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বাংলা ও রাজ্য পুনর্গঠন সুপারিশ 
রাজ্য পুনগঠন কমিশনের সুপারিণ উত্তরপ্রদেশ ভিন্ন অন্ত 
কাহারও পক্ষে সন্তোষজনক হয় নাই এই মন্তব্য চতুর্দিকেই শুনা 
যায়। অন্যদিকে পণ্ডিত নেহরু হইতে wae করিয়া সকল উচ্চ 
অধিকারী এবং কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটি আদি ধর্ণ্মাধিকরণ একবাক্যে 
বলিতেছেন,স্থির হও, এ বিষয়ে তুঞ্চিস্তাব ধারণ করিয়া চিন্তা কর।” 
ভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চলে সুপারিশের প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়াছেক্ট আবার কতক অঞ্চলে নূতন দাবি-দাওয়ার চেষ্টা 
চলিতেছে, কোথাম্ও-বা এ বিষয়ে প্রতিরোধের সম্পর্কে জল্পনা- 
কল্পনা চলিতেছে । শুধু পশ্চিমবঙ্গে আমরা নির্বিকার fami 
ছই-একটি সংবাদপত্র কিছু কটুবাক্য ছড়াইয়াছে, তাহাও নিজেদের 
কর্তৃপক্ষের উপর, অন্ত অধিকারী বা কমিশনের সদস্কদিগের উপর 
'নহে। LEM দেখা যাইতেছে বাঙালীই এদেশে এখন একনাত্র 
[পরম বৈষ্ণব, একমাত্র ক্রোধরিপুর অতীত, অহিংস, নির্ব্িক়, 
{নিদ্ধাম জীব। | 
4 অবশ্য আমরা চাই না যে, এখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় বা উদ্দাম 
উচ্ছ বলার GB দেশ অশাস্তিতে ছাইয়া ষায়। কিন্তু এইরূপ 
ষে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াহীন অবস্থা ইহার বিষয় চিন্তা করা 
প্রয়োজন | কেননা বর্তমান জগতে জড়ভরতের এঁহিক পরিত্রাণের 
কোনও বিশেষ আশ] নাই, পরলোকে WATS থাকুক ৷ 
একটি পত্রিকায় লেখা হইয়াছে যে, বাংলাকে কমিশন “ভিখারী 
বিদাত দিয়াছে। এবং দেখা যাইতেছে যে, এ ভিথারী বিদায়ও 
জি] বা বিন! ঝরাটে হওয়া সম্ভব নয়। বদি এখানে আমরা 
এ ভিক্ষার ঝুলি আগাইয়া দিই তবে যাহা দেওয়ার সুপারিশ 
হইয়াছে তাহাও ঝুলিতে আসিবে কিনা সন্দেহ । "বোবা কালার 
ag নাই” ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার কল্যাণকামী faq 
যে পথেঘাটে ভিড় করিয়া মাছে এ কথাও কেহ বলে না। 
আমাদের আজিকার অবস্থা তো সর্বত্রই বোবা-কালারই agar, 
লোকসভায়, রাজ্যসভায়, এবং নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে । 
বাঙালী যে বাচিয়া আছে, সে যে কিছু দাবীদাওয়া রাখে, ইহার 
কোনও পরিচয় ফদি কেহ দিয়। থাকে তবে সে মানভূমের লোক- 


সেবক সঙ্ঘের মুষ্টিমেয় সেবত ও তাহাদের সহকর্ম্মীবৃন্দ। পশ্চিম 
বাংলায় ভো কোনও প্রাণ-স্পন্দনের চিহ্ন দেখা যায় নাই | 

FBT এখন বাঙালীর যাহা কিছু বিক্রম, যাহা কিছু 
প্রতিক্রিয়া সব কিছুই ঘরে, নিজের লোকের উপরে, এবং তাহাও 
প্রায় সব কিছুই কলিকাতা বা বড়জোর হাওড়ায়। ইহার বাহিরে 
যে পশ্চিম বাংলার কিছু আছে তাহা বুঝা দায়। 

দেশের ভিতরেও, অর্থাৎ কলিকাতায়, যে সকল “আন্দোলন” 
হয় তাহাও সব কিছুই ase gy awe, নিতান্তই gx 
গোষ্ঠীগত বা দলগত স্বার্থ প্রণোদিত । Aas চিন্তার লেশমাত্র 
নাই তাহাতে, একের স্বার্থে যে অনেকের ক্ষতি হইতে পারে দে 
বিষয়েও কোন তাপ-উত্তাপ নাই, “আমাদের দাবী মানতে হবে, 
অন্যের মকক” এই তো CHT “অন্ত যাহারা তাহারাও 
মুক-বধিরের ম্যায় সবই সহ করে, সব কিছুই মান্য করে শিরোধার্ষ্য 
করে, সুতরাং ভাবনা কি? দেশে তো যাহা কিছু আন্দোলন 
যাহা কিছু দাবী সবই চালাইস্তেছে AB, অপেগণ্ডে এবং 
অলপবৃদ্ধ স্বার্থান্থেধীতে ৷ 

এইরূপ যে দেশের অবস্থা, তাহাকে cq চতুর্দিকেই উপেক্ষা- 
অবহেলার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাতে arog কি? 

কিছুদিন পূর্বে আমাদের এক প্রাচীন বন্ধু দীর্ঘদিন পরে 
কলিকাতায় আনেন ।' তিনি fea প্রদেশীয় বিশেষ খ্যাতিমান 
সাংবাদিক এবং বাংলা ও বাঙালীর প্রতি বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধ'ভাব পোষণ 
করেন । সে সময় কলিকাতায় একটা আন্দোলন চলিতেছিল। 
তিনি আন্দোলনের কারণ ও চালকদিগের নামধাম্‌ শুনিয়া অবাক। 
পরে তিনি আমাদের বলেন, "তোমরা কি বুঝিতে অক্ষম যে 
এই ভাবের আন্দোলনে, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ভ্রীলোকের মত, ইহারা 
নিজের, দেশের ও দশের দারুণ ক্ষতি করিতেছে ? দেশ বদি 
এই ভাবে “emotionally spent” হইয়া যায় তবে কাজের 
সময় Ata আসিবে তখন দেশ BIG ও fasta হইয়! থাকিবে ।" 

ইহার, কথার কোনও জবাব a দিতে পারায় মামর! সেকথা 
আমাদের এক প্রবীন বন্ধুকে বলি যিনি এদেশের প্রাচীন সাংবা দিক- 
দিগের মধ্যে অন্তত । তিনি বলেন, “আপনার বলা উচিত ছিল 


২ প্রবাসী 





যে, “দেশ চলছে এখন পদীপিসির আন্তবাকো এবং YS নেতা ও 
অকালপক্কের আন্দোলনে | প্রবীণ বা অভিজ্ঞ দোকের কথার 
এদেশে কোনও মূল্য নাই ।* ‘ 
বাংলার প্রতি ও বাঙালীর প্রত্তি কমিশনের সুপারিশে স্ববিচার 
হয নাই ইহা! সত্য, কিন্তু সুবিচার অর্জনের যোগ্যতা আমাদের 
কতটা অবশিষ্ট আছে তাহাই এখন বিচারের সমর আনিয়াছে। 
দেশের যাহারা অধিকারী তাহারা বদি রাষ্ট্রনীতি বলিতে শুধু 
লগত TST বুঝেন এবং দেশের ভবিষ্যৎ যাহাদের হাতে, বাংলার 
ও USAT আশা-তরংল! যাহারা, তাহারা বদি অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল 
বয়োজ্যেষ্টদিগের পরামর্শকে অবহেলা করিয়। শুধু উদ্দাম-উচ্ছামে 
নাচিয়া বেড়ার, তবে তিক্ষালবু যাহা কিছু পাওয়া যার ভাহাই পইয়া 
“হরিরোল” ধ্বনি করা উচিত। কমিশনের সুপারিশ আলোচনায় 


লাভ কি? 
কমিশনের সুপারিশ যে Hea যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে 


সঙ্গতির অভাব অনেক ক্ষেত্রে আছে | FRB একের ক্ষেত্রে যাহা 
সপক্ষে বলা হইয়াছে SBA পক্ষে তাহার বিপরীত যুক্তি প্রয়োগ 
করা হইয়াছে অনেক স্থলেই | কিন্তু সে সবের বিচারের অবকাশ 
এখন রহিয়াছে একমাত্র লোকদভায়, সুতরাং দেখানে আসাদের 
প্রতিনিধি 
রহিয়াছে । তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কংগ্রেসের আভ্ঞাধীন এবং 
প্রাদেশিক কংগ্রেস নিখিল-ভারতীয় কংপ্রেম কমিটির অধীন । স্থৃতরাং 
চরম দায়িত্ব কোথায় সে ত দেখাই বাইতেছে। 

ভিন্ন wy হইতে ধাহারা লোকপতায় গিয়াদ্ধেন, ঠাহাদের অবস্থা! 
ত আরও অদ্ভুত! তাঁহাদের ত বাংলার স্বার্থে মুগ খুলিব'র 
অধিকার বা সাহস কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। এতদিন ত 
A দেশের নামে তাহার! বাংলার শ্বর্থকে বলিদান করিয়াই 
আদিয়াছেন। এক্ষেত্রে ভাহার ব্যতিক্রম হইবে কিনা জানি না। 
Ser যদি সঞ্ঘবস্ধভাবে বাংলার শল্য লড়েন তবে কংগ্রেসের 
সভ্যদলও দায়ে পড়িয়া লড়িতে বাধা হইবেন | 

মুলতঃ এই সকল প্রতিনিধিই দেশের লোকের নিকট দায়ী। 
কিন্ত দেশের লোক fam অধিকার সম্পর্কে যদি মূপর হইয়া উঠে, 
যদি দাবি-দাওরা আদায়ের অন্ত afer হইয়া উঠে তবেই Bee: 
কোনও ফল হইবে | 

আমাদের যাহ! ন্যাহৃতঃ-ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য সে সম্বন্ধে দাবি করার 
অর্ধিকার চিরদিনই আমাদের থাকিবে। fee দায়িত্ব বিনা 
অধিকার আসে ন! । একথা যতদিন আমরা না বুঝিব ততদিন 
আমাদের প্রাপা যাহা কিছু তাহা সকলই নির্ভর করিবে অঙ্গের 
দযা-দাক্ষিণ্যের উপর । দায়িত্ববিহীন কশ্পবিমুগ ক্লীবের আম্ছালন 
কেহই iy করে না, তাহার সাক্ষ্য এই রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের 
সুপারিশ | রাজ্য পুনগঠনের আন্দোলন ত এদেশে অর্থাৎ 
পশ্চিমবঙ্জে- আদৌ হয় নাই। বাঙালীর আন্দোলন বলিতে 
ধাহা তাহার কিছু পরিচয় একমাত্র. মানভূমের একাংশে হইয়াছে । 
মেখানে অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ লোকের পরামর্শ লোকে শ্রদ্ধায় লইয়াছে, 





যাহারা তাহাদের উপরই শেষ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব " 


১৩২ 
উচ্চ আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া বিপদ অভ্যাচারকে তুচ্ছ কয়িয়াছে। 
আমহা যেটুকু পাইয়াছি তাহা উহাদেরই প্রাপ্য | 

জন আন্দোলন INH অদ্ধ শতাব্দীর উপর বিগ্তমান । See 
মধ্য যাহাতে স্বিরবুদ্ধি প্রবীণের বলিষ্ঠ মতবাদ fen, বিচারবুদ্ধি- 
errs চিন্তা হিল তাহার সুফল ফলিয়াছিল। ১ 

আজ্জিকার দিনে চিন্তা, অভিজ্ঞতা, আদর্শবাদ ইত্যাদির কোনই 
মূসা নাই, আছে বিপ্লবের নামে ফাকা আওয়াজ, আছে আত্মঘাতী 
উচ্ছহ্থলতা-। তাহার বিষময় ফল ফলিতেছে। পা 

শ্রমিক আন্দোলনে অমিকের কর্মক্ষেত্র ক্রমেই সমুচিত হইতেছে | 

নূতন কলকারথানা এ দেশে HATS বমিতেছে। কেন তাহার 
উতৱে নিয়ে উদ্ধত বিদেশী সংবাদ সাক্ষ্য দিতেছে । 

গড ১১ই সেপ্টেত্বর 'নিউ Bas টাইমদ' সংবাদপত্রের এদেশস্থ 
বিশেষ সংবাদদাতার কলিকাতা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট উক্ত মাফিনী 
কাগজে প্রকাশিত হয়। Sasa অবস্থা যেভাবে দেখানো 
হয় তহ! উক্ত রিপোর্টের নিন্ুস্থ আংশিক অনুবাদে পাওয়া যাইবে: 


“কলিকাতা! ভারতের বৃহত্তম নগর এবং এদেশের বৃহত্তম পাট- 
শিল্পের ও গণ্ডগোলের আধার ।' 


“শ্রমিক আন্দোলনে দাঙ্গা, যাহার কারণ অভাব ও tyes, 
ফমুনিষ্ট নেতারা পরিপুষ্ট করিয়া এই নগরটিকে সারা ভারতের 
মধ্যে মর্বাপেক্ষা অধিক অশান্তি ও উদ্বেগের আকর ধাড্র্চরাই- 
য়াছে। প্রতি নগরেরই একটা নিদস্ব ভাব আছে, সেটি কলি- 
কাতার ক্ষেত্রে-_সম্যক অশান্তি । উহার উংস কেবলমাত্র শ্রমিকদল, 
নহে, সেই সঙ্গে আছে রাস্তায় Caray দল ও নিরাশ ছাত্রবৃন্দ ৷" 

“বিদেশী কারবারীবা, যাহারা কার্ধা পরিচালনার ও, 
(টেকনিক্যাল) বৈজ্ঞানিক কার্ষ)ক্রমে এদেশের পুরোভাগে এখনও | 
আছে, সকলেই মনে করে যে কলিকাতায় কারবার রাখা 
বিপজ্জনক এব্‌ু এখান হইতে সানই শ্রেরঃ। সকল কারযারেই 
শ্রমিক আন্দোলনের wi রহিয়াছে ।'' 

“মাফিন রাষরদৃত শেরমান কুপার বিব্যাত লাডলে৷ aibern 
RECS পারেন নাই, কেননা সেখানে শ্রমিক বীমা লইয়' ভীষণ, 
গণ্ডগোল চলিতেছিল। পণ্ডগোল দাঙ্গায় ধড়ায়। শ্রথিকগণ। 
চিকিংসা ও বীমার ee পয়সা! দিতে চায় নাই।” 


“ব্রিটিশ পাটকল ও বিদেশী তৈল বাবসারীরাও অমিক ie 
গোলের আশঙ্কায় BS, 


ছাত্র আন্দোলনের ফলে বাস্তাদী ছাত্রের যে কি “ae 
হইয়াছে তাহার প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষূপে | 
পাবলিক মারিস কমিশনের পরীক্ষক রূপে । পাঁচ-ছছটি পর 
একটিও বাঙালী ছাত্র উত্তীর্ণ ox নাই ।. কারণ, যুক্তহীন বাচালতা 
এবং জ্ঞানের ও শিক্ষার অভাব | জ্ঞানবুক্ধি অর্জনের অবসৰ 
কোথায়, সং পরামর্শ শোনার ইচ্ছা কোথায়? 

কিন্তু তবুও নিরাশ হইলে চলিবে না। যাহারা স্থিরবুদ্ধি 
তাহাদের এখন উচিত এ farce অবহিত হইয়া দেশকে জাগাইবার 


ও দেশের অধিকাবিবগের সুবুদ্ধি উদ্রেক করার চেষ্টা করা। “*সরণ্যে 
cama” বলিয়া ক্ষান্ত হইলে বাঙালীর ধ্বংশ অনিবার্য । 
i সি 





AY 


কার্তিক 


সবশেষে দিই পণ্ডিত casey উপদেশ £ 

“were, ২রা অক্টোবর_ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের 
স্রপারিশগুলি ঠাণ্ডা মাথার ও নিরাসক্কভাষে arg করার এবং তাহা 
লইয়া মারাত্মক রকম উত্তেজিত না হইয়া ওঠার ae প্রধানমন্ত্রী 
শ্ীনেহের আজ ভারতের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান | 

কোন সমস্তারই এক্সপভাবে সমাধান কয়া সম্ভব নয়, যাহাতে 
ভারতের প্রতিটি মানুষ HEB হইবে । কারণ পংস্পন্ব বিরোধী 
স্বার্থ ও মতামতের ঘন্দ রহিয়াছে। যে fared গ্রহণ করা হউক 
না কেন, কিছু সংখ্যক লোক উহাতে ABW হইলেও কিছু সংখ্যক 
আদস্তষ্ট হইবেনই | এমভাবস্থায় নিজেদের মধ্যে হানাহানি না 
করিয়া গণতন্ত্রসম্মত একটি উপায় বাহির করিতে হইবে ৷" 


পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন 


পশ্চিমং্জ ভূমি-মংস্কার আইন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় 
গৃহিত হইয়াছে । আইনটি জোড়াতালিতে ভরা । গগীৰ চাষীর 
চেয়ে ধনী মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় বিলটি সচেষ্ট | ইহার সবচেয়ে 
বড় নিন্শন এট যে, কলিকাতাকে এই আইনের আওতা হইতে 
বাদ দেওয়া হইস্বাছ্ে। আইনে প্রত্যেককে ২৫ একর (প্রায় 
৭৫ বিঘা ) করিয়া জমি রাখিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে | 
কলিকাতায় কয়েক জন ধনীর জমি arg ২৫০০ শত বিঘা কিংবা 
ততোধিক আছে, যথা £ E173, বিড়লা, চাক ষ্টেট প্রভৃতি; 
ইহাদের we OE রাধিবার জন্য কলিকাতা এলাকার এ আইনটি 
প্রষে'জ্য নহে। ইহারা ৫০ টাকায় বিঘা fefadmeooo, টাকায় 
কাঠা বিক্রয় করিতেছে । নৃতন আইন প্রযুক্ত হইলে ইহাদের 
এমন লাভের VAT বন্ধ হইয়া যাইবে, তাই কলিকাভাকে আইনের 
আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে । 7 

দ্বিতীঘুত£, fend কিংবা মংস্জমি এই আইনের কবলের 
বাইরে ৷ ইহার পিছনে আছে অবশ্য বড় রাঞ্জনীতি বাহার 
আবর্তে অনেক বিধ'ন-সরকার বিপদগ্রস্ত হইবে । সোজা কথায় 
বলিতে গেলে কতিপয় ব্যক্তি নামে এবং বেনামীতে কলিকাতা 
অঞ্চলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ভেড়ীর মালিক । কলিকাতার 
মাছের বাজার ইহাদের একচেটিয়া এবং সেই কারণে মাছের 
দাম ৩.৩০ টাকার নীচে নামে না। কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ত দেন 
যে কলিকাহার দৈনিক প্রয়োজন ৫০০ শত মণ ate, সেই 
GRA এখানে ১৫০।২০০ মণ মাছ দৈনিক ধরা হয়, সুতরাং 
চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় দাম A থাকিতে বাধ্য । 
যে কয় মান পাকিস্থানী ইলিশের আমদানী থাকে, সেই কয় মাস 
কলিকান্তার লোক BBs: কিছু পরিমাণ মাছ পায় | 

কিন্তু পাকিস্থানী ইলিশ ফুবাইলে কলিকাতার মাছের sas 
RPO বলিলেও ApS হয় না, যেমন বর্তমানে হইয়াছে । এখন 
faay এই যে, পশ্চিমবঙ্গের মংশ্রবিভাগের কার্যাবলী কি? 
যে কয়েকটি ট্রলার কেনা হইয়াছে তাহারা কি aya হাওয়া 
খাইয়া বেড়ায় না মাছ ধরে ? বদি মাছ ধরে ত কি মাছ এবং 
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eet: 
তাহার পরিমাণ কত? সে মাছ যায় কোথায় এবং তে খায়? 
WEE: কলিকাতায় বাজারে সে মাছ দেখা যায় না এইটুকু বলা 
যায়। পশ্চিমবগ সরকারের মংশ্ববিভাগের কতিপয় tore 
কন্দুচারী কয়েক দফায় পালা করিয়া নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ 
বেডাইয়া আসিয়াছেন। তাহারা সে দেশ হইতে কি শিখিয়া 
আপিলেন? কেমন করিয়া মাছে উৎপাদন বাড়ানো বায়, না 
Rises উপায়ে we পরিকল্পনাগুলিকে বানচাল করিষা , 
দেওয়া যায়? তবে একথা নিঃনলোহ, বর্তমান বাবস্থা থাকিতে 
কলিকাভার মাছের সরবরাহ বুদ্ধি পাইতে পারে না। 

ইচ্ছা থাকিলে গত BEATS বংসরে কলিকাতায় মাছের 
আমদানী বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইত ৷ কলিকাতার আশেপাশের 
অনেক স্থলে মাছের চাষ করিলে কলিকাতার মানের নাযদানী বহুল 
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারিত। 

কলিকাতার বাহিরেও পশ্চিযবঙ্গের জেলাগুলিতে মাছের যথেষ্ট 
অভাব আছে । যেমন, মেদিনীপুর কিংবা বাকুড়া শহরে ) 
মেদিনীপুর জেলায় শহরের কাছাকাছি ( যেমন জ্রকপুরে ) কয়েকটি 
বিরাট দীঘি ans, এইগুলিতে মাছের চাষের বন্দোবন্ত করিলে 
মেদিনীপুর শহবে মাছের আমদানী বৃদ্ধি পাইত। মেদিনীপুর 
জেলার Hers Nang ও বিদ্যাধর বলিয়া দুইটি কয়েক মাইচব্যাগী 
বিশ্বাট জলাশয় আছে। শুধু ট্রপায়ের পিন্ধনে টাকা খরচ ন! করিয়া 
এই সকল জলাশয়ে মাছের চাষের বন্দোবস্ত করিলে কলিকাতায় 
এবং GHGS মাছের সরবরাহ বুদ্ধি পাইত। 


বন্ত্রশিল্পের সমস্থা 


মান্টুয মাত্রেই কিছু না কিছু বাতিক থাকে, ইহাতে সমাজের | 
ক্ষতি হয় না৷ কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারুরা যখন বাতিকগ্রস্ত চন তখন 
দেশের পক্ষে ইহা সমূহ ক্ষতি করে | মিলবনশিল্ল ATE কেন্দ্রীয় 
স্বকারের দৃষ্টিভসী শুধু বাতিকগ্রস্ত নয়, ইহা খামখেয়ালীতে or । 
কয়েক বংসর হইতেই তাহাদের মাথায় চাপিয়াছে যে, Brea 
শিল্পকে উন্নত করিতে হইবে এবং মিল বদ্তরশিল্প ইহার প্রতিকূল 
আর সেই কারণে মিল বস্ত্র উৎপাদনের উচ্চ সীমা Star নির্ধান 
করিয়া দিয়াছেন । fea পঞ্চবাধিকী পরকল্পনায় সিল aT 
উৎপাদন নিয়ন্রিত করা হইবে । সরকারী নীতির আলোচনা করিতে 
হইলে মিল বন্তরশিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানা অবশ্য প্রয়োজন । 

মিল বন্ত্রশিম ভারতের বৃহত্তম শিল্প; ইহার মোট মূলধন ১১৩ 
কোটি টাকা । ভারতের সমস্ত যৌথ কারবারী মূলধনের ইহা ১৫ 
শতাংশ । বন্েশিলল্লৱ বাৎসরিক উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য ৩৩৫ কোটি 
টাকার মত; মোট শিল্পজাত দ্রব্যের মুল্যের ইহা ৩৫ শতাংশ; 
ভারতে WY ৯৮০ কোটি টাকার মূল্যে শিল্পজাত way উৎপন্ন 
হয়। ভারতের মিলগুলি ভারতে জাত প্রায় ৩৮ লক্ষ গাইট তুলা 
খরচ করে; ইহ ব্যতীত আমদানী তুলার মধ্য শা লক্ষ গাইট 
ক্রয় করে। অর্থাৎ, ভারতে উৎপন্ন ১৫০ কোটি টাকার তুলা 
ভারতীয় মিলগুঙ্গি ক্রয় করে? TSI দেখা যায় যে, এ দেশের 


8 প্রবাসী 


১৩৬২ 





তুলাচাষীদের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে মিলগুলির উপর । 
wafers, জালানি, fags এবং তৈল বাবদ বস্তরশিল্প বংসরে ১১ 
কোটি টাকা খরচ করে। অনঙ্তাঙ্গ সহকারী শিল্প, বধা £ রং, 
কেমিক্যাল wa, আয়তন এবং প্যাকিং দ্রব্যের শিল্প বন্্শিল্প দ্বারা 
পোধিত হয়; ২৬ কোটি টাকার মত এই সকল দ্রব্য cae 
বৎসরে ক্রয় করে। 
বস্বশিল্প কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে বিভিন্ন প্রকার কর 
বাবদ বৎসরে ৪০ কোটি টাকার সত প্রদান করে । যৌথ কারবার- 
গুলির মধ্যে এক বন্ত্রশিল্পে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোক নিয়োজিত 
আছে--প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ শ্রমিক এই শিল্পে নিষুক্ত। রাষ্ট্র 
আজ যখন বেকার ARB সমাধানের জন্তু সচেষ্ট, তখন বস্তরশিল্পের 
অনিক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা অবশ্য বিচাধ্য । এই শিল্পের বত 
উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে ততই শ্রমিকরা কাজ পাইবে ; ইহার উৎ- 
পাদন হাম করা মানে বেকার সমস্কা বৃদ্ধি করা। 
শ্রমিকের মাহিনা এবং sierra বেতন বাবদ বন্পশিল্প 
হইতে বৎসরে vo কোটি টাকার মত আসে । বোম্বাই শহরের 
এক জন বন্তরশিল্প-শ্রমিকের বৎসরে গড়পড়তা! আনু প্রায় ১,৬০০ 
টাকা (ভারতে মাথাপিছু বাৎসরিক গড়পড়তা আয় ২৮৪ 
টাকা )। ভারতীয় তাতশিল্পকে সুতার aw নির্ভর করিতে হয় 
মিলগুলির উপর | এদেশের একটি বিরাট সংখ্যক লোক তুলা, 
সুতা ও বস্তু ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং ইহার wa জীবিকা fate 
করে। 
প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার বন্ত্রশিল্পের উৎপাদন-শীমান! 
' ছিল ৫০০ কোটি গজ aq এবং ১৬৪ কোটি পাউণ্ড সুত! । 
১৯৫৪ সনে ভারতীয় মিলগুলি উৎপাদন করে ৫০২ কোটি গজ ay 
এবং ১৫৭ কোটি পাউণ্ড সুতা । গত বংসর তাতশিল্পে ১৬০ 
কোটি গজ ay উৎপন্ন হইয়াছে তাতশিল্প ও মিলশিল্পের মোট 
বন্ত্র উৎপাদনের দ্বারা আমাদের মাধাপিছু বৎসরে মোটে ১৮ গজ 
করিয়া কাপড় পাওয়া যায়; তবে ইহার সবটাই দেশের আভ্যস্তরিক 
বাবহারের জন্য পাওয়া যায় না । একটি মোট। অংশ রপ্তানী হইয়া 
বায়। ১৯৫৪-৫৫ সনে ৫৫ কোটি, টাকার মূল্যে ৭৬ কোটি গজ 
মিসবন্ধ রপ্তানী হয়, আর প্রায় ৮ কোট টাকার মূল্যের ৫ কোটি 
গজ তাতবন্জ রপ্তানী হয়। ভারতের মোট রপ্তানীর ১৩ শতাংশ 
frag রপ্তানী হয়। আভত্যন্তরিক ব্যবহারের জন্য মাথাপিছু 
গড়পড়তায় ১৬ গজ করিয়া কাপড় পাওয়া যায়; আমেরিকা ও 
ইংলণ্ডে মাথাপিছু গঞ্ডপড়তায় ৮০:৮৪ গজ বন্দ ব্যবহৃত হয়। 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় fanaa উৎপাদন-সীমানা 
বৎসরে ৫৫০ কোটি গজে নির্ধারিত হইয়াছে; প্রথম পরিকল্পনা 
- হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোটে ৫০ কোটি গজ মিলবন্ত্র উৎপাদনের 
পরিমাণ বুদ্ধি করা হইয়াছে; ইহা বংসাষান্ত। তাতবন্তের 
উৎপাদন-সীমানা নির্ধারণ করা হইয়াছে ৩২০ কোটি ace! 
ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কর্তৃপক্ষ তাহাদের গৌড়ামিকে প্রশ্বর 


দেওয়ার ow দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্বার্থকে উপেক্ষা 
করিতেছেন । মিলবন্ত্রের অবাধ উৎপাদন থাকিলে মুলধন বৃদ্ধি 
পাইবে, বেকার সমস্তা হাস হইবে এবং দেশের রপ্তানী বুদ্ধি 
পাইবে । ভারতবর্ষের রপ্তানী বুদ্ধি কর! জাতীয় প্রয়োজন এবং 


" 


এই ব্যাপারে বন্তরশিল্পেষ যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। এই 4 


অবস্থা sahara উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না দেওয়া জাতীয় স্বার্থের 


পরিপন্থী । . my 
নিবন্ত উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিলে উপকার হইবে কাহার? 


ভারতের জনসাধারণের নিশ্চয়ই নয়, উপকার হইবে মুষ্টিমেয় 
দিল-মালিকদের। ব্যক্তিগত আরের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, 
সুতরাং qua চাহিদাও বুদ্ধি পাইতে বাধা; এই অবস্থায় 
উৎপাদন যেখানে নিয়ন্ত্রিত এবং তাহার কলে Ay সরবরাহ 
সীমাবদ্ধ, সেখানে বন্দরের মূল্য বুদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে মিল 
মামিকরা অধিক ভারে মুনাফা পাইবে। মিলবন্ত্রের উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত লাভ করিবে তাহা হইলে মিল-মালিকরা | 

মিল এবং ভাতের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন হওয়া উচিত-_ 
ইহারা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগী না হইয়া সহযোগী হওয়া 


বাঞ্ছনীয় । ইহাদের উৎপাদন-ক্ষেব্র বিভিন্ন এবং জনসাধারণের ww 
তাতের শাড়ী ও ' 


কচি ও চাহিদার মান এবং আয়তনও ভিন্ন । 
মিলের ঘুতির বাজার চিরকালই থাকিবে এবং ইহাদের চাহিদাও 
চিরপ্রসারশীল। মিলের শাড়ীর চাহিদার ক্ষেত্র স্বল্প, সেই রকম 
তাতের ধুতির । আহমাদাবাদে সম্প্রতি সর্বভারতীয় থাদি বোর্ডের 
যে সভা হইয়াছে তাহাতে দাবি করা হইয়াছে যে, frac 


উৎপাদন যেন ৫০০ শত গজের অধিক না হয়। এই প্রকার দাবি 
জাতীয় স্বার্থের rat । 
রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ 


ইতিপৃব্বেই এ বিষয়ে আমাদের মতামত লিখিত হইয়াছে । 
এগন সুপারিশের বিবরণের চুম্বক নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের 
সুপারিশে বর্তমান ভারতরাষ্ট্রের সাতাশটি রাজ্যের স্থলে যোলটি 
রাজ্য গঠনের প্রস্তাব করা হইস্াছে। ইহা ব্যতীত দিল্লী, সশিপুর 
এবং আন্দামান দ্বীপপুপ্তকে কেন্দ্র-শাসিত ens গণা করা 
হইবে। প্রস্তাবিত নৃতন রাজ্যগুলি হইতেছে £ মাদ্রাজ, কেরল, 
কর্ণাটক, হায়দরাবাদ, অন্ত্র, বোম্বাই, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, 
পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িব্যা এবং জন্মু 
ও কাশ্মীর । বর্তমান হারদরাবাদ রাজ্যকে কমিশন তিনভাগে 
বিভক্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন-। এক খণ্ড লইয়া গঠিত 
হইবে বৃতন কর্ণাটক রাজ্য, দ্বিতীয় খণ্ড বাইবে বোস্বাই রাজ্যে 
এবং অবশিষ্টাংশ লইরা হায়দরাবাদ রাজ্য পুনগঠিত হইবে। 

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নিয়্লিখিত রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের 
মানচিত্র হইতে লুপ্ত হইবে ঃ বখা- হিমাচল প্রদেশ, পেপস্থ,বমাজমীঢ়, 


5 


\ 


কার্তিক 
“4 কচ্ছ, ofa, মধ্যভারত, ভূপাল, বিদ্ধাপ্রদেশ, ত্রিবান্কুর-কোচিন, 
মহীশূর, মণিপুর ও দিল্লী | fap আসামের সহিত যুক্ত হইবে। 
b= বোশাইয়ের সহিত যুক্ত হইবে tnd ও কচ্ছ। দিল্লী, মণিপুর 
এবং আন্দামান কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলরূপে পরিগণিত হইবে। 
কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ, উড়িব্য। এবং জম্মু ও 
~ কাশ্মীরের সীমানা অপরিবর্তিত থাকিবে । পুনঠিত হায়দরাবাদ 
রাজ্য সম্পর্কে কমিশন বলিয়াছেন যে, ১৯৬১ সন নাগাদ বে 
সাধারণ নির্বাচন অমুষ্ঠিত হইবে সেই নির্বাচনের পর হায়দরাবাদ 
বিধানসভার সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি অন্ধ রাজ্যের সহিত 
ge অস্ততু S হইতে চাহেন তাহা হইলে এই রাজ্টিকে wargy সহিত 
যুক্ত করিতে হইবে । 
কমিশন এই তিনটি নূতন রাজ্য গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন : 
কেরল, কর্ণাটক এবং fars | 
রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ‘ক’ ও “খ" শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য 
দূরীভূত হইবে এবং 'গ’ শ্রেণীর রাজ্য লুপ্ত হইবে। 
কমিশন এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের রাজ্য পুন- 
গঁঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তবে উহার একটা সীমা অবশ্যই 
ছি DAG) সমগ্র দেশের জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
_, সকল কারণকে ওক্তন করিয়া এবং লারা ভারতের AAS স্বার্থের 
দিকে লক্ষা রাখিয়া উহার বিচার প্রয়োজন | 
sf কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, বাক্য পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
অত্যন্ত SR কারণ ব্যাপকভাবে পরিকল্পনায় কাজ করিতে 
হইলে স্থায়ী রাজনৈতিক ইউনিট হিসাবে রাজ্যগুলিকে বিবেচনা 
করিতে হইবে । কমিশন এই পুনর্গঠন কার্য আর বিলম্বিত না 
করিবার সন্ত সুপারিশ করিয়াছেন । কমিশনের তিন জন সন্ত 
ord. ছিলেন £ 8 এস. ফজল আলী (চেয়ারম্যান ), শ্রীহাদয়নাথ gey 
এবং জর কে, এম. পানিকর ( সংস্তবয় ) | Aah ও ভ্রীপানিকরের 
= ছুইটি VIE নোট ব্যতীত কমিশনের নুপারিশনমৃহ সর্বসম্মতিক্রমে 
“gare হয়। 
চেয়ারম্যান Rate তাহার wee বক্তব্যে বলিয়াছেন যে, 
বিহারের সহিত তিনি সুদীৰ্ঘকাল সংশ্লি বলিয়া! বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ 
এবং বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে আঞ্চলিক বিতর্কে তিনি অংশ গ্রহণ 
\ করেন নাই। হিমাচল প্রদেশ সম্পর্কেও কমিশনের সহিত একমত 
9 হন নাই। তাহার মতে হিমাচল প্রদেশ কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে 
পৃথক ইউনিট হিসাবে থাকা উচিত। 
লীপানিকর উত্তরপ্রদেশ সম্পর্কে কমিশনের সহিত ভিন্নমত 
পোষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, আপ্রাকে রাজধানী করিয়া নূতন 
আগ্রা রাজ্য গঠিত হওয়া উচিত । 
l কমিশনের সুপারিশ অমুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কিছু বৃদ্ধি 
রি পাইবে। মহানন্দা নদীর পূর্ববর্তী পুণিয়া শ্রেলার কতকাংশ এবং 
চাস থানা ব্যতীত মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের 
অন্ততূ ক্ত হইবে। : 





— 
টি 


বিবিধ গ্রসঙ্গ--ওয়াকিং কমিটিতে পুনর্গঠন সুপারিশ ৫ 


কমিশন বলিয়াছেন যে, যে রাজ্যের অধিবালীদের শতকরা ৭০ 
বা ততোধিক ভাগ এক ভাবায় কথ! বলে তাহাকে এক ভাষাভাষী 
রাজ্য হিসাবে গণ্য করা উচিত। যে ঘাজ্যে শতকরা ৩০ বা 
ততোধিক ভাগ অধিবাসী ভাষাগতভাবে সংখ্যালঘু, সেই রাজ্যকে 
শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ছিভাষিক রাজ্য হিসাবে গণ্য করা 
যুক্তিযুক্ত | 

কমিশনের মতে এই তাষানীতি can ভিত্তিতে প্রয়োগ কর! 
উচিত 1 যে জেলায় মোট অধিবাসীর শতকরা ৭০ বা ততোধিক 
ভাগ ভাষাগত দংখ্যালঘৃদ্দের দ্বারা অধ্যুষিত সেই জেলায় সংখ্যা- 
লঘুদের ভাষাই জেলার সরকায়ী ভাষারূপে গণ্য হওয়া উচিত, উক্ত 
রাজ্যের ভাষা নহে । 

সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে অভিযৌগাদি বিবেচনা করিয়া 
কমিশন মন্তব্য করিয়াচেন যে, কোনো! ব্বাজ্যে চাকুত্ীতে গ্রহণের 
সময়ে নাগরিকৰের মধ্যে কতদূর GE বৈবম্য করা চলিতে পারে 
সেই বিষয়ে ঈদ্রই আইন প্রণয়ন করা উচিত ৷. 

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট মুপ্রিত ২৬৭ পৃষ্ঠার মধ্যে 
শেষ হইয়াছে । কমিশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্কি বিশেষ হইতে 
মোট ১,৫২,০০০টি দলিল ও স্মারকলিপি পাইরাছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে ২,০০০ স্মারকলিপি বিশেষভাবে বিবেচন! করা হইয়ছে। 

১৯৫৪ সনের ১লা মার্চ দিল্লীতে কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণ আরস্ত 
হয় এবং ১৯৫৫ সনে জুলাই মাসে সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়। 
কমিশন মোট ৩৮ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া ৯ হাল্রার ব্যক্তির 
সাক্ষা গ্রহণ কবেন। 


ওয়াকিং কমিটিতে পুনর্গঠন সুপারিশ 


কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামতের মূল্য আজকাল ক্রমেই 
কমিতেন্ে | এক্ষেত্রেও তাহার গুরুত্ব বিশেষ দেখা যায় না। সুতরাং 
নীচে সংবাদমাত্র দেওয়া হইল £ 

“নয়াদি্ী, ১৩ই অক্টোবর--প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
অদ্য সাধারণভাবে বাক্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণের 
অনুকূলে মত প্রকাশ করেন, তবে সেই সঙ্গে এই অভিমতও প্রকাশ 
করেন যে, সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের সম্মতিক্রমে পরিবর্তনেরও সুযোগ 
ধাকিবে। 

আগামীকল্য পুনরায় কমিটির বৈঠকে কমিশনের সুপারিশ 
সম্পর্কে কমিটির সাধারণ মতামত সন্বলিভ প্রক ews গৃহীত 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অন্য হত ঘণ্টারও অধিককাল 


বৈঠক চলে এবং প্রায় সকল সস্তাই অদ্যকার আলোচনায় যোগদান 
করেন। 


প্রকাশ, কমিটির সুচিস্তিত অভিমত এই যে, একটি উচ্চক্ষমতা- 
সম্পন্ন কমিশন বন এই পুনর্গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন তখন 
সাধারণভাবে উহা অন্থমোদন, করাই ঠিক । তবে এই সঙ্গে এই 
অভিমুতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ইহার ফলে ছোটখাটো পরি- 
Taq অথবা! সংশ্লিষ্ট পক্ষদমূহের সম্মতিক্রমে পরিবর্তন সাধনে 


B ক 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





প্রতিবন্ধক VP হওয়া উচিত a প্রকাশ, এই প্রসঙ্গে পঞ্জাবের 
সহিত যুক্ত করার পরবর্তে হিমাচল প্রদেশকে পৃথক রাজা হিসাবে 
রাখ্বার প্রস্তাব এবং পৃথক faré রাজ্য গঠনের পরিবর্ডে উহাকে 
বোম্বাই রাজ্যের সহিত যুক্ত করার বিষম সম্পর্কে বিশেষভাবে 
আলোচনা FF i 

কোন কোন মহল্‌ হইতে কেরল ও তামিলনাদকে লইয়া একটি 
রাজা গঠনের যে প্রস্তাব হইয়াছে সাধারণ আলোচনার সময় তাহার 
উল্লেগ করা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, বোম্বাই aay 
গঠন ও প্রস্তাবিত মধ্যপ্রদেশের আয়তন সম্পর্কেও বিশেষভাবে 
আলোচনা হয়। 


বিহারে পুনর্গচনের প্রতিক্রিয়া 


আননদ্বাজজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়ের সংবাদটি এখনও 
সমর্থিত ও প্রমাণিত হয় নাই, fee উহার অন্ত গুরুত্ব আছে। 
সুতরাং উহা উদ্ধত হইল £ 

“কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য পুনগঁঠন কমিশন 
কিষণগঞ্জের কিয়দংশের পশ্চিমবন্্রতুক্তির সুপারিশ বরার সেখানকার 
অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া দীড়াইয়াছে। গত ১২ই অক্টোবরের 
সভা ও শোভাযাত্রার ফলে অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়াছে । 

স্বার্থ RY ব্যক্তিদের প্ররোচনায় মহকুমার সর্বত্র বাঙালী 
বিরোধী বিক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছে। কোন কোন জায়গা হইতে 
বাদান্থৃবাদ, এমনকি মারপিটের খবর পাওয়া যাইভেছে। 

গত eB অক্টোবর তারিখে কিষণগঞ্জে এক saya হইরা 
গিয়াছে । এই HST যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে 
বল! হইয়াছে, ‘গোয়ালপাড়ার দৃষ্টান্ত অমুদরণ করিয়া বাঙালীদের 
বিকন্ধে দীড়াও এবং কিষণগঞ্জকে রক্ষা বর !' সরকারী উদ্ভোগে 
শহরে ও গ্রামে গ্রামে গোপন বৈঠক বসিতেছে। সর্বত্রই শোনা 
যাইকেছে, বাঙালীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হইবে। 
শোভাবাত্রী ও বিদ্মোভকাবীদিগকে উন্মত্তত! প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া হইতেছে ! নানা রকমের বাঙালীবিদ্বেষী ধ্বনি করা সত্বেও 
কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ ব্যবস্থা VARTA করা হইতেছে না।” 


পণ্ডিত নেহরু ও ভাষা-সমস্থা 


মা্রাভের এক জনসভায় পণ্ডিত নেহক ভাষা-সমস্কা সম্পর্কে 
fra প্রকাশিত মতামত জ্ঞাপন করেন । সেইসঙ্গে উত্তরাঞ্চলের 
ছাজদিগের উচ্ছ লতার বিষয়েও তিনি মন্তব্য করেন £ 

"ভাষা-সমন্া সম্পর্কে শ্রীনেহেক বলেন যে, ভারতে শিক্ষার 
মানের অবনতি সম্পর্কে তিনি খুবই ছৃশ্চিন্ত গ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক্কও শিক্ষার মানের এই 
অবনতিতে আতঙ্কিত । ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে যে ব্যাপক 
বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে, Care শিক্ষার মানেন্গ অবনতির অন্যতম 
কারণ বলিয়া! নেহকজী মনে বরেন। 

তিনি বলেন যে, কোন্‌ ভাবায় শিক্ষা গ্রহণ করিবে, ছাত্ররা] 


তাহা জানে ন । ফঙগতঃ প্রতিটি ভাষা সম্পর্কেই তাহার! সমান 
অজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে। 

সর্ক-ভারদ্তীয় সরকারী ভাষা সম্পর্কে Aras বলেন, “কেহই 
জনগণের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দিতে চাহে না । তবে 
ইংরেজী ও জাতীয় ভাষা হিসাবে অব্যাহত থাকিতে পারে at, কারণ 
জনগণের শিক্ষার জন্ত বৈদেশিক মাধ্যমের প্রবর্তন করিতে আমরা 
পারি না । কেন্ত এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে, আমি 


সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, আমরা যদি একটিও a 


ভারতীয় ভাষ। না শিখি, তবে তাহা ভারতের ও ভারতের ভবিষাৎ 
অগ্রগতির পথে মহ] অন্তরায় হইয়া দাড়াইযে। এমতাবস্থায় 
ইংরেজী শিক্ষাই সবচেয়ে সহজ । 

CARRS) বলেন যে, Brawl, হিন্দী, তামিল, তেলুগু বা অন্ত 
কে)ন ভাষার সধো পাংস্পরিক কোন বিরোধ নাই | তামিল এই 
অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ভাষা | উত্তর-ভারতের জনগণের ভাই 
তামিল বা অচ কোন একটি দর্িণ-ভারভীয় ভাষা শিক্ষা করা উচিভ 
বলিয়া তিনি বনে করেন । কিন্ত ইংরেজী না শেখা ভুল হইবে। 
কারণ ইংরেজী; শুধু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষাই নয়, সম্ভবতঃ 
সর্বাধিক ee fase | 

উত্তর-ভারতের যুব সম্প্রদায়ের BRS উচ্ছ খপতায় উল্লেখ 
করিয়া নেহকুজী গভীর উদ্বেগ 0প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত: তিনি 
এলাহাবাদ, পাটনা ও উত্তর-ভারতের অগ্ান্ত অঞ্চলের ছাত্রদের 
আচরণে “বাশচাপলা" নামে অভিহিত করেন। 


নিয়মশৃঙ্খনার প্রয়োজনীগুতার কথা Bart করিয়া awe 


বলেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে বাচিয়া থাকা খুবই gay হইয়া 
উঠিয়াছে। বড় নির্শ্মম আজিকার পৃথিবী, বড়ই হৃনয়হীন। 
Seana জাতিকে ota করিয়া ফেলে এবং জাতি যদি দুর্বল 
হইয়] পড়ে, তবে পৃথিবী মোটেই অন্থুগ্রহ করিবে না। wean লাতি 
অনুগ্রহ লাভের অধিকাযীও az) 

শ্রীনেহক বলেন যে, ভারতীয়দের সহস্র সহস্র বংসরের গৌরবময় 
এক ইতিহাস আছে, আছে ইতিহাসলঞ্চ সুবিপুল অভিজ্ঞতা । 
ইহাই জাতিকে প্রাজ্ঞ sem তুলিয়াছ্ছে, ব়সোচিত tet আনিয়া 
দিয়াছে । কিন্ত তবুও যদি ভারতীয়েরা বালস্লভ চাপল্যের পরিচয় 
দেয়, তবে তাহারা মাতৃভূমির ক্ষতিই করিবে । মাতৃভূমির ক্ষতি 
সাধন waa wet কিন্তু বর্তমান সময়ে সে. ক্ষতি হইবে 
ষারপর নাই মারাত্মক | 

ees) বলেন, টৈববশে বা আকম্মিকভাবে ভারতী য়েরা 
স্বাধীনতা পায় নাই--নিয়মনিষ্ঠ আচার-আচরণ, কঠোর পরিশ্রম ও 
অসীম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা তাহারা অঞ্জন করিয়াছে। 


কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলী ও প্রীনেহরু 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহক ববিবায় ১৬ই 
SEAT রাজতবনে এক ছাত্র-সমাবেশে তাষণপ্রসঙ্গে দেশের ছাত্র 


le) 


b 


দলা লা তলাতল শী 


কাণ্ডিক 





ও তরুণদের চরিত্রগঠনে উদ্ভোগী হইতে আহ্বান জানান । তিনি 
বলেন যে, দীর্ঘকাল পরশাসনে থাকিয়া আমাদের চরিত্রহানি 
ঘটিয়াছে। কিন্তু সেই অবস্থার আশু অবসান pra একান্ত 
দরকার । 

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের উদ্ভোগে অমুঠিত 
এই Gta সভায় পণ্ডিতন্বী ছাত্রদের নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ও চিন্তা 
করিতে এবং দেশের লমন্তা উপলব্ধি করিতে উপদেশ 


দেন এবং বলেন যে, ভারতে আজ দেশ গঠনের যে বিপুল Coy 


চলিয়াছে তাহার সম্পর্কে অনেকেরই কোন ধারণা নাই । fee 
সকলেরই আজ জানা দরকার যে, ভারতে বর্তমানে এমন এক 
wien চলিতেছে যাহ! জাতির ইতিহামে পূর্বে কধনও ঘটে 
নাই। 

ভারতকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাঞ্জিক দিক দিয়! 
সম্পূর্ণ স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে দেশে শিল্লোন্নয়নের জন্ত যে বৈপ্লবিক 
সাধন চলিয়াছে তাহারও এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রধানমন্ত্রী তাহার 
ভাষণে উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতে মূল-শিল্প 
প্রতিষ্ঠার আবশ্তকতাও বিশ্লেষণ করেন | 

প্রধানমন্ত্রী তাহার ভাষণের প্রারস্তে ভারতের বিভিন্ন নদী 
Baw ও বিহ্যৎউৎপাদন পরিবল্পনাসমূহের নাম উল্লেখ করিয়া 


_ বলেন যে, BBG ক্রুততার সহিত এই সমস্ত বিরাট পরিবল্পলার 


Bre Bisa চলিহাছে । এই সমস্ত পরিবল্পনার কাজে হাত 
দেওরায় মাহমের দরকার হয়, মার সাহস ছাড়াও দরকার ইঞ্জি- 
Mahe দক্ষতা 1 এই সমস্ত পরিকল্পনার বহুদংখ্যক ইগ্রিনীযার 
ও URE TT নিযুক্ত আছেন! ভারতের প্রায় সমস্ত অংশেই 
ছোট বড় কোন-না-কোন পরিপল্লনার ste চলিতেছে। 

উল্লিখিত পরিবল্পনাগুলির বিবরণ দিয়া রিনি দেশে শিল্প 
স্থাপনের অত্যাবস্তকতা fame করেন। তিনি বলেন যে, মুল 
শিল্প হইল মেইগুলি বাহা হইতে দেশের বহুবিধ শিল্প গড়িয়া উঠে। 
উদাহরণ-ম্বন্প তিনি লৌহ ও ইম্পাতশিল্পের কথা উল্লেখ করেন! 
লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ছাড়া দেশে শিল্প গড়ি তোলা যায় না। 
কিন্ত ভারতে এই শিল্প বাহ! আছে তাহ! প্রয়োজনের তুলনায় খুবই 
কম। তিনি স্বীকার করেন যে, এই দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি এত 
দিন দেওয়া হয় নাই । তিন-চার বংসর আগে হইতে লৌহ ও 
ইম্পাতশিলেহ প্রতি জোর দিলে ভাল হইত । বাহা হউক, ভারত 
সরকার দেশে আরও তিনটি লৌহ ও ইম্পাত কারখানা স্থাপন 
করিতেছেন এবং আগামী পচ বংগরে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন 
ষাহাতে চার গুণ বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে । প্রধান- 
মন্ত্রী সকলকে মূল-শিল্প ও ভোগ্যপ্রব্য উৎপাদনের শিল্পের মধ্যে 
পার্থক্য উপলব্ধি করিতে বলেন | দেশে এই ভোগ্যন্্ব্য উৎপাদন- 
শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলেও মূল-শিল্প গঠনের দরকার । আর 
মৃল-শিল্পের মধ্যে সর্কপ্রধান হইল লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। যে 
তিনটি দৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন কর! হইবে তাহারও 
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কলবজা adm, ব্যশিদ্কা ও ইংলণ্ড হইতে আনা হইবে । TH 
শি-্পর প্রসার না হওয়া AVS আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা হইবে 
না। শিল্পে আত্ুনির্ভঃখীলত। না হওয়া পৰ্য্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা 
মানচিত্রের স্বাধীনতা অথবা আইনগত স্বাধীনতায় পর্যবসিত 
হইবে । কোন দেশ নামে স্বাধীন হইরাও অর্থ নৈতিক দিক হইতে 
পরনির্ভরণীল হইতে পারে এবং এই অর্থ নৈতিক নির্ভংশীলতা 
হইতে রাজনৈতিক মতামত নির্ধারণের ম্বাধীনতাও ব্যাহত হইতে 
পারে TBM ভারতকে প্রকৃত স্বাধীন করিতে হইলে ভারতের 
অর্থনৈতিক উন্নঃন এবান্ত দরকার । আবার শিল্পে যন্ত্রপাতি 
বই যদি বিদেশ হইতে আনিতে হয়, তাহা হইলে অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নও সম্ভব হইবে লা। এই কারণেই দেশে মূল শিল্প স্থাপন 
করা খুবই দরকার । প্রধানমন্ত্রী এই প্রপঙ্দে সকলকে একটি Fay 
মনে রাখিতে বুলন | বিষুপ্ুটি হইল এই যে, মুল অথবা ভারী 
শিল্পের as বহু অর্থের প্রয়োজন হয় এবং ভারী শিল্পে নিযুক্ত এই 
অর্থ হইতে আবার বহুদিন ধরিয়া কোন লাভ পাওয়া বায় না। 
পরে অবশ লাভ stad ea কিন্তু লাভ পাইতে বহু বিলম্ব হয়! 
পণ্ডিতভী তাই বলেন যে, FSA উল্লিখিত কারণে এবং কতকটা 
ক্সীবিকা সমস্যা ইত্যাদির কারণে সরকার বৃহৎ শিল্পের সহিত ছোট ও 
গ্রাম্য শিল্প পাশাপাশি চালাইতেছেন | 


প্রধানমন্ত্রী অতঃপর দেশের উন্নয়ন কাধ্য পরিচালনা করার 
ব্যাপারে দুইটি নীতি বিশ্লেষণ করেন। সেই নীতি দুইটির একটি 
হইল নিরবদ্ছিন্নতা ও অপরটি দ্রুত পরিবর্তন । নিরবচ্ছি্নতা চইল 
_ পূর্ব হইতে যেরূপ চলিয়া! আসিতেছে সেইভাবে কাজ চালাইস্থা 
যাওয়া, আর দ্রুত পরিবর্তন হইজ বিপ্লব । একেবারে দিৱবছিয়তা 
অবশ্য সম্ভব নহে, কারণ বিভিন্ন ব্যাপারে পরিবর্তন হইবেই । কোন 
দেশই স্থাপু হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ তাহার অর্থ হইল 
ap বিপ্লব আবার হঠাত হয় না। দীর্ঘ পরিবর্তনের ধারার 
পরিসমাপ্তি হইল বিপ্লব । ভ,রতের রাজনৈতিক শ্বাবীনতাও 
আমিয়াছে বহ ঘটনার মধ্য দিয়া । ২০০ বংসবের ব্রিটিশ শাসনের 
কালে বহুবিধ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ভরত স্বাধীনতা ' 
অঞ্জন করিয়াছে । কংগ্রেসের ইতিহাসও অহুরূপ। প্রধমে Bey 
ছোট ছোট আন্দোলন করিত, পরে Tal উহার নেতৃত্ব গ্রহণ 
করিয়া গণ-আন্দোলনের কূপ দেন। পণ্ডিত নেহক এই প্রসঙ্গে 
ফরাসী বিপ্লব, কশ বিপ্লব ও চীনের বিপ্লবের পটভূমিকা বিশ্লেষণ 
করেন। তিনি বলেন যে, এই সমস্ত বিশ্লীবই বহুদিন আগে 
হইতেই বিপ্লবের ক্ষেত্র pas হইতেছিল। বহুদিন আগে হইতেই 
স্কনগণের ক্ষোভ সঞ্চিত হইতেছিল এবং শাসকশক্তি নানা কারণে 
way হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর চুড়ান্ত আঘাতের সময়ে 
ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের পরিচালনায় গণশক্তি শাদক শক্তির উপর শেষ 
আঘাত হানিয়া শাসক শক্তিকে পরাজিত করিয়াচিল। পণ্ডিতজী 
আরও বলেন যে, বিশেষ অবস্থার পরিণতি হিসাবে ey বিপ্লব 
সংঘটিত হয়। wt বিপ্লব বিয়া যাইবার পর আবার নিরবচ্ছিন্ন তার 


ধার! বিপ্লবের ধারার পধরোধ করিয়া দীড়াইয়াছিল। - সমস্ত 
বিপ্রষের পরেই এইরূপ অবস্থার VP হইয়া থাকে। কিন্তু রুশ- 
বিপ্লবের বিচক্ষণ নেতৃবৃন্দ উভয় ধারার মধ্যে সামঞুদ্যবিধান করিয়া 
সঙ্কট উত্তীর্ণ হন। বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষ্য লইয়া বিপ্লব করিন্াও পরে 
তাহারা জাতীয়তাবাদী yen গ্রহণ করেন। ইহাতে aT 
সাহার! তাহাদের আদর্শ অথবা অর্থনৈতিক নীতি farsa দেন 
নাই। তবে, তাহাদের বাস্তব. দৃষ্টি লইয়া নীতির কিছু পরিবর্তন 
করিতে হইয়াছিল। চীনের বিপ্লব সম্পর্কে শ্রীনেহরু বলেন, ১৯১১ 
সন হইতে ৪০ বৎসর ধরিয়া চীনে গৃহযুন্ধ চলিয়াছিল। 

অতঃপর ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 
ভারতের বিপ্লব এক নূতন পথে আসিয়াছে এবং উহা অভূতপূর্ব | 
অহিংস-বিপ্লব হইলেও ভারতের বিপ্লবকে এক মহান বিপ্লব বলা 
যাইতে পারে । ভারতে পর পর দুইটি বিপ্লব ঘটিয়াছে। একটি 
হইল ভারতের স্বাধীনতাল/ত, অপরটি হইল দেশীয় রাজ্যসমূহের 
ভারততুক্তি ৷ - সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতের ব্যাপক ভূমিসংস্কার 
প্রচেষ্টারও উল্লেধ করেন। 

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের পড়াশুনা করিতে ও চিন্তা করিতে উপদেশ 
দিয়া বলেন যে, আজ সকলেরই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি 
সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । দেশের অগ্রপতির পরিমাপ 
নির্ণয় করার প্রধান উপায় হইল দেশে কিরূপ শক্তি উৎপাদন 
হইতেছে তাহার হিসাব লওয়া। কারণ এই শক্তির পরিমাণই 
প্রকৃতপক্ষে দেশের উন্লয়ন-ক্ষমতার পরিমাপ। বাম্পশক্তি, fae 
শক্তি ও অক্গান্গ উৎপাদনের দ্বারা আজ মানুষের ক্ষমতা বহুগুণ 
বৃদ্ধি হইয়াছে । সেই দিক দিয়া বিচার করিলে আজও ভারতের 
শক্তি-উৎপাদনের প্রধান বন্ধ হইল গোবর । ছুই শত বংসর পূর্বে 
ইউরোপে এই অবস্থা ছিল। তবে বর্তমানে ভারতে বিছ্যুৎশক্তির 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

_.. শ্রীনেহক্ষ বলেন যে, আমাদের দেশের যুবকরা ও TEI বছ 
লোক দেশের সমস্য সম্পর্কে চিন্তা না করিয়াই বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাদের সর্বাপ্রে তাহাদের বিক্ষোভের 
ফদাফল ও পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। তাহাদের 
স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি কর! দরকার । বনু লোক, এমন 
কি অনেক কংগ্রেসেবীও ভারতের স্থা ধীনতা-উত্তর পরিস্থিতি উপলব্ধি 
করিতে পারেন না। ভারতের সম্মুখে আজ উহার ৩৫ কোটি 
লোকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের বিরাট সমস্যা 
fawata কিন্তু মেই সমক্তারর সমাধান হঠাৎ হওয়া সম্ভব নহে | 
এমন কি একনায়কতান্ত্িক শাসনব্যবস্থা-হওয়াতেও সোভিয়েট দেশের 
সম্যক উন্মতিসাধনে - যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল ! সুতরাং দেশের 
উন্নতির ae সময় ও শ্রম দরকার । 

পণ্ডিতজী ছাত্রদের চরিক্রগঠনের প্রতি বত্ববান হইতে উপদেশ 
দিয়া বলেন যে, দীর্ঘকাল পরশাসনেত্ব ফলে আমাদের চরিত্র AR 
ছইয়| গিয়াছিল। গান্ধীদী- জাতির চরিত্রগঠন কর্মিয়াছিলেন। 





প্রবাসী 


ee ee ee পতি পি শা শীত ee শা শা তা ae 


সাধারণ লোককে সাহসী করিয়া তোলার ক্ষমতা তাহার ছিল। , 


= 


১৩৬২, 


দেশের তরুণদের ও আজ চরিভ্রগঠন করিতে হইবে । 
উত্তর-প্রদেশে মাৎস্তন্যায় 


A- 
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আমরা বহুদিন যাবৎ ভারতে নৈতিক মানের অবনতি AME ১৪৮ 


লিখিতেছি এবং উহার awe অধোগতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া 


-আসিতেছি। বর্তমানে দেশের নানা অঞ্চলে যেরূপ অরাজকতার | 


বৃদ্ধি হইয়াছে নিয্নন্থ সংবাদ তাহারই একটি নৈরাশ্ডজনন উদ্নাহরণ £ > 


RB, ১১ই অক্টোবর-_গতকল্য MAE বড়বীকী জেলার 
একটি গ্রামে এক জনদতায় বিধানসভার সমাজ্রতন্ত্রী সদপ্ত ভীঅওয়ধ- 
শরণ TH এবং প্রজা-সমানজতন্ত্রী কন্মাঁ শ্রসীয়ারাম অমুমান পাচ 
শত সশন্ত্র জনতার আক্রমণে নিহত হইয়াছেন। আরও প্রকাশ 
যে, ল্রীমওয়ধশরণ সীয়ারামের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের 
জীবন দান করেন। আক্রমণকারীরা মৃতদেহ দুইটি লইয়া 
গিয়াছে। 

বন্তবাকী-সীতাপুর সীমাস্তবর্তী বড়পুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। 
এক শক্তিশালী পুলিশবাহিনী উক্ত গ্রামে গমন করিয়াছে | 

গত oF cobra তারিখে বিধানসভার কংপ্রেসী as প্ীভগ- 
বতীপ্রসাদ শুরুকে বড়বাকীতে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। 
শ্রীঅওয়ধশরণ Tig স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন্কলে ' উত্তর-প্রদেশ 
বিধানসভায় এই দুর্ঘটনার -কথ। উল্লেখ করা হয় মুখ্যমন্ত্রী ড. 
সম্পূর্ণানন্দের প্রস্তাবে স্পীকার Area জলযোগের সয় HY 
সভার অধিবেশন মুলতুবী রাখেন । 

. ছুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দান প্রসঙ্গে ড. সম্পূর্ণান্ছ বলেন যে, 
TET গ্রামে একটি মভা হইতেছিল, ভ্রীঅওয়ংশরণ তথায় উপস্থিত 
ছিলেন, অকন্মাঙ লাঠিধারী TTS শত লোকের এক জনতা সভার 
হানা দেয় এবং দাবি করে যে, সভায় উপস্থিত সীয়াধামকে তাহারা 
হত্যা করিতে চাস । 

পুলিস সুপার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাটি সম্পর্কে ery 
করিতেছেন | 

বিধানসভার বিরোধী দলের নেত! শ্রীগে্ডা সিং বলেন যে, 
বড়বাকীতে গুরুতর - অবস্থার Ve হওয়ায় নাগরিক জীবন বিপন্ন 
হইয়াছে । 

সংযুক্ত দলের নেতা শ্রীবলেন্ু শা বলেন, গ্রামাঞ্চলে বে কি 
পরিমাণ অরাজকতা বিদ্যমান, তাহা এই হত্যাকাণ্ড হইতে বেশ 
বুঝ বায় ।” শ্রীরামনারায়ণ ব্রিপাঠী ( সোস্তাপিষ্ট ) হত্যার পিছনে 
যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, তাহার ইঙ্গিত দেন এবং ঘটনার 
পিছনে একদল জমিদারের হাত আছে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ 
করেন। বড়বাকীর কংপ্রেসী-সদন্ত শীভগন্লাধ সিং বলেন যে, তাহার 
জেলায় জনসেবার কাজ সম্পুর্ণ অসম্ভব হইয়া দীড়াইয়াছে। 
অবশেষে-অধাক্ষ Aly বলেন বে, হত্যাকাণ্ডের ফলে এই রাজ্যে 
নাগরিক জীবনে আ্রাসের সঞ্চার হইয়াছে । 
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প্থঘাটের ছুর্দশা 
দেশের পথঘাটে লোক-চলাচলের কষ্ট এখনও সম্পূর্ণ দূর হইতে 
দেরী আছে। নিমতিতা-ধুলিস্বান রাস্তার সম্পর্কে “ভারতী” 
লিখিতেছেন £ 


পা 





“গঙ্গার ভাঙনের ফলে সম্প্রতি রেলকর্তৃপক্ষ নিমতিতা ও. 


ধুলিয়ানের মধ্যে ট্রেন চলাচল একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । 
‘qantas নিমতিতা ষ্টেশনে নামিয়া নয় মাইল দৃরবর্তাী এই 
পথ ace, গোষানে কিংবা মোটরবাসযোগে যাইতে হইতেছে | 
নিমতিতা-ধুলিয়ানের মধ্যে পাকুর লিঙ্ক রোড ধরিয়া বাস afer 
চলিতেছে) ইহাই বর্তমানে এই অঞ্চলের দুর্গত জনসাধারণের 
একমাত্র নির্ভরযোগ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা । শুধু ধুলিযানের যাত্রী 
নয় মালদহ তথা উত্তরবঙ্গগামী বহু যাত্রী এই পথে ধুলিয়ান ঘাট 
হইতে লঞ্চে যাতায়াত Bag থাকেন | 
প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ নিমতিতা-ধুলিয়ানের মংযোগকারী এই 
পাকুর লিঙ্ক রোডটির অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত শোচনীয়। এই 
রাস্তাটি তৈয়ারী করিবার জন্ম সরকার বহু টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন 
এবং ইহার কাজও সুরু হইয়াছে । কিন্তু যেভাবে রাস্ত! নিশ্মাণের 


e_ 2G চলিতেছে তাহা “অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক । শোনা যাইতেছে, 
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রাস্তাটির গুকত্ব বিবেচন। করিয়া awe: উক্ত রাস্তার এই অংশটুকু 
গত বর্ষার মধ্যেই সমাপ্ত হইবার wel ছিল, কিন্তু এখন vere এই 
কাৰ্য্য সৃস্তোষজ্রনকভাবে অগ্রসর হয় নাই । ফলে এই রাস্তাটিতে 
যে সমস্ত বড় বড় পাথর ফেলা হইয়াছে তাহারই উপর দিয়! মোটর- 
বাসগুলিকে যাতায়াত করিতে হইতেছে । তাহাতে মোটর- 
বাসগুলিরই যে অপূরণীয় ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে এই সামাস্ত পথ 
অতিক্রম করিতে অসম্ভব সময়ও লাগিতেছে। ট্রেমণ্বান ও লঞ্চের 
যে ময়তালিকা বর্তমানে চালু আছে তাহাতে রাস্তার এই দুরবস্থার 
Qa অনেক সময়েই বামগুলি ট্রেনের প্যাসেঞ্জার লইয়া লঞ্চ বা লঞ্চের 
প্যাসেঞ্জাব লইয়া ট্রেন ধরাইয়া দিতে পারিতেছে না। ইহাতে 
যাত্রীনাধারণকে শবর্ণনীন্ব দুরবস্থাব সম্মুখীন হইতে হইতেছে ।” 
বাঙালীর অধোগতির কারণ 

বাঙালীর অবস্থার বিপর্যয় ও তাহার জীবনের মানের ws 
অবনতির অন্ততম কারণ সামাজিক দায় । TERS সারা ভারতে অন্য 
একটি জাতি নাই যেখানে সামাজিক দায় এই ভাবে জনসাধারণকে 
নিগড়বন্ধ করিফা ধীরে ধীরে বক্তমোক্ষণ করিতেছে । এই পাপ 
কবে বিদায় হইবে? “feb রোড” এ বিষয়ে একটি সুচিস্তিত 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন! তাহার আংশিক আমর! উদ্ধৃত করিলাম £ 

“মেয়েদের বিবাহের অন্তম ATE! হচ্ছে বংশ, গোত্র, গাই এই 
সব- অর্থাৎ পাত্র, পছন্দ হ’ল টাকাও হ'ল কিন্তু এইখানে এসে 
ঠেকল। এর ফলে মেয়েদের বিবাহের পরিমর দেখা যাচ্ছে ক্রমেই 
কমে আমছে। এর উপর আবার এক SET এবং সুবিধামত APT 
আছে Safes মিল! কো্ঠীতে তো সবাই পণ্তিত-বলে বসলেন 

২ 
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মেয়ে রাক্ষসগণ ও-মেফ ঘরে আনা বায় লা। এমনি ভাবে 
মেয়ের বিয়েতে সমশ্তার পর সমস্যা ee হয়। একটি সমস্তা 
হলে কথা ছিল-_মেয়েকে পাত্রপক্ষ এত রকম যাচাই করে 
যা উপন্াসের নায়িকা ছাড়া পাওরা gre) সুন্দরী হতে হ্বে-- 
হীরাবাঈ-এর মত গাইষে হবে--আনা পাবলোভার মত নাচিয়ে 
হবে--শুক্তো, চচ্চড়ি হতে কালিয়া, car, চপ, কাটলেট ব্বাধতে 
হবে উচ্চশিক্ষিতা না হোক অন্ততঃ একটা পান করা হবে 
লগ্মীমন্ত হবে, শাশুড়ি যে পাশে বসতে বলবে সেই পাশেই বসে 
থাকবে-__খুব বডও হবে না আবার নেহাং ছেলে MRIs হবে 
না-_অর্থাৎ যাকে বলে বামুনের গক, দুধ দেবে বেশী খাতে কম। 
এতগুলো SUPE মেয়ে বাংলা দেশে কেন ভূভারতে অছে কি 
না অস্ততঃ আমার জানা নাই-_কিস্ত এখানেই শেষ নয় এরপর 
হ’ল যৌতুকের পালা । খুব ধারা এ বিষয়ে উদার তারা ক্ম-সম 
করে যা দর হাকেন তাতে সেই পাত্রের আতুড় খরচ হতে শিক্ষা 
প্রভৃতি যা কিছু ব্যয় হয়েছে--সব খরচই সেই হিসাবে ধরা 
আছে। তারপর তত্ব তাগাদা--ছেলে হতে মেয়ে বাড়ী আসবে 
ছেলের ছু'একথান! ATA অমনপ্রাশন এই রকম সুদের স্বদ GAT 
সুদ তো আছেই । 

“সকলে unanimously ভাল বললে তবে পাত্র রাজী হবে 
তারপর পাত্রের যা বাপ আছে । পছন্দ বদি হ'ল তারপর পাকা 
দেখা [ পাঠকপাঠিকারা ভাবছেন এতেও বুঝি পাকা দেখ! হ'ল না] 
এই সব নিয়ে একটা বিরের SE খরচ । আর মেয়েদের নিয়ে 
এই ব্যাপারে ছেলেখেলার অস্ত নাই-__পিবিয়ে-গাইয়ে-চজিয়ে- 
বলিয়ে প্রশ্নের উত্তর যাচাই করে চুলের-মাপ, পায়ের গোছা হাতের 
রেখা, নাকের বাক, চোখের চাউনি সবই বাচাই হবে একবার ay 
একশোবার বিভিন্ন দল বা বিভিন্ন বাক্তির কাছে। এমন vulgar 
approach এই ব্যাপারে দিনের পর দিন চলছে__ পাত্রী বা 
পাত্রীর বাপের যে STAT আত্মসম্মান আছে এ কথা পাত্রপক্ষ 
বিবেচনা করা প্রয়োজন মনে করে না। 

“কেন এমন হয় ? অন্ত কিছু নয় পান্তার পিতার গর বেশী 
বলে। এই গজ কেন? কারণ সামাজিক ব্যবস্থা মেয়েদের 
চৌদ্দ বহর বয়স হলেই বিয়ে দিতে হবে, না দিলে জাভ যাবে । 
আজকাল অবশ্য এ মতবাদ লোপ পাচ্ছে তবে মেয়ের বিয়ের 
সমালোচনা এই aay হতেই প্রতিবেশিনীরা we করে দেয় এবং 
মেয়ের মায়ের কণনে তাই যায় আর তখন থেকে সেই মেতে বাড়ীর 
ভারত্বরূপ মনে হয় | তা ছাড়া ছেলেদের এই বয়নে মেয়েদের এই 
বয়সে ভিন্ন ধরনের AMA বুয়েছে-এদের চোখে চোণে রাখতে 
হয়---এই চোখে চোখে ate বিষে পর্য্যস্ত চালিয়ে যেতে হয়। 
এর জন্যও মেয়ের বিয়ের Sats) সব সময় বাপ মায়ের মনে TAG 
করিয়ে দেয় । তাই মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত 
হে ওঠে | 

“এত সমস্যার কি তবে সমাধান নাই । নিশ্চয়ই আছ । হয় 





১০; প্রবাসী 





পূর্বের মত ছেলে মেয়ের বিয়ে অতি শৈশবে দিতে হবে_-নতুবা 
মেয়েদের পদ্ছদ্দ-অপছন্দ পাত্র নির্বাচনের ভান দিতে হবে । ছেলেরা 
যেমন খুশীমত মেয়ে গ্রহণ করতে বা বাদ দিতে পারে মেয়েদের 
সে অধিকার দিতে হবে অর্থাৎ ছেলেদের মতই শক্ত করে মেয়েদের 
মামুয করতে হবে। আধুনিক শিক্ষা দেব এবং সে ঠাকুরমাদের 
মত পার্দদানশিন ও অপরের মুখোপেক্ষী করে মেয়েদের রাখব তা 
চলবে না। ছেলেদের মত মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা! দিতে হবে । 
এতে বিপদ আছে বৈকি-_-কিন্ত এই ধিকি ধিকি আগুন জার 
চেয়ে একবার জলে ওঠা ভাল। যা দাহ পদার্থ তা পুড়ে ছাই 
হবে আদাহতা টিকে থাকবে । মেয়েদের পছন্দ অপছন্দর ওপর যখন 
বিবাহ নির্ভর করবে তখন AMT জলের মত হয়ে যাবে, 
অন্ত কোন উপায়ে নয় 1” 
পেরান্বুরে রেলবগীর কারখানা 

রেল ইঞ্জিন নিশ্মীণের যেক্ূপ কারখানা চিত্তরঞ্জনে স্থাপিত 
হইয়াছে সেইরূপ একটি কারখানা রেল শকট ( ah) নিশ্মাণের as 
মবাক্রাজের পেরান্বুর নগরে স্থাপিত হইয়াছে । উহা চিত্তরঞ্জনের 
কারখানা অপেক্ষা কিছু ছোট। 

সেই কারখানার উদ্বোধনে জীনেহক যে ভাষণ দিয়াছেন 
তাহাতে বৃহৎ কল-কারথানা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব WS 
হইয়াছে । তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য, কেননা a সম্পর্কে 
অনেকেরই ভূল ধারণ! আছে। সংবাদটি এইরূপ' £ 

“sate, ২রা অক্টোবর- প্রধানমন্ত্রী প্ীনেহক অন্ত পেরাম্থুরে 
পূর্ণাল বগি নিশ্াপ'কারধানার উদ্বোধন করিয়াছেন। তিনি আজ 
বিকাল সাড়ে পাচটার সময়ে বার হাজারের অধিক লোকের এক 
সমাবেশে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে একটি বোতামে চাপ দেওয়! মাত্র 
কারখান! হইতে ‘পূর্ণাঙ্গ ধরনে'র প্রথম বগি বাহির হইয়া আমে। 

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, পেরাঘুরস্থিত নৃতন কারখানা 
আমাদের অগ্রগতির পথে আর একটি বৃহৎ পদক্ষেপ এবং শিল্পায়নের 
পথে আমাদের অগ্রগতির পরিচায়ক । 

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের উন্নয়নে বড় বড় কারখানা- 
সমূহের এবং RH শিল্পসমূহের ভূমিকা ATH তাহার মনে কোন ঘন 
নাই । এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, কিজয এই পবিত্র দিবসে 
পান্ধী-ভয়ত্তী দিবমে এই কারখানার উদ্বোধন করা হইতেছে? 
গান্ধীজী ও এই বিরাট কারখানার মধ্যে সম্পর্ক কি? গান্ধীজী 
বাহৃতঃ বড় বড় কারথানার অনুরাগী ছিলেন না; তিনি গ্রাম ও গৃহ 
সন্বঞ্চে অনেক অধিক চিন্তা করিতেন, ইহা ভ্রান্ত ধারণা । ate 
ara যদি তাহাদের সহিত থাকিতেন, তাহা হইলে বড় 
সৌভাগোর বিষয় হইত। তিনি এই কারখানার উদ্বোধনে 
আনন্দিত, হইতেন। ৃ 

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জপর সমস্ত কারখানার-স্তায় এই কার- 
থানাও গ্রাম শিল্পসমূহের উন্নয়নের এবং গ্রামের ও সহরের অধিবাসী- 
দেৱ জীবনযাপন পদ্ধতির উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নহে । . কতক 


_সামলাইতে পারে নাই । 


১৩৬২ 


লোক গান্ধীজীর আদর্শসমূহের বহুমুখী প্রকৃতির সমস্ত দিক উপলব্ধি 
না করিয়া উহাদিগকে wet দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন! 

তিনি মনে করেন, অনেকে ATW জীবন-দর্শনের নিগৃঢ 
অর্থ উপলব্ধি না করিয়াই ইহার উপর জোর দিয়া থাকেন । একটি 





৯ 


শক্তিশালী সাম্রাজ্যের farce সংগ্রামের নেতাবপে ভারতে বিরাট oy? 


আন্দোলন সুচাকক্রপে পরিচালনের নিমিত্ত arpa গ্রামীণ শিল্পের 4 
উপর জোর দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, সেই সময় যাহারা 
হার ( গান্ধীজীর ) কথায় স্দি্ধ ছিলেন, ভাহারাই এখন গ্রামীণ 


শিরের উন্নতির সমর্থক হইয়া Horace | 

প্রধানমন্ত্রী শীনেহরু বলেন যে, বড় বড় কারখানা বিন! 
ভারতের বৈষস্থিক ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন sag কিংবা উন্নতি 
অধ্বা অগ্রগতি কিছুই হইবে না । “কল-কারখানা" না থাকিলে 
আমতা জাতীয় স্বাধীনতা we রক্ষা করিতে পারিব না। এই 
সঙ্গে পল্লী-শিল্পের ব্যাপক উন্নতি না হইলে ভারতের কোন কল্যাণ 
এবং অধিক সংখ্যক নাগরিকের কর্ণ্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হইবে বসিয়াও 
তিনি মনে করেন না । প্রধানমন্ত্রী বলেন, “এই সম্পর্কে আমার 
মনে কোনরূপ WY লাই । বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায়ই হউক, 
অথবা ক্ষুদ্র পল্লী-শিল্লের ক্ষেত্রেই হউক সর্বাধুনিক safe অবলম্বন 


ছা 


না করিলে আমরা বর্তমান জগতের সহিত সমান তালে অগ্রসর _া 


হইতে পারিব না। বর্তমান জগতের শক্তির সকল উৎস কাজে 
লাগাইতে না পারিলে আমরা বর্তমান বিশ্বে তাল রাধিয়া চলিতে 
পারি at 

Aus বলেন, “আজ আমরা আণবিক যুগের দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান | 
পারি না। 
লাগাইবে। 


আমরা উপেক্ষা করিলেও wee ইহাকে কাজে 
SE হেতু আমাদিগকে শক্তির সকল উৎসকেই কাজে 


লাগাইতে হইবে । এই সঙ্গে প্রত্যেকটি জিনিষই মানব-কল্মাণের রি 


মানদণ্ডে বিচার করিতে হইবে ৷” 

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, গান্ধী-জয়ন্তীর এই পুণ্যলগ্নে এখানে 
আসির! এই বৃহৎ কারখানার উদ্বোধন করায় তিনি খুবই আনন্দত 
হইয়াছেন i তিনি আরও বলেন ca, রেলের বগী নিশ্নাণের এই 
কারখানাটি বৃহত্তর আরও কিছুর cass | 

ূ্ব-পঞ্জাবে বন্ধা ' 

দেশ ত এখনও উড়িষ্যার we ভীষণ ধ্বংদলীলার আঘাত 
তাহার পর আলিয়াছে পঞ্চাবের বস্তার 
ভয়াবহ ধ্বংসপীলার সংবাদ | 

পঞ্জাবে অনুরূপ প্রাবনের ইতিবৃত্ত মামুযের স্মরণে নাই । ১৮৭১ 
Dice যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও ইহা অপেক্ষা কম। দৈনিকে যে 
সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহা নীচে প্রদত্ত হইল.। কিন্তু তাহাতে এ 


অঞ্চলের জন্পাধারণের নিদারুণ দুর্দশা ও ভয়াবহ বিপদের ছায়ামান্র 
পাওয়া যায় £ 


“১৩ই অক্টোবর--পঞ্জাবে বস্তার ধ্বংসলীল1 সম্পর্কে প্রথম 


আমরা এই বিরাট শক্তির উসকে উপেক্ষা করিতে 


সপ 


4 


হা 


+ 


কার্তিক 


, প্রতাক্ষর্শার বিবরণদান্‌ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্পৎনারায়ণ অস্ত 
এখানে বলেন যে, ক্ষতিয় পরিমাণ অনুসান প্রায় ১০০ কোটি টাকা 
হইবে। তিনি সাংবাদিকগণকে বলেন, পণ্রাবের বন্তার ফলে 
এক সহস্র লোক এবং শতকরা ৬০ হইতে ৭০টি গৃহপালিত পণ্ড 
+৬" মারা গিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। 
রহ be পি-টি-মাই'র সংবাদে প্রকাশ, পৈপঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী এীবৃষভান 
পাতিহ্থালায় বলেন ষে, পেপস্থতে ABA দুই শত লোকের প্রাণহানি 
ইয়াছে। Aq ও প্রত্তগৎনারায়ণ তাহাদের শ্ব স্ব রানে 
qantas অঞ্চল পরিদর্শনের পর উপরোক্ত বিবংণ প্রদান করেন। 
প্রীবুষভান বলেন, তাহার রাজ্যে দশ সহশ্র গবাদি পণ্ড বিনষ্ট 
হইয়াছে | পাঁচ সহস্রাধিক বগমাইলব্যাপী চারি সহন গ্রাম বিধ্বস্ত 
হইয়াছে এবং প্রায় ১৭ লক্ষ একর শশ্তক্ষেত্র বিনষ্ট হইয়াছে। 
তিনি আরও বলেন, ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। 
CANS বন্তার্তদের, সাহায্যের জন্য শ্রীবৃষভান চারি কোটি - 
৮. টাকার এক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 
অন্ততঃ আট দিন বিন্মূল্যে খাদ্য বিতদ্প এবং গৃহহীনদের ভুক্ত 
সাময়িক আশ্রয় fags এ পরিকল্পনার wey ক্ত হইয়াছে । গৃহ 
নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি ate মঞ্জুর করা হইবে । 
আছ. তিনি মন্তব্য করেন যে, এই অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত বিপদ 
+ সবেও জনসাধারপের মনোবল অন্ষুঘ আছে এবং তাহারা দৃঢ়তার 
সহিত এই অবস্থার সম্মুখীন হইতেছে । 
তিনি বলেন, একটি দুঃখের বিষয় এই ca, খাদ্যদ্রব্য অতিরিক্ত 
» মুনাফা শিকারের ঝৌক দেখা দিয়াছে" | 
পাকিস্থানী পঞ্জাবে প্রবল বন্যা 
পঞ্জাবের পঞ্চ নদের মধ্যে চেনাব (চন্দ্রভাগ! ), রাবি (রেবা) 
বিয়াস (বিতস্তা ) ও সতলুজের ( ee ) জলপ্লাবনে «দেশ বিধ্বস্ত 
করিয়াছে । পূর্বব-পঞ্জাবের বঙ্তার বিবরণ আমরা পূর্বে দিয়াছি। 
পশ্চিম-পঞ্জাবে ছয়টি বড় শহর বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং সেখানে 
প্রানের ধ্বংসলীলা পূর্ব-পপ্লাৰ হইতে কয়েক গুণ অধিক। 
লাহোরের বন্যার সম্পর্কে এ স্থানের একটি দৈনিকের সংবাদ নীচে 
দেওয়া হইল £ 
পনয়াদিদ্লী, ১৪ই অক্টোবর-_ লাহোরের Ba দৈনিক “অগ্তাম'-এর 
'- প্রকাশিত এক সংবাদে TH হইয়াছে, ইরাবতীর বস্তা সম্পর্কে ভারতীয় 
২ সরকারী কর্ণ্মচারীদের সতর্কবাণী পাকিস্থানী সরকারী কম্মচারিগণ 
তিন বার অবিশ্বাস করিয়াছেন | 
সংবাদে বলা হইয়াছে, তৃতীয় বার সতর্কবাণী করা হইলে 
“১ + লাহোরের সরকারী কর্তৃপক্ষ জনৈক ভারতীয় সরকারী কর্মচারীকে 
বলেন, “বন্ধু, ইরাবতীতে কি এত জল থাকিতে পারে ।” ইহার 
উত্তরে উক্ত ভারতীয় কর্মচারী বলিয়াছিলেন, “আবহাওয়া সম্পর্কে 
কিছু বলিবেন না, ইহা হইতেও পারে অধবা নাও হইতে পারে ।” 
জল প্রকৃতপক্ষে আপনাদের এলাকায় পৌছিয়াছে। জনসাধারণকে 
রক্ষা করার SS আপনাদের অবশ্তই চেষ্টা কর! উচিত । 
উক্ত সংবাদে বলা হয়, প্রথম সতর্কবাণীর পর উহার সমর্থন 
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বিবিধ প্রসঙ-_তুকী-ইরাকী সামরিক জোটে পাকিস্থান 





লাভের চেষ্টায় “এইভাবে ১২ ঘণ্টা সময় নষ্ট করা হয়। জনমাধারণ 
কিভাবে জানিবে যে, বস্তা সম্পর্কে ৩৬ ঘণ্টা পূর্বে যে সতর্কবাণী 
করা হইয়াছে, সংবাদপত্র ষখন তাহাদের নিকট পৌঁছিবে সেই 
সময়ের মধ্যে উক্ত সময় অতিক্রম করিয়া যাইবে ?' 

‘যে সময় সংবাদপত্র জনসাধারণের নিকট পৌঁছায় তাহার 
পূর্বেই ইরাবতীর বঙ্ঠার জল ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ১৮ ফুট উচ্চ বাধ 
অতিক্রম করিয়া লাহোর শহরে প্রবেশ করিয়াছে । এরতিহাসিক 
শাসিমার উদ্যানের পিছনে মাহমুদবাটী বাধের তিন স্থান ভা্গিয়া 
জল যখন বাদামীবাগ, মিশরীশাফ, তাজপুর! ও বাসোনপুনায়ু প্রবেশ 
করিতেছিল তখন সম্ভনগর, FHA, WATG, Wate ও অন্তাম্ত 
সম্নিহিত উপকণের জনসাধারণ শাস্তভাবে আপিস, দোকান ও 
কারখানায় ষাইতেছিল। ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে বন্যা আসিতে পারে 
এই আশঙ্কায় তাহারা ভাহাদের*পরিবারবর্গকে সতর্ক করিয়া দিয়! 
প্রয়োজন হইলে অপরাহর দিকে গৃহ ত্যাগ করিবার ae প্রস্তুত 
থাকিতে বলিয়া যায়। কিন্তু ইহাদের জন্য দেই অপরাহ আর 


আসে are 
‘অঞ্জাম’-এর সংবাদে বলা হয়, প্রথম সতর্কবাণীর পর HS 


ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব করায় ‘ae সহস্র চাকুকিয়া ও 
ব্যবসায়ী তিন দিন যাব তাহাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিম্ন হইয়া 
আছে। গৃহে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায় তাহাদিগকে সমস্ত রাত্রি 
লাহোরের পথে পথে YAH বেড়াইতে হইয়াছে। প্রায় তিন লক্ষ 
লোককে ভিন দিন তাহাদের বাড়ীর ছাদে থাকিতে হইয়াছে, কারণ 
তাহাদের বাড়ীতে এক মানুষ জল জমিয়াছিল i’ ” 
তুকী-ইরাকী সামরিক জোটে পাকিস্থান 

পাকিস্থান সম্প্রতি তুকী-ইরাকী সামরিক জোটে যোগদান 
করিয়াছে । আমর! জানিভাম বে মাঞিন দেশের সহিত সামরিক 
চুক্তির উহা অতি waset ফল | | 

এ বিষয়ে কশীয় “ইজবেস্তিয়া" পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে 
তাহাতে অনেক তথ্য আছে £ 

“পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট ২৩শে সেপ্টেম্বর তুকাঁ-ইরাকী চুক্তিতে 
পাকিস্থানের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই 
ঘোষণার দ্বারা তাহারা নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে সামব্বিক জোট 
সম্প্রসারিত করার পথে একটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ করিলেন | 

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, ১৯৫৫ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
বাগ্দাদে তুর্ব-ইরাকী চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এপ্রিল মাসের 
গোড়ার দিকে ব্রিটেন এই phere যোগদান করে। এখন 
পাকিস্থানও এই চুক্তিতে যোগদান করার জোর গুজব রটিয়াছে 
যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Baz এই চুক্তির অস্তভূ ক্ত হইবে। “টাইমস 
অব করাচী” পত্রিকার খবর অমুমারে, এই বিষয়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
পূর্বাপর অত্যধিক আগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছে। নিকট ও সধ্য 
প্রাচ্যে সামরিক জোট সম্প্রসারিত করার ঝোক স্পষ্টই চোখে পড়ে | 
মনে রাখিতে হইবে, এই জোটের সরিকরা! ও সংগঠকরা উক্ত 


১২ 


অঞ্চলের অপরাপর রাষ্ট্রগুলিকেও উহার মধ্যে টানিয়া আনিবার 
we অবিরাম চেষ্টা করিয়া আসিতেছে | 

তুকাঁ-ইবাকী চুক্তির মোড়লরা এই সামরিক জোট সম্প্রসারিত 
করিভেছেন কেবল প্রস্থের দিক হইতেই নহে, গভীরতার দিক 
হইতেও। এই প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে এই WH খবর বাহির 


হইয়াছে যে, তু্কাঁইরাকী চুক্তির ৬ নং ধারার উপর ভিত্তি করিয়া 


অগৌণে মন্ত্ী-দপ্তর পর্য্যাযে চুক্তি পত্রের স্থাক্ষরকারীদের এক স্থায়ী 
পরিষদ গঠন করা হইবে । এই ব্যাপারে পাকিস্থানী সংবাদপত্র 
“ডন”-এর খবর লক্ষ্য করিবার মত। এই সংবাদে প্রকাশ যে, 
করাচীর ওয়াকিবহাল মহল মধ্য প্রাচ্যে এক সম্মিলিত সামরিক 
সৈনাপত্য গঠনের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেয় নাই। ফলে "ন্যাটো" 
ও “দিয়াটোর'র মতই এই নূতন সামরিক জোটটিও একটি কেন্দ্র 
গঠন করার পরিকল্পনা করিয়াছে, যে কেন্দ্র এই জোটের অস্ততৃক্তি 
দেশগুলির প্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগ Grea করিবে এবং উপরোক্ত 
সামরিক জোট দুইটির অভিজ্ঞতা হইাত বলিতে পারা যায়, এ 
কেন্দ্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে পশ্চিমের বৃহৎ শক্তিবর্গ । এই 
বিষরে Hea টাইমস পত্রিকার সময়োচিত ভরসার ভাব নবিশেষ 
লক্ষ্য করার বিষয় । টাইমস জানাইয়াছেন, আলোচ্য সমস্তাবলী 
সম্পর্কে এক অভিন্ন মনোভাব গড়িয়া তুলিতে এ সম্মিলিত Ave 
এক সুনিশ্চিত সহায়ক হইবে । এই সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা 
হইতে উত্তর অতলাস্তিক জোটের লেছুড় হিসাবে তুকাঁ-ইরাকী 
চুক্তির ভূমিকা নুস্পষ্ট হইয়! উঠে। 

পাকিস্থানের নেতার! যুক্তি দেখাইতেছেন, আরব প্রাচ্যের 
‘নিরাপত্তা! রক্ষার STS এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়িয়াছে। 
এই ব্যাখ্যা আদৌ যুক্তিসহ নয়। পাকিস্থান ও আরব দেশগুলির 
জনমত এই ব্যখ্যা সমর্থন করে না। করাচীর 'নাইন fe’ 
সংবাদপত্রখানি লিখিয়াছেন, এই কথ! জলের মত পরিক্ষার বে, কোন 
দিক হইতেই পাকিস্থানের আক্রান্ত হওয়ার কোন বিপদ দেখা দেয় 
নাই। এই সংবাদপত্রখানির অভিমতে, পাকিস্থান তুকী-ইরাকী 
চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে তাহার faces নিরাপত্তা বা নিকট 
প্রাচ্যের দেশগুলির নিরাপত্তা রক্ষার ভাবনায় নয়, যোগদান 
করিয়াছে আমেরিকাকে খুশী করার asl আরব দেশগুলির gays 
তুক্াঁইরাকী মিতালিতে পাকিস্থানের অংশগ্রহণকে অনুমোদন করে 
নাই। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তকে 
সৌদী আরব গবর্ণমেন্ট “আরব ও মুসলিম adele একেবারে 
rhea এক প্রচণ্ড আঘাত’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 

আরব জনমত পাকিস্থানের বিকদ্ধে যে সমালোচনা করিতেছে 
তাহা তুকীঁইরাকী চুক্তির age মুল্য বিচাঃরর উপর প্রতিঠিত। 
আরব জনমত এই চুক্তিকে মনে করে এক সামরিক জোট, যাহার 
দারা আরব বাষ্ুগুলি বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইবে এবং নিকট ও মধ্য 
প্রাচ্যের পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া, উঠিবে। এই চুক্তির সহিত 
আরব রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের কোন মিল নাই । তাই প্রবল বৈদেশিক 


প্রবাসী 


১%৬২ - 





চাপ সত্বেও আরব রাষ্রগুলি তুক্াঁ-ইরাকী সামরিক মিতালিতে যোগ 
দেয় AB বাগদাদ চুক্তি কেবল সেই সব শক্কিরই স্বার্থের 
সহিত সুনঙ্গত বাহানা নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে তাহাদের রাজনৈতিক 
ও অর্থ নৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বঙ্গায় রাখিতে ও বাড়াইতে চায় 
এই ভূখণ্ডের রাষ্টরগুলির স্বাধীনতা হু করিয়া, শান্তি ও নিরাপত্তার 
আদর্শ পণ্ড করিয়া ! এই কারণেই আরব জনমত এই চুক্তির 
নিন্দাবাদ করিতেছে | 

সুতরাং Wa আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিক হইতে বিচার ৯ 
করিয়া দেখিলে পাকিস্থানের নীতির পিছনে যুক্তি মিলিবে 
আরও কম । 

এই কথ! সুবিদিত যে, আত্তর্জাতিক অবস্থাত ভালোর দিকে 
মোড় খুরিয়াছে। সকল জাতি ও সকল রাষ্ট্রের সম্মুখে এখন এক 
অতীব গুকত্বপূর্ণ কর্তব্য হইতেছে আত্তর্্জাতিক সম্পর্কের - ক্ষেত্র 
হইতে অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব দূর করা, সামরিক জোটগুলি 
কর্তৃক প্রচারিত ‘শক্তির ভিত্তির’ নীতির পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সহ- 


.যোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব প্রতিষ্ঠিত করা এবং 


আলাপ-আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ উপায় মারফত আন্তর্জাতিক 
সমস্তাবলী সমাধানের নীতি অমুসরণ করা । এই ACT সমাধানের 
পথে চতুঃশক্তির সরকারাঁ কর্ণধারদের জেনেভা সম্মেলন এক 


গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । কিন্তু ইহা এখনও সফল পরিণতি লাভ করে” 


নাই। ছোট ও বড় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকে বাস্তব কার্ধযকলাপের ত্বারা 
'জ্রেনেভার মনোভাব" আরও বাড়াইয়া তোলার জন্ত অবস্থাই 
সচেষ্ট হইতে হইবে। 


ূর্ব-পাকিস্থানে Stata 

“বরিশাল হিতৈষী" fare সংবাদটি দিতেছেন ঃ 
“Paral লাইট-এর পক্ষে . অপরিহার্ধ্য কার্ববনের অভাবে পূর্ব 
বাংলার সমস্ত Bara সাভিস তাহাদেব রাত্রের যাতায়াত গত ১লা 
সেপ্টেম্বর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছে । ফলে যে খুলনা Bare 
দুপুর ১/টায় ছাড়িয়া পরের দিন ভোর €টায় পৌছিত--এখন 
তাহা এখান হইতে ভোর ৫টায় ছাড়িয়া সন্ধ্যায় খুলনা পৌছে। 


টাকা ও পটুয়াথালীও এ একই সময় বরিশাল ত্যাগ কবে। এই 


ব্যবস্থায় যাত্রী সাধারণের যে কি চরম কষ্ট ভোগ করিতে হয় তাহা 
ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহই বুবিবে না। 

“এখন প্রশ্ন হইল, আজ হঠাৎ এই কার্বনের কেন অভাব 
হইল ? এতদিন কোথা হইতে এই কার্বন সংগ্রহ করা হইত 
এখনই A সংগ্রহ করা সম্ভব নয় কেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতি 
ARPS ইহার একটি কৈফিয়ত দিবেন কি?" 

সন্ধানী আলোর আর্কলাইট কার্বন বিদেশ হইতে আঙ্দানী 
হয়। তার জন্ত ডলার বা পাউণ্ড লাগে | সুতরাং কারণ সেখানে । 


উত্তর-আক্রিকায় ফরাসী উপনিবেশ 


ইউরোপের কয়েকটি জাতি পৃথিবীর নান! অনুন্নত দেশে সাম্রাজ্য 
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a oats স্থাপন করিয়া প্রভূত অর্থ সমৃদ্ধ লাভ করিয়াছে । 
সেই কারণে এ সকল সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশিক a2 এখনও 
প্রতুত্ব ছাড়িয়া তাহাদের অধীনস্থ অনুন্নত জ্রাতিগুলিকে স্বাধীনতা! 
দিতে অনিচ্ছুক । স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রো শোষণ-নীতির বা শাদক 
ও শোষিত জাতির অধিকার-বৈষমোর স্থান নাই ৷ 

ফ্রান্স এ ভাবে ইন্দোচীনে অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং 
উত্তর-আস্কিকায় এ কারণেই দমলনীতি চালাইয়াছে । জাতিসজ্বে 
সেই বিষয়ে আলোচনা উঠিলে যরাসী প্রতভিনিধিগণ সভা ত্যাগ 
করিয়া যান । 

কলে উত্তর আফ্রিকায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। fare মংযাদে 
তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় £ 

“areal, sal অক্টোবর--মরক্কো ও আলজিরিয়ায় ফরাসী 
শাসনের বিকদ্ধে যে সন্্র প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে, উহা 
এক নেতৃত্বাধীনে সংহত ও সঙ্ববন্ধ করা হইয়াছে বঙ্গিযা আজ 


রাত্রিতে ঘোবণা করা হইয়াছে। সম্মিলিত মুক্তিফৌজ “বৈদেশিক 


আক্রমণকারীর age হইতে উত্তর আফ্রিকার মুক্তির sy গঠিত 
সেনাবাহিনী নামে অভিহিত হইবে | 

ফেজ ( Tas), 831 অক্টোবর বিদ্রোহীদের অবিরত গুলী- 
গোনা বর্ষণের ফলে রিফ পার্বতা এলাকায় অবরুদ্ধ ফরাসী বৈদেশিক 
বাহিনীকে উদ্ধার করিবার am আগ আরও নূতন সৈন্য অগ্রসর 
হইতেছে । 

স্পেনীয় মরক্কো সীমান্ত সন্নিকটে উক্ত পর্ধতেরই অপর এক 
অংশে আর একটি সাজোয়া বাহিনীও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে | 

জনৈক করামী সামরিক অফিদার বলেন, বিদ্রোহীরা ব্রিশখানা 
সাজোয়া গাড়ী APa অগ্রনব ফরাসী বৈদেশিক বাহিনীকে যেভাবে 
‘অচল’ করিরা দিদাছে, তাহাতে 'আতঙ্কিত' হইুরার যথেষ্ট কারণ 
রহিয়াছে । বিদ্রোহীদের এই কৌশলের ফলে এমন এক নৃতন 
অবস্থ! দেখ। দিয়াছে, বাহাতে এই হাঙ্গামার রূপই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত 
হইয়া বাইতে পারে। 

বিদ্রোহী অঞ্চল প্রত্যাগত জনৈক ফরাসী) সেনা বলেন, 
বিদ্রোহীদের ara সাহসী আমি এ ate দেখি নাই । বিদ্রোহীরা 
বৃটেন বা আমেবিকাষু fas অটোমেটিক ay হইতে অব্যর্থ গুলী- 
গোলা নিক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে । 

বিপ্রোহীর| নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়া হইতে যেমন অবিরাম 
গুলীগোলা শিক্ষেপ করিতেছে, Baral বৈদেশিক বাহিনীও তেমনই 
নিশ্মমভাবে পাণ্টা আঘাত হানিতেছে। fee আখনৌল শহর 
হইতে মাত্র কয়েক মাইল দুরে বৌরখেদ শহরে ফরাসী বাহিনী আজ 
অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 

তিনি আরও বলেন, আওজলি ঘাটিতে অবকদ্ধ সৈঘদের 
মাহায্যার্থ আথনৌল হইতে যাহারা অগ্রনয্ হইতেছিল, তাহারাও 
বিদ্রোহিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। 

fae পার্বত্য অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তাজ। শহরের 


- বিবিধ গ্রসঙ- সো রান্মর ব্যবহার ১ 


০ পাশা ee errr 


উত্তরে সমগ্র এলাকায় হাঙ্গামা ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে। বিদ্রোহীরা 
চক্রাকারে যে বু'হ নির্শ্মাণ করিয়া অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, 
উহা fen করিয়া বাহির হইয়! আসার জ্ন্ত ফরাসী সেনারা মিয়া 
হইয়া চেষ্টা করিতেছে । উপজ্াতিগণের এই বিদ্রোহ আর্ত হয় 
গত শনিবার | ফাসী সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, মরক্কোর 
স্পেনীয় অঞ্চলে বিদ্রোহীরা নত্ববন্ধ হইয়া উঠে এবং সেবান হইতে 
সীমান্ত এলাকার তিজি আাওজলি বৌরখেদ সামরিক বাটির উপর 
ঝাপাইয়া পড়ে । 

স্পেনীয় এলাকা হইতে আগত অভিষাত্রী দলের সহারতায় 
বিদ্রোহীরা ইমৌজের শহর আক্রমণ কনিযা সেবানকাৰ ইউরোপীয় 
অধিবাসিগণকে হত্যা করে ।” 


সোভিয়েট ও ফরাসী উপনিবেশ 


জাতিসঙ্বে উত্তর wise er) উপনিবেন সম্পকে 
আলোচনা উত্ধাপনে ফরানীদের মনে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ জ্রাগিয়াছে। 
এই সম্পর্কে কণ মুখপাত্র BHI AG পপ্রাভদা*্র সংবাদদাতা 
নিম্নকপে ব্যক্ত করিয়াছেন? 

“প্রশ্ন £ ফরামী পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের সহিত অ লাপ- 
আলোচনা কালে উত্তর আফ্রিক! প্রসঙ্গে আপনি যে উক্তি ক'রয়া- 
ছিলেন, কতিপয় ফরাসী সংবাদপত্রে ত'হার বিবরণ বিভিন্নভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই কথ! বিক্চেনা করিয়া আপনি এই 
প্রশ্নটির বিষয়ে খোলা করিয়া কিছু বলি-বন কি? 

উত্তর £ উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতি নম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনা 
কালে আমা চোখের সামনে সর্বাগ্রে ছিল এই সত্য যে দোভতিফেট 
ুক্তরাষ্্র অপরাপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথনও হস্তক্ষেপ 
করেন না এবং TUF ইউনিয়নের জাতি গুলির oars অধিকার 
ও জাতীয় স্বার্থের কথ! সম্যক বিবেচনা করিয়া তবেই উপরোক্ত 
সমস্তার একটা সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে | 

সোভিয়েট জনগণের মনোভাবের কথ!- জাতীয় মুক্ত আন্দো- 
লনের ao জাতিসমূহের আশা-আজ্ফার প্রতি সোভিয়েট জনগণের 
নৈতিক সমৰ্থন ও সহামুভূতির কথা wary যাবংই সুবিদিত ৷ 
আমার অভিমতে এই বিষয়টি বিশেষ ব্যাধ্যার অপেক্ষা রাখে না| 


সৌর রশ্মির ব্যবহার 
সূর্য্যতাপ মানুষের ব্যবহারে পরোক্ষভাবেই আসে । রদ্ধন"দিতে 
তাহার ABT ব্যবহারের চেষ্টা এদেশে দীর্ঘকাল চলিডেছে। 
বিদেশে ফিইুদিন যাবং পে চেষ্টা খুব বিকৃতভাবে করা হইতেছে | 


দোভিয়েট years কৃষি প্রদর্শনীতে দুইটি সোলার ওয়াটার 
হিটারের জল গরম করার ( সৌর-রশ্রচাহিত উভ্ভাপ-যন্্রের ) 
কাষ্যকারিত প্রদর্শিত হইয়াছে। 

একটি হইতেছে চলমান ব্যবস্থাযুক্ত । ইহার সাহায্যে চব্বিশ 
ঘণ্টায় (বখন বাতাসের উত্তাপ ২৫ হইতে ৩০ ডিগ্রী নেট্িগ্রেডের 
মধ্যে ) ৮০০ হইতে ১২০০ মিটার পন্থিমিত জল ৬০ হইতে ৭০ 


১৪ . প্রবাসী 


লালা 





ডিগ্রী সেন্টিগ্ৰেড পর্য্যন্ত গরম করা যায় । অপরটি হইতেছে স্থির 
ব্যবস্থাযুক্ত | ইহার দ্বার! (বাতাসের উত্তাপ যখন ১০ ডিগ্রী ) 
১৮০০ লিটার পরিমিত জল ৪৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ate গরম করা 
যায়। 

১ কৃষি প্রদর্শনীতে হীটার দুইটির ডিজ্াইনও দেখান হইয়াছে। 
ইহারা এইভাবে নিৰ্ম্মিত £ পশ্চাতে টিনের পাত সহ একটি ঝক- 
ঝকে ফ্রেম। পুরাপুরি কালো পেন্ট-কর! টিনের উপরে বসানো 
থাকে জল-ভরা ধাতুর টিউব। aly ছারা উত্তপ্ত হইয়া জল 
টিউবের মধ্য frat উঠিয়া একট! বড় ট্যাঙ্কে গিয়া পড়ে এবং ট্যান্কের 
তলদেশের ঠাণ্ডা ছল টিউবে Ca যায় । সবটাই এক স্বম্নংক্রিয় 
প্রক্রিয়া । এই পগ্চতিতে উৎপন্ন জঙগধারা দৈনিক ৬০-৭০ জন 
লোকের প্রয়োজন মিটাইতে পারে । 


শুন্যপথে মানুষের অভিযান 

গলে পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোক, মঙ্গলগ্রহ ইত্যাদিতে ভ্রমণের 
কাহিনী বছদিন হইতেই চলিত আছে। fee এতদিনে মামুষ 
বাযুমণ্ডলের উপরে ও বাহিবের জগতের সম্পকে সাক্ষাৎভাবে অস্থ- 
সন্জানের Beart করিতেছে। মাঞ্চিনবার্াী সেই বিষয়ে যে খবর 
দিয়াছেন তাহা নীচে দেওয়া ভইল। রকেট বদ্তে হাওয়াই 
বুঝায় কিন্তু এই রকেট অতি বৃহৎ অগ্রি-চালিত যন্ত্র । 

“ওয়াশিংটন, ৬ই অক্টোবর--মাকিন প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে 
BO ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ 
REM প্রেরণ করা হইবে, তাহার fated We হইয়াছে | 
আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থবিজ্ঞান বংসরে ( ১৯৫৭ সনের জুলাই হইতে 
১৯৫৮ সনের ডিসেম্বর পর্বাস্ত ) মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রতম অবদান 
হইবে মহাশৃন্তে উপগ্রহ নির্শ্বাণ ৷ 

Re সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের ae প্রেমিডেন্ট 
আইসেনহাওয়ার কর্তৃক গত ২৯শে জুলাই এই পরিকল্পনার কথা 
ঘোষণার পর হইতে এসম্পর্কে এই সর্বপ্রথম সরকারীভাবে সংবাদ 
প্রচার করা হইল। 

প্রতিরক্ষা Tea বলেন যে, েবীল্যাণ্ডের Aas ব'ল্টিমোরের 
গ্লেন এল মার্টিন বিমান কোম্পানীর সহিত এই পরিকল্পনার প্রধান 
অংশ SRST করিবার জন্য চুক্তি করা হইয়াছে | 

ভাইকিং রকেটের নির্মাণকারী মার্টিন বাক্ষেট বলের apart 
উপগ্রহটি মহাশৃষ্তে প্রেরণের জন্ত রকেট নিশ্মাণ করিবেন । এই 
উপগ্রহ মমুধ্যচালিত হইবে না। ভাইকিং রকেট উদ্ধাকাশে ১৫৮ 
মাইল পর্যস্ত Bia বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল । 

জেনারেল ইলেকটিক কোম্পানী রকেটের মোটরটি সরবরাহ 
করিবে ।  অন্তান্য ফন্ত্রপাতিসমূহ fat করিবে বিভিন্ন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান | 

প্রতিরক্ষা দপ্তরের ঘোষণায় বলা হইয়াছে, উপগ্রহ উদ্ভাকাশে 
প্রেরণের ae ASE একটি স্থান নির্বাচন কর! হইবে | 


১৩৬২ 

রুকেটটি তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত থাকিবে । প্রথম পর্যায়ে ষে 
যন্ত্রপাতি থাকিবে তাহার সাহায্যে রকেটটি ye উত্থিত হইবে। 
অতঃপর মূল রকেটটি বিভক্ত হইবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে উহা পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করিয়া 
আরও শূন্যে যাত্রা করিবে ৷ তৃতীয় পর্যায়ে রকেটটির গতি aes 
হইয়া ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল্রও অধিক হইবে। পৃথিবীর 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করার জন্তই এই প্রচণ্ড গতির 
প্রয়োজন হইবে। 

wary সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর চতুদ্দিকে উপগ্রহের 

পবিক্রিমণ পথ বৃত্তাকার না হইয়া ডিম্বাকৃতি হইবে। পৃথিবী 
পরিক্রমণকালে উপগ্রহ হইতে পৃথিবীর নিকটতম দূরত্ব হইবে ২০০ 
মাইল এবং কয়েকদিন যাবং প্রতি এক বা দুই ঘণ্ট। অন্তর একবার 
করিয়া উহা পৃথিবীর চতু্দিকে পরিক্রমণ করিবে । 


প্রতিক্ষা দপ্তর বলেন, উপগ্রহটির সঠিক আকৃতি ও আয়তন , 


এখনও পর্য,স্ত নির্ধারিত হর নাই ।” 


তিরিশে আশ্বিন 


স্বদেশী আন্দোলন যে দুইটি দিনে বিশেষভাবে আরম্ভ হয় 
তাহার মধ্যে ১৩১২ সালের ৩০শে আম্বিন (১৯০৫, ১৬ই অক্টোসর) 
অন্তভর | এই দিন হইতে পঞ্চাশ বংসর অতীত হইয়াছে । কিন্ত 
বাঙালী হাতি আজিও ইহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে এবং নব 
আপা! উদ্দীপনায় সম্ীবিত হয়। লর্ড কার্জনের হুমকিতে এই 
তারিখে বাংলা দ্বিখগ্তত হইল"এবং ae জাতির Qa, সংহতি, 
সাহিত্য, সংস্কৃতির মূলেও কুঠারাঘাত পড়িল। কিন্তু বাঙালী জাতি 
তাহাতে দমিয়া নাঞগিয়া হ্বাদেশিকতা মন্ত্র নূতন করিয়া গ্রহণ করে 
ও এই কুব্যবস্থাকে উণ্টাইয! দিতে ঢুড়প্রতিজ্ঞ হয়। এদিন 
সকালে বিখ্যাত রাখীবন্ধন উৎসব প্রতিপালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
“বাংলার সাটি বাংলার জল’, কবি গরিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর রাথা- 
সঙ্গীত প্রভৃতি এই দিনটিকে অমর করিয়া বাখিয়াছে। 2 দিন 
বৈকালে দুইটি সভার অধিবেশন হয় । 
ফেডারেশন হলের ভিত্বি-প্রস্তর স্থাপন করেন কংগ্রেসের Gaye 
সভাপতি ব্যারিষ্টার ও চিন্তাবীর আনন্দমোহন বঙ্গ মহাশয় । ভাঙা 
বাংলার মিলন-কেন্দ্র এবং কশ্ম-কেন্দ্ত্বরূপ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা- 
কল্পনা । সন্ধায় পশুপতি aa বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণের বিরাট 
সভায় প্রায় সত্তর হাজার টাকা তুলিয়া “বেঙ্গল-্তাশনাল Be গঠন 
করা হইল। উদ্দেশ্য দেশীয় চরখা-তাত ও ware শিল্পের উন্নয়ন | 
এ দিনে অরন্ধন প্ৰতিপালিত হয় । আচার্য্য রামেন্দরসুন্দর ত্রিবেদীর 
আহ্বানে একটি সভায় “বঙ্গলক্ষমীর ব্রতকথা” পঠিত হইল । arash 
এই দিন হইতে উক্ত ব্রত পালনে অগ্রসর হইলেন । " এই ব্রতের 
মূল কথা-_'ভেদ নাই ভেদ নাই, ভাই ভাই এক ঠাই'। তবেই 
বাংলার লক্ষ্মী বঙ্দভূমিতে অটলা অচলা থাকিবেন। তিরিশে 


আপার সারকুলার রোডে . 


di 


“মি 


ad 


কার্তিক 


আশ্বিন বাংলার নহনারী যে শ্বছেশী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল তাহা 
অন্ুদরণে জাতি প্রচুর শক্তি লাভ করে | কয়েক বংসর পরে শুধু 
বঙ্গভঙ্গ ই রদ হয় নাই, শিক্ষায়, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বাজনৈতিক 
প্রচেষ্টায় আমরা অভিনব শক্তির অধিকারী হই। আঙ্গ সেই 
অবিস্মরণীয় তিবিশে আশ্বনকে শ্রদ্ধাভরে নতি জানাই । 


প্রম্থনাথ বসু জন্ম-শতবাধিকী 


গোকমচিষানী (টাটা) লোঁহখনির আবিষ্র্তা বিথ্যাত ভূতত্ববিদ্‌ 
প্রসথনাথ Tea জন্ম-সভবাধিকী গত ১৪ই অক্টোবর জামসেদপুর 
টাটানগরে সাডঙ্করে অনুঠিত হইয়াছে । সভায় পৌরোঠিত্য করেন 
বিহারের অর্থমন্ত্রী Sys তগ্থুগ্রহনারায়ণ সিংহ । উংসব-সভার 
উদ্বোধন করেন ভারতবাষ্ট্রের শিল্প-বা নিজ্যম্্রী A টি.টি, কৃষ্ণমাচারি ! 
উভয়েই প্রমথনাথের বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা করেন, এবং ভারতীয় 





পাপা 








খনিজের অনুসন্ধান ও আবিক্ারে তাহার কৃতিত্বের কথা বিশেষ-. 


ভাবে Beart করেন। কলিকাতায়৪ জন্ম-শতবাহিকী উপলক্ষে 
একাধিক সভার তমুষ্ঠান ইতিপূর্বে হইয়াছিল । এই বৎসরে 
যাদবপুর কলেল অফ ইণ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজ্জীর ( পূর্বেকার 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ টিউট ) কর্তৃপক্ষ প্রমধনাথের একটি আবক্ষ 


বি মূৰ্ত কলেন্ড হলে স্থাপনপূর্ববক্‌ তাহার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেথাইয়া- 


ছেন। জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেশডন্দ্র বাগল প্রমথ- 
নাথের বহুমুখী প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া একখানি প্রামাণ্য ইংরেজী 
জীবনী-গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 

প্রমথনাথ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে চব্বিশপরগণার অন্তর্গত 
গোবরডাঙ্গা__গৈপুরে জন্মগ্রহণ করেন | কৈশে'রে তিনি ব্ৰহ্মানন্দ 
CHRIS সেনের YS ও সমাজ সংস্কারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। 
পিলক্রাইষট বৃত্তি পাইয়া তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন (তিনি সেখানে 
পাঁচ বংসরকাল একািক্রুমে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন এবং ভূত্তত্ব বিদ্যায় 
বৃৎপন্ন হন; বাগ্মীবন্ব লালমোহন ঘোষের সহকারী রূপে রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনেও যোগ দেন। তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী 
ভূতত্ববিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া! ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন | 
এই সময় হইতে দীর্ঘ তেইশ বংসর তিনি ভূতত্ববিভাগে কার্ধা 
করেন। ভারতীয় খনিজ সম্বন্ধে অন্নসন্ধানের নিমিত্ত তাহাকে 
ভারতবর্ষে WAR আরণা ও পার্বত্য অঞ্চলেও গমন 
করিতে হয়। ১৯০৩ সনে তাহার জুনিয়র সহকর্মীকে উচ্চপদ 
দান করায় প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন । ইহার 
পর মযুরভগ্রের ‘ষ্টেট জিওলভিষ্ট' হন । এই সময়েই তিনি স্ুবিধ্যাত 
টাটা লৌহথনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন । সমগ্র এশিয়া মহাদেশে 
টাটা ote ও ইম্পাত কারথানা যে আজ শ্রেষ্ঠ, স্থান অধিকার 
করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার মূলে ARNG প্রদধনাথ yy এই 
ুগাস্তকারী afew । প্রমথনাধ শ্বধীনভাবেও খনিজ অস্থসদ্ধানাদি 
কার্ষে পরে রত হইয়াছিলেন। ১৯০৮ সন হইতে ১৯৩৪ সনে 
FAs awe শেষজীবন তিনি র চিতে কাটান । 


বিবিধ প্রসঙ্গ- গ্রমথনাথ ag জন্ম শতবাধিকী ১৫ 


পেশা পা at tt yet 2 হু 





RL 


প্রমথনাথ শুধু বিশিষ্ট ভূতত্ববিদৃই ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
একজন বিখ্যাত মনীষী ও চিন্তা-নেতা । ভারতবর্ষের eral মঙ্গল 
কির্ূপে সাধিত হইতে প্রারে ইহাই ছিল তাহার সানাজীবনের 
ভাবনা ।” গত শতকের শেষ পাদেই তিনি এদেশে কারিগরি শিক্ষা 
এবং বিজ্ঞানের গরবেষণাকল্পে শিকাপদ্থতির সংস্কারের জ সরকার 
এবং দেশবামীকে সচেতন করিয়াছিলেন । স্বদেশী আহন্দালনের 
প্রান্কালে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্ছটিউট প্রতিষ্ঠার মধ্যে প্রমধনাথ 
তাহার wages ভাবনাকে স্পষ্ট ay দিতে স্বানিকটা 
সমর্থ হইয়াছিলেন। sere বিশ্ববিদ্যালয়ও ক্রমে তাহার 
এই ভাবনাকে রপায়ণে তৎপর হইলেন । প্রতিষ্ঠ কাল হইতে 
কয়েক বংসর প্রমথনাথ Gay টেকনিক্যাল ইন্‌্টিউটের 
অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 'রেক্্‌টর’ 
পদেও FS হইয়াছিলেন্* বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ টউট 
এবং বেঙ্গল স্তাশনাল কলেজ ও স্কুল এক সঙ্গে যে সিলিড হইতে 
পারিয়াছিল তাহারও মূলে প্রমথনাথের মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাই । 

স্বদেশের শি প্লায়তির Gee প্রমথনাথ অবিরত চিন্তা কহ্িতেন। 
এ হেতু তিনি নিজে যথেষ্ট ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারও করিয়াছিলেন। 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাহারই চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম একটি ভারতীয় 
শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞ'নিক উপায়ে awa উ:পাদনে 
হ্থদেশবামীনের BYR করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য । তাহার সভা- 
পতিত্বে ইণ্ডিয়ান ইণ্ড'ষ্ী বাল এসোসিয়েশন দীর্ঘকাল স্বদেশের কৃষি 
ও শিলদ্রব্য AWE বক্তৃতা দান, প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান, শিল্প eae 
প্রতিষ্ঠাতাদের পরামর্শ দান, মূলধন সংগ্রহে আয়ুকুন্য প্রভৃতি 
কার্যে রত ছিলেন। eae আন্দোলনের সময়ে ১৯০৬ সনে 
কংগ্রেসের অধিবেশনকালে কলিকাতায় নিথিল-ভারত শিল্প 


' সম্মেলন হয়। তিনি তাহার অভ্ার্থনা-সমিতির সভাপতি রূপে 


বাঙালীয়াও যে একেবারে ব্যবদায়ে পরাজ্মুস নহেন যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা 
তাহা শিল্প নেতৃবুদকে guBa দেন। টাটা লৌহ কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠায় প্রমথনাধের ত্যাগন্বীকার ART স্বীকৃত হইয়াছে । পরবর্তী 
জীবনে শিল্পাদিত Cesc বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে তাহার মত 
অনেকটা বদলাইহা গিয়াছিল। বাচি অবস্থানকালে আদিবাশীদের 
মেবায়ও তিনি আত্মনিয়োগ করেন । ভারতীয় সংস্কৃতির yo 
ভিত্তিতেই যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল এবং সমপ্রশম্নের হিলন 
সম্ভব, অন্থার ace, এই বিষয়টি তিনি নানা ভাবে বুঝাইতে 
চাহিয়াছিলেন। গ্রন্থকার হিসাবেও তিনি প্রসিগ্ছি লাভ করেন । 

টাটা কোম্পানী প্রমথনাথের জন্ম-শতবাধিক উপলক্ষে এক লক্ষ 
টাকা দান করিয়াছেন । প্রস্তাব হইরাছে, চাইবাদ! কলেজ্রে পি 
aq, Aga স্বতিরক্ষাকক্পে ইহা ঝাছিত হইবে । আমনেদপুরে 
SEBS উক্ত উৎসব-সভায় প্রযুক্ত! সুষমা সেল, এম-পি, জা হলে 
পুরেই প্রমথনাথের নামে একটি বিজ্ঞান-গব্ষণাগার প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব করিয়াছেন । সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহাতে 
সাগ্রহে সন্মতি প্রদান করেন। প্রমথনাথ বঙ্গয় দায়ী 


১৬ প্রবাস: 


oe eet ee ১০ পানা te ৮৮৩ পাটিশা পাশা শশা তালাশ rr 


শ্মৃতিরক্ষা জাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন | যেখানেই হক, তাহার 
নামে একটি বিজ্ঞান-গবেষণাকেন্জ্র ষদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা সকলেরই 
সমর্থন লাভ করিবে । 

এই উৎসবে ভারতরাষ্ট্রের সভাপতি ড. স্াজেন্তরপ্রসাদ এবং 
প্রধানসন্্রী শ্রন্গবাহরলাল নেহক প্রম্থনাধ axa প্রতি অদ্থাঞ্তলি 
অর্পণ করিরাছেন। 


যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুবাধিকী পুনরায় 
উদযাপিত হইয়াছে। এবারে কলিকাতায়ই চার-্পাচটি জায়গায় 
সভার আয়োজন হইরাছিল। ষহাপুরুষদের গুণকীর্ন যতই হয় 
ততই ভাল। তবে কলিকাতার একটি প্রশস্ততর স্থলে কি জন- 
সভার আয়োজন করা চলে নাঃ cant বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সভার 
আয়োজন হইতেছে সেইরূপ কৰিকাতাব CHEE একটি বড় 
ABOU সভার আরোজন হওয়াও উচিত । আরও একটি কথা, 
এক দিনে প্রায় একই সময়ে এই সকল সভার অধিবেশন হইয়া 
ধাকে। তাহাতে বন্ধ সুধীজনের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইতে 
মাধারণে বঞ্চিত হন। আলাদা সভা ভিন্ন ভিন্ন দিনে করা সম্ভব কি 
না এই সকল সভার অনুষ্ঠাতাবা তাহাও বিবেচনা করিবেন | 

রাজ্রা রামবোহন রায় যুগপ্রবর্তক বলিয়া সর্বত্র পরিকীর্তিত 
হইতেছেন । কিন্তু কি কি কারণে তিনি এই সম্মান লাভ করিয়।- 
ছেন তাহা আমর] নবিশেষ জন্্রধাবন করিয়া দেখি না। তাহার 
জ্ঞানলাভে অদম্য উৎসাহ, কর্মে একাস্তিক নিষ্ঠা, স্বদেশের সর্ববিধ 
উন্নতিকল্পে অবিরাম প্রয়াস--দর্ব্বোপরি স্বদেশীয় of এতিহ 
সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতীচোর নব নব জ্ঞানবিজ্ঞান আহনপে আগ্রহ 
তাহাকে দেলী-বিদেশীর প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিতে শক্তি 
দান করিয়াছে । মা-প্ত্যায়াধীন ভারতবধকেও তিনি সংযম শৃঙ্খলার 
পথে অনেক YA আগাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

রাষমোহন-প্রণঙ্গে আর একটি কথ! আজিকার দিনে বিশেষ 
ভাবে স্মরণীয় । নব্যশিক্ষিত বাঙালী সেযুগে ‘wegen’ অপবাদ 
খণ্ডিত করিয়াছিলেন । Sat ভারতবর্ষের দিকে দিকে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিদেন এবং fee গুণে --ত্যাগে সেবায় fasta বিভিন্ন 
অঞ্চকোর অধিবাসীদের শরস্থাগ্রীতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । বাঙালী 
কখনও দৃরকে নিকট করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই । আজে 
ইহার বাতিক্রম কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে ভাহা শিক্ষিত 
বাঙালী জাতির আবর্শ-বহিভূতি । রামমোহন ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে এবং বিদেশে গমনাস্তর বাঙালী যে তেজীর়ান fasts তাহা 
প্রমাণ করিষাচ্ছেন। Siete শ্বতিদিবস উদ্যাপনে আমর! যেন 
আত্মস্থ হই! 


বিদ্ঞাসাগর-ম্মরণে ৭ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব বাঙালী জাতির পক্ষ 


১২০৬২ 


একটি বিস্ময়কর ঘটনা-_ রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রতি শ্রদ্থা-নিবেদন 
করিতে গিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগরের 
কীৰ্ণিগাথা কত বই পুধিতে, প্রবন্ধে, নাটকে বর্ণিত হইয়াছে ও 
হইতেছে তাহার ইয়ত্তা কর! যায় না। গত ছুই মাসের মধ্যে 


a 


a 


তাহার জন্ম-মৃত্যুতিঘি উপলক্ষে কলিকাতায় ও wey তাহার & 


গুণাবলী বীতিত হইয়াছে, কলিকাতায় একটি বিদ্যাসাগর- 


্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়াছিল । বিদ্যাসাগর মহাশয় জাতির ২ 


প্রাণকেন্দ্রে যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন এসমুদয় তাহারই 
বহিঃপ্রকাশ । 

দীন gt, বিশেষতঃ নায়ী-জ্রাতির উন্নভিকল্লে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বহুমুখী প্রয়াস বর্তমান যুগেও বিশেষতাবে স্বরণীয় । 
তাহার “দয়ার সাগর" উপাধিটিও একান্তই সার্থক । শিক্ষা, সাহিত্য, 
সমাজ-__নানা দিকে সংস্কার ও উন্নতিসাধন উদ্দেশ্যে তাহার এঁকান্তিক 
প্রয়াস শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই কমবেশী অবগত আনেন । তিনি 
যে অবলা, অসহায়! বিধবাদের জন্ত হিন্দু ফেমিলি এমুয়িটি ফাণ্ড 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহ! হয়ত অনেকে জানেন না । গত তিরাশী 
বৎসর যাবং এই ফাণ্ড দ্বারা কত নারী যে জীবনে মর্য্যাদায় 
সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন তাহার AA হয় না। 
এখানে অনুষ্ঠিত গত শ্মতিদভায় ইহার উদ্বোধন কালে Age 
যোগেশচন্দ্র বাগল ফাণ্ডের দীর্ঘকালব্যাপী সমাজসেবার একটি 
শ্বারকগ্রন্থ রচনার প্রস্তাব করেন । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুকৃতি 
এই ফাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ-জীবনে ছড়াইয়া পড়িতে সক্ষম হই- 
য়াছে। ইহার সম্যক পরিচয় এরূপ গ্রন্থে আমরা পাইতে পারি। 
বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে এ 
প্রস্তাবটি দৃটভা্ব সমর্থন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
শ্বৃতিকল্পে যে-কিছু আলোচনা হয় তাহাই আমাদের সমর্থন লাভ 
ফরিবে। 


বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 


অনিবার্য কারণবশতঃ এই সংখ্যায় যান্মালিক সুচী ( বৈশাখ-- 
আহ্বিন ১৩৬২) দেওয়া গেল না। আগামী meta এই যান্মাসিক 
সুচী সন্নিবেশিত করা হইবে | 


পুজার ছুটি 


শারদীয়া পুজা! উপলক্ষে প্রবাসী কার্যালয় আগামী ৫ই কার্তিক 
(২৩শে অক্টোবর) হইতে ১৯শে কার্তিক (WF নবেম্বর) পর্যযস্ত বন্ধ 
থাকিবে । এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সঙ্বন্ধে 
ব্যবস্থ। খুলিবার পর হইবে । 
এই সুত্রে জানানো যাইতেছে, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন, ঠিকানা- 
পরিবর্তন, প্রবাসী অপ্রাপ্তি__-এতর্দবিষঘুক চিঠিপত্র “ম্যানেজার 
প্রবাসী” এই নামে প্রেরিতব্য | 
Sis, প্রবাসী 


A 
৯ 


lh 


be 


ভবিষ্যতের পটন্রমিকায় রবীন্দ্রনাথ 
we শ্রীস্বধীরকুমার নন্দী 


দ্বিতীয় পর্ব 


আমরা প্রথম পর্ধে১ এই কথা আলোচনা করেছি যে, রবীন্ত্র- 
নাথের সীমাহীন স্বষ্টিণস্তারের মধ্যে বেচে থাকবে Sta গান, 
তার আকা ছবি এবং তার সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্র । এই 
Base পরিণতি ঘটবে আঙ্গিক এবং কলাকৌশলের 
পরিবর্তনে । মানুষের রুচির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে রূপ- 
রেথারও রূপান্তর হবে। এ যুগের কীতিমান, খ্যাতিমান 
কলাকারের দল আগামী যুগের রসের আসরে আর সমাদর 
পাবেন না। এ হ'ল মাস্থৃষের খেয়ালী রুচির কারবাব। 
মানুষ এমনি কবেই যুগে যুগে নুতনকে সংবর্ধনা জানিয়েছে , 
পুরাতনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে নৃতনকে পাবার 
জন্ত | পুরাতন হয় ত আছে, বেঁচেও থাকে, তবু মানুষের 
জীবনের সঙ্গে তাদের স্বর্ণময় যোগস্থত্রটি ছিন্ন হয়ে ate! তারা 
বেঁচে থাকে, যেমন বেঁচে আছে ফ্যারাওদ্বের মমি। এমনই 


"= করে হয় ত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত we বেচে থাকবে 
-' ্বিষ্যতেও | তবে রবীন্দ্রনাথের গান, তার তুলিতে আঁকা 
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ছবি আর কালিকলমে আঁকা কয়েকটি চরিত্র নিত্যকাল 
বেঁচে থাকবে, রসের প্রাণবন্তায় সজীব এবং সবুজ করে 
রাখবে আগামী যুগের AACR মনকে । তানের নিত্য 
গভায়াত থাকবে যেখানে রসিকদের দরবার বসে। তাদের 
নিত্য যোগ থাকবে মানুষের প্রাণের আনন্দলোকের গভীর- 
তম সুরটির সঙ্গে । আমরা গানের কথা আগেই* আলোচনা 
করেছি। এখানে ছবি আর কয়েকটি চরিত্রের কথা বলব | 
ছবির কথা বলি। ছবি হ’ল অপ্রবুদ্ধ কবিমনের 
অত্যদূত VE কবি নিজেই ভাব এই স্থষ্টির বহস্টিকে 
ঠিকমত আয়ত্ত করতে পাবেন নি। এ তার বোধাতীত 
ছিল। এমন কোন অর্থে, এমন কোন ব্যগ্তনায় এই BEER 
তার কাছে অর্থময় হয়ে ওঠে নি ধার ফলে তিনি পরিপূর্ণ 
বিশ্বাসের সঙ্গে একে গ্রহণ করতে পাবতেন। সার্থক wey 
।জগতে Sta ছবির স্থান কোথায় এ সমন্ধে তার সুস্পষ্ট ধারণা 
ছিল না। তিনি বললেন২ £ 
“তাই গান সম্বন্ধে আমার অহংকারের বিষয় আছে, 
ছবিটা কিন্তু আমার অহংকারের ডিগ্রিতে পৌঁছয় নি। কারণ 
তাতে আমাব বিশ্বান নেই। আমার কাছে এমন একটা 


১। ‘ভবিষ্যতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পর্ব" প্রবাসী 
আশ্বিন ১৩৬২ দ্রষ্টব্য 
২। আল্গাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১২৭ 
তি 





কিছু প্রকাশ করেছে যা বিশ্বাসের সীমান্তে আসে নি। বুঝতে 
পারি নে।” অনেক সংকোচ, অনেক দ্বিধা, অনেক অপ্রত্যয়ের 
বেড়া ডিডিয়ে যখন চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ রসিকজনের দরবারে 
আত্মপ্রকাশ করলেন তখন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ মূঢ় 
বিস্ময়ে কবির এই বৃদ্ধ বয়সের আঁকা আকা খেলার -দকে 
তাকিয়ে বইল। তাদের না বোঝার ওুদ্ধত্য কলরবে ফেটে 
পড়ল, তবে কলারসিকেরা আগামী যুগের শিল্পের দি গদর্শন 
করলেন রবীন্দ্রনাথের অবচেতন মনের এই অপরূপ প্রকাশে। 
কবি AN রং ব্যবহার SAKA সেখানে CARICA অস্কন- 
কৌশল প্রত্যক্ষ করলাম NAM | কোধাও-বা ভ্যান্‌ গগের 
কথা মনে ASH! গাঢ় রঙের পটভূমিকায় হাল্কা রডের 
অনবদ্য রূপস্থষ্টি। রেখাচিত্রগুলো দেখে মনে হ’ল ড্রয়িং 
বা রেখাক্জনে কবি বুঝি, অপটু। এতদিনকার বাস্তবান্ুগ 
চিত্রশৈলীব, অন্কন-রীঁতির অঙ্ুবর্তন-সুলভ দৃঢ়তা বা সামগ্রস্ত 
ঘোলা চোখে ধরা পড়ল না রবীন্দ্রনাথের ডয়িভে। ছু'এক জন 
সমালোচক SRA করলেন যে, কবির রেখাক্ষন দুর্বল। 
তারা বুঝলেন না--দ্রয়িডের রীতি ত বির হাতে পড়ে 
পরিবর্তিত হবেই! কেননা রবীন্দ্রনাথ প্লেটো এরিষ্টটলের 
Segre সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে নূতন এঁতিহ্‌ বচনায় 
প্ৰয়াসী হয়েছেন। Garey বাস্কিনের তত্বকথা এ যুগেব 
শিল্প-সমালোচনায় অচল । বস্তুটিকে যেমনটি দেখেছি ঠিক 
তেমনই করে দেখানোর মধ্যে কোন বাহাহবি নেই। কবি 
দেখলেন বস্তুর অন্তনিহিত ছন্দ-রূপটিকে | যে ছন্দে প্রাণ 
বস্তুর সীমায় ছন্দিত সেই ছন্দটুকু ছবিতে ফুটিয়ে তোলাই 
হ’ল শিল্পীর কাজ। শিল্পীরা এই ছন্দকে দেখেন তাদের 
স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে, frag দৃষ্টিকোণ থেকে । তাই তাদের 
দেখার মধ্যে এবং তাকে প্রকাশ করার রীতিতে এত 
বৈচিত্র্য | | 

একট্রাক্টধ্মী বা সুর-বিয়ালিষ্ট ane শিল্পীদের থেকে 
ববীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র । কবির অবচেতন মনে বস্তুর প্রাণচ্ছচ্ৰ 
ছবি আকে, সে ছবি আর পাঁচ জনার ছবি থেকে পূথক্‌ । 
মগ্নচৈতন্তে ষে রূপ বাস করে, যার প্রকাশ দেখি ক্যানভাসে, 
তার রেখা-ভঙ্গিমা ত একটু শিথিল হবেই। প্র।কৃ-চৈন্ের 
জড়ত্বের মধ্যে যারা লালিত তাদের অস্তিত্বকে ঘিরে আছে 
স্বপ্ন । স্বপ্নের জগতের বস্তগুলো আবছা catty সীমায়িত ' 
তাদের অতিনিদিষ্ট রূপ লেখ! চলে না বাধা রেখার 
সুস্পষ্টতায়। তাই রেখার গতানুগতিক wot রবীন্দ্রনাথের 
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PPP সপ” পপ লাল, 


ছরিতে না দেখলে তাকে কবির অপটুতার নিদর্শন হিসেবে 
গ্রহণ না করাই ভালো । ববীন্রনাথ শিল্পে বস্তুবাদী ছিলেন 
a! শিল্পকৃতি হ'ল বাস্তব-অবাস্তব বিবেচনার আওতার 
বাইবে। অগ্র-পশ্চাৎ, পূর্বাপর, কারণ-ফল এই সব 
nfacea কাঠামোয় শিল্পকে ঠিকমত ধরা যায় না। যে 
কথাটা লজিকে সত্য হয়, শিল্পে তা সত্য নাও হতে পারে। 
তাই মহাদার্শনিক ক্রোচে বললেন, শিল্পে বাস্তব- 
অবাস্তবের ধারণাটুকু অবাস্তর। শিল্পকর্ম দৃগ্তমান বস্ত- 
জগৎকে অনুকরণ করল কিনা সে কথাটা tte! 
তাই রবীন্দ্রনাথও কাব/সত্যকে “রূপের ট্র'থ’ বলেছেন। এ 
সত্যের প্রতিষ্ঠা বাস্তবধমিতায় নয়। এ সত্য সত্য, হ'ল 
আপনার অন্তনিহিত রূপমাধূর্ষের প্রকাশে । যাকে ছন্দ 
বলছি, সেই ছন্দের সম্যক্‌ প্রকাশটুরুই হ'ল fea সমস্ত 
পশ্চিম দেশ জুড়ে সেদিন ক্যানভাসে এই ছন্দটুকুকে ধরে 
দেবার সাধন! চলাছল । কেমন করে জানি না রবীন্ত্রনাথও 
আপন অজ্ঞাতসারে সেই তপস্তাই করছিলেন--কেমন করে 
প্রাণপ্রৈতিকে ধরে দেওয়া যায় বেখায ও রডে। বস্তুর স্থূল 
কপের সুষমাটুকুকে বাদ দিয়ে সেখানে প্রাণের সুষমাটুকুকে 





প্রকাশ করতে হবে। এই প্রয়াস করলেন কবি। 
প্রাণচ্ছন্দ নিত্যসঞ্চারী । তার বিরাম নেই আপনাকে 
প্রকাশ করার কাজে । সংসারের গতিশীল secs থোলা 


চোখে আমবা প্রাণের স্পন্দন দেখি--চলমাঁন প্রাণশক্তির 
লীলা প্রত্যক্ষ করি। আর যে প্রাণশক্তি বন্ধুর বন্ধনে বন্দী 
হয়ে স্থির হয়ে আছে, সে আমাদের চোথে অপ্রত্যক্ষ থেকে 
am! কবির দৃষ্টি বস্তুর বহিরাবরণকে অতিক্রম করে তার 
মর্মমূলে পৌঁছয। তাই ত আপাত-্তব শিলীভূত we 
প্রাকারের অন্তরালে শিল্পী দেখেন প্রাণের নিত্যলীলা। 
ববীন্দ্রনাথ এই শক্তিকে স্থাবরে এবং জনমে প্রতাক্ষ করেন। 
স্থাববের শাদন-নাশনে প্রাণের ধারা অস্তঃনলিল হয় । কবির 
চোখে তবুও সে ধারার চলমাঁনতা ধরা পড়ে। তিনি 
বলেন £ - 

“হে হংসবলাকা, 

আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তন্ধতার ঢাকা | 

শুনিতেছি আমি এই নিঃশবের তলে 

শু'ন্ক জলে স্থলে, 

অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল । 

তৃণদল 

মাটির আকাশ 'পবে ঝাপটিছে ডানা : 

মাটির আধার নীচে কে জানে Bara, 

দেলিতেছে অন্কুরের পাখা * 

লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা । 


প্রবাসী 


মলি পাপন শপ পপ” লা লতা লোলা লা = শা NR শিপ পা এলা tt শপ এল পপ গল পাপা সপ” লী আল গালি শর লা 


১৩৬২ 


দেখিতেছি আমি আঙ্জি-_ 

এই গিরিরাজি 

এই বন চলিয়াছে Bae ডানায় 

দ্বীপ হ'তে দ্বীপাস্তরে, অজানা! হইতে অজানায় ।*১ 

স্তব্ধ জীবনের নিস্তব্ধ জগতের মর্মস্থলে যে প্রাণভ্রোত 
নিত্যপ্রবাহিত, নিত্যম্পন্দমান, তাকে কবি ধরে দিলেন 
তার ছবিতে | এ ছবির ভাষা সাধারণের বোধগম্য নয়-_যেমন 
নিস্তব্ধ জগতের ভাষা সকলের কানে শব্দময় হয়ে ব্যঞ্জিত 
হয়ে ওঠে না নৃতনতর মহিমায় । এই প্রাণছন্দ স্থাবরে এবং 
জন্মে, প্রয়াসে এবং অপ্রয়াসে সমভাবে প্রতিহত তার 
ছুটি রূপ-_গ্রত্যক্ষ গতিশীল (dynamic) এবং অপ্রত্যক্ষ 
গতিশীল (static) 1২ গতিশীলতা, তা প্রত্যক্ষই হোক আর 
অপ্রত্যক্ষই হোক, বস্তপ্রকৃতির শেষ কথা। কোন কিছু 
BE হয়ে নেই ৷ সবাই ছুটে চলেছে-__ প্রাণ সর্বত্রই স্পন্দিত | 
তৃণাঙ্কুরে যে প্রাণ স্পন্দিত সেই প্রাণই গিরিরাজিকে প্রাণ- 
ময় করে তুলেছে । এ গতিবেগ প্রত্যক্ষ করা শুধু শিল্পীর 
অলস কল্পনা নয় । এ হ'ল বিজ্ঞনেরও শেষ কথা । নিউটনের 
ধারণ! ছিল বস্তমাত্রই স্থিতিপ্রবণ। মহামনীধী আইনস্টাইন 
প্রকাশ করলেন যে, বস্তমাব্রই গতিপ্রবণ, গতিশীল | বিশ্বের 
বস্তপুগ্জ ছুটে চলেছে MACE দিকে; চলার অধীর আবেগে 
তারা কম্পমান। তাই সারা বিশ্বের আয়তন বেড়ে চলেছে! 
আপাতস্থির বন্তপুপ্ত বিজ্ঞানীর চোখেও চলার আবেগে 
বেগবান। রেখার বন্ধনে, আপনার গুরুভারে সে আর স্থাণু 
হযে বসে নেই। 
খোলা চোখে আমরা গতির এই সাধিক'তাকে 


* দেখি না। যেগুলো BH ভাবে প্রত্যক্ষ সেগুলোই আমাদের 


চোখে ধরা পড় ! প্রত্যক্ষ গতিশীল যে ছন্দ, যে ছন্দ ধাবমান 
তুরঙ্গের ধাবমানতায় বিদ্যমান তাঁকে দেখা সহজ | দে ছন্দের 
আবেদন সব মানুষের কাছে । আর যে ছন্দ গোপনদ। রী, 
যে ছন্দের উন্মাদনা অন্ধুরের পাথায় পাখায়। যে ছন্দে গিরি- 
রাও ধাবমান, সে ছন্দটুকু দেখেন জাত-শিল্পীবা। যে 
wel হরিনী হঠাৎ দাড়িয়ে গেছে তার নিশ্চলভায় যে সুঠাম 
ছন্দের প্রকাশ তা হ'ল অপ্রত্যক্ষ। তমাল, তালের নিত্য 
কাল ধরে আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে থাকার মধ্যে যে 
চঞ্চলতা তা হ'ল BAST এই অপ্রত্যক্ষ, ছুনিবীক্ষ্য 
ছন্দটুকুকে শিল্পে ধরে দেবার সাধনাই হ'ল শিল্পীর সাধন! | 
রবীন্দ্রনাথ এই সাধনায় সিদ্ধিদাভ- করলেন। তীর ze 
ছবিগুলো অপূর্ব অদ্ভুত ৷ সাধারণ মানুষের বুদ্ধির আযত্তে 





‘বলাকা’, বলাকা কাবা্রম্থ 
Aavaraea গুপ্তের 'রবীন্্র চিত্রকল!’ 
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এল না তারা। এমনিধার ছবি আগে তারা দেখে নি। 
কাজে কাঞ্জেই অনভ্যত্ত ইন্দ্রিয় এদের রস গ্রহণ করতে 
পারঙ্গ না। তাদের দোষ দিই না। রবীন্দ্রনাথেব মানসিকতা, 
তার নম্দনতাত্তিক ধারণ, সুন্দরের বোধ এবং তার চিত্র- 
রীতির স্বয়ম্রকাশ ইতিহাস তার ছবিকে যথাধথ ভাবে 
বোববার পথে প্রধান অন্তরায় । তিনি যে রীতিতে প্রাণ- 
হন্দকে রূপায়িত করলেন তার পূর্ব-ইত্তিহাস নেই। 
এবস্ট্রাক্টধর্মী শিল্পীগোর্ঠীর আঙ্গিক ও শিল্পরীতির সঙ্গে তার 
অনেক প্রভেদ্দ। তাই ধারা আধুনিক চিত্রকলার রীতি- 
পদ্ধতির ae পরিচিত ছিলেন তারাও কবির শিল্পকে -ঠিকমত 
বুঝে উঠতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এই নূতন পথে 
এতখানি সাফল্য অবধ্য আর কেউ লাভ করেন নি এ যুগে। 
তিনি এই নব্যবীতির পথিকৃৎ । রবীন্দ্রোত্তব শিল্পরীতিতে 
এই বহু আয়াসলভ্য ছন্দটুকুকে প্রকাশ করার সাধনা চলছে। 
নব্যরীতির অদ্ভূত অদ্ভূত, র্লপরেখার এবং রঙের সমন্বযে সৃষ্টি 
হচ্ছে। 

এই প্রণঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দূরকার। 
মানুষের শিল্পীমন কেমন করে জানি না সুসঙ্গতের মধ্যে 
অনঙ্গতকে দেখে । সুসমঞ্জন বস্তুর রূপের মধ্যে সঙ্গতি- 
বিহীন অদ্ভূতকে প্রতিষ্ঠা করার তার দুনিবার আগ্রহ । সে 
আগ্রহ এ যুগে যেমন শিল্পের রূপান্তর ঘটিয়েছে, প্রাচীনকালে 
ঠিক তেমনটি পারে নি। তবে সে যুগেও এই অন্ভুতকে সৃষ্ট 
করবার একট! চেষ্টা চলেছিল, যার ফলে মানুষের শিল্পলোকে 
প্রবেশ করল ত্রাবিড়ী শিল্পীর aye, যালী, চীনা শিল্পীর 


ড্রাগন, মিশবের সেকৃমেপ্টের মৃতি ।১ মানুষের অবচেতন মনে 


বস্তুর প্রাণছন্দের একটা ছবি ধর! পড়ে । শিল্পী তার মনেব 
সেই অবস্ত বোঁধকে নির্দিষ্ট করে তোলেন তার শিল্পকর্মে। 
সেই শিল্প হযত বাইবেব-বন্তর সঙ্গে মেলে না-সে হ'ল 
শিল্পীর মানপ-প্রতিমা। বস্তুর বন্ধনেব পীড়নে ষে প্রাণচ্ছন্দ 
আপনাকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে পারে নি, সেই ছন্দ 
অনন্ত যৃতিতে রূপায়িত হয়ে ওঠে শিল্পীর হাতে । তার 
মুক্ত কল্পনা বস্তুর ভাবমুতিটিকে যথাযথ রূপায়িত করে। 
আমর! সে রসময় ব্বপটিকে ঠিক চিনতে পারি না। অনভ্যস্ত 
চোখে সে রূপের আবেদন ব্যর্থ হয়ে- যায়। শিল্পীর দেখা 
এই রূপে বছ বৈচিত্র্য । এই বহুবিচিত্র রূপের সত্যতা 
হ'ল “রূপের ট্রথ। প্রাচীনকালে এই ছন্দপ্রকাশ-সাধন- 
ধর্মী শিল্পার সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। আজকে এবাই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ | - এদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে নূতন নৃতন 
রূপকল্পনা নিয়ে । এই আধুনিক প্রকাশরীতি সম্পর্কে একজন 





১1 লনৰ্দ্েন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘রূপশিলপ' 
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প্রখ্যাত শিল্পবেন্তার কথা উদ্ধৃত করে দিই । লিন্-উ-টাং Sa 
My Country and My People শীর্ষক গ্রন্থে এই নব 
পদ্ধতিব ব্যাখ্যা করে বললেন £ 


“Modern art is in search of rhythms and 0৪] 
menting on new forms of structure and pattern. It 
has not found them yet.”- 


রবীন্দ্রনাথ এই ছদ্দটুকুকে পেলেন এবং তাকে ব্রেখায় ও 
ae রূপায়িত করলেন । সাধাবণ মান্থষের চোখে পে সৃষ্টির 
অর্থ ধরা AGHA) ছু"চার জন cate সমালোচক-_ধ*বা 
এই ছবির ভাষা বুঝলেন, তারা দ্বিধা এবং সন্ধোচবশতঃ এই 
নূতন রীতিকে স্বীকৃতিব ছাপ দিলেন না। কবি রবীব্রনাথের 
জীবনে একদিন যে তিক্ত অভিজ্রতা ঘটেছিল আবার তাবই 
পুনরাবৃত্তি ঘটল চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনে | Sta fica 
দেশের মানুষ যখন নির্বাক হয়ে বসে রইল তখন পশ্চিম 
দেশের খ্যাতনামা সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকে অন্তি- 
নন্দন জানালেন । ভার ছবি-লেখার নিগৃঢ় রহস্যটি উদঘান্টত 
হ'ল এই সব বিদেশী শিল্পবিদের চোখে | পল ভেলেরি, ভাতে 
fay, হেনবী fag প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান সমাল্পোচকেবা অবাক 


বিস্ময়ে কবিকে অভিনন্দিত করলেন তার অপূর্ব শিল্পকর্মের 


জন্য | 

এই প্রসঙ্গে আমবা Aye প্রতিমা দেবীব কথ 
উদ্ধত করছি ঃ “প্যারিসে যখন তার প্রথম একজিকিশান্‌ 
হ'ল, ভার মুখেই শুনলুম পল ভেকেরি এবং 
আঁদ্রে faq ছবি দেখে বলেছিলেন, ‘ডাঃ টাগোন, ae 
এখন সবেমাত্র যা ভাবতে সুরু কবেছি, আমাদেন দেশেব 
সেই সব বিচিত্র আর্ট আন্দোলনের তসায় তলায় যে নূতনকে 
পাবার চেষ্টা লুকানো রয়েছে, আপনি কি করে এত সহজে 
সেই জিনিসকে চোখের সামনে এনে ধরলেন ? আপনার এই 
অত্যাশ্চর্য কীতি যে কত বড়, তা হয় ত এখন safes 
মানুষের বোধগম্য হবে না_-সংস্কৃতির উৎকর্ষের acy মানুষের 
চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হবে, এই চিত্রগুলির Fa] ততই 
তারা বুঝতে পারবে 1” 

রবীন্দ্রনাথ চিত্র-সৃষ্টির ইতিহাস বড় বিচিত্র । cae 
কাটাকুটিব মধ্য থেকে জন্ম নিল এযুগের অন্ততম সার্থক শিল্প- 
সৃষ্টি ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-শিক্ষাটুকু সম্পূর্ণ হযেছিল 
_-স্ববের ছন্দ, সুরের ছন্দ, চিন্তার ছন্দ তার আয়ত্তে এসেছিল 
শন্ন আয়াসেই । জীবনের SRG বটনা, নগণ্য অহুষ্ঠানও 
যখন ছন্দ-আশ্রফী হয় তখন তারা WHI হযে ওঠে, এ সত্য 
রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন, মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন 
এই SE! তাই রচনা-কাটাকুটির কুশ্রীতাকে অতিক্রম 
করে কবির নিপুণ লেখনী যে সোল্যের AB করল তার 


Qo প্রবাসী 


মূল কথা হ’ল জীবনছন্দের সার্থক রূপায়ণ। ছন্দোমঘ রূপ 
এসে ঢেকে দিল লেখা-কাটাকুটির অস্ন্দরকে । রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, এই সব বাটা লেখাগুলোর কুপ্রীতা তাকে 
পীড়া fee কাটাকুটিগুলো যেন মুক্তির জন্য চীৎকার 
করত। কবি তাই তাদের মুক্তি দিতে চাইলেন 
কুত্রীতার কারাগার থেকে । যখন তার হাতে সেই 
কারাগারের আগল ভ'উল তখন তার! অপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমায 
মণ্ডিত হয়ে বেরিঘে এলে আনন গ্রহণ করল শিল্পলোকের 
খাল দরধারে। কবির চিত্রচর্চার প্রবেশিকা হ’ল এই 
কাটাকুটি খেলা । তার পর এল দ্বিতীয় পর্যাঘ। খাঁটি ছবি 
আঁকার চেষ্টা তিনি করলেন। কাল্পনিক পশুপক্ষী আকা 
হ'ল-__মুখোশের নানান্‌ ধরনের অলগ্চরণকার্ধে বিভিন্নধর্মী 
প্যাটার্নের সুষ্টি হ'ল। তার পর তৃতীয পর্যায়ে রবীন্দ্র- 
নাথ “ফিগার' আকলেন--প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত মানুষের 
মুতি আঁকা হ’ল নানান্‌ ধরনের । বর্ণাচা ফুলেব ছবিও তিনি 
অ“কলেন। মানুষের অধিকাংশ ছবিই১ হ'ল WETS 
বজিত। এই ছবিগুলোর কপের ছান্দিক অর্থ টুকুই হ'ল 
এদের যু্য। কবি প্যারিসে প্রদশিত তার চিত্রপ্রদর্শনীর 
fou পরিচিতি পত্রের ভূমিকায় বললেন ঃ | 

“If, by chance, they (pictures) ore entitled to 
tam recognition, it must be primarily for some 
thythmie significance of Form which w ultimate and 


not for any interpretation of an iden or 1epresenta- 
tion of a Fact.” 


আমরা আগেই বলেছি, অঞ্কনশিল্পে বপের এই 


ছন্দোময অর্থ টুকুকে প্রকাশ করাই হ'ল এ যুগের শিল্পীর - 


সাধনা । আধুনিক কালের শিল্পীগোষ্ঠী বন্তর পরিচিত রূপ- 
রেখার বাঁধনকে অস্বীকার করে আর এক নূতন রূপের 
কাঠামো দিয়ে তাকে গড়ে তুলছেন। এ এক অভিনব 
পদ্ধতির নৈবপ্যবাদ | ববীন্দ্রনাথের হাতে এই মৈরূপাবাদ 
আরও জটিল, আরও মনোধর্মী হয়ে উঠল। সকলে তাকে 
তাই বুঝল না। পল ভেলোরি বা Grew জিদের সমানধর্ম ছু" 
একজন মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমত বুঝলেন ; Stay তারিফ 
করলেন। আগামী WAI মানুষ হয়ত বুঝবে চিগ্রশিল্পী 
রবীন্দ্রনাথকে--এই রকম আশ্বাদ দিলেন কয়েকজন মনীষা । 
আমরাও এই বিশ্বাপই পোষণ করি যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির 
ভাষ! বোঝবার মত মানপিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা এ যুগে 
BAS) আগামী যুগের অথবা তারও পরের যুগের মানুষের 


১। প্রপঙ্গতঃ 'চিত্রলিপি' গ্রন্থের এনং, em, amt, ছবির 
Bean করছি . 
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আত্তর শক্তির অধিকতর উন্মেষ হলে তারা বুঝতে 
পারবে সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রশিল্পকৃতির যুল্য। তারা 
রবীন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী হিসাবে তার প্রাপ্য afm দেবে 
সেদ্দিন। তাই বলি ববীন্দ্রাথ অনাগত দিনের শিল্পী। 
এক fra সোনার তরী?’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে হেঁয়ালির 
অভিযোগ উত্থাপন কর! হযেছিল। সে সন্দেহের নিবসন 


হয়েছে যখন স্বচ্ছ বোধের আলোধ তার কাব৷সত্যটি পাঠকের , 


কাছে ধর] পড়েছে । আজ রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যে 
বাদান্বাদ চলেছে তারও নিরসন হবে আগামী যুগে--যখন 
"মানুষের বুদ্ধি এবং বোধ হয়ত আরও পরিণত হবে , তাই 
বলছিলাম রবীন্দ্রনাথের ছবি হ'ল আগামী কালের এবং শিল্পী 
রবীন্দ্রনাথ তার যুগের অনেক অগ্রবর্তী | 


আর ভবিষ্যৎ কালের মানুষ স্মরণ করবে কবি-সষ্ট 
কয়েকটি চরিত্রকে-_ষে চরিক্রগুলি হাসিতে, অক্রতে। ব্যথায়, 
CHAT, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে অডুলনীয । আগামীকাল ভুলবে 


না কর্ণকে, ভুলবে না কচকে ; Bray, অমল, BH, 


অয়সিংহ, লাবণ্য, মোহিনী, নন্দিনী, রঘুপতি এবং আরও 
অনেকে হারিয়ে যাবে না বিশ্যরণের অতলম্পর্শ অদ্ধকাবে। 
যেমন করে মিরান্দা, শকুস্তল!, দেস্দিমোনা, ওথেলো, লিয়র 
আমাদের Stes সত্য হযে আছে, ঠিক তেমনি করেই রবীন্দ্র- 
নাথের হই কতকগুলো অনবদ্য চরিত্র বেঁচে থাকবে । ঠাকুরদা 
বেঁচে থাকবেন্। ঠাকুরদা! বিনিসুতোয় মুক্তাহার গীঁথেন, 
অদেখাকে মনের চোখে দেখেন, অলিখিত লেখন পাঠ করেন 
চরাচরে। ঠাকুরদা ভক্ত , তার ভক্তিতে ভগবানের স্থষ্টি- 
রহস্তুটুকু স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তার চোখে । yw পরিপূর্ণ হয়। 
Sta শক্তি হ’ল অন্তরের শক্তি, তাই তিনি বাইরের চোখ- 
রাঙানিকে অতি সহজে উপেক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের 
ঠাকুর্দ! হলেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহীর প্রতিরূপ। ayaa 
মনের GY) কেন্দ্রে যে অসীম শক্তির উৎস লুকানো রয়েছে, 
সে অধ্যাক্সশক্তিই হ'ল ঠাকুর্দার চারিত্বল। তাই fax 
বিপদ কখনও তাঁর হাসিটুকুকে ata করে না। সত্যাশ্রয়ী 
সন্যাসীর মত ঠাকুর্দার জাবনচর্ধার ইতিকথা আগামী যুগের 
মানুষ স্বর করবে । বেঁচে থাকবেন জয়গিংহ আব রঘুপতি 
ট্রাজিক জীবনের সবটুকু আনন্দ-বেদনা নিয়ে। মিল্টনের 
শয়তাম-চরিত্রের মতই রবীন্দ্রনাথ wafers উন্নত পট- 
ভূমিকায় ago ate WR করেছেন। রঘুপতি gay, 
রঘুপতি অতি-মানবিক শক্তির অদ্বিকারী ৷ 'রঘুপতি জটিল 
মানবমনের একটি অপরূপ Re? রবীন্দ্রনাথের এই 


t 


a 


পাশ 


কাণ্তিক 





PR সা 


চরিত্রটিকে আগামী যুগের পাঠক সহজে ভুলবে না। 
ভুলবে না জয়পিংহকে । জঘসিংহ পংস্কারাবদ্ধ, ধর্মান্ধ, 
আমাদের মত সাধারণ মান্ষের প্রতিরূপ । ভার মাহাত্ম্য 
Sta কঠোর সং্যমে_ কচ্ছদাধনে তিনি অপাধারণ। এই 


“ae কঠোর সংযম তাব চরিত্রকে অপাধিব ট্রাজিক মহিমায় ভাস্বর 


algae, সমন্ত মানুষের সম্পদ | 


8 


" করেছে। 


এমনিভাবে অমলের কথা ভাবীকালের মানুষ স্মরণ 


৪ 
করবে মধনই শব্তের নীলাঁকাশে গুল্র মেঘের দল উডে চলে 


যাবে সীমাহীন দ্বিগন্তেব পানে। যখন অবকাশের ঘণ্ট! 
বাজবে GE ঢং ঢং’ তখনই মনে পড়ে যাবে Br অমলের 
কথা, যার চিরপ্রতীক্ষা সত্য হযে রইল সমস্ত মানুষের 
জীবনে । অমল অন্তরে রাঁজার ডাক শুনতে পায় ; সে ঘবে 
ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হযে ওঠে। যে পত্রের মধ্যে 
লেখন নেই তাবও মনে৷ সে বাজার আমন্ত্রনলিপি পাঠ করে। 
তাই ত চিঠি আসাই অমলের জীবনের একমাত্র সত্য । 
চিঠির we অমলের যে rea ব্যাকুলত। তার অনুভূতি সব 
মানুষেরই ঘটে । এই সাধিক বাগ্রতা) চিঠির জন্য ক্লাস্তিহীন 
HOT, এ ত শুধু অমপ্েব একার নয়। এ হ'ল সমস্ত 
অমলের আক,ক্রা বিশ্ব- 
মানবের চিরন্তন আকাজ্ষ1। তাই অমল কালান্তবের মানুষের 
বাসনায় বেচে থাকবে । আর বেঁচে থাকবেন লাবণ্য তার 
প্রেমের সীমাহীন মাধুর্ধ এবং অতুলনীয় মর্ধাদ| নিয়ে। বেঁচে 
থাকবেন মোহিনী । জীবনরহস্তের যেবাটোপে তার সবটুকু 
chet, তার নারীত্বর সুতীব্র oS wala থাকবে। 
সুগভীব ট্রার্জিক সুষমা মণ্ডিত রক্তকরবীর afer বেঁচে 
থাকবে যতদিন মানুষের জীবনে অন্দরের সঙ্গে বাইবের দ্বন্দ 
চলবে, Wan কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয 
সভ্যতার বিরোধ চলবে । আর আগামী যুগ গ্রহণ করবে 
রবীন্দ্রনাথের 28 পৌরাণিক চবিক্রগুলির নবতর সংস্করণ ৷ 
কর্ণ কচ, চিত্রাঙ্গদা _এই চবিত্রগুলি কবির হাতে বিশিষ্ট 
মহিমা লাভ করেছে। 

উদাহরণ wan কচ-চরিত্রের কথ। বলি ৷ মহাভারতকার 
Se. যে রূপে, যে বুডে চিত্রিত করেছেন তার 
চেযে অনেক মহনীঘ রূপ, অনেক উজ্জলতর বডে 
কবি চিত্রিত করেছেন তাবু কচ-চরিত্রকে। আধুনিক 
যুগের কাব্যধর্মপ্রস্থত রবীন্দ্রাথের কাব্যাদর্শ কচকে 
দেবধানীর সঙ্গে একই ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে নি! কচ 
উন্নততব জীবনাদর্শ, ত্যাগের ও ক্ষমাব মহত্তর বোধেব পরিচয় 
দিয়েছেন। প্রত্যাখ্যাত। দেবযানী aaa কচকে অভিশাপ 
দিলেন তখন কচ পুকুষোচিত উদারতা ও ক্ষমার 
সঙ্গে দেবযানীকে আশীর্বাদ করে এই কামনা করলেন যেন 


ভবিষ্যতের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 
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SAR mare 
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ane পের awit প্রত্যাখ্যানের সবটুকু গ্লানি ভুলে যান। বিপুল 
গৌরবের মধ্যে তিনি যেন তাঁর অতঁত জীবনের সবটুকু 
অমর্ধাদাকর স্বৃতিকে ডুবিয়ে দিতে পারেন । মহাভবরতক-র 
যে কচ-চরিত্র ofes কবেছেন সে কচ দেবযানীর অভি- 
শাপটুকু ফিরিযে দিষেছিলেন। অভিশাপের পরিবর্তে অস্টি- 
শাপ দিযে কচ যে দুর্বলতা প্রকাশ করেছে তা এ 
যুগের কাব্যাদর্শে গ্রহণীয নয। এ কালের কাব্যাদদর্শ এই 
প্রত্যভিঘাতের নেশা অসংলগ্ন । তাই রবীন্দ্রনাথ নূতন করে 
কচ-চরিক্রকে we করলেন সর্ণমুগীয মানবতার আদর্শে। 
মহাভারতকার কচ ও দেবধানীর মিলনের পথে যে বাধা 
সুষ্টি করলেন তা লৌকিক, মনস্তা্তিক নয । কচ ও দ্বেব- 
যানী পরম্পরুকে ভাইবোন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রথমে, 
তাই এই বাধা । এই ভুচ্ছ সামাজিক বাধার কথ, এই 
পাতানো সম্পর্কের বাধাব কথ! এ যুগের পাঠক afefecea 
মনে করবেন। তাই রবীন্দ্রনাথ কচেত্ব মনে যে বাণার We 
কবলেন তা হ'ল কর্তব্যের বাধ! । মিলনের পথে অস্তরায 
হ’ল কচের কর্তব্যবোধ, তার শুভবুদ্ধির দাবি। বাধাব 
রূপভেদের জন্য এবং কচেব মনের নিঃসঙ্গ প্রলাশহীন 
ভালোবাসার আংশিক অশ্যুট স্বীকৃতির ew কচ-চবিতর মহত্তর 
মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তর ত্যাগের মাহ wes 
পাঠকহৃদযে চিবদিনের মত মুদ্রিত হযে বইল। 

এবার কর্ণ-চরিত্রের কথা বলি। মহাভানৃতকাল 
কর্ণ চরিত্রকে ততথানি মহিমা দিতে পেরেছেন কিন। সন্দেহ, 
যে মহিমাধ রবীন্দ্রনাথ কর্ণ-চরিত্রকে ভূফিত করেছেল মহ" 
ভারতে আমর! কর্ণ Bela কথোপকথনের মধ্যে নে yes 
পাই, সেখানে যেন প্রাণের অভাব, মাধুর্ধব অভাব, বর্ধাদার 
অভাব। কর্ণ সেখানে বারবার কুস্তীর মাতৃন্ুলভ কোমল 
হৃদযবুত্তিকে আঘাত করেছেন। কৃস্তীকে ব্যথা crews জন্য, 
তার জীবনের আদিম ভুলটুকুকে বারবার ভব স্মরণপথে এল 
দেওযার জন্য কর্ণের দ্বিধাহীন প্রয়াস আধুনিক কালেন ক.ব্যা- 
দর্শে Site কতকট। ছোট করে দিয়েছে। Wels মাতৃত্ব 
মর্ধাদ!তিক্ষার উত্তরে কর্ণ বলেছেন যে, তিনি সুতপুত্র 
কুস্তীকে 'ম!’ স্দ্বোধনে পবিতৃপ্ত করতে কর্ণ fea carr 
করেছেন। গর্ভধারিণী মাভাব সব ব্যাবুলতাকে বার্থ করে 
দিয়ে কর্ণ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা ZIAD 
কর্ণের যোগ্য AT) সহজাত কবচকুগুলে ধার অধকার 
তার এই অতি সাধারণ মানুষের মত ববহার বধীন্রনাথকে 
arya দেয় নি। তাই তিনি আর এক কর্ণেব ae করলেন 
যে কর্ণ ত্যাগে ক্ষমায় বীর্বে এবং মানবতার GaAs 
আমরা শ্রদ্ধায় racy এই মহৎ প্রাণের মাধুর্যটুক অবলোকন 
করি! রবীন্দ্রনাথের কর্ণ অনুপম ট্রাজিক্ক মহিমায় ভাস্বর । 
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পাশপাশি পাশাপাশি লালা লোলা ett 


শুধুমাত্র বিরূপ ঘটনাপবস্পরার অধীন হয়ে কর্ণকে পরাজিত 
হতে হয় নি। এ পরাজয় ভাগ্যের লিখন। সন্ধ্যার আকাশে 
কর্ণ ঘোর যুদ্ধ-কলের ইঙ্গিত দেখেন_সে ইঙ্গিত কর্ণের 
পরাজয়ের কথা বলে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, মুল মহাভারতে কর্ণ কুস্তীর সাক্ষাৎ ঘটেছিল 
প্রভাতকালে আর রবীন্দ্রনাথ মাতাপুত্রের সাক্ষাৎ ঘটালেন 
প্রদোষচ্ছায়ীয়। দিনাস্তের বিদাক়-বিধুব আকাশে কর্ণ এই 
সঙ্কটময় সংগ্রামের পবিণাম প্রত্যক্ষ করেন। তাই 
তিনি তার গর্ভধারিণী মাতাকে বলেন s “যে পক্ষের পরাজয় 
সে পক্ষ ত্যজ্িতে মোবে করো না আহ্বান” । কর্ণের জন্ম- 
মুহুর্তে যে ট্রাজেডির Ha রোপিত হয়েছিল তা এতদ্দিনে 
শাখায় পল্পবে আপনাকে প্রসারিত করে এই চরম 
পরিণতি লাভ করল। কর্ণ-চবিত্র ববীন্দ্রনাথের কল্পনায় 
অনন্তপূর্ষ মর্যাদা ও সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে । এ কর্ণ বীর- 





প্রবাসী 


স্পা তালতলা ON ললো তালা লালা লা লোলা 


১৩৬২ 


শ্রেষ্ঠ ; এ কর্ণ আদর্শচবিত্র । বরবীন্ত্রনাথ-সুষ্ট পূর্ণতব কর্ণ- 
চরিত্র কেনই বা শাশ্বত কালের কাছে চিরস্তন মর্ধাদার 
wife করবে না? 

রবীন্দ্রনাথেব 22 চরিব্রগুলি অনবদ্য চিত্রণভঙ্গীতে এবং 


দি 
ঙ 


সীমাহীন মানবীয় মর্ধাদার় অতুলনীয় । তাদের আবেদন ৮ 


কোন দিনই ব্যর্থ হবে না মানুষেব কাছে-_কেননা এই 

চরিব্রগুদি মানুষের আশ। আকাজ্কঃ আনন্দ-বেদনা, 
জীবনবাদ ও জীবনাদর্শকে রূপ দিয়েছে । সে অপূর্ব স্ুযমায় 
মণ্ডিত হয়ে তারা অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে ৷ তবু সাধাবণ 

মানুষের সঙ্গে তাদের প্রাণের ষোগ আছে। তাদের আনন্দ 
বেদনা, তাদের সাফল্য ব্যর্থতা সবই সাধাবণ মানুষের জীবন 
থেকে আহরণ করা! বরবীন্দ্রনাথেব হাতে তাদের চিত্রণ 

ঘটেছে মানুষের মহত্তর জী বন-কল্পনাব পট ভূমিকায়। তাই 
তাদের মৃত্যু AZ | 





waits 


শ্রীকালিদাস রায় 


অবাক কবিত মোরে 
কেমনে শীর্ণ ফিডের লতাটি ফুলে ফুলে যেত ভবে। 
ভাবিতাম লতা কোথা হতে এত Valen রঙ পায়, 
সবুজ কেমনে হলুদ হইয়। খড়ের চালাটি . ছায়। 
ভাবিতাম তাই বৈকালী রোদ পান করি তার হাসি' 
ফুটে কি উঠিত দোচালা ভবিয় ফুল হয়ে রাশি বাশি? 


অবাক করিত মোরে 
40 সে মাঠ সবুজ ধান্তে ভরিত কেমন করে। 
বৈশাখে শুধু কবিত যা ধু ধু বহিত তপ্ত হাওয়া 
এমন শ্যামল সুষমা সেখানে কেমনে যাইত পাওয়!। 
আকাশের মেথগুলোরে মাটিতে বেঁধে কি রাখিত কেউ? 
উড়িতে না পারি চঞ্চল হয়ে তুলিত কেবল ঢেউ? 


অবাক করিত মোরে 
কেমন SEM আষাঢ়ে আকাশ ঢেকে যেত ঘন থোবে। 
ঝা ৰা রোক্,রে খা খা চারিদিক ঝলসিয়ে যেত আখি 
চাতক শশুর তৃষিত ক ফেটে যেত ডাকি ডাকি; 
gia আসিত হয়ে কি ব্যথিত শুনিয়া (টক জল’ 
ঝরাইত জল তৃষ্ণা হরিতে তাই কি মেখেব দল? 


অবাক করিত মোবে 
মৌমাছিগুলি কেমন করিয়া মৌচাক তোলে গণড়ে। 
বনের ভিতরে গাছে ফুল ফুটে কেমনে তা পায় খোজ! 
কতটুকু মধু ছোট মুখটিতে বয়ে আনে তারা রোজ | 
সুমধুর সুরে war করি ঘুবে তারা দলে দলে 
তাই কি জমিয়া মোম হয় আর তাই মধু হয়ে গলে? 


অবাক করিত মেরে 
বাবুই বাসাটি গড়ে তালগাছে কত দিনরাত ধবে। 
শাবকেরই তরে বাসা নয় দোলা, ভিজে ভিজে মরে নিজে 
ভাবিতাম দেখি সে ত ছোট পাখী, তারও ভালবাসা কি যে! 
আহার আনিতে যায় দুব পথে বাসা চিনে ঠিক ঢোকে, 
মিহিন স্ৃতায় বাধা থাকে সে কি দেখিতে পাইনি চোখে? 


পাটা 
শল 


গোবিন্দ মাসী 
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


পোস্ট-আপিসটা রাস্তার ধারেই পড়ে, একটা বড় কম্পাউণ্ডের 


eer ভেতরের fice রিকৃসা করে যেতে যেতে দুর 


সা 


থেকেই দেখতে পেলাম, বারান্দার ওপব একট! কাউন্টারের 
“সামনে রীতিমত জটলা লেগে গ্রেছে। রিকৃসাওলাকে একটু 
তাড়াতাড়ি চালিয়ে যেতে বললাম, ‘যদি পকেটমার হয় ত 
নেমে ay বসিয়ে দিযে আসব। ; 
পরমুহূর্ণেই কিন্তু মত বদলাতে হ'ল; রিকৃসাওলার 
পিঠে একটা ঠেল! দিঁষে চাপ! গলা বললাম-_'শীগগির ফেরা 
বিকৃসা ৷? 

জিজ্জেল করলে-_-কেন বাবু?” 

“সে শুনবি-খন, তুই ফের! আগে 1,_-বলে তার জামাটা 
চেপে ধরলাম | জোরে চালিয়েছিল, ব্রেক Sars কষতেও 
কিন্ত খানিকটা এগিয়ে গেল, পোস্ট-আপিসের প্রায় সামনা- 

_ সামনি। ঘোরাতে যাচ্ছিল, কিন্ত তন আর উপাব নেই; 


Lagat পড়ে গেছি। 


কোন পকেটমার নয়, গোবিন্দ মাসী । আওয়াজটা কানে 
গিয়েছিল, শুধু এমন সময় এখানে এ অবস্থায় Ga উপস্থিতির 
কথাটা ভাবতে পারি নি বঙ্পেই একটু দ্বিধায পড়ে গিষে- 
ছিলাম, রি কৃসাটা ঘোরাতে গিয়েই বোধ হর আরও নজরে 
পড়ে গিয়ে থাকব, গোবিন্দ মাসী ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে 
আদতে হাত তুলে চীৎকার করে উঠলেন-_€এই রিক্‌্সাওলা, 
দাড়াবি ! . দাড়া, নয় ত তোবই একদিন কি আমারই এক 
দিন! একটা ভদ্দরলোকও এসে দেখুক অবলা মেঘেছেলে 
দেখে কি জুলুমটা করছে এরা ।***ডেকে দে না.---বলি, ও 
বাছা, শুনছ ?.. বলি, ও ভদ্দবরলোক !---বড় আমার ভদ্দর- 
লোক রে !...ঘুরে চায় না!' 
সব গুলতনেই কতকগুল] করে চ্যাংড়া জোটে, তারাও 
ডাক দিতে দিতে এগিযে আসছে, তাদের পেছনে গোবিন্দ 
মাসীও | নামছি না দেখে Sa ভাষাও ক্রমে ক্রমে Sa হযে 


wet উঠছে । আমি মুখটা কিরিয়ে বসেছিলাম, রিকৃসাওলাটার যে 


+ 


ভ্যাবাচাকা লেগে গেছে, তাকে তাগাদা ও দিচ্ছিলাম, শেষে 
আর উপায় না দেখে নেমে পড়ে সামনাসামনি হয়ে দাড়ালাম | 

গোবিন্দ মাসী থমকে একটু দাড়িয়ে পড়লেন। দুর 
থেকে নিশ্চয় চিনতে পারেন নি, ঘুবেও বসেছিলাম, এখন 
সামনাসামনি হতে একটু অবাক হয়ে গিযে এগিয়ে আসতে 
আসতে বললেন--"আমাঁদের শৈল না? SS এই আঘাট[য 
কোথা থেকে ? 


চ্যাংড়াগুলো ঘেরে নিযে মুখের দিকে চেয়ে তাছে। 
বললাম--'এই গাড়িতেই নামলাম, বাড়িতে যাচ্ছিলাম । 
তা, তুমি এখানে ?--আমি ত বুঝতেই পারি নি এতক্ষণ। 
ব্যাপারথানা কি? একটা যেন গোলমাল কি হুয়ছে_- 
গাটকাটা নয ত?’ 

আমায় হঠাৎ দেখতে পেয়ে থানিকটা বিশ্বয়ে এবং 
খানিকটা আহ্লাদে গোবিন্দ মাসীর গলাটা নরম হয়ে এসে- 
ছিল, আবার AST] চড়ে গেল, একেবাবে ঘুরে পাস্ট- 
আগিসের দিকে মুখ করে হাত ছুটে। তুলে চেচিয়ে উঠলেন 
‘গীটকাটা 1-- BSI ত এদের সামনে সোনার চাদ । এব 
একেবারে গলায় ছুরি দেবে | এই এদের ব্যবসা দাড়িয়েছে । 
তা এবার পাল্লাঘ পড়েছে, কে কার গলায় ছুরি বসায় দেখছি, 
আমারও নাম গোবিন্দ মাসী !---? 

বারান্দার ভিড়টা ধারে সরে এসে উৎসুক দুটিতে coca 
আছে। পাঁচমিশালি ভিড়, সদর aren, খুবই বিব্রত হযে 
পড়তে VAI বললাম--ব্যাপারখানা কি ?' | 

«ওরা আমান টেলিগেরাপ করতে দেবে না। MAT 
পাওনার ওপর এত ঘুষ দাও ত পাঠাব, নৈলে রইল পড়ে 
তোমার টেলিগেরাপ। বড় থেকে নিয়ে ছোট পজ্জন্ত সব 


একজোট হয়েছে__সব শেয়ালের মুখে এক রা--এভ দাও 


তবে যাবে, নৈলে থেমনকার টেলিগেরাপ তেমনি বাকবে 
পড়ে 1? 
_- চাংড়াদের মধ্যে একজন এগিযে এসে বললে-_-“ওন'বা 
বলছে ছু'টাকা আট আনা লাগবে । ইনি বলছেন বারে৷ 
আনার বেশী কখনও দেব না; এই নিযে ঝগড়া ।' 

পুরোপুবি ন বুঝলেও একটা আন্দাজ Aen গেল। 
গোবিন্দ মাসী ঘথন কোট ধরে চলেছেন তথন যুক্তি 'দখা্ে 
গেলে কাজ ত হবেই না, উলটে ওদের দলে ফেলে আমারও 
আগ্যশ্রাদ্ধ করতে বাধবে না SF 

ওঁর দ্বিকেই টেনে বললাম--'আব্দার ত ! মগের 
মুমুক নাকি? কৈ, টেলিগ্রামটা আছে তোমার কাছে? 

গোবিন্দ মাসী বললেন-_না, ওদের কাছেই আছে ৷? 

“দিতে চাইছে না? . 

নিচ্ছে কে ফিরিয়ে যে দিতে চাইবে ন! ? ওদের বুকেব 
ওপর বসে এ টেলিগেরাপ করাব তবে আমার নাম। নিচ্ছে 
কে যে ফিরিযে দেবে শুনি p. 

বললাম_-তা হলে বাড়ী গিয়ে সেই ব্যবস্থাই করিগে 
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চলো। মুখের কথাঘ ত শোনবার লক্ষণ দেখছি না, বাড়ী 
গিষে ওপরওলাদের কাছে কড়া চিঠি বাড়তে হবে... 

কৌতুহলী ভিড় জমে উঠছে; এ ধরণের নির্ব্বোধের মত 
কথা বলতে ধেন মাথ! কাটা যাচ্ছে, তবু এ অস্বস্তিকর 
পরিবেশ থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচি আপাততঃ । 
গোবিন্দ মাসী খুব কষ্টে আমার ডান হাতটা! মুঠিয়ে ধরলেন, 
আর ভূমিকা না করে পোস্ট-আপিসের দিকে এক রকম 
টানতে টানতেই নিষে যেতে যেতে চীৎকার করতে লাগলেন 
তুই যে মেষেমানযেরও বেহদ্দ হলি রে শৈল | কতকগুলো 
গুণ্ডো-বাটপাড় শহরের মগ্ভিথানে বসে ai খুশি তাই করবে, 
কোথায় পুরুষের মতন এগিয়ে গিয়ে তাদের বিষর্দাতগুলো 
উপড়ে দিবি, না, ঘরেব কোণে বসে চিঠি নিথতে চললি | 
এমন মেনিমুখো তুই কবে থেকে হলি 1--কৈ, ছিলি না 
ত এর আগে..-চল্‌, আমি রয়েছি, কে তোর কেশাগ্র স্পর্শ 
করে দেখি...’ 

সিড়ি দিষে বারান্দায় উঠে ভিড়ের মধ্যে সেঁধুলেন। 
অবশ্য আমায় নিয়েই। দৃগুট! যথেষ্ট কটু হযে উঠেছে, 
আমি প্রতিরোধ কববার চেষ্টা করে আর চরমে নিয়ে গেলাম 
না। কাউন্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে আমা একটু সামনে 
ঠেলে দিয়ে বললেন_-'এই এসেছে-_-তিনটে পাস--আ'র 
অবলা মেয়েমানুৰ নয় একটা যে যা বুঝুবে নির্বিচারে 
শুনে WI FHS বে[ঝাপড়া ওর সঙ্গে, আমি এই বসলুম 
গযাট হয়ে’ 

বারান্দার শেষ দিকটায় একট! শানের বেঞ্চ রয়েছে, 
গোবিন্দ মাপী তার ওপর গিয়ে বসতে যারা বসেছিল সমীহ 
করে সরে এল। গল্গাস্নানের ফেরত ঘটনাটির ATT 
হযেছে , গোবিন্দ মাসীব পবনে মট্কার থান, বা হাতে 
কমণ্ডলু, ভিজে কাপড় আর গামহাটা পাট করে মাথার ওপর 
বসানো বেঞ্চে বসে বললেন - 'শোন্‌ শৈল, ওরা কি বলতে 
চায় ; শুনে বিহিত কর্‌ ৷ দেঁওযানী, ফৌজনুরী কিছুতে 
ডৱাবি নে; আমি এই বয়েছি |” 

কমণ্ডলু থেকে জঙ্গ নিয়ে কাপড় গামছা সরিষে Atay 
g for বার চাপড়ে চাপড়ে দিয়ে একবাব ভিড়ের সবার ওপব 
চোখ বুলিযে নুতন পবিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হযে বসলেন। 
একট! চ্যাংড়া কমগুলুতে আর কতথানি জল আছে দেখবার 
aa কৌতুহলী হয়ে গল! বাড়িয়েছিল, কড়া দাঝড়ানি ceca 
পিঠ দিয়ে ঠেলা মেরে ভিড়ের মধ্যে অদ্বৃগ্য হয়ে গেল। 

লোকের চাপ আরও বেড়ে উঠেছে। সব নিশ্চপ। 
নুতন এ পর্বটা কিভাবে সুরু হয় দেখবার জন্য সবাই 
উৎকন্টিত হযে রযেছে। কাউন্টারের ওদিকেও ছোটখাটো 
একটি ভিড়, পোস্ট-আপিসের আমলারা একত্র হয়েছে, 





প্রবাসী 


টেলিগ্রামের একটা ফর্ম হাতে করে যে 1 ছেলেটি সামনেই 


১ সিং 


দাড়িয়েছিল তাকে বেশ একটু BGS ভাবেই প্রশ্ন করলাম 
কি হযেছে? আপনিই টেলিগ্রাফিষ্ট ? 

ছোকরার মুখটা বেশ থমথমে, দেখে মনে হয় অনেক 
অক্রুতিমধুর বিশেষ্য বিশেষণ কানে গিরে মাথাটা ভাবি করে 
রেখেছে । বললেন--“আজ্জে হ্যা, একটা টেলিগ্রাম নিয়ে 
এসেছেন-_একে ত কাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। কি লিথিয়ে- 
ছেন--মাথামুও কিছুই ধর! যাচ্ছে না_মরুক গে ভাবলাম 
যা দেখছি অক্ষব ধরে পাঠিয়ে দিই, বললাম--এত চার্জ 
পড়বে__ছৃণ্টাকা আট আনাবলেন কোনমতেই দেবেন 
না। কবে কোন্‌ মাসে কাঁকে একট! টেলিগ্রাম করতে 
বারে৷ আনা পয়সা লেগেছিল, সেই হিসেব ধরে বসে আছেন ।” 

ঘুবে না চেয়েও দেখলাম গোবিন্দ মাসী বেঞ্চের ওপর 
বসে ফুলছেন। এ কথাগুলার ওপরই মাথাটা একটু দুলিযে 
কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে আবার একবার মাথায় চাপড়ে 


' দ্রিলেন। আত্মসংঘম, কি প্রস্তুতি ঠিক বুঝতে পারা গেল 


না। 
ব্ললাম-_-'গঁকে হিসেবট! বুঝিয়ে দিয়েছেন ?--মেয়ে- 


ছেলে কিমা, তাই জিজ্ঞেদ safg রর 


‘একবার নয় মশাই, হাজারবার হাজার রকম করে-_ 
এতগুলি কথা আছে। আটটা পর্যস্ত এত পড়ে, তার পরে 
এই হিসেব। উনি কোনমতে শুনবেন না। ন| হয় নিয়েই 
যান, অন্ত পোন্ট-আপিসে ওজিয়ে নিন, তাও নয়। এইথান 
থেকেই করাবেন, সেই বারো আনার বেশী দেবেন না। 
গাল-মন্দর কথ! বাদই দিলাম, বুড়ো মানুষ ; কিন্তু কাজের 
ত ক্ষতি হচ্ছে] ওর সামনেই আরও তিন জনের নিলুম। 
বলতে বললেন--জোচ্চোর, বাটপাড় । 

জিজ্ঞেস করলাম--প্তায্য না হলে ওরাই বা দেবে কেন? 
বললেন--হাঁদা, অপোগণ্ড, গবেট ;' তাই দ্বিযে যাচ্ছে ॥ 

গোবিন্দ মাসী শুধু মাথাটা! একটু দোল[লেন। 

প্রন করলাম -«মাগে কম ছিল এখন রেট যে বেড়েছে 
সেটা বুঝিধে দিয়েছেন 7° 

বুঝছি a ane রুচিকর হচ্ছে না গোবিন্দ মাসীর, 
অথচ কোন্‌ পথে অগ্রসর হব বুঝতে পারছি না। কতকট! 
Bee ঠাণ্ডা করে রাখবার ay বললাম-_“এই জন্টে 
জিজ্ঞেদ করছি, বুঝিয়ে বললে উনি না বোঝবার মানুষ নয় 
sr 

অন্থভব কবলাম-_কি ভেবে এতেও মাখাটা একটু 
দোলালেন গোবিন্দ মাপী। 

ছোকরা বললে--“এ১ ত বললাম সব রকমে বুঝিয়েছি 
মশাই, ইনি কোনমতেই." ? 


Tae. 


at 


wifes 


আর শেষ করতে হ’ল না। গোবিন্দ মাসী হঠাৎ এমন 
Reis করে cafe ছেড়ে দাড়িয়ে উঠলেন যে, ভিড়টা 
খানিকটা যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এগিয়ে এসে আমার 
হাতটা আবার চেপে ধরে বললেন--“ও TACHA তোকেও 
নিজের মতন করে বুঝিয়ে ছাড়বে । তোর af নিজের বুদ্ধি 
না থাকে, তোর তিনটে পাস যদি শুধু ভশ্মে ঘি ঢালা হয়ে 
থাকে ত কাজ নেই, তুই চলে আয়, ঘোমটা টেনে ঘরের 
কোণে বসে ওপরওলাকে চিঠি নিথবি চল্‌ ।.**সব শেয়ালের 
এক রা ].--টেলিগেরাপের দর ষে বেড়েছে তা গোবিন্দ মাসী 
জানে--আঙ্ জন্মায় নি, কচি থুকী aT) টেলিগেরাপ কেন 
গরীবের পোষ্টোকাট এক পয়সা থেকে ছু’পয়সা, ছুই থেকে 
তিন পয়সা হয়েছে ; খাম ঠেকেছে গিয়ে ছু”আনায়-_গোবিদ্দ 
মাসী আজকের নয়, বসে বসে সব দেখেছে_-গরীবের 
লিঃখেসে অত বড় যে ইংরেজ রাজা তাকেও তল্লিতল্লা 
গুটিয়ে সমুদ্দ র পারে পালাতে হ’ল তাও দেখলাম, এবার 
eh যে ভাগাড়ে গিয়ে উঠতে হবে, তাও দেখে যাব, মরব 


ব্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, একটু জানিয়ে দেওয়া দর- 
কার। Sq বিরক্তিটা যথাসাধ্য চেপেই বললাম--'একটু 
চুপ করুন ন! ; বুঝি ব্যাপারটা... 

গোবিন্দ মাসী একেবারে ফেটে পড়লেন--তুই বুঝবি নি ! 
ও গুণ্ডোর! জাদু জানে, বোঝবার মতন অবস্থা তোর আর বাখে 
নি! এক পয়সার পোষ্টোকাটটা তিন পয়সা হয়েছে--ছু" 
পয়সার থামটা দু’ আনা করেছে, কিন্তু ওরা ষে আবদার 
ধরেছে ছটো বেশী কথা লিখলে টোলগেরাপে*্বেশী দিতে 
হবে, তা আমায় বুঝিয়ে দিক, পোষ্টোকাটে দুটো বেশী কথা 
লিখে কবে কাকে বেশী গুনগার দিতে হয়েছে; থামে 
ছুটে। বেশী কথা লিখে কবে কার - জরিমানা হয়েছে ?-- 
বলুক ওরা আমায়? বড় বোঝানে-ওলা হয়েছে, বুঝিয়ে 


see? 





কাউন্টারের ওদিকে যারা জড়ো হয়েছিল তাদের মধ্যে 
রোগাগাছের একজন ভেতর থেকে ঠেলে এসে বিজ্ঞের মত 
একই মাথা ছুলিয়ে বললে--'কেন, থাম ওজনে বেড়ে গেলে 
দিতে হয় না বেশী, তোলাপিছু-"? 

ভারী শরীর হলেও সে ক্ষিপ্রতা শুধু গোবিন্দ মাসীতেই 
সম্ভব। মুহুর্তের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রাফ বাবুর হাত 
থেকে টেলিগ্রামের ফর্মট! ছিনিয়ে মুঠোর মধ্যে ছুমড়ে নিয়ে 
ধ করে লোকটার নাক লক্ষ্য করে ছুড়ে দিলেন, বললেন 
“দুটো বেশী কথায় এর CHAT] কত বেড়েছে বল্‌ না রে 
ঙ্যাকৃরা--বলু? বড় যে হিসেব বোধাতে এয়েছিস সবাইকে 
ঠেলেটুলে-**সটুকাল কেন, আর, বুঝিয়ে দে..'! 


গোবিন্দ মাসী 


২৫ 

বড়ই fears হয়ে পড়ছে ব্যাপারটা । পেছনে নৃতন এক 
জন এসে দীড়ালেন। ভারিকি-গোছের। দেখে মনে হ’ল যেন 
স্বয়ং পোষ্টমাষ্টার, এতক্ষণ সরেজমিনে কেন উপস্থিত হন নি 
বুঝতে পারা গেল না। আমাকেই প্রশ্ন করলেন-_'মশাই, 
আপনার আত্মীয় ইনি ? | 


এটা সাধ্যমত গোপন করবারই ইচ্ছা ছিল এ পরিবেশে, 
তাই এতক্ষণ সম্বন্ধ ধরে ডাকিনিও, একটু আমতা আমতা 
করে বললাম-_স্থ্যা, ইনি হচ্ছেন মাসী আমার--একটু দুর 
সম্পর্কের-** 

গোবিন্দ মাসী হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে আমার মুখের দিতে বক্র- 
কটাক্ষে চেয়ে শুনছিলেন, বললেন__বল্‌, বল্‌-_গুনে যাচ্ছি 
cata কি হ'ল রে. শৈল !--দুব সম্পক্ষেব বলতে মুখে 
একটু বাধল নাত! ওর মা হ'ল গৌদোলপাড়াব সুবাদে 
আমার দিদি- গোবিন্দ বলতে অজ্ঞান হ'ত, আর তার ছেলে 
পাচ জন গুণ্ডোর পাল্লায় পড়ে ভয়ে ভয়ে বলে কিনা..." 

ভদ্রলোক শাস্তভাবেই বঙ্গলেন--সহোদর বোন নাত; 
ইনি সেই কথা বলছেন-*"ঃ 

গোবিদ্দ মাসী আবার উলসে উঠলেন, ভদ্রলোকের 
দিকেই একটু কুঁজো হয়ে হাত-পা নেড়ে বললেন--“মাছে 
সহোদর বোন, থাকবে না কেন? তবে সে যদি হোনের 
মতন বোন হ'ত তাহলে কি এই এতগুলো wei এক- 
জোট হয়ে আমায় নাকাল করতে পারত আজ? ত' হলে 


tee? 

ভত্রলোকেব মাথাটা প্রকৃতই খুব Stel পাবলিককে 
সন্তষ্ট রাখতে পোস্ট-আপিসের আমলাদের ওপর'বিশেষ অঙ্গু- 
শাসন থাকে, তাতে মনে হ’ল উনি দেখে-ঠেকে অনেরু- 
থানিই পোক্ত হয়ে উঠেছেন। মনে হ'ল--বোনও যদি 
বোনের মত VS তা হলে ব্যাপারটা কিরূপ দড়াত সেকথা 
ভেবে ভেতরে ভেতরে একটু শিউরেই উঠেছেন; কিন্ত 
ওদিকটা চাপা দিয়ে একটু সাস্বনার Wak বললেন_-তা 
আর হয় কোথায় সব সময় বলুন 1.*.কিন্ত সে আপসোস 
He আপনি বস্থুন। সব ঠিক হয়ে ষাবে।, 


আমার দিকে চেয়ে বললেন-__আপনি একটু ভেতরে 
আসবেন দয়া করে ? 


আবহাওয়াটা একটু নরম হয়েছে। আমারও মাথায় 
একটা মতলব উকি মারছে, খুবই সহজ একটা: উপায় 
রয়েছে । চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে মনে আসহিল 
না; মনে হ'ল ভন্রলোকও যা ঠাহর করেছেন তা এ-ই | 

কিন্তু এত সহজ্ কথা যে গোবিদ্দ মাসীর মাথায় আসবে 
মাতাইবা হয় কি করে? চুপ করে দাড়িয়ে শুনে 
যাচ্ছিলেন, আমি পা বাড়াতেই ভান হাতটা খপ করে নে 





&% 


ফেললেন, বললেন--“কোথায় যাস ? ওদের ভাওতায় পড়ে 
তুই যাস কোথায় গুনি ? 

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু বিরক্ত ভাবেই বললাম 
‘ভদ্রলোক ডাকছেন, প্রবীণ লোক, গুনেই আসি না একটু 
যখন বলছেন ঠিক হয়ে যাবে। এমন ভাবে সমস্ত দিন এখানে 
কাটানও ত যায় না। বলুন’ 

এগিয়েই গেলাম। পেছনে গোবিন্দ মাসী আবার গলা 
তুলেছেন--'তোকে ছেলেমানুষ পেয়ে, হাদা গঙ্গারাম দেখে 
যত চায় Shes দিক, কিন্ত গোবিন্দ মাসী শক্ত.ঘানি শৈল। 
প্রবীণ! প্রবীণ ঢেঁকি, না হলে এতগুনোর ওপর স্দ্দারি 
করছে! ওদের চিনি-_ সাকা ote) কথা কয়, বারো আন! 
দিয়ে তেরো আনা নেয় ।..'মিলিয়ে দেখগে, তোর প্রবীণ যদি 
বাকি পয়সাটা তোর ঘাড় ভেঙে আদায় করে গৌজামিল 
দেওয়ার কথা না বলে ত মাসীর নামে ছুটো৷ কুকুর পুষে 
রাখিস। তা তোকে ores দিক, আমার কাছে চলবে 
না। তোর মেসোকে তার করেছিলুম--সেই তেরো সনের 
অগ্রাণে, আমার কাছে তার রসিদ রয়েছে; ও কত বড় 
প্রবীণ আর তুই বামনের ঘরের কত বড় মুখ্যু টের পেতে 
আমার দেরি হবে না। গোষ্টোকাট বেড়েছে, থাম বেড়েছে, 
তেমনি আমিও বারো আনাটাকে না হয় পুরোপুরি এক 
টাকা করে দিচ্ছি--তার ওপর এক গাই যদি বেশী হয়..-? 

বকে যাচ্ছেন। ভিড়ের মধ্যে ব্যাপারটা জীইয়ে রাখবার 
ঙ্গোকের অভাব নেই। উৎসাহ free, বুদ্ধির তারিফ 
করছে, চাপা গলায় বোধ হয় যুগিয়েও দিচ্ছে বুদ্ধি। ভেতর 
থেকে গুনছি--মাসী আসর ক্রমে আরও গরম করে 
তুলছেন। 


পোষ্টমা্টার মশাইয়ের ঘরটা ভেতরের দিকে, সামনা- 
সামনি হয়ে টেবিলের দু'পাশে বসলাম দু’জনে। ওঁ প্রস্তাবই 
ছিল ওর; যুক্তি চলছে না, সরাবার উপায় নেই, এদিকে 
পোষ্টআপিসের ste বন্ধ। এক টাকার অতিরিক্ত পয়সাট! 
দিয়ে চালিয়ে নেওয়ারই প্রস্তাব ছিল ওঁর । গোবিন্দ মাসীর 
মস্তব্যগুল। কানে যেতে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হতাশ কণ্ঠে 
বললেন--.তা হলে ও মতলবও ত ধাটল না মশাই। 
যে কঠিন সমস্তায় পড়া গেল! সত্যি ত পুলিস ডাকা যায় 
না; পোষ্ট-আপিস ত এদিকে মেছোহাটার অধম হয়ে 
দাড়িয়েছে! 

একটু রগ গুটো টিপে বললেন--'একটা নয় কাজ 
করি 1-আপনি ত রয়েছেনই। আপিসের কার্ধনে টাকাটা 
ঠিক থাক, ওর বসিঘটা না হয় আলাদা করে --যা বলছেন, 
এক টাকা তাই করে দোব ? 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


বললাম-_মতলব হিসেবে মন্দ নয়, তবে তাতে পুলিস- 
কেসে পড়বার ষোল আনা চান্স! ওর মাথায় যখন ঢুকেছে, 
তখন হরেকরকম সন্দেহ হবে, ভয়ানক সঙ্গ দৃষ্টি এদিকে | 
হয়ত রসি? হাতে নিয়েই আমায় টানতে টানতে সোজা 
থানায় গিয়ে উঠবেন 1? 

“তা হলে উপায়? সাতাশ বছরের চাকরি, মশাই। & 
রিটায়ার করতে যাচ্ছি, এমন ফ্যাসাদে ত কখনও পড়তে ৷ 
হয়নি!’ 

ফ্যাসাদ বৈকি, আমারও মাথায় কিছু আসছে a) 
আমিও ভেবেছিলাম এক টাকার অতিরিক্ত চার্জটা পকেট 
থেকে দিয়ে হাঙ্গামটা মিটিয়ে ফেলব, সে চাল ত ধরা পড়ে 
গেল 1? 

এক, দম ফুরিয়ে গেলে লোকে ঠাণ্ডা হয়, তারও কোনও 
সম্ভাবনা নেই। মে পাড়ায় থাকেন, সমস্ত fir কাক-চিল 
বসতে পায় না; উনি এক দিকে আর রাঙা খুড়ীকে নিয়ে 
সমস্ত পাড়াটা এক fics; তবুও বেদম হতে তারাই হয়। 
আর এ ত কণ্জন নিরীহ কেরানি, আইন-যুক্তি দেখানো 
ভিন্ন যাঁদের অন্য সঘল নেই। 

দম ফুরাবার কথাই আসে না। দু'জনে রগ টিপে fice 
বসে আছি। 

অথচ একটা খুবই সহজ উপায় ছিল, এবং সেটা মনে 
পড়ল অবস্থা যখন একেবারে চরমে এসে দীড়িয়েছে ; 
তাই ত সাধারণতঃ হয়ও এসব ক্ষেত্রে_- 





যতই বিলম্ব হচ্ছে, বাইরে গোবিন্দ মাসী ওদিকে ততই 
Cagle ধারণ করছিলেন, শেষে আর থাকতে ন! পরে 
চীৎকার করতে করতে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসে 
আপিস-ঘরে চুকতে যাবেন, আমি তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। 
যা ঠাহর করেছি তাতে বোধ হয় সমস্তাটা এবার মিটবে, 
সুতরাং একটু যেন বিরক্তির ভাবই টেনে এনে বললাম-_ 
‘মাসী, এত উতলা হলে চলে? আমি কি বসে আছি? 
কাগজপত্র ঘে'টে এঁদের নিয়মকানুন যেমন দেখছি--তাতে 


WEA আট আনার কথা ত বাদই দাও, এরা একটা. 


চপ 


= 


#1 


টাকাও পেতে পারেন কিনা সন্দেহ আছে আমার_তুমি = 


যেটা ক্ষ্যামাঘেম্ন। করে দিয়ে দিতে চাইছ আর কি। তবে, 
আর একটু পাকা করে বুঝে নিতে দাও, গবর্ণমেণ্টের পাওনা! 
wr 

গোবিন্দ মাসী একেবারে নির্বাক হয়ে গেছেন; চোখ 
ছটো বড় বড় করে প্রশ্ন করলেন--“একটা টাকাও দাবি 
করতে পারে না! অথচ চাইছে আড়াই টাকা! এদের 
ফালিকাঠে তুলছে না কেন? 


// ৪ 


d 


পাপা 


Sass 


Nana ex হযে oe অমি উজ fie a er নিল ইহ 


করলাম--‘তবে আর বলছি কি? কিন্তু একটু ভাল করে 

দেখে নিতে দাও আমায় আগে। সেই পুরনো৷ সময় আর 

এ সময় মিলিয়ে দেখতে হবে ত। একটু বসো গিয়ে স্থির 

হয়ে। তুমি একটুখানি গলদ ভেবেছিলে, অনেক গলদ | 

> মাসী কিরে গেলেন। কানে গেল-_“এইবার সামলাও | 

এ আর অবলা মেয়েছেলে নয় একটা ।-- তোমরা কেউ যাবে 
না, তামাশাটা দেখে যাও ।” 


-- ভেতরে এসে বললাম_“কই, টেলিগ্রাম দেখি 
মশাই ।' 
টেলিগ্রাফিষ্ট ছোকরা এনে দিলে। 
পুরো একখানি ফর্মে ঠাসা একরাশ কথা। অনেক 
কষ্টে সারমর্ম যা ধরতে পারলাম তা এই যে, গোবিন্দ মাসী 
তার ভাইপো বটকুষ্টকে লিখছেন কালই এসে তাকে নিয়ে 
যেতে। রাঙা-খুড়ীর সঙ্গে এটে ওঠার আর সাধ্য নেই 
Sta! 


রাঙা-খুড়ীর vey বিশেষণই রয়েছে পাঁচট। | কে লিখে. 


Burnt-forehead, House-burner, Good-eater,Hum - 
dred-eater,  Husband-eater— অনুমান করলাম 
পোড়াকপালী, ঘরজালানী, ভালোখাকী, শতেক খোয়ারী 
ইত্যাদি । অন্ত একটা ফর্মে ছেঁটে ছু'টে সংক্ষিপ্ত করে দিয়ে 
বললাম--“নিন, চৌদ্দ আনার একটা রসিদ লিখে দিন| 
ওৱটা এখন ছি'ড়বেন না যেন ৷ 


+ 


সমস্ত বাস্তাটা রিকৃসাতে চুপ করেই বসে রইলেন গোবিন্দ 
arn | কি যেন ভাবছেন, উনিই জানেন; আমি আর 
ঘণটালাম না। বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ জিজ্ঞেস: 
করলেন -হ্যা রে শৈল, আবাগীর ব্যাখ্যানা করে যে কথা- 
গুনো নিকিয়ে দিয়েছিলুম, সেগুনো বাদ দেবে না ত পোড়া” 
কপালেরা। দেখলি ত, সব পারে ওরা । বেশ, বটুর হা 
টেলিগেরাপটা ত দেখতেই পাব । 

গোবিন্দ মাসীর কোন ব্যাপারেরই জের একেবারে মে মেটে 
না। ও নিয়ে আর আপাততঃ মাথা ঘামানো দরকার মনে 
করলাম না। . 


fanaiz কয়েক fea 
জ্ীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায় 


সিমলায় এরই মধ্যে বর্ষা আগত- 


= সুদূর উত্তরাপথে__পিমলা। ব্রিটিশ আমলের গর্বে সিমলার 
এ রূপ ছিল না। আমরা সিমলায় যখন পৌছলাম, সবে 


কানে আসে বন্তুনির্ধোষ। 
প্রায়। 


গা দি লবন 


পা পাল লা 
-__—_---— 


ee 


সন্ধ্যা হয়েছে ‘তখন একে একে সিধলার বৈদ্যুতিক 
আলোকমালা জলে উঠেছে--সহসা আকাশে ঘনঘটা করে 
এল। যেদিকে তাকাই: দেখি--মেঘাবৃত পর্বতমালা আর 
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পঞ্জাব কেশরীর প্রতিমূর্থুর সামনে দাড়িয়ে 
তার শেষ বাণী_-“যে আঘাত আজ আমার বক্ষে করা হ'ল 
তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শবাধাবে একটি পেরেকের মত বিধে 
রইল” মল পার হলেই পিমলার রীজ্_এটা ঠিক যক্ষ- 
পাহাড়ের নীচেই। নিকটেই গ্রীষ্টানদের গিজ্জী ও মিউনিসি- 
প্যাল লাইব্রেরী__সেখানে মহাত্ম! গান্ধীর বিরাট একখানি 
তৈলচিত্র বিদ্যমান ॥ চিত্ৰটিকে যেন জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। 


= বীজ থেকে যক্ষপাহাড় প্রায় দুই-আড়াই মাইল হবে। শেষের 


দিকে খুব খাড়াই। আমি fears গিয়েছিলাম । উপরে 


কান্দীঘাট রেলওয়ে ষ্টেশন 


উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই একপাল বাঁদর. এসে ঘেরাও করলে। 


Dre cata নিয়ে গিয়েছিলাম__সেগুলে। ছড়িয়ে দিলাম, 


: 


নিয়ে চলে গেল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে হন্ুমানজীর মন্দির । 
এখানে বন্ধুবর ভ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নাথ কতকগুলি আলোক- 


চিত্র তুললেন। 


fants রিক্সাওয়ালার কষ্ট দেখলে মনে দুঃখ হয়। 
ছোট্ট ফিটনের মত রিকৃসা-_ছু'জন টানে সামনে দুজন ঠেলে 
পিছন থেকে । দিমলার চড়াই আর উত্রাই পথে শুধু 


হাত-পা নিয়ে চলতেই রীতিমত কষ্ট হয়--এমতাবস্থায় 





'রিকৃসাওয়ালাদের সওয়ার নিয়ে আরোহণ-অবরোহণ করতে 


যে কত বেগ পেতে হয় তা সহজেই অনুমেয় । 
সিমলার মালবাহী কুলীর অবস্থা আরও মর্ল্মস্তুদ | 


তাদের লোকে যেভাবে খাটায় তা দেখলে সত্যিই কষ্ট হয়। 


আর একদিন রিকৃস! করে গেলাম কামনা দেবীর মন্দির 
দেখতে--মল রোড ছেড়ে আমরা আর একটা রাস্তা ধরে 


৷ এগোতে লাগলাম । নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি গভীর 


| খাদ-__চারি ধারে পাহাড়ের পর পাহাড়ের মালা। যখন 
৷ পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম তখন বেলা চারটা হবে 


--প্রার় ছুই মাইল চড়াই পথ বেয়ে উঠে মন্দির দেখলাম। 


মনে পড়ল 


সেবাইত জ্যোতিষী সীতারাম অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির 
লোক। এখানে একটি ট্যাঙ্ক আছে--তাতে শুনলাম বর্ষার 
জল ও শীতের বরফ ধরে রাখা হয়। সেই জনই সমতৎসর 
ব্যবহার করা যায়। 


কালকার নিকটে নদীর উপর cay 


সিমলা পাহাড়ের তিনটি শিখর। একটি হচ্ছে যক্ষ- »/ 


পাহাড়, দ্বিতীয়টি কামনাদেবী এবং অপরটি তারাঁ 
দেবী। তারাদেবীর মন্দিরে বিগ্রহ বহু প্রাচীন 
বলেই অনুমিত হয়। তারাদেবী যেতে হলে সামার হিল 
হয়ে যাওয়াই প্রশস্ত । কামনাদেবীর সম্বন্ধে জনশ্রতি এই 
যে, দেবী নাকি জঙ্গার রাজাকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার 
জন্য প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বের স্বপ্নাদেশ দেন। যথাসময়ে 


চি 


মন্দির প্রতির্ঠিত হয়। তার পর ক্রমশঃ এই মন্দিরের Ashe = 


হয়েছে। 


কামনাদেবীর পাহাড়ে 


সিমলায় ফল বেশ সম্ডা। আপেল, চেরী, Ae, খোঁবানী 
ও আঙ্গুর অল্পমূল্যে পাওয়া যায়। পেয়াজ এবং অন্তান্ত 


1” 





পি 


“২ নাকি বরফ পড়ে__কখনও কথনও ডিসেম্বরের" শেষ অবধি 
> তুষারপাত হয়ে থাকে; তারপর বন্ধ হয়ে ঘায়। মার্চ মাসের 
, শেষ ভাগ থেকে জুম মাসের শেষ পর্যন্ত সিমলায় গ্রীগ্মকাল।। 


a 


~t 


4 


কাৰ্তিক 


লীলা লীলা ON 


খুবই Awl | 


_. অনির্ববচনীয় ৩১ 
আমাজপাতি কিন্তু তেমন সুবিধার নয়। আঞু এখানে 








সিমলার আবহাওয়া ভারি চমৎকার । শীতকালে বহ্গ- 
পাহাড়ের কোলে তিন থেকে পাচ ফুট গভীর তুষাণ্পাত 


ডিসেম্বরের মধ্যভাগ থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যস্ত হয়ে থাকে। মলে তখন এক ফুট দেড় ফুট আদ্দাছ বরফ 
সিমঙায় শীতকাল: জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সিমলায় জমে ।* 


এই প্রবন্ধের ছবিগুলি গ্রীশৈলেন নাথ কর্তৃক গৃহীত 


অনিব্ব5নীয় 
শ্রীশৈলেন্দ্রকৃঞ্ণ লাহ! 
আকাশ আঙ্ি তেমনি নীল, তেমনি আলো-ছায়া, তেমনি রাতি, তেমনি দিবা, তেমনি শশী-রবি, 
বিবাগী মেঘ তেমনি দুর নিরুদ্দেশে ভাসে, মমতাময়ী তেমনি ধরা শ্যামাঞ্চলে ঢাকা, 
নিশীথে রচে রূপালি চাদ স্বপ্নভরা মায়া, নদীর জলে তেমনি কাপে নীল-নভের aff 
প্রভাত এলে লবিতা তার স্বর্ণরথে আসে। হিল্লোলিত বক্ষে তার লক্ষ তারা Stay | 


তুমি কি আছ তেমনি ‘তুমি’, আমি কি আছি ‘আমি’ ? 
তোমারে আর আমারে সেই খু'জিয়া মরি মিছে। 
এমনি বৃথা অন্বেষণে কেটেছে দ্িন-যামী। ৯ 
কোথায় পাবে ? কে পারে যেতে ফেলিয়া-আসা পিছে? 


কখন কেকা থামিযা গেছে, শিথীব! নাহি নাচে, 
নিকষ-কালো আকাশে নাহি মেঘের গুরু গুরু, 

পাই না দেখা কাহার? কোথা তবুও জানি আছে, 
RATA তরে অশ্রু ঝরে, বক্ষ TH দুরু | 


২ শরতে চলে স্রোতশ্বিনী কলধ্বনি তুলে, 


ফুলেরা ফোটে যেমন-ধারা BES তারা আগে। 
ধরণী যায় বৃষ্টি-ঝরা বেদনা তার ভুলে, 
ছ্যলোক থেকে রৌত্রে কোন্‌ মাধুরী এসে লাগে 


প্রকৃতি আসে মোহন তার পুরানো রূপ ধরি, 

বর্ষ পরে বর্ষে তার দেখি ca সেই হাসি, 
ধুগাস্তরে সে রূপে আজো হৃদয় ওঠে ভরি, 

সে নহে মোর অপরিচিতা; তাহারে ভালবাসি | 


তাহারা আছে, ধাকিবে তারা এমনি যুগে যুগে, 
রূপাস্তর-চক্রে কোন্‌ আমরা শুধু ফিরি, 

তৃষ্ণজাভরা নয়নে তাই এ চাহে ওর মুখে) 
প্রাণে-প্রাণে অশ্রুনদী বহে যে ধীরি ধীরি। 


নিজের পানে পরের পানে চাহি যে বারে বারে, 
প্রহেলি-ভরা জীবন এ যে, পড়ে না সে ত ধরা | 
জীবনে আমি ভাবি যে চিনি, চিনি না তবু তারে, 
সে নহে শুধু অশ্রু-হাসি দুঃখ-সুথে গড়া | 


আমরা চলি AA হতে যে রূপান্তর-পানে। 
হায় রে, পরিবর্তনে সে সাধ্য কি যে রুধি? 
তাই তো স্থতি স্বপ্ন-রূপে ফুটিয়া ওঠে গানে ; 
নিয়তি নাহি ফিরিয়া চাহে, বহে সে আখি মুদি? | 


আমরা থাকি না-থাকি তাহে কি-ই বা আসে যায়? 
প্রকৃতি থাকে, পৃথিবী থাকে, প্রেম সে থাকে, প্রিয় | 
জীবনে আমি জেনেছি-- ইহা কেমনে বলি হায়, 
জীবন সে যে অনির্ধবচনীয় | 


শারদ তৰ্পণ 


শ্ীকালীপদ ঘটক 
আশ্বিন এলো ফিরে | এই সে কুঞ্জ এই সে বিতান, rs 
আবার হাসিছে কাশের গুচ্ছ গণ্ডক নদী তীরে। কত লুকোচুরি মান অভিমান ; ূ 
ered মেঘ নিয়েছে বিদায় কত দিন কত মাধবী সন্ধা, কত উৎসব রাতি, এ 
সবুজ ছড়ায়ে তৃণ লতিকায়, হেথার দু'জনে কেটেছে Fa টাদেরে করিয়া MM . 
নবীন প্রভাত উকি দিয়ে যায় নিতি মোর বাতায়নে; ea দিন বাচি নারির a 
দুয়ারে দীড়ায়ে শারদ HA সে কথা ছিল-না AA | a বিকট নয়ন 
দিয়েছে সে মোর কণে জড়ায়ে কুসুমের সালাগাছি, 


আমার নিরালা নিভৃত কুঞ্জে 
এলোমেলো সুরে মধূপ NF 

- উঁদ্মনা আজি কেন মধুকর ফুলে কি লাগে’ নি মধু 
কানে কানে তার সে সুরবাহার গাহে না কি ফুলবধু ! 


ফুটেছে গুচ্ছ মাধবীলতায়, 

বেড়া ভরে গেছে অপরান্জিতায়, 
ae ফিরেছে কি পাতাবাহারের ? সহস! দেখিয় চেয়ে-_ 
জানি না কথন কুঞ্জ আদার ফুলে ফুলে গেছে ছেয়ে | 


ফুটেছে গোলাপ রজনীগন্ধা, 
হাসয়ুহানার টুটেছে Sze, 
দীঘল আগল ঘোমটা খসায়ে চেনা-বৌগুলি হাসে; 
ঝরা শেফালীর আলপনা! কা শ্যামল দুর্ববাঘাসে। 


স্থলপদ্ধোর কুঁড়ির আগায় 

আজ শুধু বাতা রঙ ঝরে নাই, 
ঈষৎ মেলিয়! গৈরিক দল চাহিয়া শূন্য পানে 
আধ ফোটা কলি অকণ আখির করুণ ge হানে । 


এ কুল-বাসরে ওরে ও কমল, 

তোর মুখে কেন হানি নাই বল; 
শিশিরকণার নয়ন আমারে কি ব্যথা পড়িতে বরি, 
বেদনা বে তোর গুসরিয়া ফিরে ফুলে ফুলে সঞ্চরি | 


ঘাতের আঁধারে মুখখানি ঢাকি 

আমার বুকের চাপা কারা কি 
শুনেছিস কত কান পেতে মোর নিভৃত শিয়রে জাগি ) 
Wet যেথায় স্বপনে জড়ায়ে কাদে শ্বপনের লাগি। 


জানি তোর বুকে বাজে সেই ব্যথা 
জানি জানি তোর মনের বারতা, 

মনে পড়ে সেই অতীত দিনের মধুময় শারদীয়া, 

শাখা থেকে তোর ফুল পেড়ে যবে কবরী সাজাত শরিয়া । 


ও BR পরশ সোহাগে ছানিয়া অঙ্গে যে মাখয়াছি। 


কি যে মায়! তার দু'চোখে জড়ান 
অধরে হাসির যুধিকা ছড়ান, 
সিধিমূলে তার খেলিত রঙ্গে তকণ অক্ষণ-লিখা ; 
সে-হারা জীবন সাহারা মরু যে, স্মৃতি শুধু মরীচিকা। 


সবই আছে শুধু সে আজ্জিকে নাই 

আঁধিজলে সে ষে নিয়েছে fata ; Ys 
জীবনে যে ধন হারাল মে জন ফিরে কি পেরেছে তারে, ৮ 
শেষের শরণ শঙ্কাহ্রণ সরণ-মিছুপারে ? 


সেথা কি ara ধূলিরে শ্মরিয়! 
ক্ষণেকের তরে নকরুণ হিয়া 
ধরে নাকি ভার, নয়নপ্রান্তে ছুটি ফোটা! অঁধিজল, 
মায়াঘেরা এই ধরণীর লাগি করে নাকি টলমল | 


* . আজি এ শারদ প্রভাতবেলায় 
বোধনের বাশী রোদনে মিলায়, 


চাদ্দোয়ারা তটে মনে পড়ে এক মেঘলা মেদুর দিনে, 


ভাসায়ে দিয়েছি সোনার প্রতিমা এই ভরা আশ্ষিনে | 


কাশবনে ঘেরা নীল নদী জল, 

নীল কণ্ঠে কি পিয়ালো গরল ? 
কৈলাস বুঝি লুটায়ে পড়েছে দেবীর চিতায় পঃরে, 
মৃচ্ছত সেথা ঘতীহার! শিব বেদনার বালুচয়ে। 


দেখেছি সে ছৰি হুটি চোখ ভবে, 7 
আঁকা আছে আজো মনের গভীরে; , 
সে চিতার ছাই অঙ্গে মেখেছি, অস্থির মালা গেঁধে 
ফতবার বুকে ছুলায়েছি, তার ছে য়াটুকু ফিরে পেতে । 
জুড়াল না হিয়া, ভরিল না বুক, 
মনে পড়ে সেই একখানি মুখ ; 
স্মরণের তীরে একা বসে’ আমি জপি শুধু তারি নাম, 
কাশবনে সেখ! কাঁদে আখ্িন অবিরত অধিরাম। 


তারকার SAAT 


শ্রীকৃঞ্ধন দে 
7 (নাটিকা ) : 
we পান্র-পাত্রীগণ 3 মপ্ররী। দাদা কিছু বলেছেন তোমাকে? 
Pe. মঞ্জরী ( উচ্চশিক্ষিতা তরুণী ) সঞ্জল। না, তবে কথাটা শুনে অনিমেষ দুঃখিত হয়েছে 
age ( মঞ্জযীর প্রেমমুদ্ধ তরুণ ) বলে মনে হয়। 
এ অনিমেষ ( মঞ্জরীর দাদা ) [ এই সময়ে বয় কফির কাপ টেবিলের উপর রাখিয়া গেল ] 
কুহেজি (মঞ্জরীর বান্ধবী ) সঞ্জরী । এখন তা হলে উপায় ? 


কুঞ্জবাবু ( মঞ্জরীর পিতা ) 
হরিমতী ( মঞ্জরীর মাতা ) 
নবীন ( মন্তযীর প্রতিবেশী কিশোর ) 
রামু ( কুঞ্রবাবুর বাড়ীর চাকর ) 
মোক্ষদা ( কুঞ্জঝবূর বাড়ীর বি) 
* . গোবিন্দ ডাক্তার ( কুপ্জবাবুর ফ্যামিলী ডাক্তার ) 
হিমাঙ্গ ডাক্তার ( পাগলের ডাক্তার ) 
ভৈরব বীডুষ্যে ও BETS ভদ্রলোক, 
» ললিতা, মাধবী, কমল, অকুণ 
( পিক্নিক্‌ পার্টির carta ) 
কফি-হাউমের পানাধিগণ ও রব। 
প্রথম দৃশ্ত 
[ কলিকাতার একটি অভিজাত কফি-হাউুসের একাংশ । কলে্- 
ফেরত কয়েকটি তরুণ-তরুণী তিন-চারিখানি টেবিলের চারপাশের 
"১ চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া কাছে ও কথোপকথন করিতেছে । 
একটি টেবিলের সামনের চেয়ারে মঞ্জরী। টেবিলের উপরে এক 
-/+ পাশে বই-খাতা। হাতে একপাত্র ধুমায়িত কর্ষি। জানালা 
দিয়া রাস্তার জনপ্রবাহ দেখা যাইতেছে। aad) সেই দিকে 
চাহিয়া মাঝে মাঝে কফির পাত্রে চুমুক দিতেছে । সেই টেবিলে 
: আর কেহ নাই 1 বয় আসিয়া cane করিয়া গেল। অন্ত 
টেবিলে বিল রাখিয়া দুই-একথানি এলোমেলো! চেয়ার ঠেলিয়। 
ঠিক করিয়া দিল। | 
ms এই সময় মণল প্রবেশ করিল। wats দেখিতে পাইয়া 
তাহার সন্মুখে চেয়ার টানিয়া! লইয়া বসিল ও বয় আসিয়! ধাড়াইতে 
৯ এক কাপ কফির অর্ডার দিল । ] 


AAR তোমার বাবা কি বলেছেন জান? 
agai না তো। 
মঞ্জুল । কথাটা পেড়েছিলেন সম্পর্কে আমার aig অবিনাশ- 


বাবু। এ বে,__তোমায় বাবার কোর্টের পুরোনো উকীল ৷. 


তোমার বাবা স্পষ্ট বলেছেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব! 
মঞ্জরী। তারপর ? ১ 

at মঞ্চুল। তারপর দিয়েছেন কালিদাসের উপদা,লোভাৎ উদ্বান্থ'রব 

বামনঃ। অর্থাৎ, তোমাকে পাওয়া আমার পক্ষে একান্ত দুরাশা । 


f 


AGH ভুলে যেতে হবে আমাদের অতীত জীবন । একই 
কলেজে পড়া, একসঙ্গে টেনিস খেলা, সিনেমা দেখা, কলেজের 
Barbs ক্লাবে অভিনয় কর! | আর ভুলে যেতে হবে তোমাদের 
বাড়ীতে আগের মত যাওয়া | 

wat) মেকি! তুমি আর আমাদের বাড়ীতে যাবে না? 

মঞ্জুল। হয়ত যাব একদিন, ধেদিন তুমি এক বিশিষ্ট শুভ 
লগ্নে ফুলে-চন্দনে সেজে অপেক্ষা করবে আর এক ভাগ্যবানের | 
যাব তোমার কুমারী-জীবনে তোমায় শেষ দেখা দেখতে, তোমায় 
শোনাতে আমার বিদায়-বেলার বাণী, বেলাশেষের গান,_( মৃদু 
হাস্ত করিয়া কফির কাপে চুমুক দিল) 


aad) আঃ, থাম। এত বেশী সেন্টিমেণ্টাল হওয়া ঠিক 
নয়। 


মুল | তোমার দাদা অনিমেষ আমার ক্লাগ-ক্রে্। মন পড়ে, 
সেদিনের সেই ফ্রক-পরা কিশোরী aah কেমন করে পঞ্চতন্ত 
নেলসন রীডার ছেড়ে কালিদাস শেক্সপীয়ার হাতে নিয়ে হঠ ২ শাড়ী- 
পরা তরুণী হয়ে উঠল, মে এভলিউশন ত আমার অঙ্জানা নয় । তার 
পর কলেজ ম্যাগাজিনে আমি কবিতা লিখেছি তোমার উদ্দেশে, 
তুমিও লিখেছিলে আমারই উদ্দেশে । মনে পড়ে, আমার কবিতা 
“একটি নব-মঞ্জনীর প্রত্তি' ? তুমি তার পরের সংখ্যায় far 
“মঞ্জুল ফাল্গুন এল” । এই নিয়ে ক্লামে কত ঠাট্টা, কত হাসাহাসি 
চলেছিল, মনে পড়ে? তুমি তখন পড়ছে ফাষ্ট ইয়ারে, আমি 
পড়তাম ফোর্থ ইয়ারে । 

aad | আমার ক্লাসের কুহেলি সেনের কথাটা কি তুলে 
গেলে? আমাদের দু'জনার নামে একটা গানই রচনা করে 
একদিন লাগিয়ে দিলে সে নোটীশ-বোর্ডে | গানটা মনে আছে ত? 

RGA! খুব মনে আছে, মঞ্জুল yee) ফুটবে কবে ?-- 
হাঃ হাঃ (ay ) 

[ এই সময়ে কোন কোন টেবিল হইতে ক্হে কেহ উঠিয়া 
গেল, নূতন পানার্থী কেহ কেহ আসিয়া বসিল। 

বয় ঘোরাফেরা করিল । | 

মঞ্জুরী! সত্যি দেখ, কুহেলি সেনের জীবনটা কেমন চমতকরি 
বদলে গেল । বি-এ কে করে"এই সেদিন সে সিনেমায় ঢুকল, এখন 
তার কত নাম। আগে মাসের মধ্যে কতবার জাসত দে আমাদের 
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বাড়ীতে, এখন আর সময পায় না আসবার । কিছুদিন আগে 
আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিল সে, লিখেছিল, আর এক জগতে 
বাম করছে মে এখন ৷ শুধু আট আর আনন্দ, আনন্দ আর আট । 
তার wary মরীচিকা” ছবিতে কি চমংকার প্রেমের অভিনয় 
করেছে সে, দেখ নি? 

aga) তুমিও ত চমৎকার অভিনয় করতে পার, ঢুকবে 
সিনেমায় ? 





want (হাসিয়া ) কি পার্ট প্লে করব বলত ? 

মনুল। কেন, হিরোইন । 

aan । ( হানিয়া ) তুমি হিরো হবে ত? 

agai সত্যিকারের হিরো হওয়াটা চলল না বলে, নকল 


হিরো হয়েই থাকব আমি, এইটিই কি চাও তুমি? 

মঞ্জয়ী। দোষই বাকি? 

agai দেখ মগ্ররি, তুমি হিরোইন্‌ হলে তোমার সব 
ছবিতেই আমিই যে হিরে! হয়ে থাকব, এটা ত হুতে পারে না। 
হথন এক হিরোর বদলে অন্য হিরে! এসে প্রেমালাপ সুরু করে 
দেবে, তখন? আর্ট আর আনন্দ তোমাকে নিয়ে বাবে নতুন নতুন 
পথে, পাষ্বে চলতে ? 


aaa বাধাই বাকি? (ary) অন্ততঃ তোমার ত ঈর্ষা 
হবে। 


, মগ্ুল। আমার ঈর্ষা ঠিক সেখানে নয় মঞ্জরি ! ঈর্ধাটা আসবে 
তোমার অভিনয় দেখে, ভাবব কলেজের সব সোশাল ফাংশানে 
যেমন “abla open,” "তপতী", “চণ্ডালিকা*, “বিসর্জন,” “ate 
মোচন",“রক্তকরবী" প্রভৃতির শিল্পী মঞ্জবী দেবী বৃহত্তর ক্ষেত্রে পাবে 
বৃহত্তর সীমানা, যে সীমানায় একদিন হারিয়ে যাবে এই নগণ্য 
মুল। 

মপ্ররী । ( মঞ্জুলের বাম হত্তখানি নিজের হস্তের মধো টানিয়া 
লষ্টয়! ) মপ্জযীর জীবনে যেদিন vga যাবে হারিয়ে, সেদিন সে 
শুকিয়ে পড়বে aoa | এ aaa কথাটা কি তোমাকে বার বার 
মনে করিয়ে দিতে হবে ? 

মঞ্জুল ৷ (হানিয়া ) নানীর প্রথম প্রেমের আবেগে যেটাকে 
অবিশ্মরণীয় বলে মনে হয়, এমন দিল আসে যখন সেটাকে বিশ্মরণ 
করাই তার পক্ষে একাস্ত কাম্য হয়ে পড়ে | 

weal সব জায়গায় তোমার এ ফিলোসফি খাটে না age ! 
আমার জীবনে ত নয়ই । 

-অগুল। কেন বলত? _ 


veh 1 নারী সবকিছু তুলতে পারে, ভুলতে পারে না শুধু 
তার প্রথম প্রেম । মনেই প্রথম প্রেমের আলোয় যে এনেছে তার 
অর্থয আমার কাছে, মে CL AVA ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা কি 
তোমাকে বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে ? 

মন্ত্ুল। এখন তা হলে কি কররে? 

সপ্রয়ী তুমিই বল না। 


প্রবাসী 


ON NA পাপ পা” সপ পপ পাপ পা পপি 


your 


পপি পি 








RA তোমার বাবার ধারণ! তোমাকে পেতে হলে যেসব 
ছুলভ গুণ থাক! আবশ্যক, মেসব কিছুই নেই আমার । আমি 
জমিদার নই, ব্যাঙ্কার নই, ব্যারিষ্টার নই, চার্টার্ড একাউট্যান্ট নই, 
সমপ্রতি হয়েছি সামান্য একজন আই-এ-এস --তুনি ভুল করো না 
nafs, তোমার বাবার কথা শোন, তিনি তোমাকে তার মনোমত 
পাত্রে অর্পণ করে TA হোন্‌, তুমিও সুখী হও । 

aan । তুমি কি ও সব কথা বলে আমার মনে আঘাত দিতে 
চাও? 

aga আঘাত দিলে আঘাতই পেতে হয়, এটাই জগতের 
নিয়ম । তা সে আঘাত যে ভাবেই আঙ্গুক না কেন? কোন 
দিন ত তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি মঞ্জরি। যদিও বা হঠাৎ 
আঘাত দিয়ে ফেলেছি বলে মনে করো, সে আঘাত যে আমারই 
বুকে ফিরে এসেছে শত বার। তোমাকে পাবার আশা আমার 
পক্ষে কবির ভাষায় “ভিজায়ার অফ দি মথ ফর দি ষ্টার’ । 

মঞ্জরী। মায়ের কিন্তু আমাদের বিয়ের ব্যাপারে খুব মত 
আছে। কত বার বাবার কাছে তোমার কত সুখ্যাতি করেছেন। 

agai আমার সুখ্যাতি বা অধ্যাতিতে কি আমে যায় 
তোমার বাবার মত একজন প্রবীণ (EARS we সেসন্স জজের । 


প্রতিদিন তার কোর্টে সুখ্যাতি ও কুখ্যাতির চরম অভিনয় হয়। এক wd 


পক্ষ বলে, আসামী নির্দ্দোষ, অপর পক্ষ বলে দোযী। তার aT 
বিচারের মাপকাঠিতে আমার কোন মূল্যই নেই, অন্ততঃ যোগাতা 
নেই তোমাকে পাবার, সে বিষয়ে আর আলোচনা করে ফল কি? 
অধিকারই বা কোথায় আমার ? 

মঞ্জুরী । কেন, ভালবাসার অধিকার । 

মগ্ুল। যে ভালবাসা জীবনে দানা বাধবার সুযোগ পায় না, 
লেটা শুধু একটাৎপাসিং সেন্টিমেন্ট, একট! ক্ষণিকের নেশ। । 

মঞ্জরী । সেটা হয় তোমাদের কাছে 1 আমাদের কাছে কিন্ত 
তা নয়। এ সেন্টিমেন্ট বা নেশাটাই নারীর কাছে পরম বাস্তব 
হয়েই দেখা দেয়। ওরই ওপরে এক দিন গড়ে ওঠে প্রেমের 
তাজমহল | 

aga ( মৃদৃ হাসিয়া) তাজমহল চিরদিনই সত্যিকারের 
পাষাণ হয়ে আছে মঞ্জরি, ওকে Slaw করে রেখেছে শুধু মানুষের 
মন | সেখানে প্রেমের স্বপ্নটাই বড় নয়, বড় হ'ল প্রেমের সার্থকতা | 


aed i আমাদের উভয়ের জীবনে যদ দে সার্থকভা কোন 
দিন আমে? 

মগ্ুল। দেখা যাচ্ছে বর্তমানে মে পথে বহবশ্চ বিদ্বাঃ। 

nen! কিন্তু কবি বলেছেন £ মেঘ দেখে তুই ডরিস নাকো, 


আড়ালে তা'র সুর্ধা হাসে। 


মঞ্জুল | তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি মঞ্জরি, ইংরেজীতে যাকে বলে 
ট্রাই, ট্রাই, ট্রাই এগেন। এই না? 
মপ্ররী। হাতাই। নিজেকে অত অবিশ্বাম করছ কেন? 


(হাদিয়া ) তপস্তায় দোষ কি? 


4 


৪ 


‘ 


কার্তিক 
aga কিন্তু এ ষে হারানে। চাদকে ফিরে পাবার জন্যে 
প্রশাস্ত মহাসাগরের তপস্যা মঞ্জুরি | 
7 [ এই সময়ে অনিমেষ কফি-হাউসে প্রবেশ করিল এবং মঞ্জরী ও 
মঞ্চুলকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের টেবিলে আসিয়া এক- 
শক, খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল । বয় আসিয়া 
দীাড়াইতেই তাহাকে এক কাপ কক্ষির অভাব দিয়া 
J মণ্ডলের দিকে ভিজ্ঞাস্ুনেতে চাহিল। | 
অনিমেষ | ভালই হ’ল তোদের দেখা পেয়ে গেছি, আমার 
জন্যে অনেকক্ষণ বসে আছিস নাকি ? fey ঠিক সময়েই এসেছি 
আমি। কাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমাদের এন্গুয়াল পিকনিকে 
বাচ্ছিস ত তোরা ? 
waa । সার্টেনলি অনিমেষ, এটা ষে কলেজের একটা! ইউনিক 
ফাংশন ৷ 
মপ্তরী। আজ আর আমার ইউনিভাগিটির ক্লাস নেই দাদা 
“চল না, একমজেই বাড়ী WF) ফাংশন ayes ডিসকাস করা 
যাবে। 


[ বয় মাদিয়া টেবিলে এক কাপ কফি রাখিয়া গেল। | 
be অনিমেষ । ( কফির কাপে চুমুক দিয়া ) কালকের পিকনিক্টা 


আশা করা যায় খুবই হ্থাপি হবে AAR | FCC প্রাক্তন ঈভেপ্ট- 
১ দের সঙ্গে বর্তমান ইডেন্টদের মিলন, এ মেযোরেবল ইনমিডেণ্ট 
Palos | আর মবচেয়ে বড় কথা, আমিই এর অর্গানাইজার__ 
হাঃ হাঃ (হাস্য ) 
wah | প্রোগ্রামে কি কি আছে দাদা ? 
অনিমেষ | নো প্রোগ্রাম__ষার যা ইচ্ছা--খাও-দাও, গান 
গাও, গল্পগুজব করো, ব্যাডমিণ্টন খেল, তাস চালডি--নিমপলি এ 
মিটিং অব দি ওল্ড এণ্ড দি নিউ, বয়েজ এণ্ড গালন--প্রোফে- 
সাররাও অনেকে যাবেন। 


= [ কফির কাপ নিঃশেষিত করিয়া টেবিলের উপর রাখিল। বয় 


আসিয়া দাড়াইতেই অনিমেষ বলিল £ “বিল নিয়ে এস'__ 
- বয় চলিয়া গেল।] 
0 অনিমেষ । কাল সকালে আটটায় পৌছুতে হবে__এটা বেন 
১২ মনে থাকে way । আমি ও মগ্ররী ঠিক সময়ে Bb করব । 
at মঞ্চুদ। ও, কে, অনিমেষ । ঠিক সময়েই হাজির aca | 


ই [ বয় আসিয়। টেবিলের উপর বিল রাখিতেই অনিমেষ মনিব্যাগ 
বাহির করিয়া একটা নোট বয়ের হাতে দিল। বয় চলিয়া 


cam | | 
অনিমেষ । নাউ লেট'দ গো - 
| [ অগ্ৰে অনিমেষ, পশ্চাৎ পশ্চাৎ aga ও aed কফি-হাউম 
“ হইতে বাহির হইয়া গেল | 


€ পটক্ষেপণ ) 


তারকার তপস্যা 


ত৫ 

দ্বিতীয় দৃশ্য 

[ কুঞ্জবাবুর বাড়ীর একটি কক্ষ । লম্বা ইঞ্জিচেষারে কুঞ্জব'বু 
শায়িত । মাথার চুল প্রায় সবই পাকিয়া গিয়াছে। দাদা গে'ক, 
হষপুষ্ট শরীর । রামু চাকর গড়গড়ার মুখে কলিকা বসাইয় পাথর 
বাতাস দিতেছে। পরে নলটি কুঞ্জবাবুর হাতে দিয়া রামু একটু 
সরিয়া দীড়াইল। হরিসতী প্রবেশ করিলেন । পরনে চওড়া 
কঙ্ধাপাড শাড়ী । হাতে একটি ডিমে জলখাবার । তিনি ডিস 
টাপয়ের উপর রাখিলেন। তাহার পশ্চাতে মোক্ষদা ঝি আসিয়া 
সেই টীপয়ের উপর এক গ্রাস জল রাখিল। ] 

হরিমৃতী । ( মোদ্ষদার প্রতি ) দেখ, মুখী, আমি সব ব্যবস্থা 
করে দিয়ে এসেছি ঠাকুরকে । তুই শুধু আলু আর পেঁয়াজগুলো 
আলাদা আলাদা কুটে দিবি, বুঝলি? আমি একটু পরেই 
ষাচ্ছি। 

মোক্ষদা | সেআমি সব ঠিক করে নোব মা । (প্রস্থান ) 

হরিমতী । (রামুর প্রতি) দেখ, রামু, বাজার থেকে সবকিছু 
এনেছিস, আর আদা আনতে ভুল করলি? যা, এক্ষুণি যা, আদা 
কিনে নিয়ে Ste! আর দেখ, মোক্ষদাকে বলে দিম, অ'লু 
পেঁয়াজ কোটা হয়ে গেলে যেন আদাটা বেঁটে রাখে । 

রামু। ( মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ) মাঝে মাঝে আহার 
এ কেমন ভুল হয়ে যায় মা,-ফাই আদা নিয়ে আসি _-জআদা 
আদা- আদা-_আদা__ 

( মুখস্থ করিতে করিতে প্রস্থান ) 

[হরিমতী একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া কুঞ্চবাবূর ল খে 
বসিলেন। ] 

হরিমতী । (মৃছ হাসিয়া ) ক'দিন থেকেই আবার কথাট' 
বলব বলব মনে করছিলাম, বললে রাগ করবে না তো? 

কুঞ্তবাবু । ( গড়গড়া টানিয়া এক মুখ ধোয়া ছাড়িয়া ) ব্রাগ 
করবো কেন? কথাটা বলেই ফেলো ন! | 

হরিমতী। vada ত আর বিয়ে না হলে ভাল দেখায় না। 
বি-এ পাস করে এম্‌-এ পড়ছে,-_এবার বিয়ে না দিলে লোকনিন্দে 
হবে যে। 

কুপ্রবাবু। ছ"।_-তা ত বুঝতেই পাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপ রটা 
একটু চটপট বলে ফেল, অত শৌরচন্ত্রিকা কেন? 

হরিমতী । আমি বলি, আমাদের অনিমেষের বন্ধু এ মহলের 
সঙ্গে মধরীর-_ 

কুঞ্চবাবু। ( গড়গড়ার নল ফেলিরা দিয়া ইন্ডিচেয়ারে 
অর্ভোখিত ভাবে বসিয়া ঈষৎ কুস্স্বকে ) বার বার ভোদাতে বলেছি 
মৃঞ্জুলের হয়ে ওকালতি করতে এসো না, ও"বকম ছেলে বাজারে 
গড়াগড়ি যাচ্ছে । আব তা ছাড়া মঞ্জুলের বাপ হেরো চকত্তি হ’ল 
আমার কোর্টের মুহুরী । রাত দিন আমার কাছে হাতজোড় করে 
সাব্‌ সাবু করে। তা'রি ছেলে এ aga ওর সঙ্গে দেবা আমার 
মেয়ে মঞ্জরীর বিয়ে ? তোমার কি মাথা থারাপ হ'ল, fA ? 


৬ 


ee সপ পা পাপ” পর শিস পা 


হরিমতী। মাথা আমার থারাপ হতে যাবে কেন, হয়েছে 
তোমারই । তা না হলে আজ তুমি মঞ্জুদকে চিনতে পার না। 
কথায় বলে পিদীমের নীচেই অন্ধকার । দেখতে পাবে কেন? 
রায় লিখে লিখে চোখ যে-কানা হয়ে গেছে । মঞ্চুলষে কত ভাল 
স্বভাবের ছেলে ত! তুমি বুঝবে কি করে? বরং অনিমেষকে ভিপ্যেস 
করে দেখ । 

কুপ্ধবাবু । করেনি, করেছি অনেক জিগ্যেস করেছি। যেমন 
তুমি, তেমনি তোমার এ অনিমেষ, সব এক মতের দল । অনিমেষটা 
বলে কিন! মগ্ুলের মত ভাল ছেলে বড় একটা দেখ! যাস না। 
( অনিমেযের উদ্দেশে) আরে বাপু, তুই দেখেছি আর sbi? 
‘জেলায় ভেলায় বদলী হতে হতে লোকচরিত্র জানতে আমার আর 
বাকী নেই। aaa আসামীগুলোকে দেখেছিল কখনও ? 
সুন্দর বছিষ্ঠ চেহারা, চোখে WS, Fe ফুলিয়ে কাঠগড়ায় দীড়াত। 
স্পষ্ট মুখের ওপর বলত--“মিথ্যে বলব কেন, হা! করেছি এ কাজ। 
শান্তি দিন আমাদের ৷" চশমার ফাক দিয়ে দেখে নিতাম তাদের 








মুখগুলি। কেমন যেন মায়া হ'ত। কিন্তু রায় লেখবার বেলায় 
যাক সেকথা WB IN দাড়াতে পারে তাদের কাছে? ' 
পারে? ' 

হরিমতী। ও সব কথ! ছেড়ে we! আমি কিন্ত অনেক 


কিছুই লক্ষ্য করেছি, তোমার wate মঞ্জুল বলতে অজ্ঞান | 


কুপ্তবাবু। দেখ, fa, দোষটা কিন্তু তোমার । মঞ্জুলের এ 
বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দাও, দেখবে অজ্ঞানের জ্ঞান ঠিক ফিরে 
এসেছে | 

হরিমতী । বাইরের মেলামেশা বন্ধ করবে কি করে? 

কুগ্ধবাবু। কড়া নঙ্গর রাখতে হবে৷ অনিমেষকে বলে দেবে। 


রামুকে সঙ্গে পাঠাবে কলেজ বাবার সময় । তা ছাড়া মগ্তরীব অন্য 
কোথাও বিয়ে হয়ে গেলে, তখন সে চিনতেই পারবে না AQT | 
এ আমি অনেক দেখেছি | কথায় বলে, মেয়েমান্ষের মন, সামনে 
যতক্ষণ! নতুন অবস্থা মানিয়ে নিয়ে চলতে মেয়ের! পুরুষের চেয়ে 
হাজার গুণ পটু । a 
হরিমৃতী। থাক্‌, অত আর ব্যাখ্যানে কাজ নেই। য1 বলি 
তাই করে! । এই মাসেই মঞ্চুলের সঙ্গে veda বিয়ে দিয়ে দাও। 
কুপ্বাবু। আমি কি করবো জান? স্পষ্ট মঞ্জুলটাকে বলে 
দেবো--তুমি আর এ বাড়ীতে এসো না । বাস,। 
sare) তাতে কিন্তু কল অন্য রকম দীড়াবে। ছেলে 
মেয়ে na বিগড়ে যাবে । শেষে একদিন দেখবে অনিমেষ নিজে 
দাড়িয়ে থেকে ওদের বিয়ে দিচ্ছে। 
garg: ( অধৈর্ঝাভাবে ) তাজ্যপুত্র করবো, সম্পত্তি মিশনে 
দান করে ষ বো। বাই A 
হরিমাতী | অত ভয় দেখাচ্ছ কাকে । আঙ্গকালকার ছেলে- 
মেয়ে অত ল" ফ' মানবে না। কেন শুধু শুধু একটা কেলেঙ্কারী 
করবে । আমি মেয়ের মা, আমি যতটা বুঝি, তুমি তার কতটা 


প্রবাসী 





১৩৬২, 
বোঝ, শুনি ? এত দিন শুধু এজলাসে বসে হাকিমী করে এসেছ, 
সংসারের কোন খবর রেখেছ কফি? এখন আর চোখ রাঙালে চলবে 
কেন? সংসারের কিসে ভাল হবে সে ভার আমার, তোমার নয়। 
বেনী হাকিমী মেজাজ দেখাতে গেলে কি হবে জান? 

কুঞ্জবাবু। কেন fe ara? 
হরিমতী। শুধু অনিমেষ বেগড়াবে না, মঞ্চরীও বেগড়াবে। 
Saag! aed আবার কি করবে? 








হরিমতী | এত, ওকেই বলে হাকিমী বুদ্ধি আইনের ১ 


খবর ত সব রাখ, মেয়েমান্থষের মনের খবর কতটা রাখ, শুনি? 
আমার শুধু মাথার সামনে দুটো চোখ নেই, মাথার পিছনেও দুটো 
চোখ আছে। আমি সব দেখতে পাই, সব বুঝতে পারি । মঞ্চুলকে 
WAR ভালবেসে ফেলেছে গো, ভালবেসে ফেলেছে । 

কুপ্জবাবু ৷ (তুদ্বন্বরে ) তুমি ভালবাসতে দিলে কেন? 

হরিমতী 1 হ! আমার বরাত | ভালবাস! বুঝি হুকুম মেনে চলে? 
কার হুকুমে তুমি আমাকে প্রথম ভালবাসতে শিখেছিলে শুনি ? 

কুপ্ধবাবু। আরে, আইনের তুল করছ পিন্নি, তুমি হলে 
আমার বিয়ে-কর! বউ । ভালবাদা আদতে বাধা । 

হরিমতী । ও সব বোঝা তোমার হাঁকিমী বুদ্ধিতে চলবে না। 


আজকালকার ছেলেমেয়ে একসঙ্গে কলেজে পড়ছে, একসঙ্গে পার্টিতে. দশ 


মিশছে, একসঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে-_তুমি বন্ধ করবে কি করে? * 
Sart হাঁ__( গড়গড়ার নল Se লইয়া ঘন ঘন 
তামাক টানিতে লাগিলেন । ) 
হরিমতী । আর একটা কথা, এই মাসেই যাতে বিয়েটা হয়, 
তার বাবস্থা করে! । শেষে অমন ছেলে হাতছাড়া হবে। ভাল 
চাকরী পেয়ে হয়ত দেশ ছেড়েই চলে যাবে | 


HAG ।* তার আগে আমিই দেশছাড়া হয়ে যাবো । থাক 
তোমরা । 


হরিমতী। অত যে ড্যাবভ্যাবাচ্ছ, কোথায় যাবে শুনি? 
মুরোদ ত কত, রাতদিন শুধু ‘গিল্লি' আর 'গিষ্টি' । বলি, আমি 
না থাকলে একদণ্ডও বাড়ীতে চলে তোমার ? বুড়োবয়মে ভীম- 
রতি হয়েছে দেখছি । ( নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ) ও মুখী, রামু 
ফিরে এলে কর্তার re ওভালটান তৈরি করে আনতে বল্‌, বুঝলি? 
(পট পরিবর্তন ) 
তৃতীয় দৃশ্য 
[ পিক্‌নিক্‌ দৃপ্ত । বোটানিক্যাল গাডে নেয় একাংশ । এক- 
পার্শ্বে একটি বেঞ্চ । ছুই-তিনটি সুসজ্জিতা তরুণ-তরুণী Bowe: 
ঘোরাফেরা! করিতেছে । বেঞ্চে মুল, aT ও অনিমেষ । অনিমেষ 
একটি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করিতেছে । আবৃত্তিশেষে মঞ্চুল ও 


998) হাপিয়া উঠিল । ঠিক এই সময়ে তাহাদের হাসির সঙ্গে হাসি 
মিলাইয়! দুইটি তরুণ ও দুইটি তরুণী ব্যাঙমিণ্টন ব্যাকেট-হতে 
প্রবেশ করিল ] 


অনিমেষ ৷ কি রেজাণ্ট হ’ল তোমাদের? 


~ 
1 
™~ 


কাৰ্তিক 


মাধবী। আমি আর ললিতা এক নেটে ছিলাম, অরুণবাবু 
ও কমলবাবুকে আমর! fay লাভ-এ হারিয়েছি | 

অনিমেষ । ( হানিয়া ) ঘ্াটম গুড, আই কনপ্র্যাচুলেট ইউ 
ফর ইওর স্পেলেনডিড ভিক্টরি--মৃত্য অকণ,তা হলে হেরে গেলে? 








পপ শি লা লা 


অরুণ । হেরেই ত আছি ata) লভ সম্পর্কে চিরদিনই 
' হার আমাদের | 
ললিতা । নউ নেমেসারিলি, কপনও আমরা উইন করি, 


আপনারা লুজ করেন, কখনও-বা ভাইসি ভাসা । (হাস্য) 

কমল। হেরে যাওয়ার মধ্যেও আনন্দ থাকে, যদি' সে পরাজয় 
আমে অপ্পনাদের মত-_ . 

অরুণ! তন্বী শ্যামা শিখরিদশন! পক্ধবিশ্বাধবোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা 
চকিতহরিণী-প্রেক্ষনা নিয়্নাভিঃ। শ্রোশীভারাদলমগমনা care 
aa ভনাভ্যাং_ 

মাধবী । থাক্‌, শ্িখবিদশনা বলছেন আমাদের ? দ্যাটস 
মিম্পলি হরিবল। তা ছাড়া গ্লোকটা আদিরসাত্মক তা জানেন? 
* ললিতা । দেখুন অকণ বাবু, কালিদাসের যুগের কথা এ যুগে 
অচল, তাই এতে আমাদের রাগ করবার কিছু নেই--তার চেয়ে 
বরং এ যুগেই ফিরে আন্ুন- চলুন একটু চা খাওয়া যাক 


Ne কমল। ঠিকই ত, আরও গিয়ে দেখা যাক পোলাও মাংসের 


’ 


“I 


কত দেরী। 
[ কমল, অরুণ, ললিতা ও মাধ্রীর হাসিতে হানিতে প্রস্থান ] 

অনিমেষ । পার্টিতে লোক হয়েছে মন্দ নয়, বড় বটগাছতলায় 
গানবাজনার আমর বসবে এবার । আটিষ্টদের অনেকেই এসেছেন 
যাবি নাকি তোরা ওদিকে? 

agai নিশ্চয়। তবে আরম্ভ হলেই যাওয়া ভাল। আগে 
থেকেই ভিড়ের মধ্যে চুপ করে বসে থাকা ইমপসিবঞ্জু। 

a1 আমারও সেই মত দাদা । 

অনিমেষ । বেশ, তোরা এখন এখানেই থাক্‌ | আমি একটু 
ঘুরে আসি, আর দেখে আসি, ওদের দেরী FS I 

[ fan দিতে দিতে অলিমেষের প্রস্থান ] 


agri আজ হাপি ডে aafa, আকাশে মেঘ নেই । 

aad). যরি বলি, অছে। 

মগ্তল। হ্বদয়াকাশে নাকি? 

মঞ্জয়ী। কতকটা তাই। 

AQHA আকাশ চিরকালের, মেঘ ক্ষণেকের, সুতরাং মাতৈং । 
Ra । মনে পড়ে মন্তুল, বছর তিনেক আগে কলেঞজ-জীবনে 


একচিন মনে মনে বর্ষার মেঘকে আমরা দু'জনে বলেছিলাম, হে 
মেঘ, তুমি আর একটু থাক, আরও একটু বর্ষণ কর! কালিদাস 
তোমাকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন দূর 'অলকাপুরীতে , আন্ত আমরা 
তোমাকে বলি, fed, অন্ততঃ আজকের মত কলেজ ট্রীটে হিষ্__ 

aga. afer, সেদিন আমাদের যাত্রাপথে একটিমাত্র ছাতায় 
ছিল পাশাপাশি হা'জনার wes, & মেঘেরই কৃপায়। 
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aaa | মনে পড়ে, কুহেলি সেন সেদিন আমাদের কত ঠাট্টা 
করেছিল, বলেছিল, একই ছাতার নীচে আজ যার! আছে, তার' 
যে-কোন এক শুভদিনে একই ছাদের নীচে আাশ্রয়লাভ করবে না, 
এ কথা ত স্বয়ং প্রজাপতির খাতায় লেখ! নেই । অতএব AHS 
বি মেই ছাতা আর মেঘ । 

মঞ্জু | কলেজ-ভ্রীবনের সেই পুরানো পথে আবার যদি চলতে 
পারতাম মধ্ররি | 

[ এই সময়ে কৃহেলি সেন প্রবেশ করিল] পোশাকে, টাইলে, 
রূপমজ্জায় ধেন ঝলমল করিতেছে । বাঁধের উপর Hay 
একটি মুল্যবান্‌ ভ্যানিটি ব্যাগ Bret ঝুলিতেছে। ] 

কুহেলি। পুরানে পথের মায়ায় ষে বন্ধ থাকে, নতুন পথ 
চল্গার আনন্দ সে ত পায় না, AGI 

ama) ( আশ্চর্য হইয়া হাসিমুখে ) wn, কুহেতি এই 
একটু আগেই তোর কথা হচ্ছিল ভাই । হঠাৎ এতদিন পরে এ 
পিকৃনিকে যে আসতে পারবি তা ভাবি নি তবু ভাল, যে মনে 
ASA আমাদের | 

কুহেলি। হঠাৎ যাদের মনে পড়ে, তুই ত সে WAT নোস 
aah | (sence নমস্কার করিয়া! ) তার পর মঞ্ুলবাবু, কেমন 
আছেন ? 

aga! মোটেই ভাল নয় মিস কুছেলি। আপ্ন'র সেই 
নোটিশ বোডেরর মঞ্ুল-মপ্ররীর গান এবার বার্থ হ'ল। 

কুহেলি। কেন বলুন ত? 

মঞ্জুল। অগ্তরীর পিতার কঠোর SF অন্তরায় হয়ে চা Bray | 

কুহেলি। সত্যি ?-_-তা হলে ব্যাপারটা ত মোটেই স্মবিধার 
নয়। এখন তুই কি করতে চাস মঞ্জরি ? 

wat । ভেবে যে কিছুই ঠিক করতে পারছি না ভাই । 

কুছেলি। সঞ্জুল বাবু কি কোনই সুসরামর্শ দিতে পারছেন 
না? এ রকম ক্ষেত্রে উপন্যাসে বা সিনেমা ছবিতে a বটে থাকে 
অর্থাৎ ইলোপমেণ্ট, মঠ, হিমালয়, সেবাব্রত, শিক্ষিকার চাকুরী, 
ইচ্ছাকৃত মোটর এক্সিডেণ্ট, সিনেমায় অভিনবু-_ 

অগ্তরী। থাম কৃহেলি। তোর কথ শুনে মনে হচ্ছে, তুই 
বলতে চাস, সিনেমায় অভিনয় করা নেয়েদের Feri প্রেমের 
পরিণাম? তোর নিজের কেদটাও তাই নাকি? 


কৃহেলি। মেনে নিতে ক্ষতি কি? কলেজে wee পড়ব্যর 
সময় আমিও ভালবেনেছিলাম একজনকে, তার পর হখন বুঝলাম 
সে আর একটি মেয়েকে তালবামে তখন নেই সহপাঠিনী তিলোভনার 
জন্যে আয়েষা হলাম। 

aaa (হাসিয়া ) তোর তিলোহমাটি কে ভাই. বল ত। 

কুহেলি। তোদের প্রেমের ট্র্যাজিডি দেখে সত্যই আমি 
অফুলি সরি । তবে একট! চমৎকার আইডিয়া আমার মাথায় 
এসেছে, এতে এক ঢিলে দুই-পাখী মারা হবে-_-এ ডেয়ারিং জব, 
পারবি তুই ? 


oy 


wan । অর্থাৎ? 

কুহেলি। আমি জানি অভিনয় কর! তোর জীবনের একটা 
মপ্রেনডিড সাকসেস। কলেজের প্রত্যেক ফাংশনে তুই করেছিল 
অপুর্ব অভিনয় | 

মগ্ররী। তার পর? 

কুহেলি। চ্যারিটি বিগিনস, an’ হোম, মাই ডিয়ারি, চ্যারিটি 
বিগিনস, এট হোম, অর্থাৎ, বাড়ীতেই হোক তোর কাজ সুরু । 

AAA! আপনার কথাগুলে। ভেরি ইন্টারেটিং হয়ে দীড়াচ্ছে 
মিস কুহেলি--আমি ষেন দুর্য্যোগময়ী রাত্রিশেষে উদার আভাম 
দেখতে পাচ্ছি। 

Ra এখন আমাকে কি করতে হবে, বল্‌ কুহেলি। 

কুহেলি। একটু অভিনয়, পাগল সাজার অভিনয় । 

sei সেকি। পাগল সাজব কেন? 

কুহেলি। তা না হলে মঞ্জুল-মগ্ররী ছুলবে না, ছুলবে না । 

wai ( হানিয়। ) ওঃ বুঝেছি---কিন্ত ধরা পড়ে যাই যদি? 

কুহেলি। অভিনয় পারফেক্ট হওয়া চাই, বুঝলি? মনে zy 
তুই এক চিত্র-তারকা, BTA অভিনয় করে চলেছি । সব রকম 
অভিনয়ই করতে হবে তোকে, প্রেমের অভিনয়ও বাদ পড়বে না | 
( হামিয়! ) মঞ্ুসবাবুকে কো-এক্টর না পেলেও চলবে । তবে 
পাগলের অভিনয় যাতে cae সাকসেসফুল হয় তার জগ্রে লজ্জা 
ভয় সব বিসর্জন দিতে হবে তোকে। শুধু বাড়ীর লোক নয়, 
পাড়াপড়শীদেরও জানিয়ে দিতে হবে তোর মাথা থারাপ হয়েছে । 
লক্জাসম্কোচ করলে পাগলের ছভিনয় করা চলবে না। 

মঞ্ুল কিন্তু মপ্ররী যদি ধর! পড়ে যায়? 

কুহেলি। পড়বে কেন? সেটুকু সাফল্য আমি প্রত্যাশা করি 
শিলী nada কাছ থেকে । Re ভুলিস নে তুই চিত্র-তারকা হয়ে 
গেছিদ- হা, তারক!--তোর তপস্যা সার্থক হয়ে উঠবে, এ আমি 
মুক্ত কণ্ঠে বলে ashy । : 

ayn কিন্তু মিন কুহেলি, aa ত তারকা নয়, ও যে 
ফ্লাওয়ার, এ মারভেঙ্গাম ফ্লাওয়ার | 

ae হা gu, কবি বলে গেছেন-_বর্ণ টু ব্রাশ আনসিন, 
এণ্ড ওয়েষ্ট ইটস সুইটনেম ইন দি ডেজার্ট এয়ার । আচ্ছা, সত্যি 
করে বল ত কুহেলি, কোন বিপদ নেই ত এতে? 

কুহেলি। বিপদ অর্থাৎ মঞ্জুজবাবুকে হারাবার তয়-_এই ত? 
বিশ্বাম কখ্‌ আমাকে, তোর সাফল্যের ওপর সবকিছু নির্ভর করছে। 
আমি কলেজের নোটিশ বোডডে একদিন তোদের যে ভবিষাৎ-বাণী 
ঘোষণা করেছিলাম, আজও তা ভুলি নি। গুন্তে চাস? 


agai কিন্তু গানের সুরে । কি বল মন্তরি ? 
aga | না না, মঞ্ুল-কথা নিয়ে ও গান আর শুনব ন! 
কুছেলি। 


কুহেলি। কিন্তু অনৃষ্ট-দেবতা একদিন না শুনিয়ে ছাড়বে না, 
এ আমি বলে রাখছি । 


প্রবাসী 


পপ সপ শপ পর” পপ শপ পপ পপ পা পাপ 


১৩৬২ 


agai মগ্ুল-কথাও অভিধানে আছে, sale আছে, এতে 
দোষের কি আছে? তা ছাড়া বোটানিক্যাল গাডেনের বুকভরা 
কত মছ্ুল-মগ্ররী | 
কুছেলি। সত্যিই তাই। তবে শোন্‌_( গাহিতে লাগিল) 
(গান) 
সধু-- মঞ্চুল-মগ্রবী ফুটবে কবে, 
কত আশায় আশার আর ফাগুন রবে! 
আকাশ নিথর নীল তৃষায় হারা, 
মাটির ধরণী কাদে বুকে সাহারা | 
কবে কাজল মেঘের আখি সঙ্গল হবে? 
মধু মঞ্ল-মধ্ররী ফুটবে কবে | 
বুঝি দখিন্‌ বাতাস আজ হ'ল উদাসী, 
খোজে নতুন চলার পথে হারানে৷ বাশী, 
সে কি মিলন-সাহান! স্তরে মে ভার লবে ? 
মধু মগ্তুল-মঞ্জরী ফুটবে কবে | 
মপ্তরী। এ গান এবার থেকে আর গাম না ভাই । 
কুহেলি। কেন, এখনও কি আশার আলো দেখতে পাস নি? 
আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তুই'তারকা হয়েছিস, ছবির পর ছবি 


উঠছে, তোরা দু'জনেই প্রডিউসার, আর জ্বল জল করছে ব্যানারে - 


তোদের নাম--"দি মগ্চুল-মপ্ররী ফিল্ম কোম্পানী লিমিটেড" । 

মুল । বাঃ, Aire আইডিয়া ত! 

aaa) ( হাসিয়া ) আবার লিমিটেড পর্যাস্ত জুড়ে দিলি যে 
কুহেলি। 

কুহেলি। (কৃত্রিম tre ct) তা না হলে মথুলবাবু যে 
ভয়ানক রাগ করবেন ভাই। 

aaa 1 “cots সব তাতে ঠাট্টা, যাঃ-- 

কুহেলি। পথ ছেড়ে যেতে ত হবেই ভাই আমাকে ।. এক 
এক সময়ে ভাবি, আসবার দাবি নিয়ে যার! আসে, যাবার দাবি 
ত সব সময়ে তারা মানে না ভাই । কিন্তু ar আপসবান দাবি 
হারিয়ে ফেলে, তাদের যাবার দাবি যে সকলের আগে | 

aga: হেঁয়ালি ছাড়া কি কথ! বলতে জানিস ন! কুহেলি? 

কুহেলি। নামেই কি পরিচয় পাস দি? তা ছাড়া জীবনটাই 
যে হেয়ালি। ওমর খৈয়াম পড়েছিস ত? ওখানে হুটো সত্যি 
জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়, সুরা আর সাকী। এদের রূপক 
অর্থ নিয়ে ধীর! মাথা ঘামান তাদের দলে আমি নই। তাদের 
কারবার মস্তি নিয়ে । কিন্ত আমার কাছে এর দাঁম যে দেবে 
সে হ'ল হৃদয় সত্যিকারের ওমর খৈয়াম ধরা! পড়ে সেখানেই | 

aah এই হাদয়-ঘটিত ব্যাপার তোর জীবনে কি কোন 
দিন ঘটে নি? 

কুহেলি। (হাদিয়া ) ব্যাপার একটা কিছু ছিল হয়ত, কিন্ত 
হৃদয়টি বাদ পড়ে গিয়েছিল । তোদের ছৃ'জনার মধ্যে এ হৃদয় 
অক্ষয় ইয়ে থাক, এখন এই কামনাই করি আমি! 


vw 


“ 


Jj 


৬ 


কার্তিক 


মঞ্জুল। কামলা করাটা সোজা মিস কুহেলি, কিন্তু ফলপ্রাপ্তি 
সম্বন্ধে গুকতর সন্দেহ | 
কুহেলি। সন্দেহ করলেই বিশ্বাস শিধিল হয়ে যায়, এই 





= সাধারণ নিয়মটা মানেন ত { আবার বিশ্বা যেখানে দৃঢ়, সন্দেহ 
__ সেখানে আসেই না, কি বলিস মঞ্জীরি? 
“ae আসতেও ত পারে। 


কৃহেলি। না, সে হয় না, সেটা অনিয়ম | হলে বুঝব জিনিষটা 
পর্থাটি নয়। আমার জীবনে আগেই ওটা ধরা পড়েছিল ভাই ৷ 
মঞ্জুরী । সত্যি করে বল ত কুহেলি, কোথায় যেন তো? 
একটা লুকানো TAL আছে। 
aga এক্সকিউজ্জ মি, আমারও তাই মনে হয়। 
কুহেলি। (হাসিয়া) সত্যি? আচ্ছা, কি মনে হয় বলুন 
ত মঞ্চুলবাবু? 
মঞ্জুল । ধরেও যেন ধরতে পারছি al | 
nd কুহেলি। স্রেফ মিিসিজম, কি বলেন? বেশ, একদিন 
বুঝিয়ে দেব। 
মপ্রনী। আবার কবে তোর দেখ! পাব? 
কুহেলি। যে দিন তুই তপস্তায় সিদ্ধিলাভ করবি । অর্থাৎ, 
তোর পাগলের অভিনয়ে দেবতা তৃপ্ত হয়ে বর দিতে আসবেন a 


a“ 


মাল্য হাতে । 
weal: সত্যি কি সেদিন আসবে । 
কুহেলি । "আনবে, আসবে, আসবে । নদী একদিন সাগরে 
দিশবেই । 


[ এই সময়ে একদল তকণ ও তরুণীর প্রবেশ J 
তরুণীদল। এই যে এখানে মঞ্জুলবাবু__ 
তরুণদূল | মিস মঞ্জরী ও মিস কুহেলিও রয়েছেনঞ্ষে এখানে 
[ তরুণদল এক দিকে ও তক্ুণীদল অন্ত দিকে Hea ও দ্বৈত 


ভাবে গান ধরিল--] 
bh (গান) 
তরুণদল | জীবন যদি নদীর মত বয়েই শুধু চলত, 
তরুণীদল | -_-আহ! চলত | 
তরুণদল। | HCH তার সোনার গাছে মুক্তা হীরা ফলত, 
তকণীদল। — AZ ফলত | 
SS তরুণদল। চাদের আলো জমাট বেঁধে ঢেউগুলো তার গড়ত, 
পর্ণ  তকণীদল। আহা গড়ত! 
BD SHAH | মন-দোলানে! গানের সুরে সুধার ধাবা ঝরত, 
তকণীদল | -_আহা বরত | 
তরুণদল। বাজার ছেলে প্রবাল-ভেলামু 
নামত এসে সাঝের বেলায়, 
তরুণীদল । রাজার মেয়ে সাজিয়ে ডালি 


বাধত তারে বরণ-মালায় | 
চিরন্তনী সেই কথাটি কানে কানে বল্ত, 


তারকার SAM 


৯ 
তকণদল-। __-আহা বল্ত | 
Bear ৷ জীবন যদি নদীর মৃত বয়েই শুধু চলত, 
আহা চলত ! 


[গান শেষ হইলে তরুণদল মঞ্জুলকে টানিতে টানিতে একটিকে 
ও তকণীদল মঞ্রী ও কুহেলিকে টানিতে টানিতে অন্ত 
দিকে প্রস্থান করিল i | 
( পটপরিবর্তন ) 
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[ কুঞ্জবাবুর বাড়ীর বারান্দার একাংশ । রামু চাকর জমা ও 
কাপড়গুলি আলনায় সাজাইয়া রাখিতেহে । মোক্ষদা ঝি মাটিতে 
পানের ডাবর লইয়া পান সাজিতেছে। সময় প্রাতঃকাল। ] 

রামূ। খবর শুনেছিস মুখী? 

মোক্ষদা ৷ মুখী, মুখী করিস না, পষ্ট করে নাম বলবি, তা 
না হলে দাড়া দোব না। 

রামু। মুখী বললে চটিস কেন? ভোকে ত আর পোড়ার 
মুখী বলছি না। এতে সাড়া না দিয়ে যাবি কোথায়? ৩ দিকে 
যে ব্যাপার গুকতর | 

মোক্ষদা । কিসের ব্যাপার রে? 

রামু। দাদাবাবু, দিদিমপি। মঞ্জুলবাবু কোথায় গিয়েছিল 
জানি? 

মোক্ষদা । জানি, বিকৃমিক্‌ করতে । 

রামু। হাসালি মুখী, হামালি। ঝিকমিক নয় রে ওকে 
বাবুরা বলে পিকনিক । ইংরেজি নাম, শুনেছি ওর মানে চড় ই- 
ভাতি অর্থাৎ চড়াই আর নামাই, আবার নামাই আর চড়াই । 
বুঝলি? 

CAPRA । আমার আর বুঝে কাজ নেই । এখন বাপারটা 
fe He? 

রামু! কাউকে বলিন না যেন। দিদিমণি কাল ace 
ফিরে এসে এখন পধ্যস্ত কারোর সঙ্গে ভাল করে কথা কষ নি 
আজ সকাল থেকেই মুখভার করে বসে আছে, ঘৰ থেকে 


বেরোয় নি। 
মোক্ষদা | শরীর খারাপ হয় নি ত? 
‘MUL মনে ত হয় না। হাত মুখ নেড়ে কি যেন বিড় বিড 


করে বকছে, কথনও মাধ! নাড়ছে, কখনও ভাসছে | 

caper | সেকিরে! তুইদেখলিকিকরে? 

রামু। কর্তাবাবুর হুকুমে দিদিমণিকে চা খেতে ডাকতে 
গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি এই কাণ্ড। একটু ভয়ও হ'ল বৈকি। 
তবে কাউকে কিছু বলি নি এখনও, এই তোকে যা বললাম । 
ব্যাপারটা আরও একটু দেখে শুনে তখন বরং কর্তাবাবু শিল্পিমাকে 


বলব | 


মোক্ষৰ । আগেই বলে এলি না কেন? তুই ত বড় 
বে-আকেলে দেখছি । অসুথ-বিস্ধ হতেও ত পারে। 


Be প্রবাসী 


১৩৬২ 





রামু। না, রে না। অসুখ নয়, আমি কি আর বুঝতে 
পারি না? এই ভেবে ভেবে ছিদিমূণির মাথা খারাপ হয়েছে । 

মোক্ষদা। কিমের ভাবনা বল ত? 

রামু । (চারিদিক সতর্কভাবে চাহিয়া ) যেমন তোর ate 
আমার ভাবনা | 

মোক্ষদা | দুর হতঙচ্ছাড়া, মরণ আর কি! আমার ভক্তে 
তুই ভাবতে যাবি কেন? 

রামু। ভাবব না? আইন পাস হয়ে গেছে জানিস? 
থবরের কাগজে বেরিয়েছে | 

মোক্ষদা । কিসের আইন রে? 

রামু। তা আর জানবি কেমন করে? পাড়ার দোকানে 
বাবুদের এই নিয়ে কত কথা হয়। সব শুনে এসেছি। এখন 


আর তোর আর আমার বিয়ে আটকাবে না। আমারও বউ 
তেয়াগ, আর তোরও দোয়ামী তেম়াগ | তারপর দু'জনায় 
মালাবদল । 

CAPRA | দূর হ মুখপোড়া, ফের যদি ওসব কথা বলবি ত 


আমি গিগিমাকে সব কথা বলে দোব। | 

রামু। আহা-হা, রাগ করিস কেন? আইন পাপ হয়ে 
গেছে, না করলেই জেল জরিমানা, সেই কথাটাই ত বলছি । তুই 
অমনি চটে উঠলি। তোর এ যে কেমন স্বভাব, একটা ভাল কথা 
বললেও অমনি দপ করে জলে উঠিন। 


সোক্ষদা । কি আমার ভাল কথা রে| রেখে দে তোর 
আইন-ফাইন। আমি গিন্নিমাকে এখনি সব কথা বলে দোব। 
তোকে এ বাড়ীছাড়া করে তবে ছাড়ব | 

রামু। আ মধ্‌ | তোকে বললাম ভাল কথা, আর তুই 
আমাকে শাসাচ্ছিস। আমাকে বাড়ীছাড়। হয়ে যেতে হলে, 
তোকেও CH সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীছাড়! করব তা ক্লানিস? 

মোক্ষদা । কেন রে হতচ্ছাড়া ? 


রামু। (হাসিমুখে ) আইন হয়েছে যে! 
CAPR । মানলে ত ? অমন আইনের কপালে আগুন। 
জরিমানা cara, জেলে যাব, তবু তোর মত হতঙচ্ছাড়ার গলায় মালা 


দোব না। মুখপোড়ার আসপদা। দেখ না। ওরে অলঙ্লেয়ে, 
আমার সংসারে আগুন ধরাতে চাস? 
রামু। আহা-হা চটি কেন? আচ্ছা, ও কথা এখন থাক। 


এদিকে বাড়ীর ব্যাপার কিছু বুঝছিস? 

মোক্ষদা ৷ বুঝতে খুব পারি, শুধু মুখ ফুটে কাউকে কিছু 
বলতে পারি না। তুই-ই না হয় আমাকে বুঝিয়ে বল্‌ না । 

রামু। থাক আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোর আবার 
পেটে কথা থাকে AL কাকে আবার কি বলতে কি বলবি । 

মোক্ষদা । পেটের কথা বেবাস করে মোক্ষদা তেমন মেয়ে 
নয়। তুই যে এক্ষুণি অত কথা! আমাকে বললি, আইনের কথা 
gam, বল্‌, আমি কি বলতে যাচ্ছি -কাউকে { আমার 'সৈর্তী 


মাসী বলত, মুখীর বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না । সংসারে সবকিছু ২২ 
দেখে গুনে ভাবি, আর ভাবি | 

রামু! তা তভাববি। fee আমার কথা! কিছু ভাবি? 

মোক্ষদা। আসব! ফের তোর এ এক কথা ! তোর কথা 
ভাবতে যাব কেন রে মুখপোড়া ? তুই আমার কে রে? 

রামু। আপন ভাবলে পর হয় আপন, পর ভাবলে আপন. 
হয় পর, এই ত শাস্তরের কথা । তোর সঙ্গে পাঁচ-পাচটা বছর 
এ বাড়ীতে কাজ করছি, আমার ওপর একটুও কি মায়া পড়ে নি" 
তোর? তোকে দেখলেও যে পরানটা ঠাণ্ডা হয় মুখী। 


” 
পর্টি 


মোক্ষপা । দাড়া, ঠাণ্ডা হওয়াচ্চি। এখনি গিঙ্সিমাকে বলে 
দিয়ে আসি। রর 
রামু। এই দেখ, আবার চল্লি! যেতে চাস যা, আমি 


তোরও সব কথা বলে দোব-__ 

মোক্ষদা । কি বলবি, শুনি? 

WL ভীড়ারঘর থেকে সরের নাডু টপ করে মুখে »*.. 
ফেলেছিল কে ? গিম্নিমার পানের ডিবে থেকে পান নিয়ে আচলে 
বেধেছিল কে? আমি যেন কিছু দেখিনি, না? 

মোক্ষদা। (সুর নরম করিয়া) তোর এ কেমন স্বভাব, 
ঠাট্টা বুঝতে পারিম না । ই) রামু, সত্যি করে বল ত, বা 
আইন পাস হয়েছে ? | 

রামু। tia সত্যি, সত্যি, সত্যি-_-এই তোর গা ছুয়ে 1 
বলছি । (গাত্রম্পর্শের জন্য হস্ত প্রসারণ ) 

মোক্ষদ] । (সরিয়া গিয়া) ধাক, আর গা ছুঁতে হবে না, 
তোরই কথ! মেনে নিলাম । যাই পগিন্নিমাকে পানের ডিবেট! 


দিয়ে আমি । তুই ততক্ষণ কর্তার চানের ঘরে জল রেখে আয়! ১ 
»[ মোক্ষদ] পানের ডিবা হস্তে একদিকে চলিয়! গেল |] ES 
( পট-পরিবর্তন ) 
পঞ্চম দৃপ্ত | 
[ কুঞ্জবাবুর বাড়ী । মঞ্জরীর শয়নকক্ষ । খাটের উপর হইতে 
উঠিয়া মঞ্জরী একবার জানালার কাছে গিয়া দাড়াইল, তারপর 
পুনরায় খাটের এক পার্শ্বে বনিয়! বলিতে লাগিল ] ~~ 


মঞ্জরী। অভিনয়, অভিনয়, শুধু একবার অভিনয় | কুহেলির 
কথা সত্যি হতেও ত পারে। AVA পাবার By আমাকে 
সাজতে হবে পাগল । কিও এ ছাড়া অন্ত উপায়ও ত কিছু দেখছি oad 
না। তপস্তায় সফল ন! হই, তখন জীবনদেবতা যে পথে লিয়ে 7 
যাবেন, যাব । 

[ হরিমতী প্রবেশ করিলেন, হাতে একখানা চিঠি । ] 

হরিমতী । শিবপুর থেকে ভৈরব বীডুষ্যে আবার চিঠি 
দিয়েছেন, আজ বে তারা তোকে দেখতে এসে বিয়ের কথা পাকা 
করে যাবেন! এই নে পড়ে দেখ চিঠি, এদিকে অনিমেষ আবার ২ 
সকালেই কোথায় বেরিয়ে গেল ।. 


০ 


+ 


a 


tite 


তারকার তপস্য। 
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aed | 
সময় নেই। 

হরিমতী | সময় নেই! কি বলছিস sath, শিবপুরের 
ভৈরব বাড়ুযো এই নিয়ে কাথানা চিঠি দিয়েছেন জানিস? 

wan! আমার জানবার কিচ্ছু দরকার' নেই, আমি বিয়ে 
করবো না। | 

হরিমতী। বিয়ে করবি নে? আজ তারা পাকা কথা কইতে 
আসছে, অমন AHN শেষে হাতছাড়া হবে? কর্তারও যে এতে 
সম্পূর্ণ aw. ada তাদের কি বলি বল দেখি | 

মঞ্জরী। বলবে, তোমার মেয়ে কোন দিনই বিয়ে করবে 
না, কোনদিনই নয়। 

হরিমতী। ওসব খেয়ালী কথা ছেড়ে দে, অমন কত হয়। 
তার জন্তে কি কোন মেয়ের বিয়ে বন্ধ থাকে? যা বলি তা শোন, 
নিজের সর্বনাশ করিস না। os : 

মন্ত্রী । সব্বনাশট! কোথায় দেখলে মা ? (অভিনয়ের ভঙ্গ তে) 
বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে”_কে যেন একটা শেকল নিয়ে-এগিয়ে আসছে 
আমায় চিরদিনের are বাধতে | - একটা আদ্যিকালের শেওলাধরা 


( Has Baca) তুমিই পড়ে দেখ, আমার পড়বার 


_ সহপাথরের META খুলছে তার নড়বড়ে লোহার কবাট আমার 


a রবন্দী রাখতে | 


t 


স্ট 


~ 


be 


ow 


কাদো নারী, অনস্তকাল ধরে কাঁদো, দেখি 
তোমার চোখের জলের কত ঢেউ! আকাশে-ওড়া ছাড়া-পাথাকে 
ধরতে চায় সমাজ ছোট্ট খাচায়? আমায় রেঁধো না মা, বেঁধে 
না- (হাত নাড়িয়| ঘরের অন্যদিকে pita গিয়া পুনরায় আসিয়া 
থাটের উপর বসিল ৷ ) 

হরিমতী। (ভয় পাইয়া ) অমন করছিল কেন aaa, কি 
হ'ল তোর? - e 

aaa)! মা মা, তোমার মগ্ররীকে ভুলে ধাও__-আর কোন 
দিন ফিরবে না সে তোমাদের ঘরে । (জানালার দিকে এক হস্ত 
প্রসারিত করিয়া ) & ছায়ালোকের মায়াপথ ডাকছে আমায় হাত- 
ছানিতে ৷ হা, এ সেই পায়ে চ্সার পধ,. আমার মত কত মেয়ের 
পায়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওর রূপালী ধূলিতে। আমাকে আর 
পিছনে ডেকো না সা, আমায় শুভযাত্রায় যেতে দাও । মা মা" 

হরিমতী । (অত্যন্ত ভয় পাইরা ) মুখী ও মুখী, ( মোক্ষদার 
প্রবেশ ) শীগগির কর্তাকে ডাক, শীগগির ষা--আর অডিকলোনের 


শিশিটা নিয়ে আয় 
ari কিহলমা? 
হরিমতী ! aan কি আবোলতাবোল বকছে | 


care) আনা! ও মা, কিহবে গো! (ক্রত প্রস্থান ) 

হরিমতী | neh, waa করছিস কেন? (খাটের উপর 
বসিয়া ate কাছে টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে 
ধুাইতে ) তুই যদি অমন করিস, আমি কি কল্পে বাচব ? 

মণ্তরী। তোমাকে যে বাচতেই হবে মা, লক্ষ কোটি প্রাণীর 
মায়েরা যেমন করে বাচে এই ধুলির ধরণীতে। নীল সাগরের 


বুকে জাগে প্রবাদধীপ, কোটি কোটি মায়ের পাঁজরের fern টিতে 
গড়ে-ওঠা শ্যামলিমায় ফুটে - ওঠে কি করুণ ভার ইতিহাস কত 
যুগের মায়ের স্নেহ মরণের ঘারে এমে জানিয়ে ' গেছে BPE 
আবীর্ববাদ | মা মা, এত মেঘ কেন? এত মেঘ কেন? (ছুটিয়া 
জানাদার কাছে গেদ ) 

হরিমতী। মেঘ আবার কোথায় দেথচি ? এখন যে ভরা- 
রোঙ্গুর। শরীর থারাপ বোধ হয় চুপ করে শুয়ে থাক । আবাল- 
তাবোল বকতে হবে না আর । 

[ ব্যস্তভাবে কুঞ্জবাবুর প্রবেশ, তৎপৃশ্চাৎ একট! শিশি হাতে 
মোহ্ষদা | 


কুঞ্জবাবু। কি হয়েছে? 

হরিমতী | কি জানি, মঞ্জরী কি সব পাগলের মত বকাছ। 
Bey) কেন রে মঞ্জরী? 

aa | আমার মন-সায়রের স্বপন-হংসী চায় আজ উড়ে 


যেতে মানস-বান্রায় পাথা মেলে, তার কাছে নীলাকাশ কেউ নয়, 
Bay আলো কেউ নয়, শুধু তার অন্তরের ধ্যানলোকে জেগে আছে 
মানম-সরোবর-_যার বুকে কৈলাস পাহাড় দেখে তার সাদা জটার 
ছায়া, আর আকাশ দেখে তার নীলচোখের মায়া_- 
কুঞ্জবাবু। আরা, তাই ত! রামু, রামু, ওরে রামু (রামুর 
প্রবেশ ) শীগগির পাশের বাড়ীর ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন্‌, আর 
অনিমেষ এলেই পাঠিয়ে দিবি এখানে--( রামুর প্রস্থান ) 
-. হরিমতী। ওগো আমার কি হ’ল গো! আমার Rae বু 
সত্যি পাগল হ'ল । mre যে শিবপুর থেকে ওর বিয়ের পাকা 
কথা কইতে ভৈরব বীডুষ্যে আসবে গো | [ একখানি পাথা লইয়া 


'মঞ্জরীর মাথায় হাওয়া করিতে লাগিলেন । | 


gary থাম গিন্নি। চেঁচামেচি করো না। মঞ্চদী মা. সত্যি 
করে বল কি হয়েছে তোর? [ একথানি চেয়ার টানিয়া লইয়া 
মপ্জরীর কাছে বনিলেন। ] 
হরিমতী। ( Fae কুদ্ধস্বরে ) হয়েছে আমার মাথামুণু | মেয়ের 
বিয়ের চেষ্টা না করে ধিঙ্গী করে রেখেছ, তার ফল এবার cata | 
[ গোবিন্দ ডাক্তারের প্রবেশ। গলায় ষ্টেথসঞ্ধোপ, পাক-চুল, 
বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ । পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামু একটি ছোট 
চামড়ার ব্যাগ বহিয়া আনিয়া টেবিলের উপর afer | 


Bez «ই ষে এসেছ গোবিন্দ, দেখদেখি মঞ্জযীর কি 
হয়েছে, কি সব বাজে বকন্ছে। ২. 

গোবিন্দ ডাক্তার । (agate নিকটে বসিয়া) দেখি মঃ, 
তোমার বা হাতথানা । 


RON) হায়, ডাক্তার কাকা, পালস দেখে আমার হাটের থবর 
কি বুঝবেন আপনি | জীবনের তটে তটে উঠছে লক্ষ আকাতক্ষার 
ঢেউ, অবাধ*-উদ্দা-_ফেনিল-- 

রামু। (জনাস্তিকে মোন্ষদার প্রতি ) শুনছিস মুখী, প্রিনাইল 
চাইছে. 











৪২ oat ১৩৬২ 
RGR । সেই ঢেউয়ের বুকে রাম্ধনুরভা ফেনায় দোলায় হলে SxS তোর, ভয় নাই, ওরে তয় নাই, 

ছুলে তটে তটে খাব উদ্বেল আছাড় eae TE তোর জানা : 
মোক্ষদ! । ( হনাডিকে ছার পতি ) শিস রাহ আযান কুসুম ফুটিবে বাধন টুটিবে lh 

বেলের আচার থাব VHC পৃরিবে সকল কামনা-- 
RST | হায়, ডাক্তার কাকা, পালস দেখে অন্তরের কথা 


বোবা.কি এতই সহজ ? বিশ্বকবি কি বলেছেন জাংলন না? 
(সুর করিয়া ) “আধার রাতে একলা' পাগল বায় কেঁদে, আমায় 
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে" - 
গোবিন্দ ডাক্তার । কুঞ্জ, টেম্পারেচারটা Grit দেখতে 
হবে। এই নাও থারমোমিটার, একবার জিভের তলায় দাও ত 
Wed । বৌঠাকরুণ, হাত পাখাটা একবার বন্ধ রাখুন । 
মঞ্জরী। না, রি SUT বলে 
গেছেন দান না? ( সুর করিয়া) 
*বন্ধদূর তীরে কা’র! ডাকে বাধি অঞ্জলি 
এসো এসো! সুরে করুণ মিনতি মাখা, 
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, 
এখনি অন্ধ, বন্ধ কর না পাথ! |” 


[ গোবিন্দ ডাক্তার উঠিয়া Horta কুঞ্জবাবুকে এক পার্শে টানিয়া 


লইয়া গিয়া ] 


গোবিন্দ ডাক্তার । দেখ Be, সিম্পটসগ বেশ ভাল বুঝছি 
না। ভ্যাগাম আর প্যারা সিম্পেথেটকের ওপর একটা সাঙেন 
প্রেদার পড়ে হাইপারটেনশন দেখা দিয়েছে, cease ভুল 
বকতে আরম্ভ করেছে | আমি হালফিল ক'টি কলেজের মেয়ের এ 
রোগের টিউমেন্ট করেছি। তুমি মপ্রদীকে কমপ্লীট রেষ্ট দাও । কাছে 
লোক থাকলেই ওর ডিলিরিয়াস coef বেড়ে বাবে। আমি 
এখনই একটা সিডেটিভ মিক্লাচার পাঠিয়ে দিচ্ছি। ged অন্তর 
ধাওয়াবে। লিকুইড ভায়েট--যেমন ডাবের জল, ঘোল, ছানার 
জল, মিছরির জল, বালি ওয়াটার, কমলালবুর রস, আর একটু 
একটু টমাটোর স্ুপ--। আর এক কথা, বাড়ী থেকে আলইী- 
মডার্ন নাটক নভেল আর ধোয়াটে কবিতার বইগুলো এট ওয়ান্স 
রিমুভ করো 

হরিমতী। ( গোবিন্দ ডাক্তারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া ) 
সারবে ত ভাক্তারবাবু? 

গোবিন্দ ডাক্তার । ওষুধ দিচ্ছি, সারবে ঠিকই, তবে এ 
রোগের পক্ষে বয়সটা একটু খারাপ কিনা-- . 

POUT যা ব্যবস্থা করবার করে! ভাই গোবিশা, ধরে, নাও 
Raa তোমারই মেয়ে | 


গোবিন্দ ডাক্তার । বিছানায় চুপ করে শুরে থাকো তমা, 


ভয় কি? ভাল হয়ে ঘাবে। 

aaa য়? (og কানে টনক হানি হাসি) 
মনকে তাই বলি, কিসের. ভয় তোর মন, বিশ্বকবি যে অভয় দিয়ে 
গেছেন 


নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই " - + 


ফাগুন তখনো যাবে Al” 
[ গোবিন্দ ডাক্তার অর্থনুচক ভাবে মাথা নাড়িলেন। ] 
গোবিন্দ ভাক্তার। এখন তবে আসি কু, দরকার হলেই 
খবর দিও | . 
কুঞ্বাবু। যামু, ডাক্তারবাবুর BIA পৌঁছে দিয়ে আয় 
| অনিমেষের প্রবেশ | ; 
afacay! ব্যাপার কি? ভাক্তারবাবু এসেছিলেন কেন? 
agar কি হয়েছে? 
হরিমতী। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) হয়েছে আমার মাথা, সর 
সকাল থেকে আবোলতাবোল বকছে_মাধা- খারাপ হযে 
CEASE ক্রন্দনাবেগ) 
কুপ্ববাবু। চলে এসো গিল্লি, ওসব কথা এখানে নয়। 'আযরু 
অনিমেষ, সব কথা বলছি'*। 
> [ কুঞ্জবাবু, হরিমতী ও মোকষদার প্রস্থান ] 
অনিমেষ । (RAB) ব্যাপারটায় যেন কিছু কিছু আভাস 
পাচ্ছি এবার । মঞ্চুলটা একেবায়ে ঈ.পিড, গাধা, যাচ্ছি তার কাছে 
বোঝাপড়া করতে 
"[ মঞ্জরীর দিকে একবারমান্র চাহির! প্রন্থান করিল। ] 
* মঞ্জরী মনে হয় আমার এক্‌টিং খুব শ্কাচারাল হচ্ছে | প্রথমটা 
কিন্ত বড্ড লজ্জা করছিল। [ উঠিয়া -ভ্বানালার কাছে গিয়া কি 
দেখিয়া] এবার আমার অভিনয়ের মোড় অক্ত দিকে ফেরাতে 
টস js 
[ স্চিতভাবে সামনের বাড়ীর নবীনের প্রবেশ | বয়স বছর 
পনের-যোল, ছিপছিপে ' গড়ন, TAT রং, মুখে কৈশোর-সরলতা, 
হাতে একখানি খাতা, পায়ে Sam, পরনে হাফপ্যাণ্ট ও হাফ-শার্ট, 
চুলগুলি ঈষৎ Trey ও কৌকড়া । | 


নবীন। চুপি টুপি এসেছি মঞ্জরীদি, কেউ দেখতে পায় নি, 
,আমাফু। কাল রাত্তির বারোটা ছাব্বিশ পর্যন্ত 'জেগে একটা এ. 


কবিতা লিখেছি, আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে দেবার জন্তে । একটু 
দেখে দেবেন ? আমাদের স্কুল itary কালই দিতে হবে। ] 
aaa | কি সাবজেক্ট নিয়ে লিখেছ নবীন ? দেখি 
(কবিতাটি হাতে লইয়া মনে মনে পাঠ ) | 
বেশ হয়েছে, নামটিও ভাল দিয়েছ--“কলিকাতার বর্ষা 1” 
নবীন । স্কুলের ম্যাগাজিনে কালই দিতে হবে বলে" ঘুম+. 
চোখে লিখেছি কি না, আপনি ভাল করে কারেন্ট করে দিন। 
ভাল না হলে ওর! ছাপবে না। 
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wan | ( উচ্চশ্বরে কবিতা পাঠ) 
বর্ষার বুপধাপ নৃপুরের ধ্বনি 
কাজল-বুলানো কালো আকাশের মাথা, 
esta করিয়া যেন কাদে সৌদামিনী, 
মিছিল করিয়া চলে সারি সারি ছাতা । 
বেশ দিবেছ নবীন, তবে মৃপুরের ধ্বনি ঝুপঝাপ নয়, বিন্‌ রিন্‌ 
বা ঝুন্‌ কুন্‌ বা রিম ঝিম বা ঝুম ঝুম এই রকম দেবে: কাজল- 
বুলানো কালে! মাথা হয় না, হবে চোখ । আর হস্কার করে কেউ 
কাদে না, বেচারী সৌদামিনীর ঘাড়ে ওটা চাপিয়েছ কেন? আর 
সৌদামিনীর সঙ্গে ধনি ভাল সিল নয়, বুঝলে? 
aaa (জজ্জিত ভাবে ) ঠিক বলেছেন মপ্জরী-দি। 
থেকে আমার সব কবিতা আপনাকে দেখিয়ে নোব। 
WN 1 (WAS) এবার তবে নবীনকেই কো-এক্টর ভেবে 
খানিকটা অভিনয় করা বাক। আমার যে মাথা খারাপ হয়েছে 
সেটা নবীনেরও মনে জাগা চাই। (প্রকাশ্যে) নবীন, কাছে এস, 
ঠিক আমার পাশটিতে বসো । 
[ নবীন কবিতার খাতাখানি লইয়া মঞ্ধরীর পাশে বসিল। ] 
মপ্তরী। আমি তোমার কে বল ত নবীন? 


ON পা লতা লা পাট 


এবার 


NN নবীন। কেন, মঞ্তরী-দি। 


wat ( নবীনের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া ) না, 
মপ্তরী-দি নয়, শুধু TAR বলেই ডাক ত আমাকে, শুধু aa | 
(নবীন অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ez 


নবীনের একখানি হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গাহিতে 
লাগল_-) 
এ গান 
আমার মনের আধার গহনে 


কে ডাকে, কে ডাকে, কে ডাকে।' 
-_সে কি তুমি, সে কি ভুমি গো? 
নব বসস্ত-উগ্মন বনে 
রাঙা পলাশের ফাকে ফাকে, 
দে কি তুমি, সেকি তুমি গো? 
উদাসী পাপিয়া খুঁজে খুঁজে প্রিয়া মরে যয়, 
আধফোটা কলি না আসিতে অলি ঝ'রে যায়, 
সাথীহারা কোন্‌ বন-হরিণীরে 
নিশি-অভিনীরে কে ডাকে? 
--সে কি তুমি, সেকি তুমি গে! ? 
অকরুণ প্রিয়, কোথায় লুকায়ে গেলে? 
তোমার ও-ডাকে এ মায়া কোথায় পেলে? 
যে কামনা আজ ফুটে ওঠে আখি মেলে’ 
( তারে ) ভূষায় জাগায়ে কে রাখে? 
_-সে কি তুমি, সেকি তুমি গো? 
[ নবীন হতভম্ব হইয়া একটু afta বসিল 11 
sen) চিনতে পার নি আমাহ নবীন ? আমি যে তোমার 


তারকার তপস্য! 





ss 


tO ee পাশপাশি পাপ 


কল্পলোকের মধু-মপ্তরী। ওগো আমার কামনা-মাকাশের স্বাতি- 
তারা, তোমারি স্বপন বুকে নিয়ে, তোমারি মুন্পানে চেয়ে আমি 
যে অনস্তকাল জেগে আছি তন্দাহারা ৷ দাও আমাকে তেমার 
একবিনদ প্রেম, যা মুক্ত! হয়ে বন্দী রবে আমার মনের শুক্তিকারায় | 
কথা কও, ওগো কথা কও, শুধু বলে যাও আম সেই কথাটি, যা 
শোনবার জন্তে উতলা হয়ে আছে এ ৃষিত হায় । 

[ নবীন এবার খাট হইতে লামিয়া মেঝের উপর দীড়াইল ] 

নবীন |, ( ভয়ে ভয়ে ) আমি এখন চললাম মঞ্জরী-দি, আবার 
আসব ( গমনোনুখ ) 

wea i না না, আর একটু থাকো। এবার বুবি' বন” 
ইরিণীর চোখে নিভে এল তার মন-কুটীরের ভীরু দীপশিখা, নিঃশ্বাসে 
তার ছড়িয়ে পড়ল ফাগুলহারা যুধীবনের হাহাকার ! শুনতে পাও 
নি বন্দীর কাতরানি অন্তরের এ অন্ধকারায়? আরো কাছে 
এসো--কান পেতে শোন-_€ নবীনের একটি হাত ধরিল ) 

নবীন । (স্বগত ) একি, মঞ্জনী-দি পাগল হলো নাক? 

[ নবীন বিলক্ষণ ভয় পাইয়া! তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া 
বিস্মিত ও তীক্ষ দৃষ্টিতে মণ্রীর দিকে চাহিতে চাহিতে প্রথমে 
কিছুদূর পশ্চাতে হাটিয়া গিয়া তার পর ক্রুতবেগে কক্ষ হইতে 
পলায়ন করিল | | 

wan) (উচ্চহাহ্া করিয়া) হাঃ _হাঃ_হাঃ-চমৎকার 
অভিনয় করেছি, চমৎকার [ এইবার আমার পাগল হওয়ার কথা 
পাড়ায় রটতে আর দেরী হবে না,_অগ্রণী শ্বশুরের দল খবর পেয়েই 
পিছিয়ে পড়বে হাঃ হাঃ 

[ মঞ্জরী বিছানার উপর শুইয়া আপন মনে হাসিতে লশিল | 


( পট পবিবর্তন ) 
বন দৃশ্য 
[ কুহেলির গৃহ । আধুনিক ভাবে সজ্জিত একটি কক্ষে কুহেলি 
দাড়াইয়া আছে। বাতায়ন দিয়া feed teres 


পড়িয়াছে। একটি atta অর্গাতনর উপর একটি 
ছোট্ট ফুলদানিতে একটি বড় ফুল। ] 

কুহেলি। হাঃ-_হাঃ-_হা+-বেশ আছি, চমৎকার | জীবনের 
এ একটা নতুন রূপ, নতুন আলো | অরণ্য তার সবকিছু নিঃশেষ 
করে দেয় নগর গড়ে তুলতে, আমি পারব না? খুব পারব । তবু 
মনে হয় হয়ত ভুল পথে এপিয়ে চলেছি | মনের এ দাহ-_-এ জালা 
মুখের হাসি দিয়ে চাকব কি করে? না না, এ যে আমারি 
নিজের গড়া ভুল-_তবু এতে ভরে উঠেছে আমার সার" যন, আমার 
এই ভালো, এই ভালো | 
ত i el যাহা লাগিল | 


ETE না 


ফাগুন হারালে! . 
সে বনে অভিসারে তোমার দ্বারে 


দ্বীপ কেন জালে ? 


a8 প্রবাসী 


১৩৬২ 





সখা, দীপ কেন জ্বালো ? 
হে বনে সুর তুলে হায়, সাথীর BNA 
বিহগী কাদে, 
যে বনে যরা-পাতায় উদাস হাওয়ায় 
; মিতালী বাধে ।' 
সখা, মিতালী বাধে । 
বালুর তলে লক্ষ্য-হারা 
বইছে তবু ফন্তধারা, 
ফোটায় আজে সদ্ধ্যাতারা 
গোধূলি আলো! | 
সথা, গোধূলি আছো! ! 
যে বনে ফুল ফোটে না, চাদ ওঠে না, 
ফাগুন হারালো 
_ মে বনে অভিমারে তোমার দ্বারে 
দ্বীপ কেন আলো? 
সথা, দীপ কেন জানো ? 
দা এলাইয়া পড়িতেই 
একসঙ্গে প্রায় সব রীডগুলি বাজ্জিয়া উঠিল । ] | 
(পট পরিবর্তন ) 
সপ্তম TS 
[ মঞ্জুরীর কক্ষ । মন্ররী জানালার কাছে বসিয়! বাহিরের দিকে ' 
চাহিয়া আছে। শিশি হস্তে হরিমতীর প্রবেশ | J 
হরিমতী । গোবিন্দ ডাক্তার এই ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, নে 
থেয়ে ফেল। ভাল হয়ে যাবি মা, ভাল হয়ে ধাবি। 

( সধ্বীর কাছে বসিলেন ) 
wet (হাত বাড়াইয়া শিশি লইল) জল কৈ? 
হরিমৃতী। ওমা, তাই ত, ও মুখী, মুখী আচ্ছা আমিই জল 

নিয়ে আসছি। (ক্রতবেগে কক্ষের বাহিরে গেলেন ) 
[aed হাসিয়া শিশির aq জানালা দিয়া বাহিরে ঢালিয়া 
ফেলিয়া দিল। সেই মুহূর্তে হরিমতী প্রবেশ করিলেন, 
হাতে এক গ্যাস জল 11, - 
ইরিমতী। ( শিশি লক্ষ্য করিয়া) খেয়েছিস ওষুধ 1-_-এই 
নেজল। (অমন জল খাইয়া aed জলের গ্র্যাস টেবিলের উপর 
রাধিল।) লক্ষ্মী মা আমার, চুপ করে শুয়ে থাক, তুই cq আমাদের 
বড় আদরের CE 
মঞ্জয়ী । আমি ত তোমার মেয়ে নই মা--আই এম দি ভটার 
অফ আর্থ oe ওয়াটার, এণ্ড দি নার্সলিং অফ দি স্বাই ; আই পাস 
থ দি পোরস অব দি ওসেন এণ্ড শোরস ; আই চেঞ্জ, বাট আই 
ক্যান্ট ডাই । 
হরিমৃতী | আবার বকতে আর্ত করলি age, আমার যে 
কায়া পাচ্ছে, তোর জন্গে আমি কি 'সাথা খুঁড়ে সরব ? সত্যিই 
তুই কি পাগল হ'লি-_ (কুষ্ণবাবুর প্রবেশ) 


কুপ্রবাবু । চুপ কর গিল্পি, গোবিন্দ ডাক্তার সঙ্গে নিষে ২ 
আসছেন পাগলের ডাক্তার হিমাঙ্গ বাবুকে । চিকিৎসার কোন 
ক্রাট রাখব না আমি । ( সঞ্জরীর দিকে অগ্রসর হইতেই হয়িমতী 
Sega হাত চাপিয়! ধরিলেন 1) 

হরিমতী। ওগো, মগ্তরীয় অত কাছে যেও না তুমি A: 

aed) । ( হরিমতীর প্রতি) মা, তুমি আমাকে এমন কথা i 
বলতে পারলে? 

হরিমতী। (মুছু হাসিয়া! মঞ্ধীকে উর 
লইয়া ) লক্ষ্মী মা আমার, এই ত তোর মাথা বেশ পরিক্ষার হয়ে 
গেছে _তুই শুয়ে থাক আমার কোলে-- a” 

মপ্তরী। না, আমি থাকব না, আমি চলে বাব মুরাক্দীর ss 
ড্যামে। CHE Seay ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ফ্লাইং ফিশের মত 
তু’হাত সেলে দিয়ে বাতাসে ভাসব | ONG, তার পর একেবারে 


হরিমতী। (কুণ্বাবুর প্রতি ) ওগো, কি সব বলছে, গুনছ 
Paty) শুনছি সব, গিনি, শুনছি সব-- 


- | (রামুর প্রবেশ ) | 
রামু । বাবু, "ভাক্তারবাবু ও আর একজন কে এসেছেন। 
কুপ্ধবাবু। (aw হইয়া) Sat এসেছেন গিল্লি, (রামুর প্রতি 
বা রামু, গুদের এখানেই নিয়ে আয় । 


fa 


( রামুর প্রস্থান ) 4 
কুপ্জবাবু। শহরের সেরা পাগলের ডাক্তার এই হিমাঙ্গবাবু। 
হরিমতী । এখন আমাদের বরাত | 

( গোবিন্দ ডাক্তার ও হিমাঙ্গবাবুর প্রবেশ ) 

গোবিন্দ ডাক্তার । হিমাঙ্গবাবুকে সঙ্গে করেই এনেছি | 

কুপ্জবাবু ? ate, নমস্কার । দেখুন ত আমার মেয়ে ৪ 
মঞ্জরীকে | কি যে হয়েছে ওর ব্রেনে-_ 

হিমাঙ্গ । চুপকক্চন। আমি নিজেই আগে ভায়াগনোজ ' 
করি, তার পর আপনায় কধা OAT | 

[ মঞ্জরীর নিকটে গিয়া খানিকক্ষণ কটমট করিয়া তাহার দিকে 
pie থাকিয়া তার পর মপ্ররীর বাসহত্তের নাড়ী পরীক্ষা 
করিলেন ও তৎপরে প্রশ্ন করিলেন ] নি 
হিমাঙ্গ । হনিং HCG Seas CATS TA ARCS সুরু 
করেছে? 


কুপ্রবাবু। আজ্ঞে হা । 

হিমাঙ্গ। কখনো.কাদে, কখনো হানে | y 

কুল্জবাবু । আজ্ঞে হা । 

হিমান্গ । মুচকি হাসি, না অষ্টহাসি ? 

. কুপ্তবাবু। মাঝামাঝি । 

হিমাদ্ । বাড়ী ছেড়ে কোথাও CATS চায়, জলে বাপ দিতে নর 
চায়? রি 


FITZ) আজ্ঞে হা, WMH ড্যাম থেকে। 


টি 


ty 





alee 


হিমাঙ্গ। (গোবিন্দ ভাক্তারের প্রতি ) 'টিজ এ কেস অব 
ঠেনারকেদ ইনসানিটি, অর্থাৎ, যে-কোন কারণেই হোক্‌ মনের 
কালোমেথ থেকে ধাপে ধাপে মাথায় উঠে এসেছে কালবোশেখী | 
একে এখনি আমার প্উদ্মাদ-তপোবনে" পাঠিয়ে দিন । নইলে রোগ 
আয়ত্তের বাইয়ে চলে যাবে । অবশ্য মেয়েটি ধাকবে ফিমেল ওয়ার্ডে, 
আমার পাসোন্থাল স্ুপারভিশনে | 
কুঞ্তবাবু। সে কি মশাই, মেয়ে আমার পাগলাগারদে যাবে 
কেন বাড়ীতে রেখে কি চিকিৎসা হয় ন! ? 
হিমাঙ্গ । না না, তা হয় না মশাই, হয় না। তানাহলে 
আমার " উদ্মাদ-তপোবরন* ওয়ার্ড রেকগানশন পাচ্ছে কি করে? 
দেখুন, আমি তিরিশ বছর এ লাইনে আছি। হাজার হাঙ্গার 
রোগিনীর ফুডোফোবিয়া, ড্রেসোম্যানিম্া, নিউরোপসিস, সাইকোদিস, 
ARAM, পাবাফিলিয়া, পারানোইয়া কিওর করেছি। শুধু যে 
ওয়েষ্টার্ণ মেভিসিনস ব্যবহার করি তা নয়, অনেক হিমালয়ান হার্বদ 
ও ইণ্ডিডেনাস ডাগনও আমার জানা আছে। 
কুপ্তবাবু। আমি বলি, দিনকতক দেখাই যাক্‌ না বাড়ীতে 
টিকিৎসা করে। 
গোবিন্দ ডাক্তার । দেখুন হিমাঙ্গবাবু, Beary যখন 
আপনার উদ্মদ-তপোবনে মেয়েকে পাঠাতে চাচ্ছেন না তখন 
বাড়ীতেই চিকিৎদা চলুক। আমি দু'বেলাই আসব আর ফোনে 
আপনাকে খবর CHT | : 
হিমাঙ্গ। বেশ, তা হলে আপনার সঙ্গে কনদাণ্ট করে 
ওষুধের ব্যবস্থা করে পাঠাব । একটু বিশেষ ওরাচ রাখবেন, আর 
একট। খাতায় সবকিছু নোট করবেন। এখন তা হলে আদি। 
চলুন গোবিদাবাবু। 
Sas চলুন, আমিও যাচ্ছি। ্ 
[ কু্ধবাবু, হিমাঙ্গবাবূ, গোবিন্দ ডাক্ধার ও রামুর প্রস্থান | 
হরিমতী। (দীঘনিংঃশ্বাল ত্যাগ করিয়া ) আজ আবার ভৈরব 
বাড়ুষ্যেদের আসবার দিন। যাৎ-ব! একটা সুপাত্র জুটল, আমার 
অনৃষ্টের দোষে মপ্ররীর ঠিক আজই মাথা খারাপ হা'ল। শিবপুরের 
ভৈরব বাড়ুষোর শুনেছি অগাধ পয়সা, কিন্ত এককথার TET 
আজ তাদের ফিরিয়ে care কি করে ? এদিকে ভৈরব বীডুয্যেদের 
আসবার সময়ও হয়েছে। এখন আমি কি ষে করি | 
wa) A আসে এ অতি ভৈরব হবষে 
চু anfates ক্ষিতি সৌরভ রভসে__ 
হরিমতী । আবার কি সব বকতে আরম্ভ করলি মণ্তবি? 
আমি কি তোর ace গলায় দড়ি দিয়ে মরব? একটু চুপ করে 
থাক্‌ বাছা, অন্ততঃ আজকের দিনটা ভৈরব বাড়য্যের কাছে আমাদের 
মুখরক্ষা Fz । 
qa) আজকের দিন তোমাদের কাছে অতি শুভদিন মা, 
কিন্তু আমার কাছে? মা মা, শুনতে পাচ্ছ ন! বিয়ের শেকল- 
পরা লক্ষ লক্ষ মেয়ের দীর্ঘশ্বাস ? হায় অপমানিতা, উৎপীড়িতা নারি, 


fs | 





তারকার তপস্যা ee 





সমাজের লোঁহত্বারে মাথা কুটে কি পেয়েছ তুমি 1__রক্ধায়া-_ শুধু 
রক্তধারা-- : 

হরিমতী। রক্ত কি cay ( আতঙ্ে চীংকার করিয়া উঠলেন 
ও “কর্তাকে ডাকো" বলিয়া মোক্ষদাকে হাক দিলেন | ) 

[ কুগ্বাবুর Bs প্রবেশ ] 

কুপ্তবাবু। কি হ’ল আবার ? মঞ্জরি--মপ্ররি_ 

হরিমতী | রক্ত- রক্ত--বলে চেঁচিয়ে খুনোখুনি করতে বায়! 
ওগো; আমার RPE এ কি দশা হ'ল গো ! 

Pat! চুপ কর fife, আমারি ভূল হয়েছে । হিমাঙ্গবাবু 
ওকে মেনটাল হসপিটালে নিয়ে যেতে চাইলেন, আমিই যেতে 
দিলাম না । কিন্তু যদি রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতে চায় তখন TST 

(রামুর প্রবেশ) 

রামু ৷ বাবু, বাবু, শিবপুর থেকে ক'জন লোক এসেছেন, 
আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। 

হরিমভী। 2 গো, ভৈরব বীড়ুষ্যের দল এসেছে | এখন কি 
হবে বলত ? এ অবস্থায় মেয়ে দেখানো! যায় কি করে? 

কুপ্তবাবু। ভদ্রলোকের! এসেছেন আমার বাড়ীতে, মেয়ে না 
দেখালে, ওরা ভাববে আমারি কোন কারসাজি । আবার দেখালেও 
মুশকিল | যদি মগ্তরী কোন কিছু বেফান কথা বলে বনে, আমাকে 
ওরা বলবে জোচ্চোর, পাগল মেয়েকে চালাতে চাচ্ছি । আমার 
যে উভয় সঙ্কট হ'ল গিনী। 

হরিম্তী । . আমি বলি, ওঁরা এসেছেন যখন, কোন রকমে 
wate একবার দেখিয়ে দাও গুদের | তার পর যা BRE আছে 
তাই হবে। এই ঘরেই না-হয় তাদের ডেকে আন। তার পর 
অন্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বললেই হবে। বিয়ে ত আর 
এক্ষুণি হচ্ছে না, তত দিনে Aas) আমার ভাল হয়ে বাবে 

SHUNT! তবে তাই হোক। ওঁদের সব এই ঘরেই ডেকে 
আনি। তুমি ততক্ষণ মঞ্জবীকে একটু সামলে রাখ । (প্রস্থান ) 

হরিমতী । ae’ ছাড়া একে আর কি বলব ? ঠিক বিয়ের 
কথা পাকাপাকি হবার সময়েই হ'ল এ রোগ । আমার সন আশায় 
ছাই পড়ল। দেখ মজুরী, লক্ষী মেয়ে তুই, শুধু থানিকন্দণ একটু 
ভাল হয়ে থাকিস! বেশী কথ! বলিস না, যা-ত! কিছু করিস ন! 
—Q বুঝি ওঁরা আসছেন, আমি একটু আড়ালে যাই । (প্রস্থান) 

মঞ্জরী অভিনয়, অভিনয়, শুধু অভিনয়-_-এ অভিনয় ছাড়া 
কোন উপায়ই নেই মঞ্জুলকে পাবার | মঞ্জুল-মঞ্জুরী নাম একসঙ্গে 
শুনতে কত মিি। কিন্ত ভৈরব বীডুয্যের দলকে তাড়াডেই হবে । 
[ কথা কহিতে কহিতে কুঞ্ৰবাবুসহ তিন ভ্রন লোকের € বেশ | 
কুঞ্জবাবু । মেয়েটি আমার এই বছর বাংলা অনার্স নিয়ে 


বি-এ পাস করেছে তৈরববাবু। 
ভৈরব বাড়ুষ্যে । বেশ, বেশ । 
১ম ভত্রলোক | CHAT CR বেশ AL | 
২য় ভদ্রলোক । লক্ষী ঠাককণের মত মুখটি | 
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ওয় ভদ্রলোক |. এমন বোঁমা মা হলে ঘর মানায় ! 

ভৈরব tiger । (হাসিমুখে মঞ্জরীর প্রতি) সব ভার কিন্ত 
at নিতে হবে তোমায় এই বুড়ো শ্বশুরের । 

কুঞপ্জবাবু। তা খুব পারবে । আমার সমস্ত ভার ত Wee 
মা নিয়েছে। বুড়ো বাপেয় অন্তরে কত যে থাটতে হয় ওকে। কি 
বলিস মা? 

Laat) জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল ] 

১ম ভদ্রলোক ৷ ( ভৈরব বীঁডুষ্যের প্রতি নিয়ন্বরে ) দেখলেন 
উৈরবৰাবু, শিক্ষিতা মেয়ের কাণ্ড, একটা নমস্কার TS করলে না। 

২য় ভদ্রলোক । ( নিয়নন্বরে ) অহঙ্কার, বুঝলেন, অহঙ্কার | 

ওযু ভদ্রলোক ( নিয্নন্বরে ) বিদ্যেরও বটে, আবার রূপেরও 
বটে! I 

ভৈরব বাড়ুয্যে। (নিয়স্বরে ) চুপ করুন। (কুপ্ধবাবৃর প্রতি ) 
আপনার মেয়েকে ছ'একটা প্রশ্ন করতে চাই I 

কুঞ্ধবাবু। (হাসিমুখে ) স্বচ্ছন্দ | 

ভৈরব বাড়ুষ্যে । অবস্ত বি-এ পাস মেয়েকে এ সব জিজ্ঞেদ 
করতে আমাদেরও সঙ্কোচ হয়, তবে গেরস্থ ঘরের বউ হতে হলে 
রায়াবায়াও একটু আধটু শেখা চাই । (মঞ্জুরীর প্রতি ) রান্নাবায়া 
কিছু শিখেছ মা ? আমি খুব শুক্ত থেতে ভালবাসি। বন তমা 
we কি করে রাধে? , 

aah 1 তা আর জানি না--এ ভেয়ি সিম্পল এফেয়ার_- 
গরম মশলা এণ্ড তেঁতুল দিয়ে। 

তৈরব বীঁড়য্যে। ( আশ্চর্য্য হইয়া.) সেকি! হ্যা কুঞ্জবাবু, 
আপনাদের বাড়ীতে এ রকম মশলায় শুক্ত রাধা হয় নাকি? 

PINT না না, তা হবে কেন? মঞ্জুরি, মা, একটু ভেবে 
চিন্তে উত্তর দে। 

টভরৰ বীড়ুষ্যে। আচ্ছা থাক্‌, এখন বল ত মা, শাকঘণ্ট কি 
করে রাধতে হয়? আমি ওটাও খেতে খুব ভালবাপি। 


neat কি শাক? 

ভৈরব বাডুষ্যে। ধর, নটে। 

মঞ্জরী। উহ্‌, পালং। | 

ভৈরব । তাই না হয় হলো। 

মঞ্জনী। উদ, পুই। 

তৈরব। আচ্ছা ST 

aah উহ, কল্‌মী । 

ভৈরব । বেশ, তাই হলো। 

মন্জরী। We, শুশনি i 

ভৈয়ব। (বিরক্তিপূর্ণ স্বরে) আচ্ছা, আচ্ছা, ধরে নাও, 


ফেঁকোন একটা শাক। কচুর শাক থেকে আরম্ভ করে লাউ, 
কুমড়ো, মটর, মূলো, face, ডিমে, ডেঙ্গো, বেতো, বিশ্ব, শ্বে-পুণ্যে, 
থুলকুড়ি, ace, মায় লেটুস শাক .পর্যস্ত যা ইচ্ছে তোমার । 
এখন রাধবে কি করে তাই বল। 





মঞ্জরী। না, আমি বলব না। হু, হু, ভারি চালাক আপনি, 
আমি বলি আর আপনি শিখে নেন আর কি! 

ভৈৱব। আরে | পাগল নাকি? 

মণ্ডরী (স্বর করিয়া ) ক্ষ্যাপা খুঁজে খুজে ফিরে পরশ্পাথর_ 

tera) সর্বনাশ | এ সব কি ব্যাপার কুপ্ধবাবু? (সঙ্গী 
SCHMITT প্রতি ) শুন্ছ হে গুরুচরণ-- 

gad ঠিক ধরেছেন, বাপারটাও এ গুকুচরণ__ 

ganz মঞ্রি, মঞ্জুরি, এঁদের এ সব তুই কি বলছিল, 
ভদ্রলোকেরা এসেছেন তোকে দেখতে, বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতে, 
আর তুই ( ক্রোধে ও অভিমানে )_-নব- সব-_সাটি করলি ? 

Wa । বেশ, আমি চুপ করলাম, এইবার আপনারা বিয়ের 
স্ন্ধটা সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে নিন্‌ । 

ভৈরব । Beaty, আমরা উঠলাম । আপনার মেয়ে পাগল, 
একথা আগেই বলা উচিত ছিল আপনার । এ মেয়ে চালাতে 
চান শিবপুরের ভৈবব বুঁডুষ্যের বাড়ী? লজ্জা করে না জাপনার ? 

১ম ভদ্রলোক । থাক্‌ থাক্‌, HAT GA মনে কষ্ট দিয়ে আর কি 
হবে? চল, বীড়ুষ্যে ফিরে চল__ 

মঞ্জরী। (সুর করিয়া ) সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিতে-- 

[ ক্রোধভরে ভৈরব বাঁডুষ্যের দলের প্রস্থান । কুগ্রবাব্‌ মাথায় 
হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। হরিমতী প্রবেশ করিলেন ] ' 


হরিমতী । আড়াল থেকে সব শুনেছি আমি। ছি, ছি, কি 
cata 'কধা। এখন আমি কি করে এ পাগল মেয়ের বিয়ে দি” 
বলত? হা আসার পোড়াকপাল | 
[ চক্ষে অঞ্চল দিয়া মাটিতে বপিয়া পড়িলেন ] 
( পট পরিবর্তন ) 
অষ্টম দৃশ্য " 


[ মঞ্জুলদের বাড়ী । ঘবে একপাশে একটি আলমারিতে বই | 
একটি ছোট টেবিলের উপরও দুই-তিনখানা বই রহিয়াছে। 





৮ 


~ 
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জানালার কাছে আলনায় থানচারেক কাপড় । অনিমেষ ও aga - 


ছুইথানি চেস্সারে সামনাসামনি বসিয়া আছে, হাতে চায়ের কাপ ]। 
অনিমেষ । সব.ত শুন্লি। তা হলে তুই age বিয়ে 
করতে বাজী আছিস? 
মঞ্জুল । সে কথা ত তুই জানিস অনিমেষ । তবে আর এ 
প্রশ্ন তুলি কেন ? Tata মনের ঢেউ ত তোর অজানা নয়। 
অনিমেষ । এদিকে সেই ঢেউ জমে বরফ হয়ে যে টাইটানিক 
ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছে, সেটা ভেবে দেখেছিস? কি কাণ্ডটা আরম্ভ 
হয়েছে বাড়ীতে জানিস ? বাবা-মায়ের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ 


, হতে পারে, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিবি কি করে? তুই একটা 


Riba, এটা বে কতটা রিসকি তা যদি বুঝতিস! 
মঞ্চুল। তোর বাবার কিন্তু এ বিয়েতে দারুণ অসমত, সেটাও ত 
বুঝিস ৷ 


carta 


= স্পস্ট 


৬ 


যেতে সাহমই নেই | 


কার্তিক 


তারকার তপস্যা ৪৭ 





অনিমেষ । মায়ের এতে ধে সম্পূর্ণ মত আছে, সুতরাং বাবার 
মত ফেরাতে দেরী হ'ত না। কিন্ত আগেই তোরা প্ল্যান করে 

agai দেখ, অনিমেষ, জা বিলিভ মি, তোর বাবার যখন 
ধারণা হয়েছে আমি মঞ্জরীর উপযুক্ত নই, তখন মায়ের দ্বারা 


+ Raa করে স্টার মত বদলানো আমার মতে ঠিক নয়। 


অনিমেষ। আর এটা খুব ঠিক হচ্ছে, লয়? ডাক্তারের 
দল আসছে, বাড়ীর লোক ব্যতিব্যস্ত হয়েছে, চারদিকে সাড়া পড়ে 
গেছে--আর তুই সবটাই awe ওপর ছেড়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত 
ভাবে দূরে সরে আছিস? তুই বে এত বড় স্বাউণ্ডেল, আমি তা 
আগে জানতাম at 

মঞ্জুল। বৃথা আমার উপর রাগ safer ভাই। আমি ত 
তোর সব একিউজেশন মাথা পেতে নিচ্ছি-_ষপ্বী যে এই পথেই 
যাবে এটা আগে ঠিক আইডিয়া করতে পারি fa— 

অনিমেষ । কিন্তু মঞ্জুবী যে পধ নিয়েছে, ওটার ইন্ভেনশন 
তোদের কারোর মাথা থেকে আসে নি। তোরও নয়, মন্জররীরও 
aT সেরহস্যের আভাস আমি কিছু কিছু পেয়েছি। আমি 
সাইকোলজিতে বৃথা এম-এ পাস করি নি। তবে আমার 
তয়, অনেকটা এগিয়ে গেছে aA, ইয়েস টু ফার এবং তার মূলে 


আছে তোর মত কাওয়ার্ড | 


মঞ্ুল । তুই কিনা শেষে আমাকে কাউয়ার্ড বলতে চাস ? 

অনিমেষ । ইয়েস, সার্টেনলি, হেজিটেটিং লাভার্ আর অল- 
ওয়েজ কাউয়া্ডল, পার্টিকুলারিলি দি মেল সেক্স । কিন্তু সত্যি 
করে বল ত এ পথ ধরতে কে বললে? বিশ্বাস হয় না এটা তোর 
ইন্দট্রাক্শন, বিশ্বাস হয় না এটা মঞ্জুরীর ইন্তেলশন, হাওয়েতার 
ক্লেভার শী মাইট fa | ° : 

মগ্চুল। আচ্ছা মে কথা পরে শুনিস। সঞ্জরীর কাছে হয় ত 
এ পথ ছাড়া BI পথ নেই I 

অনিমেষ । শাট আপ | ( শ্লেষতরে ) মঞ্জুরী পথ দেখিয়ে দেবে 
আর তুই সে পথে চলবি, না? তোর সম্বন্ধে আমার ধারণ! ক্রমশঃ 
বদলে যাচ্ছে । যাক বিষ-তককে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়, 
এতে মঞ্জুরীর অবস্থা, আই মীন পঞ্জিশন, আরও খারাপ হতে পারে। 
আর দেরী নয়, চল তুই আমার সঙ্গে 

মঞ্জুল । আমাকে দেখে তোর বাবা ষদি অপমান করে বসেন ? 

অনিমেষ । আশ্চর্য | আমাদের পুরুষ জাতটার ওপর 
নিজেরই gti আমছে। একটি মেয়ে কি দুঃসাহসিক কাজই না 
করে যাচ্ছে, আর তুই ভাবছি অপমানের কথা ! তোর সেখানে 
জাই সি দি ডিফাৱেন্স ! 

মুল । ঠিক তা নয় ভাই; আম'কে ভুল বুঝিদ না"! আই 
মীন, আমি গেলে মঞ্জুরী থেমে যাবে এইটেই তুই বলতে চাস ? 

অনিমেষ] ইউ সিলি ডগ, আমি চাই এ ব্যাপারের ষবনিকা 
পতন হোক্‌। সঞ্ীনীর থেমে যাওয়ার পর কি হতে পারে গার 
কিছু কি তোর মাথায় আসছে না? 


mga | আমি তোদের বাড়ীতে গেলে যদি ধবনিকা পতন 
হয় লোকে সন্দেহ করতে পারে, তাতে মঞ্জীর cola কতটা আহত 
হবে তাঁ কি ভেবে দেখেছিস? 

অনিমেষ । সেটা আমার ৪পর ছেড়ে দেনা ভাই। একটা 
দৈবটেব গোছের ওষুধের দোহাই দিয়ে আমি সেটা ঠিক ম্যনেজ 
করে'নোব। তবে তোর শেষ কথার উত্তরে বলব, নো এবসো- 
লিউটলি নো। যবনিকা পতনের পর এ নিয়ে আর কেউ আলোচনা 
করবে না। দ্যাটস কোয়াইট সিউর-_আর দেরী করিস না aga, 
চলে আয়--নান বাট দি ত্রেত ডিজার্ত দি ফেয়ার--চলে আয়-- 

[ মগুলকে একরকম টানিতে টানিতে কক্ষ হইতে প্রস্থান ] 

( পট-পরিবর্তন ) 


নবম দৃশ্য 
[ কুঞ্ধবাবুর বাড়ী । মঞ্জুরীর কক্ষ । মঞ্জরী জানালার গরাদে ধরিয়া 
বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। কুগ্রবাবু দীড়াইয়া ও 
হরিমতী aie হাত দিয়া বসিয়া আছেন | 


কুঞ্জবাবু। সবই ভাগ্য fH, সবই ভাগ্য । এমন সুন্দরী 
মেয়ে, বি-এ পাস করেছে, ভাল ঘরে ভাল বরে পড়বে এইটেই 
আশা করেছিলাম কিন্ত আমার সে আশায় ছাই পড়ল। যেংয়কে 
এখন শ্বশুর বাড়ীর বদলে পাগল! গারদে পাঠাও | ; 

হরিমতী। পাগলা গারদে পাঠাব কি গো ? Sta চেয়ে 
মেয়ের বিয়ে দাও এ মঞ্জুলের সঙ্গে । 

কুপ্তবাবু। তা হয় না AGL তোমাকে ত আগেই arly | 
মঞ্চুলের বাপ আমার কোর্টের মুহুরী হাতজোত্ক করে রাগুদিন 
আমার কৃপা ভিক্ষা করে । ate আমি তার কাছে গিয়ে হাতজ্োড় 
করব? লোকে আমায় কি বলবে বল ত? যাকে আমি চোখ 
atfecafe, তারই ছেলে হবে আমার জামাই ? আমার নেয়ে 
aga কি তার ঘরে গিয়ে দাসীবৃত্তি করবে? না না, গিন্নি, মেয়ে 
আমার পাগলা গারদে যায়, সেও ভাল 1 আমি হেরো চকেোতির 
ছেলে এ মঞ্চুলটার ace কিছুতেই মঞ্জুরীর বিয়ে দেব না। | 

হরিমতী। ওর বাপের কথাটাই কেবল ভাবছ, ছেলের কথা 
ত ভাবছ না! আজ্রকাল অমন ছেলে ক'টা পাওয়া যায় way 
অনিমেষের সঙ্গে কত ভাব ৷ কথায় বলে, যাচা বর ছাড়তে দেই | 
আর 'মঞ্জুল ছাড়া তোমার এ পাগল মেয়েকে বিয়েই বা করবে কে, 
সেটা ভেবে দেখেছ? 

কুপ্তবাবু। ভেবে অনেক কিছুই দেখেছি fale, কিছু কুল" 
কিনারা পাচ্ছি না । তাই তৈরব বীডুষ্যের অপমান মুখ বুজে সহ 
করতে হ’ল। মঞ্ডুল TH বলে ত বেশ ওকালতি করছ, ভেবে দেখেন 
কি মঞ্জুলদের বাড়ী গিয়ে ওর পাগলামি যদি আরও বেড়ে ay, 
তখন কি হবে? aga নিজে-এসে তোমার মেয়েকে চিরদিনের 
জন্তে ফেলে রেখে যাবে, পাগল বলে আর নিয়ে বাবে না, বুঝলে? 
এ রকম কেন আমি অনেক দেখেছি ! 


হরিমতী । 


8৮ 


হরিমতী। বিয়ের হাওয়া গায়ে লাগলে ওর পাগলামি সেরেও 
ত যেতে পারে? : | 

কুধধবাবু। ডাক্তারের চেয়েও তুমি বেশী cara দেখছি? 
হিমাঙ্গ ডাক্তার যে সব কথা বলে গেলেন, মনে আছে? 

ইরিমতী। (মাধ! ঝাকিয়া ) খুব আছে । যত সব বাজে 
কৃথা। (মগ্তরীর নিকটে fret) হা! রে মগ্রি, থিদে পেয়েছে 
তোর ? আহা অনেকক্ষণ কিছু ত খাস নি মা, কি খাবি বল। 

মণরী। (জানাল! হইতে সরিয়! আসিয়া! ) কি আর ere 
মা? দেবাদিদেব মহেম্বর পান করেছিলেন হলাহল নমুদ্রমন্থনে | 
কিন্তু তিনি মরেন নি | সেই নীল আভা! eed ধরে তিনি হলেন 
নীল । তার ম্পর্শে বিষ হ'ল অমুত। দেবে মা সেই অমৃত 
আমায় থেতে ? আমি অমৃত খাব-__-আমি অমৃত খাব 
অমুত্তি খাবি? তাই বল। ওরে রামু, কোথায় 


ফী গেলি? শীগগির মোড়ের খাবারের দোকান থেকে এক টাকার 


অমুত্তি নিয়ে আয় । 

কুপ্তবাবৃ। অমুত্তি নয় fifi, অমৃত | 
খেতে সাধ গেছে। 

aad (আপন মনে ) সেই নীকণ্ঠের নীল আভা আজও 
ফুটে ওঠে ময়ূরের কণ্ঠে, যখন আকাশের মেথ-সাগরের বুকে জাগে 
মন্থনের প্রলয় | বেকাধ্বনি তুলে মুর পেখম ছড়ায় রামধন্থর 
AY ; মেঘের THR ধ্বনিতে সে চঞ্চল হয় নৃত্যের আনন্দে, তাই 
সারা নিথিলের মনের মধুর ও নাচে তালে তালে । প্হদয় আমার 
নাচে রে-_ নাচে রে-”। (হাত নাড়িয়া নৃতামুদ্রা প্রদর্শন ) 

হরিমতী | ( কুথ্বাবুর প্রতি ) আমি একদিন তোমাকে বলে- 
ছিলাম, sacs আর কলেজে পড়িও না, নাচের স্কুলে পাঠিও না! | 
ofa শোন নি সে কথা | এখন মেয়ের মুখে বড় বড় বুলি শোন, 

+ নাচের ভঙ্গী দেখ। 


নেয়ের আমার অমৃত 


“Tl কুঞ্জবাবু। (দীর্ঘনিংশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) মেয়েটার জীবন বার্থ 


রঙ 


হয়ে গেল! আমি ভেবে পাচ্ছি না fai, এ অবস্থায় কে এ 
‘মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে ? 
( চিন্তিত ভাবে এক দিক দিয়া প্রস্থান ) 
হরিমতী | সত্যিই ত কে আর এখন মগ্রীকে বিয়ে করতে 
আনবে! | 
[ অন্ত দিক দিয়া অনিমেষ ও মঞ্চুলের প্রবেশ ] 
অনিমেষ। এই যে মঞ্চুল এসেছে মা। ওকে আজ ধরে 
এনেছি । কিন্তু বাপার কি বল ত? রামু বলছিল কারা যেন 
মগ্জরীকে শিবপুর থেকে দেখতে এসেছিল 
হরিমতী । এমো বাবা মগ্ুল এসো । সেদিন তোমাদের বন- 
ভোঞ্জন থেকে ফিরে আমবার পর aga কেমন যেন হয়ে গেছে । 
fe সব আবোলতাবোল বকছে। গোবিন্দ ডাক্তার এল, হিমাঙ্ন 
ডাক্তার এল 
মঘুল। বলেন কি মাসীমা, এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে? 


প্রবাসী 


POLL AOL OLEAN পপ পসরা সপ শপ” শপ পি 


১৩৮২ 





হরিমতী। শুধু কি তাই--এদিকে শিবপুর থেকে ভৈরব 
বাড়া এসেছিলেন agala বিয়ের কথ! পাক! করতে, ব্যাপার দেখে 
রাগ করে তারা বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন | 

অনিমেষ । ( ঈষৎ তুদ্ধস্বরে ) শিবপুরের ভৈরব বীড়ুযোর বাড়ী 
মপয়ীর বিয়ে দিতে চাও তুমি মা? জান, ভৈরব বীড়ুযোর অত 
টাকা হ'ল কোথা থেকে? যারা ষড়যন্ত্র করে দেশের চাল লুকিয়ে 
ফেলে একদিন অসহায় দরিদ্র নর নারীকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে 
দিয়েছিল, আর পথের ওপর পড়ে-থাকা সেই অনাহারে-মরা 
কছ্ধালদেহগুলোকে উপহাস করে যারা মোটর চড়ে বেড়িয়েছে, 
তোমার এ ভৈরব বাড়ুষ্ তাদেরই একজন | 

afar) | ও সব কথা আর কেন বাবা। 
মগ্ররীকে কে বিয়ে করতে চাইবে বল ? 

অনিমেষ । কেউ যদি সতাই বিয়ে করতে চায় মা__রূপে- 
গুণে সোনার চাদ ছেলে-_-ঘদিও সে আমার কাছে ইডিয়ট নাম্বার 
ওয়ান। 

হরিমত্তী | 
দয়া হারাই নি। 


এপন আর 


তা হলে বুঝব, এত Feely মধ্যেও ভগবানের 


অনিমেয। তবে এই নাও মা মঞ্ুলকে । ওর সঙ্গেই WIAA oe 


বিয়ে দাও--ও ara), আমি বলছি মা, ও রাজী। 


হরিমতী। ( হাস্তমুখে ) সত্যি? 
- অনিমেষ । কিরে aga, মায়ের কাছে বল্‌ না, রাজী আছিস? 

[ aga ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল, অনিমেষ ডাকিতেই 
wade আসিয়া মঞ্চুলের পার্শ্বে দাড়াইল এবং উভয়ে নত হইয়া 
হরিমতীকে প্রণাম করিল ] 

হরিমতী ৷, এসো বাবা এসো, ( উভয়ের মাথায় হাত দিয়া 
আশীৰ্ব্বাদ করিলেন, তংপরে কুঞ্জবাবুর উদ্দেশে আনন্দে চীংকার 
করিয়া উঠিলেন ) ওগো শুনছ-_শীগগির এস, দেখে যাও তোমার 
মেয়ে-জামাইকে । 

(কুগ্রবাবুর প্রবেশ ) 

Beaty কি হয়েছে আবার | একি এ যে agR— 

হর্িমতী | হা হা, agai নাও, আশীর্বাদ কর, তোমার 
মেয়ে-জামাইকে MTD কর। AT আমার ভাল হয়ে গেছে। 

[ aga ও মঞ্তরী উভয়ে নত হইয়! কুণ্তবাবুকে প্রণাম করিল ও 
পদধুলি লইল ] 

কুঙ্জবাবু। থাক্‌ থাক্‌, আর প্রণাম করতে হবে না। 

হরিমতী ৷ (কুগ্রবাবুর ছুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া) আর 
অভিমানে কাজ নেই, নাও আশীর্বাদ কর 

BAHT! (মণুল ও aya মাধায় হাত ঠেকাইয়! ) সেটা 
আমি মনে মনে আগেই দেরে নিলাম গিমি। আমার aed) ভাল 
হরে গেছে, এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার আর নেই । তবে হা, 
বাহাহুর ছেলে বটে এই মগ্রুল। গোবিন্দ ডাক্তার, হিমাঞ্গ ডাক্তার, 
যা পারে নি, মঞ্চুল তা পেরেছে! 


~~" 


wr 








হয়ে আকাশের ate 
: Bafa । ও 


প্রানের fe ath জাই; ধরে on 
কি আছে বোন?. দেয়ার ইজ নাথিং 


ওয়ার, বাক্‌, শেষটা খুব ক্লেতারলি 





ীুমুদরঞ্জন মল্লিক | 


oo 
fe রাশ — 








অহাপগ্িত কাশীনাথ তর্কালক্ক।র 


( কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ) ও 
প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য J 
৬ ইংরেজ শাদনের আরজ্ভকালে ছুই জন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত সর্কশান্র- যজুর্বেশী" (!)বূপে পঠিত হইয়াছে। বিকৃত ফার্সি ও ইংরেজী 


বিশারদ বলিয় অপূর্ব কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন । এক জন অন্ুধাদ হইতে মূল সংস্কৃত ভাষার উদ্ধারসাধন কর! বন্ততঃই ছুরহ 
হইলেন ত্রিবেনীর স্বনামধন্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন--সংস্কতশান্র STITT) নবস্থাপিত কলেজের তিনিই ছিলেন প্রথম অধ্যক্ষ | 
শান্ত-বযবমায়ী পণ্ডিভদম্প্রদায়ের প্রতি বাঙ্গালীর ক্রমবর্ধমান অবজ্ঞা ( Principal, Director বা Head Preceptor )| তাহার 
ও বিদ্েষমত্বেও তাহার YS নানাভাবে অদ্যাপি বঙ্গদেশে জাগরক বেতন ছিল মাসিক ২০০, ছুই শত টাকা এবং ভাহার অধায়নের 
রহিয়াছে। তাহার প্রামাণিক বিবরণ আমর! পূর্বে মুদ্রিত করিয়াছি বিষয় ছিল "সাধারণ বিদ্যা" (General Knowledge) | 
( প্ৰবাসী, আযাঢ় ১৩৫৪; বঙ্গে ATA, পৃ. ২২৫-৩৩) ১ প্রতিষ্ঠাকালে অধ্যক্ষ ব্যতীত কলেজে আট জন অধ্যাপক নিযুক্ত : 
আদা আমর! অপর মহাপণ্ডিত কাশীনিবাসী কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের হইয়াছিলেন-_তন্মধ্যে দুই জন বাঙ্গালী ছিলেন। স্তায়শান্ডের ' 
প্রামাণিক বিবরণী বহু বংসরব্যাপী গবেষণা দ্বারা উদ্ধার করিয়া অধ্যাপক শতবর্ষজীবী “রামপ্রদাদ তর্কপঞ্চাননে'র পরিচয়াদি আমরা. 
সংক্ষেপে লিপিবন্ধ করিতে চেষ্টা করিব। বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বৃতির উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি (বঙ্গে নব্য্তায়চর্চা, পৃ, ২৮২-৩, 
যে সকল উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের এযাবং জ্ঞানগোচর হইয়াছে ৩০২ )। ধর্শ্মশান্দ্রের অধ্যাপক ছিলেন অধ্যক্ষ কাশীনাথেরই পুত্র 
তন্মধ্যে এই তর্কালঙ্কারের নাম সর্কোপরি কীর্ততনীয়_ বাঙ্গালী "শ্যামানন্দ ভট্টাচার্য” । এই দুই জন অধ্যাপকের বেতন ছিলি: 
টাহাকে একেবারেই ভূলিয়া গিয়াছে। মাসিক ১০০২ এক শত টাকা । বৃত্তিভোগী প্রথম নয় জন “CHT 


! “ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম 
] প্রতিষ্ঠান হইল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 
কলিকাতা মাদ্রাসা । তাহার দশ ASAT পরে 
১৭৯১ খীষ্টাব্দের ১৭ নবেস্বর তারিখে (শুভ 
বৃহস্পতিবারে ) ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বিদ্যাপীঠ 

. ঈংস্কত কলেজ কানীধামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। কাশীর তৎকালীন শাসক (Resident A 
জোনাথান ডানকান্‌ সাহেবের নাম এই রা 
প্রতিষ্ঠানের স্থাপকরূণে MSS হয়। কিন্তু এ 

_ প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রতিষ্ঠাত| ছিলেন “Sero 4 
Shastri Guru Tarkalankar ‘ 
Cashinath Pandit Inder Bedea 4 
Behadar 1" <০ বৎসর পূর্বে আমরা ৃ রর 

এই বিচিত্র নামটি বিশুদ্ধাকারে মুদ্রিত / 
করিয়াছিলাম (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩২, পৃ. cea | 
৭৬৭)-__“সর্কশান্গুরু তর্কালঙ্কার কাশীনাথ | 

স* পগ্ডিতেন্্র বিদ্যাবাহাছুর ৷" বাঙলা প্রবন্ধ | 
_ 4 গবেষকদের গোচরে কদাচিৎ. আনিয়া থাকে_ সম্প্রতি অর্থাৎ ছাত্রের মধ্যে অস্ততঃ তিন জন বাঙ্গালী ছিলেন--রামকানাই । 
প্রামাণিক গবেষণা-এরন্তে ( Sen-Misra £ Sanskrit Docu- (মাসিক বৃত্তি ১৫২), কাশীনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ( ১০১) ও গোবিন্দ”. 
ments, 1951, Intro- 0-52) উক্ত ফাসিমূলক ইংরেজী ভাষায় নারায়ণ (১০) i—Bengal £ Past & Present, Vol, viii, © 
নিবন্ধ নাম ‘fa: শান্তী গুরু তর্কালঙ্কার কাশীনাথ পণ্ডিত pp. 136-7 wa! | 
ইংরেজ শাদনের প্রভাব-পরিপুষ্ট এই “ভূতকাধ্যাপকং পরি- 


aie Was cy জগন্নাথের বংশধর বালা এত a চালিত অভিসব বিদ্যায়তনের প্রথম পরিণাম অতীব শোচনীয় | 


বোধ করেন। সম্প্রতি বন্ীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের বার্ষিক বিবরণীতে হইয়াছিল। নানা চক্রান্তে এক্‌ "শিবনাথ পণ্ডিত" প্রমূখ অবাঙ্গালী 
জগন্নাথের পরিবর্তে নাম মুদ্ধিত হইয়াছে “জয়নারায়ণ তর্কপধ্গানন” (1) অধ্যাপকের বিরুদ্ধাচরণে কাশীনাথ অপদস্থ হন। ১৮০১ ্ষ্টাব্দের 
_ এবং জমার যে ভারি hs হইগরাছে তাহাও ভুল। এপ্রিল মাপে কনে'ল উইলফোর্ড প্রমুখ কর্তৃপক্ষের আদেশে কাশীনাথ 


bs Be স্স 








ভাষায় লিবিত এক ক্মাবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাতীয় 
 জ্তরখানায় এই মূল্যবান আবেদনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 


ith 
প্র 


২নং চিত্র 


পূর্বোক্ত Sanskrit Documents গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশিত 
© stare) ১৮০১ খ্ৰষ্টাব্দের তরা জুন তারিখে তাহা কর্তৃপক্ষের 
. হস্তগত হইয়াছিল। এই আবেদনপত্রের ware কাশীনাথ aya 
1. ছন্দের দুইটি মনোহর সংস্কৃত শ্লোকে “লাট-মাণ্টান-ভূপ"-কে 

_সন্বোধন করিয়া স্তুতি করিয়াছেন । এই আবেদনপত্রে কাশীনাথ 


সপষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে-কাশীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের মূল 


| প্রস্তাব ঠাহারই কল্পিত বটে, এবং এই দাবির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ 


কোন আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায় না। আবেদনের 


__ সারাংশ উদ্ধত হইল £ 


১৭৮০ শ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে ভগবদৃগীতার আদি ইংরেজী 
অনুবাদক ইংরেজদের মধ সর্বপ্রথম সংস্কতবিং বলিয়া পরিচিত 


২ স্ষবিখ্যাত সার চাল উইল্‌কিন্স সাহেব সংস্কৃতশান্্রাধায়নের ST 


কাশীধামে গিয়াছিলেন। যে সকল পণ্ডিতকে সাহেব আমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে অনেকে সাহেবকে শান্তর পড়াইতে অস্বীকার 


করেন এবং অশ্বের৷ সুচারুরূপে অধ্যাপনা করিয়া দুরূহ স্থলে 
সাহেবের সন্দেহভঞ্জনে অনমর্থ হন। পরিশেষে পণ্ডিত কাশীনাথই 


“ayaa তাহার পাগ্ডিতাস্থচক | 


সাহেবকে পড়াইয়া দিয়া অল্লকালমধ্যেই তাঁহার তুট্টিবিধান করিয়া- 
ছিলেন । ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা warm স্থাপিত হইলে 
কাশীনাথ উইল্কিন্দ সাহেবের নিকট কাশীতে অনুরূপ একটি 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের অনুমোদন লাভ করিয়াছিল এবং coy কাশীনাথকে 
কলিকাতায় far তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করেন । ' 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কাশীনাথ যখন কলিকাতা fin পৌঁছিলেন তখন , 
হেষ্টিংদ সাহেব বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত 
কাশীনাথের দশ বংদরব্যাপী প্রচেষ্টা অব৮1ষে ডান্কান্‌ সাহেবের 
আমলে ফলপ্রস্থ হইয়াছিল । ( আবেদনে অবশিষ্টাংশ অনাবশ্থাক 
বোধে পরিত্যক্ত হইল )। 


কাশীতে কাশীনাথের প্রতিষ্ঠা :_আবেদনপত্রে উল্লিখিত কাশী- 
নাথের অমাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিষ্ঠার কথা একটুও অতিরঞ্জিত 
নহে । সেকালে ব্রাহ্মণ-পপ্ডিত সমাজে “একা বিদ্যা নুশিক্ষিতা" 
নীতি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইত এবং পণ্ডিতগণ যাবজ্জীবন 
একটিমাত্র শাস্ত্রের sora কাটাইয়া দ্দিতেন__নব্য্থায়, নব্যস্থৃতি 
অথবা ব্যাকরণ । কিন্তু ware প্রতিভাবলে কাশীনাথ ইহার 
ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত গ্রন্থে এবং রাজকীয় 
প্রমাণপত্রে চারিটি উপাধি দ্বারা বিভূষিত ছিলেন__তম্মধো “wae 
meta’ নিশ্চয়ই তাহার উপাধ্যায়প্রদ্ত বিদ্যোপাধি এবং সম্ভবতঃ 
তাহার স্বাক্ষরিত একটি অভি- 
নন্দনপত্রের বর্ণনায় ইংরেজীতে তর্কালঙ্কারপদের অর্থ কর! হইয়াছে 
“Ornament cf Logic” (পূর্বোদ্ধত Sanskrit Docu- 
ments, p. 51 fn. 128)1 ১৮৫২ জন্বতে ফাল্গুনী শুরা- 
সপ্তমীতে ( ₹ ১৫ মাচ্চ ১৭৯৬ খ্ৰীঃ ) বারাণসীর পঞ্ডিতগণ ea 
সাহেবকে ধে মন্বদ্ধনাপত্র প্রেরণ করেন তাহার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে 
কাশীনাথের নাম, উপাধি ও শীলমোহর সর্বাগ্রে প্রদত্ত হইয়াছিল। 
*পণ্ডিতেন্দ্র' উপাধি কাশীর বিদ্বংসমাজে তাহার সর্ববাদিসম্মরত 
প্রাধান্য সুচনা করে_-কলেজে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সময়ে 
তাহার বিপক্ষ সম্প্রদায়েও কেহ তাহার পাঞ্চিতো সন্দেহ প্রকাশ 
করেন নাই (“Kasinatha’s scholarship has not been 
culled into question by any of his critics”. এ &) 1 
“সর্ধশান্ত্রগুর" উপাধিটি অনন্সাধারণ, ত্রিবেণীর জগন্নাথও প্রকাশ্যে 
এরূপ কোন উপাধি ধারণ করেন নাই। কাশীনাথের বংশধরদের = 
নিকট জ্ঞাত হওয়া! গিয়াছে যে, তিনি “yest ইত্যাদি বিদ্যাতে 
পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন i” সুতরাং তাহার সর্বশান্তে পাণ্ডিত্য 
কেবল তরল স্ততিবাদ মাত্র নহে! “বিদ্যাবাহাছ্ুর" উপাধি 
অদ্িতীয়_উইল্‌কিন্দ সাহেবের সহিত পরিচয়ের পর কাশীনাথ 
সাহেব-মহলে খ্যাতিলাভ করেন এবং এই “বাহাছুর" উপাধি 
রাজদত্ত US) ইংরেজ শাসনে ব্রাঙ্গনপঞ্চিতকে উপাধিমণ্ডিত 
করার ইহাই বোধ হয় প্রাচীনতম নিদর্শন |. কাশীনাথ 
বেশ সমৃদ্ধিমম্পন্ন ছিলেন এবং সর্বদা বিদ্বং-পরিবেষ্টিত sea 





q _. ক্কান্তিক ae hee 


থাকিতেন। বেদান্ত yeaa “সমগ্রসা* 
বৃত্তিকার অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি এই 
“কাশীনাথবিচক্ষণসা সদমি fen” ( অর্থাৎ, 
1 কাশীনাথ পণ্ডিতের সভায় অবস্থান করিয়া ) 
i "নীতাশতক" নামে কাবা রচনা করিয়া- 
= ছিলেন।১ অন্ুলিপির অস্তে যে "১৮৬২ 
aes” লিখিত আছে তাহা বোধ হয় 
X রচনাকাল (॥ ১৮০৫-৬ খ্রীঃ) | সংস্কৃত কলেজে 
কন্মচ্যতির প্রায় ৫ বংসর পরেও তাহা হইলে 
কানীনাথের প্রতিষ্ঠা কাশীতে age ছিল 
বুঝ] যায়। 
কাশীনাথের রচনা :__কাশীনাথ নানা 
শানে বহু গ্রন্থই রচনা! করিয়া থাকিবেন। 
আমর! তদ্রচিত দুইটি গ্রন্থ কেবল পরীক্ষা 
করিতে পারিয়াছি। গ্রন্থদ্বয়ের বিবরণপ্রদত 
হইল। কাশী অঞ্চলে BERGA করিলেঠাহার 
aa গ্রন্থও আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া 
আমাদের ধারণা | ( ১) “শব্দসন্দর্ভসিন্ধ' সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার 
এক WHI পূর্বের ১৭১২ শকাব্দে কাশীনাথ সাহেবদের “আদেশে” 
ইএ বর্ণানুক্রমিক অভিধান রচনা করেন__কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, 
ofits সোসাইটি প্রভৃতি পুথিশালায় ইহার নাগরাক্ষর প্রতি- 
লিপি রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষে বর্ণাহুক্রমে অভিধান রচনার ইহাই 
সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা বটে । ৪৯ তরঙ্গে বিভক্ত এই গ্রন্থে পৰ্য্যায় ও 
নানার্থ উভয়ই সিদ্ধবং লিখিত হইয়াছিল-_বুৎপত্তি কিন্বা প্রমাণ- 
বচন ইহাতে নাই । আরস্তের দুইটি শ্লোক উদ্ধত হইল : 
corel বিশ্বেশপাদাস্বজযুগমমজং যোগিভিধর্যীনমযং 
তর্কালঙ্কার-িদ্ধ-স্ত্িপুরহরপুরে পণ্ডিতেন্ত্রঃ estate | 
বিদ্যাবাহাহ্রাখ্যামলভত ভুবনে সর্ববশান্ত্রে ord: 
প্ীকাশীনাখশর্্া বিরচহতি wi শব্দসন্দর্ভসিদ্ধুম্‌ ॥ 
১৮৪৭ সন্বতের ফাল্গুন মাসে ( ১৭৯১ খ্রীঃ) অন্ভুলিখিত 
সোসাইটির পুধির পাঠ উদ্ধত হইল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
পুথি ১৮৪৮ সম্বতের ফাল্গুনে অন্ুলিখিত ( ১৭৯২ শ্রীঃ)-_তাহাতে 





>) শ্রীহুন্দরানন্দ বিদ্ভাবিনোদ রচিত "গোঁড়ীয় দর্শনের ইতিহাস”, 


১৩৬০ সন, পূ. ২৮৫-৬ । উপসহহার-গ্লোকটির বঙ্গানুবাদ সংশোধনীয়__ 
৯. “ভাগ্যবশতঃ তর্কালঙ্কার ও feces উপাধি প্রাপ্ত হইয়া যিনি বর্ষান্তরনায়ক 
4 অর্থাৎ ইংরাজ রাজপুরুষকর্তৃক বিদ্যাবাহাহুর উপপদদ্ধার! বিজ্ঞাত ছিলেন 
( জ্ঞানাৰ্থক গম্‌-ধাতুর প্রয়োগ ) সেই Age পণ্ডিত কাশীনাথের সভায় 
বমিয়! অনুপনারায়ণ ্নীতাশতক নামে অমর কাব্য চন! করিয়াছিলেন |” 
ছন্দোহুষ্ট শেষ পঙক্তির পাঠ হইবে বোধ হয় “জরীনীতাশতকাভিধামুত- 
গিরোইস্তানূপনারায়ণঃ ৷" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগা, “সমঞুসা"র বঙ্গাক্ষর 
'লিপিকার “শঙ্করানন্দদণ্ডী”ও (এ, প. ২৮২-৮৩) বাঙ্গালী ছিলেন বুঝা 
যায়-_লিপিকাল, ১৭২১ শকাব্দ (১৭৩১ নহে, ‘aa’ শব্দ দুই অঙ্কের বাচক 
_জ্যোভিন্তঘাদি তষ্টব)) সমঞ্জসা-রচনার অল্প পরবত্তী হইবে । েদিনীপুরের 
Sige fortis কাশীতে অনুপনারায়ণ ও শঙ্করানন্দ উভয়ের ছাত্র ছিলেন 
(সা-প-প, ৬০, পৃ, ২৯) উভয়েই কাশীনাথের সভাসদ্‌ ছিলেন মনে কর! 


০ ধায়। 
৫:০1 
















“যোগিভিধযানগম্যং" স্থলে “লোকধশ্থান্শন্ত।” এবং "সিদ্ধ" 
‘সংজ্ঞ" পাঠ আছে । কাশীনাথ তর্কালঙ্কার সিনপুরুষ ছিলেন pa 


কাশীর বিদ্যাপমাজে পণ্ডিতেন্দ্র ও রাজার নিকট বিদ্যাবাহাদুর উপাধি: 
লাভ seal সর্বশান্তর গুরু বলিয়া ভূবনবিখ্যাত হইয়াছিলেন | 
URE Sie AS হবোধজনকং রম)ং জনানাং মুদে - 
বিস্পষ্টীকৃত-বিস্তুতাখ-বিলসচ্ছন্দাবলী-সংসুতম্‌। 
ইঁঙলপ্রোস্তব-মেস্ত্র-বৈগ্ভাতিলকন্তাদেশতঃ ্রীমতে! 
বিদ্বন্ধ ন্দদ্ূপোষণাজ্জিত-যশোরাকাহ্বধাংশুপ্রিয়ঃ ॥ 
এই শ্লোকে পঞ্চিতসমাজের পৃষ্ঠপোষক কোন্‌ * 
সাহেবের মনোহর স্ততিবাদ রহিয়াছে বুঝা! গেল না। 
কলেজের পুথিতে শ্লোকটি অনেক পরিব্তিত-_-তাহাতে 
সাহেবের উল্লেখ নাই । উইল্‌দন্‌ সাহেব তাহার নর 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন কাশীনাথ সাব উইলিয়াম জোন্সের ae এই 
অভিধান রচনা করেন-_কিন্তু কাশীনাথের বর্ণন! জোন্কে facet 
করে না। লক্ষা করা আবশ্যক কাশীনাথের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ' 
উইলুকিন্দ তখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গিয়াছেন। গ্রন্থশেষে রচনা 
সমাপ্তির কাল লিখিত আছে : 
শাকেহন্দে যুগলেন্দু-সিন্ধুধরণী-সংখ্যামিতে মতা 
কাশীনাথ-ধরামরেণ fagal হর্যেণ স্গিশ্মিতঃ। 
deel বীরজনপ্রমোদজনকঃ সংদৃষ্যমানঃ সুখং 
পাণ্ডত্যপ্রদ এষ শাস্তবপুরেহপূর্ববঃ সমাপ্তিং গতঃ ॥ 
অর্থাৎ, এই "অপূর্ব" গ্রন্থ কাশীতে ১৭১২ শকান্দে (১৭৯০-৯১ Hep 
সমাপ্ত হইয়াছিল | 
(২) কাশীনাথ, “শ্যামাসপর্ধ্যাবিধি" নামে একটি উৎকৃষ্ট ' 
তান্ত্রিক নিবন্ধ রচন! করিয়াছিলেন এবং অভিধানে উল্লিখিত "সিদ্ধ" : 
পদ হইতে জানা যায় fefa an তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন । হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয় রাজসাহীর বোড়িয়া গ্রামে 
নাটোর রাজগুরুবংশীয় শশিভূষণ ঠাকুরের গৃহে রক্ষিত ২৪৮ পত্রে ' 















sa চির 


এই গ্রন্থের বিবরণী মুদ্রিত করিয়ান্কেন (Notices of Sans. 
20185, Vol. IT, 0. 202) | প্রারস্ত শ্লোক এই s— 
| সাল্টাঙ্গং নমনং বিধায় পদয়োহংনাখাগীঠে গুরোঃ 
চিন্তয়্যাম্চরণানুজে বিজয়দে মোক্ষান্পদে চাঁড়ুতে । 
জ্ঞাত! তযচয়ং বিচাৰ্য্য বহুধা “বন্দ্যোদিতঃ” Age: 
©. কাণীনাথধরামরঃ প্রতনুতে শ্যামাসপর্য্যাবিধিম্‌ ॥ 
| এই গুরুবন্দনা ও মঙ্গল শ্লোকে কাশীনাথ 'বন্দ্যোদিত' পদে কুল- 
পরিচয় লিপিবন্ধ করিয়াছেন__তিনি “ay” বংশীয় অর্থাৎ বানা্ি 
ন । আমরা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইয়াচ্ডি তাহার কুলগুরু “থড়- 
নিবাসী ছিলেন, কিন্তু বহুকাল যাবং সংযোগ না থাকায় 
পরিচয়াদি অজ্ঞাত | গ্রন্থশেষে রচনাকাল মৌভাগাবশতঃ 
ত আছে: 
শাকেহস্ক-গরহসন্মিতে রসযুতে bum দিনে Stara 
মার্গে মাসি দিতেতরে হরতিথেঁ স্বার্থং সতাং তুষ্টয়ে। 
কাঁপীস্থাখিলতন্্রন্ত্রবিছরধামালোচ] fies মতং 
| state বিধিসন্ভুতং হুকৃতবান্‌ দর্ধ্বাথসম্পাদকম্‌ ॥ 
কাশীর সমস্ত তান্ত্রিক পণ্ডিতের মত আলোচনা করিয়। এই 
গ্রন্থ ১৬৯৯ শকাব্দে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষে “হর” তিথি রবি- 
ৰ ( ১৭৭৭ খ্রীষ্টান্দের শেষে ) রচিত হইয়াছিল 1 ফোট উইলিয়াম 
জে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই Aye নাগরাক্ষর প্রতিলিপি সংগৃহীত 
তাহ! এখন সোসাইটিতে রক্ষিত আছে ( পত্র সংখ্যা ১০৯ ) | 


. চিদানন্দক্পাং জগন্ধেতৃভূতাং, মহামোক্ষকআঁং শিবাং দেবকানাম্‌ । 
.. কুপাদিন্ধুচিততাং মহামেঘবণীং, সতাং কামদাত্রীং সদাহং প্রপদ্ধে 4 
eS কাশীনাথ-পরীক্ষিত তত্গ্রস্থের মূল্যবান BW) আছে। 
| বৰ্ণামুক্রমে উদ্ধত করিয়া দিলাম | J 
FASE £__অন্নদাকল্লপ, আচাৱসার, আধর্বণঞ্তি, উডডীশতন্ত্, 


উত্তরতন্ত্। উত্তরাতন্ত্র, কামাখ্যা, কালিকোপ 

নিষংসার, কালীকল্প, Flee, কুক্জিকা, 
কৃমারীকল্প, কুমারীতন্ত, কুলার্ণৰ, কৌলতন্ত্ 
santa, গুরুতন্ত্র, চিন্তামণি, জ্ঞান তন্ত্র 
তন্ত্রাজ, তারাতন্ত্র, তারা বিলাস, তারাসুক্র, 
fare, পুরশ্চ্যযারসোল্লাস, বালাবিলাম, 
ভূতশুদ্ধি, মহাকালসংহিতা, মাতৃকাভেদ, 
যোগিনী, যোনি, রাধা, কুদ্রধামল, বিমলা, 
বিশ্বমার, বীরতন্ত্র, শক্তিসঙ্গম, সঙ্গোপন, 
সময়া, সরস্বতী, TSF | 

সংগ্রহগ্রন্থ ১ কালিকার্চাবিধি, কালীতত্ব, 
Farida, কৌলাবলী, কৌলিকার্চনদীপিকা, 
ক্রপৃজা ক্রমলতা, THI, CHANT, SICA, 
তন্বাননাতরঙ্গিণী, তারাকল্পলতা, তারাপ্রদীপ, 
তারাভক্তিন্ধার্ণব, তারারহস্যবৃততি, ত্রিপু[্সার, 
ফেংকারিণী, মন্ত্রদর্গণ,  মন্ত্রমহোদধি, 
শাক্তক্রম, শাক্তানন্দতরক্গিণী, শারদাতিলক, 
wa ॥ এই সকল Sy পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া তিনি 
সাধকদের হিতের sw স্বকীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন £ 

ইত্যাদি কুলশাস্ত্রাণি সমালোচ] পুনঃ গুনঃ। 
সাধকানাং হিতাথায় গ্রন্থমেনং ব্দামাহম্‌ ॥ 

গ্রন্থটি সাত “বিভাগে" বিভক্ত-_প্রাতঃকৃত্যাদিবিবরণ ( ১৯।১ পত্র ), 
অস্তর্যজনাদি (৪১1১ পত্র), বহির্ষাগাদি ( ৬৭।১ 4m), জপ- 
রহদ্যাদি ( ৯২।২ ) ও নৈষিত্তিকার্চনাদি ( ১০৯,২ )__-এই পাঁচ 
বিভাগ পর্যাস্ত সোসাইটির পুধিতে আছে। বাকী দুইটি ( কাষ্য- 
সাধনাদি ও বিদ্যামাহাত্মাদি ) বিভাগ এই পুথিতে নাই । একটি 
পরিপূর্ণ পুম্পিকঞচ উদ্ধত হইল $__“ইতি নিগমাগমবিদ্যাবিদ্যোতিত- 
সর্বশান্তগুরু-শ্রীকাশীনাথ-তর্কালঙ্কার-ট্টাচাধ্যবিরচিতে সিদ্ধাস্তসারা- 
ace শ্যামাসপধ্যাবিধো প্রাতংকুত্যাদিবিবরণং নাম প্রথমো বিভাগঃ 
mates i” কাশীনাথ তান্ত্রিক “কুলাচারে"র সাধক ছিলেন। গ্রন্থের 
চতুর্থ বিভাগে 'কুলাচারাদিবিবরণ' দৃষ্ট হয় এবং তন্মধ্যে কুলাচারীদের 
অতিপ্রিয় স্বরূপাখাস্তোত্রের ( অর্থাৎ কর্প রাদিস্তোত্রের ) কাশীনাথ 
রচিত টীকা অস্তনিবিষ্ট হইয়াছে : 


কালীচরণসরোজং নত্বা শ্রীকাশী erst 

ক্ৰিয়তে স্বরূপাখ্যনুতিরহন্তার্থসাধিকা টাকা ॥ ( ৭৯১ পত্র) 
ইতি'*'ভ্রীকাশীনাখ-তর্কালঙ্কার-ভটা চাধ্যবিরচিতা রহস্তার্থনাধিকা 
স্বরূপাখ্যন্তোত্রটীকা সমাপ্তা (৮৪২ পত্র)। কুলাচার সম্বন্ধ 
অতি প্রামাণিক গ্রন্থ গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্যরচিত “কুলমূলাবতার" হইতে 
তিনি বচন উদ্ধত করিয়াছেন (৩৯।১ পত্র)। ones সাধনায় 
তাহার অলৌকিক ক্ষমত! জন্মিয়াছিল । নিয়লিখিত ঘটনা তাহার 
সম্বন্ধে কাশীতে SS হওয়া গিয়াছে। কুলাচারে w আবশ্যক হয় 
এবং তাহার গৃহে AMA প্রচুর মদ্য প্রস্তুত থাকিত। একদা! তাঁহার 
কোন শক্ত ঈর্ধযাবশতঃ কলেজের সাহেব মেক্রেটারিকে তাহার 





ছে _পণডিতরাজ", বিদ্যালঙ্কার 
র পণ্ডিতমমাজে yafess 
i হইয়াছিলেন। কলেজ প্রত্ষঠাকালে 


নিযুক্ত হইয়াছিলেন__তকালে তাহার 
হইবে না এবং হার জন্মতারিখ ১৭৫০ 


“ener জগদীশচন্দ্র দারা পুত্র অর্থাৎ 


bl ছুই ভ্রাতার মধ্যে বয়োব্যবধান হয় 


তাধিক বৎসর পরে ১৮৯৭ Rice জীবিত ছিলেন, 
অসম্ভৱ । জগদীশচন্দ্রকে তজ্জন্ত আমরা যুগ্মন্দিরের 
তি্ঠাত! শ্তামাৰন্দের পুত্তরপে ধরিতেছি। জগদীশচন্্ 
বি-দক্ষিণ কোণে পুধরিণী খনন করিয়াছিলেন এবং 
গে অশ্বথ গাছও সম্ভবতঃ তাহারই রোপিত। 
ae এখন থাকা যাকের ছবি aba 





a wife হা ভূতন্বের অধ্যাপক 
oe 'অমরাশ পরপর করিয়া Rist তুলিয়া 


রাহচজ্জ ও Mamie | নবীনচ্ fa সকলেই অবিবাহিত মৃত 
নবীনচন্দ্র একমা পুত্র পূরণচজ্জকে এক বংসরের শিশু রাখি 
(১২৮২ সাল) mT গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন এবং ২১, 
বংসর পরে জটাজুটধারী ভক্াচ্ছাদিত দেহে আমিয়া দর্শন দেন- 
তৎকালে তাঁহার পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন। 

মাঘ মাসে তাহার মমাধিলাত হং 

তাহার পৃতদেহ গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জি রণ 

১৩৪৮ সন) নিঃসন্তান wie হইয়াছেন--ত 

তাহার পুস্তিকায় বর্ণিত আছে । 


সারদাদাস যৌবনকাজেই এক পুত্র ও এক কগ্তা “ee Wie 


হন---এই কন্তা নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শকষবের মাতামহী ৷ পুত্র : 
চন্দ্র রেলওয়েতে চাকুরী করিতেন---১৩৪১ সনের: a 
৮২:৮৩ বৎসর বয়সে তিনি স্বগত sai. Stata সাত 
বিহারী, ৬বিনোদবিহারী, ৬ললিতবিহারী, 

বিহারী, শরীবঙ্কুবিহারী ও শ্রীকফ্বিহারী |. ব 
পুত্রয়ব্যতীত বিপিনবিহারীয় ৫ পুত্র এবং বিট 

পুত্র জীবিত থাকিয়া মহাপগ্ডিচ কাশীনা 

বিনোদবিহারীর পত্ধী অসহায় অবস্থায় অমর 

কী্তিস্থলে বাস করিতেছেন am : 

আর কোন বাঙ্গালী নাই । বির 

শহরে বাস করেন 18... 


৪1 স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় seer ত্কবাদীশ “মহাশয়ের পুত্র অনুজ- 
কল্প অধ্যাপক শ্ীঅহিতূষণ it পূর্যচন্দরের gn alee tf 
দেন এবং বিপিনবিহারীর পরা শ্রীতারতেমবরী দেবীর: 
বহু তথ্য প্রেরণ করেন । - কাশীনাখের। eats 
উদ্ধার করিয়াছেন। ' 2 





মাস তিনেক. পবের কথ!। গরমের ছুটির পর। চন্দ্রভূষণ- 


_./ সাবু ইস্কুল খুপবার চাব-পাঁচ দিন আগেই এপেছেন। ছুটির 


মধ্যেও বারছুর়েক এসেছিলেন। ইন্কুলেব ব্যবস্থায় ও বন্দোবস্তে 
আমূল পরিবর্ধনের প্রয়োজনে আসতে হয়েছিল | আয়োজন 
অনেক৷ স্কুল বোভিউের চারিদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল তৈরি 
হচ্ছে! কম্পাউণ্ডের মধ্যে নতুন বাড়ীও তৈরি হচ্ছে, হেড 
মাষ্টাবের কোয়ার্টার ; হেডমাষ্টারই হবেন বোঁডং সুপার- 
ইন্‌টেণ্ডেণ্ট | আরও কয়েকথানা পাকা ঘত্ের একটি 
বোডিং হাউস তেরি হচ্ছে_-তাতে নতুন মাষ্টার যাঁর! 
আসছেন--তারা থাকবেন। এই সঙ্গে ইন্থুলের বাড়ী, 
পুরানো বোডিং হাউপেব বাড়ীও মেরামত হচ্ছে-_চুণকাম 
হচ্ছে । সেই সবগুলি দেখাশুনা করবার Gy ছুটির মধ্যে 
বারছয়েক তাকে অ.সতে হয়েছিল। sess চৈতন্ত- 
বাবুব এষ্টেট থেকেই হচ্ছে, তারাই করাচ্ছেন, তবু দেখে- 
গুনে নেওয়ার ভার তার উপর ছিল। সরকার থেকে 


১»এজন্ে টাকা দিয়েছেন-_খরচের একটা মোটা অংশ এবং এর 


‘ay তারা অনেক নিয়মকান্ুনেরও কড়াকড়ি করেছেন। 
ভালোই করেছেন | ce 
গরমের ছুটির বন্ধের frat Ret শিক্ষকেরা অবসর 
নিয়েছেন--ওই দিনই তাদের কার্যকাল শেষ হয়েছে। সে 
দিন ইক্কুলে একটি বিদায়-অভিনন্দনের সভারও আয়োজন 
হয়েছিল! অতি সকক্ুণ বেদনা এবং অকপট অশ্রবজলের 
মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটেছে! সেকেও মাষ্টার মৃগান্ধ রায়, 
থার্ড মাষ্টার রামরতন পাল, ফিফথ-মাষ্টার যামিনী সিংহ, 


৮ 





সিক্পথ মাষ্টার গোপাল সরকার, থাডপণ্ডিত যতীন মণ্ডল 
বিদায় নিয়েছেন। ওরা নিজেরাই রেজিগনেশন দিয়েছিলেন। 
তবুও, মাথা নত করে চোখের জল ফেলে নিঃশব্দে ভাগ্য- 
হতের মত বিদায় নিয়েছেন Stat! হাসতে হাসতে স্বাভাবিক 
উচ্চকণ্ঠে কথা বলে--অনেক কথা বলে বিদায় নিয়েছন , 
থাডমাষ্টার রামবতনবাবু ৷ 


ছেলের! এই বিদায় সভার অন্য বেশ কিছু টাকা Em 
তুলেছিল। তারা নিজেদের মধ্যে চাদা তুলেছিল-এখান- 
কার প্রাক্তন ছাত্র-সমিতিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাদা তুলে বর্তমান 
ছাত্রদের হাতে দিয়েছিল; সেই টাকাটাই বেশী টাকা, 
পরিমাণ অপ্রত্যাশ্তি, পাচ শঃ টাকা। সবশুদ্ধ প্রায় সাত 
শ? টাকা হয়েছিল। যে শিক্ষকেরা থেকে গেলেন-_ ভারাও 
সকলে একশ’ টাকা দিযেছিলেন। প্রত্যেক শিক্ষককে 
কাপড়-চাদরের সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও প্রণামী দেওয়া হয়ে- 
ছিল। প্রত্যেক শিক্ষককে একটি করে একশ’ টাকার 
তোড়া তাবা দিয়েছে । ইস্কুল থেকেও প্রত্যেককে এক এক 
মাসের বেতন দেওয়া হয়েছে । তারা নিজে থেকে বিজ ইন 
দিয়ে থাকলেও ম্যানেজিং কমিটি এ বেতন! বিশেষ বিবেচনা 
করে মঞ্জুর করেছেন। সকলেরই এতে উপকার হয়েছে | 
তিন মাস থেকে পাঁচ-ছ' মাসের বেতন পেয়েছেন তীরা। 
নেন্‌ নি কেবল রামরতনবাবু। Bema দেওয়া বেতন 
প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন--“এ বেতন নিলে বলতে হয় 
গ্যানেন্দিং কমিটি আমাকে ডিপমিদ করছেন এ বেতন ' 
আমার আত্মমর্ধ্যাদা অক্ষুণ রাখবার জন্তেই সবিনযে প্রত্যাখ্যান 


লালা লো 


করতে হচ্ছে ।” ছেলেদেব টাকাটা না নিয়ে বলেছিলেন = 
“আমার আনন্দের আর সীমা নাই। তোমাদের গুরুভক্তি 
দেখে আমার বুক গর্বে ফুলে উঠেছে। কিন্ত টাকার আমার 
প্রয়োজন নাই। বাড়ীতে ধানচাল হয়, খাওয়াব কষ্ট হবে 
না। সংসারে সন্তানের মধ্যে একটি কন্তা। স্ত্রী অনেকদিন 
মারা গেছেন। নিজের প্রয়োজন আমার যৎ্সামন্তি তা 
তোমরা জান। আমি জামা গায়ে দিই না, জুতোব দরকার 
হয় না। তামাক পানও খাই না । সুতরাং টাকাটা তোমরাই 
ate! আমি মাথায় ঠেকিয়ে ফেরত দিচ্ছি। আমাদের 
মধ্যে ষিনি বেশী বিব্রত হবেন-_ প্রয়োজন ধার বেশী, টাকাটা 
তোমরা ভাব প্রণামীর সঙ্গেই যোগ করে দাও |” 

টাকাটা মৃগাঙ্কবাবুকে দেওয়া হয়েছে । হিসেব করলে 
মাসিক বেতনের অনুপাতে টাকাটা তিনিই কম পেয়েছিলেন, 
নিয়েছেনও তিনি | | 

এটা সর্বজনবিদিত ছিল যে, এ উদ্যোগের মূলে ছিল — 
হীরেন আর সমর, চৈতন্তবাবুর দৌহিত্র এবং পোন্রী- 
FNS | Pas ইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ; ওরাই এখানকার 
প্রাক্তন ছাত্র সমিতির কর্ণধার । এরাই gar স্কুলের 
ম্যানেজিং কমিটির নৃতন মেম্বার হয়েছে ; শিক্ষকদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগের ফিরিস্তি এরাই তৈরি কবে কমিটিতে দাখিল 
কবেছে। চন্দ্রভূযুণবাবু বুঝেছেন__নিঃসন্দেহে বুঝেছেন যে, এই 
তরুণ ছুটি বয়সের উৎসাহে, তরুপ-মনের সৎসক্কল্পেব দৃঢ়তায় 
__বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আস্তরিক বেদনা! সত্বেও এ কাজ 
করেছে । শিক্ষকদের উপরে তাদের অশ্রদ্ধা বা কোন 
আক্রোশবশে এ কাজ তারা করে নি, করেছে ইন্কুলেব 
উন্নতিকল্পে-_ম্যানেজিং.কমিটিব মেম্বাব হিসেবে কর্তব্যবোধে। 
aay স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার বংশধব ও আত্মীয় হিসেবে একটু- 
আধটু মালিকানিবোধের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার হয়ত থাকলেও 
থাকতে পাবে। হয়ত থাকতে পারে কেন--থাকেই, এ 
ক্ষেত্রেও আছে । তা থাক, সদিচ্ছা! পরিমাণে অনেক বেশী, 
এবং শ্রিক্ষকদেব প্রতি শ্রদ্ধা ও বেদনাবোধেরও পরিচয় 
তারা দিয়েছে। প্রাক্তন ছাক্র-সমিতিও তাদের দু'জনের গড়া 
প্রতিষ্ঠান । বড় ঘবেব ছেলে, বড় সমাজের প্রেরণা পায়-_ 
সচ্ছলঘরের ছেলেদের ছুধেব সঙ্গে সর ও মধুর মত ; ওদের 
পক্ষে এই ধবনের কল্পনা করতে পারা স্বাভাবিক । প্রাক্তন 
ছাত্র-সমিতি ইস্কুঃলর মেধাবী গরীব ছেলেদের সাহায্য করে; 
মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাব ব্যবস্থা করে, আরও অনেক সৎ কাজ 
করে। এ ক্ষেত্রেও এই সমিতিই ইস্কুলের ছাত্রদের ডেকে 
এই বিদায়-অন্থষ্ঠান করবার পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়েছে! 
পাচ শ' টাকার মধ্যে হীরেন আর সমর ছু'জনে একশ" টাকা 
করে ছু’শ’ টাকা দিয়েছে | কথাটা সকলেই জানে, বিদায়ী 





প্রবাসা 


লোলা লেল লোলা লোলা লো লা লালা শা তপতি লালা et 


১৩৬২ 


শশা te ete লা লা পাশ লো 


শিক্ষকেরাও জানেন। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কোন কথা 
তোলেন ন, কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নি। বামরতন- 
বাবুও কোন কথা তোলেন নি, শুধু হেসে প্রত্যাধ্যানই 
করেছেন । এবং সভায় তিনিই বিদায়ী শিক্ষকদের পক্ষ 
থেকে যা বলবার বলেছিলেন। বলেছিলেন_-“পুরনো! যায় 
নতুন আসে--এই ত সংসারের নিয়ম, এই নিয়মেই ত স্ষ্টি ' 
চলে। এই ষাওয়া-আসার নিয়মের গুণেই পৃথিবীর রং 
বজায় থাকে । না হলে রং উঠে ফিকে হয়ে, হয়ত সাদা 
হয়ে ষেত, নয় ত ধুলো ময়লা পড়ে ময়লা হয়ে ধেত। যা 
ময়ল! তাই কালো | সেই নিয়মেই আমর! যাচ্ছি, তোমাদেহ 
SAA নতুন মাষ্টার আসছেন, SHA নতুন হচ্ছে। নতুন মানেই 
খুশীর কথ! | নতুন কাপড় নতুন জামা নতুন বই Shara নতুন 
রুশ নতুন উৎসাহ আনে। নতুন শিক্ষকেরাও তোমাদের 
জীবনে নতুন প্রেরণা আনবেন । আমাদেরও তাই । অনেক 
দিন এক জায়গায় চাকরি একঘেয়ে পুরানো হয়ে গিয়েছিল | 
আমরাও নতুনের সন্ধানে চললাম । তোমরা পড়েছ, ফাস্ট - 
সেকেণ্ড ক্লাসের ছেলেরা,ইংরিজী পোয়ে ট্র- টেনিসনের লেখা 2 


Men may Come and Men may go 
But I go on for ever. 


নদী বলছে। এখানেও তাই ; পুরনো ছাত্র খাচ্ছে 
নতুন ছাত্র আসছে ; পুরনো মাষ্টাররাও যায়, প্রতি বছর 
যার না। পাঁচ-সাত বছর পর যায়, দশ বছর পর যায়। 
যেতে মোটকথা হয়। আমরাও যাচ্ছি। তোমাদের ইস্কুল 
চলছে APA মত | চলুক; ক্রমশঃ প্রসারে বড় হয়ে CANS 
প্রথর হয়ে চলুক । দেশে মানুষের অবস্থা সগরসস্তানের মত 
তারা উদ্ধাধ হোক । আমাদের হেডমাষ্টার মশায় ইন্তুলকে 
তুলনা করেন আলোর সঙ্গে। তার কথাটি বড় ভালো। 
Darkness, Darkness everywhere; এই অন্ধকাবের 
মধ্যে এই SEAS চণ্ডীমণ্ডপে দশবাতি আলোর মত জেলে 
দিয়েছেন এখানকাবই এক মহাপুরুষ । সেই দশবাতি 
আলোটি পঞ্চাশ বাতি _-এক শ’ বাতি--হাজার বাতি হয়ে 
উঠুক । তোমরা যত দলে দলে আপবে -বসবে মণ্ডল করে 
-_তত জোব হবে আলোর । মাষ্টারেরা বাতিবরদার, তেল 


. জোগাবেন চিমনী মুছবেন পলতে কাটবেন। মধ্যে মধ্যে 


এদের বদল হয়, বদল হবে। তা হোক-_আলোটি উজ্জল 
হোক-__তার ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বাড়ুক। তোমর! কিন্তু 


বাবু ভালো করে পড়াশুনো করো) মানুষের মত মানুষ হতে 
পেরো।» 


অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। গোটা অনুষ্ঠানটির 
ভেতরে ভেতরে শিক্ষক ক'ঞজনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের যে 
ছুঃখ-বেদনা চাপাকান্নার মত বইছিল--একটা গুমোট 
আবহাওয়ার Ue করেছিল, সেটি কাটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি | 


_— 


কাৰ্তিক 


পাতিল লা পলাল পতল 








-- মাষ্টাবেবা হাসতে হাসতেই চলে গিয়েছিলেন । তাদের মধ্যেও 


অক্ষমতা বা অযোগ্যতার অপবাদে ছাড়িয়ে দিলে বলে ষে 
. অভিমান ক্ষোভ ছিল--তাও কেটে গিয়েছিল কেবল 
মৃগাঙ্কবাবু হাসেন নি। সংসারকে তিনি বড় ভয় তরেন_সে 
too ভয় ভার কিছুতেই__নিতাস্ত করে ওই সময়টির হাসিখুশীর 
“ মধ্যেও কাটে নি। একেবারে শেষকালটায়, অর্থাৎ অন্ুষ্ঠান- 
4 শেষে vaya বোভিটের ঘবটার সামনে চাতালে বসে 
তামাক থেয়ে উঠবার সময় একটা কথায় সবকিছুর উপর ষেন 
কালি ছিটিয়ে কালো কবে দিয়েছেন | 
তামাক থেয়ে উঠবার সময় নমস্কাব করে বলেছিলেন-__ 
চলি চন্দ্রবাবু। বলিদান হয়ে গেল-_এইবার হোম লাগান 
- তিলক পরুন, ভোগ লাগান- প্রসাদ পান-_দক্ষিণে 
মোটা হোক ; মন খারাপ করবেন না, যে ছাগল-ভেড়াগুলো 
বলি হ’ল তাদের মরণ-চীৎকার বেশীক্ষণ মনে থাকে না, 
থাকবেও না। শুধু হু'সিয়ার থাকবেন, বাস্‌। 
তারপরই খুব হা-হা শব্দে হাসতে চেষ্টা করেছিলেন | 
. হাসিটা ঠিক হয় নি--তাই faces থেমে গিয়েছিলেন, এবং 
পাটি হাত দিয়ে একটু চমকে ওঠার ভান করে বলেছিলেন 
»-ওবে বাবা_-বলির সময়ের চাল-বেলপাতা ক’টা গেল 
কোথায়! গরু মেরে জুতো দান ব্রতের জুতো ? আছ 
দেওয়া টাকা ক’টা ? এই আছে। 
বলেই হন্‌হন্‌ করে চলে গিয়েছিলেন | 

চন্দ্রবাবু চুপ করে বসেছিলেন চাতা টিতে দীর্ঘক্ষণ। 

রামরতনবাবু গভীর রাত্রে এসে তাকে ডেকে বলে- 

+  ছিলেন_-উঠুন মাষ্টারমশাই। আপনার খাবাধ ঠাণ্ডা হয়ে 

গেল। কেষ্ট ক’বার আপনাকে ডাকতে এসে ফিরে 

গিয়েছে। ভাকতে সাহস করে নি। আপনার ত কোন 

দৌষ নেই, সে ত সবাই জানে । মৃগান্কবাবুও জানেন। কিন্তু 

আজ ওর মাথার ঠিক নেই। সামান্ত দুঃখে উনি ভগবানকে 

গাল দেন, এত বড় আঘাতে আপনাকে গাল দিয়েছেন__ 

আপনি ভাগ্যবান । ভগবানকে গালাগালির কিছুটা অস্ততঃ 
আপনি নিতে পেরেছেন। | 

৩ রামরতনবাবু নিজে সামনে বসে তাকে খাইয়েছিল। 

খাওয়ার পর চন্দ্রবাবু তাকে প্রশ্ন করেছিলেন--আপনি যা 
বললেন__তা আপনার অন্তরের কথা ত রতনববু? 

- আমার অস্তবের অন্তরের | 

- আমার কি বেদ্দিগনেশন দেওয়া উচিত ছিল? 

-না। ইস্কুলের স্বার্থ সবচেয়ে বড়। Barry প্রয়োজন 
আছে আপনাকে । আপনার চেয়ে বেটার হেডমাষ্টার 
অবশ্যই পাওয়া যেত__কিন্তু ভারা Bears আপনার মত 
ভালবাসত ali যদি তাও WAS তবে এখানকার গরীব 


লালা তো পাতা 


গুরুদক্ষিণ! | ৫৯ 





ছাত্রদের আপনা? মত মমতা করতে পাৱত মাঃ ভালবাসতে 
পারত না। SACHA আপনাকে প্রয়োজন আছে। আপনারও 
অন্ত স্থানে চাকরি মিলত কিন্তু সেখানে গিয়ে সে Beare 
আপনি এত ভালবাসতে পারতেন না। 

হাহা করে প্রাণধোলা হাসি হেসে বলেছিলেন-_ 
পরকালে বিচার সকলেরই হয়। আপনার বিচারের সময় 
যদি প্রশ্ন ওঠে--ইফ দে মেক এনি চার্জ ফর দিস--আমি 
সাক্ষী দেব! 

এবার একটু হেসেছিলেন চন্দ্রবাবু। তামাক খেতে 
খেতে হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন--আপনার বিরুদ্ধে অভিয্বোগটা 
কিন্তু সকলের থেকে স্বতন্ত্র । 

_আই নো চন্দ্রবাবু। ইয়েস ইট ইজ উ। বিপ্লবী- 
দের আমি জানি। তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ 
আছে। কিছুদিন আগেও এক জন বড় বিপ্লবী এ্যাবস্কগার 
আমার বাড়ীতে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেছেন। 

— 3am ছাত্রদের মধ্যে আপনি-__? 

হ্যা ৷ করেছি বৈকি প্রচার । দিয়েছি বৈকি foam 
দেশকে স্বাধীন করার মহান্‌ শিক্ষাই যদি না দিতে পরলাম 
ত দিলাম কি? দিয়েছি। তবে ছঃথ-থাটি মেটাল পাই 
fai তলোয়ার তৈরি হয় নি। তবে কতকগুলো ঘোড়ার 
পায়ের নাল তৈরি হয়েছে । রাস্তা তৈরির জন্যে গঁ ইতি- 
কোদাল হয়েছে। কুড়ল কাটারী ছ'একখানা-_দিস মাচ | 


দুটির পর নতুন শিক্ষকেরা আসবেন। 

এসিষ্যাণ্ট হেডমাষ্টার হুগলী জেলার লোক ব্রজবিহারী 
চ্যাটাজ্জী বি-এসসি। সেকেণ্ড মাষ্টাব মাখনলাল মুখাজ্জী 
বি-এ । ছৃ"জনেই ডিষ্টিংসনের সঙ্গে পাস করেছেন। বাখন- 
লাল ভার জানা লোক, তাব বাড়ীব চার মাইলের মধ্যেই 
বাড়ী। ভাজ ছাত্র । বয়সে নবীন। তা হোক ছেলেটির 
অনেক সুখ্যাতি শুনেছেন তিনি। ay Reema ক্ষলার- 
শিপ পেয়েছিল! ইংরিজীতে ছেলেটিব ভাল দখল । থার্ড : 
মাষ্টার আসছেন হাওড়া থেকে, ওখানকার একটি এম-ই 
ইন্ুলের হেডমাষ্টাব ছিলেন। যামিনীর জায়গায় আসছে 
cola ঘোষ ফিফথ মাষ্টার ; সিক্সথ মাষ্টার নবগ্রামেরই ছেলে 
--এখানকারই ছাত্র ; সেকেণ্ড পণ্ডিত আসছেন তিনিও 


স্থানীয় লোক--নন্্যাল ত্রেবাধিক-_দ্রিলের ব্যাপারে তার 


বিশেষ ট্রেনিং এবং সার্টিফিকেট আছে। এদের সঙ্ছে আরও 
এক জন পণ্ডিত বেড়েছে ছোট ছেলেদের ক্লাসের জন্য সেও 
নম্্যাল পাস, Coates নয়--ছ্বৈবাধিক | 

নতুন মানুষের ঘল। বয়সে সকলেই নবীন। নতুন 
কুচি_-নতুন দৃষ্টি। নতুনকে মানুষের একটা ভয় আছে, 


Wo 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





অবিশ্বাস আছে। পুরানো ভাঙা ঘর-_মাটির ঘর ছেড়ে 
নতুন তৈরি প্রাসাদে এসেও মানুষের মন অস্বস্তি বোধ করে, 
ঘুম হয় না। নুতন পথে-_সে রাজপথ হলেও মানুষ নিজেকে 
অসহায় মনে করে; এরা ত মানুষ | 

তিনি cars ভাব! কনিষ্ঠ, তিনিই এক্ষেত্রে গৃহস্থ তারা 
নবাগত ; তাদের সঙ্গে বনিয়ে চলার দায়িত্বটা তারই বেশী। 
তাই তিনি চিন্তিত হয়েছেন । এ ছাড়! আরও চিন্তা হয়েছে 
তার। রতনবাবুই বলে গেছেন ভাকে । বলে গেছেন - 
ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এখন টনক নড়েছে, তাদের YR পড়েছে 
শিক্ষা বিভাগের উপর | ইংবিজী পড়ে এ দেশের ছেলেরা 
বিপ্লবী হচ্ছে। বিপ্লব চিস্তার জন্মস্থান নূতন কালের ইস্কুল 
কলেজ । মেকী ফিরিঙ্গী আর ইংরেজের উচ্ছিষ্ট অনুরাগী 
জাতনাশার দল তৈরি করবার জন্তে যে আয়োজন করেছিল 
সেই আয়োঞ্জন থেকেই এদেশে জন্মাল রামমোহন বিবেকানন্দ 
বক্ষিমচন্দ্র । বিলিতী শিক্ষার সাবের রসে পাঁচ হাজার 
বছরের উপনিষদ গীতা রামায়ণ মহাভারতের বীজে আশ্চর্য্য 
ফলন ফলেছে। Yur basket catcher বলে যে বাঙালী 
বেবুনের। দালালী করত কোম্পানির আমলে, ফৌটা-তিলক 
কেটে যারা ঢাক বাজিয়ে জ্বলন্ত চিতায় মেয়েদের পোড়াত, 
যারা--“কলিশেষে একচ্ছত্র হইবে যবন’ . বচন শিরোধার্যয 
করে ইংরেছকে বিশ্বঞ্জয়ী বলে মেনে নিয়েছিল--.তাদের নাতি- 
পুতিদ্ের এ কি চেহারা ? এক মুঠো ল্যালেডে চেহারা 
চোখ থারাপ বাঙালীর ছেলে বোম! মেরে ইংরেজ তাড়াবার 
কল্পনা করে] যার শিল যার নোড়া তারই দাতের গোড়া 
ভাঙবার জন্তে Atel শক্ত-পাঞ্জায় পাকৃড়েছে! কানাইয়ের 
ফাপীর হুকুমের পর তার ওজন বাড়া দেখে প্রথমটা ভেবে- 
ছিল নিতান্তই একটা ব্যতিক্রমের ব্যাপার । কিন্তু আর 
ব্যতিক্রম ভাবতে পারছে না। এই সেদিন বালেশ্বরে ষতীন 
মুখুজ্জের লড়াই দেখে ওদের শঙ্কা হয়েছে। SEH কলেজ্জ- 
গুলোকে ওর! কঠিন বাঁধনে বাথবে। 


হেসে রতনবাঁবু বলেছিলেন_পেভলার সারকুলার মনে 
আছে মাষ্টার মশাই 1. পেডলার সারকুলার। ডি-পি-আই 
আলেকজেগার পেভলার ? ১৯৭২ সালের সারুকুলার ? 
Pasty সারাউগ্ডিং সম্পর্কে সারুকুলার ? এবারও অজুহাত 
হবে তাই । বোডিডের চারি পাশে পাঁচিল দেওয়ার অর্ডার 
দেখে বুঝছেন না? বোডিডে ছেলেদের কে কোথায় যাচ্ছে 
তাব রেকর্ড রাখার হুকুম দেখে বুঝছেন না? যুক্তি 
দিয়ে বা কোন মহত্তর আরাধনার পথ দেখাতে না পারার 
অক্ষমতায় যারা HTS Ya বন্ধ করতে. পারে না-_তারাই 
দ্বেবমৃত্তি ভেঙে কলুষে কলুষিত করে দেয় যে, এর পর ফেলে 
WEN ছাড়া আর উপায় থাকবে না। ১৯*২/৩ সালে এ 


অভিযোগ খানিকটা সত্যি ছিল। কিন্তু এখন এ অভিযোগ 
একটা অজুহাত | 

চমকে উঠেছিলেন চন্ত্রবাবু ।--তা হলে_ন্দাপনি 
বলছেন-__ 


ATA করেছেন ? একটু সাবধান হবেন। শিক্ষক-. ৮ 


দের মধ্যে যাদের cate ইনস্পেক্টরের পৃষ্ঠপোষকতা আছে - 


তারা হয় ত_ | 

এই ভয়ও করছেন চন্দ্রবাবু। 

তিনি অবস্ত রতনবাবুর পথের পথিক নন্‌, এই পথকে 
তিনি সংর্থনও করেন না, করবার মত সাহস নাই । মনে 
মনে অনেক প্রশংসা পোষণ করেন--অগাধ বিল্ময় অনুভব 
করেন | খধিপুত্র নচিকেতার প্রশংসা কে না করে? কিন্ত 
নিজের ছেলেকে নচিকেতার পথ অস্থসরণ করতে কেমন 
কবে দেবেন? তা কি কেউ পারে? মুখেও বলতে পারেন 
না। তা ছাড়া তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, বোমা 
পিস্তল মেরে--লড়াই করে ইংরেজকে তাড়ানো যায়! এ 


> 


অসম্ভব । সুতরাং শিক্ষকদের মধ্যে কেউ সরকারের গোপন 


অনুচর থাকলেও তার নিজের ভয় নেই।: কিন্তু তীর 
ছেলেদের 1--এই সব নানান চিন্তায় তিনি বিব্রত 
রয়েছেন। 

চন্দ্র! 

রামজয় এসে হাজির হলেন। (সেই সাদা কাপড়ের 
ছাউনি-দেওয়া ছত্র তার মাথায় এবং SIA তার গলায়, 
পায়ে চটি। 

_এস» 

—fe এখনও স্বান কর নি? 

_ন|। হাসলেন চন্দ্রবাবু। 

কি করছিলে এতক্ষণ ? 

ভাবছিলাম । 

-_ভাবছিলে? কি ভাবছিলে? 

সে অনেক কথা । কিন্তু সে সব গুনে তোমার কাজ 
নেই। 


কি বলে-কন--কনফিভান--কনফিভান শেয়াল এ 


না কি, তাই বুঝি? 
“তাই বটে। 

তবে থাক। গুনে কাজ নাই আমার । কিন্তু তুমি 
ata করে নাও! ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে। গিরী মাছের 


(ঝোল চড়িয়েছেন আমি দেখে এসেছি । 


Arete তাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছে। ও বেজ। 
খোদ গিশ্নীমায়ের বাড়ীতে । কাল থেকে লি nes 
আসবে, কারাবাম্না হবে। 


\ 


x 


sae. 
< দৃষ্টিতে ইস্কুলের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। 


কাণ্তিক 


ইস্কুল বোডিউের সদ্য চুণকাম করা চেহারার face 
ত কিয়ে রামজয় বললে__ব| রা বা! যা খোলতাই হয়েছে 
ইচ্ছুলের! কথায় আছে--কামালে জোমালেই বব আব 
নিকুলে-চুকুলেই ঘব। কপালে চন্দন আর চোখে কাজল 
দিলেই কন্যাটিকে বধূর মত লাগে । = 

চন্ত্রবাবু উত্তর দিলেন না, মাথায় তেল ঘষতে WS মুগ্ধ 





_তোমার কোরার্টার কেমন হ'ল? কি বলে_ক্ষম- 
fats 2 i 

_-কমন্িউং নয়, সংস্কৃতের অনুস্বার নাই। Salas i 
Tavis কমপ্লিট হয় নাই। অনেক কাঙ্জ বাকী। 

_ মেয়েছেলে তা হলে আনছ কখন? 

"দেখি! 

_তাড়াতাড়ি আন। 
কর্মের সঙ্গে সংসারধর্ম্ম কর। 
HAWS হ'ল না তোমার | 


কে এসে হাছির হ'ল | 


এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে দিনকতক 
Riya aa নিয়ে ঘৰ করবার 


পোষ্ঠাপিল থেকে ডাক নিয়ে 


pains কর্ধীনা টেলিগেবাপ আছে | 
= _-টেলিগ্রাম? 


+ 


te 


S11 মাষ্টারবাবু বললেন | 

এথানে টেলিগ্রাফ আপিস নাই, টেলিগ্রাম আসে ডাকের 
সঙ্গে। অ'রজেন্ট টেলিগ্রাম হলে আর মেসেঞ্জার ফি দেওয়া 
থাকলে এখান থেকে ছ'মাইল' দূবের আপিস থেকে লোক 
এসে বিলি করে যায়। নইলে ওই আপিস পর্য্যন্ত যথারীতি 
বার্ত। তারে এসে ওখান থেকে পত্রের মত পোষ্টাপিসে এসে 


পত্রের সঙ্গেই বিলি'হয়। 
কে টেলিগ্রাম করলে | চন্দ্রবাবু বললেন--ধোল ত 
রামজয়, আমার হাতে তেল লেগেছে । কেষ্ট চশ্মাটা আন 
ত 
খামটা ছি'ড়ে রামন্দয় কাগজখানা মেলে ধরলেন । চন্দ্র 
বাবু পড়লেন--রিচিং হিল্বগ্রাম সাটারডে মনিং। aq 
ও বিহারী 


নতুন এসিস্ট্যাণ্ট হেড মাষ্টাব। শনিবার সকালে 
আসছেন। অর্থাৎ কাল। আজই শুক্রবার। 


-_মাথনলাল ত আমাদের বাণীহাটের caae যুখুজ্জে 
মশায়ের নাতি। 





গুরুর ক্ষণ! ৬১ 








হ্যা | 

__এই ব্রজবাবুই অজানা লোক ? 

হ্যা ডার্ক হর্স। 

_ অস্তার্থ ? হর্স মানে ত ঘোড়া | যে ঘোড়ায় ঘাস ভক্ষণ 
করে। 

_ হ্যা মানে কালো ঘোড়া-_মাসলস অর্থ হ'ল-_অঙ্জানা 
ঘোড়া। 


কথাট। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। গরুর গাড়ী থেকে 
নামলেন ব্রজবাবু। ঝামজয় চন্দ্রবাবুব হাতে ইসারা দিয়ে মৃদ্- 
স্বরে বললেন__ও চন্দ্র! MI বললে তাই যে মিলে গেল। 
Pas, কালো ঘোড়া ! 


ছ’ফুটের উপর লঙ্খ:_বোর কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণকায় একটি মানুষ, 

চোখে এক জোড়া হাই পাওয়ার চশমা । বয়স বড় জোর 
পঁচিশ । হেসে বললেন-_নমন্ার মাষ্টার মশাই | নমস্কার ' 
গলায় চার পায়ে চটি পরনে থান-_ম।পনি . নিশ্চয় CRU: 
পণ্ডিত মশায় | 

কণ্ঠস্বরটি ভরাট জোরালো 

পণ্ডিত বললেন__ নমস্কার | আপনি খবর দিয়ে এসে- 
ছেন-_না দিলেও আমিও অনায়াসে বলতে পারতাম পনি 
ব্রঙ্জবিহাবী। 

- মামার রং দেখে? 

opus করে উঠলেন ব্রজবিহারীবাবু। ভরাট দোরাল 
গলার প্রাণথোলা APA গোটা ইস্কুল বাড়ীটার কলো?" 
কোণে প্রতিধ্বনি তুললে | 


রবিবার পর্য্যন্ত মাষ্টারেরা সবাই এসে গেলেন। 

মাধনবাবু চেহারায় ব্রজ্জবাবুর ঠিক বিপরীত । নধর 
দেহ গৌরকাস্তি আয়ত চোখ মিষ্ট কঠ ব্র্জবাবু ₹ললেন 
শিক্ষায়তনে মেয়েদের কথা বাদ দিয়েই কথা বল-ত হর, 
সুতরাং বিউটি এণ্ড fir বীস্ট-এর উদ্বাহরণ এখানে সার্থক 
ভাবে আমি এবং মাথনবাবু | 

বলেই সেই হা-হা শবে অষ্টুহাসি | 


৪2 


আমরা ও তাহারা 


দেবেন্দ্রনাথ মিত্র | 


ইহার ঠিক দুই বৎসর পর ভদ্রলোকের আর এক শ্তালিকার বিবাহের 
সংবাদ আসিল। এই বার উপহার মন্বদ্ধে তিনি wha সহিত কোন ১. 


গত হই মাসের প্রবাণীতে প্রকাশিত “আমরা ও তাহারা" প্রবন্ধ 
পড়িয়া কয়েকজ্গন পরিচিত এবং কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তিও 
লেখককে oa লিখিয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন বেন ধারা- 
বাহিক রূপে “আমরা ও তাহারা" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
ইহা দ্বারা নাকি এই বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্কিগণের চিন্তাধারা 
পরিবর্তিত হইতে পারে, এবং শিক্ষা বিষয়ে পকর্ণধারগপের” টনক 
নড়িতে পাবে ; লেক এই দুইটি সম্ভাবনায় বিশেষ সন্দিহান | 
যাহা হউক, এই প্রবন্ধে শিক্ষা সম্পকাঁ পরিকল্পনা লইয়াই 
আলোচনা করিব। পরিকল্পনার সাধারণ অর্থ হইতেছে-_ভবিষ্যৎ 
সমস্তা ও প্রয়োজন, AYE অবহিত হইয়া পূর্ব হইতেই সমন্তা 
সমাধানের বা প্রয়োজন ছিটাইবার উপায় নির্ধারণ করা । আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে যেমন পরিকল্পনার দরকার, তেমনি জাতীয় জীবনেও 
ইহার গুরুত্ব খুবই । আমাদের ব্যক্তিগত এবং দৈনম্দিন জীবনের 
পরিকল্পনার দু'একটি উদাহরণ দিতেন্ি। একক্রন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার 
বন্ধুর কথা বলিতেছি--তাহার একমাত্র “পুত্রকে তিনি ইঞ্লিনীয়ার 
করিবার অভিপ্রায়ে পুত্রের বয়স যখন ন'দশ বৎসর তখন 
হইতেই অঙ্কন (ড্রয়িং) এবং অঙ্ক সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান 
অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান অঞ্জনের ae তাহাকে উৎসাহিত করিয়া 
ছিলেন । বন্ধুর মতে এই ছুই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ইঞ্জিনীয়ারিং' 
শিক্ষার মূল ভিত্তি; বন্ধুর পরিকল্পনা সফপ হইবার খুবই সম্ভাবনা 
আছে পুত্র এখন প্লাসগোতে ইপ্রিনীয়ারিং বিদ্তা অর্জনে নিযুক্ত 
আছে। আবার এমন বন্ধুর কথাও জানি_-ধিনি কোন পরি- 
কল্পনার ধার ধাবেন না। তাহার এক পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক 
পরীক্ষায় অকৃতকাধ্য হইলে তিনি বলিয়াছিলেন--“একটা মস্ত 
ভাবনা-খেকে বেঁচে গেছি। ছেলেটা পাস করলে ভাবতে হ'ত 
কোন্‌ লাইনে দোব, ফেল - করেছে__-বাস,.বলে ATA আর একবার 
পরীক্ষা দে--মোটেই ভাবতে হবে না ।" এই বন্ধুর দলই ভারী ।, 


ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক ছোট, বড় বিষয়ের eee পরিকল্পনার 
প্রয়োজন ৷ আমাদের মত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক TE YM হইতেই 
ভাবিতেছি »মহাপূজার সময় পরিবারবগের, কুটুম্ব প্রভৃতির জন্য কি 
কি কাপডুচোপড়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং উহার জন্ম অর্থাদি 
কিরূপে সংগৃহীত হইবে । অনেক Sido TS করিতেছি, তবুও আয়- 
বায়ের Aras করিতে পারিতেছি না । আবার “এবারে ভাবতেও 
পারছি না"--এ গল্পও. শুনিয়াছি। গল্পটি এই_-এক জন্ত ভদ্র- 
লোকের শুালিকার বিবাহ স্থির হইয়াছে, বিবাহের বহু পূর্ব! হইতেই 
স্ত্রীর সহিত বহু অল্পনা-কল্পন! চলিতেছে-_কি উপহার দেওয়া হইবে, 
কিন্তু অর্থ-দন্কট হেতু শেষ HE কোন উপহারই দেওয়া হইল না। 


আলোচনা করিলেন না, একেবারে নির্বাক রহিলেন । বিবাহের 
দিন যখন অতি নিকটে তথন ভ্ত্রী'জিজ্ঞামা করিলেন--"গতবারে 
“বু বিয়ের সময় উপহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলে, 'অবশ্ত 
কিছু দেওয়। হয় নাই, এবারে একটি কথাও বলছ না" । ভদ্রলোক 
উত্তর দিলেন “গত বারে ভাবতে পেরেছিলাম, এবারে ভাবতেও 
পারছি না।” আমাদের মধ্যে "ভাবতে না পারার” দলই. ভারী । 
এতক্ষণ হয়ত “মাবোল-তাবোল" লিখলাম, এখন দেখি হছই-একটা 
কাজের কথা বলিতে পারি কি না! 7 


পূর্ববর্তী প্রবন্ধে খাটি নাগরিক সৃষ্টির কথাই লিখছি । 
বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাই ইহার প্রথম এবং 
প্রধান দোপান। এই কথা সর্ববাদিসম্মত_-কোন মতবিরোধ. 
নাই কিন্তু এই দুইটি বিষয়েই আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রে ate” 
তেমন কোন সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় নাই ; অবশ্ত 
চেষ্টা চলিতেছ্ছে। কিন্তু এই চেষ্টা অন্ত দেশের তুলনায় অতি 
নগণ্য । 


১৯৫০ সনে আমেরিকায় ১২,০০,০০০ শিক্ষক ছিলেন। এ 


সনে তথায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্য! ছিল ৩,১০,০০,০০০, 


“ইহ! ব্যতীত ws শিক্ষাকেন্্ৰ এবং আংশিক শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র- 
ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩,০০,০০১,০০০ | হিসাব করিয়া দেখা গিয়ানে 
যে, ১৯৬০ সনের শেষের দিকে ইহাদের সংখ্যা দাড়াইবে-_ 
8,20,00,000 এবং ইহাদের শিক্ষাদানের জন্ত ১৮,০০,০০০ 
শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে | এখন হইতেই ১৯৬০ সনের প্রয়োজনের 
হিসাব-নিকাশ চলিতেছে; এবং তদমুদারে পরিকল্পনা প্রস্তুত 
হইতেছে। ইহাও হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ষদিও ১৯৫০ 
সনে শিক্ষা খাতে d0,000,000,000,000 ডলার ব্যয় হইয়াছিল, 
কিন্ত প্রয়োজন ছিল ১৭,০০০১০০০,০০০,০০০ ডলার । 


a 


or. 
হইতেছে ১৯৬০ সনে ১৫,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার বরাদ্দ ৯ 


হইবে, কিন্ত আন্থমামিক প্রয়োজন হইতেছে ২২,০০০,০০০,০০০,০০০ - 


ডলার । BR একবার উপলব্ধি ককন | [এক গলার ৪২ টাকার 
উপর] শিক্ষকদের বেতনের হার এইরূপ ছিল: 
১ ১৯০০ ৩২৫ ডলার 

১৯২০ ৮৭১ +» 

১৯৩০ ১৪২০ *” 


” 


১৯৫০ ৩০১০ 


১৯৫৩-৫৪ ৩৬০৫ * 


ee 


কাৰ্তিক 


এই তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির হার 
কত জানি না, তবে না জানিলেও কতকটা আন্দাজ করিতে 
পারি। তাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে বর্তমান উন্নত শিক্ষা 
প্রণালীর সাহায্যে শিক্ষাদানকে কার্য্যকরী করিতে হইলে অতি দক্ষ, 
অতি অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন] অতীতে ছাত্র হথাব্রীর প্রতি 


rarer কর্তৃপক্ষের যে মনোভাব ছিল বর্তমানে তাহ! সম্পূর্ণ- 


রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে প্রধান হইতেছে-_ছাত্র- 
“ ছাত্রীদিগের ব্যক্তিগত প্রতেদ হৃদয়দগম করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে । 
পাঠতালিকা বা পাঠ্যবিষদ্ন এইরূপ তাবে পরিবর্তিত এবং পরি- 
বন্ধিত করা হইয়াছে CH, ছাল্র-ছাত্রীগণ নিজেদের শক্তি ও প্রয়োজন 
অনুসারে পাঠাবিষযু নির্ব্বাচন করিতে পারে। 
সেথানেও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের সমস্যা আছে। 
বর্তমানে,ষে হারে উপযুক্ত শিক্ষক প্রন্ততের বাবস্থা আছে তাহাও 
প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। প্রত্যেক বংসরে কেবলমাত্র প্রাথমিক 
বিষ্তালয়ের জন্য ১০০,০০০ শিক্ষকের প্রস্বোজন ; কিন্তু দেখা 
যাইতেছে ইহার এক পঞ্চমাংশের উপর কিছু উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া 
যাইবে । Fore এবং বিশ্ববিদ্যালয়দমূহেও শিক্ষকের অভাব 
ঘটিবে। গত ৫০ বৎসরে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালসমূহে ছাত্র- 


স্ত্রীর সংখা! দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যাইতেছে । ১৯০০ সনে 


. 


a 


ইহাদের সংখ্যা ছিল ২৩৭,০০০ । ১৮ হইতে ২১ বংসর পর্যাস্ত 
বয়স্কদের মধো ইহ! শতকরা ৪ জন Ra । ১৯৫০ সনে ইহার 
সং্যা ছিল ২৭,০০০০০ ; উপরোক্ত বয়সের যুবক-যুবতীদের মধ্যে 
ইহ। শতকর| ৩০ জন। মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে সংখ্যা আরও 
বঠিত হইবে | 
আমাদের দেশের Sate EH কলেজের শিক্ষা, শিক্ষা 
প্রণালী, পরীক্ষা, শিক্ষক প্রভৃতি সম্বন্ধে খুবই সমালোচনা করেন। 
কিন্তু কোন কার্যকরী পন্থা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন 
না। মোটকথা, আমাদের সদালোচনা খুবই খাপছাড়া, এলোমেলো 
এবং গঠনমূগক নহে। কিন্তু এই প্রপন্দে ইহাও বলা দরকার যে, 
আমাদের দেশে কর্তার ইচ্ছায় SH হয়: জনসাধারণের মতামতের 
কোন মূল্য নাই । কিন্ত আমেরিকায় সমালোচনা, তর্কবিতর্ক হয় 
বটে, কিন্তু তাহার ফলে পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়, এবং পরিকল্পন। 
GRU কাজও নারস্ত কর! হইয়া থাকে । আমাদের দেশের মত 
সেখানকার লোকদের নধ্যেও অনেকের মত এই যে অতীতের স্কুল, 
কলেজের পাঠতালিকা এবং শিক্ষাদান বর্তমান সময়ের পাঠাতালিকা 
এবং শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিকতর কার্াকরী fer |” কিন্তু অধিকাংশ 


আমরা ও তাহারা 


A পপ পপ লা পেশা পাশপাশি লা পাশাপাশি পাশাপাশি শী পাশা পাপা তলা" 


ws 





et tt i লা 


লোক এই মত পোষণ করেন না। তাহাদের মতে বর্তমান পাঠ্য- 
তালিকা এবং শিক্ষাদান অধিকতর সময়োপযোগী । অধিকাংশের 
মত এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া উহার সঙ্গে সঙ্গে 
ae রকমের বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ততই দেশের 
ও দশের পক্ষে ভাল। 

HRA সকলকে সমানভাবে WANT দেওয়াই আমেরিকার 
বৈশিষ্ট্য) এবং তাহাদের মতে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, 
কিশোর-কিশোরী এমন কি প্রোটদের শিক্ষাদান বিষয়ে ইহার গুরুত্ব 
খুব বেণী । বিভিন্ন স্তরেব--বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বালক-বালিকা, 
কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী নিজেদের অবস্থা, প্রবণতা, প্রয়ে'জন, 
শারীরিক ও মানপিক শক্তি প্রভৃতি অম্ুধায়ী বিভিন্ন রকমের বৃত্তি 
শিক্ষার জন্ঘ যাহাতে সমান সুযোগ ও সুবিধ! পায় তাহার ব্যবস্থা 
আমেরিকা করিয়াছে । এবং sys ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে গ্রহণ 
করিবার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছে । কসকারখানা, ব্যবস1- 
afte, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ware প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগা- 
যোগ রাখিয়া নানাবিধ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে! 

কিন্তু কেবল শিক্ষা দিলেই খাটি নাগরিক eB হইবে না। গত 
২২শে সেপ্টেম্বর উত্তর কলিকাতা মহিল1-সমিতি পরিচালিত “বিদ্যা- 
ভবন" উদ্বোধন উপলক্ষে রাজ্যপাল ড. হরেন্ত্রকুমার মুখোপাধ্যায় 
মহোদম এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ca, শিক্ষা পাইলেই খাটি মানু 
হয় না, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতিমূলক শিক্ষার wey খুবই অধিক | 
তিনি উদাহরণ দিয়াছিলেন, আমি রাজ্যপাল, আমি ষদি কাহারও 
বৈঠকখানায় গিয়া বসি এবং সেই বৈঠকথানায় রক্ষিত একটি ছোট 
ঘড়ি থাকে, বৈঠকখানায় যদি কেহই না থাকে আমি ঘড়িটি পকেটে 
পুরিয়া লইয়া! আসিলে কেহই কোন সন্দেহ করিবে ন| যে, 
আমি ঘড়িটি লইয়া আসিয়াছি ; বরং চাকর-বাকরকেই BA Gs 
করা হইবে । কিন্তু aca af একটি খুব ছোট ছেলেও থাকে, তবে 
আমি ঘড়িটি পকেটে পুরিতে সাহস করিব না। কি জানি ছেলেটি 
যদি বাড়ীর কাহাকেও কথ! বলিতে না৷ পারিলেও ইঙ্গিতে আভাসে 
বলিয়। দেয় । একটি শিশুকে আমরা ভয় করি, কিন্তু আমরা afta 
মুখে বলি ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজ করিতেছেন, সবই দেখিতে 
পাইতেছেন- ঈশ্বরকে মোটেই ভয় করি না। web লইবার 
সময় একটুও মনে হয় না যে, কেহ না দেখিলেও ঈশ্বর আমার চুরি 


দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে 
Si করাটাও শিখাইতে হইবে । তবেই খাটি নাগরিক we 
হইবে | 


WoO 


বঙ্গীয় সয়াজ-বিজ্ঞাল সভা 


সচল! 


শ্ীযোগেশচক্ত বাগল 


উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য-পাশ্চান্তের সংমিশ্রণে বঙ্গদেশে বে নব্য- 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তৰ ঘটে তাহা সম্যকৃৰপে ধৃত হইয়াছে বিভিন্ন 
সভা সমিতির মাধ্যমে | ale সমাজ-বিজ্ঞান সভা এইরূপ একটি 
প্রতিষ্ঠান! গত শতাব্দীর শেষোর্দ্ধে মাত্র কেক বংসর এইটি 
জীবিত ছিল, কিন্তু সেই অল্লকালের মধ্যেই সমাজদেহে ইহার প্রভাব 
বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় । সে যুগের দেবী-বিদেবী বিদগ্ধ জনেরা 
নিজ নিজ বিভাবুন্ধিমত এই সভাকে  সাফগ্যণ্ডিত করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন || 

সমাজ-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্বের চর্চা অপেক্ষাকৃত আধুনিক | 
মাত্র গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহাকে একটি বিজ্ঞানের মর্য্যাদা! 
দেওয়া হয়। আর এ বিষয়ে সর্ধ্বাধিক কৃতিত্ব ‘পজ্জিটিভিন্রম’ বা 
‘প্রশ্যক্ষ-বাদে’র প্রবর্তক আগষ্টান কৌৎ নামক ফরাসী দার্শনিফ- 
প্রবরের | সমাজকে “দেবী' বলিয়া স্বীকার, এবং ইহার সেবাই 
মামুযের ইহ-পরলোকের প্রকৃষ্ট কন্নণীয়-_-এই অনুভূতি হইতেই 
সমাজবিজ্ঞান অনুশীলনের উপর তিনি অতথানি জোর দিয়াছিলেন। 
বন্ধিদচন্দ্ের “ধর্শ্মতত্বে'র ভিতরেও এই মতবাদ সবিশেষ ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। 

সমার্জ-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্বের সুষ্ঠু আলোচনা ও অন্থুশীলনের 
জলন্ত ১৮৫৭ সনে বিপাতে একটি সভা স্থাপিত হয়। 
ইহার নাম দেওয়া হয়--+191008] Association for the 
Cultivation of Social Science in Great Britain” | 
বিখ্যাত সমাজ-পেবক এবং নারীছিতৈষী মিস cad কার্পেন্টার এই 
সভার অন্ভতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উৎসাহী zat ছিলেন। যে 
দুর্য্যবহারের as বিলাতে অপরাধীদের waa ছৃধিষহ হইয়া 
উঠে এবং তাহাদের অপরাধ-প্রবণত্তা ক্রমে বাড়িঘ়াই চলে তাহা 
নিরাকরণেয় নিমিত্ত মিন কার্পেন্টার প্রাশপাত পরিশ্রম করিয়া 
সফলকাম হইয়াছিলেন। কারাসংস্কারক হিলাবেও তাই তাহার এত 
প্রসিদ্ধি। সাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থোর উন্নতিকল্পেও বিলাতের উক্ত 
মতা আত্মনিয়োগ করে । মেরী কােন্টারের মত sale একনিষ্ঠ 
সাধনা ও সেবার দ্বার সমাক্ষ-বিজ্ঞান সভার সুনাম চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল। 


প্রজা-দরদী ভারতবন্ধু পাত্রী mS কয়েক বৎসর বিলাতে 
অবস্থানের পর ১৮৬৬ সনে এদেশে প্রতাবৃত্ত হন । তিনি দীর্ঘ- 
কাল বাংলা দেশের জন-দাহিত্যের অনুসন্ধান ও অম্থশীলনে 
ব্যাপৃত ছিলেন। বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের ( Family 
Literary Club ) তিনি কয়েক বংসর সভাপতিত্বও করেন i 
কলিকাতায় কিরিবার পর পাদ্রী লঙ এই সাহিত্য-সমাজের নবম 
বাৰিক অধিবেশনে -২৭শে এপ্রিল ১৮৬৬ তারিখে “Social 


Science—its Utility for India” শীর্ষক একটি বক্তৃতা 


দেন। বক্তৃতায় তিনি বিলাতস্থ উক্ত সভার আদর্শ ও কর্শ্ম-পৃন্ছতের 
বিশদ্‌ আলোচনা করেন। মায়ুযের সামাঞ্জিক জীবনের মম্যক্‌ উৎকর্ষ 
সাধনে একাস্ততাবে লিপ্ত থাকাই এই সমিতির Bows) জনসাধা- 
রণের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতির aa বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠাগারের 
ব্যবস্থা, সং সাহিত্য প্রচার, সমবায় AALS গঠন, সুরাপান নিবারণ, 
সমাঙ্জের বিভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ a বিবিধ 
কার্যে ইহার কর্তৃপক্ষ রভ থাকেন। 

ভারতবর্ষেও যে অন্থুকপ কন্মপ্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন, পাত্রী ww 
বন্ধতায় তাহার উপর বিশেষ জোর দেন । এদেশীয়দের শিক্ষা- 
TUB, ভাষা-দাহিত্য, পাল-পার্ধণ, তামোদ-উৎসব। আচার-আচরণ, 
শ্রেশীগত বৃত্তি বা পেশ। ইত্যাদি বছ বিষয়ে অনুসন্ধান ও তথ্যসংগ্ৰহ 
করা প্রয়োজন | তিনি বলেন, বাংলার সমাজ-জীবন সম্পর্কে 
ব্যক্তিগত ভাবে te প্রয়াস ইতিমধ্যেই আরন্ত হইরাছে। তিনি 
এই প্রসঙ্গে কয়েকজন গ্রস্থকারের নাম উল্লেখ করেন। 
ঠাকুর ( প্যারীচাদ মিত্র), ছতোম প্যাচা (কালীপ্রদক্ন সিংহ ), 
মধুসুদন দত্ত, শশ্চন্্র দত্ত কয়েকথানি পুস্তকের ভিতর দিয়া 
বাংলার সমাজ্র-জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। লঙ এই সকল বিষয় উল্লেখপূর্বক বঙ্গদেশে উক্ত 
সভার আদর্শে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উপকারিতা ARCH শ্রোতৃ- 
বর্গের নিকট এঁকান্তিক আবেদন জানান। সাহিত্য-সমাজ্জের এই 
অধিবেশনে যে সকল বিশিষ্ট বাক্তি উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে 
কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, দ্বিজে্ত্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ কানাইলাল ডে, 
মি. এইচ. এ. ভ্যাল এবং GAB রবসনের নাম আমরা 
পাইতেছি। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের কেহ কেহ লঙ্ডেৱ বক্তৃতার 
পর আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন | 

২ 

লঙের এতাদৃশ অত্যাবশ্যক প্রস্তাবটির কথ! চারিদিকে প্রচারিত 
হয়, এবং এ HICH কি আয়োজন কর! সম্ভব মে সম্বন্ধেও কিছু কিছু 
জন্লনা-বল্পনা ষে না হইয়াছিল তাহা নয় । এরূপ একটি আয়োজনের 
সুযোগও কর়েক মাস পরে দেখা দিল | বিলাতের সমাজ-বিজ্ঞান 
সভার অন্তভম প্রতিষ্ঠাতা! মিস মেরী কার্পেন্টার ১৮৬৬ সনের শেষ 
দিকে ভারতবর্ষে আগমন করিজেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া 
পৌঁছেন ২০শে নবেম্বর দিবসে । কার্পেন্টারের ভারত-পরিক্রমার 
উদ্দেশ্ত ছিল-__এথানকার নারীকুলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখ এবং 
তাহাদের শিক্ষার উৎকর্ষপাধনে যথোপযুক্ত সহায়তা কর! । পাত্রী 
লঙের বক্তৃতার পর সমার্জ-বিজ্ঞান মতা! স্থাপনে যাহার! আগ্রহশীল 
ছিলেন তাহারা মিস মেরী কার্পেণ্টার মারফত বিলাতের সভার 


cate 


La 25 


fata দিলেন। 


a নিণাঁত হয়। 


ra এন ঘ ASG ER fr SY যা 


os । 

কলিকাতার এপিয়াটিক দোসাইটি ভবনে ১৮৬৬ সনের ১৭ই 
ডিমের সত! হইল । মহায় দেশী-বিদেশী বিজ্জ:নরা উপস্থিত 
ছিলেন।  বড়লাট, ছোটলাট এবং উচ্চপদস্থ রাজকশ্মঠারিগণও 
মিন কার্পেন্টার সভায় বিলাতের সমাজবিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ ও sien সম্বন্ধে বিশদ্রপে বক্তৃতা 
করিলেন । বক্তৃতায় তিনি এদেশেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের শাখান্বন্ধূপ 
_ উহারই আদর্শে একট সভা স্থাপনের যুক্তিযুক্ততা গ্রতিপাদন করেন | 
তাহার আবেদনে কাজ হইল | সভায় বঙ্গদেশে একটি সমাজ-বিজ্ঞান 
সভা গঠনের প্রস্তাব সর্ববমশ্মতিক্রমে গৃহীত হইল। কলিকাতায় 


২.২ অবস্থানকালে মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা চালাইবার 


জন্য কয়েকজন গণামান্ত ব্যক্তিকে লন! একটি পরামর্শ সভাও গঠিত 
হয়। ইহার সভাদের মধ্যে ছিলেন হাইকোর্টের তিন জন বিচার- 
- পতি, পাত্রী লঙ, পারীঠাদ মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন 
ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাজেন্দ্রলাল মির, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্ঞাসাগর aes | 

সাময়িকভাবে কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত অস্থায়ী কমিটি 
এবং নিয়মাবলী রচনার Ba সাব-কমিটিও গঠিত হইল। বলা 
বাহুলা, অস্থায়ী কমিটিতে গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী কয়েকজন 
ব্যক্তির স্থান হইয়াছিল । সাব-কষিটিতে স্থান পাইলেন ডবলিউ. 


a Gh. দিটন-কার, পাত্রী জেমস লঙ এবং প্যারীচাদ মিত্র । 
y সাব-কমিটি অবিলম্বে sities আরম্ভ করিলেন । মোট তেইশট 


নিয়ম, নয় ভাগে বিভক্ত হইল । প্রায় সবগুলিই সভা পরিচালন! 
সম্পর্কিত an উদ্দেশ্ত নিরমাবলীতে নির্ধারিত হয় এইরূপ £ 
“The object of the Association is to promote the 
_ development of Social Science in the presidency 
of Bengal’—atie, বঙ্গ প্রদেশে সমাজ-বিজ্ঞানের উংকর্ষপাধন | 
সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়া কার্য পরিচালনা করিবেন | 
সন্বংসরে সভার অধিবেশন চারি বার হইবে ঠিক হয়। কর্তৃপক্ষ 
বাৎসরিক সভার অনুষ্ঠান করিবেন প্রতি বংসর জানুয়ারী মাসে। 
ব্রৈমামিক মভামমূহে প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা চলিবে । প্রত্যেক 
ACSIA বাৎসরিক চাদা বারো টাকা । এককালীন এক শত টাকা 
> দিলে আল্রীবন aes হইবার অধিকার জন্মিবে। মফম্বলে যে সব 
শাখা-সমিতি গঠিত হইবে তাহার প্রত্যেক AIF অন্ততঃ ছয় 
টাকা মূল প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হইবে। : প্রত্যেক শ্রেণীর সদস্যই 
ভার সবরকম সুবিধার অধিকারী । ত্রৈমানিক সভায় পঠিত 
প্রবন্ধাদি সম্বলিত একখানি পুস্তক a Transactions মধো মধো 
বাহির হইবে । এখানিরও এক ce করিয়। প্রত্যেক সভা পাইবেন । 
নিয়মাবলীতে অধাক্ষ-সভার দদন্ত-সংখ্যা এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব 
পরবর্তী ২২শে জানুয়ারী, ১৮৬৭ তারিখে মেটকাফ হলে 

R 


সাধারণ সভার অধিবেশন হয় বঙ্গের ছোটলাটের সভাপাতক্কে 
এই সভায় নিয়মাবলী গৃহীত হইল । আরও স্থির হয় যে, fama” 


মিদ্‌ মেরী কার্পেন্টার 


বলী দৃষ্টে সভার একখানি অনুষ্ঠানপত্র Dee রচনা করিতে হইবো 5 
অনুষ্ঠানপত্রে সভার উদ্দেশ ও sz বিশদভাবে বর্ণিত 
থাকিবে। এই অধিবেশনে অধ্যক্ষ-সভ৷ এবং চারিটি শাখা সভা 
গঠিত হইল । অধাক্ষ-সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন--ডবলিউ. 
এস. নিটন-কার। সহকারী সভাপতি হন__জে, পি. নম্যান এং বং 
রমানাথ ঠাকুর ; সম্পাদক এইচ. বিভালি ও প্যারীচাদ F 
এতদ্ব্যতীত FAV বারো জন_ছয় জন ইউরোপীয় ও | 
জন ভারতীয় । ইউরোপীয় Avs যথাক্রমে__জেমস বাড ফিয়ার, 
ডবলিউ, এস. এটকিন্দন, ডাঃ টি. ফারকুহার, মেজর এফ, বি. 
ania, এ. ম্যাকেজি ও পাত্রী জেমস লঙ ; আর ভারতীয় ছয়: 
জন-_মানকজী কুন্তী, দিগন্বর মিত্র, কিশোরীচাদ মিত্র, wee : 
লাল মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, মোলবী আবহুল লতিফ 4 । a 
নিষ্মমাবলীতে চারিটি শাখা গঠনও নির্দেশিত হইয়াছে ঃ (১): 
বাবহারশান্ত্র, (২) শিক্ষা, (৩) স্থাস্থা, এবং (৪) অর্থনীতি ও বাণিজ্য |: : 
এ চারিটি শাখা-সমিতির কর্তৃপক্ষও উক্ত অধিবেশনে মনোনীত হন |; 
প্রথম বিভাগের সভাপতি বিচারপতি জে. পি. ania, সম্পাদক. 
াবস্থাদপণপ্রণেতা শ্তামাচরণ সরকার; দ্বিতীয় বিভাগের সভাপতি | 
জেমস বাড কিয়া, সম্পাদক কলিকাতা! গবর্ণমেপ্ট আর্ট স্কুলের 
অধ্যক্ষ এইচ. এইচ, লক; তৃতীয় বিভাগের সভাপতি ডাঃ টি | 
ফারকুহার, সম্পাদক ডাঃ এ. ভি, বেষ্ট এবং ডাঃ কালাইলাল দে; _' 
চতুর্থ বিভাগের সভাপতি আর, স্কট মনক্রিফ, সম্পাদক এ. মাকে (= 
প্রত্যেকটি বিভাগেই গণ্যমান্ট ব্যক্তিরা স্থান পাইয়াছিলেন। 
শিক্ষা-শাখায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
এই চারিটি বিভাগের কার্ধোর নির্দেশ দেওয়া হইল 





ই ভাবে। যেন-_প্রথম বিভাগে ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত 
 'বিধিসমূহ, তৃতীয় বিভাগে থাগ্চাখাদ্ সম্বন্ধে অনুসন্ধান, চতুর্থ বিভাগে 
ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা, কৃষি-শিল্প, সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামে! | 
দ্বিতীয়, অর্থাৎ শিক্ষা-বিভাগের নির্দেশাবলী ছিল অনেকটা ব্যাপক- 
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পাত্রী জেম্ম লঙ 


তর | অন্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রসার, বিদ্যালয় স্থাপন 
PS রক্ষার ব্যবস্থা, দ্রীশিক্ষা, জেল-স্কুলসমূহ এবং ইহা দ্বারা অপরাধীর 
অনোবৃত্তির সংস্কার-সাধন, বাংলা-সাহিত্য ও ইংরেজী ভাষার প্রসার, 
শিল্পী ও এমিকদের ভিতরে শিল্প-বোধ, এদেশীয়দের গৃহাদি অলঙ্করণ, 
বিদ্যাফ়তনগুলির মাধ্যমে শিল্পান্ুশীলন ব্যবস্থা, সঙ্গীত-চর্ভা_এই 

সকল বিযয় শিক্ষা-বিভাগের অনুসন্ধান ও আলোচনার অস্ততু ক্ত 
করা হইল। 
| ৩ 


অধ্যক্ষ-সৃভার প্রথম অধিবেশন হয় পরবর্তী ২০শে ফেব্রুয়ারী | 

এই অধিবেশন দুইটি কারণে sata) উপরে যে নিয়মাবলী এবং 

নির্দেশসমূহে আভাস দেওয়! গেল তাহার ভিত্তিতে সভার কর্তৃপক্ষর 
একথানি অন্থষ্ঠানপত্র প্রণয়ন করেন। ইহার তারিখ দেওয়া 

হইয়াছে ২০শে কেব্রুয়ারী ১৮৬৭, কেনন! এই দিনের সভায় এখানি 


গৃহীত হইয়াছিল। অন্ুষ্ঠানপত্ৰে উল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত বিষয়সমূহের, ' 


মূলকথা ইতিপূর্বোই আমরা কতকটা জানিতে পারিয়াছি। ইহার 
ARNG মাত্র এখানে দিলাম। বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসী- 
দেরই সামাজিক অবস্থার সম্যক্‌ পরিচয় দানে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান 
সভা রত থাকিবেন। যে চারিটি উপায়ে এই উদ্দেশা সিন্ধ করা 


হইবে তাহার কথা একটু পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রশ্নপত্র প্রেরণ... 4:77 


দ্বার! প্রত্যেকটি বিভাগের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে, এবং চারিটি 


বিভাগীয় কমিটি এই কাৰ্য সম্পাদন করিবেন। বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ১ 


বিভিন্ন বিভাগে প্রবন্ধ রচিত হইবে, এবং বিভাগীয় কমিটির অন্থু- 
মোদন লাভ করিবে তাহা সভায় পঠিত হইতে পারিবে । ইংরেজী 
এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ-রচনা! ও বক্তৃতা-দান চলিবে | 
সভার Transactions বা সাময়িক পুস্তকে পঠিত প্রবন্ধ প্রকাশ 
করার কথা থাকে। সভার কোন অধিবেশনে সরকার কর্তৃক 
প্রস্তাবিত a উদ্থাপিত সমসাময়িক কোন আইনকানুন অথবা বিধি- 
বাবস্থার আলোচনা অথবা সমালোচনা নিষিদ্ধ । উদাহরণস্বরূপ 
বাবহারশান্ত্র বিভাগে অপরাধের হেতু, প্রতিকার ও দমন সম্পর্কে 
সাধারণ ভাবে প্রবন্ধ পাঠ, বিতক ও আলোচন! চলিবে, এতৎ- 
সম্পকাঁয় কোন আইন বা বিধির আলোচনা করা যাইবে না। 
শিক্ষা-বিভাগে আলোচ্য বিষয়সমূহ ব্যাপকতর, আগেই লক্ষ্য করা 
গিয়াছে । দেশ-প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যতিরেকে জনশিক্ষা ( mass: 
education ), স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতিও আলোচা । দেশী আচার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিরপে দ্রীশিক্ষার প্রদার সম্ভব সেই 
বিষয়ে সভা বিশেষ মনোযোগী থাকিবেন। জন্ম -মৃত্যার হিসাব, 
শহর ও পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দয সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, এদেশের 
চিকিৎসা-প্রণালীর উন্নতি, জল-নিক্ধাসন, মন্ুলা-পরিষ্কার, থাদ্য ও 
পানীয়ের বিশুদ্ধতা রক্ষা এতাদৃশ যাবতীয় বিষয়ই স্থাস্থ্া-বিতাগের 
আলোচনার বিষয়ীভূত। চতুর্থ বিভাগে ‘লেবার’ বা শ্রমশক্কির 
বিভিন্ন দিক, কৃষি ও কুটার-শির, শিল্পিক শ্রেণী, শিল্প উৎপাদন ও 
বিক্ৰয়, গ্রাম মহাজনী ( village banking ), শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর সামাজিক অবস্থ। ইত্যাদির আলোচনা চলিবে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে, সভার অনুষ্ঠানপত্র হইতে বাঙালীর সমাজ-জীবনের 
কোন দিকই বাদ পড়ে নাই। 


দ্বিতীয় কারণ, যাহার নিমিত্ত এই দিনকার অধিবেশন কম 
স্মরণীয় নয়, তাহাই এখন বলিতেছি। অধ্যক্ষ-সভার অন্ততম 
সদপ্ত রাজেন্্রলাল মিত্র সভায় এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিলেন ঃ 

“That the “Association as a body shall abstain 
from expressing its opinion on any social question 
that may be brought to its notice, and from taking 
action for the amendment of any law or custom of 
the country,” 

অর্থাৎ, সভা কোন সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে মতামত দিবেন না 
অথবা প্রচলিত বিধি বা রীতির সংশোধন সম্পর্কেও কোনরূপ 
হস্তক্ষেপ করিবেন না। অধ্যক্ষ-সভা সাধারণ ভাবে সমসাময়িক 


আইনকানুন বা বিধিব্যবস্থা। সম্বন্ধে সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা 
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করিবেন না__এই acd অনুষ্ঠানপত্রে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল, অবশ্য 
‘সামাজিক বিষিয়ে’ এরূপ কোন উল্লেখ উহাতে দেখি ন! । 'অধ্যক্ষ- 
সভা রাজেন্দ্রলালের প্রস্তাবে অমত করিলেন! কিন্তু এখানেই শেষ 
হইল ন! ৷ ৱাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমানাথ ঠাকুর, দিগন্বর মিত্র, 
ভ্যোতিৱিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষ সদস্যদের একটি সাধারণ 
॥ সভা আহ্বান করিয়া এই বিষয়টি মীমাংসার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষকে 
পত্রদ্ধার। অনুরোধ জানাইলেন | কিন্তু অধাক্ষ-সভ| ইহাতেও রাজী 
© হইলেন না। উক্ত সদস্তগণের অধিকাংশই অগত্যা সভা হইতে 
পদত্যাগ করিলেন। সভাপতি সিটন-কার অধ্যক্ষ-সভাকে উক্ত 
পত্রের উত্তর দিতে বলিয়াছিলেন, সভা তাহাতেও সম্মত হন নাই 
দিটন-কার ইহাতে অপমান বোধ করিলেন, এবং তিনিও সভাপতি 
পদে ইস্তফা দিলেন। সভাপতি ও সদস্যদের কাহারও কাহারও 
পদত্যাগ হেতু অধ্যক্ষ-মভা পুনগঠন করা প্রয়োজন হইল। 
বিচারপতি জে. বি. fears সভাপতি মনোনীত হইলেন, রমানাথ 
ঠাকুরের স্থলে সহকারী সভাপতি হইলেন কিশোনীঠাদ মিত্র। 
সদস্তপদেও নূতন দেখিতেছি ডাঃ সুর্ধাকুমার গুডিভ চক্রব্তাঁ, রেভাঃ 
কুষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং গিরীশচন্দ্ 
ঘোষকে | 
৪ 

নিয়মাবলী অনুসারে সভার সন্বংসরে চারিটি অধিবেশন হইবার 
কথা। এই নিয়ম যে অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় নাই তাহা 
আমর! পরে দেখিতে পাইব । তবে প্রথম বংসরে প্রথম ত্রৈমাদিক 
অধিবেশন যথারীতি হইয়াছিল ১৮৬৭ সনের ২৪শে, ২৫শে ও 
২৬শে জুলাই দিবদত্রয়ে প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতি 
জে. বি. feats সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশদ ও মনোজ্ঞ ভাষণ 
প্রদান করেন। চারিটি বিভাগে বিশেষজ্ঞগণ লিখিত কয়েকটি 
প্রবন্ধও পঠিত হইল ৷ প্রথম দিনে সভাপতির _অভিভাষণের পর 
কিশোরীচাদ মিত্র “On the Progress of Education in 
Bengal’ —‘axcars শিক্ষার Cafe’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন | 
প্রবন্ধটি যেমন দীর্ঘ তেমনি তথ্যবহুল । তিনি নিজে নব্যশিক্ষিত ; 
প্রায় BE শতাব্দী যাবং নব্যশিক্ষা বাংলা দেশে কতখানি বিস্তারলাত 
করে তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং 
অনুসন্ধানপ্রস্থত রচনাটি আজিকার দিনেও যাহারা গত শতাব্দীর 
প্রথম দিকৃকার শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে আলোচন! করিবেন তাহাদের 
দিগৃদর্শন স্বরূপ । শিক্ষা-বিভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধ হালিশহর, 
. ভাটপাড়া। এবং নদীয়ার টোল বা চতুপ্পাঠী বিষয়কণ। হাওড়া জেলার 
ডেপুটি ইন্সপেক্টর মহেশচন্দ্র শর্দা এই প্রবন্ধটির whe) এ 
অঞ্ুলত্রয়ের চতুগ্পাঠীর পরিচয় ইহাতে সামান্তমাত্র আছে; তথাপি 
এদেশীয়ের পক্ষে এ বিষয়ক প্রথম আলোচনা হিমাবে এটি উল্লেখ 
যোগ্য । এই প্রবন্ধটি পঠিত হইল ২৫শে জুলাই তারিখে | 

অপর তিনটি বিভাগের প্রবদ্ধসমূহ পঠিত হয় ২৫শে ও ২৬শে 
জুলাই-এর অধিবেশনে । র্যবহারশান্র বিভাগে প্রবন্ধ পাঠ করেন” 


ভান সম্ভা 


Eo nnn শর্করা 


বাবস্থাদর্পণ-প্রণেতা সুপণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকার, জে, এইচ. এ. 
ত্রান. এবং শ্রীনাথ চন্দ্র। প্রবন্ধত্রয় 6 “Pre-emption’, 


প্যারীচাদ মিত্র 


“Merchant Sea-men”, এবং উইল বিষয়ক আইন সম্পর্কিত | 4 


‘জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অন্থস্ধান' স্বাস্থা-বিভাগের প্রথম প্রবন্ধ; 
রচত্রিতা-ডাঃ এ. ভি. বেষ্ট । দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন ডাঃ | 
কানাইলাল দে। প্রবন্ধের বিষয়বন্ত ছিল-_-ভারতবাসীর ক্রিয়াকলাপ 
এবং বিশেষ বিশেষ আচারের ভিত্তিতে স্বাস্থারক্ষ ৷ চতুর্থ বিভাগে 
হিন্দু সমাজের পারিবারিক অর্থনীতি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ কৈল|সচন্তর 
ay কর্তৃক পঠিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ সভা! কর্তৃক প্রকাশিত 
প্রথম খণ্ড “Transactions” বা সাময়িক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু সভার এই অধিবেশনের কাধাবিবরণ হইতে জানা ৰায়, এই 
তিন দিনে বিস্তর প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, এবং এতই লময়াভার : 
ঘটে যে, ইহাদের উপর আলোচনার আদৌ সুযোগ পাওয়া যায় 
নাই। একারণ পরবর্তী অধিবেশনগুলির oo কতকগুলি নিয়য় 
ধার্য হয়। প্রবন্ধ রচনা, পরীক্ষা এবং পাঠ সম্পর্কেও কতকগুলি নিয় 
কর্তৃপক্ষ বাঁধিয়া দিলেন | ] 
সমাজ-বিজ্ঞান সভার সন্বংসরের কাধ্যকলাপেয় বিষয় আমর! ' 
অবগত হই ১৮৬৭ সনের বাধিক বিবরণ হইতে । বৎসরের মধ্যে 
waa একটি শাখা-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল ।  জনকল্যাণকামী 
শিবচন্দ্র দেব এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন । . তিনি হন এই 
শাখা-নভার মভাপতি | শাখা-সভার সন্ত সহ মূল সভার সভা 8: 
সংখ্য৷ দাড়ায় ২০২ জনে । সভ্যদের তালিকায় দেশী-বিদেশী 
গণ্যমান্য বিদ্জ্জনেরা স্থান পাইয়াছিলেন। এখানে প্রথম বর্ষের 





সহকারে ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী 
দিলেন। ইহার পর সম উইলিয়ম হা' ্‌ 
বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশিত হয় । শিল্গ 


সত্েন্্রনাথ Jin, চাল স টনি, 
উড়ো, এইচ, এইচ, লক প্রতি । 
প্রবন্ধ চন্দ্রনাথ ay কৃত। ‘হিন্দু নারীদের শিক্ষাদানের সবে 
নয়োজন পন্থা কি?--ইহাই ছিল তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়বস্ত। তখন আধুনি: 
যে, কর্তৃপক্ষ সন্বংসরে Fea বিষয়ে মনঃসংযোগ পদ্ধতিতে সত্রীশিক্ষার প্রসার সবে সুরু হইয়াছে । এ সময় এই 
বি-শ্রমিক ; : (২) কলিকাতার দেশীয় শিল্পিক শ্রেণীর চিন্তার বাস্তবিকই প্রয়োজন হইয়াছিল | ৃ 
ট্রীশিক্ষা। ইহার প্রত্যেকটি বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহেরও স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনা তখনও তেমন দানা a 
ন করা হইয়াছিল | এবারে ত্রৈমাসিক সভা বিভাগে মাত্র একটি প্রবন্ধ পড়া হইল । 
মুঠিত হয়। পরে এই রীতিই বহাল দেখি। | মম্পর্িত বিষয়াদির বিবরণ" একটি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট কবে 
ৰ চতুর্থ বিভাগে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া 
পঠিত হইয়াছিল জেমম চা, ‘ভারতের 


[জ-বিজ্ঞান সভার প্রথম as অধিবেশন হইল ২৯শে 
৮৬৮ তারিখে | বার্ধিক রিপো বা কার্ধযবিবরণ যথারীতি বিজ্ঞান সভার মার 
॥ সভাপতি ফিয়ার সভার উদ্দেশ্য ও সম্বংসরের সাহিতা, পাল-পার্কণ, আচার-অ রণ 
দীর্ঘ অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন । কিশোরীচাদ মিত্রের “হিন্দু পাল-পার্ 
পরদিনই, ত্রৈষাদিক অধিবেশন ইইল।  “বঙ্গনারীর রিনা রর 
ial নিয়মকাছুন চিত হয় তাহার ফলে এক 


আলোকপাত করে। 
যাবৎ রত ছিদ্ন, 
হইতেছিল। 
বাংলা প্রবাদ, কার, ১; জনমজুর এবং 
নারী- জাতির আহার বা কতখানি প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা, 








বাদসে কথা অস্বীকারও করা যায় না। 
চবি বললেই যতীন্্রনাথের জীবনদর্শন সম্বন্ধে 
BAL! ভারতীয় জীবনদর্শনে ছুঃখবাদ যে 
নয়, ভারতীয় দর্শনশান্তের সঙ্গে অন্ন- 
আছে তারাই তা জানেন। সাংখ্যদর্শন 
উপরেই প্রতিঠিত |) ঈশ্বররকূষণ-কৃত সাখ্য- 


i টি তন্তাদুঃৎং স্বভাবেন। ৫৫. 
জীব যত দিন শরীর ধারণ করে, তত দিনই সে 
ত দুঃখ পেয়ে থাকে । অতএব ছুঃখভোগ 


বন য় শুধু এই কথা বলেই teeta 
ছুঃখের হাত ৫ থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া 


জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও are 


হীন কণ্ঠে করেছেন? 
মিধয। প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, 
তা সত্য সহশ গুণ মৃত) জী বর 


ae 
sere কাছে ae যে চরম সত্য কৰির মতে 


কারণ £ 


দুঃখ হইতে জনম এদের দুঃখেই পরিচয় ! 
a [ ঘুমের ঘোরে ( সপ্তম cate )-_মরীচি 
ধার! দুঃথকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে ত 
সত্য বলে বরণ করেন, তার্দের বিরুদ্ধে কৰি 
অস্ত নেই। তাদের শ্লেষের উদ্যত ক্যা দি 


যা প্রত্যক্ষ নিঠুর we, তারে মায়া as 
টেনে বুনে তারে আনন্দ বলে আপনারে কেন ছলি! 
চোখ বুজে যারে আনন্দ বলে আনন্দ কর দাদা, 
চোখ চেয়ে হদি দুঃখই বলি কি ore 


তার আরাধ্য দেবতা চিরছুঃ 


ৃ ইন বলেই তিনি মৃত্যুঞ্জয়, ক | 
fore 





বাজনা ৰাজায়ে স্বর্গে চলেন : 
তবু কিতৃপ্তি নাই ?" 
AON! (সার্থক, মরুমায়া ) 
জাল মিশ্রণেরই ফল। এ যেন “চতর্বেদানাং 
is নিশাচরাঃ”রই প্রতিধ্বনি। 


পীবনদর্শনকে Sa ও ঝাঁজালেো করে. 


Arse তার মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রপ ও শ্লেষের 


we সে চিয়া, ভুলিতে ভোলাতে জালা | 
বিধে চাহিল গাখিতে নিটোল হামিরই মালা i” 
( দুঃখের কবি, মকমায়া ) 
এই জেবা হা হয়ে উঠে অব্যর্থ নির্ষমতায় 


ফুলে গন্ধ উপভোগ করি, ফুলের হালা গেঁথে 
বে বা ফুলের গুচ্ছ ফুলদানিতে সাজিয়ে সৌন্দর্য- 
দেই, কখনও-বা ফুল দিয়ে অৰ্ঘ্য সাজিয়ে 

রে পরিতৃপ্ত লাভ করি। বাসক- 


মভিব্যক্ত হতে দেখে। তাই ঘি নি ব বলেন 
‘প্রতি সন্ধায় কোটী কুন্ুমের অকাল মরণ পাতি”, 
on ars bait প্রেমের কামুক রাতি। 


নিরাকার বহির্গ, « 


Relea কাব্য যে কিছু প্‌! 


মুগ্ধতার ছোয়াচ লেগেছে; ২ 
কাব্যে যদিও কখনও কখনও ater 


ric’ অকপট ডিন এ কথা অং 
অপলাপ করা হবে বলেই আমরা মনে 


জীবন প্রভাত বলে অকুঠ ও. 
পেরেছেন। কবির জীবন 





বিশে মনঃদংযোগের দাবি রাখে। arias’ 
টির + বক্তব্য সংক্ষেপে অনুধাবন করবার 


atc ce লোকমুখে যিনি ভগবান বলে 

বস্তুত বা বহুনিন্দিত সত্তাই এই কবিতা- 

ধু । কবি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অথচ খোলাখুলি 

ক অন্তরের যে জালামর কথাগুলো শুনিয়েছেন, 

রে" তারই কাব্যময় অভিব্যক্তি। কবির মতে, 

সৃষ্ট এই জগৎ একট! হেঁয়ালিবিশেষ_ এখানে 
তত অনিয়ম গৌজামিল খামখেয়ালি, £ 


যম না রাখা! পৃথিৱীৰ পতি গ্রহনকষত্রের আকর্ষণ- 
[বই 'গতি-বিজ্ঞানে বাঁধা? তবু মানুষের খোঁড়া ঠ্যাং 
বজ্ঞানকে BAY করেই খালের ভিতরে গিয়ে 
ভগবানকে যে কেউ পিতা, কেউ মাতা কিংবা কেউ 

ময় বলে কবি তা মোটেই প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখেন 
৭ কবির চোখে তা “চির ভোটহীন? অধীন মানুষের 
el যে wie গতি-বিজ্ঞানের একটা 
তীক বলে মনে করা হয় a ঠিক সময়ে টি হয়ে 


হয় না। তিনি নিবিকার দৃষ্টি 
খেলা দেখছেন বটে, কিন্তু তার অশ্রু বা হাস্ত “AC 
bls তবেঃ। SA আমরা তাকে ডেকে যন্ত্রণ 
(Bal চাই’_-তাতে ‘আপনারে দিই ফাঁকি’ । 
a কল্যাণ ‘ভগবান চান--তবু হয় না'ক) 
পাগলে বলে।' বস্তুতঃ মানুষ ‘আসে, হাসে at চে 
ঘুরে বায়স্কোপের ফিতা? । বাস্তব জীবনের 
ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে, আর “যাহ 
সেযে দিকে কাটুক তাতে অপরের - fe ? 
কথার এ-পিঠ ও-পিঠ। কিন্তু জীবনে সুখী ম 
আছে সে Fai কবি অস্বীকার করেন না, f i 
জনের দুঃখের বিনিময়েই গড়ে ওঠে £ $s 
“আমার প্রমোদ ভবনের তরে ক 
: আমার, 
উচ্ছল, আজি কত না জীবের নিৰায়ে জীবন বাতি?” 
' অথবা ৃ 
Mach sien ৷ মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢাল৷-- 
সদ্য ছিন্ন শিশু কুঙ্গমের কচি মু. 
কবির কাছে প্রেম ও ধর্মেরও কো 
মেই। তাই তাঁদের উপরও কবির, 
এই তীব্র Wiis ভাষায় £ ee 
“প্রেম ও বন্দ জাগিতে পারে ন 


কারণ 


ঝট বেলী হাতি 
কবির মনে কখনও কখনও ভগবানের অস্তিত্ব ্ 
মি উঠেছে তি তিমি দীৰ্ঘনিঃশ্বা 





চনাকে চিনে নেওয়ার যে প্রয়াস তা 

sy | তাই কবি জগতে ডিন কথার fay’ 
fac এমন বাণীকে আবাহন করেছেন যা জগতের 
 উদঘাটিত করে দেখাবে, যা ‘জালিয়া সত্য, দেখাবে 
at মুর্ডিখানি আর - অকপটে ঘোষণা করবে, 
Al কোন উঁচু মানে থাকে না ঢে'কির রবে? । 


ছিন্ন করে সত্যের নগ্ন কঠোর মুতির 


ez পাবে, তেমন মানুষের অভাব চতুর্দিকেই 


| এই সুখ সম়্যাস--গেরুয়ার বিলাসিতা ?* 
নন জগদ্বযাপী ফাঁকিরই রাজত্ব চলেছে, থাকা" 
ভগবানের তা নিয়ন্ত্রণে কোন ক্ষমতা বা হাত নেই, 
চ্ছাও হয় তনেই। তীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি 
তবু কবি ভগবানকে স্বীকার করে 
পাতী। কারণ তাকে স্বীকার করে নেওয়ার 
ই যে, “তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছু 
মূল খুড়িতে খুড়িতে যত তলাইয়া যাই, 
ল খুজিতে যখনি আকাশটা হাতড়াই 
রহস্যময় ! তুমি রহ পাছে পাছে, 
ভূমা প্রভৃতি কথাকেও কবি খুব গ্রীতি- 
ত দেখেন না। অসীমকে প্রকৃতপক্ষে তিনি একটা 
সামিলই মনে করেন। তার কাছে? 
পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া 
রের গরাদে বান" অপার বিশ্ব-কারা ৷" 
কারাগারের বাহিরে কি বহস্ত পুঞ্জিত হয়ে 
মাঝে মাঝে উঁকিঝু"কি দেয়, কিন্ত 
মে বুঝতে পারে £ 
রাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উকি 
শ্যাওড়া-তলায় ফুটে’ চেয়ে থাকে সখের নুর্যযমুখী ৷” 
তাই এই অশীমের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ত 


ডা করে দিয়ে, অবশেষে ই সার সত্যে 
ভগবান নিজেই দুঃখময়, সারা বিশে 


i 


. অপার দুঃখ তোমা হতে তাই ঝরে পড়ে মারি 
আর মানুষ সন্বন্ধেও তাই কবির সিদ্ধান্ত £ 


‘দুঃখ হইতে জনম এদের ছুঃখেই পরিচয় 


পূর্বেই বলেছি, তীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা 
দেখা যাবে, তার কাব্যের প্রধান সুর মূলতঃ এই ভা 
সম্প্রসারণ, রূপাস্তরমাধন বা পরিণতি মাত্র 
প্রথমেই একটি পরিণত জীবনদর্শনের সাক্ষা' 
তাকে আশ্রয় করে সমগ্র জীবনব্যাপী অব্যা 
কাব্যান্ুশীলন কর! সত্য সত্যই মনে বিস্ময়ের, a 
বটে, কিন্তু মনে একটা অতৃপ্তিও সৃষ্টি না করে তা নয় 
একটি সুপক্ক ফল আহৃত হলে আমাদের রসনার 
হয় কিন্তু তার পত্রপল্লবে, তার  পুল্পে 
আমাদের অন্ান্ ইন্দ্রিয় যে রসাস্বাদন করে ত 
তাদের বঞ্চিত করা হয়। তকরুলতার ক্রমপরিণ' 
শুধু তাদের ফল দেখে বোঝা যায় না, এই রকঃ 
চিন্তাদর্শের সাক্ষাৎ প্রথমেই পেলে স্বভাবতই 
সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগে--'কোনো কালে ছিলে 


মুকুলিকা বালিকা বয়সী’ । 


তা ছাড়া যতীন্রনাথের কাব্যের ভিতর 

জীবনাদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে, সে সন্বন্ধেও ছু? 
বলবার আছে. যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন 
দর্শন, জীবনকে এক চোখ দিয়ে দেখা, ' 
শতদলের কাটাই বিশেষ করে প্রকট হয়ে উঠ 
ag, গন্ধ সব মিলিয়ে একটি পুর্ণ শতদলের রূপ 
নি, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, 
যেমন শতদলের রূপ ও গন্ধকেই কাব্যের 
করে তুলেছেন, যতীন্দ্রনাথ তেমনি 
কণ্টকাখাতের ব্যথা বেদনাকেই 
তুলেছেন। কবির ভাষায় £ 

“art অসত্য হত, যত কিছু অত্যাচার 

th jer se তার; পরে তর. 



















) 2. 


উঠবার, গুধু মানুষের নয় সমস্ত জড়প্রককৃতির অবিচারের আর্ড-নিগীড়িতের দল নীরবে নিভৃতে ছু'ফৌটা বেদনাশ্ 
'বিকুদ্ধে a প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবার মত নিভীক বলিষ্ঠ মোচন করবেই, সেই সঙ্গে তার কাব্যান্ুবাগী আমাদেরও 
(লেখনী আজ স্তন্ধ। সেন্ট সকলে না করুক, WAR, অলক্ষ্যেই মন ও চোখ বাষ্পাপ্রত হয়ে উঠবে। 












ইটালীতে এক বৎসর 
ীপ্রতিভীকুমার কুণ্ড 


GPS নভেম্বর '৫৩। দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে এল মকাল। হ'ল, এটুকু যেন মনের অনেকটা জুড়ে ছিল । আজ থেকে ছাড়া- 
| কলকাতার হেমন্ত-মকাল। আশেপাশের বাড়ীগুলোর টানা- ছাড়ি। 

পণ ফাক দিয়ে ফিকে রোদ্দুরটা উকি দিল ছু'একবার চুপি এ ঝিকমিকে স্বপ্ন-সকাল সুরু হ'ল, শেষ হ'ল। দুপুর এল, 
[চুপি । আলমারির গায়ে কি মশারির কোণায় হঠাৎ একটুখানি চলে গেল। বিকেল শেষে শুধু এ-ঘর ও-ঘর করলাম অস্থির পদ- 
Deaton দিয়েই পালিয়ে যায়। সার। দিনে আর আসে না। ক্ষেপে। খুটিনাটি, ছোটখাটো অনেক জিনিষ এখানে ওখানে ছড়ান - 
| জিকলেই যেন ran ধনায় ঘরে ঘরে । মনে মনেও ঘনার_পথে ছেটান। এদেরও ছেড়ে যেতে হবে। আজ, থেকে সঙ্গী হবে 
| ছুটে গিয়ে উজ্জল আকাশের পাতায় মনের কথা লিখবার একটা এদের স্মৃতিকথা । 

SMA আকাজ্া। কিন্তু কোথায় আকাশ! হাওড়ার প্লাটফশ্দে জড়, হ'ল অনেকে, চেনাশুনা, কাছের ও 






কয়েকট। ফ্লাশ ফটো নেওয়া! হ'ল। আবেগে, উত্তেজনায় ঘাম 
দেখ! দিল কপালে | অকুরস্ত অবসর যাদের, প্লাটফর্শ্বের সেই ঘুরে 
বেড়ানোর দলও থমকে দাড়াল | 

মার কাছে বিশেষ দীড়াই নি। কত ইচ্ছে হচ্ছিল, তবু দূরে 
দুরে আর সকলের মাঝে মিশে ছিলাম । ব্যস্ত ছিলাম কথার 
আদান-প্রদানে | 


গার্ড সাহেব সবুজ আলে! দোলালেন সবশেষে একট! AES 
ছন্দ মিলিয়ে । গাড়ী ছাড়ল। ঝাপসা. অনেকগুলো হাত আর 
কমাল নড়ছিল। এক সময় মিলিয়ে গেল চিমনীর ধোয়ার রাশির 
পেছনে | 


১০ই arava *৫৩। ট্রেনটার বোশ্বে পৌঁভাবার কথা সকাল 
সওয়া আটটায় । আমাদের সৌভাগ্য, তিন ঘণ্টার বেশী লেট হয় 
নি। মনে হ'ল, নিদ্ধারিত সময়ের আগেই পৌছে গেলাম বুঝি । 


কয়েকট! টানেল পার হয়ে এলাম। পশ্চিমথাটের দৃশ্য বেশ 
fae চোখ দুটোয় তৃপ্তি উপচে ওঠে। পাহাড়, ঘাস, মাটি। 
আর হাই ভোল্টেজ ট্রাক্সমিশানের উচু উচু খুটিগুলে! সব মিলে যেন 
প্রদর্শনীর একটা সেরা ক্যানতাম তৈরি করেছে । 


শোনা ছিল, বন্বের মেরিন ড্রাইভ আর প্যারিসের বুলভারে 
কার বেলার কণিকা তফাৎ খুব অল্পই । মেরিন ড্রাইভ হয় ত মন-মাতান ঝলমলে নয় 

ততটা | তবু এখানে AHA চলাফেরায় আছে অনেক স্বস্তি । 

২... এই সকাল কাল থেকে আসবে অন্ত বেশে, নানান্‌ পরিবেশে | আছে কর্ধান্তের মিষ্টি অলদতা । সুন্দর বৃক্ষ সারিতে সাজান পথে 
সনে হ’ল, বাচলাম রোদের লুকোচুরি খেলা থেকে । মনে অশোভন চাঞ্চল্য নেই এতটুক। পথের এ পারে আকাশ রেখায় 


দূরের । জড় হ'ল অনেক মালা, ফুল, ফল, FAR, রোলি ফ্লেক্সে "7 


৮ 
॥ 


| 
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স্থাপত্যের পুনরাবৃত্তি । একঘেয়েমির তুলি-টান! বাড়ীগুলো । ও- 
পারে বহুদূরে সমুদ্র-শেষে ঝাপসা! দিগন্ত । 

ঘণ্টা তিনেকের অবসরে শহর দেখার পিপাস! মেটালাম বেবি 
ট্যান্সিতে | দেখলাম হনবি বোডের কর্ণ্মব্যস্ততা ও ফ্লোরা ফাউ- 


ছু প্টেনের লাল রঙা ট্রামবাসের fet) লক্ষ্য করলাম ভিক্টোরিয়া 


টাশ্মিনাসের কুলি মজলিস ও গেটওয়ে অক ইণ্ডিয়ার অনমনীয় 
আভিজাত্য । আর দেখলাম, বন্বেবাসীর পাশ্চাত্য রীতিলীতির 


op আছি 
নিখুত অন্ুকরণ-প্রচেষ্টা । এ বিষয়ে সমগ্র প্রাচ্য টোকিওবাসী- 


দেয় পরেই এদের স্থান । 

শহর তবু শহরই | বিচিত্রতা নেই এক fens; এ শুধু 
শহরবাসীর কয়েদখান! আর গ্রামবাসীর গোলকধা ধা । 

১১ই নবেম্বর '৫৩। ব্রেকফাষ্ট জুটল না এত সকালে। ঘুম 
থেকেই ওঠে নি বোধ হয় কেউ । হোটেল মালিক কিন্তু দরজায় 
দাড়িয়ে আছে চব্বিশ ঘণ্টাই । পাওনা আদায়ের সুযোগ ফাকি 
দিয়ে না পালায় । হয় ত স্কটল্যাণ্ড Fane এপ্রেন্টিস ছিল কিছু 
কাল। 

চললাম ব্যালাড” পিয়ারে ৷ 

নানান Fats, অনেক রীতি, বিরক্তিকর লম্বা লম্বা কিউ। তার 

a কুলীদের কচকচি। আর প্যাসেক্ারের পঙ্গপাল। যেন 
একটা মহাসমবের প্রস্ততি । 

বেশ বেলায় ডেকে এসে চড়লাম | ঝকঝকে জাহাজটায় সবে- 
মাত্র চোখ বুলাচ্ছি, অমনি কে একজন টানতে টানতে নিয়ে গেল। 
আবার আর একটা লাইনে দীড় করিয়ে দিল। ব্যাপার অবিশ্বি 
সামান্ত। ডাইনিং রুমের টেবিল ঠিক করে নিতে হবে । নিলামও 
অগত্যা । খাওয়াটাকে ত উপেক্ষা করা যায় না! li 

বেলা এগারটায় জাহাজ ছাড়ল ভে! দিয়ে, মাইক্রোফোনে 
CHAM Fea | হাতে হাতে কাগজ-রিবনের ছড়াছড়ি, ছোড়াছুড়িও 
জাহাজের মেঝেময় ছেড়া পাপড়ি, রাঙতা জরীর চুমকি । মঞ্চ 
ঘাটে দোলায়মান হাতগুলে! ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। এ দিকেই 
চেয়ে থাকতে হ'ল, যতক্ষণ দেখ! গেল, কি জানি, কেন। 

যারা চলেছে পৈতৃক ব্যার্থ বোঝার ভার কমিয়ে, তাদেরই 
বিদায়ে এত জাকজমক | আর আমরা চলেছি সরকারী বৃত্তি নিয়ে 
-_-অনাদরে, aif বয়ে । আমাদের জন্তে আসে নি কেউ এক-বুক 
শুভেচ্ছা নিয়ে । জাহাজ-ঘাটেও হাত নাড়ছে না কেউ, কেউ না। 

কেবিনে ফিরে এলাম, ভাবলাম, আবার এক ঢ্রিন ওখানে জাহাজ 
cates ফেলবে । কুলীদের হষ্টগোলে মাথা ঝিম ঝিম কৰছে। 
আবার কলকাতার রাস্তায়, গলিতে দেখব অগণিত agree ঢেউ। 
যেন আর এক কালো সমুদ্র । আর শুনব ট্রামবাসের ঘড়ঘড়ানি, 
যাত্রীদের কলকোলাহল-_সে আর এক অনুভূতি | 

১২ই নভেম্বর '৫৩। অক্ষয়বাবু রসিক লোক । রসে-ভেজানো 
সর কথাবার্ডা । উনিই আমাদের ata মুখে হাসি রেখেছেন | 

ভদ্রলোক বিয়ে করেন নি। কারণ বিয়ে করলে নাকি তিনি 


৯ 
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একাধারে চিত্রশিল্পী, কারিগর ও কবি হতে পারতেন না। এখন 
হয়েছেন বলে পরিতৃপ্ত । বয়স চল্লিশের কোঠা ডিঙিয়ে বেশ কিছু 
এগিয়ে গেছে । রোমে চলেছেন গীর্জ্জার হাতি গল 
আমাদেরই মত সরকারী বৃত্তি fara । 











জাহাজের 'হুইমিং পুলে' stare! 


তিনি একটি গল্প বললেন। লক্ষৌয়ের হুল্ম রসিকতা | লক্ষৌয়ের: 
অনেক রলিকতাই বহুল প্রচলিত । হয় ত এটিও । Te 

চার জন লোক এসেছে রাজার দরবারে! ভে আনে নি: 
গুপ্ত সংবাদ আনে নি। যুদ্ধ জয়ের খবরও আনে নি। ওদের কার 


চাই। পি 
হোমরাচোমরা! যেটি, সে বললে__রাজাবাহাদুর, আমরা জা 
করে আপনার সমৃদ্ধি বাড়াব। আপনার অশেষ অর্থ হবে, SHAT 
প্রতিপত্তি হবে, পরথ করুন | তু 
রাজা বললেন-স্বেশ। i 


ওর! চার জন বসে গেল। ওদের গলায় পৈতে, ain চি 

ওদের কথাবার্তা ওদের মধ্যেই হ’ল, আর কেউ শুনল না। 
প্রথম জন চোখ বুজে TA করে AAS করল--জপ করি, জপ করি, 
জপ fa: 

দ্বিতীয়টি বলে চলল-_ও al করছে, আমিও তাই করছি, ও যা 
করছে, আমিও তাই করছি। ও বা aE 

পরের জন বলছে-__-এ বেইমানি কতদিন চলবে, এ রেষ্ট"; 
মানি কতদিন চলবে, এ বেইমানি:-- a 

চতুর্থ জন Te করল-_যত দিন চলে ততদিন খাও, না চললে 
ঘরে ফিরে যাও | যত দিন চলে তত দিন থাও, না চললে ঘরে 
ফিরে যাও। যত দিন চলে" এ 

তাই অক্ষয়বাবু বললেন-__মশাই, দুই সরকারের ঘাড়ে ভূত 
চেপেছে, অর্থ দণ্ড দিয়ে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে । আমাদের আর. 





ক স্পষ্ট করল। মোটবলঞ্চগুলো গুন- 
ta চারপাশে । “বয় ভাসছে, এখানে- 
Re দু' একট! লাল-হলুদ 


পোর্ট int পান্ত একঘরে awe কাটাতে হবে। কে 


ঢেউ গুনৰ |... 


বেকফাষ্টের পর এক ফাদার-এর সঙ্গে আলা" 
আয়ালগ্ডের পাদ্রী । নামবেন নেপল্সে। | 

যে জমিতে কুষ'স্কারের সার আছে, যেখানে অলিক্ষা 
মহীরুহ হয়েছে, সেখানেই এ পান্তীরা আবাদ করে। ছেট 
ধর্ম-ৰীজ। ফষল-কাটার গানের বদলে শোনায় নিউ টেষ্টামেপটে 
প্যারাবল। অজ্ঞ আদিবাসীদের সভ্য করবে। আর ও 
আদিবাসীরা টাই-ট্রাউজারে শোভিত, ' 


. উপাসনাহ় বনু Hee বছরের পুরোনো নিজস্ব কৃটিকে 


চিরকালের মত । তারা আধুনিক হবে। তারা জানে: 
যুদ্ধে মেতেছে যারা, তাদের ওঁ আধুনিকতম ধর্ণুগুরুরা Te 
গেছে অনেক দিন। আজ হিরোশিমা, বিকিনি আইল্যাগু ও ওদের 
জেরুজালেম | 
১0140 you attend the Fancy Dress. 

last night? (তুমি কি গত রাত্রে ফ্যান্সি: 
দাও নি)? 

চমকে উঠলাম । wae ছিলাম । 

বললাম, Did you say Fancy Dress 
(আপনি কি ফ্যান্সি ডেম বলের কথা বলা ন্‌ 
had no Hiking: (ও, না, তাতে আমার চা 


যেখানে means ছিলিন)) ne 
মুখে সলঙ্জ হাসি হাসলাম । যেন ভুল করেছি। কিন্তু আমি 
তো জানি, আমি অনেকের মধ্যে মিশে হারিয়ে যেতে চাই না। 


“ নিজেকে স্বতন্ত্র করে ভাবায় ডান কিন্তু আত্মগ্রসাদ 
: আছে. একেবারে নিজস্ব । 


Fate? মনে হচ্ছে)। 
How old are you? ( তোমার বয়স কত ) 
| —Twenty-one. ( একুশ বৎসর )। | 


os —You: aay 1, No, Impossi 





 শোনবার, অনুভব করবার, 


পা 


জাহাজ ভর্তি কতই তো রয়েছে দেখবার, 
হতো 
শোনাবারও | কত আবেগ, কত চাঞ্চল্য । 
তবু কি করে ফাদারকে বোঝাব, FHF আর 
মন কখনে! হাত ধরে পধ চলে না । মন যে 


eae দুর এগিয়ে গেছে AF পেছনে 


{ 


FO ১৯শে নবেম্বর '৫৩। 


ফেলে। 
বিকেলে শোনা 
গেল, মিদেদ নাটেকার নাকি এ পর্যন্ত 
একটা শাড়ী দু'বার পরেন নি। 

ভাবলাম, এতে অবাক হওয়ার কি 
আছে। এটা তো বিজ্ঞাপনেরই যুগ। 
লোকের আকর্ষণ তো! তারই ওপর, যে 
নিজেকে জাহির করে সবচেয়ে বেশী ৷ মিসেন 
নাটেকারের চেহারা সুন্দর, [গড়ন চলনসই | 
জাহাজের সেরা সুন্দরী । না হয়, তের 
দিনে তেরট! শাড়ী পরবে আর বলবে__ 
তোমরা আমায় দেখো | 

& যে মিশকালে নিগ্রেদ। মাথাটা কদম ফুল। 
Ares কুলো । অনেক মেহনত করে আকা লাল হিপো-ঠোট। 
নিতম্বের মাংস-স্তপে অসীম অনামা। সকাল-বিকেল সেও তো 
লাল, নীল, হলুদ সেজে ডেকে অনর্থক ঘুরে বেড়ায় । আর ঘুরিয়ে 


ঘুরিয়ে নাচায় তোমাদের চোখের মণি। তার বেলা? 


বিশ্বনিন্দুক বিশ্ববাসীর নিন্দা করে না, করে স্বদেশবাসীর | 


৮ স্বভাবধন্ম কয়লার রঙের মতই চিরস্থায়ী । 


2 


২০শে নবেম্বর '৫৩। ব্রেকফাষ্টে আজ পরীজ নিই,নি সংক্ষেপে 
মারব বলে। জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে চলেছে। চকোলেটের 
চুমুকেও মন নেই । ছুঁটলাম ডেকে । 

এক পারে আরব। আর এক পারে মিশর | দুই পারেই 
MT টানা রাস্তা । পাশেই রেললাইন । তারপর কালো মাটির 
পড়ো জমি। হঠাৎ মাঝে মাঝে দু'একটা ঘাটি রয়েছে মুন্সীগঞ্জ, 
তারপাশার মত। স্ুয়েছের গঞ্জগুলো says সমৃদ্ধিও নেই 
তিলমাত্র | তবে সবুজের পরশ আছে গঞ্জের গাছপালাগুলোয়। 

বেলা! দশটায় পোর্ট সৈয়দ দেখা দিল ডেকে বাত্রী-মেলার 
সামনে । একট! চাপা কোলাহল নক হ'ল হঠাৎ। কি সুন্দর ! 
কি অদ্ভুত ! আচ্ছা, ওটা কি? এঁ যে। গ্রুজটার পাশে। 


ES এতে! জবাব দিল কেউ কেউ। এ পথ দিয়ে যারা আগেও 


ছু'একবার গেছেন তারাই আজ “হিরো” । আমর! উপগ্রহ হয়ে 
রইলাম। 
মাটিতে পা দিয়েই মনে হ'ল, এই তো! সীমাস্ত-বন্দর । এদিকে 
পূব, ওদিকে পশ্চিম । এখানে পুব-পশ্চিমের মিলন ঘটবে । 
আকাশে, তারায়, চাদে সন্ধা নামল। 


কান দুটো 


শহর-পরিক্রমার 


জেলে ডিঙ্গি, পোট দৈযদ 


anfe বয়ে এনে জাহাজে চড়লাম । জাহাজ পাড়ি দিল ভূমধা- 


সাগরে ।? 
অনেক দূরে BH হয়ে এল ফাডিনাণ্ড দা লেসেপম-এর সৃষ্টি ॥ 


একটাও আলো নেই । অথচ শত শত কিলোওয়াট জলছে বন্দরের | 
বাজারে, দোকানে, কাফেতে। এরই নাম বোধ হয় আধুনিক 4; 


মজতা | 
ডেকেও লেসেপস নিয়ে গুঞ্জন নেই এতটুকু । গহৃজের নক্সায়, 


& 


মিশরবানীর আলবাল্লায়, সাইমন- আর্জট-এর আভিজাতো, কত: 
রঙীন মন্তব্য তুবড়ির ফুলের মত ছিটিয়ে দিয়েছিল যাত্রীরা । এখন | 


হয়তো সওদার গুণাগুণ নিয়ে ae কে কত জিতেছে, কার. 


জামায় ক'টা ফুটো বেরিয়েছে, এরই গবেধণা চলেছে কেবিনে 


কেবিনে। 


পেছনে-হারিয়ে-যাওয়। বন্দর-মুখে জেলে ভিঙ্গির বাগ 4 
দাড়িয়ে রইল অবহেলিত এ লেসেপস-মূর্তির রক্ষী হয়ে। আর 


হতাদরের সাক্ষী ছিল আকাশের তার! | 
২১শে নবেশ্বর '॥৩। আজ বিদায়ী-ভোজ। 
ক্যাপটেন্ম ডিনার | 


সবাই বলে 
এতদিন যা খেয়ে এলাম, আজ হয়তো 


তার রূপ বদল হবে। ধন্দর ও গান্ধী টুপিতেও তো রূপ বদল হয়। ; 


তবু তারা কি ভেজাল কম মেশায়, না আয়কর ফাকি দেয় ন! ? - 

এ ক'দিন যেন বড় বন্থকেন্দ্রিক ছিলাম । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব 
কিছুরই বিরূপ সমালোচনায় ব্যস্ত হতাম । তবু আজকের অসার 
ae আড়ম্বরও নিমন্ত্রণ জানাল জিভের জলকে | 


রোজ টেবিলে বসে cay নিয়ে তর্কবিতর্ক হ'ত। দীপক, 3 


অক্ষয়বাবু আর আমি। 


fl 


কিন্তু আজ একেবারে বৈ বৈ কাণ্ড। ila কাগজে ও HIE 





নবায়মান। 
_ গ্ীআশুতোষ সান্যাল 
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কলিছ।ঙ-আাতিত্যে গিব-পাব্ধভী 
শ্রীরঘুনাথ মল্লিক | i 


মহাকবি কালিদাসের ধর্মবিশ্বাস are যদি'আলোচন! কর! যায় তবে বলিয়! অভিহিত করিয়াছেন, Teen “ইশ তাহার অষ্ট ws দ্বারা 


দেখা যাইবে, সে সময় সনাতন হিন্দুধশ্মের অন্তর্গত কয়েকটি সম্প্রদায় 
থাকিলেও তিনি নিজে কোনও ef সম্প্রদায়ের wage ছিলেন 
না । তখনকার দিনে ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিব এই fags মধ্যে সাধারণ 
লোকে একটি বা দুইটি অথবা তিমটিরই প্রতি ভক্তি দেখাইতেন ; 
মহাকবির সাহিত্যেও যেখানে যেখানে Sa, বিষ্ণু বা শিবের 
nace কিছু বিবরণ দেওয়ার থাকে, সেখানেই তিনি সমান ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা দেখাইয়া আপন বক্তবা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । কিন্তু সমান- 
ভাবে শ্রন্ধা-ভাক্তি দেখাইলেও তাহার সাহিত্য লইয়া যদি লমগ্রভাবে 
আলোচনা কর! যায়, তাহা হইলে, বেশ স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, তাহার 
may স্বতঃস্ূর্ত ভক্তির উংস পার্বাতী ও পরমেশ্বরের প্রতি 
প্রধাহিত ছিল, তাহার হৃদয়ের আরাধা cae ছিলেন শিব, 
Barat দেবী ছিলেন পার্বতী | 

মহাকবি তাহার কাব্য বা নাটক লিখিতে ares করিবার সময় 


ACU মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশে শিব অথবা 


শিব "পার্বতী উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ভাহার বা তাহাদের 
estan প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'রঘুবংশ” মহাকাব্য আরস্ত 
করিবার সময় তিনি বাক্য ও তাহার অর্থের উপর প্রতিপত্তি লাভ 
করার আশায় প্রথমে “বাকা ও অর্থের ন্যায় সংযুক্ত জগতের পিতা 
মাতা পার্বতী ও পরমেশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন ( ates পিতরো 
বন্দে পার্কাতীপরমেখরৌ" । রধু--১/১) 

‘মালবিকায়িমিত্র' নাটকেরও প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের প্রথম 
ল্লোকে তিনি বলিতেছেন, "জগতের যিনি ‘একেশ্বর' হইয়াও, এবং 
ভক্তদের মনোবাছ। পূরণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বহু ফল প্রদান 
করিতে থাক! সত্বেও নিজে কৃত্তিবাস অর্থাৎ ব্যাস্তচর্ম্ম পরিধান 
করিয়া থাকেন, যাহার দেহে দ্রী সত সংযুক্ত হইয়া থাকিলেও 
যিনি areas সম্বন্ধে অনাসক্তচিত্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ক্ষিতি, 
অপ, তেজঃ প্রভৃতি অষ্ট মূর্তিদ্বারা নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া থাকা সত্বেও 
মনে যাহার অভিমানের লেশমাত্র নাই, সেই ঈশ তোমাদিগকে 


_{ সংপথ দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত তোমাদের মনের অজ্ঞানান্ধকার 


দূর করুন ৷” রি 
“অভিজ্ঞান-শকুস্তল' নাটকের নান্দী লিখিবার সময়, 'বা স্থিঃ 

রটরাস্তা' বলিয়া যে লোকটি তিনি রচনা করিয়াছেন তাহাতেও 

ঈশ্বরকে অষ্টমুর্তি বলিয়া কল্পনা! কর! হইয়াছে, এবং জল, অগ্নি, be, 

gf, আকাশ, ভূমি প্রভৃতি অষ্ট মৃত্তির বিবরণ দিয়া মহাকবি শেষে 

বলিয়াছেন, 'বস্তাভির্রাভিরীশ:' অর্থাৎ নিজের এই অষ্ট প্রকার 

মূৰ্তিগুলির erat ঈশ ( অর্থাৎ ভগবান ) তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।' 
কালিদাস তাহার সাহিত্যের যহুস্থানে শিবকে অষ্টমুর্তি 

১১ 


তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন' বলিলে ঈশ অর্পে যে তিনি 
, শিবকে বৃুন্থাইতে চাহিয়াছেন, তাহাতে আর কোনও রূপ সন্দেহ 
থাকেনা। 

অভিজ্ঞান-শকুস্তলের প্রারস্তে বেমন শিবের উদ্দেশ্যে মনল- 
প্রার্থনা, তেমনি নাটকের শেষ কথাও 'নীল-লোহিতে'র তর্থাং 
শিবের কাছে প্রার্থনা করিয়া শেষ হইয়াছে। 

'বিক্রমোর্বণী’ নাটকেরও প্রথম area প্রথম শ্লোকে তিনি 
বলিতেছেন, “নকল বেদান্তে ধাহাকে ‘এক পুরুষ" ( ‘azray 
অদ্বিতীয়ং ত্ৰহ্ম'_-মল্লিনাথ ) বল! হইয়! থাকে, ধিনি আকাশ ও 
পৃথিবীকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ‘ঈশ্বর’ শব্দে যিনি ছাড়া আব অপর 
কাহাকেও বুঝায় না, মোদ্ষকামীরা প্রাণবায়ুগুলি সংযত করিয়া 
যাঁহাকে ASS মনের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া! থাকেন, একাগ্রভক্তি 
দ্বারা ধাহাকে লাভ করিতে পারা যায়, সেই স্থাণু (শিব) তোমা- 
দিগকে মুক্তি প্রদান করুন ।” 

‘Sareea’ কাব্যেরও প্রধান বিষয়বল্ত, কেবল প্রধান বললে 
ভূল হইবে, একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় শিব-পার্বতী। পালতীর 
জন্ম, তাহার রূপবর্ণন! ও বালাকাল, শিবের wr, পার্শতীয় 
fran, মদনদহন, NAD তপস্যা, শিবের সহিত শাহার 
বিবাহ প্রভৃতি বিষয়গুলি এমন সুন্দভোবে ও সুললিত ভাষায় 
মহাকবি তাহার প্রাণের পূর্ণ আবেগ দিয়া বর্ণন! করিয়াছেন যে, 
এ কাব্যের নাম যদি “কুমারসম্তভব' না দিয়া, তিনি এর নামকরণ 
করিতেন 'শিব-পার্ধহী' কাব্য, তাহা হইলে, মনে হয় যেন কিছুমাত্র 
অশোভন হইত ন। | 


যাহা হউক, মহাকবি তাহার হৃদয়ের ভক্তিপুল্প গুলি হাহার 
উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা আরন্ত করিম্বছেন 
দক্ষরাজকন্তা AVE দেতত্যাগের পর হইতে । “কুমারসহবে'র 
প্রথম সের ৫৩ তম শ্লোকে তিনি বলিতেছেন, ‘তদা! প্রস্ৃৃতাব 
বিমুক্তপ্গঃ পতিঃ পশুনামপরিশ্রহোহভুং', অর্থাৎ দেই হইতে 
পশুদের পতি ( পশুপতি-শিব ) বিষদ্ববাননা পরিত্যাগ করিয়া 
রহিলেন, বিবাহও আর করিলেন না । তিনি তপস্যা করার জন্ত 
হিমালয় পর্বতের এক সান্ুদেশে সংযতচিত্ত হইয়া বাম করতে 
লাগিলেন । যে স্থানটিতে তিনি বাস করিতেন মহাকবি তাহার 
একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন । স্থানটির্র চারিদিকে দেবদারুবৃবক্ধ, 
পাশ দিয়! গঙ্গার প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, মুগনাভির গন্ধে ভরপুর, 
মাঝে মাঝে কিমনরদের নুমিষ্ট গানও শুনা যাইতেছে । এহেন স্থানে 
তিনি বাস করিতেন, একাকী নয়, ঠাহার অনেকগুলি aay ছিল, 
তাহারা বাদ করিত ‘শিলাজতুর গন্ধে সুবাসিত পর্বতের গুহায়” 


৮২ 


পরিধান করিত তুর্্জপত্রের ছাল। হিমালয়ে উৎপন্ন মনঃশিল। 
নামক একপ্রকার aguas fen দেহ অলঙ্কৃত করিত, এবং নমের 
বৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিয়া সেই yor অলম্কারের মত ধারণ করিয়া 
থাকিত। তাঁহার বাহন প্রকাণ্ড বৃষ, বড় ষে-সে বৃষ ছিল না, 
সিংহের গর্জন শুনিতে পাইলে সেও ( ভয় পাওয়া দূরে থাকুক ) 
দর্পভরে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে থাকিত । 

এই স্থানটিতে শঙ্কর নিজেরই 'অষ্টমূ্তির এক মুর্তি-_ অগ্নি, 
ace প্রজলিত করিয়া তপস্যা! করিতেন । মহাকবি বলেন, “কেহ 
তপন্তা করিলে, সে তপস্তার ফল যিনি দান করেন, তিনি যে 
আবার কিসের কামনায় তপস্তা! করিতেন, তাহ! আর কে বলিতে 
পারে? (কু-১৫৭)1 

তাঁহার এই 'বনটি' (কু--৩,২৪), মহাকবির টাকাকার 
মলিনাথ যাহার ব্যাথ্যায় বলিয়াছেন “আশ্রম, সেটি নেহাৎ ক্ষুদ্র 
ছিল না, সেখানে বহু লতা এবং আম্র, অশোক, পলাশ, পিয়াল, 
কণিকার প্রভৃতি ফল ও পুশ্পের বৃক্ষ ছিল, কৃষ্ণসার ITN ও হন্তী- 
হস্তিনীরাও সেখানে বাদ করিত, কিংপুকষ ও তাহাদের রমণীরা 
সেখানে বেড়াইতে আসিত এবং তিনি ছাড়! আরও কয়েকজন 
* তপস্বী সে আশ্রমে বসিয়া তপস্যা করিতেন । wR পশুপতি 
যেখানে বলিয়া! তপস্তা করিতেন, সে স্থানটির চারিদিক লতার দারা 
এমনভাবে বেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, দেখিলে 'মনে হইত, 
সেটি একটি 'লতাগৃহ'। কেবল যে মনে হইত তাহা নহে, 
মহাকবি বলেন যে, এই লতাগৃহটির একটি দ্বারও ছিল, এবং সে 

দ্বারের সন্মুগে তাহার ase ভৃত্য নন্দী সুবর্ণের বেত aga 
পাহার৷ দিতেন, মধ্যস্থলে ছিল এক দেবদাক বৃক্ষ, মূলদেশে তাহার 
বাধানে! বেদী, শিব মেই বেদীর উপর aged বিছাইয়া তাহার 
উপর বসিয়া সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। তাহার সে ধ্যানমৃত্তির 
শান্ত অথচ 'প্রভাবপূর্ণণ কপ তাহার ভক্তকবির কল্পনানেত্রে fear 
দেখাইত, “কুমারসম্ভব' হইতে তাহার বর্ণনার সারাংশ উদ্ধত করিয়! 
দেখাইতেছি। তাহার চরণ দুইটি উভয় Gea উপর faaw 
( 'ৰারাদনে ae’), দেহের উপরিভাগ উন্নত ও স্থির, করযুগল 
ক্রোড়ের উপর স্থাপিত, দেখিলে মনে হয় দুইটি প্রক্ণুটিত রক্তকমল 
ভাহার অঙ্কের উপর স্থাপিত রহিয়াছে, মস্তকের জট! উচ্চ করিয়া 
aA দিয়া বন্ধ, কর্ণে দুলিতেছে দুইটি করিয়া অক্ষের কুণ্ডল, পরিধানে 
কুফমুগের OG, কণ্ঠের নীল আভা লাগাতে গাঢ নীল দেণাইতেছে, 
চক্ষুর তারা we প্রসারিত, স্তিমিত, নাসিকার উপর সম্মিবদ্ধ, 
জযুগল নিশ্চল । 

মহাকবি তাহার qaqa আরও বর্ণনা দিতে গিয়া 
বলিতেছেন, তাহার, মে নিঘস্প ধানমুত্তি ‘যে বৃহৎ জলাশয়ের 
প্রতোক তরঙ্গটি স্থির নিষম্প হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রশান্ত জল:- 
ধারকে মনে পড়াইয়া দিতেছিল, দেখাইতেছিল যেন বর্ষণের পূর্বে 
জলপূৰ্ণ ate মেঘরাশি, অথবা যেন বাধুহীন স্থানের নিঘম্প প্রদীপ। 
ডাহার sare, Ys যে জ্যোতির প্রবাহ wa ললাটস্ব নয়ন 


প্রবাসী 


ee পপ পালা Ca a a পিসী শপ শা” লা লা লা পলাল লোপা পাপা পা ০ ললি লামা লাস পপ? সাপ পাশা লগা পপ লালা সপ পাশ পরী লা পপ পপ 


১৩৬২ 


হইতে বাহির হইতেছিল, নবোদিত শশীর পদ্মের মুখাল অপেক্ষা 
সুকোমল জ্যো-স্নার শৌন্দর্য্যও যেন তাহার কাছে কিছু নহে। 
ইন্দিয়গণের নয়টি দ্বার কথ করিয়! সমাধির বলে বশীভূত মন হৃদয়ে 
সন্নিবেশিত করিয়া তিনি আপনার আত্মাতে মেই অবিনাশী 
আত্মাকে ( পরমাত্মাকে ) দর্শন করিতেন ।' 

এই আশ্রমে ene হিমালয়ের কন্তা পার্বতী পিতার 
নির্দেশমত প্রতিদিন তাহার সপীদের সহিত আসিয়া Mars, 
করিয়া যাইতেন, শুধু যে শিবার্চনা করা তাহার কাজ ছিল তাহা 
নহে, প্রতুষে আসিয়। তিনি পৃঙ্জার পুষ্প ও জল তুলিয়া রাপিতেন, 
নিয়মাযুষ্ঠানের কুশগুলি carta দিতেন, এবং বেদীটিও পরিক্ষার 
করিয়া রাখিতেন। এই সমস্ত কাজ সারিতে যখন তিনি are 
হইয়া পড়িতেন, মহাকবি বলেন, “তখন গিরিশের পিরিত চন্দ্রের 
কিরণে তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া লইতেন ।" 

মহাকবি পূর্বে পার্বতীর রূপ বর্ণনার প্রণঙ্গে বলিয়াছেন যে] 
তাহার রূপের তুলন! ছিল না, তাহাকে দেখিলে মনে হইত বুঝি 
বিশ্বসংসারে উপমা নেওয়ার মত যত কিছু সুন্দর Te আছে, 
তাহাদের AI কয়টিকে একসঙ্গে এক জায়গায় দেখিতে পাইবেন 
এই আশা লইয়া বিধাতা Stee রূপ স্যরি করিয়াছেন, সুতরাং 


তাহার মত্ত একটি অসামান্তা রপদী wh ষে প্রতিদিন”. 


আশ্রমে আসিবেন, সংযমীশ্রে্ঠ শিব তাহা অন্রমোদন করেন 
fea, বিশেষত, মহাকবি বলেন, যখন তিনি বুঝিলেন 
পর্বতয়াজকন্তা ‘সমাধেঃ প্রত্যথিভূতা” অর্থাৎ সঙগাখির বিদ্ব ! 
মহাকবি এ সমস্তার সমাধান করিয়াছেন এই বলিয়া যে, 
পার্ধতীকে যে তিনি Sara আশ্রমে আদিয়। নিয়মিতভাবে 
তাহার সেবা ও পূজা করিতে নিষেধ করিলেন না ভাহার কারণ 
পার্বতীকে দেখিয়া Store মনে বিন্দুমাত্র বিকার আসিল না, যেন 
বিকার আমার এত বড় কারণ থাক] সত্বে৪ তাহার মনে যখন 
কিছুমাত্র বিকার আসিল না, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়! রহিলেন, 
পার্ধতীর আগমন নিষেধ করার প্রয়োজন বোধ হইল না। অবশ্য, 
যদি তিনি পার্বতীকে 'সমাধির fay ভাবিয়া আশ্রমে প্রতিদিন 
আগিতে নিষেধ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে মদন হয়ত ST হইয়া 
যাইতেন না, তাহাকেও আশ্রম ছাড়িয়া অপর ভায়গায় চলিয়া 
যাইতে হইত না বা তপথ্বীঘ্জীবন সাঙ্গ করিয়া বিবাহিত জীবন- 
যাপন করিভে হইত না, কিন্তু স্বয়ং যিনি বিধাতা, নিজের বিধান 
তিনি লঙ্ঘন করেন কি করিয়া। 

মহাকবি তাহার আরাধ্য দেবতার স্বরূপ কি ভাবে বুঝাইতে 
চ।হিয়াছেন, দেখা যাক! 'কুমার্সম্ভবে’ তিনি শিব সম্বন্ধে যে সমস্ত 
বর্ণনা দিয়াছেন, সেগুলি পড়িলে মনে হয় যেন তিনি দেখাইতে 
চাহেন, ঠাহার আরাধ্য কোনও কামনা বা বাসনার বশীভুত area, 
তিনি fren, নিস্পৃহ, অনাসক্ত cates, কোনও স্বার্থবোধ তাহার 
মনে আবিলতা আনিতে পারে না, কোনও প্রলোভন তাহার 
চিত্তকে জয় করিতে পারে না, কোনও ভোগের বাসনা তাহার 


“a 


‘i 


কাৰ্তিক 


মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে ন! । যেন কেবল পরের মঙ্গল সাধনা 
করিয়া যাওয়া, এবং সংসারের ভোগের মাঝে থাকিয়াও স্বয়ং কি 
ভাবে অনাসক্তচিত্তে সংসারী হইয়া থাকা যায়, তাহার বাস্তব 
আদশ দেখাইয়া দেওয়া তাহার আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য । 

হয়ত এই আদর্শের বাস্তব কূপ দেখাইয়া দেওয়ার ew স্রী- 


“লোকের রূপের প্রতি আসক্তিহীন, wane নিকটে আনিলে যিনি 


অশ্বত্তিবোধ করিতেন, সেই aaa বিবাহ করিলেন। বিবাহ 
“করিবার কারণ জানাইয়া দিবার জন্য শিব 'সগ্তধিমগুলে'র সাত জন 
ala, মীভাদিগকে তিনি তাহার বিবাহে 
হিমালয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার কন্তা পার্বতীর সহিত 
Sora “বিবাহের ave’ স্থির করিয়া দিবার জন্য মনে মনে স্মরণ 
করিয়! আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাদিগফে বলিতেছেন, "আপনারা 
জানেন, আমার কোনও কাজ নিজের জন্য করা হয় না, কেবল 
পরের মঙ্গল করার জন্য আমার এই অষ্টমূর্ভিতে আবির্ভাব হওয়! | 
চাতকপাণী যেমন GH কাতর হইয়া মেঘের নিকট জল প্রার্থনা 
করে, দেবতারাও তেমনি অন্ুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হই! আমায় 
একটি পুত্র প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব ষজমান যেমন জের এরি 
প্ৰজ্বলিত করার অন্য কাষ্ঠ আহরণ করে, আমিও তেমনি পুত্রোৎ- 
পত্তির নিমিত্ত পার্কতীকে আহরণ তরিতে চাই ( কু--৬:২৬-২৮ ) 
-ম্হান্ুর তারক যখন দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়। স্বর্গ 


দখল করিয়! বসিয়াছিলেন, এবং অধিকাংশ দেবতাকে ভূতোর- 


মত খাটাইভেছিলেন, তখন দেবতার! নিরুপায় হইয়া sata নিকট 
গিয়া! স্বগরান্্য উদ্ধার করিয়| দিতে পারে, এমন একজন সেনাপতি 
চাহিয়াছিলেন, লোক-পিভামহ তাহাদের সকল কথা শুনিয়া নির্দেশ 
দিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত সেনাপতি Wan এক শঙ্বরের পক্ষে 
সম্ভব বদি তিনি পার্ববতীকে বিবাহ করিতে স্বীকার করেন। সুতরাং 
এই দেবকার্ধা সম্পাদন করার নিমিত্ত বিবাহ করা ছাড়া ঠাহার 
গত্যন্তর ছিল না, যেন ইহাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 


বাহার নিঙ্গের স্বার্থ বলিয়! কিছু নাই, কামনা নাই, বাসনা 
মাই, কেবল পরের মঙ্গল করার ee আবির্ভাব, তাহার জীবন- 
যাপনের প্রণালী যে সাধারণের জীবনযাপনের প্রণালী হইতে বিভিন্ন 
হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । saw এই কারণে শিবচরিত্রে যে 
কতকগুলি বিশ্যেত্ব ছিল, সেই বৈশিষ্টাগুলির 'সরল আধ্যাত্মিক 
_ jae করিছা বুঝাইয়! দিবার en মহাকবি 'কুমারসস্তবে'র পঞ্চম 
সর্গে qu ছদ্মবেনী শিব ও তগ্তারতা, পার্বতী 
কথোপকথন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এই সরে 
afte বিষয় পাঠ করিলে বেশ, বুঝিতে পারা যায়, 
কালিদাস যে কেবল শিবের পরমার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি যেন তাহার সমসাময়িক অশৈবগণের 
বিরূপ সমালোচনার উত্তর এখানে প্রদান "করিয়াছেন, হয়ত 
তখনকার দিনে যাহার! শৈবপন্থী ছিলেন না, তাহারা শিব 
ANTE যে সমস্ত GES ও অবাঞনীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, 


কালিদাস-সাহিত্যে শিব-পার্বতী 


tL a শা পো পপ সপ সা সপ সস শপ” পপ পপ শপ পাট পপ পপ পাপ পা পাস পপ লা 


‘বটকালি' অর্থাৎ, 


we 


মহাকবি পর্বতীর মুখ দিয়া তাহাদের সমালোচনার সকল যুক্তি 
থগুন করিয়া যোগ্য উত্তর দেওয়াইয়াছেন, যেন শ্রিব-পার্ধতীর 
উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া তিনি তশৈবপন্থীদের সমালোচনা ও 
শৈবগন্থীদের উত্তর স্পষ্ট অথচ শিষ্টজনোচিত ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন! 

এখানে ছুই-একটি উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া গেল। ছদ্মবেশী 
শিব বলিতেছেন, “প্রথমেই এক বিড়ম্বনা, যদি অপর কাহাকে 
বিবাহ করিতে গজরাগ্ের পৃষ্ঠে afin বেড়াইতে পাইতে, আর 
ইহাকে বিবাহ করিলে বসিতে হইবে এক বৃদ্ধ ষাঁড়ের পৃষ্ঠে, 
ভাল লোকেরা দেখিতে পাইলে লজ্জায় মস্তক নত করিয়া 
থাকিবে |” পার্বতী ইহার উত্তরে বঙ্িতেছেন, “ata তিনি 
বৃষভের পৃষ্ঠে বসিয়া গমন করিভে থাকেন, জানেন কি, পথে দেখা 
হইলে, অনন যে AYA তত্ভীর আরোহী স্বয়ং দেবরাজ Bx, 
তিনিও নামিয়া আসিয়া তাহার চরণে মুকুট স্পর্শ করাইয়া প্রণাম 
করিয়া! পদানুষ্ঠগুলি প্রশ্ছুটিত মন্দার কুম্্রমের পরাগে রক্তিম করিয়া 
তুলেন?” 

aay অনিদ্যম্থন্দর চরিত্র বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি 
“মদনদহন ও 'পার্কতীর তপস্তা' এই দুইটি বিষয়ের অবতারণা 
করিয়াছেন | বসন্তের সহায়তায় এবং পার্কৃতীর অলৌকিক রূপ 
ও নিজের ‘সম্মোহন' নামক পুষ্পশবের দ্বার! শঙ্করকে জয় করিতে 
গিয়া কামদেব মদনকে কি ভাবে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে 
হইয়াছিল এবং রূপমন্জার সকল আয়োজনবঞ্জিত কঠোর তপস্তায় 
নিমগ্লা উপবাসক্লিষ্ট। পার্ববতীর দ্বারা শঙ্করের হৃদয় জয় মহ'কবি 
কুমার্সম্তবে'র দুইটি act অতি নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, 
যেন রূপের দ্বারা ধাহাকে জয় করিতে পারা গেল না, কঠোর 
তপন্তার সাহায্যে তাহাকে জয় করা সম্ভব হইল। বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ 'কুমারসম্তবে'র সমালোচনায় মহাকবি কালিদাসের 
এই দুইটি বিষয় ane কয়েকটি অতি সুন্দর তথাপূর্ণ কথা 
বলিয়াছেন । 'প্রাট'ন সাহিত্য’ হইতে তাহার কথাগুলি এথানে 
উদ্ধত করিয়া দিলাম । তিনি বলিতেছেন, “weds দেবরাজের দ্বারা 
উৎমাহিত এবং aed মোহিনী sega সহায়বান্‌ মদনকে 
কালিদাস কেবল পরাস্ত করিয়া ছাড়েন নাই, তাহার স্থলে যাহাকে 
জয়ী করিয়াছেন, তাহার সঙ্জ। নাই, সহায় নাই, তাহা তপস্তায় 
কৃশ, দুঃখে মলিন, স্বর্গের দেবরাজ তাহার কথ! চিন্তাও করেন 
নাই।” রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা ভালভাবে বুঝাইবার 
জন্য দুইটি চিত্র স্পষ্ট করিয়। দেখানো গেল : 

প্রথম চিত্র-_-তপস্বী শিবের আশ্রম, দেবদাক বৃক্ষের তলায় 
বেদীর উপর সমাধিমগ্র শিব । আশ্রমে আনিয়াছেন বদভ্ত , তখন 
বদস্তকাল না হইলেও সহসা বসস্তের আগমনে_চারিদিক yet পুষ্পে 
ভড়িয়া উঠিয়াছে, পশু-পক্ষী, নর-বিল্নর সকলের সধ্যে সজীব সচঞ্চল 
ভাব, এহেন সময় সেখানে রূতিকে লইয়! আসলেন THR কামদেব 
মদন, হস্তে yy ও'সম্মোহন” নামক অবার্থ শর, তাহার আসিবার 


2 tA শিপন লালা লে 


সঙ্গে সঙ্গে মারা আশ্রম প্রেমের আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, 
কেবল যে পশু-পক্ষী, নর-কিমরর তাহা নহে, এমনকি জতাবধূরা 
পর্যযস্ত প্রেমের প্রভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল অন্সয়াদের প্রেমের 
নীতিতে আশ্রম মুখরিত হইয়া পড়িল। এহেন পারিপাস্থিক 
অবস্থায় আসিয়াছেন শিবের সম্মথে পার্ধত্ী_-দেহে অসামান্ত 
রূপ, Sen যৌবন, whee বিচিত্র পুস্পের আতরণ__ষেন 
শঙ্করের হৃদয় জয় করিবার oe যাহা কিছু arated, মদন তাহার 
সমস্তই পাইলেন, তাহার আয়োজন সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ বলিলে যেন 
কিছু কম বলা হর, সম্পূ্ণের অপেক্ষাও বেশী বুঝাইবার মত ভাষা 
যদি থাকিত, লেখনী তাহা বাবহার করিতে ইতস্ততঃ করিত না । 
মদনের স্থির বিশ্বাস, তিনি তাহার “সশ্মোহন' শরে ও পার্ববতীর 
রূপের দ্বারা শিবের হৃদয় জয় করিবেন, পার্ববতীকে বিবাহ করিতে 
তাহাকে বাধ্য করিবেনই ৷ পার্বতী আসিলেন শিবের সম্মুখে, 
অতি নিকটে, কিন্তু পরিণামে কি হইল ? মদনের are অভিযান, 
NAO অসামান্ত রূপ, ব্রহ্মার নির্দেশ, দেবরাজের আগ্রহ, বসন্তের 
প্রাণপণ চেষ্টা সমস্ত বার্থ করিয়া দিয়া “ভবের নেত্রজাত বহ্নি 
মদনকে তম্মাবশেষ করিয়। ফেলি ।' কামদেবের দর্প, স্ত্রীলোকের 
অসামান্ত রূপ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গেল। ' 

দ্বিতীয় চিত্র তপস্বিনী পাৰ্বাতীর আশ্রম, শিলার উপর বসিয়া 
পার্বতী জপিতেছেন অক্ষমালা। ওঠে তাহার আলতা নাই, 
PRG কাজল নাই, মুখে লোখ্রপুষ্পের রেণু মাথানো৷ নাই, দেহে 
আভরণ নাই, মনোহর পুম্পবেশ নাই, আছে কি? তৈলহীন 
কক্ষ কেশ, উপবাসে পাওুর মলিন মুখ, তপন্তায় কৃশ দেহ, আশাভর্গ- 
জনিত দুংপপুর্ণ মন । মাথার উপর আবরণ নাই, বর্ষার জল, 
প্রীষ্মেধ রোদ, শীতের হিম সমানভাবে তাহার উপর পড়িতেছে, 
তবু তিনি অনাহারে, অনিদ্রার কঠোর তপস্তায় রত রহিয়াছেন। 
তপক্থিনীর সম্মুখে সাহার কঠোর তপস্তার আকৃষ্ট হইয়া তাহার 
ভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিলেন ব্রহ্ষচায়ীর হুদ্ুবেশে শিব । পার্ধ্বতীর 
তপস্তা, অকুণ্ঠ ভক্তি ও agra নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তিনি as 
হইয়া বলিলেন, “অন্ত প্রভৃত্যবনতান্সি তবান্থি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিঃ” 
(কু--৫৮৬ ) অর্থাৎ, ‘আজ হইতে wale, আমি তোমার 
SHBG তোমার ক্রীতদাস হইয়া রহিলাম ।' 

স্ত্রীলোকের রূপের দ্বারা, মদনের ART অভিযান ও প্রাণপণ 
চেষ্টার দ্বারা ধাহাকে জয় করিতে পারা গেল না, কঠোর তপস্যা ও 
কৃচ্ছ সাধনার দ্বারা, ভোগবিলাসের আকাঙ্ছ! বর্জনের দ্বারা তাহাকে 
‘ক্রীতদাম’ করিয়া ফেলা হইল । মহাকবি কালিদাস যেন নারীর 


মধ্যে তাহার সাবলীল মোহিনী রূপের অপেক্ষা তাঁহার সাধনাপৃত . 


কল্যণী রূপকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া জগতের সম্মুখে এক পূর্ব 
আদর্শ স্থাপনা করিয়াছেন | 
মনে হয় যেন মহাকবি আরও একটি বিষয় এখানে দেধাইতে 
চাহিয়াছেন, তিনি যেন বলিতে চাছেন, তপস্যা সকলের পক্ষে 
সারাজীবন অনুষ্ঠানের ww নহে । বে উদ্দেশ্য সাধন করার নিমিত্ত 


প্রবাসী 





১৩৬২ 


পা লতাপাতা লাল লো লাশ পাপা লাল 


পার্বতী আপনাকে কঠোর তপস্তায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা যখন 
সফল হইল, তখন তিনি তগস্তা ছাড়িয়া গৃহে গেলেন এৰং তাহারই 
অল্পকাল মধ্যে শিবের বিবাহিতা পত্নী হইয়া RATE প্রতিপালন 


করিতে লাগিলেন। শিবের বেলাতেও মহাকবি এই তাবটি ~ 


দেখাইয়াছেন, কিছুকাল তপস্ত। করার পর বিবাহ করিস! তিনি 
বিশ্ববংসারের সকলকার হিতসাধনে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত 


করিয়া রাখিলেন, এমনকি একদিন যে মদনকে তপশ্তার বিস্ব 


বলিয়া তৃতীয় নয়ন হইতে নির্গত afer তেজে দগ্ধ করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন, তাহাকেই আবার বিবাহরাত্রিতে “বাসরঘরেঃ 
দেবতাদের অম্রোধে পুনরুজ্জীবিত করিয়া! দিলেন । যেন সারা- 
জীবন SAT বা Tae পালন করিয়া যাওয়ার অপেক্ষা প্রথম 
যৌবনে কঠোর সাধনার অনলে দেহমনের সকল আবিলতা, সকল 
উদ্দামভা we করিয়া ফেলিয়া পবিভ্রচিন্ত হইয়! বিবাহ করিয়া, 
অনাসক্তচিত্তে ও নিস্বার্থভাবে সর্ববজীবের সঙ্গলাত্মক ecg 
আপনাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিয়া ফেলাই মমুয্যজীবনেয় 
আদর্শ হওয়া উচিত, ইহাই বেন মহাকবি তাহার “কুমারসম্ভবে' 
শিক্ষা দিতে চাহিতেছেন। 

রাজেন্্রনাধ বিদ্ভাভৃুষশ তাহার 


‘কালিদাস’ নামক 


প্ৰস্থে বলিয়াছেন যে, কালিদাস যেন লোককে বলিতে BIA. 


কার্তিকের মত সর্ব্ববিল্রয়ীপুত্র লাভ করিতে হইলে কিংবা সর্কদমন 
(শকুস্তলার পুত্র ), যীহায় পরে নাম হইয়াছিল ভরত, এবং যাহার 
নামে আমাদের এই দেশ ‘ভারত’ নামে অভিহিত হইতেছে,' 
তাহাদের মত পুত্রের জননী হইতে হইলে, জননীদের কিছুকাল 
যমনিয়মে এবং সাধনায় নিযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। শুদ্ধ ও 
সংষতভাবে জীবনযাপন করিতে না পারিলে যে অতুলনীয় গুণে 
গুণবান সম্তাকলাভ হয় না, ইহাই সহাকবির অভিমত । এই মত 
ছিল বলিয়াই তিনি eva নির্দেশে, সুর্য্যবংশের রাজা দিলীপকে 
FMF রাজপ্রাসাদের ভোগ-নুথ পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটিরে ভূমির 
উপর শুইয়া, ফলমূল খাইয়া, সংযতচিত্তে কিছুকাল অতিবাহিত 
করাইয়াছ্িলেন এবং তাহারই ফলে তিনি যেন দেখাইয়াছেন, 
রাজা-রানী we মৃত fife) বীরপুত্র লাভ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। 

শিব-পার্ব্তীর বিবাহ বর্ণনা ‘কুমারসস্তবে'র্ব একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । মহাকবি ধাহাকে একাধিক বার 
“একেশ্বর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ঈশ্বর” শব্দে বাহাকে ছাড়া 
অপর আর কাহাঞ্জেও বুঝায় ন! বলিয়াছেন, নিক্ষাম Sica গীদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠের রূপ দিয়া যাঁহার চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, সমস্ত হৃদয় 
দিয়া যাহার সমাধিমগ্ন রূপের বর্ণন! করিয়াছেন, ঠাহাকেই আবার 
বর সাজাইয়। তাহার বরবেশী রূপ এমন নিপুণভাবে অঙ্কিত 
করিয়াছেন বে, ধিনিই তাহা পাঠ করুন না কেন কোতুহ্লপূর্ণ 
আনন্দ তাহার মনে আসিবেই | 

.শঙ্করের বরবেশী কপ বর্ণনার একটা উদাহরণ দিলাম বে 


কান্তিক 





পাপ ~~: 


_ সমস্ত পুরনারী ‘বর আসিতেছে শুনিয়া জানালার ধারে বা 
“চিকফেলা” বারাদ্দায় বর দেখিবার জন্য ছুটিন্রা আমিলেন, বর 
দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একে অপরকে বলিতেছেন, “লোকে যে বলে 

| ইনি নাকি ক্রোধবশত মদনকে ডশ্ম করিয়া ফেলিয়াছেন, নিশ্চয়ই 

এ তাহ! সত্য নয়, এ দেবতাটির কপ দেখিয়া কাম নিজেই জজ্জায় 
দেহত্যাগ করিয়াছেন, 'অর্থাৎ, War কতিপতি মদনের অতুলনীয় 
SAS মহেশ্বরের কপের কাছে কিছুই নহে । 

সর্বাপেক্ষা বিশ্ময়কর ব্যাপার এই যে, মহাকবি তাহার 
বিঘুবংশে' রাজকুমার অজের বরবেশী বপের বর্ণনা নিরীক্ষমাণা 
নারীদের মুখ দিয়া যেভাবে দেখাইয়াছেন, “কুমারুসন্তবে'ও 
মহেশ্বরের বরষাত্রা ও বরুবেশী রূপের বর্ণনা অনেকটা সেই একই 
প্রকারে করিয়াছেন, এমনকি এক স্থানে ল্লোকের পর ল্লোকে দুইটি 
বর্ণনার sag মিল দেখ! যায় । অথ অজ ছিলেন রাজ্প্রাসাদের 
ভোগবিলানে প্রতিপালিভ, মহামৃল্য পরিচ্ছদ ও রত্বালস্কারে বিভূষিত 
কাস্তিমান তকণ, আব শঙ্কর-তপোবনে বাসকারী কঠোর সংষমে 
অভ্যস্ত, সাধারণ বেশধারী বৃষাকঢ পরমতপন্থী দেবাদিদের | 
কুমাংসষ্টব’ ছাড়া মহাকবির wate কাব্যপাটক হইতে শিব- 
পার্কতীর সম্বন্ধে কি বিবরণ পাওয়া যায় দেখা যাউক। “মেঘদৃত' 
রী শীতিকাব্যে মহাকবি উজ্জ্িনীর অদূরে ত্রিভুবনের গুরু, ‘চণ্ডীশ্বরে'র 
দামের উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকবির টীকাকার মন্লিনাথ এই 
শ্লোকের ব্যাখ্যায় চণ্ডীশ্বরে'র ধামকে ‘মহাকাল’ নামে অভিহিত 
করিয়াছেন ( “মহাকালাধ্যং স্থানং'-_পূ-মে ৩৪), তাহার কারণ 
মহাকবি নিজেই পরবর্তী শ্লোকে “চণ্তীশ্বর' শিবমন্দিরের অবস্থিতির 
স্থানকে ‘মহাকাল’ বলিয়াছেন । “রঘুবংশ' মহাকাব্যেও মহাকালের 
শিবমন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায়| “রঘুবংশের' ষষ্ঠ সর্গের ৩৪তম 

5 মোকে কালিদাস বলিতেছেন যে, ‘Cafes অনতিহূরে মহাকাল 
নামক স্থানে চন্দ্রশেখর বাস করেন, সুতরাং তাহার শিরিস্থিত চন্দ্রের 
জ্যোৎস্ায় কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতেও অবস্তীনাথ জ্যোতন্নার আলোক 
উপভোগ করিতে পান।' ‘মেঘদৃতে' মহাকালের এই চণ্ডীশ্বর 

“_ শিবমন্দির সম্বন্ধে মহাকবি ষে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে 

বুঝিতে পার! যার ca, সেখানকার মন্দিরটি ছিল বিখ্যাত এবং 
মন্দিরে শিবপৃঙ্জার ব্যবস্থাও ছিল অনুপম । শিবের যে বিগ্রহ 

ছিল, তাহার কণ্ঠ নীল আভায রত্রিত ছিল এবং প্রতি দন্ধ্যাযু 

~ ধখন শূলধারী শঙ্করের পূজা হইত, সে সময় পটহ বাজানো হইত 
+7"! এবং নর্তকীরা সাবলীল ভঙ্গীতে চাঃর দোলাইতে থাকিত, এমনকি 
‘mertefea পর’ মহাকবি বলেন, ‘wa পশুপতি মা-ভবানীর 

সম্মুখে হাত দোলাইয়। নৃত্য করিতেন” এবং গজান্থরকে বধ করিয়া 

তাহার যে রক্ত মাখানো চর্শখানি তিনি আনিয়াছিলেন, sreq 

নৃত্য করার সময় সেখানি হাতে ধরিয়া থাকিতেন। 'শশিত্ভৃৎ 

অর্থাৎ মহেশ্বর যে স্বর্গ উদ্ধার করার ae দেবসেনা পরিচালনার 

উপযুক্ত সেনাপতি we ইচ্ছায় wae (কার্তিকের ) জম্ম 
দিয়াছিলেন, মহাকবি “পূর্কমেঘের' ৪৪তম শ্লোকে তাহারও উল্লেখ 


» 


কালিদাস-সাহিত্যে শিব-পার্বতী 


we 





করিয়াছেন। পপূর্ববমেঘেতেই মহাকবি বিরহী যক্ষের মুখ দিয়া 
মেঘকে অলকায় যাওয়ার পথ নির্দেশ করার প্রসঙ্গে হিমালয়ের 
এক স্থানের শিবমদিরের বিবরণ দিয়াছেন, সে শ্লোকে তিনি 
বলিতেছেন, "তত্র বাক্তং দৃষদি চরণন্যাসমছেন্দুমৌলে' ইত্যাদি 
অর্থাৎ ‘oi যে শিলাটিতে মস্তকে aerate (শিবের) 
চরণচিহ্ন রহিয়াছে ।, মহাকবি এই চরণচঙ্কের কথায় উক্ত 
শ্নেক্ষেই বলিতেছেন যে, frets প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সেই 
চরণচিহ্নের পৃজা করিয়া থাকেন যাহাকে দশন করিলে ও 
ভক্তি সহকারে প্রদক্ষিণ করিলে নিষ্পাপ হইতে পারা যায়, এবং 
দেহত্যাগের পর তাহার নিকট তাহার প্রমথ হইয়া বাস করিতে 
পারা য'য়। মহাকবি আরও বলেন ca, হিমালয়ের এই শিবমন্দিরে 
কিন্নরীরা মধুর কণ্ঠে শঙ্করের faye বিজয়ের safe গীত গাহিয়া 
থাকেন । শঙ্করের বাসস্থান কৈলাসের বিবহণ দিতে fora যক্ষ 
গুহাক মেঘকে বলিতেছেন, সে খন উত্তর দিকে যাইতে যাইতে 
কৈলাসে গিয়া পৌছিবে, “সে সময় যদি দেখ যে শম্ভু সেই 'ক্রীড়া- 
শৈলে' আপনার হাত হইতে সর্প বলযুগুলি খুলিয়। রাখিয়া গৌরীর 
হাত ধরিয়া ছুই জনে বেড়াইতেছেন তাহা হইলে তুমি সে সময় 
তোমার ভিতরকার জল ঘনীভূত করিয়া নিজেকে সোপানের মত 
করিয়া লইয়া তাহাদের পায়ের নিকট থাকিয়া তাহাদের (পর্বতের) 
মণিময় তটে আরোহণ করার সুবিধা করিয়া fre 1” (পুষে ৬১) 

*বিক্রমোর্ধণী' নাটকের চতুর্থ ME পাওয়া যায় যে, যে 
‘সঙ্গমনীয় মণি'র স্পর্শের প্রভাবে লতায় পরুণতা Bee) তাহার 
_অপ্সরা-বপ আবার ফিরিয়া পাইলেন, সেই রক্তবর্ণ মণির ey? 
হইয়াছিল গৌবীর চর্ণকমলের WAST হইতে | 

শঙ্কদের শিরস্থ জটার মধ্যে ষে গঙ্গার পুণ্যদলিল প্রবাহিত 
থাকে, তাহার বর্ণনা যেমন কয়েকটি পুরাণাদিতে পাওয় যায়, 
মহাকবির 'রখুবংশে'র ত্রয়োদশ সর্গেও তেমনি পাওয়া যায়! 
সেখানে মহাকবি বলিতেছেন, ‘faster জ্যত্বকমৌজিমালাম্‌” 
অর্থাৎ, “BWI মস্তকের মালার মত’ | HRI মস্তকে যেন্দ্রচ 
থাকে, তাহা মহাকবির অনশ্যান্ত কাব্য নাটকেন Bra “বিক্রুমোর্ধবণী' 
নাটকেও পাওয়া! যায়। চতুর্থ অঙ্কে বিকৃতমস্তিষ্ষ রাজ! পুর্নবরা 
বলিতেছেন, ‘শিথামণিং বালমিবেন্দুমীশ্রঃ' অর্থাৎ, ‘ইশ্বর ( শিব) 
যেমন চন্দ্রকে তাহার শিরোভূষণ করিয়াছেন, আমিও এই মণিটিকে 
সেইরূপ আমার শিরোভূষণ করিব ।' 

‘বিক্ৰসার্বচরিতে'র পঞ্চদশ উপাথ্যানে মহাকবি বারাণসী 
তীর্ঘস্থানে বিশ্বেশ্বর শিবের উল্লেখ করিয়াছেল।' ‘রঘুবংশে'র অষ্টম 
aed দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতটে 'গোকর্ণতীর্ঘের শিবমন্দিরের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। ক্লোকটির অগ্চাংশ দিলাম-_-অথ রোধসি নক্ষিণো- 
দধেঃ শ্রিত cored নিকেতন্মীশ্বরমূ।' অর্থাৎ, সেই সময় দক্ষিণ 
সমুদ্রের Safes ‘গোকর্ণ' নামক স্থানের ঈশ্বরকে (শিবকে ) 
বীণা aka গান শুনাইবার জন্ত নারদ আকাশপথ দিয়া 
ষাইতেছিলেন | 


WING 
Secale বন্থু 


পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে পুরাতনকে নৃতনের মত আকর্ষণীয় মনে 
হওয়াই তো উচিত। অনীমের আশা ছিল, দাচ্জিলিং এবারও 
মধুর মনে হবে। বেশ খানিকটা হতাশ হতে হ'ল। শহরের 
TANG বেড়েছে, দোকানপসার, লোকজনও বৃদ্ধি পেয়েছে, ভবে 
মোট চেহারার দিক থেকে হিমালয়ের এই নীড়টির বড় বেশী 
পরিবর্তন হয় নি। নিজের বাড়ীর দোতলার প্রকাণ্ড কাচের 
জানালা দিয়ে পার্বত্য বসতির পূর্ব ও পশ্চিম অংশের অধিকাংশই 
অসীমের নজরে পড়ে। লাল টিনের ছাদবিশিই বিলিতী স্কাপত্য- 
রীতির বাংলোগুলি পাহাড়ের বিভিন্ন স্তৱ মৌচাকের মৌমাছির মত 
ছেয়ে রয়েছে । কাছে ও দূরে পাইনগাছের সারি আর পাহাড়ের 
BARA, চা-বাগানের বমতির অস্পষ্ট আভা, বিচিত্রবেশ পাহাড়ী 
নর-নারীর কলগুঞ্চনমিশ্রিত ব্যস্ততা । কাঞ্চনজঙ্ঘা এপ্রিলের 
প্রথম সপ্তাহেও লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, শীতের ভয়ে বড় 
একটা মুখের OF খুলছে AL তবে সময় সময় ছু' একবার 
ঝিলিক দিয়ে না যায়, এমন লয় | 

নির্জনে বসে কিছু বি আকবে স্থির করেই অসীম এসেছে | 
বেছে নিয়েছে সাত হাজার ফুট উচুতে এই বাড়ী। মেহনতের 
ভয়ে পরিচিতের] যথাসাধ্য কম আনাগোনা করবে। ভা ছাড়া 
ওপর থেকে শহর এবং সুদূর পর্ধতরেথার YP যতটা সমগ্রভাবে 
দৃষ্টিগোচর হয়, নীচ থেকে তা সম্ভব হ'ত Al | 

বাইরে বড় একটা বের হচ্ছে না। গত সাত দিনে মাত্র এক 
বার শহরের সরকারী স্থানগুলিতে অসীম আত্মপ্রকাশ করে এসেছে = 
তাও সন্ধ্যার অস্পষ্ট দীপালোকিত আবছায়ায়। সৌভাগ্যক্রমে 
পরিচিত কাকর সঙ্গে দেখা হয় নি। তার নির্জনতা কত দিন 
BHA থাকবে, তা দ্রোর করে বল! যায় না। এখন মাত্র এপ্রিলের 
সুক; এইবার ক্রমে সীঙ্গনের লোক আসা আরম্ভ হবে । 

চুপচাপ ভালোই আছে । কিছু ছবি আ'কাও চলছে । তবে 
শহরটা কিন্ত আগের মত আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না। ঠিক 


কোথায় যে এর By হানি ঘটেছে, ধরতে পারছে না, তবে 
দাঞঙ্জিলিং আর সে দাজ্জিলিং নেই, এটা নিশ্চিত | 
কারণ অচিরেই এক দিন উপলব্ধি হ'ল। সেদিন প্রচুর 


carreaia পাহাড়ের বিভিন্ন পথরেখা ও পাইনগাছের সারি 
ছবির রেখার মত সুন্দর হয়ে উঠেছে। পর্বতের এই সুন্দর 
প্রকাশ AH পড়ায় অনীম হাতের বই রেখে জানালার কাছে এসে 
দাড়িয়েছে | ভারি চেনা চেনা মনে হচ্ছে রাতটাকে | হ্যা, তাই 
তো | পঁচিশ বছর আগে ঠিক এই রাতটিকেই তো সে বহু বার 
দেখে গেছে! পাহাড়ের গায়ে নিঃশব্দ প্রহরীর সত উষ্কীষধারী 
পাইনের জারি, তার উপরে বাঁকা চাদ, সিল পাহাড়ী রাস্তা চকচক 


' প্রতি তার আশৈশব আসক্তি। 


করে উঠেছে, আর পাহাড়ী সুরে বীশী বাজিয়ে যাচ্ছে ছুই ভূটিয়া 
বন্ধু_অবিকল সেই পাহাড়ী জ্যোৎস্না রাত ! অসীম বিস্মিত হয়ে 
তাকিয়ে দেখলে, তার জানালার তলার রাভ্ভার ঠিক নীচের রাস্তায় 
একটি মেয়ে আর তার যুবক সঙ্গী গা ঘেষাঘেষি করে নিরুদ্দেশে 
হেঁটে যাচ্ছে। তাদের আলাপ কাকরই কর্ণগোচর হওয়ার কথা নয়, 
অসীমের জানালার উচ্চতা থেকে তো নয়ই ; কিন্তু সে ভাষা a 
মদিরতায় পূর্ণ, এই হেঁটে যাওয়া যে কবিতার মত সরস, তা 
স্বতঃপ্রকাশ । চমকে উঠল অদীম। স্পষ্ট বুঝতে পারলে, পঁচিশ 
বছর আগে কেন এমন মনির মনে হয়েছিল দার্জিলিং; কেন এই 
পার্বত্য উপনিবেশ তার অপূর্কা নিসর্গ-শোা সত্বেও আজ আর 
আগের মত আকর্ষণ করে না! 


অসীম বুড়ো হয়ে গেছে। পঁচিশ বছরের যুবক আজ পঞ্চাশ 


বছরের প্রোঁঢ়। 

সত্যই, যৌবনটা কি আশ্চৰ্য্য সময় ! যা-ই সে ্পশ করে, 
তাই সোনা হয়ে ওঠে! নইলে আর কি সম্বল ছিল অসীমের ? 
নূতন আরিষ্ট। কেউ পৌছে না, কেউ ছবি কেনে না। প্রাইভেট * 
ট্যুইশনিই ভরসা । তাও ধনী ছাড়া কে জার বাড়ীর ছেলেমেয়েদের 
ছবি আকা শ্রেখাবে। প্রাইভেট ট্রাইশনিও কখনও জোটে, কখনও 
জোটে না। সেবার এক এগলিবিশনে তার একটা অয়েল পেটিং 
গবনরের গদক পেল। তারই কৃপায় সাবু হরিশ ব্যানাঞ্জির 
বাড়ীতে ছবি-আক! খেখাবার কাজ জুটে গেল রীতিমত বেশী 
পারিশ্রমিকের_ “অর্থাৎ, মাসিক চল্লিশ টাকা! এর আগে এটা 
সে ভাবতেও পারে fx 

এদের দৌলতেই অদীম প্রথম দাঞ্জিলিং এসেছিল। না, 
এদের বাড়ীতে বা এদের HAT নয়; তবে তার ছাত্র ও ছাত্রী 
দার্জিলি:ও ছুটিতে বসে ছবি আকা শিখতে ইচ্ছুক, এই মুমতিই 
তার মাসিক চল্লিশ টাকা আয় অব্যাহত রাখে । এই টাকাটা লুইস 


জুবিলি স্তানাটোরিয়মের তৃতীয় শ্রেণীতে থাকার আংশিক খরচ - 


মেটাতে সমর্থ হবে ভেবেই অসীম দার্জিলিং চলে আমে । হিমালয়ের 
ব্যয় সম্বন্ধে বেপরোয়া 
হয়েই সে চলে এসেছিল প্রকৃতির এই শৌঁ্দ্ধ্যনিকেতনে | 
তার ক্ষমতা eorpacty দিক থেকে এই geen যে বিশেষ ফলবান 
হয়েছিল, অসীমের বর্তষান খ্যাতি তার_অভ্রাস্ত প্রমাণপ। হিমালয় 


অঞ্চলের কত সৌন্দর্য্য যে তার ছবিতে বিকশিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা 


নেই। 

কিন্ত হিমালয় যতই বিরাট ও বিচিত্র, হোক, যত সৌন্দর্যই 
তার CAMA রেখায়, তার সাহুদেশে ছড়ানো থাক, এমন বিশেষভাবে 
ভা অসীমের আনন্দলোকে ঘা দিতে পারত না, যদি এর মধ্যে 
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কাৰ্তিক 


একটি মেয়ে তার মায়া বুলিয়ে না দিত । সে মেয়ে অনীতা-_ 
Ay হরিশেরই ছোট মেয়ে । অসীমের ছাত্রী মে নয়; তার ছাত্র- 
ছাত্রীর ছোট পিসীমা অনীতা | কলকাতার বাড়ীতে তার সঙ্গে 
দু’ একবারের বেশী আলীমের দেখা হয় নি। দার্জিলিং ছোট 
জায়গা; এখানে সাধু হরিশের বাড়ীও কলকাতার বাড়ীর চার 
ভাগের এক ভাগের চেয়ে বড় নয়। বাড়ীর ও বাইরের ভিড় কম। 
বাধ্য হয়ে অনীতাকে এখানে অনেক বেশী প্রকাশ হতে হয়। 
কলকাতার মত দূরত্ব রক্ষা করা চলে না | 

তবু অনীতা প্রভু-কন্যা। অনীম সাসান্ত মাষ্টার । অসীম 
অনীতাকে সমীহ করে; alls অমীমকে অবজ্ঞা করে । এই 
অবজ্ঞা লাঘব Fay অমীমের ক্ষমতার প্রতি অন্যদের সম্মান প্রদর্শন । 
এক দিন অনীতা তার বেঁটে ছাতা হাতে নিয়ে, ভ্যানিটি ব্যাগ কাধে 
ঝুলিয়ে একাই বেড়াতে বের হয়েছে। বন্ধু সুনীল সঙ্গে 
চৌবাস্তায় মিলবার কথা ছিল। সুনীলার দেখা পাওয়া গেল না, 
কিন্তু দেখ! গেল তার ছোট ছোট ভাইবোনের! চৌরাস্তায় দস্তিপনা 
করে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল, দিদিকে 
সঙ্গে নিয়ে তাদের কলকাতার প্রতিবেশিনী মিসেস story অব্জার- 
ভেটরি পাহাড়ে উঠেছেন । অবজারভেটরি পাহাড় এমন কোনও 





এ ছুরধিগম্য জায়গ। নয়; চৌরাস্তা থেকে দু’ পা এগিয়ে গিয়ে 


gt 


a 


“ 


~ করে নি। 


স্অনীত| অবজারভেটরি পর্বত-আরোহপ সুক করলে। 


দুর্ল্জমুলিঙ্গের বিগ্রহ ভান পাশে রেখে, হিমালয়ের শূঙ্গগুলির 
নক্সা-ঘরটির কাছাকাছি ভিজিটরদের একটা ছোটখাটো ভিড় আবি- 
HA করে অনীতা কাছে উপস্থিত হ'ল | AIG দেখলে, এক ডজন 
ইউরোগীম ও ভারতীয় দ্রী-পুকষের আবেষ্টনীর মাঝখানে তাদের 
বাড়ীর আকার মাষ্টার বসে আছে, আর একটা ছোট ইজেলে 
রাখা ছবির গায়ে রং বুলোতে বুলোতে সহাস্থে তাদের নানা প্রশ্নের 
জবাব দিচ্ছে । এমন naa এই ভিড়ের মধ্য থেকে সুনীল! বেরিয়ে 
এসে অনীতার কাধে হাত রাখলে । বললে, “দেখেছিস, কি সুন্দর 
ছবি আকেন ভদ্রলোক | ক'দিন ধরেই দেখছি, সাহেব-সেমগুলো 
একে পেয়ে বমেছে। আমাদের নিলেন গডক্রে তো একে দিয়ে 
নিজের বাচ্চাদের ছবি আকাবেন বলছেন! আরও নাকি অনেকে 
এর আকা ছবি কিনতে চাইছেন.” 

এই কৌতুহলীনের কাছ থেকে অসীম বিশেষ কিছু লাভ 
যেটা লাভ করেছিল, মেট! অনীতার সম্রমবোধ। 
এর থেকেই তাদের বন্ধুত্বের স্থ্ট এর পর অপূর্র হয়ে উঠেছিল 
দার্জিলিং শহর ! তার বর্ণ এবং বিভঙ্গ মারও বিচিত্র ও সুষমাদ্থিত 
হয়ে উঠেছিল । যর্দি কোথাও ef থাকে, নেট! এখানেই | 
কাঞ্চনজক্যার চূড়া যেমন কখনও রূপালী, Blas মোনালী, কখনও 
সোনায়-রূপোয়, আলোর ও আধারে অপরূপ হয়ে ওঠে, দাঞ্জিলিং 
শহরও তেমনি এই বিচিত্র বর্ণে ও Auras পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল | 
এমন জাদু দাঞ্জিলিঙের পক্ষেও আশ্চর্য্য ব্যাপার | 


ঠিক আজকের মত রূপালি জ্যোৎআায় উজ্জ্বল রাস্তা দিয়ে এক 


অতীত ৮) 





সন্ধ্যায় অনীতা ও অমীম হেঁটে চলেছে। পথ নির্জন; রাস্তার 
রেলিঙের ওধারে নিস্তক্ধতা রক্ষাকারী সাস্ত্রীর মত দীর্ঘাকার পাইন 
গাছগুলি সারি দিয়ে দাড়িয়ে আছে। জলপ্রপাতের আওয়াজ 
আসছে পথের বাকের অরণ্যান্তৃত গহবর থেকে । উপর্কার 
পাহাড়ের চুড়ায় পাইন ও রডোডেন্ডনের জঙ্গলের ওপর চিয়ে বড় 


একটা চাদ উকি দিয়েছে । এই স্বপ্রলোকের মধ্য দিয়ে হেঁটে 
চলেছে তারা | 


‘wl হলে বিচার করে কি ঠিক করা হ'ল? অনীতার shea 
গম্ভীর এবং FR ব্যঙ্গময় | 

“তা ত তুমি জ্ঞানই, অনীতা |” অসীম ses fear জবাব 
দিলে তুমি রাগ করো না। তোমার পক্ষে শুভ হবে বলেই 
আমার এ সিস্কাত্ত'*.? 

থাক, আমার শুভ কাউকে ভাবতে হবে না। আমি হালকা 
মেয়ে নই । না ভেবে আমিও ছেলেমান্যি করি cae” 

‘তা আমি জ্বানি।' অলীম সসম্ত্রমে বললে। 

“তবে তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ কেন? আমার যথেষ্ট বয়স হয়ছে; 
নিজের ভালসন্দ স্থির করার দায়িত্ব আমি নিতে পারি । এতে বদি 


বাড়ীর লোকের অমৃত হয়, আমার পথ আমি নিজেই বেছে নিতে 
পারব," 


_“সে শক্তি তোমার আছে, অনীতা কিন্তু আমার নেই। 
একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং নিশ্চিত দারিদ্রের মধ্যে কখনই 
তোমাকে আমি টেনে নিতে পারব AL aT অখ্যাত আটিষ্। 
কোনও দিন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারব কিনা, তা একেবারেই 
অনিশ্চিত। নিশ্চিত আমার দারিত্র্য। একটা ন্যুনতম নিষ্ট 
আয় ae আমায় নেই। দারিদ্রের অপমান অসহনীয় । 
তোমাকে আমি Behan মৌন্বধ্যময়ী কপ্রেই ভাবতে শিখেছি, 
দৈন্তের অমোন্র্য্যের মধ্যে রি করে তোমাকে টেনে নিয়ে যেতে 
পারি? আর সব আমার সহ্য হবে, শুধু তোমার দীপ্তি ম্লান হলে 
আমার চলবে না ।***তোমার সমাজে তোমার বিয়ে হোক, ধশ্ব্যে 
আভিজাত্যে তুমি দীপ্ত হয়ে ওঠ, সুন্দর হয়ে ওঠ, এই আমি শ্রার্থন! 


করি..*' | 
অনেক ধন্তবাদ | HTT মন্তব্য করলে অনীতা । 'আমি 


জানতাম, তোমরা--কবি-সাহিত্যিক-আর্টিষ্টের!--মিনমিনে মানুষ । 
জোর করে কেড়ে নিতে ত ভয় পাওই। কেউ দিতে চাইলে 
ও গ্রহণ করার মত সাহস পর্যন্ত তোমাদের নেই। কল্পনাবিলাস 
নিয়ে কাটাতেই তোমরা ভালবাস । কিন্ত সবাই ত কবি নয়। 
যারা পৃথিবীর মানুষ, তাদের চা ওয়া-পাওয়ার মূল্য আছে। তারা 
ভালবাসে, তারা ঘৃণা করে। যা চায়, Si সত্যই oy না 
পাওয়ার দুঃখ তাদের-_কিস্ত থাক এসব কথা ।*'দাঞ্জিলিং থেকে 
চলে যাবার আমার কোনও সঙ্গত অজুহাত নেই বহে, 
বাড়ীতে বলি। তুমি চলে যাবে কি? পথে বের হলেই যেন 
দেগাদেখি না হয়, BBS এটুকু কি আশ। করতে পারি না?" 
দাঞ্জিলিং থেকে অমীমের. প্রস্থানের সময় ঘনিয়ে এল । 


৮ 


পপ, 


প্রকৃতই ef হতে বিদায় । প্রায় দু'মাসের অবর্ণনীয় উন্মাদনার 
পর সহসা পুণ্যবল ক্ষীণ হ'ল । .অগ্ভেকটা হৃদয় ফেলে রেখে ফিরে 
গেল দে কলকাতায় । 








তার পর গত পঁচিশ বছরের মধ্যে অনীতার সঙ্গে আর দেখ হয় 
নি।অমীম চিত্রকর হিসাবে আশাতীত প্রতিষ্ঠালাত করেছে। অর্থের 
আর অভাব নেই । ঘুরে এগেছে ইউরোপ, ঘুরে এসেছে চীন- 
জাপান-ইন্দোনেশিয়া-। তার ছবি ঘরে রাখা আভিজাত্যের লক্ষণ | 


ঘে ভয়ে অনীতাকে এক দিন সে গ্রহণ করে নি, তাকে প্রত্যাখ্যান 


করে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেছিল, মে ভয় অমূলক প্রমাণিত 
হয়েছে | কিন্তু এ সাফল্যের ওপর কোনও দাবি ছিল না। হয় ত 
নাও আসতে পারত i এই অনিশ্চিতের ভরসায় মানসীকে জীবনে 
টেনে আনার দুঃলাহস অনীম করে নি, এ জন্য মে লজ্জিত নয়। 
আত্মত্যাগে বরঞ্চ সে গর্ধই বোধ করে এসেছে। 

আজ দাঞ্জিলিঙের চক্দ্রালোকিত পথে নবীন প্রেমিক-প্রেমিকাকে 
দেখে নিজের বিগত দিনের স্বপ্নের কথা ভার মনে পড়ে গেল। 
পাহাড়ী শহরটার পুরাতন মোহের ছে য়া পলকে গায়ে লেগে 
পলকে গেল মিলিয়ে । দোষটা তা হলে দাঞ্জিলিভের নয়, 
দোষ অসীমের নিজের | : 


a কিছু দিন পরে এক সন্ধ্যাবেলা অসীম পুস্তক সংগ্রহের 
ao চৌরাস্তার এক বইয়ের দোকানে এসেছে । শেলফের বই 
নেড়ে চেড়ে সদয় কাটাবার উপযুক্ত বইয়ের সন্ধান করছে, এমন 
সময় পেছন থেকে ডাক শুনলে, “মাষ্টার মশার ?' 

চমকে পাশে তাকালে । দেখলে, বছর পয়ন্রিশের এক যুবক 
কাছে এসে দাড়িয়েছে, তার চোখে পরিচিতের দৃষ্টি । চিনতে 
মুহূর্তকাল fay হ'ল । সেই অবকাশে যুবকটি নিজের কেতাদুবস্ত 
সাহেবী-পোশাক ACTS অসীমের পা ছুয়ে প্রণাম করে উঠে দীড়াল। 
বললে, ‘আমি বিনয়, censor সিনা কাছে ছবি আকা 
শিখেছি । সার হুরিশ ব্যানাঞ্জি আমার". 

‘আর বনতে হবে না, চিনতে পেরেছি ।--বলে অসীম তাকে 
জড়িয়ে ধরলে | “কি করছ এখন ? 

‘ব্যারিষ্টার । আপনি কোথায় উঠেছেন ? 


জলা পাহাড়ে একট! বাড়ী নিষেছি। দি পীক্‌। কত বড় 
হয়ে গেছ, ব্যারিষ্টার সাহেব | আমাকে মনে রেখেছ CHAAR” 
‘আপনার কথা আমর! সর্বদাই বলি । আপনি এক একট! 


সম্মান লাভ করেন, আর আমাদের মনে হয় যেন এ আমাদেরই 
গৌরব | আজও সকালে ছোট পিসীমার সঙ্গে আপনার কথা হচ্ছিল 
__প্যারিসের এগঞ্জিবিশনে আপনার যে ছবিটা নিয়ে এত হৈ-চৈ 
হ'ল সেটা মন্বন্ডে।***ছোট পিসেমশায় তো রগড় করে পিসীমাকে 
বলেন, "অসীম রায়ের ছবির হিঙ্কোজিনদের মুখের আদল তোমার 
মুখের ধাঁচের ' হয় বলেই তার এত সুখ্যাতি নয় তো!” 


ON aA, 


১৩৬২ 








পিসেমশারকে নিয়েই আমি দাজ্জিলিং এসেছি। দুরিসিতে মরণাপন্ন 
হয়েছিলেন । ডাক্তার এখানে পাঠিয়ে দিলেন 1"**আমছে মানে 
বাড়ীর অন্তান্সেরাও আসতে পারে । এলে আপনার ছাত্রীটি কত 
বড় হয়েছে, তাও দেখতে পাবেন। ওর স্বামী এফ-আর-পি-এস 
ডাক্তার ; মেডিক্যাল কলেজে আছে ।.::একদিন আমাদের বাড়ীতে 
আন্গুন না, মাষ্টার মশায় ? ছোট পিসেমশায় আর একটু সেরে না 
উঠলে ছোট পিসীমার ত বের হবার-উপায় নেই. --' 
‘আচ্ছা, দেখি যদি পারি |, অসীম অঙ্তমনস্ক ভাবে বললে। 


অনীতাও তা হলে দাৰ্জিলিং এসেছে। আশ্চর্য্য যোগাযোগ | 
যেন পুরাণে দিনের সঙ্গে তফাৎটা সুস্পষ্ট করে তোলবার wwe এই 
ঘটনাচক্র 1 সবই আছে, সেই পাহাড়ের তরঙ্গ, কাধ্চনভ্রজ্ঘার শুভ্র 
চূড়া, পাইনের উদ্ধত সমারোহ, আলো ও কুয়াশার অনস্ত আলিঙ্গন, 
ঘোড়ার থুরের শব্দ, ঝর্ণাকলধ্ৰনিমুধর সপিল পথ এবং সবার চেয়ে 
যা অপরূপ-_অদীমের মানসী অনীতা, ষার আকৃতি চাকতে গিয়েও 
সে সম্পূর্ণ নফল হয় নি, বার বার যে মূর্তি তার ছবিতে ফুটে উঠেছে, 
সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে | অদীসমের আজ বিতের অভাব 
নেই, খ্যাতির অভাব নেই, সে নিজেই স্বম্নংসিন্ধ অভিজাত । কিন্তু 
যে সুযোগ সে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছে, তা ফিরে পাবার আর । 
উপায় নেই 1 যৌবনকে অবিশ্বাস করে সেকি ভাল কাজ করেছিল” 

একবার দেখতে কৌতুহল হয় বৈকি। কিন্তু এ কৌতুহলের 
কোনও মানে হয় না। আদর্শের মর্ধ্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করা চাই । 
বিনয়ের ছোট পিসেমশায়ের মন্তব্যটা অসীম ভুলতে পারছে না। 
ঘেন লজ্জিত বোধ করছে। অন্তায়ট! অস্বীকার করবার উপায় 
নেই। বাড়ীতে যাবার জন্ত বিনয়ের আমন্ত্রণটা রক্ষা করা হবে 
না, তা সে তঁধনই সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিল | 


এর পর দিন সাতেক কেটেছে । আজ সকাল থেকেই 
চমংকার er মারা শহর এবং অধিত্যক! উন্তাসিত। সকালে 
বিছ্বানায় শুয়ে, শুয়েই নগাধিরাজ হিমালয়ের শুভ্রোচ্্বল মৃহিমািত 
প্রকাশ সারাটা উত্তর আকাশে আকা দেখে অসীমের মন ER হয়ে 
উঠেছিল। আশ্চৰ্য্য ee | দিনটাই যেন পবিত্র হয়ে উঠেছে 
হিমালয়ের Fay নেত্রপাতে | 

বসবার্‌ কামরায় বসেই অপীম প্রাতয়াশ দারলে। যত দেখ তবু 
আশ! মেটে না, এমনই বিস্ময় এই হিমালয় । ঘরের প্রকাণ্ড 
কাচের 'জানালা দিয়ে এই মহিমমখ্ডিত দেবতাত্মা যেন কাছে এসে 
ধাড়িয়েছেন। অসীম ভাবতে লাগল, একটা ছবি আকবে কিনা 
ভারতবর্ষের উপত্ব কল্যাণময় পর্বতের আশীর্বাদপূত acre 
নেত্রপাত।-_-এমন সময় বাড়ীর নেপালী চৌকিদার এসে খবর 
দিলে, এক মেমসাহেব দেখা করতে এসেছেদ | 

কলকাতার বাড়ীতে নানা দেশের বহুলোক এসে সারাক্ষণ হানা 
দেয়। পাশ্চাত্যে তার প্রসিদ্ধিই এর কারণ। তার দার্জিলিডের 
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«এ পমা'র প্রতিকৃতি একটা বিখ্যাত কাগজে দেখেছিলাম | 
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ঠিকানাও যে এর! ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছেন, এতটা সে মনে 
করেনি। আসতে বলতেই হ’ল । অনতিবিলম্বেই মধ্যবযস্কা 
এক বাঙালী মহিলা কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন | 

“চিনতে পারছ ?' 

‘ei. নিশ্চয়ই। পারছি বৈ কি। amet’ 
স্তম্ভিত হয়ে থাকবার পর তবেই অসীম জবাব 
বলো । 

‘fag বললে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল | একদিন আসবে 
বলেছ। অপেক্ষায় ছিলাম | আজ এদিকে একবার উঠতে হয়েছিল | 
ভাবলাষ, দেখা করে যাই | মস্ত লোক হয়েছ, তুমি নিজে যাবে, 
এমন আশ! করলে ঠকতে হবে,**অমন হা করে তাকিয়ে আছ 
কেন? চিনতে অনুবিধে হচ্ছে?” 

'হবারই কথা । পঁচিশ বছরের ব্যবধানে আশ্চর্য্য পরিবর্তন 
হয় ।**'তোমার স্বামী কেমন আছেন? তিনি অসুস্থ শুলেছিলাম'**? 

‘ক্রমে ভালো হচ্ছেন।"*"ক'দিন থাকবে এখানে? ছবি 
আকছ কিছু? : 

‘কিছুদিন থাকব । কিছু আকবার ইচ্ছে আছে।' 

প্যারিসের এগজিবিশনের তোমার নেই বিখ্যাত ছবি “am 
মুখটা খুব 
চেনা চেনা মনে হয়েছে। মূলটা দেখতে পেলে আরও ভালো 
বোঝা যেত। কোনু আমেরিকান ক্রোড়পতি কিনেছেন কাগজে 
দেখেছিলাম-_পনেরো হাজার না কত ডলার দিয়ে... 


‘আমি বেচি নি ৷৷ অসীম সংক্ষেপে বললে । ‘ওটা এখানেই 
aire) 


‘বেচ fa সবিশ্বয়ে বললে aS “alae বেশী দাম 
চাও pos বার দেখতে পারি কি a: নামার মনত 
আনাড়িকে দেখাতে বদি আপত্তি না থাকে. 

“বসো । নিয়ে আসছি । বলে অদীম ধীরে উঠে Hora | 

ছুটো ঘর পার হয়ে নিজের শোবার ঘরে উপস্থিত হয়ে "অন্থ- 
পমা*র সামনে চুপ করে দীড়িয়ে রইল অসীম । যেন সদ্য শোক 
পেয়েছে । ভগবান! কেন অনীতা হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল | 
এ যে আলাদা মানুষ! কপালে বলিরেখা, গালের মাংস ঝুলে 
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পড়েছে, চুলে সাদার ছোয়াচ, স্থুদদেহে প্রোচত্বের ভড়তা | 
কোথায় অনুপমার safes বিভঙ্গ, কোথায় মদির চোখের সেই 
SINS দৃষ্টপাত, কোথাষ মুখরেখার সেই অনির্ববচনীয় Bese 
কেন তার মনোলোকের অন্থপমা আসন জরার সাজে অনর্থক কাছে 
এসে উপস্থিত হ'ল? তার ধান মূর্তিকে বিচুর্ণ করবার একি 
অসুন্দর প্রয়াস | অনীতার কৌতুহল অমার্জনীয় | এত বড় দুর্ঘটনার 
জন্য অসীম প্রস্তুত ছিল না। 


“কতক্ষণ আমাকে এক! বসিয়ে রেখেছ, একবার ভেবে AA!’ 
অনীমকে প্রবেশ করতে দেখে অনীতা ঈষৎ অভিমানের কণে মন্তব্য 
করলে । “বাঃ কি সুন্দর ছবি! যেন প্রাণ আছে! যেন ঠোট 
দুটো কাপছে !--"' 

‘এই ছবিটা তোমাকে আমি দিলাম, অনীতা | অনীম গলা 
সাফ করে বললে । “কিন্তু দয়া করে তুমি এখানে আর এসো না” 

তার মানে 1 স্তত্তিত হয়ে অনীতা বললে । ‘cena স্ত্রী 
আপত্তি করবেন ?:"শুনলাম, তিনি এখানে আসেন fae’ 

7. তিনি আমাদের পূর্ব-ইতিহাম কিছুই জানেন না ।” 

“তোমার উচিত-অন্রুচিতের বাতিক আমাদের এ বয়সে 
অনাবশ্যক নয় কি? আমি জানি, তুমি খুব “অনারেবল” ৷ কিন্ত 
ভয় নেই, আমার স্বামী জানেন আমি এখানে আসব । তিনি 
আমাদের সব কথাই জানেন। তার দিক থেকে কোনও আপত্তি 
নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পাব.** 

কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল অদীম। বেচানী 
অনীতা | সেশুধু সাংসারিক দিকটার কথাই ভাবতে পারে। 
আর্টিষ্টের বিচার যে নিশ্মম, তার মাপকাঠি যে আলাদা রকমের 
এ কথ। একবারও তার মনে উদয় হয় লি! 

“সরাসরি বাড়ী ফিরবে তো ?' অসীম খাপছাড়া ভবে প্রশ্ন 
করলে। 

Sy 


কেন? স্বিশ্ময়ে তাকালে অনীতা | 


চলো, তোমাকে বাড়ী AGS পৌঁছে দিয়ে আসি 1’ 
অনীতাকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে জামা ব্দলাবার 
অজুহাতে অসীম তাড়াতাড়ি পাশের কামরায় চলে এলো ।"-" 





MAND ASA 
ডক্টর শ্রীধতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


সাংখ্যের জড় প্রকৃতির জড়াতীত নারায়ণের উপর কি এত ৮” 


শ্রীীদেবীমাহাত্যের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, বিষ্ণুকর্ণ- 
THUGS মধুকৈটভ নামক মহাস্ুরদ্বয়ের দৌরাত্মো Sats প্রজাপতি 
ব্ৰহ্মা পরিত্রাণের উপাযাস্তর না দেখে মহামায়ার উদ্দেশ্যে একাগ্র- 
চিত্তে স্তুতি আরস্ত করেছেন। উদ্দেশ্য হ'ল এই দু্র্য অন্গুরদয়ের 
সংহার সাধিত না হলে তার অমূল্য সৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং 
এদের নিপাতের জন্যে নারায়ণের জাগরণ আশু প্রয়োজন! এই 
প্রসঙ্গে দেবীর স্তবে ব্রহ্মা বলেছেন: 
‘ages: হি ata গুণত্ৰয়বিভাবিনী | 
কাজরাত্রিম হারাব্রিমেণেহবাজিশ্চ দাকণা ।" 

ইহার সশ্মার্থ হ'ল--'ডুমিই সমস্ত জগতের মূলরূপা প্রকৃতি, 
গুণত্রয় তোমা হতেই সমুভূত, এবং কাদযাত্রি, মহারাব্রি, আর 
Cast যে মোহরাত্রি তংম্বরূপাও তুমিই |” বহুবিধ ভ্ততিবাদের 
ভিতর উক্ত শ্লোকটির weds বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের 
আলোচ্য বিষয় । শ্লোকটির শব্দার্থনমন্ষদ্বে এরূপ ব্যাখ্যা 
প্রকাশ পেলেও প্রকৃত বিশ্লেষণের নিরীক্ষণে তাতে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি 
পরিলক্ষিত হয়, কারণ ল্লোকে প্রকৃতি শব্দের প্রয়োগে মূল কারণর্ূপে 
এখানে সাংখ্যের 'প্রকৃতি' অভিমত হয়ে থাকলে তাকে ‘AMY 
প্রকৃতিঃ' বলে SPS করা সঙ্গত হয় না, কারণ সর্ব বলতে তান্তর্গত 
পুকষতত্বও অভিহিত হতে পারে। কিন্ত পুকষতত্ব তদপেক্ষা 
স্বতন্ত্র । অথচ cael যায়, ‘গুণত্ৰয়বিভাবিনী’ শব্দ সান্নিধ্যে ances 
প্রকৃতিই এখানে উদ্দিষ্ট হয়েছে। আর প্রকৃতি শব্দটি এখানে 
মূল কারণমাত্র , এ উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়ে থাকলে অবস্ত সাংখ্যের 
প্রকৃতিই কেবল লক্ষ্য হতে পারেন না। ব্রহ্মতত্বই হবে তার 
প্রতিপাদ্য । কিন্তু স্বতঃপ্রকাশ বা সর্বদানন্স্বভাব ব্রহ্ম আবার 
তথিরুস্ক আবরকম্বভাব কালরাত্রি, মহারাত্রি, সোহরাত্রি হবেন কি 
উপায়ে? SUBS ব্ৰহ্মা নিদাকণ ভয়ে ভীত হয়ে সর্বভয়বারপ 
নারায়ণের স্তুতি করবেন--এটিই স্বাভাবিক; তা না করে এই 
মায়ার স্তুতি করবেন কেন ? কেবলমাত্র “নারার়ণকে পরিত্যাগ কর" 
অর্থাৎ তার নিপ্রাচ্ছম্নতা চলে ষাবে_-এতেই উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি 
ঘটে না, কারণ ব্রহ্মা পরিশেষে যে প্রার্থন। জানিয়েছেন তাতে 
মধুকৈটতকেও বিমুগ্ধ করে দেবার কথা এবং তাদের নিধনকার্ষ্যে 
নারায়ণকে উন্মুখ করবারও প্রার্থনা দেখা যায়--“'সোহগৈতো 
দুরাধর্ষাবস্থরো মধুকৈটভৌ”। পুনরায় GB হয়__“বোধশ্চ ক্রিয়তামন্ত 
হস্তমেতো REPAY” | 

সুতরাং এর প্রকৃত পরিচয় কি? তার প্রসম্নতায় নারায়ণ 
am হবেন, এর কি যুক্তি আছে? একের মনস্তিতে অপরের 
প্রসম্নভাবিধান হতে পারে না। আর ষদি-বা কাধ্যকারণ-বৈচিত্র্ে 
তা AVIS হয় তবে প্রশ্ন আসে এই মায়াময়ী তবে কে? 


প্রভাব সম্ভব হতে পারে, যুক্তি বুদ্ধির সহায়ে তার মীমাংসাও © 


সহজ নয়। আর দ্বিতীয়ার্ধের state মহারাত্রি মোহরাত্রি । 
শব্দগুলি প্রায় সমানার্থক বলে মনে হয়, কারণ ধ্বংদ্যোতক কাল 
শব প্রয়োগে বদি HAE এখানে অভিপ্রেত হয়ে থাকে এবং 
তদন্থপারে প্রলয়কালকে কালরাত্রি বলে উল্লেখ করা হয়, ত! হলে 
সাধারণ দৈনন্দিন রাত্রিতে জীবের বিশেষ বিশেষ কর্মু-অনুষ্ঠ।নাদি 
লয় পেলেও, চরম ধ্বংসকালটিই সর্বনাশক বলে সহীরাব্রিপদে এ 
পূর্বোক্ত প্রলয়কালকেই বুঝে নিতে হয়, আর তাতে মোহ অর্থাৎ 
নাশ--স্থতরাং সর্ববিধ জ্ঞাননাশ নিবন্ধন তাই মোহরাত্মিও বটে; 
এতে কালরাত্রি, মহারাত্ি এবং মোহরান্রি পদগুলি অভিন্ন তত্বেরই 
বোধক বলে প্রতিপন্ন হয়। অথচ এ সিদ্ধাস্ত মেনে নিলে 
সমানার্থক বিভিন্ন শব্দের সহায়ে তত্টি প্রকাশিত হয়েছে বলে 
ta পৌনকক্ক্য এবং ব্যর্থতা-দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। উপরস্ত 


অস্তিম শব্দে মোহরাত্রি পদে একটি বিশেষণ রয়েছে “দাকণা”, তাতে ৮২... 


এককে অন্ত থেকে পৃধক্‌ করে দেখানো হয়েছে--একথাও স্পষ্ট । 
বিশেষতঃ পূর্ধবাংশের সঙ্গে বিকদ্ধ অপর অংশের তাৎপধ্য মূলে এমন 
কি সঙ্গতি রয়েছে, যাতে দুটি অংশের * সমম্বয়ে কোন গতভীরার্থ 
ধ্বনিত হয়ে ল্লোকটিকে বধার্থতঃ পূর্ণ সার্থক করে তুলতে পারে ! 

উপরি-লিথিত সমস্যা মমাধানে টীকাকারদের মত পর্ধ্যালোচনা 
করে দেখতে পাই যে, টাকাকারগণ সকলেই একবাক্যে প্রথমাংশের 
'প্রকৃতি' শব্দে মূল কারণ অর্থ নিয়ে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই লক্ষ্য 


. করেছেন, এবং- তাতেই '‘গুণত্রয়বিভাবিনী' বাক্যের Ags ও 


fast করেছেন। চতুর্ধরী টীকাকার বলেছেন--"প্রকৃতিমূ ল- ' 
Fay, গুণত্রয়ং সত্বরজস্তসোলক্ষণং বিভাবয়িতুসমুবর্তয়িতুঃ শীলং 
qa” অর্থাৎ, মূলকারণই প্রকৃতি, যার মত্বরজস্তমোরূপ গুণত্রয়ে 
অন্ুবৃত্ত হওয়াই-_বা TH অবলম্বন করে প্রকাশিত হওয়াই 
শ্বতাব। 

টাকাকার নাগোজী ভট্ট এখানে আরো! PHB করে বলেছেন 


“সত্বরজন্তমোপুপত্রয়ৈধিভাব্যতে যা ats seats প্রকৃতিঃ মূলং 


প্রধানতত্বাখ্যং FY স্বমেব” 

AY FH ও তমোগুণের দ্বারা যিনি প্রকাশগোচর এবং সবকিছু 
জড়বন্তরাশির প্রকৃতি অর্থাৎ মূল যে প্রধান নামক তত্ব, তা তুমি 
ভিন্ন আর কিছু নয় ইত্যাদি i 

পূর্বোক্ত টীকাকারদের একপ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুধাবন করে 
একথা বুঝা গেল এর! সকলেই বলছেন-_সাঁংখাদিদ্ধা্তানুসারে 
সবকিছুরই কারণস্ববপ যে মূল প্রধান তত্বযাকে বল! হয় 
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, সাংখ্যশান্ত্র যাকে ‘একা, fas’ এসব ay 


4 


কার্তিক ৯১ 
ঞ প্রয়োগে গৌরবদান করেছেন-_দেই প্রকৃতি তত্বটি তুমিই, TIL 
এখানে Hes কথাটির অসঙ্গতি আমে বলে “সর্ব শব্দের সঙ্কুচিত 
অর্থ উৎপদ্যমান 7H বা জড় পদার্থনমূহ এদের অভিপ্রেত বলে বুঝতে 


aces মাহাত্ম্য 


পূর্বোক্ত ছুটি টাকা গ্রন্থের ভুলনায় চতুর্ঘরী এবং শাস্তনবী টীনকা- 
গ্রন্থে এ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ-রীতির পরিচয় পাওয়া wa) 
চতুধরী টীকাকার এখানে বলেছেন-_ 





bh হবে। টাকাকার নাগোজী ভট্ট সর্ব” শব্দের এ ব্যাপক অর্থে “কালো মরণং তদ্রপলক্ষিতা রাত্রিঃ, কল্পাস্তরাত্রিরিত্যর্ণঃ। 
২. আনঙ্গতি আশঙ্কা করে SGD স্পষ্টই বলেছেন-_'সর্যস্ত জড়বগন্ত' | মহতঃ ঈশ্বরস্য রাত্রিঃ মহারাত্রিঃ | RES! ব্রহ্মণো মরণৌপলঘিস্তা 
“সুতরাং মর্মার্থ হ’ল, এ সবের মূল কারণ বলে প্রনিদ্ধ ca প্রধানাত্মিকা রাব্রিরিতি যাবৎ | মোহঃ অকর্তব্যে কর্তব্যমিতি গ্রহঃ স এব 


রাজিরিব রাত্রিঃ, বুদ্ধিমোহকত্বাৎ মোহরাত্রিঃ, নিপ্রান্বরূপা বা দাছণ! 


, প্রকৃতি, তা কোন অতিরিক্ত তত্বই নয়, তুমিই প্রকৃতিরপ ধারণ 
ছুষ্পরিহারা । রাত্রাস্ত তিনটি পদে ভিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 


~ ] অভিব্যক্তা । 


কর। তুমিই সেই পরিণম্যমান গুণত্রয়াদির অবস্থান্তর সংঘটন 
সম্ভব কর এবং গুণত্রয়াদির মধ্যে তুমিই অন্ুবর্মানা বা জগদ্বপে 
এইক্সপে জড়াপ্রকৃতিটিই কি মহামায়া অর্থাৎ মহা” 
মায়ার জড়াপ্রকাতিই তত্ব বলে টাকাকারদের অভিমত পরিব্যক্ত 
হয়েছে, অথবা তদতীত কোন মহিমান্বিত তত্বই সবকিছুর wats 
এই প্রকৃতিও বটে, এই ব্যাখ্যাই ধ্বনিত হয়েছে, এ প্রশ্নেরও 
মীমাংসা! প্রয়োজ্জন। প্রকৃতির অতীত কোন SAA ব্যাখ্যা 
এক্ষেত্রে স্বীকার করলে সাংখ্যের একা নিত্যা প্রকৃতির চরম Sah 
এখানে রক্ষিত হয় না। অথচ টীকাকারদের বিভিন্ন উক্তির তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতিও 
যেন অচিন্তনীয় কোন পরমত্তত্বেরই একটি বিভাব । 

কালরান্তি প্রভৃতি রাত্রস্তপদত্রয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাস্কর 
২ রে R দৈননিন প্ৰলয়-ব্ৰহ্মপয়-মহাপ্রলয়- 
রূপেতি ব্ান্থ্যস্তপদ্রয়ার্থঃ, ইত্যাঃ”_ অর্থাৎ, কালরাত্রি হ'ল 
দৈনন্দিন প্রলয়, মহারাত্রি হ'ল ব্রহ্মলয় আর মোহরাত্রি মহাপ্রলয় | 
কথাগুলির আর কোন বিশ্লেষণ টীকাকার কিছু দেখতে যান নি। 


নাগোজী ভট্ট এই অংশের ব্যাখ্যায় আবার পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার 
তুলনায় কিঞিং বৈপরীত্য অবলম্বন করে কথা বলেছেন | কাল- 
রাত্রিপদের ব্যাখ্যা করেছেন-ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা রাত্রি, অর্থাৎ, 


Sane, মহারাত্রি পদে বলেছেন প্রলয়রাত্রি । এই প্রলয় 
কল্লান্তগ্রলয় কি মহাপ্রলয় তা পরিষ্কার করেন নি। 

মোহরাত্রি পদের তিনি অন্ত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, 
“কালপ্াত্রিরিতি ব্রহ্মলয়োপলক্ষিতা | মহাবান্রিঃ প্রলয়রাজিঃ । 


মোহরাত্রিঃ মমতাবর্তযোহগর্ভুপাতিনী। মহামায়াখ্যা সং্থতিক্রী ।” 
নাগোজী মোহবাত্রি পদের একটি সঙ্গত এবং সরস বিশ্লেষণই 
_ দেখিয়েছেন । তিনি বলেছেন-_“মোহরান্তিঃ মমতাবর্তমোহগর্ত- 


. । পাতিনী মহামায়াখ্যা সংস্যতিকর্রী, অর্থাৎ, জগত PBS যেখানে 


মায়ার কাজ সেখানে Ww মোহ অবশ্ন্ভাবী 1, মোহ অর্থাৎ 
স্বরূপবোধ BARS বা ব্বর্ূপের অবরোধ ঘটিয়েই জগতের we 
সম্ভব । মায়ার আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্কি ছুটি একসঙ্গে কাজ 
করে বলে জগৎ। একটিতে হ্ববপ আবৃত হয়ে যায়, অপরটিতে এ 
আবরণের সঙ্গে সঙ্গে রূপাত্তরিত দর্শন-_তাই হ’ল মায়ার এই 
জগৎ। অন্তথা মোহ না থাকলে এ মায়ার জগৎও Samy হয়েই 
উঠত। তাই বলেছেন__“সং্তিকত্রীঁ” ; সেই সুষটিমন্তাবিনী মহা- 
মায়াই মোহরপ রাত্রি-স্বরূপা ৷ 


প্রকাশই এখানে প্রতীত হয়েছে। কালরাত্রি পদে--কালশব্দ 
মরণার্থক বলে মরণ অর্থাৎ সর্ধবপ্রাণিমরণ প্রকাশিকা কান্ত 
রাত্রিকেই গ্রহণ কর! যেতে পারে । মহারাত্রি পদে ব্রহ্মগয়ে প- 
লক্ষিত! রাত্রি গৃহীত হতে পারে। sare অপেক্ষা এ রাক্রিটি 
মহতী, কারণ সেখানে ব্রহ্মা নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন | অবশ্য 
টাকাকার এখানে 'মহতঃ রাত্রি এই ফী সমাস দেখিয়ে 'মচৃতঃ 
ঈশ্বরস) রাত্রিঃ অথবা wats কারণোপলক্ষিতা রাত্রিঃ' এই ব্যুৎপত্তি 
দেখাবার চেষ্টা করে মহৎ শব্দের দার্শনিক অর্থটি সমন্বিত করবার 
প্রয়াস করেছেন। কিন্ত মহৎ শব্দের স্থানে “মহা আদেশটি CH 
ভেদান্বর় স্থলে ব্যাকরণসম্মত হয় কিন| চিন্তনীয় । উক্ত gray 
এরূপ স্থলে “মহারাত্রি” পদই যুক্তিযুক্ত । শাস্তনবী টীকাকার এরূপ 
কোন সংশয়ের অবকাশ দেন নি। যষ| হোক, এতাদৃশ বিশ্লেফণের 
অবন্রে কল্পাস্তলয় এবং বরহ্মলয় অর্থাৎ প্রলয়ের সম্ভাবনা দেয়ে 
“মোহরাত্রি পদে ইনি আবার foray ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন | 
‘মোহ’ অর্থাৎ বুদ্ধিবিভ্রান্তিকর অপ্রক্কৃতিস্থত । কর্তব্যাকর্ব্য 
নির্ণয়ে অসামর্থয 1 প্রাণিমাত্রেই এটি বিঞুমান 1 এটি রাত্রির তুল্য । 
কেনন৷ রাত্রিকাল সাধারণতঃ স্বচ্ছ নয়, তাতে তার স্বাভা বক 
অন্বচ্ছতার অবসরে এই রাত্রি আমানের অনেক সময় বিপধ্যস্ত করে 
থাকে। তেমনি 'মোহ'ও মামুযের বুদ্ধিগভ শ্বাভাবিক তত্ব- 
নির্ধারণের শক্তিটি আবৃত করে দেয় বলে তাকেও রান্রিধন্মাকোস্ত 
বলে গৌণতঃ রাত্রি বল! যেতে পারে। সুতরাং মোহই রাত্রি 
মোহরাত্রি । মানুষ মাত্রেই এই মোহ বিদ্যমান আছে । তথবা 
নিদ্রাচ্ছন্ন হলে মানুষ কন্ধশক্তি হারিয়ে ফেলে, সুতরাং তা র'ত্রি- 
তুল্য বন্তর আবরক । এজন্য নিদ্রান্বরূপা এ অর্থও হতে পাহর। 
এই মায়া মোহকে সহজে অতিক্রম করা যায় না বলেই এটি 
Wied । মহামায়া এই মোহস্বকপা ৷ 

নাগোজী ভট্ট সুন্দর ভাবে এ ব্যখ্যাটি সাজিয়েছেন | শাস্তনবীর 
টাকা এক্ষেত্রে নাগোজী টাকার সঙ্গে এক মত। বিশেষতঃ এ 
ল্লোকের সর্ব্বাংশেই শাস্তনবী টীকাকার সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ প্রকাশ্তঙ্গী 
দেখিয়েছেন | তিনি cere 

“হে দেবি, ত্বসেব কালবাব্িঃ জগৎসংহারকারিণী, যামত'ঈ্নী 
ষন্র প্রলীয়তে জগৎ । সা কালরাতিঃ, হে দেবি, ত্বমেব মৃহার ত্রিঃ 
am চতুমুখো মুক্তিমগাৎ | হে দেবি, ত্বমেব দারুপা মোহরাত্রি- 
শ্চাসি । মমতাগ্তপাতিনী মহামায়াখ্যা সংস্থতিঃ (* ইত্যাদি । 
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“হে দেবি, তুমিই কালরাত্রি অর্থাৎ জগংসংহারকারিণী, 
যামাদি দিবস রাত্রি বিভাগভঙ্গকারিণী যাতে সমস্ত জগৎ tae 
বিলীন হয়ে যায়, একমাত্র ব্রহ্মা নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন। সেই হ'ল 
কালরাত্রি। সে কালরাত্রি অন্ত কোন তত্ব নয় তুমিই সেই কল্পান্ত- 
রাত্রি। হরিবংশেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়-_“অন্থান্তম্স্তমোদ্ধার! 
নিশাদিবসনাশিনী" ইত্যাদি । আর fase প্রজাপতিত্ব লয় 
পায়, তিনিও স্বরূপে থাকেন না, সেই বাত্রিটি, অর্থাৎ, সেই সর্ব- 
কার্য্যনাশক অবস্থাটিই মহারাত্রি | সাধারণ রাত্রি, এমনকি sire 
রাত্রি অপেক্ষা ইহার মহত্ব অধিক | কেননা দিবদ-রান্রির বিভাগ- 
কর্তা শরষ্টা ব্রহ্মারও সে রাত্রি- অর্থাৎ, লয়োপলক্ষিত রাত্রিকাল। 
আর তুমিই দে দারুণ মোহরাত্রি। কারণ তুমিই জগং-সংসারের 
মায়ামমতা রূপে বর্তমান থেকে সংসার স্থিতি সাধন ঘটাও, তোমার 
এমনি প্রভাব cq জানিগণও মুগ্ধ হয়ে এই দারুণ মমতার প্রভাব 
অতিক্ৰম করতে পাবেন না, Tea সংসার-নিদানভূত হ'ল দেই 
মোহ বা মায়ামমতা । তা রাত্রিকালের ste মানুষকে বিভ্রান্ত 
করে দেয়, সুতরাং এই মোহ র্াব্রিগুণসম্পন্ন, তাই- _মোহরাত্রি। 
এটি তুমিই , কারণ তুমি অগৎসংসারকারিণী । এতে মোহরাত্রি 
পদে মহামায়ার স্ববপ ব্যাখ্যাই দেখানো হ'ল । কোন ধ্বংসকালের 
চিত্র এটি নয় । অথচ গুপ্তবততী টাকাকার এই তত্ব্টিকে মহাপ্রলয় 
বলে বাখ্যা করেছেন। ম্হামায়ার স্বরূপ ব্যাথাতে এখানে দাকুণা 
পদটিও RAIA হয়ে উঠেছে । মোহর! মহামায়া যে দারুণ! তাতে 
আর সন্দেহ কি? কারণ একমাত্র দুল ব্রহ্ধপ্রন ভিন্ন ভার 
নিবৃত্তির বা তার হাত থেকে নিদ্ৃত্তির আর কোন উপায়ই নেই। 
একথাটি নাগোজী ভট্ট স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন-_-“দাকণধ্াদ্যাঃ 
amr তিরিক্তানিবর্ত্যত্বেন* ইত্যাদি । 

এই সকল টাকাকার পূর্বোক্ত শ্লোকটির যে ভাবে TRAN 
বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে শব্দার্থের সঙ্গ তিমূলে বিভিন্ন তাৎপর্য্যাবগাহী 
একটি সুন্দর ব্যাখ্যা উদ্ধার করা সম্ভব হ’ল বটে, কিন্ত মূল প্রতিপাদ্য 
বিষয়টি সুস্পষ্ট হ'ল না । শ্লোকটির প্রথমার্ধের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্দ্ধের 
AAO একান্ত প্রয়োজন | 

প্রথমতঃ CHS পাঠে সহজেই একথ! বোঝ! যায় ষে দুটি তত্ব 
এতে কৌশলে সুবিন্যস্ত হয়েছে | একটি eq আদি কথা, অপরটি 
প্রলয়কাহিনী বা শেষের বাণী | স্বষ্টিতত্ব নিয়েই বলা হয়েছে-_ 
প্প্রকৃতিত্বং হি সর্ববম্য গুপত্রয়বিভাবিনী |” আমরা সৃষ্ট জগৎটির 
তত্ব নিরীক্ষণ করে এ কথা বুঝতে পারি- সর্বত্র দেখা যায় অব্যক্ত 
থেকে পরিব্যক্ত STB) | সুতরাং এই সুপরিব্যক্ত জগতেরও একটি 
অব্যক্তাবস্থা থেকেই আবির্ভাব ঘটেছে । জগতের এই মুলকারণী- 
ভূত অব্যক্তকেই বলা হয় প্রকৃতি ! তার বিভিন্নন্ষপে বৈচিত্র্যময় 
প্রকাশই হ'ল অভিব্যক্তি বা পরিণাম । সুতরাং অব্যক্তের পরিণামে 
aii এই পরিণাম যে হঠাৎ একদিনে আকস্মিকভাবে হতে 
পারে না তাও আমরা বস্তজগতের স্বভাব অনুধাবন করে বুঝে নিতে 
পারি এবং প্রমাণ করে দেত্তয়া যায় যে, তা ক্রমিক অর্থাৎ অব্যক্তের 
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ক্রমপরিণতিতে জগত্রপাভিব্যক্কি। এই ক্রমধারাতেই সাংখ্যশান্্র 
প্রকৃতিকে মূল ধরে তার পরিণাম মহত্তত্ব বা সমগ্রিভূত কারণশরীর-_ 
প্রকৃতিগত AUC প্রাবল্াবত্তা বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং 
GATT মহঙ্কারতত্ব বা TEAS কারণশরীর ব্যাখ্যাত হযেছে । তা 
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থেকে সেই ক্রমধারাব অন্থবর্তনে এসেছে এ মোহ, পঞ্চভন্মান্র , wee 


ইন্দরিয়গ্রাম | তদনস্তর Guat ইত্যাদি স্থপাভিব্যক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা 
প্রকৃতির গুণাবিভাবন, তাই বল হয়েছে গুণত্রয়বিভাবিনী | 


এই প্রকৃতিকেই অপর দাশনিক বলে থাকেন মায়া । কিন্তু 


আরো বলে থাকেন, চেতনাধিষ্টিত ন! হয়ে কারও দ্বারা কোন 
হষ্টাদাহকুল ক্রিয়াই সম্ভব হতে পাবে না, GHA চেতনরূপী Tay 
বলা হয় সর্বকারণকারণ | চেতনের ভ্ঞান-ক্রিয়া-ইচ্ছা ব্যতীত 
কারও পক্ষে অঞুলি-হেলনও অসাধ্য । তাই এ মতে মায়! বা 
প্রকৃতি যন্ত্র মাত্র, মূল কারণ বা কর্তা হলেন চেতন HE TEI 
এই ব্রহ্ম আবার স্বরূপতঃ বা tas: “নিগুণোহয়ং নিরগ্রনঃ 1 
অর্থাৎ, নিগুণ নিধ্বিশেষ অর্থাৎ একাত্মক, 'একমেবাদ্িতীয়ম 
(ছাদ্দোগা ৬-২-১); তাই আতি-_-“নেহ নানাস্তি কিন” । এখন 
প্রশ্ন হ'ল একমাত্র ব্ৰহ্মই যদি তত্ব হয়ে থাকেন, তিনি আবার 
বিভিন্নতাব্জিত, তবে এই বৈচিত্রাময় জগৎ এল কোথা থেকে, ব্রহ্ম 
কারণ af | 
পেলেন দে বস্তুটি কি? নেট যদি ষথার্থতঃ অস্িত্বণীল হয় তরে 
একমাত্র বহ্মই তত্ব এ সিদ্ধান্ত আর নিশ্চল ধাকে না। তাই 
এদের অভিমত হ’ল আনলে একমাত্র FHF তত্ব, আর যা দেখায় 
বৈচিত্রময় এ জগং, সবই হ'ল যথার্থ প্রকাশ, যথার্থ WHITE না 
দেখার দোষে এ সব হ'ল তার ফল। এই অধধার্থ প্রকাশ বা 
জগৎ রূপটি সম্ভব হ'ল কি করে? অনাদি জীবের কর্মধারাই মূলে 
থেকে এর TOTAL এনে দিয়েছে । পূর্বেই TH হয়েছে, চেতনা- 
fede না হয়ে জড়বন্ত কখনও কিছু করবার সামর্থ্য বহন করতে 
পারে না। সুতরাং এ কর্ণুধারাটিও তা পারে না। «ase সর্বব- 
fare! পরমেশ্বর অনাদি জীবের কর্্মমুলে ans স্থির ইচ্ছা করলেন 
বলেই এটি ee হয়েছে । তাই শ্রুতি বলেছেন--"তদৈক্ষত TED 
প্রজারের 1” (ছান্দোগা, ৬-২-৩) । “সোহকাময়ত" “ততপোহ- 
কুকত"--তিনি পৰ্য্যালোচনা করে বুঝলেন এক আমি বহু হব, তাই 
বহর ইচ্ছা করলেন, ছজ্জপ্ত তপন্তা করলেন, অর্থাৎ SRF জগং 
রচনার ow নিজেই ইচ্ছাপূর্বক Weary প্রকটিত হলেন। স্বভাবতঃ 
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কি দিয়ে তিনি গড়লেন জগং-_তাতে যাকে mY 


+. 


এক কি করে বহু হতে পারেন-_তাই বল! হয় বছটি ম্বভাব্তঃ বা, 


স্বরূপতঃ AT) কারণ ছুটি বিকদ্ধ el কখনও কারও স্বভাব হতে 
aca না । তাই মায়ান্ধপ তার নিজস্ব শক্তি বা তদীয় প্রকাশ 
GRE অবলহ্বন করে হ্বমায়ায় বহ হলেন । তাই শ্রুতি বলেছেন 
ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈম্ঘতে।” এই একই পুরুষের BES 
বিভজ্জন তত্বটির সমর্থন *রতুত্রয়পরীক্ষা" গ্রন্থে* আমরা সুন্দররূপে 





* রঙ্গরাজপুত্র অপ্রয়দীক্ষিত রচিত, se চন্দ্রপ্রভা থেকে 
১৯০৫ সালে মুদ্রিত। এই acy শিব, উমা এবং নারায়ণের oa 
ব্ৰহ্মাত্মকত! প্ৰমাণিত হয়েছে। 
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বিত্ত দেখতে পাই, যথা ২-নিত্যং নির্দোষগন্ধং নিরতিশয়সখং 
্রহ্মটৈতন্তমেকং CH HS ভেদদ্বিতয়মিতি পৃধগভূয় মায়াবশেন 
ধ্স্ত্রানুভূতি: সকলবিষয়িণী rate শক্তিশ্চেচ্ছাদিরূপা 
ভবতি গুণগণশ্চ, অশ্রয়ত্বেক এব কর্তৃত্ব তত্র ett কলয়তি 
SAB! পঞ্চ হষ্ট্যাদিকৃত্যে, ধৰ্ম্মঃ পুংকূপমাদ্যা সকলল্রগহ্পাদানভাবং 
বিভর্তি। দ্বীরপং প্রাপ্য দিব্যা ভবতি চ মহিষীস্বাশরয়হ্যা দিকতুঃ, 
প্রোক্তে ধর্শপ্রভেদাদপি নিগমবিদাং ধশ্মিবদ্‌ sacar ইতি। 
“মে নিত্যনিরগ্রন দোষগন্ধহীন প্রমানদ্দতত্ব এক ব্রহ্ম চৈতন্যই মায়া 
বশে ef আর eat এই ছুটি বিশেষ অবস্থায় বিভক্ত হয়ে প্রকটিত 
হয়েছেন | ie পরিচয় হ'ল সর্ব্ববিষয়ক অনুভূতি, সর্ব্কাধ্য- 
সাধিকা ক্রিয়া এবং তজ্রপ ইচ্ছাও বটে আর যাবতীয় গুণরাশি, তৎ 
সমুদায়ই তার ধশ্থপদবাচ্য , আশ্রয্নটি কিন্ত একই | কর্তৃত্বটি ধর্ম 
স্বয়ং জগতের সষ্ট্যাদি BHAA প্রয়োগ করেন । পুকষরূপ 
পরিগ্রহাদি yf জগতের উপাদানভাব অর্থাৎ কারণভাব পূর্ণ করেন | 
আবু way অবলম্বন করে সে ধর্ম নিজের আশয়রূপী পরমকর্তার 
দিব্য মহিষীভাবে fare করেন । উহাতে ergy বিভিন্নতা জ্ঞান- 
গোচর হলেও HATERS মতে ely একতত্বের ন্যায় ধন্মগুলিও 
THUY অন্তর্গত বলে বস্তুতঃ অভিন্ন !' এর TH ead} 
টীকাকার এক কথায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন_-“একমেব ব্রহ্ম অনা্দি- 


as সিদ্ধয়া ann etl ধর্ম্মশ্চেতি দ্বিবিধমভূৎ ।"-'ব্রহ্মধর্্রশ্চ efor 
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এব-_শ্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' ইতি ক্রুতেঃ, তস্যৈৰ ধৰ্শ্মত্বাৎ 
শক্তিরিতি সংজ্ঞা” ইত্যাদি। এতে RE নিকপিত হ'ল অদ্বিতীয় 
তত্ব ব্রন্মেরই মায়াবশে eed] ইত্যাদি বিভাব। এই ধর্মুতত্বেরই 
সংজ্ঞা শরক্তি। এই শক্তিই সবকিছুর মূল, তাই একে প্রকৃতি 
সংজ্ঞায় ভূষিত কর! হয়ে থাকে | সুতরাং feat sae বে 
ব্ৰহ্মেরই অভিম্নতত্ব তাই পরিস্ুট হ’ল। দেব্যধর্মশীর্যোপনিষদেও 
এ Sal আমরা পরিব্যক্ত দেখতে পাই-_সেখানে উপনিষদ বলছেন 
শির্ক বৈ দেবা HA IVR, কালি ত্বং মহাদেবি ? সাহত্রবীং 
অহং ক্থস্বরূপিনী" ইত্যাদি । 

পূর্বোক্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কার হ'ল যে শক্তাভিন্ন THE 
শক্তিকপে বিভাবিত হয়ে গুণত্রয়ের BRISA দ্বারা জগৎ পরিব্যক্ত 
করেছেন | তাই এখানে উক্ত হয়েছে পপ্রকৃতিস্তং হি সর্ব্বম্য গুণত্রয়- 
বিভাবিনী" | পূর্বে এ কথা আমরা বলেছি যে, জাগতিক qe 
তত্বের চরিত্র-চিত্র নিরীক্ষণ করে এ কথা বল! যায় এই জগদভি- 
ব্যক্তি কখনও আকম্মিক উপায়ে এক দিনে সম্পন্ন হম নি। কোন 
নির্দিষ্ট ক্ৰমধারা অস্থসরণ করেই তা সম্ভব হয়েছে এবং একথাও 
আমরা বলেছি যে চেতনাধিঠিত না হয়ে জড়ের পক্ষে এই ক্রুমগতিক 
যথা নিয়মে অমুবর্তন সম্ভব নয়, তদমুদারেই Zoe পরমতত্ব তার 
এই স্বীয় অপরিমিত শক্তিরূপা মায়া সহায়ে - ক্রসধারাতে প্রথমতঃ 
প্রকৃতি বা মায়ায় উপহিত Perey অতিক্রম করে হিরণ্য- 
গর্ভ বা ব্ৰহ্মা অর্থাৎ প্রজাপতিরূপে আবিভূর্ত হলেন। “হিরপ্যগর্ভঃ 
সমবর্ততাগ্রে PSI জাতঃ পতিরেক আমীং ইত্যাদি (খখেদ ১০ম 
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xen) | cua ইনিই হলেন প্রথম জীব--“'ল বৈ শরীরী প্রথমঃ 
স ৰৈ পুরুষ উচ্যতে । আদিকর্তা স ভূতানাং Fara ARIES" । 
এই হিরিণ্যগর্ভবগী Hen থেকেই আকাশাদিক্রমে পৃথিব্যস্তভূত- 
বর্গের অর্থাৎ প্রথমে আকাশ, তা থেকে AZ, বাযু থেকে তেজ, 
তেজ থেকে জল, জল থেকে পরিশেষে পৃথিবী, তারপর ওববি, অল্প 
প্রজা ইত্যাদি । এই পথে সমুদায় gare ও প্রাণিবর্গের উদ্ভব 
সম্ভব হয়েছে | এই ' BK বা হিরণ্যগর্ভরূপী প্রজ্াপতিতত্বই 
সাংখাসম্মত মহত্ত্ব । এখন দেখ! গেল এই প্রজ্াপতিই ভূতবর্গের 
মূল, ইনিই হলেন ব্রহ্মা । শরীরী হয়ে ইনিই wages ঘটালেন । 
ইনি থাকলেই জগৎ থাকে, এর অভাবে আর জগৎ খুঁজে পাওয়া 
যাবে না। আশঙ্কা হতে পারে এমন সুন্দর বিচিত্র wR নিত্য 
AFA বর্ধমান, এর অভাবের বা ধ্বংসের সম্ভাবনা কি এমন দেং। 
গেল? এর উত্তর অতি সহজ-্থ্ট ব। উংপগ্মান বস্তুমাত্রেরই 
বিনাশ অবশ্যস্তাবী-_-একথা যুক্তিসিদ্ধ বলে Te জগতেই প্রমাণত, 
সুতরাং জগৎ বেহেতু BW A wees দে জন্যে এ’ কখনও 
চিরস্থায়ী হতে পারে না। প্রশ্ন হ’ল যদি বা এর ধ্বংস অনিবার্ধাই 
হয়ে থাকে তবে এ ধ্বংসকাধ্য কবে এবং কি প্রণালীতে সম্ভব হতে 
পারে? তাতে একটু যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার 
হয়ে যেতে পাবে । এ কথাটি সহজবোধ্য যে, ভৌতিক পদার্থ গুলির 
বিনাশ তাদের উপাদান কারণের লয় প্রাপ্তির পরভাষী কখনও হতে 
পারে না। কেননা প্রথমেই কারণগুলি বিলীন হয়ে গেলে 
আশ্রয়াভাবে কাধ্যের অত্তিত্বই সম্ভব হয় না। afew নেই ঘট 
আছে বা সুবর্ণ নেই কুণ্ডল আছে একি বলা যেতে পারে? সুতরাং 
এসে গেল সিদ্ধান্ত যে, সুষ্টি্রমের বিপরীত ধার! বয়েই হতে প'রে 
এদের বিলয়। সুতরাং যার হয়েছিল সর্বশেষ জন্ম তার ভবে 
সর্বপ্রথম লয়। আর যার হয়েছিল সর্বপ্রথম আবির্ভাব ভার 
ঘটবে সর্বশেষ তিরোধান | 

অবশ্য এই প্রলয় নিয়ে দাশনিক সমাজে যথেষ্ট মৃতভেদ 
বিদ্তমান। মীমাংসক আচাধ্যগণ প্রলয় স্বীকারই করেন না 
‘ন কদাচিদনীদৃশং জগৎ হ'ল তাদের অভিমত | মহামনীষী 
নৈয়ায়িক উদযুনাচার্য্য বহুবিধ অন্থমানানির দ্বারা প্রল্যের 
অস্তিত্ব প্রমাণিত করেছেন। পুরাণশান্তর ত মুক্তকণে প্রলয়ের 
রূপকীর্বন করে থাকেন। মনীষী বাচম্পতি মিশ্র আবার কোন 
কোন গ্রন্থে আত্যন্তিক প্রলয় অঙ্গীকার করেন নি। যা হোক 
বৈদান্তিক আচাধ্যগণ নিঃসঙ্কোচে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার 
করেছেন। প্রলয়’ এই কথাতেই প্রলয় বলতে একরূপ অবস্থাকে 
নির্দেশ করা বাঁ না। অবস্থার বৈলক্ষণ্য অনুসারে সংজ্ঞাভেদ 
হরে ধাকে। এজন্যে এই. প্রলয়ের হয়েছে তদনুযায়ী সংজ্ঞা 
তারতম্য । অর্থাৎ বৈদাস্তিক দৃষ্টিতে জীবের দৈনন্দিন 'জাগ্রৎ্বপ্ন- 
্বুপ্তি' এই অবস্থা ্রয়ের মধ্যে APCS কোনরূপ বন্তজগতের 
জ্ঞান না থাকাতে সব লয় পেয়ে গেছে_-বলা হয়, তাও একরূপ 
প্রলয় । তা দৈনন্দিন প্রলয় a নিত্যপ্রদয়্ । আর সমুদায় 
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garda অধীশ্বর শরীরী shes প্রজ্গাপতি যে জগৎ সৃষ্টি করলেন, 
তার সে স্বষ্টি চতুযুগ সহশ্র পরিমিত কাল অর্থাৎ দ্বিপরাদ্ধকাল 
ae অবিচ্ছিম্নভাবে চলে, তারপর তার বিশ্রাস্তি্ূপে আমে এই 
সৃষ্ট বস্তরাশির ধ্বংস তখন সবকিছু সেই কারপরূগী প্রজাপতি 
SSS লীন হয়ে ষায়। এভাবে সকলের যেদিন মুক্তি আসবে, 
অজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়ে যাবে, সুতরাং নব শেষ, এরই 
নাম মহাপ্রলত্ব বা আত্যন্তিক প্রলয় । এখানে “মোহরাত্রি' পদে 
2 আত্যস্তিক প্রলয় লক্ষ্য করেও কোন কোন টাকাকার বিশ্লেষণ 
দেখিয়েছেন । যারা এই সর্কবমুক্তিরপ আত্যান্তিক প্রলয়ের প্রমাণ 
নেই বলে তা স্বীকার করেন না, তারা মোহরাত্রি পদে ভিন্নক্নপ 
ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন। বৈদান্তিক আচার্যগণ শেষোক্ত মত 
সমর্থন করেন, প্রমাণ wa “সর্ব একীভবস্তি' ইত্যাদি wise 
নির্দেশ করে থাকেন। যে সকল টীকাকার মহাপ্রলয় স্বীকার 
করেন না, তারা মোহরাত্রি পদে মোহাত্বিকা ত্রক্গশক্কি 'মায়ারূপা 
মহামায়াকে নির্দেশ করে জগৎসংস্থতিকত্রাপদ যোজন! করেছেন। 

সুতরাং দেখ! গেল Ae থেকে প্রলয় পর্য্যস্ত যাবতীয় ক্রিয়াগুলি 


এ SUB যেন কৌশলে বূপায়িত করে দিয়েছেন এই ম্লোকটিতে ৷ 

আমরা ভেবে থাকি, য! কিছু সুন্দর, সহনীয়, তা হ'ল দেবতার 
আশীর্বাদ, আর অমঙ্গল যা কিছু, অশুভ সুচনা যেখানে, সেথানেই 

ভাবি সেটি শয়তানের প্রতিক্রিয়া । এ বিশ্রান্তিটিরও সুন্দর শিক্ষা | 
রয়েছে এতে যে, কি সৃষ্টি আর কি সংহার সর্বত্রই রয়েছে একই  ..» 
বিধাতার আপন হস্তের মঙ্গল 'পর্শ | তদুপরি যে তত্বটি এখানে এই ২ 
faim আর বিনাশের মাধামে ধুঝান হল তাও চরম বিশ্লেষমূলক | 
এতে বুঝা যায় যে, এই Bax বিভাবে অধিষ্ঠিত থেকেও উভয়ের ২ 
অগ্ততর রূপও নয়। উভয় ব্ূপও নয় সে প্রমতত্ব | কারণ AW আর 

ধ্বংস কখনও একই সময়ে সংঘটিত হয় ন! । অন্ততর স্বরূপ হলে 

অপর বিভাবে তদাত্বকতা AI হ'ত al স্বভাবের কখনও 
রূপাস্তর হতেই পারে না। তা হলে বলতে হয় -_-তত্বতঃ সেটি | 
উভয়ের মধ্যে সম্নিবি্ট থেকেও উভয়ের অতীত । সুতরাং 
সর্ব্বাতীত সেই সচ্চিদানন্দ পর্রহ্মতত্বই এখানে মহাসায়াতত্বের 
নি্ধকপে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কাজেই এ কথা বল সমীচীন 

হবে না ষে, ল্লোকের পূর্ব্ভাগ এবং পর ভাগে TET কৌশল 


একই we ক্রীড়া । বিভিন্ন অবস্থার বিকাশে বিভিন্ন রূপ আবরণে গৃঢ রয়েছে বলে এর গভীর SIH রহস্তাবৃত করা 
পরিগ্রহ । কাজেই বলা যায় স্থ্টি আর ধ্বংস এই বিরুদ্ধ মুর্তিতেও হয়েছে । সুতরাং নিপ্রারূপিণী মায়ের প্রতি ব্রহ্মার এই স্তুতি 
এক পরম তত্বই কেমন অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সর্বদা প্রকাশমান_- তত্বতঃ পরম পুকষেরই । তবে তা তদ্রূপবিভাবের স্তৃতি। ২ 
afoama 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 

ছুর্দিনের অন্ধরাতে পণ করি' সমগ্র জীবন দেশের লাঞ্চনা-কাছে অতি তুচ্ছ দেহের লাঙ্কনা, 

তোমরা চলেছ পথে শিরে লয়ে ঝা বারিধারা__ গৌরবে সহিয়াছ সর্ববক্ষতি সব অত্যাচার, 

ঘরে ঘরে কুন্বদ্ধার আতঙ্কিত পুরবাসিগণ,' আত্মার অমৃতস্পর্শে জালাহীন মরণ-যন্ত্রণা, 

তোমাদের চোখে কোন্‌ দিগন্তের আলোর ইশারা | সাংন-শিখায় জলে সম্ভাবে নিন্দা-পুরস্ধার ৷ 

কারাকক্ষ অন্ধকার স্বপ্রালোকে করেছ Tega, আজিকে মুক্তির দিন, অপগৃত নিশার feria, 

অন্তরে শুনেছ কোন্‌ অনাগত ভবিষ্যের বাণী, অতীতের বিভীষিকা মুছে গেছে গগন-ললাটে, 

আপন অস্থিতে গড়ি' প্রলয়ের রুদ্র THAN নব কর্্মভার তবু অপেক্ষিছে হে বিজয়ী বীর,] 

. দহিয়া দপাঁর দস্ত চলিয়াছ সত্যের সন্ধানী । চঞ্চল তরণী আজে! বাহি' নিতে হবে ঘাটে ঘাটে। 4. 


দেবতার আশীর্বাদ ঝরিতেছে আলোক-ধারায়ু 
সে আলোকে কর সান, নব ব্রতে হও পুনঃ ব্রতী, 


তপস্তার গূঢ় মন্ত্র জনে জনে শিখাও সবায়, 


শত শত হৃদয়ের শ্রদ্ধা নম্র লহ এ প্রণতি ।* 


Nd 


মহা ae 
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় 


. কিছুই কিছু না--মাসগ Fe হ’ল গিয়ে মন । ও হাজার বার 


বেরুতো! কর__তীথি ধম্যো কর-_-এইটি শুদ্ধ না হলে সব তম্মে ঘি 
ঢালা। জানালার বাইরে পান-দোক্তার পিক্‌ ফেলে মন্তব্য 
করলেন সুরপিসি | 

Sint একগাড়ি লোক, ঠেলাঠেলি e rere তির ব্যাপারটা 
শ্বয়ংক্রিয়। গরম গরম বাক্য বিনিমন্ ক্ষেত্রবিশেষে ঘুসোঘুসিতেও 
গড়ায় । এ ক্ষেত্রে অবশ্য হু’ পক্ষের চোখা চোখা বাক্যবাণেই 
ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রইল। স্থর-পিসি কৃতী মেয়ে বলতে হবে | 
বাক্যবাণে যত্ন ছু' পক্ষ অত্যত্ত উত্তেজিত ও অভিভূত-_সেই 
সুযোগে এর পাশ কাটিয়ে তার হাতের তলা গলিয়ে ধারের বেঞ্চির 
চার আঙুল পরিমিত জায়গায় নিজের সুপ কলেবরূটিকে সাধ করিয়ে 
দিলেন | এ পাশের পুকষ মামুষটি শ্বভাবতঃই কিছু সঙ্কুচিত হ'ল__ 
ও পাশের SER মেয়েটিও যন্ত্রণাসুচক একটা শব্দ করে উঠল। 

সুরপিসি মুখে আক্ষেপস্চক শব করে উঠলেন, আহাহা__ 


- লাগল নাকি মা? পোড়ারমুখোর টিকিট বিক্রী করছে হস্তে 


Ly 


হয়ে_-মান্ষের বসবার জায়গাটুকুন রাখে নি। এমন ব্যবসা যদি 
গোল্লায় না যায় তো কি বলেছি মা] 
কথার ফাকে বাকে নিজের বপুটিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করলেন । 
পাশের মেয়েটি কিন্তু এই লাস্তবনাবাক্যে ভুলল না। ঈষৎ 
ঝাজ্জালো স্বরেই বলল, তা বলে মান্ষের গায়ের ওপর বসবার 
ব্যবস্থ৷ তো কোম্পানী করে নি! অপরের কষ্ট যে AY বোঝে__ 
আহাহা__কি কথাই বলেছ মা! অপরের কষ্ট বোঝে না 
বলেই তো পিরখিমীতে এত রেষারিঘি ছেষাবিষি।***ত তীখিধম্যো! 
করতে বেরিয়ে কে আর সুখের আশা করে থাকে মা, গাড়ীতে 
চাপা এক বকৃমারি ব্যাপার । তোমারও কষ্ট, আমারও কষ্ট, 
সবারই কষ্ট । এখন সৰ কষ্টের সাথক হয় সেই সব্ব কষ্ট নিবারণ 
শ্রীহরিকে দেখতে পেলে । যেন নাউ-মাচা, পু ই-মাচা না দেখি 
মা। ছিক্ষেম্তর চলেছ তো মা? 
মেয়েটির দেহে তখনও অস্বস্তি লেগে রয়েছে_-কথার সুরে 
তার অ'চটুকু ঝরে পড়ল, না তীর্থ করবার বয়স আমার হয় নি। 
তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকলে মান্থষের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ 
পায়__এটা গাড়ীতে ওঠবার আগে বুঝতে পারি নি | 
ওমা, একি কথা গো ভালমান্ষের মেয়ে! আমি তোমার 
দিদিমার বয়সী-_আমাকে কিনা এই উত্তর ! বলি তীখিধস্যোর 
আমার বয়স আছে নাকি | 
তীর্ধস্থানে সবাই তে ধৰ্ম্ম করতে যায় না--সংসারও থাকে 
অনেকের । মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে জব'ব দিল | 
ওমা, তা আর থাকবে না__তিরকৃ্ধনই তো হলো গিয়ে 


ভগমানের সংসার । এখানে সবই বাজীকরের খেলা । এক আডল 
জায়গা নিয়ে কেউ আসে নি, এক আড ল জায়গা সঙ্গে করে নিয়েও 
বাবে না। তবু আমাদের পোড়া মনের এমনই দশা_ মায়ায় বন্ধ 
হয়ে আমার আমার করে মরি । ওই যে গানে আছে না 
দিন দুই তিন ভবে 
কত্তা বলে সবাই কবে, 
সেই কত্তাকে দেবে ফেলে কালাকালের FS এলে | 
মেয়েটি মুখ ভার করে রইল, কোন জবাব দিল না । 
সুরপিসি হাতের বুলি থেকে পান দোক্তার কৌটা বার 
করলেন! এক fafa পান ও এক চিমটি দোক্তা গালে দিয়ে 
কামরার পানে চাইলেন। গাড়ীটা অল্প অল্প চলছে, বচসার সুরটাও 
নরম হয়েছে | মানুষগুলি যে যেখানে পেরেছে স্থির হয় দন 
নিচ্ছে। 
ওরই মধ্যে এক জন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 
গোর প্রেমানলে সবাই একবার হরি হরি বল। 
সবাই আধ-মিয়ানো সুরে হরিধ্বনি দিল। বাতাসটা আরও 
থানিক হাক্কা হ'ল। 


সেই হান্ক। মন নিয়ে ষধাকালে ওরা Avaca পৌঁছলেন | 

দলটি নেহাত ছোট নয়; কোলের বাচ্চাগুলিকে আধখানা 
হিসাবে ধরলেও সতেরো জন। রেলের টিকিট কাটবার সময় 
হরেন জিজ্ঞাসা করেছিল সুরুপিলিকে, সতেরো! খানা টিকিট কাটি 
পিসি, কি বল? 

সুরূপিদি অবাক হয়ে বলেছিলেন, তুই যে অবাক করলি হক. 
দশ হাত কাপড়ে কাছা ন! দিয়ে আমরা যেটুকু বুদ্ধি ধরি__বলি 
তোর ঘটে কি সেটুকুও নেই? কুচো চারটেকে ওদের মায়েরা 
কোলে-কাথে করে নিক। গেট পেকলে গাড়ীর বেঞ্চিতে শুইয়ে 
দেবে ভাল করে। ক্যাতা চাপা দিছে রাখলে রেলের হাবারও 
সান্তি নেই যে বয়েস হিসেব করে! বলে এই করে করে কত 
আগ্ডাবাচ্চা নিয়ে হিল্লী দিল্লী ঘুরে এলাম--এতো বাড়ীর দোরে 
ছিক্ষেত্র | কোন গতিকে রাতটুকু কাটানে! | 

রাতটুকু নিঝঞ্চাটেই কাটল | 

কিন্তু পুরীর গাড়োয়ানগুলি ভারি অবুঝ । এরা St তুলল, 
মায়েরা কোলে কাখে করে নিলেও ভার তো লাঘব হবে না Is 
এ তো ইঞ্জিন-টানা গাড়ী নয়, এখানে মানুষই ইঞ্জিন । এখানে 
আধা ভাড়ার রেওয়াজ নাই । হর পুরো ভাড়া দাও, না হয় পুরো 


" একখানা গাড়ী Are | 


wifi আক্ষেপ করলেন, কলিকাল। ন! হলে FATE 


৯৬ 


পপ 





বলে-_বালক ভগমান। তাকে বইবার জন্তু পুরো! ভাড়া চায় 
অধন্দে মিনসে ? দেবতার থানে তঞ্চকতা ! ছি হরির যদি হাত 
থাকতো- তাহলে এর পিতিফল দিতেনই দিতেন । 

বাহিনী অনুযায়ী ঘর মিলল না ধর্ণশালায়_-সবাই উঠলেন 
পাণ্ডার যাত্রী-নিবামে | দিন হিসাবে মাথাপিছু ভাড়া প্রত্যেকটি 
ঘরের । কচিগুলোর আধা বরাদ্দ নয়__পুরোপুরিই লাগল। 
উপায় বাকি! পাণ্ডাদের তরফের যুক্তিও দুর্বল নয়। 

কি করব বলুন, যা কিছু উপায় এই রথের 
ক'টা দিন। না হলে দিন দিন মানুষ যেমন নাস্তিক হচ্ছে, 
আমাদের কজি-ঝোজগারও শেষ হয়ে এলো | ছিলাম ঠাকুরের 
আশ্রয়ে_ এক দোরে, এবার নানান দোরে ভিক্ষের ঝুলি কাধে 
বয়ে ফিরতে হবে । 

তা বলে ছৃগ্ধপোষ্য শিশু-_ওব! জগবন্ধুর মহিমা কিবা বোঝে! 
পুতুল দেখার মত করে ঠাকুর দেখে | বায়না ধরে ওইটে নেব 
ঠাকুমা |__ভাড়া কমানোর BT শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন 
garth । 

পাণ্ডা হেসে বলল, আমরাও ছেলেদের চেয়ে ভাল করে দেখি 
না, মা। আমরাও বায়না ধরি, ওঁকে নেব, পাই না। 

আহা-_কি কথাই বলেছ বাবা, চাওয়ার মতন চাই না বলেই 
তো পাই না। Ware কপালে ঠেকিয়ে সুরপিসি চোখ বুজলেন | 

একটু পরে চোখ চেয়ে বললেন, তা বাবা এখানে তেল পাওয়া 
যায় তো? দ্বারকার খালি বাদাম তেল। তাই দিয়ে রাধ বাড় 
গায়ে মাথ--যা খুশি কর। সারারাত্তির গাড়ীতে বসে বসে 
মাজা পিঠ কন্কন্‌ করছে_সর্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার বেদনা । একটু 
মালিশ-টালিশ না করলে-- 

সরষের corey অভাব কি মা, যত চান পাবেন। 

বেশ বাবা, বেশ । ভাহলে এবেলা আর রান্নার উদ্্যগ করব 
না, ধুলো পায়ে একবার ঠাকুরদর্শন করে আগি। তারপর 
নাইতে ধুতে বেলা তো গড়িয়েই যাবে, তারপর পেসাদ-- 

_ প্রসাদ তো সন্ধযের সময় হবে। 

বল কি গাঁ-এত বেলা অবধি ন! খাইয়ে য়াখে| ঠাকুরকে? 
বলে যার দৌলতে তোমাদের পেটে ভিরকুটি দান] পড়ছে দু-বেলা 
তাকেই দেখাচ্ছ ভু! তিন পহর বেলা পধ্যস্ত পিত্তি 
পাড়িয়ে 

আজকাল এই ব্যবস্থাই চলছে মা | 

তা আর হবে না, কলির যে তিন পোয়া পূর্ণ হল। দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেললেন সুরপিলি। হরেনকে বললেন, তাহলে একবার 
বাজ্জারটি ঘুরে আয় বাবা, গোপলা আর বিশেকে সঙ্গে নিয়ে যা। 
কার কি চাই না চাই 

পেটকাপড় থেকে টাকার গেঁজিয়াটা টেনে bl করে পয়সা 
গুনতে লাগলেন সুর্পিসি । 

এই ন্যও একটা আধুলি। আধ সের আলো চাল, দুটো আলু, 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





এক পয়সার RA আর মটর্ডাল আর কাচা লঙ্কা আনবি। শিশিতে 
গাওয়া ঘি আছে। কোনরকমে দুটো ভাতে ভাতে ফুটিয়ে 
ada | আমার হাড়ি আনতে হবে না, পেতলের সরা আছে 
ওতেই হয়ে যবে । আর দেখ বাবা, তোরা তো BEA জালবিই, 
কাঠের দাম হা ভাগে পড়ে নিয়ে নিস। 

ভারি তো কাঠের দাম | হরেন হাসল। 

ওমা সেকি কথা! Sirsa, একে তো কাউকে দিতে” 
ধুতে পারি নে কিছু, তার ওপর পরের দান নিয়ে কি মরব! 
না বাবা, সামান্তের জন্তে আমায় পাপের ভাগী করিস নে। 

আচ্ছা-_আচ্ছা দিও তুমি। আর কি কি চাই বল, এক সঙ্গে 
বাজার সেরে আসি। 

সবাই এক পরিবারের লোক নয়, গোটা পাঁচেক পরিবার মিলে 
ছেলেয় বুড়োয় উনিশ জন। তিন শ্রেণীর কামরা জুড়ে আস্ত 
একথানা! রেলগাড়ী যেমন পুরীতে এলো । হরেনকে ইঞ্জিনের 
সঙ্গে তুলনা করলে গার্ডের পদমর্য্যাদা একমাত্র সুবপিসিরই । 
দলটিকে পরিচালনা করেছেন উনিই । বহু ভীর্থে ঘুরেছেন উনি 
কোন কোন তীর্থে একাধিকবার | ই্রীরামকৃষ্ণের ভাষার__বহুক। 
ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, সংসারে থেকেও সংসারের Vee পোয়াতে 


ভালবাসেন না । কিছু অর্থ আছে, দেহে আছে সামর্থ এব YY 


বাক্যে আছে ক্ষুবের ধার। আত্মীযন্বজন সবাই সমীহ করে চলে 
পিসিকে। বারত্রত পৃজ্জাপার্কণ _-তীর্ঘধ্্ এই সব নিয়েই কাটে 
ওর দিনগুলি । ঘর ছেড়ে_হখনই কোন দল পথে বার হয়, 
পিসি তাদের সঙ্গ নেন। তা কে জানে কেদার-বদরী-_কিবা 
জানে তারকেস্বর । ঘরের কাছে নবদ্বীপ আর দূরের পথে জালামুখী 


ছুই তুলমূল্য পিদির কাছে । কেউ Bef যাচ্ছে শুনলে উনি পা 


বাড়িয়েই আছেন । 

নিকট-আত্মীয়ের অলক্ষ্যে মস্তব্য করে, ঘর-জালানী, পর 
ভোলানী। 

ঘুরে-ফিরে রভীন হয়ে সে মন্তব্য পিসির কানে পৌঁছয় । পিসির 
মুখে-চোখে একটু হাসি ফুটে ওঠে । বলেন, ঘর জলে গেছে বলেই 
তো পরকে নিয়ে ভুলতে চাই। 
আমরাই বুঝবার ভুলে _দেখবার দোষে দূরে সরিয়ে রাখি। 


পর কিন্তু সত্যিই পর নয়। 


দুঃধ ব্যথা হয়তো সুরপিসির মনের গভীরে কোনকালে থিতিয়ে - 


পড়েছে , কোনদিনই তাকে পাঁচজনের সামনে তুললে ধরেন না 
উনি! শুধু বলেন, কি হবে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। আমি করলাম 
SG আর ফল ভোগ করবে অঙ্কে! তা হলে ca দিনরাত্তির 
মিথ্যে হয়ে যায়। তার বিচার নিক্তির ওজনে, একটু ইদিক- 
উদ্দিক হবার জো নেই । 


কিন্তু দলের সবাই তো সুরপিসিকে জানে না । পটেশ্বরীকে 
নিয়ে গোল tiem | তিনিও ব্রাহ্মণের বিধবা-শুদ্বাচারিণী , 437 
হয়েছে_অনেক তীর্থে ঘৃরেছেন | বললেন, ওর চেয়ে আমরা 
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দু'জনে একটা আলাদা Baa তৈরি করে একসঙ্গেই am করি, 

দিদি। আপনি বুড়ো হয়েছেন--কেন আর হাত পুড়িয়ে কষ্ট 

করবেন | es 
সুবপিমি বললেন, এ আবার কষ্ট কি ভাই, বড় বড় af ঠেলে 


, এলাম, আর একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে পারব না, খুব পারব | 


পটেশ্বরীর মুখ অন্ধকার হ'ল । TACHA, সে কথা আলাদ]। 
কিন্তু আমিও ব্রাহ্মণের বিধবা, wea নিয়েছি-_হাতের জল অশুদ্ধ 
নয়। আমার হাতে খেলে-_ 

সুরুপিসি কোমল কণ্ঠে বললেন, ভূল বুঝচ কেন ভাই, কারও 
হাতে খাব না--এতবড় অঙ্কার করিনা । তবু শরীলে ক্ষ্যামতা 
রয়েছে যতদিন, আর কেন? কউকে সেবাধত্ব তো করিনি আর 
জন্মে, সেবার পিত্যেশ বা কার কাছে করব | 

পটেশ্বরী বললেন, যাই বল ঘুরিয়ে-_ আমরাও সব বুঝি । 

বলে, ‘বার নাম ভাজা! চাল তার নাম মুড়ি। 

আর ধার মাথায় পাকা চুল তারেই বলে বুড়ী ৷ 

সব তীৰ্থে বিচার আচার আর পটপটানি শোভ। পায-_পায়না 
শুধু ছিক্ষেত্তরে | 

সুয়পিসি কোন মন্তব্য করল্নে না-যেন অবাক-_-একটু থা 


+ আহত হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে | 


~ 


চারটি উন্নন aay আযাঢের উত্তপ্ত দিন ঘরের মধ্যেকার 
ধোয়া আয় আগুনের তাপে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল | 

রান্না সেরে সুরপিসি বাচ্চাদের পরচর্য্যায় লাগলেন । মায়েরা 
ব্যস্ত রয়েছে রান্নার কাজে_-ওদের একটু আসান দেওয়া দরকার । 

সকলের রান্নার পাট চুঝলে ঘরের এক কোণে নিজের আহাধ্য 
নিয়ে বললেন সুরপিসি | 

পটেস্বরী সেদিকে চেয়ে বললেন, ছেলেদের CH য়ানেপা কাপড়- 
খানা ATS ছাড়ে না ধারা তাদের আবার আচারবিচারের পট- 
প্টানি কত | 

একটু উত্তাপ জমেই রইল মনে। আহত সম্মানে পটেশ্বরী 
এড়িয়ে চলতে লাগলেন সুরপিসিকে । কিন্তু সেখানেও বন্ধ বাধা | 

মন্দিরের অন্ধকার গর্ভে যে যাঘে বি ধাড়িয়ে শ্রমূর্তি দেখলেন 
দু'জনে, [অন্ধকার ধাপে ওঠা-নামার কালে টাল সামলে নিলেন 
পরস্পরকে ধরে, একপঙ্গে রত্ববেদী প্রদক্ষিণ করলেন__স্পর্শ 


. করলেন, মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে আরতি দেখলেন, আরত্রিক-দীপের 


তাপ নিলেন এবং বাইরে এনে বসলেন পাশাপাশি, 
. সুব্পিসি বললেন, আজ চমৎকার দর্শন হয়েছে । আহা, 
প্রভু ষেন রত্ববেদী আলো! করে রয়েছেন | 
গটেস্বরী বললেন, .পুর্জোরীগুলোর খালি “দেহি দেহি” রব। 
আবার মাথায় পটাপট বাড়ী মেরে পর্দা আদায়ের কি যুম | 
হরেন.বলল, যাই বল পিসি-ঠাকুর নিয়ে এমন ব্যবসা ভাল 
নয়। 
সুরপিমি বললেন, ওরে এর মধ্যে ব্যবসা দেখলি কোথায়? 
১৩ 


ধহাপ্রগাদ 


৮৭ 
জগবন্ধুর কৃপায় এগুলি মামুষ পিতিপালন হচ্ছে। পাণ্ডা ছতিদার 
এরাও তো জীব__এদের জীবনধারণের দরকার আছে কিনা? 
আমি তো দেখছি সবই প্রভুর মাহিত্তির__তিলি সবাইকে পালন 
FARA | 2 

তাই যদি,__আপনি aa বাধা, আটকে বাধা, চরণপুো 
এসব করবেন না বললেন কেন ? একটি মেয়ে শুধোল। 

নুরপিসি হাসলেন, শোন কথা-_নিজের ক্ষ্যামতা বুবে তো 
করব? যা করতে ত্রাহি মধুসুদন ডাক ছাড়তে হয়--তা না 
করাই ভাল। মনটাকে একদিকে ফেলে দেওয়া STA! এ ঘ্বঙ্জা- 
পুজো, চবণপৃজো। কি রকদ জানিস--কোন গতিকে ভবে পার! 
ওরা পেয়ে মনে করবে কিছুই পেলাম না, আমরাও দিয়ে মনে 
করব অনেক দিলাম । ছু" পক্ষেরই কষ্ট । কথায় আছে না : 

ছাগল বলে আলুনি খেলাম 
CHAS বলে প্রাণে WATT | 

এও ঠিক তাই । 

পটেস্বরী ধ্বজা বেধেছিলেন পাঁচ সিকেয়। কাচা আটকে 
বেঁধেছিলেন__আট টাকা আট আনায়__আর চরপপূজা করবেন 
ঠিক করেছেন যংসামান্য দিয়ে। ভাবলেন, কথাটা স্্রপিসি 
তাকেই ঠেস দিয়ে বললেন I 

অন্যদিকে মূখ ফিরিয়ে বললেন, হা রীত তা করতেই হয়। 
কম দেয়া__বেশী দেয়া ধার যেমন সামর্থ্য একেবারে আচলের 
গেঁরে কষে বাধার চেয়ে তো STA | 

সুরপিসি হেসে বললেন, ঠিক বলেছ ভাই, কথায় বলে দিলে 
ধুলে তবে হাত খোলে । কিন্তু সবেতেই বরাত করা চাই। 

পটেশ্বরী ঝাজিয়ে উঠলেন, বার বার বরাত বরাত কব কেন 
দিদি--ভগবান তোমাকেও তো অনাথ! গণীব করেন নি । দেবে 
না পষ্ট বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। পয়সা .খরচের বেলায় 
বরাত, eo, SHEA AS টালবাহানা । মন মুখ এক না 
হলে কোন কাজই ঠিক হয় না। 

হয় না-ই তো। সুরপিসি সায় দিলেন। আমরা যেটুকু 
করি লোকদেখানো--বড়াই করবার জন্য । নইলে কে কি করলে 
না করলে মে হিসেব নিতে কেন ভালবাসি | একটা গল্প মনে 
পড়ল ভাই, শোন । এক জনের স্বামী মরে গেছে, কাম! শুনে 
পড়শীর ছুটেছে দেখতে । এখন এক জনা ঘরের কাজ ফেলে যেতে 
পারে নি-মনটা পড়ে আছে সেইথানে। এরা ফিরে আসতে 
আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখলে দিদি? কিহয়েছল? 

কি করে কথন মৃত্যু হয়েছে এরা সব বললল। সে জজ্ঞাসা 
করল, বউটি আছাড়ি-পিছাড়ি করে কদছে তো ? আহা অভাগীর 
কপাল ভাঙ্গল CH | | 

এর! বললে, না, সে কাদছে না, চুপটি করে বসে আছে স্বামীর 
পাশে । 

ওমা, কেমন বউ গো? অবাক হয়ে গালে হাত দিল cH | 
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মিজি পাপ wo সস পপ 


যার ইন্দিরের মত সোয়ামী চলে গেল--সে এক ফোটা চোখের চচ্চড়ির বদলে এমন মুখ বদলানো তলে তলে | অমন সুখের রি 


জলও ফেলল না! 

গল্প শেষ করে স্ুরপিমি বললেন, কাদার বড়াইটাই বোবে 
সবাই, না কাদতে পেরে বুকের ভেতরটা যে জলে-পুড়ে বায় 
যার তাপে চোখের জল যায় শুকিয়ে--সে বোঝে কটা মানুষ ! 
সংসারে বাইরেটাই দেখে লোকে | 

পটেম্বরী হরেনের দিকে ফিরে কান্নার সুরে বললেন, বাবা হরেন, 
তুমি যদি আমার থাকবার আলাদা বাবস্থা না করে দাও-_-এই 
ঠাকুরের মন্দিরে বলছ্ি-_না৷ খেয়ে আমি দিন কাটাব । 

হরেনের বউ স্রপিসিকে একান্তে ডেকে বলল, পিসিমা, এখন 
এই অশান্তি থেকে রক্ষে করুন । 

অশান্তি কিসের !'-“এক্সঙ্গে থাকলে হাড়ী-কলসীতে ঠোকাঠুকি 
হয় না? কথার ঘা সইতে পারে না যারা তাদের আলাদা 
থাকাই ভাল। শ্াস্তিতেই থাকবে তবু । গন্তীর গলায় বললেন 
সুবপিসি। 

এক সঙ্গে এতদূর এসে-*'এতে যে অশান্তিই বাড়বে পিসীমা | 
কাদো কাঁদো গলায় বলল হরেনের বউ। | 

আচ্ছা-_আচ্ছা, থাম ছুড়ি ! এ বিদেশ বিভু ই যাবে কোথায়? 
একি দেশের বাড়ী যে রাগ করে খাব ন! বলে পড়শীর বাড়ী চলে 
গেলাম- কি ছুয়োরে খিল দিয়ে মোগামেঠাই খেলাম! একটা 
গল্প মনে পড়ন- শোন বলি। শ্বশুরবাড়ীতে তখন হাসের পুরী 
যে বার নিজের নিজের আতের জন নিয়ে দেয়াল তুলেছে । আছে 
এক GH, অথচ দুধটা, ACME, আমটা, আনারসটা ষে যার 
আনাচ্ছে, ঘরে বসে বসে সেবা করছে | আমর! ছুই বিধবা জায়ে 
ঠামের পুরীর হাড়ি ঠেলছি ছু'বেলা । এক দিন বড় বউ তো 
বাধালো তুমুল ঝগড়া | মনের ইচ্ছা পৃথক হয়ে বাসা পাতবে 
শহরে । একটা ছুতো চাই তো, তাই বগলা | 

ভাত খাব না বলে দোরে খিল দিল। বাড়ীস্দ্ধ সবাই মিলে 
কত সাধি-দাধনা--কিছুতেই খাবে না, ধম্থকভাঙ্গা পণ। সারা- 
দিন খিল খুলল না, নীচেঘ় নামল না। এমনি করে দু'দিন গেল। 
বাড়ীর সবাই ত ভয়ে ভাবনায় কাঠ! দু'টো দিন ডাহা উপোস 
দিয়ে রয়েছে কি করে? এতে যে গ্েরস্তর অকল্যাপ। আবার 
চলল-_সাধাসাধি, থোশামুদি । আমি কিন্তু প্রথম দিনেই ব্যাপারটি 
টের গেম্পেছিলাম।বড় বউ চান করে, পুকুরঘাটে যায়, কাপড় কাচে 
-শুকোতে দেয়, কিন্তু রান্নাঘরের চৌকাট মাড়ায় না। ছৃ'ঘণ্টা 
জল না খেলে মহাপ্রাণী টা-টা করে--আর ছু' দুটো দিন এমনি 
গেল। তঙ্কে তকে রইলাম । শেষে দেখি বা ভেবেছি__তাই | 
AAA বড় বউয়ের ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে yy করে 
পড়ল এত আমের খোলা আর আটি । মেয়েটিকে জিজেস করে 
জান! গেল সে নাকি ময়রার দোকান থেকে নিমকি eter কীচা- 
গোল্লা আরও কি যেন লুকিয়ে এনে দিয়েছে । আমর! সবাই দেখলাম 
বউ Bony করে রইল, অথচ একঘেয়ে আদু আর ডাটা 


দিতে পারলে আমর! ত AS বাই । 
সবাই হেসে উঠল। 
পটেশ্বরী কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আলাদা ঘরে গিয়ে উঠলেন। 


" সমুদ্রে স্নান করতে সিয়ে সুরপিসি বললেন, না বাবা, এই 
বালির গাদাতেই পিট পেতে দিচ্ছি_একটু পরশো হলেই যথেষ্ট । 
হোগগে বালি, সমুদধুরের বালিই ত। 

সবাই বালি মেখে সমুদ্র-স্রান করল; অবাক হয়ে দেখল সমুদ্র | 
এত থোলামেলা জল, এমন বড় বড় ঢেউ, এমন গল্জন-_অবাক 
হবার কথা বটে। 

সুরপিসি বললেন, সমুদ্রের জল ভারি শুদ্ধ । সেকালে রাজারা 
সিংহাসনে বদবার সময় সাত সমুদ্রের জল দিয়ে চান করতেন । ওই 
যে চক্রতীর্থ আছে- _সেধান থেকে একট! খাল নাকি মাটির নীচে 
দিয়ে মন্দির ore এসেছে । ওইটুকুন জপ নাকি ভারি মিটি। 
ওই জলে ভগবান চান করেন। 

সমুদ্রের ধারেই আর একটা ব্যাপার ঘটল। ট্রেনের সেই মুখ- 
বাঁকানো মেয়েটি স্বামীর সঙ্গে মান করতে নেমেছে জলে, তীরে তার 


তিন বছরের ছেলেটি কান্না জুড়ে দিয়েছে তারস্বরে। সবাই দেখছে ৮ 


চেয়ে--কেউবা মৌধিক সাস্তবনা দিচ্ছে। সুরপিলি, ভিজে কাপর্ড 
ছেড়ে এগিয়ে এসে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলেন। 

ছেলের মাও মেই অবসরে ছুটে এসেছে ভিজে কাপড়ে । বলল, 
আহা, আপনি আবার ওকে কোলে নিলেন কেন? 

কচি ছেলের কায়া সইতে পারি নে মা--কেমন লাগে । কাপড় 
ছেড়ে নাও তোমার থোকাকে। 

.বউটি ছেলে কোলে নিয়ে হামি মুখে বলল, আপনাকে যেন 
দেখেছি কোথায় ? 

কোথায় আবার-্রেনে ] তোমার গতর চুর্ণ করে বদে- 
ছিলাম, সারা রাত্তির কত কষ্ট দিয়েছি__ভূলব কোন মুখে মা! তা 
ভাল ঘর ঘোর পেয়েছ ত? আমার জগবদ্ধুকে দেখলে, না সংলার 
নিয়েই রয়েছ? 

যা বলেন। বলে মেয়েটি পায়ের কাছে নীচু হ’ল। 
আপনাকে আবার চান করতে হবে MAN, আমর! জাতে কামার | 

শিশু ভগবান, ওর আবার জাত কি? আর এ যে ধাম 
পুরী--এখানে একজনই রাজা, আমরা সবাই তার প্রজা | 

বউটির মুখ ঝলমল করে উঠল। বলল, আসবেন এক দিন 
আমাদের বাসায়? মন্দিরের পশ্চিমে-- 

বাসায় গিয়ে থালি ত সংসারের কথা । আলুনি লাগে মা। 
এই ত এখানে ভাবদাব হ'ল--তুমিও পর নও, আমিও হুশমন 
নই। কত কষ্ট দিয্বেছি--তাকি মনে রাখতে পারলে, মা? 

সুরপিসির চোখের কোল চিক্‌ চিক করে উঠল। 

আপনি কাঁদছেন ? অবাক কে শুধাল বউটি। 
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আমাদের বাসায়? মেয়েটি সজলস্বরে মিনতি 


1 মা, পোড়া মনকে বিশ্বাস নেই । এমনি মহামায়ার মায়া 
রেখেছে কি কুহক করে । ce বাধন নিজের হাতে ঘুচিয়েছেন 
| বা ধরব না wt । আশীর্বাদ 


অন্ন নয়, প্রসাদ | মালা এ টো হবে না, ওতে জপের * 
_ নাও, আমার হাত থেকে মহাপ্রসাদ নাও, আমার মূখে 
আজ থেকে তুমি হ'লে আমার মহাপ্রসাদ 17. 

এক হাতে জপৈর মালা__অন্ত হাতে প্র 
পটেস্বরী i গর চোখে জল টল টল করছে। টা 


্‌ soils fev এলে এও ME 

কড়ি নেবে গুনে। গালিগালাজ, চীৎকার, শুতোগু ভিডি 

বুক সন উঠেছে। Sees থেকে ফিরছে সবাই 
দেই মন নিয়েই । মাঝের কয়েকটা দি 
আর মহাপ্রসাদ যে দূর সীমার সন্ধান a 


_স্বপিসি জানালা বেছে বলেছেন 
চিমটি দোক্তা গালে ফেলে পাশের পটে 
প্রসাদ, কেউ বোঝে না কেন ঘুরি 


করে ভাই । মনে হর ভা দেয়াল যেন অষ্টব 

তাই লোকের অন্গুবিধে করেও-__এইখানটিতে এসে: 
এইটুকু সুখের ইচ্ছে এখনও কেন রেখেছেন ST 
না কাটলে আমার মুক্তি নেই STE, 











1... এক্কলিতে আধুনিকতম মেশিনে ব্যাপকভাবে cages সিন্কের জিনিষ 
© GR প্রচুর পরিমাণে নাইজনপ্টকিং তৈরি হইয়া থাকে | 


ইটালীতে তত-অনথন্ধান কাৰ্যও ব্যাপক ভাবে চলিতেছে | 


ee ee 


ইটালীয় হোমিয়াীর একটি “বভাগ 


আনন্দ সখী এল 

বন্ধু আমার ফিরে, 
করুণায় প্রাণ তরী 
সাগরে ভিড়িল তীরে | 


খুজেছি তাহারে বনে 
মন্দিরে প্রতিমার 
করেছি আরতি পৃ€1 
বার বার জ্ালি' হায় ! 
কেমন__জানি নি তবু, 


তারাদিশা জানে কিরে! 


ভেঙেছি কাকন-রঙ্গ 
বিলাসিনী সখী-সঙ্গ, 
সকালে বৈরাগিনী- 


ভান নন্দ 
শ্ীদিলীপকুমার রায় 


আগ্রিজেন্তার পাল! । এখানে ৫১৯,০০০ 
cena পরিমিত স্থানে ইটালীয় এবং £ 
বৈদেশিক ফাশ্দপমৃহ তৈলক্ষেত্রের সন্ধান 
করিতেছে। 

যুদ্ধোত্তর ইটালীর সম্পদের নুতন Ba 
প্রাকৃতিক গ্যাস এই দেশের সর্বত্র আবিষ্কৃত 
হইতেছে। ইউরোপের বৃহত্তম প্রাকৃতিক 
গ্াসোলাইন ইটালীতেই অবস্থিত__এবং 
ইহা এই দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে জালের 
মত fafen সাড়ে তিন হাজারের অধিক 
কিলোমিটার aon প্রসারিত | ইহ! প্রত্যহ 
২০ লক্ষ কিউবিক মিটার তৈল বহন করিতে 


পাবে। 


শুনেছি সাধুর কথ', 
মিলনের সে-বারতা ; 
ভালে! ও মন্দ নিয়ে 
ঘুম যায় প্রেমনীড়ে । 


আমারে অবলা জানি' 
আস্তে চরণে টানি" 
যুগের বাধন কাটি' 
শ্যামের কৃপা লভিরে | 


(ইন্দির| দেবীর সমাধিশ্রুত হিন্দী ভজনের অনুবাদ) 











আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীতঅর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
বলেছেন £ 
“Tn the sphere of pictorial art, even after the 


| feign of classic phases of the Ajanta and Bagh Schools 


technique of 


for over seven hundred years, the feeling and 
the ‘primitives’ burst forth in the 
miniatures of the Gujerati Schools (the so-called 
“Jaina” paintings) in the 12th century and live a 
Vigorous life of popularity covering nearly four 
Centuries. Even so late as the sixteenth century another 


| Primitive revelation blossoms forth in the magnificent 


17050) miniatures of the Orcha School, making a 
“new” beginning, as it were, discarding the formula 


| of the earlier classical phases and going back to the 


| primitive folk-language of a tertiary prakrita, ১, 


] 
হি 


2) 
. 


এর তাৎপধ্য হচ্ছে এই £ চিত্রকলার ক্ষেত্রে শতাব্দীরও 
উদ্ধীকাল যাবৎ অজজ্তা এবং বাঘগুহার শিল্পরীতির 


| ‘একাধিপত্য সত্তেও ভারতীয় চিত্রকলায় আদিম প্রভাব কিন্ত 


EF 
| 
ৃ 
b 
: 


| 


৷ একেবারে নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে গেল ন' আদিম জাতি- 


সমূহের অনুভূতি এবং তাদের রচনাশৈলী দ্বাদশ শতাব্দীতে 
অকন্মাৎ অভিব্যক্ত হ’ল গুজরাটী পদ্ধতির (তথাকথিত 
“জৈন” চিত্রকলাব) মাধ্যমে এবং প্রায় চার শতাব্দী ধরে তার 
জনপ্রিয়তা রইল অক্ষুণ । ষোড়শ শতাব্দীতে ওরচা পদ্ধতির 
রাগিণী 'মিনিয়েচার'গুলির মধ্য দিয়ে হ'ল আদিম চিত্রকঙ্গার 
আর একটি লৌকিক এবং প্রাকৃত রূপের অভিব্যক্তি ৷ 

কিন্তু চিত্রকলার চেয়েও ভারতীয় নৃত্যকল! আদিম 
লোকনৃত্যের নিকট অধিকতর খুনী । ভারতীয় ক্লাসিক্যাল 
নৃত্য মুখ্যতঃ নিয়লিখিত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত £ (১) 
দক্ষিণ-ভারতের দেবমন্দিরসধুহকে com করে বিকশিত 


ভরত নাট্যম্‌ ; (২) দাক্ষিণাত্যেরই কেরল দেশের নৃত্যনাট্য 
কথাকলি ; (৩) উত্তর-ভারতে হিন্দু এবং ইসলাম এই উভয় 
সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভুত কথক, আর (৪) পূর্বব-ভারতের 
রাধাকুষ্ণের লীলারসমাধূর্ধো সঞ্জীবিত মণিপুরী নৃত্য | 


এই চারি শ্রেণীর ক্লাসিক্যাল নৃত্যের মধ্যে কথাকলি 


আর মণিপুরী এই ছটই মূলতঃ আদিম জাতির সাংস্কৃতিক 
ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত । কথাকলি নৃত্যের প্রসঙ্গে বিখ্যাত , 
ক্লা-সমালোচক ও নৃত্যরপিক জি. ভেক্ষটাচলম্‌ বলেন £ 


“Tn ita present form it may be said to date back 
to the early eighteenth century . « . But its root can 
be traced to a race and civilisation much anterior to 
the Aryan, and its antiquity must indeed be very 
remote considering it has certain primitive elements 
in its rhythm, music, make-up, dress ard ornaments. 
+ . . Is has certainly absorbed and assimilated parts 
of Bharat Natyam, which gives it its cultured 
character.”—(Dance in India, p. 100). 


অর্থাৎ, বর্তমানে কথাকলি নৃত্যের যে রূপ আমরা দেখতে 
পাই, একথা বলা যেতে পারে যে, তার বিকাশ হয় অষ্টাদশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে । কিন্তু মূলতঃ যে জাতির সভ্যতার 


উৎস থেকে এ নৃত্যকলা উৎসারিত তা আর্ধাসভ্যতাব্র 


বহুকাল পূর্বেকার ; এবং এর ছন্দ, সঙ্গীত, মেক-আপ, 


রূপসজ্জা এবং আভরণের মধ্যে যে সকল আদিম উপকরণ 


নিহিত রয়েছে সেগুলো বিবেচনা করলে মনে হয় যে, এই 
নৃত্য অতি প্রাচীন--অতি ya অতীতে এর উদ্ভব । একথা 
নিশ্চিত যে এই নৃত্য ভরত নাট্যমের কতকগুলো অঙ্গ 


আত্মসাৎ করে নিয়েছে এবং BES রূপ লাভ করতে সমর্থ 
হয়েছে। 


মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের এক বিশিষ্ট 
রূপময় প্রকাশ বিংশ শতাব্দীতে প্রথম আবিষ্কার করেন কবি- 
গুরু রবীন্দ্রনাথ । আজ মণিপুরী নৃত্য স্বকীয় মহিমায় 
গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত- সমগ্র পৃথিবীতে কলারসিক মহলে 
এর পরিচিতি । মণিপুরী নৃত্যে রাধাকুষ্ণের লীলামাধুরীর 
অপরূপ রূপায়ণ দেখে যখন আমরা যুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা হই 
তখন ভুলেও একথা আমাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুর 


অধ্যাত্মভাবধারাপুত এ অপূর্ধবমনোহর নৃত্য কলা উদ্ধৃত হয়েছে” 


মণিপুরে আবইমানকাল প্রচলিত লোকনৃত্য থেকেই । মণি- 
পুরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লোকনুত্যের নাম লাই হরওব!। 
লাই হরওবা কথাটার মানে দেবতাদের সঙ্গে স্ফ্তি আমোদ 
করা । মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রাচীন 
লাই হরওবা নৃত্যের আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তর মধ্যে কিছু 
পরিবর্তন সাধিত হ’ল এবং অবশেষে তা-ই পরিণত হ'ল 
শান্্রীয় নৃত্যে । আজ মণিপুরী নৃত্যের পুর্ণবিকশিত রূপের 


রা 
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ঠে, কখনও নীচে নামে। বাহুগুলো AIA নৃত্যচ্ছন্দে ওঠা- 

: করে, হাতের ale লগুলি তখন থাকে খজুতাবে। 
© কোহিমা গোষ্ঠীর নৃত্যকারীরা বাশ অথবা কাগজের 
হালকা পোশাক পরে' নৃত্য করে থাকে অন্যান্য সম্প্র- 
বায়ে নাগাদ্দের মত নৃত্যকালে পশুশঙ্গনিম্মিত গোলাকৃতি 
Pere পরবার রেওয়াজ এদের নেই, সেজন্য রি 
প্রকারের অঙ্গতঙ্গী প্রদর্শন এদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। অল্প 
"বয়সের নৃত্যকারীরাই এই নাচে অংশ গ্রহণ করে থাকে | 
| বিশ্বেমা গোষ্ঠীর নর্তকদের নৃত্যে লম্্ঝম্ম্ের বহর খুব বেশী। 
| এদের নৃত্যোৎ্সবে বয়স্ক ব্যক্তিরা গৌণ অংশ গ্রহণ করে। 
বর মরশুমের সময় অথবা হাতে যখন কাজকর্ম থকে 
[না| তখন এরা নৃত্যোত্সবে মেতে ওঠে, নাচের সঙ্গে সঙ্গে 
চলে অধুনা-অপ্রচলিত, অতি-প্রাচীন ভাষায় রচিত পরম্পরা- 
গত সঙ্গীত। 
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= বুন্দেলখণ্ডের [িদবানীদের শৈল! নৃত্য 
1 OM নাগাদের নৃত্য £ সেমা নাগারা বড়ই নৃত্যপ্রিয় এবং 
' নৃত্যনিপুণ জাতি। নৃত্যব্যতিরেকে এদের কোনে উৎসবই 
Brett বলে গণ্য হয় না। প্রত্যেক সামাজিক উৎসবে 
| ভোজন-পৰ্বন সম্পন্ন হবার পরই সুরু হয় নৃত্যানষ্ঠান। এদের 
/ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের বহুসংখ্যক নৃত্য প্রচলিত আছে, 
| প্রত্যেকটি নৃত্যই নিদিষ্ট প্রণালীবদ্ধ। প্রায়শঃই উন্মুক্ত 
প্রান্তরে অথবা সামাজিক ভোজদাতার গৃহের সামনে জলন্ত 
আগুনের চতুষ্পার্থে হয় এদের নৃত্যানুষ্ঠান । 
> এদের ছুই শ্রেণীর নৃত্য বিখ্যাত এবং বহুলগ্রচলিত £ 
১) যচুমি কেঘিলে আর (২) যেৎসিমি কেবিলে। এই 
উভয় নৃত্যেই নৃত্যকারী প্রথমে ডান পা দিয়ে মাটির উপর 
 প্রচগভাবে তিন বার আঘাত করে আর রামপদের সহায়তায় 
করে উল্লম্ষন। তারপর বিপরীত-ক্রম-অনুসারে বাম পদ 
দিন দাত এবং ডান পায়ের সাহায্যে টপ দিকে 


a ver ০৫০০ PR গান. ৮ Rien at hee 


লাফিয়ে উঠে। এমনি ভাবে weaned এক সারিতে 


অবস্থানপূর্্বক একবার এগিয়ে যায় সামনের দিকে, তার 
পর শরীরটাকে নেয় ঘুরিয়ে | 

এদের - মধ্যে পরম্পরের হাতধরাধরি করে বেষ্টনী 
রচনাপুর্ববক নৃত্য করবারও রেওয়াজ আছে । এই নৃত্যের 
নিরমশৃঙ্খলা লক্ষণীয়। একসঙ্গে মিলে অনেকে নৃত্য করে, 
কিন্তু তাদের পদক্ষেপ এবং দেহভঙ্গীর aca কিনঞ্চিন্নাত্র 
পার্থকাও পরিলক্ষিত হয় না। এদের আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য নৃত্য হচ্ছে অকহজী-_যাতে নৃত্যচ্ছলে দেখানো হয় 
জলাভূমির মহাপঞ্ধে হস্তীযুথের নিমজ্জন-দৃশ্ড। সেমা 
মেয়েরা একে অপরের হাত ধরে বৃত্তাকার বেষ্টনী রচনাপূর্ববক 
সমস্বরে সঙ্গীত আর সমতালে নৃত্য করতে থাকে। নৃত্য- 
কারিণীরা প্রথমে দক্ষিণ পদের উপর দেহভার DE করে 
সুমুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তার পর দেহকে মনোরম ভঙ্গীতে , 
লীলায়িত করে পিছন দিকে। 

আও নাগা নৃত্য £ সেমাদের Dla আও নাগাদের যাবতীয় 
উৎসবানুষ্ঠান এবং পুজাপার্ববণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে নৃত্য । 
আওদের নৃত্যে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের প্রত্যেককেই 
পর্যায়ক্রমে গানও গাইতে হয়। সামাজিক ভোজদাতারিঃ 
গৃহে তার প্রশস্তি-গান গেয়ে গেয়ে স্ত্ীপুরুষ উভয়ে মিলে 
করে তুসুঙ্গ-সঙ্গ নৃত্য । আর এক শ্রেণীর নৃত্য আছে যাতে 
জলে সম্তরণশীল মৎস্তের ভঙ্গীকে ফুটিয়ে তুলতে হয়_এর 
নাম অঙ্গোকজু বা অঙ্গামলু। এছ্ের সর্ববাপেক্ষ! মনোহর 
নৃত্য হচ্ছে চঙ্গনৃতা যাকে মিরি Safe বলা হয়ে থাকে। 
উচ্চতার ভারতম্য অঙ্ণুসারে তরুণ-তরুণীরা পৃথক পৃথক 
ছুটি দীর্ঘ পংক্তি বচন! করে দাড়িয়ে যায়, তার পর বৃত্ত রচনা 
করে চতুদ্দিক পরিক্রমা করতে থাকে এই নৃতে)র সঙ্গে 
ঢাক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হয় না, নৃত্যকারীরা মুখ দিয়ে 
এক প্রকার আওয়াজ বার করে তার সঙ্গে সঙ্গে তালে 
তালে নৃত্য করে। 

খাসিয়া নৃত্য £ খাসিয়৷ জাতি প্রধানতঃ ছুটি শাখায় 
বিভক্ত-_থাপিয়া ও সিণ্টেং। শিলং থেকে কয়েক মাইল 
দূরবর্তী স্মিট নামক স্থানে প্রতি বৎসর মে মাসে নংক্রেমের 
পুজা এবং তদুপলক্ষ্যে খাসিয়া মেয়েদের নাচ হয়। জুন 
মাসে দৈস্তা পাহাড়ের রাজধানী জোয়াইয়ে বে-ভিং খালম 
পরব উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী নৃত্যানুষ্ঠান হয়ে থাকে ।* 

আসামের Sate আদিম জাতির লোকনৃত্য 
আসামের অন্তান্ত আদিবাসীদের মধ্যে নাগাদের স্টায় 


* নংক্রেম নাচ ও বেডিং খাল্ম নৃত্যের বিবরণ লেখকের “আমাদের 
অপরিচিত প্রতিবেশী” নামক পুস্তকে জষ্টব্য। ; 





চির) কাত দশে এ 

ডু, কখনো বা দীড়িয়ে যায় খাড়া ভাবে। 
পাহাড়িদের কোনো উৎসবেই: স্ত্ীপুরুষের, একই 
ক অবস্থানপূর্ববক পরস্পরের হাতধরাধরি করে নাচের 
4 Be নেই। 


2g মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের নৃত্য 
1 আমাদের দেশে নর্রদা এবং গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী 
Raw অঞ্চলেই সর্ববাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আদিম জাতীয় 


তু ai! বিদ্ধ/ভূমি বুন্দেলখণ্ড এই বিস্তীর্ণ 
ভাগেরই অন্তর্গত। বৃন্দেলখণ্ডের আদিবাসীদের করম! 
শৈলা গীত প্রসিদ্ধ। এই উভয় গীতানুষ্ঠানই 
meas! করমা গীত এই অঞ্চলের বিভিন্ন আদি- 
| যাপনে পনি কিন্তু এ হচ্ছে বিশেষ 
5 ভাবে বৈগাদের প্রিয় গীত। আগারিয়া, গোন্দ, Fea, 
. পিক? ভূমিয়া, খৈরওয়ার প্রভৃতি আদিবাসীদের বিভিন্ন 
সামাজিক অন্ষ্ঠানের পর যে গীত গাওয়া হয়, তাঁর নাম 
মরমী” । উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনার পর 
 স্্রীলোকেরা “an” নামক নৃত্যগীতে তার তৃপ্তিবিধান করে 
isa 
ািাখাপতন প্রভৃতি জেলার অধিবাসী শবরবা অত্যন্ত কলা- 
নিপুণ জাতি । এদের বাগ্যযন্ত্রই অন্যুন চব্বিশ প্রকার । 
 উৎসবাদি উপলক্ষে এরা বিচিত্র বেশভূষা পরিধানপূর্ববক, 
বিপুল উৎসাহ সহকারে নৃত্য করে। এদের মোষের শিং 
এবং TERS শোভিত শিরোভূষণের বাহার দেখবার 
₹ জিনিষ। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে চলে বিবিধ বাদ্ধ- 
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দক্ষিণ ভারতের আদিম জাতিদের মধ্যে পূর্বব-গোদাবরী, - 


বি শবরদের লোকনৃত্য এবং লোকসঙ্গীতের * 


মধ্যে এমনি একটা স্বতঃস্ফূর্ত Tigh আছে যে তা সযত্বে 
সংরক্ষণযোগ্য । 

বিশাখাপত্তন এজেন্সীর বোন্দ। পোরজাদের নৃত্য হাস্ত- 
রসপ্রধান। তরুণেরা পায়ে একটা সুতোর মধ্যে কতকগুলো 
Fes বেঁধে নৃত্য করে। মেয়ের! দল বেঁধে দীড়িয়ে নাচের 
তালে তালে হাততালি দিতে থাকে, মাঝে মাঝে তারা 
তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে ৷. পুরুষরা থপ থপ করে লাফায় 
এবং নিজেদের কুঠারের উপর ভর দিয়ে নৃত্য করতে করতে 
তাদের SEIT প্রদক্ষিণ করে। 

দক্ষিণ ভারতের মালাবারের আদিম জাতিদের মধ্যে 
পানিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ । পানিয়াদের মধ্যেও নাচের বিশেষ 
প্রচলন আছে। _ 

মধ্য ও পশ্চিম ভারতের ভীল জাতি আমাদের দেশের 
অন্ততম সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিম জাতি। ভীল লোকনৃত্যের 
মধ্যে যে সহজ সৌন্দর্য নিহিত আছে তা ধরা পড়ে বর্তমান 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উদয়শঞ্চরের চোখে । উদয়শক্কর- 
FANT কর্তৃক ভীল নৃত্য শুধু ভারতের সর্ধত্র নয়, ভারতের 


বাইরেও প্রদশিত এবং প্রশংসিত হয়েছে । মণিপুরী রা 


নৃত্যের we ভীলদের গৌরীনৃতোও আদিম লোকনৃত্যের 
সঙ্গে হিন্দু পুরাণকথার সংশ্লেষ ঘটেছে, ফলে গোরীনৃত্য এক 
অনাবিল অধ্যাত্মরসে এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে মণ্ডিত হয়ে 
উঠেছে । গোরীনৃত্যে দেখতে পাওয়া যায়_ভীলজাতির 
রূপভাবনা এবং ধর্ম্মদাধনার এক অপূর্ব সমন্বয়, কিন্তু দুঃখের 
বিষয় আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভীলরা অনেকে 
তাদের এই গৌরবময় জাতীয় রিকৃথের উপর বিরূপ হয়ে 
উঠেছে, ফলে এই নৃত্য ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এাগয়ে 
চলেছে__কেবলমাত্র মেবারের ভীলরাই আজও We 
তাদের এই নিজস্ব জাতীয় সম্পদকে পরম wy আকড়ে 
ধরে রেখেছে। সাম্প্রতিককালে অন্তত্র এর ধ্বংসাবশেষ- 
টুকুও খু'জে পাওয়া যাবে না। 


শুধু ভীলদের মধ্যেই নয়, ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলের 
কোনো কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিজস্ব লোক- 
নৃত্যের উপর “একটা উপেক্ষামূলক মনোভাব প্রকট হয়ে 
উঠেছে-_আধুনিক সভ্যতার তীব্র রশ্শিচ্ছটায় বিভ্রান্ত হয়ে 
তার! নিজেদের পরম গোঁরবের জিনিষকে হেয় জ্ঞান করতে 
শিখেছে। যে লোকনৃত্যের ধারা যুগযুগাস্তর ধরে আদি- 


aries চিত্তভূমিকে সরস ও সঞ্জীবিত করে প্রবাহিত হয়ে : 


এসেছে, তার বিনষ্টি শুধু আদিবাসীদের নয়, ভারতের 
সংস্কৃতির পক্ষেও যে গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে, 


25552888284 


A a 


৮.1 
4 
৮ 








oF) 8c 1 
> করতে হবে 


A 


We 


we 


25581 


কাৰ্তিক 


দেশবানীকে আজ সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং মণি- 
পুরী নৃত্যের sty ভারতের wats আদিবাসী সম্প্রদায়ের 
নৃত্যকলাকেও পুনরুজ্জীবিত করে 'গোঁরবের আসনে পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টায় নৃত্যরসিকদের আত্মনিয়োগ 





এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি থেকে সাহায্য পেয়েছি। 


ক্কাইলা ইট-ঘর' 
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হমারাঁ আদিম জাতিয়! (হিন্দী ) Bafta বিনয়। বিদ্বভূমি (হিন্দী 
উ্রমাদিক ) > 

The Art of Cave Dweller—G. B. Brown, The 
Primitives—O. C. Gangoly, Dance in India 
G. Venkatachal The Angami Nagas—J. H. Hutton, 
The Ao Nagae—t P. Mills, The Story of an Indian 
Upland—F. B. Bradley Birt, Report on the Socto- 
Economic Conditions of the Aboriginal Tribes in the 
Province of Madras— Dr. A. Aiyappan, M.A., >h.D. 


ক্কাইল।ইট-ঘযর 
ও at " 
অনুবাদ ক-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ বায় 


মিসেস পার্কার প্রথমেই আপনাকে জোড়া-বৈঠকঘর দেখাবেন। 
তারপর ঘরগুলির নানা সুবিধা এবং গত আট বছর থেকে বিভিন্ন 
সময়ে যে সব ভদ্রলোক সেখানে বাস করেছেন তাদের গুণাবলীরও 
এমন বর্ণনা দেবেন যে, আপনাকে CHE চুপ করে সে সব শুনে 
যেতে হবে। এমন সময় আপনি হয় ত বলে ফেললেন যে, আপনি 
ডাক্তার fea cos কোনটাই না। আপনার কথা শুনে তিনি 
তখন এমনই মুখভঙ্গী করবেন ধা দেখে নিজেরই বাপ-মায়ের ওপর 
আপনারই আর আগের শ্রন্ধা-ভক্তি থাকবে না--মিসেস পার্কারের 


_ ঘরের যোগ্য করে তারা আপনাকে লেখাপড়া শেখান লি বলে। 


OF পর, আপনি একটি সিড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলেন । ভিন 
তলার সে ঘরগুলিব ভাড়া আট ডলার করে, fee মিসেস পার্কার 
আপনাকে কমিয়ে দেবেন । তাদের আসল STW! হ'ল বার ডলার । 
. মিঃ টুজেন্বেরী Sr ভাইয়ের কমলা-বাগানের ভার নিয়ে 
পামবীচের কাছে ফ্লোরিডায় চলে গেলেন, নইলে এই সেদিনও 
তিনি বার ডলার করেই ভাড়া দিয়ে গেছেন । আর মিসেস 
ম্যাকিপ্টায়ুরি ত প্রতি বছর এই সামনের ছুখানা ঘর, আর সঙ্গের 
বাধকম নিয়ে সার! শীতকালটাই এখানে কাটিরে যান। 

এ সব গুনে সঙ্কুচিত হয়ে আপনি হয় ত বললেন-_-আপনি 
আরও সম্ভার ঘর খুজছেন | 

এর পরও যদি আপনি শ্রমৃতীর বিরাগভাজন ন! হন, এবার 
তিনি আপনাকে চারতলার মিঃ fect বড় হল ঘর দেখাতে 
নিয়ে যাবেন, বদিও ঘরখানি খালি ছিল ay | 

‘fas স্কিডার দিনভর এ'ঘয়ে বসে সিগারেট ফুকতেন, আর নাটক 
লিথতেন। কিন্ত ষে কেউ ঘর খুজতে আসবে তাকে একবার তার 
ঘরের দামী ঝালর-পর্দাগুলি দেখান হ'ত। আর কেউ সেগুলি 


দেখে গেলেই পাছে ভদ্রলোককে উঠে যেতে বলা হয় সেই ভয়ে 
তিনিও সেবারের ভাড়ার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দিতেন । 

তার পর-_আপনার GSAS বলতে হবে-_তার পরও যদি 
আপনি RRS করেন আর পকেটের ঘামে ভেজা তিনটি ডলার 
তপ্ত হাতে চেপে ধরে ক্ষীণ কণে আপনার অমার্জনীয় এবং উৎকট 
দারিদ্র জ্বানান; মিসেস পার্কার আর আপনাকে সঙ্গে নিয়ে 'ঘুরবেন 
না। তিনি এবার জোর গলায় “কারা বলে হাক দিয়ে 
আপনার দিকে পেছন ফিরে গটগটিয়ে নীচে নেমে যাবেন | 
তখন কাল গোছের একটি দাসী এসে আপনাকে নিয়ে 
কার্পেট-বি্ান মই বেয়ে পাঁচতলার ক্কাইলাইট-ঘরখান! দেখাবে | 
হল ঘরের সাবধানে ৭১৫৮ ফুট মাপের এই ঘরের চারিদিকে একটি 
করে অন্ধকার গুদাম । আসবাবের মধ্যে একটি লোহার খাট, হাত 
ধোয়ার পাত্র, আর একটি চেয়ার । তাকে আয়না রেখেই eR 
টেবিলের কাজ চলে । ঘরের চারটে স্তাড়া দেয়াল যেন শবাধারের 
চারটে পাল্লার মত আপনাকে ঠেসে ধরবে | আপনার হাত আপনিই 
গলার কাছে সরে আসবে, আপনি একবার ‘খাবি’ খেয়ে যেন সেই 
FAI ভেতর থেকে ওপরে তাকিয়ে তবে নিশ্বাস ফেলে বাচবেন। 
কারণ ছোট স্বাইলাইটের ভেতর দিয়ে এক ফালি নীল আকাশ 
চোখে পড়ে। 

ক্লারা এবার তাচ্ছিল্যভরে বলবে-_আজ্ে, তু’ ডলার ? 

মিস লীসন ঘর খুজতে খুজতে একদিন এখানেই এসে উপস্থিত 
হ’ল। তার হাতে একটি ভারি টাইপ রাইটার--বোধ হয় কোন 
জোরাল হাতেই সেটা বেশী মানাত। 

মেয়েটি আকারে খুবই ছোট, কিন্তু তার চুল এবং চোখ ছুটি. 
যেন তার দেহের বাড় স্থগিত হবার পরও বেড়ে গেছে । সর্বদাই 


১১০ 


পা পাপী পপ? পার 





যেন বলছে ওকে--আশ্চর্য্য ! তুমি আমাদের সঙ্গে বাড়তে পারলে 
না? মিসেস পার্কার যথারীতি তাকে জোড়া-বৈঠকঘর দেখালেন | 

এ ঘরে-_তিনি বললেন-তুমি নরকঙ্কাল এনিসথেটিক (সংজ্ঞা- 
নাশক পদার্থ) কিন্বা কয়লা রাখতে পার । 

কুমারী লীদনের গায়ে যেন কাটা! দিয়ে উঠল, বললে-_কিন্ত 
আমি ত ডাক্তার কিনব! come কোনটাই না । 

Aad) পার্কার তাকে মেই শ্লেষসয়, কৃপাকঠোর দৃষ্টি হানলেন 
(ধার ডাক্তার fee come হতে পারে নি তাদের সঙ্গে তিনি 
এমনিই করতেন )। তিনি এবার তিন তলায় এলেন । 

আট ডলার |_-লীমন চমকে উঠল-_-আমায় ছিমছাম দেখছেন 
বটে, কিন্তু আমি গরীব মানুষ__থেটে খাই । নীচের বা ওপরের 
দিকে আমায় আরও কিছু সম্ভার দেখান | 

এমন সময় মিঃ স্কিডারের দরজায় টোক! পড়ল । বেচারি ঘর 
ভর্তি সিগারেটের টুকরোর মধ্যে হাত থেকে আর একটি টুকরো! ছুড়ে 
ফেলে লাফিয়ে উঠে পড়লেন | 

মাপ করবেন মিঃ স্বিডার _ভদ্রলোকের ফ্যাকাশে মুখের 
দিকে ভাইনীর হাসি হেসে মিসেস পার্কার বদলেন-_ আপনি ঘরে 
আছেন জানভাঙ না | যেয়েটিকে একবার ঘরের পর্দাগুলো দেখাতে 
এনেছিলাম । 

ভারি সুন্দর !--কুমারী লীসনের মুখে দেবকন্তার মত পবিত্র 
হামি। 


ওরা চলে গেল। মিঃ স্ষিডার চট করে তার অধুনাতম 
( অনভিনীত ) নাটকের চ্যাঙা, কাল চুলওলা নায়িকাকে রবার দিয়ে 
ঘষে তুলে তার জায়গায় একটি ছোট্ট বপসীকে বসিয়ে দিলেন 
নবীনার মাথায় মোনালী ঘন-চুদ আর চোখে মুখে উচ্ছল হাসি। 
মিঃ fasta এবার পর্দার উপর পা মেলে দিয়ে নিজের মনেই বলতে 
লাগলেন, ‘আনা হেহ্ড, (আগের নায়িকা ) এবার হিংসায় জলে 
মরবে ।' তারপর সিগারেটের ধেয়ায় একটি ক্ষুদ্র মেঘলোকের UP 
করে বায়বীয় কাটল্‌মাছের মৃত তাতেই APO হলেন। 

REA ক্লারার নামে ডাক পড়তে মিস লীসনের আধিক সংগতি 
জগতে প্রচার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি কাল মেয়ে-দৈত্য 
এসে, তাকে সিড়ির বৈতরণীর ওপর দিয়ে টেনে এনে একটি ঘরের 
মধ্যে ঠেলে দিলে ঘরের চারিদিকে অদ্ধকার, কেবল ওপর দিয়ে 
একটু আলে আসছে | 

কলার! বললে___ছু'ডলার | 

এটাই নেব- মিস লীমন নড়বড়ে খাটখানির ওপর বসে একটি 
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল । নিম লীদন রোজ দিনের বেলায় কাজে 
বেরিয়ে যেত, রাত্রে হাতে-লেখ! কতকগুলি পাঙুলিপি এনে টাইপ- 
রাইটারে তারই নকল ছাপত। 

কোন কোন দিন রাত্রে হাতে কাজ থাকে না, তখন সে 
Sate ভাড়াটেদের সঙ্গে ছাতের একটি উচু জায়গায় এসে সিডির 
ওপর বসে থাকত। 


প্রবাসী 


শপ পল সপ পাপা পপ” পা পপ পপ a a gt, 


১৩৬২ 


সপ শপ পপ পপ 


যখন লীসনের সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়, তাকে স্কাইলাইট-ঘরে 
রাখার কোন উদ্দেশ্যই বোধ হয় বিধাতার ছিল না। 

প্রধুন্ন-হৃদ্য় মেয়েটির স্বভাব সত্যি বড় কোমল, আবার. অনেক 
আজগুবি থেয়ালও ছিল ভার মাথায় | 

এক দিন সে মিঃ দ্বিডারকে ভার বিশাল ( অপ্রকাশিত ) বাহ্গ- 
নাট্যের পুরো তিনটে অঙ্কই পড়ে শোনাতে দিল । 

মিন Haq যখনই দু'এক ঘণ্টার wD ছাতের সিড়িভে এসে 


বসে, তখনই পুরুষ ভাড়াটেদের মধ্যে একটি খুশীর চাঞ্চল্য দেখা 
যায়। 


মিম লংনেকার নামে একটি ঢ্যাঙা মেয়ে ওপরের ধাপে এসে 
বসত। সে কোন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এবং তার একটি মুদ্রাদোষ 
আছে--প্রত্যেক কথাতেই বলে-_-'বটে, তাই নাকি |’ 

নীচের ধাপেও আর একটি মেয়ে বসে_-নাম ডোর্ণ। নে 
কোনও বড় দোকানে চাকরি করে আর প্রতি রবিবারে “কোণী'তে 
গিয়ে জুয়া খেলে আসে। কিন্তু মিস লীদন মাঝের ধাপে এনে 
বসবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষেরা তাকে ঘিরে ধরে বলে যায়। এদের 
মধ্যে উল্লেশযোগ্য হলেন মিঃ ক্ষিডার। তিনি ইতিমধ্যেই ভার 
ব্যক্তিগত (অবশ্য গোপন) জীবন-নাটোর প্রধান ভূমিকায় মেয়েটিকে 
মনে মনে স্থির করে রেখেছেন । আর আছেন মিঃ হুতার-_বয়স সু 
পয়তান্লিশ ; মোটা এবং গবেট। a 

মিঃ Bory আবার বয়মে অতি তকণ। তিনি থেকে থেকে 
ভান করে উৎকাশি তোলেন, ইচ্ছাটা এই-_মিস লীসন একবার 
তাকে সিগারেট খাওয়া! ছাড়বার GY তোষামোদ ককক । 

FRA সবাই একমত হয়ে বলে লীসনের মত এমন হাসি- 
খুশী মেয়ে আর হয় না। 

কিন্ত উপর আর নীচের ধাপের মেয়ে ছুটির মনে কোন মার্জনা 
নেই। 


গ্রীমকাল। এক দিন সন্ধ্যায় মিসেস পার্কারের ভাড়াটের! 
এভাবে ENS বমে আছে। মিস লীমন আকাশের পানে চেয়ে 
হেসে উঠল, কেন এ ত বিলি aren আমি এখান থেকেও 
বেশ দেখতে পাচ্ছি! 

জ্যাক্সন-চালিত হয়ে সবাই একসঙ্গে উন তাকাল-_-কেউ 


আকাশচুম্বী হৰ্ম্যগুলির গবাক্ষপথে, আবার কেউ বা বিমানগোতের 
সন্ধানে । 


মিম লীসন তখন ছোট আঙুল দেখিয়ে বললে --এ write 
কথ| বলদ্ি ; ওঁ যে বড় একটা বিক্মিক করছে, সেটা নয়--তার 
পাশের নীলাভ স্থির তারাটা 1 আমার ঘরের দ্কাইলাইটের ভিতর 
দিয়ে ওটাকে দেখ! যায় কিনা, তাই নাম রেখেছি ‘বিলি জ্যাকৃূমন' | 

“বটে, তাই নাকি !' মিস লংনেকার বললে--আপনি যে 
একজন জ্যোতিধিদ তা ত জানতাম না; মিস লীদন | 

ওতে] ভারি ।-_ক্ষুদে জ্যোতিধিদ বললে-_আসছে বছর মঙ্গল- 
গ্রহে কি ধরনের জামার হাতা লোকে পরবে তাও বলে দিতে পারি। 
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কাণ্তিক 


শাদা পাশাপাশি পাশ 


“ab, ভাই নাকি |--মিস লংনেকার আবার বললে, আপনি 
ষে তারাটার কথা বলছেন, ওটা কেসিওপিয়া apace wets 
একটি বিশেষ নক্ষত্র নাম ‘গাম!’ | ওটা একটা! দ্বিতীয় আকারের 
নক্ষত্র, ওর গতিরেখা হ’ল. * 

তকণ BOTH তাকে বাধা দিয়ে বললে--.আপনি যাই বলুন, 
ওর চেয়ে বিজি জ্যাকসন নামটা কিন্তু ঢের ভাল। 

আমারও তাই মত_-মিঃ ছুভার চড়া গলায় মিম লংনেকারের 
কথা কেটে বললেন__আমার মনে হয় প্রাচীনকালের জ্যোতিধিদ- 
দের মত মিস লীলনেরও নক্ষত্রের নাম রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে। 

বটে, তাই নাকি |--মিস লংনেকার বললে | 

ওটা ধুমকেতু নয় wefan ভোর্ণ বললে__এবারকার 
কোণীতে আমি দশটার মধ্যে ন'দানই জিতে এসেছি | 

এখান থেকে ওটাকে তত ভাল দেখা যায় না--মিস জীসন 
বললে-_দেখতে হয় আমার ঘর থেকে । 

আপনি জানেন বোধ হয় কুয়ার ভেতর থেকে দিনের বেলাও 
তারা দেখ! ষায়। রাতের বেলা আমার ঘরখানাও একটি কয়লার 
থাদ হয়ে যায়, আর তারই ory ভেতর থেকে বিলি জ্টাকদনকে 


দখলে মনে হয় ওটা যেন তামসী রাত্রির অন্দবাসে একটি বড় 


হীরার পিন। 


এরপর এক AY এল যখন বাড়ীতে এনে নকল করার মত 
কোন কাজ লীন পেত না । সুতরাং, চাকরির চেষ্টায় সে সারাদিন 
আপিসে আপিমে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু চাকরি ত হ’লই না, 
বয়ং ছুব্বিনীত চাকরের দ্বারা প্রত্যাখাত হয়ে বিষাদে ওর মন ভরে 
গেল! 

এ ভ'বেই কতদিন গেল। 
, রোজ রাত্রে যে সময়ে সে রেস্তোরায় খেয়ে ফিরত, মেই সময়েই 
এক দিন সে ক্লাস্তপদে মিমেদ পার্কারের বাড়ীর উপর তলায় চড়তে 


. লাগল । হলঘরে আসতেই মিঃ সভার তাকে দেখতে পেলেন। 


N 


সুযোগ বুঝে তিনি তার মেদবহুল দেহখানা ভূষারপর্বতের মত তার 
মাথার উপর ঝুকিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে wea) মেয়েটি 
কোন মতে মাথা বাচিয়ে সিড়ির কোণ চেপে ধরল। ভন্রলোক 
এবার তার হাত ধরবার চেষ্টা করলেন | 

লীসন হাত টেনে নিয়ে তার গালে একটি ay আঘাত করে 
রেলিঙে ভর দিয়ে এক এক পা করে দেহখানা উপরে টেনে নিয়ে 
চলল | 

এবাব সে মিঃ স্বিডারের দরজা পার হ'ল। তিনি তখন লাল 
কালি দিয়ে তার (প্রত্যাখ্যাত ) মিলনাস্তক নাটিকার নায়িকা মিস 
comme” (মিন লীসনের ) অন্য মঞ্চনির্দেশ লিথছিলেন-_ 
নৃত্যছন্দে মঞ্চের বা দিক থেকে বেরিয়ে কাউণ্টের (জমিদার-পুত্রের) 
পাশে এসে দাঁড়াতে হবে । 





NN 
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মিম লীসন হামাগুড়ি দিয়ে কার্পেটপাতা মইটা পার হয়ে ee 
লাইট ঘরের দরজা! খুলল । তার তখন পোষাক বদলানোর কিংবা 
আলো! জ্বালবারও শক্তি নেই । মে থাটের উপর তার SRA দেহ- 
থানা এলিয়ে দিল-__খাটের পুরনো hee এভটুও দমল না! তবু। 
তারপর পাতালসদৃশ সেই অন্ধকার ঘরে শুয়ে মে তার HW চোখের 
পাতা মেলে একটু হাসদ। “বিলি জ্যাকসন’ তখন স্বাইলাইটের 
ভেতর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। 

আধারে চারিদিক মুছে গেছে-_লীসনও যেন ডুবে গেছে লেই 
অতলাস্ত আঁধারের গভীরে । কেবল MGI আকাশের এক ফালি 
চতুষ্কোণ কাঠামোয় বাধা আছে সেই তারাটা--মনের খেয়ালে সে 
যার নাম দিয়েছিল, ‘বিলি জ্যাকমন । 

মিম লংনেকার বোধ হয় ঠিকই বলেছেন---কে'সওপিয়া ATE 
ary সামান্ত একটি নক্ষত্রই হয় ত ‘গাম!’ ; তবু ত সে ওটাকে 
‘গামা’ বলে মেনে নিতে পারডে না- পারছে না বলতে ‘বিলি 
জ্যাকসন’ নয় ওটা | 

মেয়েটি শুয়ে শুয়েই দু'বার হাত তোলার চেষ্টা করল, তৃতীয়- 
বারে শীর্ণ ছুটি আডল ঠোটের উপর রেখে সেই অন্ধকার কোটরের 
ভেতর থেকে “বিলি জ্যাকপনে'র উদ্দেশ্যে একটি pra পাঠিয়ে দিল। 
তার হাতথানা আবার পাশে নেতিয়ে পড়ল। 

বিদায়, “বিলি” চললাম--ক্ষীণক০ে বললে সে-_ লক্ষ লক্ষ মাইল 
দূরে ভুমি ; একবার কি চোখের পলকও ফেললে না আমার দিকে | 
তবু ত তুমি আমার দৃষ্টিপথেই জেগে আছ! চারিদিকের পুর্ধীভূত 
অন্ধকার ছাড়া চোখে যপন আর কিছুই পড়ে না, তখনও আমি 
তোমায় এখানেই দেখেছি__তাই না? 

***্লক্ষ লক্ষ মাইল yea: fara “বিলি জ্যাকসন ।' 

পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ-__হাবসী-দাসী ক্লারা দেখল তার 
দরজা বন্ধ । দরজা] ভেঙ্গে খোল! হ'ল । HA, হাতঘষা-_-এমনি 
কি পোড়া পালথ শুকিয়েও যখন কোন ফল হ'ল না, এক জন ছুটল 
PH ডাকতে | 

একটু পরেই হৈ চৈ করে দরজার কাছে গাড়ী এসে দীড়াল। 
সাদা জিনের কোট গায়ে দিয়ে চটপটে ছোকরা ডাক্তারটি বেরিয়ে 
এসে সিড়ি বেয়ে উপরে ছুটতে লাগল। 

৪৯ নম্বরে INAH ডাকা হয়েছিল 1--ডাক্তারটি চট করে 
জিজ্ঞেস করলে_-ব্যাপার কি? 

হ্যা; ভাক্তারবাবু ।--অন্তের বিপদের চেয়ে তাঁর বাড়ীতেই 
বিপদটি ঘটার গুকত্ব যে বেশী, এ ভাবে মুথ বিকৃত করে মিসেস 
পার্কার বললেন--আমি ত বুঝতেই পারছি না মেয়েটার কি হয়েছে? 
অনেক চেষ্টা করেও ত জ্ঞান আনা গেল না। মেয়েটার বয়ন বেশী 
না-_নাম এলসী--হ্যা, এলসী লীসন। আমারি বাড়ীতে আগে 
কখনো '*- 

ঘরটা কোথায় 1--ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল। 
মিসেস পার্কার বললেন- ন্বাইলাইট ঘরে। 


হতচকিত হয়ে 
ওটা... 
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মনে হ’ল ডাক্তার স্বাইলাইট ঘরের হালচাল সবই জানে । সে 
একসঙ্গে চারটে করে সিড়ি ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে গেল। মিদেস 
পার্কার আদ্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য ধীরে ধীরে তার পিছু 
নিলেন। . 

দোতলায় উঠে দেখলেন ডাক্তার দু'হাতে মেয়েটিকে উঠিয়ে 
নেমে আসছে । তাকে দেখে ডাক্তার এবার দাড়িয়ে গেল এবং 
তার প্রতি রদনাঝগী কৌশলী ডাক্তারী ছুরিকা প্রয়োগ করল 
অবশ্য জোরে নয়। 

কমে মিসেস পার্কার যেন কাটায় ঝোলান মাড়-দেওয়। 
পোষাকের মত কুঁচকে লম্বা হয়ে গেলেন-_সে কুঞ্চনের বেরা সারা 
জীবন আর তার দেহমন থেকে TRH না । 

সময়ে সময়ে ভার কৌতুহলী ভাড়াটেরা জিজ্ঞেস করত-_ডাক্তার 
আপনাকে কি বলেছিল বলুন ত? 

থাক না ওদব- মিসেস পার্কার উত্তর দেন--ওকথা, শোনার 
পরও বদি সার্দনা পাই, তা হলেই আমি ধুশী হব। 

শিকারের পেছনে যেমন কুকুরের দল ঘিরে ধরে, এমুলেন্স 
ডাক্তারটিও তেমনি লোকের ভীড় ঠেলে মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে চলল । 





wh 
পরিচয় ২ 
শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
নিঃস্ব হয়েও বিশ্বে কারেও লিখি নাই দাসধত, একদ! কাব্যহিংপার বিষে ধ্বংসিতে যারা মোরে 
তোযামোদে নত করি নি উচ্চশিয়ন, ভাগ্য দুয়ারে এসে দিয়েছিল হানা, 
দৈন্তে কোধাও হই নাই নত খাড়া আছি পর্বত খ্যাতির উদ্ধে রি তারা হায় আজো কাছে এসে ঘোরে 
ভিন্ন যে আমি পান্থ এ পৃথিবীর | তাদের খবর হ'ল না কাহারো জানা | 
ভাগ্যের রোষ জীবনের পথে ঘটাল বিপর্যয় কর্মক্ষেত্র মরুভূমি মোর অগ্নি শব্যাতল 


কাহারে! দুয়ারে পাতি নাই তবু হাত, 
বিপর্দেতে কেউ কাছে এসে মোরে দিয়ে গেছে বরাভয় 

এমন কখনো হয় নি সুপ্রভাত | 
জীবনের এই অগ্রিদাহের চলস্ত গতিপথে 

ane আমি দহিতেছি নিশিদিন, 
সর্ববিপদ তুচ্ছ করিয়া বেচে আছি কোনোমতে 

চলিয়াছি তবু ছন্দে বাজারে বীণ। 
চারিদিকে মোর কালবৈশাখী দূর্যোগ সাইক্লোন্‌ 

কর্মের পথে সঙ্গী বন্লাঘাত, 

" দৈবেরি এই বিদ্রপে আমি সব ভয় ভঞ্জন 

টলাবে না মোরে লক্ষ বিপৎগাত | 
জীবনসিন্ধু মন্থন করি উঠেছিল যত সুধা 

সঙ্গীরা মোর লুটে নিল নিজমুখে” 
দ্বিল কালকুট তাই দিয়া মোর মিটাইম সব ক্ষুধা 

বিদ্রপ করি হাসে সবে কৌতুকে । 


প্রবাসী 





১৩৬২ 





লঙ্জিত হয়ে অনেকে পথের এক ধারে সরে দাড়াল; কারণ 
ডাক্তারের মুখ দেখে মনে হ'ল সে বেন নিজেরই কোন লোকের শব 
বহন করে চলেছে। 

দেখা গেল খ্যাম্ূলেন্সে পাতা বিছানায় মেয়েটিকে না শুইয়ে, 
গাড়ীতে উঠেই ডাক্তার হুকুম করল-_ 
উইলুমন, হাকাও--হত জোরে পার | 


একটি ছোট খবর দেখলাম এবং তারই শেষের ক'টি কথা থেকে 
আপনারাও হয়ত ( আমার মত) ঘটনাগুজিকে সাজিয়ে নিতে 
পারবেন। 

তাতে লেখা ছিল-_ 

‘৪৯ নম্বর’ পূর্বব-_রাস্তা ধেকে একটি তকণীকে বে.লত্যু হাস- 
পাতালে স্থানান্তরিত কর! হয়। মেয়েটি দীর্ঘ অনশন হেতু দুর্বলতায় 
আক্রান্ত হয়েছিল | 

শেষ ছত্র RH 

‘qr ডাক্তার-__উইলিয়াম জ্যাকসন, ( যিনি রোগিণীর 
চিকিৎসা করেছিলেন ), বলেছেন রোপিণী আরোগ্যের পথে ৷" 


ক্ষুধার খাদ্য নীচদের far, 
তবু টলি নাই থাড়া আছি আমি ধৈৰ্য্যে অচঞ্চল 
পথের ধূলিতে জলে মোর দ্বীপধূপ । 
* সমুদ্রসম অতল দুঃখ শুন্তের হতাশায়  ' 
বহিবারে মোর শক্তি দিলেন fafa, 
সেই দয়ালের দয়া কহিবার শক্তি আমার নাই 
দিনরাত মোর পথের সঙ্গী তিনি। 
আমি রে আগুন-_আমি যে পন্ম-_এসোনাকো কেউ কাছে 
বদি ভালো লাগে-_ভালবেনো দূরে থাকি’, 
শিশুর মৃতন সরলের লাগি" এ দুয়ার খোলা আছে 
তাহাদের আমি বুকের মাঝারে রাখি। 
শ্রেষ্ঠ মানুষ খুঁজে নাহি পাই এই দুঃখেতে দহি’ 
তাই কারো পায়ে করি নাই নতিদান, 
নিজেরে কোথাও করি নি খর্ব এই গর্ধেরে বহি’ 
গেয়ে চলি একা দুঃখ জয়ের গান | 


< 


এই ত ঘটনা-_কিন্তু গল্প হ'ল কই? পরদিন সকালের কাগজে /. 


4 


আমাদের অজ্ঞানা সৈনিক 


ভবানী আক্কাব যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়ন আট 
বৎসর মাত্র । পরেব বছর, মাত্র বারো বৎসর বয়সে বসস্ত- 
রোগে তার স্বামী মারা ষান। তখন থেকেই তিনি ভাৱ 
আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বাস করে আসছেন, এর মধ্যে বেশীর 
ভাগ সময়ই তর কেটেছে ধারওয়ারে তার ভায়ের আশ্রয়ে | 
ঘর-গৃহস্থালির ste তিনি ভাব ভ্রাতার পরিবারের 
সবাইকে সাহায্য করে থাকেন | নিজ পরিবারে এবং বন্ধু- 
বান্ধবদের পরিবারে তিনি প্রস্থতিদের পরিচর্য্যা করেন, 
বিবাহ-অস্থুষ্ঠানে, পীড়িতের রোগশয্যাপার্শ্বে, সর্বত্রই তিনি 


“ সস্থাজির থাকেন, কারো অস্তিমকাল উপস্থিত হলে সেখানেও 


শালা 


তাকে দেখতে পাওয়া যায়। কাছের মান্য এবং প্রিয়জনের 
নিকট তিনি একধারে নার্স; ধাত্রী, পাঠিকা, safer সব 
কিছুই। acy তাকে দিয়ে এসব কাজ করাতে চায় বলেই 
যে তিনি এসব করে থাকেন তেমন নয়, সকলের সেবা 
করবার উদ্দেস্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি এসব কাজে রত 
হন। নিজের হাতে বিবাহিত তরুণীদের প্রস্বাধনকার্য্য 
করে দেওয়াও তার প্রিয় কাজ এবং এতে তিনি আনন্দ 
পান। 
একথা বলা হয় যে, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের স্বামীর 
মৃত্যুর পর স্মাজ-কল্যাণ-কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। এমন 
অনেক HTS আছেন যাঁরা ভাদের স্বামীর মৃত্যুর পর 
উন্নয়ন-সংস্থা পরিচালনা করে আসছেন, ছুপ্ধ-বিতরণ-কার্ধ্েরু 
তত্বাবধান করছেন, অনাথাশ্রম চালাচ্ছেন, কিন্তু উপরের 
১ নজীর থেকে দেখা যাবে ষে, সমাজ্রকর্শ্মের এমন আর একটি 
দিক আছে যাকে বাস্তবরূপ দান করছেন ভবানীর মত হিন্দু 
বিধবারা। পরিবারে যধন কারো দীর্ঘকালব্যাপী অসুখ হয়, 
তখন ভবানী দিনরাত তার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে 
অক্লান্তভাবে তার সেবাশুশ্রীধা করেন যদিও এখন তিনি 


অশীতিপর বৃদ্ধা । প্রস্থতিপরিচর্ধ্যায় এই বয়সেও তিনি 
গুরুতর পরিশ্রমপাধ্য কর্ম্র্জনিত ক্লান্তিবেধ করেন না। 

কেউ কেউ বলেন, সমাজকর্শ্মেব প্রয়োজনীয়তা তখনই 
দেখা দেয় যখন কোন বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান এবং 
প্রতিষ্ঠান ঠিকমত চালু থাকে না। আমাদেব সমাজে 
বিবাহ-অন্ুষ্ঠানেব মধ্যে এমন ক্রটিবিচাতি দেখা দিয়েছে 
যার দরুন বিধবাদের প্রতি সমাজের সেবামূলক কর্তব্যের 
প্রয়োত্রনীয়তা রয়ে গেছে, fee আমি একথা বলব যে, 
ভারতের হিন্দু বিধবাদিগকে সামগ্রিকভাবে এমন একটি 
সামাজিক সংস্থাস্বরূপ গণ্য করা যায় যার সেবাকার্য্য দ্বারা 
সমাজ উপকৃত হচ্ছে । ভবানী নিজের পরিচিত যে-কোন 
লোকের জন্য কল্যাণকর করে থাকেন, এই কাজের জন্য 
তার কোন পারিশ্রমিকেরও প্রয়োজন হয় না এবং সে দ্বাবিও 
তিনি কখনো করেন না। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের 
সেবাকার্য্যের জন্ত যে-কোন TRE তাকে পাওয়া যায়। আমি 
মনে করি না যে, এই অবস্থায় তিনি কোন প্রকার আধিক 
আনুকূল্য কামনা করেন, তা সত্বেও কিন্তু এই শ্রেণীর 
বিধবাদের ow কোন-না-কোনন্ধপ সামাজিক নিরাপত্তার 
প্রয়োজন এবং এর ব্যবস্থা করতে পারে একমাত্র পরিবারই ; 
এবং তা-ই করা উচিত, বিশেষতঃ পরিবার যখন তার নিকট 
থেকে সর্বোত্তম সমাজ্রসেবামূলক কর্ম পেয়ে থাকে । ভারতে 
এমন অনেক ভবানী আছেন, ধারা সামার্দিক বা আর্থিক 
কোন সাহায্য দাবি না করে সমাজের দেবা করে যাচ্ছেন__ 
অর্থের আকারেই হোক অথবা নিরাপত্তার আকারেই হোক, 
কোন পারিশ্রমিক তারা পাচ্ছেন না। এ পর্য্যন্ত এ ধরনের 
্বার্থলেশহীন কাজ আমাদের শ্বীকৃতিলাভ করে নি। 
সুতরাং আজ সমাজের কর্তব্য আমাদের দেশের অনেক 
ভবানীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখ।। 


কুষ্ঠব্য/ধি আরোগ্য এব? নিয়ন্ত্রণের জন; সমাজকর্ম 


টি. এন. 


এই প্রবন্ধে আমরা কুষ্ঠব্যাধির সামাজিক দিকেব উপর জোর. 


দিব এবং কুষ্ঠ আরোগ্য ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পকিত বিভিন্ন 
প্রকারের সমাজকর্শের কথা-_যাহা অধিকাংশ সমাভ্রকম্মার 
সাধ্যায়ত্ব_-কতকটা খুঁটিনাটি সহ বর্ণনা কবিব। কিন্তু 
তাহার আগে আমাকে একথা উল্লেখ কবিশ্তেই হইবে যে, 
আজ যদ্দি কুষ্ঠবোগের দরুন অনেক সামান্িক সমস্তাব উদ্ভব 
হইয়া থাকে তো তাহাব কারণ এই যে, ইহা মূলতঃ 
areas সমস্যা । এ বিষরট! বরাবরই উপেক্ষিত হইয়া 
আদিতেছে। প্রথমতঃ এবং মুখ্যতঃ কুষ্ঠব্যাথির দরুন থে 
সমস্যা দেখা দেয়, তাহা স্বাস্থাসম্পকিত AWW Bare 
wats ব্যাধির মত একটি ব্যাধি এবং ইহার প্রতি টিকিৎসা- 
বিভাগের ও সাধারণ স্বাস্থ্যবিভাগের কন্মীদ্রের মনোযোগ 
ষথোচিতরূপে এবং ব্যাপক ভাবে আকুষ্ট হও! উচিত | 
সুতরাং কুষ্ঠব্যাধির সম্পর্কে সমাজকর্্দের প্রগ্নোজনীদভাব 
উপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আন্তরিকতার সহিত 
এ কথাও বলিব যে, যে পর্য্যন্ত না সরকার, বিশ্ববি্ধালয়সমুহ, 
চিকিৎসা-বৃত্তিজীবিগণ এবং পাবলিক হেলথ-এব কর্তৃপক্ষ 
কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপাবে সক্রিঘভাবে 
উৎসাহাছিত এবং তৎপর হুইয়া উঠিবেন সেই পর্য্যন্ত এই 
পুরাতন এবং বহু আশঙ্কিত ব্যাধির সঙ্গে সম্পকিত শোচনীয় 
সামাজিক সমস্তাসমুহের অবসানও আমরা দেখিতে পাইব না। 
এখন প্রশ্ন এই যে, কুষ্ঠবিষয়ক তথ্যাদি শিক্ষাদান সম্পর্কে 
সমাক্জকম্মী কি কবিতে পাবেন? 
গোড়াতেই আমি আপনাদিগকে মন হইতে কুষ্ঠব্যাধি 
সম্পর্কে যাবতীয় পূর্ববধারণা wien ফেলিতে অনুরোধ 
করিব। ইহা সহজ নয়। কিন্তু বিষয়টি ঠিকমত বুঝিষা 
আস্তরিক চেষ্টার দ্বারা ইহা কর! Awa) কুষ্ঠকে 
নিবাৰ্য্য এবং চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধি বলিয়া মনে করিতে হইবে । 
ইহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, জাটলতর অবস্থার উপনীত 
হইলেও এই রোগ অপ্রতিকার্ধা নহে। 
কুষ্ঠ সম্পকিত নিম্নোক্ত তথ্যগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার 
করিয়া সমাজকর্ম্মীরা প্রভূত কল্যাণকর্ম্ম কবিতে পারেন। 
৯। কুষ্ঠ এমন একটি ব্যাধি যাহ! fags এবং 
চিকিৎসাসাধ্য | 
২। কুষ্ঠবাধিতে আক্রান্ত হওয়া ল্ভাকর নহে। ইহা 
অভিশাপন্বরূপও নয়--মুলতঃ ইহা কুৎসিত ব্যাধি নয়। 
৩। কুষ্ঠ বংশগত ব্যাধি নয়। ঘনিষ্ঠ সংল্পৰ্শেপ্ দূরুন 


জগদীশন 


| 


ঘক্মার মত Bere পরিবারগুলিতে সংক্রামিত হইতে “ 


পাবে। 


81 কুষ্ঠব্যাধির শতকরা আশীটি ‘কেস’ সংক্রামক | 


নহে। 

৫| কুষ্ঠের সংক্রমণক্ষমতা মৃদু, কিন্তু সংক্রমণক্ষমতা- 
বিশি রোগীদের পক্ষে শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা উচিত 
নয়, কেননা বিশেষভাবে শিশুদের দেহেই এই রোগ 
সংক্রামিত TRY থাকে | 

৬1 রোগীদের অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ 
কর! এবং চিকিৎসা চালাইয়া যাওযা উচিত। কিন্তু কুষ্ঠ- 
রোগের ক্ষেত্রে নাটকীয় Beery ফললাভের কিংবা 
আরোগোর আশা করা সমীচীন নয়। কুষ্ঠব্যাধির সাম্প্রতিক 
কালের ওষধ “দালফোন”সমুহ খুবই ফলপ্রদ। এগুলিকে 


ধীবভাবে ক্রিয়াশীল কিন্তু অব্যর্থ ফলপ্রদ Cay বলিয়া বর্ণনা» রর 


কবা হইয়াছে। 24 

৭। “পৃথক করণ” “Teaser” প্রভৃতি শব্দ লোকের 
মনে প্রায় নির্ববাসনহূঃঘের অনুরূপ বেদনাদায়ক অনুভূতি 
সঞ্চাবিত করে। কিন্তু কুষ্ঠবোগের বেলায় পৃথককরণ মানে 
সংক্রামক রোগী এবং শিশুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ নিবারণেব 
Ag) AAV | 

৮। কুষ্ঠরোগ-প্রতিষেধ-কার্ধের অগ্রগতির পথে সকলের 
চেয়ে বড় বাধা হইতেছে যুগধুগাস্তরের কুসংস্কার এবং অন্রতা | 
যখন একবার আমরা সর্বপাধারণের মনে এই ধারণ! 
জন্মাইতে পারিব যে, কুষ্ঠ একটি সাধারণ ব্যাধিবিশেষ 
তখন আমরা ইহাকে একটি সাধারণ স্বাস্থ্যঘটিত সমদ্যারূপে 
দেখিয়া এ সন্ধে যথোচিত বাবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম 
হইব। 

al কুষ্ঠরোগর পক্ষে যে eR আশ্রবস্থল বা অনাথ 


আশ্রমের প্রয়োজন হইবেই এমন কোন কথা নাই, তাহার 


চিকিৎসার এবং মাঝে মাঝে হাসপাতালে অবস্থানের গুয়োজন। 
কিন্তু যতদুর সম্ভব, তাহাকে গৃহাভ্যস্তরে রাখার ব্যবস্থা আমা- 
দ্বিগকে করিতে হইবে অথবা জীবনযাপনের এমন ক্ষেত্র 
তাহার জন্য তৈরি করিতে হইবে যেখানে আছে তাহার উপ. 
যোগিতা, যেখানে sey থাকিবে তাহার আস্মপন্মান | 

১০। যে জিনিষটির জন্ত কুষ্ঠকে ভীতি প্রদ ব্যাধি বলিয়া 
মনে করা হয়, তাহা হইতেছে এই ব্যাধিজনিত বিকলান্তা! 
যাহার দরুন অনেক রোগীকে দুর্ভোগ ভূগিতে হয়। অজ্ঞতা 


ক 


কার্তিক 


এবং উপেক্ষাসগ্তাত অঙগহানির পরিণামে মন্ুষ.শক্তির প্রভূত 
অপচয় হইয়া থাকে | ডক্টর পল, GAZ ব্যাণ্ড এবং তাহার 
ভেল্লোবস্থ ASU ধন্যবাদের পাত্র । তাহাদের স্মরণী 
কার্ষোর জন্য কুষ্ঠরোগীদেব সম্পর্কে এক নুতন আশার সঞ্চায় 
৯৬ হইঘাছে। কেননা এখন আমরা একথা জানি বে, কুষ্ঠ- 
- জনিত বিকলাদ্তা সারানো৷ যাইতে পারে । এমন কি ইহা 
, faire ব:ট। 

১১। সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ এবং 
সমাজ কম্মর। কুষ্ঠব্যাধি মিবাবণ-অভিঘানে age পরিমাণে 
সহায়তা করিতে পারেন, যদি তাহারা ভারতের শহর এবং 
গ্রামসযূহে এই বোগের কারণ এবং প্রতিকার ইত্যাদ্রিবিষয়ক 
তথ্যাবলী ব্যাপকভাবে প্রচার করেন এবং যদি এই কথার 
উপর জোর দেন যে সংক্রমণক্ষমতা বিশিষ্ঠ কুষ্ঠরোগী যেখানে 
থাকুক না কেন নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি মানিয়া 
চলিলে সে কুষ্ঠব্যাধি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করিতে পারে। 


(ক) রোগীকে একটি আলাদা কক্ষে শয়ন করিতে 
হইবে এবং শিশুদের সঙ্গে যাহাতে একত্রে না শুইতে হয় 
সে বিষয়ে তাহাকে খুব সাবধান থাকিতে হইবে। 


~~ 
" (খ) তার বিছানাপত্র এবং খাওয়ার ও রান্নার পাত্রাদি 
আলা! রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


(গ) তার ব্যক্তিগত কাপড়চোপড়, শয্যাবন্্রাদি এবং 
গামছা ইত্যাদি ধুইবার পূর্বে বীজাণু-প্রতিষেধক দ্রব্যে 
{ Anti-septic Solution ) ভিজাইঘা লইতে হইবে৷ ইহার 
চেয়েও উতকৃষ্ঠতর ব্যবস্থা হইতেছে পরিবারের কাপ্মড়চোপড় 
হইতে আলাদা ভাবে এগুলি ধুইবার ব্যবস্থা করা। 

(ঘ) তাহার free চেঘার এবং মাদুর থাক উচিত, 
এবং তাহার পক্ষে শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা সমীচীন 
নয়। 

কুষ্ঠরোগ সংক্রান্ত এই সকল বিষয় ব্যাপক ভাবে প্রচার 
করিযা সমাজকর্মী, রোগীর মনকে আচ্ছন্ন করিযা রাখে যে 
নির্ধান্ধব নিঃসদত! বোধ তাহা দুর করিতে সক্ষম হয। 


, এ. এমনি ভাবে রোগীর দুর্ববহ মানসিক বোঝা লাঘব করিযা 


কৰ্ম্মী এবং সাধারণ লোকেরা যে কল্যাণকর্ম্ম কুরিতে পারে 
বাস্তবিকই তাহা অমুলা। অনুরূপভাবে, কুষ্ঠরোগের কথা 
চিন্তা করিলে অধিকাংশ নারী ও পুরুষের মনে ষে ভয় এবং 
আতঙ্কের উদ্রেক হয় তাহা হইতেও আমরা তাহাদিগকে 
মুক্ত করিতে পারিব। আমি জোর গলায বলিতে পারি যে, 
জনসাধাবণের প্রতি ইহা! এক অমুল্যকৃত্য ; কেননা ইহাব 
মাধ্যমে আমরা তাহাদিগকে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম অমৃত ফলটি 
দিতেছি_তাহা হইতেছে ভর হইতে মুক্তি। উপরন্ত 


Teas আরোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য সমাজ কার্য ' 


পপ” পা শা শা পা পপ শপ পপ পা 


১১৫ 


sou সংক্রান্ত নানা বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারপূর্বক আমরা 
এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেছি যাহা কুষ্ঠ 
নিয়নত্রণকে সম্ভাব্য করিয়! তুলিবে। 


রোগীদের পরিবারের বন্ধুরূপে সমাজকর্মী 
কি করিতে পারেন ? 


সমাজকম্মী নিঃস্ব লোকেদের মধ্যে কুষ্ঠব্যাধির এত 
আধিক্য দেখিঘাছেন বে, প্রথমে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের 
কথাই তাহার মনে পড়িয়া থাকে । নিঃস্ব রোগী নিশ্চয়ই 
সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য পাইবার যোগ্য, কিন্তু যে 
সমাজকৰ্ম্মা কুষঠনিষন্ত্রণে সহায়তা করিবেন তাহাকে প্রথমতঃ 
এবং মুখ্যতঃ একথা মনে রাখিতে হুইবে a, কুষ্ঠব্যাধি 
আসলে একটি গার্হস্থ্য সমস্যা | 

ভারতে কুষ্ঠরোগ ছড়াইযা পড়িবার অতি সাধারণ 
কারণটি হইতেছে সু শিশুদের সঙ্গে একই ঘরে সংক্রমণ 
ক্ষমতাবিশিষ্ট বোগীদের বাস-_-তাহাও আবার প্রায়শঃই বহু 
জনাকীর্ণ অবস্থায় । যদি সংক্রমণক্ষমতাবিশি্ রোগীদের 
সুস্থ শিগুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা 
যায় তাহ! হইলে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া 
যাইবে, কেননা দিশুদের মধ্যে সংক্রমণ বন্ধ হইলে সমাজে 
কুষ্ঠ টি'কিয়৷ থাকতে পারে না। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা 
অজ্ঞ এবং সতর্কতামূলক Weal অবলম্বন করিতে বলা 
হইলেও তাহারা ভদনুদাবে চলিতে সমর্থ হয না। অপেক্ষা- 
কৃত বিদ্ুশালী সম্প্রদায়ের লোকের! নকল ক্ষেত্রেই যে কম 
অন্ত হয তাহা ন:হ, কিন্ত তাহাদিগকেও যখন কি করিতে 
হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া যায় তখন ইহার ফলে 
পাছে বোগের কথা জানাজানি হইযা পড়ে সেই ভয়ে তাহারা 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা পরিহার করিয়া চলে! কুষ্ঠসমন্তা! 
সমাধানের একমাত্র উপায় হইতেছে কুষ্ঠ সঘন্ষে ‘ঢাক ঢাক 
গুড় গুড়’ ভাব পবিহার কর! এবং তাহা কেবলমাত্র তখনই 
সম্ভব হইবে যখন লোকে ইহাকে একটি নিবার্য্য, চিকিৎসা- 
সাধ্য সধারণ বাধি বলিয়া মনে করিবে এবং "যখন এই 
ধারণাও তাহাদের মনে বন্ধমুল হইবে যে, এই রোগ সম্বন্ধে 
লজ্জিত হইবার কোন কারণ we) যখন আপনি কোন 
বোগীকে তাব seta কি এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে চাঁহিবেন 
তখন নিপ্ললিখিত কার্যক্রম অবলম্বন করিবেন। 

(১) বিশেষজ্ঞের পবামর্শ লইবেন-__ 

(২) রোগী যদি সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট হয তবে প্রথম 
যা See তাহ! হইতেছে এই যে, শিশুরা-_তাহার নিজেরই 
হোক বা অপরেরই হোক যাহাতে তাহার সঙ্গে না থাকে 


১১৬ 


OO পপ ONO পাপ 


সেদিকে লক্ষ্য বাথ।। শিশুদ্দিগকে আপনি আপনার নিজের 
পরিবারে লইয়া যাইতে পারেন। শিশুদিগের দায়িত্ব লইবার 
ay আপনি রোগীর আত্মীরত্বক্জনকে প্রপোদিত করিতে 
পারেন, অথবা আপনি তাহাদিগকে পাঠাইতে পারেন 
শিশুনিকেতনসমূহে। এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উপযোগী 
চিন্তাধারা অথবা ABH দৃঢ়তা রোগীর নিকট হইতে পাওয়ার 
আশা TAMAS | কাছেই তাহার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়- 
স্বঞ্জনকে সহানুভূতির সহিত অস্থবিধাগুলিকে মানিয়া লইয়া, 
বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী কি কি প্রয়োজন তাহা 
উপলব্ধি করিয়া sich প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং রোগীর 
সংবেদনশীলতাকে আঘাত না করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 

(৩) রোগীর চিকিৎসা অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু 
তাহার নিজের কিংবা অপরের যে-সকল শিশুকে তাহার 
সংস্পর্শে থাকিতে হয় তাহাদের সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের পর তবেই রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্তের দিকে 
মনোযোগ দিতে হইবে | 

সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট রোগীকে কোন স্বাস্থ্যনিবাসে 
প্রেরণ করা৷ যাইতে পারে, কিন্তু যখনি আপনি কোন 
লোককে -ভাহার গৃহ হইতে দুরে পাঠাইবেন তখনই 
আপনাকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহার 
ফিরিয়া না আসা ate তাহার পরিবারের লোকদের 
হধোপযুক্ত সংস্থান হয়। প্রত্যেক সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট 
রোগীবই fee স্বাস্থ্যনিবাসে যাইবার প্রয়োজন নাই। 
রোগের সতক্রামকতা এবং গুকুত্েরও মাব্রাভেদ আছে। 
সংক্রামকতা! যেখানে অতিরিক্ত রকমের নয় অথবা রোগী 
যেখানে যথাষধভাবে শিশুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হইতে নিজেকে 
দুরে রাখিতে পারে, সেখানে তাহাকে সমাজে থাকিয়া 
নিজের কাজ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে এবং 
সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে এই ত্রাস্ত ধারণা- 
বশতঃ শিশুদের শিক্ষাদান ইত্যাদি যে সকল বৃত্তির দ্বার 
তাহার নিকট ক্ষুদ্ধ সেগুলিতে তাহাকে নিয়োগের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে৷ কুষ্ঠব্যাধি নিবারণে যাহারা উৎসাহী, 
তাহার্দেব এই মতবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্ববপ্রযত্রে 
চেষ্টা করা উচিত ষে, কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেই যে 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


জীবনের সকল সুযোগ-সুবিধা পথ ক্ুদ্ধ হইয়া যাইবে এমন 
কোন কথা নাই। যে রোগ সংক্রমণক্ষমতাবিশিষ্ট নহে, 
সমাজ যাহাতে তাহাকে পরিত্যাগ না করে সে বিষয়ে আপনি 
আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারেন । আপনি তাহার 
কর্ধপ্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন অথবা তাহাকে 
কোন কাজে নিযুক্ত করিতে পারেন। 

আরোগ্যনিকেতন ( Relief home ) এবং হাসপাতাল 
সংগঠিত করিয়া সমাজ্জকস্মশ কি করিতে পারেন সে বিষয়ে 
বিশদভাবে আমি কিছু লিখিতে চাই না। এ ধরণের 
কানের দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রত্যেক কর্মীর সাধ্যায়ত্ত নহে) 
ষে সকল অসাধারণ SH সংগঠনক্ষমতাসম্পন্ন, ব্যক্তিগত 
সংস্পর্শ দ্বারা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ এবং যাহাদের 
উৎসাহ অফুরস্ত তাহারা Gar বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া কর্মে 
ATS হইতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কতটুকু করিতে 
পারি আপনাদিগকে তাহা বলাই আমার মুখ্য Boy 
সুতরাং আপনাদের নিকট আমার চরমকথ। হইতেছে এই £_- 

কুষ্ঠব্যাধি-সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্যসমূহ অবগত হইয়া 
আপনি আপনার ভুষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন। 
এই ব্যাধি সম্বন্ধে আপনার ভয় পরিহার করুন এবং আপনার 
বন্ধু বাদ্ধবেরাও যাহাতে ভয় হইতে মুক্ত হইতে 
পারে তার ব্যবস্থা SHA যে কোন রোগীকে আপনি 
জানেন তাহার বন্ধু হোন। তাহাদিগকে আপনার সপ্ভাব 
এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করুন, কিন্তু তাহাদিগকে কেবল- 
মাত্র কৃপা করিবেন না। বন্ধুর মত বোগীর ব্যক্তিগত সমস্তা- 
সমূহের সম্ধধান করিবার চেষ্টা করুন। তার মনের ভার- 
লাঘব করিবার চেষ্টা করুন এবং তাহাব নিকটে আনন্দ এবং 
আশার বার্তা আনয়ন seq আপনাব পরিচিত কোনো 
রোগী যর্দি বিকলাঙ্গ এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়া থাকে তো 
প্রায়ই তাহার সঙ্গে দেখা sea, তার একাকিত্বেব দুঃসহ . 
যাতনা দুর SHA, কথাবার্তায় তাহাকে চাঙ্গ! করিয়' তুলুন 
তাহাকে বই পড়িয়া শোনান, তাহার নিকট চিঠি লিখুন, 
তার দৌত্যকার্ধ্য করুন । আপনি তথন হইবেন নির্ববাদ্ধবের 
way এবং যাহার! নৈরাশ্তের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত 
তাহাদের নিকট আপনার পদধ্বনি আশার সঙ্গীতের মত 
প্রতিভাত হইবে। . 


পর্িতান্ড শি 


পরিতাক্ত শিশুটি শুয়েছিল ভীমা নদীর তীরে। tore 
পুরের সাবজজ রাওবাহাদুর লালশক্কব উমিয়াশঙ্কর এটিকে 
কুড়িয়ে পেয়েছিলেন । সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটি সমস্যার 
সন্মুখীন তাকে হতে হয়েছিল, তখনকার দিনের ভারতে যার 


কোন সমাধান ছিল না৷ এটা হ'ল 
ঘটনা | 
পাণ্চারপুরে freee প্রত্যাবর্তনের পর সাবজজ স্থির 


করলেন যে এই একটি মাত্র শিশুকে নিয়েই তিনি কুড়িয়ে- 
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করবেন এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র জীবন যাতে নষ্ট না হয়ে যায় 
সে বিষয়ে নিরাপত্বাযূলক ব্যবস্থা অবলঘন করবেন। 

দুই বৎসর পরে ফাউগুলিং হোমেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় 

= একটি অনাথ আশ্রম এবং এর মাধ্যমে এই ধরণের শিশু- 


“ দের তত্বাবধান সম্পর্কে জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত 


পচ 


হয়। ভিন্ন এলাকায় বদলী হওষার সময় রাও বাহাদুর এই 
হোমের প্রশাসনের ভার বোস্বাইয়েব সমাজসেবামুপক সংস্থা 
ধপ্রার্থনা-সমাজে"র উপর ন্যস্ত করেন | 

এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, অবৈধ শিশু বলে কিছু 
নেই, থাকতে পারে কেবলমাত্র অবৈধ পিতা এবং মাতা । 
অবৈধ শিশুর পিতামাতার কাহিনী যতই মর্্মাত্তিক হোক 
না কেন, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার SAS মা প্রায়ই তাকে মেরে 
ফেলে অথবা কোন প্রকাশ্য স্থানে তাকে ফেলে দিয়ে আসে 
Are সম্পর্কে আমাদেব এমন IAG আছে, মানবতার 
দিক দিয়ে যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই 
সমস্ত শিশুকে সাহায্য করাব যথাযথ oe সধন্ধে রক্ষণশীল 
সমাজকে প্রবৃদ্ধ করা কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়, এবং সমাজ- 


-৯৯কশ্থাদের প্রতিকূল জনমতেব তরঙ্গ অথবা নিছক ওদাসীন্তের 


বিরুদ্ধেএজন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল | 
এই সকল অসুবিধা এবং বিরুদ্ধতার দরুন, ১৯০৮ সনের 
পূর্বে কুমারী-মাত'দের জন্য এমন কোন আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা 


কর! সম্ভবপর হয় নি যেখানে এসে তাবু! উপেক্ষিত এবং ' 


সমান্রচুত হওযার পবিবর্তে সন্তানপ্রদবের সুযোগ ও 
সুবিধা লাভ করতে পাবত । যদিও বহু ক্ষেত্রে সামাজিক 
অপবাধের GY তারা কতটুকু দায়ী সে সম্বন্ধে সংশয়ের 
অবকাঁশ ছিল তথাপি সমাজ Stora সম্বন্ধ কিছুমাত্র বিচার- 
বিবেচনা কবে নি এবং অনেক অবিবেকী বাক্তি তাদের 
হুর্ভাগ্যকে উপলক্ষ্য করে বেশ gran কামিষে নিতেও 
কসুর কবেনি। ভারতে বালিকারা কেন কুমারী অবস্থায় 
মা হয় তার বহু কারণ আছে। বালবিধবাদের সঙ্গে 
- প্রায়শঃই-_এমন কি পারিবাবিক পরিধির মধ্যেও, পাপাচরণ 


কব! হয়, অভিভাবকত্বের পদে আরুঢ় অথবা কত্তৃপক্ষস্থালীয় 


ব্যক্তিরাও তাদের সুযোগস্মৃহের অপব্যবহার করে থাকেন। 
বিধবা মায়ের সঙ্গে অথবা একাকিনী অবস্থানকারিণী 
অরক্ষিতা বালিকা হয় প্রবঞ্িত-_পাণিপ্রার্ধারা ভঙ্গ কবে 
তাদের প্রতিজ্ঞা | কখনও কখনও নিছক অর্থাভাঁব কোন 
কোন বালিকাকে উন্মার্গগামিনী হতে বাধা করে। এমন 
দৃষ্টাত্তেরও অভাব নেই যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিণামে 
সত্রীলোকেরা ভণ্ড গুরু এবং অন্তান্ত দুষ্টবুদ্ধিপম্পন্ন লোকেদের 
দ্বারা বিপথগামিনী হয়। 


পরিত্যক্ত শিশু 





১১৭ 

ক্রমোন্নতির ফলে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে অনাথ আশ্রম 
ছাড়া অতিরিক্ত আরও তিনটি বিভাগ সংশ্লিষ্ট হয়েছে $= 
মেটানিটি হোম বা মাতৃপদন, গৃহহাবাদের গৃহ এবং 
সংশোধনাগাব ( Reclamation Home ) | তিন থেকে ছয় 
বৎসর বয়সের শিশুদের জন্তু একটি মস্তেপবি BIA খোলা হযেছে 
এবং ছেলে মেয়ে উভয়কেই স্থানীয় বিছ্যালয়সমূহে ভত্তি 
করানো হয়। ছেলেরা মাত্র দশ বৎসর বয়ক্রম HE প্রতিষ্ঠানে 
অবস্থান করে। 


ছেলেমেষেরা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে এবং এখনকার 
সরল ও স্বাভাবিক গৃহ-জীবনের Mea হয়। তাদের 
NET SY ও হাতের Ste শেখানো হয় এবং সঙ্গীত 
শেখাবার ব্যবস্থাও করা হয়। aA অথবা আয়ার কাজে 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভের দরুন অনেক স্ত্রীলোক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে 
আসার পর নিজেদের জীবিকা অজ্জন করতে সমর্থ হয় 


এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রঘপ্রাপ্তার্দের জীবনের সঙ্গে জড়িত 
কাহিনীগুলি এত মৰ্্মম্পশী যে তা আর বলবার নয়? কিন্ত 
এ কথা সত্য বে, পাণ্ডারপুরেব Gags ডি, ন:ওবংগে 
অফেনেজ এণ্ড ফাউগুপিং এসাইলাম” নামে পরিচিত 
প্রতিষ্ঠানটি এখন স্ত্রীলোক এবং যে সকল শিশুর তন্তাবধান 
করা দবকার তাদের পক্ষে প্রকৃত স্বর্গে পরিণত হয়েছে। 
এই. প্রতিষ্ঠানে চুড়ান্ত যত্রেব সঙ্গে নারী এবং শিশুদের 
তত্ত্বাবধান করা হয এবং গোপন কথা যাতে ব্যক্ত না হয়ে 
পড়ে সেদি:কও লক্ষ্য রাখা হয়। এই সব মেয়ে সকল 
PET এবং ভারতের সমুদয় অঞ্চল থেকে আগতা। 
১৯৪১-৫০ সনের নিম্বোদ্ধীত পবিসংখ্যান থেকে এখানকার 
কর্ম্মপ্রচেষ্টা কি ধরণের এবং তার দ্বারা কত জন. উপকৃত 
হয়েছে তা বুঝতে পারা যাবে। 





১। মেটানিটি হোমে ভর্ত্তি হওয়া স্ত্রীলোক ১১০৯ 
২। পবিত্যক্তা স্ত্রী ১৬২ 
৩। বিধবা ৬৬৪ 
৪| অবিবাহিতা বালিকা ২৮৩ 
€। গৃহে জাত শিশু ১৭৯ 
এট! লক্ষণীয় যে, অবিবাহিতা বালিকাদের মধ্যে 


অধিকাংশই অশিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে আগতা। যেকোন, 
বিশেষ বৎসরে ভর্ভি-হওয়া কুমারী-মাতার গড়পড়তা সংখ্য" 
৪০ থেকে এক শতেব মধ্যে । পাণ্চাবপুরের ‘হোম’ প্রকৃত 
গৃহে পরিণত হয়েছে বর্তমান সুপারিন্টেণ্ডেন্ট “বাবার 
কল্যাণে | তিনি এবং তীর স্ত্রী-ফিনি বালিকা ও শিশুদের 
মাতৃস্থানীয়া, ১৯৩৮ সন থেকে ওখানে আছেন। এই 
«পিতামাতা” এবং তাদের “কন্তা”দের মধ্যে একট। নিবিড় 
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প্রীতির বন্ধন আছে এবং বিয়ের পর অনেক মেয়ে শিশুদের 
নিয়ে হোমে এসে অবস্থান করে--মনে হয় তারা যেন তাদের 
পিতামাতার নিকট এসেছে। 
প্রধান সমস্ত! হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের আধিক সমস্তা-_ 
এর বাষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৯০,০*০ টাকা। অধিকাংশের 
পক্ষেই আহার এবং বাসস্থান বাবদ কিছু দেওয়া 
সম্ভবপর হয় না এবং মাথাপিছু সাহায্য যথেষ্ট নয় বলে 
পাণ্ডারপুর পৌর কর্তৃপক্ষের (Municipal Authority) 
ক্ষুদ্র বাধিক দানের পরিপুরকস্বরূপ দাতব্য বাক্স সঞ্চয়ের 
( Charity box Collection) উপর নির্ভর করতে হয়। 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সমাজ-কলাণ পর্ষদ এই হিতকারী 


প্রেমের বাতি 


তখন দুিক্ষের সময়, কোথাও ছিল না একবিদ্দু জল | 
কুয়োর একেবারে তলদেশে যে সামান্ত পরিমাণ জলও পাওয়া 
যায় তাই সংগ্রহ করে এক পাত্র-ভত্তি জল নিয়ে আসবাব 
জন্যে ছোট শিশুদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হ'ত 
কুয়োর নীচে | 

তথন দেবতারা যেন প্রকাশ করছিলেন প্রচণ্ড কোপ। 
পণ্ড এবং পাখীর কিছু জল পাবার ভক্তে ব্যর্থ চেষ্টা করে 
অবশেষে জলের অভাবে মরুছিল। এই বন্ধ্যা ভূমিতে কূপ 
খনন করে গল পাওরাব কোন আশাই ছিল না। 

এমনি দারুণ ctor এক দিন অপরাছুকালে আমরা 
একটি গ্রামে গিয়ে পৌছলাম। সেই গ্রামে দেখা গেল 
মোটামুটিভাবে সঙ্গতিপন্ন চাষীবা পর্যযস্ত ক্ষেতে মজুরের 
মত থাটছে। দুভিক্ষ-পরিস্থিতি-নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে 
প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ পেয়েছিল | আমাদের দেখামাত্র 
নিজেদের কাজ ফেলে তারা আমাদের চার পাশে জড়ো হয়ে 
নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল । তাদের কল্যাণের 
জন্ প্রার্থনা এবং তাদের দুঃখের অবসান হোক এই আশা 
করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার ছিল না। 

আমরা বিদায় নেবার তোড়জোড় করছিলাম। “few 
থাযুন” হঠাৎ ভিড়ের মাঝখান থেকে এগিয়ে এল এক মধ্য- 
বয়পী ব্যক্তি-_“মামি যেখানে আপনাদের নিয়ে যেতে চাই 


প্রবাসী 





.'যাবেন। 
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প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বোচ্চ বাষিক অর্থসাহাষ্য ১৫,*০* টাকা 
প্রধান করিয়াছেন। 

হোমের যে সকল সমন্তার সমাধান হয় নি তার অন্ততম 
হচ্ছে. কুড়িয়ে-পাওয়া শিশুদের মৃত্যুহাবের আধিক্য | 
Safes প্রচেষ্টা সত্তেও এই মৃত্যুহার কিছুতেই শতকরা 
বাহান্নর কমে নামছে না। এর কারণগুলো সুস্পষ্ট । সন্তান- 
প্রসবের পূর্ববকালীন অবস্থায় তন্বাবধানের সম্পূর্ণ অভাব, 
পিতামাতাব স্বাস্থ্যহীনতা, জোর করে কৃত্রিম থাগ্য খাওয়ানো 
ইত্যাদি শিশুদের অকালমৃত্যু না ঘটিয়ে ছাড়ে না-_তাবা 
এরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায় যে, তাদের ওজন সাড়ে তিন 
পাউগ্ডের বেশী হয় না! 


সে জায়গা না দেখা পর্য্যন্ত তো আপনারা এ স্থান পরিত্যাগ 


করতে পারেন না।” আমি একথা বলে তাকে বুঝাবার , 


চেষ্টা করলাম যে, আমাদের কয়েকটি স্থানে যাওয়ার দরকার 
ছিল, কাজেই যদি খুব জরুরি এবং একাস্ত প্রয়োজনীয় না 
হয় তো তার, সঙ্গে গিয়ে কোন ফায়দা নেই! 

সে কিন্তু, গীড়াগীড়ি করতে লাগল---“মামি বিষয়টা 
সংক্ষেপে সেরে ফেলছি” সে বললে--“আপনাদের ওখানে 
নিয়ে যেতে আমি কৃতপঙ্কল্প । দীর্ঘকাল যাবৎ এমন কারুর 
জন্যে আমি অপেক্ষা করছি যিনি আমার সঙ্গে ওখানে 
এইবার বিশ্বাস করুন আপনাদের ওখানে নিয়ে 
যাওয়া আমার চাই-ই 1” 

আমার সঙ্গী এতে বিরক্ত হলেন, বললেন--“পাগলের 
মত এখানে সেখানে ছুটোছুটি করো না। অন্ধকার হওয়ার 
আগে আমাদের যে কতদুর যেতে হবে তাতো তুমি জান 
না।” 

কিন্তু লোকটি তবু জেদ করতে লাগল, “আপনাদের 


যে আসতেই হবে। ওটা মাত্র আধ মাইল দুরে--মোটর- 


কারে ওখানে যেতে চার মিনিটও লাগবে ন৷ ৷? 

wae তার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা মোটর চালিয়ে 
এগোতে লাগলাম, আমবা এক মাইলও গিয়েছি কিনা সন্দেহ 
এমন সময় লোকটি বললে-_“আমরা এখানে থামব 1» 


7 th 


গে 


কার্তিক 
আমার সঙ্গী ভাবলেন যে, তামাশা অনেক yA অবধি 
গড়িয়েছে-_তার তিরস্কারে গ্রাম্য লোকটি তার কাছে এল | 

“আপনার যদি ইচ্ছে হয় তে! আপনি গাড়ীতে থাকতে 
পাবেন, কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে অপরেরা আসুন এবং আমার 
কথা শুনুন,” সে বললে | 

আমরা গাড়ী থেকে নামলাম এবং পায়ে হেটে চলে 
গেলাম সগ্ভথনিত একটি পুক্বিণীব কাছে। আমার সঙ্গীর 
পক্ষে নিজেকে সামলে রাখা কঠিন হয়ে Hun) তিনি 
একেবারে ফেটে পড়লেন - 

“আহা কি দেখলাম! তুমি আমাদের কেন এখানে 
নিয়ে এসেছ ? মনে হচ্ছে এই পুষ্করিণীর জন্যে *টাক্কাভি, 
কর্জ পাবার উদ্দেশ্যে তুমি এই টোপ ফেলেছ।” 

“অবস্ত আমার কি বলবার আছে সেকথা শুনতে 
আপনারা চাইবেন না। স্বভাবতই গলীব লোকের পক্ষে 
অধিকতব সৌভাগ্যশালী লোকদিগকে নিজের কথা শুনানো 
খুবই কঠিন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমাব 
কাছে সুখ এবং ছুঃ:খর মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কিনা 


(২ সন্দেহ । আমি কোন 'টাকাভি চাই না, অন্ত কোন পুর- 


“eine আমার কাম্য নয়। যা আমি কামনা করেছিলাম 


তা হচ্ছে-_-এই যে বিষয়টা কিছুকাল যাবৎ, আমার উপর 


" বোঝার মত চেপে বসে ছিল তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া 


এবং সেইজস্তেই আপনাদের এখানে এনে কষ্ট দিয়েছি | 
আমার নিজ্বের হাতে খনন-করা এ ষে পুদ্ধরিণী এতে এখন 
প্রচুর জল আছে।” 


bd 


- ক্বীর্তিনীর জীবনত্রত 
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or ee পাপা 


আমার সঙ্গী কিন্তু রইলেন অবিচলিত। «এ স্মস্তই 
অতি উত্তম, কিন্তু আমাদের বল কি পরিমাণ 'টান্ধাভি? 
তুমি চাও ।” 


“ধৈর্য্য ধরুন বন্ধু ! কোন টটাক্কাভি” আমি চাই না। বারো 
বৎসর আগে আমি হারিয়েছি আমার স্ত্রী আর শিশু সম্তান- 
Cra আমার মত গরীব পোক তাদের স্বারক হিসাবে 
কি নির্মাণ করতে পাবে তাই হয়ে দাড়াল আমার ভাবনা | 
কিন্তু কিছু করা চাই তো, কাজেই শেষ পর্যাস্ত আমি সুরু 
করে দিলাম এই পুষ্ষরিণী খনন। এ হচ্ছে একটি প্রস্তরময় 
অঞ্চল এবং এ কাজ সম্পূর্ণ করতে আমার এই দীর্ঘ সময়ের 
সবটুকুই লেগেছে । সবে গতকাল মাত্র প্রথম ভূগর্ভ থেকে 
জল উত্থিত হয়েছে | আমার মনে হ'ল সবাইকে আমি আমার 
HM থেকে জল খেতে দেব। কাজেই WAS সঙ্গে আমার 
দেখা হচ্ছে তাকেই ডাকছি আমি।” হঠাৎ সে ধাপগুলোর 
উপর দিয়ে দৌড়ে নীচে চলে গেল এবং কিছু জল নিয়ে 
ফিরে এল। আমি চুমুক দিয়ে গ্লাস থেকে একই জল 
খেলাম। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম । 
সে যখন আমার পানে তাকিয়েছিল তখন এই পবিত্র এবং 
ধান্মিক লোকটির প্রতি আমি নীরব শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন 
করলাম | 





তাজ নিৰ্ম্মাণ করতে গিয়ে শাহজাহান ব্যয় করেছিলেন 
তার অর্থ_সে ছিল ক্ষমতা এবং ধনের গৌরব, কিন্ত 
এ পুণ্যকুত্যের মূল উৎস হচ্ছে প্রেম | 


কীতিনীব্র জীবনব্রত 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে ইন্দোনেশিয়ার নারীদের দান এবং 
স্বাধীনতাপ্রান্তির পব জাতিগঠনমূপক কাধে তাদের কর্ম্ম- 
প্রচেষ্টা সঘন্ধে আমাদের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক! এ 
সম্বন্ধে আলোচন! করতে গিয়ে সর্ববাগ্রে যাঁর কথা মনে পড়ে, 
তাঁর নাম মাদাম রাদেন আদজেং কীতিনী। ইন্দোনেশিয়ার 
নারীসমান্ধ যে আজ যুগযুগসঞ্চিত অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের 


হাত থেকে মুক্তিলাভ করে নবপ্রেরণায় অস্থপ্রাপিত হয়ে 


উঠেছে তার মূলে মুখ্যতঃ রয়েছে এই মহীয়সী মহিলার 
অপূর্ব আত্মত্যাগ ও wifes যদিও তার জবনের 
মেয়াদ ছিল খুবই কম- মাত্র পচিশটি বৎসর এ পৃথিবীতে 
তিনি বেঁচেছিলেন। 

Hers পিতা ছিলেন উত্তর-মধ্য যবদ্ধীপের জাপারার 
faces 1 বিলাসিতা এবং আয়েসের মধ্যেই তার জীবনের 
যাত্রা সুরু হয়েছিল । শৈশবে মিঃ ভান ডেভেণ্টার নামক 


১২০ 


জনৈক ওলন্দাজ বাজকর্্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে 
তিনি ইউরোপীঘ প্রাইমারী স্কুলে যোগদান করেন। 
ইন্দোনেশীষ নাবীদের মধ্যে প্রথম শিক্ষার আলোক লাভ 
করেন তিনিই। অতঃপর তিনি ডাচ হাই স্কুলে যোগ দেন 
এবং, ইউরোপীঘ নাবাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে কৌতুহলী 
হযে ওঠেন। এটা হচ্ছে গত শতাব্দীর শেষ পারের কথা | 
তৎকালে নারীদের অধিকারলাভের aw ইউরোপে যে 
গ্রাম চলছিল, একান্ত আগ্রহের সহিত সে সকল কাহিনী 
তিনি শুনতেন। স্বভাবতই নিজের দেশের নাবীদের দিকে 
তার দৃষ্টি পড়ল। তিনি নিজে way ইউরোপে যেতে 
পারেন fa, কিন্তু তা সত্তেও নেদাবলাগডের লেখনী-বন্ধুদের 
( Pen-friends ) চিঠিপত্রের মারফতে তিনি ঘটনাবলী 
সম্পর্কে থাকতেন সম্পূর্ণ ওঘাকিবহাল। বৈষম্যমূলক 
আথিক ব্যবস্থার দরুন ইন্দোনেশিধার নারাদের প্রতি কৃত 
অবিচার) vila বিধানের জন্যে তাদের বহু বিবাহকে 
নির্বাকভাবে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া এই সকল বিষ তার 
মূনে গভীর বেদনার সঞ্চার কবে এবং ইন্দোনেশিঘার 
ইতিহাসে তিনিই প্রথম তার বিদ্বেশের লেখনী-বন্ধুদ্দের কাছে 
দ্বদেশবাগিনীদের শোচনীয অবস্থার কথা প্রকাশ করেন। 
নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নবনের জন্য তার পরিকল্পনা. 
সমূহের কথ তিনি পত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন এবং তার 
মৃত্যুর পর ১৯১৪ সনে সংগৃহীত এবং প্রকাশিত এই সকল 
পত্রই ইন্দোনেশিনার নারীদের মনে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার aw 
এবং জীবনে পুকষদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমান অংশীদার 
হওযার যোগ্যতা wees নিমিত্ত প্রেরণার সঞ্চার করে। 

বর্তমান শতাব্দীর গোড়াকাব দিকে সমগ্র এশিযা জুড়ে 
যে জাতীঘ চেতনার উদ্বোধন হয এবং দেশের প্রগতির aca 
Pier যে we নিৰ্দ্দেশ কবেন তার দরুন SBR স্কুল 
প্রতিষ্ঠা সুরু হয় এবং দেখতে দেখতে তা সমগ্র দেশকে 
জালের মত ঘিরে ফেলে। এগুলো ছিল নারীদের জন্তে | 
প্রাথমিক fas: নারীদেব নিজেদের সমস্ত। সম্বন্ধে 
আন্দোলন চালাবার পূর্বে প্রয়োজন ছিল খা'নকটা মুলগত 
শিক্ষালাভের | 

ওদিকে কতকগুলি সংস্থা যুগপৎ নারীমুক্তি আন্দোলন- 
মূলক BH প্রবৃত্ত হ'ল। ১৯১২ সনে গঠিত হ'ল “পু তবি 
মারদেকা” (স্বাধীন নারী) নামক সংস্থা । এর sig হ’ল 
যে সকল মেযেদের স্বল্প আধিক সংহান আছে, অথবা 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


এবং খ্রীষ্টান সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব vate গোষ্ঠীর cay ক্ত 
নারীদের উন্নযন-কার্ধ্যে ব্রতী হ’ল। এই বৎসরেই সমগ্র 
দেশে প্রতিষ্ঠিত হ’ল ত্রিশটি নারী কল্যাণ সংস্থা । 

১৯৩৫ সনে Gy অনুঠিত হ’ল দ্বিতীয় সারা 
ইন্দোনেশীয নারী ACHAT] এই সম্মেলনের পর নারী- 
শ্রমিকদের অবস্থার উন্নযনের জন্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত 
হ'ল। আর কতকগুলি নারীকল্যাণ সংস্থা সংগ্রাম করতে 
লাগল নারীর ভোটাধিকার লাভের GT) ১৯৩৮ সনে 
সুব্ভায়া, WR এবং সেমারাডের পৌব পরিবদে ( Town 
0০0০1] ) তিন জন নারী নির্বাচিত হলেন_-এই হ’ল 
নারীব ভোটাধিকার আন্দোলনের প্রথম বিজধলাভ | ইতি- 
মধ্যে ওন্দাত গবর্ণমেণ্ট ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাব্দ মহিলাদের 
সাধিক (universal) ভোটাধিকার দানের কথা সক্রিষভাবে 
বিবেচনা করলেন। সবাই দাবি করলেন ca, এই অধিকার 
ইন্দোনেধীয় নাবীদেব মধ্যেও সম্প্রসারিত Fa হোকৃ। অব- 
শেষে রাজনৈতিক চাপেব দরুন CHM সরকার ইন্দোনেশীয় 
মারীদেরও ভোটাধিকার প্রদান করতে সম্মত হলেন | 

যুদ্ধেব পরে এবং প্রকৃতপক্ষে WAS] হস্তাস্তবিত হওয়ার .. 
প্রাক্কালে সমগ্র ইন্দোনেশিয়। জুপ্ড় স্বাযত্তশাসনের দায়িত্ব 
গ্রহণের প্রস্ততি চলল। ঘুখ্য সংস্থাগুলো আত্মনিযোগ করল 
সমাজ-কর্খে--যেমন সাধারণ এবং দলগত THA প্রতিষ্ঠা, 
প্রাথমিক সাহায্য ( first aid ) কেন্দ্র পরিচালনা, যুদ্ধক্ষেত্রে 
সৈন্যদের নিকট aoa, পোশাক-পরিচ্ছদ পাঠানো 
ইত্যাদি । 

ক্ষমতা” হত্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে AH ১৯৪৯ সনে 
একটি সন্মেলন অন্ুঠিত হ'ল, ফলে কওয়ানি নামে একটি 
নূতন ফেডাবেশন AEBS হল | 

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীব পত্নী মাদাম আলি শান্তরমিদজোজো 
ছিলেন স্বাধীনতা-পংগ্রামের অন্যতম প্রধান অধিনাস্িকা। 
সম্প্রতি তিনি স্বদেশে সমাজ কল্যাণকর্শ্মে আত্মনিয়োগ করে- 
ছেন এবং ইন্দোনেশিয়ায় 'অ্রমদান’ আন্দোলন সংগঠিত 
করছেন। 

ইন্দোনেশিয়া এগিয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে | সাজাহিরির 
পর্ষিদে সমাজম্টন্ননের দপ্তর এক জন নারীর উপব অপিত 
হওয়া খুবই সময়োপযোগী এবং সমীচীন হযেছে। সকল 


* ক্ষেত্র পুরুষের সমান অংশীদার হওয়ার জন্ত ইন্দোনেশিয়ার 


| নারীসমাজে যে ধরনের প্রস্ততি চলেছে তা ফলপ্রদ হতে 
একেবারেই নেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থ। করা! ইসলামিক | { 


বাধ,--এবং তা অদ্বর ভবিষ্যতেই--- 


সানলাইট সাবান বাবহার 
ক্ষর--য! আমি বরাবর 
করেছি। সানলাইটের 
অপর্যাপ্ত ফেনায় কাচলে 
কখনই তোমাকে কাপড় 
আছড়াতে হবেনা! 


৫ earn ee 


এছাড়া পরিষ্কার করে 


আছড়ালে -কাপড়ের সুতো! 
ফেঁসে যায়ঃ সেইজন্তে অতো 
ছেঁড়ে। y, 


/ আরে £ সানলাইট, সত্যিই, 
বিন! আছাড়ে সাদা আর 
ঝক্বকে করে কাচে | এখন 
আমাদের কাপড় আরও বেণীদিন 
টৌকে। অই নানলাইট 
আমাদের পয়স! বাচিয়েছে। 





EE SE TT 


রীপুর কলোনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপনের  হ্দর একটি কীর্তন গান করেন । এই ব্যাধিতে তার স্বরনালীটি 
: os বিকৃতপ্রার় হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গীত-দাধনার ea ইহাকে তিনি : 


বিবরণ - অটুট রাখিয়াছেন । আশ্রমবামী Age ভোলা axa স্বরচিত 
সেপ্টেম্বর বাড়া গৌরীপুর কুষ্ঠ কলোনীর সপ্তম বর্ষ সঙ্গীত “পৃথিবীর ইতিহাসে." সময়োপযোগী হইয়াছিল। তিনি 


পলক্ষে কুঠাশ্রমবাসীদের উদ্যোগে 

[মক এম, টি. আয়েঙ্গার মহাশয়ের 
J একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
জীনীরামকৃষ্ণদেবের বন্দনা- 

হে রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ প্রণাম লহ 
টি দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। 
উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভাপতি, 
অতিথি সম্বলপুর হাতিবাড়ী 
মের. অধীক্ষক আইজাক সান্তা 
শিষ্ট নাগরিকগণকে ating as 
কুষ্ঠা্মের অধীক্ষক ডাঃ পার্বতী- 
মেন মহাশয় আশ্রমবাসীদের প্রতিষ্ঠান 
শজ্বে'র হস্তলিখিত পত্রিকা “মিলনী, 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলোনীর 
রা সম্পর্কে মিলনী qq সভাপতি 
গেশচন্দ্র সরকারের লিখিত একটি 

ণ পাঠ করেন শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন । 
শ্রমবাসীদের সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি 
ঠীতুকাতিনয়ের পর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
র অতীত ইতিহাস, ভবিষ্যৎ 
ঠ ব্যাধিতে পূৰ্ণ বাঁকুড়া জেলায় 


[মের গুরুত্ব, কষ্ঠরোগীদের সামাজিক | সরি wate ames উরি ‘ 


are বালি গজ-গধদি MELT GAS. কার্জিজতা*২১, 


d wareaa garsa Sora 
১২৪,১২৪/১, লাহুলাজাল Bt, লিলা ১২. 


হার 





| 


গু থেকে 


re 





mia age সকলকে অভি করে | 
দীন সত্যের সভাপতি তার অভিভাহণে বলেন, “আজ আমাদের 
শ-জীবনের ie মহা আনন্দের দিন । 


আজ থেকে সাত 


ত হিসাবে আমি না পানাগ কাছে প্রাণের কথা 

করছি সেই মিলন সজ্ঘের জন্ম হয়েছিল ১৯৫০ সনের 

Ni সেদিনকার ' কয়েকজন সহায়সম্থলহীন ait 

চেষ্টার ফলে গড়ে ওঠে মিলন eq) -আমরা অত্যন্ত 

নর সঙ্গে ঘোষণা করছি, আজ মাননীয় রাজ্যপাল ড. তরেজ্জ- 

র মুখোপাধ্যায়, বাকুড়ার পূর্বতন জেলাশাসক শ্র-দ্ধয় অশোক- 

র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনলাল গোয়েস্কা প্রমুণ অনেকে আমাদের 

সাহায্যাৰ্থে এগিয়ে এসেছেন ।  ডি্রী্ট সোশ্যাল 

ফেয়ার বোর্ড থেকে আমরা বে সাহায্য পেয়েছি তা সম্ভব 

ছ আমাদের জেলাশাসক মাননীয় এম. এ. টি. আয়েঙ্গার 
Teas অক্লান্ত চেষ্টায়” 


ভারত anes অন্তান্ টা ৮ জন এবং পাকি oma 
অধিবাধী আছে। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত কঃ নি 
অবস্থানকারী পশ্চিমবঙ্গবাসী ২৯৫ জন রোগীর মধ্যে ১৩৬ জং 
রোগী অর্থাৎ শতকরা ৪৬ জনই বাকুড়া জেলার cate: এই 
প্রতিষ্ঠান পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূছে পঞ্চাশ-যাট হাজার লোকের মধে 
কুষ্টরোগের প্রসার প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে । 

ডাক্তার সেনের ভাষণ হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে 
১৯৪৯ মনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে আজ পর্বত: কলোনীর হ' 
পাতালে ৫৬১ জন রোগী SS হইয়াছে । তন্মধ্যে ১৯ জন সংক্রামক 
রোগী সংক্রামণ-দোষযুক্ত হইয়া কলোশী হইতে নিজজ-নিঙ্জ আবামে 
গিয়াছে ।. এই সকল রোগীর মধ্যে একজন ম্যাটি,ক পাম থাকা! 
ঠাহাকে রাজ্যসবকার কেরানীর কাজে বাল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া 
১৯৫২ সাল হইতে এখানে যেসব রোগী ভর্তি হইয়াছে তন্মধ্যে 
২৩ জন রোগী সংক্রামণ-দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছে । যদি ইহাদের 





[11711711117 




















আয়োজনে বর্ষে বর্ষে খতুর রগ্রমঞ্চে 
প্রকৃতি সাজিয়ে নিয়ে আসেন তার 
রম্য অর্থের ভালি। বর্ণ, রূপ ও গন্ধের 
বিচিত্র সমারোহে সেই ডালি চিরদিনই 
adi এই পূর্ণতার অনুভুতিই উৎসবের 
অন্তরের কথা। প্রসাধন-বিলাসীদের মনেও 


_"স্ীবিলাস” তেমনি একটি হুরভিত 


অনুভূতির স্পর্শ এনে দেয় বলে সকল 


Benet এর আবেদন চিত্বীকর্ষক। 





রিনা রায় মা বিশিষ্ট afecr ভাষণের পর 
ত রী এম. এ. টি: আয়েঙ্গার একটি মনোজ্ঞ ভাষণে ge 


| প্রতি sere মনোভাব পরিহার করিবার জন্ত 


অনুরোধ ব করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। 


(১৩৬১ সালের কার্যবিবরণী) 
crates সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা, আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজী 
ও. সমাজ গঠনমূলক বিবিধ কর্ধধারার মধ্যে তীর্থ- 
আন্দোলন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । ভারতের ধৰ্ম্ম ও 
প্রসারের অন্ততম প্রাণবেন্দ্র-স্বরূপ তীর্থস্থানগুলি নানাবিধ 


মকল ধান প্রধান: তীৰ্ণস্থানে সঙ্ঘের _শাখাকে স্থাপন 


যাবতীয় অনাচার অত্যাচার দূর করিবার ব্যবস্থা, করিয়া যা 
সাধারণের পরম কলাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। নিয়ে ও 


| তীৰ্থ-গস্ধার-কেন্দ্রের ১৩৬১ সালের ae কার্যা-বিবরধী প্রদত্ত 


হইল: 

গয়া সেবাশ্রম £ area ani সংখ্যা ২০১১৪ 
আহা্্পরাপ্ যাত্রীর সখ্য ৭৭১ 3, চিকিংদিত রোগীর সংখ্যা 
১২,৫১৫ নিজস্ব দাতব্য চিকিংসালয়ে ), পিতৃপক্ষ মেলায় ২০৫ 
স্বেচ্ছাসেবক লইয়া সেবাকার্য্য পরিচালিত হয় । উক্ত যাত্রীনিবাদে 
একটি সাধারণ শ্রস্থাগারও গড়িয়া উঠিয়াছে। ৩৮৬ জন দুঃস্থ 
ব্যক্তিকে সাহাষ্যদান করা হইয়াছে । 


পুৰী caren: আশ্যপ্রাপ্ত wale সংখ্য ১৬,৫৩২, আহাধ্া- 
প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ১০১৯; পাথেয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্য ৩ 


_ সদ্যপ্রকাশিত নূতন ধরণের দুইটি eae 


প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী, fa ও Fert 
্দেবীপরসাদ রায়চৌধুরী 
লিখিত ও চিত্রিত 7 


ar 


সবল সব ও _ প্রাণবন্ত ভাষা 





ডিকিংনিত রোগীর সংখ্যা ৮৬৪০, ( নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ে ) ; ‘ 


ছাত্রসখ্যা ৪০ ( আশ্রম-পরিচালিত বিদ্যালয়ে )। 

প্ৰয়াগ সেবাশ্রম £ আশ্রয়প্রাপ্ত বাত্রীর সংখ্যা ৩৩০৫, আহাধ্য- 
প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ৮৭০; পাথেয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ২০, 
চিকিংনিত রোগীর সংখ্যা ৮৭৯ ( নিজস্ব দাতব্য চিকিৎসালয়ে ) ; 
মাঘমেলায় সেবাকার্ধ্য ; প্রত্যহ ৮২টি শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ । 

কাশী সেবাশম £ আশ্রয় ও আহার্াপ্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা 
১৫১২ চিকিংষিত রোগীর সংখ্যা ৭৫৫২ (নিজস্ব দাতব্য 
চিকিংসালয়ে), মাষগ়িক দান ৮৮০২, ard] ভবনে স্থানসংখা 8 ; 
বিশ্বনাথ মন্দিরে BESS মেলায় ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক সহ সেবাকার্ধা 
পরিচালনা এবং আশ্রমে অনুষ্ঠিত শরত্রীহর্গাপূজা উপলক্ষে বিরাট 
উৎসব ও হিন্দুধন্ম সংস্কৃতি সম্মেলন | 

বৃন্দাবন সেবাশ্রম £ আশ্রয়প্রাপ্ত wala সংখ্যা ৫৪০২, 
আহারধাপ্রাপ্ত যাত্রীর সংখ্যা ২০৫, চিকিংসিত রোগীর সংখা! 
১২,৬৬২; বিদ্ার্থা ভবনের ছাত্রসংখ্যা ২ জন। 

কুকক্ষেত্র-_মাশরয়প্রাপ্ত যাত্রীর সংখা ৪৩৭ জন | 


» Ltd all 


Beh পো 


cy 
বুনি পর 


পরিমিত I a 
PIGS! ৩৫. 


S) Ad = 


Sy FST SS TIA 


re বন্দ্যোপাধ্যায় 
aye হরিদাস বন্যোপাধ্যায়ের পুত্র জ্রীন্নীলকুমার 


পাধ্যায় বি-এসদি পাস করিয়া তাহাদের নিজস্ব € 
পরিচালিত কলিকাতা পোরদিলেন carey লিমিটেড নামক 


উন্থনীলকুলার বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রতিষ্ঠানে প্রায় ছয় বংসর পূর্বে যোগদান করেন। 

গুণে অল্প সময়ের মধোই তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার 
উন্নীত হন। ঠাহার তত্বাবধানে উক্ত কোম্পানীর প্রস্তুত ৫ 
ইলেকটি,ক্যাল ও গৃহস্থদের নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদি বাজারে ষ 
প্রশংসালাভ করিয়াছে । এ সকল gaa মান উন্নয়ন 
অধিকতর শিক্ষালাভ করিবার উদ্দেশ্বে সুনীল কুমার গত ২০লে J 
সেপ্টেম্বর বিমানযোগে Bence পটারি শিল্পের কেন্দ্রস্থল ষ্টো | 
ট্রেন্টে রওনা হইয়াছেন। স্নীলকুমারের পৈতৃক নিবাস ব 
জেলার বিষ্ণুপুর ৷ . 





fants) প্র প্রবন্ধ sgn  বীকুড়া জেলায় এ পূজা 
? ত ভবানী হইয়া থাকে ও উহা ইন্দ্রের পূজা বুঝিলাম। 
জের রাত্রি সম্পর্কিত অনুষ্ঠানও হয় জানিয়. বিস্মিত 


মেদিনীপুরেও ধুমধামের সহিত এই পূজ! ate থাকে। শহরে 
পল্লীর মধ্যস্থলে অসংখ্য স্থানে এক একটি ধামায় নানা ফল 
ই পুরনারীগণ উপস্থিত হইয়া রাত্রে পূজা সম্পন্ন করান | 
পল্লীগ্রামেও এই পুজা হয় । আমাদের গ্রাম বাসুদেব- 
ড়ার মধ্যস্থলে একটি চতুক্ষোণ গর্তে কলাচারা রোপিত 
TIF আডটিধারী ডোমপণ্ডিত qs saa! চুলতি 
জাকে জিতার গোট বলে।  পৃজার পূর্ব রাত্রে প্রতি 
তরী মটর কলাই ভিজাইয়া রাখেন । পুজার উহাই প্রধান 
৷ উপকরণস্থক্পপ একটি শশা, আতা fey বিঙ্গা দেওয়া 
afer এ ভিজা কলাই, শশা ও ঘুসো মাছ যোগে পুই- 
তরকারী রাধিয়া খাওয়া হয়। পল্লীর দাই, ধোপা, নাপিত 
কালে এ ভিজা. কলাই চাহিতে আসে। qs aca 
Tate কোথাও চারি প্রহরে চারিবারও হয়। মেদিনী- 
মাদক প্রধান লোয়াদায় মূর্তি গড়িয়া জীমূতবাহন পূজা হয়। 
রাহ্মণই চারি প্রহরে করেন। একবার আমাকেও উক্ত পুজা 
হই 


- কথাসরিৎসাগরে জীমৃতবাহনের উপাখ্যান আছে। 


ধিষত্বরূপে বণিত। োধিসন্বে অর্থ তিনি কোন ভবিষ্যৎ 


জন্মে স্বয়ংবদ্ধ হইবেন | তিনি রাজপুত্র ও পরোপকারের জন্য দেবতরু 
TAPE দান করেন এবং MIME রক্ষার জন্ত গরুড়ের থাদ্যরূপে : 
নিজ দেহ অর্পণ করেন । আমাদের গ্রামের ধর্মপূজ্ক ডোমপণ্ডিত 
& পুজা করায় উহা বৌদ্ধ অনুষ্ঠান বলিয়া সংশয় হয়। 
বাকুড়ার মত মেদিনীপুর শহরের আবামগড়ে পঞ্জিকা-নির্দিষট 
শক্কোথান দিবসে (এই বংসর ২৩শে ভাদ্র বৃহষ্পতিবার) Fe ore 
অনুষ্ঠিত হয় । রাজা একটি বৃহৎ দণ্ড তুলিয়া এই Raia a 
ইদ সম্পন্ন করেন। মহাভারতের মতে উপরিচর রাজা দণ্ড 
উত্তোলন করিয়া এই পর্বের সুচনা করিয়াছিলেন । মেদিনীপুরে 
আদিবাসিগণই বহু সংখ্যায় এই পর্ষে যোগ দেন। সিনা 
রোডে উক্ত ইদ কাষ্ঠ আছে। 
পরিশেষে বাকুড়ায় এই পূজার রাত্রিতে নষ্টচন্দ্র অনুষ্ঠান Feary ৷ 
গুবেশ করিল তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। বাংলা ও সারা উত্তর ভারতে 
নষটচন্দ্ৰ অনুষ্ঠান দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে ইহাকে ole বলে। নষচ্ 
সম্বন্ধে AT বচন :--"পঞ্চানন গতে ভানো পক্ষয়োরুভয়োরপি। 
চতুর্থামুদিতশ্চন্দো নেক্ষিতব্য; কদাচন 1” ইহার মন্্ব--ভা i 
উভয় পক্ষের চতুর্থীর চন্দ্র দেখিতে are | বিষ্ুপুরাণ প্রভৃতির মতে 
শ্বকধ্চ এই চন্দ্ৰ দেখিয়া প্রসেন বধ ও স্তমন্তক অপহরণরূপ মিথ্যা 
কলঞ্চে জড়িত হইয়াছিলেন। তাই সাধারণের বিশ্বাস এই চন্দ 
দেখিলে মিধ্যা কলঙ্ক হয়। শুমন্তক উপাখ্যান শ্রবণ ও “সিংহ 
প্রমেনমবধীং সিংহো SIFTS হতঃ। সুকুমারকো মা রোদী স্তব 
হ্যেষ স্তমন্তকঃ |" HUTS জলপান দৈবাৎ এ চন্দ্র দর্শনের প্রতীকার। 
সাধারণ প্রধামত পরের জিনিস চুরি feu ঢিল ছুড়িয়া অপরকে 
আহত করাই নৈবাৎ এ চন্দ্র দর্শনের কাটান। ste gee বা 
জিতাষ্টমীর পরদিনই Aah দেবীর নবম্যাদি করার য় : 





EET 
ky oo emt Ts, 


ঘরে ঘরে আনন্দের, উৎসবের বাতা” নিয়ে 


ও অতিথিবর্গে নানারকম মিষ্টান্ন ও 
ন করেন। আর তাঁর মানেই হচ্ছে 


নামটা যোগ করতে ভুলবেন না। মনে 
ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। 
সুবিধার জন্য ১২ পাঠ, > th, ২ পাত ৫ পাত ও 
টিনে সর্বত্রই বিক্রী হর। | ও 


ৃ্‌ উৎসবের রা্নাবান্না ' 
সম্বলিত এই ছোট বইটি আজই লিখে আনিয়ে নিন। এতে 
বৰ পাকপ্রণালী ও অন্য খুঁটিনাটি আছে। আজই লিখুন £ 
a1 এ্যাড a সারভিস। 





পম1-_-ভাঙ্কর"। প্রকাশকঃ ড. জ্যোতি cats, a সত্যেন 
ate, কলিকাতা-২৯। মূল্য দেড় টাক1। = 
নার wna বাঁতি আছে। ছোট গল্পকে সরস করিয়া বলিবার 
ল তিনি জানেন। দীঘ উপন্যাসের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ইহা তাহার প্রথম 
| শবপ্প-পরিসর গল্পের ক্ষেত্রে যে বাঙ্গ-রমিক্ত। নিটোল মুক্তার মত 
অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাহিনীতে তাহা শিখিলবন্ধ । aes জীবনকে 
বার চেষ্টা তিনি আলো? উপস্থাসে করেন নাই। 
লাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক Sonal যুরুকের সঙ্গে নিয়মধ্যিত্ত ঘরের স্বল্প 
একটি মেয়ের প্রেম-কাহিনী এই উপন্তাসের বিষয়বস্তু । কয়েকটি 
চরির নিজ নিজ শিক্ষা ও ভালবাসা লইয়া মূল চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত 
ছে, এবং সবগুলিকে লইয়া উপন্যাস হইয়াছে মিলনাগ্তক | গল্পকার 
পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে না থাকিলেও গল্পটি সাধারণ পাঠকের 


শে ৮ PP lo a পভ ৬ 


অনন্যসাধারণ নারী-চরিজ্রের মহিমা, 
_ তাহারই Vege আলেখ্য 


পুরন সিকি হবি কি EE 
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০৮০ 


পরমারাধ্যা মালা দাশগুপ্ত । ভারতী 


; টল, $ রমানাখ মভুমদার Bt, কলিকাতা "৯। মূল্য ছুই টাকা। 


“Abel ভারতবর্ষকে বলিয়াছেন দেবভূমি। এই দেশের জল, মাটি 
আর বাতাসের গুণে মানুষের অন্তরের স্রৃততিগুলি পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার 
সুযোগ লাভ করে, তখন পশুবুত্তির কুপ্রভাব কাটাইয়া উঠা তাহার পক্ষে 
তেমন দুঃসাধ্য ৰ! আশ্চর্যের বিষয় নহে। অবশ্য কোন কোন মনোবিদ বলেন, 
অস্তরের দুর্দিম কামনাগুলি ইহলৌকিক ভোগে পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ-সুবিধা 
না পাইলে এক পারলৌফিক রাজ্যের মহিমা সন্ধান করিয়া ফেরে এবং স্বলেবক 
ও দেব-কল্পনায় সেগুলিকে সংহত করিয়া একটি রাপলোৌকে অধিরুঢ় হয়। 
Slatage প্রমুখ বহু সাধকের জীবন--বিশেষ করিয়া ্রীরামকৃফের সহধর্দ্িণী 
সারদামণির জীবন এই মতবাদের ব্যতিক্রম। ইহীদের জীবনে দেখা যায় 
শিক্ষা-দীক্ষা, আচার, প্রথা, বিধিবিধান, সংস্কার ও পারিপার্থিক মিলিয়া 
প্রচণ্ড কামনাকে দিয়াছে সংযত শান্ত রূপ; তাহারই প্রভাবে esis 
হইতে কলুব-কদ্দিমের কালিমা ধুইয়! মুছিয়! গিয়াছে, জীব-কল্যাণে নিজেকে 
নিয়োজিত করিয়া ইহারা নিজে হইয়াছেন সার্থক, অপরকে করিয়াছেন হুখী । 
এই ভাবে পরাবিদ্ার অনুশীলনে tata ভারতবর্ষের দাধক-গোষ্ঠীতে উঃ 
হইয়াছেন, আপন জ্ঞান, কর্ম, বিছা প্রভৃতিকে জন-কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া 
আমাদের অদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন--তাহাদেরই আমর! ets 
প্রতিদিন স্মরণ করিয়া থাকি। Bate পাক্কা নিত্যম্মরণীয়, 
-তাগত্রতীদের সমপর্য্যায়ভুক্তা। 


শ্রীমায়ের জীবনের ইতিহাস অস্পষ্ট নহে 1 খুব বেশী দিনের কথা নহে- 
তাহার সদ্গণের সৌরভ জয়রামবাটা-কা মারপুকুর হইতে উঠিয়া সারা বাংলায় 
ছড়ায়! পড়িয়াছে। আজ সার! ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর বহু দেশে ত ই 
সুরভি-মগুল রচনা করিয়াছে। La 


নশ্বর জগতের বস্তুনিচয়- নশ্বর দেহের উপর প্রভাব বির করিলেও 
আসলে দেহের যিনি অধিকর্তা সেই মনের ক্রিয়াতেই মানুষের সুখ-দুঃখের 
বোধ । বাহা দৃষ্টিতে মনে হয় জগৎকে লইয়া মন; কিন্তু মনের মধ্যে অহরহ 
জগৎ হুট হইতেছে--তাহারই প্রতাপে আমর! wate হইয়া আছি। Re 
দুঃখের এমন কোন নিরিখ নাই--যাহা সকলের অনুভূতির ner সমান তালে. 
একই সুরে বাধা পড়ে। কাজেই জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি 
উপচার বহন করিয়! ' পাঁচটি ইন্দ্রিয় মনকে বোং 
সীমাতেই বাঁধা থাকে ন--রপাতীত, € 
ai পালন করে। ব্যক্তিগত ত্যাগ, তপন 
জীবনকে স্পর্শ কুরে এবং তাহাই সবে টু 
গণ্য হয়। | 


প্রত্ীরামকৃফদেব আপন ত্যাগ ও a মতবাদের ata পসারদামাত 
অন্তরে জনকল্যাণ 'বোধের প্রদীপটি জানিয়! দিয়াছিলেন--ইহলৌকিক দেহ 


সুখের অভিলাষ সেই আলোকে ভন্ম হইয়া গিয়াছিল। মাতা সারদামদি 


অবিচল নিষ্ঠায় সেই দীপশিখাটিকে মাতৃত্বের তৈলনিষেকে 


es অগণিত নন্তান সেই দীপিকা: 





x 


ধুয়ে ফেলুন। 


তুক-পোষকণ 
কোমলতাপ্রস্থ তৈল 
সমূহের এক বিশেষ 
সংমিশ্রণের মালি, 
কানী নাম। 


ক্যাডিল্যুক্ত একমাত্র 





ন.রূপে ye ck on i নার নও এমন চরিত্র 
টি নাই বলিয়াই ত্যাগ তিতিক্ষা সেহমাখানো be “চরিতকথা বারবার 


বাংলাদেশের নদনদী ও প ক 
a facotaa লাইবেরী লিঃ, ৭২ হাঁরিসন 
ৃ পৃষ্ঠা ১৮৬। মূল্য চার BIA | 
সেখানেই এর আদর | টি প্রার্থনীয়। 
ক বাদ --অগড়পাড়া, ২৪ পরগণা। এক ব একাবিক..নদ নদীর পরিকল্পন। কাধাকরী হইতেছে। 
জনবছল ing নদ, ama উপর টির নাকে নির্ভর করিতে 


হুতন জমি উদ্ধার, সা: 

" সৃষ্টি, শহরে ও শি জল-সরবরাহ, ম 
পত্তন ও জনস্বাস্থোর উঠতি প্রভৃতির : 
ined Be পঞ্চবাহিকী পরিবল্প 


কথা, হুন্দরবনের কথা, THT 
ও টো an নাবাতা 





Prat 


রাখুন। তাহলে দেখবেন ie 


মতো ফেনা আপনার wea 
কেমন আরও নির্মল ও ( 





গান্ধীজর রা a প্রাপ্তিস্থান 8. 
এস. কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ। কলেজ BG | 
গান্ধীজীর জীবন-সাঁধনা প্রধানতঃ গীতা 


চিন্তাধীলতার পরিচয় আছে কিন্তু অসংখ্য ছাপার ভুল 
করিয়াছে। : 


wre ল এ সানি tana | নুরজাহ ন-প্ীকষিতীশচ্ । wrath, ৬ stares 
কলিকাতা-১ রোড, কলিকাতা-২০.। yay আট আনা। | 
ফোন £ ৩৩-১৪১৯ “জনম লভিয়া এই জগতের কোলে, 


নুরজাহানে যে বা দেখেনি কৌন কালে, 
বুথাই জনম তাঁর বুথাই জীবন, 
Me কুড়ালো ঝিনুক শুধু ফেলিয়ে রতন।” 
এই সি ঘোষণার জন্য টি অবতারণ 


কস্রৎ দেখাইয়াছেন: বটে 1 


a কনা Rf নি । প্ৰাপ্তি 
মুল) দেড় টাঁকা। | 
তিনটি গল্পঃ মায়ের ডাক, 
।ব্চারে কিছু কিছু ভ্রটি হয়তো! 
জীবনের ছবি অনেক স্থানে স্বাভাবিক হই বারি ৷ প্রথম গল্পে রাইচরণ, 
মানদা ও রতনের ছুঃখ-দারিজ্রা, মান-অভিমান সহজেই হৃদয় স্পর্শ করে। ... 
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মহৎ awk wer dese sere হয়; Hag 

ona উৎসবঞে স্মরণীয় করে তোলে 1 MAK 
কমা ও sere প্রতি সাহিড৩ প্রদশর্ম, 
BRS eer প্রীতি ও washer ৬৮পন ) সন্তানকে 

ae Yarns ও Brove এ্রোঙ্গা প্রদর্শন, snore 
Aw PRA কভার্ঘ ঝরা Wenw সমস 

দাশ এবং Aree NASR াপবাপা উৎসবের 
হিন্দুচ্হানর Raver শারদোহুপের শ্রেষ্ঠ উপহার।  , 


এ SLIT গানে ONT ITH 
WARP Mar FT BUH HT 


এ Yan SO 
বেগ-অপারোটড, WwWaH সে! | Ae 
হিণ্টইন বীন্টিংস, * apfetaner- ১৩ | 
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tts কৃষিসথা 
ফস; : ৩৬নং এ রোড, কলিকাতা 





প্রকার ব্যাস্কিং কার করা হয় 
শতকরা ৪২ ও সেভিংসে ২৯ হৃদ দেওয়া হয়. 


খন ও মজুত তহবিল ছ ছয় লক্ষ টাকার উপর : 
জেঃ ম্যানেজার £ 
কোলে এম,পি, প্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে 


(>) কলেজ স্কোয়ার কলিঃ (২) বাকুড়া -' 





কারউমোর নির্দেশ লিজ 1 এই বইখানি পাঠ করলে সক 


হবেন। শ্বল্পপরিমরের মধ্যে বহু তথ। সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ভাষা 
হয়েছে। আশা করি, পরবন্তী সংস্করণে লেখক সে সদ্বন্ধে অবহিত হে 
“ই ক্রট সত্বেও গ্রন্থখানি সুখপাঠ। আমরা এর বহুল প্রচার কামনা: 


্বীরমেশচন্দ্র সেন 


রাজঘাট-শ্রীতীক্রনাথ বিশ্বাপ। ডি. এম. লাইরেরী, aa 
কর্ণওয়ালিদ Bs, কলিকাত! ৬। দাম তিন টাঁকা। 

লেখকের সতেরটি ছোট গল্পের সংগ্রহ এই teats স্থান পেয়েছে । 
ভাবায় প্রসাদপগ্তণ থাকায় গল্পগুলি পড়তে মন্দ লাগে না। প্রথম গল্পে 
নামান্ুসারেই বইয়ের 'রাজঘাট" নামকরণ কর! হয়েছে। বাঙ্গ-বি্া 
(স্তাটায়ার ) লেখকের হাত পাকা কিন্তু ছোটগল্প লেখার টেকনিক 
অনায়ন্ত। বিশেষ মতবাদ থাকায় ও বকৃতী প্রধান হওয়ার ভাখার ৃ 
অত্যন্ত চিলে। 'নিষ্কৃতি', ‘আমাদের বড়বাবু' প্রভৃতি দু'একটি গল্প ছাড়া 


বেশীর ভাগ গল্পই জমাট বাঁধে নি। এ ছাড়া গল্পগুলি নাটকীয়ভাবে শেষ... 


করবার চেষ্টা কর! হয়েছে বলে গল্পের স্বাভাবিক পরিণতিতে ব্যাথা 


." ঘটেছে বলে মনে হয়। 


ময়ন। নদী- আহবীররঞ্জন we | জিজ্ঞাসা, ১৩০-এ রাসবিহারী 
এাভিন্, কলিকাতা-২৯। মূল্য তিন টাকা। kes 
ময়না নদী উপষ্ঠাদ। মজে যাওয়! ময়না নদীর তীরে রতনগঞ্জ গ্রীম 
জয়নারামণ রতনগঞ্জের ধনী জমিদার ৷ গরীব প্রজাদের শোষণ করে তার 
গ্রাদাদোপম বাড়ী গড়ে উঠেছে । তিনি কেবল নিজের জুখ-সুবিধাই দেখেন, 


| প্রজাদের শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থা, হখহুঃখ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি একান্তই উদাসীন 


রাজীব কমু!নিষ্ট কম্মা, এম-এ পান করে গ্রামে ফিরে এসেছে। পলীবাদী প্রজা 
সাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ প্রভৃতির ব্যবস্থা দ্বারা, তাদের দর্ধপ্রকার 

বিধানই ভার জীবনের একমাত্র ae | জমিদারের সহানুভূতির ভিতর দিয়ে হে 
প্রজাদাধারণের উপ্নতিবিধান করতে চায়। জমিদারের অর্থে বুজে যাওয়া ময়না ন। 
কাটাবার ব্যবস্থা করতে সে জমিদার বাড়ীতে গেল। সেখানে জয়নারায়ণ্র 
মেয়ে রত্ার সঙ্গে রাজীরের পরিচয়। তারপরে ae ও রাজীবের প্রেম 
বইথানার প্রধান উপজীব্য, প্রজাদের gage বা জমিদারের শাসন, শে! 
স্বাখ্পরত! এর কিছুই এ কাহিনীর ভেতর ফুটে উঠে নি। ময় 

হ'ল বটে, নদীতীরে গ্রাম, গঞ্জ, স্কুল, হামপাতালও গড়ে উঠল 

রাজীবের চেয়ে জমিদার জয়নারায়ণের ও wee Shes. বেশী 

মাঝখান থেকে জয়নারায়ণের পুর জগত্নীরায়ণ-'ও মহুর-পত্নী 

কেন্রু করে কাহিনী এগিয়ে চলেছে কিন্তু তার স্বাভাবিক কোন 

নেই; প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের agers তৈরী করে লেখ 
গৌোজামিল ডি » চরিত্র-চিত্রপ ও ক ছুর্বল হলেও 

নিঃসংশয় মত ও sree পাঠকদের, ভাল লাগবে 
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জাতির ভবিষ্যতের আধার 
পণ্ডিত ery শম্-বাধিকী উত্তর ভারতের কয়েক স্থলে, 
বিশেষতঃ দিল্লীতে শিশু-দিবসরূপে উদযাপিত হইয়াছে । ইহা সকল 
দিক হইতেই যথাযথ ও সঙ্গত হইয়াছে । কেননা জাতির ভবিষ্যৎ 
যদি কোনও আকরে, কোনও আধারে রক্ষিত থাকে তবে তাহা 


\grfeg শিশু-মণ্ডলীতে। বিদেশের ভাতি-গঠনের যে কয়টি অভিনব 


পন্থা আমরা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি- সেই সব কয়টিতেই দেশের 
শিশু ও কিশোরের শিক্ষা, দৈহিক উন্নতি ও মানসিক উদ্মের ক্ষুরণ, 
এই সকলের উপর চরম গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ও হইতেছে | 
জাতির নবজাগরণ ও নবভীবন বিকাশের কোনও পথের কথা 
আমর! শুনি নাই যাহাতে শিশু ও কিশোরের we, পরিপুষ্টি ও 
লালন-পালন মূলনীতি নহে। মুদোলিনীর নূতন ইটালী গঠন_ 
যে কথা আমর! এখন “ফ্যাসিজম" নামক ভূতের ভয়ে ভুলিতেছি_ 
HBT হইত ন! ষদি সেই সঙ্গে “বালিল্লা" সক্ঘগুলি ন! গড়িয়া তোল! 
হইত ৷ হিটলারের কিশোর-ম্গুলী গঠন ত পাশ্চান্্য জগৎকে 
চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল।- 2s 
মুদোলিনী ও হিটলার যে উদ্দেশ্যে এইরূপে ইটালী এবং জার্মানীর 
শিশু ও কিশোরকে নৃূতনরূপে নব-বিকাশের পথে, সুগঠিত "ও 
সতেজে Eas করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য নিন্দনীয় হইতে 
পারে, কিন্তু যেভাবে অতি দর্দশাগ্রস্ত, খণভাব-ক্রিই, দুনীতিপরায়ণ 


অলস ও কাণুজ্ঞানহীন ইটালীয় জাতিকে মুসোলিনী বলিষ্ঠ ও উত্তম- 


শীল জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ব-হ্গুতে আদর্শরূপে 
গৃহীত হইবার উপযুক্ত ছিল এবং সে সময়ে হইয়াছিলও | 

হিটলারের কিশোর-পালন ও তাহাদের মধ্যে নৃতন উদ্ধমের 
অনুপ্রেরণা দান, যাহা তাহার *বুগেও্ড" দলকে কর্শ্মের মধ্যে, কায়িক 
পরিশ্রমের মধ্যে আনন্দলাভের পথ দেখায়, সে..ত আজও পাশ্চাত্য 
জগতে এক অত্যাশ্চর্ধ্য পুনরভাশ্থানের নিদর্শন 'বলিয়া গৃহীত: হয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধে BATA যেকপে নিম্পেষিত ও মিগৃহীত হইয়াছিল 
তাহা ত এখন ইতিহাসের অংশ । ব্রিটেন ও ফ্রান্স সর্বতোভাবে 


চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে জান্দ্রানীর ভবিষ্যৎ চিরদিনের মত অন্ধকার 
থাকে । তাহার সকল কলকারখান। বিনষ্ট, তাহার যুবক ও পূর্বক 
পুকষের প্রায় NES যুদ্ধে নিহত-_তাহার মাথার উপর নিনাকুণ 
ক্ষতিপূরণের ate, উপরস্ত তদারককারীদিগের অমান্থুষিক 
অত্যাচার, এই ত ছিল প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর জাশ্মানীর 
অবস্থা । কেহই ভাবিতে পারে নাই যে, জাশ্মানী শত বংসবেও 
উঠিয়া দীড়াইতে পারিবে । ' 

সেই জাম্মানী হিটলারের জাতিগঠনের স্ুপরিকল্পনায মাত্র AE 
দশ বৎসরে OSE সহাপরাক্রাস্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল । 
' আমরা 'উপরের দুই জনের নৈতিক আদশকে কোনপ্রকার নর্য্যাদ' 
দিতে চাহি না। কিন্তু তাহাদের জাতির শিশু-কিশোর-যুবকুনে 
এই সকলের লালনপালন, পোষণ ও শিক্ষা যে পথে হইয়াছিল 
তাহাকে আদর্শ করিবার কথাই বলিতেছি। 

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহাকে 
মর্ববাপেক্ষা আকৃষ্ট করিয়াছিল সে দেশের, সে সময়ের, শিশুশিক্ষা 
ও শিশুপালন এবং কিশোরদিগের দেহমন গঠনের প্রণালী । 
সেখানেও দেখা গিয়াছিল নূতন wae চতুদদিকে অদীম বাধা 
ও অশেষ সমম্তার মধ্যেও কিরূপে At] নিয়োগ করিয়া আতির 
ভবিষাতের আধারকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষণ করিতেছে | 

আমাদের বাংলার অবস্থা, এখন দ্রুত অবনতির পথে চলিতেছে, 
দেলের তরুণ ও কিশোর যেভাবে আদশহীন উদ্দাম জীবনের পথে 
চলিতেছে তাহাতে BAS! হৃয় যে, অদ্র্ভবিষ্যতে বাঙালী শুধু 
বিদ্রাপ ও অবহেলার পাত্ররূপেই বাচিয়া থাকিবে । পুলিসের হাতে 
নূতন ক্ষমতা দিলে এই উদ্ধামতা স্যমস্থিকভাবে ব্যাহত হইতে 
প্রারে, কিন্তু তরুণের স্বভাব কখনই পরিবর্তিত হইবে না । মুলালিয়ুর 
কমিটির উপর রং ফলাইলে--কংগ্রেসের অন্চরবর্গ পরিপুষ্ট হইতে 
পারে শিক্ষার কিছুই হইবে না. 
' প্রয়োজন হইয়াছে এ বিষয়ে চিন্তা করার এবং নূতন কার্যক্রমের 
সুচনা করার, কিন্ত করিবে কে? 


৩৮ 

শিশুর প্রয়োজন খাদ্য, পরিমিত পরিমাণে শরীর সঞ্চালন 
হাহা ক্রীড়ার মধ্যে চলে, এবং স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য মুক্ত বাতাস 
ও আলো আর অল্পে অল্পে শিক্ষা । খাদ্যের মধ্যে শরীর গঠনের 
we একপ্রকার আহার্য চাই এবং স্বাস্থ্য রক্ষার SI অন্ভপ্রকার 
অতিরিক্ত কিছু চাই, বাহাকে বক্ষণকারী খাদ্য ( protective 
diet ) বলে। ক্রীড়! ইত্যাদিতেও তাহার শ্বাস্থ্াহানি না হয় অথচ 
শারীরিক পূর্ণ বিকাশের wa, অ্গএপ্রত্যঙ্গের সুচু্ূপে গঠনের নত 
মৃদু ব্যায়াম হয়, ইহাও প্রয়োজন । শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহার 
মানসিক বিকাশ যাহাতে ঠিক পথে হয় তাহার গোড়াপত্তন দৃঢ়ভাবে 
হওয়া দরকার | 

হিটলার ও মুসোজিনী এবং সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ এ সকলই প্রায় 
ঠিকমত করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু তাহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি 
এরূপ বিষয় দিয়াছিলেন যাহা আমর! একেবারেই বাঞ্ছনীয় মনে 
করিনা । কিন্তু আমাদের মনে বাখা উচিত যে, যে মাটিতে 
দেবতার মূর্তি গড়া হয়, মেই উপকরণেই অন্ুরেরও হয। উপকরণ 
একই, প্রথা ও কাকশিক্প একই, TNC মনে যাহ! আছে তাহার 
উপর নির্ভর করে শেষ পর্যযস্ত কি দীড়াইবে | 

আমাদের এখন প্ররোজ্জন MOAR জাতির রক্ষাব জন্য TSA 
ভাবে প্রথম হইতেই তীক্ষ ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সবকিছুর উপর। 
দেশের অশিক্ষিতা মাতা, সঙগতিহীন পিতা, অর্থচিন্তায় ব্যাকুল 
শিক্ষক ও শিক্ষিকা মানুষ গড়িবে কি করিয়া যদি বা ইহাতে হাত 
না দেয়? 

জানি আমাদের অর্থের অভাব । কিন্তু যে ভাবে প্রতি রাজ 
গ্রাম উন্নয়ন ইত্যাদি আংশিক ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছে দে ভাবে 
কি শিশু ও কিশোরের কল্যাণ আর্ত করা যায় না! 

সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি অনেক কিছুই তো fala পাঁচমালা 
পরিকল্পনায় রহিয়াছে । বাংলায় শিশু ও কিশোরের দেহমন 
ও চরিজ্র গঠন বিষয়ে ওঁরপ কমিউনিটি প্রজেক্ট গঠন করা কিছু 
Bae ব্যাপার নয় । যেখানে শত শত কোটি টাকা ইটপ।ধর 
Bad ঢালা হইতেছে, TSA কলকারখানায় AH দের অঙ্কে 
অর্থের ব্যবস্থা হইতেছে সেখানে ইহার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হইতে 
পারে। জাতিগঠন ইহা ভিন্ন সম্ভব নহে । 

ভেজাল ঘি 

বর্তমানে বাজারে ঘি অনেকরকম পাওয়। aa, তবে তাহা 
খাটি নয়, আর খাটি বলিয়া a পাওয়া! বায় তাহা ঘি নর। খাঁটি 
HUTS বলিয়া! পদার্ঘট ছিল প্রায় পনর বৎসর আগে (অর্থাৎ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বে ), বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ইহার 
পরিবর্তে এখন বাজারে খাটি ভেজিটেবল ঘি অপধ্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া বায় । বর্তমানে গব্য কিংবা ভয়সা কথাটি রূপক হইয়া 
দ্াড়াইয়াছে__যদিও tates তথাকথিত গাওয়া ঘি বা ভয়সা বলিয়া 
জিনিষ পাওয়া যায, আসলে তাহা কিন্ত ভেজিটেবল ঘৃত | বিজ্ঞানের 


৮ 


প্রবাসী 
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কৃপায় ঘিয়ের নকল রং এবং গন্ধ উৎপাদন করা মন্তবপর হইয়াছে, 
তাই ভেজিটেবল ঘিয়ের সঙ্গে এই দুইটি জিনিষের সংমিশ্রণে 
নিরামিষ ঘি তৈরি হযু। 

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খান্ত অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠানে প্রমানিত হইয়াছে 
যে, বাজারে যে সকল ঘি প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা 
তেত্রিণ ভাগের মধ্যে ঘি বলিয়া কোন পদার্থ নাই। শতকরা 
পঁচিশ ভাগ ঘিয়ের নমুনায় ache করিয়া ভেজাল থাকে, আর অন্তান্ত 
তেত্রিশ শতাংশ নমুনায় ঘিয়ের ছিটেফোটা নামমাত্র থাকে! ব্যস, 
আমর! আনন্দে এই জিনিষই ঘি বলিয়া ক্রয় করিয়া! থাকি এবং 
Seay করি। ইহার জন্য যদিও অনৎ ব্যবসায়ীরা নিঃসন্দেহে দায়ী, 
কিন্ত তাহাদের চেয়ে বেশী দায়ী আমাদের কর্তৃপক্ষ । শ্ঠাহার! 
জনস্বাস্থ্য HUG এত উদাসীন কেন? কেন তাহারা এই সকল 
অসৎ ব্যবসায়ীদের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই? 
ইহাদের কঠোর শত হওয়া উচিত । ভারতে খানে ভেজাল নৃতন 
কিছু নয়; ইহা প্রথম সহাযুদ্ধের অবদান । ঘিয়ে ভেজাল Farad 
খান্-ভেজালের একটি ক্পাস্তর মাত্র, অসাধারণ ব্যাপার কিছু 
নহে । এখন জিজ্ঞান্ত এই যে, কর্তৃপক্ষ খাদ্যে ভেঞ্জাল নিরোধের 
aa কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং করিতেছেন | 

গত পনর বৎসর যাবৎ খাদ্যে ভেজাল প্রকট ই 
উঠিয়াছে ; কিন্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ শুধু নিরপেক্ষ 
নহেন, তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্টেষ্ট। একটি উদাহরণ দিলেই - 
সরকারী নিশ্চেষ্টত| প্রমাণিত হইবে। Bera ঘোষ মহাশয়ের 
মন্ত্িত্বকালে বাংলা দেশে ময়দায় সোপষ্টোন চূর্ণ ও তেঁতুলবীচি চূর্ণ 
ব্যাপকভাবে মেশানো হইত, যাহারা এই অপকর্মের জন্য দায়ী 
তাহাদের খুব ঘটা করিয়া সাড়ম্বরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল; কিন্ত 
পরে চুপে চুপে নীরবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কারণ 
ময়দার সহিত মোপষ্টোন চূর্ণ মিশাইয়া যাহারা মান্থষের জীবনকে 
বিপজ্জনক করিয়া তোলে তাহাদের শাস্তি দেওয়ার মত কোন ধারা 
নাকি ভারতীয় পীনালকোডে নাই, ফলে এই সকল EB কার্যে 
লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্মানে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল । অন্ততঃ ষত- 
দূর মনে পড়ে ঘোষ মহাশয় তখন এই কৈফিয়তই দিয়াছিলেন। 
দীর্ঘকাল পূর্বে গীনালকোডের খসড়া যখন মেকলে সাহেব 
তৈয়ারি কবেন তখন তাহার কল্পনায় আসে নাই বে মানুষের মধ্যে 
এত ঘৃণ্য পশ্ুবৃত্তি কার্যকরী ভাবে থাকিতে পারে । 
আইনের FIR থাকিয়াও থাকে, তবে তাহার সংশোধন বহু পূর্বেই 
হইতে পারিত যদি আমাদের বর্তমান কর্তৃপক্ষ, সচেষ্ট থাকিতেন। 

আজ ষে বাজারে খাটি ঘি লুপ্ত এবং ভেজাল ঘি অপর্যাপ্ত, 
তাহার ভন্ত কর্তৃপক্ষ ages সম্পূর্ণরূপে না হইলেও প্রধানতঃ 
দায়ী। চুরি করিতে পারিলে বা করিতে দিলে চুরি করিতে গররাজী 
এই রকম সাধুর সংখা অতি নপণ্য। শান্তি যেখানে নাই, অপরাধ 
সেখানে 'অপরাধই' aa | 

এত কথা বলিবার কারণ এই যে, বাজারে cowry ঘি পরি- 


আর aft’ 


পি 


অগ্রহায়ণ 

ব্যাপ্তির কারণ বুঝিতে হইলে বনম্পত্তি-তত্ব জানা অতি অবশ্ত 
প্রয়োজনীয় । সোজা কথায়, ভেজাল দিয়ের মূলে আছে বনম্পতি, 
বনম্পতি দ্বারা অতি সহজেই ঘিরেতে ভেজাল দেওয়া যায় । তবে 
কর্তৃপক্ষ যে কেন ভেজালের পথ বন্ধ করিয়া দিতেছেন না, তাহা 
pata বুঝিতে পারি না। ইদানীং কর্তৃপক্ষ কুটিরশিল্পের দিকে 

ঝৌক দিয়াছেন, কুটিরশিল্পের উন্নয়নের অন্য বৃহদায়তন শিল্পগুলির 
উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে । যথা, বন্জশিল্প__ঘাহা বর্তমানে 
ভারতের বৃহত্তম শিল্প। দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটির- 
শিল্পের প্রতি আরও বেণী জোর দেওয়া হইবে এবং বেসরকারী 
বৃহদায়তন শিল্পগুনির কার্ধাক্ষেত্র সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পনার খসড়ায় দেখা যায় যে, অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় 
বুহদায়তন শিল্পগুলির উৎপাদন sr করার প্রস্তাব আছে, কিন্ত 
সেখানে বনম্পতি-শিল্পের কোনও উল্লেখ নাই । এই শিল্পের ভাগ্য 
ভাল, কারণ ইহার উপর সরকারী কোপদুষ্টি এখনও পড়ে নাই। 
কুটিরশিল্প হিসাবে ঘিয়ের উৎপাদন সম্ভবপর, কিন্তু বনস্পতি 
বিদ্যমানে ভেজাল ঘি অবস্তস্তাবী এবং ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় 
ঘিয়ের কুটিরশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। পৃথিবীর গৃহপালিত 
গবাদি পশুর এক তৃতীয়াংশ আছে ভারতবর্ষে, গো-উন্নয়নে মন 
লে খাটি ঘিয়ের উৎপাদন Ss বাড়িতে পারে । সেই সঙ্গে ঘদি 
বনম্পতি-জাতীয় কৃত্রিম পদার্থে এরূপ রং দিতে আইনতঃ বাধ্য 
Fal হইত, যাহার সহজে পরিবর্তন সম্ভব নহে, তবে ভেজ্ালের 
পথেও কাটা পড়িত । 

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাথলের উৎপাদন অতিরিক্ত 
হওয়ায়, GE প্রস্তাব করিয়াছিল বে এই যাখনকে ঘি করিয়া 
ভারতবর্ষে রপ্তানী করা হইবে । fee কেন্দ্রীয় সরকার এই ঘি- 
আমদানী করিতে দেন নাই, কারণ তাহাতে নাকি ভারতের ঘি 
শিল্পের ক্ষতি হইত। আমেরিকার ঘি আদিজে লোকে তবু সপ্তায় 
খাটি ঘি খাইতে পাইত। বাভাবে এখন facay ফিরিস্তি দেখিয়া 
মনে হয় যে, কৃত্রিম ঘিয়ের স্বার্থরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় সরকার আমে- 
বিকার খাঁটি ঘি আমদানী করিতে দেন নাই । সুতরাং এই fags 
নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে না যে, বাজারে ভেজাল ঘিয়ের as দায়ী 
সরকারী নিশ্চেষ্টতা । 

পৌরপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি 

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদিগের শিক্ষালাভের প্রথম 
মোপান পৌরপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাংলা দেশের অধিকাংশ পৌর- 
প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে দুনীভিপ্রস্ত। পোঁরপ্রতিষ্ঠানে ছূর্নীতি এবং 
তাহার প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া “মুণিদাবাদ 
পত্রিকা” ২৭শে কার্তিক লিধিতেছেন যে, পৌরসভার হুর্নাতি ও 
গলদের চারিটি প্রধান রাস্তা আছে, সেগুলি বন্ধ করিতে পারিলেই 
গণতান্ত্রিক উপায়ে দুনীতি ও গলদের প্রতিকার হইতে পারে। 

“মুশিদাবাদ পত্রিকা” লিখিতেছেন £ 

“অন্থগৃহীত ব্যক্তিদের বাড়ীর ট্যাক্স Sarkar রাখা এক নশ্বর 


বিবিধ প্রস্গ-_পৌরপ্রভিষ্ঠানে,দুনীতি 
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পিপলস পাপী, Oe শি 











ছুনাঁভি। দুর্নীতির এই দ্বার বন্ধ করিতে হইলে, coms 
ধার্ধ্য হইবার পর প্রত্যেক বাড়ীর মালিকের নাম, ঠিকানা ( বাড়ীর 
AWE ) ও ধাধ্য টাকার অঙ্ক ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে হইবে । 
ছুই নম্বরের TAS দেখা দেয় ট্যাক্স-আাদায়ের ব্যাপারে! যাহাদের 
এক শত ট-কার বেশী ট্যাক্স বাকী পড়িবে, তাহাদের নাম প্রকাশ 
করিবার ব্যবস্থায় (ভাগ্যবান ও অনুগৃহীত ব্যক্তিদের টাকা বাকী 
পড়ে বেশী ) দুর্নীতির এই দ্বিতীয় ঘারটি বন্ধ হইয়া যাইবে | তিন 
নন্বরের দুন্পতির প্রবেশ বন্ধ হইবে টেগারদাতাদের নাম প্রকাশ ও 
BHF SGT নাম প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে । চার নম্বর ছার 
বন্ধ হইবে যিউনিসিপালিটির Seniors নায ও যোগ্যতা এবং 
ক্ধপ্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করিলে । এতদ্যতীত পৌর-ইলেকুটো- 
র্যাল রোল ঢালিয়া সাজিতে হইবে । 

“এই কাজ অবশ্য অত্যন্ত আম ও সময়সাপেক্ষ | বন্ধ দিলে 
সঞ্চিত গলদ এবং ছুনীতি ইহার পরতে পরতে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া 
আছে। সং ও সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত দক্ষ কর্মচারীর সহায়তায় 
দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় এই গলদ দুর করিতে হইবে । 

“পৌরসভায় কায়েসি স্বার্থলোভী সদস্যদের WES প্রভাব ECV 
ভোটার-ভালিকাকে মুক্ত shay আনিতেই হইবে । নতুবা ছুর্নী তির 
মূল থাকিছাই যাইবে | 

“আর এই সঙ্গে দিতে হইবে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি ও সংবাদ" 
প্রসেবীদের পৌরনতার প্রত্যেক অধিবেশনে প্রবেশাধিকার | 
গোপনভাই পাপ--কাজেই যেখানে সাধারণের মঙ্গলজনক কাজের 
আলোচনা চলিবে সেখানে গোপন কিছু থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। 


"আমাদের মনে হয়, পৌরকর্তৃপক্ষ যদি আমাদের এই কথাগুলি 
ভাবিয়া দেখেন ও উপযুক্ত সং পন্থা অবলম্বন করেন তবেই তাহাদের 
সেবিত পৌর-প্রতিষ্ঠানের মধ্যাদা অ-গণতান্ত্রিক উপায়ের দ্বারা শুন 
হইবে না বলিয়া মনে করি |” 


“মুধিদাবাদ পত্রিকা”র উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যে কতদূর TST 
anit, ১৫ই কার্তিক “জি, টি, রোড" পত্রিকায় আসানসোল cate 
প্রতিষ্ঠানের আধিক fae সম্পর্কে যে আলোচন! প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে BBA প্রমাণিত হয়। 


*জি, টি, রোড জিখিতেছেন £ "আসানসোল পোঁরসভার 
সর্ব্বাপেক্গা বৈশিষ্ট্য হইতেছে পৌরসভার প্রাক্তন এবং বর্তমান 
সনশ্াদের করধার্ষে/র ক্রটি। প্রায় সকল পৌরসদস্ত এবং তাহাদের 
পেটোসা লোকদের অত্যন্ত কম হারে ট্যাক্স ধরা হইয়াছে । ইহাদের 
ট্যাক্স চার গুণ হইতে দশ গুণ বাড়াইলেও কম থাকিয়া যাইবে । 
যেখানে সদস্তেরা নিলে কর কম করে সেখানে অপরের বেলায় কম 
না aka পারে না। ফলে যে পরিমাণ কর ধাধ্য হওয়া উচিত 
তাহা হয় না। ভবিষ্যতে করবৃদ্ধি.করিবার মতলবও পৌরসদশ্তদের 
নাই। পৌঁরসভাকে জাহান্নামে দিয়া কেবল করের ক্ষেত্রে ভোট- 
দাতাবের সুবিধা! দেখাইয়া ভোট আদায়ের অপকৌশলের ফলেই 
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একই দল বারে বারে নির্বাচিত হইতেছে ।” ফলে পৌরনভার 
দুর্নীতি ক্রমশঃ বাড়িকাই চলিতেছে | 

আসানসোল পৌরসভার atte দুরবস্থা এমন পর্যায়ে 
পৌঁছিয়াছে যে কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা ate খরচ 
করিয়া ফেলা হইয়াছে । এমনকি নির্বাচনী জমার টাকা পধ্যস্ত 
পরিশোধ করা কঠিন হয় । অথচ প্রায় দশ লক্ষ টাকার বেশী কর 
বাকী রহিয়াছে । এই বাকী কর আদায় কর! দূরে থাকুক, বর্তমান 
বর্ষের করই শতকরা ৬০ ভাগের বেশী আদায় হয় না। অবশ্ত 
সমগ্র কর আদার হইলেও তাহাতে কোনও প্রকারে পৌরদভার 





দৈনন্দিন কাৰ্য্য চালাইবার মত অর্থ উঠিতে পারে__প্রাভ্তাঘাট, 


জলসরবরাহ বা অন্ত কোন উল্নয়নমূলক কার্যের জন্য এক কপর্দকও 
থাকে না|” কিন্ত প্রকৃতপক্ষে আসানমোল পৌরসভার ইতিহাসে 
“ৰাজেট-নিদ্দি্ট কর কখনও সমগ্র পরিমাণ আদায় হয় নাই। 


বিগত অক্টোবর মাসে যে পুনর্বাসন পচিবগণের সম্মেলন 
দাঞ্জিলিতে হইয়াছিল, ‘যুগ৷স্তরের নিজস্ব সংবাদদাতা তাহার 
বিবরণ দিয়াছেন | 

উদ্বান্ত সমদ্যার অনেক feet আলোচিত হইয়াছে উক্ত 
সম্মেলনে, কিন্তু পুনর্বাসনের বাধার মূলে যে সকল প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ অন্তরায় এক শ্রেণীর Bete সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে 
তাহার কোনও আলোচনা হয় নাই । সেই সকল অন্তরায় যতদিন 
থাকিবে ততদিন পাকিস্থান বা ভারত যতই সং চেষ্টা করুক 
ARAMA সম্যক ভাবে হইতে পারিবে না । বাস্তধুঘুজাতীয় দুনী তি- 
পরায়ণ লোক, যাহারা অন্তের বিপদে নিজের স্ার্থপিদ্ধির পথ 
খোজে, যৃতদিন মনের আনন্দে কাজ চালাইতে পারিবে ততদিন 
এ সমদ্যা পূরণ অমস্তব । যাহা" হউক আমরা সম্মেলনের সংবাদ 
নীচে দিলাম ঃ 

ডাজ্জিলিং, ২১শে অক্টোবর--আজ এখানে রাজভবনে পূর্বব- 
ভারতের রাজ্যসমূহের পুনর্বাসন সচিব সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 
পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্ত এবং 
বাস্তত্যাগ বন্ধ করার নক পাচ দফা কর্্মস্থুচিয় সুপারিশ করা হয়। 
স্থপারিশগুলি হইতেছে ; (১) পূর্বব পাকিস্থান ও সংলগ্ন ভারতীয় 
রাজাসমূহের মধ্যে সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থা ; (২) যাতায়াতের 
কড়াকড়ি BA; (৩) পূর্ব পাকিস্থান হইতে ভারতে টাকা 
পাঠাবার আুবিধাদান ; (৪) সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের বিনিময় 
এবং (৫) পূর্ববঙ্গের হিদ্দুদিগকে ব্যবসায়, চাকুরী, শিক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়ে যথোপষুক্ধ সুবিধাদান। এতঘ্বাতীত পূর্ব পাকিস্থান সরকার 
বে সমস্ত বাড়ী ও সম্পত্তি রিকুইজিশন করিয়াছেন সেগুলি ফিয়াইয়া 
দিতে অমুরোধ করা হইয়াছে । পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তদের আগমন 
বুদ্ধি পাওয়ায় সম্মেলনে প্রতীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং 
পুর্ধবঙ্গের হিন্দুদের মনে নিরাপত্তাবোধের অভাবই উদ্বান্তদের 
আগমন বৃদ্ধির কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





তাহাদের বন্ধ শতাব্দীর পৈতৃক ভিটামাটি পরিত্যাগ করিয়া আর না 
চলিয়া আসে সেরূপ অবস্থার সবি করিতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 
প্রদত্ত প্রতিশ্রত্িসমূহ যাহাতে পুরাপুরি কার্য্যকরী করা হয় ততগ্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে পাকিস্থান সরকারের নিকট পুনরায় আবেদন করেন | 

পশ্চিমবঙ্গের জনৈক প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে Atty বলেন 
ষে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবিত পূর্ববঙ্গ 
সফরের ফলে অবস্থার উন্নতি হইবে বলিয়া তিনি আশ! করেন | 
বদি প্রয়োজন হয়, তবে ল্রীখান্নাও ডাঃ রায়ের সহিত বাইবেন। 

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন-নচিব Bae) age রায় আজ 
ভীধাল্নার ভাষণের অব্যবহিত পরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, উভয় 
বঙ্গের মুখ্যমন্্রত্বরের আশ্বাস এবং সদিচ্ছা ও শাস্তির বানী af দুরতম 
গ্রামমমূহের অধিবাসীদের নিকট না পৌঁছায়, তাহা হইলে তাহাদের 
যুক্ত সফরে কোনও লাভ হইবে বলিয়া! শ্রীমতী রায় মনে করেন না। 
পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দ ও সরকারের আশ্বাসের প্রতি অধিক. আস্থা 
রাখিয়া বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, সকল প্রকার অবস্থার aw 
আমাদের প্রস্তুত ধাকিতে হইবে | 

জীর্ধামা বলেন যে, মাসখানেক হইল পাকিস্থান হইতে 
আগত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও মাইগ্রেশন 
সার্টিফিকেট পাইবার ae ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের 
আপিসে প্রাপ্ত দরখাত্তের সংখ্যা তেমন কিছু কমে নাই। Bea 
এই আশা প্রকাশ করেন যে, পূর্ববঙ্গের নৃতন জনপ্রিয় মন্ত্রীপুলী 
তথাকার হিন্দুদের মনে আস্থার ভাব ফিরাইয়া আনিতে এবং ভারতে 
আগত পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বপৃহে প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত করিতে 
সক্ষম হইবেন | 

Stim বলেন যে, ভারত নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি পুরাপুরি 
কার্য্যকরী করিয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ মুসলমান Bere পূর্ববঙ্গ 
হইতে ভাৱতে তাহাদের স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া আপিয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে যাহারা সম্পত্তি ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহাদের শুধু এ সম্পত্তি 
ফিরাইর়াই দেওয়া হয় নাই, অধিকস্ত গৃহ নিৰ্শ্মাণের জন্ত অর্থ সাহায্য, 
খণ দান করিয়া উল্লেখযোগ্য ভাবে আধিক সাহায্য পর্য্যন্ত করা 
হইয়াছে । পক্ষান্তরে খুব কম সংখ্যক হিন্দুই পাকিস্থানে ফিরিয়া 
গিয়াছে । বস্তুতঃ পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসার আধাহই দেখা 


et পুনর্ববাসন-সচিব Act সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে 


< 


a 


> 


ASE! যাহারা পাকিস্থানের সম্পত্তির একটি বিলিবন্দোবস্ত .. 


করিয়া আসিতে চায়, তাহার! উপযুক্ত সুযোগ সুবিধাও পাইতেছে 
att প্রতিযোগিতার অভাব ও মন্দার as ভারতে চলিয়া আসার 
পূর্বে হিন্দুদের পক্ষে সম্পত্তি বিক্রয় করাও আর সহজ নয় । এমন 
কি, যে সমস্ত স্থানে নিতাত্তই কম দরে এই বিক্রয়কার্য্য সমাধা 
হইয়াছে, সেখানেও টাকা প্রেরণ ঘটিত অসুবিধা একট। বাধা হইয়া 
দেখা দিয়াছে । ইহার ফলে দুর্গতির পরিমাণও বাড়িয়াছে। এই 
শ্রেণীর ক্ষেত্রে টাকা প্রেরণের সুযোগ-সুবিধা দিবার oe পাকিস্থান 
সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে । অন্তথায় নেহরু-লিয়াকৎ 


অঞ্হায়ণ 


চুক্তিতে সম্পত্তি বিক্রয়ের বে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা 
নিরর্থক হইয়া পড়িবে । 


নৃতন বাড়ীভাড়া বিল 


এই বিল সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্কেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। 
আজিকার দিনে এইরূপ ঘৃণ্য বিল বে হইতে পারে তাহা আমাদের 
ধারণা ছিল না । নীচে আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার নাগরিক 
সংস্থার মতামত যাহা দিয়াছেন তাহা উদ্ধত হইল £ 

বিগত ২৩শে কাত্তিক সন্ধ্যায় নাগরিকগণের চাকিটি সংস্থার পক্ষ 
হইতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে B এস, কে. লাহিড়ী 
প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ বাড়ী ভাড়া বিলটির পুম্থানুপুঙ্খ সমালোচনার 
পর ইহাকে সর্ববতোভাবে 'গৃহ-যালিকের আইন' বলিয়া অভিহিত 
করেন | 

পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কল্যাণসমিতি, ভাড়াটিয়া কংপ্রেম, 
কলিকাতা ভাড়াটিয়া সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ শহরাঞ্চলিক ভাড়াটিয়া 
সমিতির নামে faba হোটেলে আহত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
শেষোক্ত সংস্থার প্রেসিডেন্ট মিঃ ই. জে. স্তামুয়েল আলোচনার 
সূত্রপাত sau বলেন, প্রস্তাবিত বিলের aa) ভাড়াটিমাদের অবস্থা 


Nagata অপেক্ষা আরও খারাপ হইবে | 


> 


অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কল্যাণসমিতির সাধারণ সম্পাদক 
শুর এস. কে, লাহিড়ী প্রস্তাবিত বিলের বিধানাবলী বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া বলেন, বিলের ‘লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে’ বলা হইয়াছে যে, লোকে 
যাহাতে গৃহ-নিম্্াণে অর্থ নিয়োগ করিতে উৎসাহবোধ করে, সরকার 
তাহাই করিতে চাছেন। ফলে সরকার গৃহ-মালিকদের স্বার্থ নিরাপদ 
করার উৎকঠায় বাড়ী-ভাড়া আইনটি সর্কতোভাবে 'গৃহ-সালিকের 
আইনে’ পরিণত করিভেছেন | পক্ষান্তরে ভাড়াটিয়ারা বর্তমান 
আইনে এবং অন্তান্ত আইনের বিধানবলে এষাবৎ ষে সব অধিকার 
ভোগ করিমা আসিতেছিপ, were বাতিল করিয়া দেওয়া হইতেছে। 
বস্তুতঃ ভাড়াটিয়াকে এই বিলে কোন নুতন সুযোগ দেওয়া হয় 
নাই। 


সুন্দরবনে হত্যাকাণ্ড 
দৈনিক পত্রে fare সংবাদ বিগত ২৮শে কার্তিক প্রকাশিত 


পা BTS 


“28 পরগণার সন্দেশখালি অঞ্চলে TS ৮ই ATA হইতে এক 
জন ফরেষ্ট অফিদার এবং তাহার ছুই জন সহকম্মাঁ নিখোজ হন 
বলিয়া জানা বায়। পুলিস নিথোজ বাঞ্ের সম্পর্কে খোজ 
করিতে থাকে । ১২ই নবেম্বর পাচকানিয়ার নিকটে পভীর 
জঙ্গলের মধ্যে পুলিস ফরেষ্ট অফিদারের নোটবহি এবং কিছু 
পরিত্যক্ত জিনিষপন্ত্রপহ একটি ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দেখিতে পায়ু । 
মৃতদেহে রামদা'র আঘাতের চিহ্ন ছিল। we অফিসার এবং 
তাহার সহকর্ম্মাদবয় নিহত হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। 


বিবিধ প্রসঙ্--পুলিস ও জনবিক্ষোভ 


১৪১ 


পাশপাশি পাপত লোলা 





প্রকাশ যে, উক্ত ফরেষ্ট অফিসার ও তাহার দুই জন সহকর্মী 
নৌকাযোগে nerf অঞ্চলে নৈশকালীন টহলগানকালে 
নিখোজ হন। তাহাদের নৌকা এবং রাইফেলেরও কোন 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। , পুজিস এতৎমম্পর্কে THY 
করিতেছে 1” 

এই অঞ্চলে আরও একটি মৃতদেহ এঁকপ ডিম্নভিম অবস্থায় 
পরে পাওয়া গিয়াছে । সন্দেহ নাই যে, ইহাদের আতভায়ীরা 
অন্ত অঞ্চল হইতে আসিয়া লুকাইয়া শিকার ও মাছধরা চালঃইতে- 
ছিল। কেননা এরূপ ব্যাপার কিছুদিন যাবং খুবই চলিতেছে। 
এখন প্রয়োজন তীত্র সন্ধানী আলো ও মেসিনগানযুক্ত মোটর- 
বোটের টহল। নহিলে সুন্দরবনের এ অঞ্চল বেহাত হইবার 
দাখিল হইবে । 


পুলিম্‌ ও জনবিক্ষোভ 


বিগত ১৭ই কার্তিকের আনন্ববাজারে fare বিবৃতি প্রকাশিত 
হইয়াছে | বলা বাহুল্য, এরূপ সংশোধনের সঙ্গে কিভাবে পুলিসকে 
নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহার উপরই সবকিছু নির্ভর করেঃ 

প্জ্যাজিষ্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন পচমর্ধ্যাদার অফিসার ছাড়াও অন্যান্য 
শ্রেণীর পুলিস কর্শচারীকে কোন বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় অসংযত 
কাধ্যে লিপ্ত বিক্ষোভকারীদের সম্পর্কে সরাসরি fas দায়িত্বে সক্রিয় 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
এক্ষণে বিবেচনা করিতেছেন বলিষ জানা যায়। 


সম্প্রতি কতকগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট 
নাকি way করিয়াছেন যে, পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্বেও 
বিক্ষোভকারীদের আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক ধরনের কোন কোন 
কার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও ভাহারা এগুলি নিবারণার্থ সক্রিয় 
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বা করিতে পারে নাই | এমনকি 
টেলিফোন সংযোগ অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ বাবস্থা! বিচ্ছিন্ন 
করিবার ব্যাপারেও নাকি ঘটনাস্থল্রে নিকট উপস্থিত পুলিন উহা 
বন্ধের oo কোনরূপ সক্তির ব্যবস্থা অবলন্বন করিতে পাছে নাই । 
সংশ্লিষ্ট বর্তৃপক্ষ নাকি এরূপ মনে করেন ca, প্ুলিমের আচরণ 
সম্পকে ষে Rife অর্ডার আছে তদনুষায়ী উর্দ্ধতন কোন 
অফিনরের (ম্যাজিষ্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন পদমধ্যাদার ) অনুকুল 
সুনির্দিষ্ট নিৰ্দ্দেশ ব্যতীত পুলি এরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে পারে না এবং Gest ভাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
থাকিলেও কিছু করে না। এই কারণে গবর্ণমেপ্ট এ ষ্ট্যাণ্ডিং 
অর্ডারের সংশে.ধন অথবা সংস্কার সাধনের প্রশ্নটি এক্ষণে ভালভাবে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন বলিয়' প্রকাশ । 

উপরোক্ত উদ্দেশে বুহম্পতিবার সেক্তেটাবীয়েটে মুখামন্ত্রী ডাঃ 
বিধানচন্ত্র রায়ের ae উর্দ্ধতন পুলিস অফিপারগণ ও স্ববা্রসচিবের 
এক বৈঠক হয় বলিয়া জানা গিয়ছে। 


১৫২ 


শাপি পপি 





পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রকরণের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন | 
যেভাবে এখন শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে দেশের লোকের 
কাছে প্রাচীন প্রবাদ বাক্য “লিখিবি পড়িবি মরিবি তৃঃখে, ag 
মারিৰি খাইবি সুখে" অনাবিল সত্যকূপেই প্রমাণিত হইতেছে | 
! শিক্ষা প্রকরণ বদলাইলে বা শিক্ষার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান 
| সরকারী কুক্ষিগত করিলেই এই অবস্থার কোনও পরিবর্তন হইবে 
| আমরা মনে করি না। 


আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ক্ষুদ্রতম রাজ্যে পর্যযস্ত 
প্রত্যেকটি মন্ত্রীভায় শিক্ষার ব্যাপার অতি স্থবির বা অযোগ্য 
লোকের হাতেই হস্ত আছে। ফলে শিক্ষার ব্যাপারে কাহারও 
মাথাব্যথা নাই। বরাদ্দ টাকা যে-কোনভাবে খরচ করিয়া দিনগত 
পাপক্ষয়ই শিক্ষার ব্যবস্থায় দাড়াইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে ইহার বিষময় ফল সমাজের প্রতি স্তরে ফলিতে 
আয়ন করিয়াছে, কিন্তু বুঝা যায় যে সরকারী কুস্তকর্ণদিগের 
ইহাভেও চেতনা হয় নাই । না হইলে fare বিবৃতির কোনও 
অর্থ হয় না। উদ্ধত বিবৃতি ২২শে কার্তিকের আনন্দবাজারে 
প্রকাশিত হয়। বলা বান্ধল্য, বিবৃতির শেষ প্যারাগ্রাফটি সরকারী 
স্তোফ্বাক্য মাত্র £ 

পকলেজী শিক্ষা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় প্রাথমিক ও মাধ্যসিক 
শিক্ষাব্যবস্থা! সরকারী পরিচালনায় পরিচালিত করার প্রস্তাব করা 
হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । augers একটি পরিকল্পনা 
Rak চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। 


প্রকাশ, মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষা-সংস্কার- 
কল্পে ও পরিকল্পনার থনডা রচিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী 
বিভার্থীদের সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরী ও হাতেকলমে কোন- 
না-কোন একটা বৃত্তি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে এবং এতদ্বারা 
বিস্যার্থীকে স্বাধীন ভারতের অত্যাবশ্তক নাগরিকরূপে পরিণত করা 
হইবে । সর্ধার্থমাধক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক ও অন্তান্ত মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে এরূপ কারিগরী শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করা হইবে । 

Urey সরকার বর্তমান আধিক বৎসরের মধ্যে ৬০টি সর্ববার্থ- 
সাধক বিদ্যালয় স্থাপন করার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। 
এ ধরণের বিদ্যালয় নৃতনভাবে স্থাপন করা ছাড়াও কতকগুলি 
বিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়! সর্বার্থলাধক বিদ্যালয়ে 
রূপাস্তরিত করা হইতেছে । সর্বার্থপাধক বিদ্যালবগ্ডলিতে ১১টি 
শ্রেণী থাকিবে (বর্তমানে দশটি শ্রেণী আছে ) এবং এ একাদশ 
শ্রেণী হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যার্থী সরামরি ডিগ্রী 
ক্লাশে ভর্তি হইতে পাবিবে। ফুলে যেকোন বিদ্যার্থার পক্ষে তিন 
বৎসরের ষধ্যে ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব হইবে। সর্কার্থনাধক 
বিদ্যালয় ব্যতীত অপর যে সব উচ্চ বিদ্যালয় থাকিবে, সেই সব 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ws প্রাকৃবিশ্ববিদ্যালয় কোর্স নাদে একটি 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





পি 


অতিরিক্ত কোর্স প্রবর্তন করার বিষয়ও সরকার নাকি বিবেচনা 
কর্িতেছেন। বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১,৪০০ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে অনেকগুপিই উচ্চ বিদ্যালয়ের পর্ষ্যায়ে 
থাকিয়া যাইতে পারে, আর কতকগুলি সর্ধার্থনাধক বিদ্যালয়ে 
বপান্তরিত হইতে পারে বলিয়া জানা বায়। ১৯৫৭ সন হইতে 
সর্ববার্থপাধক বিদ্যালয়গুলি কার্যকরী হইবে, অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীর 
শিক্ষা সমাপ্তির পর ইচ্ছা করিলে যে-কোন ছাত্র বৃত্তিমূলক উচ্চ 
শিক্ষা অথবা GE কলেন্ী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে | 

সব্ধার্থসাধক বিদ্যালয় এবং অপবাপর বিদ্যালয়ের ( যেগুলিতে 
কারিগরী শিক্ষাদান সম্পর্কিত অত্যাবশ্যক বিষম থাকিবে ) জন্ত 
নূতন পাঠক্রম ইতিমধ্যেই রচিত হইতেছে বলিয়া জানা যায়। 
Bare Ree চূড়ান্তভাবে অন্থমোদদিভ হইবে । 

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারকল্ে রাজ্য সরকার 
কর্তৃক রচিত পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব 
আরোপ করা হয় বলিয়া প্রকাশ । এক্ষণে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২১ 
হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং উহাতে ৬০ হাজার শিক্ষক 
নিৰুক্ত আছেন। সরকার মনে করেন যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযোগী ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আছে। 


> 


উপরোক্ত বিদ্যালয়গুলিতে ১৯ লক্ষ ছাত্রছাত্রী বর্তমানে শিক্ষালাভ ~~~ 


কহিতেছে। 
স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ও রাজের 
মিউনিসিপ্যালিটিসমহের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী 
নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার বিষয় চিন্ত করিতেছেন বলিয়া 
প্রকাশ | 

মিউনিসিপ্যালিটিখুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা- 
মূলক করার বিষয় রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুভূত 
হইলেও এগুলিতে উহ! Bory কার্য্যকরী হয় না বলিয়া! সরকার 
মনে করেন | সরকার পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি মিউ- 
নিসিপ্যালিটি এবং রাজ্যের অপর ছুইটি মিউনিসিপ্যালিটিতে 
প্রাথমিক শিক্ষার তার পরীক্ষামূলকভাবে নিজেরা গ্রহপ করিয়াছেন 
এবং এই পরিকল্পনা সাফপ্যমপ্ডিত হইলে কলিকাতা কর্পোরেশন 
সমেত সমুদয় মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে 
সরকারী নিষুন্ত্রণে পরিচালিত করার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা 
যায়। 


মাধ্যমিক শ্রিক্ষা-ব্যবস্বাও সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয় সরকার 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । মধ্যশিক্ষা পর্যং নামে 
পশ্চিমবঙ্গে co স্বয়ংশাসিত সংস্থাটি রহিয়াছে, তাহা আগামী বৎসরের 


মধ্যেই পুনর্গঠিত হইবে বলিয়া আলা কর! যায় । প্রকাশ, এ নব-, 


গঠিত পর্যদে অধিকসংখ্যক সরকার-মনোনীত Hey রাখিয়া 
মাধ্যমিক শিক্ষা যাহাতে বথার্থভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, 
তাহার ব্যবস্থাই করার বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন | 
মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালনায় চলিলেও 


রাজ্য সরকার আরও অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় - 


অগ্রহায়ণ 





Bie: Bere সবকারী হাত থাকিবে । তবে এই ক্ষেত্রে মধ্য 
শিক্ষা ods মাধামিক শিক্ষার ব্যাপারে উপদেষ্টা বোডরূপে কাজ 
করিবে বলিয়া জানা যায়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে দলগত রাজনীতি যাহাতে প্রাধান্ত না পায় এবং 


‘")- এভদ্বারা শিক্ষা প্রসারের পথ বিদ্বিত ন! হয়, তহুদ্েশ্যেই এই নৃতন 


ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন বলিয়া সরকারী মহল মনে করেন ।” 
মশানজোড় বাধ 

TPA নদীর উপর বাঁধ দেওয়া শেষ হওয়ায় উক্ত পরিকল্পনা 
এখন মূর্ত হইল। নিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মশানজোড়ের বাধ 
সক্রিয় করার বিবরণ দেওয়া গেল, fee এ সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 
লোকের কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রস্বেজন। 

প্রধমতঃ, বিহারীদের gyn বিরোধ না হইলে এঁ বাধটি আরও 
উচু হইত এবং ১৯৫৪ সনের জুন মানে ays হইত। বীধের 
জমি meta লইয়া চড়া দামে বেচিয়া ( যেমন সিন্দীতে হইয়াছিল ) 
মুনাফা করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এ সব অপপ্রয়ামের we হয়। মন্ত্রী 
ভূপতি মজুমদারের অক্লাস্ত চেষ্টা এবং বাঙালী ই।ঞজনিয়ারগণের 
অবিশ্ৰাম উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে বাঁধের কাধ্য যেরূপ অগ্রসর হয় 
তাহ! প্রায় ব্যর্থ হয় বিহারী মুনাফাখোরের লালসায় ও বাঙালী 
Facey | 

দ্বিতীয়তঃ, বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈমাতৃক দৃষ্টির 
ফলে টাক! যোগান বন্ধ হয়। সুষ্ঠুভাবে কাজ হওয়ায় চুরি করার 
সুযোগ হয় নাই। তাহাতে কেন্দ্রীয় বিশেষ বিভাগের কয়েকজন 
কুখ্যাত ব্যক্তি এই পরিকল্পনাটিকে বিষ্নজরে দেখেন । কানাডা 
টাকা না দিলে আরও দুই বৎসর লাগিত। 

"কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ লেষ্টার বি. পিয়াস'ন মঙ্গলবারের 
রোঁক্রোচ্ম্বল সকালে মশানজোড়ে এক বৈহ্যাতিক বোতাম টিপিবা- 
মাত্র কানাডা বাঁধের তিনটি লৌহ wan খুলিয়া যায়। বাঁধের 
আটক গৈরিক জলরাশি কংক্রীটের নালিপথে বাহির হইয়া ছুবস্ত 
বেগে ময়ুরাক্ষীর বুকে ঝাপাইয়া পড়ে। তারপর সোল্লাম গঞ্জনে 
ভাটির দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে | 

মিঃ পিয়াস'ন, তাহার পত্নী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র 
রায়, ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী জীঅনিলকুমার চন্দ, পশ্চিম- 
__বদের সেচমনত্রী Away মুখাজী, ase মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও রাজ্যের 
পদস্থ কৰ্ণ্চারিগণ, বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক প্রতিণিধে, সাংবাদিক 
এবং সাধারণ লোক সকলেই শ্মিতহাচ্যে আশান্বিভ হৃদয়ে কিছুক্ষণ 
সেইদিকে চাহিয়া থাকেন। এইভাবে মধূবাক্ষী নদীর উপর 
পশ্চিমবঙ্গের এক সুবৃহৎ জলধারা “কানাডা কাধের উদ্বোধন হয়। 
কলোচ্ছাসে প্রবাহিত সেই জলরাশি দেখিয়া মনে হইতেছিল 
শুধুমাত্র “কানাডা বাধে"র লৌহনিশ্িত তিনটি দ্বারই খুলিল না 
এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির দ্বার, এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার 
দ্বারও বুঝি খুলিয়া গেল। 


বিবধ গ্রসঙ্গ_ত্রিটিশ সভ্যতার নিদর্শন ১৪৩ 





কলম্বো পরিকল্পনা অমুদারে কানাডা ভারতকে যে অধিক 
সাহাষ্য দান করিয়াছিল, এই বাধটব নিশ্রাণকার্যে সেই অর্থের 
অনেকখানি ব্যয় করা হইয়াছে। কানাডার সেই দানের শ্বারক 
হিসাবে ময়ুবাক্ষী বাধের নাম “কানাডা বাধ" দেওয়া হুয়। ভারতে 
এইরূপ উদাহরণ ইহাই প্রথম। 

মিঃ পিয়াসন ভাহার উদ্বোধনী ভাষণে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীনেহর তাহার বাণীতে এই বাঁধটিকে ভারত ও কানাডার cual 
ও সহযোগিতার সেতু বলিয়া অভিহিত করেন | ডাঃ রায় বেন, 
ভারতের উন্নতিতে কানাডা যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, এই 
বাধই তাহাব স্থায়ী নিদর্শন হইয়া থাকিবে | 

aes প্রসর্গে মিঃ fora বলেন যে, এই বাঁধের টরুত্ব 
অসাধারণ । কানাডা-ভারত সহযোগিতার পরিচয় ইহার প্রতিটি 
ক্ষেত্রে মিলিবে | নব ভারত গঠনে মধুরাক্দীও আজ হইতে বিশিষ্ট 
একটি ভূমিকা গ্রহণ করিল । 


কালনাতে গো-ছুপ্ধের অভাব 


আমদানীকৃত গুড়া দুধের প্রচলন কালনাতে এত বেশী 
হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে শহরের কোন স্থানেই খাটি গরুর 
দুধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না বলিয়া কালনার স্থানীয় সাপ্তাহিক 
"পল্লীবাসী”’ সংবাদ দিতেছেন | এই বিষয়ে এক মন্তব্যে পত্রিকাটি 
লিখিতেছেন, “জানা গিয়াছে বে, শহরের বিভিন্ন দোকান হইতে 
মোট ছাক্বিশ-সাতাশ সের গুড়া দুধ বিক্রয় হইয়া থাকে । পৌর 
স্বাস্থ্যবিভাগ এদিকে নজর দিবেন কি? ( ২২শে কার্তিক ) 

গোপালন ও গাভীর উন্নয়ন এই ছুই ব্যাপারে বাংলা বোধ হয় 
সারা ভারতের পিছনে পড়িয়া আছে । কালনার অবস্থা কিছু আশ্চর্য্য 
নয়, পশ্চিম বাংলার অন্ত অনেক শহরেই এরকম অবস্থা বহুদিন 
যাবৎ ASAE | 


ব্রিটিশ সভ্যতার নিদর্শন 


আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গভ চক্ষিণ রোডেশিয়া একটি ব্রিটিশ 
কলোনী । ১৯৫৩ সনে tia আফ্রিকান ফেডারেশন গঠিত 
হয়, কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়া উক্ত ফেডারেশনের সদস্য হইলেও 
উহার রাজনৈতিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন হয় নাই । 
afte দক্ষিণ বোডেশিয়ার আভ্যস্তরীপ শাসনকাধ্যে ব্রিটিশ সরকার 
সচরাচর সবাসবিভাবে হস্তক্ষেপ করেন না তথাপি শাসনতান্ত্রিক 
প্রচলিত পদ্ধতি wed আফ্রিকান জনসাধারণ-সম্পকিত বিধি- 
গুলির জন্য পূর্বাহেই ব্রিটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট অর্থাৎ ব্রিটিশ 
সরকারের অন্থমোদন গ্রহণ করিতেই হয়। 

আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানেই যে বর্ণবৈষম্য নীতি শ্বেতাঙ্গগণ 
cara করিয়া চাপাইয়াছে, দক্ষিণ স্বোডেশিয়াতেও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই | এইফপ বর্ণবৈষমানীতি কিভাবে কাৰ্য্য করিতেছে সম্প্রতি- 
প্রকাশিত একটি ঘটন' তাহার উপব আলোকপাত করিতেছে । 
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প্রচলিত আইন অনুযায়ী শ্বেতাঙ্গ এবং FWA পৃথক পৃথক স্থানে 
বসবাস করে | বলা DA, শর এবং গ্রামের Cassy অংশগুলিই 
স্বেতাঙ্গগণ আত্মসাৎ করিয়া রাধিয়াছে। কিছুদিন Ye ভারত 
ও পাকিস্থানের ছুই জন কুটনৈতিক এবং বাণিজিক প্রতিনিধি 
দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী সলনবেরীতে কাধ্যব্যপদেশে গমন 
করেন | কিন্তু বন্ধ চেষ্টা সত্বেও তাহাদের পক্ষে কোন উপযুক্ত 
বাসস্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই-শ্বভাবতঃই প্রতিনিধিত্ব 
(অস্ততঃ শ্বেতাঙ্গদের দৃষ্টিতে) কৃষ্ণাঙ্গ, কাজে কাজেই শ্বেতাঙ্গ wy যিত 
অঞ্চলে তাহারা কোন বাসভবন পান নাই, অথচ FRR অধ্যুষিত 
অঞ্চলে এমন বাড়ী খুব কমই আছে যেখানে থাকিয়। কুটনৈতিক 
এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপ সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব | 
অবশেষে দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী লর্ড ম্যালভ।4(১[alvern)- 


এর সহায়তায় সামগ্নিকভাবে ঠাহারা একটি বাসস্থান সংগ্রহ করিতে 
সক্ষম হন। 


এখানে উল্লেধ কর! প্রয়োজন যে, কৃষ্ণকায় কুটনৈতিক প্রতি- 
নিধিবর্গ ষে কেবলমাত্র বাসস্থান সংগ্রহের ব্যাপারেই অসুবিধার 
সম্মুশীন হন তাহা নহে । সিনেমা, হোটেল, রাস্তাঘাট সর্বত্রই 
তাহাদিগকে এইকপ বৈষম্যনীতিব দ্বারা RE হঈতে হয় | 

ইহাই শ্বেতাঙ্গ (এস্থলে ব্রিটিশ ) সভ্যতার রূপ। “মহান 
সভ্যতার” মন্দার্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়াই না qe আফ্রিকাবাসী 
ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে | 


ড, রমেশচক্্ মজুমদারের পদত্যাগ 

ভারত দরকার ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাসের প্রামাণ্য ইতিহাস 
রচনার উদ্দেশ্যে যে কেন্দ্রীয় সম্পাদক বোর্ড গঠন করিয়াছিলেন 
- ড, রমেশচন্দ্র সজুনদার মহাশয়কে তাহার ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হয়। 
প্রকাশ, বিগত ১লা নবেহ্বর ড. মজুমদার তাহার কার্ধ্যে ইস্তফা 
দিয়াছেন। 

কেন্দ্রীয় সম্পাদক বোডে'র সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের মতানৈক্য 
বন্ুদিন পূর্ধ্বেই প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রধানতঃ সেই কারণেই 
কোন ইতিহাস রচিত হইবার পূর্বেই সরকার জুন মাসে বোর্ড 
ভাঙিয়! দিবার fare গ্রহণ কবিয়াছিলেন। বন্ধ আলোচনার পর 
সরকার বর্তমান বংসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বোভের মেয়াদ 
বাড়াইয়া দিতে সম্মত eq ভারতীয় ইতিহাস রচন! করা এক 
দিনে সম্ভব নহে এবং Crs উপযুক্ত পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করা 
প্রয়োজন । বোর্ড অপেক্ষাকৃত অল্প সদয়ের মধোই TE TATA 
তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তথাপি সরকার বোডের 
কার্যকালের মেয়াদ আর বাড়াইতে রাজী হন নাই | 

ভ. মজুমদারের পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ইতিহাস রচনার 
ব্যাপারে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া চলিবার as 
ইতিহামে অনভিজ্ঞ বোর্ড সদস্যদের গীড়াপীড়ির সহিত তিনি 
একমত হইতে পারেন নাই । 


প্রবাসী 


১৩৬২ 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গৃহনির্মীণ 


১৯৫১ সনের আদমনুমারীতে দেখা যায় যে, ভারতে ৫ কোটি 
৪১ লক্ষ গ্রাম গৃহ রহিয়াছে । অমুমান করা হয়, উহাদের 
মধো ৪ কোটি ৬ লক্ষ গৃহই প্রচলিত মানদণ্ডের বিচারে অনুপযুক্ত | 
বিবেচিত হইবে, ইহাদের পুননির্শ্মাণ প্রয়োজন | তাহা ছাড়া - 
অত্যধিক ভিড়ের চাপ কমাইবার ae অবিলম্বে ৬৫ লক্ষ নৃতন 
গৃচনিৰ্শ্মাণ কর! প্রয়োজন -বাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্ত আরও ছয় লক্ষ নূতন গৃহনিশ্বাণ আবশুক | 
অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ গ্রামা বাসগৃহ নিশ্ধাণ বা 
পুননিশ্মাণ করা দরকার প্রতি গৃহের em গড়পড়তা খরচ ছুই 
হাজার টাকা ধর! হইলে উপরোক্ত সংখ্যক গৃহ নির্মাণ করিতে 
১৯,৬৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। 

প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য গৃহনিশ্মাণের ব্যবস্থার 
ভার ছিল রাজ্য সথকারস্টলির উপর । সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা- 
গুলিতে এইজন্ত কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু পরিমাণে 
তাহা নিভাত্তই নগণ্য । আজ ate সমণ্জ উন্নয়ন পরিকল্পনাতুক্ধ 
অঞ্চলগুলিতে মাত্র ৪৩৫টি [aa গৃহের সংস্কারসাধন করা হইয়াছে। 
অর্থাৎ সোজা কথায় প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য গৃহ- 
নিশ্বাশ সম্পর্কে কিছুই করা হয় নাই বজিলেও চলে । te 

১৫ই নবেম্বর তারিখের "এ, আই. সি. সি. ইকনমিক রিভিয়ু* 
পত্রিকায় দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য গৃহনিশ্ধাণ সম্পর্কে 
আলোচনা করিস শ্রী এন্‌. আর, মালকানী লিখিতেছেন যে, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় এ বিষয় সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন 
এবং গ্রাম্য গৃহনিশ্দাণ পরিকল্পনার aD অস্ততঃপক্ষে নাগবিক গৃহ- 
নিশ্মাণ পরিকল্পনার সমান অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন । গ্রামে গৃহ- 
নিশ্মাণের AND শহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল- কারণ সেখানে 
জমি সস্তা; গৃহনিশ্্াণের মালমশলাও নিকটেই পাওয়া যায়, জীবন- 
ধারণের মানও অপেক্ষাকৃত সাধারণ | 

লেখক প্রাথমিক কাধ্য হিসাবে কৃষি-মজুরদের ae গৃহ- 
নিশ্মাণ wre করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । এইক্সপ গৃহ-সঞ্জুরদেকর 
সংখ্যা ( Sages সম্প্রদায়সহ ) ১৯৫১ সনে চার কোটি ত্রিশ 
লক্ষ ছিল। ইহাদের বাসগৃহের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে । এই আশী লক্ষ গৃহের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ গৃহের 
সম্পুর্ণ পুনশিশ্মাপ বা সংস্কারসাধন প্রয়োজন । ভ্রীমালকানীর মতে 
fede পরিকল্পনায় অস্ততঃপক্ষে এইটুকু ব্যবস্থা করিতেই হইবে 1 
এই গ্রাম্য গৃহদিশ্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে প্রামাঞ্চলে SHARIA 
বুদ্ধি পাইবে একথাও শ্বরণ রাখা দরকার | 

মাদ্রাজ প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট 

১৯৫৪ সনের নবেম্বর মাসে মাপ্জাজ সরকার মাপ্রাজ রাজ্যের 
প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়া উহার Safe 
বিধানের পন্থা-নির্ধেশের জন্ত একটি প্রাথমিক শিক্ষা-কমিটি নিয়োগ 
করেন। উক্ত কমিটির সভাপতি ছিলেন ড. আলাগাপ্লা চেটিয়ার, 
অপরাপর AAD ছিলেন-__এস. মীনাক্ষীস্্গর মুদালিরর ; কে, 





তগ্হায়ঞ 





শর SHAS ; এম. GEAR; এবং এস. গোপালকৃষ্ণ আয়ার | 
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বিগত ২রা অক্টোবর এ কমিটি qiare সরকারের নিকট তাহাদের 
রিপোর্ট পেশ করেন। , 

মান্রাজ হইতে প্রকাশিত দৈনিক ‘fey’ পত্রিকায় প্রদত্ত 

বাদে জানা যায় যে, মাদ্রাজ সরকার রিপোর্ট সম্পর্কে চূড়ান্ত 


~ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবাব পূর্বের রাজ্যবিধানঘভার সহিত পরামর্শ 


সি 


| 


wo 


করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্ডে রিপোর্টটি Baz প্রকাশ কর! হইবে। 
তবে সরকার যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ SHA না কেন তাহা ১৯৫৬-৫৭ 
সনের বিদ্তালয়-বর্ষ হইতে কার্যে পরিণত করা হইবে | 

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির রিপোট সম্পর্কে সরকারী সুত্র হইতে 
গৃহীত সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত পঞ্জিকার ১৫ই অক্টোবর 
সংখ্যায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, 
কমিট প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে সমর্থন করিয়াছেন, 
এবং বর্তমান কাঠামোর কোন আমূল সংস্কারের পরামর্শ দেন নাই। 
বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ বুনিয়াদী-ব্যবস্থায্ পরিণত 
করিবার সুপারিশ করিলেও কমিটি এই ব্যাপারে কোনরূপ হঠ- 
কারিতার সমর্থন করেন নাই, এ সম্পর্কে রাজ্যস্রকার যে সকল 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন মোটামুটিভাবে কমিটি তাহাতে সন্তোষ 

শ করেন । 

তবে ধিপ্রহরে ছাত্রদিগকে খান-সরবরাহ করিবার ae ব্যবস্থার 
উপর কমিটি বিশেষ জোর দিয়াছেন । কমিটির মতে তিন শত 
হইতে পাঁচ শত অধিবামীসম্পন্ন প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া 
প্রাথমিক ory প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | ছাত্র যাহাতে 
অধিকতর সংখ্যার এ মকল fora যোগদান করে কমিটির 
অভিমতে wae সরকারের উচিত বিনামূল্যে পুস্তক, CHG এবং 
ঘ্িপ্রাহরিক tre সরবরাহ ফর! ৷ প্রান্তিক ব্যবস্থা কমিটি পরামর্শ 
দিয়াছেন বে, যে সকল প্রামে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বিদ্যালয়ে 
দ্িপ্রাহরিক খা সরবরাহের মোট ব্যয়ের অগ্ঠাংশ আদায় হইতে 
পারে সেই সকল স্থানে অবিলপ্ষেই অবৈতনিক দ্বিপ্রাহরিক আহার্ধ্য 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা FSI | 

প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের জন্চ আঞ্চলিক কমিটি গঠনের একটি 
অভিনব প্রস্তাব কমিটি করিয়াছেন । জেলা-ন্ু-বোর্ডনমূহের 
ক্ষমতা এই আঞ্চলিক বোর্ডগুলিকে দেওয়া হইবে এবং উহারা 


__ নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রনার ও উন্নতির অন্ত দায়ী 


থাকিবে । কমিটি বলিয়াছেন যে, অতঃপর কেবসম্ত্র মিউনিসি- 
প্যালিটি এবং আঞ্চলিক বোর্ডগুলিই প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলিতে 
পারিবে । তবে ফোন বোর্ডের অধীনে ২০০-এর বেখ প্রাথমিক 
বিভালয় থাকিবে না । ব্রিটেনের নজীর দেখাই! কমিটি বলিয়াছেন 
যে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের উপরই সর্বাধিক জোর দিতে হইবে | 
ব্রিটেনে প্রতি বংসর etre go কোটি পাউণ্ড ষ্টালিং প্রাথমিক শিক্ষার 
aH খরচ করা হয় এবং তন্মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড ্টালিং ব্যয়িত 
হয় বিগ্তালয়-গৃহ নিশ্মাণের জন্য । 

i ২ ; 


বিবিধ প্রসঙ্গ--সধ্যপ্রাচেঃর রাজনীতি 


a rr tr 


কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিন বৎসরের 
মধ্যে মনোনীত পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্তন করা উচিত নহে | 

যে সকল বিভালয় এক জন শিক্ষককে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে 
সেই মকল একক-শিক্ষক-সম্পন্প বিদ্যালয়ে যাহাতে শিক্ষকগণের 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় কমিটি see সুপারিশ করিয়াছেন, 
কারণ এই ব্যবস্থায় শিক্ষকগণ এই নকল Hem কাজ করিবার প্রেরণা 
পাইবেন। 

মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ( mentally defective) বালকদের 
জন্য বিশেষ বিদ্ালয় খুলিবার পরামশু দিয়! কমিটি সরকারকে 
অমুরোধ করিয়াছেন যেন রাজ্যের মানসিক ব্যাধিগ্রন্ত শিশুদের 
সংখ্য। নিরূপণ কর! হয়। 

কমিটি বলিয়াছেন যে, cq নকল ব্যক্তি তাহাদের Hace 
সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই পাঠাতালিকায় 
ধৰ্মীয় শিক্ষার weg fea সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়াছেন। 

১৯৩৯ সনে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পাঠ্য তালিকা প্রণীত 
হইয়াছিল ভাহার সংশোধনের অন্ত কমিটি একটি এডহক কমিটি 
গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন | 

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি 

মধাপ্রাচের রাজনীতি দিন দিল ঘোবালো হইয়া উঠিতেছে। 
দ্বিতীয় মহাষূচ্ধের সময় GE মধ্যপ্রাচ্যের একচেটিয়া জনিদারী 
ছিল ব্রিটেনের, রাশিয়া এখানে আসিত না। দ্বিতীয় মতাযুদ্ধেয 
পর হইতে ষধ্যপ্রাচোর দেশগুলি হইতে ব্রিটেনের ক্ষমতা ও 
প্রাধান্ত প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
মধ্যপ্রাচ্যের মিশর ও ইরাণ ছিল ব্রিটেনের বড় ঘাটি, আজ এই 
দেশগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন | মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। 
Bara, ইবাকের তৈল-সম্পদ পৃথিবীর তৈলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, 
আর ভূমধ্যসাগরে কর্তৃত্ব করিতে হইলে মধ্যপ্রাচ্যের উপর ciate 
অতি wag প্রয়োজনীয় । ভূমধ্যসাগরে আছে ব্রিটেনের নৌ ঘাটি, 
প্রধানতঃ ক্রীট এবং সাইপ্রাস দ্বীপে এতদিন he রাশিয়। 
মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়া 
মধ্যপ্রাচ্যের মিশর, সিরিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশগুলিতে নিজের 
প্রভাব বিস্তার করিয়ান্ছে। মিশর চেকোষ্লোভাকিয়ার নিকট হইতে 
QE সাহায্য লইতেছে এবং THIF কয়েকটি দেশও চেকোঙ্লোভা- 


কিয়ার নিকট হইতে ay ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছে । ইহা বলা 
দিপ্রয়োজন যে, চেকোল্লোভাকিয়ার মাধমে রাশিয়া মিশরকে Be 
সাহায্য দিতেছে | 


BY সাহায্য ব্যত্তীতও মধ্যপ্রাচ্যের ছোট ছোট দেশগুলির সহিত 
রাশিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেছে । লিবিয়ার সহিত 
রাশিয়া সমপ্রতি বাষ্ট্রতৃত বিনিময়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। 
লিবিষ্বা অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে 
সামরিক ঘাটি Barat দিয়াছে এবং লিবিয়াকে রাশিয়া এংলো- 
আমেরিকান শক্তির উপগ্রহ হিসাবেই এতদিন গণ্য করিত । এখন 


১৪৬ 


রাশিয়া লিবিয়ার বড় পৃষ্ঠপোষক হিসাবে দাড়াইয়াছে এবং 
রা্রদত্বে লিবিয়া যাহাতে সভ্যপদ পাইতে পারে তাহার জন্ত চেষ্টা 
করিতেছে। 

সৌদী আরবদেশ ও ইয়েমেনের সহিতও রাশিয়া রাষ্ট্রদূত 
বিনিময় ব্যবস্থা করিয়াছে । আরব রা তৈলখনির as বিখ্যাত 
এবং তৈলথনির নিকটবত্বাঁ এলাক। ধরহন্‌ আগেরিকার যুক্তরাষ্ীকে 
ata দিয়াছে । সমপ্রতি ইয়েমেনের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি 
হইয়াছে । ইয়েমেনের ইমাম Ber বিরোধী এবং ইয়েমেন 
বিপক্ষে থাকিলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এডেন বন্দরের সামরিক বিপধ্যয় 
অবশ্যস্তাবী। ব্রিটিশের এডেন বন্দর লোহিত সাগরকে পাহার! 
দেয় আর সমৃদ্ধিশালী পার্জ উপসাগরের প্রবেশ দ্বারে ইহা অবস্থিত 
হওয়ায় ইহার সামরিক esq যথেষ্ট আছে। cae ইয়েমেন 
রাশিয়ার প্রভাবে থাকিলে মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশক্তির সামরিক শক্তি 
a হইতে বাধা | 

সুদূর আফ্রিকা মহাদেশেও রাশিয়া পাড়ি দিতে সুক করিয়াছে । 
সুদানের রাজধানী থাটুমে রাশিয়া ও চেকোক্পোভাকিয়া তাহাদের 
সওদাগরী আপিস থুলিয়াছে। অদূরভবিষ্যতে সুদান স্বাধীন 
হওয়া দাবী রাখে এবং সুদানে ঘাটি স্থাপন দ্বারা রাশিয়া 
আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিল। মিশর, সিরিয়া ও 
লেবাননের সহিত রাণিয়ার বাণিজ্যিক চুক্তি আছে ; অধিকন্ধ 
সম্প্রতি এই তিনটি দেশকে রাশিয়। অর্থনৈতিক ও শিল্পী-প্র শিক্ষণ 
সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে । ইহাদের সকলেরই বৃহৎ বৃহৎ 
পরিকল্পনা আছে, কিন্তু অর্থাভাবে সেগুলিকে কার্যকরী করিতে 
পারে নাই । মিত্রশক্কিবর্গের নিকট হইতে ইহারা অর্থ সাহায্য 
প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই; তাহার 
কারণ আমেরিকা চায় ষে তাহার সঙ্গে সামরিক কিংবা কূটনৈতিক 
চুক্তি না করিলে কোনও প্রকার সাহায্য দিবে না | 

কিন্তু এই দেশগুলি আমেরিকার সহিত সামরিক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইতে নারাজ, ফলে আমেরিকাও ইহাদের অর্থ নৈতিক 
সাহায্য করিতে রাজী নয়। রাশিয়া যে অর্থনৈতিক কিংবা শিল্পী- 
প্রশিক্ষণ শিক্ষা দিতে রাজী হইয়াছে, তাহার পিহনে কিন্তু কোনও 
রাজনৈতিক সর্ত নাই; সেই কারণে মিশর আজ আমেরিকাকে 
ছাড়িয়া রাশিয়ার দিকে ঝু কিয়াছে। লেবাননের হাসবনী ও লিতনী 
নদীর সেচ এবং জল-বিছ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনায় রাশিয়া সাহায্য 
করিতে রাজী হইয়াছে। সিরিয়ার ইয়ারমুক নদী-পরিকল্পনায়ও 
বাশিয়া সাহায্য করিবে । মিশরে নীল নদের উপর আসওয়ানের 
দক্ষিণে ৬০ কোটি ডলারের ষে বাধ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে সে 
ব্যাপারে রাশিয়া সাহাব্য করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছে । এই 
পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইলে বর্তমান কৃষিভূমির প্রায় এক- 
তৃতীয়াংশ কৃষিজমি হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে ; এবং সস্তায় জল-বিহ্যৎ 
উৎপাদিত হওয়ার ফলে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। 

Fagen যাবৎ মিশর চেষ্টা করিতেছে যাহাতে বিশ্বব্যাঙ্ক কিংবা 


প্রবাসী | ১৩৬২ 


পাশ্চাত্যদেশমমূহ হইতে ব্যক্তিগত aq পায়। সম্প্রতি মিশর 
ব্রিটেন ও আমেরিকার বিকদ্ধে অভিষোগ আনয়ন করে যে, মিশ্র 
মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক সন্ধি সংস্থায় (MLE.D.O.) যোগ না 
দেওয়া এই দুইটি দেশ মিশরকে খণদান ব্যাপারে দেরী করাইয়া 
দিতেছে । রাশিয়ার নিকট হইতে মিশর সাহায্য পাইবার পর/- 
মিশরের পত্রিকাগুলি এক বাক্যে আমেরিকার চারশীলা ( Point. 
2) সাহাব্যকে প্রত্যাখান করার দাবি জানাইয়া আমিতেছে। 
১৯৫১ সন হইতে চারশীলা অনুসারে আমেরিকা মিশরকে অনস্বাস্থ্য 
Sara, শিক্ষা এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য অর্থ নৈতিক সাহায্য করিয়া 
আপিতেছে | ইহা ব্যতীত গত বৎসর রেলপথ, স্থলপথ ও জলপথ ff 
উন্ননয়নের জন্ত মিশরকে চার কোটি ভঙ্গার দিয়া সাহায্য 
করিয়াছে । সেই কারণে মিশর দুই পক্ষের নিকট হইতেই অর্থ 
AT লইতে Ses নীল নদের উপর উচ্চ বাধ নিশ্মাণ ব্যাপারে 
মিশর পাশ্চাত্য দেশ হইতেই অর্থনৈতিক ও টেক্নিক্যাল সাহায্য 
লইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ইংরেজ, arr ও ফরাসী ইঞ্জি- 
নিয়ার লইয়া আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হইয়ান্ধে এবং নীল নদের 
বাধ নিশ্মাণ ব্যাপারে এই কমিশন সাহায্য করিবে। 

মিশর রাশিয়ার (অর্থাৎ চেকোষ্পে(ভাকিয়ার) নিকট হইতে অন্তর 
ক্রয় করাতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ইডেন প্রতিবাদ করিত ae 
যে, ইহাতে মধ্যপ্রাচ্যের ভারসাম্য নষ্ট হইতেছে 1 কিন্তু আমের্রিক। 
যৃথন পাকিস্থানকে By সাহায্য দিতে আরস্ত করিল এবং তাহাতে 
ভারতবর্ষ একাকী ই প্রতিবাদ করিয়াছিল বে, ইহাতে ভারতের 
বিকদ্ধে ভারস।ম্য যাইবে, বিশেষতঃ কাশ্মীর লইয়া যখন ভারত ও 
পাকিস্থানের মধ্যে বিবাদ বর্তমান; কিন্তু তাহার প্রতিবাদে তখন 
মিঃ ইডেনের গলা শোনা যায় নাই। মধ্যপ্রাচ্যে Gat ও ইরাক 
সামরিক চুক্তিবদ্ধ এবং ইহারা মিত্রশক্তির পক্ষে । মধ্যপ্রাচ্য সামরিক 
সংস্থার প্রধান সভ্য হইতেছে ব্রিটেন, পাকিস্থান, ইরাক ও get! 
ইত্রায়েলের পিছনে আছে মিত্রশক্তিবর্গ । এক দিকে রাশিয়ার 
প্রাধান্ত এবং অন্ত দিকে আমেরিক! ও ব্রিটেনের প্রাধান্ত বিস্তারের 
প্রয়াস। 


ভারতস্থিত বৈদেশিক ব্যবসায়ে ভারতীয় কর্মচারী 


“হিন্দু গন্ত্রিকার নয়াদিল্লীস্থিত সংবাদদাতা লাখতেছেন, 
ভারতে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিস্য-প্রতিষ্টানগুলিতে ভারতীয় বম্মা 
নিয়োগ সম্পর্কে সর্বশেষ বে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে সকলেই সাধারণভাবে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । ১৯৪৭ 
হইতে ১৯৫৫ সনের ১লা BRAN পর্য্যন্ত এরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
eal নিয়োগের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এইরূপ : 


বৎসর ভারতীয় বিদেশী মোট কর্ম্মীর 
কন্মীর সংখ্যা SAT সংখ্যা সংখ্যা 

১৯৪৭ ৬,১৬২ ৭,৬২৩ ১৩,৭৮৫ 

১৯৪৮ ৭,৯০২ ৮,০৫২ ১৫,৯৫৪ 


অগ্রহায়ণ 
» ১৯৪৯ ১০,০৩৩ ৮,২৮৬ ১৮,৩১৯ 
১৯৫০ ১১,৮০৩ ৮,৩১৮ ২০,১২১ 
১৯৫৪ ১৮,৬৪২ ৭,৭৫০ ২৬,৩৯২ 
ow ate ২১,২৪২ ৭,৫২৬ ২৮, ৭৬৩ 


bd 


এই সকল পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করিলে দেপা যায় যে, মাপিক 
৩০০-৪৯৯ টাকা বেতন প্রপে চীনা, পাকিস্থানী এবং ব্রিটিশ 
কর্মচারীর সংখ্যা Be পাওয়ায় এই acy ভারতীয় কন্মীর সংখ্যা 
১৯৫৪ সনে শতকরা ৯৮৮ ভাগ হইতে ১৯৫৫ সনে শতকরা! 
৯৮২ ভাগে দাড়ায় | 

মাসিক ৫০০-৯৯৯ এবং ১০০০ টাকা বেতনের ভারতীয় ক্র 
সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । প্রথমোক্ত প্রপে অর্থাৎ 
৫০০-৯৯৯ বেতনে faye কম্মীদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা 
কারিগরী পদগুলিতে শতকরা ৯৩*৩ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা 
৯৪'৫ ভাগে দীড়ায় এবং অ-কারিগরী ( non-technical ) 
পদগুলিতে শতকরা ৯০'৯ হইতে বৃদ্ধি Mal শতকরা ৯২*৯ ভাগে 
দাড়ায় | 

যে পকল প্রতিষ্ঠানে হাজার টাকা এবং তাহার উপরে মাসিক 


কৰ্তন পান একপ কর্ম্মীদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বিদেশী রহিয়াছে 


সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৫৪ সনে ছিল নয়ুটি_-১৯৫৫ 
সনে তাহা পাচটিতে নামিয়া আসে । 

যে ধরনের প্রতিষ্ঠানে বিদেশী কন্মীবৃন্দ অর্ধেকেরও বেশী পদ 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে £ খনিশিল্প 
(৬৬১ /, ), ম্যানেজিং এজেন্সী কোম্পানী (৬৪:/.), চিনি এবং 
মদ্যেৎপাদন কারখানা (৬২/.); ইনসিওরেন্দ কোম্পানী (৬২*১/) 
কাপড়ের কল (৬০'৫*/.), যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কারখানা (৫৬*৮/.), 
মোটর ব্যবসায়ী (৫৫৯*/.) এবং BaD কোম্পানী (৫৬'/.) ও 
পুস্তক প্রকাশন! সম্পফিত ব্যবসায় ( ৫৫*/. )। 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ ব্যবসায় 
সমগ্র অ-কমিউনিষ্ট জগতের উৎপাদনের প্রার এক চতুর্থাংশ 
এক মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের । সমগ্র উৎপাদনের প্রায় অন্ধাংশ ৫০০টি 
বৃহৎ মাঞ্চিন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়স্ত্রিত হইতেছে । দুইটি 
ব্যতীত এই ৫০০টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটির বাধিক বিক্রয়ের মূল্য 


As কোটি ডলার ( পঁচিশ কোটি টাকার মত )। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 


যে তিন লক্ষ যাট হাজার শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, এ ৫০০টি 
প্রতিষ্ঠান সংখ্যার দিক হইতে উহাদের শতাংশের দুই-দশমাংশ 
অপেক্ষা কম। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি 
বৎসর যে পরিমাণ বিক্রয় করে এই ৫০০টি প্রতিষ্ঠান তাহার 
শতকর] ৫১ ভাগ নিয়ন্ত্রিত করে। সমগ্র নীট মুনাফার শতকরা 
৬৬ ভাগ পায় এই ৫০০ প্রতিষ্ঠান। সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাচনের ফলাফল 
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সম্মিলিত সম্পদের ( assets ) শতকরা ৫৬ ভাগ ইহাদের হাতে, 
যদিও শ্রমশিক্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অর্ধেকেরও কম--শতকরা ৪৪ জন 
wWa—@ প্ৰতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত আছে | 

এই পাচ শতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল 
জেনারেল মোটরস কর্পোরেশন । ১৯৫৪ সনে এই প্রতিষ্ঠান 
১০০০ কোটি ডলার (প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা) মূল্যের পণ্য- 
সামগ্রী বিক্রয় করে! জেনারেল ঘোটরস-এর পর উল্লেখষেগ্য 
হইল Biers অয়েল (নিউ জাপি)-_ইহাদের বাৎসরিক বিক্রয়ের 
মূল্য ৫৭০ কোটি ডলার । এই গ্রোঠীতে তৃতীয় স্থান অধিকনী 
হইল ফোড_ইহাদের বাৎসরিক বিক্রয়ের মূল্য ৩২০ কোটি 
ডলারেরও অধিক ; চতুর্থ হইল ইউ. এস. ষ্টীল । 

qe শিল্লেই তিনটি বা চারটি প্রতিষ্ঠান eee চালাইতেছে | 

উপরোক্ত তথ্যগুলি “এ.আই.সি-দি ইকনমিক রিভিস্ব' পত্রিকার 
১৫ই অক্টোবর সংখ্যা হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাচনের ফলাফল 


গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ নির্বাচন অন্থুন্তিত 
হয়। চূড়ান্ত ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই-_হয়ত ভিসেম্বর 
মাসের প্রথম সপ্তাহে তাহা প্রকাশিত হইবে । তবে ইতিমধ্যে 
বিভিন্ন দলের ভোট সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়ছে 
তাহার খুব একট! অদল্বদল হইবার সম্ভাবনা কম। 

নির্বাচনে ১৯০টি পার্টি এবং সংগঠন যোগদান করিয়াছিল__ 
নির্বাচনের ফলে উহাদের অধিকাংশই ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক 
পটভূমিকা হইতে অস্তহিত হইয়াছে। yeast “wert” 
পালামেণ্টে যে সকল পার্টির APH অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল 
নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, সেইকপ কয়েকটি পার্টিও 
জনসমর্থন লাভে অক্ষম হইয়াছে | ফলে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক 
জীবন এখন প্রধানতঃ চারটি পার্টি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। উক্ত 
পার্টিগুলি হইতেছে পি. এন. আই ( জাতীয়তাবাদী ), মসজ্মী 
( মুসলিম ), নাদাতুল উলেমা ( রক্ষণশীল মুসলিম ) এবং কমিউনিষ্ট 
পার্টি। 

ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচনে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের 
ভোটাধিকার ছিল-_াহাদের মধ্য হইতে শতকরা ৭৫জন নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করেন | পুকষ এবং নারী ভোটদাতার সংখ্যা জায় 
সমান সমান । যদিও নির্বাচনে কোনরূপ দুর্নীতি দেখা দেয় নাই 
বলা ঠিক হইবে না তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে 
মোটামুটিভাবে সুঠুভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। 

ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে ইন্দোনেশিয়়াতে সার্কজলীন 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আর একটি নির্বাচন অন্থঠিত হইবে । এই 
নির্বাচনে নির্বাচকমগ্ডলী ৫২০ জন সদন্তসম্বলিত এক গণপর্ষ্দ 
গঠন করিবেন | উক্ত গণপরিষদ ইন্দোনেশিয়ার সংবিধান 
প্রণয়ন করিবেন | 


১৪৮ 


পাশাপাশি শিাস্পিশিপিস্পাশাশিপাসিপা AN OL OOOO AN A পিপিপি ONAN ১ 


পাকিস্থান প্রেস কমিশন 


প্রায় এক বৎসর পূর্বে পাকিস্থান সরকার পাকিস্থানের সংবাদ- 
পত্রগুলির নানাবিধ সমন্তা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাহা প্রতিবিধানের 
নিমিত্ত উপায় নির্দেশ করিয়া সুপারিশ করিবার ea একটি প্রেস 
কমিশন গঠন করেন। প্রথম হইতেই পাকিস্তান সংবাদপত্র 
সম্পাদকসজ্ঘ উক্ত কমিশনের বিরোধিতা করে। ফলে সম্প্রতি 
সরকার উক্ত কমিশন ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন | 


রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দোনেশিয়া 


সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় রবীন্দ্রনাথের 
শচন্রাঙ্গদ!" নাটকের অভিনয় হয়। উক্ত অমুষঠানে ভাষণদান 
প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি ots সোয়েকার্ণে। বলেন cH, ১৯২৭ 
সনে রবীন্দ্রনাথ ধন ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করেন Sta রবীন্দর- 
নাথের বাণীই তাহাকে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
অংশ গ্রহণ করিতে অন্তুপ্রাণিত কৰে | 


যুক্তরাষ্ট্রে বর্ববৈষম্যনী'ত অবসানের পদক্ষেপ 

৭ই নবেম্বর এক নির্দেশে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট 
সাধারণের ব্যবহৃত পার্ক, Arata, সুইমিং পুল ও স্রানের জ্রম্ত 
বাবস্ধত সমুদ্রগৈকতে বর্ণগত পৃধকীকরণ আইন বিষিবহিভূর্ত বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন । যেরীল্যাণ্ড ও জঞ্জিয়ায় এই নির্দেশ প্রযুক্ত 
হইবে । 

"মাফিনবার্থা" বলিতেছেন, “যুক্তরাষ্ট্রের কতিপয় সংবাদপত্র 
zi কোর্টের এই সিদ্ধান্তে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।” 
দক্ষিণাঞ্চলে সুপ্রীম কোর্টের রায় কার্ষাকরী করার বিকদ্ধে আন্দোলন 
দেখা দিয়াছে। 

gta কোর্টের দিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইয়া “নিউইয়র্ক 
হেরাম্ড টিবিউন" বলেন £ 
_ “মাফিন gata কোর্ট যখন ১৯৫৪ সনের ১৭ই মে সরকারী 
বিদ্যালয়ে বর্ণবিভে অবৈধ বলিয়া এঁতিহাসিক ঘোষণা করেন, 
তখনই কোট বর্ণধৈধমোর বিকদ্ধে আরও বাবস্থা করিতে are: 
বাধা হয়। সোমবারের free দ্বারা সুপ্রীম কোট সেই পথই 
অমুদরণ করিয়াছেন | HAAG তক্রমে গৃহীত দুইটি সিদ্ধান্তে ঘোষণা 
করা হইয়াছে যে, পার্ক, সমুদ্রপৈকত ও গলফ মাঠে বর্ণগত পৃথকী- 
করণ নীতি অমুদরণ করার অর্থ সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার অস্বীকার 
করা! 

অতাত্ব অল্পদংখাক শব্দের সাহায্যে সুপ্রীম কোর্টের রায় জারী 
করা হইয়াছে। ইহার ভন্ত অধিক কোন যুক্তির প্রয়োজ্জন তয় 
নাই । সকল বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইহা ব্যতীত 
অন্তর্ূপ কোন Fare ঘোষণা করার কথা কল্পনা কর! কঠিন । 

দক্ষিণাঞ্চলে অনিবাধ্যভাবেই বিরোধিতা দেখা দিয়াছে। 
তবে ইহাই মধ্যে আানন্দের বিষয় এই বে, মেবীল্যাণ্ডের গবর্ণর 


প্রবাসী 


১৩৮২ 





পাশাপাশি 


জোরের সহিত বলিয়াছেন যে, তাহার রাঙ্গা সুজীম কোর্টের আদেশ 
কেন wate করিবে তিনি,তাহার কোন কারণ খুঁজি্। পান না।* 


এবারে নোবেল প্রাইজ 


এবারে সুইডিশ একাডেমী নোবেল পুরস্কার বিতরণে তাহাদের, / 
গতানুগতিক ধারার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিয়াছেন । সাধারণভাবে 
সুইডিশ একাডেমী তাহাদের বিরুদ্ধম্তসম্পন্ন কোন লেখককে 
পুরস্কার দিতে চান না এবং একাডেমীর অধিকাংশ সদশ্ডের দৃটি- 
ভঙ্গীই রক্ষণশীল । পুরস্কার বিতরণে তাহাদের এই রক্ষণশীল নীতির 
যে কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই তাহ! বলা চলে না। কিন্তু 
সাধারণভাবে একথা সত্য ষে, প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে খুব কমই 
নোবেল পুক্ষোর পাইযাছেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সাহাব্যের অন্য 
যাঁহাদিগকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নামের 
তালিকা দেখিলেও বুঝা যাইবে সুইডিশ একাডেমীর সদশ্বৃদ্দের 
চিন্তাধারা কিরূপ । 

এই পরিপ্রেক্ষিতে সুদূর আইসলাগু Ney হ্যান্ডর কিলিয়ান 
ল্যাঞ্সনেরকে TERT বৎসবের শুন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দান 
এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ল্যাক্সনেসের নাম গত আট বংসর 
যাবৎ সুইডিশ একাডেমীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি. 
বারই তিনি পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন । এই বৎসর এক Ga 
বিখ্যাত ফরাসী কবি তাহার প্রতিদ্বন্বী প্রার্থী হিসাবে ছিলেন | 

ল্যাক্সনেস-এর কোন রচনা বাংলায় অনুদিত না হইলেও 
ইংরেজীতে তাহার অনেকগুলি রচনার অন্থবাদ হইয়াছে । তাহার 
লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য "সাক্ষাভান্কা”, “ইপ্তিপেপ্ডেণ্ট 
পিপল", "দি বেল অব আইসল্যা্ত', “দি ফেয়ার হেডেভ গাল, 
"ফায়ার ইন্‌ কোপেনহেগেন*, “এটমিক বেস” এবং “দি উইভার 
ক্রম কাশ্মীর” | 

১৯৫৫ সনের পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশান্ত্রে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়া হইয়াছে তিন জন মাকিন বিজ্ঞানীকে | পদার্থবিজ্ঞানের 
পুরস্কারটি সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উ্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডব্লিউ, 
ই. ary এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিস্তালয়ের ডাঃ পলিকার্প কুশ-এর মধ্যে 
সমভাবে বণ্টন করিয়া Grex তবে । উক্ত পদ্গার্থবিজ্ঞানীহর 
বিখাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পল আড্রিয়ান মরিস ডির্যাকের ভূ 
সংশোধন করিয়া এই বংসব নোবেল পুংক্ক'র লাভ করিয়াছেন | 
এই সংশোধনের ফলে পরমাণুর মধ্যে কি ঘটিতেছে তাহা বুবী_ 
সগঙ্গতর হইগ্রাছে এবং Hauge গুণাগুণ ও উহার উপাদান নিভু ল- 
ভাবে নিদ্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে | 

রসায়নবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হইবে কনে 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক ভিনসেণ্ট ছা ভিনো-কে 1 যে তুই প্রকান্ন 
হশ্মোন বা জৈব রাসারুনিক পদার্থ সম্তানজগ্মের ব্যাপারে সহায়তা 
কবে এবং মুত্রপ্রস্থির মত গুকত্বপূর্ণ দেতযন্ত্রের প্রক্রিয়া নিয়মিত 
রাখে, ডাঃ fecal তাহাদের বিষয়ে গবেষণা করিয়া নোবেল পুরস্কার 


> 


অগ্রহায়ণ 


ON tO At লালা 





লাভ করেন। সুইডিশ একাডেমীর কর্তৃপক্ষ ডাঃ ভিনোর গবে- 
ষণাকে “জৈব রসায়নশান্ত্রে এক ্রতিহাসিক অবদান” বলিয়া 
বর্ণনা কবেন | 


ূরব্ববঙ্গে বাংলা একাডেমী 

সাপ্তাহিক প্যুগশক্তি'র এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ববঙ্গ 
সরকার নাকি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির ae ঢাকায় একটি 
“ একাডেমী প্রতিষ্ঠার সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । এ একাডেমীতে 
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিষয়ে পরিভাষা রচিত হইবে এবং 
ware ভাষা হইতে বাংলায় বিভিন্ন পুভ্ভকাদির অনুবাদের বাবস্থা 
কর! হইবে। এই একাডেমীর পরিকল্পনা নাকি হক্‌ মস্ত্রীনভা 
প্রথম গ্রহণ করেন। বর্তমানে আবুহোসেন সরকার পরিচালিত 

মন্ত্রীসভা উহার রূপদানে সচেষ্ট হইস্থাছেন | 


কাশ্মীরের আভ্যন্তরণ রাজনীতি 


কাশ্মীরের আত্যস্তরীণ রাজনীতি সম্পকে ২২শে অক্টোবর 
প্রকাশিত ‘কাশ্মীর পোষ্ট" পত্রিকায় কয়েকটি মন্তব্য কর! হইয়াছে | 
“দুবুত্ত ও নিবেরবোধ (Knaves and Fools) শীর্ষক প্রধান 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীরে মুষ্টিমেয় একদল 
রহিস্থাছে বক্সী গোলাম seme সরকারের বিরোধিতা করাই 
“area পেশ।। বাস্তব সত্যাসত্য বিচার করিবার কোন চেষ্টা 
ইহাদের নাই__ইহার] কেবল সরকারের সমালোচনাতেই 
আনন্দ উপভোগ করেন। মম্পাদকীর প্রবন্ধের ভাষায় *ইহারা 
হয় BIG না হয় নিৰ্ব্বোধ এবং ইহাদের চিন্তাধারার মধ্যে কোনই 
সামপ্রস্ত নাই ।” এই বিরোধী দলের প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
মির্জা আফজল বেগ অন্যতম | 
মিচ্জা আফ্‌জল বেগের আচরণ সম্পর্কে এ সংখ্যাতেই অপর 
এক মস্তবো বলা হইয়াছে যে, সমপ্রতি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের 
কাশ্মীর সফরের সময় মির্জা আফঞ্ল বেগ এবং তাহার সহকর্ম্মীবৃন্দ 
যে বাবহার করেন তাহা নিতান্তই হাম্তকর | ইহারা প্রথমে 
HAAS চেষ্টা করেন যাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্বত্ধনাতে কেহ ষোগ- 
দান না করে। তাহাদের পূর্ব কৃত কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া 
জনলাধারণ যখন তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না! দেখা গেল 
তখন বেগ মাহেব ও তাহার দলবস ভোল পাণ্টাইয়া ফেলিলেন। 
তাহারা wees তাহাদের আম্গত্য সম্পর্কে ae আশ্বাস 
দিলেন | এমনকি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভাতেও তাহারা 
যোগদান করিলেন । প্রথম সম্বদ্ধলা সভায় যোগদান না করিবার 
কারণ সম্পকে তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, রাজ্যসরকারের "অগণপ- 
তান্ত্রিক এবং দমন নীতি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই 
তাহা করা হইয়াছিল | 
“কাশ্মীর পোষ্ট" লিখিতেছেন £ “Baral কাহাকে ঠকাইতে 
চান তাহা বুঝিতে পারা শক্ত । বর্তমানে তাহাদের কাধ্যাবলীর 
সামগ্রিক উদ্দেশ্য হইল বক্সী সরক'র এবং তাহাদের নীতি সম্পর্কে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_নারী ও রাজনীতি 


A ee তাং 


১৪৯ 
সন্দেহ 2 করা । সামান্কমাত্র প্রভাবশালী ভারতবাসী আমিলেও 
ইহারা তাহার সহিত দেখা করেন ও তাহাকে বুঝাইতে চেষ্ট' করেন 
যে বাড্াসরকার তাহাদিগকে ভারতবিরোধী বলিয়া গালাগাল 
করিলেও আসলে ইহারা ভারতবিরোধী নহেন। এইরূপ অবস্থায় 
প্রকাশ্যে এই অভিমত ঘোষণা করিবার পথে বাধা কোথায় ?" 

পত্রিকাটির অভিমত অনুযায়ী মিঃ বেগ এবং ডাহার অন্বগামী- 
দের চেষ্টা হইল বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন কথ বলিয়া 
তাহাদের চিত্ত জয় করা এবং প্রয়োজন মত তাহাদের নিকট হইতে 
সাহায্য গ্রহণ sat) কিন্তু এই প্রচেষ্টার ব্যর্থতা wagers! 
ইহার! নিজেরা ভাংতবিরোধী নহেন এবং কেবলমাত্র আত্মসশ্মানের 
থাতিরেই একথা ইহারা প্রকাশ্তভাবে ঘোষণা করিতে পারিতেছেন 
বলিয়া যে যুক্তি ইহারা দেখান কাশ্মীর এবং উহার রাজনীতির 
সহিত পরিচিত কোন ব্যক্তিই তাহাতে প্রবঞ্চিত হইবেন ন" 

কাশ্মীরে অম্বপ্রকার গোলযোগের কথা বিদেশী সংবাদে পাওয়া 
যায়। তাহার কোনও উল্লেখ এদেশের কোনও সংবাদে পাওয়া 
যায় না। যদি সে সকল সংবাদ অমূলক হয় তবে তাহার প্রতিবাদ 
প্রকাশ্যে করা উচিত । ব্রিটিশ বেতারবার্থী কিছুদিন পূর্বে এক 
চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিয়াছে । তাহার কোনও উল্লেখ আমরা কোথাও 
পাই নাই। যদি এ সংবাদও অদূলক হয় তবে ব্রিটিশ সরকারকে 
এ বিষয়ে Ba প্রতিবাদ জানাইয়া উহার সংশোধন করানে। 





প্রয়োজন | 
নারী ও রাজনীতি 
রাষ্নজ্বের শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 


(UNESCO)-<a উদ্ভোগে ইউোপের চাবিটি aes aH, নরওয়ে, 
যুগোশ্লাভিয়া এবং arity ফেডারেল রিপাবলিকে | পশ্চিম 
জাৰ্শ্মানীতে ) উক্ত দেশগুলির রাজনীতিতে নাবীদের স্থান সম্পর্কে 
একটি অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়। রাষ্ট্রসজ্বের নারীজাতির 
অবস্থমম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক অত হইয়া উক্ত সংগঠন 
(790০9)-এর সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ১৯৫২ এবং ১৯৫৩ 
সনে এ জন্থসদ্ধান কারা পহিচালিত করে । এই অনুসন্ধানে 
ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া প্যারিস এবং cant বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাজনীতি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক মরিস get ( Maurice 
Duverger ) “নারীজাতির রাজনৈতিক ভূমিকা” ( Political 
Role of Women ) শীর্ষক একটি পুস্তক লেখেন | 

অমুদন্ধানে প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্য এ পুস্তকে আলোচনা করিয়া 
অধ্যাপক দ্যুতাগা লিখিতেছেন যে, উক্ত চারিটি দেশে নারীদিগকে 
পুকষদ্দিগের সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার cen হইলেও 
রাজনৈতিক জীবনে পুকষের সমান অংশগ্রহণ করা নারীদের পক্ষে 
এখনও সম্ভব হয় নাই । যদিও বর্তমানে নিয়মিতভাবে পুকষদের 
সহিত সমতালে নির্ধাচনে নারী ভোটদান করে ভথাপি সরকারের 
উপর নারীদিগের প্রভাব খুবই সীমাবদ্ধ । শক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুদের 


WE, আইন প্রণয়ন এবং গৃহ -নির্শ্মাপসম্পর্কিত বিষয়গুজিতেই 
কেবলমান্র নারীদের প্রভাব ঘটে । কোন রাজনৈতিক পদ যতই 
উচ্চে হয় নারীদের পক্ষে সেই পদ লাভ করা ততই কঠিন হয়। 
কেবলমাত্র সরকারী চাকুরী সম্পর্কেই যে একথা খাটে তাহা নহে, 
রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সত্ব এবং ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিভেও 
এই বথা সমানভাবে প্রযোজ্য | 

অধ্যাপক Brett লিখিতেছেল £ বিশেষ বিশেষ সংস্কারের মাধ্যমে 
নারীদিগকে রাক্তনৈতিক জীবনে অধিকতর অংশ গ্রহণের সুষোগ- 
দানের চেষ্টা বৃথা । রাজনৈতিক জীবনে নারীদের এই cats 
ভূমিকা সাধারণভাবে নারীজাতির প্রতি সমাজের গতাম্থগতিক 
মনোভাবেরই APR বহন করে। প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীরা যে 
শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহাতে তাহারা এইরূপ অবস্থাকেই 
স্বাভাবিক বলিয়া মনে করে। উক্ত অধ্যাপকের অভিমতে শুধুমাত্র 
রাজনৈতিক সংস্কারের একমাত্র সুফল হইল এই যে, অভ্যাস এবং 
প্রচলিত প্রথার বিকদ্ধে আঘাত হানিয়া তাহা নারীজা তিকে আত্ম- 
ASV করিয়া! তুলিতে সাহায্য করে। 

উপসংহারে অধ্যাপক get লিধিতেছেন যে, শারীরতাত্বিক 
( physiological ) এবং মনস্তাত্বিক দিক হইতে atari 
পুকব অপেক্ষা হীনতর এই বদ্ধমূল ধারণার বিকদ্ধে সংগ্রাম চালানো 
অধিকতর প্রয়োজনীর । জাতিগত: এবং শ্রেণীপৃত ক্ষেত্রে যেমন 
হীনতর জাতি অথবা হীনতর শ্রেণীর অস্তিত্ব নাই তেমনি স্ত্রী 
পুকষের ক্ষেত্রে কেহই অন্ত অপেক্ষা হীন নহে । কিন্ত কতকগুলি 
জাতি এবং কতকগুলি শ্রেণীর স্তায়ু দ্রী-পুরুষের ক্ষেত্রেও অনেকেই 
রহিয়াছে যাহারা দীর্ঘকাল হীনতর অবস্থায় থাকিয়া নিজদিগকে 
হীনতর ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছে | 


মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ 

১লা কার্তিক “omens” পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কয়েকটি away করিয়া- 
হেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে £ “ম্দিনীপুরে একটি 
মহিল! কলেজ প্রতিষ্ঠিত হউক ইহা আমরা খুবই সমর্থন করি, কিন্ত 
তাই বলিয়া সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মোটর যাত্রীদের নিকট হইতে 
টিকিট প্রতি ছুই পয়সা! করিয়া আদায় করিয়া উক্ত কলেজের জন্ত 
টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে ইহাতে আমরা একমত হইতে 
পারিনা ৷” 

মোটর যাত্রীদের অধিকাংশই স্বল্পবিত্-_ইহাদের নিকট হইতে 
যাতাযনাতে টিকিট প্রতি ছুই পয়সা আদায় করা প্রায় জুলুমের সত । 
তাহার উপর এমন অনেকেই রহিয়াছেন ধাহাদের প্রতি সপ্তাহে বা 
মাসে বন্ধবার মোটরে ভ্রমণ করিতে হয়। ““দেশপ্রাণ” বলেন, 
তাহাদের পক্ষেও এইবূ পবদ্ধিত ভাড়া দেওয়া সহজ নহে I 

লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়া একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তাহাতে হয়ত সঙ্গতিপন্ন পরিবারের মেয়েরা উচ্চশিক্ষালাভের 


১৩৬২ 





সুযোগ পাইবে__মেদিনীপুর শহরের বাহিরের মেয়েরা ইহাতে ষে 
বিশেষ উপকৃত হইবে তাহা মনে হয় না। মেদিনীপুরের অধিকাংশ 
গ্রামেই মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা নাই। 
গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং শহরে কলেজে যেরূপ সহশিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রচলন রহিয়াছে-__ষে সকল গ্রামে মেয়েদের জন্ত পৃথক 
কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাই সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহ- 
শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও হয়ত কিছু মেয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ 
পাইত | “মাধ্যমিকে এক জন শিক্ষয়িত্ৰী ও ঝিরি বেতন এবং 
আনুষঙ্গিক কিছু খরচের ay সরকার যদি প্রস্তুত হইতেন তাহা 
হইলে সাধারণ মফস্বলের ছু'পাচটি মেয়ে এককালে কলেজে 
পড়িবার আশা করিতে পারিত। সরকার সে বিষয়ে যখন মোটেই 
চিন্তা করেন ন! তখন মেদিনীপুরে মহিলা কলেজ করিবার প্রেরণা 
ara) সাধারণের মধ্যে আসিতে পারে না ।” 

এই অবস্থায় “দেশপ্রাণ' জেলাশাসক সহাশয়কে এ বিষষে 
বিশেষ বিবেচনা করিবার aa পরামর্শ দিয়াছেন । কিন্তু মাধ্যমিক 
স্কুল সম্পর্কে শুধু একজন শিক্ষযিত্রী ও ঝি'র বেতন ও *আমুসন্গিক" 
কিছু টাকার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এরূপ স্কুল কি প্রকারে 
কয়টি চলিতে পারে তাহার বিশদ বিবরণ কিছু দেন নাই। 


r 


Ns 


মযস্থন্পবাণীদের মধ্যে কোথায়ও কেহ এরূপ সাহাষ্য পাইলেই ah / 


SA স্থাপন ও চালনার অন্ত খরচের যোগাড় করিতে প্রস্তত থাকেন 
তবে সেই সংবাদ দেওয়া উচিত fea | 


মানুষ লইয়া ব্যবসা 


সাপ্তাহিক “নবজাগরণ" ২৮শে আশ্বিন এক চমকপ্রদ সংবাদ 
প্রকাশ করিয়ান্ধেন। পত্রিকাটি লিধিতেছেন, "জান! বায় কাশীতে 
তথাকথিত এক অনাথালয় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বন্ধ বালক- 
বালিকাকে ভূলাইয়া লইয়া তথায় অসং উদ্দেশ্যে আটক করিয়া 
এক শ্রেণীর লোক ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জন করে 1” 

সংবাদে আরও প্রকাশ যে, উক্ত অনাথ আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট 
জনৈক দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িয়া জামসেদপুরের সন্াস্ত পরিবারের 
দুইটি বালক এ অনাথ আশ্রমে আটক পড়ে। কিস্ত একদিন 
ভোরবেলা তাহারা কোনক্রযে আশ্রম হইতে পলাইয়া We একটি 
বালকের পা কাটিয়া যাওয়ায় মোগলসরাইয়ে জনৈক ভাক্কারের 
নিকট চিকিৎসার জন্ত যায়; ভাক্তারবাবুর সন্দেহ হওয়ায় তিনি 
পুলিসে সংবাদ দেন তখন পুলি বালক ছুইটিকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করিয়া কামীর পুলিসকে সংবাদ পাঠায় । উক্ত আশমে হানা দিয়া 
কানীর পুলিস এক দল বালক বালিকাকে উদ্ধার করে । আশ্রমের 
সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের হইয়াছে । 

সংবাদটি বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। দেশবিভাগ এবং অর্থ নৈতিক 
হুর্গতির ফলে বহুলোকের জীবনেই যে অশ্চিয়তা দেখা দিয়াছে 
এক দল লোক তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের পাপ 
ব্যবসায় জাকাইয়! বসিয়াছেন। বিভিন্ন রূপেই এই -ব্যবসা চলে 


বিবিধ গ্রসজ-__স্বরা 


অগ্রহায়ণ 


তবে তাহার অন্ততম কূপ হইতেছে অনাথ আশ্রম । কলিকাতা 
এবং GST স্থান হইতে সময় সময় এই সকল আশ্রমের কুকীর্তির 
Bie প্রকাশিত হয়। দুর্গত দেশবাসীর সেবার weer প্রতিষ্ঠান 
অনাথ আশ্রম--মাবার এই অনাথ আশ্রমের মাধ্যমেই দেশবাসীর 
_ অপরিমেয় ক্ষতি সম্ভব! অনাথ আশ্রমে যাহারা যায় তাহাদের 





-/ অনেকেরই পক্ষে উহা ছাড়িয়া আসা সম্ভব হয় না। কারণ 


বহির্জগতে স্বাধীন জীবিকা অর্জনের উপায় আজ খুবই সীমাবদ্ধ । 
তাহাদের উপায়হীনতার সুযোগ আজ এক দল ছুবৃত্তি পরিপূর্ণ- 
ভাবে গ্রহণ করিতেছে । 

বর্তমান ঘটনার যে বিবরণী “নবঙ্গাপরণ” প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে ছুই-একটি প্রশ্ন থাকিয়া! যায় । সংবাদে দেখ! যায় বে, 
বালক ইটি বাঙালী এবং জামসেদপুরের অধিবাসী । তাহাদের 
কাকা তথাকার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক । কি প্রলোভনে 
তাহার! জাসসেদপুর পরিত্যাগ করিয়া কাশীর অনাথালয়ে গিয়াছিল ? 
চিত্রক্গতে অভিনয়ের প্রলোভনে নহে ত? 

এইরূপ ব্যবসারে ক্রেতা কাহার! সেদিকেও নজর দেওয়া 
উচিত। 


অথ সন্ন্যাসী-ভৈরবী কথা 


UN 
_ "ভারতীয় সঙ্্যাসীদের জীবনযাত্রার একটি কৌতুহলোদ্দাপক বর্ণনা 


২৬শে আশ্বনের সাপ্তাহিক “ভারতী"তে প্রকাশিত একটি সংবাদ 
হইতে পাওয়া! বায় । মুশিদাবাদের অস্তর্গত রঘূনাথগঞ্জের শাশান- 
সংলগ্ন স্বরূপানন্দ আশ্রমের এক ভৈরবী গত ৮ই সেপ্টেম্বর স্থানীয় 
শ্মণানকালীর পৃঞ্জারী জনৈক AT কর্তৃক প্রহৃত হয় । ঘটনার 
বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত সেবাশ্রমের মাঠে এ সন্ন্যাসী এক দল 
যুবককে ব্যায়াম শিক্ষা দিত | ঘটনার দিন ব্যায়ামচর্চার পর উক্ত 
FATA ছেলেদের লইয়া ব্যায়ামের সাজসরপাম সেবাশ্রমের একটি 
ঘরে রাখিবার দাবি করে। ভৈরবী উহাতে আপত্তি জানায় । 
ছুই জনের মধ্যে অতঃপর বাদ-প্রতিযাদ আরম্ হয় এবং উত্তেজিত 
সয্যাসী ভৈরধীকে প্রহার করে। পরে ধান! হইতে পুলিসকে 
আসিয়া আশ্রমের শান্তিরক্ষা করিতে হয় | 

এই প্রসঙ্গে এক সম্পাদকীয় RTA ২রা কার্তিক “ভারতী” 
লিখিতেছেন £ “ব্যাপারটি শুনিয়া অনেকেই হয়ত যুগপৎ fang 
__} ও কৌতুক অমৃভব করিবেন, কারণ আমাদেরই মধ্যে এক শ্রেণীর 
মানুষ বিষয়বিষে জৰ্জ্জয়িত হইয়া ইহাদের শরণাপন্ন হন এবং সংসার 
অসার, ব্রহ্ম সত্য, age মিথ্যা ইত্যাদি নানাপ্রকার হিতোপদেশ 
লাভ করেন । যাহাই হউক, বিষয়টি যদি সংসারী ান্থযের সহিত 
ঘটিত তবুও ইহার ag বুঝা যাইত, কিন্তু উভয়েই যখন সংসার 
ত্যাগ করিয়া শ্বশান সার করিয়াছেন তখন এই জাতীয় ঘটনা 
সাধারণের fray ও দুঃখের বটে 1৮৮ 

দেশে এখন সকল সংস্কার বিষয়েই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে । 
প্তনোদুধ জাতির দেহে বিষক্রিয়ার সকল লক্ষণই ত আমাদের 





১৫১ 


ত্রিপুরা 





মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং SmI ও দুঃখের কোনই কারণ 
নাই। উক্ত সম্যাসীর শি্য-শিষ্যাবৃন্দ এরূপ ব্যাপাবেরও নিশ্চয়ই 
কোন অদ্ভুত বা আদিভৌতিক কারণ শুনিয়! থাকিবেন। 


নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 
নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন 
বসিবে stare শহরে । অধিবেশনের সময় ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫ 
হইতে ২র জানুয়ারী ১৯৫৬1 যাহাতে সম্মেলনের সল্স্তগণ 
মান্জাজ অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন মেজন্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
সম্মেলনের সদস্তুদিগকে একই ভাড়ায় মাপ্রাজ যাতায়াতের সুযোগ 
দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া জানানো হইয়াছে | 


বিহারে শিক্ষা-প্রসারের নমুনা 

মানভূম হইতে প্রকাশিত “সংগঠন” পত্রিকা ২১শে কার্তিক 
বিহারে শিক্ষা-প্রসারের সরকারী ব্যবস্থার একটি নমুন! তুলিয়া 
দিয়াছেন । পন্রিকাটিতে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় যে, পটমদা 
থানাতে সরকারী হিন্দী বিদ্যালয়ে মাত্র ১০।১৫ জন ছাত্র প্রহিয়াছে 
তথাপি সেধানে পাঁচ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। কয়েকটি বুনিয়াদী 
বিদ্যালয়েও অমুরূপ অবস্থা । অথচ তাহারই পাশে নিয় প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের ১০০1১৫০ জন ছাত্রের জন্য ছুই জন শিক্ষকেরও বেতন 
সঞ্জুর করা হয় Al | 


্বরাষ্টরম্ত্রীর ত্রিপুরা সফর 

বিগত ৪ঠা নবেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরা্রমন্ত্রী কয়েক ঘণ্টার ae 
আগরতলা গমন করেন। তথায় অমুষ্ঠিত এক জনসভা তিনি 
ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৯ সনের ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত অর্থাৎ 
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় শাসনে যাইবার YH পর্য্যন্ত সকল বকের থাজনা 
বিনামর্তে মকুব করা হইল । তাহা ব্যতীত ১৯৪৬ সনে ছুতি্ষগরস্ত 
রিয়াং সম্প্রদায়ের সাহাব্যকল্পে প্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা যে 
আশী হাজার টাকা ঞ্চণদান করিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগের নিকট 
হইতে বে অর্থ আদায়ের জন্য নানাবিধ মামলা-মোকদ্দমার সাটি 
সেই ধণ মকুব সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইবে বলিয়া তিনি আশ্বাস 
দেল। 

্বরা্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ত্রিপুরা সফর সম্পর্কে ২৬শে কার্তিক 
"সেবক" পত্রিকায় প্রকাশিত নিঙ্গলিখিত সংবাদচি তাৎপর্যপূর্ণ £ 
“seam প্রাসাদে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ভূতপূর্বব রিজেপ্ট মাতামহারানী 
শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেবী স্বরাধরসন্্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৫ 
মিনিট কাল আলাপ-আলোচনা করেন। চারি জন মহারাজকুমার্ও 
পরে Wake সহিত আলোচন! করেন । এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পায়ে যে, পূর্ববত্তাকালে coal মন্ত্রীসভার সদস্তদের 
ত্রিপুরা সফয়কালীন, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে আলিলেও 
রাজপরিবারের কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দেখা যায় নাই। এই 
সাক্ষাতের মূলে বথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে বলিয়া! মনে হয়।” 


১৫২ 


পাস, 


a 


হরিদাস চট্টোপা 


বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড AURA 
অন্ততম মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় AS ১২ই নবেম্বর ৭৩ বংসর 
বয়সে কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগসন করিয়াছেন। তিনি 
এফ-এ AGS অধ্যয়ন করিনা পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করেন। 
প্রায় পঞ্চানন বৎসর ite তিনি এই বাবসায়ে লিপ্ত ছিলেন । এই 
প্রতিষ্ঠান হইতে ‘ভারতবর্ষ মাসিকথানি তাহারই এঁকাত্তিক আগ্রহে 
প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রথানি যে প্রতিষ্ঠার অল্লকালের 
WIZ বাংলাভাষী এবং সাহিত্যরসিকের এত সমাদর লাভ 
করিয়াছিল তাহার মূলেও রহিয়াছে হরিদাম বাবুর স্থবিবেচনাপূর্ণ 
পরিচালনা । স্ুপ্রণিদ্ধ কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্থাস, 
গল্প দীর্ঘকালব্যাগী ‘ভারতবর্ষ’ মাসিকের একটি প্রধান আকর্ষণ 
ছিল। 7 
_ হিদাসবাবু শুধু পুস্তক-ব্যবসায়ীই ছিলেন না, যৌবনে খিজেন্্র- 
লাল রায়ের “ইভনিং ক্লাবের সন্ত রূপে 'চন্দ্রগুপ্ত', ‘বলিদান’ 
প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সুনাম অর্জন 
করেন । পরব জীবনে তিনি আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের 
পরিচালক' হন এবং নিজের নাট্যরসপ্রিত্তার সবিশেষ পরিচন্ 
দেন। 

হরিদাসবাবু 2am অন্তরালে ধাকিতে পছন্দ করিতেন । তথাপি 
কর্তব্যের আহ্বানে কখন কণন কোন কোন সভা-সমিতির সঙ্গে 
তাহাকে যোগ রাখিতে হইত। প্রকাশক সমিতির সভাপতিত্ব 
গ্রহণ করিয়! দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ব্যক্তিগত 
জীবনে তিনি মার্জিতকুচি নাট্য ও সাহিত্যরসিক রূপেই সমধিক 
পরিচিত ছিলেন । - 





রামনাথ বিশ্বাস 

. fare ১লা নবেম্বর ভূপর্য্াটক রামনাথ বিশ্বাম কলিকাতায় 
পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ রক্তের চাপে 
ভুগিতেছিলেন | এদিন হৃদ্যম্তরের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাহার 
,আকন্সিক মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স বায বৎসর হইয়া- 
ছিল। 
রামনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত 
ছিলাম । ভূপর্যটক রামলাথ, লেখক রামনাথ, মানুষ রামনাধ 
নানা ভাবেই তাহাকে ঘনিষ্ঠক্ধপে দেখিবার সুযোগ আমাদের হইয়া- 
ছিল। তিনি বেশী লেখাপড়া! শেখেন নাই; ভাষা বনু সমর 
অপরিচ্ছন্ন ছিল ; কিন্তু তাহার প্রতিটি উক্তি, প্রতিটি কশ্দ এবং 
প্রতিটি চিন্তার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ মমুধ্যত্বের ছাপ পাওয়া যাইত। 
আর এই জন্তই নিতাস্ত ছর্ব-ত্তও তাহার নিকটে নিক্তি্ হইয়া 
ধাইত। তিনি নিজে এক সময় age অর্থ উপার্জন করিয়া- 


প্রবাসী 


টি হা সপ লিট wa de Po Cr A gtr tn ee লা লালা লালা লা পা 
A 


" বাহির হইতে থাকে। 


১৩৬২ 


ছিলেন, কি তিনি তাহা দুই হাতে বিলাইয়ান্ছেন। শেষ জীবনে 
যখন তিনি অর্থকষ্টের মধ্যে কাটাইতেছিলেন তথনও দীন-হঃখীকে 
অর্থ-বন্ত্রদি দিয়া যধাসাধ্য সাহায্য করিতেন” তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন 
না। আবার ‘সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি ভূপধ্যটকের ধন নষ্ট করে' এরূপ 
কথাও তাহার মুখে শুনিয়াছি। জীবনের শেষ ছুই বৎসর তিনি. 
ভারত সরকার কর্তৃক মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য পাইতেন। 

বামনাথ ১৩০০ সালে প্রহট্টের অন্তর্গত বিখ্যাত বানিয়াচঙ্গ 
গ্রামে শুনুগ্রহণ করেন । কৈশোরে তিনি “অন্ুখীলন সমিতি'র সদম্ত 
রূপে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন । প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারস্তে তিনি 
দেশী পল্টনে প্রবিষ্ট হন । এ কম্পন উপলক্ষে তাহাকে আঞ্চগানিস্থান, 
ইরাণ পর্য)স্ত যাইতে হয়। ইহা ত্যাগ করিয়া তিনি সিঙ্গাপুরে 
Wa | GNC জাহাজী আদালতে ১৯২৪ হইতে ১৯৩১. সন 
পর্য্যন্ত দোভাষীর কাধ্য করেন। এই বংসর্ই তাহার Ess 
সুরু হয় । তিনি পর্যটন বাপদেশে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, 
আমেরিকা এই চারিটি মহাদেশের বহু অঞ্চলে গমন করেন। 
তাহার পর্যটনের বৈশিষ্ট্য সাইকেলে এবং পায়ে হাটিয়া বিভিন্ন 
দেশ ভ্রমণ । সিঙ্গাপুর হইতে তাহার ভ্রমণ আরস্ত AL | প্রাচ্যের 
প্রায় সমুদর দেশ পর্যযটনাস্তর তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরি- । 
ভ্রমণ করেন। তার পর আফগানিস্থান, ইরাপ, ইরাক, aw 
ইউরোপে ata | স্ব্যাপ্ডিনেতিয়া ও মোভিয়েট রাশিয়া বাদে তিনি 
এ মহাদেশের প্রায় সর্বত্র গমন করিয়াছিলেন । পরে দক্ষিণ ও 
পূর্ব-আক্রিকা এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাও ভ্রমণ করিলেন। 
কানাডায় তাহাকে জেলে বাস করিতে হয় প্রায় এক wy কিন্ত 
তিনি হাল ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না৷ দ্বিতীয় বার কানাডায় 
যাইয়া সে দেশও পর্যটন করিয়া আমেন। | 

কিঞিদধিক বিশ বংসর পূর্বে সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে রামনাথ 
বিশ্বাসের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীগুরি 
আমরা এই সকল পাঠ করিয়া তখন 
ভাবিভাম, রামনাথ বাঙালী তথা ভারতবাসীর সত্য সত্যই মুখরক্ষা 
শুধু নয়, মুখ উজ্জ্বল করিয়া দিতেছেন। তাহার এই সকল প্রবন্ধ 
পরে বিভিন্ন ভ্রমণ-পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । তাহার ইংরেজী 
বাংল! পুস্তক চল্লিশধানার কম হইবে না। ইহার মধ্যে কয়েকখানি 
পুস্তক অল্পদিন পূর্বে “বস্থুমতী-নাহিত্য-মন্দির' কর্তৃক "রামনাথ 
a's অস্তভূক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । 
মনে ভ্রমণ-প্রবতি জাগ্রত করাইবার aw তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন | 
তিনি একটি পর্যটক সমিতি গঠন করেন এবং ইহার মুখপত্রখানির 
কিছুকাল সম্পাদকও ছিলেন । রামনাধ বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের 
একটি বিশেষ দিক সমৃদ্ধ করিয়া পিয়াছেন। অমায়িক, অসহ্সাহসী, 
ল্পষ্টবাদী এবং দরিদ্রের বান্ধব রাষনাথের প্রতি আমরা আমাদের 
গ্রীতিশ্রত্থা অর্পণ করি । 


সাধারণের 


b 


বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞালের ভিভিতে গিব-শক্তিতন্ 


hb) 


এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান, সবিশেষ জ্ঞান, বাহ্‌ 
পদার্থের জ্ঞান ( material science) আর প্রজ্ঞানের অর্থ 
প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা পরম জ্ঞান অর্থাৎ যাহ! হইতে শ্রেষ্ঠ আর 
কিছুই নাই তদ্বিষঘ্নক জ্ঞান__পরম আত্মজ্ঞান ( spiritual 
science ) বা নিবিশেষ জ্ঞান বুঝিতে হইবে | এই বহিমুথী 
ও অস্তযূ্ধী জ্ঞানেব ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত 
হইয়াছে। 

সচ্চিদানন্দ-ম্বরূপ ব্রহ্ম ease যিনি স্বপ্রভ (শ্বপ্রকাশ) 
দ্বৈতবন্ধিত অর্থাৎ «একমেবান্বিতীয়মৃ*, যিনি অখণ্ড আনন্দ- 
wat, তিনি যখন নিজের ase রস বা আনন্দকে লীলা 
করিবার ইচ্ছায় বহুরূপে বা নানাক্সপে ভোগ করিতে ইচ্ছা 
করেন তথন সেই ইচ্ছা অথবা কামনা হইতে তাহার ভিতর 
যে স্পন্দন হয় এ স্পন্দন-শক্তি কিংবা ক্রিয়া-শক্তির নামই 


_ স্স্তাশক্তি। উহাই বহ্মেব আদি ইচ্ছা-শক্তি। ইনিই বিশ্বের 


« 


জননী | ইনিই প্রকৃতি । চৈত্তন্ত-ম্বরূপ ব্রঙ্গে যখন কোন 
স্পন্দন থাকে না তখন তাহার শক্তির অব্যক্ত অবস্থা, উহাই 
aaa নিপুণ অবস্থা । সে অবস্থায় দেশ নাই, কাল নাই, 
be, WH, গ্রহ-নক্ষত্র যাহা কিছু দৃশ্য we উহাদের কিছুই 
থাকে না। তখন থাকেন একমাত্র তিনি-_ ব্রহ্ম । তখন 
তাহার শক্তি থাকেন তাহাতে বিলীন অবস্থায়, নিষ্পন্দ 
অবস্থায়। শক্তির ইহাই att অবস্থা। সুতরাং এই 
অভেদ বা অদ্বৈত অবস্থাকে চৈতন্তও বলিতে পার অথবা 
অব্যক্ত শক্তিও বলিতে পার, কারণ এ অবস্থায় শক্তি ও 
ee এক। শক্তি প্রকৃতপক্ষে চৈতন্তেরই অবস্থান্তর বা 
ব্যক্তাবস্থা মাত্র | 

একই শক্তি যখন নিষ্পন্দ অবস্থায় থাকেন তথন 
তাহার নাম fied ব্রহ্ম এবং এ শক্তিই যখন স্পন্দিত 


হয় Energy বা শক্তি। ধঅবস্থার নামই আদ্যাশক্তি বা 
Tel ব্ৰহ্ম! বিজ্ঞান বলেন এই শক্তি কিংবা ‘Energy’ 
হইতেই বিশ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে 
বিজ্ঞান ও আমাদের অধ্যাত্বশান্্র একমত | বিজ্ঞান বলেন 
শক্তির ছুটি অবস্থা। একটি static নিষ্পন্দ এবং 
অপরটি dynamic বা ক্রিয়াশীল । att লক্ষ্য কর-_ 
যাহাঁকে বিজ্ঞান শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা বলে উহাই 
আমাদের ম! আন্ভাশক্তি--বিশ্বের ' জননী, এবং ঘাহাকে 


ত 


বা dynamic অবস্থায় ব্যক্ত. হন তখন তাহার নাম 


NX 
et 


শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন 


নিস্পদ্দ অবস্থা বলে উহাই চৈতন্ত বা শক্তির ( ara) 
নিগুণ অবস্থা । এই নিক্ষিয় শববৎ অবস্থাকেই আমাদের 
শান্তর শবরূপী শিব বলেন এবং এ শবরূপী শিবেব বক্ষেই মা 
মহাশক্তি আদ্যাশক্তি কালী নৃত্য করিতেছেন ত্রিবিধ 
ভঙ্গিতে, স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয় রূপে । বিজ্ঞান সৃষ্ট বস্তসমূহকে তন্ন 
তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ কবিয়ী দ্বেখিয়াছে_ যাহাকে আমরা 
জড় পদ্বার্থ বলি উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে পাওয়া 
ay মোলিকিউল ও এটম, তাব পব পাওয়' যায় ইলেকট্রন 
ও প্রোটন এবং উহার্দিগকে আরও বিশ্লেষণ করিতে করিতে 
পাওয়া যায় প্রোটাইল (৮7০৮1 )- সর্বশেষে পাওযা 
যায় একমাত্র শক্তি । সুতরাং বিশ্বে ষাহা-কিছু দেখা যায় 
তাহা শক্তি হইতেই জাত এবং শক্তিরই ভেদমান্র। বিজ্ঞান 
বলেন, শক্তিই বিশ্বের জননী এবং শক্তিবই বিভিন্ন প্রকারের 
স্পন্দনে বিভিন্ন এটম ও মোলিকিউল হয় এবং শক্তিরই 
বিভিন্ন ম্পন্দনে ওঁ এটম ও মোলিকিউল ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে নজ্জিত হইয়া বিভিন্ন পদার্থ ee হয়। ইহা বিজ্ঞানেরই 
কথা। আমাদের শান্্ও বলেন_্পন্দন হইতেই এই বিশ্ব 
প্রকাশ পাইয়াছে। তবে শাস্ত্র আরও বলেন যে, ব্রহ্দের 
কামনা বা ইচ্ছা হইতে সঞ্জাত যে ক্রিয়া-শক্তি, এ Energy 
বা শক্তিরই বিভিন্ন স্পন্দনে কিংবা বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অবস্থা 
হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। বিশ্বের কারণ যে 
Energy (শক্তি) এ AAR আমাদের BOW”, ও 
বিজ্ঞান একমত হইলেও শক্তি যে ব্রহ্ম বা চৈতন্ত বন্ত হইতে 
সঞ্জাত এ বিষয়ে উভয়ে মোটেই একমত নহেন। বিজ্ঞান 
যাহাকে শক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা বলে, এ ক্রিয়াশীল অবস্থা 
ফুটিয়া উঠে statio বা শান্ত অবস্থার বুকে । আমাদের শান্ত্র- 
মতে উহাই নিগুণ ব্ৰহ্ম হইতে সগুপ ব্রন্দের প্রকাশ | উহাই 
শান্ত শববৎ fafers শিবের বুকে শক্তির নৃত্যলীলা বা স্ষ্টি- 
স্থিতি-লয় রূপ লীলা । ব্রদ্ষের সন্কল্পবশতঃ যখন তীয় শক্তি 
হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ পায় তথন তাহাকে বলে কল্লারম্ত 
এবং লীলাবসানে যখন এ সঙ্কল্প ব্রহ্মের বুকে বিলীন হয় 
তখন সমগ্র ব্রহ্মাগুসহ প্রকৃতি ব্রন্ষে প্রলীন হন। এই 
অবস্থাকে বলে SHE! অনন্তকাল ধরিয়া শাস্ত শিবের 
বুকে এই sale ও কল্পান্তরূপ লীলা চলিতেছে । 
শান্্র বলেন, এইরূপ লীলা করাই তাহার স্বভাব বা 


প্রকৃতি |. 
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বিজ্ঞান শক্তিকে জড় বলে, কিন্তু শান্তর বলেন, যে 
মহাশক্তি wy এহ-নক্ষত্রাদি সমন্বিত এই সুন্দর sate 
স্বজন করিয়া এমন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনি 
কখনও চৈতন্তহীন হইতেই পারেন না! নিশ্চয়ই তিনি 
. এক অন্ব্ন চৈতন্য বস্তরই ক্রিয়াশক্তি এবং 2 চৈতন্ত হইতে 
অভিন্ন। এ শক্তির তলদেশে যে এক ate আনন্দ- 
স্বরূপ Sate আছেন বিজ্ঞান তাহা পরীক্ষণাগারে যন্ত্র 
সাহাযো তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও লক্ষ্য করিতে 
পারে নাই; অথবা | শক্তি যে এক ও অদ্বিতীয় বস্তরই 
অবস্থাপ্তর মাত্র এবং উহা হইতে অভিন্ন ইহাও ধবিতে 
পারে নাই। মানব-বুদ্ধি প্রকূতি হইতে জাত এবং প্রকৃতির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং আমরা যতই চেষ্টা করি ন! কেন 
যন্ত্র-সাহায্যে আমাদের সসীম বুদ্ধি কেবলমাত্র প্রকৃতিরই 
স্থল বহন্ত পর্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারিবে, কিন্তু যে w 
ইন্দ্রিয়াতীত তাঁহাকে কোন দিনই সন্ধান করিতে পারিবে 
il om বস্তুকে ধরিতে গেলে চাই প্রজ্ঞ- _হৃতান্বরা 


পুর্বেই বলিয়াছি প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ প্রকৃত জ্ঞান বা SET, 
অর্থাৎ যে জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আর কিছুই নাই সেই 
অধ্যাত্মজ্ঞান। চিত্ত যখন নির্মল হয়, অন্তঃকরণের সকল 
আবরণ যখন বিদ্বুরিত হয় তখন এই স্থুল জগতের অস্তরদেশে 
সর্বত্র এক BG সচ্চিদানদ্দ ঘন ঘআত্মবোধময় ম্বরূপেরই 
প্রকাশ হয়। এই সুল জগতের নামরূপাত্বক অংশ হইতে 
সাধকের YR অপসারিত হুইয়া যখন এই দৃষ্তপ্রপঞ্চের যে 
কারণ ( হৃত) সেই কারণকে (ঘতকে) যথন জানিবাব aw 
ব্যাকুল হইয়া একাগ্র হয়, তন্ময় হয় এবং তাহারই ফলে 
যখন নাথকের মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্িয়াদি অত্তমুথে স্থির 
হয়, তখনই সর্বকারণের যিনি কারণ তাহারই প্রকাশ হয়। 
কেবলমাত্র যন্ত্র-সাহাধ্যে ঠৈততন্ত-শ্বরূপ বস্তুকে কোন দিনই 
ধরা যাইবে না। তাহাকে পাইবার জন্ত চাই প্রজ্ঞানের 
অনুশীলন, চাই মনের একাগ্রতা এবং প্রাণের ব্যাকুলতা ও 
তন্ময়তা। তবেই তিনি en করিয়া প্রকাশিত হইবেন। 
তাই শাস্ত্র বলেন, “যমৈব এষঃ ILS তেন লভাঃ৮। এই 
চৈতন্য-্বর্ূপ পরমাত্বা ধাহাকে বরণ করেন একমাত্র তিনিই 
তাহাকে লাভ করেন। “ST এযঃ আত্মা বিবৃণুতে sy 
স্বাম্চ--তীহারই নিকটে এই পরমাত্মব! স্বীয় SR অর্থাৎ 
আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহার পরবর্তী শ্লোকে 
কঠোপনিষদ্দ আরও পরিষ্কারভাবে বলিলেল--কি ভাবে সেই 
চৈতন্য-্বরূপ বস্তকে পাওয়া ঘায়। পূর্বন্লোকে বলিলেন 
CH পরমাত্বা যাহাকে বরণ করেন একমাত্র তিনিই তাহাকে 
প্রাপ্ত হন এবং নিম্নলিখিত ccs বিশেষ করিয়া বলিতেছেন 
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কাহাকে তিনি (পরমাত্বা) বরণ করেন এবং কাহাকে 
করেন না $ 
“নাধিরতো দৃষ্চরিতানাশাস্তে নামুমাহিতঃ 
নাশান্্মাননো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্র ats 1*--কঠ, ২২৪ 
ধে ব্যক্তি পাপকার্ধ্য হইতে বিরত হয় নাই, ইন্ত্রিয়- 
লোলুপতা হেতু যাহার চিত্ত শাস্তিহীন, যে ব্যক্তি একাগ্রতা- 
হীন, ফলাকাক্ষাবশতঃ যাহার মন সর্বদা অশান্ত সে ব্যক্তি 
এই পরমাত্মাকে লাভ করিতে পাবে না--পরমাত্ম। তাহাকে 
বরণ বা অনুগ্রহ করেন না। তবে কে তাহাকে পায়? A 
ব্যক্তি quits হইতে বিরত, সংষতে প্রিয়, কর্ণফলে বীতস্পৃহ 
এবং প্রশান্তমনা। কি উপায়ে পান? উত্তরে বলা হইল 
একমাত্র প্রল্ঞান দ্বারা-_পরমাস্মাব্ষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা। 
প্রজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারাই পূর্বকথিত গুণরাশি বিকশিত 
হয় এবং তাহারই ফলে চিত্ত নির্মল হইলে তাহাতে পরমাত্ম- 
সত্বা প্রতিফলিত হয়। দিব্য ভাগবত জ্ঞান লাভ করিবাব 
aa নিজেকে উপরি-উক্ত উপায়ে ক্রমশঃ প্রস্তুত করিতে 
হইবে এবং উধ্ব হইতে আ্ঞানের আলোক পাওয়ার জন্য 
নিজের আস্রাকে পরমাত্মার নিকট খুলিয়৷ 


৫ 


ধরিতে হইবে € 


অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে তাহার নিকট আত্্পমর্পণ কবিতে হইবে 


তবেই তাহার কুপায় তোমার প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীপিত হইবে, 
তোমার অন্তরে প্রেম ও ভক্তির উদয় হইবে এবং উহ্ারই 
ফলে তাহাকেই প্রাপ্ত হইবে। বিজ্ঞানবিদ কেবলমাত্র যন্ত্র 
সাহাষ্যে কোনও দিন তাহাকে বা তাদ্বধয়ক জ্ঞানকে লাভ 
করিতে পারিবেন না ।' ইহার কারণ ব্রহ্গবস্ত প্রাকৃতিক মন 
ও বুদ্ধির অতীত। 

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান ( অধ্যাত্মজ্ঞান ) উভয়ই চায় জীবের 
আত্যন্তিক *ছুঃখের নিবৃত্তি করিয়া পরম আনন্দ-স্বরূপকে 
প্রাপ্ত করাইতে । তাই বিজ্ঞানের চেষ্টাও জীবের gee: 
নিবারণে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং আরও হইবে। 
বিজ্ঞানচষ্চায় মানবের মন একাগ্র হইয়া ধারণা ও ধ্যানের 
যোগ্যতা লাভ করে এবং. বিজ্ঞান-দাধক জাতক যে-কোন 
বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার ay সচেষ্ট হন তাহাতেই সিদ্ধি- 


লাভ করিয়া থাকেন। উহারই ফলে যতকিছু বৈজ্ঞানিক _.. 


আবিকাব হইয়াছে এবং জগতের বর্তমান সভ্যতা ও সমৃদ্ধি 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কামন;-বাসনায় ga মানবের মন 
স্বার্থপরতন্ত্রতাবশতঃ এঁ সমস্ত সিদ্ধিশক্তিসমূহকে নিজ নিজ 
জাতির প্রাধান্ প্রতিষ্ঠার জন্য হাইড্রোজেন বোমা, এটম বোমা) 
কামান, বন্দুক ও ধ্বংসাত্মক আগ্নেয়াত্ররূপে ব্যবহার করিয়া 
অপর জাতিকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। উহারই 
ফলে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ ও হানাহানি চলিতেছে, 
বিজ্ঞান ক্রমশঃই ধ্বংসের fice যাইবার পথ প্রশস্ত করি" 
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তেছে। মানুষ কিছুতেই শান্তির পথ খুঁজিয়৷ পাইবে না যত না পারায় এই সংলারলীলায় মুগ্ধ থাকে। ঠিক এই কথার 


দিন না মানুষ বিজ্ঞানের সহিত গ্রজ্ঞানের ( অধ্যাত্মজ্ঞানের ) 
অনুশীলন করিবে।. 


প্রজ্ঞন মানুষকে কি শিক্ষা দেয়? এই প্রজ্ঞানই 


/ মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, একই অখণ্ড ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতি 


হইতেই আমরা সকলে জাত হইয়া a একই প্রক্ৃতি- 
রূপিণী মায়ের কোলে পালিত হইতেছি এবং আমরা 
সকলেই Late ব্ৰহ্ম-প্ৰক্ৃতির সহিত এমনই অঙ্গাি- 
ভাবে সম্বন্বযুক্ত যে, প্রকৃতির কোন অংশ অর্থাৎ কোন জীব 
বা জাতি ae অপর কোন জীব কিংবা জাতিকে হিংসা করে 
তবে সে বা তাহারা নিজের এবং সমগ্র বিশ্বেরই ক্ষতি 
করিবে। সুতরাং এই প্রজ্ঞানই প্রকৃত মানবতার এবং 
বিশ্বপ্রেম ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়৷ এই প্রজ্ঞানই প্রকৃত 
সত্যের পথ, শাস্তির পথ এবং আনদ্দলাভের পথ দেখাইয়া 
দেয়। বিজ্ঞান মা্ষের মন ও বৃদ্ধিকে সর্বদা বহিমু্ে নিবদ্ধ 
রাখায় মনুয্যগণ অপ্রাকৃত Sense আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম- 
বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। মায়ামুগ্ধ মানবের এই 
প্রকৃত আনন্দবস্তলাভে অসামর্ধ্যের আর একটি বিশেষ কারণ 
এই যে, Safe বা প্রকৃতি-_যাহা! হইতে জীবগণ জাত 
-হইয়াছে_-এঁ মায়া বা প্রকৃতির ছুইটি শক্তি আছে। 
একটি আবরণ-শক্তি অপরটি বিশেষ শক্তি। শান্ত 
বলেন” 
প্রহ্মণ্যবস্থিত| মার! বিক্ষেপাবুতিরূপিশী | 
আবুত্যাধগুভাং তস্মিন্‌ জগস্ধিবৌ প্রকল্পয়েৎ।* 
"(৩৫৪ দৃক্‌, দৃশ্যবিবেক ) . 

অর্থ-আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুটি শক্তিসমন্থিত 
মায়া ( ব্ৰহ্মশক্তি) ব্রচ্ছে অবাস্থৃত থাকিয়া | শক্তিত্বয় সাহায্যে 
ব্রদ্মের অখগুতাকে আচ্ছাদিত করিয়া ভগৎ এবং জীব স্থঞ্জন 


করেন। সন্তানের সহিত লীলা (আনন্দদীলা ) করিবার 


জন্ত মায়া বা প্রকৃতি জীবের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া এবং 
বহিমুখে বিক্ষিপ্ত করিয়া সংসারুলীলায় আবদ্ধ রাখিয়াছেন। 
সুতরাং জীব কিছুতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ-ম্বরূপকে 
জানিতে a পারিয়া সংসারলীলায় মুগ্ধ রহিয়াছে। বিক্ষেপ 
শব্দের অর্থ বিবিধকরণ (পৃথক পৃথক করণ) | Ga এবং TH 
শক্তি অভেদ, সুতরাং একই বস্তু তিনি তাহার “একমেবা- 
দ্বিতীয়ম্‌” রূপ সত্তাকে fie শক্তি দ্বারা বহু রূপে ব্যক্ত করেন 
এবং আবরণশক্তি দ্বারা তাহার অদ্বয় অথণ্ড আনন্ব-ন্বর্ূপকে 
আবৃত করিয়া fa we বা অংশসভৃত বছজীবের সহিত 
আনম্দলীলা করেন। পরমহংসদেব বলিতেন চক্ষু না 
বাধিলে “কানামাছি” খেলা যায় না। জীবের আবরিত 
চক্ষু তাহার wwe আনন্দ-্বরূপকে দেখিতে ও জানিতে 


পোষকতা করিয়া কঠোপনিষদও বলেন 

“প্রাঞ্চি খানি ব্যতৃণং THY 

eur পরাঁভ tafe নাস্তরাত্মম্‌ | 

sisal: প্রত্যাগাক্মানমৈক্ষ_- 

, gs চক্ষুরমৃতবমিচ্ছন 1 কঠ ৪)১ 
অর্থ__ভগবান মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বহিমু'ধী করিয়া 
সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং মহুষ্যগণের ইন্দরিয়গুলি তাহাদের 
বিষয়জ্ঞানের দ্বার-স্বর্ূপ হওয়ায় ও ইন্জিয়-সাহাষ্যে মনুষ্যগণ 
কেবলমাত্র ae বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে, কিন্তু অস্তরাস্ম[কে 
দ্বেখিতে পায় না। কিন্তু ইন্দরিয়গণণ এইরূপ হইলেও কোন 
বিবেকবান পুরুষের অন্তরে যখন এই জীবনের উর্ধ্বে 
উঠিয়া অমৃতময় জীবনলাভের ইচ্ছা জাগ্রত হয় তখন তিনি 
তাহার ইন্সিয়সমৃহের are} গতি একাগ্র করিয়া অন্তযুখে 
স্থির করিলেই সাধনবলে অস্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে পান-_ 
কারণ ইন্জ্রিয়গণ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে স্থির হইলেই 
বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, মনের আসক্তি দূর হয় এবং চিত্ত 
ও বুদ্ধি নির্মল হয়। দেই নির্মল বুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান 
প্রকাশিত হয়। ইহাই প্রজ্ঞানলাভের পথ, ভগবানকে 
পাইবার পথ। শাস্ত্র প্রজ্ঞানলাভের. বছ পন্থা নির্দেশ 
করিয়াছেন, কিন্ত সকল পদ্থারুই মূল হইতেছে মনকে ইন্ডরিয়- 
সহ একাগ্র করিয়া অত্তযুখে স্থির করিতে হইবে। 
ইন্দ্রিয়সযূহকে wey’) করার অর্থ হইল মন ও অপর 

সমস্ত ters অন্তরস্থ ভগবানে ক্রমে ক্রমে স্থির করিতে 
হইবে। আমাদের চিত্তবৃত্তিসমুহকে ভগবানে সমর্পণ করিয়া 
নিষ্কামভাবে জগতের হিতার্থে কর্ম করিতে হইবে এবং 
আমাদের সকল কর্ম ও সকল চেষ্টার লক্ষ্য হইবে বিষ্ণু- 
প্রীতি আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ উৎস হইবে ভগবানের 
eye, জাতির স্বার্থে, জগতের স্বার্থে । সুতরাং বিজ্ঞান 
বলে আমর! যাহা-কিছু লাভ করিব তাহা সমগ্র জগতের 
হিতার্থ জগদীশ্ববের প্রীতির ae উৎসর্গ করিব। যিনি 
বিশ্বেশ্বর বিশ্বাধার_-ধিনি এই বিশ্বর্ূপে, অনস্তরূপে 
প্রকাশিত হইয়া রহিক্লাছেন একমাত্র তাহার প্রীত্যর্ণে সকল 
কর্ণ করিলেই সমগ্র জগতের শান্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের নিজ নিজ স্বার্থেরও পরিপুরণ হইবে। গাছের 
গোড়ায় জল ঢালিলে যেমন উহার শাখাপল্লবাদি পুষ্টিলাভ 
করে Sat সমগ্র বিশ্বের যিনি মূল ও সমষ্টি তাহাকে 
তুষ্ট করিলেই সমগ্র গত তুষ্ট হয়। ইহাই প্রজঞান এ প্রকৃষ্ট 
জ্ঞান এবং এই প্রজ্ঞানের পরাকাষ্ঠ। লাভ করিলেই মানুষ 
AG লাভ করে -ত্রহ্গত্ব প্রাপ্ত Bl তাই বেদ বলেন, 
serait qa” অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিলেই ত্রহ্গত্ব- 


১৫৬ 
লাভ হয়, ব্ৰহ্ম TASS হওয়া যায়। সুতরাং প্রজ্ঞানই 
ব্রহ্ধ। 

এঁ প্রজ্ঞানকে বাদ দিয়া since. চলিতে থাকিলে 
তুমি বিজ্ঞানবলে যতই বলীয়ান হও না কেন, এই কর্ণ 
ক্ষেত্রে যতই কৃতিত্ব লাভ কর না কেন, দক্ষরাজের মত 
সকল কর্মে তুমি যতই HHS Ale sa, বিজ্ঞানবলে তুমি 
যতই বৈভবসম্পন্ন হও, তোমার সকল কর্ম পর্যবসিত হইবে 
এ পৌরাণিক দক্ষরাজের শিবহীন যজ্ঞের মত ধ্বংসলীলার 
ভূত-প্রেতের তাগুবনৃত্যে। ইহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, গুজ্ঞানহীন মানবের মন কামনা-বাসনায় লুক থাকায় স্বার্থ- 
পরতন্ত্রতাবশতঃ নিজ নিজ বিজ্ঞানসন্ধ সিদ্ধিশক্তিসমূহকে নিজ 
নিজ জাতির প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার ae ধ্বংসাত্বক আগ্রেয়াস্ত্রূপে 
ব্যবহার করিয়া অপরাপর জাতিসমুহকে পদদলিত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে এবং উহারই ফলে বিজ্ঞান মানুষকে ধ্বংসের 
পথে লইয়া যাইতেছে । এই প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মিলন- 
পথই মানুষকে পূর্ণত্বে পৌঁছাইবে এবং eee সাম্যবাদ 
শিক্ষা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। 
Bas প্রকৃত শান্তির পথ এবং একমাত্র এ পথেই বিশ্বের 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

বিজ্ঞান যাহাকে static ও dynamic forces বলে, 
্রজ্ঞান তাহাকেই শিবশক্তিতত্ব বলেন। এই বিশব্রদ্ধাও 


প্রবাসী 


-না থাকিলেও তিনি দেখিতে এবং শুনিতে পান। 


১৩৬২ 


& শিবশক্তিতত্বেরই মূর্ত প্রতীক, ইহা বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান 
উভয়েরই কথা । কিন্তু বিজ্ঞান এখনও ধরিতে বা বুঝিতে 
পারে নাই যে, এ Energy বা শক্তি বন্তটি জ্ঞানময়, করুণাময় 
ও HS এবং তাহাই সৎ চিৎ ও আনন্দময় সত্তা অর্থাৎ . 
উহার ব্যক্তিত্ব (personality) আছে। প্রজ্ঞান অর্থাৎ শান্তর 
(উপনিষদ ) বলেন--তাহার হস্ত ও পদ না থাকিলেও তিনি 
গ্রহণ করিতে এবং সর্বত্র চলিতে পারেন, oe ও কর্ণ 
গীতার 
ভাষায় তিনি “সর্বেন্জিয়বিবপ্তিত” হইলেও তিনি সর্বেন্সিয় 
পগ্রণাতাসস্যুক্ত অর্থাৎ তাহার কোনও ইন্দ্রিয় স্পষ্ট না 
থাকিলেও তিনি সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য করিতে সমর্থ। 
আমরা যেকোন দেবদেবীরই উপাসনা করি না কেন এবং 
শৈব, শান্ত, মুসলমান, খ্ৰীষ্টান প্রভৃতি ধৰ্শ্মাবলখ্িগণ যে 
যাহারই উপাসনা করুন, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই এ একই 
তত্বের নানাভাবে উপাসনা করিতেছেন। এ শক্তিও 
তাহার আধারবস্ত-_অভেদ্দ এবং তিনিই আমাদের উপাস্ত | 
তিনি fre এবং তিনিই আবার HOI হন। এ এক এবং 
অদ্বয় সত্বা যিনি নিজকে বছুরূপে প্রকাশিত করিয়া পুনঃ _ 
“স্বভূতাত্তরাত্ম”রূপে রহিয়াছেন, বনহুর মাঝে তাহাকে 
এক VHTS উপলব্ধি করাই মানবন্দীবনের উদ্দেশ্য এবং চরম . 





. সার্থকতা |. 


ফিরে যাই 
শ্রীকরুণাময় +z 


জীবনের বৃত্ত জাকা খণ্ড TE সংকীর্ণ পরিধি £ 

তবু আছে ছায়াপথ, শুকতারা, মালঞ্চের ঘন ছায়াবীথি, 

পাহাড়ের স্বপ্রদেখা চোখ; 

উচু নীচু রাঙা পথ, শালবনে একমুঠো হাওয়ার ঝলক। 
. দৈনন্দিন জীবনের ঝরাপাতা৷ পার হয়ে যাই, 

পথের কি শেষ আছে, শুধু ডাকে চড়াই উত্রাই। 

নিরাস্বাস দিনগুলি আসে, 

তবু দেখি বাঁকা চাদ হাসিমুখে তাকায় আকাশে | 


তবু ভাবি আছে প্রেম, আখিকোণে এক ফোটা জল, 
ফেলে আসা দিনগুলি আঁকে তবু মায়ার কাজল : 
পাহাড়ের ছোট নদী, বনে বনে সবুজ মধুর, 

লতায় পাতায় ফুল, সেই দেশ দূর আবে! দূর । 

তবু ভাঁবি জীবনের ভাঙা বালুচর, 

শুধু মিছে বেঁষেছিম aq 

খড়-কুটো, ফুল-লতা, সবুজ পাতায়, 

ছোট প্রেম, ছোটথাটো অবুঝ কথায়; 
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মাস দুয়েক পর্ব! 
“ইস্কুল বসবার আগে চিরাচরিত প্রথায় স্তোত্রপাঠ শেষ 
হয়ে ইন্কুল বসবার প্রথম ঘণ্টা পড়ল । অফিস Sey মাষ্টার 


 মশাইরা সকলে খাতায় সই করে আপনার-আপনার ক্লাসে 
বেরিষে গেলেন। গেলেন না শুধু ব্রজবিহারী বাবু।- 


ব্রজবিহারী বাবু এই ঘণ্টার সেকেণ্ড ক্লাসে অঙ্ক কষিয়ে 
থাকেন। চন্দ্রবাবু বরাবরই ফাস্ট আওয়ারে অফিস-ওয়ার্ক 
করে থাকেন। চন্দ্রবাবু ব্র্জবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। 
ব্র্ববাবু ফান্ট” আওয়ারে যেদিন ক্লাসে না গিয়ে আপিস 
ঘরে থাকেন সেদিন বুঝতে হবে আঙ্গ একটা কিছু ঘটবে । 

ব্রজবাবু ভাকলেন-_কেন্ট। থার্ড ক্লাসের কিশোরী আর 
মুরলীকে ডাক | 

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন--কিশোরী ? সেকি 
করলে ? 

এক MITER রেলওয়ে মার্কা সিগারেট এবং একটা 


».*দেশলাই পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখেন 


ব্রজবাবু। কাল সম্ধ্যাবেলা কিশোরীর পঞ্কট থেকে 
পেয়েছে । 

- কিশোরীর পকেট থেকে ? 

কিশোরী বিন্বগ্রামেরই গোবিদ্দপদ্ বাবুর ছেলে, ভাল 
ছেলে। থার্ড ক্লাসে ছুটি ছেলে আছে গ্তামাবিলাস আর 
কিশোরী ৷ দুটিই অসাধারণ মেধাবা ছাত্র, চন্দ্রবাবু 
প্রত্যাশা করেন--দু’'জ্নেই ওরা স্কলারশিপ পেয়ে ইস্থুলের 


মুখ উজ্জল করবে । এবার ফান্ট ক্লাসে আছে কিশোরীর 





দাদা সবিতা, সেও অসাধারণ মেধাবী ছাত্র । শুধু তাই নয়, 
বিশ্বগ্রাম বাবুদের গ্রাম, এ গ্রামে সকলেই প্রায় জমিদাব ; 
সকলেই উদ্ধত দ্ান্তিক এবং চালচলনে প্রত্যেকেই প্রায় 
উচ্ছজ্খস। এই সমাজে গোবিন্বপদবাবু সামান্ত গৃহস্থ ব্যক্ি, 
শান্্জ্ঞ মানুষ, সর্ব্বোপরি চরিত্রবান বাক্তি। ছেলেনেব 
তিনি nag মানুষ কবছেন। তাঁর ছেলে কিশোরী এরই 
মধ্যে সিগারেট থেতে শিখেছে ? 
, মুবুলীধর বাবুদের ছেলে। এখানকার জমিদারব'ড়ীর 
দৌহিত্র এবং উত্তবাধিকাবী | সে সিগারেট খায়। খেতে 
পারে! কিন্তু তাকে এ নিয়ে শাসন করাতেও বিপদ 
আছে। বিশেষ করে শাসনের মাত্রা যদি একটু কহোর 
হয তবে অনেক গণ্ডগোল WI! ব্রজ্ঞবাবু নতুন লেজ; 
অবশ্য এর মধ্যেই তিনি এখানকার হালচাল অনেক 
বুবেছেন। আশ্চয্য বুদ্ধি এবং আশ্চর্য্য তীক্ষধী কম্দী। 
ছু'মাসের মধে'ই ক্কুল্টাব চেহারা পাণ্টে গিয়েছে। সতরক্চির 
আসনের উপর খেব্ো-খাতা, শরের বলম, মাটির দোয়াতের 
সেরেস্তাটা যেন ছু'মাসের মধ্যে একেবাবে কেতাহ্বস্ত 
চেয়ার টেবিল বাধা খাতা ব্রটিং প্যাড, নিবের কলম, 
লাল কালো দোগাতযুক্ত-_ব'ডর-কাটায়-চলা পাকা হাল- 
আমলের আপিসে পরিণত হয়েছে এবং নতুন যন্ত্রের মত 
মস্থণ গতিতে চজেছে। 

আজকাল প্রত্যেকটি ছেলে প্রত্যেকটি শিক্ষক ঠিক 
সাড়ে দশটায় এসে হাজিবু হয়। কেই চাকর সাড়ে দশটাব 
আগেই প্রতি ক্লাঘের এটেগুম্স বেজিষ্টার টেবিলের উপর 
রেখে আসে। সাড়ে দশটায় ক্লাসের সুরুতেই ছেলেদের 


১৫৮ 


‘রোলকল' করা হয। পাঁচ মিনিটের বেশী দেৱি হলেই লেট 
প্রেজেণ্ট করা হয। নাসে পনর দিন লেট প্রেজেন্ট হলে 
একদিন এবসেণ্ট বলে ধরা হয় এবং এক আনা জরিমানা 
ধাৰ্য্য হয়। এর পব স্কুল শেষ হওয। পর্যাস্ত সব সময়টাই খাতা 
টেবিলের উপর পড়ে থাকে । প্রতি ঘণ্টায় শিক্ষক এসে 
মিলিযে দেখে নেন কোন ছাত্র আছে কোন ছাত্র নেই। 
প্রত্যেক বিষযে মাসে একটা কবে পৰীক্ষা বাবস্থা করেছেন। 
Sone পরীক্ষা নয়। প্রত্যেক মাসের হোম টাস্কগুলির 
উপব নম্বর দিয়ে- সেই awa রেকর্ড করা হয়। বছরের 
শেষে ব'ৎসরিক পবীক্ষার সময় সে নম্বরগুলিকেও বিবেচন! 
করা হবে। সবচেয়ে কৃতিত্বের কাজ করেছেন ব্রজবাবু 
মাইনে আদায়ের ব্যাপারে । মাসের সাত তারিখের মধ্যে 
মাইনে দিতে হবে। না দিলে তার উপর ফাইন হবে। 
চন্দ্রবাবু প্রথমট। মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। বলেছিলেন 
আপনি শহর থেকে আসছেন ব্রজবাবু, আমাদের গ্রামের 
লোকের, বিশেষ করে এখানকার লোকের দারিদ্র্যের কথ। 
জানেন না। মাইনের বাপারে এ রকম কড়াকড়ি করলে 
অনেক ছেলের AG) হবে না! 

ব্রবিহাবাঁ বাবু হেসে বলেছিলেন-__-জানি মাষ্টার মশাই | 
গ্রামের কথা আমিও জানি । তবে এখানকার গ্র'মেব কথা 
জানি না এটা ঠিক। কিন্তু সেখানকার গ্রাম আর এখানকার 
গ্রামে খুব তফাৎ আ'ছ বলে মনে হয় নী। আমাদের দেশে 
সবই হয়--সবকিছুর থরচই কোন রকম জোট, শুধু 
ছেলেদের লেখাপড়ার থরচটাই জোটে না। সংসাবে সেই 
জিনিযটেই জোটে না--যেটাকে আমর! দরকারী মনে করি 
মা। আর আধায়ের তাগিদ যেখানে নেই সেখানে আমরা 
জোটাই a) কড়াকড়ি করুন, দেখবেন__* একবার 
ছেলেদের নাম কাটা গেলেই ছেলেদের পড়ানোটাও দরকারী 
হয়ে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়েও নেবেন গাজ্জেনরা। যারা 
সতি।ই গরীব--তাদের বরং ক্রিশিপ দিন, হাফ ফ্রিশিপ 
fear কিন্তু মাইনে আদায়ের ব্যাপার ঢিলে যতদিন 
রাখবেন, ততদিন মাহনে আদায় কখনও হবে না। কিছু 
দিন আমার হাতে cere দিযে দেখুন | 

চন্দ্রবাবু অবাক হয়ে গেছেন; ব্রঙ্গবিহাবী বাবুর কড়া 
নিয়ম আশ্চ্য্যভাবে কার্ধ/করী হয়ে উঠেছে। ছেলেবা সব-_ 
একশো জনের মধ্যে পঁচাম্ব্বই জন ঠিক সময়ে মাইনে দিতে 
WH করেছে। শুধু তাই নয়-_সব দ্রিকেই ইন্কুলে একটা 
আশ্চর্য রকমের শৃঙ্খলা এনেছেন ব্রজবিখানী বাবু । সোয়া ছ’ 
ফুট কালো মানুষটি মোটা লেন্স চশম! পরে ইস্কুলের ভিতরে 
যখন হেটে যান--তখন গোটা sein যেন নিস্তব্ধ হয়ে 
যায়। ধম থম করে। লোকটির আশ্চর্য্য eq ছুটির 





প্রবাসী 


১৩৬২ 





পরই বাইসিক্লে চেপে ছুটবেন খেলার মাঠে । ফুটবল খেলাটা! 
চন্দ্রবাবু খুব বেশী পছন্দ করেন না! শুধু ফুটবল খেলা 
কেন- বেশী দাপাদাপির কোন খেলাই তার খুব পছন্দপই 
নয়। কোথায় হাত Seta, পা ভাঙবে! মারামারি 
করবে । তা BIO ঘণ্টাখানেক মাঠে ঘোড়দৌড়ের ঘোডার মত 
দৌড়ে সন্ধ্যেবেলায ফিরে পড়তে বসেই ঢুলতে সুরু করবে। 
আর ওই খেলার নেশা একবার পেয়ে বললে সে ছেলের 
হয়ে গেল। পড়াশুনার দফা গযা । এ ছাড়া আরও আছে। 
এই দর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় তিনি দেখলেন যে, যে ছেলে 
পড়া ভাল, সে ছেলে খেলায় ভাল নয়, আর যে ছেলে 
থেলায় ভাল সে ছেলে পড়ায় ভাল AT! আরও আছে 
শুধু পড়াগুনায় মন্দ হয়েই এরা ক্ষান্ত হয না, রীতিমত উদ্ধত 
হয়ে ওঠে । একেবারে well সারাটা জীবন এই feq- 
গ্রামের বাবুদের বাড়ীর এই ধরণের ছেলেগুলোকে নিয়ে 
জ্লে-পুড়ে মবেছেন তিনি! অনেক কষ্টে দশ বছরে 
SUNS এনেছেন। ঠাণ্ডা হয়েছে। নতুন. নিয়মে থেলার 
উৎসাহ দিতে acai না দিয়ে উপায় মেই। ছেলেদের 
কাছ থেকে বছরের প্রথমেই এক টাক! হিসেবে গেমুস-ফি,_.. 
আদায় হচ্ছে । একজন শিক্ষককে গেমস টিচার হিসের্বে 
রাখতে হয়েছে! নতুন থার্ড মাষ্টার সে ভাব নিয়েছেন। 
তার জন্তু তার মাইনের উপরে মাসে আরও দশ টাকা দিতে 
ay তিনি নিজে ছেলেদের সঙ্গে থেলেন। খেলা শেখান । 
ব্রজবিহারী age তাদের সঙ্গে জোটেন। চশমা পরে খেলা 
হয় ন৷। বিনা চশমায় দেখতে পান মা, তিনি রেফ্রিইং 
করেন। ফলে সেখানেও আর মারামারি হয় না। হৈ- 
RANG হয় না। বেটারা॥ সব খুদে শয়তানেরা ইচ্ছেমত 
পৌ-পো করে are ats বিড়ি টানতে পায় না। 

ব্রজবিহারী বাবু সন্ধ্যায় বেরিয়ে যান। এখানকার 
থিয়েটার ক্লাবে গিয়ে জোটেন। বিদ্বগ্রামের থিয়েটার ক্লাব 
অনেক দিনের । চৈতন্তবাবুর ছোট ছেলে বর্তমানে ইলুলের 
সেক্রেটারী পবিত্র থিয়েটার ক্লাবের tel! টাকাকড়ি খরচ- 
খবচা সেই সব করে। মিজে আবার নাটকও লেখে । 
তাদের আডডার গিয়ে জোটেন ব্রজবিহারী বাবু। এইটি 
আদৌ Sry mica না চন্দ্রবাবুর। ব্রঞবিহারী বাবু শিক্ষক, 
শিক্ষকের পক্ষে কি ওই বঙ্গরসের আসব ভাল? এবং 
এদের আসরের কথা তো চন্দ্রবাবু জানেন। ভাল নয়, ভাল 
নর, আদে! ভাল নয় আপরটি। সভ্যেরা অধিকাংশই তার 
ছাত্র । তাদের তার চেয়ে কে বেশী ভাল জানে? সবাই 
প্রায় অকালে লেখাপড়া-ছাড়া ছেলেন দল । নানারকম 
অপবাদ এদের নামে । একদিন ব্রজবিহাথী বাবুকে তিনি 
বলেছিলেন-_ও সব জায়গায় গিয়ে কাজ কি মাষ্টার মশাই ? 


অগ্রহায়ণ 


আবু সব মাষ্টার-টাষ্টার মানুষ আমাদের ও সব ছে"য়াচ 
বীর্চিয়ে চলা fe ভাল নয়? 
এতেও হো-হো করে হেসেছিলেন ব্রজবাবু। 
এই cecal করে হাসি ব্রজ্গবিহারীর যেন একটা 
MIO | 
হেসে বলেছিলেন ত্রজ্গবাব--আপনি বলছেন আমবা 
মানে মাষ্টাররা ব্রাহ্মণঘরের শুচিবাইগ্রস্ত বাল-বিধবা { অতি 
সহজেই আমর! ছোয়াচ পড়ি ! 
উত্তর খুজে পান নি চন্দ্রবাবু। 
ব্রক্ববাবু বলেছিলেন-__-একটু-আধটু রিক্রিয়েশন ছাড়া 
aot কি করে মাষ্টার মশাই | সেই জন্তে যাই ।. একটু- 
আধটু প্রম্ট করে দি। চেহারা তো দ্রেখছেন__-এতে 
Sey ছাড়া আর কিছু সাজবে না। তাও «fF খামার 
আসে না। ওই খেলার মতন। ওথানে রেফ্রিইং কারি 
বাশী aH’, এখানেও প্রমটিং করব আর সিন 'চেঞ্জের বাশী 
বাজাব। ভাববেন না, আমি ছোয়াচ পড়ব না। 
কি বলবেন চন্দট্রবাবু? আর কিছু বলেন নি তিনি। 
আরও একটা ক্ষেত্রে ব্রজবাবুর সঙ্গে তার অমিল আছে। 
SNL রেগে গেলে আর রক্ষা থাকে না। তখন তিনি 
ছেলেদের যে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেন তা তিনি সহ করতে 
পারেন না। সে প্রহার ভাষণ প্রহার । এই হু’মাদের 
মধ্যেই ।তনি মারের চোটে ছুটি ছেলেকে ইস্কুল ছাড়িয়েছেন। 
দুটিই অবশ্য Seema মহাপাপ স্বরূপ হিল। মহাপাপ তিনি 
দুর করেছেন। 
একটি বামনচন্দ্র । কার্ট ক্লাসের শিবনাথের বয়সী, কিন্তু 
পড়ত ফিফথ ক্লাসে। ক্লাসের মাষ্টারকে পেটে ঢু" মেরে 
ফেলে দিয়েছিল, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন নতুন ফিফথ 
মাষ্টারটি । Frere ছোকরা মান্ুষ। নিরীহ লোক। 
অপরাধের মধ্যে তিনি বামনকে ক্লাসে গোলম।ল করতে 
বারণ করেছিলেন, বামন তাতে গ্রান্থ তো করেই নি উপবন্ত 
মুখ ভেংচে বলেছিল--যা-া-যা | ঢের দ্বেখেছি। বলে হাতী 
ঘোড়া, গেল তল, মশা শুধায় কত জল 1-_ফিফধ মাষ্টার আর 
... খাঁকতে পারেন নি, বলোছলেন--ই]গু আপ অন দি বেঞ্চ। 
বামন বেঞ্চের উপর উঠে কেষ্ট ঠাকুরের মত "বঙ্কিম ঠামে 
দাড়িয়ে বলেছিল-_জয় রাধে, জয় বাধে, জয় রাধে! 
ফিফথ মাষ্টাবের নাম রাধানাথ | 
ফিফথ মাষ্টাব আর Aw করতে পারেন নি, তিনি এবার 
এসে বামনের কানে ধরেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বামন মাথা দিয়ে 
fers মাস্টারের পেটে ঢু মেরোছল। প্রায় অজ্ঞান হয়ে 
গিয়েছিলেন ফিফথ মাষ্টার । খবর শুনেই ব্রজবাবু ফিফথ 
ক্লাসে গিয়ে বামনের চুলের -মুঠোয় ধরে টেনে স্কুলের হলে 


গুরুদক্ষিণা 


পা থেকে পিঠ পর্যান্ত ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলেন | 


১৫৯ 


এনে একট! টুলেব উপর Are করিয়ে বেত মেরেছিলেন। 
বামন 
সেইদিন ষে ইস্কুল থেকে গিয়েছে আর একটি দিনের জন্যও 
এদিকে Ay বাড়ায় নি। 

বামনের পর কুল্ডারাম চন্দ্র। কুড়ারামের নাম (ছিল 
চিতাবাঘ । ব্রঞ্বাবু তাকে বেতের ঘায়ে- ডোর! বাঘ শুরে 
দিয়ে FSH থেকে বের করে দিয়ে বলেছিলেন_-এ বনে আবু 
ঠাই হবে না, বড় বনে যাও তুমি। 

আন পড়েছেন মুরজীধব আর কিশোরীকে নিয়ে। কি 
কতদূর হবে তিনি বুঝতে পারছেন না। 


মুরলীর, মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে | কিশোরাঁ ।কন্ত 
wea নি। 

ব্রজবাবু বললেন--কাল রাত্রে, Sea রাত্রি সাড়ে 
দশটা, আমি গ্রাম থেকে ফিরছিলাম ষখন-_-তখন তোমরা 
দু'জন গ্রামের বাইরে রেল লাইনের ধারে দীড়িয়ে কি 
করছিলে ? এত ধাত্রে রেল লাইনের ধারে তোমাদের কি 
দরকার ছিল? 

কিশোরী বলছে আমরা অভয় আর aoe জন্যে 
অপেক্ষা করছিলাম স্যার | 

-মভয় আর ভৈরব? কেন? তারা তো বাজার- 
পাড়াব ছেলে। গ্রা-মর বাইবে লাইনের ধারে কোথা থেকে 
আসবার কথা তাদের ? 

--তাবা USS AGE হাস কিনতে গিয়েছিল স্যার | 

--ইাস কিনতে 1 

- রাত্রে আমাদের ফিষ্ট করবার কথা ছিল। 

--এত রাত্রে কিষ্ট ? 

_বাজী রেখে ভৈরব আর অভয় হেরেছিল। দুটো 
হাসের দাম দেবার কথা ছিল। 

--কিসের বাজী ? 

চুপ করে রইল কিশোরী । এবার আর কোন উত্তর 
দিলে না। 

arty বললেন-_ আনি অনুমান করতে পারি কিসের 
বাজী। তাসের বাজী । তাসের বাজী নয়? 

হ্যা স্যার। তাসে ওরা হেরেছিল। ~ 

তাস খেলতে আমি তোমাদের বারণ করেছিলাম না? 

কিশোরী নীরব হয়ে রইল । | 

- থিয়েটারের রিহাব্ম্তালের ফেরত আমি তোমাদের 
তাসের আড্ডার বন্ধ জানালার পাশে ফড়িয়ে কতদিন বারণ 
করে এসেছি। বলেছি-_-এত রাত্রি পর্য,স্ত তাস থেলে না এবং 
তাস খেলাটাও উচিত নয় তোমাদের । শোন নি তোমরা » 
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লালা পাপা লালা 





_ শুনেছি স্তার। 

_তবে ? একটু অপেক্ষা করে থেকে ব্রজবাবু আবার 
ব্দলেন_ কিন্তু কৈ আজ wate দিন তো তোমাদের 
আড্ডায় কোন সাড়া পাই নি! আমি ভেবেছিলাম 
তোমবা ছেড়েছ তাসখেলা ! তা হলে তোমর। আমার নজর 
এড়াবার ST আডড! পালটেছ 1 

হ্যা স্যার। 

-হছু"। কিন্তু ভৈরব আর wey হাসের দায়ের টাকা 
কোথায় পেলে? CRA মা বাপকে চেয়ে পেয়েছে না অন্ত 
কোন মন্দ উপায়ে জোগাড় করেছে? 

- দে আমরা জানি না.স্যার। 

কেষ্ট, ভৈরব আর অতয়কে OTF | তারপর--এখন 
উত্তর দাও, আমি ফিরবার সময় তোমাদের দু'জনকে দেখলাম 
তোমাদের একজন সিগারেট" খাচ্ছিলে । ছু"জনে তোমরা 
এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাড়িয়েছিলে যে কে ঠিক থাচ্ছিলে আমি 
ধরতে পারি নি। আমাকে দেখেই সিগারেট ফেলে দিয়ে 
সেটা পা দিয়ে চেপে দিয়েছিলে । কে খাচ্ছিলে সিগারেট? 

কিশোরী ব্রজ্জবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে 
আমি থাই নি স্তার--আমি সিগারেট খাই নে। , 

aay তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, 
তারপর বললেনু-__তাই জানতাম | তোমার কথায় অবিশ্বাস 
করতেও ইচ্ছা হয় না, fee তোমার পকেটে সিগারেট- 
দেহ লাই ছিল কেন ? | 

আমার গায়ে জাম! ছিল, আমার পকেটে রাখতে 
দিয়েছিল, আমি রেখেছিলাম | 

-_মুবলীধর ? 

ক্যাব | 

তুমি রাখতে দিয়েছিলে ? 

হ্যা স্তার। 

— তুমিই সিগারেট খাচ্ছিল ? 

হ্যা স্যার | 

-_ ছ*। সিগারেট খেতে তুমি পয়সা কোথায় পাও? 
কে দেয়? বাড়ীর লোকে জানে তুমি সিগারেট খাও ? রল! 
স্পাক আউট | 

— একটু একটু জানে । মা জানে। বাবা জানে না। 

All নো। নো! ওই ভাবে কথা বলে না। 
TI জানেন, বাবা জানেন না?” মা কি তোমাকে 
সিগারেট খেতে পয়সা CRA | 

_-না। আমি অন্ত ছল-চুতো করে চেয়ে নি। : 

._ছ'। ব্রজবিহারী বাবু একটু চুপ করে রইলেন | 
ভাবলেন.বোধ হয়। তারপর আবার বললেন__ 








প্রবার্স। ১৬৬২ 
-ভাল। এখন অন্ত কথার জবাব দাও। তোমাদের 
তাসের আডড' কোথায় বলেছ ? কিশোরী |. 
-_নরেনবাবুর বৈঠকথানায়। 
কোথায় সেটা ? 


-গলির ভিতরে ভিতরে যেতে হয়। বাড়ীটায় কেউ 
থাকে না। শিক-দেওয়া ফটক পার হয়ে আমরা সেখানে 
যাই। | 

কি কি হয় সেখানে? শুধু তাসখেল৷ 1? 

মধ্যে মধো ফিষ্ট হয়। 

আর কিছু? 

-না স্যার | 

-আর ক'টি এমন আভড! আছে? 

-_-কুলীনপাড়ায় একটা আছে, শুঁড়ীপাড়ায় একটা 
আছে-_বাক্জারেও একটা আছে। 

কেষ্ট ভৈরব এবং অভয়কে নিয়ে এসে দাড়াল । ব্রজবাবু 
সরাসরি প্রশ্ন করলেন-_বাজী রেখে তাসথেলায় হেরে ছুটে। 
হাস এদের দেব রলেছিলে ? 

অয় নামেও অভয় কাজেও অভয়, বামন কুড়োবামের 
সমান না হলেও তাদের কাছাকাছি ষায়। সে 
বলেছিলাম । 

হাস কিনবার টাকা কোথায় পেয়েছ ? কে দিয়েছে? 
মানা-বাবা ? 


-আমি বাবার কাছে দু’চার পয়সা করে নিয়ে জমিয়ে 
হাস কিনে বাউড়ীদের পালতে দিয়েছি । চারটে হাঁস কিনে । 
দিয়েছিলাম এখন দশটা হয়েছে। ত! থেকেই দুটো দেব 
বলে আনতে থিয়েছিলাম। 

_হু'। ভৈরবের কাছে একটা হাসের দাম নিতে না? 

—e কিছু কিছু করে দোব-বলেছিল। 

আমি শুনেছি ভুমি আবও অনেক আড্ডায় যাও | 

যাই | 

-তুমি এবার প্রমোশন না পেলে তোমাকে ইস্কুল 
থেকে বের করে দেব আমি | আর শোন, আজ তোমাদের/_ 
আমি মাফ করলাম। ভবিষ্যতে কঠিন শান্তি দেব। রাত্রি 
সাড়ে ন’টার পর,এক ঘণ্টা তোমরা তাস খেলতে পারবে। 
কিন্তু বাজী রাখতে পারবে না! তোমরা জান আমি 
তোমাদের প্রত্যেকটি খবর বাখি। গ্রামে থিয়েটারের 
আড্ডায় আমি এই eras যাই। ফেরবার পথে কে কি 
করছ জানালার ধারে দাড়িয়ে শুনে আসি দেখে আসি! 
আমাকে ফাকি তোমরা দিতে পারবে না। el ey 
মুরলীধর না। ইউ ষ্টে হিয়ার 


ওরা তিন জন চলে যেতেই ব্রজবাবু বললেন__-তোমাকে মুরলী চলে গেল। 
২ ষে কথাটা বলতে চাই, ওদের সামনে সেট! বলব না বলেই চন্দ্রবাবু এতক্ষণে সবিশ্বয়ে প্রশ্ন করঙ্গেন-_রাস্রে 
২. তোমাকে থাকতে বলেছি gents পিগারেট খেতে আমি ees আডডায় আডডায় আড়ি পেতে বেড়ান না কি? 
বারণ করব না, কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সায় পিগারেট থেয়ো হো-হো করে হেসে উঠলেন ব্রজবিহারা বাবু। 

Pat! নিজে উপাৰ্জন করে তবে খাবে। নট নাউ; দিব্যি কালো রঙে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাই! 
এখন নয় পরে। ভবিষাতে ইন্তুলের ছাত্র যতদিন থাকবে চন্দ্রবাবুর মনে পড়ল-_রতনবাবু থার্ড মাষ্টারের কথা 1 
তার মধ্যে কোন দিন যদি আর -দেখি তোমাকে সিগারেট খোদ ইনস্পেক্টার সাহেব পাঠিয়েছেন seats! zag বু 
খেতে তোমাকে আমি মাৰ্জ্জনা করব না। We! কি? স্পাই? সেকি সম্ভব? Ty 


প্রবোধানন্দ সরস্বতী 


শ্ীহ্বন্দরানন্দ বিঘ্যাবিনোদ 


30 শতক Nee যড়গোস্বামার অন্যতম গোপাল- বিশবশবরক-জনার্দন, ভটাভ্যাং বৈদিকাগ্রাভযম্‌। নু 
... উষ্টগোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণের দ্বিতীয় on ae [লিখিতং রচিতমত্র তারতমোন ॥ be 
7 ৰ্‌ মনাতন-রূপন্ত চরণাজহুধেপ্স, না। = 
ক mene: 
শির i দেব সের বৈষ্ঞব-বন্দনায় - প্রবো 
ছেন। উক্ত শ্লোকের সনাতন গোস্থা মিপাদকৃত দিগ দর্শনী- 
টীকায়ও গোপালভট্রকে প্রবোধানন্দের শিষ্য বলা হইয়াছে | 
যথাঃ ° 
ভক্ের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দপ্ত শিষো ভগবংপ্রিয়ন্ত। 


গোপাল-ভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোধয়ন্‌ রূপ-সনাতনৌ চ ॥ 
অর্থাৎ, ভগবান শ্রীচৈতন্তছ্েবের প্রিয় প্রবোধানন্দের 


শিষ্য গোপালভট্র রূপসনাতন ও রথুনাখদ্বাসের সন্তোষ বিধান 
করিয়া শ্রীহরিভক্কিবিলাস গ্রন্থ সমাহরণ করিতেছেন | 
সনাতনগোস্বামিকৃত টীকা-_*্ভগবতপ্রিয়স্তেতি বহ- 
NR তৎপুরুষেণ ay সমাসেন Sw মাহাস্মজাতং প্রতি- 
পাদিতদ্ এবং তচ্ছিয্স্ত গোপালভটস্তাপি তাদৃশত্বং 
বোদ্ধব্যমূ।” অর্থাৎ, ভগবান জ্রীচৈতন্থদেব Arete প্রিয়, 
. সেই প্রবোধানন্দের ( বহুব্রীহি ); অথবা ভগবান আীচৈতন্ত- 
দেবের প্রিয় (তৎপুরুষ ) প্রবোধানন্দের এই উক্তি দ্বারা 
প্রবোধানন্দের মাহাত্মযরাশি প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং 
শিশ্ত গোপালভট্রেরও সেইরূপ মাহাত্ম্য বুঝিতে 


মিনার লোপালভাপনীয 'স্ুখবোধিনী” টীকার প্রবোধানন্দ সরন্বতীপাঁদের সমাধি, কালীয়দহ, বৃন্দাবন 
 উপসংহার-ক্লোকে প্রবোধ্যতিক্লত টাকার উল্লেখ করিয়া নামোল্লেখ দৃষ্ট ea: 
ছেন।১ প্রবোধানন্দ গোসাঞি বন্দিব যতনে | 


যে করিল মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে ॥ 
১। কলিকাত! সংস্কৃত-কলেজ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বেদ-গোপীল-তাঁপনী 
01১5: দাস ফোলিও নং ২৪) দেবকীনন্দনদাস মহাপ্রভুর নিক ঘাদশ গোপালের 


Edam es bate Si SS Fe eee: a aaa aS i= 








[পণ্ডিতের আদেশে উক্ত বৈষ্ণব-বন্দনা রচনা করেন। 
কবিকর্ণপুর গোস্বামীর নামে যে শ্রী/গীরগণোদ্দেশ- 
কাগ্রন্থের প্রচার আছে, (১৪৯৮ শক= ১৫৭৬ 


দ) তাহাতে প্রবোধানন্দঘতিকে ব্র্লীলার সর্ববশাস্ত- 


ami, তুঙ্গ বিদ্যা ( ভ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠা অষ্টসধীর অন্যতম) 


গোপালভট গোন্বামিপাদের সমাধিমন্দির, বুন্দাবন 


এবং ভ্গৌরনুদ্দরের উচ্চকীর্ভনকারী সরস্বতীরূপে বর্ণনা 
করা হইয়াছে £ 

a তুঙ্রবিদ্ধ! ace যানীৎ সৰ্ববশাস্ত্রবিশারদা । 

os ন! প্রবোধানন্দ-যতি-গোৌরোদগান-সরন্বতী ॥১ 

1. কবিকর্ণপুরের শ্রীস্তৈন্ঠচক্দ্রোদয়-নাটকে বা শীচৈতন্ত- 
 চরিতমহাকাবো, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের প্রীচৈতন্ভাগবতে 
কিংবা কুষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের শরীচৈতন্তচরিতামৃতে 
' প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নামোন্রেখ নাই । মুরারিগুপ্তের নামে 
[ প্রচারিত সংস্কৃত শীকুষ্চচৈতন্তচরিতামৃত বা মুরারিগুপ্তের 
কড়চা, যাহা অসৃত্তবাজার পত্রিকা আপিস হইতে প্রকাশিত 

| হইয়াছে, তন্মধ্যেও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর কোন নাম বা 
1 প্ৰসঙ্গ নাই। 

BR হিন্দী ভক্তমালের রচয়িতা নাভাদাসজী (১৬০০ 
a [ সীষ্টাব্দের সমসাময়িক রচন|) তাহার ছগ্রয়ে পরমধর্ম্মের 


a) 
a 


- ২৯) কবিকর্ণপূর প্রণীত 
a ২য় সং ১৩০০ THT) 


অন্ঠতম-রূপে প্রবোধানন্দের নাম Sega করিয়াছেন 2 


হিতহরিবংশের সঙ্গী হরিরামব্যাস ( ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে 
দেহত্যাগ ) তাহার রচিত “ব্যাসবাণী” নামক পদ্দাবলীর মধ্যে 
একটি পদের দ্বারা প্রবোধানন্দের গুণবর্ণন করিয়াছেন ঃ 
প্রবোধানন্দ সে কবি থোরে । 
জিন রাধাবললভ কী লীলারদ মে সব রন ঘোরে। 
কেবল প্রেমবিলান আদ করি, ভববন্ধন দৃঢ় তোরে ॥ 
নহজ মাধুরী বচননি, রমিক অনম্যনি কে চিত চোরে। 
পাবন রূপ-নাম-গুণ উর ধরি, বিষৈ-বিকার জু মোরে ॥ 
চারু চরণ-নখ-চন্দ-বিদ্ব মে, রাখে নৈন চকোরে। 
জায়! মায়! গৃহ দেহী সে, রবিস্নতবন্ধন ছোরে ॥ 
লোকব্দে নারঙ্গ অঙ্গ কে, CHE হেত, কে ফোরে। 
ag প্রিয় ‘ব্যান’ আন করি, হিত হরিবংশহি প্রতি কর জোরে ॥৩ 
নিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিল্গাস (রচনাকাল ১৬*০ 
খ্রীষ্টাব্দ ?) গ্রন্থে দেখা যায়, মহাপ্রভু Bea চাতুন্মাস্তের 
চাবিমাস্‌ শ্রীসম্প্রদারী বৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্রের গৃহে অবস্থানকালে 
তাহার কৃপায় ভট্টপরিবার রাধাকুষ্ণের উপাসক হন। এতৎ 
প্রসঙ্গে প্রবোধানন্দ ও তাহার বিগ্যাশিষ্য গোপালভট্টের 
কথা উক্ত হইয়াছে | মহাপ্রভু প্রবোধানন্দকে গোপালভ 
মাতাপিতার বিয়োগের পর বৃন্দাবনে পাঠাইয়৷ দিবার কথা 
বলিয়া যান £ 
“প্রবোধানন্দ পানে প্রভু চান হাঁসি হানি। 
তোমার শিষ্য সর্ধশান্ত্রে হবে গণরাশি ॥" 
‘তারে এত কহি কহে প্রবোধানন্দেরে। 
একবার বুন্দাবনে পাঠাবে ইহারে ॥ 
দেই প্রবোধানন্দ প্রভুর STA | 
প্রভু কপ! করি কৈল ভাগবতোত্তম ।' 
যথাকালে প্রবোধানন্দ রূপসনাতনের নিকট এক পত্র 
লিখিয়। তৎ্পহ গোপালকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 
গোপালভট্র তথায় রূপসনাতনের ইচ্ছান্থুপারে শ্রীহরিভক্তি- 
বিলাপ গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিজ বিদ্যা গুরু 
প্রবোধানন্দের নাম উল্লেখ করেন Is 


১৭৮৭ বিক্রম সংবতে ( » ১৬৫০ খ্ৰীষ্টাব্দে ) ভগবত 


ars ata ae হিন্দুস্থানী কবি ত্রজভাষায় প্রবোধানন্দ 7. 


২। হিন্দী ভক্তমাল ১৮১ Sey (৮৭৯ পৃ.) ভরষ্টব), নবলকিশোর প্রেস, 
লক্ষ ১৯১৩ Fe | 


টি ৩। কা থানভী: (রগ) ৯৯৫ প* eatin ie 


সম্পাদিত, অগ্রবাল প্রেস, মথুরা, ২০০৯ সংবৎ। 


৪। নহাহগর গরিব, ধাপ হই বাসনারারণ ote 


কর্তৃক ১২৯৮ বঙ্গান্দে প্রকাশিত, ই: খা । : 


, 
/ 








সরম্বতীপাদকৃত Ageia মহিমামূতের সপ্তদশ শতকের 
পদ্যান্ুবাদ করেন।১ উপক্রমে-_ 

হৈ জৈ পীপরমমোদ cate বুন্দাবন গায়ো। 

বহুবিধ হরধ ছলাদ বাস যহ বচন ছঢ়ায়ো॥ 

শীবন্দাবন রতি শত কিযে! বাণী মোদ-প্রবৌধ। 

ভগবস্থ সোঁ Stal করে! সাথ! মনকী সোধ ॥ 


সংবত TAU সাতসৈ অরু সাত বরষ হৈ জানি। 
চৈত মাস মে চতুর বর ভা! কিয় বখানি ॥ 
ইনি নিজেকে বৃদ্দাবনাধিদেব ভ্রীন্ীগোবিন্দদেবের 
সেবাধিকারী হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য এবং নিজের 
পিতার নাম “মাধব মুদিত’ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন।২ 
নাভাদাপজীরুত হিন্দী ভক্তমালেও ইহার নামে ase 
দুষ্ট হয়।৩ 
উক্ত শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য “সাধনদীপিকা?- 
কার রাধাকৃষ্চ গোস্বামী গোপালভট্রের নমস্কার-প্রসজে 
প্রবোধানদ্দের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন । যথা 
্রমৎ প্রবোধানন্দন্ত জাতৃপ্পুর-কৃপালয়ম্‌ । 
্রমদ্গোপালভটং তং নৌমী শীরজবাঁদিনম্‌ ॥৪ 
__প্রবোধানন্দের aig ও ক্কপাপাত্র ব্রজবাসী 
গোপালভট্টকে নমস্কার করিতেছি। 
১৭৫৩ সংবৎ বা ১৬১৮ (?) শকাৰ্দে ( ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে? 
রচিত) মনোহর দাসের অন্থুবাগ-বল্লীতে প্রবোধানন্দ 
গোপালভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে £ 
বেক্কটের কনিঠ এবোধানন্দ নাম। 
গোপাল ভট্টের পূর্বের গুরু সে প্রমাণ ॥ 


>) আীরন্দাবন মহিমামৃত, প্রকাশক--বাব| বংশীদাস, গোবিন্দকুণ্ড, 


বুন্দাবন,--৩, ৪ BAY, ১ ও ৪৬ দৌহা ৯১ পৃ. | 
২। ই ৯০ পৃষ্ঠা। 
৩) হিন্দী ভত্তমাল ১৯৮ wey, ৯*৩ পৃ.। 
8 সাধন দীপিকা, wa কক্ষ, ২১৪ পৃঃ, হরিদাস দাস সাং নবন্বীপ। 


অধায়ন উপনয়ন যোগ্য আচরণে | 
পূৰ্বতে নকল শিক্ষা পিতৃৱ্যোর স্থানে we দন 
নাভাদাসজী কৃত হিন্দী ভক্তমালের টাকাকার প্রি i 
WAST তৎকুত “ভক্তিরসবোধিনী' টাকায় (১৭৬৯ Rag = 
১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) প্রবোধানন্দকে পরমরদিক/ 


আনন্দকন্দ শচৈতন্তচন্দ্রের প্রিয়পার্যদ, রাধারুঞ্চের কুঞ্জ 


এ 
ae 
¢ >= 


এ 


কাম্যবনে কমলকুণ্ড | 
কেলির নূতনতররূপে বর্ণনকারী, বৃদ্দাবনবাসী ' ও বন্দাবনের: 
মহিমা-কীর্ভনকারীরূপে বর্ণন করিয়াছেন ।৬ অনেকে বজেন॥; 
প্রবোধানন্দ ভ্রীচৈতন্তচন্দ্রামৃত, ভ্রীরাধারলম্ুধানিধি, SAS 
মাধব-গীতিকাব্য, শ্রীবৃদ্দাবনমহিমাম্ৃত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা! 
করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রিয়াদাসজী এরূপ বর্ণনা: 
করিয়াছেন | র 
‘প্রেমপত্তনম্‌’ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার কবি রসিকোভস 
RAY প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নামোল্লেখ 
শ্রীবদ্দাবনমহিমামূতের (১1৪৯) একটি শ্লোক 
করিয়াছেন ।৭ ইহার অব্যবহিত পূর্বেই গ্রন্থকার 
“তথোক্তং শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিমহাশয়ৈ দানকেলিকৌ মু্ধী 
টিকায়াম”-__-এইরূপ উল্লেখ করিয়া বিশ্বনাথচক্রবত্তি 
শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যাব, রগি- 
কোত্তংসজী  বিশ্বনাথচক্রবক্কিপাদের (বাহার রচিত; 
শ্রীমদ্তাগবতটীকার সমাপ্তিকাল--১৬২৬ শকাব্দ ১৭৪৪ 
Rrra )৮ পরিবর্জীকালে «প্রেমপত্তন গ্রন্থ রচনা করেন | 
গোবিন্দভাষ্যকার বলদেব বিগ্যাভূষণ রূপগোস্বামিপাদ্ের। 
স্তবমালার তৃতীয়-্রীচৈতন্তাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের ele 
প্রচৈতন্চন্দ্রামৃতের ৫৬তম শ্লোক উদ্ধার করিয়া “এবমুক্তম্‌ 
৫। অনুরাগবলী, ৪ পৃঃ, মৃণালকান্তি ঘোষ, ওয় সং, 


৪৪৫ গোঁরাব্দ। 
৬। হিন্দী ভক্তমাল, ৬১২ টাক! কবিত্ত, ৮৭৬ পৃষ্ঠা | ji 
৭। প্রেমপত্তনমূ, ৩৬ পৃঃ, অচ্যতগ্রন্থমাল! সং, কাশী, ১৯৮৯ AST ৷ 
৮। এ্রীদারাথদশিনীর উপসংহার । ; 








সপ সাপ লালা লতা ee ae ee eee inna ada 


Sai ierertwrentee ব্দান্ত-নাংখ্য-বৈশেধিক-পাতঞ্জল-মীমাংনাগম- 
নিগম মহাপুরাণ-পুরাণ-নেতিহাস- পঞ্চরান্রালঙ্কার-কাব্যনাটকাদি-রহস্ঠ 


; রান্না কাৰীবাষ্যকেবোসিক-অমানতাকরাক: 


~~ 


~~ 


মর্বাবতারিণঃ স্বয়ং ভগবতোহঙ্গীকৃতাহ্লাদিনী-শক্তিদারভূত-এরাধিকাভাব 
ary ্ঞ্রীকৃফ্ঠৈতন্তমহাপ্রভোঃ বৃপাদৃষ্টিপাতেন স্ছুরিতযথাথসিদ্ধান্তঃ 
, প্রবোধানন্দ FHS) পরমম্হানুভাবস্তন্তৈবোপাস্ত্বং নির্ণয়ন তদ্‌গুণবর্ণন-, 
' প্রধান-চৈতন্যচন্জরীমৃতাভিধান-মঙ্গলকপ-গ্রন্থমারভতে |” 
ইহা হইতে প্রবোধানন্দ সরস্কতীপাদ 
পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ। বেদাস্তাদি অশেষশান্ত- 
সিদ্ধান্ত-বক্তা ও অসংখ্য কাশীবাসিশিষ্য- 
গণের গুরু ছিলেন এবং শ্রীরাধাভাব- 
বিভাবিত স্বয়ং ভগবান্‌ একৃষ্ণচৈতন্ত- 
মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাতে যথার্থ সিদ্ধান্ত 
অবগত হইয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যায়। 
লালদাসের বাংলা ‘ভক্তমাল’-গ্রন্থেই 
( রচন৷কাল-এীীয় ১৮শ শতাব্দীর 
শেষপা্, তিনি তৎপুর্ববে ১৬৮৪ 
শকাব্দায় [= ১৭৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে] 


উপাসনাচন্দরাম্বৃত গ্রন্থ রচনা করেন১) 


যায় যে, কাশীর মায়াবাদী প্রকাশ- 
মহাপ্রভু প্রবোধানন্দ নাম 
প্রদান করেন_- 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী নাম তার ছিল। 
প্রভুহ প্রবোধানন্দ বলিয়া রাখিল ॥২ 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রযুধ প্রাচীন ও প্রামাণিক 
চরিতকারগণ কেহই এই কথা উল্লেখ করেন নাই | কবিরাজ 
গোস্বামী দবিরখাস ও সাকরমল্লিকের তথা বিজলী খাঁর নাম 
পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই । আর যে 
প্রকাশানন্দের উদ্ধার-সন্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনটি 
অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা রহিয়াছে,৩ তাহাতে এ প্রধান 
কথাটি বণিত হয় নাই, ইহ! একটি ভাবিবার বিষয় । - 
ঈশান নাগরের নামে প্রচারিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' নামক 
এক পুস্তকে দেখা যায়-_ 
কাণী পূর্ণ হৈল গোরার প্রভাব দন্বন্ধে। 
অনেক বৈধব হৈল! সেই অনুবন্ধে। 
তথি শ্রীপ্ৰবোধানন্দ সরস্বতী খ্যাতি | 


সন্ানীর মধ্যে ৰি হ বৃদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
শীপ্রবোধানন্দে গোর। বড় দয়া কৈল!। 





১। ডক্টর গ্রীন্ুকুমার সেন-ককৃত বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস ( ২য় সং) 
৯০৮-৯ পৃষ্ঠা। 

২। Sweats গ্রন্থ ২২শ মালা, ৩৫৮ পৃঃ, বলাইচাদ গোহ্বামি- 
সম্পাদিত, কলিকাতা! ১৩০৫ বঙ্গাব্দ | 

৩। ইউ্রচৈতন্থচরিতামৃত--আ 1৪৯-১৫২; 


২৫1৫-১৬ পয়ার। 


মধ্য ১৭1১০৪-১৪৩, 


শক্তি সঞ্চারিয়া তারে প্রেমভক্তি দিলা ॥ 
ভ্রগোরাঙ্গ স্তব করে পদ্য বিরচিয় 1৪ এ 
এই উক্তি অনুসারে প্রকাশানন্দের নাম পরে প্রবোধানন 3 
হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায় না; বরং মহাপ্রভুর রুপালাভের | 
পূর্বেও প্রবোধানন্দ নাম ছিল, এইরূপই বুঝা যায়। 
শ্রীটতন্চজ্্ামৃতের কতিপয় শ্লোক (১৯, ve, ৯৯ 


যমুনার তটে চীরঘাট, বৃন্দাবন 


ইত্যাদি) হইতে কেহ কেহ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পূর্বে 4 
কাশীরাপী মায়াবাদী বৈদাস্তিক সন্ন্যাপী ছিলেন, stat ji 
প্রমান করিতে চাহেন। এ সকল শ্লোকের টাকায় ‘আনন্দী? 
এ জাতীয় কোন কথাই উল্লেখ করেন asi বস্তুতঃ এ ও 
সকল cae অন্ঠাভিলাষ, নির্ভেদজ্ঞানযোগকর্্মাদি অভক্তি- 
মার্গমাত্রেরই ( কাশীবাসীর মুযুক্ষা, গয়ার কর্মকাণ্ড, বিষয়ীর 
গ্রামাচেষ্টা, লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার-নিষ্ঠার) নিরসন * 
qe হয়। 

শ্রীচৈতন্ভাগবতের (মধ্য ৩য় ও ২০শ অধ্যায়ের ) 
বর্ণনান্সারে শ্রীমন্বহাপ্রভূর গাহস্থ্য লীলাকালে--“কাশীতে 
পড়ায় প্রকাশানন্দ। সেই করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড |: 
আবার প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্বাকরের উক্তি অন্তুদারে 
মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলার পর যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্যে 
গমন করেন তখন-__“প্রবোধানন্দ প্রভুর .প্রাণসম |” মহা 4 
প্রভুর শ্রীরগ্গম-ত্যাগকালে প্রভুর বিরহে অধীর (প্রেমবিলাস | 
১৮।৭৯-৮০ ) ; “তিরুমলয় বেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ। তিন: 
ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ তিন; 
FACS | WSR রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥” (ভক্তি- 
রত্বাকর ১/৮৩-৮৪ ); 


৪। শ্রীঅহৈতপ্রকাশ-_-১৭ অধ্যায়, *৭পৃঃ, মুণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত, 


কলিকান্ডা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ | 





জীরঙ্গম্_মন্দির ও গোপুর 


শ্রীচৈতন্থচরিতামুততের বর্ণনান্ুসারে মহাপ্রভু (সম্ভবতঃ 
১৪৩২ শকাব্দায় ) দক্ষিণ যাত্রা করিয়া ছুই বৎসর পরে দক্ষিণ 


পৃথক চরিত বর্ণন বা কোনওরূপ উল্লেখ 
নাই কেন? কৃষ্ণদাস Sheets গোস্বামীর 
সমসাময়িক স্থুপ্রদিদ্ধ হরিদাস পণ্ডিত 
গোস্বামী বাহার বিশেষ প্রেরণায় 
কুষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্তচরি তামৃত | 
রচনা করেন, তাহারই শিষ্য রাধাকৃষ 
গোস্বামীর রচিত প্রামানিক গ্রন্থ ‘সাধন- 
দীপিকা" হইতে প্রবোধানন্দ যে 
ষড়গোস্বামীর GPS গোপালভট্রের 
পিতৃব্য ও শিক্ষাপ্ডরু ছিলেন, ইহ 
সুস্পষ্ট ভাবেই জানা যায়। তৎপূর্ব্ব 
স্বয়ং গোপালভট্র হরিভক্তি বিলাসে 
ইপনাতনগোস্বামিপ।দও টাকায় 
তাহাই বলিয়াছেন। দ্দাক্ষিণাতা ভট্ট’ 
গোপালের পিতৃব্য দাক্ষিণাত্যবাপী ও 
বৈষ্ণব হইবারই কথা | তিনি পরমপুণ্য 


ভীরঙক্ষেত্রে-_ ক্ষেব্র-সন্ন্যাসই হউক অথবা শ্রীসম্প্রদায়ের 
প্রণালী অনুযায়ী কোনও awe অবলম্বন করিঘাই হউক 


এবং 


বাস করিতেন,এবং পরা বিদ্যার গৌরবে সরস্বতী নামে বিখাতুা 
হইয়'ছিলেন। শবৃঙ্গমে মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর প্ৰবোধ 


Does হইতে ফিরিয়া আসেন; 


| ১৪৩৭ শকে বৃন্দাবন যাইবার 
চি কালে একবার কাশীতে পদার্পণ করেন এবং ওঁ বৎসরই 


© বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে দ্বিতীয় বার কাশীতে বিজয় 


১ 


করিয়া তথায় ছুই মাস অবস্থান করেন এবং প্রকাশানন্দকে 
উদ্ধার ও সমাতনকে শিক্ষা দান করেন । এখন বিবেচনার 
বিষয়, মহাপ্রভুর গাহস্থা-লীলাকালে ( আন্মুমানিক ১৪২৫ 


© শক হইতে ১৪৩* বা ১৪৩১ শকাব্দ পৰ্য্যন্ত ) যিনি Came 


ধর্্মবিরোধী, কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ, 
তিনিই ১৪৩২ বা ১৪৩৩ শকাবন্দায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তমহা- 
প্রভুর দাক্ষিণাত্য-বিজয়কালে জ্ীরঙ্গমবাসী শ্রীসমপ্রদায়ের 
প্রবীণ বৈষ্ণব প্রবোধানন্দ এবং মহাপ্রভুর কৃপায় রাধা- 
কৃষ্ণের উপাসক ও গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণব হইয়া আবার 
তিনিই ১৪৩৭ শকাব্দায় কিরূপে লবপ্রতিষ্ঠ কাণীবাসী 
মায়াবাদাচার্য্য গৌরবিবোধী প্রকাশানন্দ যতি হইতে 
পারেন? আর শরীমন্মহাপ্রভুর অনুগত দুই জন প্রবোধানন্দ 
(অর্থাৎ গোপাল ভট্টের-শিক্ষার্তরু ভূতপূর্ব বৈক্ণব 
প্রবোধানন্দ আর কাশীবাসী ya মায়াবাদী প্রকাশানন্দ। 
মহা প্রভুর কৃপায় পরে নাম পরিবর্তনের দ্বারা প্রবোধানন্দ ) 
স্বীকার করিলে কবিকর্ণপূরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ প্রভৃতি 
গ্রন্থ, কিংবা কোনও প্রামাণিক চরিতগ্রস্থে ( এমনকি 
নাভাদ্দাসের হিন্দী ভক্তমালে), অধিক কি, লালদাসের 
বাংল! ওক্তমালে (যাহাতে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশানন্দকেই 
পরে প্রবোধানন্দ বলা হইয়াছে) ছুই প্রবোধানন্দের পৃথক 


নন্দ বাধারুষ্ণ-উপাসক হন এবং কিছুকাল পরে নীলাচলে 
আগমনপুর্ববক সপার্যদ মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। জ্রীচৈতন্ক- 
চন্দ্রামৃতের প্রমাণ হইতে জানা যায়, প্রবোধানন্দ নীলাচলে 
আপিয়া অদ্বৈতাচাৰ্য্য (২৭ শ্লোক), wets পণ্ডিত 
(88 শ্লোক) প্রমুখ পার্ধদগণের সহিত শ্রমন্মহাপ্রভুকে 
নৃতা-কীর্ভন করিতে সাক্ষাতভাবে ( ১৬,৭৯,৮৬,১২৯,১৩১; 
১৩৫,১৩৬) দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার অপ্রকট 
লীলার পরেই তিনি ভ্রীচৈতন্চন্দ্রামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। 
প্রবোধানন্দ শেষ জীবনে বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন এবং 
তথায়ই বৃন্দাবনমহিমামৃত, ভ্রীরাধাবস্থধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচনা করেন। ব্রঙ্মমগুলের কাম্যবনেও তিনি ভজন 
করিতেন শুনিতে পাওয়া যায়। বুদ্দাবনেই তাহার 
তিরোভাব হয়। অগ্যাপি কালীয়দহে তাহার সমাধিপীঠ 
বর্তমান বহিয়াছে। a 

বহুকাল হইতে একটি কিংবদন্তী ofan আনি 
যে, গোপালভট্র গোস্বামীর শিষ্য হিতহরিবংশ গৌড়ীয় 
বৈষঃব-সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইবার পরও প্রবোধানন্দ 
সরস্বতী মহাশয় প্রশিষ্য হিতহরিবংশকে আশ্রয় প্রদান 
করেন। প্রবোধানন্দের এচৈতন্তচন্্রামৃতে মহাপ্রভুকে 


গৌরনাগরবর১ রূপে স্তব করা হইয়াছে এবং স্রস্বতীপাদ 


>| জী ঠৈতন্চন্্রাম্বতমূ--১৩২ জোক, বহরমপুর সং ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ । 





ee ১? ৰাখা নন্দা 
তাহার গ্রন্থে স্বকীয়বাদ খ্যাপন করিয়াছেন এই সকল মহিমময় বৃন্দাবনবাসনিষ্ঠা প্রচার করিয়াছেন। ১৭শ শতকের 
কারণে প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেহই প্রবোধানন্দ প্রথমে মহাপ্রভুর বন্দনা আছে। 38 
সরস্বতীর গ্রন্থ হইতে কোনও প্রমাণাদি উদ্ধার করেন নাই ৩। শ্রীপঙ্গীতমাধব-গীতিকাবাম--এই গ্রন্থ পঞ্চদশ | 
বা তাহার গ্রন্থের টীকা প্রভৃতিও রচনা করেন নাই ।১ নর্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দের অন্থুপরণে রচিত হইয়াছে |: 
'পীরান-নাগর হেন শুব নাহি বলে॥' ইহার প্রায় প্রতি গীতির শেষে “সরস্বতী বণিত" ‘সরস্বতী- 
মাটি পর্ন গীত’ ইত্যাদি রূপ ভণিতা দৃষ্ট হয় এবং উপসংহারে শ্রীমন্মহা- | 
প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রচিত গ্রন্থাবলী £ প্রভুর বন্দনা আছে। | 
১। অঁচৈতন্তচন্দ্ৰামৃতম্‌, 21 ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্। ৪। আ্ীরাধাবসম্ুধানিধিঃ--এই স্তোত্রকাবা গরন্থটিতেও 
৩। জীদঙ্গীতমাধব-গীতিকাব্যমূ, ৪। অরাধারসনুধানিধিঃ, সবস্বতীপাদ, প্রীটৈতন্তচন্দ্রামৃত ও শ্রীএন্দাবনমহিমা মৃতের 
1২ ৫) জীরাসপ্রবন্ধ, © অশ্রুতিস্ততি stay, ৭। শগোপাল- ন্রায় বাধাপাদপ ভজননিষ্ঠা ও রাধার উপাসনার উৎকর্ষ | 
তাপনী-টীকা ইত্যাদি । প্রচার করিয়াছেন। তিনি ভ্রীটৈতন্থচন্দ্রামূতে (৬৮, ৮৮, 
>| ীঠৈতন্চন্ত্রান্বতম্‌-_এই গ্রন্থে এীত্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য- ১৩৯ হোকে ) যে সকল প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, রি 
দেবের অসমোধ্ব মহিমা ও ততুপ্রতি একান্তিক নিষ্ঠার তাহাই শ্রীরাধারসন্থুধানিধিতে সম্পূর্ণ সফলীকৃত হইয়াছে। 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দুইটি 
টীকা দুষ্ট eal আনন্দিকুত “রপিকা- 
স্বাদিনী টাকায় ১২শ প্রকরণে ১৪৩টি 
cate দেখা যায়। কিন্তু ‘তরঙ্গিণী’- 
নামক অপর টীকা অনুসারে ১৩৩ শ্লোক 
_ ইহাতে কোনও প্রকরণ- বিভাগ নাই। 
= ভরচৈত্লচন্্ামৃতের বিশেষ কথা 
এই_(৮৮ শ্লোকে ) পুঞ্জ পুঞ্জ সুকুতি- 
সম্পন্ন: ব্যক্তি শ্রীটৈতন্তচরণে যতটা 
ভক্তিলাভ করিবেন, তাহার হৃদয়- 
Gaia প্রেমস্থুধাসমুদ্রও 
অকম্মৎ সেই পরিমাণেই উদ্দিত হইবে। 
(৬৮ cite) যাহার শ্রীগোরাঙ্গে 
অকপট প্রেমলাভ হয়, একমাত্র তাহারই 
হৃদয়ে শরীরাধিকার পদনখমণিজ্যোতি 
~ উদ্দিত হয়, অন্তের নহে। (১৩. 
a তে at > = কালীয়দমনঘাট ও ree ee মগিকটে 
পরমরসচমৎকার মাধুর্য্যসীমা শ্রীরাধিকা- 
Bey আবিষ্কার না করিতেন, তবে কেহই তাহা জানিতে শ্রীস্তৈন্ঠচন্দ্রামৃত, শরবৃন্দাবন-মহিমামৃত ও ভ্ীসজীতমাধব 
ate না। গ্রন্থের ভাব, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের সহিত শ্রীরাধাবসন্তুধা- 
২। শ্রীবুন্দাবনমহিমাম্ততম_-এই গ্রন্থ একশত শতকে নিধির ভাব, ভাব! ছন্দ ও অলগ্চারাদির যথেষ্ট সামা দৃষ্ট হয়।]] 
|= সম্পূর্ণ বলিয়া! প্রচারিত আছে। দ্বাবিংশ শতক পর্যান্ত এই শ্রীগঙ্গীতমাধবের (81১৪) “গতা দুরে গাবো***প্রাণিনিযরঃ ৮; 
= গ্রন্থ আবিষ্কৃত যইয়াছে এবং ১*শ শতক পর্ধান্ত মুদ্রিত এবং (২৯) “অহো মুখর-নূপুর-*স্থরত-সঙ্গরো SUCH ॥? | 
| হুইয়াছে। সপ্তদশ শতকের পুথিই বহু স্থানে অধিক ভাবে এই শগ্লোকদ্বয়ের সহিত শ্রীরাধারস্ুধানিধির (২২৯)“গতা দুরে: 
qe হয় এবং উহার ভগবত মুর্দিত কৃত একটি হিন্দী গাবো...প্রাণিনিষবঃ1৮ এবং (২২৫) “অনঙ্গ্রয়-মঙ্গল--- 
পদ্যান্ুবাদও মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবোধানন্দ রাধার- রূতিরণোৎসরে! জ্ততে ॥”_এই শ্লোকদ্বয়ের হুবহু মিল 
|= সুধানিধির ন্যায় শ্রীবৃন্দাবন মহিমাস্থতেও রাধারই উচ্ছুপিত আছে। সঙ্গীতমাধবে (২৭) শ্রীরাধিকার যে কুটুমিত 
১। ‘অতএব হত মহামহিম সকলে। বিলাসটি অবগ্ঠকীর্ভনীর বলির উক্ত হইয়াছে, তাহাই 














বির (৬৭ শ্লোক) 'চৈতন্তেতি কগাময়েতি 


’.. ইত্যাদি শ্লোকের সহিত শ্রীরাধারসন্তুধানিধির 
ক) শ্যামেতি সুন্দরবরেতি মনোহরেতিঃ**. 


রঃ পুনরায় শ্রীচন্্রাম্বতের (১৩৪ শ্লোক) wae হসতি - 


ক্ষণমথ ক্ষণং যুচ্ছতি' ইত্যাদি গ্লোকের সহিত 
রসম্থুধানিধির (১৬৭) কক্ষণং মধুরগানতঃ ক্ষণমমন্দ- 
লতঃ’ ইত্যাদি ও (২০৪) ক্ষণং শীৎকুৰ্ববাণা ক্ষণমথ 
সখুমতী’ ইত্যাদি এবং শ্রীবৃন্দাবনমহিমাম্বতের (৩১৬) 
রছুপাগমং ক্ষণত এব বর্ষাগমং ইত্যাদি বহু শ্লোকের 
, ছন্দ ও অলঙ্কারাদিগত মিল রহিয়াছে । 
ষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে রদিকোতংস তাহার 
প্রেমপত্তন গ্রন্থে হিতহরিবংশের নামে শ্রীরাধারস- 
দুইটি cate উদ্ধার করিয়াছেন। রণিকোত্তংসের 
হাপিক গ্রন্থ নহে এবং প্রবোধানন্দের MEERA 
শতাব্দী পরে উহা! লিখিত হইয়াছে; সুতরাং 
অসংখ্য প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া উহার একটিমাত্র 
বকে অকাট্য প্রমাণরূপে স্বীকার করা যায় না। 
ye শ্রীনাথচক্রবত্তিপাফের রচিত ‘Atows- 
*আরাধ্যো ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়ঃ এই প্রসিদ্ধ 
হু পণ্ডিত গবেষক---বিশ্বনাথ চক্রবত্তিপাদদের বলিয়া 
করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের “জরীমন্ভাগবতাভিধঃ সুর- 
fare” শ্লোকটিকে ভাবার্থ- দীপিকার শ্রীধবস্বামীর 
বলিয়া অনেকেই উদ্ধার করিয়াছেন; এমনকি 
বামিপাটের রচিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীতক্তিরসামৃত সিদ্ধ 
জীব গোস্বামিপাদের সুপ্রদিদ্ধ গ্রন্থ ভক্তিসন্দর্ভ ও 
SCS কোন কোন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় 
ক সনাতন গোস্বামীর রচিত. বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া- 


Ss lah অনেক গবেষক দ্বারাও এইরূপ 





| কাণী testes Aigerent সম্পাদিত সংবৎ 
1 পৃষ্ঠা ৩৫1. 
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রচিত হইলেও ইহাতে কবির নিজ অনুভবজাত 
বৈলক্ষণ্য ও অদ্ভূতত্ব আছে। 

৬। শ্রুতিস্ততি-ব্যাথ্যা--ইহ। জমভাগবত-শযনে: 
৮৭শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা। সরস্বতীপাদ শ্রুতিসমূহকে 
£মিশ্রপ্রেমবসময়ী afer ও “নিত্যশুদ্বভাবময়ী cata 
ভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

৭1 গোপালতাপনী-টীক।--কলিকাত। সংস্কৃত কলেজ 
পুথিশালায় (বেদপুধি নং ২০৮) শীজীবপাদের উপসংহার: 
শ্লোক-সহ গোপালতাপনী টীকার একটি পুথি (বঙ্গাক্ষরে 


লিখিত) রক্ষিত আছে। উক্ত কলেজের পুথির প্রাচীন 


তালিকায় ( Vol X pp 158-99 )-প্রবোধানন্দ সরস্বতী- 
কৃত গোপালতাপনী-টাকার উল্লেখ ছিল; বর্তমানে তা 
কার নখ্রগুলি পরিবর্তিত হইয়াছে । এখন দেবনাগ 
অক্ষরে লিখিত, কীটদষ্ট গোপাল-তাপনী-টীকার যে পুথিটি 
পাওয়া যায়, তাহার শেষ পাতার উপসংহার শ্লোকের কয়েকটি 
স্থান অত্যন্ত কীটদষ্ট হওয়ায় উক্ত টাকাকারের নাম উদ্ধার 
করা অসম্ভব হইয়াছে। মঙ্গলাচরণেও টীকাকারের corre 
নামোল্লেখ নাই। বৃন্দাবনে রাধারমণ ঘেরার শীকৃষ্ণচৈতন্য 
গোস্বামী মহাশয়ের পুধিশালায় প্রবোধানন্দ সরস্বতী, 
পুস্তিকাপহ উক্ত তাপনী-টীকার একটি পুথি দৃষ্ট হয়। উহ 
এীদীবপাদের গোপালতাপনী-ব্যাখ্যার সহিত প্রায়ই মিলিয় 
যায়, তবে কিছু কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যাও আছে । ১২ 
বঙ্গান্দে বহরমপুর-মুশিদাবাদ রাধারমণ যন্ত্র হইতে রামনারায়ণ 
বিগ্যারত্ব মহাশয় ( ২য় সংস্করণ ) ও ১৩২৪ বঙ্গাব্দে বামদের 
মিশ্র, পণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের ভূমিকাসহ 
( sf) গোপালতাপনী-টীকা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের 
রচিত বলিয়া যুত্রত করিয়াছেন; কিন্তু উক্ত যুদ্রিত গ্রন্থের 
উপসংহার-স্শোকে প্রবোধ্যতির নামই YP হয়। যে-কোনও 
কারণেই হউক, প্রবোধানন্দকত তাপনী- টিকার সহিত শ্রীজীব 
পাদের টাকার একাকার হুইয়্াছে। 

গ্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত. £ 

( রাজেন্দ্রলালু মিত্র, Notices vii p 2 
একটি গ্রন্থের কথাও জানা যায়। 
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+.) বসন্তের প্রভাত | মাঝে মাঝে কোকিল ডাকে বাড়ীর 


? 


ব্রিকঙসাওয়।ল্। 
প্রীনির্মলকান্তি মজুমদার 


পিছনের নিমগাছে। উঠান থেকে বেগফুলের গন্ধ ভেসে 
আসে। পরিবেশ চমংকার। তন্ময় হয়ে পড়ছি বাইরের 
ঘরে বশে । হঠাৎ একটা চিৎকার ওঠে। 
আর্তনাদ-_বাবারে, মারে, মেরে ফেললে রে। 

রাস্তায় বেরিয়ে আসি । দীন ময়রাব দোকানের সামনে 
লোক জমেছে । এগিয়ে গিয়ে দেখি ধুলোর ওপর রসগোল্লার 
ছড়াছড়ি, কয়েকটা বেয়ে! কুকুর প্রাণ তরে থাচ্ছে আর 
দাওয়ার ওপর অগ্নিশর্ম। rhea wae কিল চড় পড়ছে বছব- 
দ্বশেকের একটা ছেলেব সারা দেহে। HR বলছে--অকলম্মার 
Ore, যার খাবে তার লোকসান করবে। কতদিন আর 
সহ করতে পারে মানুষ ? রায়বাড়ীর বিয়ের বায়না নিয়েছি 
এখন মাল যোগাই কি করে ? রাতভর খেটে তৈরি 
করলাম দ্বিনিস আর তুই অর্ধেক দিলি গোল্লায়। তোর 

কোন কালেই হু'শ হবে না হারামজাদা ? 

একজন WR স্ত্রীলোক চুপ করে থাকতে ন! পেরে 


.. বিলে-আহা? অত মারছ কেন? ছেলেমান্ুষ অন্তায় করে 


ফেলেছে, ছেড়ে দাও | 'মারের চোটে আধমবা হয়ে গিয়েছে 
বেচাবা। | 

WR রেগে গস গন করে। মুখভঙ্গি করে বলে--থাম 
ঠাকরুণ। বাজে বকে! না| মালে মেহনতে আমার দশ 
টাকা জলে গেল, আমি ওকে অমনি ছেড়ে দেব? ওর 
হাড় গুঁড়ো করে ছাড়ব। MTT ব্যবসা করে থাই। 
রোজ বোজ লোকসান গেলে সংসার DC কেমন করে? 

we ছেলেটির চুলের মুঠি ধরে মাথা ঝশকানি দিতে 
থাকে আর সেও প্রাণপণ ঢেঁচায়। পাড়ার একটি তেঙ্ধীয়ান 
ছোকরা! রুখে ওঠে_-এত বাড়াবাড়ি কববেন না মশাই। 
ছেলেমানুষ পেয়ে ভারি যে গায়ের জোর দেখাচ্ছেন! বয়স 


) তো যথেষ্ট হয়েছে, শরীরে দয়ামায়া নেই ? ফের afe ওর 


গায়ে হাত দেন তো মন্দা টের পাবেন। 

চোখরাডানিতে একটু ভয় পেয়ে why সরে দড়ায়। 
তার ste দেখে আমি অবাক। ছেলেমেয়ের বাপ এতদূর 
নির্দয় হতে পাবে | whee হশংস ভাব দেখে নিশ্চিন্ত থাকতে 
পারি নে! তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে একথানা দশ টাকার 
নোট এনে তার সামনে রেখে বলি--আমি তোমার ক্ষতি- 


. পূরণ করছি। ছেলেটি তোমার দোকানে আর ste করবে 


না) সামান্ত ক'টা টাকার জন্য তুম ওকে মেরে ফেলবার 
¢ 


ছোট ছেলের 


উপক্রম করেছিলে! ছিঃ, এমন কাজ আব করে৷ না। চুলে 
পাক ধরেছে, পরকালের ভয় নেই? 

আমার অপ্রত্যাশিত আচরণে চমকে ওঠে wes 
ধড়িবাজ ব্যবসার্দার, চোখের চামড়া নেই। নিলজ্জভাবে 
নোটখানা ফতুয়ার পকেটে পুরে গলার স্বর মোলায়েম ভবে 
বলে--মাষ্টারবাবু দয়া করলেন, ছেড়া বেচে গেল। নইলে 
ওর নষ্টামি ঘুচিয়ে দিতাম | 

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরি। তাকে বৈঠক- 
খানায় বসিয়ে জিজ্ঞাস করি-হ্যাবে,। অতগুলো মিষ্টি 
ফেললি কি করে? 

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে-ইচ্ছে করে ফেলি ন। 
গামলাটা হাত পিছলে পড়ে গেল! অত বড় গামলা কি 
সামলাতে পারি? 

ঠিক হয্েছে। যেমন কর্ন তেমনি ফল। 

ছেলেটির পাত্র অধরে হাসির রেখা । আমার সঙথান্থু- 
ভূতিতে সজীব হয়ে উঠেছে সে। জিজ্ঞাসা করি তোর 
নাম কি? 

-আজ্ঞে নশিরাম। 

বাড়ী কোথায়? 

__বাসুদেবপুর | 

--দেগঁ। ইষ্টিশানে নামতে হয়? 

_-আজ্ে Sh | 

বাবার নাম কি? 

_-কেনারাম রাজবংশী | বাব! মরে গিয়েছে অনেকদিন, 
আমার কিছু মনে নেই। 

বাস্থদেবপুর আমাদের গ্রামের কাছে। ছেলেবেলায় 
কয়েকবার গিয়েছিও | কিন্তু কৈ কেনাবামকে তো চিনতে 
পারি নে। জিজ্ঞাসা করি--এখানে তোর কে আছে? 

_মা আছে, নগেন্দ্রনগরে বাড়জ্যেবাড়ী কাজ করে। 

নশিরামের ওপর বড় মায়া হয়। দেশের ছেলে, গরিব, 
বাপ নেই। তার হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলি---তুই মার 
কাছে যা। ভাবনা কি? কাল একটা জুটে যাবেই। ste 
সাবধানে করতে হয়--বিশেষ করে পরের কাজ, বুঝলি | 

কৃতজ্ঞতায় ন‘শরামের চোখ ছলছল করে। লে ধীরে 
ধীরে নগেন্দ্রনগরের দিকে চলে যায়। 

এই অপ্রীতিকর ঘটনা ফান্তুনেব সুরভিত প্রভাতবেঙ্গার 
সমস্ত মাধুর্য হরণ করে আমার অন্তরে আনে বেদনার 


১৭ প্রবাসী 


১৩৬২ 





Byers) বড় অসহায় ছোট ছেলেমেয়েরা, একটুও 
প্রতিবাদ কবতে পারে না, নীরবে সহ করে বড়দের 
অত্যাচার ।-পাঠশালা-জীবনের কথা মনে পড়ে | পণ্ডিতমশাই 
আমার এক সহপাঠীর মাথা ঠুকে দিয়েছিলেন দেয়ালে। 
ভয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম । তাই দেখে দ্বাতযুখ 
fe fora আমার পেটে কুল পেনসিলের খোঁচা মেরে পণ্ডিত- 
মশাই বলেছিলেন--“কোথাকার হাবা ছেলে! হাক্ুকে 
মারছি তাতে তোর কান্না আসে কোথেকে 1” আমার 
কাছে বিবরণ শুনে জ্যাঠাইম! ভারি' অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন | 
পণ্ডিতমশাইকে বলেছিলেন-_“ছোট ছেলে নাবায়ণ। তার 
গায়ে হাত দিলে অপরাধ হয়।৮ জ্যাঠাইমার সে কথাগুলি 
আজও আমার কানে বাজে। 


প্রায় এক সপ্তাহ পরে। বোধ হয় ববিবাব। দুপুরের 
দিকে একটি বিধবা স্ত্রীলোক সরাসরি বাড়ীর ভিতর ঢুকে 
বলে_ মাষ্টারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। 

পরিচয় দিয়ে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করি। শ্ত্রীলোকটি 
টিপ কবে প্রণাম করে eH আমি নশিরামের মা, নগেন্দ্র- 
নগর থেকে আসছি। পরের বাড়ী কাজ; ইচ্ছে হলেও আসা 
যায় না। আপনি না থাকলে নশি আমার বাচত না। 
ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, আপনার সোনার দ্বোয়াত- 
কলম হউক | গরিব ছুঃখীর দিকে wan তাকায় মাষ্টার 
বাবু? আপনি যা করেছেন " 

নশিরামের মার ক কুদ্ধ হয়ে আসে। কিছুক্ষণ 
বাছে চোখ মুছতে মুছতে আবার বলে_-আমার তিন 
তিনটে ছেলে মরে গিয়েছে, নশিই একমাত্র সম্বল । এমন 
মার মেরেছে Wh ময়রা যে বাছার আমার গায়ের ব্যথা সারতে 
পাঁচ দিন লেগেছে । এক এক সময় রেগে AY 
ময়রাকে আমি দেখে নেক | ছেলে-বুদ্ধি কখন কি করে 
বসবে জানি নে। পুলিসেব হাঙ্গামায় পড়ব না তো? 
আমার ভয় হয় মাষ্টারবাবু। আমাদের মেজবাবু ইষ্টিশানে 
কাজ করেন, আশা দিয়েছেন ওখানকার চায়ের দোঁকানে 
নশির চাকরি করে দেঁবেন। 
ভুলে যাবে | 

বাগ তো হবেই নশির। অমন মার দেখলে 
আমাদেরই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। রক্তমাংসের শরীর 
তো। ওর ae ভাবনার কারণ নেই। অন্ত জায়গায় কান্ধ 
পেলে সেদিনের-কথা আর মনে থাকবে না৷ ছেলেমানুষের 
মন বদলাতে কতক্ষণ | 

আমার কথায় APTS হয়ে আর বার বার অন্তরের শ্রদ্ধা 
জানিয়ে কাত্যায়নী বিদায় নেয়। বেশ মানুষটি | কথাবার্তা 


হলে বাচি, কাজ পেলে সব' 


চমৎকার । 
চরিত্রে | 

মাসতিনেকের মধ্যে আমি কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে আসি। 
Sia ঘুরে বেড়াই সারা বাংলার নানা স্থানে। 
চিরপথিক মানুষ-_চঞ্চলতায় ভরা তার জীবন | কত-€ 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা ! যুদ্ধ, ছুতিক্ষ, দ্াক্গা,. স্বাধীনতা পর্বের 
পর পর্ব রচনা করে মনের মহাভাবতে | চট্টগ্রামে বোম[ব 
হিড়িকে দারুণ ছুর্ভাবনায় কাটে fra! ঘটনাকে বিকৃত 
করে বুটনা, চিত্তকে করে তোলে বিক্ষিপ্ত । নিশ্রদীপের যুগ 
শেষ। আলো জলে রাজধানীর রাজপথে । কিন্ত কলকাতা 
কালো হয়ে ওঠে চোরাবান্ধারে। ছৃ"পুরুষের দোকানী 
চালে-ডালে কাকর মেশাতে HI বোধ করে না! নাম- 
করা ডাক্তারথানা থেকে বেমালুম বেরিয়ে আসে ভেজাল 
ওষুধ, দিকে দিকে দুর্নীতি আর ছ্র্মতির কি দুরস্ত 
প্রকাশ! পুরনো প্রতিবেশী আড়ালে থেকে বাড়ীতে 
আগুন লাগায় আর তার বাবুচী-বেয়ারার! প্রকাশ্তে ছ্িনিস- 
পত্র লুঠ করে। মানুষের প্রতি মানুষের নির্মম আচরণ 
জীবনে বিতৃষ্ণা জাগায়। মুক্তির প্রথম স্বাদ পেয়ে পাড়া 
পাড়ায় তরুণরা প্রতিষ্ঠা করে সবুজতন্ত্র। তার ane ক্মৰু 
নয়। জীবনের সব অভিজ্ঞতা কি ব্যক্ত করা যায়? সে 
ক্ষমতাই বা থাকে ক’ঞ্জনের ? বর্তমানের ব্যথা যথন 
নিবিড় হয়ে ওঠে তখন অতীতকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়। 
তাই বাসুদ্বেবপুরের কেনারাম। নগেন্্রনগরের কাত্যায়নী, 
দীনুর দোকানের নশিবাম-কে কোথায় ডুবে যায় বিস্বৃতির 
তিমিরে। 


সরলতা ও ভদ্রতার সুন্দর সমম্বয়তার 


১৯৫৩ my | এপ্রিলের শেষ। প্রায় পনের বছর বাদে ' 
কৃষ্ণনগর যেতে হবে| অনেকদিন পরে Yara জায়গায় 
যাবার সম্ভাবনা একটা অদ্ভুত অনুভূতি আনে। মনে 
আনাগোনা সুরু করে কত মুখ, কত কথা, কৃত ঘটনা। 
স্থৃতির বিজন পথে সহসা যেন ভিড় জমে যায়। কিন্তু আমার 
যাওয়াটা এতই অভাবনীয় এবং যে কাছের জন্ত যাওয়া সেটা. 
এতই জক্ুরি যে আমার কল্পনায় কৃষ্ণনগর রঙিন হয়ে ওঠে 
না। বিগত জীবনকে রোমস্থন করার অবকাশ আমার 
নেই। প্রয়োজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে 
সম্পূর্ণভাবে। ছাতা আর সুটকেস নিয়ে ছণ্টার লোকাল 
ধরি শেয়ালদায়। ব্যারাকপুর যেতে না যেতেই কাল- 
বৈশাখীর আবির্ভাব। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। ট্রেন লেট 
হয়--রাণাথাটে আসে সাড়ে আটটার পর। ষ্টেশনে খুব 
হৈ-চৈ। কৌতুহলী হয়ে ব্যাপার কি জানতে চেষ্টা করি। 


~ 


oy, 


অগ্রহায়ণ 


যা শুনি তাতে মাথায় আকাশ ভেডে পড়ে। তাহেরপুরের 
উদ্বান্তদের মধ্যে দাক্ুণ বিক্ষোভ । তারা অর্থ নৈতিক 
পুনর্বাসন চায়। আন্দোলনকারীরা আজ চরমপন্থা অবলম্বন 
করেছে। রেল লাইন ব্লক করে রেণেছে সন্ধ্যা থেকে। 
বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ! রাত্রের 
মধ্যেই কুষ্ণনগরে পৌছানো দরকার। পরদিন ভোরবেলা 
কাজ। উপায় কি? 

দুশ্চিন্তায় দেহমন অবসন্ন। এ অঞ্চলে শিল পড়ায় তাপ- 
মাত্রাও অনেকখানি নেয়ে গিয়েছে। প্লাটফর্ণের স্টলে গিয়ে 
চায়ের অর্ডার দিই । যে ছেলেটি চা তৈরি করছিল তার 
মাম হরিচরণ। তাকে জিজ্ঞাসা করি--এখন কৃষ্ণনগরে 
যাবার বাস পাওয়া যাবে কি? 

-না। ট্রেন বন্ধ, যাত্রীর অভাব নেই। অন্ত দিন 
হলে একট! ব্যবস্থা হত। fees আজ কোন আশ! 
দেখছি নে। ষে দুর্যোগ | 

--বড় মুশকিলে পড়েছি | ভোরে অত্যন্ত জরুরি কাজ । 

হরিচরণ Se কুঁচকে বলে-_বৃষ্টি থেমে যাবার পর আদর্শ 
হিন্দু হোটেলের সামনে একখানা সাইকেল রিকৃসা দেখেছি | 
‘Reiter কৃষ্ণনগর থেকে এসেছে কোন একটা উপলক্ষে | 
রিক্সাওয়ালা হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আরও কি কথা 
বলছিল। আপনি চা খান। আমি চট করে খোঁজ নিয়ে 
আসি, সে আন্ত কৃষ্ণনগর ফিরবে কিনা । 

দেখ ভাই দ্বেখ। যদ্ধি একটা উপায় করতে পারো 


ত বড় উপকাব হয়। 
মনের কোণে আশাব ক্ষীণ আলো দেখা দিয়ে আবার 


নিভে যায়। মিনিট পনেরর ভিতব হুরিচরণ ফিরে এসে 
জানায়__রিক্সাওয়ালা আজ ফিরবে না । বলে_-'আকাশের 
গতিক ভালো নয়। আবার ঝড়-বুষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া 
eral হাওয়ায় এতখানি রাস্তা গাড়ি চালালে অসুথ হবে ।” 

--এমন অঘটন কল্পনাও করতে পারি নি। wah 
নিতান্তই was কি যে করি 

কেটলিটা তোলা উন্থুনের মরা আঁচে বসিয়ে হরিচরণ 
,বলে-_-আচ্ছা, এক BSE করলে হয় না? আপনি চলুন 


= 


আমার সঙ্গে। নিজে গিয়ে বললে আপনার অবস্থা শুনে 
রিকৃসাওয়ালা রাজী হতেও পারে। 

হরিচরণের সঙ্গে আদর্শ হিন্দু হোটেলের সামনে এসে 
MoS! অন্ধকার বারান্দার নীচে চাদর মুড়ি দিয়ে 
রিক্সায় বসে বিড়ি টানছে রিক্পাওয়ালা। হরিচরণ এগিয়ে 
গিয়ে বলে--ও ভাই, বাবু বড় বিপদে পড়ে রাস্তায় দাড়িয়ে 
আছেন। একটু কষ্ট করে ওকে নিয়ে যাও Feary | 


ভালো বকশিশ দেবেন | 


রিক্সাওয়ালা 


পপিলগা পাসি পাস পাপা পাপা পিপাসা পাপা পাত পা পা, 


১৭১ 


পাশপাশি ee পা শা শী 


--বলেন কি মশাই | এই বাতে কেউ গাড়ি চালায়? 
কি জোর শিল একবাব ভাবুন দেখি! গাড়ি চালানো 
আমার ব্যবসা, বার বার বলতে হবে-কেন? কিন্তু শরীর 


আগে না পয়সা আগে? রাত-বিরেতে বিপদ হতেই বা 
কতক্ষণ? 


আমি afte অন্থরোধ জানংই-বিশেষ জরুরি কাজ, 
নইলে কি এই অসময়ে মানুষকে বিবক্ত করি? এক যুগ 
পরে দেশে আসছি । ভগবান যে এমন ফ্যাসাদে ফেলবেন 
তা কি জানি! মা সিদ্ধেশ্বরীর নাম করে রওনা হওয়া ষাক, 
ঠিক পৌছে যাব নিবিদ্বে। 

আমার কথা শুনে আধপোড়া বিড়িটা ফেলে দেয় 
রিক্সাওয়ালা। আমার মুখের ওপর টর্চ ফেলে দেখে। 
তারপর জিজ্ঞাসা করে-_কুষ্ণনগরে কোন্‌ পাড়ায় যাবেন 
আপনি ? 

- গোলাপটি। 

-- আচ্ছা, আসুন । 

হরিচরণকে আস্তরিক ধন্তবা্দ জানিয়ে রিক্সায় উঠে 
পড়ি। তখন রাত দশটা । কালবৈশাখীর প্রথম তাণ্ডবের 
পর নিথর পল্লীপ্রকূতি। পথ পথিকহীন। আশেপাশে 
নিষুপ্ত গ্রাম । ঝোপে ঝোপে শুধু বিঝির ডাক । মাঝে 
মাঝে fags চমকায়_মসিমাথা আকাশ বিকট হাসি 
হেসে যেন ব্যঙ্গ করে কবকাহতা সঙ্ধুচিতা পৃথিবীকে | 
সন সন করে রিকৃসা চলে। থেকে থেকে হর্ন বাজে। 
অদম্য উৎসাহ রিকৃসা-চাঁলকের | 

শাস্তিপুর পিছনে ফেলে আসি৷ কখন ঘুমের ঘোর 
আসে বুঝতে পারি নে। বারোয়ারিতলায় রিকৃসা থামতেই 
ঘোব কেটে ষায়। সুটকেসটি নামিয়ে নিয়ে সানন্দে জিজ্ঞাসা 


করি বিকৃসাওয়ালাকে__কি নেবে? 
- কিছুই নেব না। 
—s, ভারি চালাক | পরখ করতে চাও বাবুর কেমন 


wate হাত। তা লজ্জা কি? তুমি আমার জন্ত যাব-পর- 
নেই কষ্ট স্বীকার করেছ । যা চাইবে তাই পাবে। 

-মাষ্টারবাবু, আপনি আমার চিনতে পারছেন না। 
আমি নশিরাম। এই পাড়ায় wre ময়রার দোকানে কাজ 
করতাম ছেলেবেলায় । আপনি একদিন-- 

তিরোহিত হয় কালের তিরস্করণী। চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে দ্রীনবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ক্রন্দন-কাতর বালকের 
মুখ । বিশ্বয়বিহ্বল কণ্ঠে বি-_তুমিই সেই নশিরাম ! তুমি 
আমায়--- 

--রাণাঘাটে আপনার গলার আওয়াজে মনে হ’ল এ 
যেন চেনা গলা, কোথায় যেন শুনেছি । টর্চের আলোয় 


১৭২ প্রবাসী ১৬২ 


আপনার মুখ দেখে আর সন্দেহ বইল না। আমি এখন রিক্সা 
চালাই। মালিকের পাওনা মিটিয়ে মাসে শ’খানেক টাকা 
থাকে । আপনার আশীর্বাদদে আমার কোন অভাব নেই। 

তুমি আজ যে উপকার “করেছ নশিরাম তাব BH 
নেই, কিন্তু সামান্য কিছু পুরস্কার না নিলে আমাকে ষে 
নিজের কাছে অপরাধী হতে হবে | 

- আপনি আমার প্রাণ বাচিয়েছিলেন মাষ্টারবাবু। 
আপনার কাছে কি টাকা নিতে পারি? কাঠুরেপাড়ায় 
থাকি? যথন দরকার হবে খবর দেবেন। 





করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে রিক্সায় চেপে ক্দমতলার 
কর্দমাক্ত ACY YD হয়ে যায় নশিরাম। 

জীবনে কত লোকের সঙ্ষে মেলামেশা করেছি, কিন্ত 
নশিরামের মধ্যে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় পেলাম তা চিরকাল 
মনে থাকবে। ক্ষান্তবর্ষণ নিশাস্তে দিদ্রাহীন শয়নে বার বার —Y 
সেই কথাটাই মনে জাগে। FSH HLS কৃতজ্ঞতার প্রকাশ 
মেব-ভাঙা ৌদ্রেব মত অভাবনীয় আনন্দ আনে.। তাই 
মানুষ আছে, সমাজ আছে, সৎকর্মের প্রেরণার উৎস এখনও 
শুকিয়ে ষায় নি, স্থষ্টিরমহাকাব্য আজও সরস। 


সনেট 
শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


ও 
তুমি কি গিয়েছে ভূলে? সেই Sle চঞ্চল প্রহর, 
অলস ঘুমের ঘোরে বুজে আমে ছ'চোখের তারা, 
জান'লায় ফিদফান কথা কয় লাজুক হাওয়ার, 
জীবনে আশ্চর্য্য সেই একত্র হওয়ার অবসর | 
'জাফরির ফাক দিয়ে ঘরে ঢোকে ম্লান চন্দ্রকর, 
অদূর অশথ শিরে পাখী এক ডাকে ঘুমহারা, 
আবছা নদীর জলে ঝিলিমিলি মেঘের চেহারা. 
মৌন অন্ত্রাগে মাথা রেখেছিলে কাধের উপর | 


আজ তুমি নেই আর | মিশে গেছো প্রভাতসমীরে, 
ভুবেছো নদীর জলে, আকাশের ঘন কালো মেঘে, 
শিউলি বারা সে রাত্রির Ce IIPS তবু আছে জেগে, ' 
আজো খুঁজি সেই রাত্রি বিশ্বৃতির মরা নদীতীরে | 
চন্্রালোকে দিপগস্তরে কোন খানে পড়ে নাই কিরে, 
ভঙ্গুর চরপচিহ্ন যেতে যেতে যাওনি কি একে? 


২ 
আুমেক-সমুদ্র শেষে কোন খানে কোন কল্পলোক 
হয়ত এখনো আছে_ মানুষের দৃপ্ত পদ রেখা 
যার রক্তধূলি 'পরে হয়ত হয়নি আজো! লেখা, 

" ধোয়ায় মলিন নয় ষেখানেতে আকাশ আলোক 
সাম্রাজ্য বাণিজ্য ye মানুষের ক্ষুধাতুর চোখ 
বিধ্বস্ত করেনি তাকে, নিঃসঙ্গ fan আজো একা 
মেহগিনি দেবদাক দারুচিনি ছায়া দিয়ে দেখ! 
হয়ত সে মায়ারাজ্য দিগন্ভরে হড়ায় পুলক ! 


একটি মুহূর্ব শুধু দুল ভ tela ভোর বেলা, 

হাতে হাতে ধরাধরি পাওয়া যেতো বদিগে। সেখানে-শ 
Calas নদীতীরে, পাখীডাকা পুষ্পিত বাগানে, 

প্রাণ ভ'রে শুধু যেতো শঙ্কাহীন লুকোচুরি খেলা, 

ভূলে যাওয়া যেতো যদি প্রত্যহের তুচ্ছতার মেলা, 
আরো কি সুন্দর হ'ত শরতের আনন্দ কে জানে | 


৩ 
যতই অশাস্ত হোক এ পৃথিবী, তুমি শান্ত থাকো 
বিচ্ছিন্ন বিছ্িষ্ট যারা থাক্‌ তার! সঙ্বর্ষের পথে, | 
তোমার জীবন-নদী বয়ে যাক্‌ নিত্য ম্িগ্ধ শ্রোতে, 
হামি দিয়ে আলো দিয়ে সকলকে আরো কাছে ডাকো | 
ক্ষুদ্র বলে, তুচ্ছ বলে, BFC অবজ্ঞা কোরো নাক, 
সবার মিলিত শ্রমে মানবসভ্যতা| সুক হতে 
উঠেছে সার্থক হয়ে--জ্ঞানে কর্মে শিল্পের আলোতে, 
শ্রীতির সহজ দৃষ্টি সকলের পরে মেলে রাখো । 


অখণ্ড চলার বেগে যুগে যুগে কত বিবর্তন, চিরিক 
গুহা থেকে, বন থেকে, উঠেছে জাগ্রত লোকালয়, 

আদিম পশুত্ব থেকে সীমাহীন সম্ভাবনাময় 

Cray নিয়েছে জন্ম-_পরাভূত হয়েছে মরণ 

মামুষের প্রতিভার । পাপতাপ, শ্লন-পতন, 

তার উদ্ধে মনুষ্যত্ব যুপে যুগে রাখে পরিচয় | 


» 


facarar 
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ 


বিভিন্ন মময়ে গান্ধী বিভিন্ন গঠন-সস্থ। সৃষ্টি করেন । উদ্দেশ্য ছিল 
তাহাদের সকলেরই এক ঃ লোকশক্কির উদ্বোধন, লোকশক্তির 
সংগঠন । উদ্দেশ্য এক হইলেও পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পৃথক 
পৃথক ,ভাবে কাজ করার দকন শক্তির say কতকটা অপচয় 
হইতেছে আর একাণ্ বুদ্ধির স্থলে বহুমুখী বুদ্ধি দেখা দিয়াছে । 
তাই জীবনের শেষ দিকে গান্ধী সমগ্র গ্রামসেবার কথা বলিতে- 
ছিলেন আর একই সংস্থার মারফতে যাবতীয় shard পরিচালনা 
করার কথা তাবিতেছিলেন এবং দে উদ্দেশ্যে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখ 
(১১৪৮) তাহার নির্দেশে সেবাগ্রাম আশ্রমে ভারতের নানা 
অঞ্চলের গঠনকন্মাদের এক সভা আহত হয়। ৩০শে জানুয়ারী 
গান্ধী ইহধাম হইতে চলিয়া গেলেন । তাহার সঙ্কল্পকে ees রূপ 
দেওয়ার দাগ্গিব বর্তাইল গান্ধীর মত ও পথে বিশ্বাসীদের উপর । 
মার্চ মাসের শেষ দিকে তাহার! সেবাঞ্রামে একত্রিত হইলেন | 

গান্ধী নাই। কোন সংস্থা চাই। গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘকে 
পুকজ্জীবিত করার কথা উঠিল। কেহ বা বলিলেন, নূতন সংস্থা 
গড়িতে হয় গড়ুন, কিন্তু গান্ধীর নামে ত্যর নামকরণ করুন। 
বিনোবা বলিলেন, ভারতের রীতি তাহা নয়। ব্যক্তিকে নয়, 
বিচার বা সিদ্ধান্তকে ভারত চিরকাল শুকত্ব দিয়া আনিয়াছে। 
বিনোবার কথায়ই তাহা বল! ভাল : 

“দোষ দিয়ে বলা হয় সংস্কৃত সাহিত্যে ভাল ইতিহাস নেই। 
অভিযোগ মিধ্যা AR কেননা যে দেশে শঙ্কর-ভায্ের মত মহান্‌ 
ভাষা লিখিত হয়েছে, যে দেশে ষোগস্থত্রর মত সুত্র রচিত 
হয়েছে, গে দেশের লোকেরা কি ইতিহাদ লিখতে পারতেন al? 
কিন্ত লেখেন নাই। লেখেন নাই তর কারণ তারা ব্যক্তিকে 
গুরুত্ব দিতেন লা, দিতেন বিচারুকে । আমরাও তেমনি সেবা- 
গ্রামের সভায় বিচারাস্তে স্থির করেছি, কোন ব্যক্তির নামে 
আমাদের সংস্থার নামকরণ করা ঠিক হবে না। তাই 'গান্বী-সঙ্ঘ' 
নামের বদলে 'সর্ববোদর সমাজ’ নাম রাখা হরেছে।” 

ভারত-সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ বিনোবার কাছ হইতে ভারত অন্ত 


কিছু আশ। করিতে পারে কি? না বিনোবা অন্ত কিছু দিতে 


পারেন? যাহারা গান্ধীর নাম বাদ দিলেন, 'নর্ক্োদয় সমাজের 
মত নৈর্ব্যক্তিক নামকরণ করিলেন তাহারা ভারত-সংস্কৃতির রীতি 
অন্থমরণ করিরাছেন। গান্ধী ষাহাদের কাছ হইতে যাহা প্রত্যাশা 
করিতেন তাহারা তাহাই করিয়াছেন। গান্ধী মত ও পথকে 
তাহারা পিস্থে' পরিণত হওয়ার হাত হইতে বাচাইম্বাছেন। জগতে 
এক্সপ BRIG দ্বিতীয়টি নাই । 


বিনোবা ঠিক পথ দেখাইলেন। গান্ধীর অমুগামীরা গান্ধীর 


. 


তত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু গান্ধীর নাম পরিহার করিজেন। সাত 


গান্ধী তো তাহাই চাহিয়াছিলেন ঃ 

“আমায় ভূলে ঘান , সংঘের (গান্ধী-সেবা-সংঘের ) ARG 
আমার নাম জুড়ে দেখ! বাহুল্যমাত্র। আমার নাম আকড়ে 
থাকবেন না, আকড়ে থাকুন সিদ্ধান্ত আর সেই সিদ্ধা-স্তর 
কষ্টপাথরে আপনাদের প্রতিটি BY আপনারা বাচাই করে নেবেন 
এবং ষে স্মস্তাই দেখা দিক না, নির্ভাকভাবে তার সম্মুখীন হবেন 


Forget me therefore, my name is an 227৮ 
necessary adjunct to the name of the Sangh 
(Gandhi-Seva-Sangh) ; cleave not to my name 
but cleave to the principles, measure every one 
of your activities by that standard and aco 
fearlessly every problem that arises.” 


বিনোবা তাহার সহযোগীদের ঠিক এ কথাই বলিয়াছিলেন : 

“আমি কলা খেলাম আর পরিপাক করলাম । কলার সত্তা 
আমার শমীরে এল । সে কলা এখন আর কোথায় রইল? তা 
তো আমার দেহের মধ্যে লীন হয়ে গেছে। তেমনি যে বিচার 
আমি মেনে নিয়েছি ভা আমার হয়ে গেছে | আর আমার বস্তুতে 
আমার যে মমত! সে মমতা দিয়ে সে বিচার আমি অন্তের কাছে 
ধরব। এর কার?” তো বলি “আমার'। ঘর আমার, সম্পত্তি 
আমার আর সিদ্ধান্ত বা বিচার গান্ধীন্গীর |] এ কেমন লথা? 
ভাল, সিদ্ধান্ত esa হয় তো, ঘর আর সম্পত্তিও TCT 
একথা কেন বলব ন! ? AMSA কোন Mery হ'ত তো মৃত্যুর 
পরে ত! তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন । কিন্ত তানয়। সিদ্ধান্ত 
গান্ধীলীর নয়, পরস্ত গান্ধীজীর দ্বারা তা প্রকট হয়েছে । সে সব 


- লিদ্ধান্ত বা তত্ব যখন আসি গ্রহণ করি তথন তা আমার হয়ে যায় । 


লোকের কাছে তা গান্ধীর নামে ধরতে হবে এমন কোন কথ! 
নেই। অন্ত ভাবেও লোককে আমরা বুঝাতে পারি । লোকের 
মনে ত! রেখাপাত করলে, তাদের হয়ে গেলে তবেই না ভাচরণে 
তা তারা করবে-_এটাই আমি বলি। এ ভাব থেকে যদি আমরা 
কাজ করি তবে ভারতবর্ষের রূপ বদলে যাবে । কাগজে লোকে 
মন্ত্রের HSA লেখে । মন্ত্র বুঝে MRAM নিজ জীবন বদলালেই 
না মন্ত্র কাজে আমে। অন্যথায় পোকা কাগন্জনমেত তা খেয়ে 
শেষ করে দেয়। পোকার তা থেকে কোন লাভই হয় না। 
বিচারের কথায়ও তা-ই ।” 
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সর্ব্বোদয় একটি মন্ত্র। বর্তমান ও ভবিষ্যযুগের আশা-আকাজ্ক! 
এই মন্ত্রে মূর্ত হইয়াছে। এই মন্ত্রের রচয়িতা গান্ধী। শব্দটির 


১৭৪ 


OB গান্ধী হইলেও আর তাহার সকল কাজ সকলের ‘উদয়ে'র ভক্ত 
হইলেও, তাহার জীবদ্দশায় সর্ব্বোদয় শব্দের প্রচলন হয় নাই | 
wry কারণ গান্ধীর জীবন সর্ক্বোদয়ের ভিত্তি-রচনায়, সর্ক্বোদয়ের 
প্রথম সোপান-সংগঠনে ব্যয় হইয়া বায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে 
সর্কোদয়ের প্রথম সোপান বলা হইল এই হেতু যে,* রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা ব্যতীত ack দ্বিতীয় মোপান অর্থাৎ আধিক 
স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এ পানের কম্দরষোগ-সাধনার 
শব্দ দ্বভাবতঃই সত্যাগ্রহ ছিল। স্বরাজের দ্বিতীয় পাদ, দ্বিতীয় 
সোপান-রচনার কাজে হাত দিতে পাইলে গান্ধী এ কাজকে 
সম্ভবতঃ সর্ব্বোদয় সাধনা বজিতেন | 

গান্ধী গেলেন । কিন্তু মন্ত্র রাখিয়া গেলেন! 
প্রসঙ্গে বিনোব! বলিয়াছেন £ : 

" শ্রর্ব্বোদয় শব্দ যদি এখন না আমত ভবে স্বাধীনতালাভের 
পরে হয় আমর! লক্ষ্যহীন হয়ে যেতাম, নয় তে! ভূল পথে চলতাম। 
সর্ক্োদয় শব্দ লক্ষ্যের ঠিক সন্ধান আমাদের দিচ্ছে। ম্বাধীনতা- 
লান্ভের আগে স্বরাজ শব্দ আসাদের কর্শ্বপ্রেরণা ciate) কিন্তু 
এখন এরূপ কোন শব্দ চাই ঘা বাটি ও AAP জীবনে আমাদের 
প্রেরণ! দান করবে । 'সর্বোদয়' সে শব্দ । 

“গান্ধীল্লীর নির্র্বাণের পরে ‘সর্ক্বোদয় সমাজের’ ভাব লোকের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । যেখানেই যাই লোকে face করে, 
‘সর্ক্বোদর সমাজ কি? তার সংগঠন কিরূপ? জবাবে আমি বলে 
থাকি 'সংস্থা এ নয়। এ হচ্ছে এক মহান্‌ বিপ্লবাত্বুক শব্দ । মহান্‌ 
শব্দে বে শক্তি নিহিত থাকে কোন সংস্থায় সে শক্তি থাকে না। 
শব্দ তারকও হয়, WAFS হয়। শব্দ থেকে উদ্বানও হয়, শব্দ 
থেকে পতনও হয় । এরূপ এক মহা শব্দ আমরা গ্রহণ করেছি। 
এই শব্দ কি বলে? কতিপয়ের ‘উদয়’ আমাদের লক্ষ্য নয়। 
অধিক লোকের উদম্বও আমাদের লক্ষ্য নয় । বছসংখ্যক লোকের 
উদয়েও আমরা তুষ্ট নহি । আমরা চাই সকলের উদয় । একমাত্র 
তাতেই আমাদের SE । ছোট-বড়, বুদ্ধিমান-অবোধ সকলের উদয় 
আমরা চাই । আর তবেই আমাদের স্বস্তি এই বিশাল ভাব 
এ শব্দে বর্তমান | 

“CHM আজ অনেক সংস্থা রয়েছে | 
প্রতিষ্ঠা করে তাদের সংখ্যা আমি বাড়াতে চাই না। 


সেই মন্ত্রের 


আর একটি সংস্থার 
জীবনের 


লক্ষ্য দেখাতে পারবে এমন এক বিচারের wits আমি আমার . 


জীবন ঢেলে সাজতে চাই আর সেই বিচার বন্ধু-বান্ধবদের বুঝাতে 
চাই । ব্যক্তির জীবনে যদি সেই বিচার কূপ পরিপ্রহ করে তবে 
আগুনের শিখার মত আপনা হতে তা ছড়িয়ে পড়বে। 
“**এমনিতে ত কারও সঙ্গে সর্ধোদয়ের বিরোধ নাই । কিন্তু 
যারা সকলের উদয় চায় না, অল্প কিছু লোকের, বিশেষ কিছু 
লোকের উদয় চায়, অথবা বলে যে এ জাতির লোক বা এ সব লোক 
শ্রেষ্ঠ আর তাদের হাতে শাসন ক্ষমতা রাখতে হবে, Gay লোকের 
সহিত সর্কোদয়ের বিরোধ ত রয়েছেই । আর সে বিরোধ কোন 


প্রবাসী 





"১৩৬২ 


প্রকারেই মিটবার নয়। হয় এ থাকবে, নয় ও থাকবে--_এমনই 
এই দুয়ের বিরোধ ।***আলো যদি অন্ধকারের বিরুদ্বতা al করে 
তবে আলো নিজেই শেষ হয়ে যাবে। অতএব এই পরিমাণ 
বিরোধ থাকবেই । কিন্তু তা ছাড়া সব রকম বিচার-প্রবাহের ঠাই 
সব্বোদয়ে হতে পারে । আর তা সপ্রমাণ করার দায় আমাদের-_ 
আমরা বারা এখানে উপস্থিত | 
***সর্ব্বোদয় সমাজ তত্ববিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক 

মণ্ডলী । একে সংগঠনের রূপ দেবার কোন সঙ্কল্প নেই। 
তান মানে এই নয় যে, আমাদের কাজ পারস্পরিক 
সম্পর্কবহিত হবে, বিচ্ছিন্ন থাকবে। আমাদের অতীপ্সিত og 
করার জন্য কোন সংস্থা আমাদের নেই তা নয়। আমাদের 
যে সকল সংস্থা রয়েছে আর যে সকল সংস্থা TER ভাবে 
কাজ করছে তৎসমুদয়কে আমরা সংগঠিত রূপ দিচ্ছি। তা থেকে 
সর্ব-সেবা-সজ্বের CST হচ্ছে । সর্ধ-সেবা-সঙ্ঘ হবে আমাদের 
কাজ্সের বাহন | আর এই যে সর্কোদয় সমাজ তা সহবিচাবের, 
সহচিত্তনের, তত্ব-সংকীর্ডনের, লাম-জপের সাধন হোক এটাই 
আমরা চাই । যন্ত্র তা নয়ই । তা বন্ধনহীন বিচার-_যা আমরা 
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই । আর ষাকে বিশ্বব্যাপী করতে হবে 
শরীরী তা হতে পারে না, অশরীরী তাকে হতেই হবে। তাই ৮ 
দেহ তৈরি করছি না। দেহী তৈরি করলে কাজ হবে না তা নয় । - 
হবে। তবে বিশ্বব্যাপী প্রসার ভার হবে a এক দিকে আমরা 
কাজের উপযোগী পূর্ণ-সুব্যবস্থিত ও সংগঠিত নিখুঁত যন্ত্র তৈরি 
করছি, অন্ত দিকে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান-প্রসাবের নিমিত্ত এক বিদেহী 
সতা সৃষ্টি করছি | | 

“এ হতভাগ্য ছনিয়াঘ় উদয় কারও নেই । সকলেরুই 
অস্ত । কারও ঘরে Bey জ্বলে না আত কারও ঘরে কটি পুড়ে 
থাক BH MICH যারা ধনবান তাদের জীবন কবেই পূর্ণ ভাবে 
অস্ত হয়ে গেছে আর যারা দরিদ্র তাদের অস্ত ত আছেই matt 
দের বুদ্ধি জড় ধনের সংস্পর্শে জড় ও নিস্তেজ হয়ে ae) যারা জড় 
বনে গেছে তাদের আর যারা থেতে পায় না তাদের ছুইয়েরই উদর 
হতে বাকী | | | 

“রাজ-ভন্ত্রেষ যুগ গিয়েছে; 
গিয়েছে । শ্রজা-তন্ত্রের দিনও ফুরিয়েছে। 





অভিজাভ-তন্ত্ের ' যুগও 
সর্ক-রাজের 'দিন 


আগত | সর্ব-রাজের অর্থ সকলের ভোটাধিকার মাত্র নয়, আস্তরিক — 


সহযোগ 1. HAS আমি, আর আমাতে সব, এই অন্থৃভূতি- 
রাজ্যের যুগ আসছে। তা আসবেই । আমরা উল্টো চেষ্টা 
করলেই আসবে | তা প্রতিষ্ঠা করার ae আমরা বদি কাজ করি 
তে| নবযুগ প্রবর্তনের গৌরবের অংশীদার আমরা হব৷” 

সেই যুগ হইতেছে সর্ব্বোদয়ের যুগ । কিন্ত কমমনিজমের 
সহিত বিনা meat বুঝিবা সৰ্ক্মোদয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে না। 
বিনোবা বলেন £ 

“এ পরিক্রমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় - 


৯ _ গুরুর কাজ শিষ্যকে অশে। 


অগ্রহায়ণ 


হয়েছে যে পৃথিবীর কোন দুই শক্তির মধ্যে সঙ্ঘর্য বাধে ত বাধবে-- 
লোকে যাকে কম্যুনিল্রম বলে তার আর সর্ক্বোদয়ের বিচারের মধ্যে! 
অপর যে সব শক্তি আজ জগতে সক্রিয় তার কোনটিই বেশীদিন 
টিকবে না। এই সেই দুই মতবাদ যাদের মধ্যে সজ্ঘর্য অনিবার্ধ্য, 
কারণ এ দুইয়ের মধ্যে সামগ্রন্ত যেমন অধিক, বিরোধও তেমনি 
যথেষ্ট । অন্য কথায় এটাই কালের দাবি” 

সর্ধবোদয় কালের দাবি। কিন্ত সর্বনাশ আগে কি aceite 
আগে? এই প্রশ্নের মীমাংসায়ই বিনোব| নিরত। সর্বনাশ 
কোন পথে ঠেকানা যাইবে, আর AMT কোন পথে আসিবে সে 
আলোচনাও যথাস্থানে করা ABC | 





৩ 

বিনোবা নির্জ্জনতাপ্রিয়। বিনোবা তপস্বী । একান্তে তাহার 
তপ চলিতেচ্ধিল 1 তপ মানে গীতার sh তপ মানে গান্ধীর 
কাজ 1 বিনোবার কথাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে £ 

“আমি ‘একাস্ত’ (নির্জনতা) প্ৰিয় । গান্ধীলী যা বলতেন তা 
আমি করতাম । আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ত আজও নির্জনে 
থেকে তার কাজ করতাম। আমি ছিলাম তার হনুমান" ৷” 
গান্ধীর কাজ বিনোবাতে বর্তিল। 
বিনোব! বলিতেছেন (শুক্রবার, ৩০, ৩. ৪৮, রাজঘাট, দিল্লী ) s 

“এখানকার আমার কাজ ca প্রার্থনা দিয়ে আরস্ত হচ্ছে ত! 
ঠিকই হচ্ছে। বাপুর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল প্রার্থনা দিয়ে। 
সেকথা! আপনারা জানেন, সুতরাং উল্লেখ নিশ্রয়োজন । আর 
আমার কথা সেখানে কাজও দেবে না। তার সঙ্গে প্রথম মিলন 
ঘটে বত্রিশ বছর আগে । তখন থেকে আজ পর্যস্ত তার সঙ্গে কাজ 
করেছি। যে গঠনকার্যের পাঠ বাপু আমাদের দিয়েছিলেন, নীরবে 
তা করে এসেছি । এখন আপনাদের সামনে এসে দীড়িয়েছি।--- 

“একরপ স্বাধীনতা আমরা cafe কিন্তু স্বাধীনতালাভের 
পরে ভারতের আবহাওয়া অত্যন্ত দুষিত হয়েছে। তা পরিশুদ্ধ 
করার চেষ্টা অস্তিম নিঃশ্বাস অবধি তিনি করে গেছেন এ পতিত 
অবস্থা থেকে মনুষ্যত্বকে তুলে ধরার চেষ্টায় তিনি দেহত্যাগ করে- 
ছেন। আর মে কাজ তাল এখন আমাদের "পর সপে গেছেন **- 
গান্ধীর যান্মাসিক তিথিতে-_-(৩০-১-৪৮)- রাজঘাটে 

"গুরু গুড় দিয়] মীঠা, 
কহ কবীর AT পূরা পায়া, সব ঘট সাহিব*বীঠ! । 
এই চরণ আবৃত্তি করিয়া প্রার্থনা-প্রবচনে বিনোবা বলেনঃ 

“ভাল-মন্দ বলে গণ্য দুনিয়ার সব বস্তুতে CH ভগবানকে দেখে 
সে পুরো পায়। 

“আমাদের SES আমাদের এ কথাই বলেছিলেন আর এ 
সাধনায়ই তাকে প্রার্থনা-ভূমিতে নিজ দেহ ত্যাগ করতে হয়। 
দুনিয়ায় যত লোক আছে তাদের সঙ্গে যেন সমান ব্যবহার করি, 
কোন ভেদ না রাখি; মে কোন ধর্ণ্মের,কোন দেশের--কোন ভাষায় 


বিনোবা 





১০৫ 








কথা কলে এ প্রশ্ন ষেন মনে স্থান না দিই, এ কথাই তিনি আমা- 
দের বলেছেন। এ গুড় আমাদের গুক নিজে আস্বাদ করেছিলেন, 
আমাদের আসম্বাদ করিয়েছিলেন আর আস্বাদ করতে করতেই এ 
দুনিয়া থেকে চলে গেছেন । আর আমাদের জন্য এ শিক্ষা রেখে 
গেছেন বে, এ বস্তু যদি তোমরা ধরে থাক ত তোমাদের কল্যাণ 


হবে। এ সাধনায় যদি প্রাণ দিতে হয় ত দেবে।” 
গুকর অসমাপ্ত কাজ শিষ্য হাতে লইলেন 1 কাজ ছিল দুই । 
এক-_আশু। we এক-_নিত্য। এক__ভারতের এঁকে 


আঘাতকারী wafer উপশম । ছুই__অদগ্ধ স্বাধীনতাকে (যাকে 
বিনোবা ‘একরূপ স্বাধীনতা” আখ্যা দিয়াছেন ) পূর্ণ স্বাধীনতার 
রূপদান। 


বিনোবা অশান্তির অকুস্থল দিল্লীতে আসিলেন ! অভেববৃদ্ধি 
নাই ত এক্য নাই; এক নাই তশাস্তি নাই; শাস্তি নাই ত 
প্রকৃত VATA অর্থাৎ সাধারণ লোকের স্বরাজ নাই। ভারতবর্ষ 
উপমহাদেশ বিশেষ । হিংসার পথে চলিলে ভারত ছিয্বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যাইবে । এত বড় দেশের এঁকোর জন্ত চাই একদিকে 
উদার অভেদ-বুদ্ধি, আর অন্য দিকে চাই অহিংসায় নিষ্ঠা । বিনোবা 
এই Bie কাজ হাতে লইলেন | যেখানেই অশান্তি সেখানেই 
শাস্তি-সৈনিক বিনোবা-_ দিল্লীতে, আজমীরে, বখতারপুরে, বুড়িয়ায় 
( আম্বালা ) থণ্ডোয়ায়, ইন্দোরে, এলাহাবাদে, জয়পুরে, উদয়পুরে, 
বিকানীরে, হায়দরাবাদে । একটানা ছয় মান ( ৩০-৩-৪৮ হইতে 
১৫-১০-৪৮ ) তাহার এই শাস্তি-যাত্রা চলিত। এখানে-সেখানে 
যাইতেন, আবার ward ফিরিয়া আসিতেন। অন্য কারণেও 
দেশের অন্ত ভাগে, স্থানাস্তরেও তাহাকে যাইতে হইতেছিল। এ 
সময়ে মেওদের পুনর্বানের কাজও তিনি হাতে লইয়াছিলেন। 
সেই সময়কার সুন্দর বর্ণনা ও তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মের পূর্বাভাস 
নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে পাওয়া যাইবে £ 

**."ভোর হয়েছে আর সুধ্য ওঠে নাই, মধ্যেকার এ সময়টা 
হচ্ছে উধা--না রাত, না দিন। তদ্রুপ পরাধীনতার যুগ ত 
গেছে, কিন্তু স্বাধীনতার যুগ এখনও আসে নাই; একপ সময়ে 
আমরা রয়েছি । লোকে ভাবে স্বাধীনতা এসে গেছে । সে ধারণ! 
BAL ম্বাধীনতা আসতে এখনও বাকী । আমরা এখন দসন্ধি- 
কালে রয়েছি । এ সন্ধকাল হচ্ছে অধ্যয়ন করার সমর | আযা- 
দের দেশের সৃষ্টি কিরূপ হবে সেকথা ভেবে দেখার সময় । চিন্তা 
করার এ সময়টাতে তাড়াহুড়ো করতে নাই । ধ্যানষোগের এ 
অবনর | এখনকার সর্বপ্রথম কাজ ভারতের পুর্ণ একৃতাবিধান | 
একতা স্থাপিত হয়েছে তো নানাবিধ কার্যক্রম সবেগে চলবে | 
মে বিষয়ে এখন উতলা হওয়ার দরকার নেই । কিন্ত আজ নিজ 
fae কার্যক্রম ও Staal নিয়ে সকলে ব্যত্ত-সমস্ত | কেউ সাম বানের 
কথা বলে তো কেউ গায় সনাতন ধর্ম্মের গীত । আমি বলি, 
একটু AG কর আর STF” 

বিনোবা শাস্তিসংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন, 'সধ্যয়ন 


তি 


১৭৬ 


পপ 


করিতেছিলেন, চিন্তা করিতেছিগেন। অহিংসার পথে ভারত 
TEs স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। অহিংসার পথে কি ভাবে 
ভারতের আধিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা যায় মে পথ বিনোবা 
থুজিতেছিলেন | উপরে দেগিয়াছি যে লঙ্ধ স্বাধীনতাকে বিনোব! 
“এক প্রকারের স্বাধীনতা” বলিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন? 

তার কারণ avs স্বাধীনতা অর্ধ স্বাধীনতা যাত্র। পূর্ণ 
স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠার তা ধাপ বা সুযোগমাত্র | বাতিক স্বাধীনতাকে 
জীবদেহের হৃংপিণ্ডের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হং- 
পিগ্ডের কাজ দেহের বিভিন্ন অঙ্র-প্রতাদে প্রয়োজনানুবপ রক্ত 
সঞ্চালিত করিয়া তাহাদের সবগস্রন্থ, কার্যাক্ষস রাণ।। আর ষগন 
কোন অঙ্গ ক্লিট হয় তখন অপরাপর অন্গ-প্রতাঙ্গে নেগাত যতটুকু 
WS সঞ্চালন না করিলে চলে না ততটুকু মাত্র করিয়া বাকী বেশীর 
ভাগ রক্ত ব্লিট অঙ্গে গদ্যলনপূর্ব্বক তাহাকে তাড়াতাড়ি সবল- 
xe করিম তুলিতে হৃংপিগু সক্রিয় হইয়া ওঠে__ইহ! প্রকৃতির 
বিধান। wee স্বাধীনতা-রূপ হ্ৃংপিগু দ্বারা সমাঙ্জদেহের বিভিন্ন 
অঙ্গ-প্রতান্দে এই যে রক্ত-সঞ্চালনক্রিয়া তাহাকে আধিক স্বাধীনতা 
বল! যাইতে পারে। | 

cq অর্থনীতি সমাজদেহের ক্লিট অঙ্গের কথ! আগে ভাবে আর 
কলি অঙ্গে অধিক রক্ত সঞ্চালন করে মে অর্থনীতির কথ! গান্ধীর 
মনে ছিল। আর দেই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার জন্তই তিনি 
চিরজীবন কাজ করিয়া গিয়াঞ্জেন। বিনোবার স্বাধীনতার চিন্তা- 
ধারাও গান্ধীর চিত্তাধারারই অনুরূপ । যাহাকে তিনি স্বাধীনতার 
সন্ধিক্কাল বলিয়াছেন, অধ্যয়নের সময় ও ধ্যানযোগের অবদর 
বলিয়াছেন__সে সঙ্ষিকাল সম্পর্কে কোন বক্তৃতায় গঠনকম্মীদের 
লক্ষ্য করিয়া বিনোবা বলিতেছেন £ 

"শরীরের কোন অবয়ব RR হলে আমাদের সকল লক্ষ্য তাতে 
গিয়ে নিবদ্ধ হয়। উত্তম সমাজের হওয়া চাই শরীবের স্তায়। 
সমাজের দুঃখী অংশের দিকে সারা সমাজের AHA যাওয়া চাই ।” 

এই তো হইতেছে গান্ধী, তথা বিঃনাবার কাম্য সমাজের 
রূপ। দে অবস্থায় পৌঁভিতে হইলে আজিকার অবস্থার সচিত 
পরিচয় থাকা চাই। প্রজা! নামে রাজা, কাজে ভৃত্য । আর 
শাসক নামে SS, কাজে রাজা | প্রঙ্গা-স্বাধীনতার নামে দুনি্বা- 
জোড়া! এই কারচুপি চলিতেছে। ভূতের সেবার আতিশয্যে 
বেচারা প্রা আজ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া বলিতেছে, 'কাজ নেই 
সেবায়, রক্ষে করো ।' সেবার এই নাটকীয়তা সর্ধত্র চলিতেছে | 

ইহার কারণ প্রঙ্নার প্রতৃত্বের আধার শুষ্ম । মাহুতের হাতে 
WE নাই । ‘ay প্রজার হাতে এমন কোন Vy নাই যাহা 
দ্বারা সে ভূত্যকে তাবে রাখিতে পারে, বেয়াদবি করিলে, প্রজার 
অধিকার হরণ করিতে বা oe ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে চাহিলে 
তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারে? ‘area’ হাতে wars নাই 
তাই অমিত শক্তিশালী হইলেও প্রঙ্গা নাকে-দড়ি দেওয়া ভালুকের 
মত বলহীন। অতএব প্রজার হাতে Ware আমা চাই, অর্থাং 


পরী পাপী 





“ee. 
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প্রজাতে এমন শক্তির উন্মেষ হওয়া চাই, এমন দণ্ড তার হাতে 
আদা চাই যাহা দ্বারা ক্ষমতাধাগীকে সে তাবে রাখিতে পারিবে, 
ক্ষমতাধারী ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে চাহিলে তাহ! নিবারণ 
করিতে পারিবে-_সে প্রজার অধিকার হরণ করিতে Vos হইলে 
তাহাকে শায়েস্তা করতে পারিবে, তুল বা কুটিল পথে চলিলে * 
সোজা পথে আনিতে পারিবে । আর সে দণ্ড বা অন্ত্র এমন হওয়া 
চাই যে, রাজশক্তির সাধ্য নাই প্রজার হাত হইতে তাহা কাড়ি না 
লয় রাজশক্তি আজ যেরূপ যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা প্রজার হাত 
হইতে Sy কাড়িয়া লইতেছে। বিভিন্ন মমাজ-শান্ত্র এ ষাবং নানা 
মোহন চিত্র প্রজার কাছে ধরিয়া আসিয়াছে। fee এরূপ দণ্ড, 
GH অন্তর তার হাতে দেওয়ার আগ্রহ কোন সমাজ বিজ্ঞান কোন 
দিন দেগ'য় নাই, নে প্রয়োজনও বোধ করে নাই। গান্ধীর সকল 
কাজের লক্ষ্য ছিল প্রপ্াকে এই শত্তিতে শক্তিমান করিয়া ভোলা । 
সত্যাগ্ৰহ সেই শক্তি, ware বা অন্র। আত্মিক শাক্ত তথা 
অহিংন স’ঘশক্তি কাড়িয়া লওয়া যায় না। আর এই অন্তর সংগ্রহ 
ও প্রয়োগ করার জন্য দালালও ধরিতে হর না। প্রজাতে এই 
শক্তির বিকাশ হইলেই কেবল প্রজার অভিষেক হইবে। 

এই অভিষেক-নায়োজনে আর একটি উপচার চাই। 
তাহা অহিংস সংঘশজির তথ] সত্যাগ্রহের বনিয়াদস্বরূপ | সয় 
quit জীবনের অত্যাবশ্যক qeq উৎপাদন ও নিয়নণব্যাপারে 
স্বাবলম্বী, স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইলে কন্মিন্‌ কালেও প্রজা এই শক্তির 
অধিকারী হইবে না। অতএব প্রতিটি পল্লীকে অন্নবন্্রাদিতে স্বয়ংপূর্ণ 
এক একট খুদে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পর্ী-প্রজাতন্্র হইতে হইবে-_- 
অন্নবন্ত্রাদিতে স্বাবলম্বী fee অপর সকল বিষয়ে একে অগ্তের 
অন্তরঙ্গ মহযোগী। রাদ্রশক্তির হাতে ভীবনের সবকিছু অবলম্বন 
মপিয়া দিলে রাজশক্তির বিকদ্ধে লড়াই করা যায় কি? যায় al | 
রা অন্ন বন্ধ করিবে, বন বন্ধ করিবে, জল বন্ধ করিবে, আলো 
বন্ধ করিবে। তখন? অতএব প্রঙ্জার অভিষেক চাই তো রাঙ্ব- 
শক্তির হাতে ব! অপথ ক’হারও হাতে জীবনধারণের প্রধান প্রধান 
উপকরণের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়! চলে ন! । তার মানে 
গান্ধী চা'হ্দাছিলেন__শিল্পের বিকেন্জীকরণ ও রালশাক্তর বিকেন্দ্রী- 
করণ। এই দুই ঝতিরেকে গণের বদ্ধন-দুক্ত নাই । অথচ 
সব মত বা 'ইঙ্গম’-এর দৃষ্টি শিমের কেন্দ্রীকরণের ও রাজশভির 
কেন্দ্রীকরণের উপর নিবদ্ধ । ইহা হইতেছে পূব দিকে পিছন ফিরিয়া 
পুব দিকেই চলার মত। 

বলা হইবে, হিংসার দারা অধিকার সংরক্ষণ ও ক্ষমতায় 
অপব্যবহার নিবারণ করা যায় না, এমন নহে। আর গে নজির 
ভূরি ভুরি আছে। আছে সত্য, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে এই নজিরও 
ভুরি পরিমাণই আছে যে, সরকার-বিরোধী fea আন্দোলনের 
সংঘটক দালালকে দালালি দিতেই ae অধিকার প্রঙ্গার হস্তচাত 
হইয়া গিয়াছে। King Log-sa জায়গায় King Stork 
আদিয়াছে। শামকের চিরন্তন আসক্তি ক্ষমতা আহরণের অতএব 


শপ, 


আর *, 
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অগ্রহায়ণ 


প্রজ্জার অধিকার হরণের দিকে। উহার প্রতিকার-পস্থার সন্ধান 
জগৃহ চিরকাল করিয়। আসিয়াছে। নানা alae চলিয়াছে। 
আজও তার অস্ত হয় নাই । সমাধান মিলে নাই |. গান্ধী সেই 
সমাধানের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। 

তার অর্থ ছুনিয়! যে পথে চলিয়াছে গান্ধীর প্রদর্শিত পথ তার 
বিপরীত । দুনিয়া চলিয়াছে--কি শিল্পের ক্ষেত্রে, কি রাজ্শক্তি 
পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণের দিকে । আর গান্ধী চাছেন 
পলী-শিল্পের পুনকজ্জীবন অর্থাৎ শিল্পের বিকেন্ত্রীকরণ ও শাসন- 
ক্ষমতার বিভাজন | 

এই সমাধানের পথে চলার ও তাকে কার্যে রূপ দেওয়ার দায় 
ও গৌরব ae হইল গান্ধীর অন্থগামীদের উপর । আর গান্ধীর 
অহ্থগামীদের দৃষ্টি নিবন্ধ হইল বিনোবার প্রতি । ওদিকে বিনোবাও 
চিন্তা করিতেছিলেন-_ষে অভিংসার পথে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ 
হইয়াছে. সেই অহিংসার পথে কি ভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক মুক্তি 
সাধন করা যায় । দেশের নানা স্থানে অশান্তি চলিতেছিল। 
শাস্তি-সৈনিক রূপে বিনোবা সে সব জায়গায় অশান্তির উপশমের 
জন্ত ঘুরিতে লাগিলেন । কিন্তু যেখানেই ধান আর যাহাই করেন 
তাহার মন, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা নিংস্তর খুঁজিতেছিল__অহিংসার পথে 





ভারতের অর্থ নৈতিক সমন্তার সমাধান | 


» 


8 

একটা জিনিস ম্পষ্টই ছিল। তাহা এই £ গান্ধী ভারত- 
বাসীকে সত্য ও অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন আর এই দুইয়ের 
(সত্যাপ্রহের ) মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনয়ন 
করিলেন । বিনোবার উপর পড়িল লোককে অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের 
আদর্শে দীক্ষিত করিয়া এই দুইয়ের (সর্ক্বোদবের) সাহায্যে ভারতের 
শ্বাধীনতা-মৌধের অপরাধ্ধ গঠন করা--তাহা ভারতের অর্থ নৈতিক 
মুক্তি-সাধন । | 

এক অর্থে বিনোবার কাজ গান্ধীর ste হইতে অধিকতর 
কঠিন। তারত ছিল ইংরেজের অধীন । পরাধীনতার লাঞ্ছনা 
লোকে aH ark অনুভব করিতেছিল। পরাধীনতার জ্বালা 
লোকের বুকে জলিতেছিল। যাহাদের মনে পরাধীনতার জালা 
ছিল না বা তেমন তীত্র ছল না এমন সব লোকও গান্ধীর পরোক্ষ 


a TTS ছিল । শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকের স্বার্থ ছিল_ 


c 


ইংরেজ চলিয়া গেলে ইংরেজের হত্তব্থলিত শামনসুত্র তাহাদের 
হাতে আমিবে। আর ব্যবসায়ীশ্রেণী দেখিয়াছিল_-ইংরেজ 
চলিয়া গেলে বণিক ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের হাতে 
আসিবে । এইরূপ পরাধীন ভারতে fafay মনোভাব গান্ধীর 
স্বাধীনতা সংগ্রামের অমুকুলে কাজ করিতেছিল। তাই গান্ধীর 
পিছনে প্রায় সমগ্র ভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা 
ছিল। 

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে । 


ww 


শাসনক্ষমতা মধ্যবিত্ত 


বিনোবা 
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শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হস্তগত হইয়াছে। ইংরেজ গিয়াছে, 
ভারতীর ব্যবসায়ীদের মনস্কাম বহুলাংশে পূর্ণ হইয়াছে। গুভূত 
অর্থ মানে প্রভূত প্রভাব । AGS প্রভাব মানে প্রচুর ক্ষমতা । 
ইংরেজ বণিকের ইঙ্জিতে ইংয়েজের wate পরিচালিত হইত। 
Sle ভারতীয় বণিক-প্রধানদের পরোক্ষ প্রভাবে ভারতের রাজন 
নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । অতএব শাসনক্ষমতা যাহাদের হাতে আর 
ব্যবসা-বাণিজ্য বাহাদের হাতে তাহাদের উভয়েরই স্বার্থ বর্তমান 
অবস্থা WHR রাখা | - 

অন্ত দিকে বিনোবা চাহেন বর্তমান অবস্থার বিপর্ষায় ঘটাইতে। 
তাই বিনোবাকে বহু লোকে yey দেখিতে পারিতেছেন না, 
দেখিতেছেন আড় চোখে । স্বাধীনতার দ্বিতীয় পাদ গঠনে হাত 
দিতে পাইলে পান্ধীকেও এই পরোক্ষ বিরোধের সম্মুখীন হইতে 
হইত। 

আজ চলিতেছে পরিগ্রহের যুগ, স্তেনের যুগ । আর বিলোবা 
দিতেছেন লোককে অপরিগ্রহের দীক্ষা আর অস্তেয়ের শিক্ষা । 

বিনোবা দে৷খলেন দুনিয়ায় পয়মার প্রভুত্ব চলিতেছে । আর 
দুনিয়ার ব্যাধির মূলে রহিয়াছে পয়লা ও পয়সার খেলা । পয়সার 
প্রভুত্বর অবসান না ঘটাইতে পারিলে ধনের উৎপাদক শ্রমিকের 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে না, সুতরাং ছুনিয়ার ব্যাধিও দূর হইবে 
না। বর্ষ-ভর চিন্তার পরে ১৯৪৯ সনের ১লা ডিসেম্বর বিনোবা 
সামাযোসী সমাজ-রচনার ভিত্তিপত্তন করিলেন- _পরমধাম পণ্ুনানে 
তাহারা প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইলেন ১৯৫০ সনের ১লা aya হইতে 
বাহির হইতে কোন থাদ] বা পরিধেয় দ্রব্য তাহারা সংগ্রহ কহ্িবেন 
না, ব্যবহার করিবেন না। 


হাতে মাত্র এক মান। বন্দরে াহারা স্বাবলম্বী ছিলেনই। 
কিন্তু শাক-সবজি বিষয়ে কতকটা! পরনির্ভরশীল ছিলেন। বেতির 
কাজে আশ্রমবাসীরা তেমন পটু ছিলেন না। fee তাহারা 
বিনোবাতে দেখিলেন এঁকাস্তিক আগ্রহ আর এক নবীন দীপ্তির 
Eat । আশ্রমবাণীদের তিনি বলিলেন, জগতের সর্বোৎকৃষ্ট সবজি 
আমাদের উৎপাদন করিতে হইবে ; রাজার কপালে যাহা জোটে 
না কাঞ্চনমুক্ত প্রজার পক্ষে তাহা সুলভ করা চাই । আর আশ্রম- 
বাশীরা সকলে একাস্তমনে থেতির কাজে লাগিয়া গেলেন। 
কোদাল দিয়া বিনোবা! থেত কোপাইতে লাগিলেন-_কঠোহ শ্রম 
করিতে লাগিলেন । এই হাত-থেতির নাম দিলেন তিনি 'খি- 
থেতি'। ‘afe-cafecs চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বিনোৰা 
পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। 
১। afecefes চাষের সকল কর্ম হাতে করা । 
॥২। বৈল-থেতি £ ধান আদি উৎপাদন | 
৩। দ্ুধবাতী £ কুয়া হইতে Seay ধারা জল-সেচন করিয়া 
গবাদি পশুর খাদা ঘাস, আথ ও কলার চাষ! 
81 বাগিচা £ ওধধি ও অন্য গাহ-গাছালির্‌ উৎপাদন | 
এই সাম্যবোগ পরীক্ষার উদ্দেশ্য gee এক-_শিদিতদের 
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শ্রমিক ও শ্রমিকদের শিক্ষিত করিয়া তোলা । দুই--বযে সব 
কৃষকের চাফ আবাদের উপকরণ নাই, যে সকল কৃষকের জমি কম 
এই পণীক্ষা দ্বারা তাহাদের পধ প্রদর্শন BI । 
সোয়া একর জমিতে দৈনিক চারি ঘণ্টা হিসাবে ২৮৫ দিন 
কাজ কর! হয়। খরচ বাদে আয় হয় ২৮৫২। তার মানে ঘণ্টা 
প্রতি মজুরির হার দীড়ায় চারি আনা | পরমধাম পওনার আমের 
আশপাশের মজুরির হার ছিল তখন আট ঘণ্টায় ৮/০ আন! (পুরুষ) 
ও 1৩/০ আনা (স্রীলোক) ; অথবা Hirer গড়পড়তা মজুরির 
হার ছিল আট ঘণ্টায় $%০ আনা । অর্থাৎ, ঘণ্টা প্রতি আয় ছিল 
Je পয়সা--আশ্রমবাসীদের আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ । তবু 
তো আশ্রমের জনি নিকৃষ্ট--একেবারে তৃতীয় পর্যযায়ের | 
খধি-খেতি দ্বারা বিনোবা ও তাহার সহকর্মীরা দুইটি বিষয় 
সপ্রমাণ করিলেন । এক ঃ সেচের সুব্যবস্থা হইলে টুকরা জমিতেও 
চাষ করিযু! পোষায় ( পোষায় না একথাই এতদিন বল! হইয়াছে), 
আর দুই £ জমির মালিক ও জমির চাষী যদি একই ব্যক্তি হয় তবে 
আয় তিন গুণ হয়। 
এক নব দৃষ্টি লাভ হইল। এক নতুন পথ পাওয়া গেল। 
সর্ববঙ্নীন সস্থাসমূহকে পয়সার ae নতি "স্বীকার করিতে হয়, 
আর নিজ নিজ অভীষ্টচুত হইতে ag খধি-খেতি দ্বার! 
তাহা হইতে ঝুচা যায়। বিনোবা অপর সংস্থাসমূহকে এই পথ 
অবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন | গান্ধীর সেবাপ্রাম আশ্রমের 
কম্মাদের কাছে তাহার এই বিচার উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন £ 
“এখন সকলকে শ্রমিক হতে হবে । শ্রমিক ও আশ্রমবাসী এ 
তের অন্ততঃ আশ্রমে থাকা উচিত নন ব্বাতন্ত্রোত্তরকালে সেবা- 


প্রবাসী 
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গ্রাম আশ্রমের মত সংস্থার পয়সার দান গ্রহণ করা ঠিক হবে না। 
গগান্ধী-্মারক-নিধি'র পরে যেন অর্থসংগ্রহের ফণ্ড আর না হয় ।” 

বিনোব! আরও বলেন £ 

গান্ধীজী বদি আজ বেঁচে ধাকতেন আর পয়সার এরূপ দান 
এরা রর আধ ঢালার তা হল তিনি হি কাদা 
হারিয়ে ফেলতেন | কিন্তু.সদ! বিকাশশীল গান্ধী হ্বাতন্ত্র্যোতরকাজে € 
এরূপ দান প্রহণ করতেন না বলেই আমার বিশ্বাস ৷” 

বিনোবার কাঞ্চনমুক্তির সাধনার পরিচয় কাক! কালেলকরের 
কথায় এইরূপ £ - 

“বর্তমান দুনিয়! পয়সার প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে আর তা হয়েছে 
তার কাল, এটা বিনোবা দেখতে পেলেন । তাই বিত্তেক্নিদ্শন 
অর্থকে প্রভু আসন থেকে চ্যুত করার আবশ্তকতা SYST করলেন। 
গভীর চিন্তার পরে, উপবাসাস্তে* বিনোবা সঙ্চন্প করলেন অর্থের 
দান গ্রহণ করবেন না । আর অর্থোপার্জনের কথ! ত তার বেলায় - 
ওঠেই Al | 

“শ্রম ও ধন জগতের ছুই শক্তি। শ্রম করতে ন! হয় aD 
লোকে সঞ্চয় করে। অর্থকে যত দিন শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হবে তত 
দিন শ্রম প্রতিষ্ঠালাভ করবে না_-বতই হোক a] কেন তার 
উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধি। বিনোবা অর্থের প্রভুত্ব অন্থীকার করছেন, 
শ্রমের মর্যাদা বাড়িয়েছেন । আর নিজ জীবনে এ পরি 
সাধন করে তিনি অপরিগহের অর্থাৎ সঞ্চয-বৃত্তি eH করার কথা 


- বলার অধিকারী হয়েছেন |” 


* উপবাদ-ভগবানের পাশে উপবেশন । 


বিদায়ের fea হবে কি মোদের গড মিলনের দিন ] 


শ্রীঅপূর্ববকৃষণ 
অকাল সন্ধা প্রতারণা করে যৌবন-উৎসবে, ' 
অসতী রজনী অভিসারে নেমে আসে £ 

সন্ধ্যার ফু ধুপাধার সম কহে কি দীঘশ্বাসে? 

জীবনের মহা গায়কের বাঁশী কে জানে বাজিবে কে | 

অস্থির প্রাণে শিথিল প্রণয় Say যাবে মুছে, 
প্রভাতী মনের বর্ণলিপিকা তবুও বেড়াই খুজে! 


্ললশাড়ী-পরা যেখায় জেগেছে PATTI চর 

উ্মিমুখর বাতাসের দোল খেয়ে, 
- কূপের প্রভায় তুমি কেন রাণু! দ্বাড়ালে আমারে পেয়ে?" 

সবুজ ধানের মঞ্জুরী মেখে পথেরে করেছ ঘর | 

চির'্ষাবর ভালোবাসা লয়ে কেন ক্ষণিকের খেলা? 

কালের যন্ত্রে বুজে নানা সুর £ পড়ে গেছে কেন বেলা ! 


ভট্টাচাৰ্য্য 
আধফোট| LFS বরে ঝরে কীদে পাতাবরা আঙিনার, 
দিতে চাওয়া আর পেতে চাওয়া ক্ষণে মোর; 
তৃপের বুকেতে ধরার মেয়ের বরিছে অক্রুলোর | 
রাত্রির মাঝে প্রভাতের মত কেহ কি প্রতীক্ষায় 
অন্ধকারের জপমালা লয়ে রয়েছে মোদের পানে 1. 
মনে হয় মোর দূর দিগন্তে মেঘেরা চিকুর হানে । - 
কুঙ্ুম-আলির নৈশ বিহারে আলেয়া! শুধুই জাগে, 
কথা দুলে ওঠে মোর কামনার মাঝে । 
জীবন-মৃত্যু মাঝখানে কায় অসীম করুণা রাজে? 
কত তরঙ্গ-যাত্রী নিয়ত মহাসিন্ধুঝে ডাকে | 
তুমি আর আমি এক হয়ে যাবো শোধ করে লব a, 
বিদায়ের দিন হবে কি মোদের শুভ মিলনের দিন ? 


বিজ্ঞয়িনী 
শ্রীহিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় 


Konan THs পরেই ফাতিমাবিবির নাম শুনি। 
আমাদের পক্ষে সেটা আশ্চর্য্য কথা নয়, কারণ তিনি শুধু আমাদের 
গৃহন্বামীর পুত্রববূই নন, সৌধীন পাড়ায় প্রশস্ত ‘লন’ ও বাগান- 
সমেত এই প্রকাণ্ড বাড়ীটির তিনিই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিনী | 
আমরা are এক অংশ নিয়ে থাকি, তাদের প্রজাবিশেষ, অতএব 
তাদের জানব না-_এটা হতেই পারে না! কিন্ত কেবল আমরা 
নই, এ বাড়ীর আশেপাশে এমন কেউই নেই যিনি ফাতিমা- 
বিবির নাম শোনেন নি। এমনকি এই ছোট শহরের দূর 
Ales কোথাও কোথাও তার নামের সৌর ভেসে আসতে 
দেখেছি | | 

অথচ তিনি এখানে থাকেন না। ভার স্বামী সরকারের উচ্চ- 
পদস্থ তরুণ PHM, তাই বাইরে বাইরেই থাকেন। ছেলে-বৌ 
দু’ এক বছর অন্তর অস্তর বুড়ো বাপ-মার কাছে বেড়িয়ে যান কয়েক" 
দিনের ace, জানিয়ে যান অনেককেই যে তারা এসেছিলেন। 
p= না বেশীদিন। কারণ এ বাড়ীতেই আর এক অংশে মুখ বুজে 
থাকেন এদের এক আত্মীয়া। তিনি বলেন, “ছুই “শের' কি 
এক জায়গায় থাকতে পারে? আমাদের গৃহস্বামিনীকে ‘শের’ 
আখ্যা দেওয়াটা যে কতদূর সঙ্গত তা আমর! জানি, আর বেচারা 
তিনিও জানেন যিনি এ আধ্যা দিয়েছেন । তার সঙ্গে তুলনীয় 
মিনি, তিনি আর যাই হোনু অবহেলার পাত্র নন্‌। এব কাছে 
ফাতিমাবিবি এক অসীম রহস্ত ও রসের বস্ত। আমার স্ত্রীর কাছে 
যখনই আসেন, গল্পে গল্পে ফাতিমা বহিনের কথা উঠেই পড়ে । নে 
আলাপে ককণরম ছাড়া নবরসের বাকী আর সব ক'টি রসই 
ফাতিমাবিবির ব্যক্তিত্বের চারপাশে মূর্ত হয়ে ওঠে। ভয়ে ভয়ে কথা 
বলেন, খুব বেশী ভাঙেনও না, পাছে উনি ধরা পড়ে যান এবং 
গৃহস্বামিনী বেগমের কাছে গঞ্জনা শোনেন। তাই আভানে 
ইঙ্গিতে এক অলৌকিক পরিবেশের স্বষ্টি করে চলে বান। সেই 
পরিবেশের পটভূমিকায় ফাতিমাবিবির কাহিনী অনেকটা রূপকথার 
রূপ নেয় মাত্র; কিন্তু রহস্তের কুহেলিকা ঠিক ভেদ করে উঠতে 
“পারি নি। তবে এটুকু বুঝা গিয়েছিল শ্রীমতী যুবতী এবং রূপসী | 
তার পিতা মুনলমান কিন্তু মাত৷ পূর্ব ইউকোপ-নস্দিনী। একমাত্র 

॥ সন্তান; অনেক টাকাকড়ি পেয়েছেন Fl, সাজসঙ্জায় এবং 

দেমাকের চটকে ঝলসে যেতে হয় । মহিমাঘ্বিত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 

স্বামী থেকে দাসদাসী পরিজন সকলে সর্বদা তটস্বথ। তবু এই 
বলায় মধ্যে না-বলা অংশ যতটুকু থেকে যায় তারও তাৎপর্যা কম 
নয়। হঠাৎ স্থানীয় এক বাড়ীতে একটি পার্টিতে একদিন শ্রীমতীর 
কথা উঠে পড়ল । একজন রহস্যের সুরে বললেন, তার স্বামী 
যখন Das ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন ঘরোয়া নিমন্ত্রণের 


নিয়ে; 


আসরে শ্রীমতী এমন সাজে আসতেন যে প্রবীণেরা নাকি তার 
দিকে চোখ তুলে চাইতে ভরসা পেতেন না । বুঝলাম শ্রীমতী 
একাধারে বাঘিনী ও মোহিনী দুই-ই । সেটা বড় কম কথা নয়। 


ফাতিমাবিবি আমাদের কাছে হয় তো এই কল্পনার রুপ- 
কথার রাজ্যেই থেকে যেতেন, কিন্ত ভাগ্য fen অন্তরকম । chat 
গেল Basia স্বামী দর্ঘকালের জন্তে সাগরপারে যাচ্ছেন SHUT | 
ইতিমধ্যে আমাদের নৃহস্বণমীও সপরিবারে কয়েক মাস পাকিস্থ নে 
বেড়িয়ে আসবার ABH করেছেন । এক “শের কিছুকালের হন্যে 
স্থানান্তরিত হওয়ায় অন্য ‘শের’ স্বচ্ছন্দে এসে থাকতে পারেন | 
তাই পুত্রবধূ শ্শুর-শাপ্ুড়ীর অনুপস্থিতিতে এই মলোরম বাড়ীটিতে 
নিশ্চিন্তে কিছুকাল বসবাস করবেন স্থির করেছেন | 


কথাটা রাষ্ট্র হওয়র সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর WH লোক- 
জনের মধ্যে বেশ এভটা সাড়া পড়ে গেল। সেটা ষে ঠিক উল্লাস 
নয় তা সহজেই বুঝা গেল। এরা বহুকাল ধরে এ বাড়ীর 
মালিকের সেবা করে আসছে, বাড়ীর লোকজনের মতই থাকে | 
হঠাৎ ভ্রীমতীর মত ম্বনামধন্া নূতন মালিকের পাল্লায় দীর্ঘদিন 
কাটাবার মন্তাবনায় একটু ব্যাকুল হয়ে পড়দ। নানা সম্ভানার 
প্রতীক্ষায় আমাদেরও মনটা উদগ্রীব হয়ে রইল । গোপন করব 
না, তলে তলে বেশ একটা কৌতুহগও জেগে রইল-_-এই রূপ- 
কথার পরীটিকে চশ্চক্ষ দেখবার | 


বেশীদিন অপেক্ষা করতে হ'ল না। PRU মপরিষারে 
রওনা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই অগ্রদূত এল একরাশ জাটবহর 
পেছনে পেছনে মোটরে এলেন AUS) ফাঠিমা। বিরাট 
কালো মোটরথানা ফটক পার হয়ে পোর্টিকোর নীচে এসে যখন 
দাড়াল তখন চারপশে বেশ একটা চাঞ্চলোর স্বষ্ট হ'ল, ঘরের 
ভেতর থেকেই তা JAS পারলাম। নিতান্ত বেহায়াপনা হবে 
ভেবে নিজেরাও Shy কি মারার প্রলোভন সংবরণ করলাম | 


প্রথম দিন দুই বোধ হয় গোছগাছ করতে কাটল । তার 
পরিচয় কিছু কিছু এ পাশেও ভেমে আসছিল। তার প্রদ্নি 
সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরছি । ফটকের ভেতর ঢুকেই দেখলাম গোধূলির 
আবছা আলোয় লনের ওপর ধীরপদক্ষেপে পায়চারি করছেন একটি 
অপরিচিতা মহিলা । এ ধুর দুরত্ব থেকেও যতটা আঁচ পেলাম 
তাতে বুঝতে দেরি হ'ল না শ্রয়তী ফাতিমা wR একটু বিব্রত 
ভাবেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম । ঢুকতেই 
রেবা বলল, “দেখপে | সত্যি সুন্দরী বটে 1” বললাম, “দেখি নি, 
পালিয়ে এসেছি” ঠাষ্টা করে বললেও কথাটা মিথ্যে নয় | TAA 


১৮০ 
কোণে কোথায় যেন একটু আপমোস Boe হত 
আর একটু ভাল করে। ) 


আমাদের গৃহস্থামী স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যক্কি-_অর্থ, সম্মান, ) 


প্রতিপত্তি সবই প্রচুর, ভাবটাও সেইরকম নাক-উ চু। ভাই 
আমরা গুদের সম্বন্ধে কোনরকম গায়ে-পড়া ভাব দেখাতাম না, 
নিজেদের মধ্যেই থাকতাম গুটিয়ে । ওঁরা সকৃপণ ভঙ্্ুতায় যতটুকু 
এগিয়ে আসতেন ঠিক ততটুকুই সাড়া দিতাম । ওঁদের awe 
আত্মীয়স্বজ্জনদের অনেকেই আসতেন এবং চলে যেতেন, আমাদের 
দিকে ভ্রক্ষেপও করতেন না । অতএব বিশেষ করে Bas) 
ফাতিমা যে আমাদের ছায়াও মাড়াবেন নামে বিষয়ে আমরা 
নিশ্চিত ছিলাম, এবং পাচ্ছে অন্তরকম কিছু ভাবেন তাই একটু 
বেশী করেই যেন পাশ কাটিয়ে চলুদ্ধিলাম। দু-এক দিন পরেই এক 
দিন সকালবেলা তার আত্মীয়াটির মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে 
বলল, “এ যে ফাতিমাবিবি আছেন না । উনি আপনাদের সঙ্গে 


দেখা করতে চাইছেন। আমাকে বললেন, জিজ্েন করে এস 
আসতে পারি কি at i" 
নিরতিশয় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম | বেশী দেরি করলে হয় তো 


ভাববে-_-গুর অভ্যর্থনার আয়োজনে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। 
অথচ তৎক্ষণাৎ গর সঙ্গে দেখা করাও AUT | সেরকম প্রস্তুত 
নই। বিশেষ করে রেযা রাল্লাঘরে। যাই হোক, তাড়াতাড়ি 
একটু সামলে নিয়ে রেবাকে খবর পাঠিয়ে মেয়েটিকে বললাম, “যা, 
ডেকে নিয়ে আয় ৷" 

একটু পরেই এসে দাড়ালেন বাইরের ঘরের দরজার সামনে । 
মনে হ'ল এক ঝলক আলো এসে চোখে লাগল । সাতাশ-আটাশ 
বছরের পূর্ণ স্থাস্থ্যবতী রমণী, উজ্জ্বল গোৌরবর্ধা। দীর্ঘারত সুঠাম 
তন্ন হাক্কা নীল রঙের একটি জর্জেট শাড়ীর নিবিড় বেষ্টনে ঘাটে 
ঘাটে ফুটে উঠেছে । ভরা শরীরটি যৌবনের রসে টল্টল্‌ করছে। 
চোখ ছুটি ঈষং নীলাভ । কৌকড়ানো কালো চুলের ঘন গুচ্ছ 
নিখুত মুখখানির একটি অপরূপ পটভূমিকা রচনা করেছে 1- 
সুষ্ঠু ভঙ্গীতে সুডৌল হাত ছুটি জোড় করে অভিবাদন করলেন, মধুর 
স্মিতহান্তের সঙ্গে । লাল রং-মাখানে! দুটি yew ঠোটের মাঝখানে 
সুন্দর দাতগুলি aay করে উঠল । এক দৃষ্টিতেই অভিভূত করে 
দেখার মত চেহারা | 

কোনরকমে প্রতিনমক্ধার করে সাদরে ঘরের ভেতর আহ্বান 
করলাম । ভেতরে রেবার কাছে নিয়ে যাব, না বাইরের ঘরেই 
বসাব তা ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না । নিজেই কৌচটার 
ওপর বসে পড়ে সমস্তার সমাধান করে দিলেন । 


বললেন, “এসেই বাড়ীঘরদোর গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম | : 


নয় তো এর আগেই আপনাদের কাছে আমার আস উচিত 
ছিল ৮ | 

অগোপন কৃতার্থতার সুরে বললাম, "সেকি কথা ! আপনার 
এত লটবহর, সেগুলো খুলতে আর গোছাতে কি কম সময় লাগে! 


প্রবাসী 





১৩৬২ 
এ সবের মধ্যেও আমাদের কথা মনে করেছেন মেটা আমাদেরই 
প্ররম সৌভাগ্য 1 
বললেন, “ভিনিষপত্তর এখনও প্রায় কিছুই খোলা হয় নি। 
বাড়ী পরিঞ্ধার করাতেই আমার তিন দিন লাগল। বা নোংরা 
হয়েছিল | গৃহস্থালি সম্বন্ধে আমার আবার একটু বেশী qe 
খুতুনি আছে। সহজ্বে মন ওঠে না! আর আজকালকার 
চাকর-বাকর যা হয়েছে! যেমন নোংরা তেমনি কুঁড়ে! তাদের 
কাছ থেকে কাজ আদায় করতেই ত অর্ধেক দম বেরিয়ে বায় ।” 
ফাতিমাবিবির sayy কেমন অদ্ভুত । সুমিষ্ট বলা যায় না; 
অথচ তাতে কেমন একটা মোহিনী শক্তি আছে। পূর্ণ ঘট থেকে 
জল ঢালতে গেলে যেমন Ham ABA আওয়াজ হয়, অনেকটা 








তেমনি । উচ্চারণে একটা মন্ত্র জড়িদা আছে, যা নেশার আমেজ 


লাগিয়ে দেয়। 

রেবা এসে বসল MONG হয়ে এক কোণে। স্বর মিটি হেসে 
তার সঙ্গে অভিবাদনের আদান-প্রদান করলেন, fee সে রকম 
যেন আমল দিলেন না । কথাটা যেন আমার সঙ্গেই চালাতে 
লাগলেন । I 

একটু পরেই উঠে পড়লেন । বাবার সময় বললেন, “একলা - 
আছি চাকর-বাকরদের SIA | আপনারা প্রতিবেশী, 
খবরাখবর রাখবেন আশা-করি |” 

য্ধাযোগ্য বিনয় সহকারে উত্তর দিলাম । উনি চলে গে 
রেবা কেমন একটা বিমুড় মুখতঙ্গী করে বলল, *চালচলনে দেমাকী 
আছেন বটে ।. কিন্তু বা শোনা গিয়েছিল তা ত নয়। বেশ 
ভালই ত মনে 288 গো? আর কি রূপ বাবা । 
সাধে কি বলে।** 

"দেখা বাক, aoe TREN এই বলে প্রসঙ্গটা 
চাপা দিলাম | 

অনেক দ্বিধাসঙ্কোচ কাটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে রেবাকে একদিন 
যেতে হ'ল ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে । কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে 
বলল, “বাবা, হাপ ছেড়ে বাচলাম। ওসব রুপসী সোসাইটি 
লেডিদের সঙ্গে কি আমার মত CHAD বৌদের পোষায় ?" 

জিজ্ঞাসা করলাম, “কেন, জমলো না, নাকি?” 

রেবা বলল, “উনি কি আর সে ভরসায় ছিলেন? নিজের 
কথাতেই মশগুল |: মীরাটের গল্প, সীতাপুরের গল্প । আর লোক 
জনদের সম্বম্কে aS অভিযোগ । আমি চুপ করে সব শুনে 
গেলাম আর কি |” 

বললাম, “বাড়ী খুব ফিটফাট দেখলে ?” 

বেবা বলল, “বাবা? তা আর বলতে? A বুড়ী . বেগম, 
পাকা fal, তার তদারকেই বাড়ী তকৃতক্‌ করে। কিন্তু এ এলে 
একেবারে ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে ।” বলে হাসতে হাসতে বলল, 


খানসামা আর.বেয়ারাদের মুখের চেহারা দেখলে কষ্টও হয়; হাসিও 
»পার়। সব দূরে দুরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ।* 


NN 


ee 


"দের খাতিরযত্ব ত আমাকেই করতে sy | 
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তারপর বলল, “তুমি না যাওয়ায় হেসে বললেন, মিঃ-_এলেন 
না, বাড়ীতে yes নেই বলে? নে সম্কোচের কোন কারণ 
নেই । আমি যে পর্দানশীন মেয়ে নই তা ত দেখছেনই | আমার 
স্বামী ত কাজে-কর্টে বাইরে বাইরেই ধাকেন। তার বন্ধুবাদ্ধব- 
নয় ত ম্যাজিস্ট্রেটের 
বউয়ের চলা ভার ৷" 

রেবাকে বললাম, “সে দেখা যাবে ।” কিন্ত মনে মনে পুলকিত 
হলাম অমন মধুর সঙ্গলাভের সম্ভাবনা কল্পনা করে । 

করেকদিনের মধ্যেই দেখলাম ফাতিসাধিবির আবির্ভাবের 
খবরটা মোটামুটি বাষ্্র হয়ে গেছে। ওঁদের পরিচিত লোকেদের ও 
বন্ধুবান্ধবদের আস! যাওয়া সুক হ'ল। প্রায়ই নতুন নতুন গাড়ী ও 
অপরিচিত নরনারী আসতে যেতে দেখি । একা পুকষেরাও কেউ 
কেউ আমেন, স্বামী বা অন্য পুকষ বাড়ীতে নেই বলে সক্কোচের 
কোন লক্ষণ দেখলাম না । শ্রীমতীও মোটরে খুব ঘোরাফেরা করতে 
লাগলেন | বৃহৎ কালো! মোটরখানা যখন তখন হুস করে সামনে 
দিয়ে আসে যায় | যাওয়া আসার পথে কথনও কখনও সামনে পড়ে 
গিয়েছি | কখনও দূর থেকে অভিবাদনের আদানপ্রদান হয়, কথনও 
ত্বরিংগতিতে কুশলবার্তার | সব সময়েই মন-ভোলানো হালিটি মুখে 
ANS আছে। দিনের আলোতে বা উচ্ছল ইলেকটিক আলোয় 
লাল ঠোটের মধ্যে দাতগুলি বকঝক করে ওঠে, কিন্বা জ্বলজ্জলে 
নীলাভ চোখের তারা ঝিলিক মারে । সব সময়েই কেমন একটা 
আবেশ রেখে বাজ । মাঝে মাঝে প্রবল বাসন! হয় গিয়ে একটু 
খবর নিয়ে আমি । একা যাওয়া চলে না রেবা থাকতে । তাতে 
দু'জনের কাছেই জিনিষটা বিসদৃশ ঠেকতে পায়ে | অথচ রেবাকেই 
বা আমার সঙ্গে যেতে বলি কোন অহিলায়। উনি আর ত শুভ 
পদার্পণ করেন নি আমাদের বাড়ী । অতএব মনের ইচ্ছা মনেই 
থেকে গেল। 

একদিন সকালে একটু বেলার দিকে বাইরের ঘরে বসে কাজ 
করছি, এমন সময় বাইরে লঘু পদপাতের আওয়াজ পেলাম এবং 
শুনলাম, “মিঃ, আপনাকে এক মিনিট একটু বিরক্ত করতে 
পারি কি?" 

হস্তদস্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম । মৃলাবান বিলাতী সেপ্টের মৃদু 
সৌরভ চারিদিক আমোদিত করেছে । একটি ক্রীম রঙের ব্লাউজ ও 
লাল টকটকে একখানা সিক্কের শাড়ী পরেছেন । কাধের ওপর 
থেকে সাদা ধপধপে লেডীস ব্যাগ ঝোলানো | দেই দীর্ঘ, চোখ- 
ঝলসানো যুক্তি । 

নমস্কার করে সামনে দাঁড়াতেই হেসে বললেন, “বড় দুঃখিত, 
আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল । একটু মুশকিলে পড়েছি । টাকা- 
কড়ির আন! দেওয়ার বাবস্থা আমার স্বামীই করে থাকেন, আমি 
জিনিষ নিয়েই থালাম। কিন্তু আমার era} বাইরে যাওয়ায় 
এবার আমাকেই চেক লিখতে হচ্ছে । যদিও আমাদের aad 
একাউণ্ট আছে, তবু বললে বিশ্বাস করবেন না আমি কখনও চেক 


বিজয়িনী 
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লিখিনি। ভাই ব্যাহঙ্ক যাবার আগে আপনাকে একবার একটু 
দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাই ঠিক লেখা হয়েছে কি না।” বলে আমার 
কাছে এগিয়ে এসে চেক বইটা আমার সামনে খুলে ধরলেন । এই 
দু'পা! এগোনোতেই পূর্ণ দীঘির জল যেন টলমল করে উঠল, এবং 
সেই মৃদু তরক্কোচ্ছস যেন আমাকে এসে আঘাত করল। 
তাইতেই মোহাবিঃ হয়ে পড়লাম | চুলের ও মুখের বিচিত্র সৌগন্ধ/ 
নিতান্ত কাছে এসে সেই আবেশকে যেন আরও জমিয়ে তুলল | 

খুব সংযত কঠেই বঙ্গলাম, “হা, এ ত ঠিকই আছে। 
আপনিও আবার তেমনি | একটা চেক ভরা আবার আপনার 
পক্ষে সমস্তা না কি? কিন্তু কণস্বরে যতটুকু অস্বাভাবিকতা ছিল তা 
আমার কান এড়ায় নি। ভার কাছে ধরা পড়েছিলাম কি না 
জানি না। 

নীল চোখ ছুটি এবার আমার ওপর নিবদ্ধ করে সহজ কণ্ঠে 
বললেন, “না, সত্যি বিশ্বাস seq এই সব ব্যাপারে আমি বড় 
অস্বস্তি বোধ করি | যাই হোক, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ | বিরক্ত 
করলাম, কিছু মনে করবেন না” বলে বাতাসে হিল্লোল তুলে 
মন্থর গতিতে চলে গেলেন । 

ঘরে ফিরে এসে এই ছোট ঘটনাটির তাৎপর্যা অনেকক্ষণ ধরে 
ভাবতে লাগলাম | রেবা আনাতে চমক ভাঙল." 

ফাতিমাবিবির ভবনে আগন্থকদের মধ্যে বিশেষ করে একটি 
ভোকবাহ প্রায়ই দেখা ষেত। বেশ মার্কামারা কাগ্ডনী চেহারা | 
Ceara পারিপাট্যও মন্দ নয়। হাবভাবে স্পষ্টই বোঝা যায় ভ্রমর” 
জাতীয় ব্যক্তি, নব নব পুশ্পের সন্ধানে ভো ভে করে বেড়ান! 
তিনি অচিরাৎ আমার ও রেবার দু'জনেরই দৃষ্টি ও কৌতূহল আকর্ষণ 
করেন। এ বাড়ীর মহিলাটির কাছে অমুসন্ধানে জানা গেল, 
যুবকটি এখানকার একটি জমিদারবংশের fees ছেলে, ফাতিম৷- 
বিবির স্বামীর একজন বাল্যবন্ধু, স্বনামখ্যাত কীন্তিমান ব্যক্তি । 
এর ঘন ঘন আসা যাওয়ার ব্যাপারের উল্লেখে afken স্পট কিছু 
বললেন না; fee যে কুটিল স্মিভহাস্ত আননে ফোটালেন তাতে 
অনেক-কিছুই জানিয়ে দিলেন । কিয়ংকালের মধোই এর 
আবির্ভাব বেশ নিত্য-নিয়মিত হয়ে উঠল । ফাতিমাবিবির মোটরে 
ছু'জনে বেরিয়ে যেতেন ; ড্রাইভার সঙ্গে থাকত aL) বিশ্বস্তমূত্রে 
জানা গেল Bus} মোটর চালানো শিখছেন 1 শিক্ষাধিনীও ওস্তাদ, 
কারুরই উৎসাহ কম বলে মনে হ'ল না। কোনও কোনও দিন 
শাগ্রেনী স্থগিত থাকত, ঘরের ভেতরেই বোধ হয় CAMA চলত | 
এক এক দিন বেশ রাত হয়ে aS রাত্রির গভীর নিস্তবভার 
মধ্যে হঠাৎ শুনতাম ওদের দিকের দরজাটা খোলা হ'ল; বাইরের 
বড় বারান্দায় পদশব্দ, শ্রীমতী বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় 
দিলেন, দরজাটা! আবার বন্ধ হ'ল, বারান্দার আলো নিবে গেল, 
আবার চারিদিকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ও weary ঘনিয়ে উঠল | 

Brod, হরে অনুভব করতে লাগলাম যুন্কটির সম্বন্ধে একটা 
বিজাতীয় আক্রোশ আমার অন্তরে জমে উঠছে, ঈর্ধানল অশান্ত 
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হয়ে উঠছে । ওকে আসতে দেখলেই চিত্ত একাস্তভাবে বিরূপ হয়ে 
উঠত এবং রাত্রির বিদায়-সম্ভাষপের পর যখন ও চলে যেত তখন 
অনেকক্ষণ কোনও কাজে মন লাগত না। আমার মধ্যে. অহেতুক 
এই ভাবের উদয় দেখে এক এক সময় হাসিও পেত, লক্জিতও 
হতাম, কিন্ত ভাবের উপশমের কোন লক্ষণ দেখলাম লা । একদিন 
' একটু বেশী রান্দে স্নান cote উঠেছে, চারিদিকে একটা অস্পষ্ট 
স্বপ্নময় ভাব, জানলা দিয়ে অজানা ফুলের সুবাস ভেমে আসছে। 
একটি বইয়ের মধ্যে গ্রভীরভাবে ডুবে গিয়েছিলাম | হঠাৎ কানে 
আওয়াজ আসতে চোখ তুলে চেয়ে দেখলাম ফটক থেকে বাড়ী 
-পর্য্স্ত ME area ওরা দু'জনে পায়চারি করছে 4 Bashy কণ্ঠই 
বেশী শুনছিলাম; উচ্ছল সুরে কথা বলে চলেছেন | মাঝে মাঝে 
হাসির আওয়াজ কানে ভেসে আসছিল। নে রাত্রে অনেকক্ষণ 
আমার্‌, চোখে ঘুম এল না । 

একটা কথা ভেবে আমার বিশ্ব লাগত। স্বামীর অন্থপস্থিতিতে 
এই ধরনের চাল-চলন, মেলা-মেশা_ ব্যাপারটাকে এরা মেনে 
নিতেন কি করে? অবশ্য কাপাঘুসোর Sh হয় নি। তবে 
ফাতিমাবিবি এমনই প্রকাশ্যভাবে, সহজভাবে সব কিছু করতেন 
যে লোকে কিছু বলবার যেন পথ পেত না। তা ছাড়া তিনি 
ফাতিমাবিবি। -তাদ্ কথাই আলাদা । 





সঙ্গে ACH আর একটা AK গড়ে উঠছিল | বাড়ীতে যৃতগুলি 
লোকজন কাজ করত-_খানসামা, বেয়ারা, ভিত্তি, মালী, ধোপা, 
দরজি ইত্যাদি- প্রত্যেককে নিয়ে এক একটি wae ইতিহাসের 
সৃষ্টি হচ্ছিল । অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এদের প্রত্যেকের উপরেই 
ফাতিমাবিৰি বিরূপ হয়ে উঠলেন। প্রত্যহই একটা করে বিপ্লব-। 
বিবিসাহেবার রোহবহ্ির দাহ থেকে কেউই মুক্তি পেলে না । 
এক অদম্য নিশ্বমতার সঙ্গে তিনি প্রত্যেকের জীবন বিষময় করে 
তুললেন । কাকে কোনখানে আঘাত করতে হবে এ বিষয়ে 
প্রমতীর জ্ঞান ও নৈপুণ্য অভ্রান্ত এবং উৎসাহও অপরিসীম বলে 
প্রতীয়মান হ'ল। চারিদিকে ভ্রাহি anfe রব উঠল । অনেকেই 
অনেকদিন আগেই পলাতক হ'ত। কিন্তু এরা সব পুরাতন ভৃত্য, 
অনেকে ছেলে-বৌ নিয়ে বাড়ীর চৌহদ্দিতেই থাকত । তা ছাড়া 
গৃহন্থামীর প্রতি একটা দৃঢমূল আন্থগত্যবোধও ছিল। তাই কোন 
রকসে মুখ বুজে দিন কাটাতে লাগল। fee যখন তখন, 
যেখানে সেখানে; চাকর-বাকরদের জটলা ও উত্তেঞ্িত আলাপ- 
আলোচনায় বোঝা যেত নরক গুলজার হয়ে আছে। 

একদিন খ্রচক্ষেই একটি ঘটনা দেখলাম ৷ . ভীমতী সঙ্গে করে 
নিজের-ষে ড্রাইভারটিকে এনেছিলেন তাকে ত ছু'দিনেই বিদায় 
করেছিলেন। তারপরে আরও একটি এসেছে এবং গিয়েছে 


তৃতীয় যে ডাইভারটি এ কয়দিন টিকে আছে দেটি বেশ তুখড়- 


জোয়ান হোকরা। কাজকশ্ম ভালই জানে শুনেছিলাম । তাই 
বোধ হয় একটু দেমাকের ভাবও ছিল। অন্ত কেউ ওকে FRA 


ঘাটাতে সাহস করত না, বরঞ্চ লোকজনেবা ওকে বেশ তোয়াজই। 
করে চলত | কিন্তু ওর সম্বন্ধে বিবিনাহেবার কোনও ভাববৈলক্ষণ্য 
দেখ! যায় নি। হুকুম ফরমায়েসের দাপট বেশ পুরোদস্তর বজায় 
ছিল) ধমকধামকেরও কমতি ছিল না। ছোকরা গৌজ হয়ে 
সব সহ করে 'যেত এবং মেমসাহেবের হুকুম তামিল করত । ওর "4 
কন্ধ অসস্তোষ শ্রীমতীকে কিছুসাত্র বিচলিত করত না। 

সেদিন বিকেলের দিকে ঘরে বসেছিলাম । বাইরে একটা 
চাঞ্চল্যের আভাম পাচ্ছিলাম; প্রায়ই পেয়ে থাকি বলে 'বিশেষ 
খেয়াল করি নি। ‘হঠাৎ যেন বোমাফাটার নত একটা বিকট 
আওয়াজ হ'ল, “চুপ রহো, শুয়ার কহী কা!" চমকে উঠে জানালার 
কাছে গিয়ে দেখলাম, ফাতিমাবিবি রণচ্তীমূর্তিতে বারান্দায় দাড়িয়ে 
আছেন এবং রাগে কাপছেন আর ড্রাইভার ছোকরা পোর্টিকোর 
নীচে মোটরের কাছে গৌজ হয়ে দাড়িয়ে আছে। ধমকটা এমনি 
আকনম্মিক ও এমনি প্রচণ্ড হয়েছিল যে ওই রাশভারী জোয়ান 
ছোকরাও বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তারপর কি একটা 
বলবার চেষ্টা করাতে দ্বিগুণ বিক্রমে আবার সেই ধনক । অমন 
ga মহিলার কণ্ঠস্বর যে অমন ভয়ঙ্কর; এমন বিকট হতে পারে, 
তা ভাবা যায় না। দ্বিদ্ভীর ধমক আমার চোখের সামনে দেওয়ায় 
দেখলাম উদ্ধত যৌবনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রচণ্ড বেগ কণ্ঠে 
প্রবাহিত করে দিয়েছেন, সারা শরীরটা ছলে উঠল, যেন ভর ' 
নদীতে তুফান এসেছে । রাগে, দুঃখে, অপমানে ছোককাটির 
ফেলার উপক্রম হ'ল | অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে অন্তদিকে 
চলে গেল । শ্রীমতী Se, তীত্র seh “ভাইভা | ড্রাইভার |" বলে 
চীংকার করলেন, কিন্ত এবারে সে কর্ণপাত না করে ওদিকে চলে 
গেল। তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী হন্‌ হন্‌ করে বাইরে বেরিয়ে গ্রেলেন। 
ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুই-তিনজন পুলিস এসে হাঞ্জির। জান৷ 
গেল শ্রীমতী বাইরে গিয়ে পুলিসের কর্তার কাছে ফোন করে ওদের 
আনিয়েছেন ৷ বাড়ীর চারপাশে সোরগোল পড়ে গ্লেল; লোকজন 
এসে জড়ো হ'ল । আমরা ঘর থেকেই দেখতে লাগলাম । ভীমতী 
কষ্ট গান্ভীর্যেব সঙ্গে পুলিসদের বোঝাতে লাগলেন যে, ড্রাইভার 
বেয়াদবি ও অবাধ্যতা করাতে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং 
পুলিনের সহায়তা নিতে বাধ্য হন। পুলিমরা যেন তৎক্ষণাৎ 
আসামীকে বাড়ী থেকে বার করে দেয় ও তাকে সাবধান করে 
দেয়। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, বিরাট মোটরখানা- 


সারাদিন ধরে সে গালিশ ও পরিষ্কার করে; মেমসাহেব বিকেলে 


এসে দেখে অত্যন্ত BAB হন এবং তৎক্ষণাৎ আবার . আগাগোড়া” 
পালিশও পরিফার করবার হুকুম দেন। তার অপরাধ সে বলেছে যে, 
সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত । সাধ্যমত পরিষ্ার সে করেছে তবু 
মেমসাহেবের পছন্দ যদি ন! হয়ে থাকে ত আজকে যেন মাপ করেন, 
কাল সে আবার কাজে হাত দেবে । এইতেই উনি গালিগালাজ 
সুর করেন। শ্রীমতী ওসব কথায় কর্ণপাতও করলেন না । পুলিস- 
দের-হুকুম করলেন, “Sars অব.হী নিকাল দেও।* অনেক 


অগ্রহায়ণ 


et লালা, 


অমুনয়-বিনয় ও বোঝানোর পর ভাইভারের BY পাওনা থেকে 

কিছু অংশ জরিমানা কেটে নিয়ে তাকে তথনই পৌঁটলা-পু টলি 

সমেত ferry করে দেওয়া হ'ল। প্রয়োজন হলে ফাতিমাবিবি বে 

কতদূর যেতে পারেন তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে অন্ত লোকজনেরা 

ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। এখানে ওথানে প্রকাশ্তভাবে 
_ যে সব জটলা হ'ত তাও বন্ধ হয়ে গেল। 


এই ঘটনার পরদিনই শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা । আমাকে দেখে 
ধারমন্থর গতিতে এগিয়ে এলেন | কালকের বিকেলের সে মানুষই 
নয়। প্রভাতের সু্যালোকে ঝলমল যেন পূর্ণ হুদ একখানি, তার 
বুকে আলোছায়ার তরঙ্গলীল| ; তার চারপাশে প্রগাঢ় প্রশান্তি । 
একেবারে কাছে এসে BGA | 
বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাল আছেন ?" সুমি 
হাসির সঙ্গে বললেন, "লোকজনকে শানন করতে ব্যস্ত আছি। এই 
একটা জিনিষ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না-_ছোট- 
লোকের বেয়াদবি। আমার ড্রাইভার ছোড়াটার বড় বাড় 
বেড়েছিল ! নিজের সম্বন্ধে ও কি ভাবে কে জানে । কাল ওকে 
জীবনের মত শিক্ষা দিয়েছি । ae ভন্ত্র-মহিলাদের সঙ্গে কি রকম 
আচরণ করতে হয় আশা করি, সে শিক্ষা কাল ওর হয়েছে |” 
১" নিতান্ত প্রতিবাদ না করলেও--চুপ করে থাকাই হয়ত উচিত 
ছিল, কিন্তু সেটুকু সৎসাহসও যেন পেলাম না। নিলজ্জের 
মত গর কথায় সায় দেবার সুরে বললাম, "হ্যা, ছোটলোকদের নিয়ে 
আজ্রকাল বড় সমস্ত! । আপনার খুব কড়া শাসন দেখছি।” 
আরও একটু কাছে সরে এসে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, "আমার 
বন্ধুরা আমাকে বলেন, আত্মকাল আর সেদিন নেই। এখন 
লোকজনদের মন রেখে না চললে উপায় নেই। আমি একথা 
একেবারেই মানি না, বুঝলেন মিঃ_| ছোটলোকদের থোশামোদ 
প্রাণ থাকতে আমার দ্বার! হবে না। চাকর যতদিন রাখব, পায়ের 
. তলায় থাকবে । নয়তো নিজে কাজ করব, তাতে আপত্তি নেই ৷” 
দেহের সুমি সুবাদ, মুখের রক্তিম আভা, নীল চোখের চঞ্চল 
চাহনি, চুলের গুচ্ছের মুছু হিলোল--সয দিলে একট! অদ্ভুত 
মোহের We করল। আমার মুগ্ধ চোখে মোহের মে অধ্চন শীমতীর 
চোখ নিশ্চয়ই এড়ায় fa | 
‘আচ্ছা, আসি" বলে নমদ্দার জানিয়ে হঠাৎ ঘরের দিকে চলে 
গেলেন । অপজিয়মাণ নিটোল দেহরেখা থেকে চোখ ফেরাতে 
পারলাম না। দৃষ্টি ঘুরিয়ে গেলেও মনটা তখনও "পিছনে পিছনে 
ছুটে গেল।*** 
সেই কাণ্তেনী ছোকরার আসা-যাওয়া কিছুকাল হ'ল বদ্ধ 
হয়েছে । মধ্যে আর এক মহাপ্রভুর উদয় হয়েছিল । তিনি বিরাট 
একটি সাদ! রড়ের মোটর নিয়ে ছন করে আসতেন এবং শ্রীমতী 
ফাতিমাকে লিয়ে চট করে বেরিয়ে যেতেন। তিনিও ক'দিন হ'ল 
বিদায় হয়েছেন | ফাতিমা! কয়েক দিন কোথাও বড় একটা 


বিজায়না 





ov কী 


লতাপাতা 





Tt eR te 


বেকচ্ছেন A | সারাদিন প্রায় বাড়ীর ভেতরেই থাকেন। কথনও 
কখনও নিজেদের বন দরঙ্জাটা খুলে বারান্দায় পোর্টিকোর সামনে 
এসে Hota, বাইরে লনের উপর ও দুরের দেওয়ালের ধারে বড় 
দেবদাক গাছগুলোর উপর রৌদ্রের খেলার দিকে চেয়ে থাকেন, 
তারপর নিঃশব্দে ভেতরে চলে যান । সন্ধ্যায় প্রায়ই লন-এ পায়চারি 
করেন। কথনও TEAS গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গানের গুপ্রনও কানে ভেদে 
আনে । উনি বাইরে থাকলে বাইরে যাবার AH বাসনা হলেও 
শোভনতার থাতিরে সাধ্যমত ভিতরে থাকতাম। তবু কখনও 
কথনও সামনে পড়ে গিয়েছি । শাস্তভাবে এগিরে এসে সুললিত 
সম্ভাষণে আপ্যান্িভ করেছেন । সন্ধ্যার fefae আলোয় এই 
বিশ্রস্তালাপ চিত্তে নেশা ধরিয়ে দিত। নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও 
আলাপের সীমা টানতে হ'ত । রেবা সঙ্গে থাকলে রেশটাকে আরও 
কিছুদুর টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ত। কোন কোন দিল রেবার সঙ্গে 
বা একলাই বাড়ীর ভেতরের রাস্তায় পায়চারি করছি। রাত্রের 
দিকে অস্ফুট চন্দ্রালাক উঠেছে । চারিদিকে ঝাপসা তন্দ্রাচ্ছন 
পরিবেশ । হঠাৎ দেখলাম গুদের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে গেল। 
একটি রমণীমূর্তি আবছায়া আলো-মন্ধকারের মধ্যে বারান্দায় এসে 
স্থির হয়ে দীড়াল। খঙ্গু দেহরেখা অন্ধকারের মধ্যে শ্রন্ধায়িত 
অগ্নিশিখার মত স্তব্ধ হয়ে রইল । পিছনে খোল! দরজার অন্তরালে 
ঘনীভূত অন্ধকার যেন কোন অজ্ঞাত পাতালের wee নিয়ে 
আহ্বান করত-_সমস্ত চিন্তা, সমস্ত চেতনা তার মধ্যে বিলুপ্ত করে 
দেবার জন্যে । অজগরের দৃষ্টীতে হরিণ-শিশুর কি সর্বনাশা আকর্ষণ 


" আছে তা HOH মন্দ উপলব্ধি করতাম এ esa অন্ধকারের BIH 


ইসারায়। অলক্ষ্য গতিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম 
সেই রসাতলের অভিমুখে | 


. একটি আকন্মিক ব্যাপার এসে এই মায়াজালকে কতকটা ছিন্ন 
করে দিলে। 

কানাঘৃসো শোনা যাচ্ছিল ফাতিমাবিবির শেষ আক্রোশ গিয়ে 
পড়েছে বাড়ীর হেখরটার ওপর | এ অঞ্চলে অভিজাত মুমলমানদের 
বাড়ীতে CAAT অভ্যস্ত কাজ ছাড়া ঘর ঝাটপাটও দিয়ে 
থাকে । এ বিষয়ে বিবিসাহেবার থু তখুতুনির আর শেষ নেই । 
মেধর মটকর ষংপরোনাস্তি লাধনা চলেছিল । তবে বেচারা সব 


চেয়ে দীন ও HA বসেই বোধ হয় সকলের চেয়ে বেশী সহ করে” 


ছিল। তবু মালিকানীর তৃপ্তি নেই, নিত্যই নানা উপদ্রব চলে * 
এসেছে। আত্তীয়াটি জানিয়ে গেলেন মটকুকে বিবিস।হেবা বিদেয় 
করবেন বলে উঠে পড়ে লেগেছেন। 
সেদিন বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে কিছু রাত হয়েছে 
ফটকের ভেতর ঢুকতেই দেখলাম সামনের বারান্দার আলো-জালা । 
উজ্জ্বল আলোর নীচে শ্রীমতী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ পরেছেন 
চাপা রঙের সাটিনের ঘারায়া, গায়ে সাদা ধপধপে মলমলের কামিজ, 


কমলালেবুরঙের দোপাট্টা বক্ষে লুটোচ্ছে। 


১৮৪ 


আমাকে ঢুকতে দেখেই এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে বললেন, 
"আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম । আবার একটু বিরক্ত 
করব আপনাকে । একটু এদিকে আসুন দয়! করে।” বলে 
বারান্দার মাঝথানে যেখানে মাধার ওপর আলোর বৃহং গোলকটা 
ঝুলছিল তার তঙ্গায় গিয়ে দাড়ালেন । আমিও এগিয়ে গেলাম! 

আলোর নীচে দাড়িয়ে Bas) যেন ঝলমল করতে লাগলেন | 
ছোট কামিজটি অঙ্গে অঙ্গে চেপে বসায় পূর্ণ যৌবনপ্রী যেন উদ্ধত- 
ভাবে ফুটে উঠেছে। বি্বিবু করে হাওয়া ' দিচ্ছিল । তাইতে 
দোপাট্রার আঁচল আর চূর্ণ অলক তালে তালে উড়ছিল। দেহের 
বিচিত্র দৌগন্ধা বাতাসকে ভরে রেখেছিল। মুহূর্তেই যেন মদির 
নেশায় আবিষ্ট হয়ে পড়লাম | 

অপরূপ মোহন WA বললেন, “স্বাধীন ভারতে হিন্দী না জানা 
এক মহা! অপরাধ | কিন্তু বলতে লঙ্জা হয়, আমি একবর্ণ হিন্দী 
জানি না । আমার চাকরানীটা__ষাকে সঙ্গে এনেছি, তার শরীরটা 
খারাপ হওয়ায় তাকে হানপাতালে পাঠিয়েছিলাম । ওকে আবার 
যেতে বলেছে এবং এই তারিখটা দিয়েছে হিন্ধীতে লিখে । দয়! 
করে একটু পড়ে দেখেন? বলে প্রায় আমার পা ঘে পে দাড়িয়ে 
একটা কার্ড আমার সামনে তুলে ধরলেন | ওঁর সুগন্ধ উষ্ণ নিঃশ্বাস 
আমার ঘাড়ের ওপর SYST করতে লাগলাম। 

নিতান্ত সৌ্জন্তের খাতিরে অল্প একটু সরে পিয়ে ওঁর দিকে 
সামনাসামনি ঘুরে দাড়ালাম । তবু aie এত নিকট ছিল যে, 
গলার চক্চকে পেনডেণ্টের রেখা AAV] করে আমার Tw চোখ 
ছুটি সরে-ধাওয়া দোপাট্রার অস্তরালে Gites পূর্ণ ছুটি বক্ষের 
মধ্যসান্ধস্থলে ঠেকে ফিরে এল । আমার মাথাটা যেন দুলে উঠল। 
তবু যথাসাধ্য সহজ Bd তারিখটা পড়ে দিলাম । 

মনোহরণ হাগির সঙ্গে ধন্তবাদ জানিয়ে তার পর বললেন, 
"En, [আপনার সঙ্গে আরও একটা কথ! ছিল, যার সঙ্গে আপনিও 
কিছুটা জড়িত। আমাদের মেখরটাকে বিদেয় করব স্থির করেছি। 
তার বেনাদবি সহের সীমা অতিক্রম করেছে! দে আপনার 
বাড়ীতেও কাজ করে, তাই আপনাকেও কথাটা! জানানে! দরকার । 
আশা করি আপনার-তাতে কোন আপত্তি নেই । আমি কালই 
একটি ভাল মেথর যোগাড় করে দেব। আপনি crate কোন 
চিন্তা করবেন না। সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার 1” 

স্থির মত্তিছে কোন কথ! চিন্তা করার বা বলার মত অবস্থা 
তথন আমার চিল না। 

অনেকটা মোহাবিষ্রে মতই বললাম, “মে আপনি যা ভাল 
বোঝেন তাই হবে। তবে আমায় Wey একবার জানানে! 
প্রয়োজন! তার সঙ্গে কথ! বলে কাল আপনাকে জানাব 1” 

কথাটা ala যেন খুব মনঃপূত হ'ল al | টকটকে মুগখানির 
ওপর দিয়ে যেন একটু ছায়ার ঝিলিক খেলে গেল। তবু মিষ্ট 
কণ্ঠেই বললেন, “তা বেশ ।" বলে নমস্কার জানিয়ে ভেতরে চলে 
প্রেলেন।--' 








প্রবাসী 





১৩৬২ 





ঘরে এসে রেবাকে কথাটা বলাতে সে রেগে অস্থির | আমাকে 
ভংস্নার সুরে বলল, "তুমি কি করে বললে একথা { তোমার 
কি একটু মন্ুযাত্ব বা মানসম্মান জ্ঞান নেই? ব্যাপারটা কি 
হয়েছে কিছু জানো না শোন না। মহারাণী হুকুম করলেন আর 


বিনাবাকাবায়ে অমনি তা মেনে নিলে 7” কা 
কথাটা রেবা ঠিকই বলেছে । এর জবাব ছিল ন। তবু 

নরম নুরে বললাম, “মেনে আর কোথায় নিলাম! ওঁকে তো 

বললামই যে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে al হয় ঠিক করব 1” 


একটু নরম হয়ে রেবা বলল, “না, না! মটক নিরীহ 
গোবেচারা, মাটির মান্য । মে কোন বেআদবি করবে এ আমার 
বিশ্বাসই হয় না। ওর সব তাতেই ওইরকম ৷, ঢং দেখে গা 
আলে যায়। তুনি বাপু কাল বলে দিও আমরা মটরুকে বিনা দোষে 
ছাড়ব না i” 


বললাম, “দাড়াও, আগে সব ব্যাপারটা জান! বাক্‌, তার পর 
যা হয় স্থির করা যাবে ।” নিজের Gener তখন বেশ লজ্জিত 
ও অন্্রতপ্ত হয়ে উঠেছি। রেবার কথায় আরও চেতনা ey | 
স্থির করলাম, নিতান্ত অবিচার কিছু হতে দেওয়া ঠিক হবে না। 


পরদিন abe এলে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি। ওর মুখটা” 
শুকৃনোই ছিল, আমার কথায় আরও অন্ধকার হয়ে গেল। মুখ- 
নীচু করে ককণ wh যা বলে গেল তার সশ্মার্থ এই যে, ঘরদোর 
জিনিষপত্তরের ঝাড়পৌছ নিয়ে ফাতিমাবিষি প্রথম দিন থেকেই 
ওর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিলেন । যে কাজ এক ঘণ্টায় 
হয় তা ANG ওর চার-পাচ ঘণ্টাতেও কুলিয়ে উঠত না। ওয় 
সরকারী কাজও আছে, সেখানে গিয়ে ঠিক সময়ে ভাজরি দিতে হয় । 
কিন্তু মেমসাহেব নে কথায় কান দেন না, ওকে কিছুতেই ছাড়তে 
চান না, বলেন ওঁর কাজ আগে শেষ হওয়া চাই, তার পর অন্ত 
কথা। এই নিয়ে থেচাথে চি ধমক-্ধামক গালমন্দ নিতাই লেগে 
ছিল। ও ছাপোযা মান্য, ছেলেপিলের মুখ চেয়ে মুখ বুজে সব 
সহ করে এসেছে । কাল ওর শরীরটা ভাল ছিল না। দু'দিন 
থেকে একটু করে জর হচ্ছে। তাই কাজ মারতে অল্প দেরি 
হচ্ছিল! ফলে গালিগালাজের মাত্রাটাও বেড়ে গিয়েছিল। ও 
শেষ পর্যন্ত সহা না করতে পেরে হাত জোড় করে বলেছিল, *গরীব 
পরবর, প্রাণ দিয়ে আপনার কাজ করি, তবু আপনার মন পাই, 
না। আমার দ্বার এর বেণী আর হবেনা । আপনি না হয় 
অন্ত লোক দেখুন ৷” 

তার পর আমার দিকে ফিরে হাত জোড় করে বলল, “হুজুর, 
এই কথা বলায় দেমসাহেব আমার দিকে তেড়ে এলেন। আমি 
মন্দ জোয়ান, আজ বাদে কাল আমার নাতি হবে। উনি এসে 
কিনা আমার গালে এক চড় বিয়ে দিলেন |” বলতে বলতে ওর 
চোখে জল এনে CHA বাম্পকঘ্ধ কণ্ঠে বলল, “Sy, এমন 
বে-ইজ্জতি আমার এ বয়েস LS কখনো হয় নি। আওরাতের 


অগ্রহায়ণ 


পিলা লো শী, 


হাতে মার খেতে হবে এ কথা কখনো ভাবি নি। আমি গুকে 
বলেছি অন্ত লোক দেখে নিতে |” 

মটরুর কাহিনী শুনে রাগে সর্বশরীর জ্বলে গেল। ওর গল! 
শুনে রেবাও এসে দাড়িয়ে সব শুনল । সে বঙ্কার দিয়ে বলে 
উঠল, “পোড়া কপাল অমন মেয়েমামুষের | দেমাকে ধরাকে একে- 
বারে সরাজ্ঞান করেন। লোকজনকে মানুষই বলে মনে করেন না 
উনি, এত অহঙ্কার | তুমি খবরদার মটককে ছাড়াবে না। CR 
সাহেবকে সোজা এই কথা বলে এস ।” বলে গরগর করতে করতে 
ভেতরে চলে গেল। 

উত্তেজনার প্রথম বাকাটা কাটিয়ে ওঠাতে শ্রীমতী ফাতিমার 
কাল্পনিক উন্ত্রজাল কতকটা আবার যেন ফিরে এল । মুখোমুখি 
দাড়িয়ে ওঁর বিকদ্ধাচরণ করতে মন সরল না। একটা চিঠিতে 
জানালাম, Vers আমি ওর বেরাদবির aca খুব ধমকে দিয়েছি, 
আশা করি শ্রীমতী ওকে ক্ষমা করবেন । তা ছাড়া আজকাল পছন্দ- 
মত বিশ্বাসী মেধর পাওয়া কঠিন। তাই এ যাত্রা শ্রীমতী যেন 
ওবু FLA মাপ করে ওকে কাজে বহাল রাখেন | 

চিঠিটা পাঠিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম, শ্রীমতীর সামনে না 
পড়ে যাই। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে শুনলাম ফ'তিমাবিবি ওঁর লোক- 





+-ধ্বীক্থত্ুকে ঢালা ছুকুম দিয়েছেন aos যেন ওঁর বাড়ীর ফটকের ভেতর 


না ঢোকে। শুনে নিজেকে নানা ভাবে অপদস্থ বোধ FATA | 
একে ত ফাতিমাবিবি আমার অমুরেধকে গ্রাহাও করলেন না, 
তার ওপর আমার ওপরেও জবর্দত্তি করতে চাইছেন । আমি 
বাড়ীর যখন ভাড়াটে, তখন বাড়ীর যাতায়াতের পথের ওপর 
আমারও অধিকার আছে। আমাদের বাড়ীতে কে কাজ করবে না 
করবে তার চুড়ান্ত বিচার করব আমরা | এ বিষয়ে অশ্তের কিছু 
বলবার কি অধিকার আছে? বেবাও এ সম্বন্ধে আমাকে খুব 
খানিকটা আরও উত্তেঞ্রিত করল এবং বলল এ অপমান মটককে 
নয়, এ অপমান উনি আমাদের করেছেন। 

এ বিষয়ে কি কর্তব্য তাই ভাবতে এবং পরামর্শ করতে বাইরে 
ARGS ফটকের বাইরে মটক্ষ চোরের মৃত অদ্ধকার থেকে বেরিয়ে 
আমার সামনে এসে দাড়াল । বললাম, “সব শুনেছি । আমি 
তোকে বিপদে ফেলতে চাই না। কিন্তু তুই যদি সাহস করে 
আমার এখানে কাজ্ত করতে আসিল ত আমি আপত্তি করব না i” 

শুকনো গলায় মটক বলল, “SHI, আপনার! অ:মার মা-বাপ। 
আপনাদের কাজ কখনও ছাড়তে পারি না। কিন্ত মেমনাহের 
আমাকে শামিয়েছেন আমি যদি বাড়ীর ফটকের ভেতর ঢুকি তা 
হলে আমায় পুলিসে দেবেন। উনি মোটরে করে থানার দিকে 
গেলেনও একটু আগে । সেই ড্রাইভারেপ্প ঘটনার পর আমাদের 
বিশ্বাস হয়েছে উনি সব পাবেন 1” 

কথাটা মিথ্যে.নয় । যদিও রাগে গ! বি রি করছিল, তবুও 

দ্রীলোকের সঙ্গে একটা প্রকাশ্য হাঙ্গাম! বাধাতে স্বাভাবিক সঙ্কোচ 

বোধ করছিলাম | তাই একটু তেবে ওকে বললাম, “আচ্ছা, এক 
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কাজ কবূ। তোকে বাড়ীতে ঢুকতে মানা করেছে, তুই না হয় 
ক'দিন আসিল না, তোর বৌকে পাঠান আমাদের এখানে কাজ 
করতে | -দেখা যাতে তথন কি করে।” 

প্রস্তাবটায় মটরু যেন একটা কিনারা পেল। বলল, “যে 
আন্তে, VEL] তবে দেখবেন, গণ্ডগোল ন! পাকায়। এই 
আওরাংকে কিছুই নিশ্বাস নেই ।” 

পরদিন মটকর বৌ ভয়ে ভয়ে আমাদের কাজ করে দিয়ে চলে 
গেঁল। ফাতিমাবিবি শুনলাম মিউনিপিপালটির cone অফিপাবের 
কাছে Wat গিয়ে একটা মেখবের বাবস্থা করে এসেছেন | ত! ATG 
BSS না, কারণ এন্ডভন মেথর ছাড়লে আর কাউকে পাওয়া ভাৱ | 
এই ভাবে ছু'তিন দিন pay ওঁর কাজে care একটি করে 
লোক আসে এবং একদিন কাজ করেই পালায় । উনিও ছাড়বার 
পাত্রী নন । care মোটর হাকিয়ে হেলথ অফিসারকে গিয়ে চড়াও 
করেন। তুঁহ আজ্জি অস্বীকার করতে কে পারে? বিশেষতঃ 
একজন ম্যাজি্রেটের বৌ । সুতরাং হেড জমাদার নিজে cars একটি 
করে লোক নিয়ে এসে কান্দে লাগিয়ে দেয় | এতে ভর মতীও 
নাস্তানাবুদ কম হচ্ছিলেন না । কিন্তু তাতে দমবার বা নরম হবার 
কোন লক্ষণ ওঁর দেশ! গেলনা 

কিন্ত ওঁর ব্যবস্থ না মেনে আমি যে নিজের মনোমত একটা 
ব্যবস্থা করে নিলাম এবং গুর চোখের সামনেই নিবন্জাটে কান্ত 
চালাতে লাগলাম এটা বোধ হয় শ্রীমতীর সহ হ'লনা। g fea 
দিন পরে একদিন সকালে বাইরে ডাক পড়ল । Ansa মুখে মেই 
হাসি, কিন্তু চোখের কোণে এবং গলার সুরে কোথায় যেন একটু 
অভিমানের রেশ লেগে ছিল । সঙ্গে হেড জমাদারও ছিল। 
শ্রীমতী বললেন, “সেই মেথরটা হাওয়ায় আপনার বড় অন্ুবিধে 
হয়েছে । আমিও খুব নাস্তানাবুদ হচ্ছি। মেথরের বৌটা আপনার 
বাড়ী কাজ করে যায়। দ্রীলোক দিয়ে এ সব কাজ ভাল হয় না । 
তা ছাড়া ওরা সরকারী চাকর । প্রাইভেট বাড়ীতে লুকিয়ে কাজ 
করাটা ওদের বিশে ভাবে বারণ । জানতে পারলে ভীষণ শাস্তি 
দেয় । হেড জমাদার বলছিল ওর নামে রিপে'ট করে দেবে। 
আমি বারণ করে দিয়েছি । মিছিমিছি ওর চাকরী খেয়ে লাভ কি? 
যাই হোক, জমাদার একটি লেক ঠিক করেছে । এ সরকারী 
চাকর নয়। তাই এর কাজ করতে বাধা নেই। WT ইচ্ছে 
আমরা একে রাখতে পানি | লোকটাকে আমি দেখেছি, ভালই 
মনে হ'ল । আপনার aff আপত্তি ন! থাকে ত আপনার বাড়ীতে ও 
ও কাজ করতে পার 1” 

ওর কথার are গৃঢ ইঙ্গিত উপসকন্ধি করে ভয়ানক রগ হ'ল। 
এও বুঝলাম, AaB. স্বয়ং উপযাচিকা হয়ে এসে আমার মন 
ভিজোতে চাইছেন । এটা ভালই জানেন যে, সামনাসামনি ওকে 
বিমুখ করার মত পুক্ুয় কমই আছে। তা ছাড়া, ভেতরে ভেতরে 
বিষষ মনকষাকষি চললেও বাইরে প্রকাশ্য ভাবে এখনো ওর সঙ্গে 
কোন বাদবিনধ্বাদ ঘটে নি। তাই আমিও সাধ্যমূত সহজ কণে 
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area, “তা বেশ তো | আপনার এখানে রোজ এক জন করে 
লোক আসে আর চলে বায় দেখি। দেখুন না, এই লোকটা কি 
রকম কাজ করে। যদি আপনার পছন্দ হয় আর শেষ পর্য্যন্ত টিকে 
যায় তা হলে আমরাও ওর কথা ভেবে দেখব |” 

ব্যাপারটা যে এইভাবে কৌশলে এড়িয়ে গেলাম এবং নিজের 
জেদ ঠিকই বজায় রাখলাম একথা শ্রীমতী পরিক্ষার বুঝলেন তার 
মুখের ভাবে তা স্পষ্ট বুঝলাম । তবু ভদ্রভাবেই বিদায়-সম্ভাবণ 
কয়ে পালাটা শেষ হ'ল । পরে শুনলাম, মটকর বৌকে জমাদার 
শাসিয়েছে, সে যদি কাল থেকে আমার এখানে কাজে আলে তা 
হলে ওর নামে ত্িপোর্ট করে দেবে । এ ব্যাপারে শ্রীমতী ফাতিমার 
অঙলক্ষয নিদেশ বুঝতে দেরি হ'ল না। 

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে অবিচার-সুবিচারের প্রস্থ তো ছিলই । 
তা ছাড়াও শেষ পর্ষস্ত একটা জেদাঞ্জেদির লড়াইয়ে গিয়ে দীড়াল, 
আত্মনম্মানের প্রশ্ন এসে গেল। একটি স্বল্পপরিচিতা মহিলা খাম- 


পেয়ালের বশে একটা Baty জবরদত্তি করবেন আর তাই মেনে 


নিতে হবে? যেন পণ করেই বসলাম, a হবার হোক, কিছুতেই 
হটব না। এ বিষয়ে রেবার পূর্ণ সমর্থন ও সহাম্বভূতি থাকাতে 
মনের কোনরকম GRAF আরও যেন প্রশ্রয় দিতে চাই fat 
এর মধ্যে যেন আমার এবং বেবারও সম্মানের দায়িত্ব এসে পড়ল । 

মটকর কাছে খবর পাঠালাম, তার বৌকে যদি না Sie করতে 
দেয় তে! তার মেয়েকে যেন পাঠায় । দে তো আর সরকারী কাজ 
করে না, ফলে ওদের কিছু বলবার মুখ থাকবে না। আর 
মেয়েটাকে ওরা AA ভদ্ুটঘূ দেখার তো আমি তার ব্যবস্থা করব, 
সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার । 

পরদিন মটরুর মেয়েটা যখন কাঙ্গ করতে এল আমি নিজে 
বাইরে গিয়ে Ferry এবং যতক্ষণ কাজ করল ঠায় দাড়িয়ে 
রইলাম | জমাদারট! YA থেকে সব লক্ষ্য কয়ল । তবে আমাকে 
দৃঢ় সক্ল্লের ভাব নিয়ে সামনে দাড়িয়ে থাকতে দেখেই হোক্‌ বা যে 
See হোক্‌ এদিকে আর ঘেষে নি। ওদেরও তো কিছুটা দয়া- 
সায়া আছে, একেবারে অন্তার জুলুম করলে ওদের জাত- 
বেরাদরীতেই বা বলবে কি? এই ভাবে আরও দু'দিন কাটল। 


আমার এই নুতন চালের পর শ্রীমতী তার কর্তব্য কি ভাজ- 
ছিলেন জানি না। হয় তো এর পরেও আমার প্রতিবন্ধক হওয়াটা 
একেবারেই বেআইনী হবে ভেষে আপাততঃ চুপ করে ছিলেন | 
তবে আত্মীয়াটি পবর দিয়ে গেলেন যে এই ক'দিনের ঘটনায় রাগে 
আক্রোশে ফাতিমাবিবিব আহার-নিদ্রা ঘুচে যাবার উপক্রম 
হয়েছিল । উনি বলছিলেন বে, ওঁর ইচ্ছার এতখানি বিকদ্ধাচণে 
Breed নাকি কেউ কখনো করে নি। আর ঘটনাটা চারিদিকে 
Ue হয়ে যাওয়ায় ওঁর বেইজ্জরতি নাকি আরও দুঃসহ হযেছে । 
যদিও রায়ের পক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করাতে একটু আত্মপ্রদাদ 

- অনুভব করছিলাম, তবু এই প্লানিকর ব্যাপারে আমাদের নামটা 


তাস লাশ 


eae ফুটে ওঠাতে আমিও বড় অস্বস্তিতে কাল কাটাচ্ছিলাম। 
Bad) ফাতিমার সঙ্গে যে তুম মধুর রসালো সন্দ্ধট গড়ে উঠছিল 
আমার কল্পনায়, তাতে এইরকম একটা BP ব্যাঘাত ঘটায় অস্তবের 
গোপন কোপে একটু একটু অমুতাপও যে হচ্ছিল না তা নয়। 
তলে তলে চাইছিলাম যে-কোন উপায়ে এই কুংমিত পর্কটার একটা... 
শোভন পরিসমাপ্তি ঘটুক | | 
অনেকটা এই রকম মনের অবস্থায় ঘরের বাইরে একটা আরাম- 
কেদারায় হেলান দিয়ে চুপ করে বসে ছিলাম । সন্ধ্যার কাপসা 
আলো ক্রমশঃ অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল । Bas) ফাতিমা বাড়ীর 
একেবারে অন্য দিকে লনের দৃরপ্রান্তে ধুর আলোয় স্তন্ধভাবে 
পায়চারি করছিলেন । রেব| সাজ্সঙ্জা করে এসে বলল, *বোদ- 
fata কাছে অনেক দিন যাই নি। Be এবটু ঘুরে আনি। 
এই ঘণ্টাানেকের মধ্যেই কিরব। তুমি না হয় চাও ত একটা 
পাক দিয়ে এস ৷" 
উন্াদভাবে বললাম, “দেখি ।” 
রেবা বেশ খোশমেছাজে পা চালিয়ে বাড়ীর রাস্তা পার হয়ে 
ফটকের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল । 
একটু পরে শ্রীম তাও বাড়ী চুকে গেলেন। তখন অন্ধকার বেশ 
ঘনিয়ে এসেছে | চি ৰ 
ক্লান্ত অন্তসনস্ক চিত্তে বসেই রইলাম । চারিদিক নিত 
শুধু বিল্লীরব শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ ওঁদের বড় দরজাটা খোলার 
আওয়াজ হ'ল। ফাতিমাবিবির চাকরানীটি বারান্দার অন্ধকার) 
করে ধীরপদ্দে এগিয়ে এসে নমস্কার করে আমার কাছে 4, 
তারপর আমার দিকে একট! কাগজের টুকর! বাড়িয়ে দিল। আঁ 
সেটা নিতেই আবার নমক্কার করে বাড়ীতে না ঢুকে বাইরের দিকে. 
চলে গেল। 
ঘরে এমে আলো জেলে কাগজের টুকরার ভাজ খুলে দেখলাম 
একটি চিঠি ই 
প্রিয় বন্ধু, 
আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ জকরি কথা আছে। : অনুগ্রহ 
করে একবার আসবেন কি? আশা করি নিরাশ করবেন লা। 
ইতি আপনাদের ফাতিমা খাতুন | 
চিঠিটা পড়েই বুকটা কেঁপে উঠল। বাইরে এসে চেয়ারটায় 
বসে পড়লাম । হাত-পা তখনও KL ধয্‌ করে কাপছে। সমস্ত. 
ব্যাপারটা AIRS বিছ্বাতের মত্ত মনের আকাশে থেলে গেল। 
উপযুক্ত অবসর দেখে Bye) নিক্ষেপ করেছেন তার শেষ Say, 
সন্ধান করেছেন তার অমোঘ মোহিনী মায়াজাল। চূড়ান্ত চেষ্টায় 
দেখে নিতে চান শেষ পর্য)স্ত তার হার হবে কি জিত হবে। তার 
জন্যে হয়ত HBS হয়েছেন ANY পণ করতে | 
ap হ্হিবল চোখে চেয়ে দেখলাম আবখোলা ere দিয়ে 
আলোর রশ্মি অঞ্ধকার বারান্দায় এসে পড়েছে বিজস্বিনীর অগ্নিময় 
সঙ্কেত নিয়ে, ইশারা করছে বহু Bois পথের দিকে। 


অগ্রহায়ণ 





ee শশী, 


USI মধ্যে বন্‌ বন্‌ করে উঠল অবরুদ্ধ কামনার চরম সিদ্ধির 
রাগিনী। নিজের অজ্ঞাতেই সঙ্ছোরে আকড়ে ধরলাম চেয়ারের 
হাতল দুটোকে | মনের দিগন্ত ঘুলিয়ে উঠল উন্মত্ত আবেগ .আর 
অগণিত চিন্তাকণার তুমুল সংগ্রামে । | 


রেবার পায়ের শব্দে চেতনা ফিরে পেলাম | 


“কি | এখনও এইখানে সেই থেকে--ঠায় বসে আছ ? তোমার 


ate হ'ল কি!” কোন জবাব দিলাম না। ama, “চল চল, 
ভেতরে চল ৷” বলে আমার জামার আত্তিনে টান দিল। 
“চল,” বলে অনেকটা ষেন টলতে টলতেই উঠে পড়লাম | 


উত্তর হিন্দুস্থানে শিশুর জন্মোৎসব ও গ্রাম্য সঙ্গীত 
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পরের দিন শোনা গেল ফোতিমাবিবি অবন্মাৎ মুসৌনী ফাত্রা 
করলেন। সেই আগেকার কাণ্তেন ছোকরাটিও নাকি 
সঙ্গে ছিল। 

লোকেরা যে-ঘাই বলে থাকুক, আমার সঙ্গে ভার wT ইতি- 
হাসের শেষ পর্বটা থেকে গেল সকলেরই অগোচরে | 

রেবা একবার আমাকে জিজ্ঞালা করল, “Siren, ফাতিমাবিৰি 
এমন হঠাৎ উধাও হলেন যে? বাপার কি?” 

Hla হেসে জবাব দিয়েছিলাম, “বিবিজানের safe |" 

বলা বান্ধল্য, মেখর সটকুর ব্যাপারটা! নিয়ে আমার আর Yea 
কোনও গীড়ার কারণ হয় নি। 


উত্তর হিন্দুস্থানে শিশুর জক্মোওদব ও ara সঙ্গীত 
| শ্রীঅমিতাকুমারী ay 


চিন্নস্বানে আজও সঙ্গীতের বহু প্রচলন আছে এবং নারীরা 
বাদি উপলক্ষে বনু প্রকার সঙ্গীত গেয়ে থাকে। এ সমস্ত 
NS থেকে আমরা তাদের সমাজের সংস্কৃতি, রীতিশীতি ও 

মনোভাবের পরিচয় পাই । তাদের সামাঞ্জিক জীবনে বিবাহ-উৎসব 
একটি শ্রেষ্ঠ উৎপব, তার পরই স্থান লাভ করে শিশুর জগ্মোৎসব। 
মে সমাজে পুত্রত্তী নারীদের মান-মব্যাদ। অতাস্ত বেশী। পুর্র- 
সম্তানের বলে কশ্তা-সস্তানের BT হলে সবাই অতি ye হয়। 
পরিবারে কন্তার মাতার কিরূপ অনাদর হয়, তা নিয্নপ্রদত্ত পান 
থেকে বুঝা যায় £ 

আগরি পির কম্বরমে, সই আব না AE তেরে ঘরমে 

শান ননদ বোপিঠুসি মারে, যায়কে বহু অঙ্গলমে, 

জঙ্গলমে হো বাপানমে | 

ঘরকা স ইয়া দিলাশা দেওয়ে, 

ACH রহ বাংলনমে হো, মহলমে হো ।- 

আব বিটিয়া জায়, থাট চড় বাটি, উতর গরি, 

সবে ঘরসে.হো, বাহরসে হো, বালম সেহো 

আব AGH] জায়, পালঙ্ক চড় বঠে, 

হুকুম করে লব AAA হো, বাহরসে হো, বালম সে হো। 

শাস নন্দ সে খিচড়ী বনম্মাওয়ে 

ঘিও পরশাওয়ে বলম সে হো]। 


কোমরে ব্যথা YR হয়েছে, স্বামী আবু তোমার তরে থাকব 
না।' শাশুড়ী নলদের কথাবার্তী আর ভাল লাগে না। আসি 
SHAE চলে বাব ।-_স্বামী AeA দিয়ে বলে জঙ্গলে যেয়ো না, 
বাড়ীতেই থাক। 

খাটে চড়ে বসে ছিলাম, মেয়ের জন্ম হতেই নীচে নেমে 


বসলাম। এখন ঘরে বাইরে, স্বামী ও সবার কাছ থেকেই 
অনাদর পাচ্ছি | 

এখন ছেলের জন্ম হয়েছে, খাটে বসে স্বামীকে, সবাইকে ঘরে 
বাইরে হুকুম করছি। শাশুড়ী ননহকে দিয়ে পিচুড়ী রায়না ক্রাচ্ছি, 
আর স্ব'মীকে পাতে ঘি পরিবেশন করতে বলছি। এখন Yeast 
মা, ছেলের গরবে গরবিনী, তাই সবার উপর প্রতৃত্ব করছে। 

শিশুর জন্মের পর ব্ঠ দিনে সব আত্মীয়স্বজন একত্র হয়! 
বাড়ীতে খাওয়াদাওয়া! হয়, নারীর! গান পায়। রাত্রে হঠীপূজো 
হবে ও পিপী শিশুর চোখে প্রধম কাজল পরাবে। শিশুর ঘরের 
দেয়ালে চালের শুঁড়োতে রং করে ছয়টি দেবীর মূর্তি আকবে, 
দেবীকে ঘি গুড় ও নানাবিধ রান্নার জিনিষ সাজিয়ে নৈবেন্ত দেবে | 
fam শিশুকেরকোলে নিয়ে বসবে, কাজললতা থেকে শিশুর এক 
চোখে কাজল লাগিয়েই ভাইয়ের বৌকে বলবে আমার প্রাপ্য দাও | 
বধু ননদকে কোনকিছু জিনিষ উপহার দিলে পিমী তখন ছু'চোখেই 
কাজল পরাবে । তখন নারীরা গান ধরে__ 

আজ হুটিকি রাত মানি, আজ মঙ্গলকী রাত মারি । 

জোনে দিন মোরি ধিয়া, তোমারি জনম ভয়ে 

হো afi বজর কি রাত মাহ়ি। 

শাস ননন্দ মেরি ace) নবোলে . 

স্বামী চলে পরদেশ মায়ি। 

--মাজ যষ্ঠাপূজোর দিন, আজ শুভ বাত। যেদিন aa 
তোমাধ oy হ’ল সেদিন আমার কাল রাত এল । শাশুড়ী নন্দ 
আমার সঙ্গে কথা বগল না, স্বামী ও পরদেশে চলে গেল | 

আজ হুটিকি রাত মারি, আজ মন্গলকী রাত মায়ি 

আব জৌনে দিন মেরে পুত, তোম! জনম ভয়ে, 


১৮৮ 


হে! গয়ী সোনেকি রাত মারি। = 

শাস নন্দ মোরী মঙ্গল গাওয়ে, শ্বশুর সোটাওয়ে দানমে। 

হামারা বলম CART ভোলায়ে 

eH সুখ সবাইকা হোয় মাঈ__ 

_-আজ যঠীপুজোর দিন, আজ শুভ্তরাত, ছেলে বেদিন তোমার 
ছদ্ম হ'ল, সেদিন আমার সোনার রাত হ'ল। শাশুড়ীননদ 
আমার মঙ্গল কামনা করল, শ্বশুর Wark করতে লাগল, আর 
আমার স্বামী আমাকে পাখারবাতালস করতে লাগল। বঠী মা, 
ORAL যেন সব নারীরই হয়। 





শিশুর জন্মের দশ দিন পর প্রসুতি নখ কেটে শুচি স্নান করে 


শুদ্ধ হয়ে FAH করতে TA নাগ্তেনীই প্রস্থৃতির সমস্ত 
কাজ করে দেয় । নাপ্তেনী একটা কুলোতে দুই রকমের চাল, 
আটা, ডাল, সাতটি হলুদের গাঁট, মাতটি স্থপারি, ঘি, গুড়, Fz, 
এ সব পূজোর উপকরণ সাজিয়ে নেয়। শিশুর মা সেজেগুজে 
অল্প নারীদের নিয়ে নাগ্তেনীর পেছনে পেছনে কুয়োতে চলে। 
শিশুর মায়ের মাথায় দুটি ঘটি থাকে, সে এ সমস্ত নৈবেন্ত উৎসর্গ 
করে কুয়ো-পৃজো করে এবং FOU থেকে জল তুলে ছু'ঘটি জল ভরে 
নেয় ও-নিঙ্গের বাড়ীর ঘরের সামনে এসে দাড়ায় | নারীরা গানের 
ভিতর দিয়ে ডাকতে থাকে, 'কে আছ, শিশুর মায়ের মাথা থেকে 
জলের ঘটি নামাও |” তখন ভিতর থেকে দেবর, নয়ত ননদের 
বর এনে বলে, “আগে আমাকে পাচ টাকা দাও তবে ঘটি নামাব।” 
ষে অবস্থাপন্ন সে পাচ টাকাই দেয়, নয়ত অঙ্কের আড়াই টাকা, 
কি nan টাকা দিলে, দেবর জলের ঘটি নামিয়ে নেয়। শিশুর 
মা তখন ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পাবে ননদের কাছ থেকে । ননদ 
ঘরের দোর আগলে দাড়িয়ে থাকে । বধূ তখন বছ খোশাসোদ 
করে ননদকে হাতের আংটি বা কানের ফুল উপহার দেয়। তখন 
ননদ SALA ঘরের HFM ছেড়ে HT! কুয়োপুজোর সময়ের গান-_ 

জল তর লেও, চিলোর হিলোর রশি রেশমকী 

রেশম রশরী যব নীক্‌ লাগে 
সোনেকা TT হোয়। 

মোনেকা ঘয়লা যব NS লাগে, 5 

. 'মোতিন গেক্লী হোস I 

মোতিন গেকুলী যব নীক্‌ লাগে, 

পাতলি রাণিয়া হোয়। 
পাতলি রাণিয়া বব নীক্‌ লাগে 
গোদি হবি coral cara । 
কাশী মুড় নওয়া হোয়, 
কাশী মুড়ন যব DE লাগে, মোনেকা ছোড়া হয় । 


রেশমের বশি দুলিয়ে জল ভরে নাও । যখন রেশমের রশি 


দেপতে WHA লাগে তখন সোনার ঘড়া হয়, সোনার ঘড়া হখন 
দেখতে সুন্দর লাগে তখন মোতির বিড়া হয়া মোতির বিড়া 
যখন সুন্দর লাগে Bea রাণী ছিপছিপে হয়। ছিপছিপে রানী 


প্রবাসী 





১৩৬২, 


ete 


যখন হুন্দর লাগে, তথন কোলে শিশু হয়। কাশীতে শিশুর pea 
হয়, কাশীতে POA যখন সুন্দর লাগে তধন মোনার ছেলে হয়। 
উপর বাদর ঘরারে, নীচে CATA পাণিকে নিকলী 
ভায়সে কহিও স্বশুরসে, আঙ্গনসে কুয়া খোদাও, 
তোমারি ae পাণিকে নিকলি। 
জায়সে কহ বাঢ়ে জেঠসে 
রেশম ডোরি লে আওয়ে 
তোমারি বন্ধ পাশিকে নিকলি। - 
উপর বাদর ঘরায়ে-- 
STI কহ বাঢ়ে দেওরসে 
মোতিনে কড়ারি লে আও 
তোমারি ভৌজি পাশিকে নিকলি । 
জায়সে কহ বাঢ়ে বলমসে 
সোনেকে ঘড়া লে আও 
তোমারি রাণী পাণিকে নিকলি I 
কাঞ্চন চৌক পুরাও | 
--আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, গৌরী জল আনতে 
শ্বশুরকে বল তার পুত্রবধূ জল আনতে যাচ্ছে, তার জক্গে 
খুড়িয়ে দিতে । 
ভান্ুরকে বল-_তার ভাইবৌ জল আনতে যাচ্ছে__তার acw 
রেশমের দড়ি নিয়ে আসতে | 
আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে, দেওরকে ব্ল কলসীন অন্ত 
মোতির বিড়া আনতে, তার ভাইবৌ জল আনতে যাচ্ছে । 
স্বামীকে বল মোনার কলশী নিয়ে আনতে, তার রাণী কুয়োতে 
জল আনতে বাচ্ছে। আল্পলার জায়পা মোনা দিয়ে বাধিয়ে are । 











বার দিনের দিন শিশুকে দোলনায় দুলিয়ে নাম রাখা হয়। 
তখন ও উৎসব উপলক্ষে চারদিকে পাড়াপ্রতিবেইী বন্ধুবান্ধব 
সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়, বাজনা বাজে, নারীরা গান গায়, 
নিমন্ত্রিতেরা ভূরিভোজন করে শিশুকে উপহার দিয়ে বার। একটা 
ঘরে ATTA গোল হয়ে বসে, একছন বয়স্কা মহিলা ঢোলক বাজাতে . 
ধাকে। হই-এক জন নারী হাতে ছোট ছোট পাথর নিয়ে ঠকাঠক্‌ 
আওয়াজ করে তাল রাখতে থাকে, অন্য নারীরাও সে পানে যোগ 


দেয়। কোন কোন গানে হই দল নারী উত্তর প্রত্যুত্তর করতে... . 


থাকে, তাকে Crea বলে। . 

শিশুর জন্মোংসবে নিমন্ত্রণ দিবার গান 
বধাই নম্দকে ঘরে আজ 
ঠ্যার ঠার সুর নাওনিয়া, 
নগর বোলাওয়া দেয় বধাই | 
সব সব্য়ানে এইসাই কহিয়ো 
চলে! বিলম্ব না হোয় । 

--আজ নন্দের ঘরে আনন্দের দিন, চতুর নাপ্তেনীকে খবর দাও 


অগ্হায়ণ 





+_ নগরের ঘরে ঘরে এই শুভ জ্ুম্মোংসবের সুখবর যেন দেয় । সব 
সথীদের বলো যেন শীগ পির এসে এই উৎসবে যোগ দেয় | 
বধাই নম্দকে ঘরে আজ 
| আপনে আপনে মহলন ভিতর | 
k ১ সব সখি করত শুঙ্গার। 
পাটি পারে, সাব সাওয়াষে £ 
fan) দীপক লীলার । | 


--আজ নঙ্দের ঘরে আনন্দ-উৎসব | সধীরা যে-ষার বাড়ীতে 
সাজসজ্জা করছে। সুন্দর করে কেশবিন্তান করে, দিথি কেটে বিদ্দী 
পরেছে, আর সেই বিদ্দী প্রদীপের মত ঝক্‌মক্‌ করছে। 

ঠ্যারো ঠ্যারো সুগর নাওনিয়া 

জাজম দেত বিছায় 

ব্যঠো ব্যঠো এ মোরি সখিয়া 
মঙ্গল গাও চার | 

চতুর নাপ্তেনী ধাম, ধাম, বসবার সতরঞ্চি বিছিয়ে দাও | 
প্রিষ্ক সখীরা, এসো, বসো, তু’চারটি মঙ্গলগীত পাও | 


bY 


বাবা নন্দ হাটে ষাই হে 
সং. মালু বাট লে আও 
টি পহেরো পহেরা, এ মোরী সখিয়া, 


--জে! জিকে অঙ্গে সোহার। 
পহের, ওড়, জব ঠারি ভই সধিয়া__ 
ভব মুখ দেও আশিস, 
যুগ যুগ বাঢ়ে রাণী বারা হরিলোয়া 
রাখে সবকা মান I 
- বাবা নন্দ হাটে গিয়ে BB বভীন বস্ত্র কিনে নিয়ে এসে।, 
-ধিগণ, তোমাদের যার যেটা ভাল লাগে, সেটা নিয়ে পর, 
মাথায় ওড়না দাও । তোমরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করে!_-আমার 
ATH, আর ছোট শিশু দীর্ঘীবী হয়ে আমাদের মান রাখুক| ৪ 
ননদ ভাজের সে হয়_ 
+ ননদ ভোজাই Gea খেল করে, শুর থেয়াল করে | 
ননন্দ safe eda, তুম্হারে যে হই হ্যায় হরিলোয়া 
কাকনওয়া হাম্‌ HST | 


wa, ানিনদ-ভাজে হালিতামাশা করে খেল! করছে। ননদ বলে 
বোঁদি, তোমার ষৰি ছেলে হয় তবে আমাকে হাতের Fea দেবে | 
বধূ বলছে 


তোর মুখ চুমু ননন্দীয়া, ওর ঘি গুড় পূ জোও, 
কাকনকা জোট, ভ্োড় পছ্ছলওয়া, ছুইনো ভই দেবে, 
যো হই মোর হরিলোয়া | 7 ; 
--মনদ, তোর মুখে চুমু খাব, ঘি গুড দিয়ে পূজো দেব} যদি 


আমার ছেলে হয় তবে তোকে হাতের একজোড়া কাকন আর এক ' . 


জোড়া অন্স্ত দেব ৷ 


উত্তর হিন্দুস্থানে শিশুর জন্মোৎসব ও গ্রাম্য সঙ্গীত 





১৮৯ 





" নওয়াস ভাববংতে, হরিলোয়া জনম লিয়ে, 
বাজে লাগি আনন্দ বধাইরু, গাওয়ে সখি সোহার i 
_না'মাস পরে ভাইবোঁয়ের দিকে শিশুর জন্ম হ'ল, চারদিকে 
আনন্দ-উৎসব; ANA সোহার গার । 
বধু বলছে__ 
ধীরে বাজে আনন্দ বধাইয়া, ধীরে উঠে'মোভার | . 
শুনি হ্যায় aay হামারি, কাকনা লেলেঙ্গ হার | 
বাজনা ধীরে বাজাও, আনন্দগান ধীরে কর, আমার ননদ 
শুনতে পেলে কাকন নিয়ে বাবে । 


ননদ বলছে__- 
COS বাজে আনন্দ বধাইয়া, তেজে উঠে সোহা 


cela) Saal কি জোট, পছলয়! geal গেইলেবে। 

- _জ্লোরে বাজনা বাজাও, মোহার জোরে Ate, বৌদি) আমি 
হাতের কাকন মার অনস্ত নেব। 

_ভ্যইবৌ বলছে-_ 

কি তেরে ভাইয়া বনওয়া, কি বাবা মোল কিয়া, 
কাকনা তো হামারে নাইহরে-কা, কাকনা ন দেবে । 
__কীকন কি তোর ভাই বানিয়ে দিয়েছে, না তোর বাবা কিনে 
দিয়েছে? কাকন ত আসার বাপের বাড়ীর, আমি কাকন দেব a | 
সভিয়া ব্যঠে ভাইয়া, বহিন আরজি করে 
ভাইয়া, ভউজী কাকনা হামে হারি 
আর কাকনা নেহি দেতী। _ 

--ভাই সভাতে লোকজন নিয়ে aoe, বোন নালিশ করছে, 
ভাইয়া বৌদি আমার সঙ্গে বাজীতে হেরেছে, এখন আমাকে কাকন 
দিচ্ছে না। 

, GF পাও ধরে BRA, দোসর! ভিতর, 
তিনরে পা ধরে সেজ, রাণি সমঝাও | 
রাশি sty, কাকনকো কীর, বহিন পহেরাও | 
ভাই এক পা এক পা করে ভিতরে গিয়ে বৌকে অনেক 
বুঝিয়ে বললে, রাণি তোমার হাতের কাকনের খিলি খুলে বোনকে 
পরিয়ে WTS I 
কাড়ি কাকনাকা Sy, অঙ্গন দ্যায় মারি, 
পহের কাকনা হামারে, বৈহিন্‌ হোকে বাঠ। 
ভাইবো হাতের কাকন খুলে উঠানে ছুড়ে ফেলে দিয়ে 
বললে আমার হাতের কাকন পরে শক্ত হয়ে CAA | : 
বাজত আওযে নাগারা, SHS আওষে কেশর, 
নাচত আওয়ে ননন্দ, বিরণ ঘর সোহর। 
দুরমে আরি ননন্দী, আঙ্গনমে ঠারি, 
ভিতরসে নিকলে ভাইয়া রাণী সমঝাওয়ে । 
রাশি, আওয়ত বহিন হামারি, নিগর পইয়া লাগারো 
গরব জিন বলিও, মান faa তোরিও | 
চাক বাজছে, জাকহাণ উড়ছে, ননদ নেচে নেচে ভাইয়ের 
ঘরে আসছে আনন্-উত্মবে। দূর থেকে বোন এসেছে-_ভাই 


১৯০ 





দ্রীকে CLAY, আমার বোন তোমাকে YUH করতে আমছে তার 
মান রেখো, অস্কারের সঙ্গে কথা বলে৷ ন।। 
আঙ্গনদে আবি aaa, তিতরমে ঠারি ননন্দী | 
লিজিয়া ভরা মোর হাত, পইয়া কৈ সে লগায়ো ॥ 
নন্দ ভিতরে এসে দাড়াল। ভাইবো বললে, আমার 
গৌোবরভবা হাত, কি করে প্রণাম করবে | 
ননদ বলছে-_ 
CAD, ন হোও মোরি তোঁজী, BE মোর SA 
fafan ভরি মোরে জিব, আশিন ক্যাইসা দিহ। 
ভিতরমে a8 ননন্দ, ভাতিজ্র দুলেরাও, 
CBS) CHE মোর হাতকা কাকনা, গলে কি তিপরিয়া 
COSY লেবে আসল ঘোড়, বহাশি ঘর যাওবে | 
_বোঁদি তুমিই আমার বৌদি আমার জিবভর্ভি পান, তোমাকে 
কি করে আশীর্বাদ করি। 
ভিতরে বসে ননদ Seats আদর করতে করতে বলল, 
যোহি, তুমি আমার হাতের কাকন, গ্রপার হার নাও, আর আমাকে 
আদল ঘোড়া আনিয়ে দাও, খুনী মনে বাড়ী যাই । 
ভাইবৌ উত্তর করলে 
না দেহ হাতক কাকনা, না গলেকে তিনরিয়া, 
AAR না দেওবে আসল ঘোড়, রোওত ঘর BRA | 
_-স্তোমার হাতের কাকন, গলার হার দিও at, আপল 
ঘোড়া দিব না, তুমি কাদতে কাদতে বাড়ী যাও | 
রোওয়ত নিকলী ননন্দীয়া 
শুযকত GET TET 
বেহাতে নিকলে নদ্দোই, সরহঙ্গমন তোড়ে। 
_-ভাইপোকে রেখে কাদতে কাদতে ননদ বের হ’ল । শালার 
বৌ মন ভেঙে দিল, ননদের বরও ঘর থেকে বের হয়ে চলল। 
Wes aya দিয়ে বঙ্গল-_ 
রাণিয়া, নহোও মোরা বাণিয়া, তুমহি cara) রাণিয়া 
পহ্িলা বণিজ হাম বাওবে, কাকন লে আওবে। 
দোসরে afta হাম areca, feats লে আওবে 
তিসরে বণিজ হাম যাওবে, ঘোড়া লে আওবে 
নাইহর Be দিও হো। : 


-য়াণি, তুমিই আমার পত্নী, আমি প্রথম বাণিজ্যে গিয়ে তোমার, 


জয় হাতের কাকন নিয়ে আসব, দ্বিতীয় বাণিজ্যে গিয়ে তোমার 
গলার হার নিয়ে আসব । তৃতীয় বাণিজ্যে গিয়ে আসল ঘোড়া 
নিয়ে আসব তুমি 'নাইহর' ( বাপের বাড়ী) ছেড়ে দাও | 
তখন স্ত্রী উত্তর করলে__- 

আগ লাগে তোর কাকনা, Tae পরে fous, 

Bay পড়ে তোর ঘোড়া, নাইহর ক্যাইস! ত।জিযো | 

বব বড় হইয়ো ভাতিজাওয়া, yd খেলনো জাইবো 

স্বামী ধন্ত ধন্য মেরি ভাগ, বুয়া কহকে বুলাওয়ে। 


গ্রবাসী 


১৩৬২ 


পা 








-_তোর কাকনে আগুন লাগুক, গলার হারে ew পড়ুক, তোর 
ঘোড়! পড়ে মরে বাক, আমি বাপের বাড়ী কেন ছাড়ব? যখন, 





ভাতিজা বড় হয়ে yea খেলতে বাবে, আর পিনী পিসী করে ডাকবে 


তখন আমি ধন্ত হয়ে যাব। 


এই গ্রাম্য সঙ্গীতগুলি বড় eit) sa চিরদিনের awd 
পিতৃগৃহ ছেড়ে গেলেও তার আঙ্ন্মেব প্রিয় নীড়কে ভূলতে পারে 
না, তাই যধন ভাইবৌয়ের গেলে হওয়ার খবর পেল তগনই ছুটে 
এল পিত্রালয়ে ভাতিজাকে দেখতে | অন্ত গৃহের কঙ্কা ভাইবো 
এখন তার প্রিয় পিতৃগৃহের অধিকারিত্রী। তাইবো। ননদিনীকে 
প্রীতির চক্ষে দেখতে পারে না, নানাভাবে তাকে অপমানিত করতে 
লাগল, নি-জর বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে VAM | 
ব্যধিতা sara স্বামী তখন সহাহৃভূতি জানালে, sai অমনি 
চটে উঠে যা বলল, তার শেহ ছুটি পংক্তিতে পিৰৃগৃহের প্রতি sara 
ASA আকর্ষণ ও ভাইপোর প্রতি অকৃত্রিম ম্নেহ ফুটে টিতে । 
দ্বিতীয় দোহার 
ভাইয়া ঘর যব বেটা ভয়ে হ্যায় 
হামনে শুনা আধিরাত 
আবি মেরেকো সোনারে ঘর জাই। sr 
যাটে রূপেয়াকি বঙ্গা বদুলিয়া a 
fet নগদ লে আই | - 
আবি মেরে কো সোনার ঘর জাই । 
মাঝরাতে শুনতে পেলাম ভাইয়ের ছেলে হয়েছে, এখন আমি 
হাট টাকা নিয়ে যাচ্ছি দোনার গয়না আনতে, আর সঙ্গে নিয়ে 
যাব পচিশ ঢাকা । 
ভাইম়! পুছে আপনি ধনাসে 
কিয়া বহিন কো চাহি 
মিশ্রুকা লহংগা, PAI চুনোয়ী 
তাই aay কো চাহি । £ 
ভাই তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেন করল, আমার বোনের অন্ত কি কি 


কিনতে হবে? ভাইবে বললে একটা লাল ঘাঘরা আর কুমুম 
ALBA STAT । 
শ লেকে আই.হা, পঁচাশ ন পায়ে! 
ঝকমারণ আয়ে! | 


বাবা দুয়ারে চন্দন এক বিরোয়া 
ওহি মে লগাই রেশম carla | 
ননন্দ কো বান্ধো, নন্দোই কো বান্ধো 
আটর নননদ্দঙ্ীকে ভাইয়া | 
রহো, রহো ননন্দী, ভোর হত সমঝাই, 
উচওই, উচই যাও ননন্দীয়া, পাছে পরগ জিন ধরয়ো। 
ননদ বলছে, “একশ টাকা নিয়ে রিনি পঞ্চাশও পেলাম 
না, ঝকমারি করে এসেছি ।” 
বাবার বাড়ীর দুয়ারে এক চন্দনগাছ আছে, তাতে ননদ, নন্দাই, 


অগ্রহায়ণ 





আর ননদের ভাইকে ভাইবৌ রেশমের দড়ি দিয়ে সারা রাত বেঁধে 
যাও, আর পেছন ফিরে যেন এস না!” 
বাণপড়োশী পুছন লাগি 
| কাহা বিরণঘর পায়ো 
জী যে দান লে আইয়ো । 

-ননদ বাড়ী ফিরলে পাড়া-প্রতিবেখ বৃদলে, ভাইয়ের বাড়ী 
থেকে কি আনলে { নন্দ বিরস মুখে উত্তর করলে, “যা দিয়েছি 
নিয়ে ফিরে এসেছি 

এই গানাটতে বছ ঈর্ষাকাতন্র ভাইবোঁয়ের মানসচিত্র ফুটে 
উঠেছে। নাবীরা এসব নন্দ-ভাঙ্ের সোহর খুব উল্লাসে গায়, 
জীবন্ত করে CHCA 

Sle মাদের asia দিনে নারীরা শিশুর কল্যাণার্থে হরছট ব্রত 
পালন করে । আমাদের দেশের অরণ।-যঠীর মতই এই যাবত । 

NL Heb ত্রিপুরা cama যষ্ঠারতের কহিনী বড় সুন্দর, এবং 
ই কাহিনীর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের ও উত্তর হিন্দুস্থানের এই হর্ছট 
ব্রতের কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। 
কোন সত্ব ন হয় না। TH নারী; তাকে সর্বদাই শাশুড়ী ননদের 
teal সইতে হয়। এক দিন তাকে শাশুড়ী, ননদ, এমনকি 
স্বামীও ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। বোট কাদতে কাদতে জঙ্গলের 
ছোট গাছের ঝোপে এক বুড়ী বসে আছে। BW) আর কেউ নয়, 
হর্ছট-মাত! বুড়ীর রূপ ধরে বসে হলেন। 

তিনি ancaa, "কৌ তুই কাদিস কেন 
বড় দুঃখী, শাশুড়ী, ননদ, স্বামী সবাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, 
আমার কোথাও 3.3 নেই ৷" 

হৱছট-মাতার দয়া হ'ল, বঙ্জলেন--আ চিল পতি, বর দিচ্ছি ।* 
কিন্তু হরছট-মাতাকে বৌটির এই প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে, তার 
ছেলের জন্মের পর থেকে তাকে হরছট-মাতার Ya দিতে হবে 
নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে । 
সন্তানের জননী হ'ল, এবং প্রতি বর নিয়ননিষ্ঠার সঙ্গে হরছট 
JE পালন করতে লাগল! 
তখন থেকে সব নারীই পর্স নিষ্ঠার সহিত উপবাস ধেকে 


রাখল। ভোর হলে রশি খুলে দিয়ে বলল, “ননদী উচু রাস্তা ধরে 
_ লিয়া দিয়া মব কোণে ধরা হায় 

পেয়েছি, সবই কোণায় ধরে দিতে এসেছি। শুধু নিজের প্রাণটা 
আর হাসিতামাশ! করে, পান খেয়ে নান! থে।শ্গঞ্পে উৎসবকে 
এই ব্রতেয় কাহিনী ও পৃজার পদ্ধতি বাংলা দেশ থেকে বেশী পৃধক 
হরছট ব্রতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই ;__এক বধূ ছিল তার 
দিকে চলল, অনেক দূর গিয়ে দেখতে পেল ক্ষেতের মাবথানে এক 
বৌঁটি উত্তর করলে, “আমার সন্তান-সন্ততি হয় না। আমি 
=< বৌটি আনে আচল পেতে হরছুট-মাতার বর নিয়ে নিল, 
হরছট-মাতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন ৷ দেবীর বরে বৌঁটি যথাসময়ে 
সন্তানের কল্যাণার্থে এই হরহট-মাতার পুজা করে। পৃক্জার পর 





উত্তর হিন্দুস্থানে শিশুর জন্মোৎসব ও গ্রাম্য সঙ্গীত ১৯১ 





ভ্রতচারিণীরা একত্র হয়ে ব্রতের গান করতে খাকে । একজন নারী 
GME WEA, অন্তরা গান গায়। গ্রানগুলি থেকে কিঞ্চিং নমুনা 
দেওয়া হ’ল | 
এক বৌ-_তার ছেলেমেয়ে কিছু নেই, বন্ধা! বোঁটিকে সবাই যখন 
বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল, তথন মে কাদতে কাদতে জঙ্গলের দিকে 
চলল । 
এক বনগয়ী, দোসরা বনগয়ী 
fear আনন্দ বনমে আয়ী, 
ওহিসে নিকলী বাঘিন। 
বাঘিন পুছে__রাধী কাহাসে তুম আমি, কাহা তুম জাওগী? 
প্রথম বন পার হয়ে বউ ROE বনে এল, দ্বিতীয় বন পার 
হয়ে তৃতীয় বনে আসতেই এক বাঘিনী বন থেকে বেফল। 
বাঘিনী জিজ্ঞেন করল, "বাণী তুমি কোশখ্েকে এসেছ, কোথায় 
যাবে? বৌট উত্তর করলে, 
শামত কহে alan, ননদ কহে ব্রিশ্রবাসিন্‌ 
fam erg মাই বিয়হি, ও ঘরমে নিকালে। 
শাশুড়ী আমাকে Gay বলে, ননদ বলে ব্রিঙ্রবাসিনী, যাকে 
আমি বিয়ে করেছি সেই প্রতুই আমাকে ঘর থেকে তাড়য়ে 
দিসুছে। 
বাঘিনী কহে 
জ হাসে তুম আয়ি হো, উহাই চলী যাও, 
জো তুমকো হম্‌ থায়, বাঝিন হো যায় I 
--বাঘিনী উত্তর করল, তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই 
চলে যাও, আমি যদি তোমাকে থাই তবে আমিও বাঝিন হয়ে 
ষাব। 
বোট বাধিনীর কথা শুনে মনের দুঃখে কাদতে কাদতে চলতে 
সুক করল। 
এক বন AVY, CATA বন আয়ী, ॥ 
তিসরে আনন্দ বন:ম ara), 
ওহিসে নিকলী এক নাগিন | 
নাগিন পুছে, “রাণী কাহাসে তুম আয়ী, কাহা তুম জাওয়ী: ? 
-_বউটি চলতে চলতে প্রথম বন, দ্বিতীয় বন পাব হয়ে তৃতীয় 
বনে এল, দেখান থেকে একটা নাগিনী বের VAL সাপ বকে 
দেখে ভিজ করলে, "রাহী, তুমি কোখেকে এসেছ, কোথায় 
যাবে?" 
clit বললে 
শাস ত কহে Alea, ননদ কহে ব্রিজবাসিন্‌ 
জিস প্রভু মই treat, ও ঘরসে নিকালে। 
নাগিন বললে_- 
SSCA তুম আয়ী হো, উহাই চলী যাও, 
জো SUCH হম্‌ খায়, বাঝিন হো বায়। 
--বৌটি উত্তর করলে, “শ.শুড়ী আমাকে বলে বাজা, ননদ বলে 





প্রবাসী 
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১৯২ এ 
ব্র্ববাসিনী, যাকে বিয়ে করেছি সেই প্রভুই জামান হবে আদর এবং স্নেহের পরিবর্তে উপেক্ষা দেখে তার মন গভীর দুঃখে 
তাড়িয়ে দিয়েছেন 1” অভিমানে, ভেঙে পড়ল । সে জঙ্গলে চলে গেল। 


সাপটি বললে, “তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানেই চলে যাও, 
তোমাকে খেলে আমিও বাজ! হয়ে যাব |” 
নাগিনীর উত্তর শুনে cal কাদতে কাদতে মার কাছে এল। 
মাকে বললে, 
মায়া, তুমহি মোবি মায়া 
মায়া কোন জনম দিহ, 
, বাবিন কছ আয়ে । 
- মাগো, তুমি ত আমার মা, আমাকে কি জন্মই দিলে যে সবাই 
আমাকে বন্ধ্যা বলে। 
মা উত্তর করলে 
বেটি তুম না হও, তুম মেরী বেটী, 
জন্ম দিয়া faba, করমকা সাথী নেহি | 
বেটি জ্বাভাসে তুম আওয়ে, উহাই চলী বাও, 
রোনা সুনে ভৌজাই তুম হার, বাঝিন হোঁ জায়ে । 
-_কন্তা, তুমি ত আমারই কন্তা, আমি তোমার জন্ম দিয়েছি সত্য, 
কিন্তু তোমার ahem দিই নাই । কক্কা তুমি যেখান থেকে এসেছ 
সেখানেই চলে যাও, নয়ত তোমার কান্না শুনে তোমার ভাইবৌও 
বাজা হয়ে যাবে । 
মার উত্তরে বৌটির মনে আরও বেশী দুঃখ হ'ল, সে দুঃখে 
অভিমানে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। 
এক বন গয়ী, দোমরা বন TH, 
তিসরে চন্দনবনমে বন্ধ চলী BTA | 
— PACE চলতে বউ চম্বনবনে 'পৌঁছল। ওখানে এক বড় 
চন্দনগাছের নীচে দাড়িয়ে বৌ কাদতে কাদতে বললে-_ 
জো তুম সত্য হো, তো তুমকে ধরিতি Aare | 
--চনানগাছ তুমি যদি সত্য হও, তবে তোমার MS আমাকে 
স্থান দাও__বলে চন্দনগাছকে প্রদক্ষিণ করলে । চন্দনগাছ দুভাগ 
হয়ে গেল, বৌটি তার মধ্যে প্রবেশ করতেই আবার চন্দনের জোড়া 
বন্ধ হয়ে গেল। 
এই গানটিতে আমরা তখনকার দিনের সমাজ্রচিত্র দেখতে 
পাই ও প্রাম্য নারীদের মনোভাব বুঝতে পারি । বন্ধা! বধু WOR 
শাশুড়ী, স্বামী ননদ, সবারই অনাদৃভা | সস্তানহীনা, উপেক্ষিতা, 
গৃহবিতাড়িতা বধু মাত্ববনার জন্ত মায়ের কাছে ছুটে গেল। মেখানেও 


বন্ধা নারীর 
এমনই দুর্ভাগ্য যে তাকে গভীর জঙ্গলে বাঘেও থায় না, সাপেও 
থায় না অবজ্ঞা ভৱে। তখন সে চন্দনগাহকে ছু'ভাগ 
হতে বলে তাতেই অদৃশ্য হয়ে এই পৃথিবীর ছুঃখজালা থেকে! 
উদ্ধার পেল। 

গঙ্গা যমুনা কা তীরে, বাশি এক ঠাড়ি হ্যায় 

গলা দেওনা তো আপনে লহরিয়, গঙ্গামে বুরো। 


_আর্‌ এক SAYS) নারী গঙ্গাতীরে এসে দাড়িয়েছে, গঙ্গাকে 
মিনভি করে বলছে,'গল্গা মা তোদার এক ot আমাকে ভানিয়ে 
নিয়ে যাও, আমি ডুব মরি |” 

গঙ্গা উত্তর করলেন 
তোমারি শাস শ্বশুর git, কি নাইহর কি দুর বাস? 
কিরে বালম পরদেশ ? কৌন ছুঃখসে বুঝোগী? 


তোমার শ্বত্তর শাশুড়ী যন্ত্রণা দিচ্ছে, তোমার পিতৃগৃহ কি ze 
দূর, না তোমার স্বামী বিদেশে, কোন দুঃখে তুমি আমার জলে ডুবে 
FACS চাও? 

বৌ বললে, 

না মোরি শাম শ্বশুর তুঃখ, aA) নাইহর দূর বাম, 

নহী বালদ দূর দেশ, কোথে দুঃখ Tal | 

আমার শ্বশুর শাশুড়ীর কোন যন্ত্রণা নেই, বাপের বাড়ীও 
বেশী দূর নয়, স্বামীও বিদেশবালী নয়, শুধু আমি we সম্তান- 
হীনা । তাই এই gna ডুবে মরতে চাই । 

AR মা বললেন 

তোমার! পুকষ BET], ধরম নেহি জানে, 

মারে অযোধ্যাপুরে পাইয়া, সম্পাৎ ক্যাইসে পাওয়ে । 

-_ভোমার সশ্বাসী Geel, বন্ধ জানে না, অযোধ্যায সে গোবধ 
করেছে, মে কি করে সম্তানলাভ করবে | 

Rey দিন এই ভাবে ত্রতচারিণীরা বন্ধ্যা নারীর দুঃখ খেদ 
সম্বলিত বছ গান গাইতে থাকে | এ সব গীত থেকে বুঝা যায়, 
গ্রাম্য Hace বন্ধ্যা নারীদের কত অনাদর | 

ABATE) নারীর! পরম নিষ্ঠার সহিত সন্তানের মঙ্গল-কামনায় 
পূজা করে সগৌরবে গৃহে ফিরে । মাতৃত্বের গৌরবে তার 
মহীয়সী । * 


— 


x 
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১ কলিকাতা আপার সাৱকুলার রোডের উপর, ব্রান্ধ বালিকা 
শিক্ষালয় এবং কলিকাতা! মুক বধির বিগ্ালয়ের মাঝখানে 
বনু দিন যাবৎ এক খণ্ড জমি খালি পড়িয়া ছিল। মধ্যে 
মধ্যে সাময়িক ভাবে নিশ্মিত চালায় কিছু কিছু কাজ্দকর্ম্মও 
চলিত। কৌতুহলী লোকেরা এই খালি জমির প্রতি নজর 
দিয়া কোনরূপ হদিস্‌ করিতে পারিত না। আবার 
যাঁহারা একটু বেশী কৌতুহলী তাহারা 
প্রাচীনদের নিকট শুধাইয়া জানিয়া 
লইতেন, এখানে সেই বহু বংসর পূর্বে 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রাক্কালে একটি 
হল নিম্মাণের কথ: হইয়াছিল। সম্প্রতি 
এই স্থানে একটি স্বন্পায়তন ভবন 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছে, নাম দেওয়া হইয়াছে 
uf মিলন মন্দির | সেদিন ইহার দ্বারোদবাটন 
খ্ডুৎ্মবও সম্পন্ন হইয়া গেল খানিকটা 
২ আড়ম্ষরের সঙ্গে । 


; এখন, এই মিলন-মন্দিরটি কি সে 
| সম্বন্ধ লোকের কৌতুহল আরও 
বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার যে একটি 
বিচিত্র ইতিহাস আছে তাহা সাধারণে 
| হয়ত জানে না। AG কাজ্জন ১৯*৫ 
সনের ১৬ই অক্টোবর RT 
 করিলেন। বাংলাকে ভাড়িয়া 9% থণ্ড 
করা৷ হইল ৷ পশ্চিম অংশ গেল বিহার- 
উড়িষ্তার সঙ্গে; FH অংশ জুড়িয়া 
দেওয়া হয় আসামের সহিত। বাঙালী 
জাতির এঁক্য, সংহতি, ভাষা, সংস্কৃতির 
মুলে এইরূপে একটা ভীষণ আঘাত দিবার বাবস্থা 
হয়। এই বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার নিমিত্ত যে সব উদ্যোগ. 
হয় এবং বাঙালী জাতি এ সকল sity পরিণত 
করিতে যে প্রয়াস করে তাহাই জাতীয় ইতিহাসে স্বদেশী 
আন্দোলন বলিয়া পরিকীত্তিত। এই আন্দোজনকে সার্থক 
করিবার aa, বাঙালী জাতির সংহতিকে স্থায়িত্ব দানের 
নিমিত্ত অন্ততম সুষ্ঠ প্রয়াস_-কলিকাতার কেন্্রস্থলে একটি 
*. ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠা। 

বিভক্ত বঙ্গের এক্য-সংহতির প্রতীকৃ-স্বরূপ একটি ভবন 
৷ ধা মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রগুরু স্ুবেন্ত্রনাথ 





+ মিলন-মন্দছির 
ভ্রীযোগেশচন্তর বাগল 


মিনি ice, আতে; 











হোটেল ডি’ ইন্ভ্যালিডে ফরাসীদের মনে জাতীর একা 
জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রদেশের এক-একটি: 
প্রতীক্‌ বা মুগ্ধ সংরক্ষিত হইতেছিল। ফ্রান্সের অঙ্গ আলসেসু- 
লোরেন তখন পরহস্তগত | কিন্তু উহারও একটি ae সেখানে; 
রাখা হইয়াছে, তবে সেটি বস্রচ্ছাদিত | ঠিক বঙ্গভঙ্গের দিনে: 
যাহাতে উক্ত রূপ একটি ভবন কলিকাতায়ও প্রতিষ্ঠার 


i পাত উট. wma. os + : 
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DAB হইতে পারে . তাহার গস্তাব করিলেন সুৱেন্দ্রনাথ। 
এই প্রস্তাব নেতৃবৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। দানবীর তারক- 
নাথ পালিত এবং ভারতগতপ্রাণা পিষ্টার নিবেদিতা উভয়েই 
এই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। আপার সারকুল/র রোডে :. 
উপরি-উক্ত স্থলে তখন অনেকট। জমি পড়িয়া ছিল-_পরিমাণু 
হইবে চার বিঘার কিছু উপর। এই স্থানই উক্ত ভবনের: 
নিমিত্ত নিদ্দিষ্ট হইল | তখন হইতেই Bay ‘ফেডারেশন হল? - 
নামে আখ্যাত হইতে ayes | ol 

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন tt 
বন্থু তখন যারকুলার রোডের অপর পারে বাস করিতে" i 


ছিলেন। স্বদেশের সেবায় তিনি তিলে তিলে নিজেকে 


লন-মন্দিরের ভিত্তি- প্রস্তর স্থাপন করিতে হইবে 
দিনেই ; আর এ কার্ষোর জন্য বঙ্গদেশে আনন্দ- 
ব্যতীত কে অধিকতর উপযুক্ত ?  বৈকাল চারটার 


ৰ তিত্তি-প্ৰস্তর স্থাপন উৎদব। বাংলার জ্ঞানী- 
সভায় সমাগত। শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন বিচারপতি 
দা বন্দ্যোপাধ্যায় এ উৎসবে না. আনিয়া পারেন 

বধীজ্রনাখও চি আর কত জনের 


শ পাইরাছে | এ সভায়ও লোকে লোকারণ্য। I 
1a চেয়ারে করিয়া আনন্মমোহনকে উত্পব- 


র করিলেন। এ নে কিন্তু 
এ বিষয়ে পরে বলিতেছি। 


নর টা হোতা: আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়, 
te করিলেন রবীন ঠাকুর ্বরং। ইংরেজী ও 


qniveraal protest of 
ey pledge and p 
» ghall-do everything 2) our power, to 
2৮ the evil effects of the dismember- 
“our province ‘and to: maintan the 
rity of our race. So God 


লক্ষ লক্ষ কঠ হইতে টার an “ভেদ নাই ভেদ নাই, 
ভাই ভাই এক ঠাই? | রবীন্দ্রনাথ নিয়োক্ত অমর সঙ্গীতে: 
বাঙালী জাতিকে-_ পূর্ব 'পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বাংলাভাষী 
যে যেখানে আছে সকলকেই বঙ্গভূমির প্রতিটি রেণুর প্রতি 
শ্রদ্ধাবান হইতে, বাঙালীর প্রত্যেক BHT অভিনন্দন. 
করিতে, সকলকে এক সুত্রে শ্রধিত হইতে আহ্বান... 
জানাইলেন £. | 
“বাংলার মাটি বাংলার জল. 
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল: . 
"পুণ্য RES Ati হউক্‌ 
পুণ্য হউক্‌ হে ভগবান = 
বাঁংলার ঘর বাংলার হাট. 
বাংলার বন বাংলার মাঠ... 
পূণ হউক্‌ পূর্ন হউক 
পূর্ণ হউক্‌ হে ভগবান 
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা 
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষ .... .... 
সত্য হউক্‌ হে ভগবান--. 
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন... 
বাঙালীর ঘরে যত ভাই. বোন 


গবর্ণমেণ্ট বাডালীর aa দেশকর্ম্কে বেশীদিন উপেক্ষা : 
করিয়া চলিতে পারেন নাই। সমগ্র দেশের আবেদন সম্পূর্ণ 


অগ্রাহ করিয়া আন্দোলনকে দল 


তই কর্ত 
টু । নানাবিধ Ente ; 





+ 


+ 


~~ 


অগ্রহায়ণ 


কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত অর্থ ধার করেন এবং 
জমিও উভয়ের নামেই ক্রয় করা হয়। ১৯*৯ সন হইতে 
১৯১৬ সন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই। 


- তবে এ সময় উক্ত চারি বিঘা জমি হইতে আড়াই বিঘা 


পরিমাণ ব্রাঙ্গ বালিকা শিক্ষালয় এবং আনন্দমোহন বসুর ছুই 
পুত্রকে fraps করা হইয়াছিল। বিক্রতবযূলা যাহ] পাওয়া 
গেল তাহাতে ব্যাঙ্কেব যাবতীয় দেনা পরিশোধ হইল। ভূমি- 
খণ্ডের ভিতর দিয়া কলিকাতা করপোরেশন বরাস্তা বাহির 
করেন “ফেডারেশন রোড’ নামে! ইহাতেও কতকটা 
জায়গ| চলিয়া ষায়। কাজেই ফেডারেশন হলের জন্য দায়মুক্ত 
অবস্থায় মাত্র এক বিঘা জমি অবশিষ্ট রহিল | 

প্রথমাবধি gta? কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন ডাঃ 
নীলরুতন সরকার, পৃথীশচন্র বায় এবং ড. প্রমধনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । অস্থায়ী কমিটি কাছ চালাইতেন ফেডারেশন 
হল সোসাইটির পক্ষে । ১৯১৭ সনের ২৭শে এপ্রিল 
তারিখে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সভায় সাময়িক ব্যবস্থা 


afer করিয়া দিয়া একটি স্থায়ী কমিটি বা পরিচালক-সভা 


গঠিত হইল ৷ পরিচালক-সভার সভাপতি ছিলেন সুরেন্্রনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেক্রেটারী বা PHT হন অধ্যাপক 
নিবারণচন্ত্র রায় এবং ভ. প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | জমির 
BR নিযুক্ত হইলেন সুবেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃপেন্তরনাথ 
বসু এবং ডাঃ নীলরতন সরকার । যে মূল উদ্দেগ্ত লইয়া 
ফেভাবেশন হল গঠনের কথা ছিল তাহা নিস্নোক্ত কর্ম্রধারার 
মাধ্যমে এই সময়ে বিধৃত হইল 2 

(১) জমির উপরে গৃহাদি নির্শ্মিত হইবে, ইহার মধ্যে 
একটি ‘হল’ থাকিবে । এস্ব সংরক্ষণেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। 





মিলম-মন্দির 
+ ছিল। এই অস্থায়ী কমিটির পক্ষে ভূপেক্সনাথ বসু ও 


১১৫ 


(২) বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে May প্রতিষ্ঠা । 

(৩) এই সকল গৃহে বা প্রধান হল-ঘরে সময়ে সময়ে 
রাজনৈতিক, সাগাঙ্জিক, অর্থ নৈতিক, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-রাজনীতি 
সম্পর্কীয় সভাপমিতির অনুষ্ঠান হইতে পারিবে । 

(৪) হঙ্গ-ঘরের মধ্যে বা বাহিরে বিখ্যাত ব্যক্তিদের 
পুর্ণাবয়ব afe এবং চিত্রাদি থাকিবে। 

(৫) হল-ঘরে বা অন্ত প্রকো্ঠে একটি গ্রন্থাগার সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই গ্রন্থাগারে বিশেষ ভাবে রাজ- 


‘নীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান এবং শাঁসনকার্য্য- 


সংক্রান্ত পুস্তকাদি সংগৃহীত হইবে | 

(৬) সোসাইটির অর্থ সংরক্ষণের পাকা বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে সিকিওরিটি দ্বারা বা অন্তবিধ উপায়ে। সোসাইটির 
প্রয়োজনে এই অর্থ আংশিক ভাবে ব্যয় করা যাইবে | 

(৭) এখানে একটি ক্লাব থাকিবে। 

(৮) প্রয়োজনবোধে বাড়ী বা জমি ate দেওয়া 
চলিবে। 

(৯) উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য ও কার্ধ্যদাধনের নিমিত্ত যাহা 
কিছু আবশ্যক তাহা করিতে হইবে | 

ফেডারেশন হল সোসাইটি জীবিত থাকিলেও এতকাল 
প্রায় নিক্ষিয় ছিলেন। সময়ে সময়ে অস্থায়ী চালাঘর নির্মাণ 
করিয়া তাহা ভাড়া দেওয়া হইত এবং কিছু অর্থও সংগৃহীত 


হইত। বর্তমানে সোসাইটি পুনরায় উপরের উদ্দেশ্/পমুহ 
কাধ্যে পরিণত করিতে তৎপর হইয়াছেন। এ বিষয়ে ড. 
প্রমধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগী । মিলন-মন্দির 


বাঙালী জাতির এঁক্যের' প্রতীকৃ। বুহদাকারে ইহা! 
প্রতিষ্ঠিত হউক তাহাই কামনা। 





, শ্রার্ডিওলাস 
- . জীব্রজমাধব ভট্টাচার্য 


rg) ব্রাদার্স হগ, সাহেবের বাজারে বড় ফুলের দোকান । সাইন 
বোর্ডটা লক্ষ্য করে ধাকবেন। 

সেই দোকানে গোলমাল বাধল এক অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে । 

মের! কারবার শীতের মরশুমে গ্রাডিওলাস বেচা । হল্যান্ডের 
ফুল, অষ্ট্রেলিয্ায় চায়, আমেরিকায় তার ফ্যাশান বন্থা__আজ সারা 
সভ্য-জগতে শ্লাডিওলাস ক্লাব, গ্লাডিওলাস সোসাইটি, গ্লাডিওলাস 
ব্রাদারহুড, এক গ্রাতিওলাসের উপরই মাসিক পত্রিকা গুজ্ছের। 
ওদের দেশে ত চমক নিয়েই qa] আর বস্তা নিয়েই চমক। 

সেই বস্তার ধাক্কা এল হগ সাহেবের বাজারে TIM ত্রাদাসের 
শার্সা-আটা আলমারীর খাজে খাজে । 

থরে থরে নানা রঙ্গের গ্লাডিওলাসগুলো যখন গুচ্ছ গুচ্ছ ভাটির 
মাথায় ফুটে থাকে তখন মনে হয়,এই বুঝি ‘মন্দার’ বা 'পারিজাত, | 
আর সাহেবপাড়া Bare ফরে লোক আসত গাঙ্গুলী ব্রাদাসের 
গ্লাডিওলাস কেনার আগ্রহে । অমন গ্লাডিওলাম আর কারুর 
দোকানে থাকে না। fl 

প্রথম প্রথম ওরা আনাত দাম্ডরিলিডের এক গাঁয়ের মালীর 
বাগান ধেকে। মাঝে নেপাল থেকেও আসত । 
অবধি ওরা অষ্ট্রেলিয়া থেকেই ফুল আনিয়ে বেচেছে। কিন্ত যুদ্ধের 
সময়টা একেবারে সব বানচাল হয়ে গেল। 

আশ্চর্য বটে, সেই মুখে গাঙ্গুলী ব্রাদার্স কোথা থেকে এক 
মালীর, খবর পেলে । তার তৈরি গ্রাভিওলাসের কাছে সবার মাথা 
হেট ent সেই বাগান থেকে ওরা একচেটিয়া প্লাডিওলাস 
কিনতে লাগঙ্গ । বেচবার সময়ে আর বান্-বিচার রইল না। যা 
দাম বলে সেই দামেই বিক্রী হয়ে বায় হ হু করে। 

অথচ মালী নেহাত দেশী । তার বাগান্ও কলকাতার সায়িকটে, 
দেশগীয়ে | সেগানে নিজের অধাবমায়ে, নেশায়, স্বপ্নের মাদকতায় 
কোন এক মালী জীবনের তপন্তা ঢেলেছে--এই গ্লাডিওলাসের 
গালে রং ফোটাবার তৃঞ্চায়, তার প্রতি দলে নবতর চিহ্ন একে 
দেবার আরাধনায় ; তার SIS GICs মর্যাদা, কচি, স্বাস্থ্য আর 
শোভা খাড়িয়ে দেবার অক্লান্ত চেষ্টায় ৷ 

কিন্তু গাঙ্গুলী ত্রাদাদের দোকানে গ্লাভিওলাস. আলা একেবারে 
বন্ধ হয়ে গেল, হঠাৎ। কত চিঠিপত্র কত কি। তবু কোনও 
পাত্তাই রইল না মেই মালীর। বেন কোন দিন গ্াডিওলাস বলে 
কোনও ফুলের AGUS নেই তাদের কাছে! 


কলেজ গ্রীটের বাজারে রাত এগারটা আন্দাজ একটি বছর 


কুড়ির ছেলে আসত নিয়মিত এক ঝাকা গ্রাডিওলাম নিয়ে। ওরা 
গিয়ে কলেজ ট্রীট বান্দার থেকে নগদ দামে সেটা কিনে আন্ত । 
ত! বছর সাত-মাট হবে এই কারবার চলেছে । ছেলেটির বয়স 


এমনকি শেষ 


তখন কুড়ি ছিল আর আজ আটাশ। সেই একভাবে ফুলের ঝাকা, এ 
আনে, বেচে, চলে যায়। কোনও চিহ্ন রেখে বায় না| কিন্ত 
তার কোন সন্ধানই যে পাওয়া যাচ্ছে না | ms 

এখন গাঙ্গুলী ব্রাদামে'র মাখন ATTA ক্রমাগত খোজ করে 
বেড়াচ্ছে, সেই ছেলেটির কথা । শুভো বলে ডাকত সবাই। প্র 
অবধি জানে । আর কেউ কিছু বলতে পারে না । 

হয়ত ফুল নইলে শুভোর চলতে পারে, মাখন গাদুলীর 
চলে না। তার নানা হোটেলের, দেশ-বিদেশের কাট বায় ATT 
খোজ নিতে লাগল মাখন । 

শেষ অবধি একটা ঝাকামুটে বলল, “শুভোবাবু কাটোয়া 


, লাইনের শেষ গাড়ী থেকে নামতেন আর প্রথম গাড়ীতে চলে 


যেতেন। মাঝের সময়টুকু কলেজ AS বাজার আর Paced 
কাটাতেন? | | 
কাটোয়া লাইনের চেকারের কাছ থেকে গ্রেশনের খবর পাওয়া 


গেল। শেষ অবধি মাখন গাঙ্গুলী আর তার ভাই গোকুল ta 


একদিন পরামর্শ করে মাছ্ধরার অছিলায় বেরিয়ে পড়ল গেই 
স্টেশনের টিকিট কেটে । ৃ 

প্রথম গাড়ী থেকেই ষ্টেশনে নেমে ষ্টেশনমাষ্টারকে প্রশ্ন, শুভোর 
হদিস জানেন কিন| | ভদ্রলোক নূতন বদলী হয়ে এসেছেন, কোনও 
খোজ দিতে পারলেন না। অগত্যা গ্রামের পথ ধরে চলা । বেশ 
চলছিল। হাতে বড়ণী। লোকে ভাবছে সৌখীনবাবু এসেছেন 
মাছ ধরতে । কলকাতার ব্যবসায়ী, গায়ে এসেছেন ফুলের খোজে | 
কেমন যেন লজ্জা! তাই ঢাকবার জন্তে বড়শী আড়াল। 

খানিকটা এগিয়ে পথটা ছ'ভাগ হয়ে গেছে । এখন ওরা 
কোন দিক ধরে! একটা চাষীকে জিজ্ঞাসা করলে, ০গুভোবাবুর 
বাগান কোথায় বলতে পার 1" 

চাষী বললে, “মাছ ধরবেন বুঝি ? তা বাগান কেন ? সামনেই 
ফেলেগড়ের পুকুর | বাবুদের বলুন গে, থুশীমনে মাছ ধরতে 
দেবেন।” তারপর হেসে বললে, “কলকাতার বাবু কিনা, বাগানে 


মাছ ধরতে চান । মাছ পাওয়া বায় পুকুরে | তবে বাগান দেখতে -- 


চান ত ডাক্তারব্রাবুর বাগান দেখে আগবেন । যেন নন্দনকানন I” 
_ ‘কোথায় সে বাগান? কেমন দেখতে? কেমন ফুল?” 
গোকুল আগ্রহভরে বলে ফেলল । 

“কেমন বাগান কেমন করে বলি? দেখেই বা বোঝা যায় 
না, না দেখে তার কি বুঝবেন ? হাটের বেলা হচ্ছে। আমি 
যাই। এগিয়ে যান, ভাক্তারবাবু বললেই লোক দেখিয়ে দেবে ।” 

গ্রামের পথের নেশা । হাতে ছিপ, কাছে পুকুর । গোকুল 
বলে, “ফুল থাক্‌ একটু পুকুরে বসা TE” 


অগ্রহায়ণ 


ager 


১৯৭ 





ফলকাতা থেকে এসেছে শুনে কেলেগড়ের পুকুরে ওদের বাবস্থা 
ইয়ে গেল। মাছ ধরতে বসেও গেল ওরা । খানিক বাদেই 
একটা দেরচারেক কাতলা ধরলে গোকুল । মাখন মেটাকে বড় 


% থেকে দ্বাড়াতে যেতেই হাতের চেটোয় বড়শী গেল গেথে । বেশ 
আশী! বিলাতী বড়শী | মাছধরা মাথার উঠল। বড়শী ছাড়ানো 


নিয়ে বিভ্রাট থাধল। পাড়ার লেকেরা ছুটে এল, অপরাধ যেন 
তাদের | সবাই বললে, ‘চল ডাক্তাববাবুর কাছে নিয়ে যাওয়া 
Wey’ 

পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল চমতবার বাগান একখান] | 
যেমন তাতে গোলাপ তেমনি গ্রাডিওলাস ! গ্রামের ভেতর অমন 
কচির সঙ্গে সাঞ্জানো একটা গোলাপবাগান মাখন বা গোকুল কেউ 
কমন! করতে পারে নি। কোধ য় তখন বড়শী, আর কোথায় 
ডাক্তারবাবু ; মাথন তখন ঈদের চার দেখতে পেরেছে । ওর সেই 


প্লাডিওলাম | থরে থরে দ্রাড়িয়ে আছে ফুলের ডাটি! বিঘেটাকের 
উপর জমি ভরে মাছে রঙের উপর aes বৈচিত্র্ে। বাগানটায় 
চিতা আর মনসার বেড়া । একটা বাঁশের আগড়। কিন্তু মালী 


দারোয়ান সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করছে | 
ছুভিক্ষে মরছে | 
oN এ হাত নিয়েও একটা ফুল ছিড়ে নিলে মাখন । মালী তখন 
প্রায় £-হা করে তাড়িয়ে দিলে ওদের | সঙ্গের ভদ্রলোকের বঙ্গলে, 
“ভয়ে কেউ ঢুকি না এ বাগানে ।” 

‘তয়? কিসের ভয় ?' বলে কঙ্গারে OTe রাখলে ফুলটা । 

“না, দৈত্যদানৰ ভূতপ্রেতের ভয় নয়; ভয় এ ভাত্কার- 
রাবুকেই | এ ডাক্তারকে ভয় করে না এমন লোক এই দেশগীয়ে 
পাবেন না আপনি ।” 

হাসলে শহুরে মাখন আর গোকুল চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। 

একজন লক্ষ্য করে বপলেন, "শহরে TH আপনাদের । আসল 
রোগও দেখেন নি, তার প্রকোপও দেখেন নি। আর এই সব 
জায়গায় একজন দরদী ডাক্তারের সাহায্যের কি দাম বোঝবার 
দরকারও বোধ করেন নি। এই ভাক্তারবাবু বন থাকবেন না 
তখন আমাদের কি দশ! হবে ভাবতেও Bey KA মারা যাই । 
বিচক্ষণ ডাক্তার মশায়, ধন্বস্তরি । সার্জারিতে মেডেল পেয়েছিলেন । 
MACHA ওর কাছে রোগ নয়, টাক! পয়সা ধুলোমাটি । মানুষটি এই 
টুকু, মনটা এই এত বড়। ডাক্তার বটে | এ দেখুন না চেয়ে, 
বেলা আড়াইটা হবে, এখনও এ বারান্দার রুগীর we দেখছেন? 
খালি হবেন সেই সন্ধ্যায় | তথন চান আহার | দিনে এী একবার ৷" 

সত্যিই মাখন আর গোকুল চেয়ে দেখল সামনেই চার-পাঁচটা 
ভাঙা প্রাচীন মন্দিরছেরা মস্ত একটা STEN | কোনও কালে 
চণ্ডীমগ্ুপগোছের কিছু একটা ছিল। তারই একধারে আট-দশটা 
থাম-লাগানো একটা বারান্দা-মত জায়গা । তার পিড়িতে, সামনের 
CUM জায়গায়, ছই-জাগানো, কাত করা তিন-চারখানা গরুর 
গাড়ীর মধ্যে প্রায় ত্রিশ জনার কাছাকাছি রোগী! 


এত ফুল, অথচ ওরা ফুলের 


একজন যুড়োগোছের BRT; গলায় েথিস্কোপ কোলানো | 
নিবিষ্ট মনে একের পর এক জনকে দেখছেন আর কাগজে 
প্রেন্বিপশান লিখে যাচ্ছেন | তার মুখ দেখা যাচ্ছে না । ইতিমধ্যেই 
ওরা বারান্দার ধারে এসে পড়ল, কিন্তু দাড়িয়ে রইল | 

চেহারায় জরা নেমেছে, তবু নাক, চোখ আর চিবুকে ধরা যায় 
সেই শুভোর মুখ ; যার খোজে ওদের আসা । ভাক্তারই শুভোর 
বাপ এতে সন্দেহ নেই । 

বাকাভাবে একবার চেয়ে একজ্ঞন রোগীর বগলের একটা ধৌড়া 
কাটার ব্যবস্থা করতে করতে ডাক্তার বললেন, "বিজয় যে? cape 
মালীর দাত গঞ্জাল ? তাল আছে?” 

সঙ্গের তদ্রলোকটি বললেন, “হণ ভাল আচে । মা বলছিলেন 
আপনাকে একবার-.." 

ছুরির "আঘাতে রোগীটি চীংতার করে Bbq কম্পাউগ্ডার 
আর দুটো লোক তাকে ধরে ঠেসে রেগেছে। ডাক্তার 
হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে বললেন, “যেতে বলেছেন AAP 
আবার যপন দীতের বাধা হবে তখন যাব । এখন দেশ না, এই 
নরককৃপ্ত ছেড়ে কোথায় যাই ? সঙ্গে দেখছি FH এনেছ। কি মাছ 
ধরলেন এরা ?" হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন না চেয়ে। 

কী আশ্চর্ধা | Saye দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখে নিয়েছেন কখন | 
অথচ একট! রোগীর অপারেশন সেরে নিচ্ছেন । পর পর দুটো 
ইপ্রেকশন করে এবার আর একজনকে বললেন-_“বেলকাটা 
তোর পা নেবেরে পঞ্চা । এ পা খানা বাদ দিতে হবে। ভেবে - 
দেখগে যা। আর ফোলকেতায় যেতে চান যা । পা খানা ষাৱে 
তার আগে সব বুঝে আয় । নৈলে বলবি গেঁয়ো ডাক্তার পায়ের 
দফা সাবলে।” এর মধ্যে গোটা ছুই প্রেমক্রিপশান হয়ে গেল। 
পঞ্চা বললে,”কাটুনই পা ডাক্তার বাবু । আপনার ওপর কথা CAR | 
যন্ত্রণা আর সইতে পারি at i” 
— ডাক্তার যেন জল। পঞ্চার কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িসে 
বললেন, “এই নে ত্রিশ্টা টাকা নে পঞ্চা। এই বাবুদের সঙ্গে 
কোলকেতায় যা । একব'র যা দেখিয়ে আয়। শাস্তি পাবি। 
দেহের অঙ্গ | যাওয়ার দুঃখু কি কম? যা বাবা একটিবার দেখিয়ে 
আয় । আরও লাগে দেব। ভাবি না। থাকলে মান্য খরচই 
করে 1” 

ইতিমধ্যে কখন এসে মাখনের হাতথানা থপ করে ধরেই এক 
চাপ। বড়শীটা একেবারে এ-ফোড় ও-ফোড় হয়ে চেটোর অপর 
পারে মুখ বার করলে। যন্ত্রণায় মাখন নীল হয়ে উঠে বললে, 
“Sb |” বলেই হাতটা সরিয়ে নিলে । 

ডাক্তার গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে, 
“তেমন তেমন যন্ত্রণায় কগী আরো কত কি করে৷ ও ত মুখেই 
শুধু বলছে I” 

পঞ্চা বললে, “আপনিই কাটুন ।” 

FERS ডাক্তারের-__"না না, এখন আমার মাথার ঠিক নেই। 


১৯৮ 





এত বড় দায়িত্ব -নিতে পারব না| দেখিয়ে আসতে হবেই তোমায়, , 
যাও" .' ; 

একটা তারকাটা কাচি নিয়ে মাধনের হাতে বড়খীর সুতাবীধা 
মুপটা কেটে ফেলে অন্ত দিকটা সহজে টেনে বার করে ফেলে দিলেন | 
বিশেষ লাগল না মাথনের । একটা ইঞ্ছেকশান দিয়ে একটু 
এন্টিলেপটিক লাগিয়ে ছেড়ে দিলেন । 

ততক্ষণ রোগীর দদ প্রায় থালি। 

মাখন আর গোকুল ধাড়িয়ে। বললে, “আপনার ফি?" 

“ষোল টাক৷”--গস্ভীরভাবে বললেন ডাক্লার | 

ওরা চুপ করে আছে দেখে বললেন, ‘নেই বুঝি? আচ্ছা 
UE তার পরেই ডেকে বললেন, “ওরে চৈ, ভেতরে গিয়ে বল 
এ ভদ্রলোক aR থাবেন ।” বলেই মাখনের কলারের খেকে 
প্লাডিওলাসটা হেঁচকা টান মেরে তুলে নিয়ে HEE নিঙ্গের পকেটে 
রেখে দিয়ে.বললেন, “এ গাঁয়ে এ ফুল কেউ ব্যবহার করে না। 
কেন নিয়েছেন? কোথায় পেলেন ? নিশ্চয় মালী দেয় fa” 
- মাখনের ভাল লাগছিল না ডাক্তারের মেজাজ । বঙ্গলে, “না 
মালীকে বারণ করার অবসর না দিয়েই ছিড়ে নিয়েছিলাম । এক- 
কালে টাকা দিয়ে অনেক কিনেন্ধি কিনা, তাই আজ একটা 
নিলামই বা।” 7 
Brey দিয়ে 1-"'কৰে ?'''ইদানী ?"'''ক্ষেপে গেলেন যেন 

ডাক্তার i-- 

' *. তাড়াতাড়ি গোকুল বললে, “না না ঢের আগের কথা। 


আপনার ছেলে আমাদের সাপ্লাই করেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা 
করতে পারেন |” 

"আপনারা গাঙ্গুলী ? 

“হা, শুভোবাবু কোথায় ?” 

ডাক্তার বললেন, “ভেতরে আছে দেখা হবে বান। এখন 
apex খাওয়া সারুন 1” 

গোকুল সুবিধে পেয়ে বলল, “মাছ ধরতে আলি নি। এসেছি 
এই ফুলের তল্লাসে। এ ফুল না পেলে না খেয়ে মরতে হবে। 
আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি । বলুন হতাশ করবেন না। তবে Ta” 


' * ডাক্তারবাবু AERA কণ্ঠে বললেন, “দেবতা আপনার! ; কিন্ত 
ফুল ত আমার নয় | ফুল সব তারই | সে নিজের সখে আমার 
পেপেৰাগান ফেলে দিয়ে এ ফুলের বাগান করেছে । তারই ae 
আমি ত এই নিয়েই থাকি । ফুলের আর fe করি। আপনারা 
আমার অতিথি । নাওয়া খাওয়া সারুন। তারপর তার সঙ্গে 
বোঝাপড়া করবেন। যদি বোঝাতে পারেন, সে-ই ব্যবস্থা করে 
দেবে। আমি বাধা দেব না।” 

গোকুল আর মাখন পরম পরিতোষ সহকারে খাওয়া সারল। 
ইচ্ছে ছিল বিকেলের গাড়ীতে যায় ; কিন্তু খাওয়া সেরে গড়িয়ে 
উঠতে উঠতে পাঁচটার গাড়ী চলে গেল) শীতের বেল! | তখন 
MAT । ঢা বেয়ে ওয়া ডাক্তারবাবুয় ঘরে গেল। 


প্রবাসী 


re 


১৩৬২ 


লা লালা পপি tO 


CUS ঘর। একটা দরজা আর একটা জানলা । জানলাটা 
খোলা । ওপবের অর্ধেকের একটা পাট খোলা । বরের ওপর 
বিশ্বান! পাতা, মশারি টাঙানো | মশারির চালে মশারি গুটিয়ে 
তোলা । কনকনে মেঝেধু একখানা মাদুর বিহ্বানো | আর শিমুরের 
ধারে একগাদা মাসিক পত্র । সবই বিলিতী , প্লাডিওলাম সংক্রসথ-€/ 
মাসিক পত্র । সারা দেওয়ালে পেরেক গাথা; তাতে সব নানা; 
আকারের থলে ঝোলানো | মেবেয় কাগজের দোনা, কাপড়ের থলে, 
কাঠের AH, বড় মুখওয়ালা বোতল, টিন ইত্যাদি জড়ো রয়েছে | 
সবের মধ্যে ছোট ছোট পেঁয়াজের আকারের গুটি ভরা । ডাক্তার 
একটা পাইপের মধো বিডির তামাক ঠাসছেন আব ধমকে ধমকে 
COTA ছাড়ছেন । হাটু দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে বসে আছেন। 
ওদের দেখেই বললেন, “এসেছেন ? আনুন, বলুন ।* অতি ধীর 
নম্র কণ্ঠস্বর । যেন অত্যন্ত জরাগ্রস্ত। অন্য RR যেন। 
ঘরের ষেঝেয় একটি স্থারিকেন লণ্ঠন আলচ্ছে। | 

গোকুল তখন কলকাতা ফেরার জন্ত ব্যস্ত | অন্ততঃ রাত নটার 
গাড়ীখানা যদি ধরা যায়। বদেই বললে, “কৈ ডাক্তার বাবু, 
শুভোবাবুর সঙ্গে দেখা হ’ল না?” 

ডাক্তার জল অস করে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ । তার পরেই 
বললেন, “থবর দিয়েছি । দেখা হবে। BURA বন্গুন, za 
হোক'। গ্লাডিওলাসের কারবার কতদিন করছেন?” 

“আমর! ত ফুলেরই কারবার করি। বাগানও আছে face- 
দের। গ্রাভিওলাস বেচতাম কালিম্পং থেকে আনিয়ে 1” 

Barba এ থ্যাবড়ামুখো কাঞ্চনফুলগুলিকে আপনি আর - 
গ্লাডিওলাস বলবেন না মশায় । তা হলে এ ঘরে অনেকে কেঁদে 





উঠবে | এ দেখছেন দেয়ালে সব সারি সারি থলে ঝুলছে ; দেখ- 
ছেন মেঝে! এ সব রক্তবীজের প্রাণ? জ্যান্ত প্রেতাত্মা ভরা 
ওতে। থলেতে ধলেতে ঘুসোনে। আত্মা । গ্লাডিওলাসের বালব । 


প্রত্যেকের গায়ে বংশ, বছর, রং ইত্যাদি সব ঠিকুজী লেখা । এদের 
মিশিয়ে মিশিয়ে, এর সঙ্গে ওর মিলন ঘটিয়ে, ও থেকে তাকে 
বিচ্ছন্ন করিয়ে, এর আত্মার সঙ্গে ওর দেহের মিতালি করিয়ে, 
আমায় কারবার চালাতে হয় । এর গালের রং ওর ঠোটে নিতে 
হয়, ওর চাউনি দিয়ে একে সাজাতে হয়, এর চপলতা দিয়ে ওর 
দেহের গুকত্বকে লঘু করতে হয়। : এদের জাত আছে, বংশ আছে, 
গোত্র আছে, আভিজাত্য আছে। 
আর ষ্ট য্াটের নাম মুখে আনবেন না।” 

গোকুল অবাক হয়ে শুনছিল। বললে, “যেন কোনও তান্ত্রিক 
FANS শবদাধন্যর কথা শুনছি 1” 

"রথানেই তুল । দেখুন আমর! অতীত আর বর্তমান নিয়েই 
যৃত কাব্যকলা৷ ইত্যাদি রচনা! করি। তাজমহল, মৃতা মমতাজের 
স্থৃতিমৌধ--বা দেখি সবই ‘ছিল’ বা ‘আছে’ । “হবে যা, তাকে 
আমরা দেখি না। শবসাধনাও ত হে দেহ ‘fan’ তাকে নিয়ে 
ATER | আমার সাধনা ‘যে হবে তাকে নিয়ে। এই বালবটাকে 


এদের সমাজে বনে আপনি 


মামি এটাকে বেঁধে রেখেছি আর একটার সঙ্গে ৷ দুটো- 


আমি বেধে রেখেছি। মনে হচ্ছে এ থেকে বেরুবে 
একটা ফুল, যার পাতায় দুটো রং ধরবে । 


ma ATTA নতুন ডা পো শাকের ঝিলিমিলি 


করে, oS আহি তো দিনরাত: 

ওই একবার গিয়েছিল কোয়েটায় । 

ক ডাচ সাহেবের কাছে এই বিদ্যে আয়ত্ত কৰে কিছু 
য়ে এসে গায়ের জমিতে আর্জায়। জোয়ান ছেলে, 
এ,ধরনীব্রারিডের site বিদেশে। কিরে এল মেয়েলি 
সর্বনাশ! এক নেশা নিরে। রাগ হ’ল। এক- 
[গালাম । ওর! অবশ্য বলে আমি মেদিন মদ 


ত্ত সত্যি কথা, মদ আমি রোজই খেতাম, এখনও - 


fe রোজই মারি? এই ধরুন না আপনাদেরই 


না তো? আপনাদের সেই গুভোবাবুর কথা । 
য়ে সে বেচতে যেত। নইলে খাবেকি? তা 
বেচবে গ্লাডিওলাম ? বাপের স্বাংস বেচবে ও তবু 
এমনই, ভালবাসতে ও গ্রাডিওলাদকে। 


as ছিল ওর গর গরাডিওলাস প্রীতি কিন্তু পালযুনারি 
ৰ ছেড়া তার আর আছে কি? দিনে মাঠের কাজ, 
, সবই তো! ওর শীতকালে ! 
£ eon ওকে ধরল যেন Belle. Sans 


এখন এদের 
সম্পূর্ণ ও স্থদঙ্গত হয়ে থাকে তবে আসছে শীতে 


ঠাণ্ডায়, জাগরণে, | 


Merci-র wis? বৃষ% কথা 
কাজও নেই । এখন অবশ্য আমি ওর 
বাগান তুলে আমি কেবল arfeenta . লাগিয়েছি। |, দে 
তো বাগানথানা | বেশ হয়েছে, নয় ? oS 
গোকুল কথা বলতে পেয়ে হেন বাচল। বল; 
অপূর্ব বাগান | বেচেন না কেন 


নরম oes গন্ধ নাকে আসছিল : 
,নিকটেই কোথাও ফুটে আছে । 

ডাক্তার বেকুলেন। ওরা ছু'ভাই পিছু নিলে। 
একথানা ঘরে দরজা! ভেজানো । ডাক্তার বললেন, “দাড়ান 
দেখি, জেগে না ঘুমিয়ে" বলেই ঢুকে গেলেন । ওরা 
রইল। ঘরে একটা স্নান AE আলো । ধুপের গং 
মিষ্টি গ্রাডিওলাসের গন্ধ | ডাক্তার ডাকল “erga, ৫ 
আছে বিছানায় i” 

গোকুল ভিতরে ঢুকেই মাখনের হাতটা da" 
রইল-_বিন্য়ে স্তম্ভিত হয়ে । 

ঘরের মেঝেয় ধবধবে বিছানা পাতা। 
ঘিয়ের প্রদীপ । বিছানার ওপর উজাড় করে ঢালা, 
রাশ। তারই বর্ডার কয, 1, নাজ করা, বিচিত্র বস বেশে 


তার | 


তাই 1 


তা বলে ফুল ও একটাও, দেবে aa কারুকে 
হয়, আপনারাই জিজ্ঞাসা করুন” 
. শূন্ত ঘরে কথাগুলো যেন ঘুরে বে 


এ রাত ন'টার গাড়ীতেই ওরা কিরে এল কলকাতা 
নিজে ওদের ষ্টেশনে দিয়ে গেলেন. 





ত এক বৎসর 


১০৬৪২০০৪২০৫ উর ৪০৯৮ ——— eer 


~~ মুাজিমশাই মনে হয় বাড়ীর শিকড় অবধি উপড়ে নিয়ে 
. এসেছেন। হয়ত ফেরবার তাগিদ নেই । কিংবা উনি মিসেস 
নাটেকারের জগতের লোক । দু'বেলা দু'রকম স্থাট না পরলে 
পুরোপুরি সাহেব হওয়া যায় না SHB) ওঁর ছুটো কেবিন-ট্রাক্ক, 
= দুটো স্তটকেন, তিনটে হাত-ব্যাগ, একট! ছাতি, একটা লাঠি। 
পরনে তিন-পিস স্থাট, হাতে ওভারকোট, মাথায় ফেণ্ট, মুখে 
* মিগার। 

কিন্তু উনি চলেছেন acta ধন আগলে__ মাবিষ্কার করতে 
আর এক স্বপ্প-চিচিংকাক । ওঁর সামান্ত 'টিপস'-এর অসামান্ত মহিমায় 
সমস্ত মাল পড়ে রইল নীচে, ডকের উপর | কাষ্টমসে এলই না। 


শেষে অক্ষয়বাবু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এক পোর্টার পাকড়ালেন | . 


নূতন আর এক জট পাকাল আমাদের ইন্দ্র । সাতকাণ্ড 
রামায়ণ পড়ে অবশেষে এক ঢুযুরিষ্ট-গাইড়ের আচলে গাটছড়া 
Aten । আমর! পণের চিন্তায় চোখ বুঝলাম । রেল-ষ্টেশনে পৌছে 
কপালকে দোষী করে গাইডের মুখে হামি. ফুটালাম। পকেটের 
বোঝা অনেকটা কমল ৷ সবশেষে কুলীন সাহেব-কুলিদের জুলুমি 
দক্ষিণ মিটিয়ে রোমের ট্রেনে চড়ে বদলাম । তখন বেলা এগারটা | 
EE ENE Pots shor সুন্দর মিষ্টি রোদ। 
চু পাহাড় । মাঝে মাঝে টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ী। আর 
Ape denen | 
তবু তিতে| মন এই মিছরির জলেও ভিজল না । ওঁ ছড়ানো 
hats শুধু চোখ দিয়ে খু টে কুড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে 
ফেলেছি যেন। ভাবছি, ভাষা জানি না। চেনা লোক নেই, 
BCA দূরে থাক। তার উপর মাছি-ভনভন ট্ুরিষ্ট'গাইড ও 
চোখ-মিটমিট গুণ্ডা-কুলি। শ াদালো শিকার ওর! এক নজরেই চিনে 
নেয়। আবার ভাঙা কপালটার ছাড়েই দোষ চাপিয়ে ভাবনাকে 
উড়িয়ে দিলাম আকাশে | 
রোমের বেল-ছ্েশনে পা দিয়েই মনে হ'ল, এমনটি আর 
কোন দেশে নেই । হয়ত আধুনিকতার লীলাভূমি আমেরিকাতেও 
না। আমেরিকায় যদি আধুনিক, রোম-ষ্টেশন তবে আধুনিকতম । 
ভারী কাচের এমন শিল্প-নিপুণ প্রয়োগ সবারই চোখে-মুখে বিস্ময় 
ফোটায়। ঝকঝকে মেঝেটা আয়নার মতই প্রতিক্ষেপক | 
যত্রতত্র শুয়ে বসে নেই কেউ। নেই গয়াযাত্রীর পৌটল নিয়ে 


. ১এস্কুলিদের হাতাহাতি । 


ইন্দ্র কন্ুইফ়ের খোচায় সন্বিং ফিরে পেলাম । মিসেস মোস্বামী 
এনেছেন মিঃ গুখাঞজ্জিকে স্বাগত জানাতে । মিষ্টার গোস্বামী 
কি একটা আন্তর্জাতিক সংস্থার চাকুরে__রোমেই । 

মিসেস গোস্বামী বার-তিনেক বললেন, আমার ত মাত্র একটা 
এক্সট্রা কট আছে, শোবার জায়গারই বড় Beta! Iam so 
sorry! Really ! (আমি সত্যি সত্যিই বড়ই দুঃখিত )। 

এর পর উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকাটা অশোতন। আমি 
বললাম, আপনি মুখাঞ্জিমশাই আর অক্ষদ্নবাবুকে নিয়ে যান। 


/ is হি রা 


আমরা যাহোক করে খুজে পেতে নেব। 
না। 

মিসেন গোস্বামীর ঠোট ছুটোয় লঙ্জা-মেশানো৷ হামি ফুটল। 
আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অক্ষয়বাবু নির্বিিকারচিন্তে হাতের ব্যাগট! 


a 
=) 


আপনি ভারবেন 


ডান হাত বা হাত sama মুখাঞ্জিমশাই আমাদের উপস্থিতি 4 
ভুলে গিয়ে ছড়ি ছাতা সামলে গাড়ীতে উঠলেন | আমরা বাচলাম॥ 


এখন থেকে শুধু নিজেরটাই নিজেকে সামলাতে হবে 


ইন্্রকে নিয়ে যেতে এসেছেন মিষ্টার রাও । হয়ত এমবাজির : 


কেউ হবেন। ওরাও চলে গেল। 


ই 


হশোবস্ত আর আমি ভাগ্যের ডিঙি চড়ে ভেসে পড়লাম অজানা 
রোম-মমুদ্রে । অজানায় আশঙ্কা আছে । রোমাঞ্চ আছে। 

২৪শে নভেম্বর '৫৩ | পররাষ্ট্র মন্ত্রী-দপ্তরের কাজগুলো শেষ 
করে 'ইসমেও'তে গেলাম । 'ইসমেও'র আসল নাম পি 
ইতালিয়ানো পের ইজ মেদিও এদ এসএমো৷ ওরিয়েস্তে |’ 
ওরিয়েন্টাল ইনটিটিউট | 
এখানে হিন্দী, চীনা, জাপানী এবং আরও অনেকগুলো ভাষ! 


শেখানো হয়। 
হয়। 


আলাপ হ'ল ভারতীয় ডক্টর তোমর-এর সঙ্গে | 


| 


ডিরেক্টর স্বনামখ্যাত প্রফেগর ie | 


এশিয়ার সাহিতা, শিল্প, সংস্কৃতি নিয়ে গবেযণা 





| 
J 
4 


অনেক কথা! 


হ'ল ভারতভক্ত ইটালীয়ান মহিলা সিনিয়রিনা লোকুঠোর সহিত । 
দু'জনেই 'ইসমেও'র উৎসাহী eal ও প্রফেদর তুচ্চির এসিষ্ট্যাণ্ট । : 


মিস লোকুর্চে। ছু'বছরে হিন্দী আয়ত্ত করেছেন, বললেনও অত্যন্ত 
সহজভাবে | 
আকড়ে ধরলাম। 
করেছিলাম। 


অপরিসীম জজ্জায় বার বার মাথা নীচু 


আর ভারতীয় আমি প্রতিবারই বিদেশী ইংবেজীকে 


বললাম, আপনি এতদুর যখন এগিয়েছেন তখন জানেন | 


নিশ্চয়ই, আমাদের ভাষা অনেক, উপভাষার অস্ত নেই | 
মিম লোকুর্ঠোকে আর কিছু বলতে হয় নি। উনি এবার 
ইংরেজীতেই সুরু করলেন । বুঝিয়ে দিলেন রামায়ণ মহাভারতের 


মূল স্থরটি। বুঝিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলার সঙ্গে রাষ্্- 





ভাষা হিন্দীর কোথায় মিল, কোথায় গরমিল। বুঝিয়ে দিলেন 
আমাদের প্রদেশগত আচার-বাবহার, রীতিনীতির বৈষম্য । 
অবাক হলাম | 
কি, বলুন ত, এ-সব সত্যি কিনা ? 
মিম লোকুর্চো আমাকে প্রশ্ন করে সকৌঁহুক দৃষ্টিতে তোমরজীর 


২... face তাকালেন | 


বললাম, চমৎকার । আমাদের দেশ সম্বন্ধে আপনার এই 
আগ্রহ দেখে সত্যিই গর্ববোধ safe | 

ডক্টর তোমর বাঙালী aq) কিন্ত পরিষ্কার বাংলায় কথা 
বললেন। শান্তিনিকেতনে ছিলেন অনেকদিন | 

আধ ঘণ্টার আলাপে গভীর আস্তরিকতার 

* আভাস মিলল । আমার কাধে হাত রেখে 

* বললেন, বাংলাকে আমি ভালবাসি । 

. বললেন আরও নানান কথা, ধীরভাবে, 

Orr ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন । 


: শাত্তিনিকেতনের লাল ধুলোয় আগের মতই 


বৈশাখী ঝড় উঠে কিনা । পৌঁষ-মেলায় 
সাওতালদের বাণীর সুরে এখনও হিন্দী 
গানের ছোয়াচ লাগে নি, না? বাংলায় 
সম্প্রতি কি কি বই সাড়া জাগিয়েছে ? 
আচ্ছা, কলকাতার রাস্তায় এখনও কি 
যাড়ের সভায় যানবাহনের কবিতা-যুদ্ধ 
চলে? আজকাল নিউ এম্পায়ারে গুরুদেবের 
গীতি-নাটাগুলোতে লক্ষণীয় কোনটা, 
অভিনয়ের সমারোহ না অনুভূতির গভীরতা ? 

এক সময় হঠা২ গম্ভীর হয়ে থেমে 
গেলেন তোমরজী | হয় ত শাস্তনিকেতনের 
কোন বিশেষ ভ্তায়গায় মনটা ওঁকে চুটিয়ে 


নিয়ে গেল। 


পাশাপাশি আমরা হাটলাম আরও 


২৫শে নভেম্বর '৫৩। ষ্টেশনের জমা-ঘরে মালপত্র সঁপে 
দিয়েই পলিটেকৃনিকে ছুটলাম । আমাদের লক্ষ্য মিলান পলি- 
CORE) উপলক্ষ_জ্ঞানের-আবাদে জল-মিঞ্চন | 

উদ্বেগ ছিল না একটুও । কারণ, ট্রলি বাসের কাণ্ডাক্টরটি 
ইংরিজী বলে-_ যেমন হিন্দী বলে আয়ার-কাছে-শেখা ভারতীয় 4. 
সাহেবের! । কাজেই ট্পেজ-হদিশের বিড়ম্বনায় মনকে পীড়ন 
করতে হ'ল না। নিব্বিকার দৃষ্টি মেলে অপত্রিয়মাণ মিলান- 
প্যানোরামা উপভোগ করলাম | 

পলিটেকৃনিকের সামনে দাড়িয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলাম | 
আমার ডিপার্টমেন্টে পৌঁছলাম অবশেষে । দেখা হ'ল সেক্রেটারি 


মিলান পলিটেকনিক 


কিছুক্ষণ। হাটলাম বিকেলের সোনালি রোদ্দুরে, গাছের ছায়ায় | সিনিয়ার রেশপিগি ও ঠার মেয়ে সিনিক়রিনা মাবিয়াপিয়া রেশ- 


ছায়ায় ঝলমল শহরকেন্দ্রের ধারে. ধারে--এ-পথে, ও-পথে। 
গুলকে পুলকে ভরে গেল মনের সবটুকু । 


সময় ছিল না আর। বিদায় নিলাম । মাত্র কয়েক ঘণ্টার 
আজাপও যে বিদায়ের সময় মনকে এতখানি বাধিত করে তোলে 
এটাও যেন নতুন করে অনুভব করলাম । মনে থাকবে বন্ধদিন 
আজকের এই মুহূর্তগুলো । মনে থাকবে, রোমের এই বিকেলটা, 
খর শীতে শীর্ণ হলুদ পাতাগুলো । 


রাতের গাড়ীতে চেপে বদলাম__ ইন্দ্র, ষশোবস্ত আর আমি। 
।নলান আমাদের শেষ বিরতি । রোমের পাস্থশালায় একটা রাত 
থেমেছিলাম_স্বলারশিপের টাকা গুণতে । আর জানতে সেই 
ঘরের ঠিকানা, যেখানে আমাদের কাধের বোঝ! নামিয়ে স্বস্তির 
নিঃশ্বাস নেব । গে কতদূর? আর কতদুর ? 


A 
dh 


পিগির সঙ্গে | শেষ হ’ল পরিচন্ন দেওয়া ও নেওয়া, মাথ! নোয়াল, 
আর ঠোটে একটু হাসি ফোটাল। মাঝে মাঝে হাতে হাত মেলাল, 
নরম সুরে দু'একটা কথা__রোম কেমন লাগল? ট্রেনে কষ্ট 
হয় নিত? 


৮৫ 
জাহান্ধে গ্রামার-বইগুলোতে মনোযোগ কিছু কম দি’ নি fi 
কিন্তু সংস্কৃতের ধাতুরূপও ত সারা বছর ধরে পড়ে পরীক্ষার সময় 
ঠিক ভূল হয়ে যেত । আজও ক্রিগ্াপদের লেজুড়গুলো বাদ 
দিয়েই অসমাপিকায় কথাবার্তী চালালাম | 


বৃদ্ধ রেশপিগি মশাইয়ের খাতির-ফতে লজ্জা পেলাম । অপচয়ের 
মাত্রা-জ্ঞান এখনও ওঁর হয় নি। কবে আরহবে! 

উনি আমাকে নিয়ে এলেন পাচ মিনিটের পথ 8 ডেণ্ট-হোষ্টেলে 
_ কাসা দেলে স্তদেন্তে'তে । সোজা খাবারঘঝে নিয়ে গেলেন | 


ae 








শহরে ছাই-ছাই বাড়ী। যেন সারি-দেওয়া তালগাছ । অনেক 
SEBS) না আছে রং, না আছে শোভা | 
শীত এসেছে। রাস্তায় লোকজন অল্প। 
গাছে পাতা নেই । আগ্রহ নেই চলাফেরায়, কারুরই । 
fasta, ঠাপ্ডা__এমনকি সকালবেলার দুধটা পর্যন্ত | 


কিন্তু শহর-কেন্দ্রে উষ্ণতার যতি নেই। fen মান্জোনিতে, 


কুয়াশা প্রচুর । 
সমস্ত 


‘সান্‌-সেট’ বুলভার, মিলান 


স্কালার মাশেপ'শে সপ্ত রঙের রোশনাই । অগণিত আয়না-পালিশ 
মোটর । 'বার'-এর বোতলে গেলাসে নানা রঙের স্ুরা-রামধন্থু। 
অনেকেরই গায়ে ধূদর-খয়েরি ফার | মধ্যাদায় ঘন, দামেও ভারী | 

আর শহরতলীতে চিমনির আসর জয়েছে । বড়, ছোট। ঘন 
কালে৷ ধোয়া । শিল্লশালার দ্বারে দ্বারে শ্রমিকদের-জটল। । ওরা 
কাজে যায়, যখন ভোরের কুয়াশা নামে । নিগ্রোখিত কাফেগুলোয় 
আলো জলে ওঠে__একটা দুটো করে । মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
শ্রহীন কুঁড়ে, প্লান ও জীর্ণ। চুন-বালি খদে পড়া দেওয়ালে 
দেওয়ালে শুকনো জীবনের স্বাক্ষর । পর্দার রঙে স্বপ্ন । টবের 
ফুলে ভিজে নিঃশ্বান। ওরা শহরতলীর শ্রমিক | 

শহরের কুলীন নাচঘরের প্রবেশপত্র ওদের মুঠোর বাইরে। 
স্কালা থিয়েটারে ভেদ্দি কি তসকানিনি”র অপেরা ওরা জীবনে মাত্র 
একবারই দেখতে যায় মধুচন্দ্রমায় । aM কিউতে দাড়িয়ে 
তুলো-নংম সিগারেট-ছাইয়ে ফুটপাথ ভরিয়ে দেয়। সামনের সভ্য 
শহুরে লোকটির ভূক্ষ-কৌচকানো। কটাক্ষেও ওরা বিচলিত হয় না। 
আজ আ.শপাশের সবকিছুকেই অবহেলার উড়িয়ে দিয়ে ওরা দু'জনে 
দু'জনের দিকে চেয়ে হ'সে। একটা অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির 
arty | 


১৪৯. ডিদেশ্বর '৫৩। লাঞ্চের পর রাত্রের মেহুতেও চোখ 





বুলিয়ে আসা অভোস হয়ে গেছে। আজ কাটলেট আনে । 

অপেক্ষায় ছিলাম কয়েক দিন। খাবারঘরের আইটেমগুলো 

পৌনঃগুনিকের মতই ঘুরে ঘুরে আলে । বীঞ্ষ্টেক্‌ চিবিয়ে চিবিয়ে 

দাতে কাথা জমলেই কাটলেটের আবির্ভাব sz) 

সহদেব আর আমি আমার-ঘরে গল্প নিয়ে মেতে: ছিলাম... 

বিকেলে বাইরে যাই নি। খেয়ালই ছিল না, ঘড়ি দেখলাম । 
গল্পে গল্পে কখন ঘড়ির কাটা সাতের ঘর 
পেরিয়ে গেছে। 

. আমি বললাম--তোমার Sate কথা 
একটু থামাও। চল খেতে যাই, নইলে 
কাটলেট শেষ হয়ে যাবে | 

মহদেব বলল- ইন্দ্র বাইরে গেছে । ওর 
HI অপেক্ষা করবে না? আর একটু শোন । ' 

বললাম-_বেশ 

আবার সুরু হ'ল। জীনার কানের 
পাশে সরু এক গোছা চুল কি অদ্ভুতভাবে 
কু কড়ে থাকে । চোখের নীল তারায় ঘন- 
আকাশের গভীরতা । আর'** 


ফারনাণ্ডো এল। বলগল- ইন্দ্র 


গেছে আজ ডিনারে আসবে না। আমরা, 


যাই চল। 
আমি. বললাম--আমবা বসে আছি 
সেই বিকেল থেকে । এখন সোয়। আটটা 
বাজে । তুমি একথা আগে বল নি কেন? আজ কাটলেট ছিল, 
জানো ন! নিশ্চয়ই ! 
ফারনাণ্ডো লঙ্জ। পেয়ে বলল--সত্যি? ছি; ছি! 
কাউন্টারে কুপন কিনছি, ইন্দ্র সিড়ি দিয়ে নেমে এল] am 
Soriy! Extremely sorry! (আমি দুঃখিত, বড়ই 
দুঃখিত ) | 
সহদেব বলল-_আমর! ভাবছিলাম, তুমি ভাগ্যবান । ডিনারের 
নিমন্ত্রণ পেয়েছ। 
Re প্লানমুখে বলল-_নামিই এম্ব্যাসাডর হোটেলে এক 
জনকে ডিনারে ডেকেছিলাম ! সে আমে fas 
কাটলেট সত্যিই ছিল al) জানতাম, থাকবেও না । বেচারী =: 
ইন! « 
১৯শে ডিসেম্বর '৫৩। আজ ক্রিসমাসের ছুটি হয়ে যাবে। 
পলিটেকৃনিকে যাব বলে জুতোর ফিতে বাধছিলাম। যাওয়া হ’ল 
না। বৃষ্টি এল জোরে, জানলার কাচে ঝাপটার শব্দ জানিয়ে | 
জুতো! খুলে চটিটা টেনে নিয়ে ফারনাণ্ডোর ঘরে গেলাম। 
বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে অনেক সময় কাটল । একটিতে 
রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে । নীচু জায়গায় জমা-জলে বৃষ্টির ফো টা- 
গুলো বিচিত্ৰ নক্সা! আকছে। রাস্তার বাধানো-গীচে, কেমন একটা 











অদ্ভুত উজ্জলতা । ফুলের দোকানের বুড়ীটা একটুকরো চালার গীতিই সুরু করল-_এই সময় কি মনে করে? কি দরকার 
নীচে হাত গুটিয়ে বলে আছে। আজ এই ডিসেম্বরের বর্ষয়ে ফুল বলুন । কিছু টাইপ করে দিতে হবে? 
ছেওয়াঁনেওয়ার কথা ভাববে কি কেউ? হয় তে এ কথাই আমি বললাম, না । ধন্কবাদ। 
ভাবছে FS | ছাতা-মাথায় দু'এক জন Barer হাটছে। আবার খানিকক্ষণ কাটল স্তব্ধতায় | 
ঘরের ভিতর কারনাণ্োর গীটারে সুরের ঝড় চলছিল । এখনো 
ওর শেখার দিন মাসে নি। সবে আলাপের মহড়া চলছে । 
বৃষ্টির পাগলামিতে রোমান্স আছে। বিছানান্থ শুয়ে মোপাসা 
পড়তে ভাল লাগে না। ভাল লাগে না মিখ্যে কথার কাবা 
মিশিয়ে বিশেষ কাউকে চিঠি লিখতে । হোষ্টেলের অ'ডডা-সুখও 
মনকে টানে না। একট! কালো বাড়ীকে পেছনে .রেখে পড়ন্ত 
বৃষ্টির ফোটাগুলোর দিকে চেয়ে থাকায় কি সুখ, বুঝতে পারি না । 
তবু চেয়ে থাকতে হয়। আর আছে একটা দুনিবার আকর্ষণ 
বৃষ্টির ঝিরঝিবে শব্দে । ঘরের গীটারকে দূরে সরিয়ে শুনতে হয় 
বাইরের বৃষ্টি সঙ্গীত | 
শুকনে৷ গাছের এ ডালগুলোয় আজ প্রাণ নেই। আছে 
একফালি কাকজ্যোতন্া। বৃষ্টির জলে ভিজে চিকৃচিকু করছে। 
পাখীর! সব ভেন্টি:লটারে মাথ৷ গু জেছে। যেন Tee) অন্তদিন 
৫ ওরাই মুখর করে রাখে পলিটিকৃনিকে যাবার এ নির্জন রাস্তাটুকু। 
[7 ৬! গাছের: নীচে, ট্রামস্টপেজে একটি মেয়ে । জুতোর হিল, 
নাইলন আর ওভারকোটের একটুখানি । আর সব ছাতার 
আড়ালে । 
ফার্লাপ্ডোর গীটারে TIS সপ্তরাগ বেজে চলেছে । দুপুর 
গড়িয়ে এল | 


বৃষ্টি একটু কমতেই আজই ছাতা কেনার AeA করে 
পলিটেকনিকের দিকে পা বাড়ালাম । পিয়াতসা লেয়োনার্দ্দো দা 
fofe আজ বর্ধাপিক্ক, প্রেমিক-প্রেমিকা-শুনা । নইলে দেখেছি, i 
হুপুর-রোদেও বসবার বেঞ্গুলোয় জায়গা থাকে না। ছাত্র-ছাত্রী- পলিটেকনিকে যাবার নির্জন রাস্তা, মিলান 
দের প্রেমের রিহাস্সাল চলে। নূতনদের হয় হাতেখড়ি । আজকের | 
ৃষ্টি-ধোওয়া বেঞ্চুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলার গতি যেন হঠাৎ গীতি জিজ্ঞাসা করল-_ হোষ্টেল কেমন লাগছে? খাওয়া? 
আপনিই কমে এল। দাওয়া? 
ঘরে পা দিয়েই বললাম, qaq জোনে? (শুভ দিন )! আমি বললাম, হোষ্টেলের খাওয়া-দাওয়া কি কারও ভাল 
লাগে? তবু অভ্যান করতেই হবে । 
__জানেন বোধ হয়, ইউরোপে একমাত্র আমাদের দেশেই 


রান্নার একটু প্রচলন মাছে | তাতে মনে হয়, স্বাদের দিক থেকে; 
পর আড্ড! দেওয়া এ দেশের রীতি নয় | a 
আপনার অন্ুবিধে হবে al | { 


গীতি দ্রুত কাছে এসে আমার ওভারকোট নিজ। চেয়ার সমর্থন জানিয়ে আমি চুপ করে রইলাম । ভাবলাম, আমাদের 
এগিয়ে দিতেই বসলাম । একটু হেসে ধন্তবাদের পালা শেষ রাণীর-র ধা ফেন-গালা পরমারের wee এরা পায় নি, বিয়ে- ৷ 
করলাম। বাড়ীর ছে চড়াই এদের অমৃত | 

চুপ"করে ছিলাম'। কিভাবে সুরু করব ভাবছিলাম । ব্যাকরণের আমি জিজ্ঞাসা করলাম__আচ্ছা, শীতকালে ইটালীর কোথায় 
পাতা থেকে ক্রিয়াপদের রূপগুলো স্মরণে আনতে চেষ্টা করলাম। যাওয়! ষায় ? ক্রিষমাসের ছুটিতে? মারিয়াপিয়ার একটা বড় 
কিন্তু-সেশুধু চেষ্টাই ! হুগোর- ডিকশনারীটা মাঝে মাঝে কোটের ইটালীর ম্যাপ আছে। সেটা খুলে দেখালে আমার পক্ষে সুবিধা 
পকেটে BST করছিলাম | হবে। 








ঘরে শুধু মারিয়াপিয়ার বন্ধু গীতি । প্রফেদর কজ্জিও নেই | 
3 ছাত্র-বন্ুরাও অদৃশ্য । আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম । বুঝলাম, ছুটির 





র্‌ বরফ ঢাকা গ্রাম | fafa 


দেখিয়ে দিল চির- 
শ uence রিভিরো। যেখানে সারা বছরই 


সাই 
নায়িকাদের হাট । পয়সার ছিনিমিনি ও মন-পদরার 


চলে হাটের ক্রেতা বিক্রেতার ভিড়ে । 


স্মলতান frames cotta হুকুমত 


(Brat. অবলম্বনে) 


অধ্যাপক স্তীনীরদভূষণ রায় 


শিকার শাহ (১৪৮৯-১৫৩৭) খ্যাতনামা সুলতান । 
আফগান ৷ -সাহুথেল বংশে জন্ম । মাত্র আঠার বংসর 

ofa মিংহামনে আরোহণ করেন। আর পঞ্চাশ বংসর 4 
পূৰ্ব্ব তাহার এস্তেকাল ঘটে । এই অল্প সময়ের মধ্যে 
ra তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করেন । তাহার 

দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়--(১) পিতৃলন্ধ সুত্র রাজ্যের 
বগের সুখশাস্তি বিধান । অবিরাম সংগ্রামের ফলে 
জ্বিস্তার কাযা মম্পন্ন হয়। রাজপুত অধিপতিগণই 
তাহার বিরোধিতা করেন, কিন্তু তিনি প্রায় সকলকেই 


অধিপতি দুধর্ঘ নাদিরশাহের আক্রমণের পর ( ১৭৩৯ 

তে হিন্দুর ক্ষাত্রশক্তির পুনরুম্মেষ ঘটিয়াছিল। আচার্য্য 

র চারি খণ্ডে বিভক্ত ay—The Fall of the 
Empire’=9 ইহাই বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
শতাব্দীর অবপানে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের পরও এইরূপ 
কির বিকাশ হইয়াছিল | দিল্লীর রাজতক্তের শান’ ও 
তৈমুরের আক্রমণের ফলে বিনষ্ট হয়। সেই সুযোগে বাংলা, 
গুজরাট, জৌনপুরে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য স্থাপিত হয়, কিন্ত 
ময়ই উত্তর ভারতে কয়েকটি রাজপুত রাজবংশ প্রাধান্ঠলাভ 
যেমন--৫১) মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত ভোনগাওয়ের 
রাজবংশ, (২) এটাওয়ার চৌহান রাজবংশ, (৩) আশ্রার 
চ. ভদাওবের তাহির রাজপুত, (৪) গোয়ালিয়রে টোমর 





ই প্রবন্ধটি তিনটি মূল ফাসী কিতাবের সাহায্যে লিখিত 
Bi একটি ওয়াকিয়াৎ-ই-ুস্তকী। মীতামৌর রাজকুমার 
বুবীর সিংহ ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে রটোগ্রাফ করিয়া 
আমাকে যায়েদ ২ _তারিখ-ই-দায়দী--আচার্য 


রাজপরিবার, (৫) বাঘেলখণ্ডের বাঘেল রাজবংশ এবং (৬) জৌনপুর 


ও অযোধ্যায় বাচগোতিবংশীয় রাজপুত জমিদারগণ | : ইহাদের 


মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি রাজবংশ সুলতান বহসুলের আমলেই বিধ্বস্ত 0 
হইয়া যায়। = ' 

টোমররাজ মানসিংহ এবং ভ্রাতা (ভাতগোরা ) রাতে 
বাঘেলরাজ wey ও শালিবাহন দীর্ঘকাল সিকান্দরের সহি! 
প্রতিঘবন্বিতা করেন। গোয়ালিয়ব-অধিপতি, রাজা মাননিংহ 
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গ নিন্মাণ করিয়া তাহার রাজধানীকে 
সুরক্ষিত করেন । সিকান্দর এই প্রাসতস্থ দর্গগুলি যথা ঃ. ঢোলপুর, 
উৎগির, কবজ করিয়া গোয়ালিয়র জয়ের পথ সুগম করেন। ভাত- 
গোরার রাজা সুলতান হোছাইন শকাঁর সহিত মিতালি করিয়া 
সিকান্দর শাহকে শশব্যস্ত রাখেন, কিন্ত নিকান্দ্র ভাতগ্োরা রাজা 
বার বার আক্রমণ করিয়! বাঘ্লেদিগকে হত করিয়া ফেলেন 1. 

আগ্রানগরীর গোড়াপত্তন মিকান্দরের রাজত্বের অন্ততম প্রধান 
ঘটন!। গঙ্গাযযুনাবিধৌত_দোয়াবের রাজপুত রাজগণ ও গোয়া-' 
লিয়রের রাজাকে শায়েস্তা করিবার gaz এই নগরীর প্রতিষ্ঠা 
হয়। কালে এই. নগরী. আকবরাবাদ নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দু- 
মুলমানের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয় । নবজাগ্রত হিন্দু রাজশক্তির 
area ঘুটাইয়। সিকান্দর আধ্যাবর্ভে এক সার্বভৌম vim রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা তাহার প্রধান কীর্তি । সাম্প্রদায়িক আদ 
apes মধ্যযুগীয় মুদলিম ওঁতিহাসিকগণের নিকট তিনি 
ইমলামের একজন বড় ভক্ত ও. খেদমতগার ৷ তাহাদের গ্রন্থে 
স্থানে স্থানে এমন বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে a তাহাকে মুজাহিদ’ 
আখ্যাও দেওয়া চলে । ২ | 

মথুরা হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ জী এই স্থানটি হিন্দুর 
নিকট  বেখেলহেমের ন্যায় পবিত্র । সিকান্দর এখানে মসজিদ, 
মাল্রাসা এবং রিতা নিশ্মাণ করিয়া পের rasta 





জগ্রহায়ণ 


অগ্ভতম Yat আফগান অধিনায়ক মিঞা মহমুদ ফরমূলী কাংড়া বা 
নগরকোটে অভিযান করেন। পাহাড়ে ঘেরা অতি gta স্থান 
এই ন্গরকোট ৷ দীর্ঘ বন্ধুর চড়াই-উৎ্রাই পধ অতিক্রম করিয়া 
এই দুর্ভেদা স্থানে প্রবেশ করা মুমলিম' সওয়ারের পক্ষে সহঙ্জ'ছিল 
না। মিঞা মহমুদ এই কঠিন কাজ অতি সহজে সম্পন্ন করেন 
এবং মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ভারতীয় মুসলিম জহানে অশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেন! সম্ভবতঃ এই ঘটনার পরই তিনি “কালা- 
পাহাড়' খেতাব লাভ করেন। কাজেই aw সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিতে সিকান্দরের আমল ভারতীয় ইসলামের এক গৌরবময় যুগ । 
কিন্ত এই সময়ই আবার শান্্রবাবস্থা ও বিধির বিকন্ধে কেহ কেহ 
স্বীয় বিবেক ও বুদ্ধিপ্রস্থত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন । সিকান্দরের 
আমল এক যুগ-সদ্ষিক্ষণ ।, প্রচলিত ধশ্্ান্ুষ্ঠান ও সমাজ-ব্যবস্থার 
নিশ্পেষণে মানুষ মৃতপ্রায় হইয়াছিল wy সমাজ এই সময় 
পুনজাঁবন লাভ করিল। অন্ধবিশ্বাসের যুগের অবদান ও যুক্তি- 
বিচারের যুগের সুচনা হইল। 

যোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রকীন এবং লিনেকার অক্সফোর্ড 
প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনার স্ুত্রপাত করেন। 
ফলে রেনেসাস বা নবজাগরণ সম্ভব হয়। আমাদের দেশে 


"< প্রথমেই আর্ত হয় ধর্বমন্ধার। তারপর আকবরী আমলে জ্ঞানের 


আলো জ্বলিয়া উঠে। নানক, কবীর ও Aloes এই ধর্শ্মন্দোলনের 
অগ্রদূত। তাহারা মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে 
কল্যাণের পথে RO A করেন। আর তাহাবই ফলে যুক্তিবাদের 
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা সুলতান সিকান্দয়ের রাজমতার আলোচনার 
মধ্যে পাই । 

সেখ ছাছুল্লার পুত্র সেখ বিজকুল্লা আফগান সুলতানদিগের 
ঘটনাবলী ও কাহিনী ওয়াকিয়'ৎ-ই-মুস্তকী নামক একটি পুস্তকে 
সঙ্কলন করেন। এই পুস্তকখানি ছুপ্প্রাপ্য । কেবল ব্রিটিশ মিউ- 
জিয়ামে দুইটি কপি রক্ষিত আছে। যুক্তির? প্রতি সিকান্দর শাহের 
অন্থরাগের কথা আমরা এই পুস্তক হইতে জানিতে পারি | 

একদা সিকান্দর পাত্রযিত্রসহ রাজসতায় বসিয়া আছেন । 
নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে । পাখীরা পরম্পরে 
কধোপকধন করিতে পারে কিনা এ বিষয়ে হঠাৎ তর্ক উঠিল। 
আলেম ফাজ্বেলগণ অনেক বাক্যব্যয়ের পর নুঙ্গতানকে বলিলেন, 


ৰহী পাখীরা যে ভাবপ্রকাশ করিতে পারে, এইরূপ কথা শাস্ত্রের 


ভাষ্য লিখিত আছে ।'’ এমন সময় আমীর খাজা cae হুইদ সাহেব 
রাজসভায় উপস্থিত হইলেন । তিনি বাইকে এই ange মতে 
অবিচলিত আস্থা রাখিতে অস্থবোধ করিলেন?। টু সিকান্দর শাহ 
তাহাকে বলিলেন, “মহাশয়, SAT বাণীতে বিশ্বাস করিবার কারণ 





* আফগান কুলে দুইটি ফালাপাহাড় জন্মগ্রহণ করেন। 
Seta উভয়েই হিন্দু সংস্কৃতি উপর হামলা চালান। তন্মধ্যে 
মিঞা মহমুদ প্রথম | তিনি সুলতান বহলুলের ভাগিনেয় ছিলেন। 


সুলতান সিকান্দর লোদীর ছকুমত 





২০৭ 





ত রহিয়াছে। তবে এ বিষয়ে আমি আপনার বাক্তিগত মত কি 
তাহা জানিতে চাই ।* শাস্ত্রীয় বিবৃতির বিকদ্ধে ব্যক্তিগত মত 
প্রকাশের এই যে ইঙ্গিত, ইহা “িকাম্মরের wera একটি 
প্রধান ঘটনা | কারণ তাহার আমলে ইসলাম ধর্দের পাণ্ডারা বড়ই 
গোড়া ও পরমত-অসহিফ্ণু ছিলেন। লক্ষৌ নগত্বীর সঙ্মিকটে 
কাটহের* নামক স্থানে বুধন নামক এক সন্ত ব্রাহ্মণ বাম করিতেন । 
তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, “ইসলাম সত্য ধর্ম, তেমনি হিন্দু- 
ধন্দও সত্য ।* এই উক্তিতে মহ! চাঞ্চল্যের ee হয়। আলেমগণ 
জিগীর তোলেন-_“ইসলাম বিপন্ন ।” তাহারা হিন্দুধর্শ্মের ন'মাস্তর 
করিয়াহিলেন- কুফরী, অন্তথ। নাপাক অর্থাৎ অপবিত্র । ইসলাম 
ages এক confeda eons লইন্লা যায়, আর কুফরী 
মানুষকে এক তমসাচ্ছন্ন জাহান্নামে টানিয়া লয় । এইরুপই ছিল 
তাহাদের বিশ্বাস । এই কুফরী ব হিন্দুর ot যদি সত্য বলিয়া 
স্বীকৃত হয়, তবে শ্বভাবতঃই তাহাদের কল্পিত ইসলামিক নৌধটির 
ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে । তাই আলেমগণ এক বিশেষ সমাবর্তনে 
মিলিত হইয়া! মত্যামুরাগী সাধু ব্যক্তিটির শাস্তির ব্যবস্থা করেন | 
তাহাকে মত পরিত্যাগ করিয়া Bray ws গ্রহণ করিতে বলা! হয়, 
বিকল্প তাহার প্রাণদণ্ড হইবে এইরূপ ফতোয়া দেওয়া হয়। বুধন 
হাপিমুখে মৃত্যুবরণ করেন । এই ঘটনাটিতেও বিশ্বাস এবং যুক্তিতে 
CAPT দৃষ্ট হয়। ক্রমে এইরূপ সাধু ব্যক্তিদের আত্মপানের 
ফলে আকবরী আমলে যুক্তিবাদ সফন্যমণ্ডিত হয়, এবং হিন্ুমুগলিম 
সংস্কৃতির সমন্বর ঘটিয়া এক অভিনব ভারতীয় কৃষ্টি জন্মলাভ করে। 

ফাসাঁ তাওয়া রিথগুজির ইলিয়ট ও ডাউসানকৃত ইংরেনী অনুবাদ 
পড়িয়া অনেকেরই এই ধারণ! হইয়াছে যে, সিকান্মর বেহেশতের 
পথ সুগম করিবার oe হিন্দুর are দেবমদ্দির তুমিসাৎ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত "ওয়াকিয়াৎ-ই-মুস্তকী" acy উল্লেখ আছে 
ষে, কিজিত স্থানগুলিতে হিন্দুর দেবমন্দির ও বিগ্রহ সংরক্ষিত ছিল । 

মালবের উত্তর-পূর্ব চম্বল নদীর তীরে অবস্থিত সেই যুগের 
চন্দেরী নগরী । সুলতান নামিকদ্দীন খিলমীর পুত্র মোবারিজ থান 
ওরফে দ্বিতীয় সুলতান মহমুদ তাহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হন। চন্দেরীতে তিনি তাহার ঘাটি স্থাপন করিয়া সুলতান 
সিকালরের সাহায্য ভিক্ষা করেন । সেই সময় দিল্লীর সৈশুবাহিনী 
চলোরী তামন করে। চন্দেরী সরকারে বসোদ-পরগণায় উদয়পুর 
উপশহর অবস্থিত | চাককল! ও ভাক্ষর্য্ে শোভিত বহু মন্দির তথন 
সেখানে বিরাজমান fen fra) হইতে প্রেরিত Cra সেই 
মন্দিরগুলি অক্ষত aia, এমনকি মন্দিরমংলগ্ন একটি অপহৃত 
প্রস্তরমূর্তিও প্রত্যর্পণ করিল-_ওয়াকিয়াৎ্ই-মুস্তকীর বর্ণিত বিবরণ 
হইতে এইরূপ আভাসও পাওয়া যায়৷ 





* ইলিয়ট ও ডাউসন সাহেবের GRIT ee ইহাকে opera 
জেলার অন্তর্গত aber বলিয়া সনাক্ত কর হইয়াছে। ইহা 
ঠিক নহে। 
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একদা জনৈক সিপাহী উদয়পুরের মন্গিরগাত্রে একটি মূর্তি 
দেখিয়া! বিমোহিত হয়। কিছুদিন পর মূর্তিটি বধাস্থান হইতে 
অস্তহিত হয়। মন্দিরের পুরোহিতগণের অভিযোগের ফলে জোর 
খানাতন্লাসী হইল ৷ সিপাহীর নিকট মূর্তিটি পাওয়া গেলে তাহাকে 
কয়েদ করিয়া সুর্তিটি পুরোহিতগণকে ফেরত দেওয়া হয়। 
কিছুদিন পর এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে । সিপাহীটির নিকট হইতে 
পুনরায় মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়, কিন্তু সিপাহী pea বলে যে, 
HE স্বেচ্ছায় দৈববলে তাহার নিকট চলিয়া আসে । বিচারক তখন, 
একটি সিদ্ধুকের ভিতর মুর্তিটিকে নিজ হেফাজতে রাখেন। পুনরায় 
মুর্তি অদৃশ্য হয় ও অভিযুক্ত লোকটির নিকট পাওয়া যায় ।* j 

এই ঘটনাটি অলৌকিক ও অলীক, কিন্তু হিন্দুর মন্দির a বিপ্রহ 
যে বিজয়ী মুসলিমের ক্রীড়াসামগ্রী ছিল ন! ইহা হইতেই তাহা 
Jal যায়। আরও একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি | 

গোয়ালিয়র দুর্গের দক্ষিণে উতৎগির কেল্লা ও শহর । সুলতান 
সিকান্দর এই gt জয় করেন । মথজন-ই-লাফগানী প্রণেতা 
নিয়ামতুল্প। ও তবকাৎ-ই-আকবরী রচয়িতা নিজামুদ্দান এবং অন্তান্ত 
এতিহামিকগণ fafen গিয়াছেন যে, সুলতান দিকান্দর এই 
স্থানের সমস্ত দেব-মন্দির ধুলিনাৎ করেন। অথচ এই ঘটনার 
আশী বৎসর পরে লিখিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে টৎপিরে পুরানো 
মন্দিরের কথা উল্লিখিত আছে। কাজেই মন্দির ভাঙ্গার কাহিনী 
ও কুফেরীর উচ্ছেদ অনেক স্থানেই মুমলিম এঁতিহাসিকগণের 
স্বকপোলকল্লিত মনে হয়ই-সন্দির ও মূর্তিবিধ্বংসী এবং হিন্দু 
নিষ্পেষক বলিয়া সুলতান সিকান্দর যে কুধ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন, 
তাহাও অনেকটা অতিরঞ্জিত কাহিনী | 

পিকান্দর আলেম ফাজ্েলগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 
তাহাদিগকে বৃত্তি, জায়গীর, এবং রাজসভায় উচ্চ স্থানও দেন | 
নৈশভোজের সময় সতের জন খ্যাতনামা আলেম তাহার সন্মুখে 
আসন গ্রহণ করিতেন এবং নানা আলাপ-আলোচনা করিতেন 
কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বিলাসব্যসন, আমোদ-প্রমোদ: বিসর্জন 
দিয়া আলমগীরের wry এক ‘far পীর হইবার স্বপ্নে বিভোর 
হন নাই। 

সিকান্দরের গানবাজনাু বিশেষ সখ ছিল । আর আওরঙ্গজেব 
তাহা নিষিক্ধ shea রাজকীয় সঙ্গীতবিশারদগণের ভাতা ও বৃত্তি 
বন্ধ করিয়া দেন | তখন দিল্লীর সহস্র গায়ক সঙ্গীতকলার প্রতীক- 
রূপে বিশটি শবাধার সুসজ্জিত করিয়া এক শোভাষাত্রা বাহির 
করেন | সিকাদার পক্ষান্তরে প্রতি সন্ধ্যায় প্রাসাদে গান-বাজনার 
মজলিস বসাইতেন | দশজন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক উহাতে 
যোগদান করিতেন | তাহাদের মধ্যে চারি জুন যথাক্রমে চুঙ্গী 
ফোরেঙ্ী ?), কানুন, VE, এবং বীণা THR বাজ্রাইতেন ও সঙ্গে 





+ গোয়ালিয়র গেজেটিয়ারে বিস্তৃত বিবরণ aba | 


প্রবাসী 
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সঙ্গে গান করিতেন । গভীর রাত্রিতে চুরনাই ৰা ক্যারিওনেট 
বাজানে! হইত চারিটি বিভিন্ন সুরে যধা__১। মালিকুরা,. ২। 
কল্যাণ, © | কানেড়া, ৪। হোছেইনী ।* 

এই এঁকতান বাদনে, স্থরের মূর্ছনায় ও গায়কদিগের 
রূপের ছটায় শ্রোতৃমগ্ডলীর অনেকেরই বাহজ্ঞান লোপ পাইত। ॥ 
এমন কি "আসমানের তারকা aE কক্ষচযুত হইয়া পড়িত। 
বিহঙ্গম পক্ষ সঞ্চালন করিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাপুটি খাইত 1” 
[ তারিখ-ই-শাহী গ্রন্থ, কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 
প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৪৮1] সুলতান frees মদিরা পান করিয়া Ze 
নিদ্রা যাইতেন, উপরোক্ত প্রস্থকারগণ তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন । 
তারিখ-ই-দাধুদী প্রণেতা আবছুল্লা বেশ রহস্ত করিয়া বলিয়াছেন, 
“সুলতান Wash অশেষ মেহনত করিতেন । তাই তিনি 
গোপনে এমন একটি পানীয় গ্রহণ করিতেন, যাহাতে ডি 
শ্রমের লাঘব হইত, মেজাজও শরীক হইত ।” 

সুরাপান, গান-বাজনা এগুলি ইসলাম-ধর্ম-বিগহিত sa | 
কিন্তু মুসলিম রাজদরবারে ত ইহা হামেশাই চলিত । শসিকান্দরের 
সমসাময়িক মালবাধিপত্তি সুলতান গিয়াসুদ্দিন শাহ আমোদ- 
প্রমোদে নিমগ্ন থাকিতেন । মহিলা তীরদ্দাজাঁ রি হইয়া তিনি . 
মৃগয়ায় গমন করিতেন । ৰ ys 


এই ধবণের আমোদ-প্রমোর্দে কোন কালেই উলেমাগণের ' 
শিরঃগীড়া হয় নাই । বস্তুতঃ বাগদাদের খলিফাদের আমল হইতে 
আজ tire মুসলিম রাজদরবারে কত নীতিবিরুদ্ধ গঠিত কাজ 
হইয়াছে । কিন্তু এই সকল গ্লানিকর কাজের বিরুদ্ধে উলেমাকুল 
কখনও জ্রক্ষপ করিয়াছেন কি? 

fee গিকান্দর লোদী তাহার একটি কাধ্যের দ্বারা ভারতীয় 
মুসলিম জহানে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । তিনি দাড়ি 
রাখিতেন না। এই সংবাদ গুজরাটরাজ সুলতান মুদ্রফর শাহের 
দরবারে পৌঁছিয়াছিল। একবার সুলতান সিকানার তাহার সভাসদ 





* আচাৰ্য্য যহুনাখ মরকারের প্রস্থাগাবের রক্ষিত “তারিখ-ই-দাযুদী” 
গ্রন্থের পাণ্ডলিপিতে এই চারিটি সুরের উল্লেখ আছে, কিন্তু শমছ-উল-উল্লেম! 
গোলাম হেদায়েৎ হোছাইন সাহেব যে তারিখ-ই-শাহী গ্রন্থ সম্পাদন 
করিয়াছেন তাহাতে ভিন্ন সবের উল্লেখ আছে। আমার মনে হয় মূল প্রন্থ- 
লেখক নকলের সমর নামগুলি বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন আর aR 
হেদায়েত হোছাস্্রেন সাহেব অনবধানতাবশতঃ তাহাই শুদ্ধ বলিয়া ধরিয়। 
pla কারণ ভারিখ-ই-শাহী গস্থে আমি অনেক বিকৃত উক্তি দেখিতে 

ছি 


1 তারিখ-ই-মুহম্মদশাহী গ্রন্থে মন্তানী বিবি সন্ধন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছেঃ 
“She was a Kanchanj (a dancing girl) 
skilled in riding and handling the sword and 
the spear. She always accompanied Baji Rao 
in his campaigns and rode stirrup to stirrup © 
with him.” | 
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খাজা সৃইদ সাহেবকে দৃতরূপে গুজরাটে প্রেরণ করেন। তিনি 
"ছালাম আলাইকুম" বলিয়া মুক্ষকর শাহকে অভিবাদন করেন এবং 
তন্নিকটবস্তাঁ হইয়া একখানা কোরাণ শরিফ তাহাকে উপহার দেন | 
সুলতান তাহাকে এইরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 


a. উত্তর করেন, *হুলতানকে গুণাহের দায় হইতে মুক্তি দিবার জন্কই 


emo করিয়াছেন 1 তিনি আলেম ব্যক্তি এবং রছুলের বংশধর। 
তাহার অবমাননা হইলে সুলতানকে খোদাভাল্লার নিকট জবাৰ- 
fate করিতে হইবে ।” তাই কোরাণ শরীফ প্রদান করিয়া তিনি 
নিজের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধার Bors করিতে চেষ্টা করিয়াছেন | 
তাহার জবাবে প্রীত হইয়া সুলতান তাহার অনেক সাধুবাদ করেন 
এবং বলেন, “আচ্ছা, আপনাদের মত আলেম সিকান্দরের রালসভায় 
আছেন, অথচ কি আশ্চর্য্য তিনি দাড়ি রাখেন না?” 

এই দাড়ি al রাখাই সিকান্দরের কাল হইয়াছিল। পাঠক 
হয়ত এরূপ ঘটন! বিশ্বাস করিবেন না । তাই তারিখ-ই-দায়ুদী 
মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া উদ্ধত করিতেছি । ওয়াকিয়াৎ-ই- 
মুস্তকী ও তানিথ-ই-শাহী গ্রন্থ দুইটিতে অবিকল একই কথা জিপি- 
বন্ধ আছে £ 

“জীবনের স্থিরত! ও রাজ্যের স্থায়িত্ব নাই । তাই সুলতানের 
কন পীড়া হইল। ইহার কারণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে ৷ সুলতান 

meee aa আছেন এমন সময় তাহার রাজ্যের সেখ-উল- 

ই্লাদ__হালী আবদুল ওহাব সাহেব তাহাকে বলিলেন, ‘হুজুর, 
আপনি মুন্সমানের বাদশাহ । আপনি দাড়ি রাখেন না। ইহা 
ইসলামী আদবের বিরোধী কাজ । সিকাশর প্রত্াত্তরে বলিলেন, 
“দাড়ি রাধিবার ইচ্ছা আমার আছে।, হাজী সাহেব “আল 
থায়েরো লাইওয়াখের" এই প্রবচন উদ্ধত করিসা বলিলেন, “তবে 
আর শুভ কাজে বিলঙ্ব কেন?” সুলতান বলিয়া উঠিলেন, ‘দেখুন, 
আমার দাড়ি বড় থোচা খোচা, এই দাড়ি বাখিলে আমাকে বড় 
কুৎসিত দেখাইবে**-মুমলমানের়া আমাকে উপহাস করিয়া শাস্তি 
পাইবে এবং আমি এই অপরাধের দক্ষন পাপের ভাগী হইব ।' 

আবদুল ওহাব সাহেব বলিলেন, “আচ্ছা, আমি আপনার 
মুখে হাত বুলাইয়া দিব, আর আপনার মুখ wea দাড়িতে 
শোভিত হইবে ee 
সিকান্দর শাহ এই কথায় চুপ করিয়া রহিলেন। 
হাজী নাহেব বলিলেন, ‘আপনি যে নিকত্তর 1, 
সিকান্দর প্রতুত্তরে নিবেদন করিলেন, ‘আমার গীর সাহেবের 
আজ্ঞান্থপারে se করিব ।' হাজী সাহেব প্রশ্ন করিলেন, 
‘আপনার পীর কোথায় থাকেন? ‘তিনি জোনগায়ের নিকটবর্তী 
এক ল্রঙ্গলে থাকেন | মাঝে মাঝে আমাকে দর্শন দেন ।*-_সিকাশর 
শাহ জবাব দিলেন । হাজী সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আচ্ছা, তিনি কি দাড়ি রাখেন 9 

জবাব আসিল, ‘না তিনি দাড়ি রাখেন না -।' 

হাজী মাহেব তখন বলিলেন, “আচ্ছা তিনি ঘন আবার 

Qe 


ছুলভান সিকান্দ্র লোদীর হুকুমত 


aed 





আসিবেন, তাহাকেও দাড়ি রাখিতে বলিবেন। আর আপনি 
নিজেও এ বিষয়ে তৎপর হোন |” 

এবার সুলতান হাজী সাহেবের দিক হইতে মুখ কিরাইয়া 
নীরব হইলেন । হাজী সাহেবও বিদায় লইয়া দরবারগৃহ পরিত্যাগ 
করিজেন। 

সিকান্দর তখন বলিলেন, ‘সেখ সাহেব কি মনে করেন যে, 
তাহারই বরকাতে সমস্ত লোক আমার পদচুম্বন ও খেদমত করে 


- তিনি কি ইহা বুঝিতে পারেন না যে আমি যে গোলামকেই 


দোলায় বসাই না কেন, আমীরগণ তাহাকেই কাধে করিয়া! 
নাচিবে।” সৈয়দ আহমদ সাহেবের পুত্র সেখ জলিল তখন সভায় 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি সুলতানের এই কটুক্তি হাজী সাহেবের 
কর্ণগোচর করিলেন । হাজী সাহেব দেখ জলিল' সাহেবকে নিজের 
কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “আপনি ত রছুলের বংশধর | 
তিনি আমাদিগকে গোলাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, খোদার 
মজি হইলে তাহার কঠনালী রুদ্ধ হইবে এবং তিনি যথোচিত 
শাস্তি পাইবেন । 

কিছুদিন পরই হাজী সাহেব সুলতানের বিনা অনুমতিতে আগ্রা 
হইতে দিল্লী চলিয়া আমিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সিকান্রের গলায় ব্যথা 
সুক হইল | দিলেন পর দিন বাথা বাড়িয়া চলিল। অবস্থা বুঝিতে 
পারিয়া তিনি নিজে ইমাম লাদন্‌ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন 
এবং তাহাকে বলিলেন, “আমি ত দাড়ি রাখি নাই, রোজা ও 
নামাজ ভাঙিয়াছি, aa করিয়াছি, অপরাধীদের নাক-কান 
কাটিবার আদেশ দিয়াছি। এই সমস্ত অপরাধের কি ক্ষতিপূরণ 
হইতে পারে? ইহার পর কতবার এই সকল নিয়মভঙ্ক হইয়াছে, 
দৈনিক কাধ্যাবলীর ফিরিস্তি দেখিয়া তাহার একটি তালিকা প্রণয়ন 
করিবার as ওয় কিম়ানবিশকে আদেশ দিলেন । ইমাম লাদন 
সাহেব ও ওয়াকিয়ানবিশ উভয়ে মিলিয়া অর্থের পরিম্যণ নির্ণয় 
করিলেন। east এই টাকা আলেম উলেমাগণকে দিবার 
আদেশ দিলেন, কিন্ত উলেমাগণ ত রাজকোবের টাকা গ্রহণ করিতে 
পাবেন না। Sea সুলতান সিকান্দর আমীরগণ প্রদত্ত অর্থ দ্বারা 
একটি পৃথক অর্থভাগার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আলেমগণ শুদ্বচিত্তে 
এই টাকা গ্রহণ করিলেন এৰং সুলতানের দূরদশিতার ভূয়সী প্রশংসা 
করিতে লাগিজেন । বনু চেষ্টা সত্বেও সিকান্দরের রোগঘন্ত্রণার 
উপশম হইল না, অল্লকালের মধ্যেই ইহলীলা সন্ধরণ করিলেন ।” 

সিকান্দরের ছিল Ce প্রতাপ । তাহার অকালমৃডাতে 
দিল্লীর রাজতক্ত শৃন্ত হইলে, অনেকেই ভাবিলেন বুঝি-বা 
মর্ধনাশ হইবে। ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই এই 
ছড়ায়, 

সিকাদর শাহ ইফত কি শোয়ার ন মানদ। 
নমালর কছ, চুন্‌ সিকানার ন AAT । 
ওরে সাত মুসুকের রাজা সিকানর আর নাই । 
আর মিকালরই যদি লোকাস্তরিত হয়, তবে আর বাচিবে কে? 


Surat 
Fatt চট্টোপাধ্যায় é 


iS —8— Beg ধরণীর গর্জন, ধূলার কুগুলী ছুটে চলে দুরস্ত 
বাতাসে । আকাশ ধূলিচ্ছয্ন, যেন মেঘে চাকা ea পত্রহীন 
বৃক্ষশাখার সন্দনী শিহরণ | বাতাস নয় যেন আগুনের হলকা, 
গৃহচ্ছায়ায় তার উত্তপ্ত স্পশ থেকে নিস্তার নাই। দূরে এ 
উদ্ধত তালগাছে TF হয়েছে শকুন-দম্পতির কলহ। গ্রামের 
আনাচে-কানাচে শেয়ালেরা ঘুরে-ফেরে অসতর্ক ছাগ-শিশুর 
সন্ধানে । দুরস্ত ছেলেরা দল বেঁধে কচি আম খায়, শুকনো পাতা 
বস্তাবন্দী করে। চাতকের বুকফাটা চীৎকার ফটিক--জ্বল, ফটিক 
জল। বরিন্দের বুকে নেমে আসে গ্রীন্মের তাণ্ডব | 

BIB পাড়াটার রাস্তার ধারে, ছোট থ’ড়ো ঘরের দাওয়ায় 
বসে, বুড়া ‘বরকু’ কেসে চলেছে খক্‌ AF KH] হাতে থেলো ACH, 
তামাক থাচ্ছে আর মাঝে মাঝে “ইস বাপরে, হা আল্লা মরণটা দেস 
না!” Fy আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। জরাজীর্ণ দেহ ; গায়ের চামড়া 
যেন CATH! বেগুন। তবে দেহের বীধুনি দেখে বোঝা যায় এককালে 
বৃদ্ধের আর কিছু না থাক, স্বাস্্-সম্পদ ছিল । পরনে af এক- 
থানা, ধুতনিতে সাদা ধবধবে একগোছা দাড়ি । 


দোমারি আর বাদি গাঁ-ফেরত! যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বান্দি 
বললে, সকাল করে ত ফিরল! আজ, চল এ বুড়ার কাছে যদি 
কিছু হয়। 

বুড়া রোগযন্ত্রণায় বিড়বিড় করে কি যেন বকে চলেছে, গলাটা 
সাধ্যমত মিষ্টি করে ডাকল বান্দি__নানা-- 

-কে"? বুড়া তাকিয়ে দেখল, একটু যেন বিস্মিত হ'ল। 
ছুটি Veh, একজন শ্যামা, অপর গৌরাঙ্গ । বিচিত্র ঘাগরা পরনে । 
রোদের তাপে নিটোল যৌবন-লালিস! বেন আরও রাঙিয়ে উঠেছে । 
লক্বা বেণী দু'জনেরই কোমর ছাড়িয়ে হাটু ছুয়েছে সাপের মত ae 
বেকে। যাযাবর বাদিয়া এরা, গ্রামে গ্রামে নানা রকম ওষুধ বেচে, 
সাপের থেল! দেখায়, পুহুল নাচিয়ে বাজী দেখায়, বানরনাচ দেখায়, 
ভিক্ষাও কয়ে আর নল দিয়ে পাখী শিকার করে। এটা এদের 
বৈশিষ্ট্য ভাই গ্রামের লোক এদের বলে নশুয়া । 

-তোমরাই বুঝি অইঠে ধুর! ফেলাইছো! আঙল দিয়ে 
কাছের মাঠটায় সার সার তাবুগ্ুলো নির্দেশ করে বুড়া । ঘাড় 
নেড়ে সম্মতি জানায় দু'জনে | 

— fe হয়েছে নানা তোমার ? বাশি exit | 

বুড়া ঝাঝিয়ে উঠল, কি আর হবি মাগে, মরণ না হলে যা হয়, 
আল্লা এত মান্ষেক স্তাচে, মোক দেখে AT | 

carafe বললে, এই শেষ বয়সে খুব কষ্ট বাবার! তা সা 
যুঝি নাই . 


মা {--_এী ৷ আঙুল দিয়ে উদ্ধাকাশ দেখিয়ে দেয় বুড়া । 

দারুণ গরমে সামনে ছোট পেয়ারা গাছের ছায়াতেই বসতে 
যায় ছু'জনে | বুড়া হা হা করে উঠে_-এই রোদ ত মানুষ অইঠে 
বসবা পারে? তোমরা উঠি আসি পিড়াত বস বেটা। 

এই আহ্বান ওর! সাদরেই গ্রহণ করে, উঠে সিয়ে বারান্দার 
উপরে পৌটলা-বৌচকা নামিয়ে বসে। বুড়া আবায় দেখিয়ে দেয় 
-_পী চট্টটা টানি নেও ।_-চটটা পেড়ে নিয়ে বেশ ছড়িয়ে বসে 
RAT! একটা দুগন্ধময় গামছা পোটল! থেকে বের করে ঘুরিয়ে 


a 


wae 


হাওয়। খেয়ে ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করে। বেশ হাপ ধরে গিয়েছে । বুড়া ' 


কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে | অনেক রকম জড়ী- 
বড়ী থাকে ওদের কাছে, তার ব্যারামের কি ওষুধ নাই দুনিয়ায় ? 
বান্দি বলল, নানা একটু জল পাওয়া যাবে? রোদে বুক 
শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। 
বুড়া হাক দেয়-_এ পানসিয়া-_. 
--কেন? ভিতর থেকে জবাব আসে। 
-_এক নোট! খাওয়ার পানি আন। 
-__কেবল পেরে একটু শুরেছি, নবারের মত হুকুম চালাচ্ছে-_ 
নিজে এসে নিয়ে যেতে পারে না--কথায় বেশ VTA বোঝা যায়। 
--মুই যাব! পারলে তোকে ক্যান কহিমু, মোর মাথাটা আবার 
ধরিচে, একেবারে ছিড়ি স্তাচে। ইঃ আল্লা | বুড়ার কাতবানি 
উঠে আবার । 
- মানুষ আসিছে, নিয়ে আর, তিষ্টার পানি চাহিলে দিবা হয় 


EE বোঝা বায় জল আসছে। 
* একটু পরেই এক লোটা জল নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল 
পানসিয়া | তরুণী অতিথি দেখেই মুখের বিরক্তি কেটে গেল। 
মুদ্ধতাবে চেয়ে রইল ওদের যোৌবনঞ্ীর দিকে! 

জলটা নিয়ে ছু'জনে মুখ হাত ধুয়ে ঢক ঢক করে গলার ঢেলে 
দিল। আঃ | বলে একটা তৃপ্তির নিঃস্বাসও ফেলল দু'জনে । 

পানসিয়। তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, ওরা সে সমন্ধে 
সচেতন | কিন্ত নিলিগুভাব দেখায়। 

বাবার বুঝি মাথার ব্যারাম আছে? লোমারি শুধায়। 

--ঠে। মাগে | কি যে মাথার ব্যাদনা হইচে, পত্তিদিন দুফরের 
পর মাধাটা ধরি উঠবে একেবারে fale নেয়; কেউ চ্যাচালে কি 
কথা কহিলে মাথ! বেন ফাটি বায়। 

সোমারি তাড়াতাড়ি টোপলা খুলে ফেলে বহু রকম শিকড় জড়ী- 
বড়ীর মধ্যে আঙল দিয়ে কি যেন খুজে নেয়? খুব BNL একটা 
পাখীর ঠোট, কয়েক টুকরা বিচিত্র গঠনের হাড় ছড়িয়ে রাখে 


Re 
Me 


অগ্রহায়ণ 


পাপিপাপাপাশাশপাস্পাশ্পািশান্পাণ লগাত শো শাপলা লালা 


সামনে । তারপর উঠে যার বুড়ার কাছে; সামনে উবু হয়ে যদে 
দু'হাতে মাথাটা ধরে কি বেন STH হয়ে দেখে। মাথা নেড়ে বলে 
ছ--অর্থাং হদিস সে পেয়েছে। এবার পানপিয়ার দিকে তাকিয়ে 


{মিনতি ভরা কণ্ঠে বলে, ভাই ওঁ গাছ থেকে একটা জালী কলাপাতা 


কেটে এনে দাও না। পানসিয়া তাড়াতাড়ি গিয়ে কলাপাতা 
আনল । বান্দিকে চোখের ইসারায় ডাক দেয় সোমারি। 

বাদ্দি কাছে গিয়ে মাথাটা ধরে । সোমারি a1 হাতখানা দিয়ে 
চিবুকটা চেপে ধরে, বাবা একটু চোখ Tel বুড়া অঙানা 
আশঙ্কায় চোখ বৌজে । কেন, কি করবে এরা সেটুকু জানারও 
সুযোগ পায় না, তা ছাড়া বুকের মধ্যেই চেপে ধরেছে GIT 
কোমল স্পর্শে হারানো যৌবনের কথা স্মরণ হয়, দেহটা আরও 
অবশ হয়ে আসে | 

সোমারি নিপুণ হাতে my সুচের মৃত Se ay দিয়ে কপালের 
পাশে একটা জায়গা লক্ষ্য করে খোঁচা দেয়। ইঃ! বুড়া অক্ষুটে 
আর্তনাদ করে উঠে । 

--নড়ো না, নড়ে! না বাবা । চোখ ate, তাকিও না। 
আবার ডানদিকেও অন্থুন্ধপ খোচা দেয় । দর দর করে রক্ত পড়তে 
থাকে, নীচে কলাপাতাটা ধরল বাদি । টপ টপ করে রাঙা উষ্ণ 

ব্স্ত সঞ্চিত হচ্ছে সেখানে । 

বুড়া চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ইঃ গরম রক্ত ষেন গাল বেয়ে ঝরছে। 
সোমারি এবার হাতের তেলো দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরেছে 
বুড়ার। নড়োনা বাপজান, এখনি মাথার বেদনা ভাল হয়ে যাবে। 
কিছুক্ষণ পরে বান্দিকে চোখের ইশারা করতেই কলাপাতাটা মাটিতে 
রেখে, ঝোলা থেকে মাটির গুড়োর মত কি যেন নিয়ে এল | হাতের 
তেলোয় একটু জল নিয়ে তঙ্রনী দিয়ে গুলন ওষুধটা, তারপর 
লাগিয়ে দিল ক্ষতস্থানে | we ধীরে ধীরে থেমে এসেছে | এবার 
চোখ ছেড়ে দিল carafe i - 

--দেখ বাপজান দেখ । বুড়া চোখ খুলতেই সামনে কলা- 


পাতায় কালো চাপ চাপ ফেনিল রক্ত দেখে শিউরে উঠল-_হা 
আল্লা | 

--এই দেখ, কালো জহর তোমার মাথায় ছিল, craw বেদনা | 
এখন মাথাটা একটু ঝাড়ো S—| 


বুড়া মাথাটা কয়েকবার ঝাড়ল। সত্যিই যেন বুড়ার মাথা- 


__. র্যথাটা একটু কম মনে হচ্ছে । আগে এভাবে মাধ! ঝাড়লে অসহা 


যন্ত্রণা হ'ত । মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠে ধীরে ধীরে | 
সোমানি উঠে এসে আগের জায়গায় বসল, মুখখানা তৃপ্তির 

হাসিতে ঝলমল । পানসিয়ার দিকে cote ফেয়াল এবার, হ্যা! 

দু'চোখে গিলছে তাকে | চোখের চাহনিতে অস্ত্রের ক্ষুধা প্রকট হয়ে 

উঠেছে। পুকষের চোখের মামুলি কামনা ! বন্ধ পুকষের চোখেই 

সেদেখেছে। কোন রকম অস্বস্তি বোধ করে না সে এর জন্য ! 
মুচকি হেসে বলে, সোনা দাদ! খুব বিরক্ত হয়েছ না? 


পানসিয়! প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে জানাল-_না-না বিরক্ত 
হব কেন? 


ওয়ারিশ 
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OT et tO লালা পাও 





--এই যে জল জানতে হ'ল, খেয়ে-দেয়ে একটু শুয়েছিলা-- 
তা SBS কোথায়? 

বুড়া এবার SIs দিল, আর কহেন না মাগে, সবই গেইছে। 
তিনকুড়ি টাকা মহাজন করি উসনে ব্যাটা faery তা দুটা বছর ও 
ঘর করলি না, এই পুষ মাসে ভাইও চলি com | 

--আহা হা, তা হলে তোমাদের বড় কষ্ট বাপজান। 

কষ্ট বলি ek, হামার gue শিয়াল কুকুর কান্দে মাগে 
বুড়ার চোখ ছল ছল করে উঠল | 

তা! যে গিয়েছে নে ভ ফিরবে না, আবার একটা দেখে শুনে 
নিয়ে এস। দাদার আমার যেমন গড়ন পিটন তেমনি শরীরের 
স্বাস্থ্য । যে দাদার ঘর করতে আসবে সে ভাগ্যবতী | 

***হো, শরীল আর স্বাস্থ্য কেউ দেখে না বেটি। টাকা ন" 
হলে কেউ বেটি দিবে না। এই তো চরক তলায় একটা বিধবা 
আছে ঘটকী পাঠায়, তা ছ'কুড়ি টাকা পণ নিবে, অত টাকা কুন্ঠি 
পামো 1? তা বেটাক কহছি, বাপু গক জোড়া বিকাই দি । একট’ 
বহু ঘরত আন, একটা বছর গিবস্থ্যর বাড়ী কাম কর, তা অয় 
করবি না। Qa জোড়াই অর জান। দিনরাত এ নিয়েই 
আছে, কোনদিন পরের বাড়ী খাবা দেই নাই। মুই ও জোড় 
করি কহিবা পারছে না, তা এমনি করি কতকাল চলবি ? বাহির 
ভিতর হৃ'দিক একগ মানুষ তাল দিবা পারে? মুই তো থাকেও 
নাই I— TI সুখ দুঃখের শ্রোতা পেরেছে । মনের দুঃখ উজাড় 


করে দিতে Bre | 
ওদের আগমনবার্ডা পাড়াটাতেও ছড়িয়ে পড়েছে । দেখা 


গেল ছু'জন একজন করে স্ত্রীলোক দরজা খুলে উকি মেরে দেখছে! 
একজন CHA করে অনেক জন এসে ঘিরে ধরল তাদের | 


সোমারী আব'র বুড়াকে জিজ্ঞাসা করল, ঘাথার বেদনাটা 
কমেছে বাবা? gS 
বাঁ হাতে মাথাটা টিপে একটু ঝাকিয়ে পরথ করে নিল বুড়া । 


--হো এ্যনা কয ঠেকেছে! 
-খ্যানা নয় অনেকখানি কমেছে ।__বুড়া আপত্তি করন 
না কথাটায়। 


ary বলে উঠস, ও কমে যাবে কাজ থেকে দেখ। তোমার 
বাতের বেদনা আছে, AT নানা? 
বাত ? বাতই তো মোক খাইছে। পায়ের হাঁটা দুটা 


আর কোমরে ব্যাদনা যখন বেশী হবি তথন-__ 

হ্যা হয! ওটাও ভাল করে দিব বাবা | একটা চুঙ্গি দিলেই 
কমে যাবে । তারপর বাঘের তেল দিব মালিশ । সেবার সুন্দর" 
বনের ধারে আমরা ধুরা ফেলেছিলাম, কি বাঘ সেখানে | এক 
একট! এ বড় গকন সমান, আর তার ডাক? ওরে ব্যাপরে ! 
গাক করে উঠলে SH মুচ্ছ যেতে হয়। বাদরগুলো পাকা আমের 
মতবুপ ঝুপ করে নীচে পড়ে বায়। সেই বাঘ দেবার মারল 
কলকাতা থেকে সাহেব এসে । দুটো বাঘ। ছাল ছাড়াতে পারে 
না, আমর! ছাড়িয়ে দিলাম, চামড়' দুটে! নিয়ে চলে গেল সাহেব 
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আর দেহগুলে! আমরা নিলাম, কি চর্বি রে বাবা | একেবারে 
থাকে থাকে সাজান, দুটো দেহ থেকে এক মণ চর্বি পাওয়া গেল । 
সেই চবিধ আরও কত অযুধ দিয়ে পাক করা আছে । ‘সাতটা দিন 
- মালিশ করলে বাত কেন বাতের বাপও পালাতে পথ পাবে না। 
গ্রামের লোকেদের কাছে আজগুবি সত্য মিথ্যা গল্প বলে 
নিজেদের ওষুধ চালাতে চায় এর! । 
একজ্জন দ্রীলোক জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তোরা বাঘের 

গোস্ত খাও না? 

বাঘের গোস্ত 1 একেবারে যেন রসগোল্লার সিরা ।--জিৰ 
দিয়ে টক্‌ করে একটা শব্দ করে মিষ্টত্বের পরিমাণটা জানায় । 

শথ্যা মাগো | ম্্রীলোকমহলে ঘৃণাসুচক মুখভঙ্গী দেখা 





যায়। : 
সোমারি আবার আরম্ভ করে, এক ছটাক তেল দিই বাবা ? 
"কৃত করি দাম? 
-_দাম আর কত হবে। তিন টাকা ছটাক। 


বুড়া দাম শুনে একটু চিন্তা করল। আচ্ছা আধ ছটাক নিম, 
আঙ নয় টাকা পাইসা যোগাড় করি। 
Bree | 

--আহা হা বাচার মুখে কি হয়েছে বুলবুলি দিদি? আওল 
দিয়ে একট! তিন চার বছরের ছেলেকে নির্দেশ করে বান্দি 
Hew পোকা লেগে পালটা ফুলে গিয়েছে তার, কি একটা প্রলেপ 
দেওয়া BITS | | 
_ ছেলেটির মা বললে, দাঁতে পোকা ধরেছে, তাই ফুলে গিয়েছে, 
অধুধ আছে তোমার কাছে? 

-আহা হ! | সোনার মত মুখ বাছার আমার কেমন হয়ে 
গিয়েছে 15 দরদে গলে পড়ে একেবারে, ত্রস্তে ঝোলা খুজে 
বাতাসার মত কি একটা- বের করে। সস্তর্পণে একটু ভেঙে নিয়ে 
ডাক দেয় ছেলের মাকে | | | 


-_আয় নে বুন, এই অধুধটা ভাল করে ঘসে লাগিয়ে দিবি। 
দু’দিনে ফুল! শুকিয়ে যাবে । এটা সমুদ্রের ফেন। 

মেয়েটির একটু ইতস্তত; ভাব দ দেখ! গেল। পার্শববর্তিনীরা 
কিন্ত ঠেলে দিল তাকে 

নে নে ভাল অধুধ, দু'দিনেই কমে যাবে। 

মেয়েটি একটু সলজ্জ ভাবে বললে, কিন্তু হালুয়া ত বাড়ী নাই 
পয়সা দিবে কে? 

বান্দি হেসে বললে, মরদ বাড়ী নাই বুঝি। তা তুই দু 
সাঝের চাল দিস দিদি । 

মেয়েটির তাতেও আপত্তি বোঝা cam আচ্ছা থাক এখন, 
তোমরা ত আছই, বাড়ীর মানুষ বাড়ী আনুক, তখন যেয়ে 
আনবে। 

-নে নে দিদি! না হয় এক সাঝেরই চাল দিবি। 
আঃ মোনার চাদের আমার কত কষ্ট হচ্ছে। 


নে, 


প্রবাসী 


তোমরা ত আছেন, 
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অগত্যা মেয়েটি হাত বাড়িয়ে নিল। 

SH করে ধসে একটু গরম করে লাগিয়ে দিবি । বিষ 
বেদনা সব ভাল হয়ে যাবে। 

ষেয়েটি বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় চাল আনার জন্ত। 


-_আর শোন দিদি, আমার বাড়ীতে এ রকম ছেলে আছে 
সারাদিন খায় নাই দিদি। চারটা জলপানও আনিস rete 
তোর ছেলে দুধে ভাতে থাকবে দিদি, সাত ব্যাটার মা হবি, স্বামীর 
বুক জুড়ায়ে থাকবি দিদি । 

সেয়েটি ফিক করে হেসে উঠল, ছুটে পালাল সেখান থেকে | 

সোমারি আরম্ভ করে এবার, ভাল স্থতিকার তেল আছে দিদি, 
শিলাজুত কুমীরের দাত, ভালুকের রোম, জামের আরক, মুগনাতি 
FUN একেবারে খাটি। 

আমাদের কিছু লাগবে না এখন, বুঝে সুঝে পরে 'দেখা 
সাবে। 

বাজার aye আছে, যে দিদির ছেলে হয় না তার ভাল 
তাবিজ আছে।--বহস্তময় চোখে আবার বলে, সোয়ামী-বশ-করা 
ভাল সুরমা আছে। যাদের স্বামী হ্যাক্রা, বাত কথা শোনে 
না, বেতালা চলে, তারা চোখে দিলে স্বামী"একেবারে ভাড়ার মত্ত 6 
চোখের দিকে চেয়ে থাকবে | ee 

একজন মুখ টিপে হেসে বললে হিকো | | 

ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি চাল আর চারটি মুড়ি এনে দিল ।. 
বিনা বাক্যব্যয়ে সেগুলো বুলিতে ঢেলে নিল সোমারি, এবার 
বুড়াকে লক্ষ্য করে বলে, আমাদের যেতে হবে বাবা | 

হো, তা তোরা কি চাহিস কহেক । 

=-পাঁচটা টাকা, ছুই সাবের খোরাক আর একখানা কাপড় 
নিব বাবা । 

আঁ, বুড়ার চোখ যেন ছানাবড়া হয়ে গেল । 

পানসিয়া বলে উঠল, আচ্ছা বাপ সাক তাই দিব।- আজ 
শুধু হুই সাবের চাল নিয়ে যা। 

__সারবে দাদা সারবে | 

আচ্ছা ছু'চারদিন দেখা যাক, ভাল যদি হয়, পাবা । 

বুড়া বললে, একটা টাকা দিস, আর তু সবের চাল, আরু দিবা 
পারমু না বেটি। 


— KFT ভাল করে দিব বাবা, পাঁচটা টাকা নিব । 

পানিয়া বললে, আচ্ছা ক'দিন অযুধ দাও ভাল হউক বা 
চাচ্ছো দিব । বাড়ীর মধ্যে চলে গেল সে, একটু পরে ছোট ধামায় 
করে দু’ নের চাল নিয়ে বের হয়ে এল | 

--নে ধর। | 

চাল কটা ধোঁলায় ঢেলে নিল বাদি। চারটা মরিচ দে দাদা- 
ভাই, আব দুটা আলু সিদ্ধ করে খাব। 


পানসিরা কি একটু ভেবে ভিতরে গিয়ে আলু আর লঙ্কা নিয়ে 


০ সউচ্চলাইটটা টিপে দেখল জ্বলছে না। 


অগ্রহায়ণ 


er 


এল। ভাল করে বেঁধে নিয়ে এবার বুড়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 
সোঘারি বাবা টাকাটা! । 

আজ টাকা পাইসা নাই, ভাল অধুধ পত্তর দি, চুঙ্গি firg 
ফহিলুচুঙ্গি দি, ভাল হলে দিম । তোমরা ত আছেনই, ক'দিন 
দেখাশুনা কর। 

সোমারি কি একটু ভাবল, তারপর সব গুটিয়ে নিয়ে উঠে 
পড়ল। যাবার সময় পানসিয়াকে ডেকে বললে, সন্ধার পর বাবা 
কেমন থাকে খবর দিও। মাথা ঘুরলে ভয় কর না, মুচকি 
হেসে বলে--আবার সন্ধ্যার পর যেয়ো আমাদের ওখানে । চোখে 
বহস্তধন প্রহেলিকা। 

-শতোর Yay কোনটা ? 

শশী cq একেবারে পশ্চিম দিকেরটা | 

পানসিয়া বললে, আচ্ছা | 

সন্ধ্যার পরই পানসিয়ার খাওয়ার পাট মিটে গেল, বুড়া ঘুমুচ্ছে 
অঘোরে বাইরের ঘরটায়। একবার আস্তে ডক দিগ বাবা 
ফোন সাড়া পেল না, রান্নাঘরে এসে সান্কীতে করে ভাত alata, 
দিনে একটু ডাল ছিল ভাতের“মধ্যে সেটা ঢেলে দিল, রাধা তর- 
কারী একটু মাহুপোড়া পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে চটকে মাখ! । বুড়ার 





_ *আগ্র কাছে ডালি ঢাকা দিয়ে রাখল. ঘুম ভাঙলে খাবে। এবার 


“যেতে হবে সেখানে, বুকের মধ্যে কি একটা উন্মাদনা জাগছে, 
বেদেনী নীরব চোখের ভাষায় কি বলল সারা বিকেল তারই 
সমাধান করার চেষ্টা করেছে। কেন মীমাংসা! হয় নাই। এখন গেলে 
হয়ত ঠিক বোঝা যাবে। একটু সাল্গোজ করার ইচ্ছা হ'ল, 
লিকায় ঝুলানো রঙ্গীন মাটির বড় হাড়িটা নামাল। বের করল ভাল 
সুঙ্গিখান। আর ফতুয়াটা | সে দুটো পরে মাথাটা আঁচড়ে সি খিটা 
ঠিক করে নিল। মৃত স্ত্রীর aH খুলে ফেলল, প্রসাধনের কিছু 
থাকে যদি | wha স্মৃতি বুকের মধ্যে কেমন ধেন.করে উঠল একবার | 
সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর মুখ মিলিয়ে আবার সেখানে আসল বেদেনীর 
সেই হাদি হা, পাওয়া গেছে, সে-ই তো কিনে দিয়েছিল চরকের 
মেলা থেকে সাড়ে ছ'আন! দামের একটা গন্ধ । একটু ব্যবহারও 
করে নাই__মাঙলে করে নিজে মাথাল মাথার চুলে, গৌফের 
প্রান্তে, গায়ের কতুম্বাটাতেও দু'এক ফেণটা দিয়ে নিল। একটা 
পান ভাল করে থেয়ে নিয়ে চট-ঞ্জোড়া বের করে পায়ে দিল, 

হ্যা ব্যাটারী অনেক দিন 
ফুরিয়েছে আর কেন হয় নাই, কালই এক জোড়া ব্যাটারী নিতে 
হবে। MAT হাতে করে নিল এবার, রওনা হতে হয়, রাত 
অনেকখানি হয়ে গিয়েছে । লঠন্টা হাতে নিতে কেমন বাধো- 
বাধো ঠেকছে। পাড়ার লোক দেখতে পাবে । নাঃ, অন্ধকারেই 
যাবে। জুতার শব জোরে জোরে করলেই সাপটাপ সরে যাবে | 
তা ছাড়া অন্ধকারে চলাফেরার অভ্যাস তার ভালই আছে | 

বেদেনী চোখের নীরব ভাষায় কি বলে গেল তাকে? ধাধা ! 
দ্রীলোকের চোখ মস্ত এক ধাধা, না হলে ও পাড়ার জবেদা, চোখে 


ওয়ারিশ 
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কি ককণ মিনতি, চোখাচোখি হলেই মুচকি হাদি। কিন্ত ধরা 
দেয় নাই তাকে। এরা চোখের ভাবায় আকৃতি জানায় কিন্তু বর! 
দিতে ভয় পায়। 

অদ্ধকারেই বেরিয়ে এসে বুড়ার কাছে একটু দীড়াল। বুড়া 
ঘুমুচ্ছে খুব। হ্যা একটু আরাম হয়েছে বটে। 

অন্ধকারে faced কিন্তু এগোতে লাগল সে। সব শুয়ে 
পড়েছে নাকি? এঁ ত আলো দেখা যাচ্ছে, এ মানুষ চলাক্ছের। 
করছে, কিছু বলবে নাকি ওরা ? খুব বজ্জাত লোক ওরা, ANF 
বলে। তা আমি ত রোগীর খবর নিয়ে যাচ্ছি, বিকেলে অতণানি 
রক্তু বের করে দিল, রোগী একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তাই 
এসেছি। আন্দাজে চড়া কথ! বললে ত হবে না, মনে মনে 
জবাব ঠিক করে রাখে | 

ডাবুর কাছাকাছি গিয়ে একটু থমকে দাড়াল পানসিন্রা | 
পশ্চিমের ওঁ ধূরাটাই হবে বোধ হর | কাছাকাছি গিয়ে জোরে 
গলা হাকার দিল একটা । না কোন সাড়া নাই। ভেতর দিকে 
এত কজন লোক গোল হয়ে বসে গাজাই বোধ হয় থাচ্ছে। 
গন্ধ পাচ্ছে সে, একটু ইতস্ততঃ করপ-_তার পরেই সটান গয়ে 
কাবুটার সামনে দাড়াল | 

— CF আছে THT? 

OSI স্ত্রীলোক পাশের তাবু থেকে মুথ বাড়িয়ে দেখল, তার 
পর একেবারে বেরিয়ে এল সামনে | মুচকি হেনে বলল, কার 
খোজ করছ? 

আর একজন স্ত্রীলোক এল পিছে পিছে, পানসিয়া টিনল, 
এই ত সঙ্গে ছিল । তাকে দেখেই সে চেঁচাতে লাগল-_ 

সোমারী, এ সোমারী, আয় আয় তাড়াতাড়ি, কে এসেছে 
দেখ। 

নোমারি তিন-চারটা প্টাবুর পরের তাবুটায় গিয়েছিল, ভাড়া- 
তাড়ি ছুটে এল সেখানে । মোনাদাদা এসেছ? এস এস বম। 
একটা মোড়া এনে দিল তাবুর সামনে । দুটো বিড়ি ধরিয়ে একটা! 
পানপিয়াকে দিয়ে wan) face নিয়ে বসল আর একটা যোড়াতে 
পানসিয়ার মুখোমুখি । 

টিমটিমে কুপীর আলোয় সোমারিকে মোহময়ী দেখাচ্ছে। রোদে 
পোড়া গৌরবর্ণে সি দুরের ছটা লেগেছে যেন,__পানসিয়া মুঘভাবে 
তাকিয়ে আছে। 

বাপজান কেমন ? 

ভালই আছে, খুব ঘুমুচ্ছে__- 

বেশ কমেছে তা হলে? 

হোঃ। 

গল্প জমল না, সোষারি Gary ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে 
বিড়িতে টান দিয়ে চলেছে । পানসিয়া কোন কথার থেই খুজে 
পায় না, প্রথম শিহরণ থেমে এসেছে, অনেকটা সামলে নিয়েছে সে, 
পারিপান্থিক অবস্থাটা দেখছে এখন। এখানে-ওখানে লোক 


২১৪ 





চলাচল করছে, একটু ভয়-ভয়ও ঠেকছে। কি জানি fee 
তাকায় আবার সোমারির দিকে । মোহিনীমূর্তিতে বসে আছে 
সামনে | এখন যাওয়! দরকার বুঝেও ধেন সম্মোহিত হয়ে বসে 
আছে। মনের ভিতরটা তো দেখতে পাচ্ছেনা! কি জানি 
মনের ভাবকি? 

-আমি এখন যাই তা হলে__ 

এটা, বাড়ী যাৰে? এত তাড়াতাড়ি কেন? বউ তো 
ate 

--বউ না থাকলে যেতে হবে না? রাত হয়ে যাচ্ছে! 

-মাচ্ছা যেও, আমি ন! হয় রেখে আসব । বস ET 
কর। i 
“তোমার বাড়ীর মান্য রাগ করবে না? ভয়ে ভয়ে কথাটা 
বলে ফেলল। 

' খিলধিল করে হেসে উঠল সোমারি-- - 

--বাড়ীর মানুষ অই তো AH | 

-_-পানসিয়! are চারিদিকে খোজে, কাউকে দেখ! যায় না-- 

দেখতে পাচ্ছ না? 

দোদারি অতকিতে উঠে এনে পানসিরার গাল হুটো ছু” হাতে 
ধরে মাথায় একটা দোল! দিয়ে বলে, এই যে ঘরের মামুষ। 

এই আক্রমণের as পানপিয়া eres ছিল না মোটেই। 
আত্মরক্ষার কোন শক্তিও ছিল a তার। হ্যা, aM করে আনন্দের 
অভিব্যত্িসুচক শব্দ কেবল বের হ'ল গল! দিয়ে। হাত ছটো 
ধরতে গিয়েই দেখে সোমারি আবার গিয়ে মোড়ায় বসে পড়েছে | 
গতি যেন বিদ্যুতের মত, চোখে রহন্তময় হাসি । 

--এবার দেখতে পেয়েছ তো? 

al দিয়ে ঘাম ঝরছে পাননিয়ার। নিশ্বাস জোরে ভোরে 
বইছে। সমস্ত দাতগুলো বের করে হাসতে লাগল CH | 

এবার গম্ভীর হয়েছে বেদেনী। আমার কেউ নেই ভাই, 
স্বামী অনেকদিন সারা গিয়েছে । আর কাউকে নেই নাই। 
একাই থাকি, খাই-দাই বেড়াই, তোমার মতই আর কি 1 উঠে 
নিয়ে আবার ছুটো বিড়ি আনে, ধরিয়ে আবার হাতে দেয় 
পানসিয়ার_-টানো 

_--তৌমরা এথানে কতদিন থাকবে? 

_-এই তে! কাল এসেছি ! কতদিন থাকব ঠিক কি? 

-_-আচ্ছা তোমার দেশ কোথায়? 

--আমাদের দেশ গোটা দেশটাই। 
সাথী-__ তু 

_-বাদ্দি এসে সোমারির পাশে বসল । একটা ঠেলা দিয়ে 
বলল, সোনাভাইকে তো! খুব পটিয়েছিল, একটু রদান দে । 

সোমারি পানসিয়ার চোখে চোখ রেখে বললে, চলবে ? 

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে পানসিয়ার । বোকার মত 
তাকিয়ে আছে । প্রশ্নটা প্রহেলিকাময় | 


বাড়ীর তো সঙ্গের 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


বান্দি ফোড়ন দিয়ে বলল, দেখছিন না? গলা শুকিয়ে 
গিয়েছে, রা বেরুচ্ছে না। 

দোমারি গিয়ে তাবুর মধ্যে ঢুকল, একটু পরে বেরিয়ে এল 
এক হাতে বোতল সন্ত হাতে ছোট একটা গেলাম । গেলামটা 
ভর্তি করে পাননিয়ার সামনে গিয়ে দীড়াতেই পানপিয়া চমকে এ 
উঠল, সর্বনাশ হারাম | . 

কোনদিকে are নাই সোমারির । নিন্বিকার ভাবে পাশে 
গিয়ে হাটু গেড়ে বদল-_দেখব আমায় তুমি ভাল বেসেছ 
কিনা-বী হাতে বেড় দিয়ে চিবুকটা বুকে চেপে ধরল এবার । 


. গেলাসটা মুখে লাগিয়ে দিল । এখন হারাম তো কোন্‌ ছার বিষ 


দিলেও আপত্তি করার সাধ্য ছিল না পাননিয়ার। ছু" ঢোক 
গিলেই তীব্র বাবে মুখটা বিকৃত করে উঠল। সোমারি গেলাসটা 
মাটিতে রেখে ঘাগরার প্রান্ত দিয়ে মুখটা যুদ্ধে দিল। আবার 
গেলাসটা মুখে ধরূল। আবার ছু' ঢোক গিলে মুখ সরিয়ে নিল 
পানসিয়া | কিন্তু ধীরে ধীরে সবটাই গিলতে হ'ল তাকে । তীব্র 
হলাহুলে উন্মাদনা জাগছে ধেন। শরীরটা বেশ চ'ঙ্গা হয়ে উঠেছে! 
বসল একটু চুপ করে ! এবার বোতল yes লাগিয়ে দিল নিজের 
মুখে। কয়েক ঢোক গিলে ফোড়ায় গিয়ে বদল । ‘ 

যরেন্রভূমির নিস্তব্ধ রাত্রি । গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে | , 
সন শব্দ বাতাসের | বরাত-চরা একটা পাখী মাঝে মাঝে ডেকে 
উঠছে। দুর গাওতালপল্লীতে মাদল বাজছে একটানা, মাথার উপর 
অসংখ্য নক্ষত্র ঝিকৃমিকু করে জ্বলছে । সামনে পুকুরের জলে 
প্রতিফলিত হয়ে ছুলছে ঢেউয়ের তালে তালে। দেই কম্পনের 
ছোয়া লেগেছে পানসিয়ার বুকে, মনে ভার সাড়া জেগেছে। 
আর কোন সন্কোচ নাই, ভয় নাই, তার পৌকুষ জেগে উঠেছে, 
প্রচণ্ড ভাবে উঠে Arye, কিন্তু একি | সোজা হয়ে দাড়াতে 
পারছে নামে। সোদারির দিকে এগিয়ে যেতে টলতে টলতে 
চার-পাঁচ হাত দরে টাল সামলে- দীড়াল। সোমারি উঠে ধরল 
পেছন থেকে, বেশ কৌশলে, নিয়ে এসে বসিয়ে দিল মোড়ার 
উপর। aoe উঠে দাড়াল যে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তর তর করে 
টাল সামলাতে না৷ পেরে উল্টে পড়ে গেল । 

বাদি বললে দেখছিস কি? নাগরকে এবার বাড়ী পৌছানোর 
ব্যবস্থা কর।--পানসিয়া এবার নিজের আসম বিপর্যায় বুঝতে 
পেরেছে | জড়িত শ্বরে বলল, আমাকে বাড়ী রেখে এসো । 


সোমারি*ভাক দিল--চল ভাই ছু'জনে রেখে আসি। এই ত 
কাছেই | 
হ্যা চল । নাগরের আর দম নাই বেশী । 


দু'জনে ছু'বাহু ধরে নিয়ে চলল তাকে বাড়ীর দিকে, কাছে এসে 
জোরে কয়েকটা ঝাকি দিয়ে বললে, যেতে পারবে? 

পারব, তোরা যা । টলতে টলতে পানসিয়া বাড়ীর মধ্যে 
চুকল। €ামারি আর বান্দি ফিরল তাবুর দিকে। 


athe বললে, খুব ত মাতাচ্ছ ; বলি রসকস কেমন আছে? 
বাড়ীঘর দেখে ত'মনে হয় না কিছু আছে। 


-আরে যেখানে রসকস সেখানে যা পাওয়া যায় সেটাই ত 
মিটি বেশী। দেখি কতথানি কি করতে পারি। 

»_থুব তাড়াতাড়ি যেন চলে পড়ল ? 

কোনদিন পেটে পড়ে নি বোধ হয়; তা ছাড়া একটু 
ওধুধও দিয়েছিলাম প্লামের মধ্যে; লা হলে পারা বায় ওর সঙ্গে? 
থম থেকে তাকাচ্ছে যেন একেবারে বুনো মোষ । 

_-দেখিস ভাই, বারিয়া জাতের সান ধোয়াস না। 
কেউটে নিয়ে খেলা করি কিন্তু কামড় থাই না কোনদিন । _ 

সোমারি ঘুরে দাড়াল বান্দির সামনে--আমিও বাদিয়ার 


আমরা 


বাচ্চা। পুকষ ঠিকই সাপের awe ওদেন্স নিয়ে ছিনিমিনি ' 


খেলতে আমার বড় ভাল লাগে । কামড়াতে এলে দাত ভেঙে 
দেব না! 


নিংশকে আস্তানায় ঢোকে দু'জনে | 


পরের দিন সোমারি ইচ্ছা করেই গেল ন। পানসিয়ার 
পরিণাম তার জানাই fer) দুপুর পর্য্যন্ত টাদকে আর উঠতে 
হবে না। গেল তার পরের দিন গ্রামফেরতা ঠিক দুপুরে, সঙ্গে 
বাণ্দি। বুড়ার গতিবিধি স্বল্পপরিসরের মধ্যে; বারান্দায় বসে 
তামাক Brace ; সোমারিকে দেখেই মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 

-আয় আয় বেটী বস। 3 

মোমারি বারাল্ায় গিয়ে বদল, বাপজান কেমন? 

-_-কেবুল OHTA ভাল নাগোছে, মাথার ব্যাদনাটা আর বুঝব! 
পারে। নাই, altar বাতের চিকিৎসা করেক ৰেটা। 

করব করব, আরও ছু'চার দিন যাক, পায়ে ple দিয়ে 
বাঘের তেল দিব; দেখবে সব তাল হয়ে যাবে। আচ্ছা মোনা- 
ভাই বাড়ীতে আছে ? পরশু সন্ধ্যায় মাথা ঘুরছিল নাকি? 

হো হে, কাল দুফরতক বিছনাত পড়িছিল, এখন বুঝি আছে 
ভালই । 

যাই একটু খোঁজ নিয়ে আসি, বলেই ঢুকে পড়ল বাড়ীর 
মধ্যে ।-_বান্দি বুড়ার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল। 

পানসিয়া অবাধ্য উন্নুনকে corel দিয়ে বাধ্য করার চেষ্টায় 
TTS, সোমারি একেবারে বারান্দার ধারে ডাক দিল-_সোনা- 
দাদ! কেমন? 
০২ পানসিয়া তার আগমনের আভাস আগেই পেয়েছিল বোধ হয়, 
গভীরভাবে মুখ না ঘুরিয়েই বললে, বস। ; 

সোমাবি বুঝল বেশ বাগ হয়েছে । পুকষের রাগ ভাঙ্ানোর 
কৌশ্‌লও তার অজানা নয় । হেসে বলল, আথা ধরছে না? 

একেবারে বারান্থায় উঠে পানসিয়ার গা! ঘেলে বসে চোঙ্গাটা 
কেড়ে নিল ।--যাও যাও একটু ঠাণ্ডা হও | 


নিজেই ফুঁ দিতে আরম্ভ করল সোমারি। পানসিয়া একটু 


পরে চোখ-মুখ মুছতে লাগল গামছা দিয়ে। উন্থনটা ধরতেই 
gow ভাতের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাতে জল নাই পুড়ে যাবে 


ওয়ারিশ 
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যে--নিজেই পাশ থেকে ঘটিট! তুলে নিয়ে হড় হড় করে জল 
ঢেলে ছিল ভাতের মধ্যে । 

ওটা কিহ'ল? বিশ্ময়ের সঙ্গে পানসিয়া বলল 

-_কেন_-ভাতটা! না হলে পুড়ে যেত না? 

--কেউ দেখলে কি বলবে ! দশের কানে গেলে জরিমানা 
হয়ে যাবে 

জরিমানা হবে কেন? 

কেন তোরা কি বুঝবি। 

-জাত যাবে নাকি? 

-তা তোর ছোয়া খেলে জাতে ধরবে ত-_ 

-_মুমলমানের জাত যায় ? 
জাত যায় না কিন্ত জরিমানা দিতে হয়। না দিলে দশে 
বন্ধ রাখে) : 

-_এখানে কেউ দেখে নাই, তুমি চুপ করে থাক | 

ওখান থেকে নেমে এসে সোমারি শোবার ঘরের বারান্দায় 
বদল | পানসিয়া গন্ভীর হয়ে আছে, রাগ পড়ে নাই | 

একটা বিড়ি খাওয়াবা ন! ? 

পানসিয়া পিয়ে ঘরে ঢুকল বিড়ি দিয়াশলাই বের করে নিয়ে 
এসে হাতে দিল, তার পর উন্নন থেকে ভাতের হাড়িটা নামিয়ে 
কাত করে ফেন ঝরতে দিয়ে, নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে আঙ্গিনায় 
পায়চারি করতে লাগল। কি একটা সঙ্কম করছে সে, 
মনের উত্তেজনা মাঝে মাঝে বিড়িতে জোর টানে প্রকাশ 
পাচ্ছে। 

-তা হলে আমি যাই কেমন ? তুমি ত একটু হেসে কথাও 
বললে না | 

মুহূর্তের মধ্যে GY SY করে বারান্দার উপয় উঠে এল পানদিয়া, 
সোমারির সামনে সোজা হয়ে দাড়াল। 

সেদিন তুই আমার জাত মেরেছিস, আজ আমি তার 
শোধ ভুলব । মেঝেতে সাদনা-সামনি দাড়িয়ে দু'জনে, পানসিয়া 
হাফাচ্ছে, বেদেনীর মুখে মৃদু হাসি, প'নসিয়ার চোখে চোখ - রেখে 
দাড়িয়ে আছে স্থির ভাবে । কয়েক মুহূর্ত ! মুক্ত ডান হাতথানা 
বাড়িয়ে পানসিয়ার বা হাতথানা টেনে নিল বেদেনী, মৃদু চাপ দিল 
একটু, তার পর হঠাৎ জোরে টান দিয়ে BES কৌশলে কি করল, 
পানসিয়া কিছু বোঝার আগেই দেখল মেঝের উপর ছিটকে পড়ে 
গেছে । তাকিয়ে দেখে বেদেনী ছুয়ারের কাছে দাড়িয়ে হাততালি 
দিয়ে হাসছে খিল খিল করে | 

এত বড় অপমানের সাক্ষী কেউ ছিল না, তাই রক্ষা ! না হলে 
পান্সিয়ার পলায় দড়ি দেওয়া! ছাড়া উপায় ছিল না । নীরবে উঠে 
দাড়াল; বেদেনীর শক্তির যেটুকু, পরিচয় পেয়েছে তাতে Gras 
USAMA লজ্জাবতী লতা এ নয়। একবার ইচ্ছা হ'ল, ছিড়ে 
টুকরো টুকরো করে ফেলে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই করতে সাহম হ'ল 
না। মাথা হেট করে সোমারির পাশ কাটিয়ে বের হয়ে এল ঘর 
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থেকে । WH ঘরের বারান্দায় গিয়ে বাটন! বাটতে লাগল 
মোমারিব দিকে পেছন ফিরে | 

সোমারিও নেমে এল, বায়ান্দার ধারে পানসিয়ার কাছে গিয়ে 
দীড়াল_ 

»-ও সৌনাদাদা__ 

— oF আর আমার কাছে আসিস না, বেরিয়ে যা বাড়ী 
থেকে_- | 

সোমারি দাড়িয়ে সমানে ডেকে চলল-_ও নয়না দাদা," ও টাদ- 
মুখো দাদা, ও রাঙা দাদা ও পাগলা দাদা, ও বউহারা দাদা, 
ও মনচোরা দাদ!-- 

--তোর EI ডাক ভাল লাগে না, চলে যা বলছি 

যাচ্ছি কিন্ত সন্ধেবেলা যেও কিন্তু। 

পানসিয়া কোন সাড়া দিল না। 

আজ রাতে হেও- বলে বেরিয়ে গেল। 


আজ কয়দিনই ওদিকে যাওয়া হয় নাই, পানমিয়াও আর 
আসে নাই, মোঙারি বুঝেছে আর আসবে না। এত হাসি, চোখের 
Sax, উদ্দাম যৌবনের প্রলোভন, সবই একদিন ঘা খেয়েই মিইয়ে 
যাবে? এদের নিয়ে খেলতে বড় সুখ, এখনও রূস নিংড়ানো হয় 
লাই। হছুপুরে গাঁ কামিয়ে ফেরার পথে একাই হাজির হ'ল 
সেখানে । বুড়া বাইরে ঘরটায় ঘুমুচ্ছে ভিতরে কেউ আছে কিনা 
কিছুই বোঝা যায় না। "নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল। আশ্চর্য্য 
হয়ে দেখল শোবার ঘরের বারান্দায় পানসিরা পড়ে আছে একটা 
মাছুরের কিনারায়'। ভাজ করা কাপড়ের বালিশ থেকে মাথাটা 
মাটিতে লুটাচ্ছে। একটা জলের ঘটি কাত হয়ে পড়ে আছে। 
মাছুরের খানিকটা ভিজে গিয়েছে । বারান্দায় কিনারায় বমি, মাতুরে 
বমিতে মাথামাধি, গায়ে মুখে বমি শুকিয়ে চড় চড় করছে। 
একটা দুৰ্গন্ধ উঠছে সেখান থেকে। চেহারা কি বীভৎস করুণ । 
caer সুগঠিত বলিষ্ঠ মত দেহ আজ আর চেনা যায় না। 
গাল দুটো বসে গিয়েছে, দাতে ছ্যাতলা, চোখে কালিমা, সোমারি 
গিয়ে কপালে হাত দিল । প্রচণ্ড জর, জ্ঞান আছে বলে বোঝা 
যায় না, বিড় বিড় করে .বকে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে “বাবা একটু 
জল" GBH গোঙাচ্ছে। বেশ বোবা বায় জ্বল খেতে গিয়েই এই 
অবস্থা, মোমারি ঘটিটা তুলে নিয়ে তলানি জলটুকু মুখে ঢেলে দিল। 
প্রচণ্ড wary জল গিলছে কিন্ত কয়েক চোক গিলেই হড় হড় করে 
বমি করে দিল। আবার নেতিয়ে পড়ল সে। সোমান্নি উঠে 
ঘারাদ্দায় কাপড়খান! Sra করে পাশে পেড়ে দিয়ে টেনে তাতে 
গুইয়ে দিল, কাপড়ের বালিশট1 ঠিক করে মাথার নীচে দিয়ে দিল, 
নড়াচড়ায় পানসিয়া একবার শুধু ভাকিয়ে--“কুই এমেছিদ" বলে 
নিস্তেজ হয়ে পড়ল, দুপুর হয়ে গিয়েছে, এখন ফেরা দরকার-_কিন্ত 
একে এ ভাবে ছেড়ে যেতে বাধবাধ ঠেকছে । দোটানায় পড়ে 
চুপচাপ যমে রইল ফিছুকষণ। যদি না বাচে? মক্ষক গেকার কি 


প্রবাসী 
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আসে বায় ? মাহুরটা গুটিয়ে আঙিনায় রেখে দিল, রাল্মাঘরের 
কলসী থেকে জল এনে একধানা লুঙ্গি ভিজিয়ে মুখের, গায়ের বমি- 
গুলো মুছিয়ে নিল। বারান্দায় বমিটাও মুছে নিল। কপালে 
মুখে জল দিয়ে ঝাকি দিয়ে ডাক দিল দোনাভাই-= 5 

-_জা--একবার তাকিয়েই চোখ gam পানসিয়! | এ 

এবার সে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে । বুড়ার চলার শক্তি 
বিশেষ নাই জানে । পাশের বাড়ীর ছুয়ারে ঠেকে বলল, এ বাড়ীর 
লোকটার খুব ব্যারাম, তোমরা পাড়ার লোক একটু দেখ না? 

কে যেন বলল, ব্যারাম বেশী হয়েছে নাকি? আচ্ছ। আমন্বা 
দেখছি। 

সোমারি আস্তানার দিকে পা বাড়াল ।:"* 

লোমারি বিকেলের দিকে পাশের গ্রামে গিয়েছিল, সঙ্গে বান্দি 
আর লন্ধনী | ফেরার পথে পানসিয়ার বাড়ীর কাছ দিয়েই ফিরল। 
সার! বিকেল মনটা থচ খচ করছে। বারে ধারে মনে ভেসে উঠেছে 
পানপিষার ব্যধিগীড়িত মুখখানা । মন থেকে বেড়ে ফেলার চেষ্টা 
করেছে বারে বারে | কোথাকার কে? ওর মরা বাচায় তার কি 
আসে বায় ? কিন্ত বারে বারে এ কথাই মনে হয়েছে। বাড়ীর 
কাছ দিয়ে যাবার সময় খোজ নেওয়ার ইচ্ছাটা am হয়ে উঠল। 
বাদি হঠাৎ টিপ্লনী কেটে উঠল। A a 

-সোমারি তোর নাগরেয় খবর কিরে-- 

। কি করে জানব ভাই। আর ফোন খবর নাই, খোজ 
নেওয়ায় প্রবল ইচ্ছাটা মুখ ফুটে বলতে অহেতুক একটা লঙ্জা তাকে 
থামিয়ে দিল। বাড়ীর কাছ দিয়ে নিব্িকার ভাবে এগিয়ে চলল 
নিজের তাবুর দিকে, একবার ফিরে চাইতেও পারল না। পুরুষ 
সন্বন্ধে লঙ্জা তার জীবনে এই প্রথম মে BRST করল । এতদিন 
পুরুষ-প্রণজ শুধু হাক্কা হাসি-পরিহাসে গুলজার করে GAS | 

-ব্রাতে সমস্ত তাবু নিঝুম হয়ে এলে মোমারি বেরিয়ে এল তাবু 
থেকে। তার চোখে ঘুম নাই, সামনে মাঠে পায়চারি করল 
কিছুক্ষণ । হঠাৎ মনে হ'ল যাই একবার খোজ নিয়ে আগি 
পানসিয়ায়। এখন গেলে কেউ দেখতে পাবে না, নিঃশব্র পদ- 
সধ্গরে এগিয়ে চলল পানসিয়ার বাড়ীর দিকে। faws নিশীধ 
রাত্রি, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কাছেই একপাল.শেয়াল ডেকে 
উঠল, বিবিপোকা একটানা ডেকে চলেছে, পুকুরপাড়ের তাজ-. 
গাছট! শুধু মাথা উচু করে পাহাবা দিচ্ছে অতন্দ্র প্রহরীর মৃত, Bm 





সি 


‘fics ওদিক্ষে মাঝে মাঝে জোনাকির ক্ষীণ আলে! জলে উঠছে। 


এগিয়ে চলল সোমারি ৷ পবিস্থিতভিটা অনুকুল নয়, ধরা পড়লে 
বিপদ হবে এ সব চিন্তা তার মনেও এল না। বাড়ীর দরঞ্জা 
বন্ধ, বেড়ার টাটি অগ্লক্ষণেই ধুলে ফেলল, এ সব বাধাকে বাধাই 
মনে হয় না, এর চেয়ে কত বড় বড় বাধা অক্লেশে অতিক্রম করে 
গিয়েছে, তবে আজকের উদ্দেস্ট সম্পূর্ণ অন্ত রকম। আঙ্গিনায় পা 
দিতেই বুকটা টিপ টিপ করে উঠল। বারান্দায় উঠে বাশের 
ফোকরের ফাক দিয়ে মৃদু আলো দেখা গেল। ভাল কয়ে দেখেও 


অগ্রন্থায়ণ 
অন্ত লোক আছে বোঝা গেল না whee বাধলটা খুলতে লাগল 
আস্তে আস্তে । ভিতর থেকে ভীত জড়িত acd পানসিয়া চেঁচিয়ে 
উঠল-_কে? 
আদি, আমি । দরজা খুলে চুকে পড়ল সোমারি 1 
_, বিল্ময়ে উঠে বসেছে পানসিয়া, তুই, তুই এত রাতে? 
মোমারি কোন কথা না বলে প্রদীপের সলতেটা একটু বাড়িয়ে 
দিয়ে পানসিয়ার বিছানার পাশে বসে পানসিয়াকে দু'হাতে শুইয়ে 
দিল, তুমি আগে শোও | 
পানপিয়। শুতে কোন আপত্তি করল না । সোমারি গায়ে হাত 
দিয়েই বুঝল জর কমে গিয়েছে, বুকের কাছে চেপে বমে কপালে 
একখানা হাত রেখে বলল, কি বলছিলে বল এবার | 
তুই এত রাতে কেন এলি তাই__ 
--কেন, আসতে কোন নিষেধ আছে? ছুপুরে অজ্ঞান দেখে 
গিয়েছিলাম তাই একটু খোজ নিতে এলাম | 
--আমি মলেই বা কি তোর, আর বাচলেই বাকি! আমি 
মরলে দুনিয়ায় কারও কিছু যায় আসবে না । তুই আমাকে নিয়ে 
খুব ভেক্কীবাজী খেলছি, না? 
| ভেস্কীবাজী খেলেছি সত্যিই এতদিন, কিন্তু আজ এত রাতেও 
ক্র, coe) দেখাতে এমেছি মনে কর? 
| --কে জানে | তোর মনের নাগাল পাওয়া কি আমার সাধ্য ? 
সোমারি কোন জবাব দিল না, নীরবে পানসিয়্ার মাধায় হাত 
বুলিয়ে দিতে লাগল। পানগসিয়া মুগ্ধ ভাবে চেয়ে আছে তার 
মুখের পানে। হঠাৎ পানসিয়া উচ্চুমিত ভাবে উঠে বসল, মোমারির 
হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আমার হবি ? আমাকে দেখা- 
শোনার কেউ নাই; তুই আমাকে নে। 
সোমারি বসে আছে মৃন্ময়মূর্তি যেন, পানপিয়ার উচ্ছ্বাসে বাধা 
দেওয়ার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়েছে তার। এত দিন বনু পুরুষের 
সংস্পর্শে মে এসেছে, বন্ধ অভিনয়ও করেছে তাদের নিয়ে, এতটুকু 
রেধাপাত করে নাই । আজ যেন aware নারীত্বের মণিকোঠা 
উন্মুক্ত হ'ল তার । নিজেকে অ'জ হারাতে চায় GH I 


ame 


তুমি আমাকে নিতে পারবা ঠিক? আমরা atta, ছোট - 


জাত। 


--আমি নেব তোকে, কলমা পরিয়ে নিব। দশে ধরলে 


“জরিমানা দিলেই হয়ে বাবে । তুই বল আমাকে নিবি? 


-"আচ্ছা বুঝে দেখি, ঝট করে কথা দেওয়া ঠিক ay | 
পানসিয়া হাত ছুটোয় একটু নাড়া দিয়ে আবার বলে চলল 
আমার কেউ নাই-_-রোগে ব্যারামে আজ কেমন করে কেটেছে তা 


আল্লাই জালে । মরে গেলেও কেউ একটু চোখের জল ফেলবে না, - 


চোখ দুটো তার, অশ্রু সন্জল হয়ে উঠল। | 
_তোমার যদি সাহস থাকে তাহলে আমার কোন আপত্তি 
নাই। 
থা, হ্যা, আমার জানা আছে , বিজলাহারের বড় মৌলবীর 
১১ 


ওয়ারিশ 
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কাছে শোনা আছে-__মুসলমান কলমা পরিয়ে সবারই মেয়ে নিতে 
পারে, শামি ভাল হলেই--ওথান থেকে ফতোয়া! নিয়ে আসব ' 

__মাচ্ছা তুমি শোও । আমি শুকিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি 
যেতে হয়। 

আরও কয়েকটি নিশীখ রাতের আনাগোনায় দুটি হৃদয়ের 
অস্তরঙ্গতা নিবিড় হয়েছে। taf বড় মৌলবীর কাছে বুঝে 
এসেছে চুপে চুপে । 

-_তুমি নিয়ে নাও হে, তার পর আমি wife: ইছলাম 
কবুল করলেই হ’ল, তবে দশকে একটা ভ্রিয়াপোত দিতে হবে, সে 
ব্যবস্থা রেখ ।*-* 

সেদিন সোমারিরা বিকেলের দিকে এই রাস্তা দিয়েই ফিরছিল 
ভিন্‌ গঁ থেকে, বুড়া ডাক দিল তাকে । সোমারি কাছে আমতেই 
টাক থেকে একটা টাকা বার করে দিতে গেল। 

--তোর পাউনিটা দেওয়া হয় নাই বেটা। 

না না ওটা আর দিতে হবে a রাখ তোমার কাছে। 

বুড়া যেন একটু মনঃক্ষু্ হ'ল-_পাঁচ টাক! ত দিবা পারমু না 
বেটী, এই গ্যাটা টাকা কত কষ্ট করি যোগাড় করমু, এ্যানা মিছরী 
থামু বলি বেটার কাছে কত করি চাহি fay 

সোমারি হেসে বলল, আচ্ছা দেও দেও ।--হাত পেতে টাকাটা 
নিল। বুড়ার ইচ্ছা ছিল ওদের সঙ্গে দুটো গল্প করে, কিন্তু সোদারি 
কেন জানি বলল, না আজ থাক ।--সঙ্গীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি 
আস্তানায় গেল। 


সন্ধ্যাবেলা পানসিয়া দোস্ত কয়েকজনকে সব কথ! বলে মতামত 
চেয়ে বসল । ফয়েজ চমকে উঠল। 

-_আ সেকি কথছরে ! তুই শালা ডুবে ডুবে খুব পানি 
খাচিস ত--নলুয়ার বেটী নিকা করবি? 

--ক্রলে দোষটা কি? আমরা না সমোহলমান | আমরা 
সবারই মেয়ে নিতে পারি! বিজ্রলাহারের বড় মৌলবীর সঙ্গে 
আমার বুঝকরা হয়ে গিয়েছে। 

--বিজলাহাৰ পর্যযস্ত দৌড়িয়েছিল | তা দেখতে কেমন রে? 

পানসিরা wae তাবে বললে_বদি নিতে পারি ত দেখিস, 
গাঁয়ের উপর টেক্কা বউ হবে আদার | 

--তা নে, দশে কিছু না বললেই হ'ল। গায়ের মানুষের 
মতামতটাও নেওয়া দরকার | 

--তুষ! মোল্লার কাছে চল। তুই একটু আমার হয়ে বল, 
 বুড়ার হুকুমটা পালে আর কাকেও মুই টেরাও না। 

তুষা মোল্লা বড গৃহস্থ, গায়ের মধ্যে অবস্থাপন্ন, বয়সে বৃদ্ধ, ভার 
উপর বুদ্ধিও পাকা । গ্রামের নব কাজে তাই SA মোল্লার মতামত 
প্রয়োজন হয় । 

দু'জনে তুষা! মোল্লার বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল । বুড়া বাইরেই 
fea! 
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_ নানার সাথে নিরিবিলি একটু কথা আছে ফয়েজ বললে । 
চল চল কোন দিকে যাবু। 


সামনের মাঠের কিনারে পিয়ে বসল তিন জনে । ফয়েজই 


কথাটা তুলল । বুড়া প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না, বললে, 


পানসিরা শেষকালে নলুস্থানীর পাল্লায় পড়িছে | অদের জাত আহ্ছে 
না কুল আছে? fed করি খায়, সাপ ব্যাঙ বকছুর চাম্চিকা 
সব থায়। -অর হাতে অয় খাবি কেমন করি? 


কিন্ত পানসিয়। পাগল হয়ে গিয়েছে ls ন! হলে 
দেশাস্তরী হবে। 
রা তা ছাচ! করি তোর 


ভাত থাবি'ত রে? না ভূলকাই, তালকাই, তোর আতি পাতি 
বা আছে নিয়ে পালবি? 

-_পানপিয়া বলল, ও ঠিক আছে চাচা, শুধু তোমার হুকুসটা 
পেলে আর কেউ কিছু বলতে পাবে না। পায়ের ফাছে বসে 
দিনতিভরা কণ্ঠে কথাকরটি বলে সে। 

বুড়া বুঝল ব্যাপার অনেকটা গড়িয়েছে | 

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তামাক টানল বুড়া, তার পর বলল, মুই 
মানা করলে তুই শুনবু না। চ্যাংড়া TAH তোর, মাগী তোক 
ভেলকী করিছে। আদা খালে ঝালে বুঝবু । তা মোর কথায় ত 
দশের মুখ বন্ধ হবি.না, দশক খিলাবা হবি। টাকার যোগাড় 
করবা পারব? 

ফয়েজ এবার পাননিয়াকে বলল, হুকুম ত হয়ে গিয়েছে, এখন 
টাকার ষোগাড় Bt Ee 

দু'জনে চলে এল সেখান থেকে । বুড়া নিঃশব্দে তামাক 
টানল, তার পর বাড়ী ফিরল আস্তে আস্তে । আপন সনে দু'বার 
শুধু বললে, বিসমিল্লা, বিসমিল্লা | « 

সোমারিকে নিতে হলে টাকার যোগাড় করতে হবে । টাকা 
সম্বন্ধে মোটামুটি ঠিক করেই রেখেছিল | কাল রবিবার, চাকলা- 
হারের হাট । সকালে উঠে গরুজোড়াকে ভাল করে ata করাল 
পানপিয়া । বেশ AE করে খেতে দিল খড় ভূষি খৈল । নিজে 
আলু ভাতে সিদ্ধ করে সকাল সকাল খেয়ে নিল। বুড়ার ae 
সান্কীতে করে ভাত বাইরের ঘরে এনে রেখে দিল। বুড়া বিশ্মিত 
হয়েই গতিবিধি দেখছিল তার । 

কুঠি যাবুরে-শুধাল। 

পানসিয়া সে কথার কোন জবাব দিল না । বুড়াকে এখনও 
জানানো হয় নাই । বলতে একটু wise হচ্ছিল। তা ছাড়া 
এসব ব্যাপারে বুড়ার মতামত নেওয়া কি দরকার ? ara নিকা হবে 
তখনই ত জানবে ৷, 
-_ বাড়ীর মধ্যে যেতে যেতে মনে মনে বললে । 

_আমার আসতে একটু রাত হতে পারে। ঘর-দুয়ারগুলো 
দেখিস | 

বুড়া এবার ফেটে পড়ল--শাল! কোনঠে যাবা কোনঠে { একটু 


প্রবাসী 


এখন জানালে যদি বেঁকে বসে ত মুশকিল ! - 
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চুপ করে থেকে-_সে কথা কহ! যায় না? বাপ করি গ্যানা হাস 
নাই ? মুইও বাপের বেটা ছিমুরে শালা । এই মতন বাপক হেলা 
ফেলা করি নাই কোনদিন। দিন দিন শালার আম্পদ্দ। বাটী 
যাচে ।--রাগ হলে বুড়ার জ্ঞান থাকে না। 

পানসিয়া কোন জবাব দিল না। একটু পরে ফতুয়া গায়ে ৫৮ 
দিয়ে, ভাল লুঙ্গিটা পরে বগলে বেতের লাঠিটা নিয়ে পান চিবুতে 
চিবুতে বেরিয়ে এলো সে। হাসতে হাসতে মিষ্টিভাবেই- বলল, 
গরুজোড়া নিয়ে চাকলাহায়ের হাটে যাচ্ছি বাবা, কেমন দাম বলে 
বুঝে আসি। 

বুড়া বেশ বিস্মিত হ'ল। গ্লকজোড়াকে জানের চেয়ে ভালবাসে, 
সেই গরুর দাম যাচাই করতে যাচ্ছে । সে-ই ত কত বলেছে 
গরুজোড়া বিক্রী করতে, এ টাকা দিয়ে ঘরে বৌ আনার জন্ত। 
কথা কানে নেয় নাই। একটু আগেই গালাগালি করেছে, 
পানপিয়া এভাবে মিষ্টি কথাও বিশেষ বলে না, বুড়ার মনটা বেশ 
নরম হ’'ল। পরুজোড়ার যদি দাম হয় ত “বহু” আনতে কতক্ষণ | 
বুঝল ব্যাটার মন ঘুরেছে। বললে, বা তাই কর, দরটা বুঝি আয়, 
তার পর DATS আবার ঘটকী পাঠাবো । একটা “বন” নাহলে 
কি ঘর সাজেরে বেটা! তোক কত কষ্ট করি, কত কোনা থাকি 
মানুষে করমু, তা আল্লা ঘর-সংসার গোছাই দিবা দিলি না। x 
কখন চোখ মোন্জো কে জানে | একটা বছর পরের বাড়ী থাটি 
খা।__ চোখ দুটো তার ছল ছল করে উঠল। 

পানসিয়া ঝাঝের সঙ্গে বলল, CH ভাবনা তোকে ভাবতে হবে 


Ali তুই নক্‌ করি থাক।_-গরুজোড়া নিয়ে হাটের পথে বেরিয়ে 


গেল CH বুড়া একতৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে । 


বুড়া গুম হয়ে বসে ছিল কতক্ষণ খেয়াল নাই ; তুষা মোল্লার 
ডাকে চনক, CAL 

__কি করছু রে বরকু-_ 

ছুই বুড়াই সমবয়সী, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলে বেড়ে 
মানুষ হয়েছে। 

-_আয় আর বো! ঢের দিন পরে দেখা, মুই ত আর 
বাবাই পারি না কোনঠে। তামাক খা ।--ছঁকা, কল্কি, খড়ের 
বুদিতে আগুন সব হাতের কাছে থাকে বুড়ার । তামাক সাজতে 
লাগল মে। তুষা বারান্দায় পড়ে-থাকা! চটটা টেনে নিয়ে বসল ২4. 

__তারপর ব্যাপার-স্কাপার কিরে। পানসিয়া কোঠে? 

ক্যান কি হইচে? পানসিয়া হাঠোত গেল। গরুজোড়ার 
কি মত. দাম কহে গ্যান! যাচাই করবি । একটা বহু ছাড়া ত 
হামার চলে না ভাই । গকুজোড়া বেচি যদি একটা বনহুর পোণের 
টাকা যোগাড় হয় | 

-_লেছে BO না রে কিন্ত ছোড়া এটা কি করলি? 

বরকু চমকে উঠল । Beery সামনে ঝুঁকে পড়ল। কেন 
কি হইচে রে, কি হইচে ? 


অগ্রহায়ণ 


ওয়ারিশ ১ 
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— oe জানিস না? তোক কহে নাই? 

বরকু চেঁচিয়ে উঠল, না নারে, মুই ত কিছুই জানো না, কি 
হইচে কহেক ভাই | তোর পাঁও ধরি ভাই । 

-তোক জানায় নি ছোড়া, গোট! গা বটি গেইছে। অয় 


নিকা ঠিক করি ফেলাইছে। 


a 


= 


নিকা ঠিক করি ফেলাইছে | কোঠে কে ঠক করি দিল? 

--কে আবার দিবে, নিজেই করিছে, এ এঁঠে--আঙল দিয়ে 
দেখিয়ে দেয় বেদেদের আত্মানা । 

বরকু ঠিক বুঝতে পারে না। সামনের দ্াঠটাকে দেখিয়ে 
পরিহাম করছে--ভাবে | 

- তাম্সা ঘো ভাই | কোঠে ঠিক করিছে কহেক। অইতনে 
গক্ নিয়ে গেল বিকাবা | 
_হেঁ! এর নলুয়াদের কোন চুড়ির সাথে মভিছে ছোড়া? 
-নলুয়ার ছুড়ি? কি কহছিসবে। তুই জানলু কেমন করি? 
কাল মাঝে মোর কাছে গেইছিল যে CATE | 
_তা তুই কি কহিলু ? 
কি কহিমু! কম নিবা পারিম নি। 
তুই কহিল! এটা কেমন হবি ? তুই মত দিলু? 
—al দিয়া কি করি, না হলে বেটা হামার নেশাস্তরী হবি। 
-_কোন ছু ড়ি নাম শুনিছু? 
কিছুই জানি না। কহেজ সাথে ছিল, খালি কহিলে 
নলুয়ার এক মাগী। 

মুই বুঝিছো ভাই! ওঁ ছুড়ি মোর মাধার কবরাজী 
করিছিল। wae হবি। 

-_বুড়া একটু চিন্তা করল, তার পর বলল, তুযা ভাই, এ বিহা 
হামরা হবা দিম ন! | তুই থাকতে মোর বেটা নলুস্বানী নিয়ে ঘর 
করবি? অরা ঘর-সংসারের ফি গানে? বকছুর চামচিকা খায় অর 
হাতে অয় খাবি কেমন করি? দশের কাছে মুখ দেখাব পারবি? 
এ বিহা কিছুতেই হবা দিম না। দেশে হামার বেটা নাই ? 

_ শোন শোনরে ভাই, অরা আজকালকার চ্যাংড়া, হামরা 
মানা করলে শুনবি? জোড় করি করবি। খাম্‌কায় হামার মান 
বাবি। তার থাকি করব! চাহোছে করুক । হামরা আর ক'দিন 
আছি ভাই? অক নিয়ে বদি ve পায়, নেক, হামরা খালি দেখি 


eB | তুই কিছু কহিস না । ০০০০ 


নাই। 

বুড়া দু'বার আল্লা আল্লা বলে দীর্ঘনিঃম্বাস ফেলল। এত ঘোর 
গ্যাচ অর ভিতর | মুই এ্যানাও টের পাও নাই কিন্তু দশে ধরবি 
হেঁ 

_-অই তনেই ত গরু বিকাবা গেইছে। দেখা যাক ছোড়া- 
ছুড়ির দৌড় কতদূর | 

সাজা কলকিতে আগুন দিতে তুলে গিয়েছিল বরকু, এবার বুদি 
থেকে খড়ের আগুন একমুঠা কলকির উপর চাপ: দিয়ে তুষার হাতে 


দিয়ে, বলল, টান। Ba মোল্লা হু কায় কয়েক টান দিয়ে হু কাটা 
ফেরত দিল | 

| এবার সুই ফাও। বারান্দা থেকে নামতে নামতে বলল, 
অস্থির হম না, একটা তোর বেটা, কাঞ্জিয়া করিস না,-ধীরে ধীরে 
বেরিয়ে গেল সে। 

বরকু বারান্দার বসে রইল যেন পাথর । অতীতের কত 
কথাই মনে ভেসে উঠছে ।-_চ্যাংভ! বাঁচে না| চারটা বেটা-বেটা 
আটগুটিয়া হই পাছাই গেল (মরে গেল)। তার পর 
এ পানসিয়া ৷ যেন পানিত ভাসি জাইলো | হাইরে সেবার পানি! 
তিন দিন তিন রাত নিরবধি পানি । বাড়ীর area বার হবা পারে 
না। অর মায়ের পেটের বেদনা উঠল। এ পানি ভাঙ্গি দেড় কোশ 
দূরে মজিলপুরে দ্বাইয়ানি ডাকব! cry । সে কি মাগী আসবা চায় | 
কত খোশামুদি ! আসি দেখি এত্তোকোন! চ্যাংড়া Bn bn করি 
কান্দোছে | ও বাড়ীর ফুলনানী কহিলো বেটা তোর পানিত 
ভাসি আনিছে, ওর নাম থাক পানসিয়া । দুধ মেলে না ! টাকায় 
ছু'সের করি দুধ তবু চ্যাংভডাকে কোনদিন সাবু খিলাই নাই । 
হাটরা এক সের করি মিছরী থাইছে। সেবার সামিপাত্তিক বিকার 
হ’ল, কেউ কহেনি যে বাচবি | দিন দু'বার করে বেহাল কবরাজের 
বাড়ী দৌঁড়াদৌড়ি! অর মা চাংড়ার দিকে দেখে আর কান্দি 
SH | অর কোলের আরও তিনট| বেটি বিহার যোগ্য হ'ল আর 
খোদায় নিয়া নিলি। এখন সবে ধন এ একটা । সেই চ্যাংড়া 
যুয়ান হইছে, চোখ পুরু হইছে | 

--আজু' | পাশের বড়ীর ইদ্রিসের বৌ কাছে এসে দাড়িয়েছে, 
খবরটা গোটা প্রামে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে ৷ ইদ্্রিসের বৌয়ের চোখে 
কৌতূহল, মুখে. হাসি, বুড়া তাকাল | 

ARTS দেখে দেওর1 আমার মজে গিয়েছে আজু । বৌ 
বললে । 

CHS বেটা যা BRS মানষের তাতে কি? বুড়া aq aq 
করে উঠল কাসার ভাগ! থালার মত। সব মজা দেখবা আইচে_ 

বোঁটি মুখ ভোট করে চলে গেল দেখান খেকে । বুড়ার সঙ্গে 
একটু রঙ্গরস করার AD মে এসেছিল | 

দুপুরে বুড়া কিছু খেল না, শুষে বমে হা-ছতাশ করে আর 
তামাক টেনে কাটাল। সন্ধ্যার আগে আগে বুড়া বসে ছিল, মনে 
অথই চিন্তা | হঠাৎ দেখল ঘাগর! উড়িয়ে কে আসছে | একটু ঠাহত্র 
করে চিনল--এই তো ! এ ছাড়া আর কেউ নর--মনটা বিষিয়ে 
উঠল, ওর দিকে পেছন ফিরে তামাক টানতে লাগল জোরে জোরে । 

বাবা! বড় মধুর স্বরে ডাকল সোমারি। 

বুড়া মনে করল সাড়া দেবে না, কথা বলবে না কিন্তু ডাকটা 
ষেন বড় মিটি ঠেকল, Rae মুখখানা ঘুরিয়ে কক্ষতাবে বলল--কি ? 

সোমারি কোন কথ। বল্ল না, হাতের বড় কাগজে মোড়া কি 
একটা বারান্দার উপর রাখতেই কাগজটা খুলে গেল। দেখা গেল 
একটা বড় মিছয়ির দলা | 
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ওটা কি হবে ? বিস্মিত হয়ে বলে বুড়া-_ 

এই বুড়া বয়সে যত্নআত্তি তো পাও না বাবা ] তা এই 
বেটি তোমাকে একটু মিছরি খেতে দিচ্ছে ।--বুড়ার কণ্ঠ যেন FE 
হয়ে এল, স্থিরভাবে চেয়ে রইল বেদেনীর দিকে 1 সত্যিই মেয়েটি 
সুদদরী-_নিটোল দেহী, চোখ দুটো বড় বড়, Boar গৌরবর্ণ। 
বুড়ার ক্ষোভ দুঃখ সব মুহুর্তে জল হবে গেল। কথাগুলো! দরুদ- 
মাথা । তার ঘরজী মারা যাওয়ার পর এমন প্রাণঢালা কথা কেউ 
তাকে বলে নাই। 

বম মাগে বস। 

মোমারি বুড়ার কাছেই বসল। আশেপাশের বাড়ী থেকে 
অনেকগুলো কৌতুহলী চোখের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ দেখল। বুঝল 
পাড়ার লোক জেনেছে, জানুক দু'দিন আগে আর পরে | 

-তুই হামার বাড়ী আসবু মাগে ? 

সোমারি কোন কথা বলল না, মাধাটা নীচু করে বসে রইল | 
বুড়া তার সমস্ত দেহে চোখ বুলাচ্ছে। নাঃ ভালই হবে, চাই কি, 
গায়ের মধ্যে সেরা বউ হবে তার | 

মুই তো বুড়া BAY, গ্যান! দেখাগুনা করবু ত বেটি ? - 

-মাশা তো কর বাবা | 

-পানসিয়াক ঠিক মতন চালাবা হবি। অন আবার নানা 
নটঘট আছে। বিহানে BHF খাবা-দিবা হয়, দুফরে পাকের 
দেরি হলে ট্যাচাই ভোগরাই বাড়ী মাথায় তুলবি। বাগ হলে 
মুখে মুখে জবাব দিবু না বেটি। মাষকলাইয়ের ডাল পুই শাক 
এলা খায় না, সব দেখিবা হবি। বুড়া এখন থেকেই তালিম দিতে 
আরম্ভ করে | 

_-মার তোমার বাবা? 

মোর 1 মুই তো অঠনটিয়া বুড়া, ছু'বেল! চারটা ভাত 
সধ্যে মধ্যে এনা তামাকু সাজি দিবু; আর মায়ে বেটায় বসি 
বলি গল্প করমু । 

' সোমারির কি খেয়াল হ’ল, কলকেটা উঠিয়ে নিল। একটু 
stare সাজতে শিখি বাবা । কলকেতে তামাক দিল ঠিক মতই, 
'্থা গেল সোমারি তামাক সাজতে জানে ভালই | স্বকার মাথায় 
বুকে বসিয়ে বুড়ার হাতে দিতেই বুড়া চট করে তার একথানা হাত 
'ডৃ-য় ধরে উচ্ছুসিত ভাবে কেঁদে উঠল । হামাক দেখিস মাগে 
53 নাই হামার, পানসিয়ার যা মরিছে, তুই অক দেখিস, তোর 
"ত দিয়ে cng আবেগে হাত দুটোই জড়িয়ে ধরে তার। 
ন মারি তাড়াতাড়ি বলে-_বাই বাবা রাত হয়ে গিয়েছে । তাড়া- 
SIG চগে গেল সে। বুড়ার মনটা কেমন করে উঠল। 


বিকেলের দিকে ফয়েজ, জঞ্জালু ভেলসমা, গহর, কয়েক জন 
বেদেদের আস্তানার দিকে চলল, Bors পানপিয়া যাকে দেখে 
পাগল হয়েছে ভার রূপের SAB] দেখা । 


¢ প্রবাসী 


১৩৬২ 





ফয়েজ বললে---পানসিয়া বলছে, গায়ের উপর সেরা বউ হবে 
রে--:। 

কলের মুখে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ফুটে উঠল | 

canal বললে--হ্যা হ্যা দেখা আছে, বাদিয়ার ঘবে আর কৃত 
সুন্দর হবে| ওদের শুধু চামড়াটা একটু কটা এই যা টি 

_তা হামার বাঙালী ঘরের মতন হবা হবি না। অয় যতই ' 
কেন SUS (লাফাক )।-__গহর বললে | 

ফয়েজ বললে-_না রে নলুয়ানীরা সত্যিই সুন্দর, আমি যাকে 
আচ করছি সেটা যদি হয় ত ওর ভাগ্যি ভাল'। 

কিন্তু ওরা সাপ খায়, বাছুর ব্যাঙ সব থায়। ইঃ | খ্যাক্‌ 
করে থুতু ফেলে যৃণার পরিমাণটা প্রকাশ করে জঞ্জালু | 

ভেলসা বললে-_আমি ত ভাই ওদের ছুতেই পারব না, বাপরে 
গায়ের গন্ধ | নলুয়ানী আবার ঘর-সংসার করে | দেখিস তো 
দু'দিন পরেই যা আছে ওর নিয়ে পালাবে । পানসিয়াকে শেষ” 
কালে ভিক্ষা করে খেতে না হয়ু। 


বেদেদের আস্তানাতেই এসে পড়েছে,ওয়া, সবাই তীক্ষ দৃষ্টিতে 
পরিবেশটা লক্ষ্য করছে । সারি সারি তাবু মাতুরের। মাটির বুকে 
যেন fase খাড়া হয়ে আছে । লোকজন কম, অধিকাংশই » 
রোজগারের ধান্দায় বেড়িয়েছে। কয়েকটা মেয়েছেলে আছে 
ছই-এক জনের দিকে তাকিয়ে সবারই মনটা মোচড় দিয়ে উঠল । 
অস্পৃশ্য অখাভখাদক বলে সাত্ববনাটা মিইয়ে আসতে লাগল। 
ভেলসা ফয়েজের হাতে একটা চাপ দিয়ে দেখাল সাংসের মাল! 
শুটকি হচ্ছে। কতকগুলো ঘোড়া, গাধা আশপাশে চড়ছে। 
বুড়া মত একটা লোক বেড়িয়ে এল তাঁবু ধেকে। এমন দর্শক 
নূতন নয়, ওরা যেন অত্যন্ত । বুড়া ডাক দিল আসেন আসেন মিঞা 
সাহেবের] । ওরা-যেতেই একটা মাদুর এনে বসতে দিল। বসল 
সবাই, লোকটা STAT, সে-ই সর্দার। সে কোনখানে যায় না 
Wi OO 

জপ্তালু .বলে উঠল _পানপিয়ার সঙ্গে তোমাদের যার নিকা 
হচ্ছে তাকে দেখতে এসেছি | 

বুড়া আকাশ থেকে পড়ল। 
বা নিকা হচ্ছে? ? 

ভেলমা পানসিয়ার বাড়ীটা দোখয়ে বলল, এ যে এ বাড়ীর 
লোকের সঙ্গে তোমাদের কোন মেয়ের নিকা ঠিক হয়েছে, সেই 
মেয়েটাকে আমরা দেখতে এসেছি | | 

সর্দার একটু গুম হয়ে রইল, মানুষ চরিয়ে থাওয়াই ওদের 
পেশা, বুদ্ধি রাখে । ঘটনাটা জেনে নেওয়ার জন্ত বলল, ঠিক হয়ে 
গিয়েছে, তোমরা! BTA ভাল করে ? 

বা আমরা জানব না | আমাদের গাঁয়ের লোক | মৌলবীর 
সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে, গ্রামের লোকের সঙ্গে বুঝ হয়ে গিয়েছে, 
বিয়ের খরচের জন্তে গরু বেচতে গিয়েছে পানসিয়া-_ 


কে পানপিয়া আর কার সঙ্গেই 





অগ্রহায়ণ 

হ্যা, হ্যা বুঝেছি, তা সে মেয়ে ত ভিন্‌ গায়ে গিয়েছে, কাল 
এস, দেখাব | 2 

-সঙ্ধ্যায় আসবে ন1? 

—al না কখন আসবে ঠিক কি। কাল এস। এখন যাও 
তোমরা | 

সকলে মনঃক্ষু হয়েই গাঁয়ের দিকে কিরল। 


ওরা চলে যেতেই সর্দার সোজা হয়ে দীড়াল। চোখে তার 


ব্যাত্রের feel) জোরে cana নিশ্বাস পড়ছে । বাদিয়ার 
বেটি! বাদিয়ার বেটি হবে হালুয়৷ গৃহস্থের দাসী। তার ষাট 
বছরের জীবনে এত বড় তাজ্জ্রব কথা আর শোনে নাই । অনেক- 


ক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল সর্দার । AS হতেই মেয়ে পুকষ 
সব ফিরতে লাগল । সর্দার ডাক দিতেই এসে HEM সকলে । 
তার মুখ দেখে সবাই বুঝল কিছু একটা হয়েছে । উৎসুক দৃষ্টিতে 
ধড়িয়ে রইল তারা । 

Ta গলায় সর্দার জিজ্ঞাসা করল-_আমাদের কোন বেটি 
এ বাড়ীর পানসিয়া হালীর সঙ্গে নিকা বসছে? 

সকলে তাজ্জব বনে গেল। কৈ আমরা ত কিছুই জানি না। 

কিন্ত আমি জানি, পাড়া থেকে খবর পেয়েছি ভালভাবে। 
কে,সেই শয়তানী ? 

বাদি বললে এবার- যা, হতে পাবে, আমাদের সোমারি 
এ বাড়ীটায় খুব যাওয়া আসা করছিল, হলে সোমারি ছাড়া কেউ 


নয় I 
_কোথধায় সোমারি ডাক দাও, কিন্তু সোমারিকে খুজে 


পাওয়া গেল না কোথাও | 

পোমারি |! দোমারির এই মতলব ? যুবক fae রথে 
উঠল। খুটাগাড়া গৃহস্থের আঙ্গিনা ঝাট দিবে সোমারি | ওকে 
কেটে টুকরো টুকরো! করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিব । | 

বহুদিন থেকে সে সোমারির পেছনে ঘুরছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যানের 
বেদনাই তার মনে জমা হয়ে আছে; তাই তার রাগটা সবচেয়ে 
“বেশী দেখা গেল। | 

সর্দার বলল, কিন্তু সোমারি ত নাই! এত রাত পর্যস্ত দেখা 
নাই, ও নিশ্চয়ই ওখানে গিয়েছে। 

কে একজন স্ত্রীলোক বলল, হ্যা দূর থেকে সোমারির মতই 
কাকে যেন শ্রী বাড়ীরই বারান্দায় বসে থাকতে দেখেছে, ঠিক 


পর্ণ সদ্ধ্যাবেলা । 


গতিক বড় খারাপ, আর যদি না আসে? 

গিজলা কথে উঠে বলল, বদি না আসে ত মারা গা জ্বালায়ে 
ছারখার করে দিব | 

--তোর! সব শোন | এটা রাগ করার সময় নয়, এখন CARA 
কষে হোক ওকে দলে আনতে হবে। এখান থেকে সরে যেয়ে 
BMT ব্যবস্থা, এখন খুব কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে | 

এমন সময় কে যেন বলে উঠল-_এ যে মোমারি ধূরায় চুকল। 


ওয়ারিশ 


২২১ 


দেখা গেল সোমারির তাবুতে আলো । শ্রতক্ষণ অন্ধকার ছিল 


ওদিকটায়। 


সর্দার বলল, তোমরা কোন রকম গোলমাল করো না । আপন 
আপন ধূরায় চলে য:ও | ভূখিলা, গিজ্রলা আরও ছু'চার জন জোয়ান 
থাকো এখানে । আমি গিয়ে আগে শুনি, ও কি বলে। বাদিয়ায় 
বেটি গৃহস্থ ভূলানই ত পেশ! আমাদের মেয়েদের, কিন্তৃ'-'কথাট" 
শেষ হ'ল না, দেখা গেল আর একটা পুকষ এসে দাড়িয়েছে 
সোমারির তাবুর সামনে | বাদি ছুটে এসে বলল, এ ষে এ 
লোকটার সঙ্গেই ওর খুব মাখামাথি হচ্ছে । এর বে এবাড়ীরই 
লোক। 

__জাচ্ছা তুই {ate যা, হল্লা করিস না, আমরা বুঝি ব্যাপার 
কতদূর | | 


পানসিয়ার গক বিক্রী হয়েছে বেশ ভাল দামেই, ও আশাই 
করে নি ষে চৌদ্দ হুড়ি টাকায় বিক্রী হবে । বার কুড়ি হলেই দিয়ে 
দিত। মনটা খুব খুশী, সোমারিরূ সাতটা Qa! seh বউ 
হবে। সংসারের নিশ্চয়ই উন্নতি হবে, চাই কি খোদা করলে 
আসছে সনেই সে “মাথোটিয়া" মোষের হাল বইবে। তাড়াতাড়ি 
ফিরছে দে হাট থেকে | হিসাবমত ছু" কুড়ি টাকা বেশীই পেয়েছে, 
তারই খানিকটা দিয়ে কিছু উপটোকন এনেছে সোমারির ace | 
এখনও ওকে কিছু দেওয়া হয় নাই, আজকে দেবে বলে সোজা হাট 
থেকে সোমারির দুয়ারে এসে দাড়াল সোমারি হেমে একটা 
মোড়া দিল বসতে । ঠিক দুয়ারের কাছে বসল পানসিয়া, 
লোমারিব মুখোমুখি | সোমারি তাবুর ঠিক মুখটাতে বসে | 

হাতে ওটা কিসের পুটুলি ? সোমারি শুধায়। 

--তোর ace নিয়ে এলাম | কিছু ত দিতে পারি নাই এত 
দিন ।-_-বলেই খুলতে লাগল, সে'মারি উজ্জ্বল চোখে চেয়ে রইল । 
পুটুলি খুলে বের করল একটা! গন্ধদ্রব্য, ছিপিটা খুলে নিজের নাকে 
লাগিয়ে দিল একটু । দোষারির গায়ে একটু ছিটিয়ে দিয়ে বলল, 
ধর ।__সোমারি হাত বাড়িয়ে নিয়ে দেখতে লাগল চমংকার গন্ধ- 
wap | এই নে, আরও ধর।--একটা সাবান বের করে হাতে 
দিল, একটা CH বের করে মুখটা খুলে নাকে একটুকে শু কে বললে, 
দেখ, কেমন থোশবু ! এটা মুখে মাখতে হয়, জানিস ?--মোমারি 
মুগ্ঠভাবে মাথা নাড়ল। 

দুটো চুলের ক্লিপ, গে!লাপ-ফুল-বসানো লাল টুকটুক করছে। 
ধর, মাথায় সি fee ছু'দিকে চুলে বসিয়ে দিবি । এমন সুন্দর দেখতে 
লাগবে কিনে-_- 


একটু সরে মায়--বলে নিজেই উঠে গিয়ে ক্লিপ দুটো মাথায় 
আটকে দ্রিল। বলল, আরশিতে দেখ কেমন মালিয়েছে । 
”. এবার বার করল একটা শিশি, তরল আলভা | এটা আমাদের 
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মুসলমানর! পরে না, হিন্দুর বউয়েরা পায়ে পরে, খুব ভাল লাগে 
দেখতে । তুই এটা পরিস খুব মানাবে | 

এইবার বার করল নীল কাগজে মোড়া একজোড়া খাড়ু। 
এদিকে আয় পরিয়ে দিই | সোমারি বলল, থাক এখন, পরে পরব। 
ওকে সর্দার দূর থেকে লক্ষ্য করছে বুঝতে পেরেছে | 

না না নিজেই উঠে গেল, হাতে পরাতে লাগল খাডু- 
জোড়া । 

ব্যাপার অনেক দুর গড়ালেও carafe হালকাভাবেই নিয়েছিল 
এতদিন | জাজ গুরুত্বটা যেন ঠিক বুঝতে পারছে । তার সমাজের 
কেউ জানে না, AGIA তাকে লক্ষ্য করছে । .একটা অশুভ আশঙ্কায় 
মনটা তার ভারী হয়ে উঠল। 

- একটু শ্লানভাবে বলল, দিচ্ছ ত একেবারে উজাড় করে কিন্ত 
থেমে গেল সে। 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





সোমারি এসে দাড়াল । পিজলার মুখের দিকে একবার চেত্বে 
দেখল চোখ দুটো তার জ্বল জল করছে Rey স্বাপদের মত | 

ঠিক করে বল, ভূঁইচাষী গৃহস্থের সঙ্গে নিকা বসছিস 
কিনা-- 

সোমারি কোন জবাব নাঁ-দিতে পারল না, মাথা নীচু করে 
qa | 

_-একথা সত্যি? 

ত্র বাড়ীর লোকটা খুব ধরেছে তাই বলেছি সর্দারের সঙ্গে 
বুঝে দেখি। 

_-অ সর্দারের সঙ্গে বুঝে, দেখ | তোর তা হলে মন আছে? 

--আমার মন আর অ-মন কি। আমাদের সর্দারের যন 
হলেই মন আর না হলেই না। একটু হেসে পরিস্থিতিটা হান্কা 


করতে চায় সে। 


A 


কিন্ত কি? --শয়ুতভানী ! তুই না বাদিয়ার বেটি? হুঙ্কার ছাড়ল সর্দার, 
--আমাদের কাউকেই বলা হয় নাই । আমাদের দলের মতও ভূইচাষী গৃহস্থ! তার ঘরের দাসী হবি তুই? গাছের যত 

ত নিতে হয়। | জীবনটাই এক জায়গায় কাটাতে পারবি ? আমরা ঘুরি দেশ- 
ওরা অমত করবে? দেশাস্তরে, ঘর-সংসার আমাদের চলতি জীবনের সঙ্গী; কোন 
-_ব্লা যায় না। জায়গার মায়া, আমাদের বাধতে পারে নি কোন দিন । আমরা 
--তা হলে? ভালবাসি রোদ বৃষ্টি আকাশ আর বাতাস । ঘর-সংসার করে cow” 
তা হলে কি তুমিই বল। দল এ গৃহস্থরা, এক জায়গাতেই খুটা গেড়ে বাপ ঠাকুরদা গুষটির ১ 


--ডুই চলে আসবি আমার ঘরে | 

BABY তাই ।--একটু ভেবে বলল সোমারি । 
--আজ রাতেই সর্দারকে বলবি-_ 

হ্যা, আজই বলাব বান্দিকে দিয়ে | 

হা, স্জীরকে বলে, কি বলে জানাবি। 

আচ্ছা । 

-তা হলে আমি যাই ? 

আচ্ছা বাও। 

যাওয়ার সময় একণানা হাত ধরে বলল, - আজ রাতে যাবি ত! 
যাবো ll 

--তখন যেন খবরটা পাই । 

-_আচ্ছা 

_ষাবি ত? 

যাব, যাব। 

ঠিক | 

— Se | + 

--কথা যেন নড়চড় না হয়, বেরিয়ে গেল পানসিয়া । 


পানসিয়া, বেরিয়ে যেতেই সোমারির দুয়ারে এসে দাড়াল 
দর্দার, ভূখিলা, গিজলা আরও কয়েকজ্জন। ওদের মুখের দিকে 
তাকিয়েই সোদারির প্রাণ শুকিয়ে গেল, সর্দার হাকল-_ 

সোমারি এদিকে বাইবে আয়। 


পর পুষ্টি জসি চাষ করে আর এ জমিতেই মরার পর চাপা পড়ে 
ধাকে। তুই বাদিয়ার বেটী তাদের বাদী হতে চাস? সমস্ত বাদিয়া 
জাতের মুখে কালি দিতে চাস তুই ? মনে রাখিস, গৃহস্থ চাষ করে 
জমি, আর আমরা বাদিয়া__চাষ করি গৃহস্থ | 

শে ঠিকই ত--দোমারি অক্কুটে বলল। 

_হ্যা, তবে আর দেরি নয়, এখনই এখান থেকে যাওয়ার a 
বাধা-ছথাদা আয়স্ত কর | মাঝ রাতের মধ্যেই এই জায়গা ছেড়ে 
যাব । এত সহজে রেহাই দেওয়ার ইচ্ছা] গিজলার ছিল না, কিন্ত 
ব্যাপারটা গড়াল না বেশীদুর, তবু একটু কামড় দেওয়ার ইচ্ছা . 
সামলাতে পারল না হাতের রূপোর খাড়জোত্তা দেখিয়ে টিপ্লনী . 
কাটল-_-আবার গয়না পরিয়েছে! রসবতী আমার | আহা-হা ! 
এত ঢলাচলি গলাগলি, প্রাণটা বুঝি ফাটল। ভূখিল! হেসে উঠল । 

_হ্যা বালা শুধু আমিই পরি। তোর ঘরের কেউ কোনদিন 
pati করে নাই কারও সঙ্গে? ঢলাঢলি না করলে পেট চলে--- 
কারও কোনদিন্ন ? তবে রুপোর ANA আদায় করতে তোর কেউ 
পারে নি পারবেও না কোনদিন। আমি বাদিয়ার বেটি গৃহস্থ 
চষে খাই জানিস? 

গপিজলার বউ সুন্দর নয়, কটাক্ষটা সেখানেই । গিজলা দাত 
চেপে কি যেন বলতে গেল। সর্দার ধমক দিয়ে থাদিরে দিল, 
ও নিয়ে আর কথা কাটাকাটির দরকার নাই, তাড়াতাড়ি যাওয়ার 
we ঠিকঠাক কর সবাই | 

খাওয়া-দাওয়া সেরে পানসিস্বা বাড়ীর ও ঘরের দরজা খোলা! 


oe 


অগ্রহায়ণ 





রেখে শুয়ে পড়ল। Attra সাংঘাতিক পরিশ্রম গিয়েছে, প্রচণ্ড 
রোদে ঘুরে হাত পা চোখ যুখ আলা করছে, ঘুম আসে না । 
সোমারিও আসছে না--উঃ, এত দেরি কেন? এখন ওর হাতে 
হাতটা রাখলেও সব জালা তার শান্ত হয়। একবার উঠে চারিদিক 
_ দেখে এল, আবার শুলো। ভাবী বধূরূপে সোমারিকে কল্পনা করে 
মনটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে, আবার উঠে বাইরে গেল-__এখনও 


আসে না? রাত ত দুপুর হ'ল, ধীরে ধীরে পা বাড়ায় ওদের * 


আস্তানার দিকে । কাছে এসে মাথা ঘুরে গেল। সর্বনাশ! 
শুধু ধু ধু মাঠটা পড়ে আছে। মুহূর্তে বুঝল পালিয়েছে সব, কিন্ত 
সোমারি? সেও কি পালাবে? নিশ্চয়ই অন্ত রাস্তায় তার 
বাড়ী গিয়েছে । ছুটে বাড়ী এল ৷ নাঃ, ঘর খালি, আবার ছুটে গেল 
মাঠে । দরে যেন মুহুগুঞ্রন শোনা যায় মমুয্যকণ্ডের, ছুটল সেদিকে । 
কাছাকাছি গিয়ে দেখল ঠিক সার সার চলেছে গাধা ঘোড়া সব, 
অদ্ধকারেও বেশ বোঝ! যায়। মাথায় খুন চড়ে গেল তার |. দুর 
দিয়ে ঘুরে পথ ছুটে একেবারে দলটার সামনে গিয়ে দাড়াল, বাহা- 
জ্ঞান নাই, দু'হাত ছু'দিকে বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল--থাম তোমর! | 


দলটি থেমে গেল। সামনে এগিয়ে এল সর্দার । 
কি হয়েছে ভাইসাহেব ? 
_-সোমারি কৈ? বেইমানি আমার সর্বস্ব নিয়ে পালাচ্ছে। 
_ আমার নব ফেরত দাও, না হলে এখনই হল্লা করে গাঁয়ের লোক 
জাগিয়ে দিব, যা আছে সব কেড়ে নিব । 

আরে ভাই রাগ কর কেন? সোমারি কি করেছে বল, 
এখনই এনে হাজির করে দিচ্ছি তোমার সামনে । চল সামনে এ 
পুকুরপাড়ে। শুনি কি ব্যাপার । এখানে মাঠে ত আর এতগুলো! 
লোক থামতে পারে না,-_সর্দার বিড়ি বের করল ট্যাক থেকে। 
পানসিয়ার হাতে দিয়ে বলল, wate! নিজেও ধরাল একটা | 
একখানা হাত ধরে বলল চল ভাই । 

সামনে বড় পুকুবপাড়ে এসে থামল সর্দার । দলটির প্রতিও 
FG হ’ল । সর্দার তাকে পাশে বসিয়ে ডাক দ্িল_-দোমারি কোথায়, 
এদিকে আয়, পানসিয়াকে লক্ষ্য করে বলল, ও আসুক, তোমার 
হাতে দিচ্ছি ভাইসাহেব, তুমি ওকে নিয়ে যা খুশী করে! । 

গিজলা, ভুখিলা, কাবারি তিন-চার জন এনে পানদিয়াকে 
ঘিরে বসল, গিজলা বসেছে পানসিয়ার গা ঘেষে | 
সর্দার বলল, সোমারি আসছে? 
হা হা আসছে, এখনই ভাইসাহেবের লেলুরে বেঁধে দিচ্ছি, খুব 
করে মঙ্জা লোট। বলেই ঘাড়ে হাত দিয়ে কি যেন দুলিয়ে দিল। 

পানসির। ছিটকে লাফিয়ে উঠল, স্গিরের হাতের টচ্চটা ঝলসে 
উঠল মুহূর্তে | 

কালো. একটা সাপ ঘাড়ে কামড়ে কাধের উপর দিয়ে বেণীর মৃত 
ঝুলন্ে_-বুক ছাড়িয়ে হাটু AGS ৷ 

একটা অব্যক্ত MH করে হাত দিয়ে সাপটাকে টেনে ফেলে 


ওয়ারিশ 


২২৩ 





দিল পানসিম্বা। কেউটে কালনাগিনী; ক্ষুধা তার হয়ত মেটে 
নাই, ক্ষোভে Bos ফণায় মাটিতেই ছু'বার মাথা Fee 
কে যেন ভাড়াভাড়ি সাপটাকে ধরে অ চলে SAH | 


গিজলা ace হাতট! ধরে ফেলল পানসিয়ার। সর্দার বলল. 
সাপে কামড়েছে বসাও, TALS | 


তিন-চার জন জোর করে হাত ধরে পানসিয়াকে বসিয়ে দিল | 
সর্দার বলল, কাল্সাপে কামড়েছে, ঝাড়া দাও । ঝাড়া Wie | 


গ্রিজলা মাথায় ফু দিতে লাগল-_আহা-হা চাদ আমার ! 
সোনা আমার | 


নিমেষে এদের চালাকি বুঝতে পারে পানসিয়া | 

তোমবা মোক সাপের মুখে মারলেন ? জীবনের ASST 
হতাশা ফেটে পড়ল কথাটায়, BHT গলাটা বুজে এল | 

আসন্ন মৃত্যুর মুখে সমস্ত স্নায়ুগুলো প্রথর হয়ে উঠল। মুহুর্তে 
সন্বিৎ ফিরে এল তার । প্রাণপণে সবাইকে এক ঝটকায় ছিটকে 
ফেলে নিয়ে বাড়ীমুখো ছুটল, বাবা | বাবাগে! ! 

গিজল| পিটকারি দিয়ে হেসে উঠল। 

সর্দার বলে Con, কামড় ঠিকমত হয়েছে তো? 

আজকারই টাটকা! ধরা মাছুয়া আলাদৃ, কতদূর যাবে বাছাধন 
যাক ।-_সাপের বিষ দৌড়ালে বিহযাতের মত কাজ করে সে তথ্য 
ওদের ভাল করেই Stal | 

কিছু দূর যেয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়ল পানমিয়।। সর্দ্দার, গিঅলা 
সকলে এসে ঘিরে দাড়াল | কাধারী চিৎকার করে শুইয়ে দিল 
তাকে । হাত পা খ চে মুখ দিয়ে গাজলা উঠছে। 

সোমাবি ছুটে এল কোথা থেকে। মুখের কাছে হুমড়ি খেয়ে 
বসে দিয়াশলাইয়ের কাঠি একটা জালল । মুইর্তের আলোয় পানসিয়' 
দেখল সোমারিকে, কি যেন বলতে গেল কিন্তু কথাটা আর মুখ 
ফুটে বেরুল না, চোখ দিয়ে গল গল করে তা ঝরে পড়ল গাল 
বেয়ে । সোমারি হয় ত বুঝল কিন্বা বুঝল না--হু'ফোটা তপ্ত 
চোখের জল তারও গড়িয়ে পড়ল পানসিয়ার বুকের উপর । 

মার বলল, শেষ হওয়ার আগেই লুঙ্গিটা খুলে নে। 

গিজলা লুঙ্গিটা টেনে খুলে নিল । লুঙ্গির কোণে কি যেন বাধা | 

সর্দার BS ফেলল আবার, গিজলা খুলে ফেলল বাধনটা, সে 
সঙ্গে BIBER একটা আনন্দের ধ্বনি মুথ দিয়ে বের হ'ল 
তার। একভাড়া নোট । সোমারি জ্বল জ্বল চোখে তাকিয়ে 
দেখল, BES লোলুপতা ফুটে উঠল মুখে । ছো মেরে নোটেয় 
তাড়াটা কেড়ে নিল ।-_এ টাক! আমার] আমিই ওর ওয়ারীশ। 

fae লাফিয়ে হাত ধরতে যেতে সর্দার ধমকে উঠল, এই 
খবরদার ! এ টাকার ভাগ কেউ পাবে না। সোমারিই ওর 
মালিক । আর আর সবাই সে কথার সমর্থন করুল। 


এইবার ভাল করে ঢুকিয়ে দে পুকুরের এ দামের তলায় । 
বেরিয়ে যেন না আসে ! 


পরদিন গ্রামে রটে গেল, বরকু মোল্লার বেট! পানসিয়! শেষ 
কালে নলুয়ানীর সঙ্গে দেশাস্তরী হ'ল? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ] 


শান্তি নিকেতনের “ংক্কার-ভবন* 
শৰীসুধীরচন্দ্র কর 


অস্পৃশ্ঠতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছিল বহু আগে 
থেকে। ১৩১৮ সনে লিখিত, ‘সঞ্চয়’ গ্রন্থের 
অধিকাৰ শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি লিখছেন, ছেলেদের মধ্যে 
অন্ত কোনক্ষেত্রেই জাতিবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনত্ব নিয়ে কোন 
রকম ভেদবোধ জাগে না, কেবল আহারের CHAD ছাড়া | 
«আহারকালে steal হীনবর্ণ wee লেশমাত্র সংস্পর্শ 
পরিহার্য মনে করে৷ এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে 
যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপবে একটা ঘুড়ি পড়িয়া- 
ছিল--সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত 
জাতির ছেলে ক্ষণকালের aw দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল 
বলিয়া রাস্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই 
দ্রাওয়ার ACIS কুকুর যাতায়াত করে তাহাতেও অন্ন 
অপবিত্র হয না। এই আচরণের মধ্যে যে পবিমাণ অতি 
অসহা মানবস্বণ আছে, তত পরিমাণ yn কি যথার্থই 
আমাদের অস্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান ?” এ প্রসদেই 
রবীন্দ্রনাথ তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রস্ত আর একটি ঘটনারও 
উল্লেখ করেছেন । লিখেছেন, “আমি পল্লীগ্রামে গিয়া 
দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদ্ধের ক্ষেত্র অন্ত জাতিতে 
চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি 
ofan দেয় না--অর্থাৎ পৃথিবীতে বাচিয়! থাকিতে হইলে 
মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা! দাবি করিতে পারে 
আমাদের সমাজ ইহাদ্দিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে ; 
বিনা অপরাধে আমর! ইহাদের জীবনযাত্রাকে gas ও দুঃসহ 
করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে 
প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি ।” থাওয়াপরায ও বসবাসেব 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই কেবল নয়, পূজা-অর্চনায়, এমনকি 
তথাকধিত ধর্মবোধের ক্ষেত্রেও মানুষের উপর কিভাবে 
উৎপীড়ন চলছে, তার উল্লেখ করে কবি বলছেন,“কত শত 
লোক শিতা-পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে 
মন্ত্রে তোমাদেব দরকার নাই, পুজায় তোমাদের প্রয়োজন 
নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই ; তোমাদের কাছে 
ধর্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ 
মাত্র। তোম্রা স্বুলকে লইয়াই থাক চিত্বকে অধিক উচ্চে 
তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ওইথানেই নিচে পড়িয়া 
থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্মের ফল লাভ করিতে পারিবে 1” 
এর পরে কবি যে চিত্র একেছেন তা আরও - ভয়াবহ, 


‘acta. 


আরও মর্মস্বদ--কবির বাণীও হয়েছে তেমনি বন্তরকঠোর | 
মানুষের পরম সম্পদ ধর্ম। ধর্মের অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার 
ক্ষতি সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতির চেয়েও 
fried । সেই ক্ষতিগ্রস্ত “ভগ্ন মেরুদণ্ড নিম্পেষিত-পৌরুষ 
নতমস্তক মানুষ” প্রশ্ন করতেও জানে না, প্রশ্ন করলেও 
‘তার উত্তর কোথাও নাই--“কেবল বিভীষিকার তাড়নায় 
এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে” সে মানুষ চালিত 
হচ্ছে। চাবদদিক থেকেই তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে 
আকাশে তর্জনী উঠছে। কবি বলছেন-_নিষেধ জর্জরিত 
চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবাব এত বড় সর্ধদেশব্যাপী ভয়ঞ্চর 
লৌহ্যন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে 
এবং সেই মন্ুযাত্ব চুর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোন দেশে 
কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আথ্যাত করা হইয়াছে ? [ 

দুৰ্গতি তো প্রত্যক্ষ, আর তো কোন যুক্তির প্রয়োজন 
দেখি না, কিন্ত সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, 
চোখ ofan fe কেবল তর্কই করিব 9” 

CHIT LH কেবল তর্ক না করে কবি কোন গ্রণালীতে 
এ দুর্গতির প্রতিকার উদ্ভাবন করেছেন তা দেখা যাক। 
“বর্ষের অধিকার” প্রবন্ধেই তার হদ্দিশ মিলে। তার 
উক্তি থেকে এইটি প্রতিভাত হয়ে থাকে যে, মানুষকে 
বরাবরই ছোঁট হয়ে কাটাতে হয় যে সমাজ ব্যবস্থায়, তা 
অচিরেই পালটানো Wasa! সমাজে ছোট বড় থাকতে 
পারে, যেমন থাকে স্বাভাবিক ধারায় বয়সের দিক দিয়ে শিশু 
যুবা ও বৃদ্ধ। কিন্তু স্বাভারিক ধারাতেই যেমন শিশু যুবা 
হয়, এবং যুব! থেকে বৃদ্ধ হওয়াও যেমন তার পক্ষে একান্ত 
স্বাভাবিক, তেমনি শিক্ষারদীক্ষার অভাব বা কুপরিবেশের 
প্রতিক্রিঘায কোন এক সময়ে কেউ যদি একটা বিশেষ 
অনুন্নত অবস্থায় থাকেই বা, সেখান থেকে তার নিজের, 
দিক থেকে উন্নতির চেষ্টা এবং একই কালে তার সঙ্গে 
সমাজের fre থেকেও সেই উন্নতিপাধনের সহাযক ব্যবস্থা 
দুই-ই বলবৎ থাকা চাই। আর, মানুষ সেই উন্নত অবস্থায় 
পৌছতে সক্ষম হলে সেই অবস্থার প্রাপ্য সম্মান দকল সময়ই 
সকলের পক্ষে সহজলভ্য হবে। পূর্বের স্তরের জাতি-বিচার 
পরবর্তীকালের পরিবতিত মানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারের পথে 
কোনক্রমেই কোথাও বাধা eB করবে না। | 

নিকৃষ্ট সংস্কার ও আচরণে যতক্ষণ কেউ জড়িত আছে, 








ততক্ষণ গে উচ্চবর্ণের অন্তর্গত 
হলেও, উত্রুষ্টের উচ্চাসন তাঁর প্রাপ্য 
নয় । চিন্তায় ও ব্যবহারে fafa উৎকৃষ্ট- 
cata, জাতিতে তিনি যাই হোননা 
(কন, HR সম্মান তাকেই দেয়। 
ভারতের উচ্চনীচ জাতিতেদমুঙ্গক সমাজ- 
ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলেন, “&তিহাপিক বিশেষ অবস্থায় 
বিশেষ কারণে বিপাকে পড়িয়া এইরূপ 
eon farce” কবির মতে, এর 
জন্যে কাকে দায়ী করা চলে না। 
কিন্তু এই ঘটনা.থেকে উদ্ভুত মানুষের 
উচ্চ মানের ধারণাটা মিথ্যা নয়। 
মানুষের মানকে চিরদিনই উচ্চ হতে 
উচ্চতর রেখেই চলতে হবে। অর্থাৎ, 
সমাজে উচ্চ আদর্শটা সর্থথাই অন্ুুসরণীয়। যে বিষয়ে 
আমাদের এক্ষণে সচেতন হতে হবে সেটা এই যে, উচ্চ 
seth জন্মগতভাবে জাতিবিশেষের কায়েমি জিনিস নয় 
~ স্ানবসাধারণেরই তা সুচির সম্পদ । সুতরাং এই আদর্শ- 
লাভের অধিকার মানুষ মাত্রেরই প্ধার্মর অধিকার” | 

দুর্গত মানুষকে ম!ন্থুষের সেই সনাতন “ধর্মের অধিকারে” 
গ্রতিঠিত করতে হলেও মুলে সেই একই পন্থাই অস্থুসরীয়। 
রবীন্দ্রনাথ ‘মানুষের ধর্জের'-সাধনা-অনুকুল একটি পরিবেশ 
Hoa করে গেছেন তার সমগ্র জীবনের তপস্যা দিয়ে। 
গকলেই জানেন সেই CHAD হচ্ছে--“শাস্তিনিকেতন', তথা 
‘বোলপুর ব্রন্মচর্য বিদ্যালয়’, তাহারই পরিণত রূপ আধুনিক- 
কালের সুপরিচিত “বিশ্বভারতী' | এখানে ote মানুষেরও 
মংস্কারসাধনের কাজ বিশেষভাবে সুরু হয়েছিল এককালে 
একটি 'ভবনে'র মধ্যে । মহাত্মাজীর পুণা-উপবান ঘটনাকে 
উপলক্ষ করে শান্তিনিকেতনে ছুর্গত-সেবার যে আয়োজন 
হয়, তার. বিবরণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে ।* সেখানে 
সংস্কার সমিতি'র প্রসঙ্গে ‘সংস্কার ভবন’ নামক একটি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ, কবির প্রেরণাতেই 
7 সেদিনকার সেই সংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠা (১৯৩২) বিশ্ব- 
ভারতীতে সম্ভবপর হয়েছিল। বলা weal, “সংস্কার 
ভবনে'র পরিচালনার যূলেও ছিল তারই একাস্তিক উৎসাহ.। 
করি তার বিশেষ কোনো কর্মীকেও এ কাজে নিয়োজিত 





* ১1 'মহাত্মাজীর প্রায়োপরেশনে বিশ্বভারতী '--গরীমুক্জিতকুমার 
সুথোপাধ্যাঃ-প্রবানী,-১৬১ মাথ: 

২। ‘ote আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী '--ীমধীরচন্র কর 
_ প্রধাসী, ১৩৬২ আবগ। | 


শান্ত।সকেতনে সংস্কার-ভবনের স্মাত-অবশেষ 


থাকতে দিয়েছেন এবং নানা সময়ে তার কাছ থেকে 'সংস্কার 
ভবনে"'র খবর নিয়েছেন আগ্রহ সহকারে। 

সংস্কার সমিতির কর্যোদ্যম শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে 
প্রতিষ্ঠিত আবাসিক প্রতিষ্ঠান ‘সংস্কার ভবনে’ এসেই 
কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য 
তাই বিবৃত করা প্রয়োজন। এ 'ভবন'টি একান্তভাবে 
হরিজনদের জন্য বা হরিজন-উন্নয়ন্রে কাজের জন্যই মিষ্ট 
ছিল না। পার্শ্ববর্তী ভুৱনডাঙা গ্রাম থেকে হরিজন ছাত্রেরা 
এসে এখানে পড়ত, কেউ কেউ মাঝে মাঝে “ভবনে'ও 
থাকত। কিন্তু এই আবাসিক বিভাগটির আদর্শ ছিল 
দুর্গত মানবপাধারণের সংস্কৃতি-সাধনায় ও AS জীবনযাত্রা» 
ব্যবস্থায় সহায়তা করা! । হরিজ্রনশ্রেণী সেই মানবসাধারণের 
একটি অংশরূপে এ আবাসে গৃহীত হয়েছিল। ‘হরিজন! 
শব্দের স্থলে “GIS শব্দটি গুরুদেবের অধিকতর মনঃপৃত 
ছিল। সংস্কার-সমিতির "সর্বজনীন নিবেদন’ বা অনুষ্ঠান- 
পত্রের মধ্যেও “Qt শব্দেরই প্রয়োগ রয়েছে । (দ্রঃ 
Mahatmaji & Depressed Humanity, Appendix )1 
সেখানে হরিজন শকট কোথাও নেই। জন্মগত ‘জাতি’ বা 
অর্থগত ‘শ্ৰেণী’ হিসাবে মানুষকে দল-থণ্ডিত করে দেখা 
শাস্তিনিকেতনের আদর্শসম্মত নয়। এথানে দেশ ও 
সংস্কৃতির স্বাভাবিক বৈচিত্র্য অন্থুপারেই বিবিধ “ভবনের 
ব্যবস্থা- হয়েছে; মানুষের কৃত্রিম ভেদ স্বীকার কর! 
হয় নি। 

তখন এবং এখনও শান্তিনিকেতনে এবং Hae প্রায়ই 
দেখ! যাচ্ছে, শিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণের অনেক উদ্যমশীল 
কিশোর ও যুবক আধিক off হেতু আপিনে, দোকানে, 
কারখানা প্রভৃতিতে পরিচারকের কাজে এসে নিযুক্ত হচ্ছে। 





gen পেয়েছে একশ্রেনইর লোক। 


শান্তিনিকেতনে ‘সংস্কার-ভবনে'র ম্মতি-শবশেষ--নাট।)ঘর 


তাদের ভাবী আশাভরসার ঘটছে সমাধি। তারাও সকলে 
অবশেষে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ছূর্গত। সে ছূর্গতির পীড়াও ভিতরে 
বাইরে কম নয়। জন্মগত অবস্থার বিচারে হরিজন" 
কিন্তু এই অর্থগত 
ছুরবস্থার দিক দিয়ে বিচার করলে ote মানব সকল 
শ্রেণীতেই তখনো ছিল এখনো আছে। যাই হোক, এখন 
সংস্কার-ভবনের কথা বিশদভাবে বলি। মহাত্মাজীর প্রায়োপ- 
বেশন-ঘটনা থেকে বিশ্বভারতীতে হরিজন আন্দোলন 
আচিরেই এক ব্যাপক সংজ্ঞার দুর্গত আন্দোলনের at 
পরিগ্রহ করে। আশ্রমে অনেক পরিচারক ছিল যারা বর্ণে 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা মাহিষ্য। তার! অনেকে মেধাবী হওয়া 
সত্বেও অর্থাভাবে HIS পাসের আগেই স্কুলের পড়া! ছেড়ে 
এসেছিল। যেখানে গ্থোনে মাথা গুঁজে, তারা fra 
,কাটাত। এ ভাবের জীবনযাত্রার পরিবর্তে, বিদ্যার্থার 
মর্যাদায় সুনিয়মিত দিনচর্যার মধ্যে থেকে পরিচারক এবং 
দুর্গত মাত্রেই যাতে একদিন উচ্চতম শিক্ষালাভের সুযোগ 
পেতে পারে, সংস্কার-ভবনে সকল দিক দিয়ে তদছুপষোগী 
ব্যবস্থারই চেষ্টা কর] হচ্ছিল । কারো দানের বা অনুগ্রহের 
ছায়া তাদের স্পর্শ করবে না_-এই লক্ষ্য থেকে শ্রমসাপেক্ষ 
মান! বৃত্তির প্রবর্তনকল্পে সং.র ভবনের ভোজনাগার এবং 
তার তরকারী, মাছ ও মিষ্টির' বিভিন্ন বিক্রয়-বিভাগ খুলে 
তাদের উপার্জনের উপায় করে দিতে হয়েছে। সমবায় ও 
'প্বাবলক্ষনের নীতিতে তাদের অভ্যস্ত করে তোল! হচ্ছিল। 
তাদের মধ্যে অনেকে আবার দিনে আপিসে চাকরি করত, 
দুপুরে ও রাত্রে ‘ভবনে’র আবাসিক ছাত্ররূপে যথানি্দিষ্ট 
পাঠক্রম অঙ্ণুপরণ করত। চাকরির বেতন থেকে. তার! 


সংস্কার-ভবনের নিজ নিজ খাওয়ার খরচ 
চালাত। কেউ কেউ বাড়ী থেকেও 
চাল-ডাল নিয়ে আসত । "আশ্রমের 
অধ্যাপক এবং কর্মীদের মধ্যেও অনেকে 


সংস্কারভবনের পরিচালনায় নানাভাবে 


সহায়তা করেছেন। ভোজাগারের AK 
হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই। 
ছাব্রছাত্রীরাও গ্রামের কাজ এবং 
*ভবনে'র শিক্ষণ-কাধ্যে যোগ দিয়েছেন 
প্রথম-প্রথম বেশ উৎসাহ সহকারেই। 
কিন্তু স্থায়ী ব্যবগ্ছায় কাজ চালাবার 
যখন দরকার হ’ল, তখন থেকে 
সংগ্খার-ভবনের স্বকীয় অর্থে নিজস্ব 
শিক্ষক এবং কর্মীদের নিয়োগ করা 
হয়েছিল। তারা সকলেই এসেছিলেন 


বীরভূষের গ্রামাঞ্চল থেকে । তন্মধ্যে পাকুরহাস অঞ্চলের 
ভ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল ও শ্ীগতিরাম হাজরা ছিলেন দু'জন 
বিশেষ নিষ্ঠাবানকর্মী ও শিক্ষক পর্যায়ভুক্ত যুবক । ভুবনডাপগার্‌ 


গ্রামের ছাত্রদের মধ্যে ভ্রীনেপাল প্রামাণিক, Sasa 


প্রামাণিক, গ্রীরেণুপদ হাজরা, পীথিজপদ হাজরা, শ্রীগ্ডামাপদ 
হাজরা ও প্রীজগবন্ধু নন্দী প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য | 


প্রায় ছু'বৎসরাধিক কাল এভাবে চলে আসার পর, 
ছাত্রসংখ্যা যখন ত্রিশে এসে দীড়াল। তখন তৎকালীন 
শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেনের 
(বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসচিব) অধীনে “সংঙ্কার- 
ভবন’ একটা বিশেষ বিভাগরূপে বিশ্বতারতীর অস্তভুক্ত 
হয়। বল! আবশ্যক, ইতিমধ্যে বিশ্বভারতী থেকে সংস্কার- 
ভবনের স্থানস্কুলনার্থে প্রাক্তন 'নাট্যগৃহ' ও “বাগানবাড়ী? 
নামক ঘর দুখানি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিশ্বভারতীরই 
প্রাক্তন ছাত্র তখন সত্য বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ বীরভূমবাসী 
শ্ীজগবন্ধু ঘোষ প্রথমারধি সংস্কারসমিতি ও সংস্কার-ভবনের 
নানাবিধ কাজে লিপ্ত ছিলেন। অধ্যক্ষ ধীরেনবাবু তাকে 


সংবাদ দিয়ে আনিয়ে তারই হাতে “সংস্কারভবনে'র প্রি 


চালনার ত্বার অর্পণ করেন। বর্শভারতীর শিক্ষাবিভাগের 
নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে তখন থেকে ‘সংস্কার ভবনের’ কাজ চলতে 
লাগল। সেদিন বিশ্বভারতীর কতৃপক্ষ ‘সংস্কার-ভবনে’র 
পরিচালকদের সম্পূর্ণভাবেই “Stews উপর নির্ভর করবার 
ভরসা দিয়ে পূর্বের ব্যবস্থাপনায় ছেদ টানেন। 

গুরুদেবের এবং 'মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনে বিশ্ব- 
ভারতী"র সেই ব্যাকুলতার দিনগুলি স্মরণ করে একটি 


জিজ্ঞাসা স্বতঃই মনে ঘুরপাক খায়,-সত্যই কি শাত্তি* 








জের প্রয়োজন waves ফুরিয়ে গেছে 2 
এবং মহাত্মাজী উভয়েই বিশ্বভারতীর একান্ত প্রিয়, 
রোধা। এখানে উভয়ের প্রেরণা ওতপ্রোত হয়ে 
রূপেও. এককালে ঘুজ। ee যে কোণটিতে 


ule হয়-যেলাভিনিকেওনে সংস্কার 
ৃ তিনি সীমানার মধ্যেই 


রি শনিবার আচার্য্য ভ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
উপকঠস্থিত তাহার wee তবনের wage 

পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে! অপর'হৃকালে 
নংঘদের দভাপতি শ্রীজিভেন্ত্রাথ বন্দোপাধ্যায়ের 
অনুষ্ঠান আরম্ভ ed) আচার্য্যদের Bag পরিধান- 

লে আগমন করিলে পর বাজিকাগণ পুষ্পবর্ষণ ও ঘন 
থাকে। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সভাপতি এবং 

ভূষিত করা হয়। স্থানীয় কলেজের 

বন্দোপাধ্যায় স্বত্তিরাচন পাঠ করিলে পর আচার্ধ্য- 


উন্নয়ন পরিকল্পনার at করণে? ? me 
নামটি orga রেখে পরিচারক ও হরিজন ছাত্রদের oy 
plied বিদ্যালয় এবং তার সঙ্গে লোকসংস্থ 


লোকের মধ্যে প্রচলিত as: ও 2 বৰ্তমান 


পরিচয় উদ্ধার সংখ 


সাধনের নানা উপায় 


কর্মধারার সমাবেশযুক্ত এব 
হলে তে! কথাই নাই। পু 
শুভকর কাজই সেটা হ'ত । 


catfefas, তে লানি তমোনাশী জে 

ভেদ করি’ অন্ধকার আকাশের শাব্দিক 
শবদভেদী পিথান্তরে স্বরূপে করলে উদ্ঘাটন 
বাণীর বিকাশ-ম্ত্ব। স্ব-ধ্শ্মে তোমার নব 
শব্দ গাথা-বেদমন্ত্রে জ্ঞান- লুব্ধ ধানের নয়ন 
লভি' যোগে অতন্দ্রিত মেধা MSS 
বিকার-বিভ্রান্তি-নাশী বাগ; ধরে করিল 

লুপ্ত, গুপ্ত, VB ga আবিক্ষার সাক্ষী 
সাধনায় সিদ্ধি তব দিব্য-ভাতি তমদার পারে 
নির্দেশ করিল a এ প্রাচ্যের--তোমার দুয়ারে 
pall: wees ভারতী দিতে ডে স্থান 


শতেক as করে সায়াহ্কের erie a 
দীনতায় অমলিন মহাধনে তব জন্ম s 





* কৰি স্বয়ং টি আমাদিগকে পাঠাইস্া 





wuts নমস্কার করি। 
ও: আমাকে নানাৱকম়ে বন্ধ মান অর্পন করেছেন তা 
রে আমি সঙ rate a উপস্থিত হ হতে 


ধন্তোহহং কৃতকৃত্যোহহং | 
অর্থে, অভিপ্রায়। 


ই নোভানৈৱ sift at 
a তাৎপৰ্য কি। = তাৎপর্য 


ই কাটে, না লাভ হয়, ‘bie দেবীর 
St আশ্বন মাসে যেনুতন বংসর আরম্ভ হয় তা বহু 
ভুলে গ্রে, কিন্তু বু প্রাচীনকালে আশ্বিন মাসেই বংসর 
য়। এই যে aan আসছে, আপামর িনসাধারণের 


মামরা নববন্ত পরিধান করি, ঘরদোর পরিফার করি, 
করি, গৃহিণীরা হাড়ি ফেলেন, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধব 


করি। cad কনিষ্ঠকে আশীর্বাদ করেন, কনিষ্ঠগণ 


ন্মান প্রদান করেন। 
a উত্তর প্রদেশে বাস করতেন, শীত খতুতে বৎসর গণনা! 
তর পঞ্জাবে বরফ পড়ে, বরফের অপর নাম হিম, সেই 
মালয় নাম হয়। শীত হতে শীত বৎসর গণনা হ’ত। 
ত ১লা জানুয়ারীতে বংসর গণনা হয় কিন্তু একটু ভুল 
২২শে ডিসেম্বর হতে বংসর গণনা হওয়া উচিত । দোলযাত্রা 


কয়েক সুত্র বৎসর চলে গেল, 


 বংসর আরম্ভ হওয়ার শ্মৃতি। এই সব উৎসবের 
এত পুরাতন যে অনেকে ভুলে গেছে তাই বুঝতে পারে 

গণ শরৎ খতু থেকে বংসর আরম্ভ করতেন । শরং শব্দের 
কটি অর্থ বংসর “জীবতু শরদং শত সেই স্মৃতি 

পালন করছি | উত্তরপ্রদেশে যেখানে হুর্গাপৃজা 

নে নবরাত্রি পালন করা হয়। তবে ১লা বৈশাখ কি 
বর নয়? বটে, তবে ১লা বৈশাখ কোন পূজা উৎসবও 
এক আছে শিবের গাজন |. এ বংসর কার্তিক মাসে পূজা 
কেন হচ্ছে? কারণ. আমরা ছুই রকম বংসর গণি, সৌর 
!. প্রাচীনকালে প্রাচীনগণ চন্দ্র দিয়ে দিন ও বৎসর গণনা 
| দিন চন্ত্রের তাস ও ১৫. দিন পূর্ন, অমাবস্যা, ও 

র গণনা হ'ত। পৃ টাক চুলার FoR 


Shaan আমার জন্মদিন স্মরণ 


সূৰ পরিবর্তন চ্ছে বিনা ‘fers poet হতে পারে aI 
পরিবর্তনের fe চাই। প্রতোক দেবতার নিজ নিজ অধিকার. 
আছে--ঠিক যেন পবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ । একের কাজ 
অন্তে পারেন নাঁ। সরস্বতী ধন দিতে পারেন না । লক্ষ্মী বিদ্যা 
দিতে পারেন না। যেখানে SE আছে মেখানেই দেবতা আছেন। 
fafa সর্ধশক্তির আধার, যিনি, সর্বদেবী তিনিই দুর্গা, তিনি. 
সর্বাদেবীর সম্মিলন । এই কারণে বলা হয় তিনি বিশ্বশক্তি। 
বিশ্ব শব্দের অর্থ সমস্ত ।  বিশ্ববিগ্ভালয়ে সর্বববিদ্যার সম্মেলন হ টি 
তাই বিশ্ববি্ধালয় । দেবী দুর্গার দশ হাত কল্পনা করি--অনেকে 
বলেন, তিনি দশ হাতে দশ দিক পালন করছেন । তা ঠিক নয়। : 
দশ হাতের এক এক হাতে এক এক রকমের By) এক ; | 
এক BY এক এক দেবতার প্রতীক । দেবতা অর্থে শক্তি, fe 
সর্বশক্তির আধার। এই থেকে তিনি সর্বশক্তময়ী। যীরা 
বলেন তিনি দশ দিক রক্ষা করছেন দশ হাত দিয়ে একথা অলী: 
তিনি কাকে রক্ষা করবেন 1 এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যার অ 

অস্ত নাই, CG নাই we: নাই-_ধিনি সমস্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
আছেন, এমন কিছু নাই যেখানে তিনি নাই ।- এই ভাবটি 
জানবার জন্যে woes. পুরাণে একটি উপাখ্যান আছে। ST 


নিশুস্তের উপাখ্যান । যেখানে দেবী মহিবমদদিনী হয়ে অন্তর নাশ. 


করেছেন | আমরা সেই. মহিষম্দিনীর, উপাসনা কৃরি। ple 
উপাখ্যান_-সকল দেবতার তেজ নির্গত হয়ে মিলিত হয়ে me 
হয়ে এক নারী atlases হলেন। সেই নারী চণ্ডী! সেই. 
চণ্ডী মহিযান্সুর বধ করেন | তাই স্মরণ করবার জন্যে আমর! 
মহিষমদ্দিনীর পূজা করি। যে দেবী সর্বভূতে আছেন তাকে 
নমস্কার । তিনি শক্তিরূপে লজ্জারূপে মায়ারপে দয়ারপে আছেঃ 
তাকে নমস্কার । এই ভাবটি খগ্েদেও আছে, কিন্ত সেখানে: 
নাই_-অগ্নি। ঝবিরা অগ্নিকে পূজা করতেন। তিনি 
প্রতীক-_ইংরেজীতে Energy 1. অগ্নির 
অর্থাৎ তিনি সমস্ত জানেন ।. এই ভাব ভগবদূগীতাতেও আছে | 
বস্ধিমচন্দ্র THAT SA, গানে এই ভারে: অনুপ্রাণিত হয়েছেন । 


প্রথমে তিনি জড় মার at দেখেছেন। কিন্তু পরে হৃদয়ে তুমি 





এক নাম জাতবেদ 





টিভিতে তির TSS আনন্দোচ্ছাসে 
অধব! দৈনন্দিন কৰ্শ্মাবদানে ্াহষ্টানে ও মহিষের দৌড়ের 
প্রতিযোগিতায় | 

এই চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শকের মনকে গতীরভাবে 
প্রভাবিত করিয়া একেবারে আদিম সারলাপূর্ণ জীবনের মণ্রমূলে 
লইয়া! যায় এবং ইহাতে যাবতীয় শক্তিশালী নাটকীয় ঘটনাসমন্িত 
প্রকৃতির জীবস্ত সত্তা অমুভব বরা যায় । অনেকগুলি ঘটনাপরম্পরা 
যথা £ ছুই জন দেশীয় লোকের মধ্যে ভয়াবহ সংগ্রাম, কিংবা লাঙল- 
টানা যাড়ের দৌড় প্রভৃতি দৃশ্য গতিশীল প্রাণময়তায় পরিপূর্ণ এবং 
ফিল সেগুলির হন্দোময় অনবন্ত রূপায়ণ দর্শকদের ig করে। 
আদিম জীবনের এই ছবিটি সম্পূর্ণ হইয়াছে বোণওতে YS একটি 
ঘটনার সম্িবেশ WAL । দেখালে আমরা দেখি তথাকথিত নরমুণ্ড- 
শিকারী ডায়াকদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতির জীবস্ত ছবি__যাহা 
আমাদের বিশ্মিত দৃষ্টির সমক্ষে সুপরিস্ছট করিয়া তোলে মানব- 
‘জাতির শৈশবের একটি চিত্রকে । আদিম আচার-মনুষ্ঠান সম্পর্কে 


নব নব জীবন-সংগ্রামে 


২৩১ 








Ww 


এই চলচ্চিত্রের তথ্যসন্কানীদের কৌতৃহলনিবৃত্তির ee আদিবাসীরা 


একটি বিবাহ-অন্্ঠানের আয়োজন করে। ইহাতে এই সমস্ত 


কৃষিজীৰী এবং তাহাদের পুরোহিতদের হ্বতাবন্থল্ভ সরলতা ও 
Fores আস্তরিকতা পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইরা উঠে। 

কাজেই “v2 বটিনেণ্ট' এমন একটি চিত্র, তুষ্ট anys 
যাহাতে বিধৃত হইয়াছে এবং ইহার কাব।মূন্যের মূলে রহিয়াছে এই 
প্রত্যক্ষদর্শন | এই ফিল্ম কেবলমাত্র সমুদ্রয ত্রার একটি বিববণ- 
মাত্রই নয়, পরস্ত TY ঘটনাবলীর অন্তুনিহিত কারণদমৃহও ইহাতে 
বিশ্লেষিত হইয়াছে। ইহার আঙ্গিক ও ৱচনাশৈলী Beak বৈশিষ্টা- 
পূর্ণ, আলোকচিত্রে স্থানীর আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য চমংকারভাবে প্রতি- 
ফলিত হইয়াছে । ইহাতে সংযোন্ধিত Peas প্রকৃতি ও আদিম 
মামুষের জীবনের ,এক মহামূল্যবান ভাষ্য বলিয়া গণ্য হইবে ।* 


a. ভ, 





* “Bast and West” অবলম্বনে 


At নব জীবন-দরঃঞামে 


শ্রীলীলাময় দে 
হেমন্তের রাত্রির আকাশ, ধরিত্রীর অঙ্ক জুড়ে 
কোলাহল নির্ধাপিত fase সুপ্তির মাঝে ' লক্ষ কোটি জীব-চোখে 
ধরণীর লাগি’ foal হিস হত 
অশ্রজল ফেলিবার মুহুর্তে মিলায়ে গেল 
পেল অবকাশ। প্রভাত-আলোর ছোয়া লেগে । 
সুপবিত্ৰ টল টল মুক্তাবিদ্দুগুলি © থেকে থেকে চলে ডেকে ডেকে 
খরিভ্রী কুড়ায়ে নিল সর্ব্ব অঙ্গে তার অনস্তের স্রোতধারা নান! কল্ভাষে। 
অতীব যতনে | সঙ্কেত আভাদে 
খণে ধণে জেলে যায় জীবনের জাগরণ-শিখা । 
অঞ্বিশুগুলি . ভালে লতি’ অকণের টিকা 
চাদের আলোতে ওঠে বলমলি' চলে নব বাত্রীদল নব নব যৌবনের পথে 
পঞ্পুপত্রোপরি নব নব জীবন-সংগ্রামে 


ক্ষণভঙ্কুর জীবনের মত | 


দিবসের শ্রেষ্ঠতম বামে । 


(oe 


8 Bergen বন্দ্যোপাধ্যায় 


সুবিমল পেন । নৃতন এসেছেন; ডেপুটি কমিশলার। তা 
নৃতন মানে পাচ ছ' মাস স্বচ্ছন্দে হয়ে গেছে। 


হাপাচ্ছিলেন হেড মাষ্টার তপগোপাল বাবু। এভাবে হুড়ো- 


. ছড়ি ছুঁটোছুটি করতে হলে, অনেক জোয়ান সামুর্যকেও হিমসিম . 


থেতে হবে । মান্থৃষটিকে বেটে ছোটখাটো,__গোলগাল দেখে আর 
মাধার কালোচুলে সাদাটের অল্প সমাবেশে, ভদ্রলোকের বরসের 
আন্দাজ করতে একটু অসুবিধেই হয় । তাই বলে বয়ন কম হয় 
নি তপগ্োপালবাবুর । পঞ্চাশের এপারে. আসতে বেশী আর দেরি 
নেই। 

খুবই ভাল লোক। কতই বা বয়স হবে? একেবারে 
ছোকর|। করকরে আই. এ, এস, । গুর দ্রী আরও ভাল। 
যেমন চামিং দেখতে, ঠিক তেমনি ব্যবহার আর কথাবার্তা । প্র্যাণ্ড 
লেডি’ । 


"প্রো পি এই বিগ কৌতুককরই বটে। y's, 


জন মাষ্টার দৃষটিবিনিময় করে নিল, ছু'চার জন মুখ টিপে মুচকি 
হাসল। 

আমরা আদার ব্যাপাযী, জাহাজের খবরে আমাদের দরকার কি 
তপগোপালবাবু ? » অশোক মুখ খুলল। - 
দিকি। তিনি রাজী হয়েছেন প্রিসাইও করতে 1 | 

রাজী মানে রাজী, যাকে বলে ভেরি প্ল্যাডলি। হেড মাষ্টার 
একগাল হাসলেন । তিনি এ ব্যাপারে ভারি ইণ্টারেষ্টেড বলে 
মনে হ'ল। ক্ষুলটার আধিক অবস্থা কি-রকম, পাসের হার কেমন, 
গবর্ণমে্ট কত as দেয়, এই সব কথা Yer খুঁটিয়ে জেলে 
নিলেন। সবশেষে কি এল জানেন? চা আর কড়াইশুটির 
epee ' 

EE দেখছি কম্বলের আসেরিকা আবিষধারের চেয়েও বিরাট 


কাল কবে এসেছেন 1 সব শুনে হাসতে হাসতে মন্তব্য করল 
অশোক | 

প্রন্থবিমল সেন সভাপতিত্ব করবেন । পারিভোধিক বিতরণ 
করবেন A সেন। আমন্ত্রপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হ'ল। 


একটা চিঠি শঙ্কর সীতার হাতে গুলে দিয়ে ভাঙা ভাঙা শব্দে 
মিষ্টি করে বললে, “মা, এটা তোমার ।' 

কে ্গিলেরে”? 

বারে, বাবাই ত। 


দি সাদাত পড়ল সীভা। ভার পর গশুধাল 


ব্রাভো 
পরিচয় চিঠিতেই রয়েছে | 


আসল খবরটা ছাড়ুন” 
-. দিন এসে গেল বলে। 


তুমি দেখেছ ওঁকে ? 

উদ্থ । তবে শুনলাম, ভাল নাকি খুব |. হেড 'সা্টারমশাই 
দেখেছেন | শ্রীমতী ওকে কড়াইগুটির কচুরি খাইয়েছেন। 

তাতে কি? খাওয়ালেই ভাল হয়ে গেল নাকি? 

হলনা? 


এত পেটুক ব্যাটাছেলেরা হয় কে জানত | হাসল সীতা 


-ঠোটটাকে একটু বাকিয়ে”-_আর ডেপুটি কমিশনারের বউ নিজে 


কচুরি তৈরি করে নাকি? কত চাকর-বামুন রয়েছে বাড়ীতে । - 

তা হবে, কি জানি। ডেপুটি কমিশনারের বউ কথনও দেখেছি 
বলে ত মনে পড়ে না। উর ইরানের অলৰ লন 
দেখেছি। 


হর হাসল সীতা | 


রর রর রর অহেতুক 
উত্তেজনা, অতিশয় চঞ্চলতা ইত্যাদি কতকগুলো লক্ষণ বিশেষ তাবে 


১ 


প্রকট হয়ে ওঠে । অন্ততঃ হেউমাষ্টার তপগোপালবাবুর সাম্প্রতিক, 


হালচাল দেখে এ সন্দেহ করা ষেতে পারে! স্কুলের বাধিক উৎসবের 
সব Wah আর ব্যবস্থাই ঠিকমত 
এগোচ্ছে এখানে । তবু হেডমাষ্টার মশায়ের চীৎকার, দৌড়ঝাপের 
অন্ত নেই। একে বকছ্ছেন, ওকে ধরছেন, তাকে মারতে বাচ্ছেন। 


সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার অনুষ্ঠান সুরু হবে। সভাপতি মহাশয় 
তারই মিনিট পাচেক আগে হাজির হবেন সন্ত্রীক। গুদের সংবর্ধনা 
করবার HW সেই বেলা চারটে থেকেই তপগোপালবাবু গেটে 
ছাড়িয়ে হৈহল্লা জুড়েছেন। এই কাজে আরও ছু'চার জন নাষ্টারকে 
বেছে নিয়েছিলেন তিনি । অশোকও ডাদের acy fer হেড 
মাষ্টারের অহেতুক ব্যস্ততায় বাকী মাষ্টারদেরও- হিমসিম খেতে 
হচ্ছে। 

ঠিক সময়েই ডেপুটি কমিশনারের গাড়ী এসে দীড়াল। 
নামলেন সুৰিনল সেন | 


কিন্ত অন্তর্থনায় দলে মাষ্টাবদের মধ্যে অশোককে থুজে পাওয়া 
গেল না। Ars} সেনকে একটা মুতের জয়ে দেখেই, ও নিমেষে 
চলে এল ঠ্েজের সাজঘরে | এখানে এসে ও যেন বাচল। আর 
যে কেউ এই মেয়েকে চিনতে না পাকুক বা চিনতে ভুল করুক, ও 
কেমন করে ভুল করবে? এমন একটা ge দুঃসহ বিশ্বয় 


“SACS সন্্েটার জন্যে অনেকদিন থেকে প্রতীক্ষা করছে, জানত 


কিসে একটিবারও | 


mite 


অগ্রহায়ণ 


সাড়া দিল না, আভ'ন দিল না-_এসে পড়ল ছড়মুড করে। এই 
ছে বেনরকারী হাই ক্ষুলের সহকারী শিক্ষক অশোক মজুমদারের 
রোন্তকার হাসি আর চঞ্চলতা, আজকের উৎসব-সন্ধ্যায় হঠাৎ কিছু 
ক্ষণের GY ভূক হয়ে গেল। 

_.. অনুষ্ঠান-শেষে সুবিমল চলে গেলেন সন্ত্রীক | ডেপুটি কমি- 
শনারের বিদায় অভ্র্থনামু গাড়ী পত্যস্ত এলেন যারা, তাদের মধোও 
খুজে পাওয়া গেল ন! অশোককে । সারাক্ষণ ষ্টেজের কোণেই 
লুকিয়ে ছিল অশোক । এ ত লুকানো নয়, ভীক আত্মগোপন | 

কিন্তু অনুষ্ঠান খুবই ভাল জেগেছে সত্ত-দস্পতির | তারা 
বার বার প্রশংসা করেছেন সমস্ত কার্য,সুচীর । এ রিপোর্ট পাওয়া 
গেল, সঙ্গে সঙ্গে যারা ছিল সেই সব যাষ্টারদের মুখে) 

এই ষে অশোকবাবু, কোথায় ছিলেন মশাই ? হেড মাষ্টার 


পাকড়াও করলেন ব্যস্ত হয়ে তখন থেকে আমি খুজে খুজে 
হয়রান | 


কেন, আমি ত ষ্টেজের ভেতরেই ছিলাম । তা ব্যাপার কি? 
_ আরে, গুরা ষে আপনার সঙ্গে BAA করতে চাইলেন । তা 
আপনাকে YRS পাওয়া গেল AL 
কিন্ত কেন? 
BLESS ফাংশান দেখে ওর! দু'জনেই খুব থুশী। একেবারে 
জনুইন খুশী মশাই । জিজ্ঞেম করলেন, এসব অভিনয়, আবৃত্তির 
ট্রেনিং দিয়েছে কে? আপনার নাম SVAN! তাই আলাপ 
করতে চাইলেন | 
ও | হাসল অনোক | 
হাসি নয় অশোকবাবু, ফাংশান হয়েছে যাকে বলে, এ ওয়ান্‌। 
যাকগে, ওঁরা আমাদের আট্ট-একজিবিশন দেখতে আনবেন 
বলেছেন, তখন না হয় আলাপটা করিয়ে দোব। 
আলাপ করা কি একাস্তই দরকার ? 
নিশ্চই | 
কিন্ত হবে কি তাতে? 
আপনি মশাই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক 
একটা বেছ সের মত কথা বলেন ষেকি বলব ! আরে কিসেতে কি 
হয়, কেউ কি বলতে পারে অশোকবাবু ? আপনি ইয়ং ম্যান, 
আপনার এনান্জি রয়েছে, ষ্ট্যামিন| রয়েছে আর সামনে রয়েছে ভাষ্ট 








+ ফিউচার | 
শে. 


— 


আর একবার হাগল অশোক | 


সত্যিই ভাল হয়েছে ছবিটা | মেয়েটির এল'য়িত কালো চুল 
আর নীল চোখের উদাস চাওয়ায় এক দুঃলহ SAA ছড়ানো 
ACHE | SAT হয়েই তাকিয়েছিল অশোক | তদ্ময়তা ভাঙল 
শ্্করকে পাশে না পেয়ে । এই ত সঙ্গে ছিল ছেলেটা, গেল 
কোথায়? চারদিকে তাকাল' অশোক । কোথাও ত নেই। 


পাশের ঘরে যায় নি ত? তাড়াতাড়ি নেইদিকেই পা বাড়াল 
অশোক । 


৯৩ 


ঢেউ 





২৩৩ 


একাই এসেছেন ভ্রীমতী দেন। RAMA সেন টুরে গেছেন। 
সঙ্গে সঙ্গ হাটছিলেন হেডমাষ্টার ভপগোপালবাবু | অনেকটা হাত- 
জোড় করেই । মাঝে মাঝে বিনরে লুটিয়ে পড় চিঙ্গেন। 

হঠাৎ শাড়ীর আচলে টান পড়ল শ্রীম হী সেনের । অবাক 
হয়ে দাড়িয়ে পড়লেন । ছোট্ট ছেলে, নীল চোখ ঢুটো, কৌকড়াহনা 
লালচে চুল ৷ 

বাঃ, লাভলি ছেলেটা ত। কার মাষ্টারমশাই 7 

আরে এ ত ST । আমাদের অশ্যেকবাবুত্ব ছেলে ।- বলে 
উঠলেন সঙ্গে সঙ্গেই তপগোপালবাবু। কিন্ত মোটেই তিনি ভীত 
হলেন না ছেলেটার বাবহারে । বরং মাননীয়া অতিথির অন্গ্থা 
ও বিরক্তি ঘটাবার জ্বস্থে ছেলেটা এবং অসাবধাশী বাপের পর 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিষম । নাঃ, এদের aff একটুও কাগুজ্প 
থাকে। 

কিন্ত ততক্ষণে শঙ্করকে কোলে তুঙ্গে নিয়েছেন Bye) মেন । 

ছেলেকে খু জতে পাশের ঘরে ঢুকে ঠিক এই সময়েই মুখোমুখি 
দেখা হয়ে গেল অশোকের AVS) সেনের সঙ্গে | 

আরে এ কি, অশোক তুমি | 

হঠাৎ খুশির আমেজ চাখানো দুরন্ত ঢেট ছলকে উঠল 9ধু 
একটুখানির জন্যে । আরো বিস্তার লাভ করবার আগেই কঠোর 
সংঘমে থামিয়ে দিলেন Swe) সেন, চারপাশেত্র পরিস্থিতি ভার 
আবহাওয়ায় চোখ FACT । 

ইনিই অশোকবাবু, যার কথ! সেদিন আপনাদের বলেছিলাম । 
আপনারা আলাপ করতেও চেয়েছিলেন 1--হপগোপালবাবু দু'দিকে 
চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন i—fee আপনাদের পরিচয় আছে 
বলেই মনে হচ্ছে। 

আমরা কলেজে ence পড়েছি যে। 
অশোকবাবু যে সেই অশোক, ত| খন কে জানভ বলুন | 
জি হাসি চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন শ্মতী সেন। 

ছেলের দিকে তাকিয়ে অশোক ডাকল, নেমে আয় শঙ্কর | 

ধাক না। 

না না, বড় কষ্ট হবে আপনার | আর হচ্ছেও ত।-বিচলিত 
তপগ্োপালবাবু এতক্ষণে মনের মত কিছু বলবার সুযোগ পেলেন। 
নামিয়ে দিন, নামিয়ে দিন | 

হামলেন শ্রীমতী সেন। এইটুকু কষ্ট সহা জরতে না পারলে 
মেয়েদের জাতে জন্ম কেনই নিলাম মাষ্টারমশাই | 

যাই হোক, নেমেই এল শঙ্কর | 

আপনি একটু এর সঙ্গে থাকুন ত অশোকবাবু, আমি একবার 
আপিসটা ঘুরে আমছি। সেক্রেটারী মণাই এসেছেন। 

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল অশোক । একগাল হেসে, বিনরে 
বিগলিত হয়ে তপগোপালবাবু বিদায় নিলেন | 

সত্যি, তোমার সঙ্গে এমনি করে হঠাৎ দেখা হবে আজ, 
ভাবতেই পারি নি। আর সত্যিই, ভাবতে কি পরা বায়? তুলিই 
বলনা? 





fag আপনার 
একট! 


২৩৪ প্রবাসী ১৩৬২ 
পা Ean atts পপর অপ বাপ সাপ” পপ পাগলা eae 
যায় না সত্যি । যাক, আপনি মশাই বেজায় লাকি লোক । আর সেই সঙ্গে 
এই স্কুলে তুমি মাষ্টারি কর নাকি? আমাদেরও ভাগ্য ফিরবে বলে মনে হচ্ছে। 
হ্যা। ফিরলে খুশীই হব আমি, আমার না হোক--আপনাদের | কিন্ত 


কৈ, সেদিনের ফাংশানে তোমাকে ত দেখতে পেলাম AL | 
অনেক মাষ্টারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তার মধ্যে তুমিই শুধু গায়েব । 


অবশ্য তোমার খোঁজ পড়েছিল, কিন্ত খুঙ্গে পাওয়া গেল না। 


কোথায় লুকিয়েছিলে? 

লুকোই নি। যারা খুজতে বেরিয়েছিল, তাদেরই খোঁজার 
দোষ । 

আচ্ছা অশোক, সেদিন আমায় তুমি দেখেছিলে ? - 

তা দেখেছিলাম | 

দেখতে পেয়েও দেখা করতে এলে না? কেন অশোক? দর 
থেকে দেখে বুঝি সেই মেয়েই কিনা, সে সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসংশয় 
হতে পারছিলে না? 

হাসল একটু মশোক | এই হাসিতেই ও যা বোঝে IAF | 
বলতে চেয়েছিল অশোক, দেখা করার দিন অনেকদিনই চলে 
গেছে, এখন হঠাৎ দেখা হওয়ার দিন। 

কিন্ত বলতে যা চাওয়! যায়, বলতে তা পার! যায় না সব সময় | 

মোটরের হন” শোনা গেল। গাড়ী এনে গেছে। 

ইস, কদ্দিন বাদে দেখা হ'ল আবার ! কত কথা বলবার 
আছে । এসো না একদিন কোয়ার্টারে । আসবেত? | 

চেষ্টা করব। 

চেষ্টা করবার কিছু নেই। বিরাট কোন কাজ দিচ্ছি না। 


তার পর শঙ্করের দিকে ফিরে তাকালেন নীচু হয়ে। ও তখন - 


বাপের গা ঘেষে দাড়িয়ে । লাভলি হয়েছে তোমার ছেলেটা | 
এর জন্তেই তোমায় দেখাটা আহ হয় গেল। নইলে এটা আরো 
কতদিন মূলতুবী থাকত, কে জানে | হয়ত হ'তই না আর। এর 
মা কেমন গো, চুলগুলোও ভাল করে আচড়ে দিতে পারে নি? 
শক্করের নরম তুলতুলে গালটা টিপে দিয়ে আদর করে, মোটরে উঠে 
গড়লেন শ্রীমতী সেন | 

কাজ শেষ করে যখন আবার ফিরে এলেন তপগোপালবাবু$ 
তখনও অশোক ছেলের হাত ধরে আগের মতই ঘুরে ঘুরে ছবি 
দেখছে | একটু আগের দুরস্ত ঝড় ওকে যেন একটুও স্পর্শ কৰে নি। 

উনি চলে গেছেন? ; 

হ্যা, এই তো গেল্নে। 

এবার SWB পাকড়াও করলেন অশোককে । 
তো ডেন্জারাস লোক মশাই । 

কেন? হাসতে হাসতে ওধাল অশোক | 

আবার জিজ্ঞেদ করছেন কেন ? মিসেস সেনের সঙ্গে আপনার 
এই ধরণের সম্বন্ধ, একদিনও তো ভুলেও জানান নি! 

আমিই কি ভুলেও এই খবরটা জানতে পেরেছিলাম যে, 
Raz তিনি! আবিষ্কারটা আজই এইমাত্র হ'ল। 


আপনি 


তপগোপালবাবু, আকাশের স্বপ্ন দেখা ভালো, তাই বলে আকাশ- 
FUCA AT | 


এড়িয়েই গেল অশোক | ভর নয়, দ্বিধাও agi লজ্জা 
fea অভিমানও নয়। কি যে, নিজেই বলতে পারবে ন! 
অশোক । বাণীকে মে ভালোবামত। ভালো লাগবে আজও | 
দেখতে ও আজ আরো ভালো হয়েছে । কালো ছুটে! চোখের 
তন্দ্রালু তারায় আজ আরো নেমেছে আবেশ | দেহের কমনীয়তার 
খাজে খাজে আরে! লাবণ্য জমে উঠেছে। কিন্তু ফেলে-আাসা 
দিনের পুরোনো পাতাগুলোর ধুলো সরিয়ে, ভালো লাগার হিসেব 
করে কি হবে? 

কিন্তু একদিন সবুজ থামে চিঠি এল বাণীর । সবুজ রং দেখেই 
চিনতে পারল অশোক | বিয়ের পরেও দেখছি সবুজ রংকে ও 
ভুলতে পারে নি। কত থাম ছমা হয়েছিল সেদিন এই সবুজ । 
TTS | oa 

— a6 দিনেও om দিন আসবার সময় করে উঠতে পারলে 
না? স্কুলের কাজ খুব বেড়েছে, বললে বিশ্বাস করব না। মনে হচ্ছে 
এড়িয়েই যেতে চাইছ। যাই হোক, কালকের সন্ধ্যেয় ' আসবে 
ঠিক। না এলে অনেককিছুই মনে করব । 


ছোট্ট চিঠি। ঠিক তেমনিই জড়িয়ে জড়িরে আকাবঝাকা 
হাতের লেখা বাণীর । লেখা কারও কি এত তাড়াতাড়ি বদলায়? 
পড়ল ঢ'চার বার অশোক! ভার পর মুড়ে রেখে দিলে 
পকেটে ।*** | 


দুরে হলেও, ডেপুটি কমিশনারের কোয়ার্টার খুঁজে বার করতে 
বেশী কষ্ট হ'ল না-_-এক জনকে জিজ্ঞেদ করতে দেখিয়ে দিল। 
তারের বেড়! দেওয়া অনেকথানি কম্পাউণ্ড । ঘাস হয়েছিল, কারা 
যেন কেটে নিষে গেছে। I 

অনেক ডাকাডাকির পর সাড়া পাওয়া গেল।-_বলি, ব্যাপারটা! 
কি? ঘরে ঢুকেই হাসতে হানতে বলে উঠল বাণী | 

কি আবার । নরম সোফার জ্পিঙের গদীতে ডুবে-যাওয়া _ 
অশোক ATF চেষ্টা করল। 

তার পর, তোমার খবর সব শোনাও | 
বলল এসে মুখোমুখি । 

শোনাবার মতো খবর আমার কাছে কিছু নেই । 

ওই বলেই এড়িয়ে যেতে চাও ? বেশ তো চালাক তুমি । 

ঘরটা বেশ সাানে! | তকৃতকে ঝকঝকে, । বেশী আসবাবের 
ভিড় নেই 1 দেয়ালে হু'চারটে চমৎকার ছবি, মেঝেয় দু'চারটে 
CARR | ওদের জম্দর কচি-জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। 


সামনের সোফাতে ও 


অগ্রহায়ণ 


পাম্পি eet লগ লল লাল স্পা 





চাইলেও সব সময় তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। মৃদ্ুকণ্ঠে 
জানাল অশোক | 
বউ কেমন হয়েছে ? 

= নিজের মুখে নিজের বউকে খারাপ বলতে কাউকে বড় একটা 

শুনি নি। 

{ একটি ছেলেকে সেদিন দেখলাম । আর আছে নাকি? 
আর নেই ।-_ আপাতত: । হেসে জানাল অশোক । 
বিয়ে করলে, একট! থবরও দিলে না? বেশ যা হোক। চুল 

বাধে নি বাণী, পিঠে ছড়িয়ে এসেছে । সেদিন খুব চুল ছিল ওর | 
এখনো আছে। 

-_কলেজের পড়া শেষ হলে কে যে কোথায় ছড়িয়ে পড়ে, 
হারিয়ে যায় তার হিসেব. একান্ত ইচ্ছে থাকলেও রাখা দুঃসাধ্য হয়ে 
ওঠে | 

যাক, অত সব বলতে হবে না। আমার বযষের খবরও তো 

- দিই নি তোমায় | তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি? 

একটিও নয়-_আপাততঃ। হাসল বাণী । 

খাবার এল । দুটো প্লেটের একটায় মিষ্টি, অন্তটায় কচুরি। 
বেশ ভরতিই দুটো | 

এসব কার? 

কার আবার, তোমার । 

ও বাবা, এ Cl অনেক | 

এই বয়সে এইটুকু খাবার দেখে ভয় করলে, পৃথিবীতে বড় বড় 
কাজ তুমি করবে কেমন করে অশোক ? 

কথায় তোমার সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত । 

থাওয়া শেষ হতে বাইরে মোটরের শব্দ এল | সুবিমল সেন 
ফিরেছেন । মেঝের বিছানো কার্পেটে জুতোর মচমচ শব্দ 
উঠল। 

চেনো একে? স্বামীর দিকে চেরে প্রশ্ন করল বাণী। 

না চিনলেও আন্দাজ করতে পারছি । বাণীর পাশেই বদল 
সুবিমল ।_- আপনার নাম বাণীর মুখে অনেক বার শুনেছি। ও 
আপনার এক জন মত্ত এডমায়ারার | 

গুনে সুখী হলাম । এ আমার সৌভাগ্য । 

তোমর! ছেলের! মাঝে মাঝে এমন বিনহই করতে পার | 
অশোককে লক্ষ্য করে বলে উঠল বাণী । 

ওর কথ! অশোকের কানে গেলেও বিশেষ eae দিল না, কিন্ত 
সুবিমল । অশোকের কথারই ea ধরে বললে, fee আমার 
দুর্ভাগ্য । 

সেকিরকস? 

দ্রীর মুখে পরপুরুষের তারিফ শোন! স্বামীর পক্ষে দুর্ভাগ্য 
বৈকি। 

" বাও, বত সব তোমার বাজে কথা । বাণীর গালছুটোয় 

গোলাপী ছোপ পড়ল। 


Ms 


ঢেউ 


Ne ea শিশির 


খাবার দাও আমাদের । 





আচ্ছা, কাজের কথাই বলছি | 
ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে | 

কিন্ত আমার থাওয়া তো এখখুনি হ'ল। অশোক বলে উঠল ' 

তাই নাকি? আচ্ছা তাতে কি, আবার না হয় খাবেন | 

বলেন কি আবার ? পরিণামট1 ভাবতে হবে ভো | 

অশোকের আপত্তি ওরা শুনল না, আবার খাবার এল দ্বিতীয় 
পর্যায়ে । একটু কিছু মুখে দিতে হ'ল অশোককেও | 

আপনাদের স্কুল চলছে কেমন? 

মন্দ নয়। 

দেদিনের ফাংশান আপনাদের খুব ভাল হয়েছিল | 

আপনাদের ভাল লাগলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক । 

আজকাল তুমি ভারি বিনয়ী হয়েছ অশোক ।--হেসে লুটিয়ে 
পড়ে বাণী। 

হওয়া ত ভালই, ওটা মহৎ V4 | 

তুমি থাম ত। 

কিন্ত থামল না সুবিমল ৷ 
ক্রেডিট শুনলাম আপনার'। 

ওটা! ভূল শুনেছেন । হাসল অশোক | 

এই রকম ভুল শোনা কিন্তু SH অশোকবাবু ৷ 

টেবিলের উপর afer টিক Be করছে। সেদিকে এবার চোখ 
পড়তে উসখুন করে উঠল অশোক | 

এবার আমায় উঠতে A 

ওমা সেকি, ene পর ঘণ্টা আড্ডা 
দিতে, বলে উঠল বাণী । বউ ভাববে বুঝি ? 

ভাবতেও পারে, তবে ওর জন্তে নয় । আমাকে একবার 
লাইব্রেরীট| ঘুরে যেতে হবে । একটা বইয়ের বিশেষ দরকার | 

নিয়ে এসো! না ওকে একদিন । 

আনব | 

বিশ্বাস হচ্ছে না। 

কেন? 

এত তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেলে কিনা, তাই । 

হাসল অশোক | না, সত্যিই আনব | 

বিরাট wide পেরিয়ে গেট অবধি পৌছে দিতে এল বালি । 

তুমি অনেক বদলে গেঁছ অশোক | 

কে বললে? 

কেউ না বললে আমি বুঝি জানতে পারব AT * 


সুবিমল সায় দিল। 


আর সেদিনের ফাংখানের সব 


এর পরের দিনগুলে! একঘেছে | অশোক রোজকার মত স্কুলে 
যায়। ছেলেদের গল্প শোনায়-_ পুরোনো পৃথিবীর, আগামী 
পৃথিবীর ৷ দরের ডেপুটি কমিশনারের কোয়াটারের ae ঢেউ 
এখানে থমকে ছাড়ায়, কিন্তু অশোক মাস্টারের ছোট্ট কুঁড়েঘরের 


২৩৬ 

কোনও সুরের রেশ, ওখানের দেয়ালে দেয়ালে কোনও গুঞ্ররণের 
পরশ বুলিয়ে দেয় কি? 

ছুটির পর বাড়ী ফিরতেই, খুশীতে ঝলমল করে ছুটে এল 
সীতা । আননও যেন বইতে পারছে লা । 

ব্যাপার কি? | 

ভীষণ ব্যাপার, ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ডেন্‌জারাস ব্যাপার । 
তুমি এমন অবাক হবে। 

দেখি ত একটু অবাকের ধর্ণটা। 

না, সতি।ই, ঠাট্টা করছি না। 

আচ্ছা বলই ত শুনি। 

বানীকে চেন? 

বাণী, সীতার মুখে নামটা শুনে অশোক থমকে দাড়াল । এক- 
রাশ ভয় আর ভাবনা হঠাৎ চেপে ধরল চার পাশ থেকে | 

কি, চেন? 

কোন বাণী? 

তোমার সঙ্গে বি-এ পধ্যস্ত পড়েছে গো | 

ছিল এক জন | 

সেই বাণীই এখানে আজ এসেছিল দুপুরে | 

সেকি, এখানে? কেন? কোথেকে এল? অভিনয় সু 
করল অশোক, এ ছাড়া আর কিই বা সে করতে পারে? 

ওইখানেই GTS AM, যত অবাক হওয়ার কথা, এসেছে 
এখানে সাত-নাট মান। ওই cx ডেপুটি কমিশনার আছে al 
স্বিমল সেন, ওরই সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ষে। 

তাই নাকি? 

হ্যা। আর তোমাদের ক্ষুলের ফাংশানে ওই-ই ত প্রাইজ 
দিলে। দেখ fa সেদিন? 

দিয়েছিল ত, কিন্তু আসি তেমন লক্ষ্য করি নি। Brea মধ্যে 
এমন ব্যস্ত ছিলাম ca, কিছুই দেখতে পারি নি ওদিককার ব্যাপার । 

কি যে তোমার Bre মাথামুড! যাকগে, শোন ত আজকের 
অবাক কাটা | মন্ত মোটর এসে দাড়াল দরজার সামনে । আমি 
ত ভয়ে কেঁপে মরি । 

ভারি ভীতু তুমি ৷ 

আহা, ভয় করবে না বুঝি? মোটরে করে আবার কে এলরে ? 
তারপর মেয়েটি নামল, এবার আমি থ’ হয়ে বাই । জিজ্ঞেস করলে, 
এটা অশোক মজুমদারের বাড়ী কিনা! এই বাড়ীই শুনে, আলাপ 
জুড়ে দিলে আমার A] চমৎকার মেয়ে। ছু'ঘণ্ট। ছিল, কিন্ত 
এমনভাবে গল্প জুড়ে দিলে যে, মনে হ'ল কত কালের আলাপ 
আমাদের | আর দেখতে কি সুন্দর, টকটক করছে গায়ের রঙ, নীল 
টানা টানা চোখ দুটো, আব মাধায কি চুল । আমার জানো--ওর 
পাশে বসতে Hes safer | 

হ্যা, CHeTS ওকে চমৎকারই faz | 

ছিল নয় গো, আজও আছে, দেখলে বলতে | 








শুনলে 


১৩৬২ 
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আচ্ছা, কথাবার্তা কি হ’ল ? 
একটা কথা নাকি, কত কথা, Yasta Bes: Fate কথা 


হয়েছে । জান আমার নাম সীতা শুনে হেসেই আকুল । 
কেন? 


বললে, সীতা নামের সঙ্গে সাধারণতঃ HAS জড়ানো! থাকে। 
তুমি ত Sas সুখী, তোমাকে এই দুঃখের নাম কে দিল? আমি ও 
বললাম, কি করে জানলেন যে, আমি ভীষণ সুথী ? তার জবাবে 
ও বলল কি জান? বলল, তোমাকে না জানি, অশোককে ত 
জানি । কাউকে কোনদিন দুঃখ ও দেবে AL | 

বিপুল পুলকে বুকটা ভরে উঠল অশোকের । সত্যি এ কথা 
বলল বাণী? 

হ্যা cal | . 

আর কি কথা হ'ল? 

আরো কত কথা । দূর ছাই, সব কি মনে পড়ে | হ্যা, জিজ্ঞেস 
করল. মাষ্টারিতে কত আয় হয়? আমি বললাম, ঘোড়ার ডিম ৷ 
তা বলঙ্গে, এত ভালভাবে পাস করে শেষে EY একটা স্কুলে 
মাষ্টারি করছে কেন ? এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলের চাকরির অভাব কি? 


তা তুমি কি বললে? | 
বললাম, তোমার পেছু ন 
কোন কথাতেই কান দাও ন 


যা বলবার, ষা বল! উচিত | 
লেগে আমি হয়রান হয়ে গেছি | 
তুমি । এই যে এক স্কুস আকড়ে পড়ে আছ, কার সাধি ছাড়ায় | 
উনি বললেন, গবর্ণমেন্টের কত নূতন স্বীম চালু হয়েছে। কত 
ভাল ভাল পোষ্ট তৈরী হচ্ছে আর হবে। অশোকের ত একটু চেষ্টা 
করলেই হয়ে যেতে পারে। 

তুমি অমনি Beta মত ধরে বসলে ত? 

ধরব না? বললাম, দেন না একটা সুবিধে করে। তা বাণী 
বললে, উনি বলে দিলে এখখুনিই হয়ে যাবে। আর অশোকের 
কোয়ালিফিকেশান কি কম ? ওঁর বলারও দরকার হবে না। কিন্ত 
অশোক এসব নেবে না। আমি শুধালাম, কে বললে নেবে না? 
ভাল চাকরি আর বেশী মাইনে পেলে কে না নেবে ? তার জবাবে 
ও কি বললে জান ? বললে, সবাইয়ের দলে ওকে ফেলো না | ওকে 
আসি তোমার চেয়ে বেশী জানি । ভাল আর বড় চাকরির লোভ 
ওর নেই । ওরা হ'ল আদর্শবাদী মানুষ । সেই আদর্শ আমাদের 
কাছে ASE AVS, যতই তুচ্ছ হোক, ওদের কাছে তা শীল 
চেয়ে বড় । আদর্শ আকড়ে ধরে ওদের মত মানুষ বেঁচে থাকতে 
চায় । ওদের আদর্শ নিয়েই ওদের বাচতে দাও | 

অবাক হয়ে শুনে যায় অশোক । এমনি করে বলে গেছে 
বাণী। এতো সুন্দর করে, এতো আবেগ ঝরিয়ে । এমনি করে 
বলতে ওরই মত মেয়েই ত পারবে । সবাই ত পারে না। 

আরো কি বলল জান ? বলল, পৃথিবীতে এক aces মানুষ 
আছে, যাবা শুধু দিতেই জানে, চাইতে জানে না । বারা পেলেও 
নেবে না, দিলেও নেবে না। এদের লোকে বলে বোকা, বলে 


4 
= হ্যা। 


tt তলাতল লোলা লা 


পাগল। কিন্তু যান বলতে সত্যিকারের এরাই । আর তোমাকে 
ও এদেরই দলে ফেলেছে। ভারি ভাল মেয়েটা | একটুখানি 
জন্তে এসে এতথানি মায়া করে গেল যে, কি বলব | যাদু জানে 
গো মেয়েটা । মাত্র ছুটি ঘণ্টার আলাপে এত ভাল কাউকে 
কোনদিন লাগে নি। কি মিষ্টি হাসি! 

অশোক চুপ করেই থাকে । আলো! আর খুশির ছুরস্ত স্রোত 
কোথা থেকে হঠাৎ যেন ছাড়া পেয়েছে | | 

ভাবছ কি? যাও, দেখা করে এসো না। FS ভালবাসে 
তোমায় । কত খৃটিয়ে খুটিয়ে তোমার খবর নিয়ে গেছে। বড়- 
লোকের বউ হয়েছে বলে একটুও দেমাক নেই পুরনো! দিনের 
বন্ধুকে ঠিক মনে রেখেছে | 

যাব কাল। 

কাল গিয়ে হবেটা কি? দেখা কি পাবে? 

কেন? 

কাল সকালেই তে! ওর চলে যাচ্ছে দু'মাসের ছুটিতে । তার 
পর কোথায় CRs হবে, তার কোন ঠিক আছে নাকি? তাই 
তো বলে গেল। 

কালই ? আর্তনাদের মতই শোনাল অশোকের ক । 
যেতে হয় আজই যাও। ভাবছ কি, বাও না। 
ডেপুটি কমিশনারের কোয়াটারের মস্ত কম্পাউণ্ডে প্রচুর চাদের 





ঢেউ 








২৩৭ 





ললো লোলা লো লালা ললো তলা 


আলে! CSTE । সামনের তেঁতুল গাছের লম্ব। এলোমেলো! ছায়া 
সে আলোয় ছবি একেছে। গেটের সামনে মোটরের ভিড় | 
ডিছ্রিক্টের বড় বড় অফিসাররা দেখা করতে এসেছে নিশ্চয়ই | 
আসবেই Bi নানা কণ্ঠের কলহাসির ঢেউ এখানে দীড়িয়েও 
কানে আসছে । ওর মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি গলাটা কার? বাণীর? 
ওদের ভিড় ঠেলে অশোক যাবে কি? ওদের ভিড়ে অশোকের 
কি জায়গা হবে? সিরসিরে হাওয়া বইছে। একটুও মেঘ নেই 
আকাশে । শুধু তারাদের মেল আর চাদ । 

জেগে ছিল সীতা । ওকে ফিরতে দেখে শুধাল, কি দেখ! 
হ'ল? 

a | : 

fe sai হ'ল? 

অনেক কধা। কাল সব গল্প করব। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। 
কাল শনিবার, সকালে ক্কুদ। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না? 

কিন্তু কাল যখন জিজ্জেদ করবে সীতা, কি বলবে সে? ওপানে 
গণামানুদের ভিড় ঠেলে এগোতে হয়তো পারত অশোক, 
জায়গাও একটা করে নিত। কিন্ত ওখানে পদমর্যাদা, মেকি 
আদব-কারুদা, মাপা কথা আর হিদেব-করা হাসির মধ্যে আজকের 
দুপুরের সীতার আশ্চর্য্য ভালো-লাগা সেই মেয়েটাকে থু জে পাওয়া 
ষেতকি? 


car 


FATA, 


om স্বাধীনতা লাভের পূর্বে 
যাহার! আছিল এক, 
আজ ছাড়াছাড়ি--তাড়াতাড়ি তার! 
কোথা চলে যায় দেখ । 
প্রিয় সব তরুলতা, 
তাদেরো মুখেতে কথা, 
সাতপুকষের বাস্তভিটাই 
করিয়া যেতেছে ত্যাগ | 


প R 
কক্ষে কক্ষে, দাগ রেখে গেছে-_ 
| ₹ অতীতের Burg, 
কত সুখ আর দুঃখের স্মৃতি, 
জড়ানো রয়েছে সব! 
প্রতিবেশী দাসদাসী__ 
কারো মুখে নাই হাসি, 
বা-খী করিছে পথ-ঘাট গ্রাম 
হত সব গৌরব | 


তি 
কষ্ট মনের দুষ্ট স্ব 
feat ভীতি সংশয়, 
করেছে দাকণ কলুষিত মন 
এ রোগ যাবার AZ | 
জুড়াবো কেমনে কহ? 
যাতনা geez, 
যে দ্রিকেতে চাই ভিতর বাহির 
সকলি বেদনাসয় । 


বিনিময় 
শ্রীকুমুদরপঞ্জন মল্লিক 


৪ 
বলিছে আমার 'নয়ে'র ‘বাগিচা’ 
বলিছে রাত্রি-দিন, 
সারস যেতেছে শৃগালের গৃহে 
শুধিতে সখের খণ। 
বৈরাগী গাহে দ্বারে, 
‘তাইরে নাইরে নারে', 
উট-পাখীদের নীড়ে রবে তোকা, 
ভেবনা 'পেন্গুইন' | 
¢ 
বিধাতার নয়-_মানুষের গড়া 
সাধের বিড়ববনা, 
পর হ'ল আজ সেই ঠাই? যার 
সবাই আপন-জন! | 
তবু ছেড়ে যেতে হবে, 
চিহ্ন কিছু না রবে, 
জাত্রি দাবি যে ছাতির খপর-- 


রাখে নাক” এককণা | 
৬ 


তুমি কেঁদে এসো, আমি কেঁদে যাই, 
ভিটা হোক বিনিময়, 
রোদন দিয়েই রচা এ ‘বোধন’ 
প্রাণ যে ব্যাকুল হয়। 
অশ্রুসিক্ত পথে, 
চলি কণ্টক-রথে 
প্রভূ তুমি চেনা, অচেনার সাথে 
করে দাও পরিচয় | 


oe 


— 


bE 


পল্লীঞ্রানমের কথ। 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


গত মহাপুজার সময় নিজের গ্রামে ( হুগলী জেলার অন্তর্গত 
আটপুর ) গিয়াছিলাম। গ্রামটি কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল 
দূরে, ময়দান ষ্টেশন হইতে মার্টিনের রেলে যাইতে হয়, প্রায় 
আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে; সম্পূর্ণ পথ এধনও মোটবে 
অতিক্রম করা যায় না। গ্রামে ১৬1১৭ দিন ছিলাম] 
SBA এবং পার্শ্ববর্তা ২৷১টি গ্রামে মোট সাতটি স্থানে 
পূজা হইয়াছিল ; তন্মধ্যে আঁটপুর হাটতলায় একটি .সারধ- 
- জীন পুজা অনুঠিত হইয়াছিল ; অবশিষ্ট ছয়টি পারিবারিক 
পুজা । এই ছয়টির মধ্যে আঁটপুর মি্রবাটির পুজা সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন; ২৫* বৎসরের উপর। ইহার পর আঁটপুর 
ঘোষেদের বাড়ীর পূজা গ্রাচীন। ঘোষেদের বাড়ী দুইটি পুজা 


যু বড় ঘোষেদের একটি এবং ছোট ঘোষেদের একটি? : 


এই দুইটির মধ্যে ছোট ঘোষেদের পুজা প্রাচীন। বাবুরাম 
ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ) বড় ঘোষেদের পরিবারভুক্ত 
ছিলেন। Abts মিক্রবাটীতে মতুলালয়ে তাহার জন্ম হয়। 
am প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশাস্তিরাম ঘোষ (৯১ 
বৎ্সর-বয়স্ক ), যদিও এখন শয্যাশায়ী, কিন্তু পূজার পশ্চাতে 
তাহার প্রেরণা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দেশের 
পুজার প্রতিমাগুলি স্থানীয় ২১ জন শিল্পীর দ্বারাই নির্ষিত ; 
বাল্যকালে অর্থাৎ ৫০1৫৫ বৎসর পূর্বে প্রতিমা যেমন রূপ 
দেখিয়াছি, মোটামুটি সেই রূপই বজ্ঞায় আছে এবং এই GAZ 
আমানের মত বৃদ্ধ ব্যক্তিদের হৃদয়ে শদ্ধার উদ্রেক করে। 
পূর্বকালে পূজার মণ্ডপে ষে গাস্তীর্ঘ, পবিত্রতা, ভক্তি ও 
শ্রদ্ধাপূর্ণ আবহাওয়া লক্ষ্য করিয়াছি তাহ! এখন অবলুপ্ত 
হইতেছে মনে হইল। আরতির সময় যে জনসমাগম 
দেখিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাইলাম 
- না। আনন্দময়ীর আগমনের সময় পূর্বকালে যুবুক-যুবতী, 
বালক-বালিকার মধ্যে যে আনন্দ দেখিরাছি তাহা যেন এখন 
ন্লান হইয়া গিয়াছে! দরিদ্রনারায়ণের সেবা বা প্রসাদ- 
বিতরণের ষে কল্যাণপ্রস্থ ব্যবস্থা ছিল তাহার অবশিষ্ট নাই 
বলিলেই চলে। মহাপুদ্ধা ষে আমাদেব অন্ততম জাতীয়- 
উৎসব তাহা বর্তমানের পুজার পদ্ধতি এবং আয়োজনের 
মধ্যে'আর উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; কেবল ইহাই 
নহে, সাধারণ মানুষের মনে তখনকার স্বাভাবিক আনন্দ- 


উল্লাস এবং শ্বতোৎসারিত ভক্তিপ্রবণতাও যেন ক্রমশঃ লোপ 
পাইতে সুরু হইয়াছে। 

পৃজার সময় ৩1৪ জন শ্রমিক আমার বাড়ীতে কাজ 
করিতেছিল, আমাব বাড়ী হইতে আমাদের পারিবারিক 
পূজামগ্ডপ এক মিনিটের পথ ; বল্গিদান এবং আরতির সময় 
পুজামণ্ডপে যাইতে বলা সত্তেও তাহারা যায় নাই। 
এই বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাইয়াছিল, ইহাদের 
মধ্যে এক অন পনর-ষোল বৎসরের যুবকও ছিল। সপ্তমী 


"দিন সন্ধ্যাবতির সময় জনবিরল eater দেখিয়া আমার 


মনে হইয়াছিল যে যদি ১*২ টাকা খরচ "করিয়া স্থানীয় “কে 
যাত্রা? বা 'তর্জাগন? crew হইত তাহা হইলে মণ্ডপে তিল- 
ধারণের স্থান থাকিত ন! এবং আমার ধারণা সত্যে পরিণত 
হইতে বিশেষ সময় লাগে নাই। পুজা শেষ হওয়াব অনতি- 
পরেই স্থানীয় বাজারে কোন এক afife কতৃক অভিনয় 
BRS হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্তেও বাত বারোটার 
সময় স্থানাভাবে বহু লোককে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া 
আসিতে হয়। - 
পৃজার প্রতি অতীতের আকর্ষণ কমিয়া যাওয়ার কারণ 

খুজিতে গেলে একটি নির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছানো অসম্ভব ৷ 
অনেকের মতে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় গ্রামীণ 
জনসাধারণের মধ্যে আনন্দোৎ্সব করার অনুভূতি ক্রমশঃ ক্ষীণ 
হইয়া ষাইতেছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পৃত্াস্থানে ভিড়ের অভাব, 
কিন্তু অভিনয়-স্থানে তিল-ধারণের জায়গা নাই সেখানে অর্থ- 
নৈতিক দুৱবস্থাকে মুল কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া সম্ভব নহে 
তবে কি লঘু রসস্বস্ব অগভীর শবে আনন্দান্ুষ্ঠানের 
ঢেউয়ের আধাতে.সুস্থ আনন্দানুভূতি ভাডিয়া প।ড়তেছে ? 

বিজয়া-উৎসব গ্রীতি-শুভেচ্ছার উৎসব | এই দিনটি প্রাচীন- 
কাল হইতে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে পারস্পরিক শুভেচ্ছ- 
আদান-প্রদানের মধ্যে উদযাপিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু 
প্রাচীন উত্সব-আনন্দানুষ্ঠানের কেন্দ্রভূমি গ্রামে দেখিলাম 
পৃর্বকালের মত বিজয়ার উৎসবের মধ্যে আর উদ্দার 
হ্বতঃস্ফুর্ততা নাই । অতি নিকট-জন অতিক্রম করিয়া বর্তমান 
প্রীতিবিনি ময়-অনুষ্ঠান জাতিধর্মশ্রেণনিবিশেষে সকলের গৃহে 
আর পৌছে না। 


২৪০ 


পুর্বে পুজার প্রান্কালে শহরবাসী গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ পৃজাপ- 


লক্ষে গ্রামে যাইতেন। তাহারা আপনজনের জন্য ত 
বটেই, উপরস্ত গ্রামস্থ বছুপরিচিত দরিদ্রদের জন্য বঙ্পাদি 
লইয়া যাইতেন। এবারে পূজায় ২।১ জন ধনী ব্যক্তি কলি- 
কাত! হইতে “সেলুনে” করিয়া দেশে গিয়াছিলেন। কিন্তু 
কাহারও জন্য কিছু লইয়া যাওয়া ত দুরের কথা, গ্রামস্থ 
সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মেলামেশাও তাহারা করিতে 
পারেন নাই। শহুবে অহমিকায় নিজেদের গণ্ডীবন্ধ করিব 
বাবিয়াছিলেন। 

গ্রামের অর্থ নৈতিক দুর্দশা পরপর ছুই বৎসরের অনা- 
বৃষ্টিতে চরম আকার ধারণ করিয়াছে। গত বসব 
প্রয়োজনানুষায়ী বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের ফলন খুব কম হইয়া- 
ছিল; সাধারণ অবস্থায় ধাহাদের গোলায় ২০*।৩০* মণ 
ধান মজুদ থাকিত তাহাদের গোলা yw! এ বৎসরও 
জলাভাবে কৃষি ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে | ডহরা, 
কোল কাঁচল এবং ভাঙ্গ। জমিতে ধান চাষ LEN থাকে | 
ডহরা এবং কোল কাচল জমি অপেক্ষাকৃত নীচু হওয়ায় 
তথায় কিছু পরিমাণে ধানচাষ হইয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গা জমিতে 
চাষ হয় নাই বলিলেই চলে। জলাভাবে পাট পচাইবারও 
খুব অন্ুুবিধা হইয়াছে। ‘পাটের বর্তমান মূল্য প্রতি মণ 
২৫২৬২ টাকা | 

তাহাব উপর পৃজার অব্যবহিত পবে বৃষ্টির ow রি 
শস্তের বিশেষতঃ আলু, মটর কলাই প্রস্ৃতির খুবই ক্ষতি 
হইয়াছে । স্থানে স্থানে ধানেরও ক্ষতি হইয়াছে। 

বর্তমানে দেশে শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক এক টাকা এবং 
ইহার সহিত জলপানি ৬* এবং বিড়ি ১*। কিন্তু দেশে 
বর্তমানে কান্ধের অভাব এবং ধানের ফসল কম হওয়ার 
ws ধান কাটিবার সময়ও শ্রমিকগণ পুর্ধ্বের মত ae 





প্রবাসী 


১৪৬২ 


পাইবে না। 
পড়িয়াছে। 

ভব্যাদির মূল্য কিন্ত সেই তুলনায় অধিক ৷ - চালের 
মুল্য প্রতি মণ rains টাকা অর্থাৎ টাকায় /২ সের চাল | 
আমার বাড়ীতে একটি নিঃদস্তান শ্রমিকেব ( স্রী-পুরুষের ) ০ 
দৈনিক পাঁচ পোয়া চালের প্রয়োজন ; সুতরাং এক টাকা 
মজুৱি হইতে সে 7%* চালে ব্যয় করিয়া AAS পেট 
ভরাইয়া রাথে। কিন্তু অন্ত একটি শ্রমিকের ৫৬টি পোষ্য ; 
সুতরাং তাহাকে অধিকাংশ fra অর্ধাহারে বা অনাহারে 
থাকিতে হয়। ইহাদের সংখ্যা কম নহে; ইহা ব্যতীত 
অন্থান্ত প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির মূল্য এইরূপ-_-আনু /১-- 
7%০। বেগুন /১1*) তেল /১--১॥>, ডিম একটি ০/০) 
চিনি /১1--১1০) সুজি /১--৪০) ময়দা /১--[১০) ছোলা 
ডাল /১।-_1৯০ মুগ ডাল /১।--8%১০, FRI ডাল /১।-- 
1০০ এক বোতল কেরোসিন ৩১০ পোস্ত /১--২২ এবং 
এক মণ কয়লা ১৪৮০ | * 

দৈনিক এক টাকা আয়বিশিষ্ট শ্রমিক এবং প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের উপরিউক্ত মূল্যমান দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পাবা যায় » 


-আনাদের সাধারণ মানুষের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা। নি 


দেখিতে পাওয়া যাইতেছে প্রকৃতির খেয়ালের সহিত 
গ্রামের মান্ধুবের সুখসমৃদ্ধি অজাঙ্গিভাবে জড়িত৷ সুতরাং 
বিভিন্ন বৃহৎ এবং স্থানীয় নদীপরিকক্পনাসমূহের ত্বরিত 
রূপারণের দ্বারাই প্রকৃতির খেয়ালখুশি হইতে সাধারণ 
মানুষকে ধাচানো যাইতে পারে। বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল না 
হইয়া সেচ-পরিকল্পনার মুখাপেক্ষী হইলে হয়ত তাহাদের 
অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। 

রাস্তাঘাট, পানীয় জল প্রভৃতির অবস্থা প্রায়ই আগের 
মত; তবে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। 


সুতরাং ভূমিহীন শ্রমিকেরা নিদারুণ om পায় 


পঞ্চিমবক্ত সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা TIE 


সেমিনারের 14485 


পশ্চিমবঙ্গ সমাক্ষকল্যাণ উপদেষ্টা whe পরিচালিত কল্যাণ 
সম্প্রপারণ রূপায়ণী সমিভিগুলির কার্ধ্যক্রমের সংহতি ও 
অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার জন্য পূর্ববসিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত 
২৭শে আগষ্ট বেলা ১২টার সময় বাণী ভবন, ২৯৩ ৪, আপার 
সাকুলার রোড, কলিকাতায় নিম্নলিখিত কল্যাণ সম্প্রসারণ 
পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির সভ্য ও eaters নিয়ে প্রথম 
সেমিনারের উদ্বোধন হয়। 


/৯। হাওড়া ৫ গাইঘাটা ! ২৪ পরগণা। ) 
উট নদীয়া ৬। মধ্যমগ্রাম রর 
৩। মুশিদাবাদ ৭। জোকা বিষ্ণুপুর 


৪। মেদিনীপুর ৮। কালিকাপুর প্রতাপনগর ৮ 
প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছিল-_ সেমিনার যেন সর্ববাঙ্গ- 
সুন্দর হয় এবং যে উদ্দেশ্যে এই সমাবেশ তা যেন সফল হয়। 
স্থান নির্বাচিত হয়েছিল্গ__বাণীভবনের প্রশস্ত হল-ঘর। 
বাণীভবনের ক্লাবিভাগের ছাত্রীরা প্রথম গেট থেকে 
আরম্ভ করে হল ঘর পর্য্যস্ত চমৎকার আল্পনা দিয়ে রূপ- 
সমৃদ্ধ ও ভাবগজ্ভীর এক পরিবেশের স্থষ্টি করেছিলেন, ফুল ও 

ধুপ এই পরিবেশকে আরও শ্রীমগ্ডিত করে। 
"উদ্বোধনের সময় প্রত্যাসপ্-_সবাই আসতে আরম্ত 
করলেন, হল-ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মুখ 
আনন্দোজ্জল হয়ে উঠল শ্রীমণ্তিত পরিবেশ দেখে, সবাই 
এসে উপস্থিত হলেন--বসে পড়লেন ঘরে পাতা সতরঞ্চির 
pen I 
প্রথমেই পর্ধদের চেয়ারম্যান উপস্থিত সকুলের সঙ্গে 
পর্ষদের সদস্যাদ্দের পবিচয় করিয়ে দিলেন, তারপর প্রত্যেক 
পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির আহ্বায়ক নিজ fre সমিতির 
সভ্য ও কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই সুত্র ধরে 
যেন সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে গেল, দূর হয়ে গেল 
অপরিচয়ের ব্যবধান | সকলেই Coys, সকলেই ভাবছেন 
কি করে সে কাজের-যে মহাঁন্‌ সমাজকল্যাণ-কর্ম্মের ভার 
ভার! নিয়েছেন, কিভাবে সেই sews উৎকর্ষবিধান করতে 
১৪ 


পারেন, কোন্‌ পন্থা অনুসরণ কবলে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হয়। | 

প্রথমে ড. ESL ফুলরেণু গুহ কেন্দ্রীয় পর্যদ ও 
পশ্চিমবঙ্গ সংস্থার গোড়ার কথা ও কি উদ্দেশ্যে সবকাব এই 
পর্ষদ স্থাপন কবেছেন তার তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা কবেন আর 
ধারা এ কাছে এগিয়ে এসেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাদের দায়িত্বের 
কথাও তিনি উল্লেখ করেন। | 

পশ্চিমবঙ্গ পর্ষদের কাজের দায়িত্ব মোটামুটিভাবে দুই 
ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ 

(১) যে সমস্ত সংস্থ। সামাদ্দিক উন্নয়ন-কাধ্য চালিয়ে 
যাচ্ছেন-_তাদের আধিক সাহায্যের আবেদন গ্রহণ এবং 
বিচার-বিবেচনার পর কেন্দ্রীয় পর্যদে তাদের অনুমোদন 
প্রেরণ করা । 

(২) গ্রামাঞ্চলে” যেখানে এ ধরণের কোন OH 
এখনও স্থাপিত হয় নি-সেখানে সামাজিক Grape 
কার্ধ্যেব ভিত্তিপত্তন এবং সেই কার্য পরিচালনা করা | 

কাজেই দ্বিতীয় দফার কাৰ্য্যে পর্ষদের দায়িত্ব পুরোপুরি ৷ 
এই কাধ্যের সফল্তায় পর্ষদের সাফল্য, অকুতকার্ধ্যতায় 


, পর্ষদের অকৃতকার্য তা | 


এই Be সুষ্ঠুভাবে চালাবার ew পর্ষদ প্রতি জেলায় 
কল্যাণ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতি নামে এক 
একটি (২৪ পরগণায় চারটি) সমিতি স্থাপন করেছেন। 
এই সমিতির সভ্যসংখ্যা ৯ জন, তাবু মধ্যে ৮জনই বেসরকারী 
সমাজকল|ণ সংস্থার প্রতিনিধি এবং একজন সরকারী 
প্রতিনিধি। এই সমিতি বর্তমানে প্রতি জেলায় পাঁচটি 
করে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন | 

তারপব শ্রীমতী গুহ--কি fe কাজ পর্ষদের মাধ্যমে 
পরিচালিত হচ্ছে ভার বিববণ দেন। তিনি উপস্থিত সদস্য 
ও কন্দীবৃদ্দকে অনুরোধ জানান, তারা কোন অসুবিধা বা 
বাধার সম্মুখীন হলে যেন পর্ধদের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ 


at 
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স্থাপন করেন। তিনি পর্ষদের তরফ থেকে সকলপ্রকার 
সাহায্যের আশ্বাস দেন । 


শ্রীমতী গুহ আরও বলেন, কেন্দ্রীয় পর্যদ স্থির করেছেন 
যে, আগামী ered মার্চ, ১৯৫৬ সনের পরে পর্ষদের অধীন 
এমন কোন SH থাকবেন না যিনি কোন না কোন বিষয়ে 
বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। এজন্য পর্ষদ গ্রাম-সেবিকা শিক্ষা 
এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষ। দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেম। ইতি- 
মধ্যেই Sera গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট, বলরামপুর, 
মেদিনীপুর কেন্দ্রে ৫ জন মেয়েকে গ্রামসেবিকা শিক্ষা- 
গ্রহণের ace পাঠানো হয়েছে । তিনি wales এই 
শিক্ষা নেওয়ার ee আহ্বান জানান. 

তারপর শ্রীবিলাপ যুখাজ্ছি বলেন যে, ১৯৩৭ সন” থেকে 
সবকার বয়স্ক-শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, কিন্ত 
মেয়েরা এষাবৎ এই ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন! আশা করা 
যাচ্ছে যে, এই GY যখন এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছেন তখন 
অনেককিছুই করা সম্ভবপর হবে। এ বিষয়ে জোর দিতে 
গিয়ে তিনি বলেন যে, বয়স্ক পুরুষকে শিক্ষা দেওয়ার মানে 
একজনকে শিক্ষিত করা । কিন্তু একজন বয়স্কা মহিলাকে 
শিক্ষা দেওয়ার অর্থ একটা সমগ্র পরিবারকে শিক্ষিত করে 
তোলা। 


পরিচালনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পরিচালকবুন্দকে অনুরোধ 
করেন-_তারা যেন দেশের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে 
cera কাঞ্জ চালান । কারণ যাঁরা কাজে যোগদান 
করেছেন এবং কাজ শিখেছেন তারা যদি সঙ্গে সঙ্গে আয়ের 
একটা পথ খুজে পান তো স্বভাবতই তাদ্বের উৎসাহ এবং 
একাগ্রতা বাড়বে | এজন্য এমন সমস্ত জিনিষ প্রস্ততি শিক্ষা 
দেওয়া দরকার, বাজারে যেগুজির চাহিদা আছে, মানে ঘা 
বাজারে বিক্রী হয়। গ্রামে এমন সব জিনিষ আছে যা 
খুবই সহজলভ্য এবং একটু কারিগরি বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই 
দৈনদ্দিম সাংসারিক কাজে তার প্রচুর চাহিদা হয় আর 
বাজারেও বেশ wien বিক্রী করা ষায়। উদ্াহরণত্বন্থপ 
তিনি তালগাছের আঁশ থেকে কার্পেট বোনা, বাশের ঝুড়ি 
তৈরি, কাপড়ের ফুল তৈরি, পাটের সুতলী, গামছা, 
তোয়ালে তৈয়ার প্রভৃতি কাজের উল্লেখ করেন। তিনি 
, বিশেষ করে দজ্জির কাজের উপর cata দিতে বলেন । 
কারণ এই কাজের মাধ্যমে যে আয় হয় সেকথা বাছ দিলেও, 
প্রতি সংসাবের্‌ প্রয়োজনেও এই কাজ প্রত্যেকের শেধা 
দরকার এবং তাতে করে সংসারের অনেক খরচ বাঁচানো 
সস্তব। 
ডাঃ শ্রীসবলা ঘোষ মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সমন্ধে বলতে 


প্রবাসী 





শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা we হস্তশিল্পকেন্দ্রের sth, 


১৩৬২ 
গিয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাদের, পথ্যের উপরূ। 
তিনি বলেন, আমাদের দেশে শিক্ষার অভাববশতঃ সাধারণতঃ 
লোকে জানে নাকি করে কোন জিনিষের ব্যবহার করতে 
হয়। তাই তিনি যে সকল শিক্ষিত ধাত্রী প্রত্যেক কেন্দ্রে 
এসব কাজ চালাচ্ছেন Story সকল বিষয় অবহিত হতে. ৮ 
বলেন এবং অন্য কাজেব সঙ্গে এটাকেও কর্তব্যের অন্যতম 
অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে অন্থরোধ করেন । তিনি আরও 
বলেন, গ্রামে যে সব জিনিষ পাওয়া যায় সে সব জিনিষ 
ব্যবহারের feces লক্ষ্য রাখা দরকার। শারীরিক সুস্থতা 
বজায় রাখতে হলে ফলমুল ইত্যাদি যোগাড় করতেই হবে 
এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা 
থেকে কতগুলি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন, গ্রামেব আধিক 
অবস্থাও এমন নয় যে, সবাই ফলমূল ইত্যাদির সংস্থান করতে 
পারবে । কাজেই গ্রামে যে সব জিনিষ সহজলভ্য সে সব 
জিনিষের ব্যবহার শিখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
সকলকে অবহিত হবাব জন্যে তিনি বিশেষভাবে অন্থরোধ 
করেন। তিনি একথাও বলেন, অনেকেই জানে নাকি 
করে সাবু বা বালি তৈরি করতে হয়, এসব শিক্ষ| দেওয়ার ১ 
উপরও লক্ষ্য রাখা উচিত | 

মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রে ধারা কাজ করছেন 
তাদের দায়িত্বের প্রসঙ্গে তিনি বলেন ca, ভাদের উপবই 
নির্ভর করে ভাবী সুস্থ ও সবল জাতির Ger! একটু 
অবহেলায় অনেক ক্ষতি সাধিত ততে পারে। কাজেই 
SNK এই মহান্‌ কাল ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। 

গ্রামে এসব কাজের অসুবিধা সম্মন্ধে তিনি বলেন ষে,. 
PH যেন গ্রামবাসীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে, সুখে-হুখে 
জড়িয়ে তাদেরই একজন হয়ে যান, তা না হলে তর্কের 
পক্ষে, কাজে আস্তরিকতা সত্তেও কিছুই কবা সম্ভবপর হবে 
না। কারণ অশিক্ষা ও কুসংস্কার আমাদের প্রগতিব পথে 
মস্ত বড় বাধা__এ বাধ! অতিক্রম করতে হলে চাই অক্কক্সিম 
ভালবাসা ও সমানধৰ্ম্মা হওয়া) নইলে এ কাজে সাফল/লাভ 
হাহ | 

শ্রীমতী রমলা সিন্হা কল্যাণ সম্প্রপারণ পরিকল্পনার “২. 
ath পরিচালনা-প্রসঙ্গে বলেন, com fe কি কাজ 
চালানো হবে এবং কিভাবে তা পরিচালনা করা সম্ভব সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে কন্দানিয়োগেব সময়ই কর্মীর গুণাবলীর 
সম্যক বিচার করতে হবে । উদ্রাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, 
হস্তশিল্প-শিক্ষকের হস্তশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষার প্রমাণপত্র 
থাকলেও সাধারণ কিছু লেখাপড়া জানা দরকার । ত! হলে 
ভার পক্ষে হম্তশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা 
প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া কষ্টসাধ্য হবে না। একজন 





ff. 


অগ্রহায়ণ 


ধাত্রীর পক্ষেও বহুবিধ কাজ করা সম্ভব যদি তার কিছু 
লেখাপড়া জানা থাকে । কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সমিতির সদ্বস্যা- 
দরের এগিয়ে এসে কর্্মাদের সাহায্য কবা উচিত, তা হলেই 
Sore সুষ্ঠু পরিচালনা অধিকতর সহজ হবে। 

— fess পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
প্রতি জেলায় 6টি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রস্তাব 
হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পর্ষদ গোড়া থেকেই কল্যাণ সম্প্র- 
সারণ পরিকল্পনার কাজ যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তার 
দিকে awa দিয়েছেন। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাগুলি যাতে 
আথিক দিক দিয়েও স্বয়ংসম্পূর্ণ হত্বে পারে তার ব্যবস্থার 
কথা কেন্দ্রীয় পর্ষদ বলছেন। এই পরিকল্পনা কার্ধেয 
রূপায়িত করতে হলে গ্রামবাসীদের সহাহ্থভূতি, aes ও 
পারস্পরিক সাহাষ্যই প্রধান সম্বল । যেখানে গ্রামবাসীরা 
এগিয়ে না আনবেন সেখানে পরিকল্পনার কাজ চালানো 
সম্ভব নয়। এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি সমিতির সভ্যদের সম্যক 
অবহিত হতে এবং য্থাষথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তিনি 


অনুঞ্পেধ জানান। 
_ পরিকল্পনা সমিতির বহু সভ্য কাধ্যপরিচালনা ব্যাপারে 


॥ "তাদের অসুবিধার কথা ব)ক্ত করেন। অতঃপর কম্মারা 


এগিয়ে আসতে আর্ত করলেন একে একে । বিভিন্ন 
তাদের বয়স, বিভিন্ন তাদের সমস্তা, ভিন্ন ভিন্ন তাদের 
প্রকাশভঙ্গি, সবচেয়ে লক্ষণীয় তাদের সাবলীল স্বচ্ছন্দ 


আচরণ । বিনা feats, বিনা সঙ্কোচে তারা তাদের সমস্তার ' 


বিষয় বলে গেলেন। - প্রায় ১২৫ জন সভ্য এবং Say 
উপস্থিত। সবাই শুনছেন মন দ্রিয়ে। সবাই উৎসুক হয়ে 
আছেন এর সমাধানের উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে । তখন সেই 
হল-খরে--কর্ম্মীদের দেই মিলনক্ষেত্রে যে ভাবগন্তীর পরি- 
বেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা সবাইকে করেছিল অভিভূত, 
সকলের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল আশা এবং আনন্দ | 

যে সব সমস্তার কথা কর্ম্মারা ব্যক্ত করলেন তার মধ্যে 
কতগুলি বাস্তবিকই অন্ধাবনযোগ্য এবং সেগুলির যথাযোগ্য 
সমাধানও আশু প্রয়োজন | 
 , একজন কৰ্ম্মী বললেন যে, তার কেন্ত্রে শতকরা ৫০ 
ভাগ মুসলমান এবং ৫* ভাগ হিন্দু। মুসলমামরা হিন্দুর 
পাড়ায় আসবে না এবং হিন্দুরা মুসলমানপাড়ায় যাবে না। 

অনেকে বললেন তাদেব থাকার অসুবিধার কথা; 
আবার অনেকে বললেন, প্রতি কেন্দ্রে বহুমুখী কাজ 
চালানোর যে পরিকল্পনা পর্ষদ গ্রহণ করেছেন-_তা এত 
SHS SU] দ্বারা সম্ভব নয়। আবার কেউ বললেন, 


গ্রামে নিদারুণ জ্লাভাব এবং গ্রামবাসীদের আধিক অবস্থা. 


এমন ষে। ইচ্ছা থাকলেও সব সময় তাদের পক্ষে কেন্দ্রে আসা 


সেমিনারের বিবরণী 


২৪৩ 


সম্ভবপর হয় Al আবার এক এক সময় Ft, শীর্ণ, বৃদ্ধ 
পুরুষরা এসে ওঁষধ চাঁয়। 

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও শ্রীমতী you হাকসার এ সমস্ত 
সমস্তা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত 
কবেন। 

স্বামীজ্জী বলেন যে, ভাবতীয় সংবিধানে দ্বিজ্জাতিতত স্থান 
পায় নি, কাজেই কন্মর্শদের যথেষ্ট তৎপরতা ও বিচাববুদ্ধি 
প্রয়োগপুর্ব্বক ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি করতে হবে । 
অসুবিধা মেনে নিয়ে কোন নুতন ব্যবস্থা করলে সাময়িক 
ভাবে হয়ত কিছু কাজ হবে, কিন্তু তা ভারতবর্ষের আসল 
উদ্দেন্তকে ব্যাহত করবে এবং সামগ্রিক উন্নতির পরিপন্থী 
হবে। 

এই বোর্ড স্থাপিত হয়েছে মহিলা ও শিশুদের মঙ্গলে 
জন্ত। এখানে পুরুষদের প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে বাধা- 
নিয়মের কড়াকড়ি সেখানে নৃতন পন্থা! অবলম্বনের সুযোগ 
কোথায় । কোন দুর্ঘটনার সময় কোন ব্যবস্থাই হবে না 
যদিও সমস্ত ব্যবস্থাই আছে--এম নও হওয়া Wey ay | 


শ্রীমতী হাকসার গ্রামবাসীদের এসব কাজে উদ্ধ দ্ধ করা 
সম্পর্কে বলেন যে, যদি গ্রামবাসীরা এগিয়ে না আসেন তা 
হলে কাদের নিয়ে এসব কাজ সম্পন্ন হবে? যত অধিক- 
সংখাক গ্রামবাসীকে এ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারা যায় ততই 
মঙ্গল এবং ভার উপরই সফলতা নির্ভর করে। তা হলে দেখা 
যাবে কর্ম্মীদের বাসস্থানের কোন HAMS থাকবে না। গ্রাম- 
বাসীরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবে। 
যে সাহায্য তাদের কাছ থেকে আসবে পয়সার হিসাব 
করলেও তার দাম অনেক । তারপর তিনি বিশেষ করে 
প্রতি সমিতির সভ্যদের অনুরোধ করেন যে, তারা যেন 
কৰ্ম্মাদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত কবে দেন, কারণ এটা 
তাদের পক্ষেই সহজ এবং সাধ্যায়ত্ত। 

চেয়ারম্যান স্মিনারের কার্য্যক্রম ও সত্য এবং কন্মদের 
উৎসাহে আনন্দ প্রকাশ SAA | 

প্রাদেশিক পর্ষদ কেন্দ্রীয় পর্যদের অধীন । কেন্ত্রীয় 
পর্ষদের যে সব নির্দেশ আসে, প্রাদেশিক পর্ষদকে তা মানতেই 
হয়। কাজেই তিনি প্রতিটি পবিকল্পনা সমিতির সভ্যদের 
অনুরোধ .জানান-তারা ধেন এ সমস্ত বিষয়ে অবহিত 
থাকেন এবং তাদের নিজ নিজ সমিতির মাধ্যমে যাতে সেই 
নির্দেশাবলী aye হয় তার ব্যবস্থা করেন। কেন্দ্রীয় 
পর্ষদের নির্ধেশাহুষায়ী তিনি প্রতি কেন্দ্রের জন্ত বাংলা ও 
হিন্দী সাইনবোর্ডের ব্যবস্থা করতে বলেন। 

স্থানীয় সমস্তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক 
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সমস্যার কূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের | কাছেই wry কর্তব্য 


প্রতি পরিকল্পনা রূপায়ণী সমিতির nem বিশদভাবে 
আলোচনাপুর্ধবক সমাধানের পন্থা নির্ধারণ করা এবং এ সমস্ত 
সভায় পর্ষদের সদস্যারাঁও উপস্থিত থাকবেন | 

PR সংখ্যা বর্তমানে বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ 
বৎসরের বাজেট পাস হয়ে গিয়েছে, কাজেই স্থানীয় অবস্থার 
উপর নির্ভর করে, কি কি কাজ বর্তমানে হাতে নেওয়া 
উচিত বা কোন কোন বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে তা 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


২ 


ঠিক করতে হবে। তিনি বিদ্ধ করে বাড়ী-বাড়ী গিয়ে 





গ্রামবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হতে কম্মাদরের বলেন। 

রূপায়ণী সমিতির স্ভ্যগণকে উদ্দেপ্ত করে বলেন যে, 
জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা বা জলাভাব দুরীকরণের বন্দোবস্ত 
করা একটু চেষ্টা করলেই সম্ভবপর হতে পারে এবং এ বিষিয়ে / 
তিনি বোর্ডের সাহায্যের আশ্বাস দেন। 

তারপর উপস্থিত সকলকে ধন্তবাদ ।দয়ে সেমিনারের 


_ কাজ শেষ হয়। 


1 


AIS CHAAR সভা 
' শ্রীরতনবাঈ চিত্তর 


১৯২৩ সনে বাঙ্গালোরের কতিপয় ager ব্যক্তি সমাজ- 
কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ‘অশক্ত পোষক সভা’ 
নামক একটি সংস্থা গড়িয়া তুলিলেন। নগরীর যে নকল 
বয়স্ক এবং নিঃস্ব লোক রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিত তাহাদের 
ছুর্গতিমোচনই হইল এই সংস্থার উদ্দেশ্য । প্রায় তিন বৎসর- 


কাল তাহাদের সেবামূলক SH শুধু মাঝে মাঝে দুঃস্থ লোক-' 


দিগকে খাওয়ানো এবং বন্ত্রবিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
১৯২৬ সনে “মহীশুর সোসাইটিজ বেজিষ্টেশন রেগুলেশন” 
অন্থুযায়ী এই সংস্থা রেছিষ্্ীকৃত হইল এবং ইহা নিম্নলিখিত 
বিষয়সমূহকে স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিল? 
(১ অন্ধ, বিকলাঙ্গ; থোঁড়া এবং অন্তান্ত অশক্ত, নিঃস্ব, 
নিঃসহায় লোকেদের জন্ত আশ্রম ( Home ) প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহাদিগকে আশ্রয় দান। 
(২) এবংবিধ লোকেদের সামাজিক, নৈতিক এবং 
আধ্যাত্মিক উন্নরনকল্পে কাজ করা। 
" (৩) জাতি-ধর্শ-বর্ণ নির্ব্বিশেষে অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা | 
(3) কুড়াইয়া-পাওয়া শিশুদের aw আশ্রম ( Home ) 
প্রতিষ্ঠা ৷ 


রেজিষ্রীক্কৃত হওয়ার পর হইতে উক্ত সংস্থা দুর্গত মাঙ্ুষের 
দুধেমোচনকল্পে চমৎকার কাজ কবিয়৷ আপিতেছে। 

নিয়মিত ভাবে ‘সভা’র কাজের সুচনা হয় একটি ভাড়াটে 
বাড়ীতে এবং কর্তৃপক্ষ ইহার নিজস্ব ভবন নির্শ্মাণেব উদ্দেশ্ে 
অর্থসংগ্রহ BW করেন। ১৯৩১ সনে বর্তমান রাজ- 
প্রমুখের পিতা পরলোকগত স্তর কাস্তিরাভা নরসিংহ রাজা 
যাড়িয়ার বাহাছুর কর্তৃক নৃতন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 


হয় এবং দুই বৎসর পরে তদানীন্তন দেওয়ান স্তর মির্জা 
এম. ইসমাইল ইহার উদ্বোধন করেন। - 
উপেক্ষিতের সেবাকার্ধ্য ১৫ 


এমনি ভাবে গোড়ায় যাহা ছিল ক্ষুদ্র একটি হিতকর 
অনুষ্ঠান, আজ তাহা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া প্রায় 
সত্তর জনকে-_তম্মধ্যে Al পুরুষ উভয়েই আছে-_ আশ্রয় 
দিয়াছে । এই সংস্থার আবাসিকদের মধ্যে অনেকেরই 
বৃদ্ধবয়সে দেখাশুনা করিবার মত কেহ. নাই,.অথব| থাকিলেও 
তাহারা আত্মীয়পরিজন কর্তৃক উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত 
হইয়াছে | 

জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইবার জন্ত ইহারা এই 
সংস্থায় আশ্রয় লওয়াই নিজেদের পক্ষে শ্রেয়ঙ্কর বলিয়া মনে 
করিয়াছে । এই সকল আবাসিককে (inmate) রোজ 
একবার করিয়া স্বান করানো, খাওয়ানো ও কাপড়-চোপড় 
পরানো হয় এবং যথোচিত ভাবে তাহাদের শ্বাস্থ্যের প্রতি 
দৃষ্টি রাখা ex! “হোমে” নিয়মিত ভাবে প্রার্থন] অন্ুঠিত 
হয় এবং আবাসিকদিগকে তাহাতে যোগদান করিতে হয় ৮১২. 
তাহাদের কিত্তবিনোদনের জন্ত মাঝে মাঝে কীর্ভতনেরও ব্যবস্থা 
করা হইয়া থাকে | যাহাদের যে-কোন রকম পরিশ্রম করি- 
বার শক্তি আছে, কর্মে ব্যাপৃত রাখিবার ow তাহাদিগকে 
সামধ্যান্থ্যায়ী কোন না কোন কাজ দেওয়া! হয়। প্রত্যেক 
ভোজেব (feast) দিনে কোন দাতার অর্থে তাহাদিগকে 
সন্দেশ এবং ফল খাওয়ানো হয়। কেহ মরিলে পর যদি 
কোন সাম্প্রদায়িক সংস্থা ( communal organization ) 
অথবা মৃতের আত্মীয়স্বজন AAT সৎকারের দায়িত্ব লইতে 


অগ্রহায়ণ 


কলিকাতার একটি বয়স্ক সেবা-প্রতিষ্ঠান 


২৪৫ 





না আসে তবে সভা SESS তাহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন 
হয়। জাতিনিব্বিশেষে এই সংস্থার দ্বার সকলের নিকটই 
অবারিত। 

বালক বিভাগ 


৯) নিঃস্ব বিভাগ ( Destitute Section ) দৃঢ় ভিত্তিভূমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে পর সভা রেজিস্্ীকরণের সমর ঘোষিত . 


বিষয়সমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিযা অনাথ বালকদেব আশ্রয়- 
দানের ব্যবস্থাকল্লে তৎপব হইয়া উঠে 1 ১৯৩৫ সনে ৬ জন 
অনাথ বালক লইয়া অনাথ আশ্রমের wT হয়। এখন 
ইহাতে ৩" জন বালক অবস্থান করে, তাঁফানের Weary ছয় 
হইতে বারো বৎসরের মধ্যে। অষ্টাদশ বর্ষ পু না হওয়া 
পর্যাস্ত তাহাদিগকে অনাথ আশ্রমে রাখা হয় এবং তার পব 
তাহাদিগকে পাঠানো হয় বাহিরে । তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন 
এবং যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহাদিগকে 
শিষ্টাচার শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। 
সভায় অনুগত প্রাত্যহিক প্রার্থনার তাহাবা যোগদান করে। 
তাহারা নিয়মিত ভাবে শাবীরিক ব্যারামও করিয়া থাকে | 
| - সাধারণ শিক্ষায় যাহার! বিশেষ সুবিধা কহিতে পারে না, 


_~ safes দজ্জির কাজ, মাহুরবোন! ইত্যাদি কোনে! 


না কোন হাতের কাজ শিথানো হইব" থাকে । তাহাদিগকে 
উপযুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্ট সাধ্যমত চেষ্টা! 
কর! হয়। 
বালিকা বিভাগ 

জনৈক মানবহিতৈষী ভদ্রলোকের প্রভূত দান এবং 
পৌর মিউনিসিপ্যালিটির আনুকুল্যে ১৯৪৩ সনে একটি 
পৃথক ভবনে বালিকাদের জন্তও একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
সম্ভবপর হইয়া উঠে। ইহাতে এখন HG জন বালিকা 
অবস্থান করে, TY তাহাদের পাচ হইতে দশ বৎসরের 
মধ্যে। 

এই সকল কর্মপ্রচেষ্টার সহিত সমাজকর্থের আর একটি 
অঙ্গ সংযুক্ত হয়-_সভার ভবনে হুপ্ধকেন্ত্র প্রবর্তিত হত্যার 


কছিকাতার একটি 


ইউরোপে Little Sisters (Ha ভগিনীবৃন্দ ) "নামে 
একটি স্বেচ্ছামূলক সেবিকা-সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সুদীর্ঘ- 
কাল পুর্বে--এদের লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে “হোম” বা 
আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বয়স্ক দরিদ্রদের সেবায় জীবন উৎসর্গ 
করা। কলিকাতায় মিঃ অসফার নামে এই নগরীব জনৈক 
বিত্তশালী বণিকের উৎসাহে এবং আহুকুলো ভারতবর্ষে প্রথম 
এদের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ সনে | মিঃ আসফার 


WPA! এখানে রোজ শিশুদ্রিগকে খাঁটি দুধ বিতরণ এবং 
সন্তানসম্ভবা মায়েদেব বিনামুল্যে চিকিৎ্সা-সম্পকিত উপদেশও 
প্রদান করা হয়। 


দ্রিদ্রনারায়ণের মন্দির 

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
এই সংস্থার উদ্ভব হইলেও আজ ইহা নিশ্চিতরূপেই why 
নারায়ণের মন্দিরে’ পরিণত হইয়াছে-_স্বয়ং সরোজিনী নাইডু 
ইহাকে “অন্ুকম্পাপূর্ণ সেবাতীর্থ” (Shrine of compas- 
sionate Service) Aiea প্রধান করিয়াছিলেন । এথানে 
ষে সকল HEY অনুষ্ঠিত হইতেছে সে সম্বন্ধে অনেকে 
প্রশংসামুলক মন্তব্য করিয্লাছেন। ১৯৩৪ সনে বাঙ্গালোৱে 
অবস্থানকালে মহাত্ব। গান্ধী সভা পরিদর্শন করিয়া এই 
মৰ্ম্মে লেখেম--“এই সংস্থা যেন ছুর্ববলকে সবল করিবার জন্য 
চেষ্টা করে।” স্বামী রামদাস বন্সিয়াছেন “সভা বাস্তবিকই 
ভগবানের অভিপ্রে কান্দ করিতেছে এবং আদর্শ পন্থায় 
ইহা পরিচালিত হইতেছে 1” 

সভা মহীশৃরের লমাজক্ল্যাণকর্থে অগ্রণী সংস্থানযূহের 
অন্ততম। ১৯৪৯ সনে সভার FAT রজত জয়ত্তী 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনকল্যাণকর্ম্ে এই ধরণের সাফলোর 
জন্য যেকোন দেশ গর্ববোধ করিতে পারে, কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে যে, এম. ঝামচন্দ্ররাও ও স্বামী ভাস্করানন্দজীর মত 
নিঃস্বার্থ কম্মাদের উদ্ভমশ্নীলতা এবং নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও 
আবমইন-উল faa, জনাব এ. কে, সৈয়দ তাজ পীরান 
সাজ্জাদ যিনি বিগত পনের বৎসর যাবৎ এই সংস্থার শীর্ষ- 
স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, এই ছুই জনের সুষ্ঠু পরিচালন; 
ব/তিবেকে সংস্থার পক্ষে এ ধরণের সাফল্যলাভ সম্ভবপর 
হইত না। 

এই সংস্থায় একবার আশ্রয় লইবার পর আবাপিকদের 
কখনও মনে হয় না যে, তাহারা নিঃস্ব অথবা গৃহ্হারা। 
ইহার বেশী আব কিছু বলা যাইতে পারে না এবং arate 
প্রয়োজনও নাই | 


বয়ক্র-জ্েব-গ্রতিষ্ভঠন 


ইউরোপে “লিটল মিস্টার্ম” দ্বারা অন্ুঠিত কার্য্যাবলীর 
কথা অবগত ছিলেন এবং “তিনি তাদের কাজের তারিফ 
করতেন। কিছুকাল তিনি নাণ্টায় অবস্থান করেন, তখন 
“লিটল সিস্টার্ম”এর একটি দল মাল্টায় আনীত হ'ল-_-এই 
ব্যাপারে মিঃ আসফারের হাত ছিল অনেকখানি । কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এই মহানগরীতে অনুরূপ সংস্থার 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং একটি প্রতিষ্ঠান খুলবার 


২৪৬ ' 


শা পা 


পরিকল্পনাও করে ফেললেন। অবশেষে তিনি এঁদের প্রধান 
কর্ম্মকেন্দ্র মাতৃ-ভবমের (Mother House) সঙ্গে যে ব্যবস্থা 
করেন তদনুষায়ী সিস্টারদের একটি দল এদেশে প্রেরিত হয়! 
এই “gy ভগিনীস্দের দলটি নবেম্বর মাসে কলিকাতায় 
এসে পৌছে-_মিঃ আসফার এবং ভার পরিবারস্থ নকলে 
জাহাজে গিয়ে তাদের সঙ্গে cea করেন। মিঃ আসফার 
'এই-সর্ভ করেন যে, সিস্টারর! জমানো কাপড়চোপড় ইত্যাদি 
“আনতে পারবেন না, কেননা তার ইচ্ছা যে, সংস্থা খুলবার 
সময় তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা তিনি নিজেই 
করেন। 
সুচনা থেকেই লিটল সিস্টাররা বাইরে থেকে wef 
সংগ্রহের জন্ত উদ্যোগী হলেন। হোম বা আশ্রমগুলি 
সংরক্ষণের ap তারা নির্ভর করেন ঈশ্বরের উপর। তারা 
এই ভরসায় থাকেন যে, ভগবানের অনুগ্রহে দানশীল 
ব্যক্তিদ্বের'মনে এমন প্রেরণার সঞ্চার হবে ষার HHA তারা 
তার অর্থনাহাষ্য করবেন--এবং সেই অর্থের দ্বারা ভারা 
সকল শ্রেণীর এবং সকল ধর্মের বয়স্ক দরিভ্রদের অন্নবন্াদি 
সংস্থানের জন্য অনুঠিত এই অতিপ্রয়োজনীয় কল্যাণকর্শ 
চালিয়ে যেতে পারবেন । 
এদের প্রতিষ্ঠানে প্রথম আশ্রয়প্রাপ্ত হয় প্রায় অশক্ত 
এবং 'সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব একটি বৃদ্ধা ভ্ত্রীলোক। দিনের পর 
' দ্বিন এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়প্রাথী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সংখ্যা বুদ্ধি 
পেতে' লাগল । MSA লোয়ার সাকুর্সার রোডস্থিত 
তাদের AG যোসেপস হোম” ২** জন বয়স্ক লোকের 
আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে বুদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের জন্ত আলাদা 
আলাদা গৃহ আছে। এই সকল বুড়োবুড়ীদের সব কাজ 





প্রবাসী 





১৩৬২ 
লিটল সিস্টাররাই করে থাকেন এবং কতিপয় ঝাড়ুদার 
ছাড়া তাদের Be অন্ত কোন ভৃত্য নিযুক্ত করা হয় ai | 
সিস্টাররা নিজেরাই খাবার তৈরি করেন, আবাসিকদের 


, সাহায্য ছাড়া কাপড়চোপড় ধোলাই এবং ইস্ত্রি করেন, 


পীড়িত ও অশক্তদের ten করেন। এই প্রতিষ্ঠানকে _৮ 
নিজেদের বাড়ী বলে মনে করতে বয়স্ক লোকেদের উৎসাহিত 
করা হয় এবং তাদের সঙ্গে HF আচরণ করা হয় যেন তার! 
সকলেই এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত । যারা কাজ 
করতে ইচ্ছুক এবং যাদের সামর্থ্য আছে তারা কুটনা কোটা, 
শয়নকক্ষ ফিটফাট রাখা ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের কাজে 
সিস্টারদের সাহায্য করে। সিপ্টাররা তাদের ate পরিবেশন 
করেন এবং সেই থাগ্য যাতে তাদের রসনাতৃপ্তিকর এবং 
অভিলাষ অনুযায়ী হয় সেদিকে যতদুর সম্ভব চেষ্টা করেন।। 
যে সব ‘লিটল সিস্টার ভগবতপ্রেমবশত$ বয়স্ক দরিদ্রদের 
তত্াবধান করবার উদ্দেস্ট্রে সবকিছু.ছেড়ে এসেছেন। তারা 
এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়প্রাপ্তদের প্রতি vam গ্রীতিপুর্ণ 
আচরণ করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের বেলায় 
অপরের, বিবেচনার অভাব সন্ধে যে অভিজ্ঞতা "a 
করেছেন এক্ষেত্রে আশ্রিতদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ ae 
তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে লাভ করেন সাস্বনা ও আসত্মপ্রসাদ ৷ 

CREAN হোম’ খোলা হয় ১৯০৩ সনে, এতে 
বর্তমানে আশ্রয়প্রাণ্ড বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা ১২৫ ব্যাঙ্গালোর 
হোমের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০* সনে--বর্তমানে এই আশ্রমের 
আবাসিক প্রায় ১৭০ জ্রন। মাদ্রাজে সিস্টাররা ১৯৩৪ সনে 
একটি হোম প্রতিষ্ঠিত করেন-_সেখানে প্রকৃতপক্ষে ১৮৫ 
জন বৃদ্ধ লোক অবস্থান করছে। 


সপ পন 


সুইন্ডেনে শিগুকলতণ প্রচেউ। 
শ্রীরুষ্ণা হাতীসিং 


সুইডেনের রাজধানী Racal অবস্থানকালে সেখানকার 
কতকগুলো! শিশুকল্যাণ থা পরিদর্শনের সুযোগ আমার 
হয়েছিল । 

‘মাইবোদা হোম’ নামে.ষে প্রতিষ্ঠানটি আমি দেখতে 
যাই সেটি হচ্ছে শিশুদের “গ্রহণ” এবং “পর্য্যবেক্ষণেস্র 
উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত, ইকহোমের শিশুকল্যাণ পর্ষদের ( Child 
Welfare Board ) অন্তভূক্ত একটি স্স্থা। 

আমরা যখন আমাদের দেশের পুনর্গঠনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছি এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ যখন 
নারী এবং শিশুকল্যাণ কর্মের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন 


তখন আমার মনে হয় যে, আমার অভিজ্ঞতালব্ধ COME 


ভাবী পরিকল্পনার পক্ষে সহায়ক হতে পারে। 

নাইবোদা হোমের কাজ দ্বিবিধ 1 এব টি, 
বিভিন্ন কারণে যে সকল শিশ্তর সাময়িকভাবে তত্বাবধানের 
প্রয়োজন, তাদের গ্রহণ” করা; আর দ্বিতীয় কাজ 
হচ্ছে-সেই সকল fee সন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করা, 
প্রত্যক্ষভাবে যাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং উপদেষ্টাদের 
পরামর্শাদির উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে ভি .করা হয়। 
শেষোক্ত শিশুদিগকে পরে তাদের পিতামাতার নিকট 
অথবা তেমন “কোনো প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া 


অগ্রহায়ণ 





হয় যেখানে তারা প্রয়োজনীয় যত্ব এবং সেবাশুশ্রষা পেতে 
পারে। ‘ 


ofe হওধার নিয়মাবলী 


LL এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা কবে 
'_ থাকেন শিশুকল্যাণ ate শিশুর পিতামাতা - অথবা 
আত্মীয়স্বজন শিশুকলযাণ পর্ষদের প্রশাসক ( administra- 
tive) বুরোর নিকট সরাসরি আবেদন এবং ভর্তির জন্য 
অনুরোধ করেন। নাইবোদ' হোমে নিয়োক্ত শ্রেণীর 
শিশুদের ভর্তি করা হয়ে থাকে £ 

(১) বিভিন্ন কাবণে পিতামাতা অথবা আত্মীয়স্বজনের 
গৃহে যে সকল শিশুর বীতিমত তত্বাবধান হর না, পরিবারের 
লোকেদের অথবা বদ্ধুবান্ধবচের “বশেষ অনুরোধে তাদের 
নাইবোদা হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। | 

(২) গৃহে যে সকল শিশুর শরীর ও মনের বিকাশের 
॥ দিকটা উপেক্ষিত হয় এবং যাদের প্রতি বাড়ীতে দুর্ব্যবহার 
করা হয়ে থাকে । 

(৩) যেসকল শিশুকে নিজেদের বাড়ীতে, পালক- 
পিতামাতার গৃহে অথবা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা দুষ্কর এবং 
যারা কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের থাপ খাইয়ে নিতে 
পারে না। 


পর্ষদের চিকিৎসকের ডাক্তারী পরীক্ষায় মারাত্মক 
". বুকমের মন্দ আচরণের জন্য স্কুলে যাওয়ার বয়সী যে সকল 
শিশুর প্রতি আগে যথোচিত ay লওরা প্রয়োজন তাদের 
( সরাসরি ) নাইবোদা হোমে She করা হয় না। 
হোমে ২২৯ জন ছাত্রকে Sf eT যেতে পারে 
এইটেই হচ্ছে এই সংস্থায় Ser সর্বোচ্চ সংখ্যা । ঠিকমত 
বলতে গেলে এটি একটিমাত্র হোম নয়, এ হচ্ছে একটি 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাযুক্ত feats অঞ্চলে ভাগ-করে- 
CHEM কতকগুলো হোমের AaB | 
এর বিভিন্ন বিভাগ হচ্ছে 2 
(>) এক থেকে তিন বৎসর বয়সের সর্বোচ্চ সংখ্যায় 
os জন শিশুর জন্ত পৃথকীকৃত বিভাগ | 
(২) এক থেকে ছুই বতসর-বরক্ক ৩. জন শ্লিশুর জন্য 
একটি হোম । 
(৩) ছুই থেকে তিন বংসব-বয়ঙ্ক ৩০ জন শিশুর অন্ত 
একটি হোম । 
(8) চাব থেকে BE বৎসর বরসের Oo জন শিশুর জন্য 
একটি হোম। 


(৫) স্কুলে যাওয়ার বয়সী ( ৭-১৬ ) বৎসর-বয়স্ক ৩০ জন 
বালকের জন্য একটি হোম 


সুইডেনে শিশকল্যাণ গ্রচেষ্ট। 


পিপিপি a ON পাপা 
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পিপল লালা লা লা: পা শা 


(৬) স্কুলে যাওয়ার বয়ুদী (০5-১৬ বৎসর-বয়ঙ্ক ) ৩*জন 
বালিকার জন্য একটি হোম । 

(৭) ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় ত্রুটি ( organic deficiency ) 
যাদের আছে সেই ধরণের ১৫টি শিশুব জন্য একটি বিশেষ 
বিভাগ ( নাময়িক )। 

(৮) ৯২টি শিশুর জন্য রোগোপশম সম্পকিত 
( Therapeutical ) বিভাগ | 

(৯ সংরক্ষিত বিভাগ (সাময়িক পৃথকীকুত বিভাগ ) 
—O থেকে চার বৎসর বয়স্ক সর্ববোচ্চসংখ্যক ২২টি শিশু 
এবং বিভিন্ন বয়সের যে সকল শিশুকে নাইবোদায় এক রাল্রি 
যাপন করতে হয়-উক্ত বিভাগটি তাদের জন্য | 

(১) প্রশাসন বিভাগ, কেন্দ্রীয় বন্ধনশালা, কর্্মচাবী- 
দের ভোজন-কক্ষ, কর্মচারীদের বাসস্থান এবং সাজসরঞ্রাম 
বিভাগ | 


শি 


স্কুলে উপস্থিতি 

শিশুরা হোমের পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়সমূহে অথবা শেষ 
পর্য্যন্ত শহরের স্কুল দেখতে যেতে পারে। প্রয়োজন হলে 
যে-কোনো শিশুর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ( প্রাইভেট ) শিক্ষার 
ব্যবস্থা হতে পারে 

হোমের কর্মচারী সংসদ 

নিয়োক্ত কর্শচাব্রিগণ হোমের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত 
আছেন। 

একজন ডাক্তার__শাবীরিক এবং মনস্তাত্বিক উভয়বিধ 
চিকিৎসার দায়িত্ব তার | 

একজন প্রধান! AA — Sly সাহাধষ্যকারিণীরূপে আছেন 
আরো হু’জন APA | | 

পাঁচ জন অধ্যক্ষা ( Manageresses )--এক এক 
বিভাগের জন্যে এক এক জন। 

পচ জন কিগারগার্টেন শিক্ষক | 

মন্তিষ্কবিকৃতির চিকিৎসার জন্য একজন মেডিক্যাল 
জিমনাষ্টিকৃস বিশেষজ্ঞ | 

৬৬ জন নার্স এবং শিক্ষানবীশরুূপে রোগী-শুক্রষাকারিণী 
( sick-nurse ) ছুস্জুন | 

এতদ্্যতীত আছে সমাজসংস্থা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ১-৬ জন 
ছাত্র এবং শিক্ষানবীশ্রূপে কিগারগার্টেন শিক্ষকবৃন্দ | 

শারীরিক তত্ত্বাবধান 

হোমে ভত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসক দ্বার! সরাসরি 
শিশুদেব স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানে' হয়। রোগাক্রান্ত হজে. পর 
শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো ছাড়াও, প্রতি ga eee 
নিয়মিতভাবে চিকিৎসক দ্বারা তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করানো 
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বাধ্যতামূলক । বিভিন্ন ভবনের স্বতশ্ত্রীকরণ (isolation ) 
ওয়ার্ডগুলিতে পীড়িত শিশুদের সেবাশুশ্রধা করা হয়, পরে 
. তাদের স্থানান্তরিত কর! হয় হাসপাতালগুলিতে | 
মানসিক তত্বীবধান 

প্রতোক বিভাগের শিশুদের মানসিক তত্বাবধানের 
দায়িত্ব মুখ্যতঃ উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষার। তার কাজ হচ্ছে 
শিশুদের দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের আরাম এবং সুখ- 
্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যে চেষ্টা করা। কন্মা্সংসদের 
প্রত্যেককেই শিশুকল্যাণসম্পকিত উপদেশাবলী মেনে 
চলতে হয়-_এই সকল লিখিত উপদেশ প্রত্যেক নৃতন 
কর্মচারীর হাতে দেওয়া হয়। 

পৰ্য্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা 

যে সকল শিশু আর পিতামাতার নিকট ফিরে যাবে 
না বলে ধরে নেওয়া হয় অথবা পর্ধ্যবেক্ষণেব উদ্দেশ্যে যাদের 
এই প্রতিষ্ঠানে of করা হয়েছে, শিশুকল্যাণ পর্ষদের 
নিকট চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রেবণের পুর্বে তাদের বিশেষভাবে 
পৰীক্ষা এবং তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। 

শিশুরা প্রথমে থাকে প্রত্যেক বিভাগের অধ্যক্ষদের 
পর্য্যবেক্ষপাধীনে, তিনি শিশুর আচরণ সম্পর্কে তার পর্যা- 
বেক্ষণের বিবরণ প্রত্যহ এই উদ্দেপ্যে stew একটি 
ডায়েরিতে লিখে রাখেন। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকেরাও 
পরীক্ষণ আরম্ভ করার পূর্বে শিশুদের সঙ্গে উত্তমরূপে 
পরিচিত হন। বুদ্ধি পরীক্ষণ (Intelligence Tests ) 
প্রয়োগ করা হয় হোমে Sf হওয়ার অন্ততপক্ষে তিন সপ্তাহ 
পরে। চিকিৎসকদিগকে এই সকল পর্য্য-বক্ষণের কথা 
জানানো হয়, ফলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কতকগুলি নিন্দিষ্- 
সংখ্যক শিশুর ace বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। 
যে সকল ব্যক্তি শিশুদের সংস্পর্শে ছিলেন, পর্যবেক্ষণ এবং 
চিকিৎসাকালের শেষে তারা এক সম্মেলনে মিলিত হন, 
ডাক্তার সেথানে যেসকল ‘কেস? সম্পর্কে তার চুড়ান্ত বিবৃতি 
দেন সেগুলি প্রেরিত হয় শিশুকল্যাণ পর্যদের নিকট | 

শিশুকল্যাণ পর্ষদের “চাইন্ড কেয়ার বুরো”র প্রতি 
বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর শিশুরা হোম থেকে ছাড়া পায়! তাদের 
সরান এবং স্থানাস্তরে রাখার দায়িত্ব ‘চাইল্ড কেয়ার বুরো?র। 
বেশীর ভাগ শিশুই ফিরে যায় তাদের পিতামাতাব গৃহে । 
কাউকে কাউকে আবার সচরাচর পিতামাতার সম্মতিক্রমে-_ 
কখনও কখনও তারা HAG হওয়া সত্বেও, বাথ! হয় পাঁলক- 
পিতামাতার গৃহে অথবা এমন সব প্রতিষ্ঠানে যেখানে তাদের 
যথোচিত AK নেওয়া হয়। 

শিশুরা সাধারণতঃ ছয় সপ্তাহ হোমে অবস্থান করে, কিন্ত 
যেসকল শিশুর ক্ষেত্রে অধিকতর পধ্যবেক্ষণের দরকার 


তাদের আরও দীর্ঘকাল_গড়পড়তা তিন মাস রাখা হয়। 
হোমে শিশুদের তত্বাবধানের দীর্ঘতম সময় হচ্ছে এক বসব, 
কিন্তু যে সকল শিশুর ইন্দরিয়সনবন্ধীয় ক্রি (organic defici- 
encies ) আছে তাদের বংসরাধিক কালও রাখা হয়। 

নাইবোদা হোমেব ব্যয়নির্বাহ হয়ে থাকে ষ্টকহোম 
শহর কর্তৃক | রাজ্যসরকার প্রদত্ত অর্থ, এমনকি শিশু ভাতা- 
সমূহের একাংশ পর্য্যন্ত শিশুকল্যাণ পর্যদকে দেওয়া হয়ে 
থাকে । 

শিশুকল্যাণ আইন 

শিশুকল্যাণ পর্যদ্রকর্তৃক নিয়লিখিত শ্রেণীর শিশু ও 
বালকর্দের বেলায় আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা স্থিরীকৃত 
হয়েছে। 

(ক) ষোল বৎসরের fare ষে সকল শিশু ও 
বালক পিতামাতার দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার দক্ুন_ যেমন 
শারীরিক তেমনি মানসিক দিক দিয়ে বিপন্ন হয়। 

(a) পিতামাতার getafe, উপেক্ষা এবং শিক্ষাদান 
অসামর্থ্য নিবন্ধন, উল্লিখিত বয়সের যে সকল শিশু ও 
বালকের নৈতিক অধঃপতন হওয়ার আশঙ্কা বিদ্বমান। 


যে সকল শিশু ও বালককে সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার 
জন্যে পুনঃ শিক্ষাদানের বশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের 'প্রয়োজন | 

(ঘ) ১৮-২১ বৎসর-বয়স্ক যে সকল Tray অলস, 
যুবককে এরূপ দু্নীতিপূর্ণ জীবনযাপন এবং গুরুতর পাপকর্শ্ম 
করতে দেখা! যায় যার দরুন সমাজের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন | 

তের বৎসরের নিম্নবয়স্ক ষে সকল শিশু বাড়ীতে থাকে-_ 
পিতামাতার অসুস্থতা, ওঁদ্রাসীন্ত অথবা শিক্ষার্দানে অপামর্থা- 
নিবন্ধন যদি তাদের ছুঃথছুর্গতি ভোগ করতে হয় তা হলে 
শিশুকল্যাণ aie পিতামাতার সন্মতিক্রমে এ সকল 
শিশুর দায়িত্বভার অবশ্ঠই গ্রহণ করতে হবে। 


কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, ষোল বৎসরের 
নিয়বয়নস্ধ শিশু এবং বালকের! শারীরিক অথবা মানসিক 
ব্যাধি, অপটুতা কিংবা দুর্বলতায় ভুগছে এবং সেজন্যে তাদের 


এমন বিশেষ তত্বীবধানের প্রয়োজন যার, ব্যবস্থা বাড়ীতে“ 
হওয়া সম্ভর্ব নয়__-এবং তার প্রতিকাবের অন্ত কোনো 
উপায়ও যদি yee না পাওয়া যায়__-তা হলে পিতামাতার - 


সন্মতিক্ৰমে শিশু কল্যাণ পর্যদকে এ সকল শিশুর তত্ভাবধানের 
দায়িত্ব অবশ্যই গ্রহণ করতে Arq I 
ষোল বৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশু পিতামাতা কর্তৃক 


পরিত্যক্ত অথবা পিতৃমাতৃহীন হওয়ার দরুন We সেবা" - 


wea থেকে বঞ্চিত হয়েছে, শিশুকল্যাণ were সেই 
সকল শিশুর দায়িত্ব অবশ্তই গ্রহণ করতে হবে। 


পা 


\ 


wa 


(গ) আঠারো বৎসরের নিয়বয়দ্ক অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ + 


৫ 


বৃক্ষরোপণ ও পলীর শে৷ভাবৰ্দ্ধন 
আীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


আমাদের মনের সঙ্গে বনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সবুজ 
গাছপালার দিকে চাইলেই আনন্দে আমাদের মন ভরে উঠে। 
পৃথিবীর fre শ্তামলিমার মধ্যে এমন কিছু আছে যার সংস্পর্শে 
এলে মনে হয় নিজের চিরদিনের আবাসটিতে ষেন ফিযে এলাম | 
তাই ত দেখতে পাই ফল ফুলের গাছ লাগানোর দিকে মান্ুষের 
এত CATE | | 

সে দিন কলিকাতার উত্তরে একট! থালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। 
দেখলাম মাঝে মাঝে বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট ফুলের বাগান | 
শাকদজীও আছে। মনে হ’ল সৌনর্যের প্রতি মানুষের আত্মার 
অমুরাগ কি নিবিড় এবং অকৃত্রিম | একটু ফাকা! জায়গা পেয়েছে 


fe মানুষ অমনি সেখানে গাছপালা লাগাতে আরম্ভ করেছে। 
৯, শহরের পাষাণ-মকতে একটানা থাকতে থাকতে তার মন বথন 


fare ভরে ওঠে এ সবুজ গাছপালাই ত তাকে নিমেষে আনন্দ- 
লোকে পৌঁছে দেয় । RAAB ফুলগুলির দিকে চেয়ে তার মনে 
হয় মে যেন তার নিজের ঘরটিতে ফিরে এল যেখানে তার ক্লান্তির 
অবসান, চিত্তের বিশ্রাম, আত্মার আরাম । 
সুন্দরের মধ্যে আমাদের আত্মার একটি সহজ, ম্বতংস্ুর্ আনন্দ 
আছে। সৌন্দর্যের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলে 
আমাদের মনে আনন্দ থাকে না। মনে যদি আনন্দ না থাকে 
ঈর্ষা এবং পরপ্রীকাতরভা আমাদের চিত্তকে বিষিয়ে তোলে । এ 
যুগের একপ্রন বড় মনীষী বারও রাশেল বলেছেন, “অবসর এবং 
প্রেম, সুর্যের আলো এবং সবুজ প্রাস্তর--এর| আমাদিগকে সহজ 
আনদা পরিবেশন করে। যারা বহুলপরিযাণে এই সরল, সহজ 
আনন্দ থেকে বঞ্চিত,হয়ে আছে তাদের কাছ থেকে দৃষ্টির উদারতা! 
এবং BAA মহান্ুভবতা আশা করা দুরাশ! ।' 
আমরা মনে করি মনীষী র'সেল যা বলেছেন তার মধ্যে চিন্তার 
যথেষ্ট খোরাক আছে | আমর! আমাদের এই সভ্যতাকে ক্রমশঃই 
১. শহরমুখী কবে ফেলছি । নর-নারী নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গ্রাম থেকে 
চলে আসনে শহরে ; বঞ্চিত হচ্ছে সবুজ মাঠের সৌন্দর্য থেকে, 
মাটির গন্ধ থেকে, সুর্যের আলো, তারার হাসি এবং বনের মশ্বর- 
ধ্বনি থেকে । -সবুজ প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের এই শোচনীয় বিচ্ছেদ 
শরীর এবং আত্মা-_কারও পক্ষেই শুভ নয়! আনন্দের জন্তেই ত 
আমরা তৈরী হয়েছি আর আমাদিগকে আনন্দ দেবার জন্তেই ত 
ঘাম এমন AZT এবং আকাশ এমন নীল, বাতাস এমন মধুময় এবং 
পৃথিবী এত সুন্দরী । সহজলভ্য আনন্দের উৎসগুলি ছড়ানো রয়েছে 
উপরে এবং নীচে, দক্ষিণে এবং বামে-_ সর্বত্র । যতই আমরা এই 
সভ্যতাকে শহরমুখী করে ডুল্ছি ততই সহজ আনন্দের Beefy 
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থেকে আমাদের জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। নিজের জীবনে যদি 
আনন্দ না থাকে অস্ভের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করাই ত স্বাভাবিক ' 
হাজার হাজার AAT মন আজ পরশ্রীকাতরতায় সন্ুচিত হয়ে 
আছে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর মনে কোন প্রীতির ভাব 
নেই। এই প্রীতির অভাব থেকে সমাজে নানারকমের জটিল 
সমস্যা দেখা দিচ্ছে । জোডাতালির পথে এই সব সমস্যার সমাধান 
সহজদাধ্য নয় । আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে । আনন্দের 
সহজ উৎসগুলির সঙ্গে যে যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে সেই fen যোগ- 
সৃত্রকে আবার গেঁথে তোলা দরকার । আমাদের এই সভ্যতাকে 
তাই গড়ে তুলতে হবে এমন একটা নৃতনতর আবেষ্টনীর মধ্যে 
যেপানে সবুজ গাছপালায় পৃথিবী সুন্দরী, fae নীলিমার আকাশ 


* মলোরম | 


বিংশ শতাব্দীর WY নেতাদের মধ্যে, বোধ হয়, একমাত্র গান্ধীই 
প্রাণপাত চেষ্টা করেছিলেন আমাদের এই সভ্যতার শহরমুণী গতিকে 
গ্রামের দিকে ফেরাবার জন্যে । মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : 

‘ভারতের প্রামগুলি ভারতের মতই প্রাচীন; তাব শহরগুলি 
তৈরী হয়েছে বৈদেশিক শাসনের আওতায় । গ্রামীণ ভারতবর্ষ 
আর শহুরে ভারতবর্ষ_এ দুটোর একটাকে আমাদের.বেছে নিতে 
হবে)? 

আমরা জানি area গ্রামীণ ভারতবর্ষকেই বেছে নিয়ে- 
ছিলেন। সেবাগ্রামের একটি পর্ণকুটীরে তিনি পেতেছিলেন তার 
তপস্তার আসন । বেঁচে থাকতে. কতবার আমাদিগকে তিনি 
শুনিয়েছেন_ বৈদেশিক প্রতৃত্থের অবদান ঘটলে শহরগুলির কাজ 
হবে গ্রামগুলিকে শোষণ না করে তাদের aH করা । 

দীর্ঘকালের উপেক্ষায় এবং অনাদরে আমাদের বেশীর ভাগ 
পল্লীই আজ ARPA প্রায় অযোগ্য হয়ে আছে। রাস্তাঘাট 
নোংরা, লোকে যেথানে-সেখানে মলমুত্র ত্যাগ বরে; ঘর- 
বাড়ীর মধ্যে কোন শ্রী নেই। পল্লী ছেড়ে শহরে যে আশ্রয় 
নিয়েছে সে, তাই Hace গ্রামের দিকে আর পা বাড়াতে চার না। 

কিন্ত গ্রামীণ ভারভবর্ষকে উপেক্ষা করে দেশকে ত আমরা 
কল্যাণের স্বর্গে কোন দিনই পৌছে দিতে পারব না। গ্রাম 
ভারতের চিরদিনই প্রাণ-কেন্ত্র far, চিরদিনই মে ভারতের প্রাণ- 
কেন্দ্র হয়েই থাকবে । আমরা শতকরা পঁচাশী জন ন্রনারী 
গ্রামেই তো বাস করি। গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের 
কল্যাণ কোথায়? 

আর একথা ঠিক যে ভারতবর্ষের গ্রামকে লোভনীর লোকালয়ে 
রূপান্তরিত করা মোটেই অসাধ্য নয়। গ্রামের মাঞ্দিভকচি 
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শিক্ষিত সম্প্রদায় শহরের দিকে পা বাড়িয়েছে, পল্লীর সঙ্গে কোন 
সম্পর্ক রাখে নি! এরই ফলে পল্লীর অধিবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে 
বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রাণোদ্যম, নেমে গেছে প্রায় জড়ের পর্যায়ে । 
জাতির জনক গান্ধীন্রী যেমন ক'রে শহর এবং প্রাম-_এ দুইয়ের 
মধ্যে গ্রামকেই বেছে নিয়েছিলেন আমাদের লেখাপড়া-শেখা 
সম্প্রদায় তেমনি করে গ্রামে পিয়ে ষদি বদবাস আরম করে পল্লীর 
চেহারা নিশ্চই বদলাতে আরম্ভ করবে | অপরিষ্ষার-অপরিচ্ছন্নতায় 
বা এখন অনুন্দর হয়ে আছে তা সুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে । 
অজ্ঞতার দিগস্তপ্রদারী অন্ককার দূর হয়ে যাবে জ্ঞানের শুজ 
আলোয় । দলাদলি চলে গিয়ে আসবে প্রীতি এবং - সহযোগিতা । 
যা এখন মন্ুষ্যবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে আছে তার মধ্যে ফিরে 
আসবে শ্রী, সম্পদ, আনন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি । একথা 
সত্য যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নরনারীর প্রেরণা, ব্যতিরেকে সমাজ-জীবন 
জড়তায় পঙ্গু হয়ে থাকে । কাঠের TT] শুকনোই হোক, 
মশালের আগুনের সংস্পর্শে না এলে কখনোই জলে উঠবে না। 
এই জন্তেই শিক্ষার আলো! পেয়েছেন বার! তাদের প্রামে ফিরে 
আমার এত প্রয়োজন | জীবনের আলোর স্পর্শে জীবনের প্রদীপ- 
গুলি জল্লে উঠবে । প্রাণ প্রাণকে জাগাবে | - 

তবে গ্রামকে বেছে নেবেন যাঁরা তাদের জীবন আরামের 
হবে-_এমন আশ! পোষণ না করাই ভাল | তাদের অনেকরকমের 
বাধাবিঘ্বের wala হতে হবে। প্রবলতম fay হয়ে দেখা 
দেবে গ্রামবাসীদের নিজেদেরই মারাত্মক See যে পথে 
তাদের উন্নতির আশা আছে সে পথে কিছুতেই তারা পা বাড়াতে 
চায় না। ববীন্্রনাথ যাদের ‘প্রবীণ’ এবং ‘পরম পাকা” বলেছেন, 
শরৎ চাটুজ্ের ‘পল্লী সমাজ', 'পণ্তিতমশাই” aes উপন্াসে যে 
সব গৌড় গ্রাম্প্রধানের ছবি দেখতে পাওয়া বায় তাদের আঘাত 
তো আছেই । কিন্ত ছঃখ-আঘাতকে এড়িয়ে গিয়ে কে কৰে 
মহাসম্পদ লাভ করেছে ? কত শহীদের জীবনবলির প্রয়োজন হ'ল 
স্বাধীনতাকে অঞ্জন করবার acai যদি বলি, Pays প্রাম- 
গুলিকে বাচিয়ে ভুপবার aes তো সরকারই আছে, তার as 
আমাদের ত্যাগের কোন প্রয়োজন নেই, তবে প্রকৃতির একটা 
বড় নিয়মকে আমরা অস্বীকার করবা। সে নিয়ম হ'ল £ জীবন 
আসে মৃত্যু থেকে । গমের দান! মাটির নীচে মরে গেলে তবেই 
নেই মৃত-বীজ মাঠে অনেক ফসল ফলাতে পারে। যদি দানা 
Al মরতে চান্_-সে'একলাই থেকে যাবে । এতদিন গ্রামবাসীর! 
অনিচ্ছায় শহরের শ্রক্তে মরেছে। এথন গ্রামবাসীদের aD 





প্রবার্সী 


১৩৬২ 
স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করবায় আহ্বান এসেছে শহরের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের কাছে। যুগের এই আহ্বানে সাহসের সঙ্গে সাড়া 
দিতে না পারলে গ্রামে প্রাণের বঙ্তা আসবে Al 

এখন যে পল্লীগুলি শিক্ষিতসমাজের মনকে টানতে পারছে 
না--ভার একটা প্রধান কারণ £ পল্লীতে এখন সুষমা বলে কিছু 
নেই; AAR, এলোমেলো, বিপৰ্য্যস্ত এরও কারণ, পল্লী: 
বামীদের মনের মধ্যে কল্যাপময় জীবনের কোন লোভনীয় ছবি 
নেই। এই ছবি তাদের মানদপটে একে দেবার জন্য প্রয়োজন 
তাদের যাদের মনে আছে CARTAN । তারা গ্রামে এসে বদলে 
তাদের পরিবেশ আপনা! থেকে লোভনীয় হয়ে উঠবে । সৌন্দর্যকে 
যারা তালোবেমেছে তারা ত নোংরা পরিবেশের মধ্যে কখনও yah 
মনে বসবাম করতে পারবে না । আগাছা নিঃশেষ করে তার! ফল 
ফুলের গাছ লাগাবে ; চারিদিকের চেহারা তারা বদলে দেবে। 
তাদের দেখাদেখি প্রামবাসীরাও ফল-ফুলের গাছ লাগাতে শিথবে। 
গ্রামের চেহারায় যত পরিবর্তন ঘটতে থাকবে শহরের লোক ততই 
গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। 

গ্রামের চেহারার পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারে বৃক্ষবোপণের 
একটা প্রকাণ্ড HATS আছে। গাছপালা আমাদিগকে কেবল 
ষে জ্বালানি কাঠ, আসবাবপত্র তৈরীর উপাদান, ফল-ফুল - 
সুশীতল ছায়া জুগিয়ে তাদের BE শেষ করে, তা নয়। Gs 
পালায় বৃষ্টি আনৈ, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে। কিন্তু তাদের সবচেয়ে 
বড় দান, তারা পৃথিবীর চেহারায় ক্লপাত্তর জানে । পল্লীর শোভা- 
বন্ধন করতে গাছপালার জুড়ি নেই। তাদের মধ্যে আমাদের 
নয়নের ও মনের গভীর আনন্দ'। 

বৃক্ষরোপণকে আমাদের দেশের হাজার হাজার নরনারী 
এখনও পুণ্য কাজের মধ্যে গণনা করে থাকে । এখনও দেখা যায় 
এ দেশের লাখে! লাখো নারী ও পুকষ ন্ানান্তে ভক্তিভরে বন- 
স্গতির মূলে জম্ম ঢেলে দিচ্ছে । গাছের সঙ্গে এদেশের প্রাণের ' 
যোগ অনেকদিনের | লে জন্যে ভারতের নরনানীকে বৃক্ষরোপণে 
উৎসাহিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। দরকার শিক্ষিত সমাজের 
প্রেরণার । গ্রামে এসে তারা নেতৃত্ব গ্রহণ করলে বৃক্ষরোপণের 
কাজ Bs আগিয়ে যাবে এবং মেই সঙ্গে পল্লীও সুযমায় afew 
হয়ে উঠবে । বনমহোৎ্সবের অনুষ্ঠান পল্লীর শোভাব্ধনে আগে 
থেকেই সহায়তা করছে ।* | 

নস 








* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্ে 
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প্রেমকথ।-_প্ীবোধ ঘোষ প্রী্গোরাক্গ প্রেস লিমিটেড, 
feqata প্রকাশনী, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকতি/-»। মূল্য 


মুগতিকতার পথ হইতে মুক্ত নুতন কিছুর সাক্ষাৎলাভ করিলে 
q হইয়া উঠে। আধুনিকতা যখন অত্যন্ত পুরানো! হইয়| আসিয়াছে 
[৭ এবং মহাভারতের মধ্য হইতে ay আহরণ করিয়া বাঙালী 
নিকট বিতরণ করিয়া এন্থকার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন । নৃতন- 
থিত মহাভারতের বিশটি উপাখ্যানে গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ । পরীক্ষিৎ 
al, সুমুখ ও গুণকেশী, Is) ও লোপামুদ্রা, অতিরথ ও পিঙ্গলা, 
লপিতা, উতথ্য ও চান্দেয়ী, সংবরণ ও তপতী, ভাস্বর ও পৃথা, 
স্বাহা, বঙুরাজ , ও গিরিকা, গালব ও মাধবী, রুরু ও প্রমদবরা, 
তী, go ও পুলোমা, চ্যবন ও Real, জরংকারু ও অস্তিকা, 

দেবশম ও রুচি, অষ্টাবক্র ও হপ্রভা, ইন্দু ও ক্রবাবতী-- 
[টি গল্পই প্ৰেমোপাখ্যান। প্রেম চিরন্তন । পৌরাণিক এবং 
চালে প্ৰভেদ নাই। বিশটি মহাভারতীয় গল্পে প্রেমের বৈচিত্র 
নব নব রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 








x ২২৯২২২২২২৯২ 


+ আসা 
ই SW 


নিয়ন ড্রাগ _ 
WHT ee ake. 


i এস 


BSS SB 









1 


3) i 
এ 
৫৯:৪৫ 





রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ হইতে উপকরণ লইয়া লেখা নুতন নয়। 
ভাস কালিদাস হইতে ates করিয়। aguas, বিদ্যাসাগর এবং সেদিনের 
যাত্রা ও রকঙ্গালয়ের নাট্যকার পর্যন্ত এইরূপ উপকরণ ব্যবহার করিয়া. 
সাহিত্যকে aya করিয়াছেন। এইরূপ কাব্য ও নাটক আমর! যুগে যুগে 
পাইয়াছি। কিন্তু মহাভারতীয় উপাখ্যান এতদিন ছোট গল্পে রূপায়িত হয় 
নাই। erate ঘোষ খ্যাতনামা ছোটগল্পলেখক। ছোটগল্পের আঙ্গিক": 
প্রয়োগে উপাখ্যানগুলি নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে। কোথাও অলৌকিকত্বের 
প্রয়োজন হয় নাই। মুলে যেখায় কিছু অলৌকিক আছে লেখক সুকৌশলে 
তাহ! পরিহার করিয়া গল্পকে লৌকিক রূপ প্রদান করিয়াছেন। 

মহাভারতীয় উপাখ্যান হইলেও গল্পগুলিকে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি মনে 
করিলে ভুল করা হইবে। মূলের কাহিনীকে ব্যাহত না করিয়৷ আধুনিক... 
মন এবং আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়। গল্পের যে পরিবর্তন সাধন করা 
হইয়াছে তাহাতেই wv? সম্ভব হ্ইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনসহ বলিয়া 
পৌরাণিক কাহিনী চিরদিনের বস্ত, তাহা শুধু প্রাচীন কালের নয়, প্রাচীন 
সমাজেরও লয়। 

সংস্কৃত সাহিতোর সহিত বাহাদের কিছু পরিচয় আছে তাহারাই 7 
সে-দাহিত্যে প্রেম দেহহীন নয়। পৌরাণিক প্রেমের ত কথাই নাই। সে 
প্রেম ভাই এমন আবেগণীল। উদ্বেলিত সাগরের স্তায় তাহা সমন্তই 
ভাদাইয়! লইয়া যাঁয়। এই পৌরাণিক সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিয়া। 
বলিয়া, যুগোপযোগী হইয়াও গল্পগুলি প্রাচীনের ছদ্মবেশে একান্ত আধুনিক 
হইতে পারে নাই। বিষয়বস্তুর অনুধায়ী রচনারীতি হৃদয়গ্রাহী । লেখক যে 
ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন পৌরাণিক পরিবেশ স্থষ্টির পক্ষে এইরূপ. ভাষারই 
প্রয়োজন। এই ভাষার মধ্যে TANS ও মীরধ্ধ) দুই-ই আছে। মহাভীরভের 
এই গল্পগুলি প্রেমের বেদনা দিয়া রচিত। ভাস্কর ও পৃথ৷, অগ্নি ও স্বাহা 
গল্পের কারণ! মনকে ব্যথিত করে। ' সকল উপাখ্যানই মনের উপর 
'রেখাপাত করে বলিয়া বিশেষ কোন গল্পের নামঃকরিবার প্রয়োজন নাই। 
প্রেমের বিচিত্র লীলা প্রকাশে “ভারত প্রেমকথা” সার্থকতালাভ করিয়াছে। 
























শুধু ভাল লেখা নয় 
লেখনী 









aia এসোশিয়েসন 
০. কলিকাতা-১ 


ফোন £ ৩৩--১৪১৯ 
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বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ্ব-নির্ববাচিত গল্প 
ন আযাসোদিয়েটেড. পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩ হ্যারিসন 
লিকাতা"? । মূল্য চার টাকা। 


efron মুখোপাধ্যায় যে কেবল কথা-সাহিত্যিক হিসাবেই 
তাহা নয়, গল্প হোক্‌, উপস্থাস হোক্‌, রম্যরচনা হোক্‌, তাহার 


— জত্যই বাংলার + eatin =~ 


gate কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানের 
L গণ্ডার মার্ক 
ও ইজের সুলভ অথচ সৌধখীন ও টেকসই। 
{ই বাংলা ও বাংলার বাহিরে যেখানেই বাঙালী 
সেখানেই এর আদর |: পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 

কারখানা--আগড়পাড়া, ২৪ AAT | 

[পার সার্কুলার রোড, দ্বিতলে, রুম নং ৩২, 
ঠা-৯ এবং চাদমারী ঘাট, হাওড়া স্টেশনের সম্মুখে | 


লেখার মধ্যে এক স্বকীয় রীতি এবং বৈশিষ্ট আছে। এই লেখার গুণে 





_ afte, frases, দ্বিজ বংশীদাস, জীবন মৈত্র, বিষুপাঁল, নারায়ণ দেব, ২. 


তাহার 'রচনাই শুধু উপভোগ্য হয় না, রচয়িতা বিভূতিভূষণ ও আমাদের 
আপন জন হইয়া উঠেন। কঠিন বিচারক এবং নিরাসত্ত দর্শক হিসাবে... 
তিনি নিজেকে দূরে রাখেন না, শিশু এবং বয়স্ক সকল চরিত্রের সঙ্গেই তাহার 
মনের সহানুভূতি মিশাইয়া থাকে । হ্িখহান্তমর্ডিত তাহার গল্পগুলি তাই, 
আমাদের এত উপভোগ্য হয়।' দাগরতল হয়ত অদ্ভুত এবং SEA প্রাণী- 
নন্কুল। ইহাই কিন্তু সব নয়, বৈচিত্তযও নে অপরূপ | মনের অতলে ডুব 
দিলে যাহারা শুধু অন্ধকার ও বিভীয়িকা'রই সাক্ষাৎ পাঁন বিভূতিভূষণ মে 
দলের aa, তিনি সেখানকার সিন্ধালোকিত সৌন্দর্ধ্য-হুধমার সহিত আমাদের 
পরিচয়সাধন করাইয়া দেন। *₹ J র 
তাহার “ব্ব-নির্বাচিত গল্প” উনিশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। রণরঙ্গিনী, ... 
নারায়ণী সেনা, ঘটকিনদী, শুস্ঠ পুরাণ, ভাটু মোক্তারের নাতি, শশুর-মন্দিরম্‌, : 
ডক্ষার ভয়ে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, আলট্রা, ওর! ও আমরা, গ্রাম-সংস্কার, : 
কীট-অফ-প্রিসেপ টার, গড়ের বাঘ, ঘৃত-তস্থ, গোবিন্দ-মাসী, জালিয়াত, 
নোংরা, দন্তকাব্য, রেলে--বইখানিতে এই কয়টি গল্প আছে। অধিকাং 
লেখক তাহাদের পূর্রবপ্রকাশিত রচনা হইতেই গল্প-নির্ব্বাচন করেন, বিভূতি- : 
ভূষণ সে পথে যান নাই। এই গ্রন্থের LAS গল্প নূতন, অর্দ্ধেক পুরাতন. 
পাঠক যেমন পরিচিত রচনা পাইয়| নূতন করিয়া তাহার আস্বাদ গ্রহণ 
করিবেন, নূতন গল্পগুলিও তেমনি তাহাদের মনোরঞ্জন করিবে । বিভূতি- 





-ভূঘণের অধিকাংশ গল্পই ‘হিউমার'-ধন্মী। শুধু রঙ্গে এবং রনে নয়, TERS 


তিনি দক্ষ, কিন্তু তাহার রদিকত। কোথাও নিষ্টর নয়। : চরিক্র-ৃষ্টিতে তিনি > 
নিপুণ । 'হিউমারে'র খাতিরে Seta চরিজ-চিত্রপ ব্যাহত হয় না। oe 
হাশ্ত-পরিহাসের দন্ধানেই হয়ত কেহ কেহ বিভৃত্িভূষণের রচনা পাঠ করেন। . 
এই রনের অল্পত! অথবা আধিকাই তাঁহার গল্প পরথ করিবার নিরিখ নয়। 
চরিস্তস্ষ্টির অক্ু্ মর্য্যাদার উপর ভীহার ছোট গল্প সপ্রতিষ্ঠিত। : এই শি... 
মধুর হ্ব-নির্্বাচিত গল্পগুলি সকল শ্রেণীর পাঠকের bee আনন্দের সঞ্চার 
করিবে 








| সশৈলেন্কৃষ্ণ লাহা ৷ 


বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশী-_গ্রআশুতোষ ভট্টাচার্য, 
এম-এ, কতৃকি সম্পাদিত ও নঙ্ধলিত। satel feet) মুলা 
দশ টাকা। | x 
বিভিন্ন দেবতার মাহাত্মাবর্ণনামূলক এক একটি কাহিনী aaa 
করিয়! বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবি বাংল! কাব্য রচন! করিয়াছেন) গায়ক- 
সম্প্রদায় নিজের রুচি ও হুযোৌগষত একাধিক কাব্যের অংশ সংকলন করিয়া :. 
পাঁচালি গান করিতেন। ফলে গায়েনদের লেখা পুথিতে এক এক অঞ্চলের... 
বিভিন্ন কবির রচনার নমুনা পাওয়া ate) তবে কোন বিশেষ পদ্ধতি 
অনুসারে সংকলিত না হওয়ায় তাহাদের মধ্যে কোন মঙ্গলকাব্যেরই সামগ্রিক 
চিত্ত ফুটিয়া উঠে নাই । কোন কাব্য সম্পর্কে বিভিন্ন: যুগের বিভিন্ন অঞ্চলের %. 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট কবিদের রচনাসংকলনও বাংলা-সাহিত্যে দুল ভ। খুবই 
আনন্দের কথা+এই অভাব দুর করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট 
হইয়াছেন। এই বিষয়ে তাহাদের প্রচেষ্টার প্রথম নিদর্শন মনসামঙ্গলকাব্যের 
সংকলন-্রন্থ, আলোচ্য ‘বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশ1।' ইহাতে 


















বিপ্রদাস, কেতকাঁদাস ক্ষেমানন্দ, ষ্ীবর--এই নয় জন কবির etait 
গ্রথিত করিয়া মননামঙ্গল কাব্যের একটি ব্যাপক চিত্র উপস্থাপিত we 
য়াছে। মনদামঙ্গল কাব্যের অগণিত জিদ নর 

মুদ্রিত 





“লীষ্ম টয়লেটের নতুন সুগন্ধ কতে৷ 
তাজা ও ফুলের মতো আর ঘন্টার প্র ঘণ্টা 
এর রেশ চলে”? 
কেবল চিত্র- তারকারাই নন সারা ভারতের 
| রমণীরা জানেন যে এই বিশুদ্ধ সাদা 
সাবানের সুগন্ধি সরের মতে! ফেনা ত্বককে 
অতি সুন্দর মোলায়েম ও পরিস্কার রাখে 


বড় আকারেও পাওয়া যায় 




































































































































































































































































ভুমিকায় অনসাপুজার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে এবং গরন্থমধ্যে 


ছোট fasfacaicsa অব্যথ Say 
“coca হেলমিন্থিয়া” 
আমাদের দেশে শতকরা ৬* জন শিশু নানা জাতীয় 
গে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্ৰ ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন- 
প্রাপ্ত হয়, “তেরোন1” জনসাধারণের এই বহুদিনের 
দুর করিয়াছে। _ 

মৃল্য--৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--২॥* আনা। 
facasia কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 


1 fa, গোবিন্দ আড্ডী রোড, কলিকাতা---২৭ 
ফোঁন--আঁলিপুর ৪৪২৮ 








ব্যাঙ্ক অব বাঁকুড়া লিমিটেড 


£ ব্যাঙ্ক ৩২৭৯ গ্রাম £ কৃষিসথা 
ont অফিসঃ £ ৩৬নং te রোড, কলিকাতা 


টা সকল প্রকার ব্যান্কিং কার করা হয় 
ডিপজিটে শতকর1 ৪২ ও সেভিংলে ২২ স্থদ দেওয়া হয় 





। 
| 
1 
| 





মীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল ছয় লক্ষ টাকার উপর 
চেয়ারম্যান £ : জেঃ ম্যানেজার £ 
mie কোলে এমপি, শ্রীরবীন্দ্রনাথ কোলে 


অফিস £(১) কলেজ স্কোমার কলিঃ (২) বাঁকুড়া 


পুথি al কেনি মু Re . 
হওয়ায় অনুমদ্ধিত্হ পাঠক একটু zi হইবেন। গ্রন্থের প্রথমে 





গ্রাম বা শহুরে জীবনের মধ্যে সমতা! প্রতিটিত হয় নি।" “eee দ্রত 


} দুই-ই বাড়িযাছে। বাঙালী আজ Wats ব্যাঙ্ক দেখিলেই ভয় পায় এবং 


আকা লীপদ 


















































































































































সংগৃহীত 

বিবরণ, প্রদত্ত a হা | বহু অপ্রচলিত শব্দের অথনির্দশ ও ভাঘাততববিধিয়ক 
আলোচনা এবং IMS অনেক আচার অনুষ্ঠানের পরিচয় ও অস্তান্থ 
স্থানের অনুরূপ আচার অনুষ্ঠানের সহিত উহাদের তুলনা গ্রস্থশেষে টাকায় 
স্থান পাইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ দম্পর্কে এই জাতীয় টাক! বিশেষ মুল্যবান্‌। 
এইরূপ আলোচনার অভাবে প্রাচীন সাহিত্যের অনেক অংশ ছুর্বোধ্য BRAY 
রহিয়াছে। আশ! করি, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের নেতৃত্বে অনুর ভবিগ্যতে 
অন্তান্ত দেবতার মল্গলকাব্যেরও এইরূপ সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে! 


্ীচন্তাহরণ চক্রবর্তী 


কমিউনিজম ও কৃষক--গ্ররামন্বরপ প্রণীত ইংরেজী হইতে 
অমলেন্দু দাশগুপ্ত কর্তৃক অনুদিত । প্রাচী প্রকাশন, ১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, an 
SBSH | মূল্য ১২, পৃষ্ঠা ২৪২ . 
পুস্তকখানি চারি খণ্ডে ভাগ কর! হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে মতবাদ. দ্বিতীয় a 
খণ্ডে সৌভিয়েটের ধারা, তৃতীয় খণ্ডে সোভিয়েট আদর্শ ও কর্পপদ্ধতি এবং 
চতুর্থ খণ্ডে ভারতের নর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকথানিতে 
প্রত্যেক অধ্যায়ে আলো বিষয়ের পরিসমাপ্তির পরে গ্রন্থপঞ্ভী দেওয়া 
হইয়াছে-ইহাতে পাঠক. উপকৃত হইবেন। আবশ্যক বৌধ করিলে 
পুস্তকের উদ্ধত অংশ মুল পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখ 
যাইবে। পুস্তকখানির প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে এই যে, বছ প্রচার ACHE |. 
দোভিয়েটের কুষি-উন্নতি দ্বারা কৃষকগণ উপকৃত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয়. 
নাই বরং ইহার বিপরীতাই প্রমাণিত, হইয়াছে । “অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 
কৃষকেরা! দান হয়ে পড়েছে”, “যৌথ খামার প্রবর্তনের ফলে জমির ( একর" 
প্রতি ) উৎপাদন বাড়েনি, বেশীর ভাগ চাষীর ভাগেই মমৃদ্ধি আপেনি বা 









শিল্পায়নের ছ্বিধার জন্তই রাশিয়ার যৌথ খামারের প্রবর্তন করা ইয়েছিল। 
চাষীরা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে তাঁদের শোষণ কর! অন্থবিধা 1”. এই মকল 
উদ্ধত বাক্য হইতে লেখকের মত VR) ট্রাক্টার সম্বন্ধে লেখক বলেন, 
'ট্রাষ্টার প্রবর্তনে রাশিয়ার কুধি-ব্যয় বেড়েছে, জমিগুলি নষ্ট হয়েছে 1” 


মূলতঃ কমু/নিজম-বিরো ধী প্রচার-পুস্তক হইলেও ইহাতে এরূপ বি. 
আছে যাহ! পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠক উপকৃত হইবেন। অনুবাদের ভাষা : 
সরল ও সহজবোধ্য । 


কোন ব্যাঙ্কে টাক! ‘ANCA ৪ cata) শ্রীদেব- 
কুমার বন্দু কর্তৃক. *-এ, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২» হইতে প্রকাশিত | .. 
পৃষ্টা, মূল্য ১২ টাকা | | 


লেখকের পুব-প্রকাশিত “টাকাকড়ি” পাঠক-সমাজে আদৃত হইয়াছিল। ্ 
aéata পুস্তকে তিনি যে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন; 
এবং BAA বাঙালী উভয়েই জাগ্রহশীল। বিশেষতঃ বহু বাঙালী : ৃ 
ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ার পর ব্যাঙ্ক সমন্ধে সাধারণ বাঙালীর আগ্রহ ও আত 










নির্ভয়ে অবাঁডদী ও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কে টাকা “রাখে ।. এই অবিশ্বাস 
দূর করিতে হইলে বাঙালীকে আজ ব্যাঙ্ক বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইতে 
হইবে । বৰ্তমান পুস্তক ate নির্বাচন বিষয়ে কিছু সহায়ক হইবে, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । লেখক নিদ্রা ates} এজন তাঁহার 7 
মূল্যবান | 


মহাপ্রাণ স্যার ডেনিয়েল ম্যাকিনন হামিলটন- 
ভ্টাচার্ঘ)। : ডেনিয়েল: হামিলট ৰ 








চার খু কিন্তু কাপড় কাচতে 
থাটুনি তে! আমি কম 


সানলাইট সাবান ব্যবহার 
করস্-যা আমি বরাবর 
করেছি। সানলাইটের 
অপৰ্যাপ্ত SUI কাচলে 
কখনই তোমাকে কাপড় 
আছড়াতে হবেনা! 


আরে ঃ সানলাইট, সত্যিই, 
{ আজই আমি সানলাইট Wye Wis বিনা আছাড়ে সাদা আর 
৬ সাবান কিনবে! 1: ছি 4 ঝকঝকে করে FIG | এখন-- 
রর . ¢ A আমাদের কাপড় আরও বেটুদিন 
টেকে । তাই সানলাইট 
আমাদের পয়সা বীচিয়েছেঃ 


কাপড়কে আরও 
টেকসই করে। 











































































জন্য তাহার দরদ ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র 
র সাহায্যেই এই শ্রেণীর মানুষের নিজেদের ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে 
1 তিনি হন্দরবনের cata অঞ্চলে সমবায়ের ভিত্তিতে দেশ ও 
জর যে কল্যাণকর্দের পত্তন করিয়া গিয়াছেন এত দিনে তাহার হুফল 
BE) গোমাবা আজ ভারতের অন্যতম আদর্শ সমবায়কেন্দ্র। মানুষ 
বেও হামিলটন ও তাহার সহধশ্মিনী আদশস্থানীয়. ছিলেন। গোসাবায় 
টনের আদর্শ কি ভাবে রূপায়িত হইয়াছে লেখক এই পুস্তকে 
ইন্দরভাবে বর্ণন! করিয়াছেন। কিন্তু সমবায় পদ্ধতিতে কৃষি, শিল্প, 
|, স্বাস্থ, শিক্ষার ক্রমোন্তি পরিসংখ্যান সাহায্যে বর্ননা করিলে উহা 


শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


(Cg agiage গুপ্ত। রূপায়ণী, ১৩১ কলেজ স্কোয়ার, 
নকাতা-১২। মূল্য ছুই টাকা । | 

পল্তাস ও ছোটগল্প রচিত! হিদাবে পাঠক-মহলে লেখক গরিচিতি" 
রয়াছেন। সমালো5) উপন্যাসথানি নুতন ধরনের আঙ্গিকে লেখা 
তে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন 
















































































চলচ্চিত্র উপযোগী। ঘটনাটি মোটামুটি এই ঃ ূ 
নায়িকা মমতার প্রথম সাক্ষাৎ হইল অমুদ্রতীরে--কমলেশের অপুর সঙ্গীত 
তাহাকে আবৃষ্ট ও যুদ্ধ করিল। কমলেশ বহুমুরীপ্রতিভার অধিকারী-- . 
সে একাধারে চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, সাহিত/সাধক। কিন্তু অভ্যস্ত জীবন- 
যাহার প্রতি তার কোন মোহ নাই তাই বন্ধনের মধ্যে সে ধরা দিল না 
নিজের হাতে আক মমতার অর্ধদমাপ্ত প্রতিকৃতিথানি ছিন্-বিচ্ছিন্ন করিয় 
দিয়া একদিন নিরুদ্দেশ হইল কমলেশ। তাহার অন্তর্ধানের অনতিকাল পরে 
মমতার বিবাহ হইল বিকাশ চৌধুরী নামে চা-বাগানের এক মালিকে 
সঙ্গে। rae 
বিবাহের পর পাহাড়িয়া- অঞ্চলে নির্ভন পরিবেশে মমতা অতীতকে. 
ভুলিয়া গিয়া নিজেকে নূত্তন করিয়া গড়িয়। তুলিবার চেষ্টায় age হই 
কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘটিল বিপর্ধ/য়--পাববত) পথে গামীর সঙ্গে মোটরে : 
যাইতে যাইতে মমতার কানে ভাসিয়া আসিল অসময়ে বেহাগ সুরের গান। : 
সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া তার বুকের মধ্যে ঝড় উঠিল। কাছে গিয়া 
দেখিল গায়ক আর কেহ নয় স্বয়ং কলেশ--আর তাহার পাশে বসিয়া. 
একটি পাহাড়ী মেয়ে, নাম আপাং--কমলেশের নবলক্ধ প্রণয়িনী। মমতার 
অন্তরে ঈর্ঘযার অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং ‘অসভ্য: বর্বর... 
মেয়েটার কবল' হইতে কমলেশকে উদ্ধার করিতে দে Ferma হইল । শেষ: র্‌ 
পৰ্যন্ত এক প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহুর্তে পিস্তলের গুলিতে মমতা কমলেশকে হত্যা 
করিয়া বদিল। 
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এক নতুন উজ্জলতর কমনীয়তীয় ভরে তুলেছে 
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দশ এবং দরকার এই তিন জনের মাঁনগসিক খাত-প্রতিঘাঁতের fees 
মমতার গারচয় দিয়াছেন। কমলেশের চরিওটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমজ্ছুল 
Bin উঠিয়াছ, দে. Sega এবং, সমীজবিবি-বহিভূ'ত আচরণে 
য!সচ্ছেও তাহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি উদ্িক্ত হয়। উপস্তাসের 
হারে করণরসটি এমন নিবিড়ভাবে জিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা পাঠকের 
ce অভিভূত করে। মৃত্যুতে কমলেশের জীবনের সকল সমস্তার মমাধান 
কিন্ত প্রকৃত ট্রাজেডির সৃষ্টি হইল বিকাশ আর মমতার জীবনে--তাহা- 
নে ছুল্লঙ্ৰ ব্যবধান সৃষ্টি করিল মৃত কমলেশ । বিচারে মমতা 
ন পাইল। বিকাশ ভাবিয়াছিল তাহার! উভয়ে মিলিয়া আবার রচনা 
হখনীড়, কিন্তু তাহাদের জীবনে নামিয়া আসিল বিধাতার রুদ্র 

পী। যোগেশ রায় যখন মমতাকে বলিলেন, “ঘরে চল মা” তখন 
মুখ হইতে নিঃসৃত “ঘর” শব্দটি যেন আতুনাদের মত শোনায় এবং 
বীর সকল হোন ক এ একটি. শব্দের মধ্যে মূর্ত হইয়া 
aie বলিয়া মনে হয়। লেখক মমতার জীবনের পরিণতির যে চিত্র 
ইয়াছেন তাহা মৃত্যুর চেয়ে করুণ। এই ট্রাজেডির বেদনা পাঠকের 


কে গভীরভাবে আলোড়িত করে ৰ 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র 





“মা, বোন, ভাই" ছুই মা, রি awe চার দৃহ এই চারটি গল্প 
এ গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। “মা, বোন, ভাই’ ও ‘দুই মা’ বড় গল্প । চরিব্রণচন্রণে 
ঘটনা-সংঘাতে গল্প দু'টি অপূর্ব হয়ে উঠেছে। বাকি ছুটি ছোট গল্প। 
ভবিষ্যতের বাক্স” শুধু জমাট গল্পই নয়, আঙ্গিকের দিক থেকে রীতি 
বৈশিষ্টাপূর্ন। বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য থাক! সত্বেও চার ge” কিন্তু গল্প হিসেবে 
জমাট বীধেনি, বীধুনি শেষ পর্যন্ত টিলেই থেকে গেছে। “ছুই মা" গল্পটি 
লেখকের মার্থকশৃষ্টি--এ ধরণের গল্প বাঁংলা দাহিত্যে বাস্তবিকই বিরল। 


ভাঙ্গ। বন্দর-_প্রীভবেশ দত্ত। : দেবদন্ত এ কোং 
চিত্তরঞ্জন কলোনী, কলিকীতা-৩২ 1 মূল্য দুই টাঁকা। 


উপন্তাসের ব্যাপকতর পটভূমিকা ন! থাকায় বইথানিকে একটি site. 
বড় গল্প বল! চলে। ছোট বেল স্টেশনের কয়েকটি গণ্ভীবদ্ধ জীবনকে কেন্ত 
করে গল্প এগিয়ে চলেছে । তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাদের 
সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্জ!, তুচ্ছতা-কলহ পাঠকের মনতে রীতিমত নাড়া 
দেয়। লেখক ছোট রেল ছেশনের কয়েকটি বাদিন্দার স্বল্পপরিসর জীবন- 
যাত্রার ছবি আশ্চর্য; নৈপুণে/র সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। রবিশঙ্করবাবুং : 
অবিনাশবাবুং হনন্দা দেবী, মনোরম দেবী, চঞ্চল প্রভৃতি চরিত্র-চিত্রণ এত 
স্বাভাবিক হয়েছে যে, মনে হয় এরা সকলেই আমাদের অতিপরিচিত। 
অবিনাশবাবুর মেয়ে কুন্তলার বঞ্চিত হৃদয়ের দুঃখ পাঠক মাত্রকেই সমবেদ 
ব্যথিত করে তুলবে । বইথানির Stal সুন্দর, প্রচ্দপটে নৃতনত্ব আয 


শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টা 
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(১) মিহি ও মোটা*_ইন্্রণীথ। 


(২) জ্যোতিষী-__প্রীগজেন্তকুমার মিত্র। 
ইণ্ডিয়ান আসোলিয়েটেড. পাবলিশিং 'কোং লিঃ, as হারিসন am 
কলিকাত।-৭। মূল্য প্রতোকখানি ২২। ৃ 

“মিহি ও মোটা” এগারটি সরস প্রবন্ধ AaB) প্রত্যেকটি লেখা হচিন্তিত 
ও সুলিখিত--গল্পের মতই মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক । 

“জ্যোতিষী” সম্প্রতি ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত উপস্ঠান । লেখক অত্যন্ত 
মিঠা একটি গল্প সুষ্ঠ ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন । সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ইহার 
গতিবেগ, কোথাও তিলমাত্র বাঁড়াবাড়ি নাই । এক নিঃশ্বাসে”. পড়িয়া 
ফেলিবার মত বই। | 





শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত 
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HAT বেদনায় BL ভাগতিক তোমার যায় 
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প্রতিভাকুমার কুণ্ডু aie ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করিয়া- - 
ছেন। ইনি ১৯৫৩ সনে যাদবপুর কলেজ হইতে মেকানিকাল 
ক কু করে । were Gs a করেন ভৱাভীব- ইঞ্জিনীয়ারিডে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান । সেই বংসরেই তিনি 
শ্রীমহানন্দ চক্রবর্তী, শ্রীমহারাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, BF ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর কতৃক ইটালীয় সরকারের বৃত্তির জন্ত 
প্রভৃতি। Bafta নিয়োগী রচিত ‘জয়তু জর নির্বাচিত হন। ইনি মিলানে এক বংদৰ অবস্থান করিয়া হর 
রী মনু্ী মুখোপাধ্যায় কতৃক সভায় গীত হয়। অমুষ্ঠানটি বিজ্ঞানে ক্রাতকোতর জ্ঞান অঞ্জন করিয়াছেন। 
ফ্ল্যমণ্ডিত হইয়াছিল Be t 2 


— ane nT 
লিখিত ও চিত্রিত 






সবল সুবিন্যস্ত ও প্রাণবস্ত ভাষায় 
ডবল 1 ক্রাউন : সাইজে ১৮৪ হা 


শিশির কলাকেন্দ্রমে বিজয় -সম্মেলন 
নত ১৯শে কার্তিক, র'ববার wan সাতটায় শিশির কলাকেন্দ্রমের 
উদ wrt উহার প্রতিষ্ঠাতা [-সম্পাদক " ্ছুর্গাপদ বাগচীর ২৭, 
ভবনে বিজয়া-দান্মলন অনুষ্ঠিত হয়। 
পি ও প্রধান অতিথি শ্রহেমেন্দ্র সাদ 
"ঘোষ এবং শীদনিণারঞ্জন বস্তুর আসিতে হিলস্ব হওয়ায় প্রবাসী- 
সম্পাদক ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী ঘধ্লি নিয্বোরীকে যথা- 
শিশির কলাকেন্দ্রমে বিজয়া-নন্মেলন 
( বাম হইতে) প্রীঅথিল, নিয়োগী, জীবে 
(চট্টোপাধ্যায়, এ'মতী রপস্্রী বাগচা, Bice 
ঘোষ, শ্রীমতী ag বাগচী ঞ্রীহেমেন্তকু: 
শীদন্গিণারঞ্ন-রহ 


Bry Wes হয়, - পরে... হেমেন্দ্বারু 
দক্ষিণাবাবু আগিয়া সভায় যোগদান: 
শিশির কলাকেন্দ্রমের ছাত্রী শ্রীমতী 
মুখোপাধ্যায়, কর্তৃক উদ্বোধন-নঙ্গী 
হইবার পর শ্রীমতী রূপঞ্জী বাগচীর 
fan ঘরানার কথক TH ও. মধুর 
শ্রীমতী মঞ্জুৰী বাগচীর “অগ্নি নব 
লিপিকা ও করুণা মুখোপাধ্যায় এ 

| ঘোষের গুজরাটা লোকনৃত্য সভাস্থ 
তৃপ্তিবিধান করে। a8 ও Agel 

| erefe ছোট. বালিকাদের অনুপ 
বিচিত্র রূপসজ্জা, সুনিপুণ 
মুদ্রায় বিশেষ উপভোগ 


| চট্টোপাধ্যায় তাহাদের ভাষণে ও 
বা সাফল্যে বিশেষ আনন 














গঙ্গার ACS আগমন 
জ্রীবীরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ 


কলিকাতা 


প্রবাসী প্রেম 


যায় 


নিত, 
এক ১৪৪1 
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রায় এবং ড. শ্রীহবেক্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়সহ 
এন, এস. ক্রুশ্চেভ J 
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2 
© 
= 
টি 
g 
5 
& 


দমদম বিমানথাটিতে শ্রজবাহরলাল নেহরু, 











বিবিধ প্রসঙ্গ 


মোভিয়েট নেতৃঘয়ের প্রকাশ্যে কথিত মতামতের ও তাহাদের ভারভ- 


ঘরে ও বাইরে 

বিগত তুই মাসে বন্ধ বিশিষ্ট অতিথির শুভাগমন হইয়াছে 
আমাদের ভারতে । কানাডা হইতে মিঃ পিয়ানন, ইন্দোনোশয়ার 
ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হাট্টা, বানীসহ নেপালরাজ, বন্দর প্রধানমন্ত্রী উ নন, 
সৌদি আরবাধীশ নৃপতি সাউদ এবং কণশ-সোজিয়েট রাষ্ট্রের উচ্চতম 
ets নিকোলাই বুলগানিন ও নিকিতা Gove, তাহাদের 
ধ্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ইহারা সকলেই আসিম্াছিজেন 
তাহাদের দেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী ও সখ্য বন্ধন দৃঢতর 
করিবার জন্য এবং এ দেশের লোক ভাহাদেয় উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া 
সকলকেই স্বাগত জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় ক্ষমতা অনুযায়ী . অভ্যর্থনা 

ও অতিথি সংকার করিয়াছেন | 
ভারতের স্থায় শান্তিকামী ও পঞ্চশীল অনুগামী দেশের সহিত 
এতগুলি দেশের সুহৃদ সম্বন্ধ স্থাপন, বিশ্বের কল্যাণপ্রশ্থ হইবে 
ইহাই তো স্বাভাবিক এবং ইহাই আমাদের কামনা ও আশা | 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, সারা জগতের শক্তিগুত্ধ এখন বিকার গ্রস্ত ও 
FRY, সুতরাং যাহা! স্বাভাবিক তার পরিবর্তে, এই সকল অতিথির 
সাদর অন্যর্থনা করার ফলে, .ভারত অনেকগুলি দেশের বিঘেষ- 
ভাজন হুইয়! ঠড়াইতেছে । এখানে অভিথি যাহারা আসিয়া- 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভারত ও ভারতের নান! সমস্যার 
কথ! প্রকাশ্যে আলোচনা করিয়! গিয়াছেন। তাহাদের উক্তি, 
£ কশ-রাষ্ট্রনেতৃছয়ের মতামত, পশ্চিমে এক ছোটখাট বাড়ের 
করিয়াছে । অতিথি সৎকারের নিয়মানুযায়ী, আমরা তাহাদের 


কাহারও মতামত প্রকাশে বাধা দিই নাই, কিন্ত সেই সকল মতামত . 


~ আমাদের কোনও অনুরোধ বা . অম্ুযোগের কারণে ব্যক্ত হয় নাই। 
অথচ বিশ্বজগতের এমনই বিকারগ্রস্ত অবস্থা যে, উহার দক্ুন 
আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের স্যরি হইয়াছে এবং আমাদের 
নেতৃবৃন্দের সম্পর্কে ও তাহাদের প্রকাশিত মৃতামযত en 

"কটুক্তি চলিতেছে | 
এই সকল কারণে আমরা এই সংখ্যার “বিবিধ প্রসঙ্গে'র মধ্যে 


ভ্রমণ বৃত্তান্তের একটি. বিবরণ দিয়াছি। এ বিবরণ সাধারণতঃ 
যেরূপ সম্পাদকীয় আমরা প্রকাশ করি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক 
স্থান লইয়াছে, এবং উহাতে আমরা স্বতাবতঃই, কোনও মন্তব্য 
দিই নাই। 

এই বিযয়টিতে আমানের এঁরূপ গুকত্ব স্থাপনের কারণ দুইটি । 
প্রথমতঃ রুশ নেতৃত্বের এই ভারত ভ্রনণের পর আন্তর্জ্জাতিক মান- 
দণ্ডে ভারতের ওজনের কিছু পরিবর্তন সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ উহার 
ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের নিরপেক্ষতা রক্ষা কার্যে 
নূতন সমস্তা উত্তবেরও সম্ভাবনা আছে। সুতরাং উহা ইতিহাসের 
একটি নূতন অধ্যায়ের সুচনা বলা চলে । 

এই তো গেল বাইরের কথা । ঘরের কথায় বলিতে হয় যে, 
এই নুতন পরিবেশে নহির্জগতে আমাদের মান, স্থান, প্রতিপত্তি 
যাহাই Mas হউক না কেন, যদি দেশ ও দেশের লোকের আদর্শ 
ও নীতি স্থির থাকে তবে আমাদের প্রগতি কেহই রোধ করিতে 
পারিবে না। অন্তদিকে যদি আমরা নীতিভষ্ট ও আদশচ্যুত হইয়া 
যাই তবে বাহিরের বাহবায় দেশের উন্নয়নকার্য্য অগ্রসর হইবে না 
ব্যাহতই হইবে । 


দেশ অস্তঃসারশূন্ত হইলে অসংখ্য কলকারথানা, গগনভেদী 
বাধ ও মৌধমালায় আমাদের বাচাইতে পারিবে না। আমাদের 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাত শত বংসর ACM, আমাদের দাসত্ব 
শৃঙ্খলাবন্ত হওয়ার সময়ে, সারা জগতে এক চীনদেশ ভিন্ন কোন 
দেশই সমৃদ্ধিতে, বিভবে, জীবনযাত্রার মানে, আমাদের সমকক্ষ ছিল 
না। দেশ যাহার! লুটিল, জাতিকে ঘহারা epee নিক্ষেপ করিল 
তাহারা অর্থদামর্থ্যে, জ্ঞানবুগ্ছিতে, সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শনে, 
আমাদের বন্ধ নীচে ছিল! 
আজ দেশের ray, কি তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে যাচাই 
করিতে হইবে, দেশের লোকের শক্কাজনক নৈতিক অবনতির 
পরিমাণ ও নির্ধারণ করিতে হইবে তাহার কারণ। 


২৬৬ 





পাপী 


সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভারত সফর 

ভারত সরকারের আমন্ত্রক্রমে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী 
পরিষদের সভাপতি নিকোলাই আলেক্রান্দ্রোভিচ বুলগানিন এবং 
সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী ও 
সৰ্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর ars নিকিতা সাগিয়েভিচ 
BS ১৮ই নবেম্বর ভারতে আগমন করেন। তাহার! প্রথম 
পর্যায়ে ৩০শে নবেম্বর ATG STIS অবস্থান করেন এবং পরে 
১লা ডিসেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী 
উ নুর আমন্্রপক্রমে ব্রহ্মদেশ পরিক্রমণ করেন। ৮ই ডিসেম্বর 
হইতে পুনরায় তাহারা ভারত পরিক্রমণ 'শারস্ত করেন এবং ১৪ই 
ডিসেম্বর নয়াদিল্লী ত্যাগ করিয়া আফগানিস্থান যাত্রা করেন। 
ভারত ও ব্রহ্ম পরিক্রমা শেষ করিয়া সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারত ও 


্রচ্ষের প্রধানমন্তরত্বয়ের সহিত দুইটি wey যুক্ত বিবৃতি স্বাক্ষর 
করেন। 


সোভিযেট নেতৃবৃন্দ ভারতে ও ত্রহ্মদেশে যে অভ্যর্থনা লাভ 
করিয়াছেন কোন বৈদেশিক প্রতিনিধিই কখনও তাহা পান নাই। 
বিশেষতঃ, ভারতবর্ষে তাহাদের সমাদর TPS YM হইয়াছে । কলি- 
কাতায় সোভিয়েট নেতৃবৃন্দকে দেখিবার জন্ত এবং তাহাদের ভাষণ 
শুনিবার অন্ত ময়দানে প্রায় কুড়ি লক্ষ ( অন্ত হিসাবে পঞ্চাশ লক্ষ) 
লোক সমবেত হইয়াছিল । 

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারতে এইরূপ সমাদর লাভ করায় পশ্চিমী 
রাধরগোষ্ঠী বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরা্ ও ব্রিটেন মনঃক্ষু্ হইয়াছে 
এবং যাহা YN তাহাই বলিম্বাছে। পশ্চিমী পত্রিকাগুলি ত 
প্রায় বিকারগ্রস্ত হইয়াই উঠিয়ান্ছিল । কোন কোন পত্রিকা লিখিল 
যে, ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়া ব্রিটেন এক মহা ভুল করিয়া 
ফেলিয়াছে। কেহ কেহ এরূপ অভিমতও প্রকাশ করে ষে, 
নেহকুকে কম্যুনিষ্টরা ভূলাইয়া ফেলিয়াছে । আবার কেহ-বা লিখিল 
যে, নেহক মোটেই ভুলিবার পাত্র নহেন। মোট কথা, সোভিয়েট- 
ভারত মৈত্রীর সম্ভযবনায় পশ্চিমী গোষ্ঠীগুলি এত বিচলিত হইয়া 
পড়ে যে, তাহাদের কথাবার্তা এবং ব্যবহারে সাধারণ সৌজন্তটুকু 
HOS দেখা বায় AL ভারত সরকার এবং উহার নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে 
যেরূপ মস্তব্য করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে,এ সকল সাংবাদিক 
এবং রাষ্ট্রনীতি ধুরদ্ধরগণ মনেই করেন না যে, ভারত একটি সার্ক- 
ভৌম রাষ্ট্র এবং ভার্তীর রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ চিস্তাশক্তিসম্পন্ন মানুষ | 

গোয়া এবং কাশ্মীরকে ভারতের অংশক্ূপে বর্ণনা করায় মার্কিনী 
অধিকারীবৃন্দ আত্মসংঘম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র 
সচিব মিঃ ডালেস ত পতু Re পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কুনহার সহিত এক 
যুক্ত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সকল বিশ্ববাসীই জানে গোয়া ays 
গালের একটি প্রদেশ | 

পশ্চিমী শক্তিগোর্ঠী চিরকাল এশিয়া ও এশিয়াবাসীকে নিজে- 
দের উপনিবেশরূপেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে । ফলে ভাহার! 
এশিয়ার নবজাগরণকে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছে 





প্রবাসী 


১৩৬২ 








না। সেজন্ই কেহ বলিতেছে, ভারতকে স্বাধীনতা দান (]) ভূল 
হইয়াছে--ভাব দেখিয়! মনে হয় যেন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের 
কোন চেষ্টাই করে নাই এবং ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের কোন 
শক্তিই ছিল না, ব্রিটিশ প্রভুগণ অনুগ্রহ করিয়া শ্বাধীনতা বস্তুটি 
ভারতকে দিয়া গিয়াছে । রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্বিক দিক হইতে । 
এই কারণে কাশ্মীর ও গোয়াকে ভারতের অংশ বলায় পাশ্চার্জ+ 
মহলে Bal জন্মিয়াছে। 

পাশ্চাত্য রাঙ্গনীতিকবর্গের এইবপ হাস্তকর ব্যবহারের অনারতা 
আরও বেশি ফুটিয়া উঠে যদি স্মরণ রাখা যায় যে, পণ্ডিত নেহরু 
অথবা কশ নেতৃবর্গ কেহই এদেশের কোনও ভাষণে বা মন্তব্যে 
কোন জোট বাধিবার পরামর্শ দেন নাই। ভারত ও সৌভিয়েট 
উভয় দেশের নেতৃবৃন্দই পারস্পরিক গহ-মবস্থিতি নীতির উপর 
cata দিয়াছেন। আণবিক যুদ্ধের দাবানলে মানবসমাজের ধ্বংস 
কামনা না করিলে বর্তমান পটভূমিকায় অপর কোন্‌ নীতি ফলবতী 
হইতে পারিত তাহা! বুঝ! কঠিন। 

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা জানাইতে দিল্লীর পালাম 
বিমানঘাটিতে পণ্ডিত cree, সোভিয়েট হইতে আগত অতিধি- 
বৃন্দকে স্বাগত জানাইয়া, কশ-ভারত মৈত্রীর শক্তিলাধনের প্রয়োজন 
ও তাৎপর্য্যের উপর জোর দিয়া বলেন, "আমার বিশ্বাস আপনাদের 
ভারতে অবস্থান আমানের উভয় দেশের পক্ষেই সুখকর ও ফগপ্র 
হইবে এবং জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা ও শাস্তির মহান্‌ আদর্শের 
সহায়ক হইবে ৷" 

প্রত্যুত্তরে শীবুলগানিন ভারত সরকার ও জনসাধারণকে অভিনন্দন 

জানাইয় বলেন, “মহান্‌ মৌলিক সংস্কৃতির অষ্টা ভারতের প্রতিভা- 
শালী ও শ্রমসহিষ্ণু অধিবাসীদের প্রতি catfecad জনগণের শ্রদ্ধা ও 
বন্ধুত্বের যে মনোভাব রহিয়াছে সেই সানন্দ হৃদয়াবেগ লইয়া আমর! 
স্থপ্রাচীন ভারতভূমিতে উপস্থিত হইলাম । মাতৃভূমির স্বাধীনতা 
পুনঃপ্রতিঠিত করার জন্ত ভারতবর্ষের শান্তিকামী অধিবাসীদের tae 
পূর্ণ সংগ্রামকে সোভিফেট যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ সব সময়েই সহৃদয় 
সহায়ভুতি ও উপলব্ধি দিয়া দেখিয়াছে । এক সার্বভৌম ভারতীয় 
প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েট জনগণ পরম সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছে | 

“ভারতের অধিবাসীদের সুজনী-ক্ষমৃতার প্রতি আমাদের জন- 
গণের গভীর আস্থা রৃহিয়াছে। আত্তর্ন্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বিশ্ব 
শাস্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার কাজে ভারতবর্ষের ভূমিকা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। শাস্তি প্রতিষ্ঠা ও দেশের জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি 
সাধনের অন্ত ভারত গবর্ণমে্টের আরাস ও প্রয়াস সোভিয়েট _ গবর্ণ- 
মেণ্ট সম্পূর্ণক্পে উপলব্ধি করেন | 

“সোভিযেট ও ভারতীয় জনগণের অনেক অভিন্ন কর্তব্য-কণ্ম 
রহিয়াছে । বিশ্বশান্তি রক্ষা ও উহা সুদৃঢ় করার ae এবং বিরোধ- 
মূলক আন্তর্জাতিক সমস্তাবলীকে শান্তিপূর্ণ পন্থায় ও আপোষ- - 
আলোচনা মারফত মীমাংসা করার aT ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট 


পৌষ 


যুক্তরাষ্ট্র অপরিপীম প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে 
ইতিমধ্যেই প্রভূত পরিমাণে সুফল অর্জিত হইয়াছে | 

“বনত্বপূর্ণ সম্পর্কের সম্প্রসারণের অন্ত ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রচেষ্টা আস্তজ্াতিক উত্তেজনা নিরসনের 
কাজে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান | 

৯7 “আমাদের ভারত সফরের সুযোগে আমরা ভারতের অধিবাসী- 

(দের সহিত, তাহাদের আচারপ্রথা ও এতিহের সহিত, জাতীয় অর্থ- 
নৈতিক ও জাতীয় শ্রষশিল্পের উন্নতি সাধনে তাহাদের প্রচেষ্টার 
ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ate কন্ধিতে চাই । 

“আমরা এই আশ! পোষণ করি বে, ভারতবাসীদের সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ ও ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের সহিত সংযোগের 
সম্প্রলারণ আমাদের উভয় দেশের পরম্পরিক মন-জানাজানি ও 
বন্ধুত্বের ভাব আরও বৃদ্ধি করার কাজে সুফল প্রসব করিবে । 

“আপনাদের সহৃদয় ও আস্তরিক সন্থনার জন্তু আমি অকপট 
ধন্গবাদ জানাইতেছি | 

“ভারতবর্ষ ও মোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব দীর্ঘ- 
স্থায়ী হউক |” 

১৯শে নবেহর দিল্লীর রামলীলা ময়দানে পণ্ডিত নেহকুর 
পৌরোহিত্যে সোভিয়েট অতিথিবৃন্দকে এক নাগরিক সন্বর্ছনা জ্ঞাপন 
করা হয়। দিল্লীর নাগরিকদিগের প্রদত্ত মানপতত্র বলা হয় ঃ 

“আমাদের datas ও ভারতের অধিবাসীদের আমন্ত্রণে 
পৃথিবীর ইতিহাসের এই বর্তমান অধ্যায়ে আপনাদের ভারতে 
আগ্যন এক বিশেষ তাৎপর্য্যের বিষয় | আপনাদের এই ভারত 
সফর ভারতবর্ষ ও মোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের 
বন্ধন অধিকতর ও লিবিড়তর করিবে | আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই 
বন্ধুত্ব কেবল উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর নয়, ইহা আমাদের 
সকলেরই কামা, বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার আদর্শ বন্ধিত করার 
কাজেও সহায়ক হইবে । আমাদের এই বন্ধুত্বের লক্ষ্য কোন দেশ 
বা কোন জাতির বিরুদ্ধে নয় । ভাবতবর্ব cy আদর্শ সামনে ধরিয়া 
রাখিয়াছে ও যে আদর্শ অনুযায়ী সে কাজ করিয়া আসিতেছে তাহা 
হইতেছে নীতিঘটিত মতাস্্র সত্বেও সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক স্থাপন করা । আমরা বলিষ্ঠ ভরসার ভাব লইয়াই বলিতে 
পারি যে, ভারতের এই নীতি শাস্তির আদর্শে ও পরস্পরকে চিনি- 

' বার ও জানিবার কাজে বেশ কিছু সহায়তা করিয়াছে। 


“শাস্তির আদর্শ জোরদার করার জন্ত এবং পৃথিবীর মাথার উপর 
ঘনায়মান উত্তেজনা ও ভীতির দুর্ভাগ্য কাটাইবার aw” আপনাদের 
সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মবলম্থিত অনেক ব্যবস্থা ভারতের অধি- 
বাসীরা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে । ইতিমধ্যেই আত্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়াছে যদিও বহু কঠিন সমস্যা এখনও সমা- 
ধানের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু সক চিন্তাশীল মান্য আজ এই 
BU Tate করিয়া! লইয়াছে যে, মহাযুদ্ধের দ্বারা কোন সমাধান 
হয় না, বস্তুতঃ FE পরাভবেরই এক শ্বীকৃতি ; যুদ্ধ বর্তমান সভ্যতার 








বিবিধ প্রসঙগ- সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভারত সফর 
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ধ্বংস ডাকিয়া আনিতে পারে । আমর! জানি রাশিয়ার জনগণ 
শাস্তির অকু সমর্থক । সোতিয়েট জনগণের প্রচেষ্টা নিয়োজিত 
তাহাদের বিশাল দেশকে গড়িয়া তোলার কাজে, যাহাতে ভাহাদের 
কল্যাণ ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। প্রভূত আগ্রহ ও GA 
প্রশংসার মনোভাব লইয়া! আমরা এই গঠনমূলক প্রবাসের সাফল্য 
লক্ষ্য করিয়া আসিম্বাছি। এই কর্ণকাণ্ডই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে 
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরোভাগে 
আনিয়া দাড় করাইয়াছে। 

প্রাজনৈতিক ও দামাজিক ব্যবস্থার দিক দিয়া আমাদের দুই 
দেশের মধ্যে পার্থকা রহিয়াছে। তথাপি আমাদের মধ্যে বিস্তর 
মিলও আছে ; উভয়ের লক্ষ্যের মধ্যে অভিন্নতা আছে; সহযোগিতার 
এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে । বিজ্ঞান, weft ও ব্যবসা-বাণিজোর 
ক্ষেত্রে ই সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে দে।খয়া আমরা সত্যই প্রীত ৷” 

সন্বন্থনার উত্তরে শ্রীবুলগানিন ভারতের প্রতি সোভিয়েট জনগণের 
চিরাচরিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ করিবার পর বলেন £ “বর্তমানে 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের প্রজাতন্ত্র স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য 
ভিত্তির উপর তাহাদের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতেছে। এই ভিত্তি 
হইতেছে ভৌগোলিক অধগুতা ও সার্বভৌমদ্বের প্রতি পারম্পরিক 
aa, অনাক্রমণ, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, মতবাদঘটিত বা যে 
কোনরূপ অজুহাতে পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে 
বিরতি, সমানাধিকার ও পারস্পরিক লাভ এবং শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের মূল নীতিগুলি। 

“Hay ভারতবর্ষ ও চীনের লোকায়ত প্রজাতন্ত্র কর্তৃক 
বিঘোষিত এই পাঁচটি নীতি (ষাহাকে আপনারা বলেন ‘পঞ্চশীল!’) 
এখন সমস্ত শাস্তিবামী জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং 
কয়েকটি দেশ কাণ্যতঃ এই নীতি সাফল্যের সহিত মানিয়া 
চলিতেছে ।” 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ-তারত সহযোগিতারও উল্লেখ 
জীবুলগানিন করেন । তিনি বলেন যে, "মোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও 
ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যে মিল তাহা হইতেছে এই যে, 
Bares শান্তিকামী ও পরিশ্রমী জাতি, উভয়েরই প্রকৃতিতে জাতি- 
বৈষম্য ও উপনিবেশবাদের কলুষ নাই | উভয় দেশই শান্তিরক্ষা ও 
শাস্তি সুদৃঢ় করার, সকল দেশের সহিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করার 
সমর্থক, জাতীয় সার্মমভৌমত্ব ও আস্মর্জাতিক নিরাপত্তার প্রচারক ৷" 

জ্রীবুলগানিন ভাহার ভাষণে ভার্ত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক 
সহযোগিতা বৃদ্ধির মুকুল অবস্থারও উল্লেখ করেন | 

দিল্লী হইতে মাননীয় অতিথিবয় আগ্রা গমন করেন। আগ্রার 
দুর্গে অন্থুঠিত এক Hey নাগরিক সম্বগ্ঘনা জ্ঞাপনের প্রত্যুত্তরে 
দ্রীকুশ্চেভ বলেন, "ভারতীয় জনগণের বন্ধুত্বের মনোভাব আমরা 
যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি'*এবং আপনাদের আমি নিঃসংশয়ে 
বলিতে পাবি যে, প্রতিদানে ভারতীয় জনগণের প্রতি আমাদের 
জনগণের অতীব আন্তরিক মৈত্রীর ভাব রহিয়াছে । 
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তাজমহল ও wate দুর্গ পরিদর্শনের পরে উত্তর-প্রদেশের 
রাজ্যপাল শ্রী কে. এম. মুন্সী মোভিয়েট নেতৃত্বকে এক AGT 
core wins করেন এবং শীবুলগানিন ও শ্রকুশ্চেভকে 
উপহার প্রদান করেন। উপঢোকনের মধ্য হইতে মর্খরনিম্মিত 
তাজমহলের মডেলটি দেখাইয়া Aeros বলেন £ “এই অপূর্ব 
উপহার ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের ও ভারতবাসীনের শিল্পনৈপুণ্যেকর সাক্ষ্য । 
এই উপহার অমূল্য । আমরা যে উপহার আপনাদের দিয়াছি 
তাহার মধ্য দিয়া ভারতের প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের মনোভাবই 
আমরা এক্যবদ্ধ করিয়াছি। আমরা আপনাদের বন্ধু কেবল এই 
মিষ্টি বৌদ্রের সুখকর খরতুতেই নহে, যে কোনও SRV আমাদের 
বন্ধুভাবে পাইবেন । ভারতের জনগণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর 
কোনও FSA] বা অনাবুষ্টি যদি কখনও দেখ! দেয়, তখন আমাদের 
Aa করিবেন আপনাদের কখনও আমরা ভূলিব ay.” 

২১শে নবেম্বর ভারতীয় পালমেন্টে এক ভাষণদান প্রসঙ্গে 
প্রবূপগানিন ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির এক্যের 
প্রতি জোর দিয়া বলেন, "ফলভঃ আমর! একই, লক্ষ্যে পৌঁছিবার 
জন্য চেষ্টা করিতেছি । অর্থাৎ আমরা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হাস 
করিতে চাই, শান্তিরক্ষা ও শাস্তি সুদ করিতে চাই, যুদ্ধের সম্ভাবনা 
রোধ করিতে চাই, যুদ্ধের বিভীষিকা! হইতে মানব জাতিকে রক্ষা 
করিতে চাই, সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের as নিধিদ্ব ও শাত্তিপূর্ণ 
জীবনের আনন্দ সুনিশ্চিত কদ্নিতে চাই । ইহার অপেক্ষা মহত্বর 
কাজ আর কি হইতে পারে ?" | 

“আমাদের উভয় দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনের সম্মুখে যেসব 
দায়দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা সম্পাদনের ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে 
বিস্তর মিল রহিয়াছে। অক্টোবর বিপ্লবে জয়ী হইয়া আমাদের 
জনগণ তাহাদের নিজেদের সন্মুখে তুলিয়া ধরিল মাতৃভূমির অর্থ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের লক্ষ্য, আমাদের দেশকে এক 
শিল্পোন্নত ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কর্তব্যের ভাবু। 
কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েট জনগণ সাফল্যের সহিত সেই 
এতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে । 

“আপনার! আপনাদের fay পথ অমুদরণ কবিতেছেন। 
চিরকালের aw উপনিবেশিক প্রভুত্বের অবসান SBSH আপনাদের 
মাতৃভূমিকে এক উন্নত জাতীয় অর্থনীতি ও উন্নীত জীবনযাত্রা মানের 
এক অগ্রগামী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য আপনাদেরও আছে। এই 
লক্ষ্যে পৌঁছিবার ae আপনাদের আয়াস ও প্রয়্াসকে সোভিয়েট 
জনগণ AKIN উপলব্ধি করিয়াও অকপট সহামুভূতিসহকারে দেখে। 

“আমাদের অভিমতে, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং 
বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিফে্ট-ভারত সহ- 
যোগিতা আরও সম্প্রনারিত করার সম্ভাবনা বর্তমানে রহিয়াছে । 

"আমাদের অথনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার অংশ আপনা- 
দের দিতে আমরা প্রস্তত।. ইহ! আমাদের জনগণের ইচ্ছা ও 
আকাঙ্ফার সহিত সুসঙ্গত |” 


eral 


১৩৬২ 


শ্রকুশ্চেভও পালামেণ্টে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, 
প্ভারতেশ্ন বাসীর সার্কভৌযিকতা এবং জাতীয় স্বাধীনতালাভ 
ব্যাপারটির এক বিরাট এভিহাসিক তাৎপর্য আছে। ভারতের 
অধিজাতিসমূহ আজ তাহাদের সম্মুখে মুক্ত ও স্বাধীন ক্রমবিকাশের. 
পথ খোলা পাইয়াছে দেখিয়া মোভিয়েট জনগণের আজ আনন্দের 
আর অবধি নাই। তাহারা আজ পরম পরিতৃপ্ত । নিজেদ্রে 
স্বাধীন রাষ্্রের উন্নতি সাধনপূর্বক তাহারা স্বদেশের কল্যাণ এবং 
সাংস্কৃতিক ও অৰ্থনীতিক উন্নতি সাধনে সাফল্য লাভ করিবে। এই 
সকল মহৎ কর্তব্য পালন করা ভারতীয় জনগণের সামর্থের অতীত 
নয়। 


“ভারতীয় জনগণের স্থায়ী ও অটুট শাস্তি বজায় রাখার 
কামনাকে সোভিয়েউ জনগণ weg ag বোঝে ও তারিফ করে। 
কারণ শাস্তি বজায় থাকিলে তবেই ভারতের মামুযের পক্ষে উপরে 
উল্লিখিত কৰ্তব্যসমূহ পালন কর! সম্ভব । 

“সমাজের ক্রমবিকাশের ধার! হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 
কোন দেশকে ষদি প্রকৃত স্বাধীন হইতে হয় এবং জনতার কল্যাণ 
সাধন করিতে হয় তবে তাহার এমন এক fray উন্নত স্তরের অর্থ- 
নীতি থাকা! চাই যাহা বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভরশীল নহে। 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতাই দেখাইয়া দিতেছে যে, সাম্রাজ্যভোগীদের / 
কোন BERS দেশকে দাবাইয়া বাবিবার কৌশল বিভিন্ন কেরে 
বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করিতে পারে। এ সকল দেশে যাহাতে 
satin গড়িয়া উঠিতে পারে, সেজন্ত তাহার! যত রকমে AST চেষ্টা . 
করে| কারণ তাহাদের ভয় হইল যে, এ দেশগুলি যদি নিজস্ব 
জাতীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে, নিজস্ব বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী সাই 
করিতে পারে এবং জনতার জীবনযাত্রার মানের উন্নতি সাধন 
করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলেই সেই আগেকার পরাধীন 
দেশগুলির পক্ষে বল সঞ্চয় করিয়া স্বাধীন ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 
হওয়ার সুবিধা হইবে। 

"ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের অসামান্ত EE টিকে আমর! প্রশংসা 
করিতেছি । ভারতের স্বাধীনতার বিপদ কোন দিক হইতে আসিতে 
পারে তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছেন এবং সেই বিপদকে 
কৃষিবার we সংগ্রাম করিতেছেন ।” 

সোভিয়েটের বিকদ্ধে পররাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের 
অভিযোগ খণ্ডন করিয়া শ্রীকুশ্েভ বলেন যে, সোভিয়েটের জনগণ 
লেনিন-প্রনপিত পথকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, “কিন্ত সমাজের 
পুনর্গঠন সম্পর্কে আমর! যে চিন্তাধারা পোষণ করি তাহা সানিয়া 
লইতে আমর! কোন দিন কাহাকেও বাধ্য করি নাই এবং এখনও 
তাহা করিতেছি না।" মহান লেনিনও সোভিয়েট জনগণকে এই 
শিক্ষাই দিয়াছেন যে, নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারে অন্ত রাষ্ট্রকে 
হস্তক্ষেপ করিতে না দিয়া নিজেদের ইচ্ছামত জীবন রচনা করিবার 
অধিকার প্রতিটি দেশের মানুষের আছে | 

সোভিয়েট ইউনিয়নের বিক্ুদ্ধে সাত্রাজ্যবাদী- মিথ্যাপ্রচারের 


পৌষ 


কারণ এবং রূপ বর্ণনা করিয়া কুশ্চেভ বিপ্লবের পর সোভিয়েট 
ইউনিয়নের জনসাধারণের নানারূপ গঠনমূলক কর্ণ্মের উল্লেখ করেন 
এবং বলেন যে, কি ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েটের শত্রুরা 
সোভিয়েটকে ধ্বংস করিবার ae হিটলারী ফ্যসিবাদকে লেলাইয়া 
দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েটের জনগণ যে যুদ্ধক্ষত 
মাবাইয়৷ তুলিতে সক্ষম হইয়াছে ভিনি তাহাও বিবৃত করেন। 
agers বলেন £ “আমার এই সকল কথা গুনাইবার পিছনে 
আপনাদের উপর জোর করিয়া সোভিয়েট ক্রমবিকাখের ধারা 
চাপাইয়া দিবার উদ্দেশ্য নাই । আমাদের জনগণ যে বন্ধুর পন্থা 
অমুসরণ করিয়া আসিতেছে তাহা আরও ভালভাবে উপলব্ধি করিতে 
আপনাদের সাহীষ্য করার অভিপ্রায় ates আমি এই সকল 
কথা বলিতেছি। সেই পদ্থ। মহং এবং তাহা গ্রহণ করার ফলে 
আমাদের দেশের জনগণ বিরাট সাফল্য ও জয়লাভ করিয়াছে | এই 
সময়ের মধ্যে আমরা প্রচুর অভিজ্ঞতা ats করিয়াছি । আর 
অর্থনীতি বা সংস্কৃতির কোন ক্ষেত্রে আপনারা ষদি আমাদের 
অভিজ্ঞতা কিছু পথ্ধিমাপে কাজে লাগাইতে চান আমরা ও বন্ধুরা 
যেরূপ সচরাচর কনিয়। থাকে ঠিক সেইরূপ আগ্রহ লইয়া ও নিঃস্বার্থ 
ভাবে আমাদের অভিজ্ঞতার ভাগ আপনাদের দিব এবং আপনাদের 
যথাসম্ভব সাহায্য করিব |” 


ren প্রতিক্রিয়াশীল শক্িগুলি দ্বিতীয় সহাযুস্তের পরে পরমাণবিক 


বোমার সাহায্যে সোভিম্েট ইউনিয়নের উপর চাপ দিবার যে 
চেষ্টা করে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীকুশ্েভ বলেন, সোভিয়েট 
বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক পরমাণবিক বোমা প্রস্তুত হইবার ফলে সেই 
চাপ কাধ্যকরী হয় নাই । “কিন্তু সেই ey তৈয়ারি করার সঙ্গে সঙ্গে 
আমর! এই ইচ্ছা প্রকাশ করি উহা যেন কখনও "প্রয়োগ করা না 
হয়। শান্তিপূর্ণ গঠনকার্য্যে পরমাণবিত শক্তি ব্যবহারের সর্বপ্রথম 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্্র। অমর! গরমাণবিক ও 
উদষান অন্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করবার প্রস্তাব দাখিল 
করিয়াছি এবং আরও প্রস্তাব করিয়াছি যে, প্রতিটি সরকারের পক্ষ 
হইতে এই WH শপথ গ্রহণ করা হউক যে, তাহারা এই অন্ত 
প্রয়োগ করিবেন ati fee অদ্যাবধি পশ্চিমী শক্ষিবর্গ এই 
প্রস্তাব মানিয়া লন নাই ৷” 
প্রীকুশ্চেভ তাহার ভাষণের উপসংহারে বলেন £ “যান্ত্রিক ও 
বৈজ্ঞানিক সাফল্যের আদান-প্রদানের জন্ত আমরা সংস্কৃতি ও কলার 
ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বহুমুখী বিনিময়ের পক্ষপাতী ! সোভিয়েট জন্গণ 
তাহাদের ভারতীয় বন্ধুদের আমাদের দেশের ম টিতেণন্ব্ধনা করিয়া 
খুদী হয়। আমর| পরস্পরকে যত ভাল করিয়া জানিতে পারিব, 
পরম্পরকে যত সাহায্য করিতে পারিব ততই আমাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ 
হইবে এবং সার! দুনিয়ার শান্তিকামী শক্তিসমূহ ততই শক্তি সঞ্চয় 
কৃরিবে- % a 
* ২২শে নবেম্বর সোভিয়েট নেতৃদবয় পাঞ্জাবে ভাথরা-নাঙ্গাল 
পরিদর্শনে যান। সেখানে এক সম্বন্ধনার উত্তরে শ্রীতুশ্চেভ বলেন £ 


বিবিধ প্রসঙ্গ জোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভারত সফর 


২৬৯ 


“আমাদের উভয় দেশের রাজনৈতিক yee আলাদ! । আপনাদের 
আছে fray gen ও fray জীবনদর্শন। আমাদেরও 
সেইরূপ । কোন কোন বিষয়ে আমাদের পার্থক্য রহিয়াছে তাহ! 
লইয়| এখনই সনিস্তারে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন ATE I 
ইহাই গুকত্বপূর্ণ কথা যে, আদর! মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে, অর্থাৎ যুদ্ধ 
ও শাস্তির প্রশ্ন সম্পর্কে একমত । এই প্রশ্ন মানুষের মনে আলোড়ন 
না তুলিয়া পারে ali প্রত্যেক সৎ ব্যক্তিমাত্রই শাস্তি কামনা 
করে, শাস্তির জন্য সংগ্রাম করে । : 

‘আসল কথা আমরা শাস্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই । কোন্‌ 
দেশে কোন্‌ ধরনের WS কাঠমো রহিয়াছে তাহা সেই দেশের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের প্রশ্ন । চিন্তাধারা সম্পর্কেও বলা যায়, তাহা 
প্রতোকেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার । সুতরাং অপরের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করি না এবং অপরকেও হস্তক্ষেপ ন! 
করার কথাই বলি।” 

শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিভির নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া 
HATS আরও বলেন,“রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বলা বাহ্য 4 
আমাদের মতবাদ স্পষ্টভাবেই নির্ধারিত, কিন্তু আমাদের মতবাদ 
অপরের উপর চাপাইয়! দিবার ক্যেনরূপ অভিপ্রায় আমাদের নাই | 
কিন্তু অর্থনৈতিক siete ও বন্ত্রকৌশলের প্রশ্নের কথা স্বতন্ত্র । 
এই বিষয় হইতেছে wes fee প্রশ্ন । এন্‌, এ. বুলগানিন 
এখানে ঠিকই বলিয়াছেন ca, এই পাওয়ার ষ্টেশন নির্শ্মাণের কর্্ম- 
কাণ্ড দেখিয়া অমর! qh হইয়াছি। কিন্তু আমরা আরও বেশী 
খুসী হইরাছি জনগণকে দেখিয়া, তাহাদের উজ্বল চোখ ও তাহাদের 
কশ্মকাণ্ড দেখিয়া ।” 

ভাখরা-নামাল পরিদর্শন কালে পাতিয়ালার মহারাজা স্বর্ণ ও 
রোপ্যথচিত ছুইথানি তরবারি বুলগানিন ও কুশ্চেভকে উপহার 
প্রদান SVT | 

২৩শে নভেম্বর মাননীয় অতিথিঘ্বয় বোম্বাই গমন করেন। 
সেখানে তাহাদিগকে এক নাগরিক অন্বপ্তনায় অভিনন্দিত করা হয়। 

negara উত্তরে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বহু যুক্ধবাজ্রও যে শাস্তিকামীর 

ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার উল্লেখ করিয়া Agere বলেনঃ 
“বর্তমানে যাহার! বলিতেছেন যে, তাহারা শাস্তির পক্ষে তাহাদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও যদি বিনা যুদ্ধেই স্বার্থসিদ্ধি হইয়া যায় ত 
তাহাতে তাহাদের আপত্তি নাই । ষে শাস্তির মধ্যে তাহারা এক 
জাতিকে অপর জ তির পদানত করিয়া রাখিতে পারিবেন সেই শাস্তি 
তাহাদের মনোমভ | জনগণ কিন্তু তাহা চাহে না । এইখানেই 
হইল সমস্ত বিষয়টির মারকধা এবং সমস্ত রকমের মৃতভেদের চাবি- 
কাঠি ৷” 

২৪শে নভেম্বর সন্ধ্যাকালে অভিথিত্বয়ের সম্মানার্থে ভাবত 
দোভিয়েট সাংস্কৃতিক সজ্ঘের বোস্বাই শাখা এক সম্বদ্ধনার আয়োজন 
করে। উত্তরদান any Agere বলেন £ “পৃথিবীতে এমন 
সব লোক আছে যাহারা প্রশ্ন করে £ঃ সহ-অবস্থান কি সম্ভবপর ? 


২৭০ 


প্রবাসী 


১৩৩৬২ 





মনে হয় এই বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কেন না রাষ্ট্র- 
সমূহ কাধ্যতঃ সহ-অবস্থান করিতেছে । তবু কিন! সহ-অবস্থানের 
প্রশ্ন ভোলা হয়। 

“আপনাদের কাছে বলিতে চাই যে, শিশু জন্মগ্রহণ করিবে 
কিনা তাহা বাবা আর মায়ের উপরেই নির্ভর করে বটে; কিন্ত 
কোন্‌ দিন্‌, ঠিক কোন্‌ সময় শিশু ভূমিষ্ঠ হইবে কিহ্বা তাহারা 
বেমনটি চায় সে ঠিক তেমনটি হইবে কিনা তাহা তাহাদের উপর 
নির্ভর করে না। 

“ইতিহাসের ক্রমবিকাশ বন্ধ করা ও নৃতন সমাজ-ব্যবস্থাব জন্ম 
প্রতিরোধ করা কেমন করিয়! সম্ভব ? বুধ্য যেমন প্রতিদিন উদিত 
হয়, তেমন জরাজীর্ণ সমাজ্র-ব্যবস্থার স্থানে দেখা দেয় নূতন ও আরও 
প্রগতিশীল কাঠামো। - 

“এই ভাবেই আমাদের সোভিয়েট রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ইহাই 
পৃথিবীর সর্বপ্রথম সর্বহারা, a, শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র । এই 
রাষ্ট্রের জন্মকালে অপরাপর রাষ্ট্রথুলি শঙ্ধধবনি করে নাই ৷” 

সোভিবেট রাষ্ট্রের জন্মক'ল হইতেই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রুলি উহাকে 
টু টি চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার জঙ্ত বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। এখনও 
এ সকল শক্তি আত্তর্ল্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা জীয়াইয়! 
রাখিতেছে। কিন্তু সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়াও সোভিয়েট 
ইউনিয়ন বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতাদর্শ ও কাঠামো যুক্তরাষগ্ডলির সহ- 
অবস্থানের নীতির সমর্থন করে | কারণ, জুশ্চেত বলেন, “আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান পরিস্থিতিতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র জয়ী হইবে। 

কুশ্চেভ বলেন, “ব্যক্তিগত ভাবে আমি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
বড় পছন্দ করিনা । আমি সহ-অবস্থানের কথা বলিতেছি এই 
কারণে নছে যে, পুজিবাদের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকুক তাহা আমি 
চাই-__বলিতেছি এই কারণে যে, এই ব্যবস্থার অস্তিত্ব আমি স্বীকার 
করি, এই ব্যবস্থার ca অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহ! মানিয়া না লইয়া 
পারি না। 


“অপর পক্ষ কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে - 


চাহে না, যদিও কেবল আমরাই -সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া তুলি 
নাই, আরও বহু দেশও এঁ পথের আশ্রয় লইরাছে।**" 

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রনেহকও ঘোষণা করিয়াছেন, ভারুত- 
ade এই সমাজতঙ্ত্রের পথ গ্রহণ করিতেছে | ইহা আনন্দের বিষয় । 
অবশ্য আমাদের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা আলাদা fey 
এরূপ ঘোষণা ও এরূপ মনোভাবকে আমরা অভিনন্দিত করি। 

“সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং এই 
অস্তিত্বের as কাহারও অনুমতি শে চায় না । আমাদের অস্তিত্ব 
আছে কেবল ইহাই নহে। এই অস্তিত্ব রক্ষা করিতেও আমর! 
সক্ষম Joos? hi 

প্রীকুশ্চেভ বলেন, “**'আমরা এমন এক সহ-অবস্থান চাই 
যাহা জাতিসমূহের অগ্রগতির সহায়ক, সকল রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক 


সম্পর্কের পরিপোষক ।- আমর! বিশেষ ভাবে সকল দেশের সহিত 
ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে চাই | তাহারা আমাদের নিকট হইতে 
ক্রয় SHS, আমর! তাহাদের কাছ হইতে কিনিব ৷” 

“আমরা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলার সমর্থক | 
আমরা চাই পুষ্ধিবাদী দেশগুলি হইতে আরও বেশি লোক আমাদের 
দেশে BILE এবং আমাদের দেশের লোকও এ সব দেশে যাক I” 

উপসংহারে তিনি বলেন, “সহ-অবস্থান থাকিবেই । আমর! 
ইহার- জন্ত দাবী জানাই না, অন্থরোধও করি না। প্রকৃত 
প্রস্তাবে আমাদেরও অস্তিত্ব আছে, যেমন আছে ধনতান্ত্রি রাষ্ট্র 
গুলির অস্তিত্ব । কেহ আমাদের মঙ্গলগ্রহে লইয়া বসাইরা দিতে 
পারে না। বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এইরকম উদ্দেশ্াসিদ্ধির কোন উপায় 
after করিতে পারেন নাই । শ্পষ্টতই ধনতাস্ত্রিক রাষ্্রগুলিও 
নিজেদের মঙ্গলগ্রহে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না। অর্থাৎ 
আমাদের সকলকে একই গ্রহে থাকিতে হইবে এবং এই থাকা 
মানেই সহ-অবস্থান |” 

বোম্বাই হইতে প্রীবুলগানিন ও ভ্রীকুশ্চেভ দক্ষিণ-ভারতে 
বাঙ্গালোর ও মাপ্রাজ হইয়া ২৯শে নবেম্বর কলিকাতায় আসিয়া 
পৌঁছান | সর্ধত্রই তাহাদিগকে 'বিপুল অভ্যর্থনা ও নাগরিক 
সম্বদ্ধনা জ্ঞাপন কর! হয়। 
অতিথিঘয় অবতরণ করিলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র 
রায় বাংলাভাষায় এক বক্তৃতায় তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন 
করেন। বিমানঘাটিতে সন্বপ্ুনার উত্তরে শীবুলগপানিন বলেন £ 

“প্রিয় বন্ধুগণ, পরম সস্তোষের সহিত আজ আমর] বাংলার 
মাটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভারতের ইতিহাসে তাহার 
জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং ভারতের অর্থনীতি ও সংস্কাতর 
অগ্রগতিসাধনের কাজে বাংলাদেশ এক গুকত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রহণ 
করিয়াছে ap আনন্দিত এই ভাবিয়া যে, বাংলার অধি- 
বাসীদের জীবন ও কাজের সহিত তাহাদের দান-অবদান ও সাফল্যের 
সহিত মামরা আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিব ।” 

৩০শে নবেম্বর কলিকাতার ময়দানে MAGS নাগরিক সব্ব্ধনা- 
সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উতুশ্চেত বলেন £ “পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী 
অপূৰ্ব্ব কলিকাতায় আমরা আসিরাছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ অন্তান্ত যে কোন ভারতীয় রাজ্য অপেক্ষা অর্ধি- 
কতর ত্যাগ স্বীকার sare । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বাংলার জনসাধারণ তাহাদের ভূমিকার সম্যক উপলব্ধির 
দিয়াছে। তাঁহাদের অভিনন্দন জানাইতে পারিয়া আমরা জুখা। 
তাহাদের কাছে আমরা! সানন্দে বহন করিয়া আনিয়াছি সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রগাঢ় অভিনন্দন | প্রিয় বন্ধুগণ, আপনাদের 
রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির কাজে আমরা সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি ।" 

পৌয়ার উল্লেখ করিয়া Agee বলেন £ “পতুগাল গোয়া 
ছাড়িয়া যাইতে নারাজ, ভারতবর্ষের এই আইনমঙ্গত grays 
তাহার শাসনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিতে অস্বীকৃত। কিন্ত ate 
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২৯শে নবেম্বর wary বিমানথ টিতে 


পৌষ 


হউক কাল হউক সেদিন আসিবেই এবং বৈদেশিক প্ৰভুত্ব হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া গোয়া প্রজাত্লী ভরতবর্ধেরই এক 
অবিচ্ছেন্ অঙ্গ হইবে । 

"এশিয়ার জাতিসমূহের সংহতি হইতেছে গুপনিবেশিক ব্যবস্থার 
উপর এক মারাত্মক আঘাত |” 

ব্ৰহ্মদেশ সফর শেষ করিয়া রুশ CORY ৮ই ডিসেম্বর ভারতে 
ফিরিয়া আসেন। ১৯ই ডিসেম্বর তাহারা কাশ্দীরে উপনীত হন | 
শ্রীনগরের বিমানঘাটিতে শ্ীবুলগানিন বলেন, "আমাদের ভারত 
পরিক্রমা এখন সাঙ্গ করিয়াছি । এই সফর আমানের পক্ষে বিশেষ 
উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । আমরা অকপটে স্বীকার 
করিব যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল যৎসামান্ | 
আমাদের যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল সেই সুযোগের কল্যাণে 
সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ও মধ্যভারত আমরা সফর করিয়াছি! কিন্ত 
ভারতবর্ষের উত্তর অংশ পরিদর্শন না করিলে ভারতবর্ষের একটি সমগ্র 
ধারণ! করিতে আমরা সক্ষম হইতাম a 1 এই বারণেই কাশ্মীর 
ভ্রমণের জন্য সদর-ই-রিয়ানতের আমন্ত্রণ আমরা পরম আনন্দের 
সহিত গ্রহণ করি ।**.* 

১০ই ডিসেম্বর কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী aah গোলাম মহম্মদ কর্তৃক 
eis সম্বষ্ঠনা-সভায় বন্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীকুশ্চেভ বলেন £ “কাশ্মীর 

সমন্তা সম্পর্কে আমাদের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিদ্ধার ও সুস্পষ্ট । 
এই প্রশ্ন সম্পর্কে পোভিয়েট যুক্তরাধ সব সমনেই শ্রানাইয়াছে যে, 
কাশ্মীর সমস্তার সমাধান করিবে কাশ্মীরের জনগণ নিজেরাই এবং 
এই সমাধানের HE হইবে গণতন্ত্রের মূলনীতির res সঙ্গত ও 
এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক সম্প্রসারিত হও্য়ার 
পরিপোষক |” 

PRR জননাধারণই ভারতীয় প্রজ্ঞাতন্ত্রের অন্ততম রাজ্য 
হিসাবে কাশ্মীরের প্রশ্নের মীমাংনা করিয়া ফেলিয়াছে।* "৮ 

রাজ্য সীমানা সম্পর্কে কয়েকটি কথা 

হিরিজন-সম্পাদক দ্বর্গগত মশকণরালা মহাশয় মৃত্যুর ৩1৪ 

দিন পূর্বে নিন পত্রিকার সম্পাদকীয় WCE ( ৬ই দেপ্টেম্বর ১৯৫২ 


সন) মন্তব্য করিয়াছেন £ ্ 

“বিহার-সরকার ষদি মানভূমকে বিহারের wage রাখিতে 
চাহেন, তাহ! হইলে সুবিচার ও সহাদয়তাপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা এ 
জেলার বাংলা ভাষাভাষী জনগণের চিত্ত জয় করিতে হইবে । বিহার 
সরকারের HAA দৃষ্টি ও জবরদস্তি নীতিই মানভূমে গোলযোগ স্থির 
একটি প্রধান কারদ।- কার্যপরম্পরা দেখিয়া আমার মনে এই 
ধারণা হইয়াছে যে, সীমাত্ত অঞ্চলের সমস্যার সমাধান ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস কাধ্যকরী সমিতি ca সীতি অবলম্বন 
করিয়াছেন, তাহা কখনও বা Sats হাতে আত্মসমর্পণের নামাস্তর, 
কখনও বা আলোচ্য বিষয়কে যতদিন সম্ভব হামাচাপা দিয়া 
রাধিবার চেষ্টা মাত্র ৷” 

এই মন্তব্য কেবল মানভূমের AEG লিখিত হইলেও ইহা ধল- 





বিবিধ প্রসল্---সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভারত সফর 
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ভূম, সাঁওতাল পরগণার পূর্বাঞ্চল ও পূর্ণিয়া জেলার পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধ 
সমান ভাবেই প্রযোজ্য | মশরকুওয়ালা মহাশয়ের অভিমতামুষায়ী 
সুবিচার ও সহৃদযুতা করিতে হইলে fare ব্যবস্থাগুলি করা 
সবিশেষ প্রয়োজনীয় | 

(ক) বাংল! ভাষা ও সাওতালী ভাষাকে, ধলভূমের ধানবাদের 
সাওতাল পরগণার মধ্যে সমগ্র HAG! ও পাকুড় মহকুমা, ছুমকার 
দক্ষিণাংশ এবং সাহেবগঞ্জ ব্যতীত অবশিষ্ট রাজমহল মহকুমা ও 
পূর্ণিয়ার পুর্ববভাগের, আঞ্চলিক ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে । 

(খ) নিম্নলিখিত অপচেষ্টাগুলি এখনই বন্ধ করিতে হইবে £ 

(১) ষে আনিবাপিগণ বাংলা ভাষা বলে ( মাতৃভাষা স্বক্ূপেই 


হউক, বা দ্বিতীয় ভাষা wary) তাহাদিগকে বাংলা ভাষা ত্যাগ 
করার প্ররোচনা, 
(2) আদিবাসী ও oar বাংল! ভাষাভাষীর মধ্যে এবং 


স্থানীয় কুম্মি ও we সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিভেদের কৃতি, 

(৩) যে সমস্ত স্থানীয় কথা, মেন্পাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের 
মতে মানভূম ও মাওতাল পরগণায় প্রচলিত সাধারণ রাঢ়ীবুলি 
হইতে পৃথক করা কঠিন (“Is not easy to distinguish 
from the western Rarhi form‘of Bengali which 
is spoken in Manbhum)” সেগুলিকে বিহারী ভাষার 
আঞ্চলিক রূপ বলিয়া অভিহিত করা । 

যদি এই প্রকার ব্যবস্থা না করা হয়, ও যদি ধলভূম, ধানবাদ, 
TA সাওতাল পরগণাকে পশ্চিমবঙ্গে সম্মিলিত না করা হয়, তাহ! 
হইলে Bez এমন দিন আসিবে বে, এই সকল অঞ্চলের বাঙালী- 
fence, অর্থনৈতিক চাপে বিভ্রান্ত হইয়া, বলিতে হইবে যে, 
জাতীয় সঙ্গীত বন্মেমাতরম ও জন-গণ-মন-অধিনাসুক হিন্দী ভাষায় 
রচিত, বাংলা ভাষার নহে, এগুলি রচনা করিয়াছিলেন বাঙালী 
বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্ত নাথ নহে, farsa ছুই জন সুধী, জামশেদ 
পুরের ময়দানে ষে প্রস্তর নিন্সিত প্রতিকৃতি আছে তাহা প্রমধনাথ 
বসু নামধারী বাঙালীর নহে কোনও বিশিষ্ট বিহারীমহৌদয়েব, এসব 
হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথ! নহে, ইতিপূর্কেই অনেক কিছু হইয়া 
গিয়াছে । ওয়াই ডি শৰ্মা নামক জনৈক পণ্ডিত ১৮ই মার্চ ১৯৫১ 

সনের 'ষ্টেটসম্যান’ পত্রিকায়, জয়দেবের জন্মস্থান বীরভূম জেলার 
BUTS কেন্দুলী গ্রামকে “বিহারী গ্রাম" বলিয়া! বর্ণনা করেন; ২৪শে 
মাচ্চ ১৯৪৯ তারিখে বিহারের বিধানসভায় পাকুড়-রাজমহলের 
প্রতিনিধি ব্রিহলাল দোকানিয়া মহাশয়, তাহার এলাকার হিন্দীভাষী 
কিষাণের বাক্য--এমন দারোগার মত অফিসারের! আলে যে দেখে 
ভয় হয়'-_এইটি উদ্ধত করেন। যে ভূমিজগণ ও দেশাওলী 
সাওভালগণের বছ পূর্কপুকষগণ কোল' ভাষায় কথা কঠিত ও 
যাহারা অন্ততঃ দেড়, হুই শত বৎসর পূর্বের সেই কোলভাযা পরি- 
ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষ! করিয়া লইয়াছে, সেই 
সব ভূমিজ ও দেশাওলী সাওতালের দেশ বরাবাজার ও মানবাজার 
থানাতে অকারণ বহুসংখ্যক হিন্দী স্কুল জারী করিয়া তাহাদিগের 
পুন্রকঙ্াগণকে বুঝান হইতেছে যে, তাহার! ঘরে যে ভাষায় কথা 


২৭২ 


কহে, তাহা HAM বাংলারই ঠিক Ray হওয়া সত্বেও তাহা 

বিহারীই বটে, বাংলা নহে । সেন্সাস স্ূপারিণ্টেগেণ্ট লিখিয়াছেন £ 

পশ্চিমবঙ্গ সন্নিহিত অঞ্চলে TERS হিন্দী স্কুল খোলায় হিন্দীকেই 

মাতৃভাষা বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে । 
ভারতের অর্থ নোতক চিত্র 

বিগত ২রা নবেম্বর নয়াদিন্লীতে, ভারতের অর্থ নৈতিক এবং 
তাহার আমুসঙ্গিক ame বিষয়ের সম্পর্কে যে চিত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল তাহা আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া 
দিতেছি। আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণ! স্পষ্ট 
করিতে হইলে ইহা জানা প্রয়োজন : 

“অর্থমন্ত্রী @ fa, সি, দেশমুখ এক সাংবাদিক বৈঠকে 
বলেন, প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালের মধ্যে ভারতে বেকারের 
সমন্তা wee: ৪০ লক্ষ বাড়িয়া গ্রিরাছে। তিনি বলেন, পাঁচ 
বৎসরে ৪০ লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ নুতন চাকুরীর W হইয়াছে_- 
কিন্ত কার্যে নিয়োগের যোগ্য শ্রমিকের সংখ্যা ৯০ লক্ষে আসিয়া 
ঠেকিয়াছে। 

অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রথম পরিকল্পনা শেষ হইতে আর মাত্র ৫ মাস 
বাকী আছে । কিন্ত তৎসত্বেও আমর! আশা করি যে, পরিকল্পনার 
অস্তভূক্তি বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টায় ২ হাঞ্জার কোটি টাকা বা মোট 
বনিয়োগষোগ্য অর্থের শতকরা ৮৭*৫ভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হইবে | 

পরিকল্পনার অস্তভু ক্ত বিভিন্ন সরকারী প্রচেষ্টায় ২ হাজার 
কোটি টাক! বা মোট বিনিয়োগষোগ্য অর্থের শতকরা ৮৭৫ ভাগ 
বায় করা সম্ভবপর হইবে | 

Borie বলেন, কর ore কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 
আস্তঃরাজা বিক্রয়কর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সংসদে একটি আইনের 
থমড়া পেশ করার কথা গবর্ণমেন্টকে এখন fowl করিতে হইবে। 
এ সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই, কিন্তু আমার 
মনে হয় যে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারী এবং ব্যবসায়ী মহলের এক বৃহৎ 
অংশই সুপারিশমমূহ সমর্থন করিবেন । . 

লবণ-কর প্রবর্তনের সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা, এ প্রশ্নের 
জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন উহ! চিরদিনের as উঠিয়া গিয়াছে বলিয়াই 
আমি মনে করি । 

প্রথম পরিকল্পনার সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য সার্থকতা বর্ণন! করিয়া 
অর্থমন্ত্রী বলেন, উহা জনসাধারণকে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে সজাগ করিছা তুলিয়াছে। বিগত পাচ বৎসরে আমরা 
জনসাধারণের নিকট হইতে যে সহযোগিত! পাইয়াছি, অর্থের দিক 
হইতে বিচার করিলে, তাহ এইরূপ দাড়ায় ঃ 

সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা--দশ কোটি হইতে বারো 
কোটি টাকা ; জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা--দশ কোটি টাকা; 
স্থানীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টা-_বারো৷ কোটি টাকা. এবং পল্লী অঞ্চলের 
সামাজিক কল্যণ প্রচেষ্টা-_বারে! কোটি টাকা । 





দিলি লালা লা 





অর্থমন্ত্রী বলেন, পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য সাফল্যের নিদর্শনরূপে - 
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আমি দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি, রেলপধ, বন্দর ও পরিবহন 
ব্যবস্থার প্রনার ও উন্নতিাধন এবং fags উৎপাদনের বৃহত্তর 
প্রচেষ্টার উল্লেখ করিতে চাই | 

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমার নিজের ধারণা হইতেছে এই যে, দ্বিতীয় 
পঞ্চবাহিক পরিকল্পনাভুক্ত বিভিন্ন দরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যে 
মূলধন নিয়োগ করা হইবে, তাহার পরিমাণ হইবে প্রায় ৪৮০০ 
কোটি টাকা । পরিকল্পনাটিকে sich পদানের ee মোট বৈদেশিক 
মুক্তার প্রয়োজন হইবে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা । 

আসার বিশ্বাস, Bes বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক লেনদেনের 
দ্বার ৭০০ কোটি এবং বিদেশ হইতে সাহায্য বাবদ ৪০০ কোটি 
টাকা পাওয়া যাইবে! তংৎসত্বেও ৪০০ কোটি টাকার অভাব 
থাকিয়া যাইবে । পরিকল্পনার কাজ অগ্রপর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদিগকে এই সমস্ত! সমাধানের চেষ্টা করিতে হইবে। 

দেশের অভ্যন্তরে অর্থসংগ্রহের যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার 
উল্লেখ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, নূতন কর ধার্য্য করিয়া ১৫০ হইতে 
২০০ কোটি টাক! পাওয়া ষাইবে | 

সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী 
থাকে বলিয়া! যে মতবাদ প্রচার al হইয়। থাকে, অর্থমন্ত্রী তাহা 
দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করেন | 

স্বর সঞ্চয় ও বাজার হইতে 4 সংগ্রহের সম্ভাবনা উজ্জ্বল 
বলিয়াই তিনি মনে করেন। 

তিনি বলেন, বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সম্পদ নিয়োজিত হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে, সরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে তাহা টানিয়া লইবার 
ইচ্ছ সরকারের নাই । 

বীমা প্রতিষ্ঠান রাধ্্রীকরণের বে প্রস্তাব উঠিয়াছে এ প্রসঙ্গে 
তাহার উল্লেখ করিয়া অথমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রাকরণের ফলে গবর্ণমেন্ট 
সিকিউরিটিতে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বায় হ্াসেরও Bee সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
বীমার মারফত সঞ্চয়ের চেষ্টা বাড়াইয়া তুলিবারও aed সুযোগ 
রহিয়াছে। সে যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্ট এ সমস্ত বিষয়ই বিশেষ- 
ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। 

Borg বলেন, মাদক বর্জল তদন্ত কমিটির বিভিন্ন সুপারিশ 
গৃহীত হইলে আগামী পাচ বৎসরে জনসাধারণের হস্তে ১২৫ কোটি 
টাকা থাকিয়া বাইবে। ইহা জনসাধারণ তাহাদের অম্নবন্তরের 
প্রয়োজনেই ব্যয় করিবে এবং অতি মামাই কয় হিসাবে গবর্ণ- 
মেন্টের হাতে আসিবে | 

অর্থমন্ত্রী ইহাও প্রকাশ করেন যে, মুলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে 
গ্যারান্টি দিয়া ভারত ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি 
সম্পাদনের যে প্রস্তাব আসিয়াছে, সে সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট “অনতি- 
farce?’ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন | 

এ সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে আলোচনা শেষ 
হইয়াছে এবং এতৎসংক্রাস্ত একটি দলিলও প্রস্তুত কর! হইতেছে। 
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ভ্রীদ্েশমুখ বলেন, “এখানে বে অর্থ wees হইবে, অন্ত দেশের 
মুদ্রায় তাহা বপাস্তবে বাহাতে অসুবিধা দেখা ন। দেয় এবং এখানে 
প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তি যাহাতে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভবপর না হয়, তাহাই 
এাধন বিনিয়োগ বীমা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য | ইতিপূর্বে বেলজিয়াম, 
Re পশ্চিম erga, ইটালি, জাপান, যুগো্লাতিয়া, পাকিস্থান 

প্রভৃতি ২৬টি রাষ্ট্র মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত এ ধরনের পরিকল্পনায় 
যোগ দিয়াছে। আবার তুরক্ক ও ব্রিটেন, কেবলমাত্র প্রধমটির 
ক্ষেত্রে--অর্থাৎ মুদ্রা পরিবর্তনে বাধা না থাক্বার-_গ্যারান্টি 
দিয়াছে। 

শ্রীদেশমুখ অতঃপর বলেন, বাস্্রীকরণ করা হইলে ক্ষতিপূরণ 
দানের প্রশ্নেই আসল সমস্যা দেখা দিবে। এক্ষেত্রে চুক্তিটি ষদি 
স্বাক্ষরিত হয়, প্রথম বীমাকারী দেশের গবর্ণমেন্ট ও সেখানকার 
মূলধন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি বুঝাপড়া হইবে। দে 
বুঝাপড়া অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি ভারত সরকার ও মার্কিন 
সরকারের বিচার্ধ্য বিষযুক্সরপে গণ্য হইবে । অতঃপর ব্যাপারটি 
এরূপ ফ্বাড়াইবে বে, মাকিনি বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগকারীর 
সহিত ভারত সরকারের কোন সম্পর্ক থাকিবে না! মুলধন 

যোগকারী তাহার নিজেদের দেশের গবর্ণষেণ্টের নিকট হইতে 

পূরণ আদায় করিয়! লইবেন। 

এই পরিকল্পনা অস্থসারে বিনিয়োগের জন্ত আমেরিকা হইতে 
যে অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা! বেসরকারী প্রচেষ্টায় নিয়োজিত 
হইবে । অবশ্য দেশের পরিকল্পনা অন্রমারে সরকার কর্তৃক অন্থ- 
মোদিত শিল্পেই তাহ! নিয়োগ করিতে হইবে। 

" অর্থমন্ত্রী বলেন, মাকিন সরকারের সহিত মৈত্রী, বাণিজ্য ও 
নৌচলাচলসাক্রাস্ত প্রস্তাবিত চুক্তিটি সম্পর্কে গবর্মেণ্ট এখনও 
‘তৎপরতার সহিত’ চিত্ত! করিতেছেন al | 

অর্থমন্ত্রী প্রসঙ্গতঃ বলেন, কয়লাশিল্পের বেসরকারী প্রচেষ্টার 
ক্ষেত্রে আগামী ৫ বংসরে উন্নয়নমূলক ane অর্থ বিনিয়োগ করার 
প্রয়োজন রহিয়াছে । এই শিল্পটি যদি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা 
হয়, তবে গব্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন। 
তিনি বলেন, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে হয় কোটি টন কয়লা 
প্রয়োজন হইবে । কিন্তু বর্তমানে উৎপম হইতেছে মাত্র তিন 
কোটি ৮০ লক্ষ টন। বেদরকারী প্রয়াস যদি সমপ্রদারিত না হয়, 
| কোটি টন কয়লা সংগ্রহ কর] অসম্ভব হইবে । 
অর্থমন্ত্রী প্রসঙ্গতঃ এ কথাও বলেন ca, চা-শিল্প ব্রাস্ীকরণের 
কোন প্রস্তাব আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন নাই । 
বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নবগঠিত আস্মজ্জাতিক অর্থমংস্থার 
ভূমিকা কিপ হইবে, অর্থমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে তাহা eae 
করেন | 
তিনি বলেন, কয়েকটি দেশ এই সংস্থার স্দন্ত। সে সকল 
দেশের" বেসরকারী প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিয়া তাহদের অর্থনৈতিক 
উন্নয়নে সাহাষ্য করাই সংস্থার আদর্শ। এই সংস্থা কেবলমাত্র 
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বেমরকানী প্রচেষ্টাভেই অর্থ ভোগাইবেন, কিন্তু তশ্থারা একথা 
বুঝায় না যে, কোন প্রচেষ্টায় গবর্ণমেপ্টের আগ্রহ থাকিলে তাহা 
উক্ত সংস্থার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইবে । এই সংস্থার চাদ! বাবদ 
ভারতবর্ষ ৪৪ লক্ষ ৩১ হাজার ডলার দিবে । আগামী জানুয়ারী 
মামে সংস্থার কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায় | 

ভারতবর্ষ নিজেই যখন অপরের নিকট ঝণপ্রার্থী, তথন ব্রহ্ম 
দেশকে 44 দেওয়া হইল কেন, এ প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অঙ্গীভূত একটি বিষয় হিসাবেই এই 
লেনদেন বিচার করিতে হইবে । আমার ত মনে হবু, ভারতের 
বর্তমান মর্যাদা বা অর্থনৈতিক শক্তির দিক হইতে চিন্তা করিয়া 
কেহই একথা! বলিবেন না যে, ভারতবর্ষ সর্বক্ষেত্রেই খণগ্রহীতা- 
রূপে থাকুক এবং কোন ক্ষেত্রেই অপরকে A দান না করুক। 

প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে ষে অভাব রহিয়াছে, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার সমস্তটাই পূরণ করিয়া দিতে প্রস্তুত 
রহিয়াছে বলিয়া মান্ন দূত যে বিবৃত দিয়াছেন, তৎপ্রতি অর্থ- 
মন্ত্রীর aS আকর্ষণ কর] হইলে তিনি বলেন, ধণ হিসাবে গম দিবার 
BRAY জানানো ছড়া আমরা আজ পর্যন্ত কাহারও নিকট কোন 
সাহায্যের আবেদন জানাই নাই । খাদ্য পরিস্থিতির গুরুত্বের কথ! 
চিন্তা করিয়া মাত্র গমের ব্যাপারেই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভাবী 
পরিকল্পন:কে সম্পুর্ণ করিয়া ভুলিবার জন্য এ ধরনের কোন ব্যতিক্রম 
ঘটিবে বলিয়া মনে হচু না। 

আপাততঃ ao লইবার কোন প্রয়োজন আমরা বোধ 
করিতেছি না। পরিকল্পনাকে কার্যে রূপদানকালে যদি কোন 
জরুরী প্রয়োজন দেখ। দেয়, তবে ভখন সে সম্পর্কে আমর! চিন্ত! 
করিব | 


ভ্রীদেশমুখ বলেন, আমার নিজের ধারণা, পরিকল্পনার মূল 
কাঠামোতে সরকারী প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ৪৩০০ কোটি টাকা 
বিনিয়োগের কথা থাকিলেও ৪৮০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে । 

দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের কতটা অংশ VG গাওয়া যাইতে 
পারে, নে সম্পর্কে হুতন করিয়া কোন হিসাব করা হয় নাই | 
জাতীয় আয়ের উপর চলতি হারে কর বজায় রাখা হইলে cata 
৩৫০০ কোটি টাকা mien ষাইবে। কিন্তু জাতীয় আয়ের কত 
অংশ বিনিয়োগের Se গ্রহণ করা হইবে, তাহার উপরই অনেক 
কিছু নির্ভর করিতেছে | কোন কোন দেশে শতকরা ২০ হইতে 
শতকরা ২৫ ভাগ ASW গ্রহণ করা হইয়া ধাকে। 

বীমা রাষ্ট্রীকরণ বলিতে কেবল জীবন্বীম। রাষ্ট্রীকরণই বুঝায় না, 
সাধারণ বীমার কথাও উঠে, এই প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, 
আমি শুধু ইহাই বলিতে চাহি যে, জীবন বীমা রাষ্ত্রীকরণে অনেক 
বেশী অস্গবিধা রহিয়াছে | : 

ভবণ-কর পুনঃ প্রবন্তিত হইতে পারে বলিয়া কোন কোন 
মহলে যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহার নিরসন ঘটাইয়া অর্থমন্ত্রী 
বলেন, আমি ষতটুকু বলিতে পারি তাহাতে আপনারা জানিয়া 


২৭৪ 
= লী লোলা লালা লা” 
রাখুন যে, লবণের উপর কর ধার্য্য করার কোন সম্ভাবনাই নাই । 
ভাবাবেগ-প্রণোদিত হইয়া আমি এই আশ্বাস দিতেছি না, 
অর্থ নৈতিক কারণেই এই প্রত্থিশ্রাতি দেওয়া প্রয়োজন | 
এই কর যদি পুনঃ প্রবর্তিত হয়ও, তথাপি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় অর্থের যে অতাব থাকিবে, তাহা পুরণ হইবার কিছুমান 
সম্ভাবনা নাই। বন্ত্রের উপর উৎপাদন os রহিয়াছে এবং 
সকলেই উহার বাবদ কিছু দিতেছেন। সে দিক হইতে বলা যায়, 
উহা লবণ OCA স্থান গ্রহণ করিয়াছে | 
ANE লবগ-কর প্রবর্তনের কোন অর্থ নৈতিক হেতু আমি 
খুজিয়া পাইতেছি না। 
শ্ীদেশমুখ বলেন, প্রথম পরিকল্পনাকালে এ পর্য্যন্ত বাজেটে 
ঘাটতি রাখিয়া দুই শত কোটি টাকা ছ্োগাইতে হইয়াছে-_পরি- 
কল্পনার অবশিষ্টকালের মধ্যে আরও তিন শত কোটি টাকা প্রয়োজন 
হইতে পারে | দেশের পণামৃূল্যের অবস্থা দেখিয়া ইহা বলা হায় 
যে, এই ঘাটতি উৎপাদন-বৃদ্ধির সহিত anes রক্ষা করিয়াই চলি- 
'স্বাছে। জাতীয় আয়ও শতকরা তিন ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আমরা যতদূর জানি, পরিকল্পনার অভ্যস্তরে বেসরকারী 
প্রচেষ্টাও আশামুরূপ হইয়াছে | 
পরিকল্পনার যে সকল কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ 
করিয়া অর্থমন্ত্রী বলেন, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু কিছু কাজ 
অসমাপ্ত রহিয়াছে, কেননা ব্যাপারটি নৃতন। কোন কোন 
সরকারী শিল্পেরও কিছু অসমাপ্ত রহিয়াছে । 
অপর এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, যে সকল পণ্য 
আমাদের দেশের লোকেরা উৎপাদন করিতে পারে না, কেবলমাত্র 
মে সকল পণোর ক্ষেত্রেই আমরা বিদেশী মূলধন ও বিদেশী ‘কারিগরী 
জ্ঞান’ পাইতে চাহি!” 
ভারতের খাছ্াশস্ত উৎপাদন 
১৯৫৪-৫৫ সনে ভারতে etary উৎপাদনের পরিমাণ এবং 
ভূমি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বংসর খান্তশশ্ত উৎপাদনের মোট 
পরিমাণ হইয়াছে ৫.৫৩ কোটি টন, ১৯৪৯-৫০ সনের তুলনায় 
বর্তমান বংসরে প্রায় ৯৩ লক্ষ টন tows বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৯- 
৫০ সনে প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা TF হয়। ১৯৫০-৫১ সনে 
aos কৃষিজমির পরিমাণ ছিল ১৯'৩৬ কোটি একর ; ১৯৫৪- 
৫৫ সনে ইহার পরিমাণ দাড়ায় ২০'৯০ কোটি একরে | এই কয় 
বংসরে যদিও থাদ্মশস্যের কুষিজমির পরিমাণ ৬'৯ শতাংশে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, tose পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে Lore শতাংশে | 
ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, জমির উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমবর্দ্ধনশীল। 
১৯৫৪-৫৫ সনের ধাদ্মশন্ত উৎপাদনের পরিমাণ পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার মোট পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিসাণকে ছাড়াইয়া 
গিয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সনের ধান্ভশস্তের মোট উৎপাদন ৫'২৫ 
কোটি টন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল । কিন্তু বর্তমান বৎসরে 
এই পরিকল্পিত পরিমাণের উপর ২৮ লক্ষ টন অতিরিক্ত থাভ্ভশস্ত 





গ্রবার্সী 
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উৎপাদিত হইয়াছে। কুষিজমির পরিমাণও প্রায় ১*২০ কোটি একর 
বৃদ্ধি পাইরাছে। ১৯৫৩-৫৪ সনে কিন্তু aeons উৎপাদনের 
পরিমাণ 'এবং ইহার কধিত জমির পরিমাণ Gare বর্তমান বৎসরের 
চেয়ে অধিক ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সনে খান্শস্তের কধিত ভূমির 
পরিমাণ ছিল ২'১৫ একর এবং উৎপাদন হইয়াছিল ৫*৭৯ 
Ba | | | 

১৯৫৪-৫৫ সনে ৮৫ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হইয়াছে, এবং 
ইহা পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিসাণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। 
বর্তমান বৎসরে ধানের উৎপাদন কিছু পরিসাণ হ্রাস পাইয়াছে। 
১৯৫৩-৫৪ সনে ২৭৬ কোটি টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। আর 
বর্তমান বৎসরে ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দাড়াইয়াছে ২'৪২ 
কোটি টনে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে প্রধানতঃ ধানের উৎপাদন হ্রাস 
পাইয়াছে। এই দুইটি প্রদেশের উত্তরাংশে প্রবল বৃষ্টি, বন্ধ! এবং 
দক্ষিণাংশে অনাবৃষ্টি হওয়ার দকন আমন ধান বপন এবং রোপণ 
ব্যাহত হইয়াছে । মোট যে ৩৪ লক্ষ টন কম উৎপাদন হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে বাংলা ও বিহারের উৎপাদন হাসের পরিমাণ ৩১ লক্ষ 
টন। 

ভারতবর্ষের বর্তমান জনসংখ্যার হিসাব ধরা হয় প্রায় ৩৭*৮০ 
কোটি, ১৯৫৪-৫৫ সনে ভারতবর্ষে মাথাপিছু গড়পড়তা দৈনিক খ 
শৃস্তেত্ সরবরাহের পরিমাণ fay ১৪:৪ আউন্স ; পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনায় ১৯৫৫-৫৬ সনে eters সরবরাহের মাথাপিছু পরিমাণ ধা 
হইয়াছে ১৩*৭ আউন্স। অর্থাৎ, পরিকল্পিত সাধাপিছু সরবরাহের 
পরিমাণ পরিকল্পনা শেষ হওয়ায় CRS সম্ভবপব হইয়াছে । 

খান্ভণস্তের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে আমদানী হাস 
পাইয়াছে এবং ইহাতে ভারতের মূল্যবান বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় 
অন্থুকুল হইবে | ১৯৫১ সনে ভারতবর্ষ ৪৭ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী 
করে এবং ইহার জক্ত ২১৭ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা খরচ হয়। 
১৯৫৪ সনে আমদানী খাদ্যের পরিমাপ ছিল ৮ লক্ষ টন এবং ইহার 
জন্গ ৪৭ কোটি টাকা খরচ হয়। এ বৎসর ৫১ লক্ষ টাকায় 
৭ হাজার টন চাউল ভারতবর্ষ রপ্তানী করে ।- ১৯৫৫ সনে ২ লক্ষ 
টন চাউল রপ্তানী করিবার oe ভাবত সরকার অনুমতি দিয়াছেন | 
নিয়ে ভারতে থাদাশশ্ত উৎপাদনের হিসাব দেওয়া হইল £ 
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(লক্ষ টন ) 
Saha be পরিকল্পনার ১৯৫৩-৫৪ ১৯৫৪-৫৫ ES 
প্রথম বৎসর সন সন সনে পরিকল্পিত 
(১৯৪৯-৫০) উৎপাদন 
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উন্নত সেচ-ব্যবস্থা, উন্নত বীজ-বিতরণ, অধিকতর পরিমাণে সার 


পৌষ 


ব্যবহার, ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত প্রধানতঃ দায়ী | বিহার, 
পশ্চিম বাংলা ও উত্তরপ্রদেশে বক্তা এবং অনাবৃ সত্বেও উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্ভবপর হইয়াছে এই সকল কারণে। 


ভারতের রবার 
ইদানীং ভারতের রবার-শিল্প যদিও we হারে বন্ধিভ হইতেছে, 


খালি কাচা রবার উৎপাদনে এদেশ এখনও ঘাটতি দেশ । এদেশে 


+ 


কাচা Fara উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। 
কাচা রবার উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে,, কিন্তু বৃদ্ধির হার 
BBR | ১৯৫৫ মনে ২২,০০০ টন কাচা রবার উৎপাদিত হইবে 
বলিয়া! অনুমিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সনে ২১,৪৯৩ টন এবং ১৯৫৩ 
সনে ২১,১৩৬ টন কাচা রবার উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৫০ 
সনে রবার চাবের জমির পরিমাণ ছিল ১,০৪,৪৬০ একর, ১৯৫১ 
সনে ১,০৪,৫০৫ একর এবং ১৯৫২ সনে ছিল ১,১১,১১৭ একর | 
ভারতবর্ষে ব্রিবাস্কুর-কোচিনে সবচেনে বেশ্টী রবার উৎপন্ন হয়; 
এদেশের রবার চাষের জমির ৮৫ শতাংশ আছে ত্রিবাস্কুর-কোচিনে | 
মাদ্রাজ fasts স্থান অধিকার করে, চাষ জমির ১২*৫ শতাংশ আছে 
এই প্রদেশে এবং মহীশূর ও কুর্গে সম্মিলিত ভাবে re একর রবার 
+ ঘুষের জমি আছে | ভারতে কাচা রবার উৎপাদনের পরিমাণ পৃথিবীর 
বাট উৎপাদনের শতকরা ২ ভাগ্গেরও Bw | 
ভারতে কাচা রবারের প্রয়োজন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। 
১৯৫৩ সনে ২২,৩৭৩ টন কাঁচা বার ভারতীয় রবার-শিল্পের 
জক্প প্রয়োজন হইয়াছিল, ১৯৫৪ সনে এই প্রয়োজনের পরিমাণ 
ছিল ২৫,৪৮৭ টন এবং ১৯৫৫ সনে ২৬,০০০ টন কাচা রবারের 
প্রয়োজন হইবে বলিয়া অন্থমান করা হইতেছে । এই বৎসর 
৪,৫০০ টন কাচা রুবার উৎপাদনে ঘাটতি হইবে। ভারতীয় 
রবার বোর্ড অনুমান কয়েন যে, ১৯৫৬ সনে প্রয়োজনের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইয়া ৩০,০০০ টনে দীস্ভাইবে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ 
হইবে মোটে ২৩,৭০০ টন | আমদানী দ্বারা এই ঘাটতি পূরণ করা 
হইবে। 
ভারতবর্ষে রবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর, যদি রবার জমি- 
গুলিতে উন্নততর গাছ লাগান হয়। উচ্চশ্রেণীর গাছে রবার 
উৎপাদন করিলে খরচও অনেক কম হইবে | বর্তমানে রবার চাষের 
জমিন মোট পরিমাণ ১৭৭,০০০ একর । দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম 
তীরে অস্ততঃপক্ষে আরও দশ লক্ষ একর জমি নৃতন চাষের 
Sy পাওয়া যাইতে পারে। বর্তমান রবার চাষের জঙ্গির মধ্যে 
শতকরা ৮০ ভাগের উৎপাদন তিন গুণ বৃদ্ধি করা বাঁইতে পারে 
বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত, অর্থাৎ বর্তমান জমিতে র্ববার উৎপাদন 
৪৭,০০০ টনে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর । এই ব্যাপারে ভারতীয় 
রবার বোর্ডের উপর গুরু দায়িত্ব, আরোপিত] হইয়াছে । ১৯৫৪ 
সনে ভারতীয় রবার আইন সংশোধনের দ্বারা রবার বোর্ডকে দায়িত্ব 
দেওয়া হইয়াছে ভারতে রবার উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্ | 
foo প্রথম সপ্তাহে এর্নাক্যুইলামে ষে অধিবেশন হইয়াছে 


বিবিধ প্রস্ক_ দ্বিতীয় পঞ্চবাখিকী পরিকল্পনা ও কুটারশিল্ 


NN লালা 


' করিয়া রবার গাছ লাগান হইবে । 
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তাহাতে রবার বোর্ড এই ব্যাপারে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

আগামী ১০ বংসরে ২০,০০০ একর জমিতে নৃতন 
অর্থাৎ, বৎসরে ৭,০০০ একরে 
নুতন বৃক্ষ রোপণ করা হইবে । এই ব্যাপারে ২'২৬ কোটি টাকার 
সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে । বাৎসরিক কিত্তিবন্দীতে ছোট 
চাষীদের একর প্রতি ৪০০২ টাকা করিয়া এবং বড় চাষীদের একর 
প্রতি ৩০০২ টাকা কহিয়া সাহায্য দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা 
সাত বৎসর ধরিয়া চলিবে । নূতন জমিতে চাষ আরস্ভ করিবার 
জন্ত বোর্ড সিণ্ঠান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয-সরকাবকে 
সাহায্যের আবেদন জানানো হইয়াছে । বর্তমানে ভারতীয় রবার- 
শিল্পে প্রধান অভাব অর্থ ও শিক্ষিত wat | 

গবেষণা-কা্য্যের অন্ত রবার CATS কোট্যায়ামের নিকট ৭৭ একর 
জমি ক্রয় করিয়াছেন । এই স্থানে একটি গবেষণাগার এবং একটি 
পরীক্ষাশালা স্থাপিত হইবে ৷ বর্তমানে রবার গাছের ete ও সার 
হিসাবে তালতৈল দেওয়া হয়, ইহাতে থরচ বেশী পড়ে। নূতন 
ও পুরাতন গাছে তন্থান্ত সম্ভার তেল দিয়! পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা 


হইবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কিনা । 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা ও কুটারশিল্প 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় কুটিরশিল্পের স্থান লইয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারের মধ্যে বেশ মতবিরোধ দেখা দিয়াছে । পরিকল্পনা-মন্ত্রী 
ভ্রীগুলজারিলাল নন্দ কুটারশিল্লের পক্ষপাতী, পারিলে তিনি বৃহদায়তন 
শিল্পগুলিকে বন্ধ করিয়া দেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী 4 টি.[টি, 
কৃষ্ণমাচারী বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষপাতী, তবে তিনি কুটারশিল্পকে 
যথাযোগ্য স্থান দিতে বাজী । এই মতবিরোধ সম্প্রতি প্রকট হইয়া 
উঠিয়াছে কার্ডে কমিটির রিপোর্ট লইয়া । কুটীরশিল্প সম্বন্ধে 
অভিমত দেওয়ার জন্য প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক কার্ডে কমিটি নিযুক্ত 
হইয়াছিল। কুটারশির ও স্বল্লায়তন শিল্পোন্নতির জন্য কার্ডে 
কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবাবিকী পরিকল্লায় ২৫৯*৬১ কোটি টাকা খ্রচার 
জন্য অস্থমোদন করিয়ান্ধেন। কুটরশিল্লের এই পরিকল্পনাদু কার্ডে 
কমিটি আশা করেন ca, প্রায় ৪৫ লক্ষ লোক কার্যে নিযুক্ত হইতে 
পারিবে । 


কাণে কমিটির সবচেয়ে আপত্তিজনক অন্থমোদন এই যে, 
বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে হাস করিতে হইবে । যথা মিল cuz উৎ- 
পাদন ৫০০ কোটি গজের (বর্তমান উৎপাদন) উপর করিতে দেওয়া 
হইবে না; ইহার মধ্যে ১০০ কোটি রপ্তানী হইবে । শক্তিচালিত 
তাতগুলি ২০ কোটি গঞ্জ aa উপদন করিতে পারিবে । হত্ত- 
চালিত ভাতগুলি এখন ১৫৫ কোটি গজ ag উৎপাদন করিতেছে; 
ইহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে । ১৯৬০-৬১ সনে হস্ত- 
চালিত তাত aay উৎপাদন পরিমাণ দাড়াইবে ৩২০ কোটি গজে। 
তাতবন্ধের জন্য ery প্রয়োজন মিটাইবে বহবিঘোধিত অন্বর 
চরখা। 
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কার্ডে কমিটির অভিমত সমর্থন করেন পৰিকল্পনা-মন্তরী Bax 
এবং অধ্যাপক মহলানবিশ । কিন্তু কার্ডে কমিটির অভিমত এই 


ব্যাপারে অত্যন্ত হাস্যকর । কমিটির মতে ৩২০ কোটি গজ ay উৎ- . 


পাদন করিতে তাতশিল্পের অতিরিক্ত প্রয়োজন ২২*৫ কোটি পাউণ্ড 
সুতা এবং ইহা নাকি অধর চরখা দ্বারা উৎপাদিত হইবে । অধ্বর 
baal “primitive” ও “crude” ; তাই বাপিজ্য-মন্ত্রী বলিয়াছেন 
যে, এই চরখার প্রচলন হইলে তাতশিক্ক স্থতার অভাবে ব্যাহত 
হইবে। তাহার মতে সুতা উৎপাদনের জন্য আরও কয়েকটি 
বৃহদায়তন মিল স্থাপন করা প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলেন যে, 
অন্বর চরখায় যে সুতা উৎপন্ন হইবে, মিল সুতার তুলনায় তাহার 
শতকরা ২৫০ গুণ মূল্য অধিক হইবে । অন্বর চরথা কি পরিমাণ 
এবং কি শ্রেণীর সুতা বাস্তবক্ষেত্রে উৎপাদন করিতে পারে তাহ! 
এখনও যথোপযুক্ত ভাবে পরীক্ষিত ও নিত হয় নাই । 

বর্তমানে কুটীরশিল্পের নামে কামধ্মেকপ কেন্দ্রীয় সরকারকে 
সর্ধবতোভাবে দোহন করা হইতেছে, অন্য কথায় ইহা প্রবর্চনার 
নামান্তর মাত্র । খাদির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সন্তকার ষে লাখ লাখ 
টাকা দিয়াছেন এবং দিতেছেন তাহার হিসাব কোথায়? কাগজ 
খুলিলেই রোজ দেখি সরকারী টাকা দেওয়ার হিসাব, কিন্তু উং- 
পাদনের হিসাব দেখি না । একটি তাত বসাইলেই সরকারের 
নিকট হইতে ২০1২৫ হাজার টাকা পাওয়া যাইতেছে, উৎপাদন 
হউক আর না হউক। এই করিয়া কয়েকটি খাদি সংস্থানের 
মালিকেরা কয়েক লাখ টাকা করিয়া লইয়াছেন। তেলের ঘানি 
প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত gate প্রতিষ্ঠান 
কয়েক লাখ সরকারী টাকা পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের দোকানে 
বর্তমানে একবিন্দু ভেলও পাওয়া যায় না । 


অন্বর চরথা AIH পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন ca, ইহার প্রধান 
সমদ্যা হইবে সংস্থাগত, অর্থাৎ কেমন করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে 
সুতা সংগ্রহ করা হইবে এবং সারা দেশবিস্তৃত হস্তচালিত ঠাত- 
গুলিকে সুতা সরবরাহ করা হইবে । অধিকত্ত wT চরথায় 
উৎপাপিত সুতার মূল্য যদি এত অধিক হয়, তাহা হইলে ইহা 
অফধা WET বহুগুণ বৃদ্ধি করিবে এবং এই অতিরিক্ত মূল্য 
দিতে হইবে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে । মিল-বস্তু উৎপাদন 
হাস করার ফলে এই বস্তের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু তাহাই 
নহে, ইহা ভারতের বৃহত্তম শিল্প । ইহার উৎপাদন হাস করার ফলে 
বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য । ভারতের রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে 
মিল-বন্ত্রের রপ্তানী বর্তমানে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে, 
চা (১৪৭ কোটি টাকা) এবং পাটহাত দ্রব্যের (১২৪ কোটি টাকা) 
পরই নিল-বন্তরের রপ্তানী । গত বৎসর ৬৭ কোটি টাকার সিল-বন্তু 
রপ্তানী হইয়াছে। ইহার উৎপাদন হাস করা জাতীয় স্বার্থবিরোধী। 


আসামে সরকারী কর্মচারীর স্বেচ্ছাচার 


“অস্বস্তিকর ব্যাপার" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক 


প্রবাসী 


A et 


১৩৬২ 


প্যুগশক্তি' কেন্দ্রীয় স্বরা্র-সচিব গোবিন্দবল্লত পন্থ মহাশয়ের 
সাম্প্রতিক আসাম সফরের সমর আসামের জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারী 
Shoda ব্যবহারের সমালোচন! করিয়াছেন । বিগত edt নবেম্বর 
ree শিলচর পরিদর্শনে আসিলে কাছাড়ের রাজ্য পুনগঁঠন কমিটির 
প্রতিনিধিবৃন্দ Stata সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে ডেপুটি কমিশনার তাহা 
দিগকে RAG সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হর্ন 
এবং বলেন যে, শিলং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্দেশ ব্যতীত তিনি 
সাক্ষাতের অন্গমতি দিতে অমমর্থ। শিলং কর্তৃপক্ষে নিকট 
প্রয়োজনীয় নির্দেশের জন্ত প্রতিনিধিবৃন্দ পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু 
তাহার কোন উত্তর আসে নাই। পরে আসাম সরকার এক 
প্রেমনোটে জানাইরাছেন যে, শিলচবে পদ্থন্জীর সহিভ সাক্ষাৎ করিতে 
না দিবার জন্ত ডেপুটি কমিশনারকে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই | 

“‘যুগশক্তি' লিখিতেছেন : “করিমগঞ্জ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ 
আদিত্য মহাশয় দিল্লীস্থ ভারভ-পরকারের জনৈক পদস্থ নেতার পত্র 
পাইয়া জানিতে পারেন যে, পন্থজীর সহিত কাছাড় সম্পর্কে তাহার 
আলোচনা হইয়াছে এবং শ্রীমাদিত্য যেন শিলচরে aha সহিত 
অবশ্যই সাক্ষাৎ করেন । শিলচরে সাক্ষাৎ লাভে অসমর্থ হইয়া 
তিনি আগরতলায় যাইয়া অতি কষ্টে পঞ্থজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
প্রকাশ, eh তাহাকে জানান যে, দিল্লীতে তাহার জনৈক 
কর্মীর সঙ্গে আলোচনা অন্ুষারী তিনি শিগচবে ভ্রীমাদিত্যের খবর 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন aya পাওয়া যায় নাই । 

আগরতলার খবরে জানা যায়, কাছাড়ের প্রতিনিধিবৃম্ধ Fern 
দিল্লী হইতে ভারতভ-দরকান্ের স্বরা্র-মম্তরণালয়ের তার পাইয়া 
আগবহলাম্ পম্থজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিঘ্বাছিলেন, তাহা- 
দিগকে ত্রিপুরার জঙ্গী চীফ কমিশনার হটাইয়া! দিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্তু নেহাত তাহারা হটিবার পাত্র area, বলিয়াই বেপরোয়া হইয়া 
পন্থজীর সহিত আলোচনার সুযোগ করিয়া লন এবং সমস্ত জানিয়! 
পন্থী হুঃখ প্রকাশ ও চীফ কমিশনারের আচরণের নিন্দা করেন |” 

সরকারী অব্যবস্থায় কর্মপ্রাথীদের হয়রানি 

১৮ই অগ্রহার়ণের “সেবক” পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে 
বলা হইয়াছে যে, জ্রান্তিমূলক সরকারী বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইস্থা ২৮ 
ও ২৯শে নবেম্বর বন্ধ কর্ম্বপ্রাথীকে হয়রান হইতে হয়। উক্ত তারিখে 
my বাহিনী ও আসাম রেজিমেণ্টের জন্ত লোক সংগ্রহ করা হইবে 
বলিয়া স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া কয়েক শত যুবক পর 
হইতে আগ্রতলা আগিয়া রিজুটিং-অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
জানিতে পারে যে, কেবল নৌবাহিনীতে লোক গ্রহণ করা হইবে । 
পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে উক্ত অফিসার কিছুই জানেন 
না বলিয়া জানান i 

উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, “বহু লোক পায়ে হাটিযা 
আগরতসা আমে এবং প্রত্যেকেরই যথেষ্ট wifes ও সময় তি 
হইয়াছে বলিয়া তাহারা অভিযোগ করে | 
“রিকুটিং-অফিসারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়া জানা 


পৌষ 


যায় যে, নৌবাহিনী ছাড়া সেনাবিভাগের অন্ত কোন শাখায় লোক 
নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে তিনি অবগত নহেন | 


“পক্ষান্তরে ত্রিপুরা সরকারের প্রচার-বিভগ্ে সংবাদ লইয়া, 


+ ১সল্লানা ষায় যে, শিলচরের রিুটিং-অফিসরের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত 


চ 


- অন্ুরোধপত্রান্থযায়ী তাহার! যথারীতি প্রচার করিয়াছেন এবং উক্ত 


/ wea যাহা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই পত্রিকা মারফত 


প্রচার করা হইয়াছে ।” - 
দুরৃত্তির্গণ কর্তৃক পাকা ধান নষ্ট 

মুশিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে BF ত্তগণ কর্তৃক পাকা ধান নষ্ট করিবার 
ঘটনার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণ 
'মুশিদাবাদ পত্রিকা’ লিখিতেছেন, “এই ভাবে পাকা ধান নষ্ট করার 
অন্যান কেবল একটি গ্রামের কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির একচেটিয়া 
অধিকার নহে । জেলার অধিকাংশ অঞ্চল হইতে এই ধরনের বন্ধ 
অভিষোগ আমর! পাইয়া থাকি । বৎসর বৎসর এইরূপ বেপরোয়া- 
ভাবে ফসল নষ্ট করা হইতেছে । শুধু পাকা ধান নহে। ধান 
বা অন্তান্য ফসল রোপণ বা বপন করিবার পর ষখন ছোট ছোট 
চারাগাছ THA উঠে তখন হইতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকের অত্যাচার 
আরম্ত হয়। শুনা যায় ca, ইহার! দলবদ্ধতাবে গক-মহিষ 
marae ছাড়িয়া দেয় । নিরীহ পশুকুল কোন বাধা না পাইয়া 
মনের আনন্দে স্বচ্ছন্দে ক্ষেতের শন্যের ব্যবহার করে । অনেকে 
রাত্রিকালে গবাদি পশুর গলার দড়ি খুলিরা দেয় । আর সারারাত 
ব্যাপকভাবে সমস্ত মাঠের উপর চলে ইহাদের অবাধ বিচরণ ; মধ্যে 
মধ্যে এমন হয় যে, গোটা মাঠের ফসল একেবারেই নষ্ট হইয়া যায় । 
থানায় গেলে কোনই প্রতিকার হয় ন"... 

"্মুশিদাবাদ পত্রিকা” জেলাশাসকের নিকট আবদন করিয়াছেন 
যেন তিনি এই সমস্যা সমাধানের কেন উপায় উদ্ভাবন করেন। 
সমস্যার Shaw সম্পর্কে আলোচন! করিয়া পত্রিকাটি লিখিভেছেন 
যে, গোচারণতভুমির অন্ভাবের ফলেই যে, এ ভাবে গকু দিয়! শস্যাদি 
খাওয়ান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু সেজন্য অপরের 
ক্ষেতের ফসল নষ্ট করাকেও কেহ সমর্থন করিতে পারে না। পূর্বে 
গ্রামাঞ্চলে যে সকল গোচারণভূমি fan seers বিলাসী 
জমিদারগণ উচ্চ নজররানায় তাহ! বিলি করিয়া দেয় এবং তাহার 
ফলেই গোচারণ ভূমির এত অভাব ছঘটিয়াছে! যাহাদের গবাদি 
AS রহিয়াছে তাহাদের সম্মুখে এখন গরু-নহিযের খাদ্য সংগ্রহ করা 
বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে । “দেশের চাব কাজের জন্য গকও চাই, 
QUI জন্য গাভী চাই । শুধু একপাল গরু-মহিষ পুষিলেই চলিবে 
না। তাহাদের থাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে । সুতরাং প্রচুর 
চারণভূমি eB করিতে হইবে, কেবল দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলির 
দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেই সব সমন্যার প্রতিকার হইবে না। বর্তমানে 
জমিঘারী-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। সরকার শ্বহস্তে সমস্ত জমিদারী 
গ্রহণ করিয়াছেন | পঁচাত্তর বিঘার অতিরিক্ত জমিও সরকার গ্রহণ 
করিবেন। তাই আমরা সরকারকে অন্থরোধ করিব BGS জমি- 


বিবিধ গ্রসঙ্গ--আলানসোল seca দুরবন্ছা 





২৭৭ 





গুলি ভূমিহীন চাষীকে দিবার পূর্বে ষেন প্রত্যেক গ্রামের চারি 
দিকের মাঠে প্রচুর গোচরভূমি সংরক্ষণ করিয়া রাখেন । গোচর- 
ভূমির ব্যবস্থা না করিলে গো-মহিষদিগের areas ব্যবস্থা করা হইবে 
a গোচর-ভূমির ব্যবস্থাই বর্থমানক্ষেত্রে ফসল রক্ষার শ্রেষ্ঠ 
ব্যবস্থা | এই দিকে আমাদের সুযোগ্য জেলাশাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি 1” 


জেলাবোর্ড নির্বাচনে কংগ্রেসী জুলুম 

বাঁকুড়া জেলাবোর্ড নির্বাচনে sacs ভোট দিবার জন্য 
নানা প্রকারে চাপ দেওয়া হইতেছে বলিয়া ২০শে অগ্রহায়ণ 
পহিন্ুন্থানী' পত্রিকায় Bagge কতকগুলি অভিযোগের 
উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, কয়েক স্থানে ভোটদাতা- 
দের কংখ্রেদকে ভোট দিবার জন্য শানানো হইয়াছে। 
অনেক স্থলেই কংগ্রেনকে ভোট দানের aw নানাবিধ প্রলোভন 
দেখান হইয়াছে। “স্পেশাল ক্ডোর শিক্ষকদের উপর অত্যাচার 
চলিতেছে সবচেয়ে বেশি । কোন কোন স্কলে তাহাদের পত্র দিয়া 
জানিতে চাওয়া হইয়াছে, কে কি রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ 
করেন। প্রার্থীদিগকে চাকরী খতম করিবার a চাকরী "স্থায়ী না 
করিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদের ভোট ক্যানভাসের কাজে 
লাগাইতেছেন | যে সকল ব্যক্তি সিলেকমন বোর্ডে থাকিয়া চাকরী 
করিয়া দিয়াছেন তাহারা উহার প্রতিদানে কংগ্রেসের প্রচার 
চালাইবার ay চাপ দিতেছেন। 

"এমন অভিযোগ আসিয়াছে কোন কোন পদস্থ সরকারী FE 
চারী পরোক্ষে জনমাধারণকে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিবার কথ! 
বলিতেছেন 1° 


আপানসোল শহরের দুরবস্থ! 

আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল | এক- 
দিকে ইম্পাত অন্ত দিকে কাচ-কাপড়-এ্যালুমিনিয়ম, সাইকেল 
প্রভৃতি শিল্প আসানসোল শহরকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথায় 
ক্রমশঃ আরও নৃতনতর কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসান- 
সোল শহরটিরই কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিতেছে ন! । 

আসানসোল শহরের নানাবিধ অভাব-অভিবোগ সম্পর্কে ১৪ই 
অগ্রহায়ণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সাপ্তাহিক “award” লিখিতে- 
ছেন ২ “ভাবিয়া বিস্মিত হইবেন স্থানীয় কলেজের অট্টালিকা 
এখনও প্র্যানের নীল কাগজেই আবদ্ধ রহিয়াছে । কবে তাহ! 
বাস্তবায়িত হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই । আপনি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের 
সময় আসানসোলে আসিয়া অপ্রস্তুত হইবেন । প্রচণ্ড জলাভাব । 
water supply নিকপায় । এই ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টার 
কথা শুনা গিয়াছিল, কিন্তু এখন একেবারে চুপ! আবার aly 
আসিলেই পুরাতন ক্ষত মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে। ইলেকটি ক 
কোম্পানীর অবস্থাও তথৈবচ |“ বড়ই দুর্বল | হু সবল ডি, ভি. সি. 
ইহার পিছনে থাকিতে এই দুর্বলতা মানিয়া লইতে পারি না ।” 


বট 


২৭৮ 





“তার পর আপনি আরও অপ্রসয় হউন । বাস ট্ট্যাপ্ডের কাছে 
আসিয়া থমকিয়া দ্াড়াইবেন | বাস ষ্ট্যাণ্ডটি যেন জি, টিং রোডের 
উপর হুমড়ী খাইয়া পড়িয়াছ্ছে। শহরে এত পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ স্থান 
থাকিতে উদ্রিখিত ষ্ট্যা্ডটিকে গড়িয়া তোল! যার নাকি? এ সব 
পতিত জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইচ্ছা করিলে সরকারী কন্মুচারী- 
দেয় as অষ্টালিকা ভুলিয়া দিতে পারেন 1 তাহা হইলে বিরক্কি- 
কর গৃহ সমস্তারও সমাধান হয় ।” 

“এদিকে আপনি হয়ত শহরে একটি পার্কের আশা করিতে- 
ছেন। কিন্তু সে গুড়েও বালি। একটি ভাল খেলার মাঠ নাই, 
পার্ক ত দূরের কথ! । ইহা ছাড়া বাজারের অবস্থা দেখিয়া আপনার 
চক্ষুঘয় Beye হইবে । শহরে একটি ভাল পাবলিক লাইব্রেরীর 
অঙ্জাব জানিয়া আশঙ্কিত হইবেন । অথচ কল-কারথানার নীরদতা 
সত্বেও শহ্রবাসীর সংস্কৃতিবোধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । (অবশ্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্ভোগে শীত্রই এখানে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে 
একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। কবে হইবে 
ভগবান জানেন আর জানেন কর্মকর্তারা )। 

“সব শেষে আপনি শহরের রাস্তা ঘাটের নিন্দা করিবেন। 
বলিবেন, “মিউনিসিপ্যালিটি করে কি? শুধু ট্যাক্স নিয়াই খালাস? 
অথচ এই আসানসোল নাকি একদিন কলিকাতার পরবর্তী শহর 
কিন্বা পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় মহানগরীর রূপ ধারণ করিবে | 
আমরা বলি আসানসোল মহানগরীর বাতাস চাহে না, সে শুধু 
নগরীই হইয়া থাকুক । কিন্তু সার্থক নগরী । 

“বিশেষ করিয়া এই শ্রমশিল্প-কেন্দ্রের চতুদ্দিকে যধন একটা 
কর্মমুখরতা আর প্রাণচঞ্চলতার সামুদ্রিক চেউ বহিয়া যাইতেছে 
তখন শহরের তীরে একটা অস্বাস্থ্যকর এদো ডোবার কচুবীপানা 
আসিয়া লাগিবে ইহা কেমন বিদৃশ লাগে না কি? আমানসোলের 
গুরুত্ব বুবিয়া শিল্প-নগরীকে সুদ্দর ও সমুদ্ধ করিবার জন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি ।” 

পূর্বব পাকিস্থানে অরাজকতা 

Bed হইতে প্রকাশিত, "জনশক্তি" পত্রিকা ১৪ই অগ্রহায়ণ 
সংখ্যা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্থানে ক্রমবর্ধমান 
অরাজকতার বিভীষিকা! সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন £ 
“পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামাঞ্চলে একটি নৃতন Beery 
আরম্ভ হইল কৃষকের গোয়াল হইতে গক চুরি করিয়া লইয়া গোপন 
করিয়া রাখা ও পরে দূত মারফত সংবাদ দিয়া টাকা লইয়া গরু 
ছাড়য়া দেওয়া । প্রামে গ্রামে এই নূতন উৎপাতে গৃহস্থগণ WAS 
---কড়া পাহাড়া দিয়াও Ae রক্ষা করা যায় না। গক্-চোরের 
দলের উৎপাত আজও সমান ভাবেই চলিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান 
সকল শ্রেণীর কৃষকই এই উৎপাতে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । কার্তিক, 
অগ্রহায়ণ মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ কুষককুলের কীচা-পাকা 
ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া--বাধা দিতে গেলে ঠাট্টা-তামাসা করা 


প্রহাসী 





১৩৬২ 
_তয় দেখান--_একশ্রেণীয় গুপ্ডাপ্রকৃতির লোকের পেশা হইয়া 
দীড়াইয়াছে ।” 

সাধারণ চুরি-ডাকাতির ত কথাই; নাই-_লর্বদা লাগিয়াই 
আছে। তদুপরি এইরূপ হামলা চলিতেছে । ডাকাতগণ দলবদ্ধ 
ভাবে WAHT BEY সম্ভিত হইয়া গৃহস্থদের ধনসম্পত্তি জুঠন 
করে। সম্প্রতি চা-বাগানগুলিতেও চুরির হিড়িক পড়ি! গিয়াছে ।₹. 
পুলিসে সংবাদ দিয়াও কোন লাভ হইতেছে না। “জনশক্তি” 
লিখিতেছেন, “Bed জেলার অধিকাংশ চা-বাগানের মালিক সাহেব- 
কোম্পানী_ ম্যানেজ্ারগণও ইউরোগীয় | রাজদরবারে তাহাদের 
খাতির বিশেষ কষিয়াছে বলিয়াও আমরা বুঝিতে পারি না। 
STS দেখা যাইতেছে, ঘনবসতিপূর্ণ সুরক্ষিত ইউকোণীয় 
ম্যানেজারের অধীনস্থ বাগানগুলিকেও আজকাল চোর-ডাকাতের 
হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে |” 

OT Sere দৌরাত্মের আরও দৃষ্টান্ত দিয়া "জনশক্তি লিখিতে- 
হেন ঃ "আমরা উপরে ষে বিভীষিকার চিত্র অঙ্কিত করিলাম এর 
প্রত্যেকটি কথা অক্ষয়ে অক্ষরে সত্য । এই কাহিনী পড়িয়া যদি 
কেহ বলে__দেশে একটা অরাজকতার বিভীষিকা চলিয়াছে তাহা! 
হইলে পুলিস বিভাগ কিংবা শাসন কর্তৃপক্ষ অবশ্যই তাহা স্বীকার 
করিয়া লইবেন না। কিন্তু ভুক্তভোগী জনসাধারণ আজ অতিষ্ঠ 4 
হইয়া উঠিয়াছে। অরাজকতার এই বিভীষিকা ক্রমে বাড়িয়াই 
চলিয়াছে । অদ্বরভবিষ্যতেই দেশব্যাপী যে অন্নক্ট আসিয়া পড়িতেছে 
মেই সময়ে এই বিভীষিকার রাজত্ব আরও কি পরিমাণ ভয়াবহ 
হইয়া উঠিবে তাহা ভাবিয়া! গৃহস্থেরা এখনই প্রমাদ গণিতেছেন। 

প্রধানমন্ত্রী জনাব' আবুহোসেন সরকার সাহেব প্রদেশের নান! 
সমস্তায় frqu—ecarye আমরা তাহার নিকট সবিনযে নিবেদন 
করিব “দেশের এই অরাজকতার অবস্থা সর্কাপ্রে দূর করুন-_অঙ্তধা 
দেশের উন্নতির সকল কর্শ্মপদ্থাই evs ঘি ঢালার সমান হইবে? |” 


পাকিস্থানী রীতিনীতি 


১৮ই নবেম্বর "আশ্চধ্যজনক নহে” শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
‘cacy ক্রনিকল' পত্রিকা লিখিতেছেন, সাধারণভাবে যদিও একথা 
সত্য যে, নামে বিশেষ কিছু আসে বায় না, সিদ্ধুর সাম্প্রতিক ঘটনা” 
বলীতে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, নামে নিশ্চয়ই আসে AN 
সিদ্ধুতে বহু নামেরই আশ্চধ্যজনক রূপাস্তর ঘটিয়াছে। যে বাটি 
এই কিছুদিন পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত “গোলাম মহম্মদ বাধ" নামে পরিচিত ছিল 
বর্তমানে তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হইয়াছে “নিয় সিদ্ধু বা 
কোন্দী বাধ" | হয়ত কেহ কেহ বলিতে পাবেন যে, ইহাতে আশ্চর্য্য 
হইবার কিছুই নাই, কারণ বর্তমানে নাম পরিবর্তনের ফলে বাধটির 
আমল নামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিল মাত্র । কিন্তু এই পরিবর্তন 
তাৎ্পধ্যবিহীন নহে | অন্তান্ত ঘটনাবলী হইতেও বুঝা বায় যে, কোন্‌ 
দিকে হাওয়া বহিতেছে। 

কোত্রী বাধে ভূতপূর্ব গবর্ণর-জেনারেল গোলাম মহম্মদের 





পৌষ 


নামে যে প্রস্তরফলকট ছিল Bate রূহম্তনকভাবে উধাও 
হইয়াছে | ইহাই সব নহে। কোত্রী বাধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেন তৃতপূরব্ব গবর্ণর-জ্রেলারেল থাজা নাজিমুন্দীন এবং স্বাভাবিক 
নিয়মেই সেই প্রস্তরফলকটি এতদিন পর্য্যন্ত খাজা নাক্রিমুন্দীনের 
রি স্বাক্ষর বহন করিতেছিল। সম্প্রতি কোনও অজ্ঞাত কারণে 
তাহারও অস্তরধধান ঘটিয়াছে। লারকান| জেলায় “লিয়াকত আলী 
গেটের নৃতল নামকরণ হইয়াছে “yea গেট" । সুক্কুরে জনৈক 
মানবহিতৈষী হিন্দুর নামে একটি পার্ক ছিল-_তাহার বর্তমান নাম 
“আয়ুবখুরো পার্ক" । 

“বোম্বে ক্রনিকল” লিখিতেছেন যে, সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা দেখা 
ধায়, এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে একটি yo তত্ব নিহিত 
রহিয়াছে | ইহা যদি পাগলামী হয় তবে সেই পাগলামীর মধ্যে 
সুচিভ্তিত পদ্ধতি রহিয়াছে; কিন্ত ইহ! পাগলামী ace: ইহার 
বিশেষ তাৎপর্য এই যে, এ ঘকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পাকি- 
স্থানের রাজনৈতিক এবং জননেতাদের সৌভাগ্যের পরিবর্তন প্রতি - 
ফলিত হইতেছে । খ্যাতনামা মনীষীবৃনের শ্মৃতির প্রতি সম্মান- 
প্রদর্শনের জন্য যে সকল নাম দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি বদলাইয়া 

- ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের নামে সেগুলির নামকরণ হইতেছে-_ 
ই ঘটনাকে ayes পরিহাস ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। 
এ পাকিস্থান-রাজনীতির চোরাবালিতে ইহা আশ্চর্যজনক নহে | 


7... বাষট্রসঙ্ঘে নৃতন সদস্ত গ্রহণ 


A gine অস্তিত্বের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্তর নৃতন সদস্ত 

ইয়া পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমী রাষট্রগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেষ। 
won রাধ্রগোষ্ঠী নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ সভায় ভোটা- 
ধিক্যের জোরে কেবলমাত্র নিজেদের মনোনীত রাষ্ট্র ব্যতীত অপর 
কোন রাষ্ট্রকেই রাষ্্রপঞ্জে প্রবেশাধিকার দিতে সন্মত না থাকার 
ফলেই প্রধানতঃ AD গ্রহণ লইয়া সমন্তার উদ্ভব ঘটে । পরে 
আপোষমুলক প্রস্তাব হিসাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোর্ঠী কতকগুলি দেশকে 
একক্র প্রবেশাধিকার দানের প্রস্তাব আনয়ন করে। কিন্তু প্রথমে 
সোভিযেট ইউনিয়ন সে প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই । পরে সোভিয়েট 
'ইউনিয়নই যখন সমবেতভাবে কতকগুলি রাষ্ট্রের প্রবেশাধিকার 
দানের প্রস্তাব আনয়ন করে তখন পশ্চিমী aaah তাহাতে 
আপত্তি জানায় । অবশেষে বহু আলাপ-আলোচনার পর 
আঠারটি দেশকে রাষটরনজ্ঘে প্রবেশাধিকার দানের এক প্রস্তাবে 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রমুখ সকল উল্লেখযোগ্য 
age সম্মতি দান করে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে ফরমোসার 
প্রতিনিধির ভেটো প্রয়োগের ফলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যযসিত 
হইবার উপক্রম হয়! যাহা হউক, পরে প্রধানতঃ সোভিয়েট 
ইউনিয়নের উদ্লোগে Ge আঠারটি দেশের মধ্যে ষোলটি দেশ 
রাষ্রদজ্ঘের সভ্যপদ লাভে সমর্থ হয় । এই যোলটি দেশ হইতেছে 
আলবানিয়া, জর্ডান, আবাল, পতুগাল, হাঙ্গেয়ী, ইটালী, wea, 








পাশাপাশি, 
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কমানিম্বা, বুলগারিয়া, কিনল্যাণ্ড, সিংহল, নেপাল, লিবিয়া, 
কান্বোডিয়া, লাওস ও স্পেন। এই সকল নূতন সদসা গ্রহণের ফলে 
বাষ্ট্রসঙ্ের বর্তমান সদস্যসংখ্যা হইল ae | 

সদস্যপদের জন্য প্রস্তাবিত আঠাবটি রাষ্ট্রের মধ্যে বহিম ঙ্গোলিয়া 
ও জাপান বাদ পড়ে। ফরমোসার কুয়োমিনটাও প্রতিনিধি 
বহিম ঙ্গোলিয়ার সন্দ্যপন লাভের বিকদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করে। 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধসত্বেও চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধি 
ভেটো প্রদানে বিরত থাকেন নাই | 


দৃক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সামরিক জোট 


পাল হারবারে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তিলংস্থার (সিয়াটো) 

অধীন সামরিক শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের এক সম্মেলনে উক্ত সংস্থার 
সদন্ত শ্রেণীভুক্ত আটটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে 
সুপারিশ করিয়া একটি খসড়া প্রভাব রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 
আগামী জামুয়ারী মাসে সামরিক উপদেষ্টাগণের মেলবোর্ণ সম্মেলনে 
এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে। প্রস্তাবটিতে সুপারিশ করা 
হইয়াছে £ 

>| উর্দ্ধতন ও অন্তান্ত সামরিক কর্ণ্চারীদের সম্মিলিতভাবে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থার aa সামরিক পর্য্যবেক্ষক বিনিময়ের জম্য দুই 
বা ততোধিক সদস্ত-রাষ্ট্রের সামরিক শিক্ষা পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে 
বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথমে শুধু বৈঠক হইবে পরে 
অবশ্য সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর অধিনায়কতায় স্থল, জল ও নৌ- 
বাহিনীর কুচকাওয়াজ হইতে পাবে | 

২। বিভিন্ন দেশে সামরিক শিক্ষাব্যাপারে যে পদ্ধতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে সে সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্ভব হইলে চুক্তি- 
সংস্থার অধীন ছুই বা ততোধিক রাষ্ট্র তাহারা যে কুচকাওয়াজ 
করিয়া থাকেন তাহা মিলিতভাবে করিতে পারেন । রী 

৩। পরম্পরের সামরিক শিক্ষা সংক্রাস্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ 
পরিকল্পনায় চুক্তিসংস্থার AAD কোন রাষ্ট্রের সামরিক কশ্ন্চারী অন্ত 
কোন একটি সরস্থরাষ্ট্রে যাইয়া অতিরিক্ত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে পানিবেন | 

৪ | দ্বিপাক্ষিক চুক্তিসম্পাদনে উৎসাহদান করা হইবে যাহাতে 
সম্মিলিত কুচকাওয়াজের সুবিধা হইতে পারে । 

৯ই ডিসেম্বর রাষ্্রসজ্ঘের রাজনৈতিক কমিটিতে বক্বতাপ্রসঙ্গে 
ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
চুক্তিসংস্থা ভারতীয় সার্বভৌমত্বের হানিকারক এবং উহা apace 
সনদের সম্পূর্ণ বিরোধী | শ্রমেনন আরও বলেন বে, এই সকল যুদ্ধ- 
চুক্তি দ্বারা ভারতবর্ষ ভারতের চারিদিক হইতে কতকগুলি mig 
রাষ্টর্ারা পরিবেষ্টিত হইতেছে | 

ভ্রমেনন বলেন যে, fates সীমারেখার অন্তর্গত সকল রাষ্ট্রের 
সংরক্ষণের ভার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা ( সিয়াটে। ) 
নিজের উপর তুলি! লইয়াছে। ইহাতে ভারভবর্ধের সার্কভোমত্রের 
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উপর আঘাত পড়িন্নাছে। স্বাধীন ada সংরক্ষণের ভার fas 
সন্ধে ল্টবার অপর কোন রাষ্ট্রে থাকিতে পারে না। 

তিনি আরও বলেন যে, ভারতের নোঁবাহিনী এইরূপ শক্তি- 
শালী নহে যে তাহা ভন্থান্ত রাষ্রের নৌবাহিনীর সহিত পালা দিতে 
পারে। তথাপি ভারতের উপকূলের একদিকে অষ্ট্রেলিয়া নৌবাহিনী 
এবং অপরদিকে মাকিন নৌবাহিনী ঘিরিয়া রহিয়াছে! অবশ্য এ 
সকল VLA কোনটিই বর্তমানে ভারতের বিক্ুদ্কভাবাপঘ্ন নহে। 
কিন্তু কার্ধাতঃ শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টাকে qaqa প্রভাবিত করিবার 
উহা একটি প্রচেষ্টা। ভারতে কর্তৃত্ব এবং আত্মসম্মানের পক্ষে 
এই PIAS] অবমাননাকর | 


রুশ-যুগোশ্লীভ সম্পর্ক 

সোভিম্কেট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র প্প্রাভদাশ্র 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রের পথে যুগোল্লাভিয়াব অগ্রগতিতে 
সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অগ্তান্ত agen সহিত auf 
সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে, যে সকল 
মৌলিক অবস্থা যুগোষ্লাভিয়ার সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিতে সাহায্য 
করিতেছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হইল সোভিয়েট- 
বুগোক্লাত মৈত্রী । 

যুগোল্লাভিয়ার সরকারী মুখপত্র “বোরবা” সম্প্রতি “প্রাভদা"র 
উপরোক্ত মন্তবোর উপর এক সংশোধনী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। 
*বোরবা" লিখিতেছেল ca, বিশ্বশান্তি রক্ষায় সোভিয়েট-যুগোল্লাভ 
সহযোগিতার es অবদানের জন্ত যুগোশ্লাভিয়া সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সহযোগিত! বিশেষভাবে কামনা করে। কুশ-যুগোষ্জাভ 
সম্পর্কের উন্নতি এবং এ ছুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার 
বিকাশের মধ্যে এ মনোভাবেরই প্রতিফলন লক্ষিত হয় । কিন্ত কোন 
দেশের আতান্তরীণ উন্নতির ব্যাপারে সেই দেশের আতান্তরীণ 
উপাদানগুলিই যে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করে সেই সত্যকে অস্বীকার 
করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় ন! । এই দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিচার করিলে “প্রাভদা"্র বক্তব্য ভ্রাস্তিমূলক | 

টিটো-বুলগ।নিন ঘোষণার যে অংশে দেশের আতাভ্তরীণ ব্যবস্থা, 
সঙ্গাজভন্ত্রবিকাশের বিভিন্ন ধরন প্রভৃতিকে প্রতোক দেশের নিজস্ব 
আভান্তরীণ ব্যাপার বলিয়া বলা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া 
“বোরবা" লিখিতেছেন, উহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে. সোভিয়েট 
এবং LUNAS নেতৃবৃন্দ স্পষ্টতই স্বীকার করেন যে, কোনু দেশের 
সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতিতে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই চূড়ান্ত 
ভূমিকা গ্রহণ করে “eters এই ভ্রাস্তিমূলক বক্তব্যের প্রতি 
আমর! দি আকর্ষণ করিতেছি কারণ উহা! টিটো-বুলগানিন ঘোষণ! 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ।" 


নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে গবেষণা 
বড় বড় শহরে এমন অনেক লোক রহিয়াছে বাহানা সমাজে 
খশিতে পায়ে না | অনেক সময়েই দেখ! যায় পাক বা ময়দানের 


হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ভূপাল এবং দিল্লী TS ভারতের 


কোণে বহু লোক এক! এক! পৃথক ভাবে বসিয়া থাকে এব" স্ব স্ব 
চিন্তায় sz থাকে । লণ্ডনে এইরূপ লোকদের সম্পকে একটি 
Aca আরম্ভ হইয়াছে। 

লগুনের তেইশটি নারী প্রতিষ্ঠান একটি পরিকল্পনা করিয়া এই 
মকল fare লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে নচেষ্ট 
হইয়াছে । এই অনুসন্ধান কাৰ্য্য সম্পন্ন হইতে ছুই বৎসর লাগিবে। | 
নিঃসঙ্গ নাগরিকদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়াও যুদ্ধোত্তর- 
কালে “পেন-ফ্রেণ্ড' এবং সঙ্গীর জন্ত বিজ্ঞাপনের সংখ্যা বৃদ্ধ 
সম্পকেও প্্যালোচনা করা হইবে | 

প্রাথমিক অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, ২৫ হইতে ৪০ বংনর 
Tas স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই rere মনোভাব সর্বাপেক্ষা বেশি৷ 
পেশাগত দিক হইতে বিচার করিলে দেখ! যায়, শিল্পকশ্মে নিযুক্ত 
কৰ্ম্মী অপেক্ষা অফিস কার্যে! নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেই এই মনোভাব 
অধিকত্তর প্রকট | 


আকাশের মানচিত্র 


সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সমিতি এবং পালোযার 
পর্য্যবেক্ষণাগার এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সনে 
আকাশের একটি মানচিত্র প্রস্তুতের কার্যা আরম্ভ হয়। সম্প্র 
এই মানচিত্রের প্রথম অংশের প্রস্ততি সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশ 
যে, ১৯৫৭ সনের মধ্যে মানচিত্রটি সম্পূর্ণ হইবে। যুক্তরাষ্ট্রে 
অন্তর্গত কালিফোর্ণিয়ায় অবস্িত পালোমার পর্ববত্রশৃঙ্গ হইতে 
আকাশের যতটুকু অংশ (প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ) দেখা ধায় মান- 
চিত্রে তাহারই বর্ণনা থাকিবে । 


ভারতীয় নারীদের সন্তানধারণ-ক্ষমতার বৈশিষ্ট 


ভারতীয় নারীদের সম্ভানধারণ-কমতা afer যুক্তরাষ্ট্র, 
কানাডা, ইংলগু, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, এমন কি জাপানের 
নারীদের অপেক্ষাও বেশী এবং তাহাদের সস্তানধারণ-ক্ষমতার 
একটি বিশেষ ধারা আছে__সমগ্র দেশে জন্ম-মৃত্যু হারের নমুনা 
পর্যবেক্ষণের পর ভণ্রতের রেজিষ্রার-জেনারেল উক্ত সিদ্ধান্তে 
পৌঁছিয়াছেন। ১৯৫২ সনে গৃষ্গীত এক পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী মহীশুর, ' 


সকল রাজোর প্রাস্থ ২৭ কোটি ৮৩ লক্ষ অথব! ভারতের মোট জন- 
সংখ্যার ৭৮ শতাংশের লোকের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু হারের নমুনা! সমীক্ষণ 
চালান হয়। 

ভারতে ১৫-১৯ বংসর বয়স্কাদের গস্তানধারণ-ক্ষমত! অপেক্ষা- 
কৃত কম, ২০-২৪ বংসূর বয়স্কাদের মধ্যে সম্তানধারণ সংখা! 
সর্বাধিক, ২৫-২৯ বংমরের নারীদের মধ্যে সম্তানধারণ আর একটু 
বাড়ে, তারপরই কমিতে আরম্ভ করে। অন্তান্ত দেশের তুলনায় 
ভারতে ৪০-৪3 বংসরে এবং ৪৫-৪৯ বৎসরের নারীদের সম্ভাঁন 
হয় অনেক CAT | 
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বরাজ্যসীমানা নির্ধারণ কমিশন 
শ্রীচুণীলাল রায় 


গ্রদেশসীমা নির্ধারণ কমিশনের অভিমতগ্চলি যে পশ্চিমবঙ্গ 
ও উড়িষ্যার প্রতি অতিশয় অবিচার করিয়াছে, সে বিষয়ে 


২.মতদ্বৈধ নাই, সম্ভবতঃ বিহার ও আসামেও নাই, যদিও 
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রর খাতিরে বিহার ও আসাম মুখে অন্যরূপ মত প্রকাশ 
করিতেছেন। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন (প্যারাগ্রাফ 
৬২৫) যে, পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া গেলে, ধলভুমের 
(ও ধলভূমান্তর্গত জামসেদপুরের ) সহিত বিহারেব সান্নিধ্য 
থাকে ন। ; তাহাবা Sate স্বীকার করিয়াছেন ( প্যারাগ্রাফ 
৬৬৭) যে, ধলভূমে বাংলাই সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের 
মাতৃভাষা ও সরাইকেলা খরসাওয়া টাইবাসা অঞ্চলে, 
হোভাষা ও উড়িয়া ভাষারই প্রাধান্ত, তথাপি তাহারা রায় 
দিয়াছেন যে, জামসেদপুর শহর ও ধলভুমের বক্রী ১১৫০ 
বর্গমাইলও বিহার রাজ্যেই থাকিবে এবং ইহা সম্ভবপর 
রিবার জন্য সরাইকেলা খারসশওষা! ঠাইবাসাকেও বিহারে 
বন্ধ করিয়া রাখা হইবে । আদুরে গোপালকে ননী দিতেই 
, তাহাতে আর কাহারও উপর অন্তায় অবিচার হয় 
তাহা ভাবিবার প্রয়োর্জন নাই, এই নীতিই কমিশন মানিয়া 
লইয়াছেন। 
ধলভূমের একটি মহস-_পরিহাঁটি মহল--যে এখনও 
পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার অস্তভূ ক্ত, এ কথা সম্ভবতঃ 
কমিশনেব জানা ছিল ন!। জান! থাকিলে তাহারা নিশ্চয় 
বলিতেন যে, পরিহাটি মহলটিও পশ্চিমবঙ্গ হইতে কাটিয়া 
লইয়া বিহারে সংযুক্ত করা হউক। এ কথা না বলিবার 
অপর একটি কারণও থাকিতে পারে--এই পরিহাটী মহলের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহারা ত আর বলিতে পারিতেন 
না যে, বাংলার সহিত ধলভূমের সংযোগ অতিশয় tenuous 
বা আকম্মিক। পরিহাটীর কথ: ছাড়িয়া দিলেও কিন্ত 
tenuous এই বিশেষণটির যৌক্তিকতা কিছুমাক্রই নাই। 
আইন-ই-আকবরীতে ধলভূমের উল্লেখ আছে--সুবা বাংলার 


. সরকার-মাদারণের অন্তর্গত চাকলা মেদিনীপুরের বলিয়াছে 
& দ্যাবেটের অনুবাদ, ১৪১ পৃষ্ঠা)। ১৭৬* সনে যখন 
“বাংলার নবাব সুবা বাংলার অন্তর্গত চব্বিশ পরগণ বর্ধমান 


মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই চারিটি জেলা ইংরেজকে দিলেন, 
তথন যে মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমা একেবারে পিং রাজাদের 
বাদ্য (আধুনিক সরাইকেলা, খরা ওয়া, পৌড়াহাট, যে রাজ্য 
১৮১৮ সনের পূর্বে কেহই অধিকার করিতে পারে নাই, 
মোগলবা পারে নাই, মহারাষ্রীয়েরা পারে নাই ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল, সুতরাং ধলভূম মেদিনীপুরের অন্তর্গতই ছিল, তাহা 
রেনেলের মানচিত্র দেখিলেই বুঝা ঘায়। আরও পরিষ্কার বুঝা 


যায় অন্ত একটি মান্চিত্রে--Map of the Acquisitions 
of British Terri-ories in Bengal and the Burmese 
Provinces; এই মানচিত্রটি ১৮৬২ সনের এচিসন 
সাহেবের “Treaties, Engagements Sunudicds” 
নামক পুস্তকের মুখপত্র স্বরূপ ছিল। 

যখন ধলভূমে pate বিদ্রোহ হইল, তখন মেদিনীপুরের 
ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার রিপোর্ট উপরওয়ালাদছের নিকট দিতে 
লাগিলেন। ১৮৩৩ সনের ১৩নং রেগুলেশনে স্পষ্ট লেখা 
আছে-_“মেদিনীপুল জেলা অন্তর্গত AGT? এই ১৮৩৩ 
সনে ধলভূমকে মানভূম জেলার সহিত সংযোজিত করা 
হইল। ১৭৬৫ সল হইতে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ধলভূম 
এ কথা যে সচ্চিদানদ্দ সিংহ মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা 
একেবারেই অলীক FA; ১৮৫৪ সনের ACH ছোটনাগপুর 
বলিলে কেবলমাত্র রাচীর মহারাজার রাজ্য বা জমিদারীই 
বুঝাইত। এই জমিদারী কেবলমাত্র রশচী ও পাঙ্গামৌ 
জেলার অন্তভুক্ত। ১৮৪৫-৪৬ দনে পুকুলিয়া আদালতে 
কাধ্যাধিক্যের জন্য ধলভূমকে পুরুলিয়া হইতে সরাইয়া পিং 
রাজাদের দেশের সহিত লাগাইয়া দেওয়া হইল ও সিংভূম 
নামটি ধলভূম পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইল। কিন্ত 
ইহা সত্তেও ধলভূম এবং মানভূমের দেওয়ানী ও CMA 
বিচাব হইতে লাগিল বঙ্গদেশাস্তর্গত বাঁকুড়া জেলার জ্জ- 
বাহাদুরের কাছে । এই বন্দোবস্ত বলবৎ ছিল ১৯১০ সন 
পর্য্স্ত। এই সব সত্বেও যদি বাংলার সঙ্গে ধলভূমের 
সংযোগ লাগাও (continuous) না হইয়া আকস্মিক 
(tenuous ) হয়, তাহা হইলে আর কি বলা যায়। গায়ের 
জোরে যাহা কিছু বলা চলে, মানুষ মাথা নীচু করিয়া পা 
উপরে করিয়া হাটে, এ কথাও ত বলা চলে | 

wate যে সব অবিচার বাংলার উপর হইয়াছে তাহার 
বিস্তৃত ফিরিস্তি পশ্চিনবাংলার বিধানসভায় গত কয়েক 
দিবসের অধিবেশনে হইয়া গিয়াছে | তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া 
বিশেষ লাভ নাই ; কেবলমাত্র যে কয়টি তথ্য খুব স্পষ্ট- 
ভাবে বিধানসভায় বিবৃত হয় নাই, তাহারই উল্লেখ করিব। 
এইগুলির মধ্যে প্রথম কথা-_ 


১। পুক্তলিয়াকে জামশেদপুর ও ধলভূম হইতে বিচ্ছিন্ন 
করা বায় না 

জামশেদপুর কারথাঁনার কাজ চালাইবার wa যে পুরু- 

_ লিয়ার অন্তর্গত বনুবাজার থানার এক স্থান হইতে জল আসে 

সে কথা সম্ভবতঃ হুমিশনের জানা ছিল না। জ্রানা থাকিলে 


২৮২ 


এই অঞ্চলও নিশ্চয়, চাষ ধানারই মত, পুরুলিয়া হইতে 
ছাটিয়া বাহির করিবার অভিমত দিতেন | সিঙ্গাপুর ইংরেজের 
একটি অতি সুদৃঢ় ঘাটি বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস ছিল, কিন্ত 
ভলসরবরাহের বন্দোবস্ত ছিল প্রায় কুড়ি মাইল দুর হইতে, 
এই fem পাইয়া জাপানীরা সিঙ্গাপুর wen করিতে পারিয়া- 
ছিল চার পাচ দিনের মধ্যে । জামশেদপুরের উপর ও জাম- 
শেরপুরের জলসরবরাহের উপর ছুইটি পৃথক রাজ্যের অধিকার 
একেবারেই সমীচীন নহে |, 


জামশেদপুর হইতে অন্নসংস্থান হয় পুরুলিয়ার ১* হাজার 
লোকের ( ১৯৫১ আদম স্থুমারীর জন্মস্থান তালিকা আছে 
৯,৭৭১ ), ভারতবর্ষের আর কোন com] হইতে এত লোক 
জামশের্পুরে আসে না। জামশেদপুর-বহিঃস্থ ধলভূমের ৪ 
অন্ততঃ ২৫ হাজার লোকের অনসংস্থান হয় এই জামশেদপুর 
হইতে (জামশেদপুরে বাংলাভাষীর সংখ্য! ৫৫ হাজার, বঙ্গ- 
দেশ হইতে সিংভুমে আগতের সংখ্যা ২৭ হাজার)। পুরুলিয়! 
ও জামশেঘপুর-বহিঃস্থ ধল্ভূমকে জানশেদপুর হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেওয়ার অবস্তস্ভাবী ফল হইবে এই ২৮ eer 
লোকের অন্ন মারিয়া দেওয়া । বিহারের নাম আছে কংগ্রেস- 
অহুগত রাজ্য বলিয়া, সেই জন্যই বোধ হয় কংগ্রেসের নির্দেশ 
লঙ্ঘন করিতে বিহারের কিছুমাত্র কুণ্ডা নাই। ১৯৩৯ সনে 
বার্দোলীতে যে কংগ্রেসের কর্তৃত্বাধীনে সম্মেলন হইয়াছিল, 
তাহার অন্ততম নির্দেশ ছিল যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গুলির 
কর্মচারীরা কোন্‌ 'প্রদ্েশের অধিবাসী সে সম্মন্ধে প্রাদেশিক 
কর্তৃপক্ষ কোনরূপ fax উৎপাদন করিবেন না, কিন্ত 
বিহার সরকার ধানবাদের প্রত্যেক কয়লাথনির মালিককে 
বারে বারে চিঠি দিয়াছেন যে, বিহারী পাওয়া গেলে যেন অন্ত 
প্রদেশের লোক রাখা না হয়, আর জামশেদপুরের উপর জোর 
* fren বিহারে একটি সাভিস কমিশন বসাইয়া দিয়াছেন, 
যাহার নীতি হইল ঃ 


“A Bihari with only minimum qualifications is 
preferable to any outsider with superior qualtfica- 
tions.” 


অর্থাৎ, নিয়তম যোগ্যতা থাকিলেই বিহারীরা উচ্চতর 
যোগ্যতাসম্পন্ন অ-বিহারীদের অপেক্ষা চাকরীর উপযুক্ত 
বিবেচিত হুইবে। 


বহু অ-বিহারী যে তবুও ধানবার্ধের কয়লাখনিতে ও 
জামশেদপুরের কারখানায় চাকরী পায়, তাহার, একমাত্র 
কারণ যে, নিক্নতম যোগ,তাসম্পন্ন বিহারীর সংখ্যাও অতি 
HATS | 


জামশেদপুরের শার একটি বঙ্দোবস্তের কথা বিশেষ 





প্রবাসী 


১৩৬২ 


২, 


উল্লেখযোগ্য | জামশেদপুর হইতে বিহার সরকারে হে 
রিপোর্ট দেওয়া হয়, তাহাতে শ্রমিক্দিগকে ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করিয়া দেখাইতে হয়--এক শ্রেণী ষথার্থ-বিহারের 
( Bihar proper ), অস্ত শ্রেণী ষথার্থ-বিহারের বাহিরের 
অর্থাৎ ছোটনাগপুর বিভাগ ও সাওতাল পরগণার। এই _ 
পার্থক্য HH] কর্তৃপক্ষের মনে থাকিলে যে পৃথক ঝাড়থণ্ডের 
দাবী হইতে থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বাংলা দেশ 
এইরূপ পার্থক্য করে না, বঙ্গের এক CHM ও অস্ত জেলার 
মধ্যে ত নয়ই, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাডালী ও অবাডালী 
কর্মচারীর মধ্যেও নয় | 


২। সরাইকেলা অন্তর্গত Sea ধান! 


সরাইকেলার ৪৪ হাজ্জার বাঙালীর মধ্যে আন্দাজ ২. 
হাজার একত্র হইয়া আছে উত্তরপূর্ব কোণে, জামশেদ- 
পুরের অব্যবহিত পশ্চিমে, পুরুলিয়ার চাণ্ডিল থানার 
অব্যবহিত দক্ষিণে, গমহারিয়া কাগুরা, সিনি এই তিন 
রেলস্টেশনের ধারে, কাগুরা নামক থানায়। এই 
অপর ভাধাভাষীর সংখ্যা Aas হাজার, এই কারণে এ 
অঞ্চজটুকুও ধলভূম, জামশেদপুরের সহিত পশ্চিমবঙ্গে 
উচিত। সরাইকেলার এক রাজকুমার যে মেমোরাগাম 
দাখিল করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে, এই অঞ্চলের 
মধ্যে দিয়া বিহারকে ধলভূমে প্রবেশ পথ দিয়া বক্রী 
সরাইকেলা উড়িষ্যাকে দেওয়া হউক। ইহার বিশেষভাবে 
প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন | কাণ্ডরা থানা বিহারে থাকার 
কোন কারণ নাই, উড়িষ্যায় ষাওয়ারও কোন যৌজিকতা 
নাই, ইহা বাংলারই প্রাপ্য। সরাইকেলার বক্রী অংশে 
বাংলাভাষী ছড়াইয়া আছে, উড়িয়াভাষীরই প্রাধাস্ত, হিম্দী- 
ভাষী অতি সামান্স--সমগ্র সরাইকেলা মহকুমায় ২৩,৬৩৩ 
(১৯৩১ আদমসুমারীতে ছিল ১*,২২১ মান্র)। ইহা বিহারে 
থাকা উচিত নহে, উড়িষ্যায় যাওয়া উচিত | 


৩। ধানবাদের পুর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে. 7 
বিশেষ পরতে 


ধানবাদের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগেই ঝরিয়া কয়লাথনিওলি হে 
অবস্থিত ।, এই কয়লাখনিতেই বহুসংখ্যক হিন্দী ভাষা- 
ভাষী লোক ste করিতে আসে | এই হিন্দীভাষী শ্রমিকগণ - 
অধিকাংশই ভাসমান জাতীয় ( floating population ), 
তাহারা স্বদ্বেশের সহিত নিবিড় সম্পর্ক রাখিয়া থাকে । ধান- 
বাদের মধ্যে ঘরবাড়ী করিবার কোন চেষ্টা তাহাদের নাই, 
কয়লাখাদের ধাওড়ায় বাস করিয়াই তাহারা ER এই 
ভাসমান লোকসংখ্যা জন্যই পশ্চিম ধানবাদ ও পূর্ব ধানবাছে 
বিশেষ প্রভেদ । পুর্ব ধানবাদের একেবারে শেষ পুব্ব অংশেও 





— 


পৌষ 





কয়েকটি কয়লাথাদ আছে (aig ' কয়লাক্ষেত্রের অন্তর্গত), 
কিন্তু সেগুলির শ্রমিকরা অধিকাংশই স্থানীয় লোক। 
তাহারা কয়লাখনির ধাওড়াতে বাস করে না, প্রত্যহ স্বগ্রামের 
বাসস্থান হইতে আসা-যাওয়া করে। "১৯৪৭ সমে আসামের 
i কুলী’দ্বিগকে “ভাসমান” বিধায়' ভোট দিতে 
দেওয়া হয় নাই-__ এবারেও সীমানা নির্ধারণ কমিশন ত্রিবাছুর 
কোচিনের সীমানা স্থির করিবার ee ভাসমানদের কথা 
ভাবার প্রয়োজন নাই স্থির করিয়াছেন (২৯৫ প্যারাগ্রাফ ) | 
কিন্ত ধানবাদের ভাসমান হিন্দীভাষীর কথা তাহারা ত 
উড়াইলেন না, কর্তৃপক্ষও ষে উড়াইয়৷ দিতে রাজী হইবেন 
তাহা মনে হয় না। সেই জন্য এই “ভাসমান*্গণকে ধান- 
বাদেরই অধিবাসী ধরিয়া বিচার করার প্রয়োজনীয়তা মনে 
হইতেছে। ভাসমান বাদ দিলে কি সংখ্যা দাড়ায়, তাহারও 
FA, ACI বলা হইতেছে I 


ধানবাদের পূর্ববতম থান! নির্শা ( চিরকুণ্ডাসমেত ) ও 
পুর্ব্বোত্তরতম থানা Re ষে প্রধানতঃ বাংলাভাষী তাহা 
কৃ্তৃপক্ষও স্বীকার করিয়াছেন। .এই ছুই থানার সেটেল- 
মেণ্টের কাগনপত্র হিম্দীতে হইবে এই হুকুম জারী করিবার 
পরে সেই ছকুম নাকচ করিতে হুইয়াছিল। এই ছুই থানার 
মধ্যবস্তী গোবিন্দপুর থানা এবং ঝরিয়া থানার ete বালিয়া- 
পুর ফাড়ি, এখানে কয়ল। নাই বলিয়া এগুলিতেও বিদেশী 
আমদানী হয় নাই, এই কারণে নির্শ ও টুণ্ডির সঙ্গে গোবিদ্দ- 
পুব, বালিয়াপুর ও file সেটেলমেন্ট কাগজে হিন্দীর 
হুকুম নাকচ করা উচিত ।ছল, কিন্তু গাজুরীতে তাহ! করা 
হয় নাই। পবে দেখা গেল যে, হিন্দী কাগজপত্র কেহ 
বুবিতেই পারিতেছে না। পশ্চিম ধানবাদেও প্রায় সেই 
HAS অবস্থা । (১৯১৬-২৫ সেটেলমেন্ট রিপোর্টের ৪৩ পৃষ্ঠা, 
৭৯ প্যারাগ্রাফ ভ্রষ্টব্য।) 


“ভাসমানেশর সংখ্যা পশ্চিম ধানবাদেই অধিক, পূর্ব ধান- 
বাদে কম, সুতরাং FH ধানবাদে বাংলা ভাষারই প্রাধান্ত 
সম্ভব, ইহা বুঝিয়া বিহারের সেল্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পৃথক 
করিয়া পূর্বব ধানবাদ ও পশ্চিম ধানবাছের বিভিন্ন ভাষাভাষী- 
দের সংখ্যা দ্রিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি সেই অনুরোধ 
eae করিয়াছেন! কিন্তু সরকাবী কাগজ হইতে সহজেই 
প্রমাণ কর! ষায় প্রভেদ কত অধিক | ধানবাদের অব্যবহিত 
দক্ষিণে সদ্বর মহকুমার দুইটি থানা, পূর্বদিকে রঘুনাথপুর 
(Tres) ও নেতুড়িয়া সংযুক্ত), পশ্চিমে চন্দনকেয়াবী সংযুক্ত 
চাষ থানা। এগুলির বিভিন্ন ভাষাভাষীর সংখ্যা পৃথক করিয়া 
এখানে দেওয়া হইল” 








রাজ্যসীমানা নির্ধারণ কমিশন ২৮৩ 
শতকরা বাংলা হিন্দী সাওতালী 

TITS ৫৭৩ ২৩৮ ১৮৭ 

চাষ ২২৬ ৭১ ৪ te 
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পূর্ব পুরুলিয়ার বাংলা ষদি পশ্চিম পুরুলিয়া হইতে 
শতকরা 08-9 বেশী হয়, ও হিন্দী পাশ্চম পুরুলিয়ার হিম্দী 
অপেক্ষা ৪৭৮ কম হয়, তাহা হইলে যে এইরূপই প্রভেদ 
পুর্ব ধানবাদ ও পশ্চিম ধানবাদের মধ্যে থাকিবে, ইহাই কি 
যুক্তিযুক্ত নহে ? 

কাহার কি জবিকা-উপাঞজ্জনের বৃত্তি সে TH যে 
সরকারী পরিসংখ্যান আছে, তাহাতেও Sais অনুমান 
করিতে হ্য়। কয়লাখনিব ও রেলের afore 
“Production other than agriculture’ বা প্কিষি- 
অতিরিক্ত উৎপাদন” শ্রেণীতে পড়িয়াছে। পাশ্চম ধান- 
বাদের সমগ্র লোকসংখ্য! ৪,৩৭,১৬১-এর মধ্যে এই শ্রেণীতে 
পড়িয়াছে ২,*৯,৭৬৭ অর্থাৎ শতকরা ৪৮। YH ধানবাদের 
২,৯৪,৪৩৯-এর মধ্যে এই শ্রেণীতে মাত্র ৩৩,৫১৮ GA, শত- 
করা ১২ জনেরও কম। এই কয়লাখাদ ও বেলকর্শ্মচারী 
লইয়াই ত হিন্দীভাষী-_হিন্দীভাষীর আতিশয্য যে পশ্চিম 
ধানবাদেই তাহা ধরিয়া লইতে পারা যায়। PA ধানবাদ ও 
পশ্চিম ধানবাদ উভয়ের একসঙ্গে হিসাব ধরিলে হিন্দীভাষী 
শতকরা ৬৫, বালাভাষী শতকরা ২৫। ইহা নিশ্চয়ই 
অনুমান করা যাইতে পারে যে; পশ্চিম ধানবাদে হিন্দীভাষী 
শতকরা অন্ততঃ ৮,1৮২ জন, FH ধানবাদে ৩৫ জনের বেশী 
নহে। আর বাংলাভাষী পূর্বব ধানবাদে ৪৫-৪৭ জনের কম 
নহে, পশ্চিম ধানবাদে মাত্র ১২1১৩ জন ; সাঁওতাল পশ্চিম 
৫ জনের অধিক নহে, CH ৯৮ জনের কম নহে । আর এই 
সশওতালদের মধ্ো বহু লোক ছিভাষী, তাহারা সণওতালীও 
বলে, বাংলাও বলে। তাহাদের ধরিলে পুর্ব ধানবাদে 
বাংলাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৫০ জনের উপর। যদি 
“ভাসমান*দের হিসাব ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে FH 
ধানবাদে বাংলাভাষী অন্ততঃ welds দীড়াইবে, পশ্চিম থান- 
বাদে অন্ততঃ ৪৫1৩০? হিন্দীভাষী পূর্ব ধানবাদে আন্দাজ ২০, 
পশ্চিম ধানবাদে আন্দাজ ৪০1৪৫ | “ভাপমানগ্দের হিসাবে 
আনিলেও ত পূর্ব ধানবাদকে বাংলা দেশে দেওয়া উচিত | 
যদি সদর মহকুমার চাষ থানা বাহির করিয়া লওয়া চলে, 
তাহা হইলে ধানবাদের পূর্ববভাগ কেন পৃথক করিয়া লইয়া 
পশ্চিমবঙ্গে মিশাইয়া দিতে পাবা যাইবে না? 

ডি-ভি-সির দুইটি বাঁধের একটি করিয়া মুখ এই পূর্ব 
ধানবাদের মধ্যে মাইথনের দক্ষিণ মুখ পূর্ব ধানবাদে, কিন্ত 
উত্তর মুখ বাংলাব বর্দমান জেলায় | পঞ্চেট হিল বাঁধের উত্তর 
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মুখ TH ধানবাদে, দক্ষিণ মুখ বঘুনাথপুর থানায়, যাহ! এখন 
বিহারের অন্তর্গত, কিন্তু এবাবে আসিবে পশ্চিমবঙ্গে । একই 
বাধের ছুই মুখ দুই প্রদেশে ইহা কি ভাল বন্দোবস্ত ? এই 
কারণেও ত বাঙালীবছল Ye ধানবাদকে পশ্চিমবঙ্গে দিয়া 
দেওয়া উচিত | 

পশ্চিম ধানবাদের ভাসমান জনসংখ্যা যদি গণনাতে না 
লওয়া ষায়, তাহা হইলে এখানেও যে বাংলা ভাষারই 
Siete, তাহার বেশ প্রমাণ দেওয়া যায়) খ্রিয়ারসন সাহেবের 
উক্তিতে। ate কর্ড লাইন খুলিয়া যখন বিহার হইতে 
লোক অধিকসংখ্যায় আসিতে আরম্ভ করিল, তাহার ২১ 
বৎ্সরেব মধ্যেই গ্রিয়ারসন এই মর্ট্বে লিখিলেন £ 

“বাংলাভাষার বিস্তার হাজারীবাগের ও বাচীর 
উপত্যকার সানুদেশ পর্য্যন্ত । ইহাও ঠিক যে, ওঁ মালভূমি 
হইতে কিছু লোক আসিয়া এই নিয়ছেশে বাস করিতেছে | 
তাহারা একটা মিশ্রিত ভাষা বলে যাহা মূলতঃ বিহারী, 
কিন্তু একটু অন্ভুতরকম বাংলা মিশ্রিত। এই মিশ্রিত ভাষা 
স্থানীয় ভাষা নহে, ইহা wet লোকের অজ্রান৷ ভাষা (It is 
the voice of a strange people in a strange land) | 
এই SRST HCI চতুষ্পার্খে। এবং সাধারণতঃ তাহাদিগের 
অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায়, যথার্থ স্থানীয় লোকেরা বাস 


করে, যাহারা অনেকাংশে খাটি বাংলাই ব্যবহার করিয়া 
থাকে 122 ie 


&ঁ অদ্ভুত ভাষাভাষীরা কিন্ত সাধারণতঃ ভাসমানজাতীয় 
ছিল না_তাহারা মালভূমি হইতে নামিয়! নিক্ভূমিতেই 
বসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরের ৫০ বৎসরে আসিয়াছে 
অধিকাংশই “ভাসমানস্জাতীয় ; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এত 
অধিক (aio লক্ষেরও উপর) এবং তাহাদের সমর্থকও এত 
বেশী ও এত শক্তিশালী যে আর শুধু ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিম 
ধানবাদের উপর বাংল! দেশের দাবি টি*কিবার আশা করা 
a! 

কিন্তু ভাষার ভিত্তি ছাড়াও অন্ত সমীচীন কারণ আছে, 
যাহার উপর নির্ভর করিতেছে শুধু বাংলা দেশের স্বার্থ নহে, 
সমগ্র ভারতের স্বার্থ! ভারতের এখনকার অবস্থায়, 
industrialisation বা শিল্পকরণের প্রয়োজন খুবই অধিক | 
এবং সমগ্র ভারতের মধ্যে আজ কলিকাতাই সর্বাপেক্ষা বড় 
শিল্পাঞ্চল । শিল্প বজায় রাখিতে হইলে, কয়লার প্রয়োজন 
কলিকাতাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক । পশ্চিম বাংলার মধ্যে 
একমাত্র কয়লার অমি রাণীগঞ্জক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রেরও সামান্ত 
অংশ বিহারে ঢুকিয়া গিয়াছে__পুর্বব ধানবাদের নির্শা থানায়। 
রাণীগঞ্জ ক্ষেত্রের কয়লা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আপিয়াছে ; 
বরিয়াক্ষেত্র পশ্চিম বাংলার আয়ত্তে না থাকিলে, 


পপপান্পাস্পাসপিস্পিপ্পপাপপাস্পপপাসপসপা তত লতা পতল a ত লা পিলা লিলা লতা meat aaa taba ae aman ata eet ae 
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কলিকাতার শিল্প ও মেই সঙ্গে সমগ্র ভারতের সমৃদ্ধির হানি 
হইবার আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে | ঝরিয়াক্ষেত্র ছাঁড়িয়া দিলেও 
বিহারে যে কযলাক্ষেত্র থাকিয়া যাইবে, প্রধানতঃ রাচী 
হাজারিবাগ ও পালামৌ ।জলায়, তাহার পরিমাণ খুবই বেশী 
--১১১** কোটি টন ৷ বিহারকে পুরাদম্তর শিল্পাঞ্চল করিয়া, 
ফেলিতে পারিলেও এই ১,১০০ কোটি টন ১০* বৎসরেও, 
নিঃশেষ হইবে না। ঝরিয়ার মাত্র ২৫০ কোটি টন ( অথবা 
রাজমহলেরং যৎসামান্ত, সম্ভবতঃ ১ কোটিরও অনধিক ) 
ছাড়িয়া দিলে, বিহারের সর্বনাশ হইয়া যাইবে না। কয়েক- 
মাস পুর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত লোহা ও ইস্পাতের 
কারখানা খোলা প্রপঙ্গে বিহার সরকার বঙ্গিয়াছিলেন যে, 
কারখানা যদি সিঙ্জিতে মঞ্জুর করা হয়, তাহ! হইলে ঝরিয়া- 
ক্ষেত্রের কয়লাতেই চলিবে; কিন্তু afe বোকারোতে মঞ্জুর 
হয়, তাহা হইলে বরিয়ার কয়লার উপর নির্ভর ক্রিতে 
হইবে না, হাজ্জারীবাগ, প্রাচীর কয়লাতেই চলিবে । বিশ্বস্ত- 
সুত্রে জানা যাইতেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী আসিতেছে 
বোকারোতেই লৌহ-ইম্পাতের কারখানা খোলা সম্পর্কে । 
ফলে, বিহারের পক্ষে ঝরিয়াক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা অনেক 
কমিয়া যাইবে। বারিযাক্ষেত্র ছাড়িয়া দিলে বিহারের ক্ষতি 
খুব বেশী হইবে না। ‘এসব বিবেচনাতেও যদি বিহার এবং 
বিহারের সমর্থকগণ ও কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ঝারিয়াক্ষেব্র 


বিহার হইতে কোন প্রকারে ছাটা যাইবে না, তাহা হইলে 


পশ্চিম বাংলাকে বলিতে হুইবে প্পশ্চিম ধানবাদের দাবি 
ছাড়িয়া দিব, যদি বিহারের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয় হয়, 
কারণ ঝরিয়াক্ষেত্রের সহিত বিহারের সান্নিধ্য আছে ” 
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, “জামশেদপুর ছাঁড়িব, aff 
বিহারের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় agi? আমি কিন্ত আমার 
ক্ষীণ কণ্ঠ উচ্চ করিয়া বলিব, প্ামশেদপুর কিছুতেই ছাড়া 
চলে না, এবং সান্নিধ্য না থাকায় জামশেদপুরের উপর 
বিহারের দাবি চলিতে পাৱে না।” পশ্চিম ধানবাদ বিহারের 
প্রয়োজনের থাতিরে ছাড়িয়া দিলে, পশ্চিমবঙ্গ বহু কষ্টে 
কোনগতিকে চালাইয়| লইবে ৷ জ্ঞামসে্পুর বিহারে রাখিয়া, 
পুরুলিয়া ও গ্রাম্য ধলভূমকে পশ্চিমবঙ্গে ঠেলিয়া দেওয়ার ফল 
ধাড়াইবে _: পুরুলিয়া ও গ্রাম্য ধলভূমের গলা টিপিয়া মারা। 
ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্র ছাড়িয়াও বহু কষ্টেস্থষ্টে পুক্রুলিয়া টিকিতে 
পারে, কিন্তু জামশেদপুর ছাড়া eT! পূর্ব ধানবাদকে 


অবশ্য HH আনিতে হুইবে । 
৪। বাস্তহারার Waifs সর্বভারতীয় দায়িত্ব, কেবল 
i পশ্চিমবঙ্গের নহে রী 


আর একটি বড় কথা এই সঙ্গে বিবেচনা কর প্রয়োজন; 
এবং সেই বড় কথাটি এই যে, পুর্ব পাকিস্থান হইতে বাস্ত- 


ie 





হীনদের যসবাসের বন্দোবস্ত 'করার a কলী 
সরকারের, অর্থাৎ সমগ্র ভারতের, কেবলমাত্র প।শ্চমবঙ্গ 
সরকারের নহে। কিন্তু কার্ধ্যতঃ দীড়াইতেছে এই সর্ব্ব- 


ভারতীয় বোঝার প্রায় সমস্ত ভার (আন্দাজ ৪* লক্ষ 
লোকের মধ্যে ৩৫ লক্ষের ভার) পশ্চিমবঙ্গকেই বহিতে 
হইতেছে। অন্তান্ত রাজা মুখে খুব দরদ দেখাইতেছেন, 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ ত্রিপুরা ব্যতীত কেহই ৮, ১০, ২০, ৩*১ ৩২ 
হাজার একরের অধিক জমি ছাঁড়িতে প্রস্তুত নহেন, পশ্চিম- 
বঙ্গ ও ত্রিপুরা ব্যতীত সমগ্র রাষ্ট্র মিলাইয়া ৫1৭ লক্ষের 
অধিক লোক পশ্চিমবঙ্গের ঘাড় হুইতে যাইবার কোন 
আশাই দেখা যাইতেছে না । এ অবস্থায় কি বলা উচিত 
ষে, সধ্বভারতীয় শহর জামশেদপুর ও সর্বভারতীয় ধানবাদের 
উপর পশ্চিমবঙ্গের Wat হইতেই পাবে না, যে কথা কমিশন 
তাহাদের রিপোর্টের ৬৫৯ প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন ? সর্বব- 
ভারতীয় শহর ও সর্বভারতীয় কয়লাক্ষেত্রের সঙ্গে বাস্তহীন 
পুনর্ববসতির সর্বভারতীয় ভার কেন লাগাইয়া দিতেছেন না? 
হদি তাহারা বলিতেন যে, বিহার ভামশেদপুর বাখিবে, সমগ্র 


ধানবাদও রাখিবে এবং সেই সঙ্গে বিহার ২৫ লক্ষ বাস্তহীনের 


২৯ পুনর্বসতির তার লইবে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গকে চুপ 


A 


করিয়া থাকিতে বলা সাঙ্জিত। কিন্তু সর্ব্বভাৱতীয় ভার 
ধহুক পশ্চিমবঙ্গ, স্্বভারতীয় শহর ও সর্বভারতীয় কয়লা- 
ক্ষেত্র বিধায় জামশেদপুর ও সমগ্র ধানবাদ উভয়ই বিহারের 
কুক্ষিগত থাকুক, ইহা অপেক্ষা অবিচারের কথা হইতে পারে 
মা। এই অবিচার কিছুমাত্র লাঘব করা যায়” যদি অথণ্ডিত 
বিহারকে দ্বিভাষী বলিয়া ঘোষিত করা হয়, ধলভূমের, সমগ্র 
মানভূমের, FH স'1ওতাল পরগণার, পুর্ব পৃণিয়ার স্থানীয় 
ভাষা বাংলা বলিয়াই ঘোষিত হয়। কিন্তু এই সামান্ত 
জিনিষটিও ত কমিশন সুপারিশ করেন নাই। যদি কর্তৃপক্ষ 
এই সব অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করেন তাহা হইলে 
জানিতে হইবে যে, ভারতে বাঙালীর বন্ধু এখন কেহ নাই । 
আরও একবার এইরূপ ভাব হইয়াছিল, ১৯৫ সনে যখন 
ধঙ্গদেশ বিদেশীবজ্জন পণ গ্রহণ করিতে সকল প্রর্দেশকে 


. অনুরোধ করে। কোন প্রদেশ রাজী হয় নাই, বাডালীও 


বিদেশীবজ্ন পণ ছাড়ে নাই। সেই বিদ্বেশীবজ্জীনের ফলে 
অন্তান্ত প্রদেশ আজ কোটি কোটি টাকা উপাৰ্জ্জন করিতেছে, 
Verh ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে ফল পাইয়াছে অতি সামান্ত; 
কিন্ত এখনও মরে নাই। ate পুনরায় যদি সমগ্র ভারত 
পশ্চিমবঙ্গের দুর্বহ ভার বহনে দরদ না দেখায়, ষদি বাংলার 
দাবী অগ্রাহ করে, সেটা ধর্ম্মাচরণ হইবে না, কিন্তু বাঙালী 
মরিবে না। পুরুলিয়ার ছুই কান কাটিয়া বাংলায় ঠেলিয়া 


রাজ্যসীমানা! নির্ধারণ কমিশন 


২৮৫ 





আর Seq বোঝা চাপানো পুণিয়ার ক্ষুত্রাংশ দেওয়াও 
অনেকটা সেইরূপ । ' 
৫1 সাওতাল পরগণার বহুস্থানের ১৯২২-১৯৩৫ সনের 

- সেটেলমেণ্ট রেকর্ড বিহার সরকারই 

বাংলা ভাষার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন 
.. কোন অঞ্চলের রেকর্ড কোন ভাষায় হইয়াছিল ও সেই 
অঞ্চলের পূর্বব সেটেলমেন্টে কি ভাষা ব্যবহার হইয়াছিল তাহা 
১৯২২-৩৫ সেটেলমেণ্টেব রিপোর্ট হইতে দেখান যাইতেছে: 
.৯২২-১৯৩৫ AH সেটেলমেন্ট 


জামতাড়া বাংলা বাংল! 
পাকুড়, জমিদারী ও দামিনা. » a 
দক্ষিণ হুমকা 3 . 
সাহেবগঞ্জ ব্যতীত রাঁজ্মহল 

মহকুমার দমিদ্বারী ও নে a * 
দ্বেওঘবের করুণ তালুক 
দ্বেওঘরের বক্রী অংশ হিন্দী 5 
উত্তর ছমকা ৫ বাংলা ও হিন্দী 
ছুমকা দ্বামিন রি বাংল! 
ব্রাজজমহলের সাহেবগঞ্জ থানা ৪ » 
AGG! মহকুমা সমগ্র হিন্দী 


রিপোর্টে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, দুমকা মহকুমার 
কেশবী তালুকের ও দেওঘর মহকুমার AMR তালুকের 
প্রজ্ারৃন্দ বাংলা ভাষাতেই রেকর্ড প্রস্তুতের প্রার্থনা করিয়।- 
ছিল, কিন্তু তাহা মুর করা হয় নাই | | 

৬| Aa পুণিরা ও সাওতাল পরগণার অদ্ভুত সুমারী 

সীমানির্ধারণ কমিশন নিজেদের অভিজ্ঞ চায় জানিলেন 
ষে, পৃণিয়া জ্রেলার পূর্ববতম অংশের ভাষা কিসনগঞ্জিয়া অথবা 
শিরিপুরিয়াব ঘনিষ্ঠপাদৃশ্ত আছে বাংলা ভাষার সহিত 
(রিপোর্টের ৬৪৮ প্যারা ); আর বিহারের সেন্সাস সুপারি- 
প্টেণ্ডে্ট লিধিয়াছেন, “a অঞ্চলে খুব শিক্ষিত মুসলমানদের 
বাঘ দিলে বলিতে হয় যে উর্দ ভাষা একেবারে অজ্ঞাত 
(practically unkuown ), এবং জনসাধারণ, মুসলমান 
ও অমুসলমান সকলেই মিশ্রিত মৈধিলী-বাংলা ভাষাই 
ব্যবহার করে।” ইহাতেই কমিশনের বুঝা উচিত ছিল যে, 
১৯৫১ সনের সুমারী অতিশয় অবিশ্বাস্য, কারণ এই সুমাবীতে 
দেখান হইয়াছে যে, কিসনগঞ্জের অধিকাংশ লোক উ্ঘভাষী, 
ও বাংলাভাষীর সংখ্যা মাত্র ১৭,৮৮। এই সুমারী কথিত 
উর্দ্দভাষীদের Be শিক্ষার কি বন্দোবস্ত বিহার সরকার 
করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কমিশন অনুসন্ধান না করিয়াই, 
পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে উর্দ শিক্ষাদানের ভার চাপাইয়াছেন। 


দেওয়া--পশ্চিমবঙ্গের দাবী মানা নহে, কেবলমাত্র ভার বাড়ান বিহার উর্দ'শিক্ষা্দানের যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সেইটাই 


২৮৬ 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





বজায় রাখার অতিরিক্ত কিছু পশ্চিম বাংলাকে কেন করিতে 
হইবে? 

১৯৫১ সুমারীর সংখ্যাগুলি কত পরিমাণে অবিষ্বাস্ক, 
তাহা ১৯৩৯ yatta সহিত পাশাপাশি দেখিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়। ১৯৩১ সনে জনৈক সবডিভিসনাল 
অফিসারের ফতোয়া অনুপারে কিসনগঞ্জিয় বা শিরিপুরিয়াকে 
হিন্দী বলিয়া দেখান হইয়াছিল, ইহা সত্তেও কিসনগঞ্জ 
মহকুমার বাংলা ভাষীর সংখ্যা দেখান হইয়াছিল ৫৯,৩৯৮) 
আর ১৯৫১ সনে সেই সংখ্যা নামিয়া গেল ১৭১*৮৮তে। 
আর সুদুর পশ্চিম আরারিয়া মহকুমার (যে আরারিয়ার 
নাম, বছ বাঙালীর নিকট ততই অপরিচিত, যত অপরিচিত 
ছিল ১৪০৮-৯ সনে, ছামশেরপুরের সাকচী, জুগশলাই, 
বিষ্ণুপুর কাপিমাটির _ নাম বিহারবাসীর পক্ষে) 
বাঙালীর সংখ্যা ১৯৩১ সনের ১১২১০ হইতে এক লাফে 
১২ গুণের অধিক ফুলিয়া ১৫,২৫৬ হইয়া গেল । কমিশন 
বলিয়াছেন যে, YH হইতে পশ্চিমে যতই যাওয়া যায়, ততই 
বাংলার ays কমে ও মৈথিলীর হিম্দীর ays বাড়ে 
(প্যারাগ্রাফ ৬৪৮); এবং ইহাই স্বাভাবিক। fea 
সুমারী দেখাইলেনঃ বাংলাভাষীর সংখ্য! পূর্বাঞ্চলে শতকরা 
৭০ কমিয়া গেল ও পশ্চিমাঞ্চলে ফুলিয়া ১২ গুণ হইল | 

পুণিয়া জেলার সুমারীর কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। 
এই অঞ্চলের অংশ কিছু কাটিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গে জুড়িয়। 
দিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে রাজাগোপালাচারী মহাশয় লোক- 
সভায় ১৯৫১ সনে যে বক্তৃতা করেন; তাহার অধিক কিছুই 
বলিবার প্রয়োজ্জন নাই । আর রাজাগোপালাচারীর উপদেশ 
মত tie করিলে, যে atte টুকরাটুকু সীমানির্ধারণ 
কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন, তাহাকে বাড়াইতে হয় উত্তরে 
অন্ততঃ মেচী নদী fe, দক্ষিণে বারসোই হইয়া মণিহারী 
ঘাট পৰ্য্যন্ত - 


পূর্বে বঙ্গদেশের সীমা হইতে, পশ্চিমে বিহারমুখী হইয়া 


যাইতে থাকিলে ষে ভাষার ES বাংলা হইতে কমিতে 


থাকা ও হিম্দীর সহিত বাড়িতে থাকা স্বাভাবিক, এই 
নীতি ধরিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে সমগ্র ৭০1৮, মাইলের 
গড়পড়তা অহুপাত অতি পূর্বাঞ্চলেও থাটিতে পারে না, 
পশ্চিমতম অঞ্চলেও থাটিতে পারে না। পুর্বতম অংশে 
বাংলার aris অনুপাত দ্বিগুণ, হিন্দীর আনুমানিক 
অনুপাত অৰ্দ্ধ ধরা যাইতে পারে, পশ্চিমতম অংশে হিন্দী 
দ্বিগুণ ও বাংলা অর্ধ । এই হিসাবে ১৯৫১ সনের সংখ্যাতেও 
" সমগ্র রাজমহলের শতকরা ৩৭ হিন্দী ও ১৬ বাংলা দীড়ায়, 
পুর্বতম অংশে (শুধু যেটাতেই পশ্চিমবঙ্গ ABR হইতে 
পারে), শতকরা হিন্দী ১৯ ও ৩২ বাংলা, অর্থাৎ বাংলারই 


প্রাধান্ত। পাকুড়ের হিন্দী ৩৮ ও বাংলা ১৬ শতা'শ প্রায় 
কিসন্গঞ্রেরই মত অবিশ্বাস্য | ১৯৩১ সনে বাংলাভাষীর সংখ্যা 
ছিল ৬৮,৭৯২, কমিয়! ল ১৯৫১ সনে মাত্র ৩২,১২০ | 
জামতাড়ার অবস্থা ততোধিক, ১৯৩১ সালের ৭৩,*৯১ 
নামিয়া গেল একেবারে ১৯৫১ সালের ১৮,৮৭৭ । আর . 
পশ্চিমস্থ মহকুমা ঘেওঘরে বাংলাভীষীর সংখ্যা ফুলিয়া গেল, ! 
তবে আরারিয়ার মত অধিক নয়, কেবলমাত্র তিন গুণ, 
১৩,৬০৯ হইতে ৩৯,২১৭ গ্রাম্য অঞ্চলে; CREM ও 
মধুপুর শহরে সম্ভবতঃ আরও ৫1৭ হাজার । এই সব দেখিয়া 
সাঁওতাল পরগণার ১৯৫১ সনের সংখ্যা একেবারেই অগ্রাহথ 
করা উচিত, ১৯৩১ সনের সংখ্যার উপর ও সেটেলমেন্ট 


রেকর্ডের ভাষার উপরেই cata দিতে হয়। ১৯৩১ সনের 
সুমারীতে ছিল বাংলা হিন্দী 
alte ৬৮,৭৯২ enter 
৭৩,*৯১ ৭০,৩৬২ 


ens ক বাংলার প্রাধান্ত ছিল সমগ্র মহকুমার 
হিসাব ধরিলেও ; কেবল পুর্ধত্তম অঞ্চলে ত আরও অধিক 
প্রাধান্ত নিশ্চিত । উভয় অঞ্চলেরই সমগ্রভাগের সেটেলমেণ্ট 
রেকর্ড হইয়াছিল বাংলায়। ছুমকার দক্ষিণাংশের সেটেলমেন্ট. € 
রেকর্ড বা'লায়, আর এই অংশেই ময়্রাক্ষী নবীর উৎপত্তি- 
স্থলের মশান্জোড় বাধ, সুতরাং ইহাও পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ৷ 
স্শওতাল পরগণা সুমারীর আর ছুটি কথা বলিয়াই 
শেষ করিব। ১৯৩১ সনে মল্টোভাষীর সংখ্যা ছিল 
৬৭,০৪২, TH ও স্ত্রী প্রায় সমান সমান; ১৯৫১ সনে 
দেখান হইয়াছে ART মাত্র ৫৭৬৬, নারী ১৮,৯৩৬) মোট 
২৩,৮৫২, এখন কি প্রতি পুরুষকে তিনটি করিয়া স্ত্রী বিবাহ 
করিতে হইবে? জামতাড়ায় সাওতালের সংখ্যা ছিল 
৯৯,১২৭, বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ১৯৫১ সনে ১,৬২,৪৭৮ । 
সেই সঙ্গে অব্যবহিত দক্ষিণস্থ ধানবাদে সাওতালের সংখ্যা 
কমিয়া গিয়াছে ৭৩,৩৭৭ হইতে ৪৯,২*৫তে। মানুষ এদেশ- 
ওদেশ ঘুরিয়া বেড়ায় ইহাই পূর্বে জানা ছিল; এখন দেখা 
যাইতেছে, মানুষ না নড়িলেও সংখ্যা প্রয়োজনমত এদিক- 
ওদিক চলিতে শিথখিয়াছে (অথবা চালিত হইতেছে )। 
পিংভূম জেলার পশ্চিমাংশই উড়িস্যা wife করিয়াছে, সেখানের”! 
উড়িয়ার সংখ্যা কমিয়াছে ১,৭৮,৪৫৩ হইতে ১,৫৪,০৮৮তে | 
আর পূর্ব্বাংশ ধলভুম পশ্চিমবদ দাবি করিয়াছে, সেখানে 
উড়িয়াভাষীর সংখ্যা ৪৪,৬৪০ হইতে ১,২৮,৪৯২ প্রায় তিন 
গুণ বাড়িয়াছে। ধ্লভুমে ভূমিজভাষী ছিল ২২৮২৮, এখন 
দীাড়াইয়াছে শুন্তে, সমগ্র জেলায় ৯২২। মনে হয় তাহারা 
ধলভূমে উড়িয়াভাষী হইয়া গিয়াছে ; পশ্চিম সিংভূমে fee. 
ভাষী অথবা বাংলাভাষী । টাইবাসায় বাংলার সংখ্যা ৬১৪১২ 


হইতে ৩০,২৭০তে উঠিয়াছে। 


- এসেছি। 


fags বসন্ত 
রি বেলায় হঠাৎ যখন এক ঝলক 


তপ্ত বাতাস গায়ে এসে লাগে তখনই আমার মনে পড়ে যায় 
ভাইসরয়ের Se APH কলেজের পূর্বব-পশ্চিমে বিস্তৃত 
লন্বা বারান্দার প্রান্তে প্রান্তে দক্ষিণা বাতাস প্রতিহত হয়ে 
ফেরে; কত ছাত্রের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা-মথিত দীর্ঘশ্বাস, 
আর কত গবেষকের দীর্ঘ পরিশ্রমজ্রনিত ক্লান্ত চক্ষুর পরশ, 
ওর অণুতে অণুতে গুঞ্জরিত হয়ে চলে । অধ্যাপকের গুরু- 
গম্ভীর পদক্ষেপে বারান্দা দিয়ে চলে-যাওয়া আবহাওয়াকে 
যেন আরও গম্ভীর থমথমে করে তোলে । আমিও যেন 
ধীর পদে বারান্দায় গিয়ে দীড়াই। পশ্চিমে মহানগরীর 
মাথায় বৌত্র-ঝলসিত পিঙ্গল আকাশ ) বা দিকে ate ts 
রোড free, fray, অনেকথানি জায়গা জুড়ে খোলার- 
চালে-ছাওয়া রাজাবাজারের বস্তিগুলোতে যেন কোন প্রাণের 
স্পন্দন অনুভূত হয় না। এক মৌন গম্ভীর. আবহাওয়া 
যেন চেপে ধরে। নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে। পদক্ষেপ 
নিজের অজ্ঞাতেই হয়ে ওঠে সতর্ক । ঠিক এই সময়ে কানে 
ভেসে আসে, ‘আপনাদের টিফিন কি হয়ে গেছে ? চমকে 
মুখ তুলে তাকালেই যেন দেখতে পাই, ভাইসরয়ের কালো! 
করুণ চোখের উতৃত্রান্ত চাহনি | 

আগাগোড়া ঘটনাটাই আমার ডক্টর চক্রবন্তার কাছে 
শোনা । বাংলার বাইরে এক sere কাজ করি। ডক্টর 
চক্রবস্ভা আমাদের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক৷ সেবাবে 
মার্চের শেষে কিসের একটা ছুটিতে দু'জনেই কলকাতায় 
সেই সময়েই পড়ল আমাদের প্রাক্তন-বর্তমান 
BCH সুতরাং মাষ্টারমশাই অর পুরনো বন্ধু- 
বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আশায় উৎসাহিত হয়ে বেশ 


১ আগেভাগেই উৎসব সমিতিতে গিয়ে জমিয়ে বসলাম । খুব 


হৈচৈ করেই দ্বিন কাটছিল। সেদিন হুপুরে কলেজের 
দক্ষিণের বারান্দার ধারে হল-ঘবুটায় বসে আছি, উৎসবের 
কাগঞ্পত্র নিয়ে। একটু পরেই ডক্টর চক্রবর্তীর আসবার 
কথা আছে | এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলেন এক মহিল!। 
প্রথম RSS যা চোখে পড়ল তা ভার উগ্র প্রসাধন- 
পারিপাট্য ; বোধ হয় বাজাবের যাবতীয় প্রসাধন-প্রলেপেই 
বিমণ্ডিতা ; মধ্যবয়স্ক, সুলকায়া, গৌরাঙ্গী- এককালে বেশ 
সুন্দরীই ছিলেন বোধ হয়। বড় বড় চোখ, কিন্তু কেমন 
যেন Seats দৃষ্টি আর তার কাকে ফাকে কৌতুকের হাসি। 


বয়স আর সাশ্রপজ্জার উগ্র অসাহপ্রন্ত সায়ান্স কলেজে একট! 
বেমানান আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে । ভদ্রমহিলা কাছে এসে 
প্রশ্ন করলেন, “oral, আপনাদের টিফিন-পিরিয়ভ কি শেষ 
হয়ে গেছে ?” 


একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, “না, এখনও শেষ হয় নি।* 

“আপনি টিফিন খাবেন না 9” 

“হ্যা, খাব |” 

“আমিও তা হলে আপনার সঙ্গে টিফিন খাব ।* 

আমি ত অবাক! এ আবার কি! যাই হোক, 
বেয়ারাকে ডেকে চা ইত্যাদি আনতে বললাম । চা খেতে 
খেতে তিনি পরিচয় দিয়ে গেলেন, তিনি এখানকারই ছাত্রী | 
সম্মেলনের খবর পেয়ে আসছেন । আমি সম্মেলনে আগতদের 
পরিচয়-পত্র লেখবার একথান! কার্ড ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে 
বললাম, “আপনার নাম-ঠিকানাট! একটু লিখে দ্িন।” নাম 
লিখলেন, মঞ্জুপ্রী বস্তু, কলকাতা! । স্বামীর নাম-ঠিকানা 
লেখবার জায়গাটায় লিখলেন, wee আই-সি-এস। আমি 
জিজ্ঞেদ করলাম, কি পোষ্টে আছেন? উত্তবে বললেন, 
“বন্বের আই-পি-এস বললেই সবাই চিনবে । এঁ ত কাজ ।” 
বলতে বলতে দেখি নিজের অকুপেশানের জায়গাটায় লিখতে 
ye করেছেন_-“ভাইসরয় অব Ben) আমার মনের 
মধ্যে একটা ষে ক্ষীণ সন্দেহ দানা বাধছিল, সেটা সম্পর্কে 
অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হেসে বলি, “কিন্ত এ 
পোষ্টটা ষে এখন উঠে গেছে 1” 

“os, উঠে গেছে বুঝি 1৮ ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বিরস- 
মুখে কার্ডটা উল্টে বাথখলেন। আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে 
উঠেছিলাম । আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেল A 
হোক। এমন সময়ে ডক্টর চক্রবরত্তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে 
হাফ ছেড়ে বাচলাম। মহিলাটিকে face করলাম, “ডক্টর 
BRIS CS চেনেন নাকি ? তিনি আসছেন।* “কে ডক্টর 
চক্রবর্তী?” বলেই মহিলাটি শশব্যস্তে উঠে দাড়ালেন | 
ডক্টর চক্রবত্তা সামনে এসে ডাকে দেখতে পেয়েই চমকে 
উঠলেন। ভত্রমহিলা নীচু হযে প্রণাম করলেন। তারপর 
উঠে Fi fora নিনিমেষনয়নে ডক্টর চক্রবস্তাঁর দিকে তাকিয়ে 
রইলেন! বুঝলাম ডাঃ চক্রবত্রা অস্বস্তি বোধ করছেন । 
আমি বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই চোখ টিপে আমাকে 


২৮৮ 





বসতে বললেন। তারপর মৃদ্‌ হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল 
আছ?” ভদ্রমহিলা নীরবে ঘাড় নাড়লেন। 

“তোমার বাবা ভাল আছেন ?% 

অক্ষুট কণ্ঠে তিনি বললেন, “হ্যা 1” 

“sofia এখানে এসেছ 9” 

"অনেক দিন 1” 

প্বাড়ী ফিরবে ত? চল তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে 
আসি।” 

ভন্ত্রমহিলা নীরবে ডক্টব pics অনুসরণ করে 
বেরিয়ে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম । একটু 
পরেই ডক্টর চক্রবর্তী ফিরে এলেন। 

একি ব্যাপার দাদা! ভদ্রযহিলাটি কে?” 

“এখানকার এক প্রাক্তন ছাত্রী । উপস্থিত মাথাটা একটু 
খারাপ হয়ে গেছে |” 

“্ভদ্রমছিলার স্বামী নাকি আই-সি-এস। wae 
থাকেন?” 


“Sy, তাই বটে। তারপর তোমার এদ্িকের খবর 
কি ? bre কি রকম উঠল ? ডক্টর সেনের কাছে গেছলে ?” 

বুঝলাম, ডক্টর sae ও বিষয়ের আলোচনা করতে 
চান না। সুতরাং প্রদঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করলাম। 


এর পর কয়েকটা দিন বেশ হৈচৈয়ের মধ্য দিয়ে কেটে 
গেছে। প্রাক্তন ছান্রসন্মেলন বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত 
হযেছে। অনেকের মধ্যে সেই ভদ্রমহিলাকেও আসতে 
দেখেছি। অনেকের সঙ্গে আলাপ করেছেন, গল্প করেছেন | 
সকলেরই চোখে পড়েছে, তার সাম্জসন্জার বাহুল্য, কেমন 
cam উদ্ভ্রান্ত চাহনি আর মুচকি হাসি। পঞ্চম ষষ্ঠ বাঁষিক 
শ্রেণীর ছাত্রেরা ষে তাই নিয়ে আলোচনাও করেছে, একথাও 
কানে এসেছে । শুধু আমার চোখে পড়েছে, আগাগোড়া 
সম্মেলনটাতেই ডক্টব চক্রবর্ত্তী ভত্রমহিলাকে এড়িয়ে গেছেন | 

সম্মেলনের শেষে কর্ণমুখর মহানগরী থেকে বিদায় নিই। 
মফম্বলের সেই ছোট্ট শান্ত শহরটির কথা ভেবে কর্ম 
কোলাহলে উত্তেজিত মন ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে আসে। 
ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে আমি আর ডক্টর চক্রবস্ত | 

“eel, কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞেস 
করি।» 

আমার বিনয-ভঞ্জিমা দেখে চক্রবস্তা হেসে ফেলেন । 
“আচ্ছা, জিজ্ঞেস কর। বুঝতে অব্য পারছি কি জিজেস 
করবে i” 

“ভাইসবয় কেন পাগল হয়ে গেল, আপনি 'কিছু 
জানেন 9” 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


পাস সর পিসি 





“ভাইগরয় ? ভাইদরয় কে 1” 

“গু, আপনাকে বুঝি বলা হয় নি।”_ বলে ভাইসরয় 
নামকরণের ব্যাপারটা আৰুপূর্ধ্বিক বিবৃত করলাম। ডক্টর 
চক্রবর্তী স্মিতমুখেই শুনে যাচ্ছিলেন, শেষে একটু গম্ভীর 


হয়ে পড়লেন। বক্তব্য শেষ করে বললাম, “আর আপনি , 


যে সম্মেলনে ওকে এড়িয়ে চলছিলেন, সেটাও আমার দৃষ্টি 
এড়ায় নি।* 

ডক্টর চক্রবর্তী হাসতে হাসতে পিঠটা চাপড়ে বললেন, 
“তোমাদের এখন অন্ন বয়ন । সব ঘটনাকে ই-একট। বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিষণ করতে চাও । হয় ত আমার মুখে 
ওর কাহিনী গুনে তার এমন একটা বিশ্লেষণ করে বসবে যে 
তোমার বৌদি তাই শুনে হয ত বুড়োবয়সে আবার একটা 
দ্বাম্পত্য কলহ বাধাবেন |” 

দাদাকে আশ্বস্ত করে বললাম, “সেদিক থেকে নির্ভাবনায় 
থাকুন। আর আপনি গোড়া থেকেই যে রকম নিজেকে 
গার্ড করছেন, তাতে আর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী না এসে উপায় 
কি বলুন। যাক, কেবল ত আজেবাজে কথায় আনল 


কথাটাই ফাকি দিয়ে যাচ্ছেন । ভত্রমহিলার সঙ্গে আপনার, | 


কি করে আলাপ হ'ল সেইথান থেকেই সুক্ল করুন ।* 
“নেহাতই শুনতে চাও ত হলে ; আচ্ছা, বলছি শোন ।* 
ডক্টর চক্রবর্তী সুরু করেন 
" «আমার ছেলেবেলার গল্প তুমি গুনেছ। জান নিশ্চয় 
আমাকে কি কষ্টের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিথতে হুয়। ফাস্ট 
ক্লাস থেকে টিউশনি সুরু করি। May পড়াশুনায় কথনও 
রেগুলার থাকতে পারতাম না। আমাব জীবনে আশীর্বাদ 
হ'ল, আমাব মাষ্টারমশাইদের 'ন্সেহ-__স্ুলে। কলেজে, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সর্বত্রই আমি তাদের কাছে স্মেহের এই স্থুবিধেটুক 
ভোগ করেছি। ক্লাসের বাইরে তারা আমাকে সাহায্য 
করতেন । যার ফলে আমার পতীক্ষ! দেওয়া সম্ভব হ'ত | 
ঠিক এই কারণেই যেতাম ডক্টর ঘোষের WET! নাম 
গুনেছ নিশ্চয়। "বিশ্ববিদ্যালয়ের অত বড় অধ্যাপক এদেশে 
খুব কম ছিলেন। অত্যন্ত নিরহষ্কার আর সরল মানুষটি 


ছিলেন এই ডক্টব ঘোষ । Sta কাছে বসে থাকলে আমি_4 


যেন অভিভূত হয়ে যেতাম; তার পাণ্ডিত্যে নয়, তার 
সহৃদয়তায়। অত বড় একজল অধ্যাপক আব কত নগণ্য 
এক ছাত্র আমি; কিন্তু কথাবার্তায় মনে হ'ত যেন আমি ভার 
সহাধ্যায়ী। ডক্টর ঘোষের মেয়েই হ'ল we ঘোষ 
অর্থাৎ? 

“ডক্টর ঘোষের মেয়ে |” আমি বিশ্মিতকণ্ঠে বলি। , 

«আমি যথন ওদের বাড়ী যেতাম, ও তখন প্রথম বাষিক 
শ্রেণীতে উঠঠছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় নাকি খুব ভাল 


পা 


পৌ 


ate করে ফান্ট-গ্রেড স্কলারশিপ cE! প্রায়ই 
দেখতে পেতাম ওকে। বাবাব লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বইপত্র 
নিয়ে যেত মাঝে মাঝে । আমি অবশ্য বরাবর সসঙ্কোচ LAE 
বজায় রেখেই চলতাম। আমার মত ছেলে যে ডক্টর ঘোষেব 
বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে, এইটুকুই আমার ভাগ্য বলে 
[ মানতাম। বেশী ঘনিষ্ঠতা করবাব সাহস এবং ইচ্ছা ছুয়েরই 
অভাব ছিল। তবে বয়সধর্্ম ত-- তোমরা ছেলেমানুষ, হেসো 
THI থেকে একটু-আধটু দেখতাম। সে বর্ণনা দিলে 
Hass মঞ্চুত্রীর সঙ্গে মোটেই মেলাতে পারবে না। শুভ্র, 
গৌর তন্ন, তম্বী নয়, স্বাস্থ্যবতী । আব মুখখানি ছিল এক 
কথায় কমনীয়। সব সময়েই একটা শাস্ত, সুন্দর হাসি মুখে 
লেগে থাকত । মাঝে মাঝে অল্প দ্র'চারটে কথা VS! 

. হয় ত ডক্টর ঘোষ বাড়ী নেই, বসতে বলল। কিংবা কোন 
বইয়ের রেফারেন্স। কোনদিন একটা বেশী কথা বলে নি। 
অথচ প্রতিটি কথাই ছিল এত আস্তরিক আর মিষ্টি হাসিতে 
ভৱা যে মনে হ'ত আমরা কত fea পবিচিত। শাস্ত 
চোখ ছু"টো তুলে মাঝে মাঝে প্রশ্ন কবে বসত, ‘আচ্ছা, এত 
/ত্য আপনি পড়েন, আপনার ভাল লাগে ? হয় ত সেই 


CG ইচ্ছে হ'ত, হেসে হাল্কা একটা জবাব দ্বিই। কিন্ত 
পারতাম না। লঙ্জিত হয়ে বলতাম, ‘কি যে বলেন, ২. 


কোথায় আর পড়ি।-কি এর মধ্যেই কিছু ভেবে নিলে 
নাকি! তোমরা যা bla” 

“ভয়ের কারণ নেই”, মুচকি হেসে বলি। হেসে ডক্টর 
চক্রবর্তী আবার আরস্ত করেন 

“এম-এস্‌সি পাস করার পর তখন চাকরি করছি 
কলকাতার এক কলেজে । মাইনে খুবই অল্প। ডক্টর ঘোষ 
একদিন ডেকে পাঠালেন । বললেন, ‘চাকরি ছেড়ে দিয়ে 
রিসার্চে চলে এস 1, বললাম, ‘এখন যা হোক কিছু বাড়ীতে 
দিতে পারছি । কিন্তু চাকরি ছাড়লে’ বাধা দিয়ে উনি 
বললেন, ‘কষ্টই যখন করেছ তখন আর ছু'একটা বছর 
টিউশনি করে চালাও। আমি বরং চেষ্টা করব যাতে তুমি 
একটা স্কলারশিপ পেতে পার ৷? যাক, দিনকয়েক মানসিক 
Tenaya কাটবার পর দিলাম চাকরি ছেড়ে। আর 
আমার ভাগ্য এবং ডক্টর ঘোষের চেষ্টায় মাসকয়েক পর একটা 
স্কলারশিপও পেলাম । দীর্ঘদিন পর আবার ওদের বাড়ী 
যাতায়াত সুক্ল করলাম। TAR তখন অনাস” নিয়ে পড়ছে। 
দেখা হতে ওকে অভিনন্দন জানালাম ইণ্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষার ফলের aa) ও একটু লক্দিতভাবে হাসল। 

রিসার্চের কাজে এর পর ওদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম। 
দেখু হ'ত আগের মত BAZ, তবে আলাপটা দেখা হলে 
দীর্ঘতর হ'ত। আমার রিসার্চের সাবজেক্ট সম্বন্ধে খোজ. 

৪ 


খবর নিত। আনি ওর অনাসের খবরাখব্ব নিতাম | তখন 
ওর পড়াশোনার ধাতি অধ্যাপক-মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে। 
তাঁদের ধারণা মঞ্জুরী বাপেব নাম রাখবে । মাঝে মাঝে 
আমিও ওর সম্বন্ধে এইসব ভাবতাম! কিন্তু তবুও আমার 
মনে হত, বিজ্ঞানের রুক্ষ কঠোর তপস্তায় ব্রতী হয়ে, শুষ্ক 
পাণ্ডিত্যের মরুভূনিতে ওর নারী-হদয় কি সার্থকতা খুজে 
পাবে! 

রিসার্চের কাদ্রের শেষে সায়েন্স কলেজেই একটা কাজ 
পেয়ে গেলাম। মঞ্জুতী এই সময়ে এম-এসসি ক্লাসে ভর্তি VA | 
অনার্সে কিন্ত ফাস” ক্লু স পায় নি, পেলে সেকেণ্ড ক্লাস। 
ডক্টর ঘোষের মুখ কোনদিন ওর মেয়ের সম্বন্ধে কোন 
কথা শুনি নি। এই সময়ে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ একদিন বলে 
বসলেন, “মেয়েটাকে নিয়ে কি করব ভেবে পাচ্ছি না । পড়া- 
শোনায় আব তেমন মন নেই। বিয়ে দিয়ে দেব কিনা 
ভাবছি। অথচ বললেই ত কান্নাকাটি সুরু করবে । 
আমি আর কি বলব, চুপচাপ রুইলাম। শ্ষেটা্ উনি 
জিজ্ঞেন করলেন, "তুমি কি.বল ?' 


তথন বললাম. 'পড়াশোনায় মন নেই কেমন করে 
বলছেন ? 


‘ন’ না, আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি ভেব না ও অনাসে 
সেকেণ্ড ক্লাস পেগেছে বলে আমি একথা বলছি। পড়া- 
শোনায় ওর এত মন ছিল যে অমায় কোনদিন ওর সমন্ধে 
এতটুকু চিন্তা করত হয় নি। আমার অন্ত কোন ছেলে- 
মেয়ে নেই। ওকে ছোট্রটি রেখে ওর মা৷ মারা ষান। আমাদের 
দেশের সমাজ্র-ব্যবহায় যে মেয়েদের সম্বন্ধে একটু আলাঘ। 
করে চিস্তা করতে হয়, সেকথা (কখনও মনে হয় নি। হায়ার 
ষ্টাডিতে এলে ওকে নিজের হাতে গড়ে তুলব ভেবেছিলাম, 
কিন্তু তা হ'ল a! দেখছি, মেয়েদের মধ্যে যে চিরস্তন 
AY আছে, ee বৈজ্ঞানিক Ta তাকে অতিক্রম কবতে 
পারছে না। আম বিজ্ঞানের অধ্যাপক, নারী-মনের অনেক 
অলিগলির খবর হাখি না। কিন্ত মানবিক বোধ আমারও 
আছে। ওকে হয় ত চেষ্টা করলে টেনে নিয়ে আপা যায় 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে: কিন্ত তাতে ওকে বোধ হয় প্রবঞ্চনাই 
করা হবে | : 

ডক্টর ঘোষের মুখে কথাগুলো গুনে আমি অবাক হয়ে 
ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। যঞ্জুশ্ীর কথা ভেবে নয়, 
ডক্টর ঘোষের অনুভুতিশীল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে | 

এই সময়ে Tes কিছুদিন আমার কাছে পড়েছিল | তুমি 
হয় ত প্রশ্ন করতে চাইছ, আমি মঞ্জুলীর মধ্যে কিছু লক্ষ্য 
করেছি fea! সত্যি কথা বলতে কি, ছাত্রজীবনে ল্য 
সসক্ষোচ ব্যবধান তখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। 
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ওকে যেন একটু সন্ত্রমের দৃষ্টিতেই দেখতাম | এসব বিষয়ে 
তাই কোনদিন কিছু লক্ষ্য করবার কথা মনেই হয় ,নি। 
তবে ওর বাবাব কথা শুনে, কৌতুহলবশে মাঝে মাঝে লক্ষ্য 
করতাম ওকে । কিছুই তেমন দেখি নি। তবে এক-এক 
দিন কলেজের বারান্দায় ক্লাসের অপেক্ষায় চুপচাপ ওকে 
দাড়িয়ে থাকতে দেখে হয় ত মনে হয়েছে, ও কি এখন 
ইলেক্ট্রিসিটির কোন দুরূহ তত্ব মগ্ন ! না, ওব নাবী-হৃদয়েব 
একটি কুস্থম-কোমল কামনাব নব কিশলয়ের দিকে তাকিয়ে 
আছে! 

কিছুদিন পরেই faces চাকরি পেলাম | খবরটা দিতে 
গিয়েছিলাম ডক্টর ঘোষকে ৷ সেইদিনই প্রথম মঞ্জুতী পাঠ্য- 
জগতেধ বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। 

‘কি দরকার আপনার অত দুরে চাকরি করতে যাবার ? 

দরকার আছে বলেই ত যাচ্ছি ৷? 

“বেশ ত কলকাতায় কি একটা কাজ পেতে পারতেন 
না ? ‘ 

‘পেতে ALAS | তবে এত মাইনে পেতাম না। আর 
জানেন ত আমাদের বাড়ীব যা অবস্থা, তাতে এত মাইনের 
চাকরি ছাড়া যায় ন! ৷? 

“বারে! তা বলে আপনি একলা বিদেশে পড়ে 
থাকবেন ; আর আপনি একলাই-বা কেন চাকরি করবেন? 
বাড়ীতে কি আর কেউ নেই? অনুযোগ করল ও | আমি 
হাসতে লাগলাম | সব কথা ত ওকে বোঝানো যায় না। 
শেষটায় ও বলল, “চললেন তা হলে আমাদের ছেড়ে । আর 
তা হলে দেখা হচ্ছে A 

মৃদু হেসে বলি, ‘তা কেন, দেখা নিশ্চয় হবে? 

“নার হয়েছে দেখা । নতুন জায়গায়, নতুন -পরিবেশে 
গিয়ে আমাদের হয় ত ভুলেই যাবেন ৷? 

ভুলে যাই নি! তবে একদিক দিয়ে বিচার করলে ওব 
সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। সেই মঞ্জুপ্রীকে আর আমি 
দেখিনি। | 

কিছুদিন পর ডক্টর ঘোষেব চিঠি পেলাম। মঞ্জশ্রীর 

‘বিয়ে ; aa বিলাত-প্রত্যাগত এক আই-সি-এসের সঙ্গে | 
ভদ্রলোক নিজেই মঞ্চত্রীকে পছন্দ করেছেন | নতুন চাকরি 
বলে যেতে পারি নি। মনে মনে ভেবেছিলাম; নীড় Sete 
স্বপ্ন ওর সার্থক হোক | 

এর পর মাঝে মাঝে ছু'একবার কলকাতায় গেছি। ওর 


সঙ্গে দেখা হয় নি। তবে অনেকের মুখে খবর পেতাম।- 


সেই fae লাবপ্যভরা মঞ্জুত্রী নাকি তার প্রশান্ত কমনীয় মুখে 
fas হাসির রেখা ফুটিয়ে পরিচিতকে কুশলপ্রশ্ন করে না। 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


OL 


স্বামীর apifee পরিবেশকে আপন করে নেবার জন্য ও 
হয়ে উঠেছে প্রাণবন্তায় ভরপুর ৷ কথায়-বার্তায়, হাসিতে, 
আলাপে ও যেন উচ্ছল ঝর্ণাধারা। ওর fas আলোর 
পরিবর্তে এই দীপ্ত কিরণ যেন বড় বেশী চোখ ধশাধায়। ওর 
জীবনের এই বিরাট পরিবর্তনটাকে ও কেমন করে 'মানিয়ে 
নিয়েছে, মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করতাম। কখনও 
কখনও ডক্টর ঘোষের চিঠি পেতাম। অন্তান্ত অনেক কথার 
মাঝে Vas লাইন খবর হয় ত থাকত মঞ্ুত্রীর। বৃদ্ধ 
অধ্যাপক লিখতেন, মেয়ে তার সুখেই আছে। পড়াশোনা 
ছাড়িয়ে মেয়ের ঘর বেঁধে দিয়ে ভালই কবেছেন। 





মাঝখানে দীর্ঘদিন কোন সংযোগ ছিল না। ওব বিষের 
প্রায় দেড় বছর পর কলকাতায় এলাম। ডক্টব ঘোষের সঙ্গে 
দেখা হ'ল। নানা কথার পর মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করাতে, 
স্নান একটু হেসে বললেন, ‘ভালই আছে | কোয়েটায় বদলী 
হয়েছে মুখের ভাব লক্ষ্য করে আমি আর কিছু বলতে 
সাহস করলাম না। নিজে থেকেই উনি বললেন, ‘মাস 
ছয়েক আগে চিঠি পেলাম, ও আমার কাছে আসতে চায়। 
ভাবলাম, বোধ হয় মা হতে চলেছে ; লিখে দিলাম আস 
আসবার পর ওকে দেখে ত অবাক । রোগা হয়ে গেছে 
খুব, চোখের তলায় কালি; কি বিশু চেহারা হয়ে গেছে! 
রইল কিছুদিন ; বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। জামাইয়েব 
সঙ্গে বোধ হয় কিছু হয়েছিল। তাই রাগ করে চলে 
এসেছে । কিছুদিন থাকবাব পর আবার জামাই এসে নিয়ে . 
গেল ।” আমি চুপ করে শুনছিলাম শেষে বললেন, চক্রবর্তী, 


- আমার অঙ্ককষার পদ্ধতিটা ঠিকই ছিল; কষবার সময় হিসাবে 


একটু ভুল হয়ে গেছে!” 


সেইবারই হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি 
তথনও ফিরি নি। খবর পেলাম মঞ্চুত্ী এসেছে । শুনেই 
দেখা করতে গেলাম। সত্যিই অবাক হলাম ওকে দেখে। 
সেই মঞ্জুলী-চলনে-বলনে, কথায়-বার্থায়, সাজে-পোশাকে 
ইন্প-বঙ্গ সমাজের আভিজাত্য তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। 
অথচ চোখের কোণে বনু অশাত্তিময় রাত্রির faye নিদর্শন না 
সেই ste, স্মিত মুখে কেমন যেন একটা হতাশা আর জালা 
কলকণ্ঠে হেসে উঠে অভ্যর্থনা জানাল, WET! মনে হ’ল 
হাসির ল্হরী তুলে ও ওর ব্যথার প্রবাহকে ঢেকে রাখতে 
চায়! নানারকম SAAS] হ’ল, কেবল ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ 
ছাড়া। শুধু চলে আসবার সময়ে বললে, ‘যে কণ্টা 
আছেন, আসবেন ।? | ' 


এর পর কয়েকটা দিন গিয়েছিলাম ; এবং অল্পে অল্প 


পৌষ 


A, 





ON লালা 


ওর কাছ থেকে ওর জীবনের সামান্ত কিছু কাহিনী সংগ্রহ 
করতে পেরেছিলাম | 
মিঃ সি নুর ঘর 
বাধলেন। মঞ্চুত্রীকে ভালও বাসতেন। AOS কোন দ্বিন 
সেকথা অস্বীকার করে নি। কিন্তু arated হাঁস বনহংসীর 

ই প্রেমে ত চিরকালের তরে নীড় বাধে না। মিলনেব প্রথম 
আবেশময় উচ্ছবাসপূর্ণ দিনগুলো কেটে গেলে দেখা গেল, 
মেয়েদের নিয়ে মিঃ বোসের ঘর বাঁধার চেয়ে লীলা-সঙ্গিনী 
করবার আগ্রহটাই বেশী। কোন এক বসন্ত সন্ধ্যায় হয় 
ত মঞ্জুশী বৈকালিক প্রসাধনশেষে সামনের লনে বেতের 
চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে; ব্যাকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা 
করছে; হয় ত ভাবছে আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় কি 
কথায় ওকে পরিতৃপ্ত করে তুলবে, কোন প্রসঙ্গে মধুময় 
করে তুলবে এই নির্জন বিশ্রস্তালাপ-- এমন সময়ে Tere 
হয়ে বোস এসে atfag । 

‘ন, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও | টার ক্লাবে একটা 
ফাংশান আছে। অষ্ট্রেলিয়া থেকে এক." 

§ “আচ্ছা, এখন থাযো-+ স্বামীর রাহা 
ea) বলে, ‘আজব আর কোথাও যাওয়া নয়। শুধু এইখানে 
তুমি আর আমি--’ বলতে বলতে স্বামীর বুকে মাথা রাথে। 
বোস একটু হেসে আদর করে। জামা-কাপড় ছেড়ে, তৈবী 
হয়ে বোস বলে, ‘এ কি তুমি এখনও তৈরি হও fay 

বাবে, তুমি সত্যি সত্যিই ষাবে নাকি ।-_অভিমানাহত 
qq | 

‘তুমি ত আচ্ছা ছেলেমানুষ | শুনছ ক্লাবে অত বড় 
ফাংশান। আর আমি বাড়ীতে তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প 
afar চোখ ফেটে জল আসতে চায় মঞ্চুঙ্ীর। ঠোঁটটা 
কামড়ে ধবে স্বামীর অনুগামিনী হয়।* 

সেদিন মঞ্জুলীর শরীরটা খারাপ । ঘরের মধ্যে খাটে 
আধশোয়া অবস্থায় ও একটা মাসিক পত্রিকা পড়ছিল । 
আপিস-ফেরত বোস ঘবে ঢুকে বলে, ‘এ কি! তুমি ভুলে 
গেছ নাকি { আজ মিসেস্‌ খাতুন পার্টি দিচ্ছেন । "আর তুমি 
এখনও তৈরি হও নি 

“দেখ ত আমার জর হয়েছে কিন। ৷? ওর হাতটা নিয়ে 
age) নিজের কপালে রাখল । বিরক্তি যত দুর সম্ভব দমন 
sa কপালট! পরীক্ষা করে বলে, ‘কৈ, কোথায় 

“আজ আমার শরীরটা বড় খারাপ। আজ তুমি নাই-বা 
গলে’ | | 


হ্যা, তা নইলে আমাকে অপদস্থ করা ate কি কবে। 
মতলব বার করেছ বেশ? 


fogs ane 
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লালা লালা লোলা পালিলা লা পো পাপ 





‘কি বললে ! আমি মতলব করেছি তোমাকে অপমান 
করবার !? 


ate হয়েছে! হন্‌ হন্‌ করে ও স্বান করতে চলে 
ষায়। মঞ্জুরী বাধ-ভাঙা বন্তার মত লুটিয়ে পড়ে শয্যার ওপর | 
কবরী-বন্ধের অশোকমন্জরী স্থানচ্যুত হয়ে লুটিয়ে পড়ে 
শীনিকেতনী শয্যাবস্ত্রের ওপর | 

কিন্তু এ জীবন ত ও চায় নি। ste, সুন্দর পবিবেশে 
একটি গৃহ, সেই গৃহে সে LTH, একটি-হু’টি দুরন্ত শিশু ; 
বিকেলে আকাশের শায়ে মায়াময় আালো আর সেই মায়া 
চোথে নিয়ে ব্যাকুল্হৃদয়ে একটি মানুষের প্রত্যাগমনের 
প্রত্যাশা ; একজন নাঞ্ছিতের শ্রাস্ত, ক্লান্ত দেহকে সেবায়, 
শুশ্রাষায় ভরিয়ে তোলা ; তার মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে নিজে 
তৃপ্ত হওয়া--কোন্‌ নেয়ে না৷ কামনা করে তাদের জীবন- 
ভোব। কিন্তু গোধুলিবেলাগ্ মঞ্জুরীর ব্যাকুল প্রতীক্ষাকে 
মধুময় না করে মিঃ শোসের মোটর ধুলো উড়িয়ে চলে ক্লাবে, 
বারে, পাটিতে । মগ্প্রী আর তার নাগাল পায় না। নুরু 
হয় স্নাযু-সংবাত। Lats, কলায়, অভিমানে পুরুষকে বশে 
আনতে অক্ষম age তার স্বামীকে বাধতে চায় হৃদয়ের 
সহজ; সরল ভালবাস | কিন্তু বার বার ওর পরাজয় ঘটে। 
চোখেব জল ফেলে কি হবে যে চোখের জলের মর্যাদা নেই 
স্বামীর হৃাদয়ে। ছুক্জ্ম অভিমানে কঠিন হয়ে থাকে Tea) | 
আর মানসিক woe ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে | ' ধীরে ধীরে 
ফাটলের গভীরতা বাড়তে থাকে । শেষ পর্য্যন্ত থাকতে না 
পেরে চলে এসেছে কলকাতায় | 

একটু চুপ কবে থেকে আবার বলতে থাকেন ডক্টর 
চক্রবস্তাঁ-সেবাবে কলকাতা ছেড়ে চলে আসবার সময়ে ওকে 
কথা দিয়েছিলাম মাহে মাঝে চিঠিপত্র লিখব | মঞ্জুত্রীও ওর 
খবর জানিয়ে চিঠি ছেবে। কিন্তু চিঠিপত্র পাইনি মোটেই | 
বেশ কিছুদিন পর দিল্লী থেকে ওর একখানা চিঠি পেলাম । 
ও আবার ওর স্বামীর কাছে ফিরে গেছে । মিঃ বোস নিজে 
কলকাতায় এসে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে এবং ভালই 
আছে। আর বিশেন কিছু লেখে fil কিন্তু ওর ছোট্ট 
চিঠির wa ছত্রে যেন একটা খুশির আমেজ লুকিয়ে ছিল । 

ওর কথা ঢাকা পড়ে যায় আমার মনে। দীর্ঘদিন কেটে 
যায় । এর মধ্যে অন্ঠ আমার জীবনেও আসে বড় পরি- 
aq অর্থাৎ কিন'--" 

“বৌদি এলেন এবং মনের দিগন্ত থেকে মঞ্ুত্রীর অল্প 
একটু অস্তিত্বও আঁচ-লর বাতাসে উড়িয়ে দিলেন, কেমন 
এই ত ?? আমি টিগ্ননী কাটি। 

“আচ্ছা থাম। এখন যা বলছি শোন 

অনেক fea পর খবর পেলাম মঞ্জুরীর মেয়ে হয়েছে। 
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পা শপ” শপ” শালা পিপাসা 


সেদিন সত্যিই একটা স্বস্তি পেয়েছিলাম মনে। ভেবেছিলাম 
ওর জীবনের বড় সমস্তাটারই সুন্দর সমাধান হ'ল। মেয়ের 
মুখের দিকে তাকিয়ে আগামী জীবনের সব বাধাবিপত্তি 
ওর কাছে সুসহ হয়ে যাবে। বিগত দিনের সব সংঘাত লুপ্ত 
হয়ে যাবে ওদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে, ওর সম্তানই রচনা করবে 
মিলন-সেতু । 
তারপর এল agGly কাছ থেকে দ্বিতীয় এবং শেষ চিঠি। 
সে চিঠি আমার হারিয়ে গেছে। কিন্তু মনে তার কথাগুলো 
গাথা আছে উজ্জ্বল অক্ষরে, বারবার পড়ে কথাগুলি একেবারে 
মুখস্থ হয়ে গেছে | চিঠিতে ছিল-_«সৌরেনদাঁ। কবি বলেছেন £ 
জীবনে অনেক ধন পাই নি 
. নাগালের বাইরে তারা 
হারিয়েছি তার চেয়েও বেশী 
হাত পাতি নি বলে। 
আমার নাগালের মধ্যে জীবনের যে ধন-সম্পত্তি ছিল, 
তা আমি নিলাম না। যে সম্পদের ছন্ত হাত পাতলাম, 
তা পেলাম না! 'সুখ আর শাস্তি বলে যাকে আকড়ে ধরতে 


গেলাম, দেখলাম, সেট! দুঃখের আর অশান্তির একটা ছন 
আবরণ মাত্র | 


গ্বামীব ভালবাসার আভরণ পরে একদিন, ঘর বেঁধে- 
ছিলাম অনেক ala কল্পনা নিয়ে। মেঘের বুকে গোধুলি- 
বেলার রং ফেরার মত তা মিলিয়ে যেতে দেরি হয় নি। রুক্ষ 
বাস্তবের কণ্টকাকীর্ণ পথে কেবল দিনের পর দিন ' ক্ষত- 
বিক্ষত হয়েছি ॥। ভারপর আবার ভগবান বুঝি ছলনা 
করলেন। 

সেবারে ওর কাছে ফিরে গিয়ে ওকে মনের মত করেই 
পেলাম ।* কেন জানি না, আমাকে স্নেহে, AR, আদরে 
ভরিয়ে রেখেছিল। কিছুদিন ta ye এলো কোলে । আর 
তারপরই ও HS বদলে যেতে লাগল । কোথা থেকে কি 
যেন হয়ে গেল। খুকুকে ও একদম দেখতে পারে না। 
আর আমি যতই খুকুকে বুকের কাছে টেনে নিই, ততই 
ওর সঙ্গে খিটিমিটি বাধে।. সেদিন হ’ল কি "সন্ধ্যাবেলায় ও 
এসে বললে, ‘চল শ্রী, আজ ওখলার ধার থেকে বেরিয়ে 
আসি। ওর ডাকে হঠাৎ আমার বুকের কাছটা গুর্গুর্‌ 
করে ওঠে, রক্তে দোলা! লাগে । আবেশে চোখ বৃঁজিয়ে ওর 
হাতটা! ধরতে যাই! হঠাৎ FRI মুখথ|না মনে পড়ে যায়। 
সেদিন খুকুর শরীরটা ভাল ছিল না। ' বললাম, আজ থাক 
খুকুব শরীরটা--। ও আমাকে থামিয়ে দিয়ে অধীর স্বরে 
বলল, কেন? আয়া ত আছে? আমি বঙ্গলাম, আজকে 
থাক না। আর এক দিন_-| বলতে গিয়ে দেখি ও 
ঠোটটা কামড়ে ধরে বেরিয়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে ও 
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বাড়ী ফিরল এলকোহলের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে। মদ ও 
এর আগেও খেয়েছে । কিন্তু এ রকম অপ্রকৃতিস্থ আগে 
কখনও দেখি নি। এর পর থেকে সংঘাত প্রকাগ্ত হয়ে 
উঠল। বাড়ী ফেলে ও আমাকে বাইরে টানতে চাইত। | 
কিন্তু খুকুর oe আমি যেতে পারতাম না! অথচ ওর জন্ম. 
সত্যিই আমার_-। বুঝতে পাবতাম, ওর স্দিনী হয়ে আমি। 
আর চলতে পারছি না| আমি চাইতাম, আমার ঘরটুকুর 
মধ্যে ও আমার পাশে পাশে age! কিন্তু আমার 
আডিনায় সীমানার বেড়া দিয়ে ওকে আমি আটকে রাখতে 
পারলাম না। আমি ওকে ভালবেসেছিলায়, "ও আমাক 
ভ|লবেসেছিল, কিন্তু আমার খুকু ত আমাদের মধ্যে মিলন- 
AY রচনা! করল না। ও যেন এক ছূর্পজ্ঘ্য প্রাচীরের মত 
আমাদের মধ্যে দাড়িয়ে গেল। 

এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত । বাতে বাড়ী ফেরাও আর 
ওর হয়ে ওঠে না। আমার ভালবাসায় ওর মন উঠল না। 
বাইরে গেল তৃপ্তির খোজে ) ওকে নিয়ে এখানে সমালোচনা 
মুখর হয়ে উঠল। ধিক্কারে আমি বাড়ীর বাইরে যাওয়া ছেড়ে 
দিলাম। | 

শেষ পর্ধ্যস্ত আমি আর একবার চেষ্টা করলাম । কিছ 
ওর তখন বোধ হয় মনোবিকার সুরু হয়েছে! তা নইলে 
আমাকে ও-কথা বলে। সেদিন সন্ধোবেলায় খুকুকে আয়ার 
কাছে দিযে ওর কাছে গিয়ে বললাম, চল, আজ তোমাদের 
পার্টিতে যাব। ও পরিষ্কার বললে, আমাদের পাটি বলতে 
ঘা বোঝায়, তা হ’ল খানিকটা বেলেম্লাপনা। আজ মিস 
খাতুন আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি যদি যাও তা হলে 
তোমাকে আমার কোন বন্ধুর মনোরগ্রন করতে হবে। 
নির্ববিকারভাবে বলে গেল ও। কণ্ঠস্বর একটুও কাপল 
না। স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে বারান্দায় দীড়িয়ে রইলাম। 
মোটরটা থানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল। আমি ছুটে 
bes থুকুকে বুকে তুলে নিতেই, কান্না আমার বাধ মানল 

I 


আব বিশেষ কিছু বলবার নেই। সৌরেনদা, আমার 
কথা ভেবে আপনার কি খুব দুঃখ হচ্ছে? কিন্তু আমার 
বেজায় হাসি পাচ্ছে। কি জানি মনে হচ্ছে, কেন ef 
বেশ। খুব যে দুঃখিত, কৈ তা ত বুঝছি না। তবে হ্যা, 
হাজার মাইল দুরে বসে আপনি যদি আমার ae একটুখানি 
ভাবেন আর ছোট্ট একটা দীর্ঘখাদ ফেলেন, তা হলে 
উত্তর ভারতের প্রান্তবপ্তিনী এই নগরীর বুকে অনেক ঝড়ো- 
হাওয়ার সঙ্গে তা আমার গায়ে এসে লাগবে। এই পৃথিবীর 
কোন কোণায় কেউ একজন তার নিজের কাজ থামিয়ে 
আমার জন্ত একটু গভীরভাবে ভাবল--এটুকু ভাবতে আমার 


= হঠাৎ খুব অসু 


চ্ছেনা। তখন বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হতে 
গাম রইল। ইতি 

ata পর মঞ্জুনীর সঙ্গে দেখা করবার জন্তু Beale 

, কলকাতায় ফিরেই ও আমায় চিঠি 


দিন কেটে গেল। কিন্তু কোন 


গ্রস্ত হয়েই BWA! বেশ কয়েক 

| জরুরি কাজে কলকাতায় গেছি। 

বাষের কাছ থেকে মঞ্থুত্রীর খবরটা নিয়ে 
| ঠেলে ভেতরে ঢুকে অবাক! বাইরের 


Ban বই পড়ছে ! . “কবে এলেন? জিজ্ঞেস 


[কে চান? হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে 


@ চীৎকার করে ওঠে। আমি ত 
নে ডক্টর ঘোষ হস্তদত্ত হয়ে বেরিয়ে 
[মাকে দেখেই মঞজুত্রীর হাতটা! ধরে বললেন, 


সে আমি দেখছি) তুমি ভেতরে চল ।” 

[ওকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে যান! 
য়ে স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে থাকি । একটু পরেই ডক্টর 
বিয়ে আসেন।  .. - | 

দেখছ চক্রবর্তী? এ হ’ল একটা ফাণ্ডামেপ্টাল 
মার গোড়ায় গলদ । বুঝলে না. বোধ হয়। 
পেয়ে ওর অশান্তির মাত্রা বেড়েছিল বৈ 


জোড়েই ব্যস্ত । মঞ্জুর কথা কানেই তুলল না। 

কয়েক দিন ভুগে একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মার 
সে ধাক্কা মঞ্জু সামলাতে পারল না। জামাইয়ের সঙ্গে 
দিন ভীষণ বগড়াবশটি করল ; কান্নাকাটি করতে 


তারপর একদিন চেঁচামেচি করতে করতে 


হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরল বটে, কিন্তু মু, 
all মাঝে মাঝে লোক চিনতে পারে; আবার এ 
হঠাৎ রেগে যায় । সম্পূর্ণ উন্মাদ এখনও হয় নি) 
ডাক্তাররা আশঙ্কা করেন একটু একটু করে-- চুপ 
বান CSTR | 5. ১78... ১৯ 
একটু পরে মঞ্জু আবার বেরিয়ে আসে। “মঞ্চ, চর 
এসেছে, চিনতে পার ৷’. মঞ্জু কেমন একরকম ভীতি 
দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে । এগিয়ে এসে 
মুখের দিকে খানিকক্ষণ হী করে চেয়ে থাকে 


মাথার কাপড়টা তুলে দ্বিয়ে আমাকে প্রণাম করে 


আন্তে বলে, ‘ভাল আছেন? আমার খুকু নেই, 


বর্‌ ঝরু করে ও কেঁদে ফেলে। ঘোষ 
নিয়ে ভেতরে চলে যান । আমি এই ফাকে বে 
সাত-আট বছর কেটে গেছে। মঞ্জু 


ভাল হয় নি। ওর স্বামীও আর ওর খোঁজখবর ৫ 


তবে আমাকে দেখলে এখনও ঠিক চিনতে পারে । 
কথা সব ওর মনে পড়ে। কান্নাকাটি কবে, তাই ওকে 
সম্ভব এড়িয়ে চলি I” | 
ডক্টর চক্রবর্তী চুপ করলেন। দিগন্তের শ্যামল ব' 
পেছনে ফেলে ট্রেন ছুটে চলে রুক্ষ ধুসর রেল-পথের 
ক চু 








দিয়ে। আমরা বিদেশী শিল্পের মধ্যে 
ভালমন্দ সবই যে বাছাই করে নিচ্ছি 
তা নয়, নিব্বিচারে অনুকরণ করে 
চলেছি ।-_আগে অনুকরণে যে শ্রদ্ধাবোধ 
ছিল সেইটুকু অপস্থত হয়েছে মাত্র ৷ 
} ফল যে খুব ভাল দাড়িয়েছে তা নয় । 
তবে £ এক্ষেত্রে স্বাধীনতা পুর্ণমাত্রায় 
পাওয়া গেছে সন্দেহ নাই | 
স্বাধীনতার আগেও বহু শিল্পী 
বিদেশে গিয়ে শিল্পশিক্ষা অজ্জন করে 
feta ঘুরে ফিরে বিদেশের শিল্পের 
প্রগতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। 
কিন্তু তখনও তাদের কাজের মধ্যে যে 
সংযম ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি ছিল এখন 
আর তা বিদ্যমান নেই! দেশ স্বাধীন 
হবার পূর্বব সাহেবী “কোট প্যাণ্ট’ 
অনেকের আপিসে যাবার পোশাক 
মাত্র ছিল -_কিন্তু এখন ত দেখি 
.. বৃছক্ষেত্রে তা শুধু আপিসের পোশাক 
+ নয়, ঘরোয়া পোশাকও হয়ে দঈ।ড়িয়েছে। 
স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই উপেক্ষা 
এবং পরান্নকরণস্পৃহা বাস্তবিকই দুঃখ- 
জনক। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ 
হবার কারণ নেই। স্বাধীনতার প্রথম 
তরঙ্গাভিঘাতের ধান্ধা সামলাতেঅন্পবিস্তর 
সময় লাগবে-_তারপর শিল্পকলার ক্ষেত্রে 
আপনা থেকেই সংযম ও স্বকীয়ত্ব ফিরে 
আসবে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ 
এটা দেখতে পাচ্ছি ধার! ভারতীয় 
‘শিল্পকলার কর্ণধার তারা স্বাধীনতার পর বিভ্রান্তকারী অনেকের মনে চিত্র বা Saha সংগ্রহের স্পৃহা ছাগরিত ' 
রশ্মিচ্ছটায় বিচ লিত হন নি বা সংঘম হারান নি। ঠুনকো হয়েছে । আমার বিশ্বাস, শিল্পীরা sft আত্মাতিযাি 
খ্যাতির আশায় স্বধন্ম ত্যাগ করেন নি। তারাই অদূর বিপঞ্জন দিয়ে ছবি ও aa ঘাম যাতে সাধারণের আর 
দেশের শিল্পের মর্াদারক্ষা করবেন এ বিষয়ে ক্ষমতা-বহিভূর্ত না হয় সেদিকে অবহিত হন তা হলে 


সংশয়ের অবকাশ নেই। তাদের মধ্যে সংগ্রহস্পুহা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। 

দেশ স্বাধীন হবার পূর্বের ভারতীয় শিল্পীরা শুধু ছবি এঁকে আজকাল স্কুল-কলেজে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং 
জীবিকা অৰ্জ্জন করতে পারতেন না-_-এখনও পারেন all শহরে শহরে শিক্পপ্রদর্শনীও অন্ুষিত হয়ে ace! শিশু- 
তখন যেমন শিল্পীদের শিল্পশিক্ষকের কাজ fara বিজ্ঞাপন শিল্পের প্রদর্শনী সম্পর্কেও একটু বাড়াবাড়ির লক্ষণ চারিদিকে 
আকার কাজ বা অন্য কিছু করতেই হস্ত, এখনও অবস্থা দেখা যাচ্ছে। এ সব যুগোপযোগী এবং স্বাভাবিক বলে 
সেই রকমই আছে। খুব বেশী তফাৎ নেই । আগে রাঙ্জা- ধরে নেওয়াই ভাল। সাময়িক পত্রপত্রিকাতেও শিল্পকলা: | 
মহারাজা ছিলেন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক এবং ক্রেতা । এখন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং প্রদর্শনীর দীর্ঘ কিংবা নাতিদীর্ঘ সমা- ; 
অরস্থার পরিবর্তনে শিল্পকলার জন্তে আগেকার মত অর্থব্যয় লোচনাও আজকাল প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের | 
করা তাদের পক্ষে হয় ত সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে মতামত--ভালো ও খারাপের বিচার সব সময় যে স্ুযুক্তিপূর্ণ 








নবম পরিচ্ছেদ 

চিন্তার আর অবধি ছিল, না চন্দ্রভূষণবাবুর। ব্রজবিহারী 
বাবু কি তবে? মানুষের মনের অস্তঃস্থলে আর একটি 
সত্তা আছে, ষে সত্তা সব যুক্তিতর্ক শিক্ষাসংস্কার সমস্ত বিদ্যা- 
বুদ্ধির বাইরে, যা হয় অবুঝ, নয় সকল বুঝের উপবে, চন্ত্র- 
ভূষণ বাবুর মনের সেই সত্তা এ সন্দেহে বার বার প্রতিবাদ 
করে ওঠে । ALAA, এ হতে পারে না! সঙ্গে সঙ্গে 


নিজেকেই তিরস্কার করে ওঠে ! কিন্তু তবুও আশ্বস্ত হতে 
পারেন না। এতগুলি ছেলের ভালমন্দ যে তাদের হাতে | 
এ সংসারে নিজের দেশকে কে নাভালবাদে ? কেনা 
স্বাধীনতা চায়? তার উপর কিশোর কচি মন। কে 
কোথায় কি বলবে--সে শুধু মুখের কথা__হয় ত বুকের 
কথাই, কিন্তু তবু সে কথাই, কোন কাজ ag ; দেশকে ভাল- 
বাপি বললেই সে বোমা তৈবি করে পিস্তল সংগ্রহ করে, 
যুদ্ধ করতে তৈরী হয় তা নয়। সেই মুখের কথার অপরাধে 
afe একটি ছাত্রেরও ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় তবে সে ত শুধু 
আক্ষেপের কথাই হবে না, সে হবে চিরজীবনের মানির কথা, 


. তা থেকে আর নিষ্কৃতি থাকবে না। 


‘oo 


রামন্রয় বলে_-পাঁপ। পাপ ঠিক রামজয় যেভাবে মানে 
সেভাবে তিনি মানেনূ না, তবে অবিশ্বরণীয় গ্লানিকর কর্ম্মকে 
যদি পাপ বলে তবে তিনি পাপ মানেন; যে কর্মকে লোকে 
পুরুষানুক্রমে নিন্দা করবে তাকে পাপ বললে পাপকে তিনি 
মানেম। এও ঠিক সেই ধরণের SF 

নিজের বাসার বাইরের ঘরে ঠিক দরজার সামনে বসে 


Ly = 


তিনি তামাক খেতে থেতে কথাগুলি ভাবছিলেন। নতুন 
বাসাতে তিনি এসেহেন। কোডিং কম্পাউণ্ডের ফটকের 
পাশের ঘরখানিও এখনও তারই আছে। সেখানি এখন 


বোডিডের, আপিস হয়েছে । সক্কাল-সন্ধ্যায় সেথানে বসেন 
চন্ত্রবাবু। গ্রামের বা বাইরের ভত্র লোকদ্ধন এনে সেখনেই 
বসানো হয়, গল্পগুজব আলোচনা চলে সেই আগেকার কালের 
মত। 

বাসার ভিতর দ্বিকের দরজার মুখে এসে দাড়াল be 
বাবুব মেয়ে দশ বছর বয়সের বঙ্গবালা। উনিশ শ’ ছয় সনে 
বঙ্গভঙ্গের বছরে ফান্তুন মাসে ওর জন্ম বলে চন্দ্রবাবু শাম 
রেখেছিলেন বঙ্গবালা। চন্ত্রবাবুর স্ত্রী ওকে cael বলে 
ডাকেন। চন্দ্রবাবু রাগ করেন, বোঝাতে চেষ্টা করেন 
কত বড় অপরাধ হয় এতে । কিন্তু চন্ত্রবাবুব স্ত্রী হাসেন; 
বলেন_-বেডী তো ডাকনাম। বেডী নামে ডাকলেও 
বঙ্গবালা বঙ্গবালাই থাকবে । আমি বাপু এত বড় নাম 
বলতে পারিনে | তবে বাইরে লোকের AACA বঙ্গবালাই 
ব্লব। 

বঙ্গবালা বাবাকে ভয় করে| যা দাড়ি-গোঁফ, যা গম্ভীর 
মানুষ, যা কথাবার্তা বলেন ! এখানে, অর্থাৎ ইন্কুলের বাসায় 
এসে সে ভয় আরও বেড়ে গিয়েছে । 'ইস্কুলের ছেলেদের কি 
ভয়] / . 
- চন্দ্রবাবু বললেন--কি ? 

বঙ্গবালা বললে--চুপি চুপি ধললে--মা তোমাকে 
ডাকছে। 

কেন? 


২৯৮ 


জানি না। বললে, চুলি চুপি বলে আয় আমি 
মিহি 
যাও, মাকে এখানেই ডেকে দাও | 


মা আসবে এখানে 1 ওদিকের দরজাটা থোলা রয়েছে, 


বন্ধ কবে দ্বেব? 

অর্থাৎ চন্দ্রবাবুর সামনের খোলা দরজাট। 

-না। 

বঙ্গবালা বিস্মিত হয়ে বাপেব মুখের দিকে চেয়ে রইল | 
দরজা খোলা থাকবে--অথচ মা এসে বাবার সঙ্গে কথা বলবে! 
সামনের খোলা জ্বায়পাটায় টিফিনের সময় ছেলেরা ছুটোছুটি 
করুছে 5 তার! দেখবে যে! 

SHOR বাবু আবার বললেন__ডাঁক তোমার মাকে । 

বঙ্গবালা চন্সে গেল । কয়েক YRS পরেই চন্দ্রবাবুর স্ত্রী 
আবক্ষ ঘোমটা টেনে বাড়ীর ভিতর দিকের দরজার মুখে এসে 
্লাড়ালেন এবং ফিস ফিস করে কি বললেন | 

চন্দ্রবাবু বললেন--কি বলছ শুনতে পাচ্ছি না। এতখানি 
ঘোমটা কেন? ঘোমটা খুলে কথা বল না। 

সতাবতী অল্প খানিকটা ঘোমটা সরিয়ে বললেন-_একটু 
জোরেই ফিস ফিন কবে বললেন-_বাইরের ঘরে কি দিনের 
বেলা কথা বলা হয়? ভিতরে এস। 

-_আঃ এখানেই বল না বাপু। কি হয়েছে এখানে 
বলতে ? ; 

সামনে বাক্যের ছেলেরা রয়েছে | 

থাকলেই বা। ওবাও ত তোমার ছেলে। 
সমন কথা বলতে Hey, কি? 

না, সে আমি পাৱব না। ভিতরে এস তুমি। 

বলেই চলে গেলেন সতাব্তী। দ্বজার ওপাশে গিয়েই 
Sia কণ্ঠস্বর Fae এবং উচ্চ হয়ে উঠল ; যেন এতক্ষণ 
বোতলে ছিপি এঁটে বন্ধ ছিল-_ছিপিটা খুলে cms তার 
সে কণ্ঠ প্র এখন বাসাবাড়ীর সীমানা গপ্তা পার হয়ে ইস্কুল 
বোডিং কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েই ক্ষান্ত হচ্ছে নাঃ 
ওদিকে ইস্কুল বিন্ডিডের দেওয়ালের গায়ে ঠেকে মৃতু 
প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে তিনি বলছেন---বাসাব সুখে 
আমার কাজ নাই; এই বয়সে আর লঙ্জাসরম ঘুচিয়ে হাল- 
ফেশানী হতে পারব না। হ্যা! 

গভীর [চস্তার গুমোটের মধে কৌতুকবোধের 'বাতাসের 
একটি ঝলক বয়ে গেল যেন অকস্মাৎ । PRAGA মুখে হাসি 
ফুটে উঠল। তিনি ছকে] হাতেই উঠে বাড়ীর ভিতরে 
এলেন__বললেন-_এই ত বেশ গলা খুলে গেল। গোটা 
বোডিংময় শোনা যাচ্ছে। 

যাচ্ছে যাচ্ছে, তাতে আমার কি? 


ওদের 


প্রবাসী 


অনে গাথ। হয়ে আছে সে এক সত্যবতীই জানেন। 


স্সাছে। 


১৩৬২ 





- ছেলেরা বলবে কি? 

_ কি বাবে 1। আমি ত দশের সামনে দাড়িয়ে টেচাচ্ছি 
না। চারিপাশে পাঁচিলের আড়াল? লোকে কি আমাকে 
দেখতে পাচ্ছে? 

হেসে চন্দ্রবাবু বলললেন--যাক, এত দিনে বুঝলাম 


ভেভারা শেয়াল কি নেকড়ে দেখলে চোখ বুজে দী ড়িয়ে থাকে 
কেন। 


সত্যবতী হেসে ফেললেন । রাগ করলেন না। রাগ 
করবার মত মানুষ তিনি নন। বিশেষ করে স্বামীর কথায়। 
চন্ত্রবাবু তার কাছে সংসাবের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ । আর কি 
গভীর ভালবাসা তার। ABI জীবনে এতটুকু অভি- 
যোগ অঙ্কযোগ রাখবার স্থান তিনি রাখেন নি।: চক্দ্রবাবুর 
গ্রামের বাড়ীতে বাইরের বাড়ীর উঠানে শিরীষ গাছে 
একটি মধুমালতীর লতা জড়িয়ে উঠেছে। ঝড়-ঝাপটায় 
শিরীষ গাছের ডাল ভেঙে পড়ে, পাতা ছিড়ে উড়ে যায়-_ 
কিন্তু মালতীলতার ডাল কি পাতা ছিড়ে পড়তে কখনও 
সত্যবতী দেখেন নি। রক্ষা করে ওই শিরীষ। ভালপালার 
ফাকে ফাকে পাকে পাকে জড়িয়ে উঠে লতাটি মাথা তুলে, 


.আলো-বাততাস ভোগ করে, শিরীষগাছটি যেন ভার স্বামীর ৭ 


মতই ACA হেসে তাকে ধরে রাখে, উঁচু করে ধরে রাখে | 
OY তাই নয়--এ অঞ্চলের মানুষেরা যে শ্রদ্ধা তাকে করে-_ 
তার সম্পর্ক ধরে তাকেও যে শ্রদ্ধা-সম্মান করে যায় সে শ্রদ্ধা 
সম্মান রাণী-মহারাণীরাও পায় না। ভারা কায়স্থ, বামুনের 
ছেলেরাও এসে তাকে প্রণাম করে। প্রথম প্রথম সত্যবতী 
শিউরে উঠতেন-মনে মনে অকল্যাণ আশঙ্কা করে শঙ্ষিত 
হতেন; এখন ক্রমে সেসব সয়ে গিয়েছে। তিনি গুরুমা, 
এ বোধ তার এসে গিয়েছে মনের মধ্যে | আর চন্ত্রবাবুর কি 
সুন্দর কথাগুলি! সে কথার যে কত দ্বাম--সে বোধ হয় 
এক সত্যবতী BY) আর কেউ বুঝতে পারে না। ছেলেরা 
তার পড়ানোব দাম বোঝে, পড়ানোর কথা আর চক্্রবাবুর 
নিজের কথায় তফাৎ অনেক। কত কথা ষে সত্যবত্তীর। 
ছোট 
ছোট ঘটনায় -কাজে মনে পড়ে যায়। সত্যবতার মনের 
মধ্যে গৃহস্থবাড়া'র Hla ঘরের মত একটি পবিত্র ঘর আছেঃ 
সেই ঘরে মণিমুক্তার মত থরে থরে স্বামীর কথাগুলি সাজানো 
সুখ হাক দুঃখ হোক-কোনকিছু ঘটলেই সে 
ঘরের দরঞ্জ। আপান খু ল যায় এবং DHRU ot যেন 
দৈববাণীর মত বেজে ওঠে | 

এই ত সেদিন__ এ বাসায় এসে প্রথম দিনই বঙ্গবালা 
আনন্দের আতিশয্যে ছুটোছুটি করতে পিয়ে উঁচু চৌঁকাঠে 
হ'চোট খেয়ে ডান পায়ের বুড়ো আউ,লের নথটা তুলে ফেলে- 


পৌষ 


সপ শী tt 


ছিল; ইস্কুলের চাকর কেষ্ট Gere রাগ করেছিল ছুতোরের 


| 


4 


উপর ;--এই চৌকাঠ? এর নাম গড়ন? ঠিকের কাজ, ' 


ইন্কুলের কাজ |! কে দেখে, কে শোনে ? এই এত মোটা 
চৌকাঠে ছ'চোট লাগবে না? : : 

বকাবকি করেই কেষ্ট ক্ষান্ত হয় নি, পরের দিন সকালেই 
একজন ছুতোরমিস্ত্রী এনে হাদ্ধির করেছিল, সমস্ত চৌকাঠ- 


গুলো কেটে চেছেছুলে বথাসম্তব নিচু করে 'দ্বিতে বলে-, 


ছিল। 
সত্যবতী বলেছিলেন--থাক। বেশ আছে। 


থাকবে ? বেশ আছে? কেষ্টর বিস্ময়ের আর সীমা 
ছিল না। 

 চন্দ্রবাবুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল সতাবতীর। অনেক 
মিনারে নতাবতীর সঙ্গে চন্দ্রবাবুর বিয়ের পরই। 
অষ্টমঙ্গলার সময়কার কথা। সত্যবতীর বাপের বাড়ীর একটা 
দরজা খুব ছোট, সত্যবতী মেয়েছেলে, মাথায় একটু খাটোই 
বুলতে হয়, দরজাটা সতাবতীর মাথার চেয়ে মাত্র ATE A- 
ছুই উঁচু চন্রাবাবু লম্বা মানুষ ; সত্যবতীর বোনেরা বাসর- 
ঘরে ঠাট্রা করে বলেছিল-_তালবুক্ষ | 
( সত্যবতীর এক রসিক! ঠাকুমা ছড়া বাধতে পারতেন-_ 


মজার মজার ছড়া; তিনি ছড়া বেঁধেছিলেন। প্রথমে বলে- 


(ছিলেন উহ নিম_নিম। তাল ag, লম্বা নিম। 


“নিম আর বেগুনে__ 
মজবে ভাল ফাগুনে |” 
নাতনীর! বলেছিল-_নিমে বেগুনে মঞ্জাবার জন্তে, ছড়ায় 
মেলাবার ace নিম বললে শুনব না। উনি তালবুক্ষ। 
পার ত তালের সঙ্গে মেলাও | নইলে ও ছড়া তোমার নাকচ 
ঠাকুমা । 
ঠাকুমা বলেছিল__বেশ তালই সই। রী তাল 
--নাতনী আমার তিল। 


তাদের পাশে তিলের চারা» 

ভাদ্র মাসে চড়বে কড়া 

তিলের তেলে তালের বড়া 

আসিস খেতে, ছু'ড়ি ছোড়া। 
এমনি এক এক মুহূর্তে জীবনের সরস মুহূর্তগুলি মনে 
ACG সত্যবতীর। সে কথা যাক। চন্ত্রবাবু' অষ্টমক্গলায় 
শ্বগুরবাড়ী গিয়ে অসতর্ক মুহূর্তে ওই ছোট দরজাটিতে মাথায় 
ঠোক্কর খেয়েছিলেন ; সে ঠোক্কর বেশ একটু কঠিন Stes ; 
এখন চন্দ্রবাবুর মাথায় টাক পড়েছে তখন টাক পড়ে নি, 
বেশ একমাথা কৌকড়ানো চুল ছিল? ছিল তাই রক্ষা 


তবুও মাথা একটু কেটে গিয়েছিল ; রক্ত একটু পড়েছিল।. 


সত্যবতীর মা স্বামীকে যে.বকুনিটা সুরু করেছিলেন_তাতে 


গুরুদক্ষিণা 
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a ain an 


সত্যবতী লজ্জা পেয়েছিলেন | জামাইয়ের সামনে মা কি 
কাগজ্ঞরান হারিয়েছে? মা অবশ্য মধ্যে যধ্যে প্রায়ই দরজাটাকে 
পালাতে বলতেন, বাবাও ব্সতেন__পাল্টাব'-_কিন্ত 
পাল্টান নি। সেদিন চন্দ্রবাবুই সকলের cote মিটিয়ে শুধু 
শবাস্তই করেন নি, ওই ছোট.দরজাটাকে পাল্টাবার কথাও 
চিরদিনের মতই বন্ধ করে দিয়েছিলেন | বলেছিলেন__ 
“না- নানা । ও দরজা কখনও পাল্টাবেন না। মাথা 
নিচু করে চল! ত সহজ শিক্ষা নয়, সেই শিক্ষা দেয় ওই 
দরত্রাটি। ছেলেরা মাথা নিচু করে চলতে শিখবে। কড়র 
কাছে মাথ৷ নিচু করে সবাই, ছোটর কাছে মাথা নিচু 
করতেই শিখতে হয়; সেই ত আসল বিনয়। আমার 
বাড়ীতে এমনি একটি ছেট vem করব আমি ।” * 

, মিথ্যে সান্ত্বনার ow বলেন নি; সত্যসত্যই বাড়ীতে একটি 
ছোট দরজা করেছেন তিনি। : 

. সেই কথাটা মনে পড়ে গিষ্নেছিল সত্যবতীর। কের 
আনা ছুতোরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । থাকুক উচু colors 
আহ্লাদে আটথানা হয়ে চোখ-না-চেয়ে ছুটে চলার ধিঙ্গিপন। 
থেকে বাঁচবে মেয়েটা-_পথ চেয়ে ধীর গমনে চলতে শিখবে | 
এমন কত SY | 





স্বামীর কথায় রাগ না করে হেসে সভ্যবতী বললেন 
আমাকে ভেড়া বললে তুমি নিজেও ভেড়া । মেয়ে-ভেড়ার 
স্বামী পুরুষ-ভেড়া। বড়জোর লড় ইয়ে ভেড়া হতে পারে। 
তা মনে রেখো। 

হেসে চন্দ্রবাবু বললেন--উঁহু । ও যুক্তি এখানে থাটে 
না। 

- কেন? | 

-_বড় বড় প্রতাপশালী রাজা-জমিদ্দাবের নাম শুনেছ 
ত? WAG ত তার দ্বাপটে বাঘে-বলদে এক ধাটে জল থায়? 
শুনেছ ত? 

-তা শুনেছি। 

-_এও তাই। বিয়েকে বলে বিধাতার লিখন। তিনি 
ত সব প্রতাপশালীর সেরা প্রতাপশালী ? তার দাপটে ভেড়া- 
বৃদ্ধি মনুধ-আব মানুষবৃদ্ধি মানুষে একসঙ্গে ঘর করে। 
আর মানুষ কি ভেড়ায় হয়? বৃদ্ধিগুণে লোকে কয়। কেউ 
বা ভেড়া কেউ বা বাধ, কেউ বা সাপ কেউ বা মানুষ, যার 
যেমন বুদ্ধি, যার যেমন হু'স। এ সত্যি Ae ছেলে পড়াতে 
ত বুঝতে পারতে । ওঃ এক-একটা ছেলে. গাধারও অধম । 
কেউ বা Sas, কেউ বাবীদর ; ৮55 
ব্লছিলে কি? ও 

বলছিলাম, এই শনিবারে afr | প্রথম বাসা” 
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সত্যিনারাণ করবার কথা বলে রেখেছি তোমাকে । তা 
--শুভ কান্ডে দেরি করে কি হবে? এই শনিবারে হোক 
না? মাষ্টারদিগে খাওয়াবে বলছিলে।_খাওয়ানো হয়ে যাবে। 

না । তা হবে না। সিন দিয়ে সারলে চলবে না। 

- ভাল করে fit কর। শুচি, সুজির পায়েস, মিটি 
পাঁচ রকম কর! 
= “পাঁচ রকমই কর আর দশ-বিশ রকমই কর, আসল 
রকম সি্নীতে বাদ | মাছ নইলে এ আমলে ধাওয়া__খাওয়াই 
নয়। তা হোক সত্যনারাঘ়ণ শনিবার দিন; ft ভাল 
করেই কর, লুচি, সুজিব পায়েস, মিষ্টি, ফলমূল । বোডিডের 
ছেলেরা আছে, মাষ্টারমশায়রা আছেন, সকলকে দিতে হবে। 
তার FST! গ্রামেরও Vols জনকে বলতে হবে। 

একটু থেমে বললেন_-সকলের আগে রামজয়কে 
জিজ্ঞাসা করি দাড়াও । তার আবার খোলস! থাকা চাই। 
দত্যমারায়ণের পুব চাই ত। সে Saray ছাড়া হবে 

— Bice আমি আগেই খবর পাঠিয়েছি। তিনি এসে- 
ছিলেন। | 

--ওরে বাপরে । সেসব হয়ে, গিয়েছে? কি বলেছে 
সে? পারবে? কৈ আমাকে ত কিছু বলেনি। 

-_তিনি বললেন--চন্্রকে বলুন, সে বললেই আমি 
পারব। আমি বললাম_-আপনি টিফিনের সময় ত! হলে 
আসবেন। তা তিনি বললেন- সেটা ঠিক হবে না, হানার 
হলেও BH হেডমাষ্টার আমি হেড হলেও AST | 

তাই বঙেছে- রামজয় ? 

_তাই ত বললেন। 

স্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইলেন চন্দ্রবাবু। রামজয় এই কথা 
বলেছে? 

_তুমি রাগ করলে না কি তার ওপর? 

নাঃ | 

-তবে? এমন কবে চুপ করে রয়েছ? 

_নাঃ। এবার হেসেই উত্তর দিলেন চন্দ্রবাবু !1--নাঃ, 
রাগ করি নি। বাগের কথা ত নয়। একটু চুপ করে থেকে 
বললেন--রামজয় আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সে এই কথা 
বললে, একটু দুঃখ VA | 

--তোমাকে দেখে যে.ভয় লাগে গে! । বাড়ীতে যখন 
ছিলাম তখন তোমাকে এত ভয় লাগত না, বাসায় এসে_- 
বেশী ভয় লাগছে। তুমি যেন চব্বিশ ঘণ্টাই হেড মাষ্টার | 

বাইরে কে গলার সাড়া দ্িল। বাইরে কেউ এসেছে। 

_কে? যাই। একটা দীর্ঘনিখাস ফেলে চন্দ্রবাবু 
বাইরের ঘরে বেরিয়ে এলেন ৷ 








১৩৬২ 








শী পি পর শট পা, 


ফোর্থমাষ্টার কেষ্টবাবু 

কেষ্টবাবু একখানা চটি বই--তার হাতে দ্িলেন-_ 
দেখুন । 

কি এখান! ? শাস্তি’! বাংলা ম্যাগাজিন? 

_স্্যা। আমাদের শিবনাথ কবিতা লিখেছে | 

_-শিবনাথ | কেমন লিখেছে? বাংলা কবিতা ত আপনি ' 
ভাল বোঝেন। 

লিখেছে ভাল। হাত ওর ভালই abi কিন্ত 
ফার্ট ক্লাসে উঠেছে-__এবার যদ্ধি কবিতা নিয়ে মাতে ত 
ও আর পাস করতেই পারবে ali ওকে একটু সাবধান 
করে দেবেন আপনি। পড়াশুনা ত ভাল-করছে না আজ- 
কাল।. 

ঠিক বলেছেন। আজই সাবধান করে দ্বেব। 
কিন্ত--। একটু চুপ করে থেকে বললেন-_পড়াশুনা ভাল 
করছে না? 

হয় ত আপনার ক্লাসের পড়াশোনা ভালই করে, কিন্ত 
জিয়োগ্রাকী ভাল পড়ে না। 

-_থার্ডমান্টার ভূতনাথবাবু বাড়ীতে থাকেন অথচ পড়ছে 
না? ভূতনাথবাবুকে বলেছেন ? | ‘ 

—a! বলি নি। নতুন লোক; কি মনে করবেন তা ত 
জানি না। বলতে পারি নি। 

নতুন থার্ডমাষ্টাব ভূতনাধবাবু । ভূতনাধবাবু আসবার, 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিষ্বগ্রামের অন্ততম অবস্থাপত্র ঘরের ছেলে . 
ফাস্ট“ ক্লাসের ছাত্র শিবনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। 
ধার্ডমাষ্টার তৃতনাথবাবুই স্কুলের খেলাধুলার ভারপ্রাপ্ত 
শিক্ষক-_গেমৃস্‌ টিচার | 

--কথাটা আপনার কানে তুলতাম না হয় ত কিন্ত আর 
একট! ঘটনা ঘটেছে। 

কি হ’ল ? 

--আমার্দের পবিত্রবাবুব সাহিত্যসভার কথা জানেন 
Si আমিও ওদের মধ্যে আছি। এখন এ মাসে একটা 
কবিতা দিয়েছে শিবনাথ; কবিতাটি ঠিক পিডিপান্‌ না হলেও | 
ধুব এক্সাইটিং। আমার্‌ ত ভাল লাগছে না। কবিতাটি 
ভূতনাথবাবু দেখে দিয়েছেন মনে হচ্ছে । শুনলাম__ভূতনাথ- 
বাবুই বলছিলেন__আমাদের এসিষ্টাণ্ট হেভমাষ্টার মশায়ও 
তারিফ করেছেন খুব । 

চমকে উঠলেন SHAT | 

স্তর! এসে দাড়াল পরব ঘোষ ; ফাস্ট” ক্লাসের ফার্স্ট 
বয়। কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মুভির মত দেহ। বয়স ষোল 
বছরেরও কম! মাথায় খাটো ছেলেটি দেখতে সুশ্রী নয়+_ 
কিন্তু শরীরের গঠনসৌষ্ঠবে এবং পেশীর দৃঢ়তায় বৃদ্ধাবনের 


পৌষ 


গুরুদক্িণা 
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বাখালগোর্ঠীর একটি রাখাল বলে মনে হয়. 'চাঁষী 
সদ্গোপের ছেলে, ইন্তুলের চাকর কেষ্ট ঘোষদের জ্ঞাতিঘরের 
ছেলে; মাইনরে বৃত্তি পেয়ে চৈতন্য ইনস্রিটুশনে wie হয়েছিল 
চাব বছর আগে! প্রতি ক্লাসে প্রতি ব্যিয়ে oq ফার্স্ট 
হয়েছে। রেকর্ড মার্ক A কেবল ইংরিজীতে সে অন্ত 
বির তুলনায় একটু নরম । ইস্কুলে ফ্রি, বোডিডেও fa | 
নির্ভীক প্রাণবন্ত ছেলে। তবে মাষ্টারদের ছু'একজন বলেন 
-আর একটু বিনয় থাকলে সোনায় সোহাগা হ'ত। wy 
উদ্ধত aa, fee যে বিনয়ে ওর চরিত্রের শোভা ও মহত AHS 
তার অভাব আছে । কোন বিষয়ে ও কাকুর কাছে পিছিয়ে 
থাকবে না। পড়াশুনা থেকে GTB করে খেলাধুলা AHS | 
ফুটবল খেলা eas ঠিক 'আসে না, কিন্তু তাও সে ছাড়ে নি। 
আয়ত্ত করেছে একরকম করে। কোশল এবং খেলায় 
BIH অভাব Aad করেছে দৈহিক শক্তিতে ও দৃঢ়তায়। 
বল মারে আউলের ডগা দিয়ে, আব ছুটতে পারে তীরের 
ত, বল ঠিক গোলে পৌছর না, তবে এ মাথায় বল ধরে 
টা নিয়ে তীরবেগে ছুটে ও মাথায় বাউণ্ডারী লাইন, পার 
রে দিয়ে ছাড়ে। 
DENY বললেন--কি 1 
-_ফুটবল ম্যাচ হবে সার, প্রেয়ার সিলেকশন হচ্ছে_- 


তা আমাকে নিচ্ছেন না। আম কাকুর চেয়ে থারাপ খেলি 
না। 


ফুটবল ম্যাচ! হ্যা, রামপুবহাট SRA থেকে একথানা 
চিঠি এসেছে বটে । কিন্তু এখনও ত «ধলা হবেই’ এমন 
© fea হয় নি। তিনি ম্যাচ-ট্যাচ পছন্দ করেন না। আদৌ 
পছন্দ করেন না। খেলাধুলা, ব্যায়ামচচ্চা মন্দ জিনিস এমন 
তিনি বলেন না, কিন্তু ছাত্রজীবনে ওটির প্রভাব ঠিক ভাল 
করে না। না, করে না; এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলবেন | 
তার এই বারো-তের বৎসরের শ্রিক্ষক-ভ্বীবনে যতগুলি ওই 
ধরণের ছেলেকে দ্রেখলেন-_তাদের একটি-ছুটি ছাড়া আর 
সবগুলিই লেখাপড়ায় ব্যর্থ হয়েছে; শুধু তাই নয়--কেমন 
ষেন উদ্ধত হয়ে ওঠে । তিনিই স্পষ্টই বলেন--গুণ্ডা হয়ে 
যায়। শাসন করবার সময় দেখেছেন তিনি, তারা গৌঁয়ারের 
মত তাকায়, গৌয়ারের মত দাতে দাত টিপে মার খেয়ে যায়ঃ 
‘আর করব না” একথা কিছুতেই বলে না, এক-একটা ছেলে 
আবার যেন মাষ্টারদের দৈহিক শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা! 
সুরু করে দেয়, চুল ধরে টানলে ঘাড়টা শক্ত কাঠের মত 
নমনীয় করে রাখে, নোয়াবে না, মাথা মোয়াবে না তারা! 
এর উপর ফুটবল খেলার একটা নেশা আছে। আশ্চর্য্য 
Gl) খেলে যেন আশ মেটে না। এ oe রবিবার বা 
ছুটিছাটার fra বরাবরই বাড়ী গিয়েছেন_বোডিডে থাকেন 


নি, কিন্তু তিনি জানেন--ে ছেলেগুলো ভাল ফুটবল caer 
তারা ছুটির দিন সকাল থেকে ফুটবল বের করে পিট্‌ভে 
থাকে । সেই সন্ধ্যে পধ্যস্ত পিটে তবে ক্ষান্ত । সেও আলোর 
অভাবে । অন্ত দিন চারটে বাল্বার আগে থেকেই চুলবুল 
করে; খেলোয়াড়দের মধ্যে ইসারা চলে। ছুটি হওয়ামাত্র 
ছুটতে থাকে, বাড়ী বা বোডিউে গিয়ে বইগুলো ধপ করে 
ফেলে-_ছুটো মুড়ি জল দিয়ে ভি্ধিয়ে গোগ্রাসে গিলে মাঠে 
ছোটে। পৌনে পাঁচটাপাচট। থেকে আরম্ভ করে সাড়ে 
ছণটা-সাতটা ATS মরণবাচন জ্ঞানশৃন্ক হয়ে ছোটে, বল পিটে 


 গু'তোগু'তি ধাক্কাধাক্কি করে, পা মচকে বা আছাড় খেয়ে 


হাটু ছিড়ে, নথ তুলে, ঘশ্মাক্ত কলেবরে ফিরেই টক ঢক 
করে আক$ পুরে জল থাবে। তারপর পড়তে* বসেই 
ঢুলতে থাকবে | ওই খেলার মাঠেই ভাল ছেলে মন্দ হয়? 
সিগারেট থেতে ধরে, অশ্লীল রসিকতা করতে শেখে | 

ওই শিবনাথ ছেলেটা ! ওটারও এই নেশা আছে। 
কবিতা নেশার উপর আবার এই নেশা । অবশ্য ছেলেটির 
বাড়ীর শাসন তরিবৎ ভাল, আর ছেলেটাব মেটালও ভাজ-_ 
তাই সিগারেট eta না, অশ্লীল রসিকতা ইত্যাদির দিকেও 
যায় না, কিন্তু লেখাপড়ার দিকটা নষ্ট হতে বসেছে। ফোর্থ 
ক্লাস পর্য্যন্ত ফাস্ট হয়েছে। থার্ড ক্লাসে থাড; সেকেও 
ক্লাসে ফিফথ, এবার ম্যাট্রিকের বছর, এবারও ওর হু'স নাই। 
একবার তাকে না জানিয়ে ও বিষগ্রামের ভিলেজ টিম থেকে 
বাইরের ফুটবল দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলেছিল বলে তিনি তার 
পাঁচ টাকা জরিমানা করেছিলেন | 

ফুটবল খেলা তিনি পছন্দ করেন নাঁ। না, করেন ল। 
ওর ফল ভাল নঘ়। আর ওকি ডাল-ভাত-থেকো বাঙালীর 
ছেলের খেলা ? ইংরেজরা! খেলে, ওরা শীতপ্রধান দেশের 
লোক, ওদের দেশে EIB শীতে এমনি ছুটোছুটি ভিন্ন রক্ত 
গরম হয় নাঃ ওরা ষাঁড়ের ভালনা খায়, মদ খায়; এ খেলা 
ওদের | উপায় নাই, দেশে চলন হয়েছে, ফুটবল টিম বাথা 
কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন__তাই রাখতে হয়েছে । এর উপব 
আবার ম্যাচ কেন? তাও অন্ত জায়গার ছেলেদের সঙ্গে ! 
চন্দ্রবাবু বললেন-_বাও। WS | খেলে কেউ রাজা হয় 
আর ও ম্যাচ হবে না। 
-থাভনমাষ্টার মশাই যে চ্যালেঞ্জ এযাকৃসেপ্ট করেছেন | 
যাও । যাও। সেক্যাঁনসেল হয়ে যাবে! 
I চলে গেল । 
PHN বললেন খেলা ত বন্ধ করতে হবে কেষ্টবাবু | 


a রামজ্রয় এসে উপস্থিত হলেন--কেষ্টবাবু রয়েছেন না 
? 


না। 


(ক্রমশঃ) 
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£৬ *পাবিলেবা 


0 আবি 
ai জীবীরেন্দ্নাথ গুহ ' 


“ন্বাধীনতা আমরা পেয়েছি । এখন সামাহোগ্সের আদর্শপ্রাতির 
ভক্ত আমাদের কাজ করতে হবে”__-এই ছিল তখন বিনোবার, ধ্যান, 
বিনোবার জ্ঞান । তিনি পণ-সংযোগের পথ, জনগণকে চেতন, 
জাগ্রত, উদ দ্ধ করার পথ খুঁজিতেছিলেন। 1; 

এ সময়ে (ডিসেম্বর ১৯৪৯ ) ভারতে বিশ্বশা স্তিব।দীদের ছুইটি 
অধিবেশন হয়__ প্রথমে শান্তিনিকেতনে, পরে সেবাগ্রাম আল্মে, 
গান্ধীকুটিরে । প্রথম অধিবেশনে বিনোবা যোগ দিতে “ পারেন 
নাই। অনুস্থ ছিলেন। বার্তা পাঠান | তাহা হইতে বিনোবার 
চিন্তার আভাস পাওয়া যায়ঃ 

“রাজশক্তির কাছ থেকে আমাদের বেশী প্রতাপ at Sane 
ভাল। তার মানে এ নয় যে, তারা বিশ্বশান্তি চায় না কিন্ত 
তারা সকলে এক কু-চক্রে পাক থাচ্ছে। একে অকশ্তেরসঙ্গে তারা 
লড়াই করে, একে অন্তকে Sy করে। আমাদের কাজ: জর্ন- 


MIEKA কাছে, তাদের অহিংসার শিক্ষা দিতে' aca | , শেষটা 
শ্রসিকদেরই, হত্যাকারী বনতে 'হয়; শান্ত তাদের - সহায়তা 
করে, শিক্ষক-ছাত্র তাদের সমর্থন করে আর সরল-ম্বভাব জনসাধারণ 
মনে করে এতেই তাদের কল্যাণ। এদের সকলের' ACH আমাদের 
প্রত্যক্ষ ATH স্থাপন করতে হবে আর .সেবার ,ভিতর - দিয়েই, তা 
হতে পারে। 
চলি তবে ভগবৎ প্রকাশের (তেজের ) বাহক GTA হতে পাব | 
কান্ত তো তিনিই করবেন । আমরা ভার হাতে নিমিত্ত মাত্র, 
হাতিয়ার মাত্র । কিন্তু তার হাতের হাতিয়ার হতে হলে আমাদের 
পূর্ণ নিরহক্কার হতে হবে । নিজেদের শূঙ্কবং হতে হবে। এ 
যুগে সংগঠনের উপর গুকত্ব আরোপ করা হয়! কিন্তু অহিংসার 
চুড়ান্ত প্রকাশ ( বিকাশ ) কেবল সংস্থা-প্রতিষ্ঠা দ্বারা হবার নয়। 
তার বিকাশ হবে জীবনশুদ্ধি থেকে ; আর একবার বিকাশ হয়েছে 
তো নিজ অন্তঃশক্তিতে কাজ করে যাবে ।” . 
সেবাগ্রাম আশ্রমে পান্ধীকুটিরে বিশ্বশাস্ত্বার্দীদের “eat! 
- কালে বিনোবা CABAL বলেন তাহা হইতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন-. 
কন্মের ্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে £ 
*বিনাশের কাজে সহায়তা না করা অহিংসা নয়। অহিংসা 
মানে গঠনকন্্ে, মানবসেবাহ আত্মনিয়োগ করা । আশপাশের 
গরীবদের সঙ্গে “একরস” হওয়া ছাড়া অহিংসা কোথায় 7 
গণ-সংযোগের, মানবসেবার, গরীবদের সহিত “সমরস”হওয়ার, 
একরূপ হওয়ার সাধনা সিদ্ধ হইল। বিনোবার Tel পূর্ণ হইল। 


সেবার ভিতর দিয়ে যদি আমর! জীবন শুদ্ধ acy” 


' তাহা অচিরে হওয়া আবশ্ুক। 


.সাধাযোগের আদশপ্রাপ্তির পথ--অহিংসার পথে জনগণের বন্ধন’ 


মুত্তির পথ--তাহার সামনে খুলিয়া গেল। 
, নেতা সময়োপযোগী কাজ থোজেন, কাজ খোজে যুগোপযোগী 


“নেতা ।' আর বিপ্লব অমুকুল সময় ৰাছিয়া লয়। এই তিনের 


যখন সমন্বর হয় তথন বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ হয়, সাফল্যের দিকে সহজ 


গতিতে অগ্রসর হয়”? 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রধান প্রধান রাষ্ট্র (অপ্রধান রাষ্ট্রের কথা 
তে উঠেই না) বুৰিয়াছে যে, যে BENE লইয়া তাহারা ধ্বংসলীলায় 


মাতিয়া উঠিয়াছে, একদিন সেই মারণান্র তাহাদের নিজেদেরই 


সর্বনাশসাধন করিবে । বিশ্ব আজ হিংসার হাত হইতে বাচিতে 
চায়। কিন্ত পথ সে পাইতেছে না। এটম ও হাইড্রোজেন 
বোমায় আবিষ্কারের পরে এ ভয় মহা আতঙ্কে পরিণত হইয়াছে । 


' কাজেই এখন বিকল্প পথের-_অহিংস বিপ্লবের-_-কম্থকুল পরিস্থিতি 
সাধারণের মধ্যে | আমাদের যেতে হবে কৃষক-মজুর, ছাত্র-শিক্ষক * 


উত্তৰ হইয়াছে, একথা বলা ষায়। 

দুই--ভূমি-সমস্তা দিন দিন জটিল তাকার ধারণ করিতেছে। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবস্থা সঙ্গীন। যাহার! চিয়াংকে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত করিল সেই চাষীদের চিয়াং জমি দিলেন না । থাজানাও 
তাদের কমিল না। ফলে চাষীরা কমুনি্টদের কথায় কানি 
দিল, চিয়াংকে বিদায় লইতে হইল । eng সাম্রাজ্যবাদী 
wat দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন উত্তর ইন্দোচীনে কমনিজমের প্রসার 
হইয়াছে দক্ষিণ ইন্দোচীন ডুবিতে বসিয়াছে। যে পথে তাহারা 
বাচিতে পারে সে পথে ‘দিম দিয়ে" সরকার আগাইতেছেন না-- 
চাষীদের জযি বিলি করিয়া দিতেছেন না। he 


“বৃভুক্ষদানঃ রুত্রন্ধপেপ অবতিষ্ঠতে | অম্নহীন লোক Fury 
অবতার | অল্পের প্রতিশ্রুতি যাহারা দেয় অন্নহীন লোকে তাহাদের 
পিছনে চলে । ভারতের অগণিত লোক অন্নহীন। এক দিকে 
নিদাকণ দারিদ্র্য, আর এক দিকে চরম ভোগবিলাস। ভারত 
কুদ্রাবতারের অস্থকুল-ভূমি | 

কুক্রাবতারকে শান্ত করার উপায় অম্নাভাব দূর করা, আর্থিক 
বৈষম্যের SPAT ঘটানো । ভারতবর্ষ কৃবিপ্রধান দেশ । কিন্ত 
এ দেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন 1 অতএব অন্নাভাব দুর 
করিতে চাই তে! চাষীকে ভূমির মালিক করিতে হইবে। আর 





* জমি চাষীর হস্তগত হওয়া নয়, আসলে জমির, মালিকানা 
মিটাইয়া cree | জমি হইবে গ্রামের সম্পত্তি। আর প্রাম 
হইবে এক বৃহৎ পরিবার । 


4 


জমি চাষীর হস্তগত* হইলে 


পোষ 


facatay 


৩০৩ 





অন্য সহ ক্ষেত্রের আধিক অসমতা আপনা হইডে দূর হইয়া 
যাইবে ।* 

জমির Sy বণ্টন ভারতের জ্রকরির সমস্তা তো বটেই | 
দুনিয়ার awe আজ না ভউক কাল ভূমি-সমণ্ঠা মুখ্য সমস্যা হইবে। 


| gs SIMPLE A মাথা রাখার SS নাই, আবার কোন দেশে 


x 


, হইতে | 


।দিগস্তবিভ্বত জমি পড়িয়া আছে-__জনমানব নাই বজিলেই হয়। 
কিন্তু সেখানে অন্য দেশের লোকের প্রবেশ নাই । 
ন্যাষা বণ্টন আজ যুগের দাবি । 

তিন--আর নায়ক? অহিংস বিপ্লবের নায়ক যেমন হওয়া 
চাই ঠিক তব্দরপ- শূন্য, রিক্ত, অনিকেত, বাসনা-রহিত । অথবা' 
বাহার একমাত্র বাসনা ভগবানের অধরোষ্ঠে বেণু SST, একেবারে 
ফাপা যেন তাহা হইতে তিনি ' যেমন ইচ্ছা সুর বাহির করিতে 
পারেন। 

আর নেতা সে, যে জানে কখন, কোথায় আর কি তাবে আঘাত 
হানিতে হইবে । গান্ধী জানিতেন। বিনোব! জানেন | 

অতএব বলা যাইতে পারে যে, বিঞ্ুবের তিন অনুকুপ স্থিতির 
উপযুক্ত সময়, যুগোপযোগী কাজ ও যোগ্য নেতার--সময়য় 
ঘটিয়াছে। 


অতএব ভূমির 


a এ৩ 


বর্তমান যুগের মৃলীভূত প্রশ্ন ভূমি-সমন্যার কথা গান্ধী কি 
ভাবেন নাই? নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন | তিনি বলিয়াছেন £, ; 
“পঞ্চাশখানা মোটরের, এমনকি দশ বিঘা জমির মালিক বদি 
কেহ থাকে তো আমার অভিপ্রেত আধিক সমতা আসবেনা, 
একথাও কি আমায় বলতে হবে | তার জন্যে আমাকে দরিদ্রতমের 
সমান হতে হবে ।” 
ইহার নয় বছর আগে ১৯৩৭ সাজে গান্ধী লেখেন ঃ - -, 
“যধার্থ সমাজবাদের কথা আমাদের পূর্বজপণ আমাদের বলে 


তম 





* কারণ ভারতের বার্ষিক জাতীয় আর ৬২০০ কোটি টাকার 


মধ্যে একমাত্র কৃষি হইতে ৪৮০০ কোট টাকা আসে, ৯০০ কোটি 
আমে RH ও পল্লী-শিল্প হইতে আর ৫৫০ কোটি আসে বৃহৎ শিল্প 
শতাংশের হিসাব ধরিজে ভারতের বাধিক জাতীয় আয়ের 
শতকরা! ৭৬৮ ভাগ আসে কৃষি হইতে, ১৪৪ ভাগ আসে ক্ষুদ্র 
শিল্প ও পল্লীশিল্ন হইতে আর ৮*৮ ভাগ আসে বৃহৎ শিল্প হইতে ।। 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, Se শিল্প ও পলী-শিল্প 
আর্থিক সমতার অন্তরায় নহে, বর: আর্থিক সমতার তাহা সহায়ক | 
কারণ তাহ! অর্থ বছ হাতে ছুড়াইযা দেয় । অতএব 'জমি 
প্রামের সম্পত্তিতে পরিণত হইলে জাতীয় আয়ের ৭৬'৮4+-১৪'৪ 
(পল্লী-শিল্প )=৯১'২ শতাংশ সুসম বন্টিত হইবে । তখন বাকী 
৮৮! শতাংশকে বাঁচার তাগিদেই ase শতাংশের অনুসরণ 
করিতে হইবে। 


গিয়েছেন, “সভী ভূমি গোপাল কী’ এ শিক্ষা আমাদের দিনে 
cated | তবে আর জমির সীমারেখা কোথায়? সে সীমারেখা 
টেলেছে মানুষ । মানুষ তা পুছেও ফেলতে পারে |” 
_ ইহাই না ভূদানের Bese! | 

১১৪০ সনে গান্ধী ACHES অভিমত ব্যক্ত করেন £ 

“মান্থষের মৃত বেঁচে থাকতে হতটা জুমি চাই তার বেশী কার 3 
থাকবে না। জনসাধারণের হাতে জমি নাই । আর তা হচ্ছে 
তাদের নিদারুণ দারিত্রোর হেতু 1” 
- আর ১৯৪২ সনে লুই ফিশারকে বলেন £ 

"জমি কৃষকেরা কেড়ে নেবে 1” 

ফিদার-_“খেনারত দেয়! হবে কি?" 

গান্ধী--“অসম্ভব। সে অর্থসঙ্গতি কোথায় | 


 ভূমি-সমসা সম্পর্কে বিনোবাও পূর্বে ভাবিয়া থাকিবেন 1 
জগতে হঠাৎ কিছু ঘটে না। ভাবিয়াছিলেন তো তাহা কি? 
সানে গুকভীকৃত “বিনোবাজী ভাবে নামক সরাঠী পুত্তিকয় 
দেখিতে পাই £ 

“hor জমি দিন দিন মৃহাজন ও জমিদারদের হাতে চুল 
যাচ্ছে দেখে বিনোবা একদিন বলেন, “আমি এক সীমা নির্দেশ 
করে দেব। প্রত্যেকে কতটা জমি TAS পাবে তা বেঁধে দেয়! 
হবে। তা হবে বিশ বা ত্রিশ একর। অতিরিক্ত জমি কেড়ে 


নেওয়া হবে আর হাদের জমি কম বা আদোঁ নেই তাদের হেঁটে 
দেওয়া হবে 1” 


». বিনোবার এই উক্তিতে তেমন কিছু বিশেষত্ব নাই। যান 
তিনি একথা বলিয়াহিলেন তখন অপর কেহ কেহও BYR Se] 
ভাবিয়া থাকিবেন। তবে একথা afer যে, ভূমির অন্যাহা 
বন্টনের প্রতিকার-চিন্তা সতত তাহার মনে ছিল। একেবারে 
অপ্রাসঙ্গিক নয় বিনোবার এমন একটি উক্তির উল্লেখ করা 
যাইতেছে | তাহা হইতে তাহার দৃ্টভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাইবে £ 

- "স্বরাজ না. হওয়া, পর্যাস্ত তোমাদের খণ-সমস্তার ঠিক সমাধান 
হবার ag - স্বরাজ হলে সকলের হিসাব পরীক্ষা করা হবে। যে 
মহাজন মূলধনের পরিমাণ সুদ পেয়ে গিয়েছে, তার কর্ড শোধ হয়ে 
গিয়েছে বলে ঘোষণা করা হবে । যে মুলধন ফেরত পায় নি, তং" 
পরিমাপ swe পায় নি, তার সঙ্গে মিটমাট করা হযে। নিরপেক্ষ 
পঞ্চায়েতের বিচারে ( তদন্তের পরে ) যা উচিত মনে হবে, করা 
হবে। তত দিন যেসব উপায়ের কথা বলেছি তা অবলম্বন 
করবে আব মৃহাত্রনদের কাছ থেকে যতটা পার দূরে থাকতে চেষ্টা 
করবে । কিন্তু দেখবে, কর্ড চুকতে গিয়ে যেন ছেলেপিতেধের 
উপেক্ষা না কর। তাদের ছুধ-ঘি দেরে। পেট তরে থেতে দেবে | 
ছেজেপিলে গোটা সমাজের 1 আমি হলে মহাজনদের বলতাম, 
নিন সন্তানদের একটু ছুধ-ঘি দিচ্ছি। দুধে তাদের প্রয়োজন | 


* এই কথা বিনোবা পাদপরিক্রমাষ অমুক্ষণ বলিয়া থাকেন। 





668 


১৩৬২ 





শিশু যতটা আমার ততটা মহাজনেরও । তারা সকলে দেশের | 
বাচ্চাদের দিচ্ছি ত মহাজন তোমাকেই দিচ্ছি। তাই প্রথমে পেট 
ভরে aie, “বালবাচ্চাদের থাওয়াও । ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে 
কিছু বাচে ত দিয়ে আসবে । FHS শোধ করতেই। 'হবে। 
খাওয়া-দাওয়ার পরে । ভোগ-বিলাসের পরে নয । মহাজনকে 
বলে দেবে, “কিছু বাঁচে ত নিজেই দিয়ে যাব ।” 

মহারাষ্ট্র oF হইতে 


ভূদানের বীঞ্জের সন্ধান পাওয়া যাইবে এই কথা হইতে : 

*এ বিষয়ে* ভাবতে ভাবতে এই ভুদানের কথা আমার মনে 
হয়। এত সহজে এসে গিয়েছে | কিন্তু ও বিষয়ে বছ বর্ষ ধরে 
আমি ভেবে এসেছি । সংক্ষেপে মে ইতিহাস এখানে বলছি। 
AHS প্রয়াণের পরে বাস্তহারা ও মেওদের সেবার" নিমিত্ত আমি 
দিল্লী বাই । সেখানে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হয়। পশ্চিম পাকিস্থান 
থেকে আগত শরণার্থীদের মধ্যে অনেক হরিজনও ছিল । হরিজ্বনের! 
জমি চায় । তাদের জমি দেওয়া দরকার, এ বিষয়ে কিছু আলো- 
pate হয়। তাদের' দাবি aga করা হচ্ছিল না। অবশেষে 
পঞ্জাব সরকার আশ্বাস দেন যে, হরিজনদের লাখখানেক একর জমি 
দেওয়া হবে। এ আশ্বাদ রাজেন্দ্রবাবু ও অপর জনকয়েক ভত্র- 
লোকের সামনে দেওয়া হয় । আমিও সেখানে ছিলাম । সেদিন 
শুক্রবার ছিল। প্রার্থনার ae সেখান থেকে আমি রাজঘাটে যাই | 
সেখানে আমি ঘোষণা করি যে, আনন্দের সহিত আপনাদের 
জানাচ্ছি__পঞ্চীবসরকার হরিজনদের অমি দেবেন স্বীকার করেছেন । 
একথা .বলে পঞ্জাব , সয়কারকে অভিনন্দন জানাই । এর 
মাসেক বা দু’ মাস পরে অন্ত কথা শুনতে পেলাম-_ শুনতে 
পেলাম জমি দেওয়! যাবে না। নানা কারণ হয়, ত তার 'ছিল। 
কিন্ত তাতে হরিজনেরা অত্যন্ত দুঃখিত হ'ল । রাদেশ্বরী নেহকর্‌ 
তীব্র VIA আমাকে এসে তিনি জানালেন যে, হরিজনেরা 


*. “এ'বিষয়ে" অর্থাৎ বিজ্ঞান ও'হিংসা এ দুইয়ের পূজা, এক 
সঙ্গে চলিতে পারে al বিজ্ঞানের প্রপৃতি বন্ধ করার se] ওঠে 
না। দরকারও মনে করি না | তাকে রাখতে হবে নৈতিক শক্তির 
পথপ্রদর্শনাধীনে। বিজ্ঞান এক শক্তিমাত্র, তাতে বুদ্ধি নেই। 
শক্তির বুদ্ধির অধীনে থাকা চাই । এ ব্যবস্থাধীনে বিজ্ঞান হত 
বাড়ে AGS, ভয় নেই, উল্টে! লাভই হবে। তাই আমি অহিংসা 
চাই ।'*ষে-কোন অবস্থায় বিজ্ঞানের উন্নতি হবেই । হিংসা বন্ধ 
ধরলে তা লাভের হবে, নয় ত'হবে সর্ধনাশের হেতু | 

“তাই ত বার বার বলি নৈতিক শক্তি আমাদের বাড়াতে হবে, 
সেদিকে কাজ করতে হবে «+ Bl তখনই হবে যখন আমাদের যা 
বড় বড় সমন্া, অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ সমস্তা, ধার সমাধান ব্যতীত 
মানবের উন্নতি হবার নয়, সেই- সকল সমস্যার সমাধান আমর! 
শান্তির পথে, প্রেমের পথে, অহিংসার পথে করব ।* 


সত্যা্রহ করতে টান । করবে কি? জমি না দেওয়ার কারণ-ন্বরপ 
বলা হয়েছিল যে, পাকিস্থানে যাদের জমি ছিল ন! তালের জমি 
দেওয়া যাবে না। যে অবস্থায় তথায় তারা, ছিল দে অবস্থায় 
এখানে তারা থাকতে পারে, এমনি ত এখানে জমি কম। 
ভাই ওখানে যাদের জমি ছিল তাদেরও পুরো জমি দেওয়া, 
যাবে না, কিছু কম পাবে । অতএব ওখানে যে সব হরিজনেব, 
ate জঙ্গি ছিল না তাঁদের জমি দেওয়া অঙ্তায় হবে। 
পুরানো ছকেই আমরা চলতে পারি, এই ছিল তাদের যুক্তি। এ 
যুক্তি সঙ্গত কি অসঙ্গত ছিল দে কথায় আমি যাব না। একথাই 
কেবল বলব যে, প্রতিশ্রতি দেওয়া হয়েছিল, কথা দেওয়া হয়ে 
ছিল, তা রক্ষা করা হয় নি । আমি ভাবনায় পড়লাম । হরিজন" 
দের আমি বললাম দেশের আজকার পরিস্থিতিতে আপনাদের আমি 
সত্যাগ্রহ করতে বলতে পারি না। আপনাদের এ ব্যাপারে আমি 
এখনই সহায়তা করতে পারছি না, এ ae আমি দুঃখিত । কিন্ত 
কথাটা আমার মনে ছিল । এক চিন্তা আমায় পেয়ে বসে আর 
ভাবতে থাকি কি উপায়ে ভূমিহীনদের জমি দেওয়া যাবে। ভাবনা 
মনে সুপ্ত ছিল। তেদেঙ্গানায় সুযোগ এল । আর এক আন্দোলন 
সুরু হ'ল।” 
৪ a 
বিনোবা ইতিপূৰ্বে কোন সর্ব্বোদয় মেলায় ধান নাই । গান্ধীর 
অমুগামীদের মনে হইতেছিল এ যেন শিবহীন যজ্ঞ । ১৯৫১ সন। 
মার্চ মাসে সেবাশ্রাম আশ্রমে নয়ী-তালিম কর্মীদের এক সম্মেলন 
বপে। বিনোবা সম্মেলনে যোগ দেন । আর কাধ্যশেষে পওনারে 
ফিরিয়া বান। Salat পওনারে তাহার সহিত দেখা করিলে । 
তাহারা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন_ হায়দরাবাদের শিবরামপল্পলীতে 
, যে সর্ধোদযু সম্মেলন হইবে সে সম্মেলনে তাহাকে যাইতে হইবে । 
বিনোবা বলিলেন, “পায়ে হেঁটে বাব’ | কর্্মারা ফাপরে পড়িলেন । 
বদি বলেন, আচ্ছা তাই, তবে বিনোবাকে ৩৫০ মাইল পথ কষ্ট 
করিয়া পায়ে চলিতে হইবে, আর যদি বলেন গিয়া কাজ নাই ত 
তাহার পথ-নির্দেশ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়| পায়ে হাটিয়া যাওয়া 
স্থির হইল আয়োজন চলিল । 
শুই মার্চ-উধাঁ। বিনোবা ‘পদযাত্রা'য় রওনা হইলেন। 
তালিসী সত্ষের ছাত্রের! ‘নির্বলের বল রাম’ ভন গাহিয়া বিদায়- 
অভিনন্দন জানাইল । ওয়ায লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে অভ্যর্থনা 
আয়োজন ছিল। সেখান হইতে বিদায়-কালে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য 
তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল --‘কে জানে আপনাদের সহিত এই 
সাক্ষাৎ শেষ সাক্ষাৎ কিনা 1” 

. শিবরামপন্লী সম্মেলন শেষ হইয়াছে । ১৫ এপ্রিল, বাম- 
নবমী তিথি, বিনোবা অনুগামীদের এক সঙ্কল্পের কথা বলিলেন-- 
তেলেঙ্গানায় ‘পদযাত্রা’ করিবেন | সেইদিন জেলে যাইয়া কম্যু্ন&- 
দেব সহিত দেখা করিলেন। পর দিন তেলেঙ্গানার পথে অগ্রনর 


টি 








পৌষ 


বিনোবা 


এল লালা পাশ শশা পিপিপি পাটি লো পিন PLE OO শা পর? লালা পপ পা লগা পা” শর লাগা পল পি লাগী লগা শা সী শপ জালাল পাপা পা লা পলা পা লালা শপ সত 
' 


হইলেন। আর্ত ও নিপীড়িতদের অভন্দানার্থে সামাযোগের 
ধযির পদপরিক্রমা সরু হইল 1 
. : ° 

FARA নলগোপ্ডা এই ছুই জিল। ছিল saffabea yD 
ঘাটি। লোকে দেখানে যাইতে সাহস পাইত না। সৈনিকেরা 
“(amy সজ্জিত হইয়া যাইত। কিন্তু লোকের অন্তরে প্রবেশ 
করা, তাদের মন পাওয়া যে মিপাহীদের কাজ্জ নয়! এই অবস্থায় 
শাস্তিসৈনিকের কর্তব্য কি? কি করা! যাহ তাহা দেখিবার জন্য 
বিনোবা বাহির হইয়া পড়িলেন। যাত্রাকালে বিনোবা বলিলেন, 
"বারা ভীরু পরমেশ্বরও তাদের রক্ষা করতে পারেন ন! ৷ ধনীরা 
জেনে MAS যে, গরীবদের অন্ত তারা বদি নিজ ধন, বৃদ্ধি ও শক্তি 
ব্যয় না করে তবে তাদের ভয় আছে।* আর সর্ধ্বোদয় কন্মীদের 
জন্য- “অন্তঃশুদ্ধি, বহিঃশু্ছি, শ্রম, শাস্তি, সমর্পণ'--এই পঞ্চ কার্ধয- 
ক্রমের নির্দেশ দিলেন 1 


১৮ই এপ্রেল . সেদিন বিনোবার 'পড়া'ও ( অবস্থান-স্থল ) . 


ছিল পোচমপলী নামক ain: হরিজনেরা আসিয়া নিজেদের 
দুঃখের কথ! জানাইল, বলিল কিছু জমি ( একর আশী ) হইলে 
তাহাদের অভাব ঘুচিতে পারে। Fara শুনিলেন, কিছু 
বালিলেন না। উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিকালে 
 প্রার্থনা-প্রবচনে অমনি বলিয়া ফেলিলেন, “হরিজনের আমার 
কাছে আশী একর জমি চেয়েছে । এমন কেউ এখানে আছেন 
যিনি এ পরিমাণ জমি দেবেন?" এক বাক্তি দাড়াইলেন__ 
Busse cel, হরিজনদের দেওয়ার ay এক শত একর 
জমি তিনি বিনোবাকে সমর্পন করিলেন চাওয়াটা যেমন 
আকন্থিক, পাওয়াটাও তেমন অপ্রত্যাশিত । বিনোবা wes 
হইলেন। অবাক্তের Shes দেধিতে পাইলেন ‘faa রুক্তপাতে 
কিজয়ি পাওয়া যায়? বমুনিষ্টদের একথার উত্তর বিলোব! 
পাইলেন। ভূবান-গঙ্গোত্র! উৎসারিত হইল। 

বাবিলাপলী 'পড়াওয়ে বিনেব। বলিলেন £ 

"আমি বামনতার (কপ) নিয়েছি, জমি চাইতে সুক করেছি। 
পরমেশ্বর আমার কথায় কি এক শক্তি ভরে দিয়েছেন। ভুদানের 


* "কোন জীবিত বাক্তিতে অবতার-কল্ীনা আমি কদাপি করি 


তাদের পর্য্যন্ত অবতার বলে আমি মানি না"*" 

প্বামন-বতার বাক্রিগত ভাষা নয় । ভূদান-যজেল্র বর্ণনা । 
ভুদান যজ্ঞ রূপে বামনের মত ছোট । কিন্তু বামন যেমন বিরাট 
হয়েছিঙ্গ, এ থেকেও তেমন অহিংস ক্রান্তির হৃটি হবে। মনে হয় 
বামন ভিক্ষা করেছিল, ‘তা নয়, সে বলীকে দীক্ষা দিয়েছিল। 
সবটা রূপক বুঝে নেওয়া দরকার | ৩রূপ উল্লেখ আমার এড়াবার 
উপায় নেই। কারণ আমাদের সমাজ ও আমি এ সংস্কারে 'সিক্ত' 


হয়ে গিয়েছি । কেবল বামন-অবতারের কথাই বলি তা নয়। 
৬ 


} ৷ যাঁকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি এমন যে জ্রালদেবসদৃশ বিভূতি 


. 


“নিতে হবে al । 


কাজ বিপ্লবের কাজ! একাজ যে সরকারের শক্তিত্ব বাইরে তা 
লোকে বুঝ.ত পেরেছে । শাস্তি ফিরিয়ে আনার নিমিত্ত সকার ধে 
দৈনিক পাঠিয়েছেন তার জন্য বছরে প.চ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। 
বাঘ-শিকার মাত্র যেখানে প্রশ্ন সেখানে দৈনিক দিয়ে কাজ হতে 
পারে । কিন্তু যেখানে কোন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে দেখালে 
obi বিচার উপস্থিত জরলেই না কাজ হতে পারে | তেলেঙ্গানায় 
কম[নি্দের যে লাফল্যলাভ হয়েছে সে বিষয়ে চিন্তা করতে করতে 
এ সিদ্ধান্তে আমি পৌছেছি যে, আজিফার মুগ্য প্রশ্ন হচ্ছে ভূমর 
প্রশ্ন । আজ তেলেঙ্গানায় যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কাল সারা ভারতে 
মে প্রশ্ন দেখা দেবেই, অন্তথা হবার নয় । আমাদের সকলের তার 
সম্মুখীন হতে হবে । আর তাই এর প্রতিকারার্থে অহিংস পন্থার 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছি প্রশ্ন যদি কিছু লোকের ছুঃখমোচনের, 
মঞ্কটভ্রাণের হ'ত তবে আমি দান চাইতাম আর লোকে কিছু দিয়ে 
নিস্তার পেতে পারত কিন্তু এ ত এক রাজনৈতিক ও সামান্সিক 
প্রশ্ন, যার সমাধান করতে হবে। যেখানে রাজনৈতিক ও সামাজিক 
ক্ৰান্তি সংসাধন করতে হবে দেখানে মূল মনোবৃত্তির পরিবর্তনসাধন 
করা দরকার ।" 


প্রায় দুই মাসে মোটামুটি সাড়ে হয় শত লোকের কাছ হইতে 
বিনোবা তের হাজার একর জমি পাইলেন। ২৬শে জুন তিনি 


প্রজানুয-যজ্জ, ভুদানের অশ্ব, নূতন ধর্ণু-চড্র প্রবর্তন__এদব কিছু 
ছোট দাবি নয়। fog এমব দাব আপনাদের সহায়তার ভরসায় 
আমি করেছি । আপনার! ছোট নন, মহান্_-এটাই আপনাদের 
আমার শেখাতে হবে! ‘আমাতে বে 'আমি' রয়েছে ভা ব।ক্তিগৃত 
'আমি' নয় । গোটা সর্ধ্বোদয় লমাগকে উদরে ধরে কথা বলার 
ওসভাষা ৷" 

বামনের তিন পদক্ষেপ-_ 

"আমরা যখন লমাজকে সবকিছু অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত ভয়ে 
যাব তখন CH} মরকার গঠন করব যে, তাকে aA জন্ত 
আমেরিকার কাছে হাত পাততে বা নামিকের ছাপাখানার সহায়তা 
ভারতের প্রতি ঘর তার ব্যাঙ্ক হবে । সরকার যা 
চাইবেন লোকে অবিলপ্বে ভা পুরণ করে দেবে । লোকে মমাজের 
ওপর সবকিছু সপে দিয়ে নিজের! চিন্তামুক্ত হবে। কিন্ত আজ 
সমাজ্জ"ও বাক্তি কেউ তার sy প্রস্তুত নয়! তাই তো আজ আমি 
কেবল ষষ্ঠ ভাগ TSG দেড় বছর আগেই আমি বলেছি ca 
আমি বামন হয়ে এসেছি। আমার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভূর্মি-দান, 
দ্বিতীয় হচ্ছে সম্পত্বি-দান । আর Bela পবিত্র পদক্ষেপের সামনে 
আপনাদের শির নত করার Se প্রস্তুত থাকতে হবে। মেই তৃতীয় 
পদক্ষেপ কি? সেই তৃতীয় পদক্ষেপে গরীবের সেবার SE আপনা” 
দের সবাইকে Ae হতে হবে সমগ্র জগৎ তথন ভারতের 
অমুকরণ করবে |” " 


৩০৬ 








ears ফিরিয়া আসেন, এবং পরদিন ২৭শে পরমধামে বান। 
পরমধামে তিনি বলেন £ 

“এখানে আশ্রমে সাম্যযোগ-সমাজঅগঠনের, কাঞ্চন-মুক্তির যে 
পরীক্ষা করেছি, যে তপস্তা করেছি তার গুরুত্ব অনেক'। তা থেকে 
সেখানে আমি বল পেয়েছি । জীবনের বন্ধ বর্ষ অহিংসার খোজে 
আমার কেটেছে । আমার সকল 'প্রধতু এ এক দিকে পরিচালিত 
হয়েছে। আমার প্রি আশ্রম থেকে যে বেরিয়ে পড়ি তাও ওঁ 
অহিংলার সাধনারই জন্ত। আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত 
জীবনে যেদব ক্রটি রয়েছে, অহিংসা দ্বারা সেসব কিভাবে ya 
করা যার সে খৌজই আমার জীবনের মুখ্য SH আর তার ' জক্তই 
আমি তেলেঙ্গানায় গিয়েছিলাম'। যদি না যেতাম তবে অহিংলার 
খোজ ও শাস্তিমেনার কাজ করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে 
প্রতিজ্ঞা ‘হতে বিচ্যুত হতাম ৷” 

বিনোবা জমি পাইলেন, কিন্ত কিচু লোকে বলিতে লাগিল, 
“লোকে প্রেমে দেয় নাই, দিয়েছে কমুননিষ্টদের গুতোর ভয়ে । ষান 
না তিনি waa | দেখা বাবে কত জমি পান ।” কথাটা যে অমার 
তার প্রমাণ তখন সেই ভেলেঙ্গানাতেই fans অদিলাবাদ 
তেলেঙ্গানারই একটি জেল! | সেখানে কম্মনিজমের ভয়ের নামগন্ধও 
ছিল না। বিনোবা, অদিলাবাদ জেলায়ই সর্বাপেক্ষা অধিক জমি 
পান। . 

বিনোবা আশ্রমে আছেন । কাঞ্চনমুক্তির সাধনা চলিতেছে । 
“নেশল্াল প্লানিং কমিশন" তাহার পরামর্শ .ঢাহিলেন। দিল্লীতে 
তাহাকে আমন্ত্রণ করিলেন 1. ওার্ধা হইতে দিল্লী ৭৯৫ মাইল। 
বিনোবা হাটিয়া যাওয়া . স্থির করিলেন । ১২ই সেপ্টেম্বর রওনা 
হইলেন | মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিস্যাপ্রদেশ হইয়া দুই মাসে 
তিনি দিল্লী পৌছিলেন। এই তিন প্রদেশে বিনোবা অনেক জমি 
পাইলেন 1 কমুনিষ্ট-সন্ত্রাসিত তেলেঙ্গানায় পড়ে প্রতিদিন পাইয়া- 
ছিলেন ছুই শত একর। দিল্লীর পথে গড়ে পাইলেন প্রতিদিন 
তিন শত একর | 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





দিল্লীর কার্ধাশেষে রওনা হইবেন। জর আসিল। লোকে 
বলিল, ‘দুটা দিন থেকে যান, বিশ্রাম নিন ।” বিনোবা কি সে 
কধা শুনিবার লোক ! বলিলেন, কাধ্য সমাপনের আগে বিশ্রাম 
কোথায়? “রামকাজ সাধে বিনা মোহী কহ! বিশ্রাম 1৮ 

আর সেই দিন হইতে আজ চারি বছরের উপর সর্ধ্যের মৃত 
অক্রাস্তগতিতে তাহার পদপরিক্রম! চলিতেছে । রোদ নাই, a1 
নাই, শীত নাই, শ্রীক্ম নাই, জল নাই, ঝড় নাই, বিনোব! অবিরাম 
পধ চলিতেছেন, জমি সংগ্রহ করিতেছেন-জমির মালিক ব্যক্তি- 
বিশেষ নহে, জমির মালিক প্রাম_ লোককে দিতেছেন এই আদর্শে 
দীক্ষা । বিনোবা লোকশক্তি সংগঠন করিতেছেন, আত্মশক্তি ছাড়া 
কাহারও উদ্ধার নাই _জনগণের মনে এই বোধের সঞ্চার করিতে- 
ছেন। বিনোব! কর্তৃত্ব-বিভাজনের মন্ত্র লোকের কানে জপিতেছেন। 
নূতন জাতি গঠন করিতেছেন | ; ; =, 

১৯৫২ সনে এগারই সেপ্টেম্বর জশ্মতিথিতে কাশী-বিস্তাপীঠে 


, বিনোবা প্রতিজ্ঞা কথিলেন, ভূমি-সমস্তার সমাধান না হওয়া Thre 


নিজ আশ্রম পরমধামে ফিরিবেন না। বিনোবা একাগ্রতার মূর্ত 
বিগ্রহ । বিনোবা দৃঢ়দংকল্পের প্রতিমূর্তি । 

বিনোবার অব্যক্ত অতীতকে উদৃধাটিত করার প্রয়াস করা 
পেল । বিনোবার মহান্‌ "বর্তমান লোক-চক্ষুর সামনে উন্মুক্ত |, 
বিনোবার বর্তমান মহান্‌। অতীতও গনী়ানূ। ভূহানের পরিণতি“ 
ভবিষ্যতের গর্ভে । তবে তার Bay আভাস উযা-ছাত্তির মত 
পাওয়া যাইতেছে | ঘরে ঘরে রামায়ণের চর্চা চলে। তেমনি ; 
গ্রামে প্রাসে আজ প্রামায়ণের চর্চা চলিতেছে | 

বিনোবা বলেন, ভূদানের প্রেরণা তাহার মায়ের প্রসাদ £ 

“আমার মা বলতেন, যে দেয় মে দেব, আর যে বাখেসে 
দানব। কেহ কিছু চেয়েছে আর তাতে ব্রি তার প্রয়োজন তো 
দেওয়া চাই | -ভূদান-যভ্ঞের এই যে প্রেরণা তা আমার মায়েরই" 
দান। তিনি যদি আমায় স্বার্থ শেখাতেন তবে এ কাজ আমি 


' আরম্ভ করতে পারতাম না।” 





৮ 


সুন্দরবনে 
শ্রীস্থরপতি ঘোষ 


১০ই অক্টোবর থেকে জঙ্গলে আমাদের শিকার-লাইসেন্সের মেয়াদ 
“SRR হবে। ক্যানিং থেকে মোটরগঞ্চে আমাদের যেতে হবে। 
লঞ্চ ধরতে হলে ভোর পাঁচটার ট্রেনে যাত্রা করা চাই। ভোর 
পাচটা শুনে অনেকের চোখ কপালে উঠল। আমাদের নেতা 
সুন্দরবন অঞ্চলের প্রখ্যাত জমিদার ও লাটদার। পুকধামুক্রমে 
আরামে বাস করে তিনি তার মেদবহুল দেহখানি গড়ে তুলেছেন। 
বেলা নয়টায় তিনি শয্যা ত্যাগ করেন । ভোর পাচটা তার নিকট 
মধ্যরাত্রি। অস্বস্তিতে তিনি একটু নড়েচড়ে বসঙ্গেন। পাঁচটার 
ট্রেন ধরতে হলে রাত চারটায় শব্যাত্যাগ করা চাই। সারারাত 
আধো-ঘুযের ঘোরে কাটালাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওঁ ট্রেন 
পালাল, আর ধড়মড় করে উঠে বসছি। শেষে রাত তিনটায় 
বিরক্ত হয়ে শঘ্যাত্যাগ করলাম । ষ্টেশনে পৌঁছে দেখলাম নেতা 
অনেক আগে এসে Ate | তিনি বললেন, “ভাই কাচা ঘুম 
ভেঙে গেলে আমার ada, মন বিকল হয়ে পড়ে। রাত্তিরটা 
পুর শুইনি। আমি একেবারে ট্রেনে চেপে একটা লম্বা ঘুম দেব ।” 
লঞ্চে গোসাবা এসে, গোসাবা থেকে রাত্রে নৌকাযোগে আমরা 
যাত্রা করলাম। কথন জঙ্গলে পৌঁছেছি জানি না। প্রভাতে 
. CHART বাঘের ডাক জঙ্গলের অভ্যন্তর থেকে ভেদে এসে আমাদের 
qa ভাঙিয়ে দিল। এখন আমরা বিদ্যাধরী নদীর উপর রয়েছি । 
আমাদের আড়পার সজ্নেখালি জঙ্গল । করেষ্ট আপিন জঙ্গলের 
এক অংশে নদীর উপর অবস্থিত | Bras আপিসে লাইসেন্স দেখিয়ে 
আমাদের জঙ্গলের মধ্যে চুকতে হবে । 


বিদ্যাধরী, এখানে ক্ষুধার শ্রোতে বরে চলেছে । নদীর এই 
পাড়ের মাটি শ্রোতের টানে ভেঙে পড়ছে। ভগ্গলের গাছপালা 
এ মাটিকে তাদের বুকে আগলে রাখবার জন্য লতসহশ্র শেকড়ে 
মাটিকে বেষ্টন করে রয়েছে । কিন্তু নদীর লোত-_সে প্রখর 
জোয়ারে আসে, প্রথর ভাটায় চলে যায়। যেখানে যেখানে ~ 
সে শেকড়ের বুক থেকে মাটিকে ছিনিয়ে নিয়েছে, মৃত-বৎসা 
জননীর মত গাছগুলি জলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে । ভোরের 
Rl অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ধীরে ধীরে পরিস্কুট 
হয়ে ওঠে । বোটের মধ্যে চা-সেবীদের কেউ কেউ “চা চা” করে 
হাকছেন আর হাই তুলছেন । “চা'য়ে কি আকিমের নেশা হয়? 
কে জানে! নেতা চোখ না মেলেই পাচককে তাগিদ দিলেন, 
“ওরে চা বলা" । ফরেষ্ট আপিলে ভিড়তে হলে 'আামাদের কতকটা 
উঞ্জানে বেয়ে যেতে হবে। দীঁড়মুখে প্রবল রেত ঠেলে বোট 
এগোচ্ছে । দীড়ের আঘাতে তরল রূপার মত ঠিকরে উঠে জল 
ard বুদ্ধদের 22 করছে। বুদ্ধ দগুলি বেগবতী শ্রোতস্বতীর 
কাধে চড়ে তীত্রবেগে চোখের উপর থেকে সরে সরে যাচ্ছে। 


ফরেষ্ট আপিষ ত্যাগ করে এখন আমরা এগোচ্ছি। দৃরে নদী 
বেঁকে গেছে; মনে হয় এঁখানেই নদীর শেষ । ভরা জোয়ারে 
জেলেরা এ নদীর বাঁকে জঙ্গল ধিরে জাল পেতে রেখেছিল , ভাটায় 
জন নেমে আসছে আর মাছ জ্বালে আটকা পড়ছে । বাক ঘুরতেই 
দেখলাম নদীর বিস্তার সেখানে বেশ বেড়ে গেছে । ভাটার টানে 
নৌকা ভেসে চলেছে । জল এখন অনেক নেমে যাওয়ায় নদীর 
মাঝে কোধাও কোথাও চর দেখা যায়। চরের উপর কোথাও 
কোথাও কুমীর শুয়ে আছে; বোটের ক্ষীণতম শব্দ কানে পৌঁছতেই 
তারা টুপ করে জলের মধ্যে নেমে ষায়। তাদের একটাকেও 
আমরা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাচ্ছি AT 

নদীর এইখান থেকে একট! শাখা নদী জঙ্গলের ভিতর দিয়ে 
বয়ে চলেছে । এই শাখানদী ধরে.একথানা ডিঙ্গি চার জন লোককে 
নিয়ে জঙ্গলের অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। সারা জঙ্গল জুড়ে মৌমাছির! 
ডালে ডালে চাক বেঁধেছে । নিরস্ত্র এই চারিটি মানুষ চাকের 
মৌমাছি বিতাড়িত করে মধু সংগ্রহ করবে। এক মরগুমেই 
পয়ত্ৰিশ জন মধুসংগএহকারীকে বাঘের পেটে যেতে হয়েছে। প্রতি- 
বতমরই এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় । কিন্তু জঙ্গস্ত আগুনে 
ঝাপিয়ে পড়বার ae পতঙ্গ যেমন ধেয়ে আসে, এই সব নিরন্তর 
লোক বারে বারে প্রকৃতির এই সাজানে৷ বাগানে স্বেচ্ছায় প্রবেশ 
করে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে। 

একটা জ্বালানি কাঠের নৌকা কাঠ বোঝাই করে জঙ্গল 
থেকে শাখানদী ধরে বেরিয়ে আসে। নদী একেবেকে বয়ে 
চলেছে | এবারের বাক ঘুরে আমর! দুরে একপাল বিগড়ি 
হাস জলের উপর ভেলে বেড়াচ্ছে দেখলাম । একটা হাস 
চীৎকার করে আকাশে উড়ে গেল। বোধ হয় হাঙ্গরে 
তাকে ধরতে এসেছিল। সে আত্মরক্ষা করে দজের আর 
সবাইকে সাবধানী চীৎকার শোনায় । নিমেষের মধ্যে সমস্ত দলটি 
জল ছেড়ে আকাশে উড়তে থাকে । তারা দূরে আর এক জায়গায় 
বসল । যতই আমর এগোচ্ছি, ততই নদীর বিস্তার বৃহৎ হতে 
বৃহত্তর হচ্ছে । এইবার আমাদের বোট ওপারের এক শাখানদী 
লক্ষ্য করে পাড়ি দেয়। কথায় আছে, “আড়ে নদী বিশ car” 
প্রায় এক ঘণ্টায় আমরা নদীর মাঝবরাবর পৌছেছি। এক ঝাক 
পাখী নদীর এক পারের জঙ্গল থেকে উড়ে গিয়ে আর এক পারের 
জঙ্গলে বমূল। তার! আমাদের মনে ঈর্ধার উদ্রেক করে। স্ুরধ্য 
এখন প্রায় মধ্যগগনে | পাচকের কাছ থেকে খাওয়ার আহ্বান 
এল। ভোজনাস্তে ষখন আমরা নৌকার বাইরে এলাম, বোট 
তখন পাড়ি শেষ করে এনেছে । জোয়ারের টানে ভেসে আমাদের 
বোট নিঃশব্দে শাখানদী ধরে এগোতে থাকে । নিকটে বাকের 


ra 


bey 
আড়ালে, নদীর বালুচরে একটা হরিণ চরছে দেখা যায়। শ্রেতে 
ভেসে আসা ফল, পাতা সে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাচ্ছে । এখন আমর! 
বোট থেকে নিঃশব্দে অবতরণ করি | নদীর দুই পারে সবুজের 
সারি, সবুজের নীচে গভীর কালো । কত যেন'ভয় এ অঙ্কলের 
মধ্যে লুকিয়ে আছে | মাঝে এ যে নদী একেবেকে বয়ে চলেছে, 
তার সাদা বালিতে রোদ প্রতিফলিত হয়ে সাদা পাঁড়কে আরও সাদা 
করে তুলছে । নদীর পাড়ে দীড়ালে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বুকের. 
ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। মনে হয় ওই কালোর মধ্যে যে 
কালো হাত বেষ্টন করবার জন্য ও পেতে বনে আছে; এই 
সাদায় এলে দে মিলিয়ে যাবে । আর শ্রী যে হরিণ নদীর সাদ! 
বালুচরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফল পাতা খাচ্ছে, ও যেন প্রকৃতির দুষ্ট 
শিশু । . এই গভীর মধ্যান্কে, চারিদিকে যণন খালি অচলেরই সারি 





প্রবাস 





. ভেসে এল | 
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পা, শে পাপ শসা পাপী সর শা পপ পাপ লগা সপ” পপ 


পরিস্কুট হয়ে উঠে'; ক্রমে দিনান্তে সন্ধা নামে, মেটে cag 
মায়ার জাল VB করে, হুরিণেরা দল বেঁধে খুশির আবেগে ছুটে 
চলে, তারই মধ্যে কখন কখন SUS চীৎকার ভেসে আমে, AH 
বাঘের গৰ্জ্জন, বাঘ শিকার ধরেছে । একট! হরিণ টাউ", “BTS” 
সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে আমাদের গাছের তলা দিয়ে ছুটে 
চলে গেল, বানয়ের পাল মোরগোল তুলে বৃক্ষ হতে FRET. 
পালাচ্ছে, বাঘ এদের তাড়া করেছে। গুককগন্ভীর বাঘের ডাক * 
বাঘ জোড়কে ডাকছে । নদীর একটানা কল কল 
ধ্বনি, দূর হতে বঙ্গোপসাগরের গর্জন কানে আসছে, তাতে বাঘের 
ডাক মিশে একটা! গন্ভীর শব্দতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হতে হতে দিগস্তে 





- মিলিয়ে বায়ু । 


গত বদর এই জঙ্গলে ঘের হয় । জঙ্গলের পূর্ণবয়স্ক সমস্ত 


তখন ওই একমাত্র সচল প্রাণী, মার কোল থেকে পালিয়ে এসে গাছ কেটে ফেলাকে ঘের হওয়া বলে। অনেক জানোয়ার বিদ্যাধরী 


নদীর বালুচরে খেলে বেড়াচ্ছে | চর ছেড়ে জঙ্গল সুক হয়েছে। চর 
থেকে জঙ্গলের ব্যবধান প্রায় এক শত AR! হঠাৎ বাঘ এসে ঘাড়ে 
লাফিয়ে পড়বার, ভয় নেই। হরিণকে কতকটা নিঃশঙ্কচিত্ত বলে 
মনে তচ্ছে। লাইসেন্সের AS অনুযায়ী বাঘশিকারে আমাদের 
অধিকার আছে ।' হরিপ-শ্রিকার নিবন্ধ । আমর! হরিণটাকে 
ক্যামেরায় ধরতে এপদিয়ে গেলাম । 


২ 


বাৱত বক থেকে আৰে ৱি ঘণ্টার পরে আমরা শিকারের 
জান্গগাম় পৌছলাম। 
জঙ্গলপরিক্রমায় বের হই। সাড়াশির মত দুইটি নদী জঙ্গলটিকে 
চেপে ধরে আছে, পূবে বিদ্াধরী, পশ্চিমে মাতল! নদী | কয়েকটি 
শাখানদী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গিয়ে জঙ্গলটিকে ফালি ফালি 
করে কেটেছে। নদীর ধারে কেওড়া গাছ ও হেঁতালের 
জঙ্গল, অভ্যস্তরভাগে সুদ্দযীগাছের সারি, ডালপালা মেলে দড়িতে 
আছে। মাথার উপরের ডালপালা, পাতার চাদোয়! জঙ্গলটিকে 
আলো-আধারি করে রেখেছে । ভরা কোটালে নদী উপচে জল 
জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে? এই জল প্রখর শ্রোতে সমস্ত জঙ্গলের 
আবর্জনা টেনে নিযে জঙ্গলকে পরিষার করে দিয়ে যায়। দুরে 
বঙ্গোপনাগরের কোল লাল হয়ে উঠেছে । চিরপরিচিত পশ্চিনা- 
কাশের অন্তগামী অগ্রিগোলককে উচ্চ রবে বিদায়-সম্ভাষণ জানার 
বন্ধ FHS । জঙ্গলের কোন্‌ কোলে কিংবা কোথায় কোন শাখানদীর 
বাকে .জেলেনৌকা, কাঠের নৌকা কিন্বা মধুর নৌকা ভেসে 
আছে, তাদের একটাও চোখে পড়ে না। সর্ধ্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে 
নৌকার মাবিমাল্লারা শব্খধ্বনি করে সন্ধ্যাকে আবাহন জানায় | 
বহুদ্বরাগত সেই ধ্বনি নদীর জলে প্রতিধ্বনি তুলে এই বার্তা বহন 
করে আনে যে. এই নিরাল! কানন একান্ত নিরাল! নয় । রাতের 
শিকারের প্রতীক্ষায় আমরা একটা গাছের উপর চড়ে বসি। AH 
ABE জলের WHIT নেমে বেতে থাকে জঙ্গলের প্রাণচাঞ্চল্য ততই 


শিকারের বেশে সজ্জিত হয়ে এখন আমরা * মানুষের কথা আলাদ|। 


“Wat কাজে ব্যস্ত ৷ 


ভয় করে এসেছে। 


পার হয়ে ওপারের RCH চলে যায়-। এক বাধিনী তার ge 
নাবালক সন্তান নিয়ে এই জঙ্গলে বাস করে । সন্তানদের নিরাপদ 
করে সে সারাদিন শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় । এমন এক ঝেপে 
মে সন্তানদের লুকিয়ে রাখে বেখানে প্রথর ATS, রাতের অন্ধকার 
বিরাজ করে। বাচ্চাদের নিয়ে এত বড় নদী পার হওয়া বাঘিনীর 
পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু জানোয়ার যে জঙ্গলে আর বড় একটা! 
দেখা যায় না। বাঘিনী কি তা হলে উপোস করে শুকিয়ে মরবে! 
সে সুন্দরবনের বাঘ, সিংহ যদি পশুরাজ হয়, তবে সে পশুচ্ঞ্রাট। 
তার AACS CH কোন জানোয়ারকেই ভয় করে না । কিন্তু মামুয 


TEM এই বন্দুকের শব্দ বাঘ YT চেনে । মানুষকে সে সব 
সময় এড়িয়ে চলে। ক্ষুধার তাড়নায় বাঘিনী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। 
জঙ্গলের গাছ কেটে লোকগুলি ফিরছিল। বাঘিনী নিঃশব্দে 
তাদের WAN করে চলল । অলক্ষ্যে পিছনের লোকটির উপর 
পড়ে চক্ষের নিমেষে ভাকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে BPS হ'ল । বাঘিনী 
বুঝল মামুয-শিকারই সব চেয়ে সোজা ; এখন থেকে সে মানুষ 
মেরেই খাবে । একমাম আগে একখানা বোট কয়েক জন লোক 
নিয়ে এই শাখানদী ধরেই এগিয়ে যাচ্ছিল । বাঘিনী বোটটাকে 
BUY করে চলল । আমরা যেখানে রয়েছি তারও কিছুদূরে 
এগিয়ে গিয়ে বোটটা নোঙ্গর Sa সূর্য্য তথন মধ্যগঞ্গনে । 
প্রথর সধ্যাহ্নে বনভূমি ক্লান্ত । যতদুর দৃষ্টি যায়__মনে হয়, একটা 
age গালিচার মত বিছানো বনভূমি মৃদু বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে। 
নদীতে এক' একটা মাছ ঘাই দিচ্ছে। বোটের লোকেরা তাদের 
বাঘিনী সকলের অলক্ষ্যে কখন বোটের 
নিকটবর্তী হয়েছে । এক লাফে বোটে উঠে একজন লোককে মুখে 
করে সে জঙ্গলে চলে গেল। বাঘিনী এখন নিঃসস্কোচে মানুষ 
মারে । নে বোধ হয় মনে করে যে, এতদিন মে বৃথাই মানুযকে 
মাম্যখেকো, বাঘিনীর নাগাল পাওয়া অগ্োক্ষা- 
কৃত সহজ CED প্রথমেই আমরা এই জঙ্গলে পদার্পণ 


_ মানুষ তার বন্দুক ছুড়েছে জন্দলে “ 
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)€ বানর, সকল প্রকার জানোয়ারেরই সাড়া' আময়া পাচ্ছি। 
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করলাম । আমাদের উপস্থিতি বাঘকে জানাবার ae বোটের 
লোকেরা জোরে কথাবার্তা বলছেন | তাদের কথাবার্তা জঙ্গলের 
মধ্যে আমাদের কানে পর্য্যন্ত পৌঁছচ্ছে। 

wee যে নিস্তব্ধতা জঙ্গলের সর্ব অঙ্গ ব্যেপে বিরাজ করছিল 
Races সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তহিত হয়েছে । হরিণ, বরাহ, বাঘ, 
যতই 
রাত্রি বেড়ে চলেছে, শুক্লুপক্ষের খণ্ড চাদ ততই পশ্চিম গগনে ছেলে 
পড়ছে। চাদ যখন অনেকখানি চলে পড়ল, তখন গাছের ছায়ায় 
OB ASA কালো পরদা আমাদের চোখের সম্মুখ বিছিয়ে গেল। 
ayo কোনও জিনিষই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। 
বিচিত্র শব্দ জঙ্গলের অভ্যন্তরের বিভিন্ন দিক থেকে ভেসে,এসে 
বহুক্ষণ আমাদের জাগিয়ে রাখল ; তারপরে একসময় আমরা 
গাছের উপরই ঘুমিয়ে পড়লাম | 

প্রভাতে গাছ ধেকে নেমে নীচের মাটিতে বাঘের পায়ের দাগ 
দেখতে পেলাম, রাতের আধারে কখন বাঘ এসেছে এবং চলে 
গেছে আমর! গাছের উপর থেকে তা নক্রর করতে পারি fa i 
আমাদের লাইসেন্সের মেয়াদ দশ দিনের | এই দশ দিনের মধ্যে 
আমরা লুন্মরবনের। বিভিন্ন জঙ্গল পরিদর্শন করব । এই জঙ্গল 
'ামরা ত্যাগ করার firere করলাম। নদীর পাড় থেকে কিছু 


£ সুকল পাখী মেরে নিয়ে আমরা নৌকায় চড়ে বসলাম। গতকাল, 


বিকালে আমাদের দাড়ি-মাঝির! নদীতে জাল ফেলে প্রচুর মাছ 
ধরেছিল। মাহ ও মাংস নৌকার মধ্যে WAS করে আমরা বোট 
ছাড়লাম। এখন আমাদের পত্তব্য স্থান বিজিয়াড় দ্বীপ | 
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এখন আমরা বিজ্িয়াড়ি দ্বীপের দিকে এগ্গোচ্ছি। দূর থেকে 
অঙ্গলটিকে একট বিন্দুর মত মনে হয় । তরী ভাসিয়ে কাড়ে এলে 
তাকে ধোয়াটে মেঘের মত, দেখায় । নীল সাগরের মাঝে দীড়িযে 
সে অভিযাত্রীকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, মৃক ভাষায় যেন বলে, “নীল 
জল ডিঙ্গিয়ে ভুমি আমার কাছে এস, আমি তোমার মন ভরে 
দেব।” ' আরও কাছে এসে গেলে জঙ্গল স্পষ্ট হয়ে ওঠে, জঙ্গল 
ঘিরে জলের উপর পাখার ঝাক ভেসে বেড়ায়, বালির উপর ছুটে 
বেড়ার হরিণের পাল তায় পাতায় হাওয়ার সে'। মৌ শব্দের 
একতান কানে আমে । অপরাহ্ণ fea ঘটিকায় আমরা এই জঙ্গলে 
নামি। নুর্ধ্য সারাদিন একদৃষ্টে চেয়ে আছে । তার বিদায় নিতে 
এখন ছুই তিন ঘণ্টা বাকি । আমরা arm পরিক্রমায় 'বৈর হই। 

মাড়ানো পথ কয়েকটা জঙ্গলের ভিতর থেকে AH বালুচর 
AEG নেমে এসেন্ে। 
এই রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে বালির উপর বাঘের টাটকা 
থাবার নিদর্শন চোখে পড়ল । বাঘটা শিকারের প্রতীক্ষায় ওৎ 
পেতে বসে ঝোপ প্রদক্ষিণ করছে। আমাদের আসতে দেখে 
কাহ্থাকাছি “কোথাও সরে গেছে। নীল আকাশে শরতের মেঘ 


সুন্দরবনে 


জানোয়ারের! এই পথে যাতায়াত FT| 


৩৪৯ 





ভেসে বেড়াচ্ছে; বর্ধাশেষের মেঘ, গায় ছুটির আমেজ মাধানো | 
সমুদ্রের মধ্য হতে একটা Ch GH শব্দ উঠতে থাকে । বোটের 
মাঝিমাল্লা এবং সমুদ্রের পাখা এই শব্দের অর্থ বোঝে। পাখীর! 
জল ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে তৎপর হয় । হঠাৎ হাওয়ার প্রবাহ 
থেমে বায়, চারিদিকে থমথমে ভাব বিরাজ করতে থাকে । আমরা 


* আমাদের পরিক্রমা অসম্পূর্ণ রেখে বোটে ফিরি । দুরে আকাশের 


গায় একটা কালো মেঘ ভেসে ওঠে। ক্রমশঃ মেই মেঘ সমস্ত 
আকাশকে ছেয়ে ফেলে । এইবার সাত শত রাক্ষদীর বেগ নিয়ে, 
সাত শত রাক্ষণীর মিলিত আর্তনাদ মাথায় বয়ে আসে মহাবড় | 
ঝড়ের বেগে সমস্ত জঙ্গল কেপে কেঁপে উঠতে থাকে। সারা 
জঙ্গলকে মধিত করে রাত্রিশেষে বড় ধানে | | 

দুঃখের রাত্রির স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে বন্ত FSS । ভোরের 
আলো-কে উচ্চরবে মে অভিনন্দন জানায় । প্রভাতের * সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা কালকের দেখে আসা বাঘের নিদর্শন লক্ষ্য রেখে গাছের 
উপর চড়ে বদলাম | একটা হরিণ ছুটে চলে গেল, মনে হ'ল বাঘে 
তাকে তাড়া করেছে । WS ভেঙ্গে-পড়া ডালপালা খেতে খেতে 
একপাল হরিণ বন থেকে বেরিয়ে আসে । হঠাৎ বন্ত বরাহের 
SUNS চীৎকার শোনা যায়, সঙ্গে বাঘের গর্জন | হরিণের পাল 
সচকিত হয়ে ওঠে, ‘টাউ’, "টাউ" সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে 
তারা তীরবেগে ছুটে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে থাকে। 
বরাহ প্রাভয়ে চুটেছে। আমাদের বন্দুকের পাল্লার বাইরে চরের 
বালুরাশ্ত্রি-উপরকার BIS ছ্বোট ঝোপের আড়ালে ফাকে ফাকে 
বরাহ কখনও কখনও আমাদের দৃষ্টপথে পড়ছে। বাঘ বরাহ্বের উপর 
লাফিয়ে পড়ল । প্রবল ঝাকানিতে নিজ্ঞকে মুক্ত করে আহত বরাহ 
ফিরে দীড়ায়_সে গৌভরে মাথা নীচু করে বাঘের পেট লক্ষ্য করে 
তেড়ে আসে | মে তার ধারালো দাত দিয়ে বাঘের পেট চিরে দেবে। 
বাঘ পাশ কাটিয়ে আত্মরক্ষ। কযে। বরাহ এইবার ছুটেছে__-এই 
ভার সুযোগ বাচবার ! বাঘ হুঙ্কার দিয়ে তাকে অনুসরণ করে। 
দুই শক্তিমান জানোয়ারের লড়াই, জঙ্গলকে ভীত সন্ত্রস্ত করে 
তোলে I” পাখীর৷ আকাশে ডানা মেলে, WS কুক্কুট তার ছানাদের 
নিয়ে বৃক্ষকোটরে লুকায় ; বানরেরা বুক্ষশাখা আলোড়িত করে শাখা 
হতে শাখাস্তরে পালার । বাঘের গর্জন ও বরাহের আর্তনাদ 
ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে ষায়। | 


এখন প্রথর মধ্যাহ্ন । সুর্য্যোদয়ে যে প্রাপচাঞ্চল্য জঙ্গলের 
সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে খেলা করছিল তা এখন স্তিমিত । হরিণের 
পাল গানের ছায়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছে। জঙ্গলের অনেকটা 
ভিতরের দিকে একটা কাক প্রাছের ডালে বসে মাটির. দিকে চেয়ে 
অস্থির ভাবে “কা” "কা" রবে ডেকে চলেছে । বোধ হয়, বাঘ ওঁ 
গভীরতর জঙ্গলে গিয়ে বরাহটাকে খাচ্ছে; কাক প্রসাদ পেতে চায় | 
আমরা বাঘের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে বাঘ শিকার 
করতে চাই । ' বাঘের সন্মুখে দাড়িয়ে বাঘকে হত্যা করতে যে 
আত্মবিশ্বাস ও TIT দৃঢ়তার প্রয়োজ্রন হর তা খুব কম শিকারীর 
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মধ্যেই পাওয়া ষায়। সমুদ্রের কাকা বালুচর ধরে হেঁটে আমরা 
মধ্যাহ্-ভোজনের wD বোটে প্রত্যাবর্ভন করলাম । আমাদের 
বোট একটা শাখানদীর মুখে নোঙ্গর করে রয়েছে । নদী থেকে 
মানু, Srey ধরিয়ে, সমুদ্রের বালুচর ধেকে পাখী শিকার করে যে 


ভোজের আয়োজন নেতা করে রেখেছেন, তা তাকে তার নেতৃত্বের, 


AFC কায়েম করে রাখবে | | 

রাতের খাবার সঙ্গে নিয়ে, অপরাহে আবার আমরা রওনা 
হলাম । নদীর কাছবরাবর আধ মাইলের মত রাস্তা হেটে গিয়ে 
একটি উপযুক্ত sia নির্বাচন করে গাছের উপর চড়ে বসলাম। 
দিনের আলো নিভে আসছে | হুর্যা যতই সমুদ্রের তলায় চলে 
যায়, শুর্লুপক্ষের চাদ ততই পূর্ধগপনে পবিশ্ষুট হয়ে উঠে। 
চাদের আলে! জঙ্গলে মায়াজাল বিছিয়ে ”দেন্ন। বাতের পাখী 
ডেকেই চলেছে । একপাল হরিণ ছুটে চলে গেল কিসের নেশায় 
কে জানে? ভোয়ারের জলে নদীর চর ঢেকে গেছে। নদীর 
পাড়ে, কেওড়া গাছের সারি, হেহালের জঙ্গল । কেওড়া গাছের 


ডাল নদীর উপর ঝুকে পড়ে, নদীর ধারকে আলো-আ ধাবি করছে।- 


কেওড়া ফল হরিণের প্রিয় খাদ্য । আমাদের কাছ থেকে দুরে, 
বন্দুকের পাল্লায় বাইরে একটা হরিণ হুয়ে-পড়া ভাল থেকে মুখ 
বাড়িয়ে ফল খাচ্ছে। একটা গাছের ঝাকড়া ডালকে ওপার থেকে 
নদী পার হয়ে আসতে দেখা গেল। হরিণের দৃষ্টির অস্তরালে 
এসে ভালটি তীরে লাগল । ডালের আড়াল থেকে ডাঙ্গায় উঠে 
আমে বাঘ। কৌশলে বাঘ হরিণের দৃষ্টিকে ফাকি দিয়েছে | 
নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কয়েকটি ঝোপ প্রদক্ষিণ করে 'বাঘ হরিণের 
নিকটবর্তী হয়। চাদের আলো চোখে মায়াকাজল পরিয়ে হরিণকে 
আনমনা করে দিয়েছে ।' বাঘের গায়ের উগ্র গন্ধও তাকে সচেঙন 
করতে পারে না । গর্জনে জঙ্গল প্রকম্পিত করে বাঘ হরিণের 
ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ল। ' মৃত্যুকালীন একটা আর্তনাদ হরিণ্রে 
মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে! বাঘের গর্জন ও হরিণের আর্তনাদ 


রাতের ney একটানা-চীৎকারের সঙ্গে মিশে প্রতিধ্বনিত হতে. 


হতে দিগন্তে মিলিয়ে যায় । 


১ ব্রার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে টাদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে। 
আগের রাতের মতই একটা গাছের ছায়ার. কালো পরদা আমাদের 
চোখের সম্মুখে বিছিয়ে গেল। তলায় অন্ধকার, গান্তের মাধায় 
এখন টাদেরআলো রয়েছে । অনভিজ্ঞ মন এই দৃশ্যের মধ্যে কত 
বিভীষিকা কল্পনা করে) কিছু আগে গান্ধের সারি স্পষ্ট দেখ! 
যাচ্ছিল; তারা এখন মিলিয়ে গেছে। এখন খালি চারিদিকে 
ছায়ার! সার .বেঁধে দাড়িয়ে আছে। ওই যে ছায়ার সারি ওরা 
কি গাছ না অশরীরী কিছু? গাছের মধ্য থেকে এক একটা 
শব্দ উঠে আর সে ফিরে তাকায়, ডাইনে, বামে, পিছনে, নীচে। 
BR হাওয়ায় গাছ ছলে উঠলে বখন পাশের গাছের ডাল এসে তার 
দেহ স্পর্শ করে, তখন সে তাকে. অশরীরী কল্পনা করে জ্ঞান হারায় | 
এই সব গাছের সঙ্গে আমাদের অনেক রাতের পরিচয় । পুরানো 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


পারে নি, ভাই তারা নড়ে চড়ে, খট খট, 
আমর! 


বন্ধুদের তারা 
মট মট শব্দ করে আমাদের SA দেখাতে চেষ্টা করছে। 


একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে আছি আর মনে মনে হাসছি-_কখন 


যে ঘুম এসে আমাদের চোখের পাতা বুজিয়ে দিয়ে গেল, “আমরা 
গানতেই পারি নি। ্রত্বাষে কুন্ধুটের Coxe আমাদের ঘুম . & 
ভেঙে গেল। পরিদ্ার' দিনের আলোয় আমরা গাছ থেকে 
অবতরণ করলাম! বোটে ফিরে স্থির করলাম সধ্যাহ-ভোজন 
সমাধা করে আমর! নিকটবর্তী। জঙ্গল বুড়োশকুনের উদ্দেশে যাত্রা 
করব। 


৪ A 
রাতের আধার কেটে যেতেই বোট ' আমাদিগকে বুড়োশকুন 
জঙ্গলে নামিয়ে ছিল ।' আমরা উপযুক্ত জায়গার খোজে বালিয়াড়ি . 
বরাবর হাটতে লাগলাম । একটা সামুদ্রিক নদী বুড়োশকুনের পাশ 
দিয়ে বয়ে চলেছে । সমুদ্র আর এই নদীর সঙ্গমস্থলে, নদীর কোল 
ঘেমে একটা উচ্চ বালিয়াড়ি রয়েছে । বালিয়াড়ির মাথায় ছোট 
ঝোপ। স্থানটি আমাদের খুব পছনা হ’ল। ঝোপের আড়ালে 
গ্রাঢাকা দিয়ে আমরা বসে গেলাম । এখান থেকে অনেক দুর 

ore দৃষ্টি যায়। 

বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেসে চলে গেছে এই বালিয়াড়ির স্তর? 
এই স্তর পেরিয়ে জঙ্গল সুরু হয়েছে । এখানে সমুক্র ধীর স্থির 
প্রকৃতি যখন শান্ত থাকে, সমুদ্র তার মৃতু কল্লোলধ্বনির একটানা - 
সুর জঙ্গলের কানে ঢেলে দেয়। বালিয়াড়ির মাঝে স্থানে স্থানে 
কিছু কিছু গরাণের জঙ্গল দাড়িয়ে আছে । কয়েকটা হরিণ জঙ্গল 
থেকে বেরিয়ে এসে অদূরবন্তঁ একটা ছোট 'জঙ্গলের নীচে চরতে 
লাগল । এখান থেকে বেশ দূরে, বালিয়াড়ির আড়াল থেকে . 
একটা বাঘ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে হরিণগুলিকে উ কি মেরে দেখছে | 
দেওয়ালে পোকা ধরতে গিয়ে টিকটিকি যেমন করে তার লেজ 
আন্দোলিত করে, বাঘের লেজও কতকটা সেইরূপ ভাবে তায় মর্ক + 
অঙ্গে আছড়ে পড়ে পিছলে বাচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ নীচু করে 
কি যেন সে ভাবছে । নদীর ওপারে একই সমুদ্রের কোলে বিশাল 
জঙ্গল । বাঘ মাঝে মাঝে ওপারের দিকে তাকায়। ওপারের 
মায়া তাকে wa করে ca! আরও কয়েকটা হরিণ 
মাড়ানো পথে জঙ্গল ধেকে বেরিয়ে এসে হরিণের দলটিকে পুষ্ট 
করল। পালের কয়েকটা হরিণ বিশ্রাম করছে; কয়েকটা গাছের ~ 
ডাল থেকে কচি পাতা ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা = 
তাদের পটল-চেরা চোখে পাশের দিকে তাকার। যে মায়ার জাল < 
তাদের চোপের তারায় জড়ানো আছে, তা তারা কোথায় বিছাতে 
চায় CH জ্ঞানে | দুরে জঙ্গলের মধ্যে একপাল বানর ভীষণ 
মারামারি সুক করেছে। তাদের কিচির-মিচির শব্দে জঙ্গল 
মুখরিত হয়ে ওঠে । বৃক্ষশাথা ত্যাগ করে বানরের পাল মাটিতে 
নেসে আমে বাঘ দি ফেরায় । হরিণগুলির অলক্ষ্যে তাদের 
নিকটবর্তী হওয়া বাঘের পক্ষে সম্ভব নয়। দূর থেকে তাকে 


+4 


খৃ 


পৌষ 


সুন্দরবনে 


৬১১ 





দেখলেই হরিণের পাল উধাও হয়ে বাবে । বালিয়াড়ির আড়ালে 


আড়ালে বাঘ জঙ্গলের দিকে এগোয় ' জঙ্গলের কোল ঘেষে যে 
সকল WH কুকুট চরে বেড়াচ্ছিল, বাঘকে তারা পথ- ছেড়ে দেয় | 
আর্তঁরব তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তারা বৃক্ষ-শাখার চড়ে 


, বসে--ক্কোধোন্মত্ত বানরের দল । কুক্ধুটের ভয়াণ্ত রব তাদের কর্ণে 
বাঘ একটা ছোট, 


প্রবেশ করলেও ay স্পর্শ' করতে পারে না। 
ঝোপের আড়ালে এসে নিস্রাণ স্থামুর মত Frog | 
পাশের সামুদ্রিক নদীতে জোয়ারের টান ধরেছে । জলের 
টানের সঙ্গে, সঙ্গে ছোট বড় মাছ নদীতে চুকছে। এখানে, ওখানে 
তাদের থাইয়ের শব্দ" কানে আসে । মাঝে মাঝে এক একটা 
কুমীরের বৃহৎ ঘাই নদীর জলকে আলোড়িত করছে। কুমীরের! 
সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা মাছের পিছু পিছু eR করে তাদের 
ধরে ধরে খাচ্ছে। নদীর কিনারা ছাপিয়ে জল জঙ্গলে ঢুকবে। 
কিনারা বরাবর জানোম্ারের! জঙ্গলের অত্যন্তরভাগে সরে আসছে | 
বাঘের উপর দৃষ্টি পড়তেই তারা দিক পরিবর্তন করে। বানরেরা 
লড়াই করতে করতে একেবারে বাঘের পাশে এসে যায়। বাঘ 
হালুষ করে তাদের ঘাড়ের উপর পড়ল। একটা বানরকে মুখের 
মধ্যে ধরে আর একটাকে থাবার আঘাতে ধরাশায়ী করল। মূহুর্তের 
মধ্যে ভীষণ মোরগোল তুলে বানরের পাল গাছের উপর চড়ে বসে | 


(শাখা আলোড়িত করতে করতে তারা অন্তহিত হয়ে যায়। বাঘ 


এখন তার শিকার দুইটি নিয়ে খেলাচ্ছে। চলংশ্তহীন বানর 
দুটিকে সন্মুখে রেখে সে উদাসূভাবে বসে থাকে । একটা বানরী 
ফিরে এসেছে । সে মর্খুতেনী চীংকার করতে করতে শাথা হতে 
শাখাস্তরে লাফালাফি করছে । রাঘ উপরে তাকায় । বানরী ও 
বাঘের চোখের মিলন ঘটে । ' বাঘের চোখের মধ্যে বানরী জঙ্গলের 
ছায়া দেখে; তার নিজের alate সেখানে প্রতিফলিত রয়েছে 
দেখে, কিন্তু ককণার বিন্দুমান্রও প্রতিচ্ছবি সেখানে খুজে পায় না 

জোয়ারের জল এধন নদীর কিনারা ছাপিয়ে জঙ্গলের 


- মধ্যে ঢুকছে । নদীর ধারে গাছের মাধায় পাখার “আলা? । 
জোয়ারে ater নীচের দিক জলের তলায় চলে গেছে । কোন 
কোন জানোয়ার গাছের উপর মাথা রেখে তেলে আছে। বপাং 


MAR শব্ধ কানে আমে | জ্ঞানে'য়ারেরা ' ভাঙ্গা থেকে জলের মধ্যে 
লাফ দিয়ে পড়ছে । ছুপ, ছপ ছুটে পালাবার শব্দ কানে আসে। 
কখন বাঘের ভাড়ায়, কখন বা প্রণয়ের প্রতিদ্বন্থীর নিকট পরাভূত 
হয়ে প্রতিদস্ীর তাড়ায় হরিণ এমনি করে জলের উপর দিয়ে ছুটে 
পালার । একটা গোথ্বা সাপ জলে ভেমে এসে গাঁহের ডালে 
আশ্রয় নিল। গাছের উপরের পাখীর বাসা তাকে প্রলুব্ধ করে। 
মাটি থেকে খাড়াই গাছ বেয়ে গাছে চড়া গোখুরার পক্ষে 


+ সম্ভব নয়। জলে তেসে পাছের ভাল পর্যন্ত সে পৌছেছে, এখন 


ডালে ডালে সে পাখার বাসা পর্যস্ত পৌছবে। Sas চীৎকারে 
আকাশ বিদীর্ণ করে পাখীর ate আকাশে উড়তে থাকে । পাখীর 
ছানা ও পাখীর ডিম খাওয়ার ছুর্বার লোভে গোথুরা গাছের মাথায় 


n 


পৌঁছতে চেষ্টা করে। শত শত পাখীর ডানার মিলিত সো সে 
শব্দ তাকে ভীত করতে পারে না। একেবারে গাছের মাথায় 
চড়ে একটি পক্ষী-শাবককে সে গলাধঃকরণ করতে চেষ্টা করল । দূরে 
সুন্দরবনের জটায়ু মদনটাট পাখী বসে ছিল। সে এইবার 
সাপটিকে দেখতে পায়। রাসায়ণের যুগের জটাযু বোধ হয় এই 
কলিযুগে মদনটাট পাখী হয়ে WHITH বাস করছে। জরটায়ূর 
মতই তার বিশাল AHR । যে-কোন সাপের সে যম । দর্শন- 
“মান্মই মদনটাট CB উড়তে থাকে। ছে! মেরে সাপকে মুখে 
নিয়ে সে নীল নাকাশে উড়ে যায়। 


"৫ 

বোটে ফিরে ata আহারাদি সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেই 
সন্ধ্যা হয়ে গেল। বুড়োশকুনের লাগোয়া জঙ্গল ভুবনেশ্বর | আমরা 
রাতে গিয়ে প্রভাতে জঙ্গলে নামতে মনস্থ করলাম । ফুটফুটে 
cara নৌকা ভাসিয়ে চলেছি। এই যে জঙ্গলের কোলে 
নদী তর তর বেগে বয়ে চলেছে, এর মধ্যে কত কালই না৷ লুকিয়ে 
আছে! একবার যদি কোনক্রমে বোট থেকে চ্যুত হয়ে নদীর 
মধ্যে পড়ি, নদী আমাকে চক্ষের নিমেষে কোন্‌ অতলে তলিয়ে দেবে 
আমার হদিসই কেউ আর খুঁজে পাবে না । ইচ্ছে হয়, বোট এমনি 
চলতেই থাকুক, আমি নদীর জলে পা ডুবিয়ে চাদের আলো দেখি-_- 
যাই না জলে পা ডুবিয়েছি মাঝি হা! হা করে ওঠে, “অমন কাজটি 
করবেন না বাবু । হাঙ্গরের! বোটের সঙ্গে সঙ্গে চলে । মানুষের 


মাংস তাদের প্রিয় ere" ।--বিষকু্তম্‌ পয়োমুখম্‌--এই জঙ্গলে এলে 


যেমন চোখে.পড়ে তেমনটি আর কোথাও নয়। গুকগস্ধীর বাঘের 
ডাকে দেহমনে পুলক-শিহরপ জাগায় ; গ্লোথুরার Bow ফণা মনো- 
মুগ্ধকর ; নদীর LS কল-কল, ভ্ল-ছল শব্দে বয়ে গিয়ে মনে বঙ্কার 
তোলে । দ্বীপের অদূরে এসে বোট নোঙ্গর করল। 

প্রভাতে জঙ্গলে নেমে দেখলাম জঙ্গলটি অত্যন্ত Bears | 
গাছের গোড়ার শূল কর্দিমের মধ্যে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে আছে । 
এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাওয়া অত্যস্ত কষ্টকর। শূলগুলির উপর 
গা পড়লে গুকতরকপে আহত হওয়ার সম্ভাবনা । কিছুক্ষণ ঘুরে 
দেখে আমরা বোটে প্রত্যাবর্তন করলাম । রা আদ্াদের ভাল 
লাগল না। এই সকল কৰ্দিমাক্ত জঙ্গলে GSS যশ! হয় | মশার 
কামড়ে শিকারীর পক্ষে স্থির হয়ে বস! BABI হয়ে পড়ে । এখন 
ঠিক হ'ল আমরা আবার নীল সাগর পাড়ি দেব। দুরে এ যে 
কালো রেখার মত দেখা যায়, SB বকথালি জঙ্গল । এ বকথালিয় 
কোলে লধিয়ান দ্বীপ বা তমলুকের চর । বর্তমানে এই তমলুকের 
চরকে পশু-সংরক্ষণ-কেন্দ্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে । ভাটার 
নেমে গিয়ে আবার জোয়ারে উঠে এসে আমাদের জঙ্গলে পৌঁছতে 
হবে। জঙ্গল পর্য্যন্ত পৌঁছতে দিন শেষ হয়ে গেল। পরের দিন 
সকালে পরিক্ষার দিবালোকে আমর! জঙ্গলে নামলাম । ঘ্বীপটির্‌ 
অতান্তর্ভাগ অতিক্রম করে আমরা জঙ্গলের অপর ধার পর্যন্ত 


৩১২ 
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পৌঁছলাম । হবিণ, বরাহু প্রভৃতির পদচিহ্ন আমাদের চোখে 
পড়ল, কিন্তু বাঘের কোনও চিহ্ন দেখলাম ন!। অপরাহে 
জঙ্গলের অন্ত এক প্রান্তে বোট নিয়ে পুনরায় আমর! বাঘের 
পদচিন্েন্র ' খোজে বার হলাম। কিন্তু এখানেও আমাদের 
নিরাশ হতে হ'ল। পরিশেষে, এ জঙ্গলে কোন বাঘ নেই এই 
সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হলাম। anes দাড়ি মাবিরা 
জঙ্গলের মধ্যেকার শাখানদী থেকে প্রচুর প্ররিমাণে মাছ ধরেছে। 
নদীর কোল থেকে অনেক পাখীও মারা, হয়েছে । অতএব 
AGB ভোজনানন্দে কাটল । এখন স্থির হ'ল আমরা পরের দিন 
গাজিখালি জঙ্গলে যাব । সারারাত বোট চালিয়ে, পরের দিন 
দুপুরে আমরা গাজিধালি পৌছই | পথে আমরা মাতল! নদী 
অতিক্রম একরি। যেখানে আমরা মতালা পার হই সেখানকার 
বিস্তার ছয় মাইলের কম নয়। 

এই গাজিধালি জঙ্গলের মধ্যে নদীগুলি বেন হারিয়ে গেছে। 
ছুই পাশে দুই বড় নদী, পূর্বের বিদ্যাধরী, পশ্চিমে মাতলা 
নদী । বড় নদী থেকে বেরিয়ে শাখান্দীগুলি অসংখ্য প্রশাখায় 
গোলকধাধার সৃষ্টি করেছে। qua অভিযাত্রী সাধ্য কি এক 
রাস্তায় ঢুকে সেই একই রাস্তায় বেরিয়ে আসে। শাখানঘীগুলির 
ছুই পাশে দ্বিপস্তবিস্তৃত নিবিড় জঙ্গল. আজ কোজাগরী পূর্ণিমা | 
মৃদু শীতের আমেজ অঙ্গে মধুর ম্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে । বর্ষার বৃষ্টি 
এবং ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে জঙ্গল এখন প্রশাস্ত প্রসন্ন মূর্তি 
ধারণ করেছে। স্ুধ্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাকাশ আলো করে 
রূপার থালার মত চাদ দেখা দিল। বনদেবী শুভ্রবসনা হয়ে 
জ্যোত্্ামাররে ম্লান করছেন | পাধখীরা ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে 
আকাশে উড়ছে | তার! রাতকে দিন বলে ভুল করছে । মুগয়ার 
মেরা দিন এই কোজাগরী পৃণিমা । আমরা দুপুরে জঙ্গলে নেমে 
স্থান নির্ববাচন করে এসেছি; সন্ধ্যা না হতেই নির্বাচিত স্থান 
লক্ষ্য রেখে বন্দুকে গুলি ভরে গাছের উপর চড়ে বললাম । মাঝ 
রাতে একটা ডালপালা-সমধিত শিংওয়ালা হরিণ জঙ্গলের ভিতর 
থেকে তীরের বেগে বেরিয়ে আসছে দেখা গেল। হরিণটি দলব্রষ্ট 
হয়ে প্রাণপণে নদীর ফাকা চর লক্ষ্য করে ছুটে আসছে । আমাদের 
বুঝতে বাকি থাকে না যে, হরিপের পিছনে বাঘ আছে। হরিণের 
ভালপালাযুক্ত শিং জঙ্গলের ভালপালায বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতি 
মুহূর্তে তার গতি we করে দিচ্ছে । একবার যদি সে নদীর 
ফাকা চরে পৌঁছতে পারে তবে বাঘকে পিছনে ফেলে সে উধাও 
হয়ে বাবে । গাছের ছায়ায় ধাবমান বাঘকে আন্দাজ করে আমরা 
গুলি ছুড়লাম। আমাদের গুলির শব্দে আকাশ বাতান মুখরিত 
হয়ে উঠল। বন্দুকের শব্দ বনের জানোয়ারেরা খুব চেনে । 
হরিণটা ছুটে চলে পেল, কিন্ত বাঘের কোন সাড়াই আর আমরা 
পাচ্ছি না। ক্রুতগতিতে ধাবমান বাধের উপর লক্ষ্য স্থির করা 
সম্ভব হয় নি; আমরা তার উপস্থিতি আন্দাজ করে গুলি ছুড়েছি। 
বাঘটা হয় এ ঝোপের কোথাও থমকে দাড়িয়েছে, নতুবা আহত 
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হয়ে ওর মধ্যে পড়ে গেছে। একপাল হরিণ ‘টাউ’ “SS” সাবধানী 
ডাক ডাকতে ডাকতে ঝোপটার পাশ দিয়ে চলে গেল। নাগালের, 
মধ্যে বন্ধ জানোয়ার পেলে বাঘের চোখ চক্‌ চক্‌ করতে থাকে; 
তখন তার চোখের, আয়নায় জঙ্গলের প্রতিবিশ্ব প্রতিকালত হ্য়। 
পুণ্‌-ছে ড় ধমুকের মৃত লাফিরে উঠে শিকারের ঘাড়ের উপর পড়বার 
জন্য সে পেশীগুালকে শক্ত করে খাড়া হয়ে উঠে । দুই-এক মিনিট " 
পরেই দূরের আর এক ঝোপের মধ্যে আমরা বাঘের সাড়া পেলাম; 
কিন্তু সে সাড়া GR গর্জনও নয়, জোড়কে ডাকার গুরুগন্ভীর Ws 
নয় । পশ্ুসমাট এখন নিম়মুখ, তার চোখের জ্যোতি fais ; 
আমাদের দৃষ্টপধ থেকে আত্মগোপন করতে সে সচেষ্ট । সাধারণ 
শত্রুর সম্মুখে দাড়িয়ে মে হরিণের সঙ্গে খান্ত-খাদক সম্পর্কের কথা 
হরিণের সঙ্গে সঙ্গে সেও তার নিজের ভাষায় 
সাবধানী ডাক ডাকতে ডাকতে গভীরতর জঙ্গলে ঢুকে যেতে থাকে । 
বন্দুকের শব্দে SE see আমাদের মহল্লা ত্যাগ 


করে চলে CHM, সারারাত তারা কেউ এদিক আর মাড়ায় নি। 
শেষরাতে নদীতে ভাট! পড়তে আরম্ভ হ'ল। অন্ধকার কেটে 
গেলে দেখা গেল, জল নদীর অনেক তলায় চলে গেছে। কিছু 
দূরে কাদায় লুটোপুটি থেয়ে, অনড় চোখে Faw কাঠের মত শুয়ে, 
আছে একটা কুমীর। কাদার মধ্যে কিছু কিছু জল আটকে আছে ।২ 
এই ভোরেই জলচর পাখারা কাদার মধ্যে থেকে WE, কাকড়া, 
প্রভৃতি খুটে খুটে খাচ্ছে কুমীরটাকে গুলি কয়বার মতলবে 
আমরা গাছের আড়ালে আড়ালে তার নিকটবর্তী হওয়ার 
মতলব করলাম, কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে এখন বেশ অন্ধ- 
কার। একটু পরিফার না হলে, ভিতর দিযে হেঁটে 
যাওয়া নিন্নাপদ নয় | আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম । , জঙ্গলে 
প্রশান্তি বিরাজ করছে । একট! বাঘ মাছ খেতে কাদার মধ্যে 
এসে নামল । বাঘ আর পাখীতে প্রাতঃকালীন ভোজসডা বসিয়ে 
CR] বাঘকে দেখে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়ে কুমীরের 
নিকটবর্তী হওয়ার বামনা আমাদের ত্যাগ করতে হ'ল। বাঘকে 
চোখের সন্মুখে দেখে এখন আর আমরা গাছের উপরের' 
নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে নীচে নামতে পারি না'। এতক্ষণে 
প্রাতঃকালীন রৌদ্র গাচ্ছের পাতার শিশিরের উপর পড়ে হীর্ক- 
oie বিকিরণ করছে। চোখে দেখা না গেলেও একটা প্রাণের 
স্পন্দন জঙ্গলের শিরায় শিরায় খেলা করে বেড়াচ্ছে, তা অনুভব 
করা যায়। , কুমীরটাকে বাঘ এতক্ষণ বুঝতে পারে নি; হঠাৎ 
কুমীরটা নড়ে উঠল। বাঘ হালুম করে এসে কুমীরকে ধরে। যে 
খাবার আঘাতে হাতীর শিরদাড়া ভেঙে বায়, কুমীরের পিঠের , 
চামড়া সে. ভেদ করতে পারল না। বাঘ রাগে হুঙ্কার দিয়ে 
উঠে। যে ate শাস্তি জঙ্গলের সর্ব অঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে 
ছিল, তা ধীরে ধীরে অন্তহিত হতে থাকে। পাখীর ঝাক 
মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যায়। জঙ্গলের অভ্যন্তরে ভীত Age 
প্রাণীরা ছুটে পালাচ্ছে, বাইরে তার সাড়া পৌঁছয় । কুদ্ধ গর্জনে 


পৌষ 


জঙ্গল কাঁপিয়ে, বাঘ কুমীরকে চিৎ করে ফেলতে চেষ্টা করে। তার 
' নরম পেটে ধাবা বঙিয়ে, বাঘ কুমীরকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে | 
কুমীর এতক্ষণে বাঘের পা কামড়ে ধরেছে । তার লেজের 
ঝাপটা! বাঘের পায়ের উপর.পড়ে পিছলে বাচ্ছে। প্রাণপণে দে 
ates জলের দিকে টানতে চেষ্টা করে। দূরে নৌকা আসার শব্দ 
! |হাল। উভয়েই ক্ষণকালের জন্ক কান খাড়া করল । এইসব সুতি 
নদীতে জেলেরা অনেক সময় মাছ ধরতে আসে। ডিঙ্গি আসার 
শব্দ হচ্ছে মানে, ডিঙ্গির মধ্যে উভয়েরই ছুশমন্‌ মানুষ আছে, তা 
উভয়েই বোঝে । fee আসার শব্দ স্পষ্ট হয়; এখন দু'জনেই 
লড়াইয়ের তীব্রতা কমায়। শব্দ স্পষ্টতর হতেই তারা লড়াই 
থামিয়ে দেয়। | 
বাঘ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কুমীর জলের তলায় চলে যায় | 
কিছুক্ষণ যার ; বোটটি এখন চোখের অস্তরালে চলে গেছে। 
পিছনের পা টানতে টানতে কুমীর আবার ভাঙ্গায় উঠে আমে। 
বাঘ তার পিছনের পা বিশেষভাবে জখম করেছে ! পাখীর ঝাকও 
ফিরে এসেছে । জোয়ার এমে সমস্ত মাছকে মুক্তি দেবে, ভার 
আগে মাহুগুলিকে খেয়ে ফেলা চাই । কুমীর অনড় চোখে হা! করে 
০০০৮০০০০০০০ 


রি 


a 


। 


হেমন্তের কবিতা 





পরম বন্ধুর মত তারা পরস্পরকে ত্যাগ করে) - 


৩১৩ 
মধ্যে ঢুকে, তার দাভের ফাকে আটকে যাওয়া মাংসের কুচি খুটে 
খুঁটে খায়। নদীতে জোয়ারের টান ধরতেই আমাদের নৌকা 
আসার শব্দ পেলাম । আমরা খন বোটে চড়লাম, তখন সকাল 
I 

সারারাত্রি জেগে কাটিয়েছি। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। 
লাইসেন্সের মেয়াদও শেষ হয়ে এল | মেয়াদ শেষ হলে সজনেথালি 
ফরেষ্ট আপিমে দর্শন দিয়ে তবে আমাদের জঙ্গল ত্যাগ করতে 
হবে। রাতে বেট ছাড়লে কাল সকালে ফরেষ্ট আপিসে পৌছব | 
বোটেব লোকেরা সারা দিন মাছ ধরে এবং পাখী শিকার করে 
বেড়ালেন, আমরা ঘুমিয়ে কাটালাম । পরের দিন সকালে 
চোখ মেলেই সন্মুখে সঙ্গনেধালি ফরেষ্ট আপিন চোখে ETT 
সন্পনেথালি জঙ্গল ত্যাগ করে দুপুরে- আমরা শিয়ালফুলি* জঙ্গলে 
পৌঁছলাম । এইখানেই জঙ্গলের শেষ । শিয়ালফুলির egy 
পরিমাণ জায়গার সরকারী সংরক্ষিত জঙ্গল এবং বাকি অর্দ্ধেকটিতে 
মাছের চাষ হয়েছে । আমরা জঙ্গল ঘুরে দেখলাম । এখানে বাঘ 
যথেষ্ট আছে বলে মনে হ’ল। জঙ্গলপরিক্রসা শেষ করে, সন্ধ্যার 
দিকে আমরা বোটে চড়লাম। এইখানেই আমাদের যাত্রা 
শেষ হ'ল। j 


ভেমন্তের কবিতা 


আ. ন. ম, বজলুর রশীদ 


কবিতা তোমার অস্ত একান্তে লিখেছি প্রিয্বৃতম 
কাল রাতে । চন্ত্রণীল VM জাকাশে অন্থপম 
দেখেছি তোষাকে যেন, চিন্তার দিপস্তে বার বার 
উঠেছে কত না কথা, কত ভাব আবেগ সঞ্চার 
শিরায় শিরায়,রক্তে। তবু যেন তবু মনে হয় 
তুমি স্বপ্ন, কুয়াশায় পরিন্নান । একটি বিজয় 
আমার জপতে আর এই তরু, উদাস সন্ধ্যায় ) * 
লতার বিশ্তাসে, বুকে, প্রাণবন্ত এই মৃত্তিকা 
'হিমেল হেমন্তে । একা বাতায়ন খুলেছি ছুয়ার 
fawe বিজন ter জাগি-আদি-_জাগে বুঝি ary 
¢ 


' অতন্দ্র বিরহী কোন, তুষারের শুজ নীরবতা 

ভাঙিবে কখন? বলো, বুকে জমে আছে কত কথা 
কত মিঠে কথা বন্ধু, কত রঙ মনের পরতে, 

তিলে তিলে তরে যায় সবুজে ও শ্রাবণে শরতে 

eee মন্তকের । সে রঙ দে কথা দিয়ে কৰে . 
তোমাকে করিব তৃপ্ত, সেদিনের সৌভাগ্য-্রোরবে 
আমার সফল স্বপ্ন । ভোরে উঠে দেখি নিবেদন 
আমার কবিতা ব্যর্থ। সারা রাত সেফালির বন 
লিখেছে কবিতা তৃণে সংখ্যাহীন ফুলের। অক্ষরে, 
প্রভাত শিশিরে সিক্ত অনিন্দিত তোমার উত্তরে । 


সম 


= 


ছালিসহরের আশেপাশে 


্ীপুরণেন্দু চট্টোপাধ্যায় 


হালিসহরের ইতিবৃত্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কীর্তি- 
কলাপ এবং স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা 
করিয়াছিলাম ।* এবার তন্নিকটবর্তাঁ আরও কতকগুলি স্থান 
এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে লিখিত হইল। 

হালিসহর অতিক্রম করিলেই কাচড়াপাড়া রেল ata এই 
ষ্টেশনটি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত, কিন্তু অবশিষ্ট গ্রাম নদীয়া জেলায় 
অবস্থিত'। শ্রীটৈতন্তদেবের সময় এই গ্রাম বৃহৎ কুমারহট্রের 
অর্থাৎ হাবেলীসহর পরগণার অংশ ছিল। কুমারহ্ট্টের অর্থাৎ 
হালিসহরের পণ্ডিতেরাই এই পল্লীর নাম দেন কাঞ্চনপল্লী, যাহ! 
শেষ পর্য্যন্ত কাচড়াপাড়াতে পরিণত হইয়াছে । কাঞ্চনপন্নী নাম 
হইবার পূর্বের এই গ্রামের নাম ছিল ARBEIT | এখান হইতে 
বৈদ্ঞদের নরহটিয় সমাজের স্টি হইয়াছে মহাপ্রভু এই গ্রামের 
শিবানন্দের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, কারণ তিন উহার 
বিশেষ অন্ুরক্ত ভক্ত ছিলেন । মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান 
করিতেন তখন প্রতি বৎসর রথধাল্রার সময় বহু গৌড়দেশীয় ভক্ত 
তাহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সেন শিবানন্দ এই সব ভক্তদের 
পদপ্রদর্শক হইয়া! তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন | 
শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র পুরীদাস বা পরমানন্দ সেন সংস্কৃত ভাষায় 
,টতশরচন্দ্োদয় নাটক’, 'চৈতত্চরিতামূত কাব্য' এবং ‘গৌরগণোদদেশ 
দীপিকা’ নামক ate রচনা করিয়া মর্হাকবিন্পে খ্যাতিলাভ করেন। 
WA সহাপ্রভু তাহাকে কবিকর্ণপূর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । 
১৫২৫ শ্রীষ্টাব্ষ হইতে আন্মমানিক ১৫৭৬ > aT পর্য্যন্ত তিনি 
বিদ্যমান ছিলেন৷ 

‘অজ্ঞান তিমিরনাশর' প্রণেতা! বৈদ্যনাথ “আচার্য, 'জঞানার্ণব’ 


গ্রন্থরচয়িতা প্রেমঠাদ কবিরতন, “অদ্ভুত রামায়ণ’ ও তুলসীদাসের . 


বামারণের YATES হরিমোহন সেনগুপ্ত, বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রুতিধর 
নিমচাদ শিরোমণিও এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 

সেন শিবানন্দ নিজগুরু Bare আচার্যের নামে কৃষ্রাইজীউ 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | কৃষ্ধরাইজীউ মহারাজা 
প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত কচুরায়ের কোন মনোবাঞ্ পূর্ণ করায় 
তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিগ্রহের মন্দিরাদি নিশ্্াণ করান 
এবং নিত্যসেবা নির্ব্ধাহের as একটি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। 
কালক্রমে পুরাতন গ্রামের কিয়দংশ এবং তৎসহ কচুরায়-নির্দ্দিত 
মন্দিরও ভাগীরধীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার 
প্রসিদ্ধ ধনী নিমাইচরুধ ও গৌরচরণ মল্লিক বহু অর্থ ব্যয়ে বর্তমান 
শ্ীসন্দির আবার নির্শ্বাশ ও প্রতিষ্ঠা করেন। ' কৃষ্ণুদেব বিপ্রহটি 


সস 





* প্রবাসী, ভাত্র ১৩৬১ 


কিপাথরের এবং রাধিকাদেবীর বিগ্রহ সি ৷ অসাধারণ 
শিল্পনৈপুণ্যের জন্ত বিপ্রহ হুইটি প্রসিদ্ধ | 


চে 


কাচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে মাত্র তিন মাইল দূরে কুলিয়া গ্রাম। 


এখানে দেবানন্দ ঠাকুরের অপরাধতদ্বন হইয়াছিল, এই উপলক্ষে 
প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃককাএকাদস্টী তিথিতে এখানে 
এক মেলা বসে! মহাপ্রভু বৈষবনিন্ুক দেবানন্দের বৈষ্ণব- 
বিরোধী-কারধ্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। এখানে একটি 


সুন্দর মন্দিরে গৌরনিতাই বিশ্রহের নিত্য tal হয়। পূর্বে , 


কুলিয়া বাইবার ভাল রাস্তা ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় টাদমারীতে ( এখন সেখানে নূতন শহর কল্যানী নিশ্মিত 
হইয়াছে ) আমেরিকান সৈন্তদের যে ঘটি স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহারই দৌলতে কাচড়াপড়া হইতে কুলিয়া পর্যন্ত রাস্তাটি পীচ 
ঢালিয়া সুগম করা হইয়াছে । এই রাস্তা দিয়া এখন বাস, 
সাইকেল, রিক্সা এবং ঘোড়ার গাড়ী চলাচল.করিয়া থাকে, কাজেই 
মেলায় যাইবার আর কোন অন্থবিধা নাই । 
থাকে | 


মেলা প্রায় একমাস ' 


কাচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দুরে এবং নব-নিশ্মিত ' 


উপনগর কল্যাণী হইতে দুই মাইল গেলেই ঘোষপাড়া গ্রাম । 
ইহা কর্তাভজ! সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র । আউলটাদ নামে একজন 
সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । কর্তাভজাগণ বলেন, আউল- 


‘চাদ ভ্ীচৈতক্ঈদেবের অবতার | মহাপ্রভু পুৰীধামে অপ্রফট 


হইবায বহুকাল পরে পুনরায় আউলঠার্দ রূপে আত্মপ্রকাশ 


করিয়া “গুরুসত্য" এই মহ্থামন্ত্র প্রচার করেন। ফকিরবেশে তিলি ' 


ঘোলাছুবলী, উলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে বেজড়া গ্রামে আসিয়া বাইশ 
জনকে দীক্ষিত করেন । এই বাইশ জনের মধ্যে ঘোষপাড়া-নিবাসী 


বামশরণ পাল এবং কীচড়াপাড়ার অধিবামী গ্রোপক্কাতীয় কানাই . 


ঘোষের নাম বিখ্যাত। কর্তাভজাদের বৈক্ণব-সম্প্রদায়ের একটি 
শাখা বলা যাইতে পারে। fae ধর্মকে ইহারা “সত্যধশ্ম” বা 
“সহজধর্ু” বলিয়া থাকেন । ইহাদের মতে কর্তা বা ঈশ্বর জগতের 
ae এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ 


“মহাশয় ও শিষ্যগণ “বহাতি' নামে অভিহিত হন । ইহাদের সাধন-. 


বিষয়ে কতকগুলি গুহা রহস্ত আছে, সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত: 


কেহ উহ! জানিতে পারে না। দিনে পাঁচ বার ইহাদের মন্ত্র জপ 
করা বিধি । ইহারা শুক্রবারকে পবিত্র দিবন জ্ঞান করিয়া উপবাসে 
ও ধর্দুকর্টে অতিবাহিত করেন । মঞ্চ ও মাংস ইহারা নিষিদ্ধ ভরব্য 
বলিয়া মনে করেন। সাধনক্ষেন্রে ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই 
বটে, তবে ব্যবহারিক জীবনে ইহারা জাতিভেদ মানিয়া চলেন ।, 
রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত ধর্স্মপরায়ণা ছিলেন । শিষ্যপণ তাহাকে 


পৌষ 


“মতীমা' বলিয়া ডাকিতেন। কথিত আছে যে, একবার বামশরণের 
স্ত্রী অত্যান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলে আউপচাদ নিকটস্থ yeah হইতে 
কিছু মৃত্তিকা লইয়! তাহার দেহে মাখাইয়! তাহাকে তখনই রোগ- 
মুক্ত ও সুস্থ করিয়া দেন । আউলচাদ তাহার সম্তানরপে জন্মগ্রহণ 
করিবেন বলিয়া আশ্চর্যযভাবে safe হইয়াছিলেন। পাল 
সপ মহাশয়ের পুত্র মহাসাধক ছুলালচাদ, যিনি ‘লালশশী' নামে খ্যাত 
তিনিই নাকি আউলটাদ, এইরূপ প্রবাদ । 'সতীমা'র সমাধিস্থান 
ডালিমতলা ঘোষপাড়ায় একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান । আব একটি 
দর্শনীয় স্থান হইতেছে হিমসাগর দীঘি । অনেকের বিশ্বাস ইহার 
জলের রোগ আরোগ্য করিবার আশ্চর্য্য শক্তি আছে । শুনা যায়, 
ইহার জল চোখে দিয়া একজন অর্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল | 
রখ ও দোলের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। ঘোষপাড়ায় 
দোলের মেলা খুবই প্রসিদ্ধ । মেলা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয় এবং 
ইহাতে নানা দিগৃদেশ হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। 
—~ কীচড়াপাড়ার নিকটবর্তী সুবর্ণপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ “আধ্যদর্শন 
[দক যোগেন্দ্ৰনাথ বিভাভূষণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার 
{খিত "গ্যারিবন্ডির জীবনচরিত”, *ম্যাটসিনির জীবনচৰিত” ও 
Rab মিলের জীবনচরিত”” প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এক সময় বঙ্গ- 
হিতো বিশেষ মমাদরলাভ করিয়াছিল । বাংলায় বিপ্লব আন্দো- 
র প্রথম যুগে বিভ্াভূষণ মহাশয় সহত্র ARS যুবকের প্রাণে 
উদ্মাদনার সঞ্চার করিয়াছিলেন । বাংলায় ewer উদ্দীপনে 
তাহার দান সামান্ত নহে | 
সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সংবাদপত্র “প্রভাকর”-সম্পাদক ও বদ্ধিমচন্দ্র- 
প্রমুখ মনীধিগণের সাহিত্যগুরু সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়া 
এই গ্রাম কাচড়াপাড়াকে ( শহর কীচড়াপাড়া নহে ) ww করিয়া- 
ছিলেন। ইংরেজী-প্রভাব-বঞ্জিত বিশুদ্ধ বাংলার ধরনে যাহারা 
কবিতা লিখিতেন ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের মধ্যে সর্বশেষ কবি। তাহার 
', জন্মস্থান হিসাবে বঙ্গসাহিত্যান্থর'গী বাকিমাত্রেরই এই গ্রামটি 
may স্থান। হাস্তরমের কবিতায় Sete সমকক্ষ বিরল। 
খাটি বাংলার আচার ব্যবহার এবং তদানীস্তন বাংলার প্রকৃত অবস্থা 
তাহার মতহৃদয়প্রাহী করিয়া খুব কম লেখকই লিখতে সক্ষম 
হইয়াছেন । বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার way ছিল অনাধারণ। গুপ্ত 
কবির তিরোভাবের ( ১২৬৫ ary) বছ বৎসর পরে তাহার 
aes একটি স্মৃতিফলক স্থাপিত হইয়াছে । তাহাতে নিন্নলিখিত 








কবিতাটি উৎকীৰ্ণ আছে £ 
৷ "তোয! তরে Sif আজ হে ee রসরাজ , 
হান্তোজ্বল ANTS প্রাণ। 
ব্যঙ্গ কবিতার রঙ্গে একদিন এই বঙ্গে 
তুলেছিলে আনদতুফান ॥ 
সুধন্ত কাঞ্চনপল্লী শ্যামতরু তৃণবল্লী 
তব জন্মে ধন্ত হেথা মানি। 
নহ OS হে ঈশ্বর, ব্যক্ত তুমি চরাচর 
" যুগে যুগে সত্য তব বাণী ?” 


হালিসহুরের আশেপাশে 


পাপ পাপ শর 


৩১৫ 


শপ” সি 








পুরাতন চাদমারী-__যেখানে আমেরিকান গৈম্যদের ঘাটি বসিয়া- 
ছিল, তাহার নামকরণ হইয়াছিল রুজ্ভেন্ট নগর । স্বাধীনতালাতের 
পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় নয় হাজার একর জমির উপর “কল্যাণী" 
নামে এক নূতন উপনগর গড়িয়া তুলিতেছেন। ভারতের জাতীয় 
মহাসভার-৫৯তম অধিবেশন এখানেই হইয়াছিল | 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হরিণঘাটার দৃগ্ধ-সরবরাহ-কেছ্দ্র ( ডেম্বারী ) 
ও সরকারী যক্ষ্মা চিকিৎসালয় এই অঞ্চলে অবস্থিত । অদূর ভবিষ্যতে 
“পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিষ্ভালয়” নামে পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় 
এখানে স্থাপনের এক পরিকল্পনা সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতে” 
ছেন। বালিগঞ্জ সাকুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজের ove 
এখানে জমি লওয়া হইয়াছে 1 গত নভেম্বর মাসে (১৯৫৪) 
প্রধানমন্ত্রী অবাহরলাল নেহেরু এখানে বিড়লা কৃষি কলেজেমু ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছেন । এই কলেজেব প্রধানতম অংশটি নিশ্মাণ 
করিতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে তন্মধ্যে বিখ্যাত শিল্পপতি বিড়লা- 
পরিবারের দান ২০ লক্ষ টাকা । টালিগঞ্জের সরকারী কৃষি কলেজটি 
এখানেই উঠিয়া আসিবে । এই হরিণঘাটায় প্রধ্যাত বিজ্ঞানবিদ 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বস্থর আদি পৈতৃক নিবাস। ভবিষ্যতে 
কাচড়াপাড়া ও নিকটস্থ স্থানসমূহ্তের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। 

এখনকার শহর কাচড়াপাড়া অতীতের বীলপুর গ্রাম । পূর্বের 
বঙ্ধিষু। কাচড়াপাড়। গ্রাম বর্তমানের কীচড়াপাড়! ষ্টেশন হইতে কিছু 
দূরে অবস্থিত স্থানীয় প্রবীণ লোকের! এখনও Daya ষ্টেশন 
নামেই ইহাকে অভিহিত করেন । পূর্ব্বোল্লিণিত fage এলাকার 
কোন অংশই কীচড়াপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত ax) উহার 
আয়তন সাড়ে তিন বর্গমাইল এবং জনমংখ্যা ১৯৫১ সনের গণনা 
RANA ৫৬,৫৩৮ | বর্তমানে লোকসংখা! ইহার উপর আরও দশ- 
বারো ভাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্বাতীত কছুসংখাক setae 
আছেন | চারিটি কলোনীও পৌরসভার আওতার মধ্যে আছে যদিও 
ইহাদের অধিবাসীরা এখনও করদাতারূপে গণ্য নন। 

হালিসহর, কাচড়াপাড়া এবং বর্তমান কল্যাণীর বিপরীত দিকে, 
গঙ্গার অপর তীরে faced ও বংশবাটী। এইসব স্থানও Bfe- 
হাসপ্রসিদ্ক 1 facets অপর নাম মুক্তবেণী। প্রয়াগের গঙ্গা, 
যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হইয়া এখানে আসিয়া আবার 
পৃথক ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। 
এখানে গঙ্গান্গান হিন্দুমাত্রেরই কাম্য । মুমলমান আমলে এই 
স্থানের নাম “*তিরপানি* ও “ফিরোজাবাদী” ছিল। বঙ্গেশ্বর 
ফিরোজশাহ এথানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন । এখানে জাফর 
থার মসজিদ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান । মোগলদের সময় ব্রিবেণী 
প্রসিদ্ধ বন্দর ও শহর ছিল । এখানকার বেণীমাধবের মন্দির একটি 
দ্রষ্টব্য বস্তু৷ ‘ 

ত্রিবেণীও এক সময় সংস্বৃচচ্চার ap বিখ্যাত ছিল। দেশ- 
বিশ্ৰুত পণ্ডিত জগন্লাথ তর্কপঞধ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। 
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তাহার অসাধারণ স্বৃতিশক্তির কথা কেনা জানে? বত্রিবেণীর 
সরিকটস্থ বাঘাটি গ্রাম ,বাগীপ্রবর রামগোপাল ঘোষের পৈতৃক 
বাসস্থান । 

_. বংশবাটী, যাহার চলিত নাম নঁশবেড়ে, সপ্তপ্রামের অন্যতম 
প্রধান গ্রাম । রায় মহাশয়ের! এখানকার প্রাচীন জঙগিদার | বঙ্গীয় 
ATT আন্দোলনের BAS এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের 
ween পথিকৃৎ কুমার মুনীজ্্রদেব বায় মহাশয় এই বংশোদ্ভূত । 
তিনি ভারতে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গ্রস্থাপার সম্মেলনে 
প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন । 'গ্রস্থাগার' ও “দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার’ 
নামে দুইটি গ্ৰন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন 1 ‘afta’ এবং কায়স্থ’ 
পত্রিকা নামক মাসিক পত্রিকা, ইংরেজী দৈনিক 'ইষ্টার্ণ ভয়েস’ 
এবং Bram সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি ইউনাইটেড বেঙ্গল’ তিনি 
বছুকাল” যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ২০শে 
নবেম্বর ১৯৪৫ সনে তাহার মুত্যু হয়। | 

রায় মহাশয়দের গড়বেষ্টিত বাড়ী এখানকার প্রধান HT 
| স্থান। এই গড়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হংমেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। 
এই মন্দিরের অনুরূপ মন্দির বাংলা দেশে আর একটিও নাই । এই 
মন্দিরটি রারাণণীর স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শে নিশ্মিত। ইহার গঠন- 
গ্রণালীতে যৌগিক যটচক্রুভেদের রহন্ড উদঘাটিত হইয়াছে । মন্দির 
নিৰ্মাণ করিতে সেযুগেই তম্মানিক পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া- 
ছিল। হংসেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ নিমকাঠের দ্বারা ew দেবীর 
বর্ণ নীল, aaah শিবের নাভিপন্মের উপর দেবী উপবিষ্ট । এক 
সময়ে এখানে খুব ASH হইত এবং বছ পণ্ডিত এখানে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন । এখানে পূর্বে নীলের চাষ হইত । পরলোক- 
গত প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ' ডাক্তার প্রতাপচন্ত্র মজুসদার 
মহাশয় এখানকার বাসিন্দা ছিলেন। TELA এখানে একটি 
গীর্জা ছিল। উহার আচার্য্য ছিলেন ইংরেজী, ফরাসী ও পর্ত গীজ 
ভাষাবিদ তারাচাদ নামে এক দেশীয় ব্যক্তি । বিদ্যাসাগর কলেজের 
অধ্যক্ষ WS জ্ঞানরপ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন যদিও তাহার আদি নিবাস হালিসহরে । = Stata পিতা 
arene, পি. কে. ব্যানাজ্জি উক্ত গীর্জ্জার পাদ্রী ছিলেন। 
অনেকের ধারণা এই গীর্দ্াটিই বাংল! দেশের সর্বপ্রথম গীর্জা । 
হালিসহর অতিক্রম করিয়া কলিকাতার দিকে আদিতে পরিকা 

(গৌরীপুর ) গ্রাম । ইহা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র সেন এবং তাহার 
দক্ষিণহস্তদ্বক্ূপ তাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৈতৃক বাসছুমি। 
হালিসূহরে কেশবচন্দ্রের পিতামহ বামকমল সেনের একটি বাগান- 
বাড়ী (country seat) fen: সেখানে তিনি মধ্যে মধ্যে 
আসিয়া থাকিতেন। কেশবচন্দ্রের ও প্রহাপচন্ত্রের বাল্যগীবন 

গরিফাতেই অতিবাহিত হউয়াছিল। তাহারা ছুই জনেই বাংলা 
ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ভাষাজননীর শ্ত্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন! কেশব- 
চন্দ্রের TSR শুনিবার ae সাহিত্য-সন্রাট বন্কিমচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে 
ব্রাহ্মমন্দিরে যাইতেন ৷ তাহার বক্তৃতাবলী *“আচার্যের উপদেশ”, 
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১৩৬২ 
“জীবনবেদ" প্রভৃতি acy প্রকাশিত হইয়াছিল | প্রতাপচন্দরের ভাষা 
অপেক্ষাকৃত গুরুগন্ভীর ও শব্দালঙ্কারসম্পন্প । তিনি ‘আশীষ’ নামে 
একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । এই প্রামের বলরাম সেন মনস্তত্ব 
বিষয়ে একথানি ay প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রগুক aT 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্বনাসধন্ত রমেশচন্দ্র দত মহাশয়বয়ের 
বন্ধু বিহারীলাল ee, আই-পি-এস'এর আদি নিবাস এই 
গ্রিফাতেই । | তাহারা তিন জনে একত্রে আই-সি-এস পরীক্ষা ' 
দিতে বিলাতে গিয়াছিলেন। বর্তমানে পোর্ট . কমিশনারের 
চেয়ারম্যান Bye রঞ্জিংকুমার গুপ্ত আই-সি-এস'এরও পৈতৃক 
নিবাস এই গ্রামে । Bye গুপ্ত এক সময়ে কলিকাতার চীফ 
প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্রেট ছিলেন । | 

গরিফ! অতিক্রম করিলে আমরা নৈহাটি পাইব। নৈহাটি 
নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহার 
পুরাতন নাম ছিল নরহ্, তাহা হইতে নৈহাটি হইয়াছে । আবার 
অনেকের মতে ‘aida হাট’ হইতে নৈহাটি নামের উৎপত্তি। প্রত্ব- 
তাত্বিক ও এঁতিহাসিকদের মতে হালিসহর-নৈহাটি-কীচড়াপাড়া 
অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলার তথাকথিত নিয়নঙ্রাতি ধীবর, মাঝি, — 
কৃষক এবং wD শ্রেণীর বসবাস ছিল। ভারপর বৌদ্ধ ও | 
সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়৷ তাহাদের কৌম সংস্কৃতির নানান 
লৌকিক রূপান্তর ঘটে । ইংরেজ যুগের গোড়ার দিকে ক্রমে খন 
হুগলী হইতে কলিকাতায় ইংরেজদের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে 
তখন কলিকাতার সংলগ্ন TSS! এই অঞ্চলেরও Fs 
রূপাস্তর ঘটে । ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব অঞ্চলে 
একাধিক শিল্পনগর গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার দরুন দিন দিন 
জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং এগুলি অবাঙালী-প্রধান স্থান 
হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে এখানেও বন্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন | 

Bay কাটালপাড়া পল্লী "্বন্দেমাতরম্‌* মন্ত্রের উদ্গাতা খষি 
বঙ্কিদচন্দ্রের জন্মস্থান । এই স্থানকে বাংলার সাহিত্যিক-তীর্থ 
বলা যাইতে পারে। যে কক্ষটিতে বসিয়া বন্কিমচন্দ , গ্রস্থাদি : 
লিখিতেন তাহা এখনও বিদ্যমান | তাহার কুলদেবত! ৬বিজয় 
রাধাবল্পভলীউর র্ধবাত্রায় বিশেষ সমারোহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের . 
পুণস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার Beare প্রতি বৎসর 
কাটালপাড়ায় সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন হয় । উহা “বঙ্কিম-, 
সাহিত্য সম্মেলন" নামে পরিচিত | ৃ 

বঙ্ধিমচান্দ্রের অগ্রজ স্জীবচম্দ্রও ভাষাজননীকে গোৌরবাহ্থিতা 
করিয়াছেন । তাহার “পালাযৌ” ও “জাল প্রতাপটাদ” শিষ্ট ভাষার 
আদশন্বক্ূপ wigs হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্তর 
লিখিত Bray “'শৈশব-সহচরী” ও ছোট গল্প “মধুমতী” একদা 
বাঙালী পাঠকদের আনন্দ্দান করিয়াছিল । এখানকার সাহিত্যিক 
পণ্ডিত রামসহায় বেদাস্তশান্্রাও ‘প্রাচীন fea’, “বস্িম চিত্র 
প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া aed খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন | 
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৭ প্রান» এক শত বংদর পূর্বে কাচড়াপাড়া-হালিসহর নৈহাটি 
অঞ্চল বাংলার আধুনিক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুদের বাল্য 
জীবনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৮৫৩ সনের ৬ই ভিসেম্বর নৈহাটির 
প্রসিদ্ধ ভট্টাচাধ্য-বংশে খ্যাতনামা প্রত্ুতাত্বিক ও প্রতিহাসিক 

“মহামহোপাধ্যায় হরপ্রদাদ শ্রী জন্গ্রহণ করেন। তাহার 

fe প্রপিতামহ wits তর্কভূষণ নিজ গ্রাম__যশোহর ( এখন খুলনা ) 
জেলার কুমিরা ভ্যাগ করিয়া নৈহ:টিতে আসিয়া বসবাস করেন? 
ভিনি অদ্বিতীয় নৈযায়িক ছিলেল। পূর্বদেশ হইতে নৈহাটিতে 
আসিয়া টোল খোলার কথা শুনিরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬০-৬১ 
gery তাহাকে “পরগণে হাবেলীসহর” নৈহাটিতে অনেকখানি 
ব্ৰহ্মোত্তর জমি দান করেন। মাণিক্যের ote পণ্ডিত বামকমল 
BAGS হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয়ের পিতা । শান্তী মহাশয় প্রথম 
যৌবনে wee প্রাচীনকালের 'ভারত-মহিলা" সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং মহারাজ হোলকার প্রদত্ত 
বিশেষ পুরষ্কার প্রাপ্ত হন। তারপর বঙ্গদর্শনে “কাঞ্চনমালা” নামে 

টনি স্পন্তাসও প্রকাশিত হয় । fee Sree লিবিত ““বান্মীকির 
nen সাহিত্যে ঠাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে| ক্ঠাহার সায় অনু 

সন্ধানী এতিহাসিক বিরল । তাহার পুত্রদের মধ্যে ডক্টর বিনয়তোষ 
চার্ধা, এম-এ, পিএইচ-ডি ভারতবর্ষে বৌদ্ধমূ্ি-তত্বের অন্যতম 

শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ । বরোদার "ওরিয়েন্টাল ইনহিটিউটে*র পরিচালকের 

পদ হইতে অবসন্ন গ্রহণ করার বহুদিন পরে বাংলা দেশে আসিয়া! 

তিনি বর্তমানে নৈহাটিতেই বাস করিতেছেন । তিনি “Indian 


Buddhist Iconography” ( 1924 ) নামক গ্রন্থের লেখক | - 


শান্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও প্রসিদ্ধ 
লেখক ছিলেন | তিনি অকালে মারা যান। এখানকার অমৃল্য- 
চরণ বিস্ভাভূষণ মহাশয়ও এঁতিহাসিক গবেষণায় এবং প্রত্বতত্বের 
আলোচনায় প্রনিদ্বিলাভ করিয়াছিলেন । 
এবার ভাটপাড়ার কথা বলিব। 
"কিছু ভাটপাড়া বাঁ ভট্টপল্লীই ইহার পুরাতন নান । ভাটপাড়ার 
পৌর Aart স্ববিস্তীর্ণ কীাকিনাড়া, জগদ্দল, আতপুর এবং 
শ্যামনগর লইয়া ভাটপাড়া পৌরসতা গঠিত। ৪,০৬২ বর্গমাইল 
বিস্তৃত এই বিরাট এলাকায় ১৯৫১ সনের আদমন্গূমারী অনুসারে, 
॥ ১,৩৩,৭৬২ লোকের বাম! হাওড়ার পর ভাটপাড়া মফস্থলে ঘন- 
সন্নিবিষ্ট পৌরসতা । অতীতে ইহা বাংলা দেশের ধর্শ্ম ও সস্কৃতচর্চার 
একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। Be চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বেও ভট্টপল্লীর 
নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ষায়। চবিবশ পরগণার £গজেটীয়ারে 
লিখিত আছে যে, জীচৈতঙ্তের আবির্ভাবের পূর্ক্বেও ভাটপাড়ার 
অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। 
রাজা আদিশুর কনৌজ হইতে যে পাঁচ জন SH আনাইয়া- 
ছিলেন তগ্মধ্যে ‘ছান্দড়' নামধারী ব্রাহ্মণ হইতে ভাটপাড়ার বংশ 
- বিভ্তৃতিলাত করিয়াছে । ছান্দড়ের বিংশতিতম পুকষ শীতল ভানন্দ 
yale আকবরের আমলে মুশিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে 


হাঁিনছরের জানেলাদে 


ট্রেশনের নাম কাকিনাড়া | 


Co) 





ভাটপাড়া ও উহার পার্শবর্তী-কোন কোন অঞ্চল জায়গীররূপে লাভ 
করিয়াছিলেন । এই দুল তানন্দ্দের মসয় হইতেই ভাটপাড়া বৈদিক 
ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের স্থায়ী বাসস্থান হইয়া উঠে। সংস্কৃত-শিক্ষার 
গীঠস্বান হইলেও ভাটপাড়ায় বাংলা ভাষার চর্চা উপেক্ষিত নহে। 
পণ্ডিতদের মধ্য" অনেকেই বাংলা ভাষার খ্যাতনামা লেখক | 
পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব বহু steady বাংলায় অনুবাদ করিয়া 
মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন । পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণও 
সংস্কৃত ১ এবং বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে নানা aw সংগ্রহ করিয়া 
বঙ্গভাষাকে অলঙ্কৃত ভরিয়াছেন। “শাক্যসিংহ’, ‘atten’ প্রভৃতি 
গ্রন্থ তিনি রচন্য করেন । বিখ্যাত পণ্ডিত রাখালদাস স্তাররড্রের 
পুত্র স্বগত হরকুমার শাস্ত্রী ‘শঙ্করাচার্য্য' নামে একটি নাটক লিখিয়া- 
ছিলেন। তাহার পিতার লিখিত ‘অদ্ৈতবাদ খণ্ডন’ গ্রন্থের বাংল! 
অনুবাদ তিনিই করিয়াছিলেন। আরও কয়েকখানি নাটরু দিধিয়া 
তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। পরলোকগত আননাচন্্ 
শিরোমণি প্রাচীনপী হইলেও বাংলার আলোচনায় বিবৃত 
ছিলেন ali Sew কৃ্চবিষয়ক পাঁচালী , বঙ্গভাযার প্রতি 
অনুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । তাহার বংশধর পণ্ডিত ভবভূতি 
বিদ্যাভূষণও বাংলা ভাষার সেবা করিয়। থাকেন। BEY প্রসিদ্ধ 
রায়-বংশের এমহেন্দ্রচল্র রায় অনেকগুলি বাংল! পাঠ্যপুস্তক লিধিয়া- 
ছিলেন এবং দেই বংশেরই পরলোকগত ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায় 
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষনক kl লিবিয়া বাংলা ভাষার সেবা করিয়া 
গিয়াছেন। , 
এখানে অনেকগুলি কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় ইহার স্বাস্থ, 
প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ab হইতেছে। চারিদিকেই 


" অবাঙালী শ্রমিকের ভিড়, মনে হয় যেন পশ্চিম প্রদেশের কোন 


ছোট শহরে আসিয়াছি। , 

ভাটপাড়ার পর মূলাযোড়-বা শ্তামনপর | erences alae. 
কালীবাড়ী ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।' পাধুরিয়াঘাটার 
গরোগীমোহন ঠাকুর এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । একটি 
সুন্দর উদ্ভানমধ্ো ব্রহ্মনযীর মন্দির স্থাপিত । এখানে আনন্দশঙ্কর, 
গোপীশঙ্কর ও Ste নামে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। গোগীমোহন 
ঠাকুরের BRA Ta ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হয়।, তাহাকে কেন্দ্র 
করিয়াই এই মন্দির । মন্দিরে এখনও রীতিমত ভোগ, আরতি 
হয়। প্রত্যেক মাছের অসমাবস্তায়, We) চতুর্দশীতে ও কালীপূজ্রার 
সময় বিশেষ সমারোহ হয় এবং সমগ্র পৌষ মাস ধরিয়া এখানে 
একটি মেলা বসে | এথানে একটি অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় 
এবং সংস্কৃত : টোল আছে। এগুলিও গ্রোগীমোহন ঠাকুরের 


. প্রতিষ্ঠিত were পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম এক সময় এই 


টোলের অধ্যক্ষ ছিজেন 1 টোলটি এখনও কোন প্রকারে Sanskrit 

Board of Education-aa অধীনে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। 

বর্তমানে পণ্ডিত তারানাথ তর্কতীর্ঘ ইহার অধ্যক্ষ । 
রায়গুণাকর কবি ভারতচন্ত্র মহারাজ Foray নিকট হইতে 


৩৬১৮ 


ঙ্মত্তর লাভ করিরা মূলাযোড়ে বাসভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
তাহার শেষ জীবন এখানেই অতিবাহিত হয় । এখন তাহার সেই 
বাসস্থানের কোন চিহ্নই নাই | ৃ 





মূলাযোড়ের নিকটবন্তী কাউগাছি গ্রামে একটি পুরাতন গড়ের 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় । কাহারও মতে এটি একটি পুরাতন নীলকুঠির 
ধ্বংসাবশেষ, আবার কেহ কেহ বলেন, বঙ্গে মরাঠীবগাঁদের Boracay 
সময় বর্ধমানের তৎকালীন নাবালক মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের জননী 
এখানে একটি agate প্রাসাদ fri করাইরাছিলেন এবং 
বিপদের সময় এখানে আসিয়া বাস করিতেন । এখন গ্রাম্য দেবী 
হিসাবে এখানে শীতল প্রতিঠিতা আছেন। 


কাউগ্াছির অনতিদুরে . রাছতা A) এখানে পরলোকগত 
সুসাহিতিকি রঙগলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশযদয়ের অন্মস্থান। রঙ্গলাল প্রসিদ্ধ “বিশ্বকোষ গ্রন্থের 
সুচনা করিয়া বাংলা “ভাষায় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
' তিনি ইহার মাত্র ছুই খণ্ড প্রকাশ করিয়া অর্থাভাবে আর 
অধিকদুর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পরে প্রাচ্যবিদ্যা- 


প্রবাসী 





১৩৬২ 


মহার্ণৰ নগেন্দ্রনাধ বসু মহাশয় “বিশ্বকোষে”র সম্পাদন্ভার লইয়া 
এই বিরাট কোধপ্রস্থ সম্পূর্ণ করেন = BRAT মুখোপাধ্যায় 
শিরৎশহী', “বিজ্ঞানদশক’, “চিত্রচৈতত্থ। উদয়” এবং “বৈয়াগ্যবিপিন- 
বিহার' ইত্যাদি কতকগুলি ay রচনা করিয়া গিয়াছেন। রঙ্গলাল 





বাবুর মধ্যম সহোদর ব্রৈলোব্যনাথ মুখোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যের . 


খ্যাতনামা লেখক । তাহার ete ‘কক্কাবতী’, ‘ভূত ও মানুষ’, 
‘caren দিগধর’ ও 'মুক্তামালা' প্রভৃতি ay বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী 
আমন পাইবার যোগ্য । এগুলি ছাড়াও কৃবিশিল্পের উন্নতি 
কল্পে ইংরেজী ও বাংলায় অনেকগুলি পুস্তক এবং প্রবন্ধ তিনি 
লিখিয়াছিলেন | তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 
“মুকুটোভ্ধায় কাব্য”, ‘ays বিজয়’ নামে কাব্য এবং ‘জীবন 
সঙ্গীত’, ‘প্রণয় প্রতিমা” ইত্যাদি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া 


+ 


পিয়াছেন। তখনকার সংবাদপত্রে এই বইগুলি বিশেষরূপে, 


প্রশংসিত হইয়াছিল। 

পূর্বে মুলাজোড় পর্যন্ত 'হাবেলীসহর' পরগণার বিস্তৃতি ছিল | 
'হালিসহর ARCH আলোচনা-প্রস্ে এই' সমস্ত স্থানের কথাও 
বলা আবশ্তক। | 


\ 


প্রাণী 
শ্রীবিনয়ভূষণ রায় 


বেশ বোঝা যাচ্ছিল একটু চাঞ্চল্যের রেশ । নব জীবনের পথে 
এগিয়ে যাচ্ছে অধ্যাত স্থানটি___ডাঃ অনিঙ্গ সেনের পদাপণের সঙ্গে 
সঙ্গে । বৃদ্ধ-সহলে একটু afer নিঃশ্বাস, নতুন লোক পাওয়ার 
আনন্দ অল্পব্দ্ষদের মহলে । আর মেয়েমহল চেষ্টা করছে _ 
ডাক্তার সাহেবকে আদর আপ্যায়নে আপন করে নেবে বলে। 
অসুষবিনুখ ত সংসারে লেগেই থাকে । তবু ডাক্তার একটু বল- 
ভরসা । আমি কিন্তু দেখেছিলাম ওর ভিতর এফ রাশ নগ্ন আলো 
আর মিহিরকে বলেছিলাম_-এ যেন ।একটা প্রাণীরই কারা, 
প্রকৃতির একটা দিক । ' | 
। কিন্নুর রায় হাসপাতাল উদ্বোধনের দিনও এগিয়ে আসছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ভরপুর আনন্দ-রব এই প্রান্ত জুড়ে। উদ্বোধনে দিন 


এল উদ্দীপনার বাণী নিয়ে। আমাকে ary কিছুদিন ধাকতে . 


হয়েছিল কোন এক কার্য্যসুত্রে । বিশিষ্ট নেতৃবর্গ anes) 
এগিয়ে এলেন জমিদার কিন্তুর রায় । লাল ফিতা কেঁটে উদ্বোধন 
করলেন তিনি। তার পর নিজের চেয়ারের নিকটে এসে 
ধড়ালেন। এগিয়ে এল এক গভীর মূর্তি । গিলে-করা যুতির 
একটি আচল 'পকেটে। একটু বন্কৃতা করলেন, সদ সুরে 


বললেন--‘আজ : আমাদের বড় আনন্দের কথা । ব্যক্তিগত 
স্বার্থের কিছুটা! হানি করেও বদি সমিগত স্বার্থের দিকে ঝোক 
দি’ তা হলেই হবে আমাদের দেশের উন্নতি । গরীব বড়লোকের 
ভিতর অনেক প্রভেব রয়েছে । কোন ‘Baw’ দ্বারাই এক্স সমাধান 
হয় না। পরস্পর পরস্পরের মন বুঝে রশ্বধ্য ও দায়িত্ব ভাগাভাগি 
করে সমস্ত AAA সমাধান করে নিতে হবে। আমাদের 


€ 


দেশের খীতিহাকে আজকালকার সমাজ-জীবনের বিভিন্নতা বা তার 


নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার জন্য বিসর্জন দেওয়া বায় না। অবৃশ্ত দেখা 
যায় যে, কতক বায়োলজিক্যাল ফেনোমেনা সমামজ্রকে নরম করে 


দিচ্ছে। প্রাণচাঞ্চল্য চাই-_তাই উৎসাহী প্রাণীর মত ব্যবহার ৷” 


বেশ বললেন । এর পর একটি পান হবে। কে এগিয়ে এল 
না! সুনীল রায়ের মেয়ে অনীতা । বেশ গলা । হাততালিতে 
মুখরিত হ'ল সভাকক্ষ। অনিল সেনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন 
কিন্নর রায় | জরধ্বনির মধ্যে প্রবেশ করলেন সকলে এই আরোগ্য 
নিকেতনে । এখানে অনিচ্ছা থাকলেও আসতে হয়েছে সবাইকেই | 
এখানে প্রথম আলো জ্বালল অনিল জমিদারকে সঙ্গে face) 
ভিড়ের মধ্যে দেখ! ঘার-অনীতাকে। বেশ অপরূপ লাগছিল, 


~ 


an 


পৌষ ~— 


ওকে__এলো চুলে। রূগ্ আর যৌবনের ডালা ভরে' উঠেছে 
ওর সর্বাঙ্গে । উদাসীন ও, চমক লাগার ছাপ ওর মুখে । একে 
জানি না ঈনোবিষ্ঞানে কি বলে বা ভাতার ভার বিধানে নি 
পাবে কিনা ? 

শেষের দিকটা চা পানীয় ইত্যাদি । ব্যস্তবাপীশের অভাব 
নেই। একটু চেঁচিয়ে উঠছিল। থামিয়ে দিয়ে অনিল বলে, 
‘ডাক্তার হিসেবেই বলছি, অতটা! নয়’ | কক্ষ মুখরিত হ’ল হাসিতে । 
ডাক্তারের চোখে অনীতার হাদিটুকুও এড়ায় নি। 

আরোগ্য-নিকেতন এগিয়ে যাচ্ছে উন্নতির পথে । সবাই 
চলেছে শোভাযাত্রা করে_ শাস্তির আশ্রয়__-বাচবার আকুল কামনা 
বুকে নিয়ে। আর আমি যেতাম TERA বলে। . বেশ পরিচয় 
হয়ে গেছে ইতিমধ্যে । ধারপটাও qa হয়েছে এতদিনে । 


বায়োলজিরই মান্থষ__-ওর ভিতর আছে কাজের আকুল আগ্রহ আৰু, 


শক্তি । প্রাণতত্বকে জানার-_বহস্ত ভেদ করবার সাধনা । শূ্ত 
স্থান পুরণ করতে এ রকম লোকই চাই। 

- Santer একদিকে একটা কাচের ঘর করে নিয়েছে 
ডাঃ am বিভিন্ন প্রানীর মিলিত নিঃশ্বাসে আবদ্ধ হয়ে আসে 
সব। চলে মাইক্রোসকোপ নিয়ে গবেষণা | কিমুর রায় হাস- 
Arora এই জীবালয় পড়ে সবার চোখে এর বিচিত্র Sugars | 


- আবদ্ধ থাকে এক graye care সাপ ব্যাড আর রংবেরের 


জীবজন্তর মাঝখানে | ওরা আহ্বান করে ওদের সবরকম Ty: 
আর জৈবধশ্ নিয়ে । প্রাণচাঞ্চজ্যে মুখর হয়ে বায় আর = 
প্রাণী--অনিল সেন। 

পাশেই অপারেশন থিয়েটার । ধিয়েটারই বটে! ওখানে 
দেখা যায় ওকে ছুরিকাচির ওস্তাদ রূপে । মনে হ'ত সাপ, ব্যাঙ, 
কেঁচোর মতই মান্যকে নিয়ে খেলছে ও এক আস্ুরিক খেলা। 
এতে ওর কত আনন্দ! জানি নাকি তফাৎ রেখেছে এ দুয়ের 
মাঝে-বায়োলজিষ্ট মেন i তবে মিহির ধরে নিয়েছিল একে 
নেহাতই জৈবধন্্রী বলে। রক্ত মাংস নিয়েই ব্যস্ত । ওঁ প্রতাবটা 
যেন একটু কম থাকা উচিত fem 

জ্যোৎস্না উছলে পড়ছে এক রাত্রিতে! সব স্পষ্ট ও শ্বচ্ছ। 
নানা বোয়েমের মাঝধানে--ওকেও মনে হ'ত একটা কাচের 


এনাজাঁ। এখন এক টুকরা কাছ বৈকি? 
উচ্চ Bal বিদ্যায়তনের শেষপ্রাজ্ে এসে পৌঁছেছে অনীতা । 


|S তবে ওর ভিতর আছে প্রাণের চাঞ্চল্য-_পোটেন্শিয়াল 


জরে ভূগছিল কিছুদিন ধরে । এখন একটু ভালোর fires । অবশ্য 
সবটাই অনিলের চেষ্টায় | 

কিন্পর রায়.তার কুটিনমাফিক পরিদর্শন করছিলেন । স্যাজিষ্রেট 
ছিলেন দঙ্গে । আস্তে সিগায়েটটি নামিয়ে হাত ধুয়ে মুছতে মুছতে 
ঢুকল ডাঃ সেন। যেন এসব নিছকই হবে বলে। যেখানে 
অনিলুবাবু সেখানে আবার পরিদর্শন কেন? শোনার পুতুলটির 
যত সব ধুয়ে মুছে রাখে নিজ হাতে এই ডাক্তার । 


প্রাণী 


৩১৯ 





একটু OF হেসে fany রায় বলেন, ‘ডাক্তার, সত্যিই কৃতিত্ব 
আছে বটে আপনার |” অনিলের মুখ যেন একটু বিবর্ণ হয়ে ওঠে । 
ম্যাজিষ্টরেটের আমন্ত্রণ আর অভিনন্দন তাকে টলাতে পারে 
কৈ? একটি কধা কি ভাবে যে বলেছিল__'ডাক্তার দেখবেন 
গরীব ধনীর মধ্যে যেন কোন প্রতেদ না আসে । অনিল শুধু 
তাকিয়ে ছিল তার দ্বিকে। একটু কটাক্ষ করেই বলেছিল-_“অত 
বড়মান্য বোধ হয় হতে পারি নি। সাধারণ মানুষের মতই পাবেন 
সবকিছু আমার কাছে ।, অনেকে অনেক কথাই বলেছিল 
সত্যই বড্ড contests এই fear রায়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার 
জমিদার কিন্ুর রায়-_-ডমোক্র্যাসীর যথেষ্ট দাম দেয় ষে। কেউ 


,কেউ বলেছিল এ রকম স্যোশাল চেঞ্জ হলেই রিভোলিউশ্তন এড়ানো 


বাবে। কিন্ত ভুবনেশ্বর মিশ্র away করেছিল-_'ও সব ভণ্ডামি, 
ডেমোক্র্যাসি না হাতী । গরীবশোষণের আর একটা পথ ৭ 


মহাবিস্তায়তনে প্রধম বর্ষে ভর্তি হয়েছে অনীতা | ডাক্তারি 
পড়বে | এবার আরও অনেক অন্থরোধ পেয়েছেন অধ্যক্ষ THT | 
তাই ডাঃ দেনকেই অন্থরোধ করেছিলেন তিনি__এক ঘণ্টার জন্তু | 
রাজী হয় অনিল। মেয়ের বায়োলজী পড়ার উৎসাহ দেখে সুনীল 
রায় একটু হেসেছিল মাত্র ৷ 

সব মহলেই যেন অনিল সেনের নামটা একটু ছড়িয়ে পড়েছে। 
আদর আপ্যায়ন বাদ দিয়ে বায়োলজির সুস্ম তত্বঞ্ছচলো বোঝাতে 
বোঝাতে STG হয়ে বায় সে।  কাচঘরের প্রত্যেকটি প্রাণী সম্বন্ধে 
বলে ডাক্তার | চায় গুদের রহদ্য-সমাধান | দলের মধ্যে অনীতাও 
ওকেই চিনত বেশী করে । ওর fics লক্ষ্য করেই বোঝাতে লেগে 
যায় 'সেল'-এর ডেভেলপমেণ্ট--নানারকম ব্রিডের তত্বগুলো | মাথা 
নীচু করে থাকত সে। বাইরের মাম্‌যের সঙ্গে জন্ম, ডেভেলপমেন্ট, 
ইত্যাদি বিষয় নিযে আলোচনার অত্যন্ত নয় সে। 
একবার বুঝতে পারত অনিল ওদের দূর্বলতা | প্রথম প্রথম ত 
চোখ 'রাঙা করে, ধমকও দিয়েছে ।' ইদানীং তবু একটু লজ্জা! 
ভেডেছে। সেদিন বকেলে অনীতা। এসেছিল একটু বেড়াতে । 
ডাক্তারের খেয়াল হয়, বলে__“এই যে অনীতা, তোমাকে আজ 
এনাটমিটা বুঝিয়ে দেব । নতুন একটা বইয়ে বেশ লিখেছে কিন্তু 
__একটানা বক্তৃতা । fae ate: " 

এই যে তুমি ত কিছুই শুনছ না অনীত!। চল এগিয়ে 
দিয়ে আসি তোমায় । , 

থতমত থেয়ে দীড়ায় অনীতা । সেন বলে, চল এনিয়ে দিয়ে 
আসি। চুপচাপ | রাস্তার নীরবতা ভঙ্গ করে একটি প্রশ্ন, ‘কি রকম 
লাগছে আমার ক্লাস অনীতা ?' 

অন্ধকারে মুখ দেখতে পায় না অনিল । কাধের উপর একটা 
2 Casey বান্ধবীকেও 
সঙ্গে নিতে পার কিন্ত ।' 

চুপ করে যাচ্ছে অনীতা। বিচি পুনের স্পর্শ 


এক . 


৩২০ 

অনত্যন্ত মনে একটা বিরাট আলোড়ন তোলে। তখন নিজের 
চেহারাটা দেখতে পেলে বোধ হয় ‘ঘাৰ বেত or কি করে 
যে হেঁটে এসেছে পথটা ।--- 

' না গাটা যেন কি রকম বিশ্রী ঘিনঘিন করছে। গা 
ধুয়ে আসে সে। মাখার চুল থেকে শেষ বারিবিন্দুটি নিংড়ে নিয়ে 
নিজেকে দেখল আয়নার সামনে এক অদ্ভুত HT অত মন 
দিয়ে কোন দিন দেখে নি নিজেকে | মা পই পই করে শরীরের 
একটু বত্ব নিতে বলে। মেয়েছেলে, পড়াশুনা ত উপরি । বিয়ের 
বাজারে ত রূপের কাঠামো চাই। কিন্তু আজ ষেন সত্যি নতুন 
এ অবিশ্বস্ত বেশতৃযা | কাপড়টা লুটিয়ে পড়ছে 

প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রশ্থাসে আন্দোলিত দেহটাকে যেন 
টান Tear 





না এই রূপের দিকে লক্ষ্য করে নি সে। তারপর আস্তে. 


আস্তে পাউডারের পাফটা বুলিয়ে নেয় মুখে আর এ অশাস্ত বুকে। 
সাবান দিয়ে ম্লান: করায় চুলগুলোও যেন ফেপে-'উঠেছে। 
এরা যেন বড়যন্ত্র করছে তার" চিযস্তন.সংস্কারেক্-বিরুদ্ধে। মনে 
পড়ল অনিলের কথা. ।' বড় চমৎকার নুন্দর, না কি রকম 'তাল- ' 
গোল পাকিয়ে যায় তার": আর বেশী দেরি করে নি, বেরিয়ে 
পরে অনীতা | 

লা তোমায় ডাকছে অনীতাদি |” টে ‘যাই’ 
৮০ 


রি et EE 
রায় হাসপাতালের কাচঘর ৷ জ্যান্ত, মৃত জীবজন্তুর বোঝা বাড়িয়ে 
আরও এঁশ্যময় মনে হচ্ছে এই কীাচঘর । সব আটকা পড়ে 
গেছে কাচের বোয়েমে আর অনিলের মনের মনিকোঠায় | সাপ, 
ব্যাঙ, হাত বাড়িয়ে জিহ্বা মেলে অভিনন্দন জানায় তাকে | মাই- 
CHIBI হাতে অনিল সাড়া”দেয় ওদের আহ্বানে | করেকটা 
বিজিতী গাছের: চারাও 'লাগিয়েছে ওর মধ্যে। 'অবশ্ত সবই 
কৃত্রিম_-টবে করে । চমৎকার মানিয়েছে এবার, পরিবেশের ভিতর 
খাপ খেয়ে গেছে জীবন্তগুলো । 2 

অনীতা বলেছিল, ‘এবার আপনার একটা ছবি রাখুন” 

— Sore চাও আমি একটা peas 
ধ্রাখব’ধন 1 Ar 

সবার মুখেই হাসি। রক্তিম হয়ে উঠেছিল সমস্ত মুখখানা | 
না, আমি কি তাই বলেছি।* fs রকম খাপছাড়াভারে জবাৰ 
দেয় অনীতা | কি রকম লাগছে তার, আর দেখা গেল অনিলের . 
একটা ফটো ওখানে I+ 

দূর প্রাম' থেকে একদিন পরে ফিরেছে ডাক্তার ৷ কি রকম 
একটা আগোছালৌ ভাব | সবচেয়ে দোষী বুঝি বৃদ্ধ ক্পাউগ্ারটি। 
ওর উপুর চিরকালের রাগ তার, জড়সড় হয়ে বসে থাকে | ওর ভিতর 
বেন প্রাণ নেই .সেবাই ধন্দ যাদের তাদের কি এরকম হয়। 


আচ্ছা 


প্রবাসী 


। বাচ্ছে জীব--জম্ম মৃত্যু । 


কারা আর মায়ার দ্বন্দ । 


১৩৬২ 


eed 


তারপর কাজকশ্মুহীন এক শাস্ত বিকেলে ওর কাছে Wale | 
কোন পরিবর্তন নেই বেন | সেই একই নিয়মে চলেছে কিন্নর রায় 
আরোগ্য-নিকেতন। কোথায় একছৃত্রে সব বীধা-_যুরিয়ে ফিরিয়ে 
দেখাচ্ছে ওর কাচঘর ৷ কোপার সাপটা তার অফুরত্ক বিষ নিয়ে 
তেড়ে আসতে চায় তাকে ৷ গাছগুলো টানতে চায় তাকে, এখানে 
ওর মায়াপুরী | মাছ, ব্যাঙ, জোক, কেঁচো কে নেই। দলে দলে 
বন্দীরা শোভাষাত্রা করে তেড়ে আসতে চায়। এরা তুলে ধরেছে 
আলেয়া-রাজ্য-_বায়োলজিষ্টের খোরাক-_ওদের মার়া-সমতা সুখ 





Re বংশ-নির্দেশ করাই যার ব্যবসা । আর মনটা-_জানি না কি 
কষে ও মনটাকে । ও দেখে রক্ত মাংস, পিগ্ুময় দেহটাকে | 
অপর দিকে অপারেশন থিয়েটার । নির্ববাকভাবে লক্ষ্য করে 


এখানে আছে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার 
অদ্ভূত ইতিহাস । প্ৰস্তুত হচ্ছে তিল তিল করে--চলছে ভার 
যোগ্য প্রতীক্ষা । কবে মহাকাল উড়িয়ে নিয়ে যাবে তারই aw 
দিন গোনা 1 নিজেই প্রত্যক্ষ করতে চায় সব্ব-এ এক ইতিহাস 
দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা । মান্য আর ইতর প্রাণীর জগ্মাবার 
ইতিহাস। কামনা, বাসনা, মায়াময় ভোগের লিৎ্সা দেখেই 
হাসে অনিল। 


এগিয়ে যাচ্ছে তার বিজ্ঞানী মন- প্রাণী-বিজ্ঞানী অনিল দেখছে 
সব। সমস্ত বাস্তব ভিড় করছে এখানে আসছে নিজ নিজ পরিচয় 
নিয়ে এই আরোগাশালায় । কোথায় ভ্রম তাদের, তারই আকুল 
আবেদন, তার খতিয়ান নিয়ে, কিন্ত কে বোঝে? মুখের কথা 
কে শোনে? 


হৃদয় "্শন্দনহীন নির্বাক হয়ে আসে, এই প্রাণীবিজ্ঞানী 
মরা সাপের মতই অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে yn ।আবার 
ন'-পাওয়াকে পাওয়ার আনন্দে দেখা যায় রজঃগুণের প্রাবল্য । 
চোখ চালিয়ে দিয়ে সাপের মত AUNT কতক্ষণ। মাথায় 
রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে। আরও চিন্তামগ্ন প্রাণীবিজ্ঞানী | 


শখ 


মায়াই ভার রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছ্ধে নানা - 
আকারে-_শেষ হয়েছে তার অবিভা নিয়ে। নুতনকিছুর সন্ধানে 


ওর প্রতি সহাস্ৃতুতিতে ভরে ওঠে যেন মনটা | মিহির বলত, প্রাণী 


বিজ্ঞানী কেবল প্রানীর দেহ বোঝে । এর ভিতর আছে প্রকৃতির 
একটা বিশেষ ধরন |, দিনের বেলা 
একদল DEL এসে FHA যেত ওর কীচঘর | চেহারা দেখে ভয়েরই 


। হয় অভিব্যক্তি। না ত বিয্নয়। অনুভূতির শিহরণ আগত 


আমার প্রতিটি লোমকুপে। এগিয়ে যেতাম । কত বোঝাতে . 


চাইত। 
প্রান্ীবিজ্ঞান-ভন্বের কিছুই বুঝি না । বুঝতে যাওয়াও নিরর্থক 
আমার পক্ষে । চিংড়ি খেতে/দৃণা, মাংদ খেতে মনে হবে__ছাগলের 


বাচ্চা ছাড়ছে পেটে | জন্মমৃত্যুর রহস্য খুজতে গিয়ে নিজেকে নিয়েই 


ভাবব। এ সব কে চায়? 
যাস দুয়েক পরে সান্ধ্য অমণ সেরে ফিরব ফিরব ভাবছি । 
মাঠের দিকে যখন এলাম, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে একটু আড্ডা 





হ্যা অনীতাই ত বটে, একটি টানার 
GANS | আর ওখানে aT! চোখকে যেন বিশ্বাস করতে 
ছি মা । কি একটা কানাধুষোর যেন হারানো খেই পেলুম। 
প সব । জানি না ডাক্তার কোন SUT সন্ধানে রত । কোন 
দেৱ সন্ধান মে পেয়েছে। Bowes বা কি, কি তার পথ ? তবু 
যত গৰেষণারই একটা ধার! । মনটাকে তৈরি করলাম ভাল 
ক্তার অনীতাকে ভালবালে । সহানুভূতিতে ভরে 
দেনের জন্ত । মিহির তো বিশ্বাসইকরতে চায় 
ব্য করে এ নেহাতই বায়োলজিক্যাল ফেনোমেন! 


বের কথা । ডাক্তারি পড়া হয় নি অনীতার । পাস 

বমেছিল। যোগ্য মেয়েকে আর পড়ানোর ব্যবস্থাটাও 

। ডাক্তার সেন বায়োলজির একটা নূতন তথ্য 

i ফলাও করে ছাপ! হয়েছে পত্রিকায় । প্রশংসায় 

। 7 “ab যে মন্তষ্ট হয় নি তা নয়। কিন্তু তার ভিতরে 


| বিয়েতে আমার যাওয়া হয় নি। অনীতাকেও দেখি নি 
দিন। পরের দিন এসেছে অনিল বৌ নিয়ে । মিহির এসেছে 
নিয়ে বৌ খুব হুদার, তবে একেবারেই আধুনিকা । : এমনা 
কার কথ! শুনবার মৃত মনের অবস্থা ছিল কিনা জানি না, 
হয়েছিল অনীতার খবরটা একটু নিই । ও বাড়ীতে অনীত 

কেন যায় নি, তাও একটা অসম্ভাব্য কিছু নয়। 

2 | ওর ভিতর 

শা তার নীলিমা | ওর ভিতর বুঝি কিছু 

1! ওদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে ষাচ্ছি। 

| টু হয়ত বোঝাব | নিজের স্বার্থ নয় 

বন্ধুর স্বার্থে, তাও যেন কঠিন SUNT পড়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। মিহির 
মার সঙ্গে । জঙ্গল থেকে একটা পাখী লেঙ্গ নাড়িয়ে উড়ে গেল 
কতক্ষণ চেয়ে রইলাম । চললাম এগিয়ে । 

টে আছে পথের ধারে। দুর থেকে দেখি এক ঝাক 

শেষ অূৰ্য্যরশ্মিটুকু বুঝি কাচঘর থেকে ছুটি নিয়ে 

রায় হাসপাতাল আজ মৌন । ওখানে প্রাণ নেই 

র দেবতাহীন এই আরোগ্য-নিকেতন । কাচঘর 

জ কেউ নেই। কি রকম ফাকা! 


দু গন্ধ আসছে তেসে t 


শুধু পড়ে একেবারেই বাদ গেছে। 


এই বাগানটি অনী 
হুষ্টি। ও কেন যে লতা হয় নি তাই ভাবছি। তুলে নেই 
শ্বেত-গ্রোলাপ-_কাকুর উদ্দেশ্বে ? আশ্চর্য্য কাণ্ড। গাছের 
কি যেন জড়িয়ে ধরে আছে ৰাগানে। আর একটু 
যাই শাস্ত পদক্ষেপে, অনীতা জড়িয়ে ধরে আছে একটা হ 
অনিলের। আকুল ভাবে ধরে রেখেছে তার বুকে। 
অনিলকে ভালবাসে । কিন্তু কেন তবে অদহায়ভাবে SY 
ছেড়ে দিল নিজেকে! বড় ste, বড় স্ি্ধ--ঠি 

মত, তাই এই পরিণতি । দু'একটা শিউলি ঝরে পড়ছে 
মাথায় সেই মৃদু হাওয়ায়। অসংবৃত কেশ বাস, কোন 
মর্তিকে যেন নিবেদন করছে প্রাণের অর্ঘ্য । তেপাস্ডরের মাঠ 
ও যেন এক ঘুমের দেশের সুন্দরী বাজকন্তা । COTS পড় 
স্তবক ওর মারা পিঠে । মালাজড়ানো মৃত্তিকে যেন জাগিয়ে 


গভীর চুম্বনে--স্পন্দনহীন নির্বাক লতা, নিজের 


আসক্তি ওর । নিঝুম বাগানের হৃংস্পন্দন এ Aa 

আর নয়। পেছনে পা বাড়ালাম । কিন্ত সে foart 
যেন চোখেরই সামনে |. হৈহুলোড় মনটাকে বিধি 
আনন্দকে আপন জিনিস.ভেবে নিতে পারি না, ট্রাজেডি ও 
বলে নয়,_তার উপকরণের অভাব । আর সেইখানে 
অনিলকে--একটা জোকের মত, রক্ত শুষে নিচ্ছে তিলে fe 

কি রকম যেন একটু গা বীচিয়ে চলার ইচ্ছাই হ 
হঠাৎ অনিলের সঙ্গে দেখা । ওর একটা কথা 
কোষকে জোর করে ভেঙে দিতে চেয়েছিল, কিন্ত ee 
মিহিরের একটা শাস্ত খোচা । | 

কয়েকটা আবিষ্ট মুহুর্ত । অসংলগ্ন RE ured : 
খোঁচাটাই কাজ করেছে। : 

অনিলের প্রশ্ন_-“অনীতারই দেখা নেই শুধু! মিহি 
করে__“জানই তো ডাক্তার ও হচ্ছে লজ্জাবতী লতা! 
পারে নি। রাত্রির অন্ধকার ছাড়া ওর স্থান কোথায়? 
লুকিয়ে আছে। দেখা মিললে অন্তর ভরে দেখে নেবে I 

একটু জোর করেই হেসে নেয় মিহির । 


“ওর আর একটু বেশী প্রাণ থাকা উচিত ছিল মিহি 
জবাব দেয় ডাক্তার মেন। 


. আমি উপরে তাকিয়ে আলোচনা বাদ দেবার এক 
খুজি | আকাশ থেকে একটা তারক! খনে বায় ওধারে। 
একটা অমঙ্গল নয় প্রানীবিজ্ঞানী অনিল সেনের কাছে, 
যেন কিছু বাদ পড়ে গেছে। প্রাণকে খুজতে গিয়ে মনকে 
পারে নি। তবু মুখ দিয়ে একট! কথা বেরিয়ে গেল অ 

__'বাফ্োলজির উর্দ্ধে মন পৌঁছে নি কিন্তু আপনার অ 
সত্যি মিঃ রায়, প্রাথকে জানতে গিয়ে মনের 
নাহলে এমন হয়।' 













































































ইটালীতে এক বর 
শ্ীপ্রতিভাকুমার কুণ্ড 


তিন 

[ ২৩শে ডিসেম্বর eo | সকালেই কাষ্টমস-এর দরজার ধরনা দিলাম | 
বাড়ীতে একটা খেলনার বাক্স পাঠাব । 

চারিদিকে ছেড়া ছেড়া কুয়ামা। দুরে রেলওয়ে সাইডিং-এ 
.. কয়েকটা amar দাড়িয়ে আছে। কাছাকাছি ছোট বড় অনেক 
: প্যাকেট ছড়ানো । রাস্তায় লোক নেই, ভিতরে আপিসে দীড়াবার 
জায়গা নেই। বহু লোক, স্ত,পাকার পার্শেল, দড়ি, কাগজ 
| চচি। 


বরফে ঢাকা! বৃক্ষ, মিলান 


‘টের পেলাম, দু'দিন পর ক্রিসমাস । কোন রকমে এক টুকরো 
রসিদ ছিনিয়ে এনে পথে পা দিয়ে হাফ ছেড়ে বাচলাম। 
পোষ্ট আপিসে জটিলতর ব্যাপার । কেরাবী-মেয়েদের মুখে 
আর দু'হাতে মেশিন চলেছে যেন। পেছনে বিরাট পার্শেল- 
৷ স্তূপ । AN) অপেক্ষমান লাইনে চীনা দেওয়ালের দৈর্ধয, বোধ হয় 
. প্রস্থও।  টেবিলময় ছেড়া ফরম, ডাকটিকিট, কালি-কলম, আর 
Fe দু'খান| হাত । 
বিদেশের নামে সুযোগ মিলল বে-লাইনে। পেছনে চাইলাম 
সামনেও ৷ ‘ও দাদা!" বলে আপত্তি জানাল ন! কেউ । গোটা 
৮. তিন-চার শূন্য ফরমে কাগাবগা আঁকলাম । কিছু. ‘হুগে!’ দেখে, 
ad মন থেকে, কিছু কেরাণীর চোখের ইশারায় | 

আমি ঘেমে উঠলাম। 

2s 3 Percy শ্রাস্তি ঝরাল কেরালী। নুতন কাজের কৃত্রিম 


জটিলতায় নিজেকে অবসর দিল ক্ষণকাল। 
হয়ত মনও । 

কাজ সেরে চলে এলাম। ট্রামটা চলে গেল তীরবেগে | 
ওভারকোটের কোণ ছু য়ে, VB নেড়ে। 

সন্ধ্যায় ঘরে বসেছিলাম পড়াশুনা করব ভেবে, পারলাম 
না। অবুঝ মন আর অশান্ত পা দুটো আমাকে টেনে নিয়ে গেল 
কোনে! বুয়েনন আইরেসে, বনেদী দোকানপাটের রোশনাই- 
ধাধায়। ক্রিসমাস-বাজারের জনতা-সমুদ্রে । 

পরশু ক্রিসমান, বৎসরের সেরা উৎসৰ । সেরা উপলক্ষ, মেলা 
ও মেশার, দেওয়া ও নেওয়ার । পথে পথে আলোড়িত জন-সমুজ্রের 
তরঙ্গ দোলায়--আনন্দের ফেনা । j 

আমার পাশেই এক শীর্ণ বৃদ্ধ দাড়িয়ে দেখছিল-_এক জোড়া 
দস্ডানা | 

আমাকেই পাশে পেয়ে হঠাং জিজ্ঞাসা করল-_দাম কত? 

বললাম, দশ টাকা । ১ 

বৃদ্ধের দু'চোখে বিস্ময় দেখলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দোকানের _ 
সিড়িতে পা দিল। আজ কিনবেই, এমনি করে কত শীত এসেছে, 
চলে গেছে । এক জোড়া দস্তানা আজও হাত দুটোকে গরম 
করে নি। : 

বৃদ্ধের পোশাক জীর্ণ, ততোধিক জীর্ণ জুতো । মুখ শুকনো, 
নীল ঠোট, হয়ত গরীব উপোসী । ওকে 'মেরি ক্রিসমাস পাঠাবে 
না কেউ। কেউ ডাকবে না ওকে উৎসবের সমারোহ দেখতে | 
হাত ধরে কেউ বসাবে না টাকি ও শাম্পেনের ক্রিপমাস-ডিনার- 
টেবিলে । কেউ না। কেউ না। কিন্তু আমি ভুল করেছি! 
একজন আছে এ ত বৃদ্ধের হাত ধরে নাঙাচ্ছে। মুখের ভাজে, 
চুলের সাদায় বাদ্ধকোর চিহ্ন । 

আমি এতক্ষণ দীড়িয়ে ভাবছিলাম | 
অস্বস্তির বোঝা নামিয়ে | fa 

২৫শে ডিসেম্বর '॥৩। আজ আমরা মেতেছি রাজার খেয়ালে। ) 
আমরা হলাম দশ জন । জর্ডানের মোহাম্মদ, সিলোনের কারন i 
অষ্ট্রেলিয়া থেকে টমাস, বলিভিয়া থেকে গুসমান, ফিনিপিনর 5 
ওরেন্সিও, ইটালীর রোদল্‌ফো, আর ভারতীয় আমরা...ইন্্র 
মহদেব, যশোবস্ত ও আমি | 

ফারনাণ্ডোর ঘরেই আমরা জটলা পাকিয়ে আসছি বরাবর । 
আজও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। “সকালের ঘণ্টাতিনেক প্রস্তাতিতেই 
কেটে গেল। আমার-তত্বাবধানে_বশোবস্তের ক্ষুদে হীটারে রান্না 
চাপল দশটায় | 


অবসর পেল হাত, মুগ, 


মনটা BIS! হল এ 





৮৫ 


পাপ পা পা পিপি, 


রোদলুফে! হীটারের পাশে বসে রইল ভারতীয় রাষ্ত্রার রীতি- 
অনুধাবনের উদ্দোশ্টে। ইন্দ্র বাজার করেছিল, সহদেৰ রান্ন! চাখল। 
টমাস, ওরেন্সিও ও গুমমান ঘরোয়া বৈঠক পেতে 'গ্যাশে'র কথায় 
সময় কাটাল। মোহাম্মদ ও ফারনাণ্ডো করবার মত কিছু না পেয়ে 
কাচা টোম্যাটোগুলে। খেল, একটা কাপ ও ছুটে প্লেট ভাঙ্গল, 


দুটোতে মিলে তাণ্ডব ফক্সট্রট নেচে নীচে থেকে স্ুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে 


আমাদের ঘরের দরজায় এনে হাজির করল । ওই অগ্নি-চক্ষুর সামনে 
আমর! দশ জন সার দিয়ে দাড়ালাম ৷ প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ব্যাক্‌- 
গ্রাউণ্ডের রান্নার সরপ্রামগ্চলোকে আড়াল করে দীড়াতে। তারপর 
ঈাতে দাত চেপে কেঠো হাসি হাসলাম, যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে 
যেতে চাইলাম । 

এত কিছু করতে হ'ল হোষ্টেলের ঘরে রান্না নিষেধ বলেই। 
সুপারিণ্টেগ্েণ্ট বুঝলেন সবই । ভাব দেখালেন, পায়েমের কামিনী 
আতপের গন্ধও উনি পাচ্ছেন না। CAI বুঝে আমরা ওঁকে 
‘মেরি ক্রিসমাস’ জানিয়ে দিলাম | 

উনি পেছন ফিরে পা বাড়াতেই ফারনাণ্ডে! ওঁর মাথায় বক 
দেখাল | 


) ছিল রেডিমেড কাজু, আচার ও রসগোল্লা । তৈরি হ'ল মেড- 


.্টু-আর্ডার ঘি-ভাত, মুরগীর ঝোল, টোম্যাটোর চাটনী, আলু-ছোলে, 


পায়েস ও বর়্িভাজা | বলাবাহুল্য আচার, রসগোল্লা, কামিনী 
আতপ, বড়ি, ইত্যাদি ভারত থেকেই পাঠানো! | 


রাত আটটায় হ'ল ate ফিষ্ট । ইউ-পি-র আলু-ছোলে 
লেবুতে লঙ্কা-গু ড়োয় বেশ জমেছিল । আর বাংলার পায়েস সুগন্ধ 
আতপ, কিসমিস ও পাটালির আকর্ষণে গকলকে বার বার চেয়ে 
নিতে বাধ্য করল। 

আলু-ছোলে ও পায়েসের ইন্টারত্যালে করমচার আচারটা 
‘গোরে গোরে'র কাজ Fam আর মুখে মুখে বড়ি-তাজার 
নানারকম শব্দ ‘সিগারেট আইসক্রীমে'র হাকডাক$৪মনে করিয়ে 
দিল। পরিশেষে আলো নিভলে দেখা_গেল, ঘরে ফিরে বাবারও 
ক্ষমত| নেই কারও । ফারনাণ্ডোর একক খাটে পেটে পায়ে মাথা 
রেখে ওরা গড়াল অনেকক্ষণ | 

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম একদিন স্বাদ কাকে বলে 
রসনায় অনুভব করলাম | 


রাত এগারটায় ফলে ও কেকে হোল সাপার। তারপর, 


us একটু রেডিও মিউজিক | রঃ 
# 


সহদেব বলল-_এবার কি হবে? ঘুম-ঘুম খেলা ? 

ইন্দ্রের উৎসাহের অবধি নেই । বলল, চল, হাটি । যেদিকে 
দু' চোখ হায়ু। 

আমর! বেরুলাম। পায়ে পায়ে, কথায় কথায় গেলাম অনেক 
le ট্রেনের পথ ডিঙিয়ে শহরের বাইরে । মাঝে মাঝে বস্তি । 
আলে নেই । জলে কাদায় নোংরা রাস্তা। জনশূন্য, নিস্তব্ধ 


আমিই সবার আগে থেমে বললাম, লাভ কি এমন হেঁটে? 
তার চেয়ে চল (HASH দুয়োমোয় যাই, যেখানে আজ এতক্ষণ 
ফুর্তির জোয়ার এসেছে | ফিরে যাওয়া যাক | 

ইন্দ্র একটু হাসল ৷ বলল, Beal জলদি | 


মিলানে তুষার পাত 


বললাম, তোমার প্রাণ বদি চায় তো আমার আপত্তি নেই | 
চল। 

আবার হাটতে সুরু করলাম । ঘড়ি দেখলাম, আড়াইটে 
বাজে। খানিক পরে তিন জনের মত হ'ল ফিরে যাওয়ায়! 
শেষে একে একে সকলেই সায় দিল ফিরতি পথে পা বাড়াতে | 

আমি বললাম, এখনি ফিরবে কি? এত zee পরিবেশ! 
এমন হাটলে হয়ত ভেনিমেই পৌছে যেতে পারি। 

অগত্যা আবার সবাই হাটতে ze করল। আমি acy 
হাসলাম । শেষে এক সময় আমিও মত দিলাম। হোস্টেলে 
ফিরে এলাম সবাই ৷ ইন্দ্র ভোরের প্রথম বাসটার খোজ নিতেও 
ছাড়ে fa কিন্তু তখনও সময় হয় নি। 
* ঘরে ফিরে অবশ পা! দুটোকে বিশ্রাম দিয়ে ইন্দ্র বলল, এখন 
কি প্রোগ্রাম ? 


‘ 





Ly মন: 
Be তারপর হ'ল সাত জনের সাতটা গর । ভূতুড়ে নয়, বানানো 


কা শুধুচ্যক। 


নয়, মনের কথা। 


সি যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না 


এনেছে মঞ্চয়িত!, এনেছে গীতাঞ্জলি | 
এনেছি ভারী মোটা মোটা বই, যন্ত্রবিদ্ার ৷ 
. যন্ত্রপাতির নক্সা-ছবিতে বোঝাই | 


ta 


4d 


_ গুনেছি। 
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দণ্ডায়মান ( বীদিকে ) মিলানে প্রবাণী ভারতীয়গণ--সহদেব, 
ধ ওরেদিও, Bata, গুসম্যান, ইন্দ 
উপবিষ্ট ঃ রোদেন্সেন, বশোবন্ত, লেখক, মোহাম্মেদ, ফারনাণ্ডে! 


_ ভোর পাঁচটায় বিছানায় এসে চোখ বুজলাম | 

পরান দুপুরে আবার জুটেছি সবাই । কালকের বেঁচে যাওয়া 
| মুরগীর লোভে লোভে । ওরই সঙ্গে কটি ও মাথনে 
লাঞ্চ হ’ল শেষ। 

WBE স্থান সেরে এলাম | 

 'সঞ্চকিতা” বুকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছিল সহদেব। পড়ছিল 


“তুমি জান মোর মনের বাসনা 


তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা-__দিবস নিশি 1” 
সহদেব শান্তিনিকেতনে ছিল চার বংসর ! ছবি আকতে 
ছে। আরও শিখেছে আনুষঙ্গিক অনিবার্যগুলো । বাংলা 
তার মধ্যে একটি। সহদেবকে ধন্টবাদ। ও বিহারী, 
আর বাঙালী আমি বয়ে 
নানা আকজো কে, 
২৯শে ডিসেম্বর '৫৩। ওরা 


এসেছে পরশু । থরে বসে 


গোয়া, দিল্লী, দেরাছুনের চার জন তাখ্খতীয়। এসেছে__ 


একটা 


ok EDS 


GA Eh eet CUT ৭ Savant oat 


চলেছে। তাই ওদের পরিচয়টুকু নেওয়া হয় নি। আমারটাও 
দেওয়া হয় নি।" 

-__আজ শুনলাম, ওরা চলে যাবে । এই বিকেলে ভেনিসে। 
ভাবলাম, যাবার বেলায় মুখগুলো চিনে নেওয়া ভাল। হয়ত 
কখনও কোনদিন আবার দেখা হযে । নীচে রাস্তায় নেমে এলাম | 
ওদের মোটর গোছানো বাস্ততার মাঝে । ওদের দেখলাম | 
পকেটে অজন্র অর্থ, মুখে অশেষ অশ্লীল ভাষা । গাড়ীতে অনেক 
মদের বোতল, তার চেয়েও বেশী BGA ক্যামেরা । বোধ হয় 
কেনাবেচার ব্যবসায়ে নেমেছে। 

হঠাৎ একজন SHH বাগিয়ে ধরল । আমাদের দিকেই। 
একট! তসবীর খিচবে। একই দেশের মানুষ আমরা । ওদের 
প্রাণে উল্লাস এসেছে । ইন্দ্র, ষশোবস্ত ও সহদেব নানান পোজে 
হেলে দুলে দীড়াল। আমি রোমাঞ্চিত হই নি ওদের মত। 
ফটোগ্রাফারের জড়তায় মনে হ'ল হাত কীচা। ক্যামেরাটাও 
আনকোরা নতুন | : 

আমাদের অতিথিরা! একটা সোরগোল GAR! হঠাৎ একজন 
ছুটে গেল। ধরে নিয়ে এল দুটো মেয়েকে । পথ দিয়ে যাচ্ছিল। 
হয়ত কোন কাজে | হয়ত এমনিই । মেয়ে ছুটোও যেন মেতে 
গেল। ওর! বিভিন্ন ভঙ্গীতে, কীধে হাত রেখে, কোমর জড়িয়ে, 
মাডগা্ডে বসিয়ে স্পূল শেষ করল। 

বিস্ময়ে we হয়ে দেখছিলাম । এমনটি কখনও ভাবতে 
পারিনি । মেয়েগুলোও সমান বেহায়া । সম্মান বোধ বলে কিছু 
ওদের অভিধানে নেই বোধ হয়। ওরাও হাসছিল উদ্দাম । 
যেন কত দিনের পুরানো! পরিচয়, যেন কত বন্ধুত্ব । 

আমি হতবাক হলাম। ভারতীয়দের “অস্কার' পাবার যত 
এই ছোট্ট একাক্কিকায়। 

আমি লজ্জিত হলাম আমারই স্বদেশবাসীদের আচরণ দেখে, 
ভাবছিলাম, পশ্চিমে এরাই ভারতের মর্ধাদাহানি করছে। 

কিন্ত আমি ভুলি না এক মুহুর্তের জন্তও-_আমি এসেছি গান্ধী 
রবীন্দ্রনাথের দেশ থেকে, আমি পেয়েছি সে সভ্যতা, শুনেছি বেদ 
ও গীতার বামী। ভুলি না কখনও অশোক, আকবর ও বুদ্ধকে। 
ভুলি না আমাদের শিক্ষার এঁতিহাকে, আমাদের সংস্কৃতির গৌরবকে। 

৪ঠা জানুয়ারী '৫৪। কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে 


হ'ল, অনেক উঁচু থেকে যেন কিসের ওপর জল পড়ছে টপ টপ * 


করে। খানিকক্ষণ কান পেতে শুনলাম । বুঝলাম, জানলার 
বাইরে। রাতে-জলা টেবল-ক্লুকটায় দেখলাম পাঁচটা । অবাক 
হলাম। আরও অবাক হলাম জানলার খড়খড়িটা তুলে। সমস্ত 
উঠানটা একেবারে সাদা । কেমন যেন শুভ্র জ্যোতন্নার মত। 
আকাশে তখনও আলো ফোটেনি। আরও ভাল করে তাকালাম 
একটা কালো ব্যাকগ্রাউণ্ডে। বরফ পড়ছে। 


কা সাদ ene রত মনও 
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উড়ে উড়ে তুলোর মত। সাদা সুন্দর বরফ। ভারতবর্ষে বরফ 
দেখার সুযোগ কৈ? শীতকালে উচু পাহাড়ে যেতে পারি নি। 
আজ বহুবার বাইরে গেছি, এসেছি প্রয়োজনে," অপ্রয়োজনে | 
গুনেছি রাস্তার লোক । সামান্য কমেছে । বেড়েছে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের ছুটোছুটি-__বরফের ওপর । কেউ মেতেছে CH! বলে, 


oY কেউ বরফ দিয়ে গড়ছে মূর্তি । ওদের ফুর্তির সীমা নাই । 


A 


“ 


দুপুরে পলিটেকনিকে গেছি বেড়াতে । 
আমাদের ভাগা ভাল, ক্ষণিকের জন্য রোদ 
উঠল একবার__বিকেলের মুখে । বরফের 
ওপর এঁ ঝিকিমিকি রোদ আশ মিটিয়ে দেখ- 
হি সহদেব ত কাগজ পেন্সিল নিয়ে 
বমে গেল ওর পরের ক্যানভালটার SF 
একট! স্কেচ করে নিতে | 

বিকেলে রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে ছিলাম 
আমর]। 

সাদা বরঢাকা রাস্তার বুকে দাগ 
টেনেছে চলতি ট্রামগুলো । ছোট বড় 
গাছ, সবাই আপন আপন সৌন্দর্য প্রকাশে 
ব্যস্ত । আমাদের উল্লসিত দৃষ্টি বার বার 

হ'ল গাছের ডালে, ANIA! চোখ 
ফেরানো যায় না। পাতা ছিল শুধু পাইন- 
আকৃতির ঝাউ গাছে। অন্বগুলোয় ATS 
ডাল। আর তার উপর বরফের প্রলেপ। 


ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে একটা গাড়ী গেল। অবসন্ন ঘোড়াটান! 
গাড়ী। ঘোড়াটা চলেছে পা টেনে টেনে। হয়ত সাপ্তাহিক 
হাটের ভিড়ে। গাড়ীভর্তি সবুজ শাকসজির core সেগুলো 
BM হয়ে উঠবে আগামী বরফ-বরা দিনগুলোয়-_-আবার আসবে 
ওরা শহরের পীচঢালা পথে যখন বরফ গলবে। রাত-জাগ। 
চাকার পাখিতে আবার অবসাদের আর্তনাদ বাজবে । আর 


নিলিগ্ততায় ‘fea স্থুরে' শিম দেবে গাড়ীর চালক | 


দুরে মিলিয়ে যাওয়! গাড়ীটাকে অনুসরণ করে চোখ দুটো হঠাৎ 
থেমে গেল। SS পায়ে একটি মেয়ে আসছিল বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে | 
হয়ত ভাবছিল, রবিবার বাড়ী গেলেই ওর সোমবার সুরু হয় 
দেরিতে, শেষ হয় আরও দেরিতে । তার চেয়ে কোন মাকিন বন্ধু 


* জুটিয়ে উইক-এ্ড করাই ভাল। আজ আবার কারখানার হাজিরা- 


প্রহরী সুযোগ নিয়েছে । এই শনিবারের নাচে যাওয়ার স্বীকৃতি 
আদায় করেছে ও। আজকের বরফপড়া ঠাণ্ডায় বারের কীচ- 
দরজায় চোখ লাগিয়ে আর একজন যে অপেক্ষা করছে, তা হলে তার 
জন্তে এই সপ্তাহে রইল কি? 


না, ভুল আমারই হয়েছে । মেয়েটি কাছে এলে বুঝলাম । 
ERS কুঞ্চন নেই । কপালে চিন্তা-রেখা নিশ্চিহ্ন । কুমীর- 
চামড়ার ব্যাগে, হিল-তোলা জুতোয় আর বড় বড় মাকড়ীতে 


শোভিত হয়ে কারখানা থেকে আসছে না নিশ্চয়ই, আসছে বাড়ী 
থেকেই । বুঝলাম না, এত BVT কেন। 

ষ্টেশনগামী বাসের পাদানিতে এক রাশ লোকের মাঝে হারিয়ে 
গেল মেয়েটি। 

আজ সারাটা দিন যেন ডান! মেলে উড়ে গেল। 

রাত্রে আমি বললাম, চল না, কুঁড়েবরের নেবানো আলোয় 


ক. পা 
bd hd 


তুষ/রপ।তের জার একট দৃষ্ 


বরফকে কেমন দেখায় দেখে আদি । শহরের বাইরে । 

মোহাম্মদ রাজী হ'ল। হ'ল না আর কেউ। ইন্দ্র, সহদেব 
ওরা যৌবনেই cats হয়েছে |. ওরা পাই-পয়সার হিসেব জানে 
SASS উপদেশ CHA অনেক ।' রোমান্সকে ওর! মুছে দিয়েছে 
জীবনের পাত! থেকে । নকল রোমাক্সকে SM আকড়ে পরে আছে 
“অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে ।' 

১০ই জানুয়ারী '৫৪। দরজায় আঙলের টোকা পড়ল। 
নিশ্চয়ই নৃতন কেউ । পরিচিত যারা, তারা আহ্বানের অপেক্ষা 
করে না। 

বলে উঠলাম-_আভাস্তি ( ভেতরে আন্গন ) ! 

ভাবলাম, রাত AHA আবার কে এল জ্বালাতে ! বেশ আয়েস 
করছিলাম বিছানায় শুয়ে থাকার আমেজে | এয়ার-মেলে-পাঠানে। 
রবিবারের যুগাস্তরথানা হাতে করে। “এ-সপ্তাহ কেমন যাবে' 
পড়ছিলাম । আর মেলাচ্ছিলাম গত সপ্তাহটা কেমন গেছে। ঠিক 
তখনই দরজায় অতিথি এল। 

—s, মিঃ চৌধুরী ! 

—I am sorry:, Are you busy with your 
cooking? ( আমি দুঃখিত, আপনি কি রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত 
আছেন? ) 


—al, না। মোটেই না, দিনে দু'বার করে কচির গল! টিপে 


a 








আমার সৌভাগ্য ! Va, বসুন, আপনি ত পাডিয়াতে 


a 


ইতস্ততঃ করে বললাম, মাপ করবেন, কোন 
যুছেন কি? 
দু'বছর আনাম aces কিছু দিয়েছিল। কিন্তু এই 
শেষ বংসরটায় নিজেরই অনেক খদল। 
কান্‌ ইউনিভাগিটি থেকে আসছেন ? 
i | 
বাক হয়ে বললাম, তা হলে বলুন, আপনি কলকাতার 


নি, নইলে বাংলটা আর শিখব কোথায় ! 
শুধু শিখেছেন নয়, পুরোপুরি হজম করেছেন । 
চৌধুরী সিগারেট ধরালেন। আমি দিগারেট খাই না 
লেন, আপনি মশাই ফ্ল্যাট করে দিলেন আমায় । বলেন 
গারেটও খান না? এ: 
এত লোক অফার করে, আর আমি খাই না গুনে সবাই 
রুণ মুখভঙ্গী করে যে শুধু এ "আন্হাপি সীনটা"কে এড়াবার 
থেকে হয়তো থেতে সুরু করতে হবে। আপনিও ত 
তকে উঠেছেন! 
প্রায় কি, Hered cor উঠেছি। 
কোলকাতার কোন্‌ মহলে আপনার আস্তানা ছিল? 
আস্তানা ? বুঝলাম না। 
নে থাকতেন কোথায়? 


হতভদ্ব হয়ে বললাম, বলেন কি কত নম্বর? 


আমি দীড়িয়েই ছিলাম এতক্ষণ | 
থাটে বসে পড়লাম । 

মিঃ চৌধুরী মৌজ: করে ফু কছেন। 

আমি বললাম, আরে মশাই, আমিও ত টিপ নম্বর cat 5 
আসছি। একতলা থেকে ৷ 

চৌধুরী মশাই চোখের মণি নাচিয়ে বললেন, bd 
এইবার মনে পড়েছে। | 


মনে পড়বে কি? আপনি ত আমাকে দিক না 1. 
আমিও আপনাকে কোনদিন দ্বেখেছি বলে মনে পড়ে না | আ 
তাহলে মিঃ নবিসের--- 

far নবিসের ভাই । 

এতক্ষণে বোধগম্য হ’ল। 


- আমি ততক্ষণে হাসতে সুরু করেছি অল্প অল্প। fie = 
হাসতে সুরু করেছেন। ক্রমে পর্দা চড়তে লাগল । শেষে দু 
খাটে গড়াগড়ি দিয়ে, জড়াজড়ি করে, মুখ চোখ লাল করে, দম র্‌ 
আটকে হাসতে লাগলাম । হঠাৎ মনে পড়ল, এমন ভাবে । 
হেসেছিলাম জাহাজে অক্ষয়বাবুর লক্ষৌ-রসিকতায় । মাঝখানে 
প্রায় তিনটে মাম সহজভাবে হাসতে যেন ভুলেই গিয়েছিলাম । 3 


চৌধুরী বললেন, কি আশ্চর্য! একই বাড়ীর লোক 
ছ'হাজার মাইল দুরে এসে পরস্পরকে চিনলাম। cok মতি 
খুব ছোট । 


আমি বললাম--উহু ৷ পৃথিবীটা যথেষ্টই বিরাট ‘a 
ব্যাপার হ'ল, কলকাতায় ওপর-নীচের বাসিন্দারা ত. কৌরব আর 
পাগুব। আদা-কীচকলার সম্বন্ধ । জল নিয়ে, তরকারির টৌচা : 
নিয়ে ভোরবেলাই ঝগড়ার সুত্রপাত ex দুপুরে মেখর নিয়ে, 
ড্রেন নিয়ে ঝগড়ার কার্ড গীকে পৌঁছয় । পরম্পরকে চেনবার 
সুযোগ কোথায় ? বরং মুখদেখাদেখি বন্ধ। তাছাড়া অন্ধকারে 
fom মেরে মাথা ফাটাবার wae জুংসই এঙ্গল খুজে বেড়াতে 
হয়, 

যা বলেছেন ! “Cent per cent true ! জাই সত্য) । 


(এইবার গালে হাত দিয়ে 
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ছিভীয় পঞ্চবাহিকী পরি কণ্পনা 
'_ স্ীবেজিকোৎ রঘুনাথ শেনোয় | 
অনুবাদক -_শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 


ঘাটতি ব্যয় নির্ববাহের সংজ্ঞা 

পাশ্চাত্য দেশে 'বাটতি পুরণ’ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় 
ভারতে সে অর্থে ব্যবহার করা হয় না। আমাদের দেশে 
যখন সরকারের মোট ব্যন্১-_মোট রাজ্দস্বের আয় এবং মুলধন 
খাতে সরকারের খণপত্র বিক্রয় হইতে অর্থ সংগ্রহের aE 
ছাড়াইয়া যায় তখনই আমরা বাজেটে ঘাটতি হইয়াছে বলিয়া 
জানি। সমগ্র আয়ের তুলনয় ব্যয়কে ধরিয়া লইয়া আমরা 
ঘাটতি নির্ধীরণ করি। কিন্তু আমেরিকার খুক্তরাষ্্রে যখন 
মূলধন খাতের ব্যয় এবং সরকারের সাধারণ ব্যয় উভয়ে 
মিলিয়া রাজস্বের আয় অপেক্ষা অধিক হয় তখনই তাহাকে 
বলা হয় “ঘাটতি” | দরকারী ব্যয়নির্ববাহের জন্য বাজ্ধারে 
খণপত্র ছাড়িয়া eH লইলে তাহাকে ঘাটতি ব্যয়নির্ববাহ 

Deficit Financing বলা হয় না! আমাদের দেশে 
সমগ্র বাজেটের ( মূলধন ও রাজ্রস্ব-থাতের ) আয় অপেক্ষা 
অতিরিক্ত ব্যয় নির্ধবাহ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় - frets 
ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইলেই হয় ঘাটতি ব্যয়নির্ববাহ । অবস্ত 
মুদ্রাস্কীতি বা সম্প্রসারণ দ্বারাই ঘাটতি মিটাইবার এই 
ব্যবস্থা হইয়া থাকে 

ঘাটতি ব্যয়নির্ববাহ এই. কথাটা বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হওয়ার দরুন আধিক ফলাফল বুঝাইবার অন্ত এক 
স্থানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্তত্র উহার অর্থ না বদলাইয়া 
বা সংশোধন না করিয়া ব্যবহার কবা চলে না। ষখন 
APTS লেখকগণ বলেন যে, বেসরকারী মূলধন কম নিয়োগ 
হইলে তজ্জনিত মন্দ। সরকারী বায় বৃদ্ধিদ্বারা সংশোধিত বা 
দুর হয়--তখন উহা! দ্বারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আধিক 
অবস্থাই বুঝায়, ভারতের রাজশ্বের ঘাটতি মিটাইবার জন্য 
ব্যয় বুঝায় না। ঘাটতি ব্যয়নির্ববাহ কথাটার অর্থের এইরূপ 
বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন না থাকার HHS এ দেশের 
অনেকে ভারতের আধিক উন্নয়নের জন্য মুদ্রা* সম্প্রসারণ 
দ্বারা ঘাটতি aaa খুবই আবশ্যক এরূপ ওকালতি 
করিয়া থাকেন। যে সঞ্চয়ের মূলধন অকেজো ভাবে পড়িয়! 
ছিল তাহা হইতে BH লইয়া বাজেটের ঘাটতি পূরণ দ্বারা 
আধিক্‌ উন্নয়ন করা চলে--সরাসরি এই যুক্তিতে যেখানে 
আসলে সঞ্চয়ের ঘাটতি, সেখানে, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের মুদ্রা- 
সম্প্রসারণ ছার! খত পূরণ করার সন করা চলে না। 


শিল্পে অগ্রদর ও অনগ্রসর দেশের মধ্যে তুলনা _ 

শিল্পে অগ্রসর দ্বেশসমুহের বেকার-সমস্তা এবং শিল্পে 
অনগ্রসর দেশের অল্পসংখ্যক লোকের 'কর্ম্মে নিয়োগের 
মধ্যে ষে ব্যবধান তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া প্রয়োজন। 
উভয় দেশের সমস্তাকে সমান ধরিয়া লওয়ার দরুন অস্পষ্ট 
চিন্তার স্থষ্টি ও অনুন্নত দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে ভ্রান্ত পন্থার 
অনুসরণ করা হইয়াছে। উভয় সমস্তাই যূলতঃ “বিভিন্ন 
শিল্পোন্নত দেশে বেকার-সমস্য। দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে উহার 
উপর নির্ভরশীল অন্তান্ত উৎপাদনক্ষেত্রেও বেকার-সমস্যা 
দেখা দিবে। সঞ্চয়ী মুলধন খাটানো যাইবে না, মুলধন 
সম্পকাঁয় উৎপাদনের অন্গগুলি কম খাটাইতে হইবে বা 
উৎপাদন একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে, উৎপাদিত দ্রব্য 
বিক্রয়, হইবে না এবং ক্রেতার অভাবে মাল ফীপিয়া উঠিবে। 
বাঙার হইতে se লইলে বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের TUL 
সম্প্রসারণ-সাহাষ্যে গবর্ণমেপ্ট eat পরিস্থিতিতে সরকারী 
রাস্তাঘাট নির্শ্মাণকার্য্য কিংবা অন্তান্ত ভাবে মূলধনের প্রয়োগ- 
ক্ষেত্র বাড়াইলে শ্রমনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং কর্মহীন 
শ্রমিক বা বেকার উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সহায়তা 
করিতে পারেনা অর্থাৎ, এ ভাবে বেকারের সংখ্যা হাস 
করা সম্ভব। 

অপরপক্ষে অনুন্নত দেশের সমস্যা হইতেছে, আাধিক 
উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ যুলধনের প্রয়োজন, জন- 
সাধারণের সঞ্চয় হইতে তাহা মেটানো সম্ভব নহে, সেখানে 
সঞ্চয়ের অর্থ এমন ভাবে পড়িয়া নাই অথবা যাহা কাজে 
খাটানো যায় এরূপ সম্পদ ( মুলধন ) অকেজো হইয় পড়িয়া! 
We! অনুন্নত দেশের বিরাট সম্পদ হইতেছে অকুশলী 
শ্রমশক্তি যাহা কাজে লাগিতেছে ai যদিও এখানে 
উন্নয়নের ক্ষেত্র খুবই বিরাট, কিন্তু কেবল শ্রমশক্তি দ্বারা 
উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব নহে। এমনকি নদীর বাধ, রাস্তা 
নিৰ্ম্মাণ, সামান্ত সেচকার্যেও কিছু মুলধনের প্রয়োজন হয়। 
যে সকল লোক" নিছক 'শ্রম-দান? করিবে, তাহারা 
নিজেদের শ্রম বিনামূল্যে দিবে, হয়ত নিজেদের খাদ্যও সঙ্গে 
maa আসিয়াছে, থোলা মাঠেই ঘুমাইয়া কাটাইবে, কিন্ত 
তাহাদেরও, যতই সহজ সরল হউক কিছু যন্ত্রপাতি দরকার ; 
ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যান, দ্লপতিগণের পরিকল্পনা, সংগঠন 


৩২৮ 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





ও কাৰ্য্য পরিদর্শন করিবার সকল সুবিধা দান করিতে 


হইবে। উৎপাদনের কোন-না-কোন স্তরে কিছু গাঁথুনি, 
Peas, কাঠ বা লোহার কাজের দ্ররকার হইরেই। এই 
সকল কুশলী PH, কলকন্জা এবং কাচামাল অপর কোন 
প্রকার সঞ্চয় হইতে, যথা-_অপর কোন উৎপাদনক্ষেত্র হইতে 
যেখানে ইহার হয়ত প্রয়োগের আবশ্যকতা অপেক্ষাকৃত 
কম সেধান হইতে কিংবা ভোগ-ব্যবহার (consumption) 
কমাইয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। পূর্ব্বাহে সঞ্চয় “না করিয়া 
উৎপাদন বাড়াইবার কথা কল্পনা করা যায় না। অনুন্নত 
দেশের বড় সমস্যাই 'হইতেছে এই সঞ্চয়ের অপ্রাচুর্য্য | 
ক্রেডিট স্থষ্টি করিয়া এই সঞ্চয় সক্রিয় করা বানা করা 
উভয়েরই সন্তাবনা আছে। তবে নিছক ক্রেডিট দ্বারা সঞ্চয় 
বাড়ে না। উদ্বত্ত রাজস্ব, কর্জ্গ্রহণ, মুনাফা পুনরায় উৎ- 
পাদনে খাটানোর মত মুদ্রাস্টীতি দ্বারা ঘাটতি পূরণ ও 
সঞ্চয়কে সক্রিয় করিবার অপর একটা উপায় ara কিন্তু 
এই ছুই প্রকারের সমস্যার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান । 


মুদ্রাস্ষীতি দ্বারা ঘাটতি পূরণের সুত্র 


শিল্পে অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশের অর্থ নৈতিক 
বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া মুদ্রাক্ষীতি দ্বারা ঘাটতি 
পূরণ সম্পর্কীয় অনেক উদ্তট মতবাদের প্রচলন হইয়াছে। 
বিখ্যাত ‘ace পরিকল্পনা’র রচয়িতারা এরূপ যুক্তি দ্েথাইয়া- 
ছিলেন--"দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় উৎপাদন বাড়িয়া যাইবে, 
সুতরাং ঘাটতি পুরণজনিত মুদ্রাস্কীতি আপনা হইতেই 
থাপ ধাইয়া যাইবে । এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পনর বৎসর 
পরে উৎপাদ্বিত দ্রব্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইবে যে, HAT. 
মূল্য পূর্ববাপেক্ষা হাস পাইবে” wee পরিকল্পনার মোট 
ব্যয় ১*১,*১০ কোটি টাকার শতকরা ৩৫ অংশ ঘাটতি ব্যয় 
মুদ্রা সম্প্রসারণ দ্বারা মিটাইবার সুপারিশ. করা হইয়ীছিল। 
এই মত সমর্থন করিতে গিয়া অধ্যাপক ডি, আর. গ্যাডগিল 
মুদ্রাস্ষীতি দ্বারা ঘাটতি পূরণকে যুদ্ধকালীন ঘাটতি পুবণের 
সহিত তুলনা করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন যুন্রাস্ফীতির সঙ্গে 
ভোগ্য Serrated বৃদ্ধি পায় না এজন মুক্রামূল্য হ্রাস 
পায় বা দ্রব্যমূল্য বাড়ে, কিন্তু উৎপাদন-বৃদ্ধি-পরিকল্পনায় যে 
মুদ্রার সমপ্রদারণ করা হয় তাহা দ্বারা. ভোগ্যবস্তর বৃদ্ধির 
দক্ষুন মুদ্রামূলা, হাঁসের কারণ দুর হয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত 
উৎপাদন নী বাড়িবে ততদিন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবেই। 
কিন্তু যুদ্ধের সময় নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল ব্যবস্থা দ্বারা দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি রোধ করা হইয়া থাকে। পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য 
যুদ্রাস্ফীতি তথা মূল্যবৃদ্ধি এড়াইয়া যাইতে চান এবং এই ay 
ayy কর্ট্রোল দ্বারা রোধ করিতে পিছপাও নহেন-_ 


যাহাতে জীবনধারণেরু খরচের সখখ্যাস্থচী না বাড়ে সেদিকে 
তাহাদের Sls দৃষ্টি। উৎপাদিত দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পাইয়া 
বাজারে আসিলে মুদ্রাম্ষীতির দরুন আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির 
আশঙ্কা থাকিবে না। এই মতের সমর্থকের সংখ্যাই এখন 
বেশী দেখা যায় 

যুলধন নিয়োগ করিয়া কুপধনন, বীঁধনির্শ্মাণ, কারখান! 
তৈয়ার এবং ইহার ফলস্বরূপ উৎপাদিত প্রব্যার্দির বৃদ্ধি 
উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান আছে। সমস্যার 
বড় কথা এবং প্রধান বিবেচ্য বিষয়ই হইতেছে এই সময়টুকু । 
শ্রমিকের মজুরি দিতে হয় সপ্তাহে-সপ্তাহে ধা মাসে- 


মাসে-_ভোগ্যবস্তর দাম এজন মূলধন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই' 


বাড়িতে থাকে, আর একবার বাড়িলে বাড়তি দাম কমিতে 
চায় না। এইরপে সমস্ত বাজারে ভোগ্য-সামগ্রীর দাম 
বাড়ে এবং বাজার sion মূল্যবৃদ্ধির স্তর এক ধাপ উপরে 
দানা বাধে আর ইহার সহিত শ্রমের মঙ্গুরি ও কাচা মালের 
উৎপাদন মূল্যের সমন্বয় হইয়া যায়। মুদ্রাপরিমাণ-তত্তবের 
স্থল এবং ste ta) হরেক Sty SINE হা 
স্বীকার করিয়া লইয়া অন্থমান করা হয় যে, যখন 


লারা Gian ONS HE rf 


যদি প্রকৃতই দাম কমে তবে তাহার ফল মারাত্মক হইবার 
কথা--কারণ অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি উৎপাদিত হইয়াছে। 
আধিক আয় স্বভাবতঃই বাড়িয়া চলিবে__দ্রবে!র পরিমাণ 
- প্রব্যের চাহিদা_ভ্রব্যের দাম সমস্তই অপেক্ষাকৃত বেশী 
হইবে! বাস্তব জগতে দ্রব্যমূল্য আবার পূর্বেকার TW 
মূল্যের স্তরে নামিয়া আসিতে দেখা যায় না। waa পরি- 
মাণ বৃদ্ধি পাইয়া মুস্তাম্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি হাস পাইবে 
এই যুক্তি অবাস্তব অনুমান মান্র। যুক্্রান্ফীতিঙ্জনিত অর্থ 
একটি পৃথক্‌ ভাগারে সঞ্চিত থাকে না৷ এবং উৎপাদনবৃদ্ধির 
সঙ্গে সামপ্রস্তবিধান করিবার জন্ত বাহির হইয়া আসে না। 
মুদ্রাস্ফীতির টাকা উহার স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আথিক জীবনের 
সামিল হইয়া যায়--মজুরি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং 
নৃতন উৎপাদিত ত্রব্যমূল্যেও উহার প্রতিক্রিয়া হয়। 
ুত্রাসন্্রপারণ দ্বারা আধিক উন্নয়ন করিতে গেলে 
উহার ফল্ম-উণ্ট। হয়, ইহা বার বার দেখা গিয়াছে । যখন 
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দ্রব্যমূল্য বাড়ে তখন পরিকল্পনার পুর্বাতন আয়ব্যয়ের বরাদ্দ রি 


বাতিল হইয়া যায় । তখন অর্ধপথে পরিকল্পনার কার্য্য 
পরিত্যাগ করা ষায় না, স্থতরাং আরও মুস্ত্াসম্প্রসারণ দ্বারা 
ঘাটতি পৃবণ করিতে হয়। ইহাতে মুদ্রান্ফীতি বেশ 
বাড়িয়া aig) অনতিবিলম্বে পরিকল্পনার বাহিরে .এবং 
ইহার পক্ষে অস্তরায়ন্বর্ূপ নানা জ্রব্যের চাহিদার জন্য AEH 


ote 


মূলধনের উপর টান পড়ে। যুদ্রামূলা হাসের দরুন অনাবস্তক 
ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং এ সকল দ্রব্য অতিরিক্ত- 
মাত্রায় প্রস্তুত হইতে থাকে৷ সঞ্চয়কারিগণ । প্রতি 
দিন টাকার মুল্য কমিতেছে দেখিয়া নিজেদের সঞ্চিত 
,অর্থকে এরূপ সঞ্চটে- উৎপাদনের পক্ষে অনাবশ্যক--শহরের 
“সম্পত্তি স্বর্ণ বা বিদেশী মুদ্রায় নিয়োগ করে। যাহাদের 
বিদ্বেশী মুদ্রায় আমদানী দ্রব্যের মুল্য দিতে হয় তাহারা 
খুবই অসুবিধায় পড়ে, বিশেষতঃ afe যুভ্রাবিনিময়-হার 
অপরিবর্তিত থাকে । ইহা দ্বারা ভোগ্যবস্তর আমদানী বাধা 
পাইবে এবং রগ্তানীও ব্যাহত হইবে। লোকে চলতি 
খরচ বাচাইয়া সঞ্চয় করিতেও উৎসাহ পাইবে না-_এদেশে 
অস্বাভাবিক ভাবে সুদের হার যেরূপ কমাইয়া রাথা হইয়াছে, 
তাহা করিলে 'এরূপ অবস্থায় পরিকল্পনায় যে অর্থপঞ্চয়ের 
আশা করা গিয়াছিল তাহা পূরণ, হইবে না এবং সর্বাত্মক 
আক উন্নঘন বাবা পাহবে। 
এই সকল অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া (মূল্যবৃদ্ধি) নিয়ন্ত্রণ 
"দ্বারা রোধ করা যাইবে এ আশা নিরর্থক। অভাব- 
গ্রস্ত লোকের হাতে একবার টাকাপড়িলে তাহা স্ব-ইচ্ছায় 
\ fara ভয় দেখাইলেও তাহারা খরচ না করিয়া পারিবে না। 
আমাদের নিঞ্জেদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি মৃত্রাম্ফীতির 
পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ বা কট্রোল কার্ধ/করী হয় না। BIS 
যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে SHA অনেকটা সফলতা AS করিয়া- 
ছিল, তাহার কারণ সে দেশের আধিক কাঠামো সুব্যবস্থিত 
সেরূপ কিছু ভারতে আশা করা যায় না। কন্ট্রোল 
কতকটা সফল হইলেও তাহার পশ্চাতে মুদ্রম্ষীতির অবরুদ্ধ 
বেগ থাকিয়া যাইবে । কণ্রোল দ্বারা বিপদ্কে, ঠেকাইয়া 
রাধা যাইবে, দুর করা যাইবে,না। তবে পরিকল্পনা সম্পকায় 
আলোচনায় মুপানিয়ন্ত্রণ বড় কথা নহে, কতকটা অবাস্তর। 
কারণ পরিকল্পনার বড় কথা হইতেছে সঞ্চয়ের ( APS 
মুলধনের ) অপ্রাচুর্য্য। নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সঞ্চয় বাড়ানো যায় 
না। নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল যে সকল ভ্রব্য Gaps, স্কায্য 
মুল্যে BRT ভাবে তাহা সকলের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা Fay | 


wares এড়াইয়া ঘাটতি ব।য়ের সম্ভাব্যতা 


yas} fea দ্বারা ঘাটতি ব্যয় পোষাইয়া লওয়া একে- 
বারেই অনুচিত একথা বলা চলে না। APSE খানিকদুর 
পৰ্য্যন্ত ঘাটতি ব্যয় মুন্রাম্কীতি ছারা নির্ধবাহ সম্ভব । ইহাতে 





এক দিকে cram আধিক উন্নঃ়ন-ক্েত্রে স্থায়িত্ব থাকিবে, অন্ত 


দিকে দ্রব্যমূল্য না বাড়িলেও উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়তা হইবে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়নিবোধের অন্ত, মুক্রাসম্প্রলারণের 
আশ্রয় না লইলে মুক্রা-পক্ষোচন এবং বেকারসমন্তা দেখা দিতে 


দ্বিতীয় পঞ্চবাখিকী পরিকল্পনা 
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পারে। যুদ্রাসম্প্রপারপ হইবে অথচ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে 
না, ইহা এই ভাবে হইতে পারে__ 


॥ «Ras নিজের গচ্ছিত টাকা দ্বারা রিজার্ভ are 
হইতে স্টালিং মুদ্র। ক্রয় করিতে পারেন এবং SHIA সরকারী 
প্রচেষ্টার বরাদ্দ অংশের কলকজা বিদেশ হইতে আমদানী 
করিতে পারেন । ইহাতে বাজারের চলতি মুদ্রার পরিমাণ 
সমান থাকিবে__কেবলমাত্র রিজার্ভ ব্যাক্কের উদ্ব তত সম্পত্তি ও 
দায়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে-ব্যাক্ষের উদ্বৃত্ত সম্পত্তি গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট যে পরিমাণ fay হইয়াছে সেই পরিমাণে, 
হাস পাইবে এবং গবর্ণমেণ্টের নগদ জমা হাস পাওয়ায় সেই 
পরিমাণে ব্যাক্কের দার কমিবে। যদি সাময়িক ভাবে সৃষ্ট 
(এড হক) Bara বিলের পরিবর্তে স্টাপিং কেনা হয় যেরূপ 
১৯৪৮ সনের জুলাই মাসে কেনা হইয়াছিল) তাহা হইলেও 
বাজারের চলতি টাকার উপর একই প্রতিক্রিয়া হইবে 
ব্যাক্ষের See সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাপ অপরিবপ্তিত 
থারিবে। ঘাটতি ব্যক়-_মন্ত্রুত তহবিল হইতে টাকা লইয়া 
যাহা করা হইল এবং ঘাটতি আর-_ধাহা মজুত স্টালিং 
তহবিল হইতে পূরণ করা হইল-_পরম্পরের পরিপূরক 
RR | ৪ 

যখন মুদ্রার সংরক্ষিত ভাণ্ডার হইতে টাকা লইয়া 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় খরচ হইবে তখন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
উপরোক্ত ভাবে ঘাটতি ব্যয়ের পন্থা গ্রহণ সম্ভব নহে। যখন 
বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং 
তাহাদের OHS হইতে মূল্য দিবার সামর্থ্য থাকে, মুত্র 
বিনিময়ের বাজারে তাহ] পাইতে পাবিবে_ হয়ত এই aD 
আমদানী কমানো হইয়াছে বা উন্বত্তের পরিপূরক হিসাবে 
বেশী রপ্তানী করা হইয়াছে | কিন্তু যদি বেসরকারী প্রচেষ্টার 
কোন চলতি খাতায় অতিরিক্ত সঞ্চিত না থাকে অথচ বিদেশী 
মুদ্রার প্রয়োজ্দন হয়, তাহা হইলে সংরক্ষিত ভাণডার-_বিজার্ড 
ব্যাক হইতে টাকা তোলা আধশ্তক হয়। বাণিক্যিক 
ব্যাঞ্চগুলি এই ক্ষেত্রে অর্থ যোগাইবার জন্ত ক্রেডিট সৃষ্টি 
করে। এইরূপ অবস্থায় ঘাটতি মিটাইবার ww রাষ্ট্র ya 
সম্প্রসারণ দ্বারা ব্যরণির্বাহ করিলে তাহাতে মুদ্রান্ফীতি 
ঘটিবে, কারণ অঙ্তান্য Be ইতিমধ্যেই অনুরূপ ক্রেডিট 
সম্প্রপারণ করিয়াছে 


কান্দে কাজেই কতটা পর্য্যন্ত ঘাটতি ব্যয় মুদ্রা- 





সম্প্রসারণ দ্বারা নির্ব্বিপ্রে করা যাইতে পারে তাহার কোন 


সুত্র দেওয়া যায় না। ঘাটতি কি কারণে দেখা দিয়াছে 
তাহার উপয়েই মুল্রাস্ফীতি দেখা দ্বিবে কিনা তাহা নির্ভর 
করে। ঘাটতি ব্যয় ব্যবস্থা ত্বারা বা ক্রেডিটের VB ঘারাযে 
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প্রবাসী 


পলাল লোলা 


১৩৬২ 





_ লতা লোপা ae পি 





সম্পদ প্রকৃতই নাই তাহা VE করা যায় না। বাস্তব চারেক পরিকল্পনার মোট ১৭৫__২০০ কোটি টাকার 


আয়ত্তে আনার জন্তু এই সকল বাবস্থা অপকৌশল মাত্র ৷ 
যুদ্রাস্কীতি ব্যতীত ঘাটতি ব্যয়নির্বাহের 'কথা 
বাণষীন ফাণ্ড মিশন রিপোর্ট« হইতে জানা যায়__ইহা 
সাধারণের গচ্ছিত তহবিল সম্পর্কিত ৷ ব্যক্তিমাত্রেই চলতি 
উৎপাদনের দ্রব্য এবং সাধারণের See তহবিল কাজে 
লাগায়।' চলতি উৎপাদনের কতকটা তাহার ভোগে লাগে, 
_ কিছুটা উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়, আর উদ্বত্তের শেষভাগে 
জমার পরিমাণ বাড়ায় । খরচ বাদে যাহা বাকি থাকে তাহা 
চলতি হিসাবে কিছু জমা পড়ে। ইহা ছাড়াও যাহ। উদ্ব ত 
হয় তাহা যেখানেই থাকুক প্রকৃত সম্পদ বুদ্ধি কৱে। অর্থ- 
নৈতিক স্থায়িত্বের ae ব্যক্তির চলতি খরচের চাহিদা সম্পূর্ণ 
ভাবে মেটা বিশেষ প্রয়োজ্জন, কারণ অর্থনংগ্রহের জন্ত সে 
অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে চাহিলে ত্রব্যযূল্য হ্রাস 
পাইবে। ষেদব প্র তষ্ঠান ব্যক্তিকে নগদ টাকা যোগাইবে 
তাহারাই বাস্তব 'পম্পর্$ব অধিকারী হইবে | যদি এই-সকল 
সম্পদ ব্যক্তির প্রচেষ্টা-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে 
ব্যাঙ্কের ক্রেডিট সৃষ্টি করিতে হইবে, আর সরকারের প্রচেষ্টায় 
লাগিলে ঘাটতি ব্যয়নীতির অনুসরণ দ্বরকার হইবে। কি 
পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়নীতি চালাইতে হইবে বা ক্রেডিট সৃষ্টি 
করিতে হইবে তাহা ব্যক্তির গচ্ছিত জমা তহবিলের উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু এই জমা তহবিল আবার উৎপাদনবৃদ্ধি 
a দেশের পিক্কা কিংবা টাকার উপর সর্বসাধারণের কিরূপ 
আস্থা আছে তাহার উপর নির্ভর করে। 
নিরাপদে ঘাটতি ব্যয়নির্ববাহ 
অবশ্য ছুই প্রকারের ঘাটতি ব্যয়নির্বাহের সংজ্ঞা 
দেওয়া সম্ভব--ঘাহাতে হয়ত মুদ্রাস্ফীতি হইবে না' কিন্ত 
অদুর ভবিষ্যতে কি পরিমাণে ঘাটতি বায়নিব্বাহ নির্বিস্লে 
হইতে পারে তাহা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। বিষয়টা 
খুবই বিচারসাপেক্ষ | মুসা যোগাঁনো দ্বারা খাত বায়ের 
পরিমাণ নির্ধারণ কর। যায় ভুলভ্রাস্তি হইতে--অভিজ্ঞতালন্ধ 
জ্ঞান হইতে ৷ তবে মোটামুটি ঘাটতি ব্যয়ের একটা পরিমাণ 
ষে নির্ধারণ করা যায় না তাহা নহে। বার্ণষ্টীন ফাণ্ড মিশন 
দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ ব্যক্তি এবং ব্যাঙ্ক-সম্পকিত ক্রেডিট, 
সম্প্রসারণ বিষয়ে প্রথম পরিকল্পনার শেষ তিন বৎসর বাধক 
প্রায় সাড়ে তেত্রিশ কোটি টাকার স্ফীতি নিরাপদ এরূপ 
অনুমান করিয়াছেন। দ্রব্যমূল্য অপরিবর্তিত থাকিবে ধরিয়া 
লইয়া এরূপ মুল্রাস্ফীতি বার্ষিক ৩৫-_-৪* কোটি এবং দ্বিতীয় 





* Economic Development with stability, 
Ministry of টি Government of India, New 
Delhi, 1954, ; | 


হইবে অনুমান করিতে পারি। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র ধরিয়া 


লইতেছি, 'এতটা মুদ্ৰাস্ফীতি বা! ক্রেডিট সম্প্রসারণ নিরাপদ | 

ইহার সঙ্গে স্টাপিং তহবিলের সম্পর্কিত ঘাটতি 
ব্যয়নির্ববাহ এবং ক্রেডিট সৃষ্টির অঙ্ক যোগ দিলে-_ষাহা। 
পরিকল্পনার পাচ বৎসরে ১০*--১৫০ কোটি ধরা হইয়াছে" 
মোট ঘাটতি ব্যয় ও ক্রেডিট বৃদ্ধি ২৭৫--৩৫০ কোটি 
হইবে। যদি জমার টাকা তহবিল ও ইংলণ্ড হইতে 
প্রাপ্ত স্টলিং মুদ্রকে সরকারী প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা 
ছুই অংশে ভাগ করিয়া ইহার অনুপাত ছুই এবং এক ধরিয়া 
লই তাহা হইলে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মোট ১৮৫ 
__-২৩৫ কোটি বা বাধিক ৩৭--৪৭ কোটি টাকার ঘাটতি 
ব্যয় নিরাপদ বলিয়া মনে হয় । 

প্রকৃত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে চারিটি 
পরিবর্তনশীল অবস্থার উপর--(৯) জাতীয় উৎপাদনবৃদ্ধির 
হারের উপর, (২) কারেন্সি (সিক্কা) রিজার্ড হইতে কি পার- 
মাণ অর্থ তোল। হইল তাহার উপর, (৩) সর্বসাধারণ BES 
অর্থের কতটা ব্যাঞ্ষে নগদ জমা থাকিবে তাহার উপর এবং 
(8) উপরোক্ত ২ ও ৩এ উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্পকিত... 
সত্যকার aswel সরকারী ও ব্যক্তির প্রচেষ্-ক্ষেপ্রে 
কি হারে বণ্টিত হইয়াছে তাহার উপর | যে দেশের আথিক 
অবস্থা এবং উন্নতি আবহাওয়ার উপর নির্ডরশীল সেখানে ২ 
এবং ৩এ উল্লিখিত অবস্থাগুলিও খুবই পরিবর্তনশীল আর 
৩এ উল্লিখিত অবস্থাও BRATS মৃল্য সম্পকে সাধারণের আস্থা 
আছে কিনা তাহার উপর নির্ভর করে। সুতরাং ust 
অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ gratia 
ও অভিজ্ঞতালব জ্ঞান হইতেই নির্দ্ধারণ করা সম্ভব! - কোন 
সাবধানী অথসচিবেরই পূর্বের অভিজ্ঞতান্ধ জ্ঞান ব্যতীত 
ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ বিষয়ে কোন মত দেওয়া সমীচীন 
ACE যখন প্রকৃতই কোন দিকে ঘাটতি দেখা দেয়, অপর 
উপায়ে তাহা মিটাইবার সম্ভাবনা থাকে না তখনই এই ভাবে 
ুদ্রাসম্প্রসারণ দ্বারা ব্যয়নিব্বাহ করা উচিত; নতুবা নহে। 

পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্ত ১০০০-১২-* কোটি 
টাকা, যাহা অবগ্ত বিড়ালের খোরাক হইতেও অল্প, এই 
ভাবে সংগ্রহের সুপারিশ কর! হইয়াছে । কিন্তু কি ভাবে 
এই GE পাওয়া গেল তাহা বলা হয় নাই। প্রথমে এক দল 
বলিলেন ষে, ২৪** কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে । দ্বিতীয় 


'দল আরও গবেষণা করিয়! ঘাটতি ১০০*-১২০* কোটিতে 


নামাইলেন এবং এই পরিমাণ অর্থের ঘাটতি পুরণ রুরিতে 
হইবে কাগজ! মুদ্রার সম্প্রসারণ দ্বারা-এরূপ মত 'দিলেন। 
বদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে চনৃতি মুদ্রার তিন ভাগের এক ভাগ 


Ld 


a Face ওঁ সকল ore আবার উক্ত জমার. উ 
ট গুণ পরিমাণ ক্রেডিট সৃষ্টি করে তাহা হইলে 
রিকল্পনার শেষে safe মুদ্রার পরিমাণ পরিকল্পনার 


ors ব্যয়নিব্বাহ: সম্প র্কে মুত্র -স্পর- 
wae করিলে মুদ্রাস্কীতি তথা মূল্যবৃদ্ধি 
য়ন বানচাল sig রিজার্ভ ব্যাঞ্চ এবং যয 
| cad আমাদের 


ই থাকে তাহা বে উপরোক্ত 
[ইবে যে, সাবধানতার সহিত ঘাটতি টা । এইরূপ wie: i 
লে ল উহার পরিমাণ কতটা রাখিতে দিক হইতে দেশের পক্ষে 
era: অনুন্নত দেশের পক্ষে BS এবং স্থায়ী সাথিক 
শ্রয় না লে যে আথিক উন্নয়ন হয় না বিদেশ হইতে খণগ্রহণই ছিল একমাত্র পন্থা । 
থা হইতেছে ঘাটতি ব্যয়নির্ববাহের আশ্রয় “4 oe 


বৈরৱাগিণী গন গেয়ে ফেৱে 
Seriya az 


পথে পথে গান গেয়ে ফেরে, আলিদে প্যাচার মতো খণ্ড ঘরে x 3 

fat, পদ্মের পাপড়িগুলি ছেড়ে, 

4 ক হিম ভেজা রোদ ঠা ভোরে 
পথে ফুলের লে N, জন্মান্তের খেয়াঘাট ধরে। 


ভ্যাসের ৰৃত্ত আকা সংকীৰ্ণ চেতনা সীমানায় 
তুচ্ছ জাল ফে' লি, ছায়াময় মনের FIT 
ছাট ফুল হালে দূরে আকাশের চাদ, 
৷ এই বুঝি বৃহত্তর জীবন আস্বাদ 


fa এক ন্‌ বৈরাগিণী গান গেয়ে ওঠ, 








প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করেছে। 

এ শ্রমপাধ্য কাজের ভাৱ নিয়েছিল 
বলে তাদের নিয়মিত সামরিক শিক্ষা 
কিন্তু বন্ধ থাকে fai রোজ বিকাল 
এ’ সাড়ে তিনট। থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত 
তাদের সামরিক.শিক্ষা চলত ৷ তা ছাড়া 
তার! থেলাধুলাও করত, আর এক 
দিন অন্তর একদিন সিনেমা অথবা 
'ক্যাম্প-ফাগ্মার'-এ আমোদ-প্রমোদ 
করত। 

নারী-বিভাগেবও সমাবেশ হয়েছিল | 
‘পশ্চিমবঙ্গ প্তাশনাল ক্যাডেট কোর'-এর 
উচ্চতর বিভাগের মেয়েরা! ছিল তাতে 
এবং তাদের পরিচালনা করেছেন এ 


দিবদের কার্ধ্যের পর হান্চপরিহান-রত পুরুষ ক্যাডেউগণ 


বিভাগের মারী-আধিকারিকেরা। তাদেরও শিবির পড়েছিল তা ছাড়া তারা অশপাশের এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে বয়স্কদের 


সমাজ-উন্নপ্ন পরিকল্পনার অধীন শক্তিগড় অঞ্চলে | 
এই তরুণ সমর-শিক্ষাধিনীদ্ের কাজ ছিল স্থানীয় 
[নারীদের স্বাস্থ্যবিধি পালন ও স্বাস্থানীতিসম্মত ব্যবস্থাদি, 


5 ho A Xt 


উচ্চতর বিভাগের নারী ক্যাডেটগণ কর্তৃকপল্লী বাদিনীদের সেলাই শিক্ষাদান 


| শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাদের পরিচর্ধার পদ্ধতি, গ্রামের 
ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীলোকদের পোশাক কাটছাট ও সেলাই 
করা, জলশোধক গর্ভ এবং ধুমবিহীন pa তৈরি প্রভৃতি 
শিক্ষা দেওয়া এবং বক্তৃতার সাহায্যে এ সব বিষয়ে উপদেশ 
crea | ঘরোয়া বাগান কি ভাবে করতে হয়, ক্যাডেট- 
মেয়েরা গ্রামের গৃহিণীদের তা নিজের! করে দেখিয়ে দেয়। 
এর কয়েকটি বাগানে ইতিমধ্যেই গাছও লাগানো হয়েছে। 
চারটি মেয়ে-ক্যাডেট চিকিৎসা-দলের সঙ্গে থেকে যারা 

অসুস্থ হয়ে পড়ছিল তাদের সেবা ও পরিচর্যা করেছে। 


শিক্ষাদানের কাজেও সাহায্য করেছে। 


শিবিরের অনতিদুরেই যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, 
গ্রামবাসীদের বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছিল সেটি । পত্তনের 
সময় থেকেই রোজ শতখানেক করে 
লোকের চিকিৎসা হয়েছে সেখানে ॥ 
তা ছাড়া এ কেন্দ্র থেকে প্রায় ১,২*৪ 
লোকের ABA করা হয় এবং 4 
প্রায় ১৭*৫ জন গ্রামবাসীকে কলেরা, 44 
বসন্ত আর টাইফয়েডের টিকা দেওয়া | 
হয়। 

এই শিবিরে থাকাকালে এই THF 
সামরিক-শিক্ষাথীর। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা- 
মন্ত্রী এপান্নালাল বসু, বিচারপতি 
_জীৱমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাজ্য কুষি- 
বিভাগের উপমন্ত্রী শ্ীমাবদুস 'সন্ধুর, 
ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের সহকারী 
অধিকত লেফটেনাণ্ট কর্নেল তারাচাদ, 
অনেক জেলা-আধিকারিক, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও 
উপাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিশিষ্ট বাক্তিদের নিজেদের মধ্যে 
পেয়েছিল। | 

কলিকাতা-কেন্দ্রের অধিনায়ক “ব্রিগেডিয়ার ase 4 
পিং শিবির-পরিহর্শনে গিয়েছিলেন ॥ বিভিন্ন দিক দিয়ে 
বিশেষ দক্ষতা- প্রদর্শনের oa বাহিনীর নিয়লিখিত সংস্থা 
গুলিকে তিনি পুরস্কার দেন £ 

সবচেয়ে ভাল খননকার্ষের জন্য-_ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট ৪, 
বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন; 


১ 





॥ ছাড়া মেয়েদের মধ্যে | সবচেয়ে ভাল . শিবিরিংশৃত্খলা 
জন্য পুরস্কার পেয়েছেন আঙার-অফিমার শাকিনা 


a 


ae 
. ভীসারদারঞ্জন পণ্ডিত 


মান্য মামার ay হরেকৃফ | যে এক দিন ঠাকুর-দেবতা নিয়ে যেতে পার একবার | আমার জীবনটা, 2 oH 
, সেই এক দিন ভজনানন্দ নামীয় কোনও সাধুর নিতে পারি । : 
ল-করতাল পিটতে সুরু করবে, হরেকৃষ্ণর চোখ ছুটি ভাবের site ছলছল করে উঠ 
বলল, যাবি ভাই সেখানে ? দেখবি আম'দের করুণাময় ঠ'কুরকে 
লাম বন্ধুবর নি কাছে। সেও সেই ঠাকুরের বললাম, আজই নিয়ে চ' আমায় । আমি বিকেলে আসব’ 
জনাননোর মাহাত্মা বর্ণনা করতে করতে শিবেন তোর কাছে । টি, 
সে রাজী হ'ল! দেখলাম তাকে, ফিরিয়ে আন 
রে কঠিন পাল্লায় পড়েছে হেট I ঠাকুর টেনে আমাকেও ভক্ত সেজে আশ্রমে os হবে। তার 
আহা করুণাময় তিনি |: বলং Wi 


orn রেলের alii জোর আছে 
হরেকুফে সঙ্গে তাদের আশ্রমে এলাম। এক প্র 
: বাড়ীতে আশ্রম । বহু ভক্ত শিহা-শি্া স | ঘুরে 


রং টব তিনি মহ! চারিদিকে । : { 
te, আমায় ডেকে বললেন, fe ব্যাপার বল ত 1 এ সব 


ঠাকুর টাটে বসেছেন। ব্যম, আর 


কাঠ আমে)... | তার উপর waa সমাসীন | 
1 রকৃঞ্ের সঙ্গে দেখা করলাম | দেখ | কি পাওয়া যায় সহজে! পরিপুষ্ট সৌর চেহারা, 





পোষ 





সকলের আগে হরেকু্ণ আমাকে ঠাকুরের সামনে নিয়ে গিয়ে 
বদাল। প্রণামান্তে আমার পরিচয় দিয়ে সে বলল, এ আপনার 
বাণী শ্রবণ করবার জন্ডে ছুটে এসেছে | 


ঠাকুর আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, - 


fe নাম? 

.. বললাম, জ্ীগদাধরচন্্র বনু । 

"আর যায় কোথায়! নাম শুনেই ঠাকুর কেঁদে ফেলজেন্‌। 
ভিন এগিয়ে এসেই বললেন, কি 
বললে--গদাধর | ওরে আজ আমাদের কি সৌভাগ্য রে ! আমাদের 
উদ্ধার করতে স্বয়ং গদাধরচন্ত্র এসেছেন | 

চোখের জলে তার গাল ছুটি ভিজে বেশ চক্চকে হয়ে উঠেছে। 
তিনি আমার হাত ছুটি ধরে গেয়ে ০৮ গদাধরের প্রাণ 
বুয়া গৌরাঙ্গ হে! 
আমি ত মহা বিব্রত হয়ে পড়লাম । এ দেখছি আচ্ছা বিপদে 
গড়া গেল। ঠাকুর কি ভুল করলেন নাকি । আমাকে হরেকৃঞ্ণর 
মত বড়লোক বলে ঠাউরালেন নাকি, কে ভানে । আমার জঙ্গলও 
নেই জমিদারীও নেই। আমার এ ফা্যাসাদ কেন? 
সে সব কথা ঠাকুরকে বলবার অবকাশই বা কোথায় | এদিকে 
[লা বাজতে সুরু হয়েছে । ঠাকুর আমার হাত ধরে 
ন আর সবাই ঠাকুরের সঙ্গে তারঙ্য়ে গাইতে, সুরু 
- করেছে -- ই 7 
গদাধরের প্রাণবধুয়া গৌয়াঙ্ হে! 
গদাধরের প্রাণপুতঙ্গী গৌরাঙ্গ হে | 


এমন বিপদে AS পড়ে । এ জানলে কে আসত বাবা 
এখানে | race. ভক্তমণ্ডলীর গান ততই 
সপ্তমে চড়ে উঠছে। 


টিভির না কা 
আপনার 'চরণধুলি এখানে পড়া চাই। আমরা দীন বৈষ্ণব, 
আমাদের প্রতি কৃপালু হবেন। ! 

মনে মনে বললাম, নিশ্চয় হব বাবা, এখন বের হতে পারলে 
বাচি। 

কোনও বকমে বিদায় নিয়ে হবে নিয়ে বাইরে wf 

age আমার দিকে তাকিয়ে ভক্তিগদগদ ach বললে, 

বৃ তোকে আমরা এত দিন চিনতে পারি নি ভাই। 

ঠাকুরই আমাদের চিনিয়ে দিলেন তোকে | 


পায়ে প্রবল এটা চাপ অত করে তাকিয়ে দেখি বন্ধু শিবেন 
আমার পা ছুটি চেপে ধরেছে।' 

শিবেনের এবংবিধ ব্যাপারে আমি বিন্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেলাম ? 
বন্ধু হয়ে একি ব্যবহার | 

শিবেন ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, আর ছলনা করো না ভাই । 
আর কি তোমাকে চিনতে বাকি আমাদের । আসলে তুমি যে 


আবেশ 


পদাবলী গেয়ে চলেছে। 


বললাম । 


৩৩৫ 
কপি সপ 
পরশপার একথা আজকে বুঝেছি ভাই, ‘সোনা আছে পাশে ভুলে 
গিয়ে মোরা হ'হাতে কেবল ঘে টেস্ছি ছাই” | 

তাজ্জব ব্যাপার ! হরেক কাদতে aes করেছে । সে 
উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল, তুই কে তা তুই জানিস। sie. cera 
পাদম্পর্শে শিবেনের ‘মুখ দিয়ে পদাবলী বেরুচ্ছে। 

সত্যিই ত ] এতক্ষণ এটা লক্ষ্ই করি fa শিবেন তখনও 
সে অল্প অল্প সুর করে বলছে 

তোমারে ভজন করিলে পুণ্য 

এ জীবন ধন্ত সারাংসার , 

তোমারি কৃপায় Ford হয়ে 
পার হয়ে বাব এ সংসার । 

সর্বনাশ করেছে। এ যে দেখছি আমাকে রাতারাতি অবতার 
না বানিয়ে এর! ছাড়বে A 

বললাম, দোহাই তোমাদের, আজ, ছাড় আসায় । 
কৃপা করব তোমাদের ৷ , 

মনে মনে বললাম, এই ভূত তোমাদের ঘাড় থেকে' নামাব 
আর ভজনানন্দকে এখান থেকে তাড়াব তবে আমার নাম গদ।ধয়। 

কোনও রকমে সেদিন ভক্ত বনুত্বয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে 
বাড়ী এলাম । 

'বাড়ীতে এলে মহা চিন্তায় পড়লাম । কিছুক্ষণ পর হরেকুষ্ণের 
দাদা আর বৌঁদি আমার বাড়ীতে এলেন । তাদের সব কধা খুলে 
শুনে তারা ত ছেসেই অস্থির । 

হরেকৃষ্ণের বৌদি বললেন, সে কি ঠাকুরপো, শেষে আপনিও 
ভক্তি-মার্গে আটকে গেলেন | এখন আবার আপনাকে কে উদ্ধার 
ক-র তাই ভাবছি। : 

বললাম, আমি চট করে উদ্ধার পাব । ষ্ধনই স্বামীজী শুনবেন 
যে আমি শাসালো নই তখনই তিনি গলাধাককা দিয়ে আমাকে 
ভক্কিমার্গ থেকে একেবারে বাজমাগে নামিয়ে দেবেন । 

হরেকুষের দাদা বললেন, তা ঠিক কথাই বলছে গদাধর | 
Sora কারবার শুধু শাসালো লোক নিয়ে, দবিক্র অভাজনদের নিয়ে 
নয় । 

আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে তারা বললেন--যাতে হরেকুষ্ণকে 
ফিরিয়ে আনা যায় । এই বলে তারা চলে পেলেন । 

এর পর থেকে আমি রোজই স্বামীজীর আশ্রমে যেতে লাগলাম । 
প্রতিদিন দেখি এক এক জন ভক্তকে উপলক্ষ্য করে ঠাকুরের অতি- 
অদ্ভুত লীলা । - 

শুনলাম এখানে ঠাকুর ও ভক্তদের নানা THA আবেশ হয়।**" 
কখনও মহাদেব কখনও গৌরীর এ ছাড়া নানা দেব-দেবীর । মাঝে 
মাঝে দেবদেবীর বাহন নানা SATII মাবেশও হয় এদের | 

* একদিন শুনলাম জগদ্ধাত্রী esta দিন স্বামীজীর আশ্রমে পুঙ্জা 
হবে| স্বামীন্রীর মধ্যেই শ্গন্ধাত্রীর আবেশ হবে আর ভক্তের 
তাকে YR করবে। 





রি 


নিশ্চয় 
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NN লাগাল লো লো লোলা" 





এ কি রকম ব্যাপার! আগে থাকতে বলে-কয়ে নোটিশ দিয়ে 
আবেশের কথা জানিয়ে দেওয়া | 

প্রশ্ন করতে শিবেন বলল, ঠাকুর আমাদের WITH | 
আমরা যা ইচ্ছে করব ঠাকুর তাই হবেন। 

--এক ছিপ্মন্তা ছাড়া সব আবেশই ঠাকুরের মধ্যে হয়। 
ভক্তদের বিশেষ অন্থরোধে ওই ay পরিগ্রহ করতে ঠাকুর বিরত 
থাকেন | তা না হলে আমরা ঠাকুবকে হারাব | - 

এই কথা বলেই ভক্তির আবেগে Wage হাপাতে লাগল । 

মনে মনে ভাবি, একদিন ঠাকুরকে ছিন্নমস্তা করে ছাড়ব । 





জগদ্ধাত্রী ons দিন আমি একাই ঠাকুরের অ.শ্রমে গেলাম। 
শিবেন ও হরেকৃষ আগেই চলে গিয়েছে | 

দোজা দোতলার হল-ঘরে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু- 
স্থির হয়ে গেল। দেখলাম, আমার প্রিয় বন্ধু হরেবৃষ্ণ হামাগুড়ি 
দিয়ে আছে আর তার পিঠের উপর Qala) একখানি লাল 
বেনারমী শাড়ী পরে নানারূপ সাজনল্জা নিয়ে জগন্ধাত্রী সেজে 
বসে আছেন। 

সমবেত SHIR হাতজোড় করে “মা মা" বলে আকুরভাবে 
RA করছে। শুনলাম ঠাকুরের জগন্ধাত্রীর আবেশ হয়েছে আর 
হবেকু-ফর হয়েছে তার বাহন দিংহের আবেশ | 

এই অবস্থায় AN, কীর্তন, প্রার্থন: ও সবশেষে ঠাকুরের 
SAAT বধিত হ'ল । সাক্ষাৎ ভ্রগন্ধাত্রী নাকি কথা বলছেন, যদিও 
পুকষের TA তবু ভক্কেরা ভাবের আবেগে “হাউ হাউ' করে কেঁদে 
উঠল । মেয়েদের মধ্যেও কয়েকজন ঘোম্টার ফাকে ফাচ-ফোচ 
করে কামর পাল্লা শেষ করে নিলেন! শুনলাম এরূপ আরেশে 
কাম্াটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার । 

আমি কাদলাম না দেখে শিবেন যেন কিছু Ha বলে মনে হ’ল | 

কিছুক্ষণ পর স্বামীজীর প্রধান শিষ্য ‘রাধা রাধা” বলে ঠাকুরের 
গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে তার আবেশ কেটে গেল। তিনি 
HBA TST চলে গেলেন । 

কিন্তু এ কি ব্যাপার | sage তখনও হামাগুড়ি দিয়ে বয়েছে। 
যত satay ছিটানো হয় ততই দে  মজবুততাবে হামাগুড়ি দিয়ে 
থাকে । ওর আবেশ আর কাটে না। 

মহা মুশকিলে পড়লাম । আমাকেই ত বাড়ী নিয়ে যেতে 


হবে! এখন উপায় ? বিপদে মধুসুদন, অগত্যা তাকে aq করে 
হংেকৃষ্ণর কাছে যাই | মে সিংহের মত 'হুম-হাম’ আওয়াজ কনে 
তেড়ে আমে | 


কত নাম ধরে ডাকি, কিছুতেই উত্তর দেয় না শুধু বিকট গর্জন 
ফরে। | 

অগত্যা tifa আনিয়ে আমি ছ'তিন জন ভক্তের সাহায্যে 
তদবস্থাতেই হরেকৃষ্ণকে গাড়ীতে তুলি এবং তার বাড়ীতে নিয়ে 
আমি। 


প্রবাসী 


পালালো Ne লো লালা লো পি 


১৩৬২ 





তাদের বাড়ীতে SHA ব্যাপার পড়ে গেল | এই অভাবনীয় 
TS. দেখে সকলেই Gls । হরেকৃষ্ণের আবেশ তথনও কাটে নি। 

সেই অবস্থায়ই তাকে বিছানায় এনে স্থাপন করা হ'ল। 
বৌদি কাছে এসে বলেন, ও ঠাকুরপো, কি হ’ল তোমার 

উত্তরে হরেকৃষ্ণ 'হুম-হাম' গৰ্জ্জন করে শুধু । মাঝে মাঝে বেন 
ধাবা তুলে ধরে। 

হরেকৃষ্ণর পিতা ঘনশ্যামবাবু সব শুনে ও ব্যাপার দেখে বললেন, 
কাল সকালেই ওকে আমাদের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেব। সেইটেই 
ওর এখন ঠিক BEA হবে, আর আবেশ কেটে গেলে ওখানকার 
BVT দেখবে | 


একথা শুনে হরেবুষ্চর বৌদি বললেন, তাই দিন বাবা, আর 
আনবেন না এখানে । আজ ঠাকুরপো পিংহ হয়েছে, কাল বাঘ 
হবে, পরশু SIRS হবে, তার পর কোন দিন VTS লোকের ঘাড় 
ভাঙবে | BHA ওর SH | 


পরদিন হরেকৃফচকে তানের ব্যবসায়-কেন্ত্র আসামের জঙ্গলে 
পাঠান হবে স্থির হ'ল, কিন্তু আশ্চর্য্য আসামের জঙ্গলের কথা শুনেই 
তার আবেশের লেশমাত্র রইল না। শেষে নাকি তার এমন অবস্থা 
হয়েছিল যে, স্বামীজী বাবাজীদের নাম AHS করত না, শুনলে রাগে 
অনি] হয়ে CAS I: a 








~ 


ভারতের Sua - 
টি” + Ayers বন্দ্যোপাধ্যায় 


s 
কলিকাতা ও ব্রিবাস্থুর-কোচিন যুক্তরাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রমের 
মধ্যে ব্যবধান ME পনর শত মাইল । রাজধানী হইতে তিপ্নামন 
মাইল পূর্ব-দক্ষিণে, দক্ষিণাপথ-ন্রিভূজের শীর্ষদেশে কন্তাবালা দেবীর 


মন্দির । কুমারী ea দেবীর নাম হইতে অগস্তিশ্বরমূ তালুকের্‌ 


সুর পল্লীটির নাম হইয়াছে কুমাপিকা । ৮৪ উত্তর অক্ষাংশ 
অবস্থিত ভারতভূমির শেষ এই কুমারিকা হইতে ১০*৫০ উত্তর 
অক্ষাংশ পরাস্ত নূতন সংযুজরাজ্য ত্রিবাহ্ুর-কোচিন বিস্তৃত । আরব 
সাগর ও সহ্যাদ্রি হারা Mathie এই বাজ্যের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ 
_ মাইল। নূতন যুক্তরাজ্য eT; উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃতি মান্ত 
বিশ মাইল, মধ্যভাগের প্রস্থ পঁচাত্তর মাইল। মাদ্রাজ রাজ্যের 
সহিত ey ge ছিটমহলের বিনিময়ের পর এই সংযুক্তরাজ্যের- 
আয়তন দীড়াইয়াছে ৯,১৪৪ বর্গমাইল । পশ্চিমবঙ্গের এক- 
+ gah হইতে বীর জেলার আয়তন বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ 
ত্রিবান্কুর-কোচিনের সমান হইবে । ভারতের মোয়া বার লক্ষ বর্গ- 
মাইল ভূমির অতি নগণ্য অংশ ব্রিবানধুর-কোচিনের এই নয় হাজার 
বগমাইল। আকারে RE হইলেও নানা কারণে ব্রিবান্তুর-কোচিন 
ভারতের. ইতিহাসে এবং ভারতরাষ্্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে। 

ভারতের সর্ব দক্ষিণ-পশ্চিমে এই রাজ্যের অবস্থিতি | প্রাচীন 
কাল হইতে মাপ্্রাজের মালাবার জেলা ও ত্রিবান্ধুর-কোচিন 
মালাবার উপকুল নামে একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক অঞ্চলরূপে গণ্য 
হইয়া আসিতেছে | এই ভূভাগের প্রাকৃতিক গঠন, জলবায়ু ও 
উৎপর Ay ভারতের অন্যান্ত অঞ্চল হইতে yey) ব্রিবাছুর- 
কোচিন ভারতের মুসলমান প্রভাবমুক্ত প্রাচীনতম রাজ্য। শ্রীষ্টা্ 
আবম্ত হইবার পূর্বেই coy বা কেরল রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল । 
Ra অন্দের প্রথম শতকে সমগ্র মালাবার উপকূলে চের রাজ্য 
বিস্তারলাভ করে। দিল্লীতে মুমলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার চারি শত 
বৎসর পূর্বে, বাংলায় বখন দেবপাল রাজত্ব করিতেন তখন চের 
রাজ্যেন্র শেষ Ate চেরষন পেরুমল রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শ্বজনদের 
মধ্যে বিতরণ করিবার পর সিংহাসন ত্যাগ কৰেন এবং ইসলাম oF 
প্রহণ করিয়া মক্কায় চলিয়া যান। তদবধি ত্রিবান্ধুর, কোচিন ও 
মালাবার স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। সহস্রাধিক TOM তাহাদের WER 
অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া! জ্রিবাক্ষুর ও কোচিন পুনরায় সংযুক্ত হইয়াছে | 
এই TE কালের মধ্যে Ser এবং দক্ষিণ ভারতে কত Teo 
উত্থান ও পতন, কত বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ, কত লুঠন ও 

৮ 


রক্তপাত ঘটিয়াছে ! বঞ্জাবিক্ষুক্ধ ভারতে ব্রিবান্ুপ-কোচিন ছিল এক- 
মাত্র শাস্তবলয় | ভারতের ইতিহাসে ইহ! এক বিক্মযুকর ব্যাপার | 

ভিন্সেন্ট এ. শ্মিধের মতে কালের বিধ্বংসী শক্তির কবল হইতে 
অব্যাহতি লাভ করিয়া ভারতের প্রাচীন জাতি, ধৰ্ম্ম, রীতিনীতি ও 
আচার-ব্যবহারের যাহা কিছু এখনও টিকিয়! রহিয়াছে তাহার প্রায় 
সবই এই অঞ্চলে সংরক্ষিত । অবিকৃত অতীত আর সংস্কারশীন 
বর্তমান এখানে পাশাপাশি রহির়াছে। ভারতের aha, wily ও 
সামাজিক সংস্থা সম্বন্ধে গবেষণা উত্তর ভারতে সুক না করিয়া দক্ষিণ 
ভারতে STAB কর! সমীচীন বলিয়া! সনে হয় । SAS ও মোহেন্-জো- 
দাড়োর আবিষ্কারের মধ্যে স্মিথের অভিমতের সমর্থন পাওয়া ATE 
জাতিভেদের অচলায়তন এই অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত ছিল । মাতৃধাবায় 
উত্তরাধিকার মালয়ালমের বৈশিষ্ট্য । নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের একামবর্তী 
জ্ঞাতিসংঘ ‘Bay ও নায়ারদের SV সংস্থা ‘তাড়োয়ার’ ভারতের 
অন্তত্র fer না। নৃত্য, গীত, ছন্দ ও গতির সমাবেশে সৃষ্ট শিল্পে 
অপূর্ব অভিব্যক্তির নিদর্শন “কথাকলি' মালাবারের জনমানমের 
সাংস্কৃতিক প্রকাশ | উত্তর-ভারতীয় নাম্বৃতরি ব্রাহ্ষণসণ ছিলেন আর্ধ্য- 
সংস্কৃতির ধারক । তাহাদের মাধ্যমে সংস্কৃত শব্দ মালয়ালম ভাবায় 
প্রবেশলাভ করিয়া উহার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে; সংস্কৃত সাহিত্যের 
রূপ, ছন্দ ও ভাব মালয়ালম সাহিত্যের রূপ গঠনে সাহাধ্য Sh 
উহার পুষ্টদাধন করিয়াছে । এ ভাষায় রামায়ণ, মহাভাববত, 
ভাগবত, গীতা eles অন্থবাদ হইয়াছে | উচ্চ স্তরের জনগণের 
মনোরাজ্যে উত্তর ভারতীয় ভাবধারা প্রবাহিত হইলেও দ্রাবিড় 
সমাজব্যবস্থা অপরিবর্তিত fen এ যেন দ্রাবিড়ী সভ্যতার উপয় 


আর্য-সংস্কৃতির তবক মোড়া । পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে উনবিংশ | ~ 


শতকের মধ্যভাগ হইতে দ্রাবিড়ী সমাজে ভাঙন ধরিয়াছে। প্রাচীন 
তাহার স্থান ছাড়িয়া দিতেছে নবীনকে | মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর- 
কোচিনে ভ্রাবিড়ী সত্যতার এই পশ্চাদপমরণ সমাজ-বিজ্ঞানীদের 
কৌতুহল জাগ্রত করিয়াছে | 

মালাবার উপকূল যেমন পুরাতনকে বহন efi আনিয়াছে 
বর্তমান কাল অবধি, তেমনই নবধুগকে ভারতে আবাহন করিয়াছে 
সকলের আগে । - পশ্চিম এশিয়া তুকাঁ সম্রাটের অধিকার ত্বত্ত 
হইবার পর ইউরোপের রাজ-রাজরাদের ভোজন-গৃহে দেখা দিল 
মশলার অভাব আর নারীদের বেশভূষায় মণিমুক্তা ও চীনাংগুকের 
অভাব। এই সকল বিলানোপকরণ মালাবার হইতে ইউরোপে 
পৌঁছাইত। Sry মালাবারের সন্ধানে বাহির হইয়া 
আবিষ্কার করিলেন আমেত্িকা । বহু বৎসরের অধ্যবদায়ের পর 
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পর্ত গীজ ভাস্বো-ডা-গামা মালাবায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
পূর্ব ও পশ্চিমের এই ছুই অভিযানের মূলে বৈজ্ঞানিক কৌতুহল 
fom না, ছিল বন্ৃবিশ্রুত ভাৱত তথ! মালাবারের অনুসন্ধান | এই 
যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রেরণা মালাবার দান করিয়াছে বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না | 
ভারতের জলপথ আবিষারের চারি বৎসরের মধ্যে, কোচিনরাজের 
অন্থমতিক্রমে, কোচিন শহরে re গীজ বদতি স্থাপিত হয়। পর 
বৎসর তাঙ্থারা কোচিনে এক দুর্গ নির্শ্মাণ করে। ভারতে ইহাই 
ইউকোগীয়দের প্রথম oti ইহা প্রথম পানিপথ যুদ্ধের বাইশ 
বৎসর পূর্বেকার ঘটনা | পর্ত Pacey ধর্শ্মোন্মাদনার বছ কুফলের 
মধ্যে কোচিনে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা প্রশংসনীয় । 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ ভারতের প্রথম ইউরোপীয় শিক্ষা- 
ce! “সাক্ষযের হারে ক্রিবাস্থুর-কোচিন যে ভারতের অন্কান্ 
রাজ্যকে Aw পশ্চাতে রাধিয়া অগ্রসর হইতেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সহিত প্রথম পরিচয় হয়ত তাহার প্রধান কারণ । কোচিনে 
ধিভালয় স্থাপনের তিন শত বৎসর পর কলিকাতায় fy কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বকালে, ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, 
ভারতীয় ভাষায় প্রথম পুস্তক মুক্রিত হয় কোচিনে । দেশীয় হরফে 
ইহাই ভারতের প্রথম মুদ্রণ । ব্রিবাস্থুরের তদানীন্তন রাজধানী 
কুইলনের উপকণ্ঠে পরত গীজ বাণিজ্যবেন্্র স্থাপিত হইয়াছিল ১৫৯২ 
DICH । 
মালাবার উপকূলের বহির্বাণিজ্য যে কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় 
করা সহজ নহে। প্রথম যুগের রোমক সম্রাটদের ন্বরণমক্তা “অরি” 
(৪791) ও অন্যান্ত মুদ্রা খননের ফলে ত্রিবান্তুরে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । গ্রীক এতিহাসিক আরিয়ন তাহার গ্রন্থে মালাবার উপ- 
কুলের পণ্যের এক তালিকা দিয়াছেন। তাহার তালিকা হইতে 
জানা ষায়--ীষ্টীয় প্রথম শতকে মালাবার উপকুলের রপ্তানী দ্রব্য 
ছিল গোলমরিচ, মণি, মুক্তা, store, চীনবাস ও কচ্ছপের থোল। 
এ সকলের বিনিময়ে মালাবারে আসিত স্বর্ণ, সাধারণ Tw, ফুলদার 
পোষাক, তার, কাচ, প্রবাল গুভূতি 1 আরিয়নের সময় হইতে ছুই 
হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, কিন্তু ত্রিবাস্কুর-কোচিন ও 
মালাবারের গোলমরিচ এখনও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডলার 
উপার্জরক পণ্য | কোচিন ও কালিকটের অভ্যুদয়ের পূর্বে ব্রিবান্ধুরের 
রাজধানী কুইলন ছিল মালাবার উপকূলের amas বন্দর ও 
বাণিজ্যকেন্ত্র। প্রথম যুগের পর্যটকদের মতে কুইলন ছিল পৃথিবীর 
বৃহত্তম বন্বরসমূহের অন্ততম। ভারতে কুইলনের বাজার ছিল 
সর্বোৎকৃষ্ট । মরক্কো দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পর্যটক ইবন 
বতুতা মুহম্মদ তোগলকের বাজন্বকালে ভারতে আনিয়াছিলেন। 
তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহার দেখা পাঁচটি শ্রেষ্ঠ বন্দরের মধ্যে 
কুইলন একটি । পশ্চিমঘাটের পর্বত-প্রাচীর ত্রিবান্ধুর-কোচিন 
আর ভারতের অন্তান্গ অঞ্চলের মধ্যে বাধা স্বষ্টি করিলেও আরব 
লাগবের বুকের উপর দিয়া শত শত বাণিজ্য-তরী পশ্চিম এশিয়া 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





এবং অ-প্রকার উত্তর ও পূর্র্ব উপকূলের সহিত মালাবার উপকুলের 
সংযোগ রক্ষা করিত। ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের 
বন্দরে বন্দরে ভারতীয় বাণিজ্যপোত দেখিয়াছিজেন | উত্তর 
ভারতের বহি্ধার তাম্রলিপ্ত এখন এতিহাসিকের বিশেষ গবেষণার 
বিষয়। দ্বীপময় ভারত এবং aay হইতে চীন Ge সমস্ত 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের মধে| যে TAT এবং পণ্যবাহী অর্ণব- 4 
পোত যাতায়াত করিত তাহা এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে জানিতে 
পারি মাত্র । মালাবার উপকূলের বাণিজ্যের ধারা এখনও অব্যাহত 
রহিয়াছে। ভারতের প্রাচীনতম বন্দরের অন্ততম কুইন আজিও 
উন্নুতিশীল শিল্প ও বাণিষ্যকেন্দ্র । 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় পণোর সঙ্গে 
ভারতীয় ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিও গিয়াছিল। পশ্িম 
উপকূলে ঘটিয়াছে তাহার বিপরীত । বাণিজ্যের সুত্র অবলম্বন 
করিয়া পশ্চিম এশিয়ার তিনটি প্রধান of ব্রিবান্ধুর, কোচিন ও 
মালাবারে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে | জাতিভেদের কঠোরতায় 
নিম্পিষ্ট ভারতের নিয়বর্ণের শ্রেণীহীন eG ও সমাজে প্রবেশ লাভের 
স্বাভাবিক আকাঙ্জায় ইহুদি, খ্রীষ্টান ও ইসলাম eh মালাবার উপ- 
কুলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । মালয়ালম ভাষার প্রথম লিখিত রূপ 
পাওয়া যায় নবম শতকে ইহুদি ও খ্রীষ্টানদিগকে ভূমি দানের দান-;- 
পত্রের তাত্রলিপিতে। কুইলন জেলার কায়ামকুলম শহরের খ্রীষ্টান Yy 
গীর্জা ৮২৯ শতকে স্থাপিত । ইহার পূর্বে সেন্ট টমাস ত্রিবান্ধুর 
রাজ্যে MG প্রচার করেন। ত্রয়োদশ শতকে মার্কোপোলো 
পশ্চিম উপকূলে খ্রীষ্টান দেখিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতকের প্রথম 
ভাগে রোমের পোপ কুইলনে এক জন বিশপ নিযুক্ত করিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। পর্ত গীজদের আগমনের TE পূর্বক হইতে 
অরিবাস্কুর-কোচিনে খ্রষ্টধশ্ম প্রচলিত ছিল। এখন রাজ্যের প্রতি 
দশ জন লোকের মধ্যে এক জন খ্রীষ্টান এত খ্রীষ্টান অপর কোন 
রাজ্যে নাই। শিল্প, বাণিজ্য ও সম্পদে ইহারা অগ্রণী | 

নয়া দিল্লীতে রাজধানী থাকায় দিল্লী রাজ্যে জনসমাগম 
অত্যধিক । বসতির ঘনতায় ক্রিবাস্কুর-কোচিন দিল্লী রাজা ব্যতীত 
ভারভের অপর সকল রাজ্যকে অতিক্রম করিয়াছে । লক্ষ লক্ষ 
উদ্বান্ত এবং অবাঙালী বহিরাগতসহ পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনতা 
প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬) পশ্চিমবঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের GAS] ৯৩৬ | 
কিন্তু ত্রিবান্কর-কোচিনে বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ১,০১৫ | 
বসতিহীন বনাঞ্চস বাদ দিয়, হিসাব করিলে বর্গমাইলের ঘনতা 
ছাড়ায় ১,৮১০ । পৃথিবীর অপর কোন ভূভাগে, প্রধানত কৃষি 
অঞ্চলে, বর্গমাইল প্রতি এত অধিক লোক বাস করে না। এই 
ক্ষুদ্র রাজ্যে অপেক্ষাকৃত সন্কীর্ণ স্থানে এত অধিক লোকের সমাবেশ 
এই রাজ্যের প্রধান AT । পঞ্চাশ বৎসরে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
HS ১৯০১ সনের আড়াই গুণ দীড়াইয়াছে। ফিলিপাইন 
ব্যতীত এত লোকবৃদ্ধি আর কোথাও হয় নাই। 

প্রাকৃতিক শোভার় ত্রিবাস্কুর-কোচিন দাক্ষিণাত্যে অধিতীর়, 


পৌষ 


উত্তর ভারতেও উহার সমকক্ষ বিরল। লর্ড কার্জনের মতে 
“বরিবাস্ুরের বনভূদি ও উপতুদের ছবির চেয়ে অধিকতর মনোহর” 
পরীর দেশের দৃশ্য আর হয় না। গ্রাণ্ট ডাফ বলেন, ‘এশিয়ার 
সুন্দরতম ও সর্বাপেক্ষা রসণীয় দেশসমূহের অন্যতম” | সর স্যামুয়েল 
> হোর বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর সুন্দরতম ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 
Rye congas একট fare | দেশের যেমন শোভা, তেমন তার 
সম্পদ; ইহা জলপথ ও স্থলপথে সমৃদ্ধ ; বাস্তবিক feared 
এমন একটি দেশ যাহার উপর জল ও স্থলের মধুর হাসি ছড়ানো 
রহিয়াছে” প্রখ্যাত বন্তনিষ্ঠ ভূগোল-বিজ্ঞানী ষ্ট্যাম্প দুঃখ করিয়া 
বলিয়াছেন, 'দীর্ঘকাল যাঁহারা ভারতে আছেন স্তাহাদের অনেকে 
এই মনোরম অঞ্চলের অতি অল্লই সংবাদ রাখেন'। জনৈক 
পর্যটক ক্রিবাস্কুরকে ভারতের উদ্যান আখ্যা দিয়াছেন । 
আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্রিবান্তুর-কোচিন ভারতের উদ্যানই 
বটে। 
প্রাকৃতিক গঠন : পালঘাট গিরিপথের দক্ষিণে পশ্চিমঘাট 
পর্বতের নাম আনামালাই বা হাতীর পাহাড় আরু কার্দামাম বা 
এলাচি পাহাড় । আনামালাইয়ের শেষ সীমায় আনামুদি গিরি- 
শৃঙ্গ (৮,৮৩৭ ফুট )। ইহা হিমালয়ের দক্ষিণের সর্ক্বোচ্চ পিরি- 
| আনামুদি ব্রিবান্জুর-কোচিনের পর্বত । আনামুদির দক্ষিণ 
হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কার্দামাম বিস্তৃত । সাত হাজায় ফুটের 
অধিক উচ্চ এই আনামালাই ও sear ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের 
পর্ব প্রান্তে অবস্থিত। রাজ্যের পশ্চিমে আরব সাগর । সাগর 
ও পর্বতের মধ্যবর্তী তৃভাগ প্রন্থে বিশ হইতে পঁচাত্তর মাইল। 
অন্ভাবে বলা যায় সর্বাধিক প্রস্থ কলিকাতা হইতে সাগর ঘীপের 
দুরত্বের সমান এবং সর্ব্বনি্ন" প্রস্থ কলিকাতা ও চন্দননগরের দূরত্বের 
সমতুল । এই wef রাজ্য তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত । 
প্রত্যেক ভাগ উত্তর-দক্ষিণে বিলব্বিত। পূর্ব ভাগে উষ্ণমণ্ডলীয় 
মৌঁস্সমি অঞ্চলের নিবিড় বনাচ্ছাদিত বিজন পর্বতমালা । পশ্চিমে 
লমুদ্র-তীরে অতি Ser জনবছল সমতলক্ষেত্র । উভয়ের মধ্যবর্তী 
অঞ্চল-_লাল শিলায় গঠিত তরঙ্গায়িত age পাহাড় ও Ae 
উপত্যকা । পশ্চিমঘাট পর্বতে উৎপন্ন শত শত নদী ও বোরা 
লাল পাহাড় থণ্ডিত করিয়া আকাবাকা পথে আরব সাগরের দিকে 
সুটিয়াছে বটে, কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই | মোসুমি- 
বাযু-্তাড়িত আরব সাগর বেলাভূমির aye বালির বাঁধ oP 
করিয়াছে। বর্ষায় কোন কোন বাধ ডিঙাইয়া সাগরের জল 
ভিতরে প্রবেশ করে, কোথাও ব! পারে না। এই সফল বালির 
বাধ অতিক্রম করিয়া সাগরে প্রবেশ করিবার শক্তি নাতিদীর্ঘ ay 
নদীর নাই। তাহাদের বহিয়া আনা জল কাজেই উপকূলের 
নিয়াঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে । এই জলভাগের ইংরেজী নাম back 
water বা lagoon, বাংলায় পারিভাষিক Baz, চলিত কথার 
হুদ, যেমন চিন্তা gyi এই দের মালা ব্রিবান্কুর-কোচিনকে 
অপরূপ সৌন্দর্য দান করিয়াছে । মালাবার ও কস্কণ উপকূলের 


ভারতের উদ্যান 
wee এই প্রকৃতির মায়া fee ত্রিবাস্ুর-কোচিনের sight 


৩৩৯ 


অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত বলিয়! হৃদ এথানে বড় ও সুন্দর | তটের 
কোন কোন স্থানে হদের পরিবর্তে জলাভূমি গঠিত হইয়াছে। এই 
সকল অলাতুমিতে গরান গাছের বন। আরব সাগরের গড়া 
বালির বাধের উপর তাল ও নারিকেল বৃক্ষের সারি । শুধু ব্রিবান্ুর- 
কোচিনের আড়াই শত মাইল নহে, মালাবার জেলার দেড় শত 
মাইল জুড়িয়াও উন্নতশীর্য তাল-লারিকেলের বেড়া । হ্রদের চারি 
ধারেও তাল এবং ace) - 

ধান ও নারিকেলের সবুজে ঢাকা তটভূষির সমতল অতিক্রম 
করিবার পর দেখা যায় ক্রমোন্নত ল্যাটারাইটের পাহাড় ও সন্কীর্ণ 
উপত্যকা | এই অঞ্চল বৃক্ষ-বিরল। পাহাড়ে অঞ্চলের TEA 
অতি বিচিত্র । পাহাড়ের মাধায় তরঙ্গায়িত মালভূমি আর পাদ- 
দেশে অসংখ্য উপত্যকা । চিত্রবৎ নিরাজা! সঙ্কীর্ণ উপত্যঞ্কাসমূহের 
Cer পার্শ্ব সর্বত্র সুপারি ও নারিকেল বৃক্ষ । অগণিত নদী ও 
ঝোরার জনশ্রোতের Vette পথ অনুসরণ করিয়া! উহাদের 
ধারে ধারে সর্বত্র গড়িয়া উঠিয়াছে ফলের বাগান ও শত্তক্ষেত্র | 
এই পাহাত্পুঞ্জ পরিবর্তিত হইয়া পূর্ব প্রান্তে Bas হইয়াছে, নিবিড় 
বনাকীর্ণ পর্বভ-প্রাচীর । এই RE দেশে, প্রকৃতির খেলাঘরে কত 
না বৈচিত্রা | সত্যই বলা হইয়াছে যে, ত্রিবান্ধুরের মৃত wy পরি- 
সরের মধ্যে এত অধিক, এত বিচিত্র ও এত মৃল্যবান্‌ প্রাকৃতিক 
সম্পদের অধিকারী fala একটি দেশের নাম করা কঠিন। 

এই প্রসঙ্গে ত্রিবান্ধুয়ের একটি অদভুত প্রাকৃতিক ঘটনায় উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। আলেপ্সি পোতাশ্রয়ের অদূরে বেলাভূমির 
লম্বালঘি কয়েকটি কাদা মাটিন্ন মগ্ন চড়া আছে। সমুদ্রের দিকে 
ইহারা কয়েক মাইল বিস্তৃত। চড়াগুলি স্থিতিশীল নহে; আলেপ্রির 
১২ হইতে ১৫ মাইল উপকূল ধরিয়া ইহারা গতিখীল হইয়া থাকে | 
মৌসুমী বায়ুর তাড়নায় সাগরবক্ষে বণন তাণ্ডব নৃত্য চলিতে থাকে 
তখন এই সকল চড়ার উপরের জল থাকে নিস্তরঙ্গ । বড়ের সময় 
এখানকার শান্ত জলে সমুত্রপোত নোঙর করিবার স্থান পাওয়া যায়! 
এই অত্যাশ্চার্য্য নৈসগিক ব্যাপারের কারণ সম্বন্ধে অনুমান করা৷ হয় 
যে, আলেপ্সি পুরাকড় উপকূলের পশ্চাতের নদী ও হৃদ এবং সমুদ্রের 
মধ্যে তটের তলদেশে এক সংযোগ পধ আছে। বর্ষায় নদী ও 


হ্রদের জলের চাপে হ্রদের নীচের তৈলাক্ত পলি সুড়ঙ্গ পথে সমুক্রে 


প্রবেশ করিয়া চলমান চড়া গঠন করে। তরজাঘাতে তৈলসিক্ত 
কাদা সমুদ্র জলে মিশিয়া যায়। ফুটন্ত তরল পদার্থে তৈল নিক্ষেপ 
করিলে ক্ষণকালের জন্য উহার টগবগানি থামে । সেই নিয়মে কাদ। 
মিশ্বিত তৈলের সংস্পর্শে সমুদ্র তরজ বন্ধ হইয়া যায়। হুদ হইতে 
পলিম্বাটি অবিরাম আসিতেছে বলিয়া সমূক্রের নিস্তরলতা বর্ধাকালে 


" স্থায়ী হইয়া থাকে । এই নোগর-স্থানের আর একটি আশ্চর্য্য 


ব্যাপার এই যে, উপকূলের প্রবল বারিপাত ও নদীবাহিত জলের 
পরিমাপ অধিক বলিয়া সমুদ্রের ভারী নোনা জলের উপর হান্কা 
Uy জলের এক পুরু স্তর ভামিয়া থাকে | নাবিকগণ জাহাজ হইতে 
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প্রবাসী 


১৩৬২ 





বালতি ফোলয়া সমুদ্রের উপরের এই মিঠা পানীয় জল সংগ্রহ 
করিতে পারে। 

প্রাকৃতিক সম্পদ-_থনিজ £ ত্রিবান্কুর-কোচিনে চীনামাটির 
বিপুল সঞ্চয় আছে । উৎকৃষ্ট মাটি বাসনাদির ee এবং অবিশুদ্ক 
মাটি টালি ও ইট প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তাপ ও 
বিদ্যুতের were (insulator) রূপে ব্যবহারের উপযোগী 
তামাটে অভ্র দক্ষিণ-ভ্রিবাদুরে আছে অল্প পরিমাণে । কিছুকাল 
পূর্বেও ত্রিবান্ধুর প্রাফাইট উৎপাদনের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
খনির গভীরতা অধিক হওয়াতে প্রাঞ্কাইট উত্তোলন প্রায় বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। মধ্য-ত্রিবান্ধুরে তামাটে wa বার্ষিক ৫০০ হইতে ১০০০ 
টন উৎপন্ন হয়। কুইলন হইতে কুমারিকা পর্য্যস্ত ১০০ মাইল 
দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতে টাইটেনিয়াম ধাতুর দুইটি যৌগিক ( com- 
pound ), ইলমেনাইট ও রাটাইল কাল বালির আকারে প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চিত আছে। এই স্থানে মোনাজাইট বালিও রহিয়াছে। 
জিরকন বা গোমেদ, গার্ণেট বা তামা ও সিলিমেনাইট এই বালির 
সহিত মিশ্রিত আছে । ইলমেনাইট প্রধানতঃ সাদা বং প্রস্তুতের 
অন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লোহার থাদরূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। 
টাইটেনিয়াম ধাতু নানা গুণের আধার । ইহা! ভাবীকালের বনু 
প্রয়োজনীয় ধাতুকপে গণ্য হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন। 
ইলযেনাইট হইতে টাইটেনিয়াম ডায়ুক্সাইড প্রস্তুতের একটি 
কারথান! ত্রিবান্দ্রমে স্থাপিত হইয়াছে । মোনাম্বাইট কয়েকটি 
দুলভ মুত্তিকার ফসফেট বিশেষ । ভাম্বর ( incandescent ) 
বাতির ম্যাণ্টদ ও ফিলামেণ্ট প্রস্তুতের aw ইহার প্রয়োজন । সমুদ্র 
সৈকতের মোনাজাইট এটম শক্তির একটি Bex | 
হইতে সিরিয়াম ও থোরিসাম যৌগিক উৎপাদনের 'জন্ত আলোয়াই 
শহরে একটি কারখান। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ১৯১৮ সনে ভারতবর্ষ 
হইতে নয় লক্ষ টাকা মূল্যের একুশ শত টন মোনাজাইট বালি 
রপ্তানী হইয়াছিল। মোনাজাইট রপ্তানী এখন ভারত-দরকারের 
নিয়ন্ত্রণাধীন | জির্নকন ও গার্ণেট জহরতে ব্যবহারের যোগ্য মূল্যবান 
প্রস্তর। কাচ ও চীনামাটির বাসন-কোসন oes করিতে সিলি- 
মেনাইট আবশ্যক । এ রাজো লোহা, কয়লা অথবা থনিজ-তৈল 
মাই। বলা হইয়া থাকে যে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের প্রধান প্রাকৃতিক 
সম্পদ জল . বিপুল পরিমাণে জল-বিহ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী 
নদীর বনু অবভরণ স্থল এখানে রহিয়াছে | ১৯৫১-৫২ সনে রাজ্যে 
১৬০ মিলিবন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। 

বনজ্র-সম্পদ £ রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে ৪,১৩৫ বর্গমাইল স্থান 
জুড়িয়া আছে পর্কাত ও অরণ্য । সংরক্ষিত অরণ্যের পরিমাণ ২,৪৫৬ 
বর্গমাইল। আয়তনে এই রাজ্যের তিন গুণের অধিক পশ্চিমবঙ্গে 
সয়কারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার বনের পরিমাণ (১৯৫১) ৫,১৭৩ 
বর্গমাইল । উহার ২,৬৭৪ বগঁমাইল সংরক্ষিত । পশ্চিমবঙ্গে নামী 
এবং দামী কাঠের অভাব বলিয়া গৃহ ও আসবাব নিশ্বাণের কাঠের 
অন্ত ব্ৰহ্মদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ অথবা আন্দামানেক্ উপর নির্ভর কয়িতে 


মোনাজাইট . 


হইতেছে । ব্রিবাঙ্কুর-কোচিনের অরণ্যে প্রায় ৬০০ রকমের কাঠ 
রহিয়াছে । উহাদের মধ্যে সেগুন ও কাল কাঠ শ্রেষ্ঠ । কোন কোন 
স্থানে চন্দন ও আবলুস দেখিতে পাওয়া যায়। চায়ের বাক্স, 


-প্যাকিং কেস, প্রাই-উড ও দিয়াশলাইর উপযোগী নরম "কাঠ আছে 


অফুরন্ত । অন্যান্য রকমারি শ্রেণী পাঁছ-গাছড়ার ৩,৬০০ । তন্মধ্যে 


বাশ ও থাগড়া বিশেষ মৃল্যবান। বৎসরে ২৫,০০০ টন খাগড়া + 


সংগৃহীত হইতে পারে। 
জলম-সম্পদ £ এই রাজ্যে জজপূর্ণ পুকুর, নদী ও থাল, নদীর 
মোহনা বা হৃদ এবং আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর সৎস্তের 


“নিকেতন । ওয়েজ ব্যাঙ্ক (Wadge 0৪০৮)--ভারত মহাসাগরের 


সর্বশ্রেষ্ঠ মৎস্তাঞ্চল --ত্রিবাঙ্কুরের অধিকারভূক্ত । সামুদ্রিক মৎস্তাধ্চলের 
আয়তন ৮,০০০ বর্গমাইল, কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১,২০০ বর্গমাইল 
স্থানে মৎস্তু শিকার কর! হইতেছে । বাজ্যে ধৃত মৎস্তের পরিমাণ 
এক বৎসরে এক লক্ষ টন বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে । wa 
এই রাজ্যের অধিবাসীদের weer প্রধান ee) আভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজন মিটাইয়া we wa বিদেশে, প্রধানতঃ 
রপ্তানী করা হয়। ১৯৪০ সনের হিসাব wea বাধিক ধৃত, 
মৎস্তের পরিমাণ ৪০,০০০ টন এবং ০০০০০ 
টাকা। . 

জলবাধু £ কোন কোন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিবান্ুর-কোচিনের 
জলবায়ুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা বায়। এই সংযুজরাজ্য Tener 
অবস্থিত, আসানসোলের দক্ষিণস্থ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গও উফ্মণ্ডলের 
অস্তভূক্ত। সুতরাং উভয় wens Ge, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে 
সাগর, ত্রিবান্ুর-কোচিনের ছুই দিকে সাগর। দুইটিই wae 
রাজ্য । এজন বায়ু থাকে জলীয় বাম্পে ভরপুর । ছুই বাজ্যেই 
জলবায়ু উষ্ণ ও aid । নিরক্ষরেখার অধিকতর নিকটবর্তী হইলেও 
পশ্চিমবল্ অপেক্ষা ব্রিবাঙ্কু-কোচিনে উষ্ণতা কম, কিন্তু বিশেষত্ব এই 
ষে সারা বৎসর ধরিয়াই tay etre সমভাবে চলিতে থাকে | CED 
লর্ড কার্জন ত্রিবান্তুরকে বলিয়াছিলেন চির-প্রীন্মের দেশ। পোষ, 
মাঘ ও ফাল্গুনের রাত্রিতে বেশ উপভোগ্য শীত। এই তিন মাসের 
নিম্নতম গড় উষ্ণতা ৭৪* এবং চরম উষ্ণতা ৮৭*। পোষ ও মাঘে 
কলিকাভার গড় উচ্চতম উষ্ণতা ৮০* এবং নিয়তম গড় ৫৫*। চৈন্ত- 
বৈশাখ মাসে চরম উষ্ণতার গড় কলিকাতায় ৯৭", মেদিনীপুর 
১০১% বর্ধমানে ১০০* এবং আসানমোলে ১০২*। ত্রিবান্দ্রমে 
তথন গড় চরয উষ্ণতা ৮৯*; কম্মিনকালেও উহা ৯৩" অতিক্রম 
করে নাই ৷" 

মৌসুমী বৃষ্টি উভয় রাজ্যে প্রায় একই সময়ে আরম্ভ ও শেষ 
হয়। ত্রিবাস্তুর-কোচিন উভয় মৌন্ুমী বায়ুর সুবিধা ভোগ করিয়া 
থাকে। কার্ডিক-অগ্রহায়ণ মাসে উত্তর-পূর্বব alah বায়ুর প্রভাবে 
বারিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উভয় রাজ্যে প্রায় সমান । 
ত্রিবান্দ্মে বৃষ্টিপাতের বাধিক গড় প্রায় ৬৭ ইঞ্চি, কলিকাতায় -উহা 
৬২ ইঞ্চি. পশ্চিমবঙ্গের artis বারিপাত হয় জলপাইগুড়ি 


aaa, শব 
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জেলার THY, ২১০ ইঞ্চি। কার্দীমাম পর্বতের ২০০ ইঞ্চি 
্রিবাস্থুর-কোচিনের সর্ধোচ্চ বৃষ্টিপাত | 

দুই মৌসুমী বায হইতে বৃষ্টি পায় বলিয়া ত্রিবান্ধুর-কোচিনে 
বৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব কখনও ঘটে না। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সহিত এই 
রাজ্যের লোকের পরিচয় নাই । তিস্তা, দামোদর, কাসাই ও রূপ- 


BI লাবাদণের বার মত we এখানে অমস্তব। কালবৈশাখী ও 


এপ 


উৎপন্ন করা হয়। 


আমশ্বিনী ঝড় থাকিলেও মেদিনীপুরের বিধ্বংসী ঘৃ্িবাত্যা ত্রিযান্তুর- 
কোচিনে অজ্ঞাত | 

ফল-শশ্ত £ ধান, পাট, চা ও মালদহের আমের নাম করিলে 
পশ্চিমবঙ্গের ফল ও শস্তের তালিকা প্রায় শেফ হইয়া আসে। 
ব্রিবান্ধুর-কোচিনের so ও ফলের দীর্ঘ ফর্দ ও রকমারি বিস্ময় 
উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈচিত্রের মতই 
তাহার উৎ্পাদন-বৈচিত্র্য । তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগের মৃত্তিকা, 
উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত একরূপ নহে । পরিবেশের উপযোগী বিভিন্ন 
ফল ও শস্ত বিভিন্ন অঞ্চলে জন্মে । উপকুলীয় fasten আম্মতনে 
১,৬৪৮ বর্গমাইল, বীরভূম জেলা অপেক্ষা ১০০ বর্গমাইল ছোট। 
ইহার গড় প্রস্থ মাত্র ছয় মাইল, এই ae ভূভাগ আধুনিক 
সঞ্চিত বালি ও পলিময়। ইহা অতি faa, কোন কোন স্থানে 
জলাভূমি- বায় ডুবিয়া যায়। বৃষ্টিপাত দক্ষিণে ৩৫ ইঞ্চি হইতে 
উত্তরে ১১০ ইঞ্চি। মৃত্তিকা ধান ও নারিকেল উৎপাদনের বিশেষ 
উপযোগী । সনাতন পদ্ধতিতে জনগণের প্রধান খাদ্য এখানে 
সমাজ-উন্নয়ন-পবিকল্পনা অন্থসারে চারি অঞ্চলে 
কৃষিকশ্্রে আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে । রাজ্যের 
মধ্যাঞ্চলের AR উপত্যকাসমূহেও ধান জগ্মে, কিন্তু ইহাতে রাজ্যের 
ধানের অভাব মিটে না। লোকের উত্তোগ ও অধ্যবসায়ের ক্রুটি 
নাই। স্থানের অভাব আবশ্যক ধান উৎপাদনের প্রধান অন্তরায় | 
প্রাকৃতিক শক্তির বিকদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কুইলন জেলার কৃষকগণ 
গত এক শত বৎসর যাবৎ ভেম্বানাদ তদের জল বাধের পশ্চাতে 
ঠেলিয়া রাখিয়া পাঞ্জা প্রথায় ধান চাষ করিয়া আসিতেছে! তাহাদের 
উত্তম হল্যাণ্ডের জনগণের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। হল্যাণ্ডের 
লোক mae হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে ; যে বাধ সমুদ্রকে দূরে 
ঠেলিয়! রাখিয়াছে তাহা রক্ষার জন্ত তাহার! প্রাণপণ চেষ্টা করে। 
ত্রিবাস্কুরের জনগণ প্রতি বৎসর ধান কার্টিবার পর বাধ কাটিয়া 
জলের পথ করিয়া দেয়। ত্ুদের জল ভূমির উপর পলির প্রলেপ 
" দিয়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে 1 বা SEW আবার জল সাইন 
ধানের চাষ করা হয়। 

এখানে চাউলের অভাব পূরণে সাহাষ্য করে টেপিয়োকা, 
ক্যাসাভা বা শিমুল আলু । মধ্যাঞ্চলে শিমুল আলুর বিস্তর চাব 
হইয়া থাকে । গাছকে বলা হয় শিমুল গাছের সংক্ষিপ্ত সংক্করণ। 
ডগা ভাড়িয়া গাছ Ie করিয়া রাখা হয়, রোপণের এক বৎসর পর 
গাছের মূল হইতে আলু সংগ্রহ করিয়৷ পুনরায় নৃতন গাছ লাগান 
নিয়ম। যে কোন মাটিতে টেপিয়োকা ac, অত্তিবৃষ্টি, অনাবৃষ্ট 


ভারতের উদ্যান 
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বা পোকায় কোন ক্ষতি করে না । গাছের ভাল গবাদি পশুর উত্তম 
to) শিমুল আলুর ছাল ছাড়াইয় কাচা বা রাধিয়া খাওয়া 
যায়। শটির মত ইহার পালো করা হইয়া ধাকে। এই পালো 
হইতে নকল ale করিয়। রোগীর পথ্যরূপে বিক্রয় কবা হয়। 
্রিবাঙ্কুর-কোচিনে শিমূল আলু ও তাহার পালো স্থানীয় লোকের 
থান্চ। বাজারে যে টেপিয়োকা বা নকল সাগু দেখা যায় তাহা 
আসে মাদ্রাজের সালেম জেলা হইতে 1 সেখানে প্রতি বৎসর 
৩০,০০০ টন টেপিয়োকা প্রস্তুত হইয়া ভারতের AKG ছড়াইয়া 
পড়ে । বালি ও এরাকটের ভেজাল শিমুল আলুর পালে! । অষ্টাদশ 
শতকের শেষ দশকে বাংল! দেশে ক্যাসাভা-উৎপাদনের প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল, কিন্তু উহা কাৰ্য্যে পরিণত হয় নাই। 

নারিকেল গাছ ত্রিবান্কুর-কোচিনের কল্পতরু । ঘরের খুটি, চালের 
কাঠামো ও ছাউনি নারিকেল গাছ যোগায় । ফলে হয় তেল, 
থান্ত, কাতা, পাপোশ, মাদুর প্রভৃতি নানাবিধ ভ্রব্য। রাজ্যের 
কধিত ভূমির শতকরা ২৫ ভাগে আছে নারিকেল গাছ! রপ্তানী 
পণ্যের শতকরা ৩০ ভাগ নারিকেল হইতে উৎপন্ন। ভূমি রাজন্বের 
শতকরা ২৫ ভাগ এবং শুদ্ধ র শতকরা ৫০ ভাগ নারিকেল বৃক্ষ 
হইতে প্রাপ্ত | 


তালীবগীয় বৃক্ষের মধ্যে নারিকেল ব্যতীত তাল ও সুপারি 
প্রধান । তালের রসে ত'ড়িয় পরিবর্তে এখন গুড় তৈরি হইতেছে। 
রাজ্যের উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ দিকে ভাল গাছ বেশী। সুপারিবাগ 
ব্রিবাঙ্থুর-কোচিনে অনেক | রাজ্যের প্রয়োজন মিটাবার পর বিস্তর 
সুপারি রপ্তানি হইয়া থাকে । 


কাজু-বাদাম (cashow-nut) এই রাজ্যের অপর একটি 
ফল। পশ্চিমবঙ্গে হিজলিতে কাজু-বাদামের চাষ হয় । ছোট গাছে 
ছোট আমের মত ফল ধরে। বিশেষত্ব এই যে আটি ফলের নীচের 
দিকে বাহির হইয়া থাকে। এই আটির শাস কাজুবাদাম । 
বাদাম ভাজিয়া না নিলে কষের জহ৷ উহা wate হয়। কুইলন 
শহরে কাজুবাদাম থাগ্যোপযোগ্ী করিয়া টিনের কোটায় ভর্তি ও 
রপ্তানির জন্ত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

যে গোলমরিচের oe প্রাচীন কাল হইতে ব্রিবান্ধুর প্রসিদ্ধিলাত 
করিয়াছে, তাহা উৎপন্ন হয় রাজ্যের মধ্যাঞ্চলে । পান জ্রাতীয় 
লতায় বংসরে একব'র ফল ধরে, আদা এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হয়। পাহাড়ের ঢালে রবার বৃক্ষের বাগান, প্রায় এক লক্ষ 
একর ভূমিতে রবার উৎপন্ন হয়। 

পূর্ক-ভাগের পার্কত্য অঞ্চলে ৭৭,০০০ একরে চা-বাগান, 
৩০,০০০ একরে এলাচি-বাগান এবং ১২,০০০ একরে গম্ধতৃণ 
(lemon grass)! জুগস্ষিদ্রব্যে ব্যবহারের জন্ত গন্ধতৃপ 
হইতে তেল নিষ্ধাশন করা হয়। ভারতে গন্ধতৃপ হইতে তেল এক- 
মাত্র জিবা্ুর-কোচিনেই Gey হইয়া থাকে। পৃথিবীর ছোট 
এলাচির শতকরা ৮০ ভগ এই রাজ্যে জন্মে। দাক্জিলিং জেলা 
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অপেক্ষা ১৫ হাজার একর অধিক জমিতে চা-বাগান আছে, এ 


রাজ্যের চা উৎকৃষ্ট । ব্রিবাঙ্কুর-কোচিনে কফি উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
পরিমাণ অল্প । 

ব্রিবান্কুর-কোচিন কৃষি-প্রধান রাজ্য হইলেও সাম্প্রতিককালে 
কয়েকটি শিক্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া Share নারিকেলের ছোবড়ার 
আশের দ্রব্যাদি প্রস্তুত, নারিকেল তেল ema, বস্তু বয়ন, কৃত্রিম 
রেশন বয়ন, রবার, কাগজ, কাচ, সাবান, চীনামাটির বাসনাদি, 
এলুমিনিয়াম, দিয়াশলাই, প্লাই-উভ, রাসায়নিক দ্রব্য, সার ও 
বিলাতি মাটি প্রস্তুতির কারখানা শিল্পের মধ্যে প্রধান। এই সকল 
কারখানায় প্রায় এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে । ছোবড়ার 
আশ বাহির করা, কাতা প্রস্তুত করা, তাত-শিল্প, মাদুর ও ঝুড়ি 
প্রস্তুত, তালের গুড়, লেস, কাপড়ে বুটা তোলা, কাঠ ও হাতীর 
দাতের কাঁজ, মাটি ও ধাতুর বাসন-শিল্প, নারিকেলের তেল বাহির 
কর! ও চর্্বশিল্পে বহু লোক নিযুক্ত ধাকে। 

কুইলনের কাজু-বাদাসের কারখানা নূতন হইলেও বিপুল 
আকার ধারণ করিয়াছে। উহার সহবোগীরূপে টিনের কোটার 
কারগান! গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বাদাম প্রধানতঃ মাকন TEA 
চালান হয়। . 

যাতায়াত ব্যবস্থা £ রাজ্যের পশ্চিম-প্রান্তের হুদসমূহ খালের দ্বারা 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত । ত্রিবান্দ্রদ হইতে কালিকট পর্যন্ত পরার 
২০০ মাইল খোলা সমুদ্রে প্রবেশ না করিয়া হ্রদ ও খালের জলপধে 
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AGS নাব্য । রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ATT এবং 
উপকূলের প্রত্যেক বন্দরে জলপথে স্বল্লতম ব্যয়ে যাত্রী ও মাল 
বহনের সুব্যবস্থা রহিয়াছে। রেলপথ আছে ছুই শত মাইলের 
অধিক | রেলপথ মাদ্রাজ রাজ্যের সহিত ব্রিবাঙ্কুর-কোচিনের 
যোগমাধন করিয়াছে। রাজ্যে স্থলপথে যাতায়াতের উন্নত ধরণের “সু 
ব্যবস্থা বর্তমান । বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া ave fates হইয়াছে। 

প্রায় সকল নদীর উপর সেতুর বাঁধ। সড়কের সোট দৈর্ঘ্য প্রায় 

৭,৫০০ মাইল । আমর! দেখিয়াছি পশ্চিমবঙ্গ ব্রিবান্তুর-কোচিনের 

তিন গুণ অপেক্ষা বড়। ১৯৫০ সনে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তার মোট 

দৈর্ঘ্য ছিল ১২,১৫৪ মাইল । রাজ্যের আয়তনেব প্রতি বর্গমাইলে 

রাস্তার দৈর্ঘ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক মাইল, গ্রেট ব্রিটেনে ১*৯ 

মাইল, সমগ্র ভারতে ০:১৯, পশ্চিমবঙ্গে ০'৪১ কিন্তু ব্রিবান্ধুর- 

কোচিনে ১৫ মাইল। পার্বত্য অঞ্চলেও কয়েকটি ভাল ভাল 

রাস্তা নিশ্মিত হইয়াছে । প্রধান প্রধান স্থানের মধ্যে সরকারী 

পরিবহন বিভাগের বাস যাতায়াত করিয়া থাকে । বেসরকারী 

বাসও চলে। কোচিন ও ক্রিবান্্রমে বিমানঘাটি আছে, ইহারা 

নিয়মিত ষাত্রিবাহী বিমানের অবতরণ-স্থল। / 

বন্দর £ কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র-বন্দর । এই রাজ্যে 

প্রধান বন্দর কোচিন ব্যতীত আরও পাঁচটি বন্দর আছে। / 
বোদ্বাইয়ের দক্ষিণে কোচিনের পোতাশ্রয়ই সর্ববোত্বম। | 


ভার।বার নয় কিছু 


শ্ৰক্ষেত্ৰমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
হে অনাদি waren মৌন মহা-কবি, শব্দাতীত ছু, 
কল্লান্তের অফুরস্ব বর্ণহীন ছবি অলক্ষ্য সুদূর | 
অনস্ত আকাশে তব বাধিয়াছে নীড় । TEE ieee 
অতল অপার সেই শৃন্তবারিধির a, 
নিরুদ্দেশ হ'তে ks ক্ষণিকের যত সব নিক্ষল সঞ্চয় 
কোনোকালে কিছু তার হারাবার নয় ; 
পিয়া আসে মহা-স্তকতার স্রোতে ; 
vail = i ব্যর্থতার অপরূপ অমরতা লতি’ 


হৃদয়ের তলে তাই আজ মোর করে কানাকানি 


তোমার আকাশে ঠাই পায় তারা সবি। 


= 


Maa ও SSrst 
| প্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 
ii বাড়িয়া যাইতেছে আমল সমস্যা হইতেছে — fe উদ্দেশ্যে কি ধরনের শিক্ষা দেশের 


এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্তালয়ের es গৃহনিরশ্বাণও অতি ক্রতগতিতে 
চলিতেছে | সম্প্রতি ওয়"শিংটন এলাকায় ২০টি বিভালয়-গৃহ fates 
হইয়াছে, কিন্তু ভাহাতেও agate হইতেছে না, তাড়া ও অস্থায়ী 
বাড়ীতে, লাইব্রেবী-গৃহে, ব্তৃতা-মণ্ডপে, এমন কি “আহার-ঘরেও* 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ওয়াশিংটন এলাকায় যাহা 
ঘটিতেছে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই অবস্থা একই রকমের, এমন কি 
জটিলতর | 

বর্তমানে কেবল শিক্ষাদানের প্রশ্নই একমাত্র প্রশ্ন নহে, ইহার 
সুঠু পরিচালনার প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত আছে; সস্তা 
সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে শিল্ষাবিদগণ চিন্তাদ্বিত। 
তাহাদের আশঙ্কা হইতেছে, ছাত্রবহল বিদ্যালয়নমূহে সুষ্ঠু শিক্ষাদান 
হইতেই পারে না, ছাত্র-ছাত্রীগণের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। 


Ee জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে অতি অনিষ্ঠকর | 


“পরামর্শ, তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে | 


গত এগারো বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দীড়াইয়াছে 
আগামী বৎসরে ইহার সংখ্যা ধবাড়াইবে 
৪২১০০,০০০ এবং আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ইহার সংখ্য! হইবে 
€%,00,000 | 

সমস্ত৷ একটি নহে, বহ--আধিক we অন্ততম প্রধান 
ARH | TS ৫ বংসরে শিক্ষা-কর দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার 
দ্বারাও আয়-ব্যয়ের ARPT হইতেছে না। আরও সমস্যা 
হইভেছে_ শিক্ষকের অভাবের মতই বিদ্যালয়সমূহে স্থানের অভাব 
জটিল । ছাত্র-ছাত্রীর অন্থুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। ফলে 
শিক্ষকগণকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে । প্রয়োজন 
BRAY ১৪০,০০০ শিক্ষক কম | আমাদের দেশের মতই সেখান- 
কার সমস্যা হইতেছে--অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের কশ্খুচারিগণের বেতনের 
তুলনায় শিক্ষকগণের বেন কম এবং এই কারণে শিক্ষাদান-বৃত্তি 
অবলম্বন করিবার উতসাহও sy | 

সমস্তাসমূহ সমাধান সম্পর্কে সর্বসাধারণের মধ্যে বহু আলোচনা, 
অনেক শিক্ষাবিদের মত এই যে, 
রাষ্ট্রের সাহায্য একাস্ক আবশ্যক, সমস্যাকে স্থানীয় সমস্যা আর 
বলা যায় না, 'রাষ্রের সমস্যা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্ত 
শিক্ষাব্যাপারে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা AE ঘোরতর আপত্তি 
দেখা যাইতেছে । ইহাতে *শিক্ষাদান-ম্বাধীনতা” ( academic 
freedom ) লুপ্ত হইবে এবং উহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে । 
অনেকের অভিমত এই যে, শিক্ষাদান সম্পর্কে স্থানীয় শাসনই 
নাগরিকগণের জগ্ম-অধিকার | 


৩৯,৮০,০০০ | 


পক্ষে উপযোগী হইবে ? বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রণালী বিভিন্ন 1 কিন্ত 
প্রত্যেক দেশ উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক 
হইতে উদ্ধতম শিক্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করেন | 
আমেরিকার শিক্ষাবিদগণ এই মত পোষণ করেন যে, এই ATE 
র্বপ্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, আমরা কি ধরনের মামুষ oa 
করিতে চাই তাহা সঠিকভাবে নির্ভার করা । Bere খুব কঠিন 
বিষয় । আগে হইতে নির্ধারণ করা আমাদের সম্ভান-সশুতিদের 
ভবিষ্যতে কি ধরনের পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে | যাহা হউক, 
কতকগুলি চারিত্রিক ঘৃল বিষয় আছে যাহার দ্বারা যে-কোন রকম 
পৃথিবীতে বাস করা সম্ভবপর হইবে । গণতান্ত্রিক যুগে শিক্ষাদানের 
সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মূল বিষয়গুলিকে প্রাধান্ত দেওয়া আবশ্যক 
এবং তাহাদের অমুশীক্নের প্রয়োজন । প্রথমতঃ ছান্র-হথাত্রীদিগকে . 
আত্মনির্ভরশীল হইবার qn উপষ্বেগী করিতে ভবিষ্যতের কাজের 
জন্য তাহাদের মধ্যে মস্মবিশ্বাস আনয়ন করিতে হইবে | প্রত্যেকের 
আত্মজ্ঞান (98৪) সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন; নিজের উপর op 
বিশ্বাস থাকা দরকার । আমি কে, কোথায় আমি যাইতেছি? 
এই সকল প্রশ্ন শিশু TAA মনের মধ্যে উদয় হয় এবং বয়স বৃহ 
FU সঙ্গে এই সকল প্রশ্ন তীক্ষ হয়, এবং এই সকল প্রশ্নের সরল 
মীমাংসা করিবার শক্তি অর্জন করিতে হইবে । বয়স্কদের পর্নি- 
বেশের মধ্যেই BURA WAV হয়; তবে বয়ন্বদেরও মধ্যে 
আত্মজ্ঞান ও নিশ্চয়তা সুদৃঢ় হওয়া আবশ্তক। মাতা-পিতাই 
এ বিষয়ে প্রধান পরিচালক ও শিক্ষক। পরিবারের মধ্যে, 
নাগরিকগণের মধ্যে, শিক্ষকদিপের মধ্যে এমন সব ব্যক্তি থাকা 
আবশ্যক যাহাদের চানিত্রিক মুল বিবয়গুলি wT এবং যাহাদের 
অহং অথবা আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা অতি পরিক্ষার এবং ফাহাদের 
নিজ নিজ আদর্শ ভাছে। বিদ্যাঙ্গৃহের পরিবেশের মুল্য খুবই 
বেশী। আত্মবিশ্বাস, ভাত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষার প্রধান স্থান হইতেছে 
আমাদের faery যে wera শিক্ষাতেই ছাত্র-ছাত্রীরা 
otters না কেন, ইহার সঙ্গে তাহাদের শক্তি, শক্তি ও সামর্ঘ্ 
বিশ্বাস অর্জন করা দরকার । শিক্ষকদের দায়িত্ব হইতেছে ছাত্র 
ছাত্রীদের মধ্যে এইক্রপ বিশ্বাসের স্য্রী করা--এইরূপ বিশ্বাস 
তাহাদের মধ্যে জম্মাইতে হইবে যে, “তাহার! জীবনে সফল হইবেই 
হইবে। 

ছাত্র-ছাত্রীর! যে পৃথিবীতে যে পরিবেশে বাস করে সেই 
পৃথিবীকে সেই পরি-বশকে তাহাদের চিনিতে হইবে, বুঝিতে 
হইবে। নিজের উপর বিশ্বাস হট করিবার ew ইহা বিশেষ 


৩৪৪. Bey 2 ay | 


E> 








শক্তি অর্জন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সর্ধাপ্রে মনে রাখিতে 
হইবে, কতকগুলো বই মুখস্থ করাইলেই ছাল্র-ছাত্রীদিপকে জ্ঞান 
অর্জনে সাহায্য করা হইবে না, উপরস্ত তাহাদের ক্ষতি করা 
হইবে । এই সম্পর্কে- শিক্ষকগণের দায়িত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক; 
পৃথিবীকে__পরিবেশকে ভালভাবে আনিবার, চিনিবার, বুবিবার 
জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ ও কৌতুহলের VP করাই 
শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 
তাহারাই চিন্তা ও বুদ্ধির উদ্রেক করিতে পারে বদি তাহাদের 
নিজেদের স্পষ্ট চিন্তাধারা ও বুদ্ধি থাকে এবং যদি তাহাদের এমন 


আবৰ | জানই শক্তি এবং ছা ছাত্রীদের এই জানের sue 





রা ১৩৬২ 


সংসাহ্ম থাকে বাহার দারা তাহারা স্বীকার করিতে পারে তাহার! 
সকল প্রশ্নের সকল সমস্যার উত্তর দিতে সক্ষম নয় |. 
চারিদিকের লোকদিগকে বিশ্বাস কয়া উচিত-_এই শিক্ষাও 
ছাক্জ-ছান্্রীগণকে দিতে হইবে। সর্বসাধারণের সঙ্গে বন্ধুভাবের 
সৃষ্টি করিতে হইবে। বন্ধৃত্বপূর্ণভাব এবং বিশ্বাস ব্যক্তিত্বের .- 
সহায়ক। হেলেয় ছেলেয় ঝগড়া হইল এবং 'বাপ-মা যাইয়া শ 


উপস্থিত হইল এবং বে বার নিজের ছেলের পক্ষ অবলম্বন করিল 


এই নীতি খুবই ক্ষতিকর | 
এই সম্বন্ধে বারাস্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । 


তিআক্রি-জ্াগরণ 
শ্রীকৃষ্ণধন দে : 
- "জাগো হিমাদ্ৰি জাগো | জাগো হিমাত্রি জাগো | 
যুগ-যুগাস্তর কার রূপস্বপ্নে যুগ-যুগাস্তর কার HTT 
_ চিরু-হিম-চুম্বন মাগো | চির-হিম-চুষ্ষন মাগে | 
' তাগুব-নর্ভন-্লাস্ত মহেশ্বর . সীমাহীন নীলিমায় তব শির শোভা পায় 
'_ ভমক্র রাখিল তব বক্ষে, . দীপ্ত-দিগস্তর-বৃত্তে, 
ধ্বংসেরি বেদনায় বহি নিভিয়া যায়, নামে সুর-অগ্সবী পুজ্জারিণীরূপ খরি 
j He চাহিল স্সেহ-চক্ষে | হিম-কণা-উজ্জল নৃত্যে । - 
অচেতন শিলা তাই লভিল কি সংজ্ঞা, ঝিকৃমিক্‌ নিশিদিন জাগে তাই চঞ্চল, 
'অশ্রর বন্তায় উছলিল গঙ্গা, কঙ্কন রিনূরিন্‌ তোলে সুর উচ্ছল, 
যমুনা-শিপ্রারেবা ফেনিল তবঙ্গা ঢোলে সাশ্থৃতটলীন বামধনু-অঞ্চল, 
নামিল কি হেমঝারি কক্ষে? __প্রণমে ভকতি-নত চিত্তে | 
জাগো হিমাদ্ৰি জাগো | জাগো হিমা্রি জাগো |. 
যুগ-যুগাত্তর কার HATH বুগ-যুগাস্তর কার রূপস্বপ্নে 
চির-হিম-চুম্বন মাগো | চির-হিম-চুমন মাগো ! 
কোন্‌ চিরুসুন্দরে হিমশিলাবেদী ’পরে তপন-উদ্য়-রথ প্রথম পরশে তব 
পুজিতেছ BAPAC, ১, ভুঙ্গ শিখর নভোবত্মে? 
তুষাবেব বঞ্ধায় ওক্কার প্রাণ পায় বিগত, আগত আর অনাগত যুগ লয়ে 
তোমারি ও বন্দনা-ছন্দে ! তুমিই মিশাও SINS! 
ছায়াপথ ছায়। করে নীহারিকা ছন্রে; ধ্যানময় হে তাপস, চাহ যোগভঙ্ে, 
মন্ত্রের ধ্বনি ভাগে নভোজ্যোতি-সত্রে। শিব-সুন্দরে বর তব উৎসঙ্গে 
বিছ্যাৎআবাহন রচে মেঘপত্রে, দেবতা-আশিস্‌-ধারা ধরি তব অঙ্গে . ও 
দ্বিগবধূ কর যুড়ি বন্দে | বর্গ বারতা দাও মর্ত্যে | | 


মাজ-বিজ্ঞন ভার Sut 
শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


> 
aha সমাজ-বিজ্ঞান মতা প্রতিষ্ঠা এবং ইহার গনী 
কাৰ্য্যকলাপ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে* কিছু আলোচন! করিয়াছি | 
বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের সমাজ-সম্পক্ত সমস্তাদমূহের a 
মভার বিভিন্ন অধিবেশনে নানা সারগর্ভ প্রবন্ধের মধ্যে fags 
হইত । এই সকল বিষয় লইয়া সভার গুণীমানী সদস্তগণ আলোচনা 
করিতেন এবং রীাষ্টরের আইন-কানুন এবং শাসনপ্রণালীও ইহা দ্বারা 
প্রভাবিত হইত | 

১৮৬৮ সনে সভার বিভিন্ন অধিবেশনে যে-সব প্রবন্ধ পঠিত ও 
আলোচিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত 
হইয়াছে। এ বংসর সভার বৈষয়িক কাধ্যাদিও সুচারুরূপে সম্পন্ন 
হইল । ASA দাড়ায় ২১৮ জনে, দশ জন হইলেন আজীবন 


পদস্থ । ইহারা সকলেই ছিলেন বোধ্বাইয়ের অধিবাসী | অধাক্ষসভার 


চম প্রধান HAD মাণকজী কস্তমজীর চেষ্ট1-উদ্োগেই ইহ! সম্ভব 
হইয়াছিল। এ বৎসরে মজঃফরপুরে সভার একটি শাখা-সমিতি 
স্থাপিত হয়। সেখানকার গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তিরা ইহার 
সভ্য হইয়াছিলেন। উক্ত শাখাসমিতি পরিচালনার জন্তু একটি ক্শ্ম- 
কর্ধদভাও গঠিত হয়। মূল মতা বংসরের মধ্যভাগে নীলমণি 
দে-কে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। “সভার আর একটি 
প্রচেষ্টাও এখানে উল্লেখযোগ্য ।  শিক্ষা-বিভাগের সম্পাদক 


কলিকাতা! গবর্ণমেপ্ট আট স্কুলের অধ্যক্ষ এইচ, এইচ. লক এবং 


চন্দ্রনাথ বন্দু স্্রীশিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রশ্নপত্র রচল। করেন । তাহার 


এই প্রশ্নপত্র সভার সত্য ও সভাব্যতিরেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌, শিক্ষা- 
| ge), মনীষী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট এ সম্পর্কে তাহাদের 


সুচিন্তিত অভিমত চাহিয়া পাঠাইলেন প্রাপ্ত অতিমতগুলি একটি 
প্রবন্ধাকারে গ্রথিত করিয়া নভার পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপিত 
করা হয়। একটু পরেই এ সম্বন্ধে বলিতেছি । 

মমাজ-বিজ্ঞান সভার দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন হয় কলিকাতা 
টাউন হলে ১৮৬৯ সনের ৭ই জাহুয্নারী । সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন সভার স্থায়ী সভাপতি জন বাড ফিয়ার । পূর্ব্বৰারের মত 


॥ এবারেও সভাপতি একটি সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভার 


সম্বংনরের কার্ধযকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি তাহাদের 

অধিকতর কশ্মতৎ্পর হইতে অনুরোধ জানান | ইহার ত্রৈমাসিক 

অধিবেশন হইল পরবর্তী ১৯শে হইতে ২২শে জানুয়ারী । এবারে 

প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বিভাগে অতি-প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া 
* প্রবাসী, কার্তিক ১৩৬২ 


কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। প্রথম বিভাগে : a 
ডাঃ এফ, জে, মৌএট অপরাধ, অপরাধী পৰং কারাগাদে নি 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাব্যায় 


শৃঙ্খল! সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন । তিনি তখন 
“ইন্সপেক্টর-জেনারাজ অফ প্রিজন্স' . পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন | 
কাজেই প্রবন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বন তথ্য ও ঘটনার 
সমাবেশ করিতে সমর্থ হন । পরবর্তী কালের অপরাধী ও কারাগার- 


সংক্ৰান্ত সংস্কারের ইহা! দিগৃদর্শনস্বরূপ হইয়াছিল। : আবদুল লতিফ | 
খা মুসলমানদের. বিবাহ-আইন এবং পণপ্রথ। সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়াছিলেন | ; 


দ্বিতীয়, অর্থাৎ শিক্ষা-বিভাগে পঠিত দুইটি প্রবন্ধ বিশেষ 
আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পূর্বে বলিয়াছি, এই বিভাগের 
সম্পাদকদ্বঘ় কর্তৃক স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বংমর মধ্যে একটি প্রশ্নপত্র 
প্রচারিত হইয়াছিল; ইহার যে সকল উত্তর পাওয়া যায় তাহার 
সার একটি প্রবন্ধাকারে পাঠ করা হয় ২০শে জায়ুয়ারী ( ১৮৬৯ ) 
তারিখে । স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী, ধরন-ধারণ, কতখানি প্রসার 
হইয়াছে, এবং FS প্রপারের Boys কি এই সব কথা উক্ত প্রবন্ধে 
উল্লিখিত হয়। স্ত্ীশিক্ষা প্রসারের প্রশ্ন তখন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের 


ff 





ta ¥ বন্দ্যোপাধায় । 
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ন অত্যন্ত দোল| দিতেছিল। কাজেই “ere aren 
টি স্যরাপবোদ হয়। উক্ত প্রবন্ধটি পাঠান্তে যে আলোচনা 
স্থুক হয় তাহাতে যোগ দেন: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শশিপদ 
শশিপদ তখনই Die এবং ভ্ত্রীজাতির উন্নতি- 
কাল বিবিধ avg আত্মনিয়োগ করিয়াঞ্িলেন । এই বিভাগের 


fasta প্রবন্ধ "6011001581৮ Education in Bengal’, 


Bells, বঙ্গে বাধাতামূলক বা আবশ্যিক শিক্ষা । প্রবন্ধের রচয়িতা 


: সেষুগের লুবিদ্বান, শিক্ষাত্রতী এবং গ্রন্থকার cast: লালবিহারী দে। 


অবস্থা এবং তাহার প্রতিকার সম্পকে প্রবন্ধ পাঠ করেন | 


প্রায় নব্বই বসব পূর্বে জনসাধারণের মধ্যে 'আবশ্যিক শিক্ষা 
প্রবর্তনের প্রস্মোজনীয়তা এবং এই উদ্দেশ্যে কার্যযাকর উপায়গুলি 


~ 


স্রোরেন্স নাইটিঙ্গেল 


_ সপ্বন্ধে কোন কোন মনীবী কিরূপ গভীর ভাবে fowl কবিতেছিজেন 


তাহার সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে এই প্রবন্থটিতে | প্রবন্ধ পাঠের পর 


, আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন চন্দ্রনাথ Vz, ডাঃ MERAH মরকার 
2, প্রদ্থৃতি। 


এখানে উল্লেপষোগা যে, শিক্ষাবিস্তারে 
theory’ অর্থা২, 


‘filtration 
উচ্চশ্রেনীর মধো ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন দ্বারা 


জনসাধারণের কা UE! করা_-তখনও সরকারী শিক্ষা- “কর্তাদের 


কণ্মে প্রকৃত করিতেছিল। 

চতুর্থ বিভাগেও একাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়! প্রবন্ধ পাঠ 
ও আলোচনা হয়। পাদৃরি লঙ মুসলমান সম্প্রদায়ের তাৎকালিক 
প্রবন্ধটি 


_খুরই চিন্তার খোরাক যোগায় । সভার অন্তর সম্পাদক সিবিলিয়ান 


আলোচনা করেন। ভারতের ‘মেন্সাস' প্রথম গৃহীত হয় ইহার, 
দুই বংসর পরে । বিভালির এই প্রবন্ধটি সরকারকে এ কর্মে 
যে কথঞ্চিৎ প্রণোদিত করিয়াছিল তাহ! নিঃসন্দেহে বল! চলে। 


এই বিভাগের তৃতীয় প্রবন্ধ__বঙ্গদেশের বর্তমান সামাজিক ও অর্থ- এ 
নৈতিক অবস্থা এবং ইহার সম্ভাব্য ভবিষ্য, রচয়িতা চন্দ্রনাথ বনু । টিটি 


এবারে সভার একজন বিশিষ্ট সদস্ত বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় “Origin 
of Hindu Festivals’ ব| হিন্দু পাল-পার্ববণের উৎপত্তি শীর্ষক 
একটি স্থচিত্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন ২১শে জানুয়ারী ১৮৬৯ 
তারিখে । বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন সম্পর্কে তাহার গভীর 
জ্ঞানের পরিচায়ক এই প্রবন্ধটি | 


২ 


দেখিতে দেখিতে আমরা তৃতীয় বংসরে উপনীত হইলাম | 


১৮৬৯ সনে মূল সভা ও শাখা সভাদ্বয়ের ANTAL দ্বাড়াইল ২১৮. 
জন হইতে ২৫৭ জনে | সতার কম্মকর্তাদের মধো একটি গুরুতর 
পরিবর্তন ঘটে। বিচারপতি ফিয়ার এতদিন সভাপতি থাকিয়া 
সভার কাধা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করিয়াছেন । 


বংসর মধ্যে : 


এইচ. বিভালি এক ced wee wae নিব সন্ধে 


i 
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পদত্যাগ করায় তাহার স্থলে ডাঃ নমান চেভাস সভাপতি a | 


হইলেন । সভার কর্তৃপক্ষ কিছ্লারের কার্ধাকলাপে এত As ছিলেন 
যে, তাহারা ঠাহাকে একখানি sara প্রদান করিলেন | 
মানপত্রের যথাধোগা উত্তর দিতে ক্রটি করেন নাই । এই সময়ে 
শিক্ষা-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন_-এইভ, ব্রকমান এবং চন্দ্রনাথ 
ay) এ বংসরে এই বিভাগে রিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে নিয়ের 
বিষয়সমুহের তথ্যাদি ও মতামত আহ্বান কর! হয়, যথা-(১) দেশীয় 


পাঠশালা, (২) ‘লা ও ইংরেজী স্কুল, (৩) কৃষক এবং শিল্লিকদের : 


দ্কিয়ারও : 


sa বিশেষ বিদ্যালয়, (৪) আবশ্যিক বা রাধাতামূলক শিক্ষা, (৫)... 


অর্থের সংস্থান এবং (৬) বিবিধ । ভারতবর্ষে বেনামি সম্পত্তি- 
বিষয়ক শনুসন্ধানের জন্য অধ্যক্ষ-সভা একটি কমিটি স্থাপন করেন | 
তাহাতে are ছিলেন বিচারপতি ফিয়ার, এইচ. বিভালি এবং 
শ্বামাচরণ সরকার । পরবর্তী ত্রৈমাসিক অধিবেশনে ইহা পেশ 
করিবার কথা থাকে | 

সভার তৃতীয় বাধষিক অধিবেশন হইল ১৮৭০ মনের ১০ই 
ফেব্রুয়ারী । এই দিনে নূতন সভাপতি coer” 


সভার Sy সম্পকে একটি বিশদ ভাষণ দিলেন | কর্তৃপক্ষ এই অধি- | 
বেশনে একটি মূতন নিয়ম খারা করিজেন। সাব্যস্ত হইল, সাধারণ ক 
এবং আজীবন সদস্য বাদে কয়েকজন “অনারারি বা সম্মানিত? 


ARDS সভা মনোনীত করিতে পারিবেন । নিয়ম গ্রহণের পর. 
এবারেই তিন জন সম্মানিত ary নিযুক্ত হইলেন । তাহারা যথ। 
ক্রমে_মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, মিস মেরী কাপেন্টার এবং 


প্রাক্তন সভাপতি জন বাড ফিয়ার। শেষোক্ত দুই জনের কথা 
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oe ne se «glad USO 
আমরা জানিতে পারিয়াছি। ফ্লোরেক্স নাইটিঙ্গেলের নাম জানেন না 
_ এরূপ লোক আজকাল খুব কমই দেখা ষায়। নাইটিঙ্গেল ১৮৫৬ 
| সনে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের crates করিয়া প্রসিদ্ধ 
 হইয়াছিলেন | ইংরেজ কবি টেনিসন ‘Lady with the Lamp’ 

আলো! ecw মহিলা) করিতায় এই বিষয়টি স্মরণীয় করিরা 
[িযাবিয়াছেন । ইহার পর মিম নাইটিঙ্গেল স্বদেশে বদিয়াই নানা 
ভাবে সমাজ তথ! মানব-সেবায় রত Fa | ভারতবর্ষের দিকেও তাহার 
[দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সম্মানিত সদস্যপদ 
| নির্বাচনের সংবাদে তিনি সমাজ-বিজ্ঞান সভাকে যে পত্র লিখিয় - 
ছিলেন তাহা হইতে তাহার মানব-গ্রীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া 
ষায়। পরে আমরা এই পত্রের বিষয় উল্লেখ করিব | 


সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয় ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসের 
কয়েক দিবসে | ১১ই ফেব্রুয়ারী ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই দুই 
দিনে আইন-বিভাগের প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়: চন্দ্রনাথ 
‘ay একটি সুচিত্তিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন Registration 
of Insurance’ —avis, বীমা ৱেজেট্টা কর সম্পর্কে । বেনামী 
প্রথা বিষয়ক রিপোর্ট পূর্বোক্ত তিন জন সদস্তের স্বাক্ষরে বিভাগীয় 
we যথারীতি পেশ করা হইল ২৮শে ফেব্রুয়ারী | 

সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিল। শিক্ষা-বিভাগে তিনটি 
প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রথমটি ছিল ‘aay এডুকেশন লীগ’ শীষে 
এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পকে । লেখক-_ আর্থার পি. 
হাওয়েল। এই প্রবন্ধটিতে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী সাহায্য 
এবং সরকারের করণীয় দন্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ছিল। প্রবন্ধ 
"পাঠের পর. সভায় তর্কের ঝড়. উঠিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আলোচনায় 
যোগদান ককিলেন__ডাঃ SIN, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, নীলমণি 
কোঙার, বিচারপতি fears, ডি, মারে মিচেল এবং পাত্রী টিভেনদন | 
অন্ত হুইটি প্রবন্ধের লেখক ছিলেন যথাক্রমে বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এবং রেভাঃ কৃ্ণমোহন বৃন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ‘Popular 
57855 for Bengal’ বা বাংলার জনসাহিত্য সম্বন্ধে একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । বাংল! সাহিতোর তংকালীন অবস্থা এবং 
উহার উন্নতি ও প্রচারের যথাযথ উপায় নির্দেশ করিলেন এই 
রচনাটির মধ্যে | কৃষ্ণমোহন পাঠ করিলেন ভারতের লোক ও স্থানের 
নাম কিরূপে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করিয়া! লেখ! যায সেই সম্পকে | 
Poe বিষয়টি যুগে যুগে ভারতীয় মনীবীদের, দৃষ্টি আকবণ করিয়াছে | 
মিম ক্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ভারতবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বরাবর 
তথা সংগ্রহ করিতেছিলেন । জ্দর-মহামান্ীতে বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চল তখন উজাড় হইতে বলিয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
দেশব্যাপী । ॥ককি কারণে সুস্বাস্থপূর্ণ অঞ্চলগুলি ম্যালেরিয়ার 
আবাসভূমি হইয়া দাড়ায় cise সরকারী ও বেসরকারী ভাবে 
অনুসন্ধান চলিয়াছিল। দুর্গতদের দুঃখ নিবারণের যে চেষ্টা হয় 
তাহা নিতান্তই সাময়িক ৷ নাইটিঙ্গেল লিখিতে বসিয়া সরকারী 
বেসরকারী অনুসন্ধানের ফলাফল এবং বিভিন্ন আইনজ্ঞদের মতামত 


estate 


অন্্ধাবন, করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জলা, 
জঙ্গল প্রভৃতিই মালেরিয়ার আকর। উহ! অপদপারণের উপায় 
সম্বন্ধে তিনি কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অন্থরোধ জানান | তাহার এই 
অনুমান ও জিজ্ঞাসার aay তিনি একটি প্রবন্ধের আকারে সমাঞ্জ- 


কেশবচন্দ্র সেন 


বিজ্ঞান সভাকে প্রেরণ করেন | ইহা সভার 1:80580619715-এ 
On Indian Sanitation’ শীর্ষে মুদ্রিতও হইল এই র্চনাটির 
বিষয়বন্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের Beary করিলেন সভার 
কর্তৃপক্ষ । সভার পক্ষে অর্থনীতি ও afte বিভাগে পঠিত 
হয় তিনটি প্রবন্ধ ।প্যারমোহন মুথোপাধ্যায়ের “বাংলার রায়তদের 
অবস্থা”, পাদরি লঙের ‘সমাজের বিভিন্ন দিক হইতে কলিকাতা! ও 
বোস্বাই' এবং দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যান্ধের ‘গয়া এবং গঞ্জালি'। এ 
তিনটির মধ্যেও বিভিন্ন সমস্তার বিষয় আলোচিত হয় 

ইহার বেতনভোগী সহ-সম্পাদক নীলমণি দে রচনাটির বঙ্গান্থবার 
করেন। উক্ত উদ্দেশো মারাঠীতেও উহার অনুবাদ ইহয়াছিল। 


৩ 


দেখিতে দেখিতে আমরা, সভার চতুর্থ বংসরে উপনীত হইলাম | 
পূর্ব বংসরে (১৮৭০) সদস্া-সংখ্যা ছিল ২১৯ জন | ইহাদের মধ্যে 
চারি জন আজীবন সদস্য নৃতন হন ৷ তিন জন 'অনারারী মেস্বার' বা 
সম্মানিত সদসা-নির্ববাচনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহাদিগকে ও 
উক্ত সদস্য সংখ্যার ate ধর! হয়। সভার নিমিত্ত সিল নাইটিঙ্কেলের। 
নিকট হইতে শতাধিক টাকা সাহাষ্য-স্বকপ পাওয়া গিয়াছিল। মিস 
কাপেন্টারও সভাকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি দান করেন। ডাঃ 
চেভার্স বৎসরের মধ্যে সভাপতির পদত্যাগ করায় ডাঃ জোসেফ 
এওয়ার্ট উক্ত পদে বৃত হইলেন । যুগ্ম-সম্পাদক বিভালি পদত্যাগ 





ara ae অধিবেশন হইল ব্রা | eau ১৮৭১. 


a সভাপতি এওয়ার্ট যথারীতি একটি সারগর্ভ ভাষণ 
নূতন অধাক্ষ-সতা গঠিত 
সদস্য নির্ববাচিত হইলেন তাঁহাদের মধ্যে aaa কেশব- 
সেন এবং [উ্রপাড়ার প্যারীযোহন মুখোপাধাং 
a ae হয়। বিভাগীয় সমিতি 


প্রা মজুমদার । 
কেশবের দক্ষিণ-হস্তস্বরপ ছিলেন। 
তেও একটি নৃতন সুর ধ্বনিত হইল | 


প্রতাপচন্দ 
শিক্ষা- 


নিত্য এই চারি বিভাগে কয়েকটি সুচিন্তিত aud 


পঠিত ও আলোচিত হইল। সভার সাময়িক পৃস্তকে 
) 105) come পঠিত প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছে তাহাই 
পু'জি।  অমুদ্রিত অথচ পঠিত কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে 
না নাই | বাক বিবৱণেও পঠিত প্রবন্ধাদির সম্পূর্ণ 
ভি না থাকায় আমাদের fe ব্লা সম্ভব হইতেছে না। 


ইন -বিভাগে পঠিত মাত্র একটি প্রবন্ধ আমরা রানার 
৷ প্রবন্ধটির | বিষয় মফস্বল আদালতে সাক্ষীদের 


লেখক উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় । শিক্ষা 


দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয় (১) ভারতের লারীজাতির উন্নতি 


সেন কৃত (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭১) এবং (২) শারীর-. 


, 'ক্যাপটেন আর, জি. গোচ লিখিত (১৮৭১ )। প্রবন্ধ 


বন্ধে এখানে একটু বিশদ করিয়া বলিতে হয়। স্্ীশিক্ষা ও. 


লি. BUPA যে সকল ৰ 
IAA, আলোচনায় যোগ 


: কৃষ্ণমোহন : 


সুরাহা হয় নাই। 


| তাহা মোটামুটি সাধ tie 
কলিকাতার ae ৰিশ্প, ডাঃ ata cen এবং পাত্রী 
ন্যোপাধ্যায় আলোচনায় যোগ দিয়া নিজ নি 

অভিমতও ব্যক্ত. করিলেন । শারীর শিক্ষা, সম্বন্ধেও 

উদ্চোগ চলিতেছিল। নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার 

জাতীয় ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। ga সোসাইটিতে ইতিপূর্বে 


লেন । - 


যুবকদের শারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা 


হইয়াছিল । প্রথমে 'অমুতবাজার পত্রিকা'য় শিশিরকুমার ঘোষ 
এবং পরে ‘বঙ্গদর্শনে' বস্কিমচন্ চট্টোপাধ্যায় শারীর চর্চা সম্পর্কে 
লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন। ফমাজ-বিজ্ঞান: সভায় পঠিত, 
‘a defray প্রবন্ধটিও বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছিল | ). 


বস্ক্য-বিভাগে একটি এবং র্থনীতি ও কারি tions চারি 
প্রবন্ধ পঠিত হয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ইণ্ডিনীয়ার 
ডবলিউ, ক্লার্ক ‘কলিকাতায় পয়ঃপ্ৰণালী! : শীর্ষক প্রবন্ধটি wee 


বিভাগে করা ফেব্রুয়ারি তারিখের অধিবেশনে পাঠ করিলেন 
: তখন কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী লইয়া বিশেষ att 


ছিল। কলকাতার স্বাস্থারক্ষা করিতে হইলে পয়ঃ 

সাধন একান্ত আবগ্তক | ১৮৫২ সনে ই. 

সোসাইটির প্রথম সভায় স্থপ্রনিদ্ধ ডাঃ 

কলিকাতাব  পোত্র-স্বাস্থা মম্পকীয় এক ট প্রবণ 

বিস্তারিত আলোচনা করিয়া ছিলেন | তাহার পর ae af বংসৱ 
চলিয়া wy, কিন্তু কলিকাতার পয়ঃপ্রণা 

প্রবন্ধটি এতই দীর্ঘ এ বং গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এ 
বিষয়ে আলোচনার ও a একটি বিশেষ fra ধাধ্য হয় ১৮৭১ সনের 
২৫শে মার্চ | 


২ ফোগ দিয়াছিং 


ডাঃ uk 


ন কোন উদ্যোগের আভাস 





re 


পাস করাইয়া লইতে হইত। ইস একক ভাৱত সৰকাৰেৰ ৷ 


১ বিকেন্দ্ৰীকরণ সুরু হইয়াছিল | 





উপর রাজস্ব ব্যয়ের সম্পূর্ণ ভার দেওয়ায় যেমন আন্দোলন চলে, 


অন্ত দিকে তেমনি ভারত-্সরকারকে বিভিন্ন প্রদেশের' উপর এই ' 


ভার অর্পণেরও প্রস্তাব হয়। বড়লাট লর্ড মেওর আমলে এই রাজস্ব 
সমাজ-বিজ্ঞান সভার উক্ত দুইটি 
প্রবন্ধেই এ বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হয় ॥ বিভিন্ন কল্যাণকম্মে 


 রাজন্য বায়ের ভার এই সময় হইতে ক্রমশঃ ভারত-সর্কার এবং 


প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে আলিতে থাকে | “কর সম্বন্ধীয় 
রচনাটিও এই পধ্যায়ে পড়ে । oF তিনটি ব্যতীত অপর প্রবন্ধ 
ছিল সামাজিক উন্নতি বিষয়ে । লেখক জে. রেমফ্তি ২২শে এপ্রিল 
তারিখে ইহা পাঠ করেন | 


8 

সমাজ-বিজ্ঞান সভা! পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল । ইহার বাধিক 
অধিবেশন হয় ১৪ই ats, ১৮৭২ তারিখে। পূর্ব বংসরের কারা 
বিবরণ পঠিত হইল । এবারে দেখিতেছি, সভার সদস্ত-সংখ্যা কিঞ্িং 
হাস পাইয়াছে, fea লমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ে যে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি 
তেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । এবারের বাধিক সভায় 
গণামান্ধ লোক উপস্থিত ছিলেন । ভারতের বড়লাট, 
পাতিগ্রালার মহারাজা, বাংলার ছোটলাট প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত 
হইস্সা সভা-কর্তৃপক্ষকে সবিশেষ উৎসাহিত করেন। সভাপতি ডাঃ 
এওয়াট যথারীতি তাহার ভাষণ দিলেন । নুতন অধ্যক্ষ-সভ! প্রায় 
আগের মতই ছিল। শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি রহিলেন এবারেও 

কেশবচন্দ্র দেন; সম্পাদকছয়ও দেখিতেছি পূর্বববং | 
afte অধিবেশনের পর সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন । আইন- 
বিভাগে মাত্র একটি প্রবন্ধ পড়া sau বিচারপতি ফিয়ার ‘বঙ্গে 
মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন'__এই নামীয় প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। ইহার আলোচনায় যোগ দিলেন বাংলার ছোটলাট 
WY BS ক্যামবেল এবং শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । এখানে উল্লেখ- 
যোগা যে, সর SS কামবেল বঙ্গদেশে স্থিত হইবার বহু পূর্বের, 
সভার প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার দন্ড শ্রেণীভুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগেও মাত্র একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল | 
শিক্ষা-বিভাগের অন্তর সম্পাদক চন্দ্রনাথ বন্দু “বিশ্ববিগ্যালয়-সংক্রাস্ত 
কয়েকটি বিষয়’ শীর্ষক প্রবন্ধ রচন! করেন | চন্দ্রনাথ শিক্ষা-বিভাগের 
উদ্ভোগী সম্পাদক, সভা প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই স্্পাদকরূপে 
বাংল। দেশের [শক্ষা-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কাখ্য 
পরিচান্তর! করিয়াছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধেও 
তিনি ইতিপূর্বে সভার একটি অধিবেশনে আলোচনা করেন। 
আলোচ্য প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালমকে 
একটি ‘Examining Body’ ( পরীক্ষা-পরিচাজকসভা ) 
স্বরূপ গণ্য কর হইলেও দেশের উচ্চশিক্ষা-নিয়ন্ত্রণে ইহার দায়িত্বও 
মামান্ত নহে । বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক এবং পঠিতব্য বিষয়াদি 


__ সমাজবিজ্ঞান সভার কথা 


নির্ববাচনের মধ্যে ভারতবাসীর শিক্ষা- oe প্রতি af ও ae 
“উদ্রেকের বথেষ্ট উপায় রহিষ্থাছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে 
অমনোযোগী হইলে বিশ্ববিগ্ালয় মুখ্য - উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত 
হইবেন । এ বিষয়ক ক্রটি-বিচতি নিরাকরণের নিমিত্ত তিনি 
প্রবন্ধে বিদগ্ধ জনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলেন | 


হুর্যাকুমার গুডিভ চত্রবস্তা 


অর্থ ও বাণিজ্য. বিভাগে দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রথম 
প্রবন্ধটি কলিকাত। মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনীয়ার ডবলিউ ক্লার্ক 
লিখিত; বিষন্-_কলিকাতার বদ্ধ প্লান ( Tied Arch) 
সম্পর্কে । সাময়িকী পুস্তকে প্রবন্ধটির পরিশিষ্ট-স্বূপ কলিকাতার 
ঘরবাড়ীর রকমারি খিলানের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে । ' কলি- . 
কাতার পুরানো গৃহাদি নিশ্মাণ-কৌশল সম্পর্কে যাহার! অনুমন্ধান 
ও গবেষণা করিতে চান তাহাদের পক্ষে এই সচিত্র প্রবন্ধটি অপরি- 
হাধ্য। এই বিভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বড়ই গুরুতৃপূর্ণ i সভার 
অন্ততম উদ্যোগী-সদস্থ) পাত্রী লঙ “ভারতবর্ষ ও রাশিয়ার . গ্রাম-সসস্থা" 
(Village Communitis in India and Russia ) শীর্ষক 
তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন । প্রবন্ধটি ছুই দেশের সামাজিক 
অবস্থা সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক | লঙ ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । প্রবন্ধটিতে শুধু বঙ্গদেশ 
নহে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ' মধাপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ APA 
অঞ্চলেরই গ্রাম-সংস্থা, অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ, সমাজ- 
বাবস্থা, পাল-পার্বণ, ভাষা, শাসন-পদ্ধতি, শিল্প-কৃষি প্রভৃতি 





লি সমাজ-বিজ্ঞান 
|" নির্বাচন-সাবাদ প্রাপ্তির পর। 
ডই গুরুতবপূর্ণ। এখানে ইহার মন্থানুবাদ 


সর! বিশ্বাস করুন, আপনাদের মর্ধ্যাদা-দান গভীরভাবে 
য়াছে; আমি. ভাষায় ইহা প্রকাশ করিতে 


Cc 


(< 


5 


Y LL % bh 
ACI ef 
ACO He 
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তাহা 
আপনারা ৷ 
ও ধিকারের সঙ্গেই উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারতবানীরা 
কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নতিকম্মে আমাদিগকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন 


বিরাট । বি 


লাগাইয়া দিন। কিন্তু ইতিমধ্যেই সমুদ্ৰাত্যন্তরস্থ বৈদ্যুতিক লাইন. 
দ্বারা জগৎ পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে ! আর এমন দিনও হয়ত 
আসিবে যখন আপনারা এই বিরাট aces জলরাশিকে নিয়্ত্রণ/-: 
ধীনে আনিতে পারিবেন, যখন আপনারা জলা পরিক্ষার করিয়া . 
Bea অঞ্চলগুলিতে চাষ-আবাদ পুনঃপ্রবর্তিত করিবেন, ম্যালেরিয়া 
রাক্ষদীর আবাষভূমি শম্যশ্থামলা করিয়া তুলিবেন। এ সং 


বীরদের কাব্য বলিয়া গণ্য হয়, তবে আপনারা এই 


হইবার আশা নিশ্চয়ই করিবেন। : ..  . 
সভার সাময়িক পুস্তকগুলি পাইয়াই' আপনাদিগকে কয়েকথা( 
পুস্তকও পাঠাইলাম।. এরূপ গৌরবময় সদসাপদের দক্ষিণাস্বরপ 
এক শত টাকা পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন। 
আপনাদের সতত বিশ্বস্ত সেবক, : 
Gate নাইচিঙ্গেল 
পুনস্চ--আপনাদের সদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। পরে 
বিস্তারিত ভাবে আরও লিখিবার বাসনা আছে। কিন্তু কালবিলন্ব 
না করিয়া এই মেলেই আপনাদিগকে ধন্তবাদস্থচক এই পত্রখানি: 


_পাঠাইলাম । 





+ 


৫ 


| ৷ সম্ভাষণ 


4 Rtecmeres লাহা 78 
উজ্জল করি, সংস্কৃতির সকল fre TERT টা দি 
এস হে শিল্পী, এস কবি, এস সাহিত্যিক, রমেশচন্দ্র এ পধীতেই জন্ম Sty | - 
এস জ্ঞানী, এস বিজ্ঞানী ! নাই ্বর্ণাসন, যুগসন্ধিব ‘সন্ধ্যা’ আনিল উপাধ্যায়, 
লও এ কির শয্া-পীতির দা অরবিদ্দের স্বপ্ন সফল হ'ল RAT 
; সেদিন বঙ্গে যাহারা আনিল যুগান্তর 
দীনের ভবন আয়োক্ষনহীন-_কি পাব কোথা ? টিভি লি Aaa 
হৃদয়ের AS আছে শুধু, আঁর মিষ্ট কথা। 
তোমাদের মত বিশিষ্ট সব শিষ্ট জনে, এখানে একদা বন্ধিম-গুরু গুপ্ত-কবি, 
দানি--বাখিবে না অনিচছাকৃত'্টিয়ে মনে। অশ্রু ও হাসি মিশায়ে শাকিল রসের ছবি। 
| এই ত সেদিন অক্ষয় কবি আপন মনে 
বাজায়ে “শঙ্খ” গেল কি.‘এযা’র অন্বেষণে? 
মহাকবি আর মহামানবের জন্মভূমি, ' ফুটিল ‘অশোক গুচ্ছ,” রাডিল ব্রজের রেণু, ' 
আমার পল্মী* আমারে করেছ সত তুমি ! দেবেন সেনের মধুর প্রেমের বাঞ্জিল বেণু। 
এর মায়াময় ধূলিকণাগুলি স্বপ্ন আনে, : 
রবি-বাসরের এই আসরের একটি কোণে 


সমীরণ MRIs এখনো! রবির প্রানে | 


আকাশে রয়েছে অস্ত-রবির রুক্ত বাগ, ' 

এর পথে পথে পড়েছে কত-না স্থতির দাগ 
বিবেকানন্দ-পদরেণুপূত পল্লী এই, . 

প্রর্ণম্য ভূমি-_পবিত্র, এর তুলনা নেই। 


HTS কালী সিংহের হেথা নিবাস, 

জন্মিল হেথা 'পেটি য়টে’র কুষণদাস। 

Grid তারক প্রামাণিক, সেই পুণ্যক্লোক, - 

আজো হেথা তাব দানের মহিম। ভোলে নি লোক । 


দেশাত্মবোধে বিছ্যন্ময় আকাশ হেথা, 
রা্ট্রনীতির প্রথম চেতনা জাগিল যেথা | . 
মহাসমিতির প্রথম সভার নায়ক যিনি, * 


বসি্না-_তান্বের কথা যে বনু পড়িল মনে, 

যার। চ’লে গেছে, যারা আজ নাই, তাদের কথা? 
কোথা জলধর ? আজ সে শরৎচন্দ্র কোথা? 
কোথা অমূল্য ? রামানন্দ সে কোথায় ভাই ? 
পরফুল্লমুখ ete আজ হেথায় নাই। 


আরো যে বন্ধু অনেকে গিয়েছে অনেক দূরে, 


শুন্য আসন, তাদের জন্য নয়ন ঝুঁরে। ' 

বন্ধু আমার, জীবন এমনি আসা ও যাওয়া, 

পথপানে চাওয়া, এমনি হারানো, এমনি পাওয়া। 
তারা গেছে, তবু বেচে আছে আজো, সেই ত আশ? 
তাদের CHE যে, তাদের মধুর সে ভালবাসা | 


এসেছ বন্ধু, রহ তবে আজ ক্ষণেক কাল, 

মধুর সঙ্গ রচুক না কিছু ইন্দ্রজাল। 

হয়-_তা বন্ধু, বাড়ী যেতে কিছু হোক না দেৱী, 
সব দিন ঘোরে একটি দিনের শ্ৃতিরে ঘেরি। 


ধার নামে পথ, বন্দ ae তিনি। 





॥* কলিকাতার ছয়ের পল্লী সিমলা-জোড়াসকে৷ অঞ্চল | এই অঞ্চলের অধিবাসী লেখকের ভবনে অনুষ্ঠিত ‘রৃবিবাসরে'র 
এক অধিবেশনে কবিতাটি পঠিত । রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্য-সভার অধিনায়ক ছিলেন। জলধর সেন ছিলেন [সর্বাধ্যক্ষ । 
স্বৰ্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমূলাচরণ বিদ্যাভূষণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রফুললহুমার সরকার এবং পরলোকগত - আরও অনেক 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, RES OO ভি 


\ 


এসেছিলে মোর দ্ধারে. 


এসফিল শোর ঘারে 

কুদ্ধ আমার দুয়ারে আঘাত 
০ হেনেছিলে বারে বারে। 
' বধির আমি যে ছিলেম তখন, : 
| সন্ত অহন্ধারে, 

ছিলেম যে কোন্‌ হ্বগ্রবিতানে : 
তব আহ্বান প্রশে নাই কানে, , 
অচেনার ভাব দেখে মোর মনে 

ৃ . ফিরে গেলে ব্যথা তরে। 


~ 


a ভাঙিল যবে, 
তোমার মে সুর শুনিলাম ষেন 
৮... বিহঙ্জ কলরবে, 
"madera খুজিয়া দেখিম ' 
ই. এসেছিলে তুমি কবে! 
বাহির হই চঞ্চল প্রাণে ; 
তোমার 'খবর কেহ নাহি, জানে: 
শুধালে; কেন ষে মোর মুখপানে | 
| চাচার সবে! 


চি 
ঠক | 
at বহিয়া ফিরি ঘরে, 
অদর্শনের বেদনায় মোর 
হৃদয় কা্দিয়া মরে | 
এমন সময় হেরিসু চমকি . - 
: ' সমুখে দীড়ায়ে হাসিতেছ একি 
আমার ব্যথার মালাথানি দেখি 
দুলিছে বক্ষোপরে। 


é 


আমার Saaz. 
শ্রীআশুতোষ abstr” 


মুখের স্বরগে সদা থাকে তোমাদের 


যেই ভগবান, . 
'বাইবেল-কোরাণ-বেদ পায়নাকো i 
যাহার সন্ধান 


আমি তারে ফুটপাথে / 7" 


দেখেছি শীতের রাতে 
রোগে আর অনাহারে ' ) 
কঠাগত প্রাণ! 


গিয়েছি তাহার কাছে, ডেকে তাবে আমি 
কহিয়াছি কথা, 
ছিন্ন কম্থাতলে তার শুনেছি ক্রন্দন 
ক্ষীণ কঠে কথা । 
forged?) অসহায় 
নমি আমি তার পায় 
তার স্নান মুখে আঁকা 
‘মুক্তির বারতা | 


~~ 


ঘট! ভরে 'ধপ-দীপে পূজে নাকো কেহ , 


! নবযুগ-অকুণের অভ্যুদয়, তার 


চিভাভন্ম "পরে 1 
চন্দন চচ্চিত নয়_ 
কুষ্ঠ তার অঙ্গমর, 
ভিথারী শঙ্কর সে যে 

ভিক্ষাবৃত্তি করে |. 


কত যে মূরতি তার__তিক্ষুক-বেকারু, 


মুটে-প্রাড়োয়ান, 


° .লান্ছিত কের়ানী বেশে পিষিছে কলম 


“মোর ভগবান | 

বস্তির আধার ঘরে ; 

বসি' শুন শষ্যা 'গরে 

আধ পোড়া বিড়ি টানে 
মুদি' দু’নয়ান | 


~ 


wy 


আন্ত রায় 


Qa জীতরুণ গঙ্গোপাধ্যায় 
ন ডি দু'জনের উঠতে নামতে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা | 


তুমি 

তুমি | 

একজনের গলার way প্রতিধ্বনি আর একজনের গলায় | 
দু'জনেরই চোখে বিন্ময়, বহুদিন পর হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার 
আচমকা ভঙ্গী দু'জনেরই 1 সিড়ি দিয়ে হোটেল ওঠা-নামার পথটুকু 
যে তার! অহেতুক আগলে দাড়িয়ে আছে, ক্ষণিকের জন্যে যেন ভুলে 
যায়। শীলার এক পা নীচে নামার মুখে, সুখেন্দুর এক পা ওপরে 
উঠার দিকে--কাধে tot ঝোলানো! ব্যাগ । | 

SAT হঠাৎ? প্রশ্নটি যেন ফস করে বেরিয়ে ষায় Bata 
মুখ দিয়ে। একটা বিশ্বত অতীত সহমা আজ এখানে এভাবে 
হোটেলের সিড়ির মুখে যে প্রকাশ হয়ে উঠবে, সে কল্পনা করে নি। 

সুথেন্নুও আশা করে নি পাচ বহর আগেকার সেই দাস্তিক 
আত্মস্তরী মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা হয়ে বাবে কখনও। কথ! 


৯৮ Peas স্পৃহা ছিল না, তবু বললে--কাজ আছে, কয়েকটা দিন 


kl 


\ 


rc 


SHB A গাড়তে হবে হোটেলে | 

—, ষাও-_টেনে বলল শীল! । আর কিছু বলার নেই, বলার 
কোন সুষোগ রাখে নি শীলা নিজেই । পাঁচ বছর আগের এক 
সান্্য-মুহূর্তের সব সম্পর্ক সে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে নিজে থেকেই । 
সুখেন্দু বলে এখন সে কাউকে জানে না, চেনে AT | 

এক পা এক পা করে কয়েকটি সিড়ি নেমে গিয়ে হঠাৎ প্র।বা 
বাঁকিয়ে শীলা প্রশ্ন করলে--কত নম্বরে BQ? আমি আছি 
চার AW | | 

সুধেন্দু পা বাড়িয়েছিল, এই অনধিকার-প্রশ্নে একটু অপ্রসন্ন 
ভঙ্গী নিয়ে ফিরে দাড়িয়ে বললে--কেন, বিশেষ দরকার আছে কি? 

আচমকা যেন আঘাত পেল শীলা । সত্যিই দরকার থাকবার 
ত কথ! নয়! we নিমেষে জলে উঠল শীলার। আর এক 
মুহর্তও অপেক্ষা না করে সশব্দে নেমে গেল নীচে । 

পথ চলতে চলতে শীলা ভাবল সুখেদ্দুর মুখ থেকে এ ভৎসনা- 
BAS কথাগুলো শোনার সুযোগ তাকে না দিলেই পারত । পাঁচ 
বছর আগে শীলার মনে যে ভাঙন ধরেছে, ভাঙতে তাঙতে আজ 
যে পর্য্যায়ে সে এসে ধাড়িয়েছে, তার কোন আচ পেয়েছে নাকি 
সুখে? আচ পেয়েই ওভাবে ভত্সনা করার সাহস পেল 
নাকি সে? পরিবর্তন হয়ত হয়েছে শীলার। নেদিনের সেই 
বাড়ী গাড়ি, বিরাট জমিদারী আর জঙমিদার-পরিবারের একমাত্র 
উত্ত্রাধিকারিণী হিসেবে তার যা কিছু প্রতিপত্তি ছিল, সে 
সবের হয়ত কিছু নেই আজ । পিতৃবিয়োগের পর ধীরে ধীরে 

২২ 


সেসব কোথায় উবে গিয়ে হয়ত আজ সে সামান্ত জীবিকা 
অর্জনের প্রত্যাশী হয়েই পথে পথে ঘুরছ্ছে-_তবু সেদিনের শীলা 
আজ একেবারে মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সেদিনকার যে দৃঢ় 
প্রত্যয় নিয়ে সে সুখেন্দুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছিল তার 
এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে নি, তার জন্যে আজও মনে কোন গ্লানি নেই, 
কোন খেদ নেই শীলার ৷ 


সেদিনের কথাগুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে 1° অজানা 
কলেজের অচেন! দরিত্র এক সহপাঠীর সঙ্গে প্রণয়ের ভাব-বিলান-- 
হ্যা, আজও প্রণয়ের ভাব-বিলাসই বলবে শীলা_-তাকে কেন্দ্র 
করেই জীবনপ্ররদ্ধির বন্ধন স্বীকার করেছিল! হৃদয়ের সম্পর্ক 
যেখানে খাটি, পারিপা।শ্বক অসাম্য সেখানে বড়বথা নয়। এ 
ধরনের চিন্তার বশবর্তী হয়েই একদিন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এনেছিল 
সুথেন্ট, শীলার পাশে দাড়িয়ে তার বাবাকে প্রণাম করেছিল। 
এমনকি ঘরজামাই হয়ে থাকার সর্তটিও বড় করে দেখে নি। 
শীলার বাবার কাছে এ HE সে সহজেই মেনে নিয়েছিল । মেনে 
নিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই আর যেনে চলতে পারে নি। 
সেই বিরাট পাষাণপুরীর মত বাড়ীটি প্রতি মুহুর্থে নাকি নিশ্পেষিত 
করছিল তাকে; পরোপজীবী হওয়ার একটা তীব্র জালায় জলে 
মরছিল মে। শীলার এসব দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু কিছু বলতে 
সাহস পায় নি মে। স্বাধীন ভীবিকাঅর্নের চেষ্টায়, বক্ষ 
উদাসভাবে সুখেন্দুর পথে পথে ঘুঃর বেড়ানোর বিকদ্ধেও নে কিছু 
বলতে পারে নি। 

সুখেন্ুর rq পরিবর্তন শীলার বাবার were দৃষ্টি 
এড়ায় নি। সামলাতে চেয়েছেন তাকে! “বড় বড় লোকের 
নামে সুপারিশ করা চিঠ হাতে দিয়ে অনেক সময় চাকরির জন 
পাঠিয়েছেন সথেন্দুকে | প্রথম প্রথম গিয়েছে সুখেন্দু, কিন্ত 
যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ না দেখিয়েই ফিরে এসেছে । কারণটি 
অবশ্য কয়েকদিন পরেই জানতে পারলেন শীলার বাবা! আর 
একটি সুপারিশপত্র একদিন হাতে দিতেই, সুথেল্টু সবিনযে ফিরিয়ে 
দিয়ে জানিয়েছিল, অন্য কাকর পরিচয় নিয়ে সে জীবনের যাত্রার 
সুচনা করতে চায় না! 

কথা শুনে অবাক হন নি শীলার বাব! । নুখেচ্দু্র ওপর সতর্ক 
দৃষ্টি রেখে রেখে তিনি প্রস্ততই হয়ে উঠেছিলেন এ ধরনের কথা 
একদিন শোনার অন্ত । কিন্তু একমাত্র মেয়ের ভবিষাৎ চিন্তা 
করে তিনি wires হয়েছিলেন, ভংগনা করেছিলেন শীলার 
অপরিণত মস্তিষ্কের এসব খেয়ালীপনাকে | বলেছিলেন- তেলে 


Bs 





জলে মিশ খায় না মা । কোথাকার এক ANT হাঘরের ছেলে, 
তাকে তুমি আপন করতে চেয়েছিলে | 

সুধেন্দুর ভাবাস্তর দেখে ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল শীলা । 
বাবার অপমানটা ভাতে আরও ইন্ধন যুগিয়েছিল। বিত্তশালী 
FNS বংশের রক্ত মাধা চাড়া দিয়ে উঠেছিল । we বিবর্ণ মুখে 
সুখেলুকে একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ঢুকতে দেখেই তার মুখোমুখি 
দাড়িয়ে সোজা প্রশ্ন করেছিল-_-বাবার পরিচয়ে তুমি পরিচিত হতে 
চাও না? 

তুমি কি আমার কাছে কৈফিয়ত চাও শীলা 1__একটু 
অবাক হয়েই শাস্তভাবে প্রশ্ন করেছিল সুখেন্দু। 

হ্যা কৈফিয়তই চাই, আমার বাবাকে অপমান করার সাহস 
তোমার হ'ল কোথা থেকে? | 

মৃত্্হেসে সুথেন্দু বলেছ্ছিল-_তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছ 
শীলা । তোমার বাবাকে অপমান করার মৃত তেমন কিছু বলি নি 
আমি। এত সামান্ত ব্যাপারে তোমার রাগ করা উচিত ছিল না। 
মানুষের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন বৃত্তি এ সবের কি 
কোন মূল্য নেই তোমার কাছে? 

--না নেই, অস্ততঃ তোমার মত লোকের কাছে এসবের 
কোন মূল্য নেই। আর তা ছাড়া এসব জেলে শুনেই কি তুমি 
এগিয়ে আস নি? 

স্থির অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়েছিল সুথেন্দু, তারপর একটু 
হেসে বলেছিল-_এগিয়ে ঠিক আসি নি, নেমে গিয়েছিলাম 
অনেকটা । আবার উঠে আসার চেষ্টা করছিলাম মাত্র । 

-_নেমে গিয়েছিলে? ক্কুলিঙ্গ ঝরছিল শীলার চোখে। 
' তারপর বলেছিল__বাবা ঠিক বলেছেন, তেলে জলে মিশ ধায় 
না। আগাগোড়াই সব ভুল হয়ে গেছে দেখছি। 
grey কিছুক্ষণ wa নির্বাক। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরটা 
আরও অন্ধকার হয়ে, গিয়েছে। আলো জ্বালবার কথাটুকুও 
মনে নেই কাকুর । ধীরে ধীরে সুখেন্ু এক সময় বললে-_ঠিকই 
বলেছেন তোমার ATA | প্রবীণ লোক মিথ্যে বলবেন কেন ? ওঁর 
কথা স্বীকার করে নেওয়ার যেটুকু fen ছিল, তোমার মুখে 
শোনার পর আর সেটুকু রইল না। ভুল হয়েছে বৈকি। একটা 
বিরাট অসাম্যের মধ্যে আমরা Ares eB করতে চেয়েছিলাম 
আর শুধু ভুলই হয় নি, এ ভুলের হয়ত কোন চারা নেই। 

দৃঢ়স্বরে শীলা বলেছিল_ আছে । 

অন্ধকারে সুখেন্দুর মুখটা আর দেখা যায় নি, শুধু তার কথা- 
গুলো কানে শোনা গিয়েছিল-_যদি থাকে, তার ব্যবস্থা তুমি করে 
নিও শীলা, আমার আপত্তির কোন কারণ হবে al | 
_ বাবার ace পা বাড়িয়ে ফিরে দাড়িয়ে rey আবার বলেছিল, 
আমি বাবার পর ঘরের আলোগুলে! জেলে দিতে ভুলে যেও না 
শীলা । আমি থাকাতে তোমাদের বাড়ীটা বড় বেশী ষেন অন্ধকার 
হয়ে গিয়েছিল | 


প্রবাল! 





১৩৬২ 
নিজের দৃঢ়তাটা বজায় রেখেছিল শীলা । একটি রেজিষ্ট্রেশন 
সার্টিফিকেটকে ভিত্তি করে ওদের জীবনের যে গ্রন্থি রচিত]ুহয়েছিল, 
সেটুকু ছিন্ন করে দিতে সে বিন্দুমাত্র বিধা বোধ করে নি।'** 
তারপর পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি বিত্রশালী 
প্রাচীন জমিদারবংশ কিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তার কোন হদিস ) 
রইল না। জমিদারী 'এবোদিশনে' জমি বাজেরাপ্ত হ’ল, রইল শুধু 
সেই বিরাট বাড়ী আর তার জাকজমক | বৃদ্ধ নায়েবদশাই হিসেব 
বুবিয়ে দিতে এসে একদিন সাশ্রুনয়নে বিদায় চাইলেন। 
শী! দেখল, বাবার রেখে যাওয়া দেনার দায়ে সবকিছুই যেতে 
বসেছে, একতাড়া, উকিলের নোটিশ শুধু উপলক্ষ্য মান্ ৷ 
" তারপর নিরাশ্য়, নিরবলন্ব হয়ে সোজা পথে বেরিয়ে আসতে 
কোন সঙ্কোচ করে নি শীলা । একটা কঠিন বাস্তব সত্যকে সহজে 
স্বীকার করে নিয়ে এখানে সেখানে মাষ্টারী করেছে, চাকরি করেছে। 
এই ভাবেই কেটে গেছে একটা বছর । একটা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 
থেকে ইণ্টারভিযুর ডাক পেয়ে আজ এসেছে এখানে- কাল দশটায় 
তার নিদ্দিষ্ট সময় । 
হোটেল ম্যানেজারের দেওয়া চাবি হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে 
ওপরে উঠে এসে নিজের ঘর খুলতে গিয়ে হঠাৎ তার নম্বরটার দিকে 
নজর পড়ে গেল MLCT | আশ্চর্য্য চার নম্ববের পাশেই পাঁচ, 
নম্বরে তার এই ক্ষণিকের আত্তান! নির্দিষ্ট হয়েছে জীবনাদর্শের “৯ 
যাচাই বাছাই নিয়ে খল! ও তার মধ্যে যে তুফান WP হয়ে- 
ছিল, সে ভুফানের প্রচণ্ড বেগে একদিন প্রন্থিচ্যুত নৌকা দুটো 
ছিটকে পড়েছিল, আজ আবার কোন ভাগ্যবিভম্বনায়্ একঘাটে 
এসে তারা ভিড়েছে কে জানে । মনে মনে হাসল সুখেন্দু_ 
বাত্যাহত নৌকার মতই যেন চেহারা হয়েছে Fay একটা! বিরাট 
বিপর্যয়ের সঙ্কেত ওর সর্ববাঙগে টু সিড়ির "মুখে [তাকে দেখেই 
সেটুকুর আন্দাজ পেয়েছে সুথেন্দু। স্বাভাবিক কৌতুহল মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটুকু দমন করে নিতে হয়েছে । , যে বস্তুর 
একদিন শেষ ঘোষিত হয়েছে, তাকে নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামানোর 
কোন প্রয়োজন নেই। 





সন্ধ্যার কিছু পরে কয়েকটি কাজ সেরে ফিরল শীলা । পাঁচ 
নম্বর অতিক্রম করে চায় নম্বরে এগিয়ে যেতে গিয়ে একবার থমকে 
দাড়াল । খোলা হা করা দরজাটার অদূরে £ক্যাম্পথাটে নিত্রিত 
সুখেন্দুকে হঠাৎ AHA পড়ে গেল, ওর কতটা পরিবর্তন হয়েছে 
একবার চেতয় চেয়ে দেখতে উচ্ছে হ'ল । একটু যেন বুড়ো হয়ে 
গেছে সুখেন্দু, কক্ষ MATTE চুলগুলোয় কত দিন তেল পড়ে নি 
কে জানে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারা মুখে । মোটা ময়লা একটা 
জামার WHAT থেকে তার শরীরের শুভ্র অংশঙ্চলো দেখা যায় 
একমাত্র সম্বল সেই Hirt দেওয়া ঝোলাটা ঝুলছে ব্যাকে। ওর 
নিত্রিত are মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ওদের একত্রে থাকার .শেষ 
কয়েকটা দিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল শীলার । সারাদিন 


~~ 


¢ 


পৌষ 


অন্তরায় 
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চাকরির জ্রম্তে ছুটোছুটি করে স্বাত্রে এসে এই ভাবেই ste হয়ে 
ঘুমিয়ে পড়ত সুখেন্দু_-কিছু না বলে অপলকে শুধু চেয়ে থাকত 
ধলা । চেয়ে চেয়ে শুধু জালবার চেষ্টা করত, ও কি হতে চায়, 
ও কি পেতে চায় | সেদিন যা চেষ্টা করেও বোঝে নি, আজ যেন 
অতি সহজেই বুঝল শীল! । ুখেন্দুর সেদিনের সেই অটুট মুখতঙ্গীর 
তটুকু পরিবর্তন হয় নি আজও-_সের্দিনের সংগ্রাম আজও 
বুঝি শেষ হয় ate সৈনিক ক্ষণিক বিশাম করে নিচ্ছে 
ata | 

তার পরের দিন সকালে ওদেয় দেখা হ'ল বারকয়েক | ঘরে 
ঢুকতে, রের হতে চোখে চোখ পড়ল, কিন্ত কেউ কোন কথা বলল 
না। পরস্পরের সম্বন্ধে যা প্রশ্ন জেগেছে দু'দনেই চেপে গেছে। 
সম্পূর্ণ ছটি অপরিচিত লোক যেন। এর আগে কখন দেখা হয়েছে, 
বা কোন পরিচয় ছিল, তা বোঝার উপায় নেই | 

একই সময়, অর্থাৎ দশটা নাগাদ EE হয়ে আগুপিছু বের. 
হ’ল দু'জনে । একজনের way আভাম অপর জনে পেল। 
রাস্তায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একই বাদে উঠে বদল ছু'জনে | 
এবার যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে পরম্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। 
এ আশ্চর্য্য ভাবটুকু অবশ্য অল্পক্ষণ পরেই কেটে গেল। একই 
ব্যবসা়-প্রতিষ্ঠানের আপিসে পৌঁছে অপেক্ষমাণ মেয়ে-পুরুষদের 

পৃথক পৃধক বসল দু'জনে । মেয়েদের সারিতে ধলা, 

পুরুষদের সুখেন্দু । অনেকটা যেন মুখোমুখিই । এবার চোখা- 
চোখি হতেই হেসে ফেলল দু'জনে । আশ্চর্য যোপাযোগ-_একই 
ষ্টেনোগ্রাফারের পোষ্টের জন্যে দু'জনেই প্রার্থী। এ উদ্দেস্তেই 
একই হোটেলে ওঠা, অথচ কাকর কিছু জানা ছিল a 

কমপিটিশনের পরীক্ষা দিয়ে এক সময় বেরিয়ে এল তার! | 


- ফলাফল ঘোষিত হবে কাল। 





"চেয়ে দেখল মীলার । 


আপিন ছেড়ে রাস্তার ধারে একে একে এসে দাড়াল দু'জনে । 
নুখেন্দু কি ভেবে পাশে তাকিয়ে বললে, হোটেলেই যাবে ত? 

--ছ, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল শীলা । 

তারপর জনাকীর্ণ পথে ফুটপাথের ধার ঘেসে ঘেসে অন্ভমনত্ব 
ভাবে হাটতে লাগল তারা । কাছের একটা বাস ্টপেজে এসে বাস 
দাঁড়াতেই হঠাৎ জুখেন্দুর চমক ভাঙল । শীলাকে পাশে দেখে বলল, 
বাসে যাবে নাকি? 
শীলা বললে, না থাক, কাল ত আবার আসতে হবে বাসে। 
যাবে ত যাও | 
জবাব দিল না সুখেন্দু। হাটতে হাটতে একবার আপাদমস্তক 
জীর্ণ মলিন শাড়ীর প্রাস্ভভাগে, ওর শুভ্র- 
নিটোল পায়ে তালি দেওয়া চটিজুতা ষেন একেবারে বেখাপ্না 
বেমানান ।- বাসে না গিয়ে ছুটো পয়সা বাচাবার সত অবস্থায়ই 
এসে পৌঁছেছে ষেন শীলা । একরাশ কৌতুহল ভিড় করে উঠছিস 
মনে, কিন্ত সে সব প্রকাশ করার কোন সার্থকতা খুজে পেল না 
IVY | 


বহুক্ষণ নীরবে পথ চলল Be | এক সময় হঠাৎ Te 
প্রশ্ন করলে_-ঠ্রেনোগ্রাফি শিখেই দেখছি, স্পীড কত? 

শীলা wary ভাবে জবাব দিল-প্রায হান্‌ড্রেড টোয়েন্টি 
হবে, তোমার কত 1 

সুথেন্দু হেসে বদলে--নামার আবার স্পীড? ধ্রাপ ঝুলিয়ে 
এখানে সেখানে পেটেণ্ট ওষুধের ক্যানভ্যাসারি করে বেস্ঠাই-_স্পীড 
ঘা ছিল এ করেই গেছে। পুজি শুধু কয়েক জায়গার এ ধরনের 
চাকরি করার অভিজ্ঞতা । 

শীল! গম্ভীর ভাবে বললে-_ওটাও কম কথ! নয়। 

আবার কিছুক্ষণ হাটার পর CR প্রশ্ন করলে--ধাক 
কোথায় ? 

বিধবা এক্ট পিমীমার কাছে, এখান থেকে দূর এক গ্রামে | 

কেন, বাবা! 

--বাবা নেই । 

--নেই 7 

থমকে দাড়িয়ে গেল সুখেন্দু। মনের রা কথন 
নিজের পথ করে নিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, অত খেয়াল ছিল না। 
কিন্তু একি কধা বলল Yon) বাবা নেই | 

--না নেই, সঙ্গে সঙ্গে আর সবকিছুই নেই | 

বাকি সব কথাটুকু শীলা বলে গেল হাটতে হাটতে । একটা 
সহজ সাধারণ পরিণতির বর্ণনা থে ভাবে দিতে হয়, দেই ভাবেই 
আন্পূর্বিক সব বলে গেল। গলার স্বরে কোন পরিবর্তন ঘটে নি, 
ঘটার কোন কারণ খুজে পায় নি শীলা । জীবন-সংগ্রাষের মুখোমুখি 
দাড়িয়ে অকারণে ভেঙে না পড়ার আত্মপ্রত্যয় তার কোনদিল ব্যাহত 
হয় নি। পরিহাসচ্ছলে হেসে হেসে সব কথাটুকু বলে গেল। 
কথা শেষ করে উচ্ছ সিত হাসি হেসে বললে_ রাজপ্রাসাদ থেকে 
ছিটকে পড়েছি গ্রাম্য কুটিরে, আকাশ cece মাটিতে । আর কিছু 
না হোক, এবার তোমার সমান সমান হতে পেরেছি, না? 

ওর উচ্ছল হাসির স্রোতের সঙ্গে যোগ দিতে পারল না সুখেন্ছু | 
বাকি পথটুকু একটা অস্থাভাবিক গাভীর্য্যে নীরব হয়ে রইল । 

পরের দিন আপিনে টাঙানো! নোটিশ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে, 
পাশাপাশি দীড়িয়ে আবার একবার হাসল yet বিশ জনের 
মধ্যে ছাটাই করে নাম টাঙানো হয়েছে দু'জনের, শীলা ও সুখেন্দুর । 
বিকেল পাঁচটার আর একটি পরীক্ষা ওদের মধ্যে একজনকে 
বাছাই করে নেওয়া! হবে। 

পাঁচটার WA আবার জড়ো হ'ল দু'জনে, কিন্তু সুখেন্দু যেন বড় 
ব্যস্ত এসেই অনাহ্ুতভাবে ঢুকে পড়ল ম্যানেজারের ঘরে। 
পরক্ষণেই বেরিয়ে এল সেইভাবে । বেরিয়ে আর তিলমাত্র 
অপেক্ষা না করে চলে গেল হনহনিয়ে। 

শীলা কিছু ভেবে দেখবার আগেই ডাক পড়ল ম্যানেজারের 
ঘরে। সামনে যেতে ম্যানেজার মশাই বললেন-_ পরীক্ষার আয় 
প্রয়োজন নেই, আপনি কাল থেকে কাজে যোগ দেবেন | 
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আশ্চর্য হয়ে শীল! বললে--সুখেন্দ্বাবু না কে তার সঙ্গে কিছু নেই । এমন চাকরিটা তোমার ছেড়ে দেওয়া! উচিত হবে 


আমার আর একটা পরীক্ষা হবার কথা ছিল না? 

মানেজার মশাই বললেন__সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার 
afoot এখুনি জানিয়ে গেলেন, বিশেষ কারণে তার পরীক্ষায় 
যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না | 

ঝড়ের মত বেরিয়ে এল শীলা। একি করেছে সুথেন্দু ? 
farsa প্রয়োজনের চেয়ে শীলার প্রত্মোজনটা বড় করে দেখেছে 
নাকি? শীলার এ কষ্ট, এ অবস্থা বুঝি সন্থ হয় নি তার ? আগের 
সবকিছু বদি মন থেকে মুছে গিয়ে” থাকে তবে “এসব কেন? 
শ্রকের জন্যে অপরের হৃদয় কাদা কেন? TNA এ রুক্ষ পাগলের 
মত চেহারা প্রথম দেখে শীলারও বুকটা বুঝি কেপে ওঠে নি! 
ওর সমপধ্যায়ে নেমে আসার জন্য বুঝি আত্মগৌরব বোধ 
করে নিষ্সে? 

ঝাপসা চোখে পথ দেখে দেখে হোটেলের দিকে ছুটল শীলা | 
Biot কাধে নিয়ে হোটেলের সিড়ি দিয়ে নেমে আসে সুখেন্টু IY 
সিড়ির মুখে শীলাকে দেখে পাশ কাটিয়ে নেমে পেল নীচে । তার 
পরেই BS পায়ে হাটতে সুর করে দিল। শীলা ফিয়ে দাড়িয়ে 
প্রায় ছুটতে ছুটতেই পিছু নিল তার। 

WE হয়ে আসনে, একটা পার্কের কাছাকাছি এসে প্রায় ধরে 
CHAR সুবেন্দুকে-- দাড়াও | 

সুখেন্দু আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে দীড়াতেই হাপাতে হাঁপাতে পাশে 
এসে দাড়াল শীলা | 
এক নিরিবিলি বেঞিতে হাত ধরে টেনে বসাল স্ুখেন্দুকে । একটা 
BRAS আবেগ সামলে নিয়ে বললে-_তোমার অমন দান-করা 
চাকরি চাই না আমার । , - : 

RCE পলকে বুঝলে-ব্যাপারটা | কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে 
মৃদু হেসে বললে আমার ত তবু একটা কিছু আছে, তোমার ত 


বললে_ তোমার সঙ্গে কথা আছে। পার্কের : 


না শীলা । 


শীল! বললে, তোমার যে কতটা কি আছে, তোমার চেয়ে 
আমার জানা আছে বেশী । নিজের চেহারাটার দিকে চেয়ে দেখলে 


নিজেই সেটুকু cba পেতে । আমার দৈয়টাকে এভাবে তোমার “ 
BAIA না করলেও চলত | আছি যে কতদূর নীচে নেমে গেছিস 


সেটুকু এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলেও হাত] 


আমার-__.। 

শীল বড় বেশী যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। ATHY তাকে 
ব্যস্ত হয়ে থামিয়ে দিয়ে বললে, না না ওসব কিছু নয়। নীচে 
নেমে আসবে কেন? ষুগবিবর্তনের ধাপে ধাপে সবাই একে একে 
একদিন উঠে আসবে এমনি ভাবে। মামুযের সঙ্গে মান্থের 
সম্পর্ক যেখানে সত্যিকারের, সেখানে যত সব অলীক অসমত 
ব্যবধানগুলো এমনি করেই একদিন খসে পড়বে । আগে, 
সহিষুতায় আজ যে সত্যি সত্যিই বড় হতে পেরেছে, তাকে উপহাস 
করতে বাব কোন্‌ সাহসে | 


- অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমশঃ । স্থির অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে- 
তাকিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল তারা। হঠাৎ পার্কের সব 


« 
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বাতিগুলো৷ জলে উঠল একে একে । বঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে হ’ল 


আজকের এই সান্ধা-মুহর্তাট আরও যেন মহিমসয় হয়ে উঠেছে আর 
একদিনের এক সাহ্থা-বিচ্ছেদের জন্ত | 
এক সময় সুখেন্দু একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে লিয়ে 
শীল! অক্ষুটস্বরে বললে, তবে আর কোন ব্যবধান নেই বল? 
-না নেই। 


সুথেন্দুর হাতের মধ্যে শীলার হাতটি একবার শুধু কেঁপে উঠে 


স্থির হয়ে গেল। | 


উভ্তরবঞ্জের SES গান 
শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব 
কথা থেকেই বাউদিয়া কথার উৎপত্তি বলে ধরে নেওয়া চলে। .. 


চটকা গান হ'ল ভাওয়াইয়া গানেরই একটি শাখা | 
ভাওয়াইয়া গান ভাবের গান। এতে VISIT সন্ধান 
মেলে । বাউদিয়া সম্প্রদায়ই হ'ল এর গায়ক। এরা অনেকটা 
বাউলদের মতই, তবে পার্থক্য হ'ল বাউলদের মত _ এরা সব সময় 
গৈরিক বসন পরিধান করে না। এ সম্প্রদায়ের ভিতর হিন্দু- 
মুপলমানে বিশেষ কোন ভেদ-বৈষম্য নেই । কারণ তাদের উপাস্য 
দেবতা কোন fara’ মূর্তির মধ্যে আবদ্ধ নন। বিবাগী বা area 


এই বাউদ্দিয়ারাই এক নাগাড়ে ভাবের গান--অধ্যাত্ম-সঙ্গীত 
গাইতে গাইতে, শোনাতে শোনাতে-_মাঝে মাঝে মনটা একটু 
RTS] করবার প্রয়োজন বোধ করলে কিংবা শ্রোতৃবৃদ্দের মন খেকে 


একঘেয়েমি ভাবটা দূর করে দেবার অন্ত একটু লঘু রস পূ টবশনের 
Come বে গান গেয়ে থাকে তাকেই আখ্যা দে? - হয়েছে 
চটকা বলে। | - ha 


rg 


পোষ 





ভাওয়াইয়া গানের ety একদিকে কুচবিহার, অন্তুদিকে 
দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ির কোন কোন জায়পায়। 
কুচবিহারে অবশ্ত গ্রামের নিরক্ষর চাষীরাই এর গায়ক। কিন্ত 
দিনাজপুর, রংপুরের চটকা আর ভাওয়াইয়া অধিকাংশ সময় বাউ- 
দিয়ারাই গেয়ে থাকে। 

পরকীয়া প্রেম ভাওয়াইয়া গানের মূল স্র। তাই তাদের 
গানে পরকীয়া প্রেমের ভাবটাই নব চেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে 
এবং প্রাধান্তলাভ করেছে । ভগবানকে পেতে হলে নংসারের সব- 
কিছুকে পরিত্যাগ করে শুধু একমনে তারই ধ্যান করতে হবে | 
ভগবানকে মনে করতে হবে প্রণয়ীরূপে । তাই সংসারের সকল 
কাজকশ্প্র একদিকে ফেলে রেখে দিয়ে তারই শরণ নিতে হবে । 
তা না হলে SSH পাবার কোন সম্ভাবনাই নাই। aes 
সাংসারিক জীবনে দুঃখ আসবে, VB আসবে, অদৃষ্টে নিন্দা-অপবাদও 
জুটবে কম নয় । কিন্তু তা বলে ত পিছপা হলে চলবে না। 
PUTS পথে বিচরণ করে তাকে তো পাওয়া বাবে না, দুর্গম 
পথে কাটার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে । এই হ'ল ব/উদিয়া 
সম্প্রদায়ের AAS WHE) এই মূল wid এই শ্রেণীর 
৯ প্রত্যেকটি গানের উপরই কতকটা ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়েছে, 
- শুধু চটকা গানে নয়, এই শ্রেণীর অন্তর্গত গাড়োয়ালী, মৈযাল 
AP ANAS এই ভাবটি পূর্ণমান্রায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 

তবে গাড়োয়ালী বা মৈষাল গানে চটকা গানের মত হান্কা 
রসের ধোরাক মিলবে না । আগেই বলেছি চটকা হ’ল চুটকি 
অর্থাৎ লঘু রসের পরিবেশন | তত্বকথা, গভীর ভাবের কথা শুনতে 
শুনতে মন-প্রাণ বখন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখনই এই ধরনের 
লঘু রসের গান আসনে শ্রোতাদের অনেকট| চিত্ত বিনোদন করে বৈ 
কি? 

বেশীর ভাগ চটকা গানের বিষয়বন্থ সংসারের সুখ, gre, মান, 
অভিমান ইত্যাদি । are এর মধ্যে ব্যতিক্রমও যে পরিলক্ষিত না 
হয় তেমন নয়। তবে তা খুবই সামন্ত | 

একটি গানের বিষয়বস্ত হচ্ছে এই £ 


একটি বড়লোকের মেয়ে শ্বশুরবাড়াতে এসেছে স্বামীর ঘর 

করতে । তার মনে CHATS সে বড়ঘরের কন্যা, সে হ'ল মোড়লের 
মেয়ে, GS আর পাঁচ জনের মত দাসী-বীদীর স্তায় গোয়াল 
নিকোতে, থালা মাজতে, ভাত রাধতে পারে না । তাই শাশুড়ীকে 
বলছে, দেখ, আমি হলাষ মোড়লের মেয়ে, আমার দ্বারা ওসব ছোট 
কাজকর্শ্ম করানো চলবে না। ষদি ভাত খেজ্ে হয় তা হলে 
তোমাকেই থালা মাজতে হবে, গোয়াল নিকোতে হবে, তা নইলে 
এখানে ভাত জুটবে নাঃ 

“ও শাশুড়ী মাই ন! পারি মুই ভাত রাক্ষিবার 

মুই ত’ মোড়লের বিটি 

ভাত নাদ্ধিবার না জানি 

ভাত খাও ত ধর আছ্ধুনী। 


| 
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লা শিলত তলা ct A ON Nt NA NO পপি 


ও শাশুড়ী মাই না পারি মুই গোবর ফ্যালাইবার 
গোবর ফ্যালাইলে হাত গোন্ধাই 

. খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয় 
ঝাটামারি সুই গকর কপালে ৷” 


এ ত গেল শুধু শাশুড়ীর প্রতি বৌয়ের ব্যরহার। এই রকম 
জবরদস্ত বউয়েরা যে স্বামীকেও একেবারে অন্থুগত করে রাখবে 
এতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই চিত্রও পল্লী-কবিদের তুলিকায় afew 
হয়েছে। লোক-কবিরা নিরক্ষর বটে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ নয়। 
তাই ভারা হালফ্যাশানের কোন কর্তা-গিমীর হাবভাব দেখে নিয়ে 
অনায়ামেই বলতে সক্ষম হয়ঃ 

“আমার বাঙলায় করে মন ফাপর 

চল যাই কইলকাত্তা শহর ।- 

শৃহরে STG) করলাম ঘর 
দোতালার উপর | 

দিনে দিনে গিয়লীর মন করে ফাঁপর। 


faga ভ্যানিটিব্যাগ, সোনার গয়না গায় 
ও শিল্পী বাইনতে বলে লেকে ঘর । 


ও fata ডুবে শাড়ী, রেশমী চুড়ি 
তবু তার মন না রয়।” 


লোক-কবিরা কিন্তু একচ্কের কথা বলেই fare হয় নি! 

তাদের রচিত HY cw শুধু WAST শাশুড়ীনির্যাতনের কথাই ব্যক্ত 
হয়েছে তা নয়, কোন কোন গানে এর বিপরীত দিকটাও 
ফুটে উঠেছে | কি ভাবে একটি বৌ তার শ্বশুরবাড়ী এসে একদিকে 
শ্বশুর-শীশুড়ী, অন্যদিকে ননন-ভাজ-ভাশুরের গঞ্চনা- সর্ষোপবি 
স্বামীরও অত্যাচার সহ্য করছে, তা বর্ণিত হয়েছে নিম্নোদ্ধত 
গানটিতে : 

আমার শ্বশুর করে FOF FOI 

Bley করে গৌসা, 4 ৮ 

নিদর হেন ATR SIT 

ধরল চুলের খোপা | 


আমার শাশুড়ী আছে ননদী আছে 
আছে ভাইগনা বউ 

(হারে ) এমন কইর্যা মাইর মারিল 
আউগাইল না কেউ 1” 


অবশ্য বৌটি যদি আর একটু crate হ'ত তা হলে কুচবিহারের 
কৃষামীদের মত নিশ্চয়ই স্বামীকে সে মুখের উপর শুনিয়ে দিত £ 





» জাতে ye ১৩৬২ 
পতথনে না কছিশ তুইরে | “আবার বাড়ী ছাড়িয়া কোথা যান 
হাল চারখান, গরু পাচ খান দোহাই আল্লাটে মোর মাথা খান 
ছেউটি গরু নেকাই জোকাই নাই, কাল মুরগীটা ওসন বইস্কাছে। 
বাড়ী আসিরা দেখয় মুই aa আশ! দিলি Sani দিলি 
চাতুরালী করল তুই কলার মোধাত মোক্‌ বসাইয়্য| খুলি 
ঘরোৎ তোর ছাউনি দিবার নাই । সারা রাইত মোক মশা কামড়াইছে। 
; : eal আগুম নিশুমটা না বুবিয়া 
তখনে না কছিস তুইরে “Sie উতালটা মিজু ডালিয়া... 
মোটা চাউল খাই না, সোনার অঙ্গে মোর ফোসা পইক্যা্ছে। L 
am চাউলের নেকাই জোকাই নাই কিন্তু পরকীয়া প্রেমের অবস্থা সব জায়গারই সমান । রংপুরের 
বাড়ী আসিয়া দেখয় মুই : এক চটকা গানে SHARE ‘TYR অন্ত Etre নারীর অন্তরের 
} A | বেচারী তার প্রিয় 
চাতুৱালী করমু তুই, আকুল আকুতি বড় মৰ্শ্মম্পশীভাবে ফুটে উঠেছে। 


© ঘরোৎ না তোর কাউনের গুড়াও নাই 1” 


কিন্তু চটকাই হোক আর গাড়োয়ালী কিংবা সৈযালই হোক 
ভাওয়াই শ্রেণীভুক্ত সকল গানের উপরেই পরকীয়া প্রেমমূলক 
ভাবধারা প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা পরোক্ষ ভাবে এসে পড়বেই । একটি 
গানের বিষয়বস্ত হচ্ছে এই £--একটি লোক চলেছে তার প্রণয়িনীর 
সঙ্গে দেখা করতে । যখন বাঁড়ী থেকে সে বেরুচ্ছে তখন তার স্ত্রী 
নিষেধ করছে, ‘দেখ কোথায় যাচ্ছ । আজ কালে! মুরগীটা ডিম 
পাড়তে বসেছে । এমন দিনে কোথাও যাল্রা কর! উচিত নয়’ ।* 


কৃষাণ ত তার স্ত্রীর কথা কানেই তুলল না! তার মন পড়ে 
আছে প্রণয়িনীর কাছে। সে এগিয়ে চলল তার গৃহাভিমুখে। 
কিন্ত নিষেধ না মানার ফল পেতে হ'ল তাকে হাতে হাতে। 
প্রণয়িণীর শ্বশুয়বাড়ীর দিকে গিয়ে প্রথমবার ত তাকে পালিয়ে 
আসতে হ'ল বাড়ী-ভর্ডি লোকজন দেখে। পরে সন্ধ্যা নামলে 
গিয়ে লুকিয়ে রইল বৌটির রান্নাঘরের পিছনে কলার ঝোপের 
ভিতর । কিন্ত হায়রে mys | বৌটি না জেনে শুনে ভাতের গরম 
ফেনটা দিল তার গায় ঢেলে । CATR সারা গায় পড়ল বড় বড় 
CHB | যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ফিরে এসে ক্ষতস্থানে 
CH তেল মালিশ করতে সুক FAM | 


* রংপুর, দিমাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নিরক্ষর চাষী সম্প্রদায়ের 
বিশেষতঃ মুসলমানশ্রেণীর মধ্যে একটা সংস্থার আছে, বেদিন 
তাদের বাড়ীর কালো মুরগী ডিম " পাড়তে বসে সেদিন বাড়ীর 
পুরুষদের কোথাও Atal করা নিষিষ্ক। 


তমের মনোরঞ্জন কর্বার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। অথচ. সে 
তার ভালবাসা, তার প্রীতির কোন মর্যাদা al দিয়েই তাকে ছেড়ে ' 
চলে যাচ্ছে । এ কি কম দুঃখের কথা | 

: “চ্যাংড়া বন্ধুরে, 

আমারে ছাড়িয়া যাবিরে caters t 
তোমার জন্তে ভেইব্যে ভেইব্যে 
হইলাম রে গাছের বাকল 

চ্যাংড়া বন্ধু তুই মোর নয়নের কজল। 


তোমার জন্যে কিনিয়া আনলাম 

বালুরঘাটের মটর খান 

চ্যাংড়া বন্ধু চড়িয়া বেড়ান 

তবু ক্যান আমায় ছেয়ে যান ৷" 

লোক-কবিরা নিরক্ষর সন্দেহ নাই | কিন্ত তার। জাত-কবি। 

তাই তাদের কঠ থেকে Wares ভাবেই নিঃসৃত হয়েছে অধ্যাত্ম, 
লৌকিক, সামাজিক- সকল ভাবের, সকল রসের সঙ্গীত । লোক" 
কবির এই অধ্যাত্ম-সঙ্গীত যেমন অক্ষরজ্ঞানহীন সরল পল্লীবাসীদের 
ভাবনার খোরাক জোগায়, তাদের মনকে BEAN করে, তেমনি 
তাদের চটকা গানের মাধ্যমে এরা শোনে রক্রয়সের কথা । এ 
গান তাদের জীবনের একঘেয়েমি ভাব দূর করে। অন্ততঃ ক্ষণেকের 
তরেও খুশিতে ভরে উঠে তাদের মন | তার! হৃষ্ট মনে বেঁচে থাকার 
খোরাক পায়। এমনি ভাবেই ত তারা এগিয়ে চলে জীবনের 
পথে। শহরের কৃত্রিম বিলাসিতা-বঞ্জিত তাদের জীবনের ধার 
প্রবাহিত হয়ে চলে অব্যাহতভাবে | j 


? 


METS জগদীশ TAHT IT 


ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 
2০? গ্রাম হইতে নূতন শহরে আগিয়াছি__বড় রাস্তার পাশেই বাস__ 


সুতরাং দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটিত রাস্তার দিকে চাহিয়া 
চাহিয়া | কত গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, হৈ-ছুল্লোড়। যাহ! দেধিতাম 
সবকিছুতেই বিস্ময় লাগিত; fea এই সকল বিম্ময়ের মধ্যে একটি 
জিনিস gers দিনের মধ্যেই আমার কাছে পরম বিল্বদবর্ূপে দেখ! 
দিল, তাহা হইল' একটি ates রাস্তায় সহম্র লোকের ভিড়ের মধ্যে 
তাহাকে হারাইয়া ফেলিবার উপায় নাই, অবিরল জনম্মোতের মধ্যে 
তিনি অব্যর্থরূপে একক | প্রথম দিন দূর হইতে দেখিয়া সত্যই 
মনে হইয়াছে_-'এমন কপ হেরি নাই নয়নে 1' ষাটের উপরে 
বয়স, BF গৌর দেহ, শুদ্র শুরু, আয়ত ললাট, ধীর গমন-_ 
সমগ্র মুখমণ্ডলে একটা সিদ্ধ প্রশান্তি । প্রথম কয়েক দিন আকস্মিক- 
ভাবে চোখে পড়িয়াছে__তাহার পরে প্রতাহ অনস্ত কৌতুহল 


এবং অজ্ঞাত শ্রন্থা ইরা নির্দিষ্ট সময়ে তাহার দর্শনের জগ 
eon করিতাম, দেখিতে পাইলে রাস্তার কাছে আসিয়া তাহার 


a 


\ 


দেহ, তাহার পোশাক-পরিচ্ছ্দ, ঠাহার চলন, ভাষণ, প্রতিটি জিনিস 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম। দেখিতাম তাহার মাথায় 
ছাতা, হাতে লাঠি, পরনে শুভ্র ধুতি, গায়ে শুভ্র একটি কোট, শুভ্র 
একখানা! চাদর জড়ানো, পায়ে পরিষ্কার একজোড়া চটি, প্রতিবার 
যখন পা ফেলিছেন, তখন প্রতি চাপে পায়ের গৌববর্ণ গোড়ালি 
ঈষৎ রক্তিম হইয়া! উঠিত। খানিকক্ষণ হাটিলেই ভিড়ের ভিতর 
হইতে কেহ না কেহ ভিড় কাটাইয়া পাশে সরিয়া রাত্তায় উপরেই 
তাহার পায়ের ধুলা লইয়া! প্রণাম করিত; তিনি তাহার দক্ষিণ 
পদ্মহত্ত ( যথাৰ্ধই sew) তুলিয়া আশীৰ্ব্বাদ করিতেন, অভয় দান 
করিতেন, শাস্তস্বরে একটি-দুটি কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং 
তাহার পরে আবার রাস্তার পাশ দিয়া ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া 
বাইতেন। 

একজন শিক্ষকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিতে পারিলাম, 
এই লোকটি হইলেন আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় । 

আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম গ্রামে বসিয়াই বহুভাবে 


নিয় আপিযাছিলাম। প্রথম শুনি আমাদের এক ইংরেজীর 


‘a 
a 
~ 


ক্লামে__ছুইটি ইংরেজী বাক্য-রচনা প্রসঙ্গে । ‘By “far the 
best’ এবং ‘pions’ এই ছুইটিকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষক মহাশয় 
দুইটি বাক্য রচনা! shan দিয়াছিলেন ; একটি হইল “OF all the 
Headmasters Jagadish Mukhopadhyay is by far 


" the best” ; দ্বিতীয়টি হইল “Jagadish Mukhopadhyay 


is a-pious man” | ইহার পরে নানা প্রসঙ্গে আচার্য্য জঙগদীশের 
নাম শুনিদ্ধাছিলাম, বিশেষ করিয়া বরিশালের প্রাণ মহাত্মা অস্বিনী- 


কুমার দত্তের প্রসঙ্গে । ছেলেবেলায় আম্র! অশ্থিনীকুষারের ‘প্রেম’, 
‘তক্তিযোগ’ প্রভৃতি ay পড়িয়াছি; সেই প্রসঙ্গে জানিতাম, এ সব 
গ্র্থ আচার্য্য জগদীশ কর্তৃকই সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ইহা ছাড়া 
অশ্বিনীকুমার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদায়ের কথা না জানিতেন 
তখনকার দিনে এমন শিক্ষিত লোক বরিশাল জেলায় কেহ ছিলেন 
না; আমরা জানিতাম আচার্য্য জগদীশ শুধু আদর্শ শিক্ষায়তন 
ব্ৰজমোহন বিদ্যালয়েক প্রধান শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন 
৬ব্রমোহন বিগ্ভালয়ের প্রাণ এবং সেই ত্রজ্গসোহন বিদ্যালয়কে 
অবলম্বন করিয়া তিনিই ছিলেন তখনকার দিনে বরিশালের শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্রস্বরপ । বড় প্রতিষ্ঠান যেখানে যাহা 
কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে__একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, 
তাহার বনিয়াদ_-আর বনিয়াদের উপরে নিন্মিত বিশাল বিস্তার 
-_দকলের মূলেই থাকে বিরাট ব্যক্তিত্ব; মেই বিরাট ব্যক্তিত্বের 
বিচিত্র বহিঃপ্রকাশই হইল সার্থক প্রতিষ্ঠান | 

আমি যখন বরিশালের জ্বাতীয় বিগ্ভালয়ে ছাত্র হিসাবে স্থান 
গ্রহণ করিয়াছি, আচার্য্য জগদীশ তখন ব্রজমোহন বিভালয় হইতে 
প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি দিনে একবার মাত্র যাইতেন, 
উপরের দিকের এক-আধটা ata করিয়া pf আসিতেন। 
বিষ্ভালয়ে যাইবার পথেই আমি তাহাকে রাস্তায় দেখিতে পাইতাম । 
তীঙ্থার পরিচয় জানিতে পাইয়া! আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। 
তিনি রাস্তা দিয়া যাইবার সময়ে রাস্তার পাশে দীড়াইয়া দেখিতাম 
--কোন দিক হইতে আসেন, কোন দিকে যান। দেখিলাম, খুব 
কাছেই থাকেন । ওংসুক্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। এক 
দিন একজন TAS লোক সহায় করিয়া তাহার বাড়ীতে চুকিয়া 
পড়িলাম। চুকিতেই একখানি ঠাকুরঘর, তাহার পাশাপাশি 
দুখানি ছাল্রাবাসের ঘর, ছাত্রদের প্রকাণ্ড খাবার-ঘর--আগাইয়! 
গেলেই একখানি খড়ের ঘর, তাহারই ভিতরে খাটে বসিয়া 
আছেন আচার্য্য জগদীশ । অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে, আমার 
গায়ে ছাপানো লতা-পাতার পাড়ওয়ালা একথানা ধদ্দরের চাদর ; 
চাদরধানা দেখিতে বেশ সুন্দর ছিল__-অনেকেই সুন্দর বলিত, সে 
বয়সে বিষয়টা আমার বেশ গর্বের ছিল। আমি আচার্য্য জগদীশের 
যে ধধিরূপের কথা এত দিন শুনিয়া আসিয়াছি এবং দূর হইতে 
স্বচক্ষে তাহার যে সৌম্যমুর্তি দেখিয়াছি, তাহার পরে তাহার ঘরে 
ঢুকিতে ভয়ে সঙ্কোচে কেমন আড় হইয়া পড়িয়াদ্ছিলাম, কিন্ত 
ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিতেই তিনি শিশুর মতন হাসিয়া 
বলিলেন, ‘এমন sry একখানি গায়ের কাপড় গায়ে দিতে 
আমারও বড় সখ ছিল, কিন্তু কেউ কোনও দিন দিল না।” 
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তিনি রসিকতা করিয়া কথাটি বলিলেও আমার মনের উপরে 
উহা ছুই কারণে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, প্রথম কারণ এ 
চাদরের প্রসঙ্গে আমার একটা গর্ববোধ, দ্বিতীয় কারণ তাহার 
মুখে সেই শিশুসুলত 555 বুকে সেই হাসির 
লহর | 

অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, একধা বছু- 
জনবিদিত, কিন্ত সেই সঙ্গে আর একটি সত্য বোধ হয় অমুরূপভাবে 
সুপরিজ্ঞাত নয় যে, এই পড়িয়া তোলার কাজে আচার্য্য জগদীশ 
ছিলেন এক দিক হইতে অশ্বিনীকুমারের দক্ষিণ হস্তন্বরপ | অশ্বিনী- 
কুমারেরও ধর্ম্মজীবন ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনেই তাহার 
প্ৰসিদ্ধি; কিন্তু আচার্য্য জগদীশের কোনও রাজনৈতিক জীবন ছিল 
না। রাজনীতিকে তিনি my এড়াইয়া চলিতেন, নিজেকে 
নৈতিক জীবনে, ধর্ম্-জীবনে পরিপূর্ণ করিয়া তোলা এবং যাহারা 
তাহার সংস্পর্শে আসেন তাহাদের নৈতিক জীবন এবং ধর্্ম জীবনকে 
গড়িয়া তোলার প্রেরণাদানই ছিল তাহার জীবনের মুখ্য ব্রত । 
বরিশালের জীবনকে সামগ্রিকভাবে গড়িয়া তুলিতে অশ্বিনীকুমারের 
সহিত আচাৰ্য্য জঙ্গদীশের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আমাদের জাতীয় 
জীবনের ইতিহাসের oma বিশেষভাবে তাত্পধ্যপূর্ণ। বাংলায় 
যাহাকে স্বদেশী আন্দোলন বলা হয় তাহা বাংলার জাতীয় জীবনে 
নিন্ধক একটা রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, তখনকার বাঙালীর 
বে জাগৃতির ইতিহাস তাহার একটা সামগ্রিক রূপ ছিল । তখনকার 
রাজনীতি বাঙালীর ব্যাপক জীবন-নীতির সহিত যুক্ত ছিল, তাই 


ধৰ্ম্ম ও রাজনীতি তখনকার দিনে কোনও স্পষ্ট ভেদরেখা দ্বারা 


বিভক্ত বা চিহ্নিত ছিল না। আমাদের কৈশোরে আমরা যখন 
রাজনীতির সহিত যুক্ত হই তখনও আমরা স্বদেশীষুগের একটা রেশ 
দেখিতে পাইয়াছি। আমরাও আমাদের ছেলেবেলায় জানিতাম, 
স্বদেশী করিতে হইলে প্রথমে দীর্ঘদিনের একটা প্রস্তুতি চাই, সেই 
প্রস্তুতির ভিতরে শেষরাত্রে ওঠা, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ব্রিমন্ধ্যা 
প্রান, Wary, উপাসনা প্রভৃতি অবশ্তকরণীয় ছিল। মোটামুটি 
ভাবে আমরাও আমাদের অগ্রজদের নিকট হইতে এই ধারণাই 
পাইয়া! আসিয়াছিলাম, চরিত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিতে 
না পারিলে দেশ-লেবার অধিকারই জন্মে না, আর দেশের মুক্তি- 
কল্পে যে সাধন! আর নিজের মুক্তির জন্ত ষে সাধন! তাহা ছুই নয় 
__মূলে তাহারা একই | বন্থ SST আমরা দেশের কাজকে 
একটা আত্মন্তদ্ধির উপায় রূপেই গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। এই 
aoe আমরা লক্ষ্য করিতে পারি--বিংশ শতকের প্রথম পাদের যে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস তাহা নানাভাবে আমাদের 
ধণ্দবোধের সহিত যুক্ত হইয়াই আবর্ডিত। দেশ-মাতাকেও এই 
কারণেই আমরা নানাভাবে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে জগম্মাতার সহিত যুক্ত 
করিয়া ফেলিয়াছি। 

এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বলা যাইতে পারে, আচার্য 
জগদীশের সহিত কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ 
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না থাকিলেও বরিশালের রাজনৈতিক ইতিহাসও আচার্য্য ভর্গদীশকে 
বাদ দিয়া সম্পুর্ণ নহে | বরিশালের যুব-সমাজের উপরে দীর্ঘকাল 
ধরিয়া তিনি ষে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া পিয়াছেন তাহাই 
রাজনৈতিক জীবনকেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। 

আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল বরিশাল ব্রহ্মোহন 
বিস্ভালন্ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কলেঙ্গীয় নি 
ছিলেন বি-এ পাস। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাহার কাজছিল 
উপরের ছুই-একটি ক্লাসে ইংরেজী পড়ানো । কিন্তু আমরা বড় 
হইয়া যখন তাহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি 
তথন দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগীয় বিভার একটি অপূর্ব 
সমন্বয় ছিল! কোনও বিষয়েই তাহার পল্লবগ্রাহিত! স্কিল না 
যাহাই জ্রানিতেন গভীরভাবে জানিতেন, স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন রূপে 
জানিতেন 1 উত্তরকালে তিনি শাদ্রব্যাখ্যাতারূপেই দর্ধসাধারণ্যে 
প্রসিদ্ধি এবং সর্ধন্রনীন শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন । হিন্দু দর্শন এবং 
fey ধৰ্ম্মশান্রে তাহার পাণ্ডিত্য ও অধিকার সত্য সত্যই 
অগাধ fan, কিন্ত তাহার পাশেই আমরা দেখিতে পাইয়াছ্ছি, স্থানীয় 
কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপকগণ আসিয়া শরদ্বাবনতচিত্তে তাহার 
পাশে বসিতেন, সাহিত্যের মধ্যে কত গভীর ভাবে প্রবেশ করা HET 
তাহাই জালাপে-আলোচনায় প্রত্যক্ষ করিবার অন্ত | দর্শনের 
অধ্যাপকগণকে দেখিয়াছি, সসম্রসে এক পাশে বসিয়া তঁ 
নিরেদন করিতেন তাহাদের অমীমাংসিত প্রশ্ননকল। আবার 
প্রবীণ গণিতের অধ্যাপক--গণিতের অধ্যাপক হিসাবে ধাহার খ্যাতি 
সর্বত্র ছুড়াইয়া পড়িয়ান্থিল__তাহাকেও দেখিয়াছি জ্যোতিষের 
অমীমাংসিত অঙ্ক লইয়া আচাধ্যদেবেরই শরণাপন্ন হইতে। 
আমর! দেখিবার সুযোগ লাভ করি নাই- প্রত্যক্ষদিগণের নিকট 
শুনিরাছি, রাতের পর রাত Sata কাটিয়া যাইত উন্মুক্ত আকাশ- 
তলে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং সঙ্গে কাগজ-কলম লইয়া । একখানি _ 
খড়ের কুটারের মধ্যে দেখিয়াস্ছি আচার্য্য জগদীশের পপপ্রান্তে পর্ব 
প্রকারের মনীষ[-দম্মেলন । 

ada দিকটা বাদ দিয়াও আদর্শ শিক্ষকরূপেই আচার্য্য জগদীশ 
আমাদের বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে ম্মরণীয় বলিয়া মনে হয়। 
আমাদের আধুনিক যুগে বিস্তার বিশেষ বিশেষ দিকে বিশেষজ্ঞ হইয়া 
উঠিবার ( specialisation) একটা ats পড়িয়া গিয়াছে 
বিস্তার বিভিন্ন দিকগুজিকে বিভিন্ন ছকে পৃথককরণের যেন একটা 
পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য জগদীশের স্তায় 
যে আঙ্গ ধাংলা দেশে একাস্ততাবেই oe সে জিনিসটা যথার্থই 
ভাল কি মন্দ তাহা এই রঙ্গে আর একবার ভাবিয়া দেখা 
যাইতে পারে | 

অথচ আশ্চর্য এই, আচার্য্য জগনীশের কোথাও কোনও 
আড়ম্বর ছিল না-_আস্ফালন ছিল না, ata ক্ষেত্রেও নয়, জ্ঞানের 
CRAG নয়; সর্বত্রই একটা গভীর প্রশাস্তি। সর্ব্ক্ষেন্সে, একটা 
অটল অপ্রমন্ততাই ছিল তাহার এই সর্বপ্রকার প্রশান্তির মূলে । 





পালা করিয়া সেবার ভার লইবার ব্যবস্থা ছিল। 
[তিনটি টাইফয়েডের রোগী £ দেই রাত্রে সেবার ভার 
[মার উপরে এবং কলেজের অন্ত দুইটি ছাত্রের উপরে। 
1 দেখিলাম, তিনটি রোগীরই খুৰ সঙ্গীন অবস্থা__বাড়ীতে 
যা করিবার তেমন কেহই নাই-_ওদিকে অন্ত ছাত্র 
মৃ নাই।. সারাটি রাত্র নেই তিনটি রোগী লইয়া আমি 
ql একজনের মাথায় জল দিতেছি, অপরে 
কার করিয়া উঠিতেছে--অপরটি পায়খানার জন্ত উদ্বেগ 
জারা রাত ইহাদের প্রিচর্য্যা করিয়া প্রভাতে 
য়াছি তখন অনিজ্রায় এবং শ্রমে আমার মুখ গুদ, 
যাছে। যখন বাড়ী পৌছিয়াছি আচাধ্যদের (আমরা 
বের সকলেই তাহাকে via বলিয়া ডাকিতাম ) বিছান! 
Bal কেবল ঘর হইতে বাহির হইতেছিলেন। আমাকে 
কাছে ডাকিলেন, রাত্রের সব থবর জানিলেন--আমার 
তর টাইফয়েড রোগীর মল দেখিতে পাইলেন ; কোনও উদ্বেগ 
য়া শাস্তকঠে আমাকে বলিলেন, ‘তুমি তয় পেয়ে 
সারারাত জেগে ভগবানেরই পূজা করে এসেছ, যে 
ভাবে ভগবানের পূজা করে ভগবান কিছুতেই তার কোনও 
হতে দিতে পারেন না-_এতে তোমার শরীর ও মন আরও 


বে ।' সেই প্রভাতে সেই কয়েকটি কধা এমন ভাবেই 
[ম--সমস্ত দেহ-মন দিয়া এমন ভাবেই তাহাকে গ্রহণ 
3 এই. বৈজ্ঞানিক যুগে সকল বুকিত্ককে হার 


1 নানি কাছাকাছি যাহারা খাইতে 
হাদের মধ্যে fata দিতেন। সাধারণতঃ খাবার- 
ছাত্রের খাওয়া = যাইবার পরেই তিনি 


থাকিত তাহা হলফ, কৰিয়া বলিতে পারি না। যাক, 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পাকেচক্রে আচাধ্যদেবের প্রমাদের একটা 
বিশেষ অংশ আমার কপালে মাঝে মাঝে বেশ জুটিয়া যাইত। 
একদিনের কথা মনে পড়ে, সেদিন একেবারে-'আর কে ছিল 
না-শুধু সে ছিল আর আমি একা ! আচার্ধ্যদেব আমাকে 
আমার থালাখানা লইয়া আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বদিতে বলিলেন। 
আমার ত পোয়াবারো ! তিনি ভাল ভাল জিনিস প্রায় কিছুই 
রাখিলেন না, আমার থালায় তুলিয়া দিতে লাগ্সিলেন । উচ্ছাঃ 
প্রাবল্যে আমি আমার মনের অনেক দিনের একটা চাপা প্রশ্ন আর. 
প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না, বলিলাম, aa, আপনি এ সব 
খাবার থাইতে চান না, ভালও বাসেন না, তবু এরা সব আপনার. 
SHE খাবার আনেন কেন? আমরা ত খেয়ে কত খুশী--তবু 
আমাদের জন্য কেহ একদিনও একটু খাবার আনে না কেন?' তিনি. 
আমার মুখের দিকে তাকাইয়া স্মিত হাসিলেন--তার পরে বলিলেন, : 
“টাই জগতের নিয়ম । আমি বেশী কিছু না খেয়ে ফিরিয়ে দিলেও 
এদের আমার ee কিছু করে শান্তি--সে শাস্তি হ'ল জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে সংযমকে শ্রদ্ধা জানাবার শান্তি । নিজের বেলায় লোভরে . 
মানুষ হয়ত সংযত করতে পারে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোলুপতারই 
প্রতি তার একটা অশ্রদ্ধা আছে, তাই তোমার লোলুপতা দে 
দয়া বা সহান্ুভুতিতে তোমাকে হয়ত একদিন আদর করে cor 
খাওয়াতে পারে--কিন্তু তাতে ' মানুষের গভীর ছি | 
নাই। 
এমনি fae হাণ্ডে অল্প কথাতেই ছিল সাহার উপদেশ। 
একদিন আমার এক আত্মীর আসিয়া জগদীশ আশ্রমে আমার কাছে 
উপস্থিত । প্রয়োজন তাহার আমার কাছে নয়, আচার্য্যদেবের 
কাছে, কিন্তু সরাসরি তাঁহার কাছে যাইতে দ্িধাগ্রস্ত হইয়াই আমার 
কাছে আগিয়াছেন। শৈশবে বসন্ত রোগ হইয়া তিনি অন্ধ হইয়া 
গিয়াছিলেন। একটু বয়স হইবার পর হইতেই তিনি পুজা-আর্চা 
সাধন-ভজন  লইয়াই আছেন।. তিনি বলিলেন, এক নাধক 
তাহাকে ললাটদেশে ভমধ্যে মনস্থির করিরা জপশ্ধ্যানাদি করিতে 
বলিয়াছেন, তাহ। করিয়া কিছুদিন যাবৎ তিনি খুব একট! ত 
বোধ করিতেছেন, ইহার প্রতিবিধান কি। আমিতঁ 
ia আচাধ্যদেবের নিকট দি হা 





a) 


পৌষ 


আচাৰ্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় 


৬৬০৩ 





সম্যকতাবে স্থির aca |’ উত্তরে তিনি কথা না! বলিয়া আরও হাসিতে 
লাগিলেন । পরে বলিলেন, ‘ঠিকই বলেছ, তবে সেকথা আমার 
নয়, গীতার কথা--বলেছেন স্বয্নং শ্ীকৃফ--আর বলেছেন অর্জুনের 
কাছে_তাই অনেকখানি উচুতে--একেবারে মাথায়; আর 
আন্রকে,বলছি আমি-_আর বলছি তোমার কাছে --তাই অতখানি 
উচু করে কি আর বলা বার__-একটু নীচু করে বুকে বলছি!” 
আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম ! 

সাহার আরও একদিনের উপদেশ আমার মনে গভীর রেখাপাত 
করিয়াছে! জন্মাষ্টমী ও দোল উপলক্ষে তাহার বাড়ীতে খুব বড় 
উৎসব হইত । জগ্মাষ্টমীর দিনে তিনি ‘ভাগবত’ পাঠ করিতেন | 
বহু জনসমাগম হইত- সারাদিন পূজা, কীর্তন ও প্রসাদবিতরণ 
হইত। একবার জক্মাষ্টমীর কয়েকদিন পূর্বে তিনি আমাকে 
ডাকিয়া বলিলেন, ‘তুমি জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ, 
waaay দিন পড়িবে | আমি ত হাতে আকাশের চাদ পাইলাম ৷ 
আচার্ধ্যদেবের পাঠ শুনিতে শহরের অধ্যাপক, গণ্যমান্য রাজকশ্মচারী, 
উকিল-মোক্তার সবাই আমেন-_ভাহাদের সকলের সামনে দীড়াইয়! 
প্রবন্ধপাঠের কল্পনা আমাকে উৎসাহে এবং আনন্দে রীতিমত 
Wes করিয়া তুলিল। আমি আদেশমান্রই Age এবং জন্মাষ্টমী 
arcs পড়ায় লাগিয়া গেলাম এবং অচিরে অজীর্ণ তর্কতত্বের একটি 
সপ করিয়া তুলিলাম। মেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া গুরুগম্ভীর 
এক প্রবন্ধ রচনা করিঘাম এবং যথারীতি তাহা পাঠ করিলাম। 
উপস্থিত সকলেই অতিমাত্রায় wifey করিলেন, গণ্যমান্স দুই- 
একজনে আমার নিকট হইতে লেখাটি চাহিয়া লইয়া উপ্টাইয়া 
পাণ্টাইয়া দেখিলেন, কেহ কেহ পরে পড়িবেন বলিয়া আমার কাছে 
লেখাটি চাহিয়া যাখিলেন, আমি অপ্রত্যাশিত সাফল্যের গর্বে 
স্ফীত হইয়া সারাদিন লোকজনের মধ্যে চঞ্চলভাবে ঘুবিয়া 
বেড়াইতে লাগিলাম? আচার্যদেব সেদিন আমাকে কিছুই 
বলিলেন না । ' 


চারি-পাচ দিন পরে আমি একটা ঘরের দোতলা কাঠে 
পাটাতনের উপরে ahr পড়িতেছি। বেলা সাড়ে দশট! বাজে। 
অনেক ছেলেই কলেজে চলিয়া সিয়াছে; আমার সেদিন দেরীতে 


' ভাল জল, আমার সঙ্গে স্নান করতে যাবে ?' 
Rog গায়ে মাথায় খানিকটা তেল বধিয়া প্রায় লাফাইয়া 


ক্লাস বলিয়! আমি ভথনও বই পড়িতেছিলাম | হঠাৎ আচার্ধ্যদেবের 
কঠস্বরে সচকিত হইয়া উঠিলাম। জানালা দিয়! মুখ গলাইয়া 
দেখিলাম, আচার্যাদেব গায়ে তেল মাখিরা গামছা কাপড় লইয়া 
স্নানের Bs প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত! আমাকে বলিলেন, 'রামকুষ্ণ- 
মিশনে নৃতন পুকুর হয়েছে__ভাল ঘাটলা হয়েছে, শুনেছি খুব 
আমি ‘যাব’ বলিয়া 


পড়িয়া! তাহার অনুসয়ণ করিলাম । পথে চলিতে চলিতে আমার 
কেমন একটু আশ্চর্য্য লাগিতেছিল। নিজের বাসগৃহের ভিতরেই 
আচাধ্যদেবের stays ছিল__তিনি বরাবরই সেইথানেই স্নান 
করিতেন-_ মানের জন্য তাহাকে কখনও বাহিরে যাইতে দেখি লাই, 
আজ তৰে ব্যাপার কি। পথে তিনি নীরবে হাটিতে লাগিলেন । 
আমিও তাহার পাশে পাশে নীরবে চলিলাম। ঘাটেশগিয়া তিনি 
নীরবে এক সিড়ি এক সিড়ি করিয়া জলে নামিতে লাগিলেন, 
আমাকেও এক সিড়ি এক সিড়ি করিয়া জলে নামিতে বলিলেন। 
আমি লামিতে লাশ্সিলাম, নামিতে নামিতে একটা সিড়িতে faa 
বলিলাম, “আর থই পাব না-আর নামিলে ডুবে বাব ।' তিনি 
হাগিয়া বলিলেন, “ওখানে কত জল হবে? আমি বলিলাম, 
‘কত আর হবে, বড় জোর হাত তিনেক ।” তিনি বলিলেন, ‘তা 
হলে হাত তিনেক জল হলেই এখন ভুমি বেশ ডুবতে পার ?' আমি" 
মাথা নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যা।" তিনি বলিলেন, 'তবে আর এখনই 
অত অসীম_-অনস্ত অপার--এ অত সব বড় বড় কথায় তোমায় 
দরকার কি? এখন যেটুকু দরকার আগে দেখ সেইটুকুকেই 
ঠিক পাচ্ছ কি না-_তা পাবার মতন নিজেকে ঠিক তৈরি করে 
নিতে পারছ কি না; তার পরে যখন বড় হবে-_দরকার হবে-_ 
বড় বড় সব কথা তখন হবে--কি বল?" ae আবার হাসিলেন 


-_সেই সৌম্যৃত্তির সেই fee হাসি! আমি বুঝিতে পারিলাম, 
আজিকার সমস্ত আয়োজন এবং কথা সেই মেদিনকার অতটুকু 
ছোট মুখে অতগুলি বড় বড় কথারই প্রতিষেধক | আর সেই পুকুরের 
শীতল জলে ন্বানটাও কি জীবনের সর্বপ্রকার প্রমত্ততা হইতে 
মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা রাখিবার অন্য ? 





গ্রীচৈতন্য৷য় 


শীদিলীপকুমার রায় 
কীৰ্তন 


প্রেমে গড়া SH প্রেমে গড়া মন যার, 

প্রেমে গড়া প্রাণ, নয়নে প্রেমের ধার, 

আঁখিতে প্রেমের আলো (>) সবারে বাসিয়া ভালে 
বে-তুমি চেতনা জালে! বেদনায় বসুধার 2 

নে তোমারে করি বন্ধু নমস্কার ॥ 


আঁধর 


(>) আলো জেলেছ---প্রভু তুমি আলো! এনেছ-** 


মহাপ্রভু, ভালবেসেছ-.. 
অপ্রেমের অবনীর অমায় এসে তুমি আলো CAAT | 


কে বলে ধরণী SAA অন্ধকার, f 

যেথা রূপ ধরো তুমি নাথ করুণার ? 

যে-তুমি সবার কাছে (২) এসে Wes «ওবে আছে 
আছে সে হৃদয় মাঝে--প্রেমে মিলে দেখা তার” $ 
সে-তোমাবে করি বন্ধু, নমস্কার ! 


আখ্র 


(২) আছে সে কাছে...দুবে নয় বুকেব মাঝে '*-কাছেই আছে.*. 


ডাকলেই দিতে সাড়া--দরদী কে এমন আছে |." 
নয় নয় নয় সে অচিন--এমন আপন কে আর আছে? 


জীবন গরল নয়--সে অমুতপার, 

জানি--যবে বরি চরণধুলি তোমার | 

যে তুমি বাজায়ে বাশি (৩) যুগে যুগে ফিবে আগি’ 
দীনতমে ভালবাসি পরালে কঠহার 

সে-তোমারে করি বন্ধু নমস্কার ॥ 


(৩) প্রিপ্নতম-..প্রেমমন নিরুপম---প্রেমে কে তোমার সম ?--- 


যুগে যুগে বুকে বুকে ACS প্রভু, নমো নমো! 
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সমাজকম্ত্ণ তৈরি- করিবার ew গান্ধীজীর অনুস্থত পদ্ধতিটি 
'প্রণিধান্যোগ্য | যেমন অন্তান্ত বহুক্ষেত্রে, তেমনি এক্ষেত্রেও 
তাহার দান মৌলিক এবং সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পূর্ণ । 
সকল মানবীয় প্রচেষ্টার চরম লক্ষ/ই হইতেছে সমগ্র মানব- 
জাতির শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান । 

শ্লেষণে এই Home যে, আমাদের যাবতীয় কর্খ প্রচেষ্টা 
মাজ-কর্দের মাধ্যমে নিয়োজিত হইবে সমাজের সেবায়। 
গান্ধীজী সমাব্রসেবাকেই তাহার সমুদয় কর্মপ্রচেষ্টার-_ 
রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টারও-_ভিত্তি এবং চরম লক্ষ্য বলিয়া 
নির্ধারিত করিয়াছিলেন'। গান্ধীজীর কর্ম্মকোশল ( tech- 


' 01009) এবং মতবাদের সহিত যিনি পরিচিত নহেন, তিনি 


অন্পৃশ্থাতা দুবীকরণ, wile সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক aay, 
৷ মগ্ঘপান এবং wate নেশার বিরুদ্ধে অভিযান, সুতাকাটা ও 
খদ্দরপ্রচার প্রভৃতি কর্মপ্রচেষ্টাব সঙ্গে স্বাধীনতার ভক্ত 
, রাজনৈতিক সংগ্রামের সুদুরতম সম্পর্কও দেখিতে পাইবেন 
না। কিন্তু গান্ধীজী সকলের নিকটেই ইহা স্থুপবিস্ফুট 
_ করিয়া তোলেন যে, কেবলমাত্র এই সকলের মাধ্যমেই 
তাঁহারা ম্বাধীনতালাভ করিতে সক্ষম,হইবেন। স্ত্রীপুকুষকে 
তিনি (বীর করিয়া তুঙ্গিয়াছিলেন--তাহাদ্বিগকে নিয়মান- 










are তিনি “গঠনমূলক eget” বলিতেন, ধৈর্য্য 
হকারে "তাহা অভ্যাস করাইয়;। বিহারের চম্পারণ জেলায় 
ইউরোপীয় নীলকরঢ্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
সংগ্রামই ভারতে গান্ধীজীর প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক, সংগ্রাম। 
যখন ' গান্ধীজী স্বয়ং এবং বাবু রাজেন্প্রসাদ। তৎকালে 
অধ্যাপনাকাধ্যে ge কুপালনী প্রমুখ তাহার eet 
চাষীছের তরফে নহিপত্র (brick) তৈরি করায় ব্যাপৃত 


বুদ্তিতার ভিতর দিয়া'সমাজসেবা-কাধ্যে প্রবৃত্ত করিয়া এবং 


| গ্ৰান্ধীজ্জী.ও সমাজসেবা 
বে ' ' ডাঃ সুশীলা নংয়ার 


কাজেই চুড়ান্ত 


ছিলেন তখন গান্ধীভীই তাহার সহধম্মিণী: কত্বরবা এবং 


২৪ 


সহকশ্মীদের পত্নীদিগকে শিশুদের জন্তু একটি বিদ্যালয় পরি- 
চালনা, লোকেদের ্বস্থ্যবিষয়ক প্রাথমক নীতিসমূহ শিক্ষা- 


-দ্রান, পীড়িত ব্যক্তিদের প্র'থমিক চিকিৎযা-বিষয়ক সাহাযা- 


দান ইত্যাদি কার্যে প্রবৃত্ত করেন | তাহারা এমন সেবামুপক 
কর্মের অনুষ্ঠান করেন যাহা হয়ত কুশলী (skill ৫) 
পেশাদার sales দ্বারা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না, উপরন্ত' 
কোন ক্ষেত্রেই শেযোক্তদিগকে, পাওয়া যায় নাই। ATR: 
ভূতিপূর্ণ হৃদয়ের করুণা এবং ব্যক্তিগত সংস্পর্শ_যা দূর্গতের 
ছঃখমোচনে বহুল পরিমাণে কার্যকরী হয়--এ দুটিই নিহিত 
ছিল swan এবং তাহার অন্থান্য সহকন্মিণীদের সাফল্য 
লাভের মূলে। যদি প্রেম ও সহানুভূতি থাকে এবং যদি 
থাকে সেবার প্রতি এঁকাস্তিক agen তাহা হইলে সমাজ- 
Sala পক্ষে যথোপযুক্ত জ্ঞান অঞ্জন এবং কর্ম্মকৌশল 
আয়ত্ত করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে না) কিন্তু যদি প্রেম, 
সহানুভূতি এবং ত্যাগের আদর্শের অভাব হয় ত ধুলিসাৎ 
হইয়া যাইবে তাহার জ্ঞান,এবং SA | 


সমাজসেবার প্রতি গান্ধীজীর অনুরাগ এত প্রবল ছিল 
এবং wala শিক্ষণক্ষেত্র (training ground )রূপে 
গঠনমুগক বর্ষের উপযোগিতায় তাহার আস্থা এরূপ 
সুদৃঢ় ছিল যে, তিনি তাহার গঠনমূলক sia: ষ্টার 
তালিকায় একটির পর আর একটি দফা সংযোদ্ধন 
করিয়া চলিয়াছিলেন। সর্বশেষ তালিকা-_যাহ! 
আবার উদ্রাহরপাত্সমক ( illustrative ) চুড়ান্ত 
(exhaustive ) নয, - ২১টি দফায় সম্পূৰ্ণ । যথা $= 
স্বাস্থ্যবিধি ( sanitation) বয়স্ক-শিক্ষা, নারীজাতির ca, 


।আদিবাসীছের সেবা, ঠিক পথে ছাত্র এবং শ্রমিক 


'সংগঠন, কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রাস্ত ব্যক্তিদের create, থাদি - 
এবং গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ইত্যার্দি। ' সত্য এবং অহিংসার 


টা 





কঠোর অনুশাসন হইতে যখনই জনসাধারণের বিচ্যুতি 


অথবা পতন ঘটিয়াছে, গান্ধীজী তখনই সভা গ্রহ সংগ্রাম - 


প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং জাতিকে অঙ্কুরোধ কুরিয়াছেন 
গঠ*মূলক কর্ম্মের উপর মনোনিবেশ করিতে, জনগণের মধ্যে 
অহিংস নিয়মান্থুবপ্তিতা ও সংগঠন ব্যাপকতর এবং দৃঢ়তর 
করিতে | 

রাৱকোট সত্যাগ্রহের কালে রাজকোটের কর্ম্মারা 
গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে আলেন এবং এ রাজ্যে 


প্রবাসী 


ee tt লা 


১৩৬২ 


রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে areas নির্দেশ-প্রার্থনা 
করেন। গান্ধীজী তাহাদের ‘ষ্টেট পিপলস এসোপিয়েশন?কে ' 
সাময়িকভাবে সুতাকাটা Awa (Spinores’ Association) | 
পরিণত করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। গান্ধীজীর অব : 
শুনিয়া তাহার অপ্রতিত হুইলেন। Apasere ছিলেন . 
ইহাদেরই aera ও উক্তির- hy তাৎপর্য 
সেদিন অপেক্ষা আদ অনেক ভাল করিয়া তিনি উপলদ্ধি 
করিতেছেন। 





+ 


. পীৰ্ডিতের জননী { 7 


সাবিত্রী আম্মা 


আমাদের “যোগ্যতা” সম্পর্কে এখানে ছু'একটি কথা বলা 
বোধ করি অপ্রাসঙ্িক হবে না। আজকের দিনে যখন 
যে কোন কর্মের শাখার, শিক্ষাপ্রাপ্ত কম্ম্ারা কাজ করে 
'থাকেন তখন যে সকল যোগ্যতাসম্পন্ন সমাজকম্মণ অথবা 
স্বাস্থ্য পরিদর্শক ( Health Visitor) নিজেদের কাজের 
কৌশল সম্পর্ক পুরোপুরি ওয়াকিবহাল আছেন তাদের সঙ্গে 
তুলনায় আমাদের সমিতির অসুবিধা বিস্তর | 
সমন্ধ কন্দরা এ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হতে পাবেন, তৎ- 
সত্তেও কিন্তু ভারা সেবা করতে ইচ্ছুক এমন সব BR} ARR 
'নিকট ব্যাধি-ছারিদ্র্য এবং সমাঞ্-সয়স্তার মানবতার. দিকটার 
আবেদন গভীর | সমবেদনাপুর্ণ হৃদয়,..কোন হাসপাতালের 
নিয়তন বেতনভোগী কর্মচারীর নিকট থেকে পর্য্যন্ত শিখবার 
Beep, নম্রতা, সবকিছুর সমালোচনা না করবার 
মনোভাব, এবং সর্ক্বোপরি যে সকল আদর্শ আমাদের কর্ম্ম- 
প্রেরণার উৎস সেগুলির নিত্য শ্যরণ এবং ষে পুণারতী 
জননীর নাম আমাদের সঙ্ঘ সগৌরবে বহন করছে, তার 
দৃষ্টান্ত অনুসরপ-_-এই হ’ল এমন কতকগুলো জিনিষ যাকে 
আমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের “যোগ্যতা, বলে অভিহিত 
করতে পারি cy 

আমাদের কর্পের ক্ষেত্র সীয়াহীন mane 
হ্বল্পপরিমীণ কল্পনা প্রয়োগ করে প্রচুর প্রয়োজনীয় সেবাকর্ম্ম 


দ্বার! নার্ভ ও পীড়িত মানবের অদৃষ্টে আনন্দ: এব' স্বাচ্ছা্য 


স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত * 


আনয়ন করতে পাবে। কেননা তারা যে কেবল শারীরিক 
দিক দিয়েই কষ্ট পায় তা নয়, একটুখানি ভালবাসা, vat 
এবং HAHA অভাবে তারা আত্মিক হুর্গতিও ভোগ করে। 
হাসপাতালের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যে কেবলমাত্র চিকিৎসক 


অথবা শন্তরবৈদ্যেইই (Surgeon) নয়, মায়েদের স্ব দ্ধ 
“প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং বোনেদের প্রতি, nage end 


আচরণ সম্পকিত সকল প্রকারের সমস্যা বিদ্যমান । দৃষ্টান্ত 7 
স্বরূপ বলা যায় কুমারী মাতার অথবা, যে. অতিবৃদধ সতী 
লোকের সংসারে আপনার বলতে কেহ নাই (এবং 
ভারতে এমন SHAM কোথায় আছে যেখানে 
তাকে, নেওয়া হয়?) তাদের সমসার কথা। পুরাতন 
ছুঝারোপ্য ক্যান্সার অথবা হাড়ের AAT আক্রান্ত সেই সকল * 
রোগিনীর কথাও বলা যেতে পারে, কোন RST গ্রামে 
যার গৃহ এবং যার স্বামী তাকে পরিত্যাগ. করে পুনব্বিরাহ 
করেছে। হাসপাতালের মেয়াদ শেষ হলে যখন, তা 
বাইরে পাঠানো হয়--আর স্বভাবতঃই একদিন না এক 
তাকে" হাসপাতাল ছাড়তেই হয় তখন অশ্রপুর্ণন 
সে জিজ্ঞেস করে, “কোথায় যাব আমি” ? 

প্রায়শই আমাদের এই সকল সমস্যার সন্মুখীন 
হতে হয়। 


ওধানে আছে-একটি রী ছোট্ট নেবে _বেচারী 






হুকিয়ে লুকিয়ে তার চুল চিবোয় এবং গ্রিলে হা, এটা 


bl 


কি একটা age ব্যাপার নয়। চিকিৎসকেরা তাকে কেবল 
শাসাতেই পারেন, এ ছাড়া তাছের কি আব করবার আছে ? 
পে শুধু তার বিছানা থেকে আপনার পানে তাকিয়ে মৃত্ভাবে 
হাসে। এর চিকিৎসা হচ্ছে মনোবিকল্পবিদ্বের কার্য্য। 
“বহেনজী” হঠাৎ আপনার হাতে টান পড়ল এবং একটি 


_/বর্ষীয়সী মহিলা আপনাকে টেনে নিয়ে গেলেন অপর একটি 


WT বৃদ্ধ! স্ত্রীলোকের শষ্যাপার্থে আর আপনাকে অনুরোধ 
করা হ'ল তার প্রযনাণোনুখ আত্মার অন্ত প্রার্থনা করতে। 
বেচারী চলে গেল সেখানে যেখানে কোন মানুষের সাহায্যের 
প্রয়োজন হয় না এবং আমাদের জনৈক say 
কর্তৃক উচ্চারিত গায়ত্রীমন্ত্র পর্যন্ত মৃতার ' শ্রুতিগোচর 
হ’ল না। - 


জনৈকা যুবতী স্ত্রীলোক-যুক্তি পেল -হাসপাতাল থেকে, “ 


কিন্তু হায় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাড়ী থেকে 
কেহ এপ ন৷। GTS জেলার একটি গ্রামে তার ঘর, 
বাহেনজী চিঠি লিথলেন তার বাড়ীর, লোকদের নিকট 
fee তারা আসে নি। সে আকুল হয়ে কাদতে ' থাকে, 
তার আরও একট! সমস্যা হচ্ছে ca, যখন বিকেলবেল! তার 


শরৎ থেকে হাসপাতালের, সকল কাপড় চোপড় ফিরিয়ে 


/ নেওয়া হবে, তখন সেকি পরবে ? আপনাকে তখন করতে 


হয় কি, না বাড়ী গিয়ে তার জন্তে আনতে হয় এক প্রন্ত 
পুরনে! কাপড়্জামা। এবং গাড়ী করে তাকে নিয়ে যেতে হয় 
বোস Be | তার পর একখান! টিকিট কেটে দিয়ে তাকে 
সঁপে দিতে হয় ড্রাইভারের জিম্মায় । শেষে আপনি যখন 
তাকে ছেড়ে আসেন তখন cH আপনার হাত ছু'থানি 
আকড়ে ধরে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বর্ষণ করতে থাকে । 

বেচারী চম্পা হচ্ছে একটি স্বজ্ন-পরিত্যক্ত ছোট্র আদরের 
মেয়ে। যখন সে শুনতে পেলে যে, জন্মাষ্টমী আসন্ন তখন 
জেদ করতে লাগল সে ব্রত উদ্যাপন করবে--কেন না 
তা হলে SIG] তাকে রোগমুক্ত করবেন। “আমরা তাকে 
মুরলীধর কৃষ্ণের যে ছবিখান দিয়েছি, এমন ভক্তির সঙ্গে সে 
সেথানা আঁকড়ে ধরে রইল্‌ যে' দেখলে চিত্ত বিগলিত 
হয় | 

অঙ্গপ্রতাঙ্গে প্রাষ্টার লাগানো! -সকল বয়সের শিশুদের 
দেখলে বাধায় আপনার হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠবে । যখন 
তাদেব এখানে-সেখানে ছুটোছুটি এবং থেলাধুলো করবার 
কথা তখন তাদের অদৃষ্টলিপি হচ্ছে সারাদিন বিছানায় 
আটক থাকা। আমাদের Sea এই সকল রোগীর ew 
প্রচুর সময় বয় করেন--তার! পড়া, লেখা এবং আঁক কষা 
শেখান, তাদের সঙ্গে থেলাধুলো করেন এবং তাদের SCT 
লনা ইত্যাদি নিয়ে আসেন 


শক শি 


গীড়িতের জননী 


৩৭১ 





সুতরাং বলতে পারা 'যায় যে, আমরা sie করি এবং 
একই সময়ে ste করতেও শিখি। হাসপাতাল হচ্ছে 
আমাদের পক্ষে এক বিরাট শিক্ষাক্ষেত্র এবং আমরা কতক. 
গুলি জিনিষ শিখেছি অভিজ্ঞতা দ্বারা। কেননা আমাদের 
ইন্জিয়গ্রাম রোগীদের প্রয়োজনসমূহের সঙ্গে সমস্থত্রে বাধা 
এবং তাদের যে পরিমাণ সাহায্য করতে আমরা সক্ষম হই তা 
বিস্ময়কর । 

যারা সাক্ষর নয় 'তাদের ভক্তিমূলক গ্রন্থ পাঠ করে 
শুনানো_বেশীর ভাগই কেবলমাত্র এ ধরনের গল্পই পছন্দ 
করে--নখ কাটা, চুল WHY এবং উকুনের লোশন 
প্রয়োগ, অশক্ত রোগীদের খাওয়ানো, শিশুদের লিখতে এবং 
পড়তে শেখানো । বুড়োদবের ভজন গেয়ে শুনানো, সাবান, 
তেল, চিনি টুথ পাউডার, পুরনো কাপড়চোপড,* চামচ, 
গ্লাস ইতাদি প্রাতাহিক প্রয়োজনীয় যে সকল দ্রবা বোগীরা 
চায় সেগুলো বিভবণ করা ইত্যাদি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সমাজকম্্রাবু 
কাজের আওতায় পড়ে । সময় সময় এমন সব gH ওষধের 
প্রয়োজন হয়, কর্তৃপক্ষ য| সরবরাহ করেন না এবং যাদের 
কেনবার সঙ্গতি লাই Sere wera বিনামুল্যে দেওয়া 
হয়। 

যেসকল রোগীর দেহে প্লাষ্টার লাগানো থাকে তাদের 
অনেককে SOL BIS রাখবার জন্যে আমরা এক উপায় 
উদ্ভাবন করেছি। একে বলা ষেতে পারে বৃত্তিযু্পক 
( occupational therapy ) আরোগ্যবিধি। এর দ্বারা 
বালিকারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছে এবং তারা সুন্দর 
সুন্দর দ্রব্য, ডল ইত্যাদি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। তারা 
যে সকল সুচীকর্ম্ম করে থাকে সেগুলোও উঁচু দরের এবং 
প্রতি বৎসর. তাদের তৈরি জিনিষ কিছু কিছু বিক্রযেরও 
আয়োজন করা হয়, বিক্রয়লন্ধ অর্থ ব্যয়িত্ত হয় রোগীদের 
উপকারার্থে। রোগমুক্ত বলে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে এমন একজন যুবতী স্ত্রীলোক, আমাদের 
সদশ্কগণ এবং তাদের বন্ধুদের ব্যবস্থায় Sly করে এখনো 
AHS প্রতি মাসে ৩৫২ টাকা রোজগার করে। 

দেওয়ালী, ছন্মাষ্টমী Aes ষে সকল উৎসব-_গীত বাছ্য, 
মিষ্টদ্রব্য বিতরণ, ক্রীড়াকৌতুক এবং ape আমোদপ্রমো 
সংযোগে আমাদের দ্বারা ওয়ার্ডগুলিতে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত 
হয়, সেগুলির কথা উল্লেখ করতেও আমি ভুলবনা। 
এমনি ভাবে প্রত্যেক মঙ্গলবার এবং শুক্রবারে ১-৩* থেকে 
৪-৩* মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের কাজে যাই । ওয়ার্ড 
গুলিতে গিয়ে রোজ আমরা উপঢৌকন হিসেবে একই জিনিস 
বিতরণ করি, একই ধরনের উৎসাহ বাণী উচ্চারণ করি, 
একই প্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি এবং সেই একই অতি 


eR 


প্রবাসী 


VOR 





প্রিয় গল্পগুর্পি বলে থাকে ; ওয়ার্ডে চোকবার সজে-সঙ্গেই 
এত গ্রীতির সঙ্গে তারা আমাদের স্বাগত করে যে, আমর! 


প্রত্যেকের নাম তারা মনে রাথে--এবং যখন আমরা তাদের 
দেখতে যাই না তথন এই জিনিষটি থেকে আমরা বঞ্চিত 


এই cea লজ্জিত হই-আমরা কেন তাদের আরও হই ৷ এদের এই যে ভালবাসা, এও হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত | 


ভালবাসি না। আমাদের প্রত্যেককে তারা জানে, মারের 


% 


পরদ্থার। 


1 
ঠ < / 


' হ।তের teal শিঞ্পকর্থা এব ঞামীণ Mare 


আমাদের অনেকগুলি গ্রামে পারিবারিক মান উন্নয়নের মূল 
সুত্র হইতেছে হাতের তৈরী শিল্পকর্মের মাধ্যমে স্ত্রীলোক- 
দ্বিগকে তাহার্দের আয় বৃদ্ধির সহায়তা করা। যদি পরিবারের 


ক্ষুদ্র আধিক সংস্থান বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে শিশু ও বয়স্ক, 


লোকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং স্ত্রীলোকের! বিশেষ 
ভাবে পরিবারের ধথোচিত পোশাক-পরিচ্ছদের দন্ত , অধিক- 

তর অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয়। \ 

ইহা উপপন্ধি করিয়া ভারতের aaa .কল্যাপ-সম্প্রসারণ 
পরিকল্পনার আহ্বায়কগণ এমন সব প্রয়োজনীয় ক্ষুপ্র শিল্প কর্ম 
নির্বাচনের চেষ্টা করিতেছেন যাহা গ্রামীণ স্ত্রীলোকদিগকে 
অনায়াসে হাতে-কলমে শিধান যাইতে পারে । এই উদ্দেশ্তে 
যে পদ্ধতি অবগথিত হয় তাহা দ্বিবিধ। সহজ্বতর এবং হয় 
. ত শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হইতেছে Tiga বোনা, বাস্কেট তৈরি প্রভৃতি 
যে সকল শিল্পকর্ম ইতিপূর্বেেই গ্রামে জানা ছিল সেগুলি 
নির্বাচন এবং কেন্দ্রমূহে নারীদিগকে শিক্ষাদানের জন্ত 


স্থানীয় শিক্ষক পাইবার ব্যবস্থা করা। এই . প্রণালীতে ষে' 


সকল দ্রব্য উৎপাদিত হয় সেগুলির জন্য প্রায়শঃই তৈরী 
বাজার পাওয়া ষায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি'হইতেছে, স্্রীলোক- 
farce একটি সম্পূর্ণ নৃতন অর্থকরী বিদ্যা শেখান। ইহার 
জন্তু প্রথমতঃ প্রয়োজন কিঞ্চিৎ অধ্যবসায় ও aay! 
প্রায়শঃই' সাজসরপ্রামের নিমিত্ত ইহাতে কিছু অর্থ ব্যয়ের 
আবশ্যক Bl স্ীলোকদের রোজগার হইতে পরে এই 
টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করা স্বাইতে পারে। 

হাতের তৈরী শিল্পকর্শ্মের কথা বলিতে গিয়া ছইটি 
গ্রামের কথা উল্লেখ করা যায়৷. একটি মোরাদাবাদ, 
প্রোঘেক্টের (উত্তর প্রদেশ ) মুধিয়া কে নামে পরিচিত। 
Pa স্থানীয় নাগরিকদের লায়তায়-জনৈকা নিরতিশয় 


] কা 
বুদ্ধিমতী , গ্রামসেবিকা,. তাহার কেন্দ্রে-সর্মাগত স্ত্রীলোক-' 
দিগকে উৎকষ্ট বান্ধেট এবং নেওয়ারের ফিতা তৈরি করা 
শিখাইতেন--স্টানীয় বাজারগুলিতে এ সকলের চাহিদা 
ছিল উত্তর প্রদেশের দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল বানারস 
প্রোজেক্টের একটি ক্ষুত্র গ্রাম । এই গ্রামে টি 
বহুকাল ধরিয়া ‘টিকলি? (বিশ্ব) তৈরির ওঁতিহ্‌ a 

যে পদ্ধতিতে টিকলি নিশ্মিত হয় তাহা পরিশ্রমসাধ্য--স্ত্রী- 
লোকদের ঘণ্টার পর ঘণ্ট! বসিয়া থাকিয়া কাচের. সরু পাত 
কাটিতে হয়। এই আয়াদসাধ্য কালে কিন্তু তাহাদের 


, মাসে তিন-চার টাকার বেশী রোজগার হয় না। গ্রামের 


অবস্থা ছিল অতান্ত শোচনীর। কেননা এখানকার বাসিন্দারা 


কৃষি শ্রমিক--জমির মালিক নয়, নারী এবং শিশু উভয়েরই 


মধ্যে স্পষ্টই অপুষ্টির লক্ষণ দেখা WAS! বানারস 
প্রোজেক্টের কনভীনার ইহার প্রতিকারের দ্বায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন এবং হাতে চাল গিধিবার একটি সাধাসিধা মেশিন 
অর্ডার দিয়া আনাইলেন। তাহার Awe হইল ইহার সাহায্যে ' 
গ্রামে একটি নৃতন. এবং অধিকতর লাভজনক গৃহশিল্পের 
(হোম ইনভান্্রী) প্রবর্তন করা। 

সময়. সময় স্থানীয় শিল্পীদের তৈরী মৃৎপাত্রসমূহকে 
চিত্রিত নক্সা দ্বারা অলঙ্কৃত করা যাইতে পারে, তাহাতে 
আরও ভাস “তৈরি বাজার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । পাখা, ৯ 
খেলনা এবং সাধারণ ব্যবহারোপষোগী ছোট ছোট হরেক 
রকমের জিনিষও উৎপাদিত হইতে পারে। দক্ষিণে কোনও 
এলাকায় একটি. প্রো্জেক্টের জনৈক. ‘Say কনতীনার 
স্থানীয় মোহাস্তদের সঙ্গে মন্দিরে পাতার Gre! (fers প্লেটস) ' 


যোগান দিবার ব্যবস্থা করেন। কিঞ্চিৎ বুদ্ধি-কৌশল “এবং , 


তাপেক্ষাও য়ে ছিনিষটি অধিকতর আবগ্কস্পথামীয় . 


f 


cette, 





পল্লীর পণ্যত্রব্য উৎপাদনের প্রতি.অন্নুরক্ত হয় তাহা হইলে 
প্রায়ই তাহারা টাকা ধার দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে ।', কিন্ত 


একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকিতে RUA ' 


গ্রামসেবিকার নিজেরই শিক্ষা ভাসা ভাসা. ধরনের তাহার 


* মাধ্যমে হাতের তৈরী শিল্পকর্শ্মের নামে, যে সকল গ্রামীণ: 


বৃত্তি অর্থকরী নহে তৎসমুদয় যেন শিক্ষাদান করা না হয়। 
ৃ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোনও কোনও কেন্দ্রে অত্যন্ত সাধা- 
সিধা ধরনের, সুল যদি নাও-বা হয়__সুচীশিক্প এবং কাপড়- 
জামা কাট-ছাট ইত্যাদির কাজ শেখান হইয়া থাকে । শিল্প- 
কলার বাস্তব উপযোগিতা এবং ব্যবসায় সকল fee ঘিয়াই 
এগুলির মুল্য খুব কম। 

দজ্জির কাজ Bsa এবং খরচ বালান এই দুয়ের অন্ত- 
তম পন্থা হিসাবে নারীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ বলিয়া 


" গণ্য হইতে পারে অবশ্য হরি গ্রামে যথেষ্ট মেশিন থাকে 


বা ate কেন্দ্রে মেশিন ধার লইবার কিংবা ব্যবহার করিবার 
সুযোগ মেয়েদের থাকে । কিন্তু সম্বল যদি একটিমাত্র 
মেশিন, তাহা হইলে দজ্জ্ির কাজ phe শিল্প af গণ্য 
হইতে পারে না। 

দেশের সর্বত্র বছ খাছি রী — Wl কাটার 
ক্লাস খোলায় আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন | কেন্দ্রের স্ত্রী- 
লোকদিগকে তাহারা চরকা, “কটন দিলভার’ ইতি দিয়া 
থাকেন। সুতা কাটা হইলে পর তাঁহারা লইয়া যান এবং 
তৎপরিবন্তে তাহাদিগকে হাতে বোনা কাপড় দেন। এই 
সম্পর্কে টিনেভেল্লি প্রোজেক্টের “শিবশেলেম কেন্দ্রে যে 


ভারতের শিশুরক্ষণ সমিতি 


বাজারের হালচাল কতকটা বুঝা এই দুইয়ের দৌলতে অনেক . 
উৎকৃষ্ট পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে । ফোকানঘাররা যদি 


৩৭৩ 


পরীক্ষণ চালান হইয়াছিল তাহা বেশ. কৌতুহলোদ্দীপক। 
সেখানে. একদল স্ত্রীলোক ata! সপ্তাহ ব্যাপিয়া সুতা কাটে, 
সপ্তাহান্তে তাহারা তাহাদ্বের চরকায় কাটা Wl একত্রে 
অমা করে। ইহার বিনিময়ে তাহাদের যে পরিমাণ খাদি 
দেওয়া হয় তত্থারা একটি সাড়ী, একটি পেটিকোট এবং একটি 
ব্লাউজ তৈরি হইতে পারে। wel কাটনীদের মধ্যে ওঁ 
‘মহার্ঘ’ বস্তুটি (খাদি ) কে পাইবে, লটারি Wal তাহা স্থির 
করা হয় এবং যে উৎসাহের সঙ্গে গোটা ক্লাস স্থতা কাটায় 
আসক্ত হইয়াছে কেবলমাত্র তাহার সঙ্গেই এই সপ্তাহাস্তিক 
লটারির উত্তেজনার তুলনা করা যাইতে পারে! 

প্রদঙ্গক্রেমে একথা বলী যায় যে, কেবলমাত্র হাতের 
কাজের মাধ্যমেই যে-কোন কেন্দ্রের নারীদেরৃই- অতিরিক্ত 
আয়ের ব্যবস্থা তেমন নহে । লক্ষৌয়ে নারী সেবাঁ সমিতি - 
কর্তৃক পরিচালিত একটি কেম্টরের বন্দীরা দেখেন যে, 
অনেক . গ্রামবাপীরই গরু আছে । কিন্তু স্থানীয় লোকেরা 
যথোচিত মুল্য দেয় না বলিয়া দুধ বিক্রি করিয়া তাহাদেব খুব 
We আয় হয়” ইহার প্রতিকারার্ঘে সমাজ-কল্যাণ Sacra 
সহায়তায় একটি GE সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। | দুধ 
রোজ সাইকেলে করিয়! নিকটব্তী শহরে লইয়া গিয়া ভাল 
wea বিক্রি বরা হয় এবং ইহাতে সের প্রতি তাহাদের ছুই 
আনা করিয়া লাভ থাকে । এই লাভ আংশিক ভাবে পায় 
ae উৎপাদক এবং “ব্যয়” নির্ববাহের জন্য. কেন্দ্র অংশবিশেষ 
পাইয়া থাকে | | 

এই ধরনের কাজে পরিণামে সাফল্য লাভের উপায় . 
হইতেছে সর্ববদ! চাহিদার fers লক্ষ্য রাখিয়া বাজারে বিক্রয়- 


যোগ্য মানের'.দ্রব্যাদি উৎপাদন । 


ভাতের শিক্ষণ সমিতি 


(Society for the Protection of Children in India) 


es কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হইয়া থাকে --“ভারতের 


শিশুরক্ষণ সমিতি (8, P.0.1) wes fe করিয়া" 


Set 
gaa ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে, এই ধরনের প্রশ্নের এষং 
বিগেষভাবে মে রকম ভঙ্গীতে এই প্রশ্ন দিজানিত হয়.তাহার 


উত্তর কি ভাবে দিতে হয় তাহা সমাজকর্মে ব্যাপৃত যে- 
কোন ব্যক্তিরই প্রথম শিক্ষণীয় Rag) স্কুলের ছেলের মত, 
“ony শব্দটির দ্বারা কি বুঝায় আপনার মনে হয়” -এই 


ধরনের প্রতিপ্রশ্ন করাও তাহার পক্ষে সমীচীন হইব না। 
কেননা এই বাকাগুপি অত্যন্ত বড় শোনায়। 


৩৭৪ 


প্রবাসী 


১৭৩২ 





উপরস্ত amy? এমন একটি শব্দ যাহার প্রযোগক্ষেত্ 
ধ্যাপক-_এত বাপক যে তাহা অনেকের বিশেষতঃ ভারতের 
অধিকাংশ লোকের কল্পনার বহিভূ'ত। 

এস. পি দি, আইয়ের উদ্দেগ্য এবং লক্ষ্য ইহার «মেমো- 
Gen অব এসোসিয়েশনে' যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা 
কতকটা নিয়লিধিত ait প্রকাশ করা যাইতে পারে £ 


ভারতের শিশুদের রক্ষণ এই সমিতির লক্ষ্য 


‘বর্তমানে শিশুদের প্রতি যে সকল গহিত আচরণ করা 

হয ভারতের বিভিন্ন জাতির লোকনের এবং ভারতের সকল 
* হিতৈষীর সমক্ষে তাহা উপস্থাপিত কর! ইহার লক্ষ্য। ইহা 

অনাথ আশ্রম এবং শিশুদের গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্বে 
প্রতিষ্ঠিত অন্তান্ত সংস্থাসমূহের মানের উন্নয়ন করিতে চায় ; 
ইহা এই ধরনের আরও অধিকসংখ্যক এবং উত্তর সংস্থা 
প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দান করে। ৫ 

ইহা পীড়িত ও ক্লিষ্ট শিশুদের সাহায্য করিতে চায় এবং 
মারাত্মকরকম বিকলাঙ্দ ও মানসিক জড়তাগ্রন্ত শিশুদের 
শিক্ষণ ( training), লেখাপড়া শেখানো তত্বাবধানের aw 
উপযুক্তণংখ্যক হাসপাতাল এবং প্রতিষ্ঠানের অভাবের কথা 
সর্ববপাধারণের গোচরীভূত করিতে চায়। 

যে সকল শিশুর প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়, ইহ! 
তাহাদিগকে উদ্ধার করে। 

যে সকল অসহায় শিশু আদালতে অভিযুক্ত হয় ইহা 
তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে। 

ইহ waaay অপরাধপ্রবণ বালকদের প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শন এবং সাহায্য করিয়া থাকে | 

ইহা শিশুদিগকে আপন হেফাজতে গ্রহণ এবং তাহা- 
দ্বিগকে শিক্ষাদান করে। 

উইল অথবা অন্তান্ত সুত্রে লব্ধ শিশুর উত্তরাধিকার 
কিংবা core স্বার্থের ব্যাপারে ইহ! সম্পত্তির wen 
বেক্ষণকারী (executor ) অথবা অছি ( trustee ) হিসাবে 
কাজ করিয়া থাকে। 

ইহ! সেই সকল অসহায় শিশুদের স্বার্থের দ্বিকে লক্ষ্য 
বাখে অন্থথায় সম্পর্কঘটিত অধিকার হইতে যাহারা বঞ্চিত 
হইত I রর 

শিশুদের সম্পর্কে যাহার ইহার পরামর্শ প্রার্থনা করে 
এই সংস্থা তাহাদিগকে পরামর্শ দান করে। 


এই দেশের যে সকল শিশুর ইহার রক্ষণাধীনে আসার 


প্রযোজনীযুতা আছে, ইহা তাহাদের রক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া 
থাকে। | - 

এবং ইহ ঘারা কেবল যে এই সকল কাজই অন্ুঠিত 
হইয় থাকে তাহা নয়, যাহা যাহা ইহার sate তৎসমুদ্রয়ই 
এই সংস্থা নিজের সামর্থ্যাহুযায়ী একান্ত বিশ্বন্তভাবে করিয়া 
থাকে। 5 

কিন্তু মামার মনে আমাদের পরিচিত প্রশ্নকর্তা আমরা 
কতটুকু করি তদপেক্ষা আমরা কি ভাবে তাহ] করি, প্রতৃত- 
পক্ষে তাহাই জানিতে চাহেন। 

এখনো সমিতির কতকগুলি বাস্তব ঘটনার বর্ণনা করিয়া 
আমরা কি করি এবং কি ভাবে তাহা করি সে বিষয়ে 
আলোকপাত করিবার eV আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা 


করিব। 
পীড়িত এবং কলি শিশুদের সাহায্য দান সম্পর্কে নিয়ে 
একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ 


একবার আমাদের নিকট খবর আসিল যে, একটি সাত 
বছরের ছোট খ্রীষ্টান মেয়ের পিতামাতা অ'মাদের সাহায্য 


Ve 


এবং পরামর্শ প্রার্থনা করে-_তাহাদের মেয়েটি জন্ম হইতেই HH 


ইনফ্যাপ্টাইল প্যাবলাইসিস বা fe পক্ষাঘাত রোগে 
ভূগিতেছিল। তাহারা ছিল অতাস্ত গরীব, পিতা দীর্ঘকাল 
যাবৎ বেকার, এমতাবস্থায় চিকিৎসার জন্ত কিছু ব্যয় করা, 
এমন কি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার ames উঠিতে 
পারে না। হাসপাতালের সাহায্য প্রার্থনা কর! এবং সেখানে 
চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সত্য কথ! বন্দতে 
কি ইহার ফলাফল সম্পর্কে পিতামাতার কোন স্পষ্ট ধারণা 
ছিল না। রোগীর টিকিটে রোগের যে নাম লেখা ছিল 
(Infantile hemiplegia ) তাহা হইতে আমরা বুঝিতে 
পারিলাম যে, তাহা আসল উৎকট ইনফ্যপ্টাইল প্যারালাই- 
সিস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের | 

সময় সময় ইনফ্যান্টা ইল হেমিপ্রেজিয়ার স্থষ্টি হয় জন্মকালে 
কোনো আঘাতের দরুন এবং কোনপ্রকার চিকিৎসার 
সাহায্যব্যতিরেকেও ইহা সারিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে । 
কাজেই আমরা বালিকাটির পিতামাতাকে আশার কথা 
বলিতে সক্ষম হইলাম এবং তাহাদের বেচারী ছোট্র মেয়েটির 
সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে আরোগ্য "হওয়ার সম্পূণ 


“ আশা আছে এই আশ্বাসে সুথা হইয়া তাহারা চলিয়া গেল | 


সমিতি ava পিতাকে এই প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিতে সক্ষম 
হইল যে, ইতিমধ্যে তাহার ay কর্শ্মের সংস্থান করিবার 
নিমিত্ত চেষ্টা করিবে তখন তাহারা ইহাই উপলব্ধি করিল 


dibs ৪. ছু. ei Bans Se 








ষে, ভাগ্য তাহাদিগকে একেবারে অসহায় ca বে 
ফেলে নাই। 

চর্ববাবহারের হাত হইতে শিশুদের উদ্ধার, প্রচেষ্টার 
একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে এই £, 

একটি ছোট্ট নেপালী মেয়েকে তাহার পিতামাতা এক 
জন যয়ন্ধা-দ্রীলোকের নিকট বিক্রি করে। বালিকাটি যখন 
সেই ব্যসে পা দিল যখন তাহাকে কোন পরিবারের পরি- 
চাবিকার কাজে নিধুক্ত,.করা যাইতে পারে তখন সে তাহাকে 
একটি পরিবারে fem দিল, সেখানে তাহাকে রাখা হইল 
পরিবারের দাসী হিসাবে । তাহাকে কোন মাহিনা দেওয়া 
হইত না, যতটুকু না হইলে নিতাস্তই চলে মাত্ৰ ততটুকুই 


যেমন একথানা বা HUA কাপড় তাহাকে দেওয়া হইত। 
. অবশেষে সে পলাইয়৷ গেল-এক দয়ালু- প্রতিবেশীর নিকটে | 


তিনি প্রায়ই তার কান্না শুনিতে পাইতেন | এ ভদ্রলোক 
সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন, তখন দেখ! গেল 
যে তাহার দেহের নানা স্থানে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ছ্যাকা 
Creat | 
হইয়াছিল যে, দীর্ঘকাল তাহাকে হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে 
থাকিতে হয়। সমিতি এই বিষয়ে মোকদ্দমা চালানোর 
ভার গ্রহণ করিলেন। ফলে অপরাধিগণ অভিযুক্ত এবং 
দগপ্রপ্ত হইল। শিশুটিকে সমিতির সাহায্যদ্ান কিন্ত 
সেখানেই শেষ হইয়া গেল না। সমিতি তাহার- ভার গ্রহণ 
afin তাহাকে গ্রীতিকর পরিবেশে aera ব্যবস্থা করিল, 
সেখানে সে তাহার নবজীবনের Aa সুরু করিতে সক্ষম 
হইয়াছে। 


পা 


শোষণ . a) ৮ 

একদা এক পুলিস সদর রাস্তার উপর ভিক্ষায় রত এক 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাহাব প্রতি সাধারণের সহানু- 
ভুত অধিকতর পরিমাপে উদ্লিক্ত হইবার কারণ ছিল কতক- 
গুলি শিশু--যাহাদের.বয়স কয়েক সপ্তাহ অথবা এক মাস 
কিংবা ছুই মাস মাত্র । লোকটি এ সকল শিশুকে বো 
এবং ধুপা-বালির মধ্যে এবড়োখেবড়ো চাকাওয়ালা একটি 
কাঠের TR অথব। প্যাকিং কেসের মধ্যে বসুইয়া ভিক্ষা 
করিতেছিল। শিশুদের স্বাদে ঘা--তাহাগের অবস্থা ছিল 
ধীতিমত শোচনীয়। sia Pye, প্রচণ্ড Wh তখন 


যথারীতি আকাশের উচ্চ স্থানে উঠিয়া আগুনের হলকা বর্ষণ ' 


করিতেছে । এক্ষেত্রে আবার সমিতির সাহায্য প্রার্থনা 
করা হইল এবং ইহার প্রতিনিধিগণ অতিক্রুত অকুস্থলে 
গিয়া উপাস্থত হইলেন। তাঁহার প্রথম করণীয় হইল 


তাহার শরীরে এমন মারাত্বক পোড৷ থায়ের vw 


‘দেন, ফলে বাপ্পুকটি বেকসুর খালাস হইল্‌ | 





শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা- সেঅন্য তাহাদিগকে 
হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। দুষ্ট লোকের পরামর্শে 
কতকগুলি শিশুকে সমিতির হেফাজত এবং হাসপাতালের 


চিকিৎসা হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা আংশিক, ভাবে 


সফল.হইল। কিন্তু হার! এমনি ভাবে যে সকল শিশুকে 
লইয় যাওয়া হইল, তাহারা সকলেই মারা গেল। কিন্তু 
সমিতি যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা 
way তত্বাবধানে প্রতিপালিত সুখী শিশুতে পরিণত হই- 
HCE! যে লোকটি তাহাদের অসহায়তাব সুযোগ লইয়া 
এমনি ভাবে তাহাদিগকে শোষণ করিতেছিল অপরাধী 
সাব্যস্ত হওয়াতে সে অভিযুক্ত হইয়াছে। 


রাজঘারে অভিযুক্ত অনহায় শিশুদের পক্ষসমর্থন 


একটি বালক ঘোর দাবিদ্র্যের মধ্যে তাহার বিধবা এবং 
wy মাতামহীর, সঙ্গে বাস করিত। জনৈক বয়স্ক 
দোকানদারকে ছোরা মারিয়াছে এই afar তাহাকে অভি- 
যুক্ত করা হয়। কেস চলিতেছিল কলিকাতা শহরের 
বাহিরে | 'পুলিস যে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা, 
ব্যাপারটা যাহারা Saree; না দেখিবে তাহাদের নিকট 
যথেষ্ট ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইবারই কথা । বালকটির 
রোজগার ছিল নিতান্ত সামান্ত, সুতরাং তাহার পক্ষে আত্ম- 
পক্ষসমর্থনের যথোচিত ব্যবস্থা করা কখনও সম্ভবপর হইয়া 
EBS না'। এই কেসের সঙ্গে সমিতির যোগাযোগ ঘটিবার 
কারণ এই যে, বালকটি abe ছিল লোয়ার সারকুলার 
es age চিলদ্রেনন কোর্টের ages হাউস 'অব 
ডিটেনশনে’র বা কয়েদথানার হাজতে । সমিতি বালকটির 
তরফ হইতে ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলেন এবং 
বালকটিকে শাস্তির কবল হইতে রক্ষা করিতে কৃতসন্ধক্ 
হইলেন | 


বিশেষ জুরির সমক্ষে মথাহীতি তাহার বিচার alee 
হইল। সমিতি তাহার পক্ষে দুই জন প্রধান উকীল নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন ॥ বালকটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ay 
যে অসমধিতই হইল তাহা নয়, সশৌরবে অপ্রমাণীক্তও, 


হুইল) জুরীগণ সর্বসম্মতিক্রমে তাহাকে নির্দোষ বলিয়া 


বায় দিলেন এবং বিচারকও তাহাতে সম্মতি প্রদান করি 
অবস্থা যে 
রকম দীড়াইয়াছিল তাহাতে বালকটি যে অপরাধ কথন 
করে নাই তাহার জন্ত তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
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হইতে হইত, কিন্তু এমনি ভাবে সমিতির হস্তক্ষেপের দরুন 
সে বাচিয়া গেল। | 


অপরাধপ্রবণদের প্রতি সহানুভূতি ও সাহায্য 
নিতান্ত ছোট একটি বালক বিনা টিকিটে . ভ্রমণের 
অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আপ এবং ডাউন 
গাড়ীতে সম্ভাদবের কাপড়চোপড় বিক্রেতা হিসাবে সে ছিল 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপরিচিত । সমিতির প্রতি- 
নিথিগণের নিকট সে.একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চমৎকার 


টাইপের শিশু বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহার এমন :' 


কতকগুলি প্রকৃতিগত ef ছিল যাহার বিকাশের oy 
প্রয়োঞ্ন সহানুভূতি এবং উতকৃষ্ঠতর সুযোগ-সুবিধা ৷ সমিতি 
তাহার জরিমানা শোধ করিয়া তাহাকে তাহার পিতামাতার 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন-তীহারা কিন্তু তাহার গ্রেপ্তারের 
কথ! শোনেন নাই । তাহারা বালকটির অবস্থা Fee 
নমিতিকে ওয়াকিবহাল রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া- 
ছেন। 


শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 


" সমিতি জানিতে পাবেন যে, একই পরিবারের কতক- 
গুলি শিশু তম্মধো ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই আছে, 
কেবল যে উদ্দাম ও Spay হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নয়, 
তাহারা বড় বিদ্যা চুরিতেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই 
বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে, শিশুদের এই অপরাধের জন্য আসলে পরিবারের বড়রাই 
দ্বায়ী। শিশুদের কেবল যে চুরি করিতে শিক্ষা দেওয়াই 
হইত তাহা নহে, সুপরিকল্পিত উপায়ে তাহারা হইত এই 
চুরির মালের ভাগীদার। সমিতি সক্রিয় ভাবে ইহাদের 
ভীবনে হস্তক্ষেপ করিবার পুর্বেই এরূপ এক দল শিশু ধৃত 
হইয়া কোর্টে অভিযুক্ত হয়। এখন অবশ্য তাহারা সমিতির 
নিবস্তর সতর্ক দৃষ্টি এবং Fay তত্বাবধানে আছে এবং ইহা 
খুবই সম্ভব যে, যখন তাহারা বড় হইবে, তখন সমিতি 
তাহাদের জন্তু কেবল যে সৎ জীবিকার ব্যবস্থাই করিতে সক্ষম 


Sa, 
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হইবেন তেমন নয়, HQT] এবং সহামুভূতিপূর্ণ গার্হস্থা 
পরিবেশেবুও সৃষ্টি করিতে পারিবেন। অন্তান্ত শিশুদের 
বেলায় কিন্তু দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করানো সম্ভবপর হইয়া- 
ছিল।. সমিতি নিজেকে ইহাদের জিন্মাার বলিয়া দাবি 
করিলেন এবং হাইকোর্টও সমিতির প্রচেষ্টা শিশুদের পক্ষে 
নিরতিশয় কল্যাণপ্রদ বলিয়া এই দাবী সমর্থন করিলেন। ; 
শিশুর! এখন সৎ ভাবেই থাকিতেছে এবং এই অনুকুল ধারণা 
অন্মাইয়! দিতেছে যে, স্বাস্থ্য এবং নৈতিক দৃষ্টিভদী উভয় 
দিকেরই উন্নতি বিধানে তাহারা অপারগ নহে । 





সম্পত্তি সম্পর্কে অসহায় শিশুদের স্বার্থরক্ষা : 


সমিতির তত্বাবধানাধীন একটি শিশু হিন্দু আইন aE 
যায়ী তাহার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিল এই 
সম্পত্তি তাহার পিতার স্বোপাঞ্জিত বলিয়। ইহার উপর যৌথ 
পরিবারের কোন.অধিকার ছিল না। 


শিশুটিকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেস্তে 
মুতের এক আত্মীয় একটি জালকর৷ উইল আদালতে উপ- 
স্থাপিত করে। বিষয়টি সে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখে। 
সমিতি কিন্তু অঙ্তান্ত সুত্রে এই চক্রান্ত সম্পর্কে ওয়/কিবহাল 
হন ও সহসা শিশুটির পক্ষসমর্থন করেন এবং তাহার অভি- 
বক-স্থানীয় বলিয়া Bats দিবার aw আদালতের নিকট 
দরখাস্ত করেন। এইরূপে যে জাল উইলকে সরকারী ভাবে 
সত্য বলিয়: প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয় তাহা বাতিল 


হইয়া যায়। 


এই দেশের সকল শিশুকেই রক্ষণের' আশ্বাস এই সমিতি 
দিয়া থাকে এবং প্রতিশ্রুতি firm থাকে ব্যাপকতর রূপে। 
আজ হয়ত এগুলি বাস্তব সত্য ততটা নয়, যতটা স্বপ্ন ৷ কিন্তু 
এই সকল উৎকৃষ্ট স্বপ্ন মোটেই কষ্টকল্পিত হইবে না যদি 
প্রত্যেকে সেই প্রতিষ্ঠানটির সার্থকতা উপলদ্ধি করিতে 
পারে যাহা দ্বারা এই সকল প্রতিশ্রুতি ards পরিণত 
হওয়ার সম্ভাবনা | এবং একথ। উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেকেরই 
উচিত এই সকল স্বপ্নকে নত্যে পরিণত করিয়া তোলায় 
সহায়ত।করা | 
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চীনের ল।ক্ষার কাজ 
আীনলিনীকুমার sz 


চীনের লাক্ষা-শিল্পে উৎপত্তি arg যদিও নিশ্চিতব্ূপে কিছুই এই সকল রং প্রারশঃই gays হইত। কেনি কোন লাক্ষার 


জানা বার না, তথাপি অনুমান হয় যে, লাক্ষা প্রথমে কাষ্ঠাধার- কাজের নমুনার উপর ঘন নীল বং দেখা! হায়, কিন্তু মূলতঃ এমকল 
সমূহের আবরক হিসাবে wags হইত। ভান ফেই জু--ধিনি 
২৩০ খ্রষ্ট পূর্ববাব্দে পরলোকগমন করেন-_লিখিয়াছেন যে, nal 
শুন-এর রাজত্বকালে প্রথম ভোজন-পাত্রসমূহে লাক্ষার কাজ করা 

হয় এবং তাহার অধস্তন পুরুষ যু সময়ে উসবাদিতে বাবহৃত পাত্র- চাউ এবং হান আমলের লাক্ষার কাজ করা জিনিষপত্রের 


MAS লাল এবং কালো রঙের লাক্ষাদ্বারা মণ্ডিত করা হয়। অধিকাংশই চাংশাতে খনন কার্ধের ফলে পাওয়! গিয়াছে । চাংশার 
লাক্ষার কাজের প্রাচীনতম নিদর্শন যাহা 
পাওয়া গিয়াছে তাহা সম্ভবতঃ চতুর্থ বা তৃতীয় 
Me পূর্ব্বাব্দে। এই সময়ে ঘরগৃহস্থালীর 
এবং YMA কাঠের বাসন-কোসন, 
কান্কেট, তলোয়ারের থাপ ইত্যাদিতে লাক্ষার 
কাজ করা হইত। সম্প্রাতি-চাংশায় খনন- 
কার্ধের ফলে লাক্ষার কাজ করা একটি ঢাল 
আবিক্ুত- হইয়াছে । তখনকার দিনে মাটির 
বামন-কোসনেও লাক্ষা প্রয়োগ কর! হইত, 
লাক্ষার কাজ করা কতকগুলি ব্রোঞ্জের wae 
পাওয়া গিয়াছে । চাউ আমলে এবং তাহার 
কিছু পরবত্াঁকালে লেখার see ara 
ব্যবহৃত হইত এবং দর্পণ কারুখন্রিত 
ব্রোপ্রমুত্রিমমূহ, বিভিন্ন প্রাণী ও জ্যামিতিক 
চিত্রসম্বলিত লাক্ষার কাজ দ্বারা অলঙ্কৃত 
করা হইত (চিত্র ১)। কাঠ খোদাই 
করিয়া তাহর উপর লাক্ষা প্রয়োগ কদা চিং 
. হইত । তবে খোদাই করা end লাক্ষার 
৷ কাজে একটি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে 
| [চিত্র ২)। কালো, লাল, হলদে, বাদামী 
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হলদে রঙের ছিল বলিয়াই মনে হয়। বহুক্ষেত্রে কালো রং 
ফিকা হইয়া অবশেষে বাদামীতে পরিবর্তিত হইয়াছে | 
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| কাজের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল কিন্তু 
উত্তর কোরিয়ার লো লাঙ। চাংশায় প্রাপ্ত কতকগুলো লাক্ষার 
কাজ হান আমলের বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পাবে এবং অন্তান্ন 
স্থানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি অপেক্ষা এগুলি প্রাচীনতর বলিয়া প্রতীয়মান 


OR মনে হর যে, কোরিয়া, এবং মাঞচরিয়া প্রাপ্ত অলঙ্করণযুক্ত 


| নিদর্শনসমূহের অধিকাংশই রী প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকের | 


লাক্ষার কাজে মৃত্তি-মলক্করণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে লো লাঙে 


প্রাপ্ত বিখ্যাত "চিত্রিত বুড়ি (painted basket )| ইহা হান 
| আমলের একেবারে শেষের দিকে নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া 


a 


| MOE মোনা এবং রূপার খচিত কালো 


ওয়া যাইতে পারে। 

কোরিয়ায় খননকার্ধেযর ফলে লাক্ষার কাজ করা একটি মুগ্নোশ 
এবং অন্ত কতকগুলে! নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। লাক্ষার উপর 
পাতলা সোনার তবক লাগানো কতকগুলি দর্পণও এই হান, 
আমলের পরবর্তী সময়ের জিনিষ । 

নারার শোশোইনের রাজকীয় সংরক্ষণাগারে যে বহুসংখ্যক 
নমুনা সংরক্ষিত আছে সেগুলি হইতে টাং আমলের লাক্ষার কাজ 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে পারা যায় । শোশোইনের লাক্ষার 
কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে-_বাঞ্স, তলোয়ারের থাপ, 
লোহার রেকাব,. ব্রোঞ্জের আম্মন। এবং বিবিধ প্রকারের 


লাক্ষার কাজই 


|. ৬০০৯৩৩৬২০৯২ 

| a বেশীর ভাগ নিদর্শনের উপর আছে অত্যন্ত পাতলা লাক্ষার আবরণ অলঙ্করণের 
| M21 সরাসরি প্রয়োগ করা হইত কাঠের Goce | 

> উত্তর কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী পুরাতত্বিদুগণের 

. খননকার্ধোর ফলে হান আমলের লক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল 


faa আঙ্গিক € technique ) ছিল বলিয়া প্ৰতীতি 

হয়। এগুলিকে জাপানীরা বলে eBay বা হিয়মন। সময় 
সময় OFS, কচ্ছপের খোল এবং অন্তান্ত উপকরণ ছারা লাক্ষার 
কাজকে থচিত করা হইত। sat চিত্রে সোনা এবং রূপায় খচিত 


“কীন" নামক বাদযযস্ত্রের যে উপবাদ্ধ দেখা যাইতেছে তাহা সমৃদ্ধ 
এবং বিচিত্র অলঙ্করণের প্রকৃষ্ট নিদর্শন | 

চীনে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বের ভাস্কর্য এবং চিত্র ছাড়া খুব কম 
দ্রবাই মাটির উপরে সংরক্ষিত করা হইত। yt আমলের লাক্ষার 
কাজের মধ্যে যে অল্প কয়টির কথা জানা যায় সেগুলি পাওয়া ary 
চুলুশিয়েনে । মেগুলি হইতেছে ডিশ, বাটি (চিত্র ৫) এবং কালো, 
বাদামী অথব! লাল রঙের লাক্ষার কাজ করা বাক্স__সবগুলিই 
অলঙ্করণ বঞ্জিত। ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত পুস্তকসমূহে সোনা 
এবং রূপায় খচিত চম২কার লুং লাক্ষার কাজের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই একই পুস্তকে ওয়ান আমলের শেষের দিকে 
জীৱিত চাং চে এবং ইয়াং মাও নামক ছুই জন বিখ্যাত লাক্ষা- 
শিল্পীর কথা আছে। চাং চেঙের নামাঙ্কিত কতগুলো! প্লেট এবং 
ae বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলির প্রামাণিকতা। সম্বন্ধে সংশয়ের 
অবকাশ রহিয়া গিয়াছে । | 

‘fa aR সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ব্যাপকতর | অনেকগুলি 
নিদর্শনের উপর যে আমলে তংসমুনয় প্রস্তুত মেই বাঙ্রত্বকালের 
চিহ্ন বিশ্বামষোগাভাবে অঙ্কিত আছে-__এগুলির অধিকাংশই 
রাজকীয় কারখানায় নিশ্মিত। মাঝে মাঝে বেসরকারী নির্শ্মাতাদের 
প্ৰস্তত নিদর্শনসমূহেও বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । যে 
সকল ATA পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতে কালজ্ঞাপক নি্নোক্ত নিদর্শন 
চিহ্নদমূহ Baht আছে: 





র্কে ( -চিকাগোর ফিল্ড 
aca . চেং-এর নিদর্শনযুক্ত একটি 
বাক্স “আছ! লাক্ষার 


রি লিপ রিল ne 
আ্া্চ- বালিগজজ-২০৭%২/লি রালার্বহারী aA. কালিকতা' vy 


oO eee versa Werer 
১৯২৪,১২৪/১, লহুলাজাল্ Ete, a 


st and West অবলঙ্বনে 





‘5: 


i 





3 কাহিনী, আরও (বিচি এই বিচিত্র 
ও ভাগ করিয়। সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন 


ওইধানে। তারপর চার বৎসর ব এ 
চল্লিশ বৎসর পণ্ডিচেরীতে দিব্য-জীবনের সাধনা। সাধন মার্গের তগুলি 


অত্যন্ত ছুরাহ ) অনি বি মাখার মা দাবি রাধিলেও হন্দরভাবে গুছাইয়! 
বলিবার গণে--শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ছাপ 


পাঠক মনে রাখিয়! দেয়। . বইখানি কিশোরদের জন্য লিখিত হইলেও 
বয়স্করাও ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন | শ্রীঅরবিদ্দের বিভিন্ন বয়সের ছবিগুলি 
বইথানির AIST আকর্ষণ | es 


পাঠকমমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। : জলক জাগা করিয়াছিলেন ইজ : 


. মান কথ!-সাহিত্যিকের হাতে অবহেলিত মানুষগুলি যথোচিভ অর্ধযাদা পাইবে 


i ata genet 
সীল none ৩৬নং টাও রোড, কলিকাতা 








দুঃখের বিষয়, সে আশা পূর্ণ হয় নাই। এই শক্তিমানের সাধনার পালা অর্ধ 
পথেই শেষ হইয়া যায়, সাহিত্যের পথ ছাড়িয়া পথাস্তরে সুরু হয় তার wat | 
রাংলা-সাহিত্যের পক্ষে ইহা ক্ষতির কারণই হইয়াছে । ... 

ইহার পর চিত্র-জগতের শৈলজানন্দ সাহিতা'জগতে যখনই কিছু সৃষ্টি 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,_-সমগ্র ধ্যান-ধারণীকে সাহিত্য-বেদীমুলে উৎসর্গ 
করিয়া দেওয়ার অমনৌযোগিতাই ধর! পড়িয়াছে তাহার মধ্যে । গল্পের গঠনটা 


' চিত্র-নাটের ধারাকেই: অনুসরণ করিয়াছে। চিত্র-রূপায়ণে সেটি সার্ক, 


হইলেও সাহিত্য-জগতে সমাদর পায় নাই। 

আলোচ্য উপস্ঠাদখানিতে তেমনই একটি গল্প পাওয়া যায়-যাঁর, 
বিস্টাদটা শিথিল, ঘটন|-ন্রোত we এবং চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ। গল্প দানা 
বাধিতে ন! বাধিতে মিলাইয়' যায়। যে সময়ের কলিকাতার কথা 
গল্পের আরম্ত--মেই কালটিও নিধু ত. ধরা পড়ে নাই। মাসিক পান 
প্রকাশিত হওয়ার পর LAC ত্রুটি সংশোধজের ৫ যে 
স্যবহার করা হয় নাই। 


> nt আক্রিকাঁর দিও 
 লাইবেরিয়ার উপকথা 


fo রাদবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯। মুল্য 
প্রত্যেকটি ১০ টাকা । | 


“আছিল xa আফা জনকের ধারণা বুৰ পরার নত ও থানি 


_ গালগল্পের মারফ--খানিকট! যা বিদেশী চিত্রের মাধামে ওই 





সত্যই, জাতির কল্যণকামী পরিকল্পনায়, ছোট্ট 
age তাঁরই মতো আরও লক্ষ লক্ষ 
ছেলেমেয়েদের পরিস্কার আঁর সুস্থ রাখতে সন্তাব্য সব 
কিছুর বন্দোবস্ত করা হয়েছে । অন্যান্ত ছোট বা বড় 
নারীদের মতো, এই পরিকল্পনায় লীভার ব্রাদার্ন 
fe আছে। জাতির কাছে তীর এই দারীত্ব 

তৈরী কর। এবং a = একই 


এই উঠার ast ব্রাদার্সের কোটা 


কোটী সহযোগী রয়েছেন। রয়েছে কীচা মাল উৎপাদন- _ 
বন্দ; রয়েছে 


দাবী রে ছে চালনায় কন্ম 
জহা; রী ও সান পরিবহন যানের কর্ম, 


লীভাঁর ain ty’ 


cere ita 
লাইফবয়, লাক্স: bas 


জনসাধারণ; যারা এইসব সাবান কেনেন আঁ সেও 
উপর নির্ভর el এর সকলেই দেই ! 


জাতিকে সমৃদ্ধতর করে তোলবার প্রয়াস পাচ্ছে 


(ইণ্ডিয়। 1). লিমি টেড 





ইহাতে মোট তেরটি + হই 
ie চিন্তাধারার 


ডাকের কাহিনী_ লাখ an Aeterna fea 
ভারতী এহ্থালয় ৷ a) 8০ আন! f 24 


উস প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ: 
. ছেন। তিনি ৫৮ পৃষ্ঠার এই কু পুস্তকথানিতে আমাদের দেশের ডাক 
ঘরের জন্মস্কুখা ও ইতিহাস, ডাকের 


কথা, ডাক-বিভাগের কর্শ্-কাছিনী--চিঠি বিলি, অচল চিঠি ডেডখলেটার 

আপিন হইতে যথাস্থানে বা প্রেরকের নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা, পার্শেল 

ভি, পি, পাৰ্শেল, মণিঅর্ডার, সেভিংস ate, ক্যাশ সার্টিফিকেট, প্রভৃতি 

মেয়াদী আমানত, ডাক-বরের জীবন-খীমা ও ডাক-ঘরে ওমধ রি 

বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ অল্প কথায় প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়া শুধু 

আমাদের কৌতুহল নিবৃত্তি করিয়াছেন তাহা নহে, আমাদিগকে aap 
«Brite করিয়াছেন। আমর! আশ। করি, লেখক এই বিষয়ে আর. 
একখানি বড় পুস্তক falda বাংলা-দাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন | 


জীযতীন্্রমোহন 


মধ্যযুগের কবি ও কাব্য--১ম ag: অধ্যাপক 
প্রদাদ বহু । জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড: nesters ee, : 
Be, কলিকাতা। মূল্য ৬, টাক।। J 


বাংলা সমালোচনা সাহিত্য দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এ থেকে মনে 
হয়, সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে বাঙালীর. আগ্রহ বাড়ছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে : 
বাংলা শিক্ষার প্রসার, এ বিষয়ে সহায়ত করছে সন্দেহ নেই। তবু, তাই 
একমাত্র কারণ নয় । সাধারণ পাঠকের মধ্যেও আজ এ বিষয়ে কিছুটা 
ওংসুক] দেখা দিয়েছে। 


আলোচ্য গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে, ডি Sabi করি ও shay 
আলোচন। i featafs, বড় চশ্তীদাম, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদান, বলরামদাস, 
শেখর ও কৃষন্দাম কবিরাজের দাহিত্যকৃতির পরিচয়। তাদের সাং সাঁরিক 
জীবনবৃত্তান্ত এতে নেই, শুধু কাব্যবিচার আছে। প্রচলিত সাহিতে 
| ইতিহাসগুলিতে প্রধান-অপ্রধান ag কবির কথা এক সঙ্গে রয়েছে; 


চি বিচার: অমির 
মাধারণতঃ ভাবোজ্ছল, ke 





oe 
sions 


: রীদের ত্বক তাজা, 
মোলায়েম ও রূপো- 


্র-তার কাদের সৌন্দর্য্য সাবান 





এখনও রহিয়াছে। নিত ie 
অদ্ভুত পটায়েতের ata 1 সপ" 


লে যাইত রাজীন্তপুরে। নেখানে দুইজনের ‘fave কথাবাহার | 
যে ছবিটি তাহাদের মনে ফুটিয়া : উঠিত নে ছিল অপরূপ" L 
আকিয়াছে নেটি বুকের রক্ত দিয়া । দমাজ তাহাদের tes, পরিবেশ ও ভিন্ন 
. জীবনের ধারা কিন্তু তাহাদের একই ব্যর্থতার লাগর-নঙ্গমে গিয়া মিশিয়াছে। 
... জলাঙ্কার মঠকে com করিয়া বিচিত্র কাহিনীটি লেখকের তুলিকায় 
_নিপুণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই Bales মঠে গেল মঞ্জু, তার 


পটায়েত। সেই রুক্ষ: কঠিন পাষাণ প্রাচীর-ঘের। মঠের আঙিনা 
জীবনই ত অতীতকে, নমাৰি দিয়াছ।  ভুলিবার মত 
অনেকেরই--কিন্তু নঠ তাহাদের সকলকে টানিয়া: 


. গহবরের ভিতর সমাধিক্ষেত্রে | এই অভিনং 


চরিত্র নিজ নিজ বৈশিষ্ট লইয়া ফুটয়! উঠিয়া 





সানলাইট সাবান বাবহার বরে দেখ -যা আঁমি করি! 
দেখবি আর অছড়ে কাচার দরকার হবে না 





আছাড়ে কাপড় সাদা. আর ঝক্‌- 
ACH করে কাচে। এখন আমার 
কাপড় - চোপড় আরও বেশীদিন 7৯. 
টেকে। তাই নানলাইট আমার > 





3 ” ব্যথা খুব চমতকার 
1 বইথানি ay 


oa মল্লিক 


জাপা নাথ। -নাখন ৱাস- 


ছি ন বৃষককুলের areas কর্তা। তাঁদের 
দোর্দগ প্ৰতাপে চাবী-প্রজারা টু শব্দ করতে পারত ন1। কিন্তু কালের 
বিবর্তনে সে অবস্থা আর নেই। হিন্দু আইনের বিভাগ-বিখণ্ডন. নীতি এবং 
বছবরষব্যাগী আলম্ত ও feathery জীবনঘাপনের ফলে ক্ষয়িষ্ জমিদার 
বংশের প্রভাব-প্রতিপন্তি এখন অবলুপ্ত প্রায়। এ দিকে আবার জাতীয় 
অগ্রগতির দিনে আত্মচেতনায় উদ্ব্ধ কৃষক দায়ের 'লাক্গল যার জমি তার 
_আন্দোলন। এই আন্দোলনের আবর্তে পতনোনুখ জমিদার AMAT 
যে দশা হয়েছে তারই একটি করণ চিত্র গা আঁকতে চেষ্টা করছেন. 


- লেখক--তার সে COR সার্ক হয়েছে। 


উদয়পুরের জমিদার গোষ্ঠী এবং কৃষকসমাজের ‘ater বিশিষ্ট afer 
চরিত্র চিতরণে লেখক যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা বিশেষ প্রশং ংসনীয় |... 


যে আন্দোলন নিয়ে কাহিনী রচিত তাতে নারীর স্থান এখনও ৫ 


তাই এতে নারী চরিত্রে বিরলতা পরিলক্ষিত হয়। এতে পাঠকচিত্তে 


অতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু বেশী নারী চরিত 2B al করে লেখক ব 


bk পরিচয় দিয়েছেন। 


- মাককিনে চারি মাঁস-_এৰিদ্নিচন্স পাল। 


প্রেমিকই ছিলেন সা ae 
এই ্রশ্থধানিতে । ১৯০০ ৪ শরীষ্টান্ের ফে 


rata তিনি অবস্থান করেন মা চার 


ভাল করে জানবার জন্য এই ছল সময়টুকু way যথেষ্ট নয়, তবু এই স্বল্প 
সময়ে তিনি 2 দেশকে যতটা ah যেমন করে দেখেছেন ত চিন্তা 4 





“সমৃদ্ধ ফেনা আপনার 
ন 


দেখবেন, আপনার we দিনে দিনে মহ্থণতর 


সংমি শ্রণের মালি- 
কানী নম 


'রেক্সোনা: 
eae ক্যাডিল্যুক্ত একমাত্র সাবান 


BP, 151-X52 BO 





ক চাকৰী দিলেন। অজয় মাজা পিতা, ioe খবরও নিল না, 
পেছনে টাক ঢালতে ati) এরপর এ না ছে দারিদ্রের, 
রা at চলেছে 1 কা 


নার era । 


+হোড় এণ্ড কা, 


লক কিনি কাবা - ৯৪ 





এ ০১১২ 7০41 


vere 
say 


_ দ্শ.বিদ্রশের কথা 


€ ব্রিটিশ গায়েনার প্রবাসী ভারতীয়দের সন্বর্ধনা সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাগয়া চলিতে পারেন মেক্স স্বাধীন 
'বালিগঞ্জে রাজা Mare সভাগৃহে ভারত সেবাশ্রমের উদ্যোগে ভারতের তরফ হইতে ব্রিটিশ গায়েনায় ব্যাপকভাবে ভারতী 4; 
৷ wees এক সভায় ব্রিটিশ গায়েনা হইতে 
আগত তথাকার ১২ ৬ন প্রবাসী ভারতীয় 
সদস্যদের একটি শুভেচ্ছা মিশনকে সহ্বদ্ধনা 
জানান হয় । ‘হিন্দুস্থান Bret’ পত্রিকার 
সম্পাদক ভীন্ধাংশুকুমার বস্তু এ সভার 
সভাপতিত্ব করেন |- 
সন্ধদ্ধনার উত্তরে ব্রিটিশ গায়েনার বিধান 
পরিষদের মনোনীত He Reidy সিং 
" মেথানকার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রদঙ্গে 
বলেন, শতাধিক বৎসর বৈদেশিক শাসনে 
থাকিবার দরুন তাহারা ভারতীয় ধৰ্ম্ম ও 


. সংস্কৃতির ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ দূরে মরিয়া 
P তেছেন। তাহারা যাহাতে সেগানে 
ভারতীয় জীবনধারার অন্ুবর্তন. ও &িটিশ গায়েনার প্রবানী ভার তীয়গণের সগ্না সভায় ভাষণদান-রত ডাঃ সুগ্রীম লিং 


| 


— সদ্যপ্রকাশিত নূতন ধরণের দুইটি বই — 


৮. বিশ্ববিখ্যাত কথাশিল্পী আর্থার কোয়েষ্টলারের প্রসিদ্ধ কখাশিরী, চিত্রশিল্পী ও শিকারী 
ডার্কনেস্‌ আযাট হন”... ্রীদেবী ্রসাদ রায়চৌধুরী 


নামক অমুপম উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ .. ; লিখিত ও চিত্রিত 
| 


meme Stare “জঙ্গল” 


ডিমাই ১ সাইজে ২৫৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ | সবল সুবিন্যস্ত ও প্রাণবন্ত ভাষায় 
ভ্রীনীলিম! চক্রবর্তী কতৃক * ডবল ক্রাউন ₹ সাইজে ১৮৪ পৃষ্ঠায় 
অতীব হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ভাবান্তরিত চৌদ্দটি অধ্যায়ে সুসম্পূর্ণ 
মূল্য আড়াই টাকা । মূল্য চারি টাকা। 


রঃ 


প্রাপ্থিস্থান : প্রবাসী প্রেস--১২*।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা? 
এবং এম. সি. সরকার এণ্ড WH লিঃ--১৪, বঙ্কিম চাচ্ছি NE, কলিকাতা--৯২ 


? 
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নয়াদিল্লী রাষ্ট্রপতি ভবনে ড. রাজেন্রপ্রসাদ ও ইটালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী গায়েতানো মান্তিনো 














& ১:১০ বিবিধ প্ৰসঙ্গ 
রনী বিষ | 
কথায় বলে, “BISA পৌষ মাস কারও বা সর্বনাশ ।” বিগত 


coe মাে বাঙালীর 'সর্বনাশের লক্ষণ পুরাপুরিই দেখা: দিয়াছে । 
রাজাসীমা নির্ধারণে বাঙালীর উপর অবিচার ত হইর়াছিলই, উপরস্ত 


ভবিষ্যতে যাহাতে বাঙালী আর মাথা তুলিতে না! 
কিছু ব্যবস্থার আভাষ দেওয়া হইয়াছিল । বাঙালী এ অবিচারে 
aed হইয়াছে ইহা সকলেই বুঝিল, সেই সঙ্গে একথাও রটিল যে, 
কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটি বাঙালীর (সপক্ষে আরও 
হয়ত কিছু ব্যবস্থা করিবেন । 


তাহারও 


কিন্ত “উষ্টা বুঝলি রাম" দেখা গেল। নূতন কৃ কিছুই দেওয়া 


হইলই না, উপরন্ত গাজঃসীমা নির্ধারণ .কমিশন বাহ! দিরাছিল 


তাহারও কতকটা বাদ গেল ।- দেগা. গেল, সুবিচার অর্থে বাডালী় 


উপর আরও অবিচার, ইহাই আমাদের কর্ণধারদিগের সিদ্ধান্ত । 
= শভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’ ইহ! পূৰ্ণকূপে প্রমাণিত হইয়া পেল । : 

আমাদের এক বন্ধু বিশেষ কাধ্যোপলক্ষে দিল্লী গিয়াছিলেন 
কিছুদিন পূর্বে । সেখানে পালামেন্টের লবিতে তাহার সহিত 
ূ্ব-পরিচিত এবং away এক. বিহারী বন্ধুর সাক্ষাৎ! হয়। তিনি 
এই প্রমন্ধে হাসিয়া বলেন, "আপনারা আরও কিছু পাইবেন আশা 
করেন? আমি বলিতেছি শুধু চাষ থানা নহে চাণ্ডিল ও বরাভূমের 
কিছুও বাদ যাইবে পুকলিয়া হইতে । এখানে সবকিছু চিন্তা মহারাষু 
ও পঞ্জার লইয়া, কেননা থান হইতেই মেরা শ্রমিক ও trp 
পাওয়া যায়। বাঙালীর কি আছে যে তার জন্ত মাথা ঘামাইবার 
দরকার হইবে ? | 

আমার বনু বিছিয়া: আনিয়া একথা সহলকেই বলদ কিছ 
কেহই বিশেষ বিশ্বাস করে নাই । এখন দেখা বাইত তিনি 
ঠিকই শুনিয়াছিজেন। | 

এরূপ যে হইবে আমাদের বুঝা উচিত fen 1.) ইহা অস্তার, 
অবিচার এবং ধর্মরিরুদ্ধ, হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, “নিশ্চল- 
নিৰ্বীধ্যবান্ধ করদশক্তিহীনে” সকলেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে এবং 
তাহার সকল দাবীই অবহেলিত হয় এটা অতি, কঠোর সত্য । 





sl 


সুতরাং আমাদের বরং খুশী হওয়া উচিত যে, এতো অঙ্গন উপর 
দিয়া পিয়াছে। মেদিনীপুরের কিছু অংশ ত আমাদের নিজস্ব 
সুরকার প্রায় দিয়াই দিয়াছিলেন-এবং বর্ধমান ডিভিশনের উত্তর ও 
পশ্চিম অঞ্চল বে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সংস্থানের অজুহাতে 
বিহারকে দেওয়ার প্রস্তাব হয় নাই ইহা. আমাদের কপালের ভোর | 
পুরুলিয়ার .বেটুকু গিয়াছে, সে ত বিহারীদের খুশী করার GF | 
যাহা এখনও আমাদের দিবার কথা আছে তাহ! বদি আমরা পাই 
সে কেবলমাত্র পুরুলিয়ার লোকসেবক সক্জের অদম্য প্রয়াসের ও 
নিদারুণ অত্যাচার সত্বেও দৃঢসক্কল্লে অহিংস সংগ্রাম চালাইবার 
ফলে। সুতরাং আমাদের ব! ধাহাদের, আমরা Pera fea আসুনে 
বসাইয়াছি তাহাদের কি বলিবার আছে? 


-লোফসেবক A আজ্রও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান 
চালাইয়া বাইতেছেন। তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার 
উৎপীড়নের 'বিষয়ে আমরা ছিলাম অসাড়, fete, নির্ধাক। 
“প্রবাধীগতে আমরা যতদূর পারিয়াডি লিখিয়াছি, আবেদনও 
করিয়াছি, কিন্ত তাহা এখানে অরণ্যে রোদন হইয়াছে । আজ এই 
অবিচারের ফলে দেশে ক্ষোভ জীগিয়াছে তাই উত্তেজনার হাটে 
গরম মাল বেচেন যাহারা তাহারা সঙ্জাগ । এতদিন ভাহারা ছিলেন 
কোথায়, যখন পুরুলিয়ায় শাসনের নামে স্বৈরাচারের TH বহাইয়া- 
ছিল বিহারের হিন্দী সাত্রাজ্যবাদীর দল? 

পুনর্ধার বলি, আমাদের উপর were ও চুড়ান্ত অবিচার 
হইয়াছে ; কিন্ত বলহীনের অধিকার কি আছে? খধি-বাক্যে ত 
“নায়মাত্মা বলহীনেন EN” কথিত আছে । সুতরাং গত-গ্ৌরব 
হৃত আসন বাঙালী কি করিয়া আশা করিতে পারে যে, তাহায় দাবি 
তাহার প্রবল বিপক্ষ দল স্বীকায় করিবে? নিজ্তিয়, দিবাস্বপন- 
বিলাসী, কর্দবিমুখ জনের *লাভে-বযাং অপচয়ে ঠ্যাং" ছাড়া আর 
কিছু হয় না। | 


সত ২৮শে পৌঁধ কলিকাতায়, পৌোঁর-সভার অধিবেশনে, মেয়র 
ভীদতীশচ. বোষ “চরম Fearon দিন" বলিয়া বক্তৃতা. দিয়া, 


৬১৪ 


অধিবেনন মুলতুবী রাখেন | আমরা “আনপবাজার পত্রিকা" হইতে 
"তাহার ভাষণ নিয়ে উদ্ধত করিয়া-দিতেছি : রি 

“ot তাহার বক্তব্যের ভূমিকায় এই দিনটিকে “চরম 
" বিষাদাচ্ছন্ন' দিন বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন, “আমরা 
মারাত্মক সংবাদটি গুনিয়াছি এবং এই সংবাদ সমগ্র বাংলাকে Siew 
করিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বিবরণীই আমাদের কাছে 
যথেষ্ট খারাপ ছিল এবং সমগ্র বাংলায় জনসাধারণ দলমতনি বিবিশেষে 
একবাক্যে ইহার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এই 
সম্পর্কে আদৌ কোন মতভেদ নাই । আমরা এক Bla সত্তার 
মতো দীড়াইযাছিলাস । আমরা কেবলমাত্র সুবিচার প্রার্থনা 
. ৰুরিয়াছিলাম। আমরা কোন আবদার জানাই নাই বা বিশেষ 
winger চাহি নাই । আমরা শুধু চাহিরাছিলাম--আমরা, বঙ্গ- 
SAS, একসঙ্গে থাকিয়া নিব্বিপ্নে আমাদের সংস্কৃতির উন্নতি- 
সাধন করিব ।' 

অধ্যাপক ঘোষ দেশ বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 
‘আমরা এমন একটি আইনবলে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, যাহাতে 
আমাদের হাত ছিল না এবং পশ্চিম বাংলার এক অংশ হইতে 
অপর অংশ বিচ্ছিম্ন হইয়াছে ও ইহার মাবখামে পাকিস্থান 
বর্থমান । 

“অধ্যাপক ঘোষ বলেন, “আপনারা সংবাদপত্রে দেখিয়াছেন যে, 
পাকিস্থানকে ওঁল্লামিক রাষ্ররূপে ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ইহার 
শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা তাহার সহকারী অমুমলমান হইতে পারিবেন 
না। আসবা ( এমনই পাকিস্থান দ্বারা) বিচ্ছিন্ন দুইটি অংশের 
সংযোগসাধনেন্ন অপরিহার্য প্রয়োজনে একখণ্ড সংযোজক ভূমি 
চাহিয়াছিলাম । ইহা তাহারা দেন নাই । কিন্তু তাহারা বিহারের 
প্রয়োজনে বিহারকে ধানবাদ ও জামস্দেপুরের মধ্যে সংযোজক 
ভূখণ্ড দিয়াছেন । বাংলার বেলায় তাহা দেন নাই ।” 

“অধ্যাপক ঘোষ বলেন,‘বাংলা বহু কষ্ট সহিয়াছ্ে--সব চাইতে 
বেশী কষ্ট সহিয়াছে। এখন, সুবিচারের অভাবে তাহার অস্তিত্ব 
পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়। পড়িয়াছে। মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তাহা 
wal এই wary প্রতিকারের চেষ্টা-.করা উচিত ।' 

‘are কি এমন কেহ নাই, যিনি সাহসে ভর করিয়া বাংলার কথা 

বলিতে পারেন এবং এই আশ্বাস দিতে পারেন সুবিচার হইবেই ? 

অধ্যাপক ঘোষ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বধার্থ। 
তাহার ভাষণের শেষে যে প্রশ্ন তাহার উত্তর কি মিলিবে তাহা 


জানি না। দেশবাসী নিজের বুদ্ধিতে যাঁহাদের মুখপান্ররূপে 


নির্ধাচিত করিয়াছে তাহারা লোকসভায় ও কংগ্রেস কমিটিতে প্রায় 
নির্বধাক ধাকেন, সেখানে বা অগ্তত্র ঠাহাদের কোনও ওজনের 
পরিচয় আমরা পাই না । অন্ত যাহারা তাহারা নিজ নিজ দলীয় 
স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থে এতই ব্যস্ত যে দেশের কথা ভাবিবায়ও 
সময় তাহাদের নাই । ইহার বাহিরে বাহানা আছেন তাহার! হদিই 
বা কিছু বলেন বা লিখেন ত তাহা ছাপিবে কে পড়িবে কে? 


প্রবার্সী 


১৩৬২ 





দেশের লোক ত এখন পড়ে ধাহা feared বা যৌনক্বপ্প - - 


অনুযায়ী । সংবাদ হিনাবে উত্বেজক মাদক সেবনে যে অভ্যস্ত, 
কঠোর সত্য কি করিয়া সে গলাধঃকরণ করিবে? সুতরাং যদি 
কেহ সাহসে ভর করিয়া বাংলার কথা বলে, তাহাতে ফল হইবে কি? 

কথায় বদি সিন্ধিলাভ হইত তবে ত আমরা feted রম 
কিন্তু কথায় তো চিড়ে ভিজিল না, কার্য্যসিদ্ধি ত হইলই না। 
বাস্তবপক্ষে এই Twos জগতে কথার মূল্য খুবই কম, এমনকি 
পরীপিসির বচন-_বাহা আজিকার বাঙালী বহুদিন পরে আবার 
সানিয়। চলিতেছে । সুতরাং কাহার ক্ষমতা আছে আমাদের আশ্বাস 
দিবার, যে, সুবিচার হইবেই ? 

বন্ততঃপক্ষে আমরা কি সুবিচার চাহিয়াছি? আমরা তো 
কেবলমাত্র উদ্বাস্মদিগের নাম করিয়া ভিক্ষামাত্র চাহিয়াছি। 
আমাদের পিতৃপুক্ুষদত্ত জুম্নস্বত্ব tel, অধিকার যাহা, তাহা তো 
ইংরেজ আমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া, বঞ্চিত করিয়া, বিহারকে 
দেয় নিজ স্বার্থে । মানভূম, সিংহভূম, ছোটনাপপুর ও সাওতাল- 
পরগণার খনিজ এবং অরপ্যসম্পদ বিহারকে ঠকাইয়া দাবাইয়া ইংরেজ 
সহজে লইতে পান্ষিবে ইহাই ছিল তাহাদের fers বাঙালী 
তথন বঙ্গভজের আন্দোলনে free ও ক্লান্ত হওয়ায় সেই অপহৃত 
সম্পদ Bata করিতে পারে নাই। আজ কি আমর! সে কথা" 
ধলিষ্ঠভাবে প্রকট করিয়া সুবিচারের দাবি করিয়াছি? ates তো 
এই ব্যাপারে বাহ। বাংলার বের বলিতেছে তাহা ( আনন্দবাজার 
পত্রিকা হইতে ) এইরূপ 3 

“oe দিনব্যাপী দক্ষিণ sere. জেলা কংগ্রেম সম্মেলনের 
সমাপ্তি দিবস রবিবার সকাল বেল! নর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক 
প্রস্তাবে 'রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের’ সমস্তাকে “সর্ব 
ভারতীয় সমস্ত৷’ বলিয়া অভিহিত করা হয়। 

অধ্যাপক প্রিয়রপ্রন সেন উদ্বাপিত উক্ত প্রস্তাবে এই আশা 
বাস্ত কয়া হয় ৰে, ‘রাজ্য সীমানা পুননিষ্ীরণে প্রধানতঃ ভাবা ও 
সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয় নিরাপত্তা, প্রশাসন, আর্থিক অব্যবস্থা 
এবং পাচদাল| পরিকল্পনার সাফল্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তিযুক্ত এবং সমীচীন বাবস্থা 
অবশ্যই অনতিবিলন্বে গ্রহণ করিবেন । 
" প্রস্তাবে বল! হয়, ‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিশিষ্ট 
দান ও স্বাধীন ভারত সংগঠনে দেশ-বিভাগজনিত ক্রমবর্ধমান Gory 
সমাগমের ফলে সীমান্ত রাজ্য জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন ব্যবস্থায় 
যে সক্কটের উদ্ভব হইয়াছে এবং যে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় খটিয়াছে 
তাহার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য পুনগ্ঠন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের সীমানা 
পুননিছ্ারণকল্পে যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে সুবিচার করা হয় 
নাই। রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সমন্তা সর্বভারতীয় 
সমন্তা, কিবা জর কয় ত A দর 
মান নহে |” 

Bare সম্পর্কিত অপর একটি প্রস্তাবের প্রসঙ্গ তুলিয়া সম্মেলনের 


are 





সভাপতি শ্ীঅতুল্য ঘোষ বলেন, অনিশ্চিতসংখ্যক Barer অধিরাষ 
সমাগম ঘটিতে থাকিলে পৃথিবীতে কোন দেশের পক্ষেই পরিকল্পনা- 
মত তাহাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। তাহার মতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে (পূর্ববঙ্গ ) 


, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদে বসবাস করিতে পারে। 


Beary সম্মেলনের সভাপতিকূপে Stata সমাপ্তি-ভাষণ দিতে- 
ছিলেন। তিনি 'নিরর্ধক প্রস্তাব গ্রহণের ভাববিলাসের' নিন্দা 
করিয়া এই সমশ্াটকে আরও গভীরভাবে সকলকে তলাইয়া 
দেখিতে অন্থুরোধ করেন 1” 


আরস্তে জাতীয় নিরাপত্তা, প্রশাসন, আধিক অব্যবস্থা, পাচসালা 
পরিকল্পনার গোঁরচন্দ্রিকায়, সেই একই কথা বলা হইয়াছে "ওগো 
কে আছ, ভিক্ষা দাও, না হইলে উদ্বান্ত সঙ্কট হইতে আমাদের উদ্ধার 
নাই ৷” 

ইহার উত্তর ত পণ্ডিত নেহকু হইতে ব্াজ্যসীমা কমিশন পর্যাস্ত 
সকলেই এক কথায় দিয়াছেন। Bae সমস্যা কেন্দ্রীয় ব্যাপার। 
অর্থ সাহাষ্য ভূমি ব্যবস্থা সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকার করিতেছেন ও 
করিবেন, সুতরাং ইহার সহিত বাংলার সীমা-বৃদ্ধির সম্পর্ক কোথায়? 


‘অন্ত দিকে দেখুন লোকসেবক সঙ্জের বিবৃতি ( ‘মুক্তি’ হইতে উদ্ধত ) 


কিরূপ £ 

“ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার Bore বঙ্গ- 
ভঙ্গের চক্রান্ত করিয়ান্ধিল। কার্জনের সেই নীতি দিল্লীর মসনদ- 
থারীদের বরাবর বিশেষ লক্ষ্যবস্ত হইয়া দাড়াইয়াছে। তাই 
সাম্রাজ্যের সমাধি রচনার কালে ব্রিটিশ তার শেষ কামড় হিসাবে 
বাংলা দেশকে খণ্ড fate করিয়া গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস 
হইল । কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূতকপে বাংলাকে চরম 
মূল্য দিতে হইল। 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই সনাতন নীতি অমুসরণ করিয়া 
হিন্দী সাত্রাজাবাদের স্বরাজী কার্চ্দনেয়া দিল্লী প্রাসাদে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে খণ্ড বিথণ্ডিত বঙ্গদেশের উপর মৃত্যু-শেল হানিবার গভীর 
চক্রান্তে লিপ্ত । সমগ্র ভারতে হিন্দীপস্থীদের সার্বভৌম সাম্রাজ্য 
স্থাপনের উন্মাদ উচ্চাকাজ্ষাকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন রূপদান 
করিয়াছে । ara বিচারের নামে নেহরু-পছ সরকার হিদ্দী-পন্থীদের 
জোট আরও নুদৃঢ করিবার অপচেষ্টায় কমিশনের রিপোর্ট সংশোধন 
করিতে বসিয়াছেন। সীমা কমিশন ঘের অন্যায় *ও অবিচার 
করিয়াও বাংলাভাবী wasy ও কিষপগঞ্জের যে একফালি জমি 
বাংলার সহিত যুক্ত করার সুপারিশ করিয়াছিলেন নেহেক সরকারের 
তাহা সহ হইতেছে না। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদকে অটুট রাধিবার aw 
নেহেক সরকার হিন্দী জোটভুক্ত বিছারের স্বার্থে বাংলাকে সেই কৃপণ 
বিচার হইতেও বঞ্চিত করিতে Bow হইয়াছেন বলিয়া অন্তরালবর্তাঁ 
সংবাদের আকম্মিক উদ্ঘাটনের ভিতর দিয়! জানা যাইতেছে | 

নুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনাপরস্পরা বিশ্লেষণ করিলে এই 


বিবিধ প্রসঙ্গ বাঙালীর ভবিষ্যৎ 


৩৯৫ 





ayaa অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে, মানভূম তথা বাংলাভাষী 
অঞ্চলগুলিতে সরকারী দমন ও দুনীতি cay সরকারের সমর্থনে 
আচরিত হইয়া আসিতেছে। বাংলাভাষাকে দমন করিবার জন 
বিহারে ও আসামে যে উগ্র অভিধান চলিয়াছে তাহার পশ্চাতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্রয় বা দমর্থন না থাকিলে প্রাদেশিক সরকারের 
বেপরোয়া ভাবে SHE করিবার সাহস ব! MMH হইত না। গত 
GION সময় বাংলাভাষীর সংখ্যা হাসের কারসাজী সংশ্লিষ্ট 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের যোগপাজসে হইয়াছে বলিয়া অনুমান 
করাও অস্তায় হইবে ay" 

Bere সমশ্যা অতি জটিল আকার ধারণ কারয়াছে সন্দেহ নাই । 
নিয়ে উদ্ধৃত সংবাদে তাহ-র গুরুত্ব পূর্ণরূপেই দেখো বায় £ 

“পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে অত্যধিক সংখ্যায় 
উদ্বান্ত আগমন করায় Bae পুনর্বাসন সমস্তা এক জর্টিল আকার 
ধারণ করিয়াছে | বুহম্পতিবার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী জীমেহের- 
চান খায়া এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্র 
A নি. সি. বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র বায়ের 
সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়| এই গুকতর সমস্যার পর্য্যালোচন! 
করেন। 

ডিসেম্বর মাসের প্রথম ১৫ দিনে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রায় ৯,৯৫৬ 
Bae omen সার্টিফিকেট লইয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আমিয়াছে। 
HRT এক পক্ষকাল ৭,০৭৯ জন উদ্বান্ত দেশভ্যাগী হইয়া ভারতে 
আমেন। 


ইহা ছাড়া আসাম, ত্রিপুরা এবং মণিপুরে ও qe Bere পূর্ববঙ্গ 
হইতে চলিয়া আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। 


পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন Cee শিবিরে বর্তমানে ২ লক্ষ ৩২ হাজার 
Care বসবাস করিতেছেন |” 


কিন্তু উদ্বাস্তর নামে তিক্ষায় কোন কিছুই কল হইবে a1 | চাই 
সক্রিয় বলিষ্ঠ নির্দেশ । ট্রাইক বা শ্লোগানে কিছুই হইবে না, কেন- 
না কাজ আমরা এতই কন করি যে, একেবারে বন্ধ করিলেও 
নিজেদের ছাড়া আর কাহারও ক্ষতি হইবে না। 


সেইজস্তই আমরা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হরতালের পক্ষ- 
পাতি আদৌ নহি। হরতাল ও ঝটিতি Bee ত কলিকাতায় 
নিত্/নৈমিত্যক ব্যাপার। সুতরাং ইহাতে “owl” ছেলে ক্ষেপাইয়া 
ঘরের লোককে বিব্রত করিয়া, অযোগ্য নেতৃত্বের ক্ষমতা জাহির 
করাই হয় । কাজ কিছুই হয় না কর্ণ-ন্রিতিতে, ইহা বলা 
বাহুল্য | 

এখন প্রয়োজন সক্রিয় কর্ণ্মসুচী, কর্ম্ম-বিরৃতি নহে। Bee 
করাইয়া ত বাংলার ও বাঙালীর অধঃপতন প্রায় চৌদ্দ আনা পুরা 
হইয়াছে । ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে কলকারখানার শ্রমিকের কাজ, 
সবকিছুই ত ভিন্ন প্রদেশীয় লোকে লইয়াছে আমাদের কর্ণ- 
বিম্ধতার কারণে, তবে আর কেন? 


শপ 


৩৯৬ - 


. : দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
৷ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতে ৪,৮০০ কোটি 
- টাকা খরচ হইবে এবং বেসরকারী পরিকল্পনা ক্ষেত্রে খরচ হইৰে 
' ২,৩০০ কোটি টাকা । সরকারী খাতে খরচ তোলা! হইবে এই- 
ভাবে-_চলতি রাজন্ব হইতে ৩৫০ কোটি টাকা ; অতিরিক্ত কর- 
ধার্য্য দ্বারা ৪৫০ কোটি টাকা ; রেল-রাজস্ব হইতে আসিবে ১৫০ 
কোটি টাকা ; প্রভিডেগ্ড কাণ্ড হইতে ২৫০ কোটি টাকা ; সরকারী 
44 এবং স্বল্প জমা হইতে ১,২০০ কোটি টাকা : ৩০০ কোটি 
টাকার বিদেশী সাহায্য ; ঘাটতি খরচের দ্বারা ১,২০০ কোটি টাকা 
- Bocq অবশিষ্ট খরচ হয় অতিরিক্ত করধার্যা দ্বারা তোলা হইবে, 
_ না হয় ত বৈদেশিক সাহায্য চিসাবে গ্রহণ করা হইবে । 

দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায্ন কৃষিকার্য্য ব্যতীতও অন্তান্ত 
শিল্পে প্রীয় ৮০ লক্ষ লোককে কার্দা দেওয়া হইবে । শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা প্রায় ৫,৫০,০০০। শিল্পের উপর বেশী কোক 
দেওয়া হইবে, বুনিয়াদী শিল্পের জন্য ৭০০ কোটি টাকা খরচ ধার্য 
করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ৪০০ কোটি টাকা খরচ হইবে রুরকেলা, 
ভিল্লাই ও ছুর্গাপুরের কারখানার জন্তু | 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর-রাজন্বের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৮০০ 
কোটি টাকার মত; কিন্তু এই অর্থের পরিমাণ বেশী করিয়া ধর! 
হইয়াছে বলিয়া অন্থসিত হয়। চলতি রাজস্ব হইতে উদ্ব তত থাকে 
না বলিলেই চলে; কেন্দ্রে উদ ত্তের পরিমাণ যৎসামান্ত ; প্রদেশ- 
গুলিতে রাজস্ব ঘাটতি স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দীড়াইয়াছে। 
অধিকন্ধ, প্রত্যক্ষ করের হার প্রায় শেষ সীমানায় পৌছিয়াছে; 
তাই রাজস্ব বৃদ্ধি অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপায় হইলেও, পরোক্ষ করের উপর 
অধিকতরভাবে নির্ভর করিতে হইবে। দেশে জীবনযাত্রার ব্যয় 
এমনিই অত্যধিক ; ইহার উপর পরোক্ষ করজাল আরও ব্যাপকতর 
ভাবে বিস্তার করিলে মধ্যবিত্ত ও নিয্নমধ্যবিত্তশ্রেণী সবচেয়ে বেশী 
অসুবিধায় পড়িবে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটিরশিল্প ও শ্রল্লায়তন-শিল্পকে প্রাধান্ত 
দেওয়া হইবে, ইহাতে উৎপাদন খরচ তথা ভ্রবামূল্য অবশ্তপ্তাবী রূপে 
বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে জীবনমান-মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। 
১,২০০ কোটি টাকার সরকারী ধণের পরিমাণ অত্যধিক এবং 
জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ইহার পরিণাম শুভ হইবে না। জাতীয় 
খণের অর্থ সমাজের এক শ্রেণীর অর্থে অন্ত শ্রেণীকে পুষ্ট করা ; 
১,২০০ কোটি টাকার উপর শতকরা ৪২ টাকা হিসাবে বাৎসরিক 
সুদের পরিমাণ হইবে ৪৮,০০,০০০ লক্ষ টাকা (শতকরা ৪২ 
টাকাই এখন সরকারী খশের সুদের হার )1 এই টাকা আসিবে 
কোথা! হইতে ? অবশ্ত করধার্য্য দ্বারা ইহার আওতার পড়িবে 
মূলতঃ গরীব ও মধ্যবিত্ত । ভারতে সরকারী acta মালিক gray 
ধনী এবং সরকারী খ্ণের দ্বারা প্রধানতঃ তাহারাই উপকৃত 
হইবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে । 
এত টাকা বাজার হইতে সরকারী aq হিসাবে তুলিয়া লইলে, 


প্রবাসী 





১৩৬২ 
টাকার বাজার ad হইতে বাধ্য । উহাতে বেসরকারী পরি- 
কল্পনার ক্ষেত্রে অর্থলম্পদের অভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৩০০ শত কোটি 
টাকা । প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিবল্পনায় ইহার পরিমাণ একই ছিল, - 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৫০ শত কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া _ 
গিয়াছে; এই সাহায্যের মধ্যে আছে আস্তর্দাতিক are হইতে 'ষট 
44, কলম্বো প্ল্যান দেশগুলি হইতে সাহা্যপ্রাপ্তি এবং আমেবিকার 
নিকট হইতে খণ ও সাহাষ্য | কলম্বো প্ল্যান ১৯৫৭ সনের এপ্রিলে 
শেষ হইয়া যাইবে ; আমেরিকার নিকট হইতে বর্তমান রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে সাহায্য প্রহণ করা অন্থৃচি্ভ। বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে 
খণপ্রাপ্তি অনিশ্চিত এবং তাহার পরিমাণও সীমাবদ্ধ । আর এই 
পুণের উপর সুদের হার অত্যধিক ; বৎসরে প্রায় পাচ শতাংশেরও 
অধিক | - 


fasta পঞ্চবাধিক্কী পরিকল্পনায় ১,২০০ শত কোট টাকার ঘাটতি 
খরচ হইবে। প্রথম পধ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় মোট ঘাটতি 
ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইবে ৫০০ কোটি টাকায়, মোট ব্যয়ের এক 
চতুর্থাংশ । বাজেট ঘাটতির মাধ্যমে ঘাটতি বায় নির্বাহ করা হয় 
এবং ‘ইহার দ্বারা সোট জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধিলাভ করে। এই 
অতিরিক্ত বায় বাজেটের wey ঘাটতি কিংবা মূলধন ঘাটতির 
থাতে হইতে পারে | \ 

রাজস্ব দুই প্রকারের_-কর রাজস্ব ও অন্যান্ত। কর রাজস্ব, 
রাষ্্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে আয়, সরকারী খণ, রাষ্ট্রের নিকট জন- 
সাধারণের জমা টাকা প্রভৃতি সমস্তই রাষ্ট্রের রাজস্থের মধ্যে পড়ে | 
ইহার বাহিরে অতিরিক্ত যাহা কিছু ব্যয় তাহা হয় সরকারী জমা 
টাকা হইতে ব্যয় কর! হয় অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট aes ae 
গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত ব্যয় মিটান হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে যে অর্থ খণস্বরূপ গ্রহণ কর! হয় তাহাই প্রধানতঃ ভারতে 
ঘাটতি ব্যয় বলিয়া অভিহিত হয় । এই খণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ককে অতিরিক্ত নোট ছাপাইতে হয় এবং সেই নোটের বিরুদ্ধে 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি GA ব্যতীত we কোন প্রকার বিত্ত 
জমা রাখা হয় না! সোজা কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের খণপত্রের 
বিরুদ্ধে যে অতিরিক্ত নোট ছাপানো হয় তাহাই ঘাটতি ব্যয় বলিয়া 
অভিহিত | 

ভারতবর্ষে নোট ছাপানো প্রধা আনুপাতিক জমার উপর নির্ভর- 
শীল বলিয়া ঘাটতি ব্যয় বাস্তবক্ষেত্রে নিছক সরকারী খণপত্রের 
বিরুদ্ধে শুধু নোট ছাপাইয়া নির্বাহ হয় না ; এই অতিরিক্ত নোটের 
পরিমাণের ৪০ শতাংশ স্বর্ণ কিংবা বিদেশী সরকারী কাগজ ( যাহা 
সোনার সম্মূল্য ) জয়া হিসাবে রাখিতে হয়। ZS মোট ঘাটতি 
ব্যয়ের ৪০ শতাংশ স্বর্ণ কিংবা বিদেশে সরকারের জমা ভহবিলের 
বিরুদ্ধে wae রাখিতে হয় | এই কারণে ভারতবর্ষে ঘাটতি ব্যয়ের 
ভন্ত যথেচ্ছ পরিমাণে নোট বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়; আম্ুর্পাতিক 
জমার পরিমাপ এই ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে । 
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ঘাটতি ব্যয়ের বিকদ্ছে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহা! যুদ্রাহ্্রীতির.. 


সহায়ক, অতিরিক্ত পরিমাণে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুত্রাস্ফীতির পরিমাপ 


"অত্যধিক হওয়ায় মূদ্রামূল্য হাস পায় । এই যুক্তির পিছনে কিছু 
-, - পরিমাণ সত্য আছে ঠিকই, কিন্ত এই যুক্তি প্রধানতঃ পৃজিবাদী 


Bee 


/অর্থ নৈতিক কাঠামোয় প্রযোজ্য, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ইহার 


২ ফলাফল fon রকম, বিশেষত? শিল্পে অহুস্নত দেশগুলিতে | ভারতবর্ষ 


অবশ্য একটি অন্ুম্নত দেশ, এখানে বেকার ARTI দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে, afte এই. দেশ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য এবং উন্নতির 
সম্ভাবনায় পূর্ণ। 

পরিকল্লিত অর্থনীতির ব্যয় নির্বাহ সাধারণ রাজস্ব আয় দ্বারা 
সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত গরীব দেশে যেখানে 
গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয় ষৎসামান্ত। বেসরকারী শিল্পপতিদের 
উপর এই পরিকল্পনার অর্থের জন্য নির্ভর করা যায় না, কারণ 


তাহাদের বিত্তদঞ্চয় সীমাবদ্ধ, এবং তাহাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে 


তাহাকেও তাহারা কাধ্যকরীভাবে নৃতন শিল্পে প্রয়োগ করিতে কিছু 


পরিমাপ নারাজ এবং কিছু পরিমাণ অপারগ । সরকারী সাধারণ 


বাজস্ের তারা পরিকল্পনা পরিচালিত করিতে গেলে আর যাহাই 
হউক তাহা অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা হইৰে না। এইরূপ অবস্থায় 
পরিকল্পনাকে কার্যাকরী করিতে গেলে ঘাটতি ব্যয় অবশ্তন্তবী। 
বেকার সমস্যা সমাধানের প্রধান দায়িত্ব বর্তমানে রাষ্ট্রের উপর ; 
বেকারসমস্যা অবস্য সমাধান করিতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে দেশকে 
অল্প সময়ে সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্য অতি 
অবশুভাবেই লইতে হইবে। 


প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়া- 
ছিল ৩০০ শত কোটি টাকার, fea ইহার বাস্তব পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে coo শত কোটি টাকায়। দেই রকম দ্বিতাঁ পঞ্চ 
বাধিকী পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ দীড়াইবে প্রায় ১,৭০০।১,৮০০ 
কোটি টাকায় যদিও ইহার প্রাথমিক পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকায় 
নির্ধারিত কর! হইয়াছে | 

ভারতবর্ষে ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা নৃতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব- 
পর হইবে এবং ইহার ফলে অধিকসংখ্যক লোক কার্যে নিযুক্ত 
হইতে পারিবে | ঘাটতি ব্যয়ের কুফল নিবারণ করিবার oe 
যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারিক aay (consumer goods) উৎপাদন 
ও বাজারে সরবরাহের প্রয়োজন, যাহাতে চাহিদার সঙ্গে দ্রব্য- 
সরবরাহ সমতা রক্ষা করিতে পারে । ইহাতে মুন্লামূল্য বৃদ্ধি 
পাইবে না। 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ করের হার অভ্যধিক পরিমাণে ধার্য্য থাকিলে, 
ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা বে মুক্রাস্ফীতি হইবে তাহ! নিবারিত হইবে | 
প্রথম পরিকল্পনায় coo শত টাকার ঘাটতি ব্যয় হইলেও দেশের 
মূল্যমান বৃদ্ধি পায় লাই ; বরং ইহার গতি নিয়ান্ভিসুখী। পরোক্ষ 


“করও অবশ্য আম্পাতিক ভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যদি মৃল্যমান 


বাড়তির দিকে গতি রাখে । 


'পাইয়াছে। 


এ তৃতীয়তঃ, যাক বেট উচ্চহারে রাখিতে হইবে ইহার ফলে 
সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে চলতি বাজারে ফাটকা কিংবা - 
speculation-র সুবিধা হইবে না । সেই কারণে TYG, 


বুদ্ধি পাইবে না । | 
2. চা-শিল্সে মন্দা 
কেক বৎসর ধরিয়া ভারতের চা রপ্তানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছিল ; কিন্তু হঠাৎ মন্দার বাজার সুরু হইয়াছে । ভারতীয় 
চায়ের বড় প্রতিদ্ন্বী আজ সিংহলের চা ও আফ্রিকার চা। 
অষ্ট্রেলিয়ার চায়ের বাজায় হইতে ভারতবর্ষ হটিয়া গিয়াছে; তাহার 
স্থান দখল করিয়াছে সিংহল ও আফ্রিকা । সিংহলের চা ভারতের 
চা হইতে উচ্চশ্রেণীর এবং নিয়মিতভাবে চা রপ্তানী করা হয় । 
কিন্ত ভারতবর্ষ হইতে জাহাজ পাঁচ-ছয় মাসে একবার চা লইয়া 
অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছায় । আমেরিকাতেও ভারতীয় চা রষ্জীনী হাস 
পাইয়াছে, afte চা রপ্তানী ব্যাপারে আমেরিকা ভারতীয় চায়ের 
বড় ক্রেতা । আমেরিকায় চা বগ্তানীতে এত দিন সিংহল প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়া fan. কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহাতে উৎফুল্ল 
হইবার মত কিছু নাই, কারণ ১৯৫৩-৫৪ সনের তুলনায় ১৯৫৪" 
.৫৫ সনে আমেরিকাতে ভারতীয় চা রপ্তানীর মোট পরিমাণ হাস 
১৯৫৩-৫৪ সনে আমেরিকা ভারতবর্ষ হইতে ৪.৩১ 
কোটি পাউণ্ড চা আমদানী করে; কিন্ত ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার 
পরিমাণ হাস পাইয়া দাড়ায় ৩.৬৩ কোটি পাউণ্ডে । তবে ১৯৫৩" 
৫৪ সনে আমেরিকায় মোট চা আমদানীর মধ্যে ৩৪.৬ শতাংশ 
fem ভারতীয় চা; আর ১৯৫৪-৫৫ সনে ইহার পরিমাণ দীড়ায় 
৩৭.৫ শতাংশে । এ কথা অবশ্য বলা প্রয়োজন ca, ব্রিটেন 
ভারতীয় চায়ের বৃহত্তম ক্রেতা | 

চায়ের wel বাজারের কারণ পৃথিবীর চা সরবরাহ ও চাহিদার 
পরিস্থিতি | ১৯৫৪ সনে চায়ের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় ছিল 
অতিরিক্ত 1 আত্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রায় ৫ কোটি পাউণ্ড 
চা অতিরিক্ত হইয়াছে ; কম করিয়া ধরিলে অস্ততঃপক্ষে ৪ কোটি 
পাউণ্ড বাড়তি চা গত বৎসরে থাকিয়া গিয়াছে । ১৯৫৫ সনের 
প্রথমে চীন, জাপান ও ফ্করমোসার উৎপাদন বাদ দিয়া পৃথিবীর 
উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২১ কোটি পাউণ্ড । চায়ের মূল্য বৃদ্ধির 
ফলে গত বৎসরের তুলনায় ভারত ও সিংহলে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৫৫ সনে প্রায় ১২২.৫ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন 
হইয়াছে। ইহার সঙ্গে চান, জাপান ও ফরমোসার উৎপাদন প্রায় 
১০ কোটি পাউণ্ড যোগ দিলে পৃথিবীর মোট উৎপাদন হইবে 
১৩২.৫ কোটি Bel কিন্তু চায়ের মূল্য অতিরিক্রভাবে বৃদ্ধি 
পাওয়ায় চায়ের চাহিদা ক্রমহ্রাসমান । এই বৎসরে ইউরোপ 
হও আমেরিকায় চায়ের আমদানী ত্রাস পাইয়াছে। ইহা অন্থমান করা 
ইয়াছে যে, ১৯৫৫ সনে চায়ের চাহিদা ১২৮.৮ কোটি পাউগ্ডের 
বেশী হইবে ali Wea ১৯৫৫ সনেও ৪ কোটি পাউণ্ড চা 
অতিরিক্ত থাকিয়া যাইবে; ইহার সঙ্গে গত বৎসরের ৪ কোটি 





Sv প্রবাসী ১৩৬২ 


পাউণ্ড উত্ত্ত যোগ দিতে হইবে । .১৯৫৬ সনের প্রথমে মোট 
৮ কোটি পাউণ্ড চা Bes থাকিয়া যাইবে । 
আস্মর্জাতিক চায়ের বাজার .বর্তমানে কঠিন প্রতিযোগিতার 
- সন্মুবীন। ভারতের চা দিন দিন নিকৃষ্টতর হইতেছে, ইহার ফলে 
পিংহলের উৎকৃষ্ট চায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে | 
সেদিন কেন্দ্রীয় বাণিজামন্ত্ী ্রীকষ্চমাচারী বলিয়াছেন যে, ইদানীং 
ভারতীয় মালিকদের হাতে চা বাগানগুলি আসিয়া যাইতেছে এবং 
ইহারা ব্যবসায়ের নীতির দিকে নজর না দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির 
দিকে বেশী নজর দিতেছে, ইহার ফলে নিকৃষ্টতর চা উৎপাদন 
হইতেছে । এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্ড কেন্দ্রীয় সরকার 
একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন | 

ইহা স্বরণ রাখা প্রয়োজন cx, এই রকম অবিবেচক, স্বার্থপর 
এবং বনুয্রায়িক নীতিজ্ঞানবিবর্জ্জ্রিত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অন্ত 
ভারতের অস্ত্র বাবসা (যাহাতে ভারতবর্ষ একদিন ছিল প্রধান 
সপ্তানীকারক ) অচল হইয়া গিয়াছে। 


ত্রিপুরায় শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা 


, কেন্দ্রীয় শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে এক বিদ্ৃত 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘সেবক’ 
পত্রিকা লিখিতেছেন যে, ত্রিপুরা, ক্রমাগতই একটি শাসনতান্ত্রি 
অচল অবস্থার সন্মুখীন হইতে চলিয়াছে। ব্রিপুরার শাসনতাস্তিক 
অবস্থা সম্পর্কে পত্রিকাটি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল A | 

-পুলিসসহ ত্রিপুরায় প্রায় সাত হাজার সরকারী কর্মচারী অর্থাৎ 
প্রতি এক শত জন অধিবাসীর মাথাপিছু একজন করিয়া সরকারী 
কর্ণচারী রহিয়াছেন। তথাপি সরকারী কর্ধক্ষেত্রের সর্বত্রই 
অরাজকতা fronts প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরা 
MICHA জন্য ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল; কিন্ত 
তগ্মধ্যে প্রথম চারি বৎসরে মাত্র ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। 
সরকার আগামী মার্চ মাসের মধ্যে বাকী ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা 
ব্যয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যদিও তাহাতে সফল হইবার আশা 
কম। Bory “টাকা ব্যয় করার দিকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করায় 
প্রথম শ্রেণীর কাজের টাকা দিয়া তৃতীয় cate কাজ আদায় করিয়া 
সরকারকে nad থাকিতে হইবে বলিয়া বিভিন্ন মহলে সন্দেহ পোষণ 
করা হইতেছে ।” 

সরকারী কর্্মচারিগণ fre নিজ কর্তব্যকর্শ্ম যথাযথ সম্পন্ন করেন 
কিনা তাহা দেখিবার কোনই ব্যবস্থা! নাই । “আবার যাহারা! নিজের 
কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ এবং জনসাধারণের as কিছু কাজ করিবার 
ইচ্ছা রাখে তাহার! সরকারের লালফিতার মহিমায় ও নানাবিধ 
ope বাধাবিদ্বের চাপে কাজের উৎসাহ ত হারাইয়াছেই এমনকি 
নিজদিপকেও নিতাস্ত অসহায় বলিয়া মনে করিতেছে ।” 

সরকারী 'শাসনব্যবস্থার প্রতি was অস্বাভাবিকতা! : দেখা 





দিয়াছে। প্রাথমিক বিভভালয়ের as শিক্ষক নিযুক্ত কর! হইতেন্কে 
অথচ হয় THY অভাবে নতুবা ছাত্রের অভাবে শিক্ষকগণ কার্ষা 
করিতে পারিতেছেন ন! । আদিবাসীদের কল্যাণের Ge আম্যমাপ 
হাসপাতালের ব্যবস্থা কর! হইলেও বংসরে চার-পাঁচ মাসের বেশী 
Bal আদিবাসী অঞ্চলে থাকে না। ইহার উপক্ যদি হাসপাতালের 
গাড়ীধান! বিকল হইয়া পড়ে তবে ত কথাই নাই। এরূপ টন 
রহিয়াছে যে, দুই-তিন বৎসর ঘোরাঘুরি করিবার পরও পাওনাদার- 
গণ সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থ আদায় করিতে অসমর্থ 
হইয়াছে। 


*টাইপেগ্ড পাইয়! ত্রিপুরার এবং ত্রিপুরার বাহিরে ট্রেনিঙে 
গেলে দেখা গিয়াছে প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত ষ্টাইপেণ্ড পাওয়া বায়ু 
All ষ্টাইপেণ্-প্রাপ্ত প্রায় দুই শত শিক্ষানবীশ ate বিভিন্ন স্থানে 
রহিয়াছে কিন্ত অধিকাংশ শিক্ষানবীশ সময়মত ঠাইপেখ্ডের টাকা 
পায় না বলিয়া নানাবিধ অসুবিধায় দিন কাটায় । কোন গেজেটেড 
অফিসার নিযুক্ত হইয়া এখানে আসিলে কিংবা ট্রেনিডে গেলে 
বেতন পান না এমন অনেক নন্ীরও আছে। Ye কিংবা বড়" 
জোর তিন কিস্তিতে বৎসরের বেতন পাইয়া থাকেন এমন অফি- 
সারও নাকি রাজ্য সরকারের অধীনে চাকুরী করিতেছেন । টি-এ 
বিলও নাকি বৎসরে একবার আদায় হওয়ারই নিয়ম হুইয়া - 
গিয়াছে। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও নিস্তার নাই। ই 
কারণ পেন্সন আদায় করিতে প্রাণাস্ত হইতে হয়। অবসর গ্রহণ 
করার ছুই-চারি বৎসর না গেলে সাধারণতঃ পেক্সনের টাকা crea 
হয় না। বেতন মণিম্ডার করিয়া সফন্বলে Shows নিকট 
প্রেরণ করার কোন ধারাবাহিক নিয়ম নাই । ফলে মাইলের পর 
মাইল হাটিয়া, সরকারী কাজে ফাকি দিয়া বিনা টি-এতে বহু 
কশ্মচারীকে দুর্ভোগ ভুগিয়া বেতন গ্রহণ করিতে হয় 1” 

১৫ই জাছুয়ারী ত্রিপুরার শাসনতান্ত্রিক গলদসম্পকিত অপর এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উক্ত পত্রিকা বিভিন্ন কশ্মচারীদের প্রতি সর- 
কারের বৈষম্যমূলক আচরণের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন £ 

"এস-ডি-ওদের উপর যথেষ্ট দায়িত্ব চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে 
অথচ তাহাদিগকে অন্তান্ত রাজ্যের সমপর্য্যায়ে বেতন দেওয়া ছয় না। 
এমনকি তাহাদের টি-এ পর্যস্ত বহু fay দেওয়া হয়। এখানকার 
একজন পুলিস ইনস্পেক্টরকে ষে হারে বেতন দেওয়া হয় তাহা 
ত্রিপুরার একজন এস-ডি-ও হইতে অনেক বেকী |” { 

পদমর্যাদার ঠাট বজায় রাখিতে পিয়া অনেক এস-ডি-ওর 
পক্ষেই সংসার চালানো কষ্টকর হয়। উপরন্তু “মহকুমার শাসন- 
দায়িত্বে যাহার! অধিষ্ঠিত তাহাদিগকে তিন-চার মাসের কিস্তিতে 
নিয়োগ করা হয় বলির! প্রতি তিন-চার মাস অস্তর দুই-তিন মাসের 
বেতন আটকা পড়ে |, 

ত্রিপুরা বাংলাভাষী এলাকা । ইদানীংকালে বাংলাভাষায় 
অনভিজ্ঞ অফিলার নিয়োগের ফলে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা আরও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


মাঘ বিবিধ প্রসঙ্-_ধুর্দিদাবাদ জেলা বোর্ড obs 


7 উপসংহারে “cree” লিখিতেছেন, “এক কথায় বলিতে গেলে উহাদের মধ্যে দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের সংখ্যা ছিল ¢৮৪টি। ' 
ত্রিপুরা সরকারের অধীনে পূর্ব হইতে যাহারা চাকুরী করিতেছিলেন ছাগলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় । ১৯৫৪ সনের ৩১শে মার্চ CATH 
কিংবা ইদানীংকালে ত্রিপুরা সরকার ধাহাদিগকে নিয়োগ করিয়া- ১৭৩টি ছাগল ছিল---১৯৫৫ সনের ৩১শে মার্চ সেই সংখ্যা বৃদ্ধি 

; ছেন তাহাদিগকে উপযুক্ত হারে বেতন দেওয়া হয় না। অথচ পাইয়া! ২৬৯-এ দীড়ায়। 

সম্বন্ধে ধারণা থাকুক বা না৷ থাকুক GS রাজ্য হইতে আসিলে ক 

এ ছিগুণ হারে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ( টেকনিকাল অফিদার কাখিতে থাগ্ভাভাব 
সম্পর্কে অবশ্য আমরা অন্ত মৃত পোষণ করি ।) সাদৃশ্তহীন বেতনের. ২৮শে অগ্রহায়ণ 'হুতিক্ষর ছায়া" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
হার নির্ধারণ করিয়া সরকার অফিদার-দমাজে এক বিরাট ফাটল TR হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশপ্রাণ' লিখিতেছেন, যে, গত 
ধরাইবার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন i” বৎসর যথোপযুক্ত ফসল উৎপাদন না হওয়ায় জনসাধারণ বিশেষ 

ay ং টেষ্ট রিলিফ, 
কলিকাতার বাস জাতীয়করণে অগ্রগতি 5555555855৭ 


প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল/বলিন্বাই,কোনক্রষে প্রাণ বাচাইতে 
- কলিকাতা নগরীতে যে সকল যাত্রীবাহী বাস এখনও ব্যক্তিগত সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমান বংসরে অবস্থা আরও সন্কটাপন্ন 


পরিচালনাধীনে রহিয়াছে সেগুলি জাতীয়করণ করিবার পরিকল্পনা রূপ ধারণ করিয়াছে। পত্রিকাটি লিখিতেছেন, ‘সরকার বযা্কতাবে 
সরকার সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । স্থির হইয়াছে, ১৯৫৫- যিিলিফের ব্যবস্থা না করিলে গরীবের আর রক্ষা নাই ।” 

৫৬ হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার সকল বেসরকারী বাম আমরা দেখিতেছি বে, মেদিনীপুরের কয়েকটি অঞ্চল ক্রমাগত 
রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইবে । প্রথম বৎসরে ৪টি রুটের ১১৪টি বাদের ধাভাভাবে FR হইরা দাড়াইতেছে। ইহার প্রতিকার রিলিফ 
পরিচালনা ভার সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন। অম্থরূপভাবে_ মাঝে হয় মা । রিলিফ প্রতি বংমর যে লইবে তাহার দেহমনের 
দ্বিতীয় বৎসরে ‘টি রুটের ১২০টি, তৃতীয় বৎসরে ৫টি রুটের ১১৬টি, অবনতি হইবেই এবং সে পেশাদার কালাল হইয়া যাইবে। প্রকৃত 


চতুর্থ বৎসরে ৮টি ক্লটের ১১০টি এবং পঞ্চম বৎসরে ৫টি রুটের ৯২টি ব্যবস্থায় তাহার খাভাতাবের স্বাভাবিক কারণ যাহা তাহার প্রতিকার, 
বৈমরকারী বাম অপসারিত করিয়! সেই স্থলে সরকারী বাস চলা- প্রয়োজন | | 


চলের ব্যবস্থা করা হইবে | মুশিদাবাদ জেলা বোর্ড 
ait পরিবহণ বিভাগের ৩২৫টি বাসের মধ্যে দৈনিক প্রান মুমিদাবাদ' জেলা বোর বর্তমানে বে a 
২৮৫টি বাজ রাস্তায় বাহির হয়। খাসগুলি কলিকাতার প্রধান aa 
হইয়াছে সাপ্তাহিক ‘ভারতী’ ১৩ই পৌঁধ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
১২টি কটে দৈনিক প্রায় ৩৪,০০০ মবাইল পথ অতিক্রম করে। + 
তাহার উল্লেখ কৰিয়াছেন i জেলা বো কোনও সময়েই জন- 
wile পরিবহণ বিভাগে বর্তমানে বিভিন্ন কার্য্যে প্রায় ৩,০০০ লোক 
সাধাবণের প্রকৃত প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু উক্ত 
নিযুক্ত রহিয়াছে। কন্মীদের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ববঙ্গ হইতে 
প্রতিষ্ঠান অতীতে যে সামান্ত জনহিতকর কাধ্য করিত বর্তমানে 
আগত Bere মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক । ডো ভালে একটি 
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধকী পরিকল্পনায় ata পরিবহণ বিভাগ সম্প্র- টি, 27712 
কিক Gainer সামী অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। প্রতি মাসে ২২,০০০ 
5 ্ = হইনে নিন টাকা ব্যয়ে eBay একটি প্রতিষ্ঠানকে অহেতুক জীয়াইয়া রাখিবায় 
টা এ তে সত গত কান যাহ প্রয়োজন কি--সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেই প্রশ্ন করা হইয়াছে। 
হরিণঘাটার সরকারী ছুগ্ধকেন্্ জেলা বোর্ডে বর্তমান অচলাবস্থার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া 
সাত বৎসর পূর্বে হরিণথাটায় গো-পালন ও গবেষণা-কেন্দ্রট বলা হইয়াছে যে, দেশ বিভাগের পর পদ্মার খেয়াঘাটগুলির গুরুত্ব 
সরকার কর্তৃক STS হয় । ১৯৫৪-৫৫ সনের কার্ধ্যবিবরত্ীতে : sian যাওয়ায় আর্থিক দিক হইতে জেল! বোর্ডের বিশেষ ক্ষতি 
দেখা হায় যে, কেন্দ্রটির কাধ্য ক্রমশই ব্যাপকতর রূপ গ্রহণ হয়। খাগড়ার রাধার ঘাটটি সরকার স্বহত্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
করিতেছে। বর্তমানে cont ফ্যাক্টরীতে দৈনিক ২৭৮, মণ দুগ্ধ তাহার টাকাও জেলা বোর্ড নিয়মিত are at “'এই ভাবে জেলা 
পাওয়া যায় | বে যন্ত্রটি রহিয়াছে তাহাতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বোডের free মোটা আয়ের পধগুলি একে একে কদ্ধ হইয়া 
পরিমাপে ছুগ্ধ পাওয়া সম্ভবপয় নহে, Claw কারখানার প্রসারের যাওয়ায় এখন সাধারণ ভাবে পথকর বাবদ আদায়ী টাকার একটি 





ব্যবস্থা চলিতেছে। অংশ সরকারের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া বোর্ডকে কোনরকমে 
উক্ত কেন্দ্র হইতে বিতরিত ছুষ্থের চাহিদা ঘৃদ্ধির সহিত মাখন তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিরা চলিতে হইতেছে।”*:৮ 
ও ধিয়ের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত মার্চ মাসে জেলা বোর্ড বার্ষিক বাজেটে “সিভিল ওয়ার্কস! 


$৯৫৫ সনের ৩১শে মার্চ হরিণঘাট! কেন্দ্রে গক্ক ও মহিষের খাতে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করে এবং সরকারের নিকট 
সংখ্যা GA বৎসর অপেক্ষা ৩০০ বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৮৬টিতে দঁড়ায়--. হইতে তাহা প্রার্থনা করে । কিন্তু সরকার হইতে এ টাকা দেওয়া 


§o0- 


হয় নাই। “ফলে সম্প্রতি বোর্ড নাকি এইক্ষপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, টাকা অভাবে বোর্ডবদি কোন কার্ধযই 
না করিতে পারে তবে এইরূপ একটি দেউলিয়া প্রতিষ্ঠানের 
" বিলোপ সাধন করাই সমীচীন ।” 

‘ভারতী’ বোডে'র উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া লিধিতে- 
ছেন যে, বাজেট করিয়া যদি কোনও কাজই না করা গেল তবে 
প্রতি বৎসর বাজেট করিয়া লাভ কি! পল্লী-অঞ্চলের কয়েকটি 
প্রাথমিক বিস্তালয় ও মাক্রাসা জেলা বোর্ড হইতে কিঞ্চিৎ আর্থিক 
সাহায্য পাইত কিন্ত বিগত ছুই বৎসর যাবৎ উহারা বোডের নিকট 
হইতে এ সাহাঘ্যটুকুও পায় নাই । 

সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির উপসংহারে বলা হইয়াছে £ “আমাদের কথা 
এই যে, যে কারণে একদিন লোকাল বোর্ড বাতিল করা হইয়া- 
ছিল AE আজিকার পরিবর্তিত অবস্থায় বদি জেলা বোড গুলিও 
অপ্রয়োজনীয় বলিয়া! বিবেচিত হয় তবে অবিলম্বে তাহার বিলোপ- 
সাধন করা প্রয়োজন ! আর ষদি ইহাদের প্রয়োজনীয়তা থাকে 
তবে এগুজি ঠিকমত যাহাতে সচল ও afer হইয়া টিকিয়া থাকে 
তৎপ্রতি সরকারের YR দেওয়া বাঞ্ছনীয় । জননাধারণ দীর্ঘ দিন 
এইরূপ একটি জীর্ণ অচল কাঠামো রক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবে না 
বা এই বিপুল অপচয় সহ করিবে না, ইহা! সরকার যেন অবহিত 
ধাকেন। 

জনসাধারণ CVS হইলে MEI অবস্থার সংশোধন অসম্ভব 
মহে। জেল! বোডের আয়ব্যয়ের সমতা রাখিতে হইলে আত্ম 
বৃদ্ধির দিক দেখা প্রয়োজন এবং জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে 
দিকে চেষ্টা করিলে তাহাদের দাবী সবল হয়। শুধু দাবী ও 
সমালোচনায় কি কাজ হইতে পারে? 


অসমীয়া সাহিত্য, বাংলা ভাষা ও আসাম সরকার 


ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে গৌহাটিতে শ্রবতীন্রনাথ দোয়ারার 
সভাপতিত্বে আসাম সাহিত্য সভার বাধিক অধিবেশন অমুষ্ঠিত হয় | 
শ্ীদোম্নারা সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী ভাবার উন্নতির সহিত 
আঞ্চলিক ভাষাগুলির উন্নতিবিধানের উপর জোর দিয়া বলেন যে, 
স্বাধীনতার পরের যুগে অসমীয়া ভাষা যদি সময়োপযোগী পরিবর্তন 
সাধনে অক্ষম হয় তবে অসমীয়া ভাষা দুর্দশাগ্রস্ত হইবে | 
“্যুগশক্তি"র বিবরণে প্রকাশ, “অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
বিচারপতি শ্রহোলিরাম ডেকা বাংলা ভাষা সম্পর্কে কাহায়ও কাহারও 
ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া বলেন যে, বিগত শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসকগণ 
আমামে বাংলা ভাষা চাপাইরা অসমীয়া ভাষার উন্নতি ব্যাহত 
করিম্বাছেন উহ! সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও অনুরূপ অন্তান্য 
ভাষা! অসমীয়া ভাষা ও কৃষ্টির সমৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। ুবীন্্র- 
মাথ, বন্ধিমচন্দ, মধুসুদন, শরৎচন্দ্র, ঘিজেন্্রলাল প্রমুখ বিখ্যাত 
ROTM লেখকদের গ্রন্থাবলী অসমীয়া কবি, নাট্যকার ও সাহিত্যিক" 
দের মনে প্রেরণা দিয়াছে ও জাতীয়তায় উদ্ব দ্ধ করিয়াছে ।” 





বিচারপতি ডেকা wad বর্ণমালার পরিবর্তে দেবনাগরী 
বর্ণমালা প্রবর্তনের বিরোধিতা! করিয়া বলেম যে, উহাতে অসমীয়া 
ভাষার ছূর্বলতাই প্রমাণ হইবে। 

- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পকে বিচারপতি শ্রীহোলিরাম costa 
উপরোক্ত বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, অসমীয়া বুদ্ধিজীবীদের Te 
এখনও অনেকে অপ্রিয় পত্য বলিবার সাহস রাখেন । 

বাংলা Sal ও সাহিত্যিকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও দমন করা 
আসামের সরকারী নীতি ৷ সম্প্রতি রাজাপুনগঠন কমিশনের রিপোর্ট 
সম্পর্কে আসাম বিধান পরিষদে যে বিতর্ক হয় মে উপলক্ষে বতৃতা- 
প্রসঙ্গে করিম্গণ্জের প্রতিনিধি প্রীরণেল্্রমোহন দাস (প্রজাসমাজন্ত্র) 
আসামে বাংলা বা অন্যানা অসমীয়া ভাষা দমনের জন্য আসাম 
সরকার যে সকল বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ 
করেন। 

১৯৫০ সনে গৃহীত আসাম রাজ্য বিধান সভার বিধানে বলা 
আছে যে, বদি কোন সদস্ত অসমীয়া ভাষায় বক্তৃতা করিতে অপারগ 
হন তবে তিনি বাংলা, ইংরেজী অথবা! হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দিতে 
পারিবেন | ১৯৫৩ সনে উক্ত বিধানের সংশোধন করিয়া বলা 
হইয়াছে যে, পরিষদের কাজ ইংরেজী অথবা অসমীয়া ভাষায় চলিবে, 
তবে প্রয়োজনবোধে স্পীকার অন্যান্য ভাষাভাষী PITS TPS, 
বলিবার সুযোগ দিতে পারেন। শ্রীদাস বলেন, “যদিও আসামের \ 
এক-তৃতীয়াংশ লোক বাংলা ভাষায় কথা বলেন, তবু ইহার দ্বারা 
বাংলা ভাষায় বক্তৃতার অধিকার হরণ করিয়া স্পীকারের অস্থমতি- 
সাপেক্ষ করা হইয়াছে।” 

আসামের সকল রেল ট্রেশন হইতে বাংলা নাম মুছিয়। ফেলা 
হইয়াছে | কাছাড় জেলাতেও সমস্ত রেল টেশনের নাম অসমীয়া 
ভাষায় লিখিত হয় । রেল টিকিটেও ষ্টেশনগুলির নাম অসমীয়া 
ভাষায় লেখা হয় । এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে রেল-কর্তৃপক্ষ 
উত্তর দেন যে, আসাম সরকারের নির্দেশেই নাকি উহা করা 
হইয়াছে | 

আনাম সরকার বিদ্যাসদুগুলিকে সাহাধ্যদান সম্পর্কে যে নীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে MAAN ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা 
না হইলে কোন বিদ্যালয়কেই সাহায্য দেওয়া! হয় না। এই নীতির 


- ফলে ১৯৪৭-৪৮ সনে গোয়ালপাড়ায় যে স্থলে ২৫৩ বাংলা প্রাথমিক 


বিগ্কালয় ছিল ১৯৫০-৫১ সনে তাহা হ্রাস পাইয়া ata তিনটিতে 
দাড়ায় । আসাম AGE পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের উপদেশাবলী 
অসমীয়া ভাষায় PAs হয়-_-কাছাড় জেলায়ও তাহাই প্রেরিত 
হইতেছে। 

কাছাড় জেলা Taree; কিন্তু সেখানেও ফীচা পাঠা, 
জমাবন্দী, সমন, অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রচারপত্র, কম্যুনিটি প্রজে, 
সমবায় আন্দোলন প্রভৃতির প্রচারপত্র-আদি অসমীয়। ভাষার 
পাঠান হয়। সরকারকে প্রশ্ন করা হইলে সরকারপক্ষ বজেন যে, 
ভুল কারয়া অসমীয়া ভাষায় লিখিত প্রচারপত্র কাছাড়ে পাঠান 


+ 


aig 
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et লা 


হইয়াছে | কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই যে, Gay “ভুগ" প্রায়ই দল যে TENS গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে দলের রাঙ্জনৈততিক চিন্তা- 


হইতেছে | 
জমিদারী উচ্ছেদ আইন 
পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী প্বত্বলোপ আইন মতে "বি B42 বিটান” 


vA দেওয়া প্রয়োজন | 


স্পা 


“বি” ফর্ের রিটন দাখিল বাবদ মূল আইন সঞ্নিবিষ্ট ফর্ম 
পরিবর্তন করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসে সংবাদপত্রে নু চন কন্বের খসড়া 
বিজ্ঞাপিত হয়। পুনরায় গত আক্টোবর-লবেত্বর মাসে পরিবর্তিত 
ফশ্ন বাতিল করিয়া সংশোধিত SF সংবাদপত্র মারকত প্রচারিত হয় I 
উহাতে ১৪'১1৫৬ তারিখের মধ্যে দাখিলের চুড়ান্ত দিন নিদিষ্ট হয় 
ও SF মরকারী দপ্তর হইতে পাওয়া যাইবে জানান হয় | 

প্রায় প্রত্যেক জেলা হইতে সংবাদ পাওয়া বাইতেছে যে, 
কাহাকেও তাহার প্রয়োজনমৃত wh না fea ছুই-তিনথানি 
মাত্র দিবার ব্যবস্থা থাকায় সংশ্িই ব্যক্তিরা নানারুপ আবেদন- 
নিবেদন ও অভিযোগ করায় সেটেলমেণ্ট অফিসার AS ১০1১।৫৬ 
তারিখে এ ফর্ণ বাহির হইতে ছাপাইয়া পূরণাস্তে দাখিল করিলে 
গ্রন্থ হইবে বলিয়া মৌখিক নির্দেশ দেন | 

অতঃপর অধিকাংশ লোকই বাহিয় হইতে SF ছাপাইয়া 


* অত্যধিক পরিশ্রম ও অসুবিধা ভোগ করিয়া ১৪1১৫৬ তারিখে 


দাখিল করিতে গেলে জানান হয় যে ১৪ ৪1৫৬ ate দাখিলি 
মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে | 

১০)১।৫৬ তারিখেও দাখিলি দিনের পরিবর্তন জানাইলে, 
সাধারণের খরচা, অসুবিধা ও হয়রানি হইত না! | 

উক্ত আইনের ৫৭ ধারা মতে নিয়স্বত্ববিষয়ক bra দেয় | 

নিয়ন্বত্বভোগীদের ১৫।১২.৫৫ তারিখের মধ্যে রিটান দাখিলের 
নির্দেশ থাকে । কেহ কেহ আরও সময় ও নোটাশে লিখিত প্রশ্ন- 
গুলির জটিল লমস্তার সমাধান চাহিয়া দরখাস্ত করেন। উহাদেধ 
জ্ঞাতব্যেশ কোনও উত্তর না দিয়া প্রায় সকলকেই ১৫।১1৫৬ 
তারিখের মধ্যে রিটা” দাঁথলের আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এ 
সব আদেশপত্র ১৬,১,.৫৬ তারিণে অনেকের হস্তগত হইয়াছে। 

ইহাই কি স্বাধীনতার নিদর্শন 


ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন 

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলটির মধ্যে যে aes চলিভেছিল, প্রজা- 
মমাজতন্ত্রী দলের দ্বিধাবিভক্তিতে তাহার পরিসমাপ্তি ,ঘটিয়াছে। 
অবশ্য কোন্‌ দলের শক্তি কত দূর তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই । 
গত সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদ্লের সহিত 
আচার্য্য কৃপালনীর কুষক-মজহুর-প্রজা পার্টির মিলনের পর হইতেই 
্রশ্তাসমাজতন্ত্রী দলের নীতিতে দুইটি ধারা WH প্রকাশ পাইয়া- 
ছিন। কংগ্রেসের মহিত সহযোগিতা এবং সরকার ও বিরোধী- 
দলের মধ্যে সম্পর্কের উপরই এই প্রভেদ সর্বপ্রথম সাধারণের দৃষ্টি- 


গোচর হয়। সম্প্রতি গয়াতে অন্ুঠিত সম্মেলনে প্রজাসমাজতন্ত্রী- 


ধারার বথেষ্ট পরিবর্তন সুচিত হইয়াছে । ঠিক প্রায় একই সময়ে 
হায়দ্রাবাদে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে MATAR হ্রতন্ত্রী- 
দলের বিরোধী সভ্যদের এক সম্মেলনে ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দল 
নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ( কমিউনিজম 
হইতে WE) সমাজতন্ত্র বিশেষতঃ সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার eel 
সম্পর্কে, দুইটি দলের নীতিগত পার্থক্য বা এঁক্য বিচার করিবার 
পক্ষে দুই দলের কশ্রনীতির আলোচন! ম্বভাবতঃই বিশেষ দাহাষ্য 
করিবে | সেই উদ্দেশ্যে বিনা মন্তব্যে দুই দলের shales সারাংশ 
নীচে দেওয়া হইল :__ 

AM সম্মেলনে AMANITA দল আচার্য্য নরেন্দ্র দেষ কর্তৃক 
লিখিত কর্দনীতিসাত্রাস্ত বিবৃতিটি গ্রহণ করিয়াছে। Be বিবৃতির 
উপক্রমণিকায্ বলা হইয়াছে যে, বিদেধী শাসনে রাজনৈতিক স্বধীন- 
তার প্রশ্ন যেতাবে অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছিল, বর্তমান ধনতাশ্রিক 
শাসনের যুগে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনর প্রশ্ন সেইরূপ 
অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে | 

উক্ত কর্দনীতিতে আরও বল! হইয়াছে যে, বর্তমান রাজনৈতিক 
জীবন Wa, স্বৈরাচার, AS এবং শ্বপ্জনপে।ষণের চাপে 
জর্জরিত | was অধিঠিত পার্টি ( কংগ্রেদ ) জনদাধারণের 
গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার না করিয়। নিধিবচারে তাহা দলন 
করিতেছে । নাষ্্রকে সরকারের সহিত এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
পার্টিকে মরকারের সহিত এক করিস! দেখ! হইতেছে । এই ভাবে 
দলগত উদ্দেশ্ডুদাধনের SB WP এবং সরকারের সকল সম্পদ 
ব্যবন্ধত হইতেছে | 


শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে অদামে'র কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে 
ca, মুষ্টিমেয় ধনিকগোঠী ম)ালেজিং এজেন্সী প্রথার মাধ্যমে জন- 
সাধারণকে শোষণ করিতেছে । সরকার একচেটিদ্লা ব্যবসায় বন্ধ 
করিবার কোনই চেষ্টা করেন নাই । 

পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্পর্কে বিবৃতিতে বল৷ হইয়াছে বে, 
পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্গাজতান্ত্রিক রূপ ধারণ করিতে বাধ্য । 
প্রথম পঞ্চৰাধিকীর মমালোচনাতে বল! হইন্ভাছে__-উহ। প্রকৃতপক্ষে 
কোন পরিকল্পনাই নহে কারণ দরকারের কতকগুলি ARID 
হ্বীমকে পরিকল্পনার মধ্যে চুকাইয়া একটি পরিকল্পনার রূপ দিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে! শিল্পোম্নয়নের সকল প্রচেষ্টা পু'জিপতিদের 
হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং শিল্পদ্রবোর উতপ,দন ও বণ্টন 
সম্পর্কে কোন পরিকলনার চেষ্টাও করা হয় নাই । দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনায় কয়েকটি শিল্পে ah প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে aR 
কল্পিত অর্থনীতি স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নাই । 

যদিও সরকার জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করিয়াছেন তথাপি মেই 
প্রচেষ্টাতেও অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি aang i? জমি -হইতে প্রন্না 
উচ্ছেদ গত আট বংসরে যে সংখা alee, গত একশত 


ax 


বৎসরেও তাহা হয় নাই । কংগ্রেপ সরকার কৃষকদের উচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে কিছুই করেন নাই | 
ভূদান আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইয়া উক্ত বিবৃতিতে 


বলা হইয়াছে যে, উহা অসীম ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধে একটি 
আঘাত। 


“সমাজতগ্ত্রে পরিবর্তন” (Transition to Socialism) 
শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, আমাদের দেশের উৎপাদন-পন্ধতির 
মধ্যেই শ্রেণী-সংগ্রামের বীজ নিহিত হইয়াছে। কোন দেশেই 
ধনিকগোঠী বিনা বাধায় কেবলমাত্র নৈতিক আবেদনে সাড়া দিয়া 
নিজেদের প্রভুত্ব নষ্ট হইতে দেয় নাই। ভারতীয় ধনপতিগণ 
অন্তরপ ব্যবহার করিবেন তাহা আশা করা Fe | 

তবে প্রজা সমাজতন্ত্রীরা বলপূর্ব্বক ক্ষমতা দখলের বিরোধী । 

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না করিতে পারিলে প্রজাসমাজভন্ত্রী দল 
সরকার গঞ্চল করিবে না । তবে জাতীয় বিপর্যয়ের মুখে উক্ত দল 
কেন্দ্রীয় সরকারে অপরাপর দলে সহিত মিলিত হইতে পারিবে । 

নির্বাচনে কংগ্রেস, safes অথবা কোন সাম্প্রদায়িক দলের 
সহিত তাহার! মৈত্রীস্থাপন করিবেন না । 

গুপনিবেশিক নীতিতে পশ্চিমী সমাজতন্ত্রীদের ব্যর্থতার সমা- 
লোচনা করিয়া বল! হইয়াছে যে, গপনিবেশিক জনগণের স্বাধীনতার 
দাবি স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চিমী সমাজতন্ত্রীদের অক্ষমতা 
লোকচক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাকেই 
সাহাষ্য করিয়াছে। 


সোস্তালিষ্টগণ অগ্রসর দেশ হইতে সরকারীভাবে লাহাষ্য গ্রহণে 
আপত্তি করিবে al যদি অবশ্য এরুপ সাহায্যের পিছনে কোন 
রাজনৈতিক অভিমন্ধি না ধাকে । তবে বেসরকারী বিদেশী মুল- 
ধন বিনিয়োগকে সমাজতন্ত্রী দল বিশেষ অন্থসোদন করিতে পারেন 
না। নমাজতনত্রী দলের অভিমতে সকল বৈদেশিক সাহাষ্যই জাতি- 
পুপ্নের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মারফত আস| উচিত | 

কম্মুনিজমের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে, গণতান্ত্রিক 
সমাজতন্তরবাদ নিশ্চিতরূপে কম্মুনিজমের বিরোধী । ভারতীয় কম্যু- 
নিষ্টদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, Sate সোভিয়েট রাষ্ট্রের যন্ত্র 
(tool) বিশেষ । সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তনের 
সহিত ভারতীয় কমুনিষ্ট পা্টিরও নীতির পরিবর্তন ঘটে । 


Be বিবৃতিতে ভারতের কমনওয়েলথ ত্যাগেরও দাবি জানান 
য়াছে। 
হায়দ্রাবাদে ২৮শে ডিসেম্বর হইতে তর! জানুয়ারী পর্য্যন্ত 


ডাঃ রামমনে হু লোহিয়া কর্তৃক নবগঠিত ভারতীয় সঙাজজতন্ত্রী দলের 
প্রতিষ্ঠা-সম্মেলন অন্থঠিত হয়। দলের রাজনৈতিক বিবৃতিতে 
সাত বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করায় একটি পরি- 
কল্পনা গৃহীত হয়। প্রথম বৎসরে পার্টি পাচ লক্ষ ATE সংগ্রহ 
করিবে; দ্বিতীয় বৎসরে করিবে দশ লক্ষ এবং এইরূপ সাত বৎসরের 
শেষে পার্টির সভযসংখ্যা দীড়াইবে ৩০ লক্ষ । ৩০,০০০ কমিটির 
মারফত এই বিরাট সদশুমংখ্যাকে FHS করা হইবে | 


জব)ঞ। 


১৬২ 


VIS শরৎচন্দ্র বসু প্রতিঠিত সোশ্যালিই রিপাবলিকান দল 
ইতিমধ্যেই ডাঃ লোহিয়ার দলের সহিত মিলিত eae আরও =< 
দু'একটি দলের সহিত মিলনের আলোচন! চলিতেছে | 

ক্ষমতালাভের GS নমাজতন্ত্রী দল পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতেও 
কাজ করিবেন এবং প্ৰয়োজনবোধে আইন অমান্ত আন্দোলনের 
মাধ্যমেও কাজ করিবেন । fe 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পার্টি “তৃতীয় শিবিরে” বিশ্বাসী । পার্টির ক 
মতে ABE এবং সাম্যবাদ দুই-ই নিরর্থক । ভারতে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে-_-সকল বৃহৎ শিল্প, ব্যাঙ্ক এবং অন্ত 
অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণের প্রয়োজন বালয়া পার্টি 
মনে BAA | | 

পার্টি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ হইতে ভারতের সম্পর্কচ্ছেদেরও দাবি 
করিয়াছেন। 

সম্পত্তি দখলের অন্ত কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি পার্টি 
স্বীকার করেন না, তবে পুনর্বাসনের es ক্ষতিপূরণ-দানের নীতি 
পার্টি অন্থমোদন করেন। 

পার্টিৰ মতে পাচ জনের একটি পরিবার ভাড়া-কর! শ্রমিকের 
সাহায্য ব্যতিরেকে ষে পরিমাণ জমি চাষ করিতে পারে কোন 
ব্যক্তিকেই তদপেক্ষা পাচ গুণের অতিরিক্ত পরিমাণ জমি বাক্তিগত 
মালিকানায় রাখিতে দেওয়া উচিত নহে | | 

নিধ্বিশেবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলে সমাজতন্ত্রী দল সরকার 
গঠন করিবেন না তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাহারা মনোমত কোন, 
সরকারকে “সহ” করিয়া চলিবেন | 


স্বাধীন রাষ্ট্র সুদান 

৫৬ বৎসর যাবৎ ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্ত-শাপন ব্যবস্থার অধীনে 
থাকিবার পর ইংরেজী নববর্ষে সুদান- পৃথিবীর অপরাপর স্বাধীন 
রাষ্ট্রগুলির সমপধ্যারভূক্ত হইয়াছে 

সুদান আফ্রিকার বৃহত্তম দেশগুলির অন্ততম-_উহার আয়তন 
প্রায় ব্রিটেন, জাশ্মানী, ফ্রান্স ও ইটালীর সম্মিলিত আয়তনের সমান 
তবে লোকসংখ্যা খুবই কম, মাত্র ৯০ জক্ষ। সুদানের উত্তরাংশে 
ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবগণ বাস করে, দক্ষিণাংশে বাস করে, 
আফ্রিকান ভাষাভাষী আতিসমূহ । 

দেশটি প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান, তবে প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ 
সুদানে সোনা, তামা এবং লোহ! প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে যদিও 
উত্তোলন-কার্য্য বিশেষ অগ্রপর হয় নাই । 

'ুদানেরপ্রধান আয়ের পথ তুলা উৎপাদন । তুলা রপ্তানী 
বাণিজ্যের শতকরা ৬০ হইতে ৭০ ভাগ অধিকার করিয়া! রহিয়াছে 
এবং উহার অধিকাশই ব্রিটেনে রপ্তানী হয়। ূ 

১৮৯৯ সন হইতে সুদান ব্রিটেন ও মিশরের যুক্ত শাসন- 
ব্যবস্থার অধীনে ছিল! অবস্ত মিশর নামে মাল্র শাসক ছিল কারণ 
আসল ক্ষমতা সবটাই ছিল ব্রিটেনের হাতে এবং মিশরের 
স্বাধীনতাও বছ দিক হইতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুদানের জনসাধারণ 
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এই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বছ সংগ্রাম করিরাছেন | ১৯৫১ 
সনে মিশর ১৯৩৬ সনের ইঙ্জ-মিশবীয় চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা 
করিবার পর উত্তর আফ্রিকায় ব্রিটেনের রাজনৈতিক প্রতৃত্ব বিপন্ন 
হইবার উপক্রম হয় । ১৯৫৩ সনে ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে আর 


ঠা একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে সুদানের স্বাধীনতার 


+ 


দাবি স্বীকৃত হয় এবং স্থির হয় যে, তিন বৎসর পর- সুদ্ানকে পূর্ণ 
স্বাধীনতার অধিকার cron হইবে | এঁ চুক্তি অমুযায়ী ১৯৫৩ সনের 
শরৎকালে সুদানে যে নির্বাচন তনুঠিত হয় তাহাতে ইসমাইল অল্‌ 
আজহারীর নেতৃত্বে aria ইউনিয়নিষ্ট পার্ট অধিকাংশ আসন 
লাভ করে এবং মন্ত্রীভা গঠন করে | 

১৯৫৫ সনের OE আগষ্ট সুদান ইজ-মিশরীয় যুক্ত-শাসনের 
অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নবেম্বর মাসের মধ্যে সকল 
ব্রিটিশ সৈত অপসারিত হইলেও ব্রিটিশ গবর্ণর-ভেনারেল সব্‌ নক্স 
হেল রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে কার্য পরিচাপগনা করিতে থাকেন, কিন্ত 
১২ই ডিসেম্বর জনসাধারণের দাবিতে তিনিও পদত্যাগ করেন । 
১৯শে ডিসেম্বর সুদান পালামেন্ট সর্বসম্মতিক্রমে নুদ্দানকে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে । ১৯৫৬ সনের ১লা জাম্য্ারী 
সরকারীভাবে সুদানকে স্বাধীন wy বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং 
ব্রিটেন ও মিশর তাহা স্বীকার করিয়া লয়। 

যতদিন পর্য্যন্ত সুলানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হইতেছেন 
ততদিন পর্যন্ত পাল“মেণ্ট কর্তৃক নির্ববাচিত পাচ জনের এক কমিটি 
রা্রধধানের কার্য্য পরিচালনা করিবেন । 

সুদানের স্বাধীনতা ঘোষণা উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
জীনেহক সুদানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক শুভেচ্ছা বাণী 
পাঠাইয়াছেন। 

ভারত-ইন্দোনেশিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি 

১৯৫৫ সনে অন্ত বান্দুং সম্মেলনের ঘোষণায় এশিয়া ও 
আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উপর জোর 
দিয়া বলা হইয়াছিল যে, বর্তমান পর্য্যায়ে খিপাক্ষিক চুক্তিই 
সর্বাধিক ফলপ্রস্থ হইতে পারে | সেই অয়যায়ী ২৯শে ডিসেম্বর 
নয়া দিল্লীতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এক সাস্কৃতিক বিনিময় 
ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার 
মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া যে বন্ধুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া 
উঠিয়াছে বর্তমান চুক্তি সেই সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে 
বলিয়া আশ! কর! হইস্াছে। . 

চুক্তিটিতে ১২টি ধারা আছে এবং উহার মেয়াদকাল দশ 
বৎসর । দশ বৎসরের মধ্যে ছয় মাসের নোটিশে যে কোন পক্ষ 
উহা বাতিল ঘোষণা করিতে পারিবেন । নতুবা যতদিন পর্যস্ত না 


কোন পক্ষ Bel বাতিলের জন্ত নোটিশ দিবেন চুক্তিটি ততদিনই 
বলবৎ থাকিবে | 


“চুক্তিতে Ber দেশের সরকার বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং ললিত- 
কলার AT ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্ত উৎসাহ ও 


বিবিধ প্রসঙ্গ- সাংবাদিক সম্মেলনে কুশ-নেতৃবৃন্দের বক্তৃত! 
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wars শিল্পীরা যাহাতে এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইয়া 
বক্তৃতাদি দিতে পারেন তাহার স্যোগ করিয়া দিতে উভয় সরকারই 
চেষ্টা করিবেন। যাহাতে এক দেশের ছান্র অপর দেশে যাইয়া 
সেই দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, এবং সভাতা! সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে ce উভয় দেশের সরকারই বৃত্তির বন্দোবস্ত 
করিবেন। উভয় দেশের সরকারই নিজের সাধ্যমত অপর দেশের 
সরকারী কর্মচারী বা সরকার-মনোনীত অন্তান্ত নাগরিকগণকে 
তাহার শ্শিক্ল-পরবেষণাগার এবং বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষালাতের 
সুযোগ করিয়া দি-বন। প্রত্যেক সরকারই জাতীয় আইন 
অমুযায়ী তাহার শাসনাধীন এলাকায় অপর দেশের সাংস্কৃতিক ভবন- 
সমূহের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবেন । সাংস্কৃতিক ভবন ( cultural 
institutes ) অর্থে শিক্ষাকেন্র, পাঠাগার, শিক্ষামূলক বিজ্ঞান- 
ভবন এবং ললিতকলার উন্নতিমুলক ভবনগুলিই বুঝাইবে | 

আখিক সঙ্গতি অনুযায়ী Bex সরকার প্রদর্শনী, ৰতৃতামালা 
এবং ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময় ও অন্তান্ত অনুরূপ ব্যবস্থার মাধামে 
উভয় দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উন্নয়নে সাহায্য 
করিবেন । খেলাধূলার ক্ষেত্রেও উভয় সরকার দুই দেশের মধ্যে 
সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবেন । প্রত্যেক সরকার যথাসম্ভব 
নজর রাখিবেন যেন কোন পাঠ্য পুস্তকে অপর দেশ সম্পর্কে কোনরূপ 
Bre বা বিকৃত সংহাদ না থাকে। উভয় দেশের সরকার উভর 
দেশের বিশ্ববিভালয়ের ডিগ্রী স্বীকার করিয়া লইবেন | 

প্রয়োজন হইলে উভয় সরকার একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন | উক্ত কমিশনে থাকিবেন--ভারতে কেন্দ্রীয় 
শিক্ষামন্ত্রী এবং ভারতস্থিত ইন্ফোনেশীয় দূতাবাসের নেতা; এবং 
ইন্দোনেশিয়াতে-_দেখানকার শিক্ষামন্ত্রী ও ইন্দোনেশিয়াস্থিত 
ভারতীয় দৃতাবাসের নেতা Se কমিশন বর্তমান চুক্তি কিরূপে 
কাৰ্য্যে পরিণত হইতেছে তাহা তদারক করিবেন এবং চুক্তির বাস্তব- 
প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট সরকারকে পরামর্শ দিবেন | তাহারা শিক্ষক ও ছাত্র 
বিনিয়োগ ব্যাপারে নির্বাচন সম্পর্কে এবং চুক্তি কাধ্যকরী করার 
ব্যাপারে ware পরামশ দিবেন । 

প্রতি তিন বৎসর উভয় সরকার যুক্ত-বৈঠকে চুক্তি কাধ্যকরী 
করা সম্পর্কে ব্যবস্থাহ্লী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। 

উভয় দরকার কর্তৃক অস্থমোদনের ১৫ দিনের মধ্যেই এই চুক্তি 
কাধ্যকরী হইবে | 

চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা 
আজাদ এবং ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে ভারতস্থিত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদুত 
ডাঃ এল. এন. পালার । 

সাংবাদিক সম্মেলনে রুণশ-নেত্বৃন্দের বক্তৃতা 

১৪ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
ভীবুলগানিন ও Aeros একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। উক্ত 
বিবৃতিতে সোভিয়েট নেতৃত্বয় তাহাদের ভারত-সফরের অভিজ্ঞতা ও 


bed 


ভাৎপর্য্ের উল্লেখ করিয়া তাহাদের নিকট প্রেরিত কয়েকটি প্রশ্নের 
উত্তর দেন। 

" কুশ-ভারত অর্থ নৈতিক সহযোগিতা মম্পকিত প্রশ্নগুলির উত্তরে 
তাহারা বলেন যে, এ বিষয়গুলি এখনও দুই রাষ্ট্রের গ্রতিনিধিবুন্দের 
মধ্যে আলোচনাধীন রহিয়াছে এবং “এই কথাবার্তার প্রথম সুফল", 
ভারত-সোভিযেট অর্থ নৈতিক সম্পর্ক Rate যুক্ত ভারত-সোভিফেট 
বিবৃতি হইতেই" প্রকাশ পাইয়াছে। তাহারা আরও বলেন যে, 
"পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও লাভের ভিত্তিতে আমাদের অর্থ নৈতিক 
সম্পর্কের টুউম্নভিসাধনের এক পাকাপোক্ত ভিত্তি বিভমান 
রহিয়াছে |” 

দোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে 
ভারতকে অপরাপর দেশের সহিত সম্পর্ক fen করিতে হইবে বলিয়া 
বহু Baral সাংবাদিক যে “aloes উদ্বেগ” প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহার উত্তরে কশনেতৃত্বয় বলেন, “এই ধরনের প্রশ্ন কেবল তাহাবাই 
করিতে পারেন যাহার! ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে বিরোধের বীজ 
বপন করার wD আগ্রহশীল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি এবং এখনও 
আর একবার পুনরাবৃত্বি করিতে ছ যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও 
BE সমস্ত দেশেরই aes শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব 
আমরা চাই । ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্ব __অগ্থান্ত দেশের সহিত ভারত 
ও মোভিযেট দেশের সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে, এরূপ 
mike: অহেতুক ভিত্তির কোন অর্থই হয় না।” 

দৃর-প্রাচ্যের সমস্ডাবলীর সমাধানের aI জেনেভাতে অনুষ্ঠিত 
বৃহৎ চতুঃশক্তি সম্মেলনের অমুরূপ একটি ATA আহ্বালের 
প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাইয়া রুশ নেতৃত্ব বলেন যে, BH 
সম্মেদন হইতে সুফল পাওয়া যাইতে পারে একমাত্র এই AS ষে, 
সম্মেলনে যোগনানকারী সকলে এই সব সমস্ডার আলোচন! করিবেন 
কুখ্যাত "শক্তির ভিত্তির উপর হইতে' নীতি পরিত্যক্ত হইবার 
পরে ।” 

“কমিনফর্খ" ভাঙিয়া দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্নগুলির উত্তরে তাহারা 
ৰলেন, shard একটি তথ্যবিনিময় সংস্থা । ইউরোপের কয়েকটি 
দেশের কমুনিষ্ট পার্টি উহার সভ্য । “এই সংগঠনের কার্যকলাপ 
সেই সব পোকেরই কাছে বাধা ও অনুবিধার WP করে যাহারা 
মান্তৃষের দ্বারা মানুষের শোষণের পুরাতন অকেজে! ব্যবস্থাটাকে 
চিরকাল বজায় রাখিতে চায় ।” কমিনফর্শ্ন' ভাঙিয়া ফেলিবার 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া তাহার! বলেন, "অকপটে কধা বিলে 
বলিতেই হয় যে, কি কারণে ও কিসের ae কয়ুনিষ্ট পার্টিগুলি 
আস্তর্জাতিক সংযোগ ও সহযোগিতার সাধারণভাবে গৃহীত 
কাঠামোটিকে ত্যাগ করিবে ? কেনই বা কমিনফর্শ্মের উচ্ছেদের oy 
উত্থাপনকানীরা সোশ্তাল-ডেযোক্র্যাটিক পার্টিগুলির এঁক্যবহু সংগঠন 
সোশ্রালিষ্ট ইপ্টারনেশনালের কার্যকলাপে কোন আপত্তি তুলেন ay” 

তাহারা বলেন ষে, শ্রমিক শ্রেণীর আস্তর্ভাতিক সহযোগিতায় 
বিশ্বাসী হইলেও তাহার! পবিপ্লব বপ্তানীর" নীতিতে বিশ্বাসী নহেন। 





প্রবাসা 


১৩৬২ 


সোভিয়েট ভারত অর্থ নৈতিক সম্পর্ক 


সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভারত সফর অস্তে নয়াদিল্লীতে প্রধান 
মন্ত্রী নেহরুর সহিত তাহারা বে যুক্ত বিবৃতি স্বাক্ষর করেন, তাহাতে 
উভয় দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক -উন্নতিসাধন ও ব্যবসা-বাঁপজ্য 
সম্প্রসারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়! প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে যে 
বিষয়গুলিকে নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহার সারমর্্ নিয়ে দেওয়া , 
হইল ৷ 

১৯৫৬-৫৯ এই তিন বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ভারতকে ১০ লক্ষ টন ইন্পাত বিক্রয় করিবে এবং ভারত তাহ! ক্রয় 
করিবে | তত্যতীত তৈল উৎপাদন, খনির steed ও অন্তান্ত কার্ষেয 
ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম, উভয় দেশের সম্মতিক্রমে 





' অন্তান্ত জিনিষপত্রও সোভিয়েট দেশ বিক্রয় করিবে এবং ভারতবর্ষ 


তাহা ae করিবে। ভারতবর্ধ হইতে কাচামাল ও তৈয়ারী মাল 
ক্রয়ের পরিমাণ সোভিয়েট yea বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিবে । নিজ 
নিজ আইন অনুযায়ী উভয় দেশের সরকারই ছুই দেশের মধ্যে 
আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সহায়তা করিবে এবং ছুই 
দেশের মধ্যে নির্মিত জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিৰে। দুই 
দেশের মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময়েরও বাবস্থা করিতে দুই দেশের 
সরকার স্বীকৃত হইয়াছেন | 


ফরাসী নির্বাচন ৃঁ 
সম্প্রতি ফ্রান্সে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়ান্ছে। পুরাতন 

জাতীয় পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই জাতীয় পরিষদ 
ভাঙিরা দেওয়ার ফলে উক্ত নির্বাচনের অনুষ্ঠান ঘটে। ফরামী 
রিপাবলিকের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার প্রেসিডেপ্টের আদেশে 
জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দেওয়া হইল। 

ফরাসী রাজনৈতিক পটভূমিকার অস্তম বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে 
জাতীয় পরিযদে কোন দলেরই নিব্বশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই । 
১৯৫১ সনে দক্ষিণপর্বী সরকার কম্যুনিষ্ট এবং ৰামপন্থীদিগকে 
নির্বাচনে কোণঠাসা করিবার ea নির্বাচনী আইনের সংশোধন 
করেন। সেই সংশোধন অনুযায়ী কোন ডিপার্টমেন্টে (প্রদেশের ) 
নির্বাচনে কোন দল যদি প্রদত্ত ভোটের শতকরা পঞ্চদশ ভাগের 
উপর একটি ভোটও বেশী পায় তবে সেই ভিপার্টমেপ্টের সকল 
আমন এ দলই পাইবে । নির্বাচনী আইনের এই সংশোধনে 
মধ্য এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলির বিশেষ লাভ হয় এবং কম্যুনিষ্টদের 
বিশেষ ক্ষতি ছয় । বর্তমান নির্বাচনও উক্ত ১৯৫১ সনের আইন 
অনুযায়ী WYSS হয়। 

১৯৫৫ সনের ২৫শে অক্টোবর ফ্রান্সের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 
এডগার ফরে ডিসেম্বর মাসে জাতীর নির্বাচনের উদ্দেশ্তে জাতীয় 
পরিষদ ভাঙিয়! দিবার ae পরিষদে একটি বিল আনয়ন করেন | 
নিদ্দিষ্ট সমরের ছয় মাস পূর্বে জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া নির্বাচন অমু- 
্টানের সমর্থনে মঃ ফরে বলেন, সরকার কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাইতেছেন, Wears তাহার পূর্বে জনমতের 
সিদ্ধান্ত জানিয়া Hem কর্তব্য | 

সরকার পক্ষের উপরোক্ত যুক্তিতে অবশ্য অসময়ে নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন সরকারী 
বিবৃতি হইতে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ 


"করেন যে, সরকারকে BaF কতকগুলি অপ্রিয় fue গ্রহণ করিতে 


হইবে | ট্যাক্স বৃদ্ধি প্রভৃতি অপ্রিয় কাজের পর নির্ধ্বাচনত্ম্থে সরকারী 
পক্ষ সুবিধা করিতে পারিবেন না বলিয়াই তাঁহারা যধাশীত্র নির্বব/চন- 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে বিশেষ ব্যগ্র-_ ওয়াকিবহাল মহলের উহাই ছিল 
অভিমত | 
কিন্তু নির্ববাচনসম্পকিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই জাতীয় 
পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ২৯শে নবেশ্বর ৩১৮-২১৮ 
ভোটে ফরে সরকারের পতন ঘটে । ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে 
মেদেস ফ্রাস সরকারের পতন হয়। নবেশ্বরে ফরে সরকারের 
পতনের ফলে এক বৎসরের মধ্যে দুই বার জাতীয় পরিষদ কর্তৃক 
সরকারের বিকদ্ধে ধনতান্ত্রিক সংখ্যাগরষ্ঠতায় অনাস্থ। প্রদর্শিত 
হয়। 
ফরাসী সংবিধানের ৫১ ধারাতে বলা হইয়াছে ca, যদি এক 
বৎসরের মধ্যে জাতীয় পরিষদ দুই বার গঠনতান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
(৩১২ ভোট) সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন তবে 
সরকার জাতীয় পয়িষণ elfen দিতে পারিবেন । দশ মাসের 
ব্যবধানে গঠনতান্ত্রিক সংধ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ করে ও যেদেঁস HTH 
সরকারের পতন হওয়ায় সংবিধানদত্ত ক্ষমতা Be ফরাসী 
প্রেসিডেণ্ট গত ২রা ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ভাঙিয়া দেন। সং- 
বিধান অনুযায়ী জাতীয় পয়িষদ তাওয়া দেওয়ার অভ্ততঃ ২০ দিন 
পরে অথচ ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্টিত হওয়া চাই। 
BHAA) ১১৫৬ সনের ২রা জানুয়ারী নির্ববাচনের দিন স্থির হয় i 
নির্বাচনের প্রকশিত ( অসম্পূর্ণ ) ফলাফল এইরূপ £ 
কম্যুনি--১৫১টি আসন 
FREER —aofh 
নিয়ার র্যাডিকাল__ ৭ 
অরখোতক্স র্যাভিকাল-_৫৩ 
ডিসিডেণ্ট র্যাডিকাল--১৩ 
পপুলার বিপাবলিকান--৬৮ 
রক্ষণশীল--১৬ 
সোশ্যাল রিপাবলিকান-_১৬ 
পুজাদি্ট-_-৪৯ 
pay দক্ষিণপন্থী-_-৩ 
অন্যান্য--8 
“নিউ ইয়র্ক টাইমস” পত্রিকার প্যারিস-স্থিত সংবাদদাতা 
Baas ক্যালেন্ডার fafecewa, নির্বাচনের ফলাফল 
দেখিয়া অনেকেই এই Ay নির্বাচনের শ্রন্ত ফরে মন্্রীনভাকে 
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দোষ দিতেছেন। পরে যখন স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন অনুষ্টিত 
হইবার কথা ছিল, তখন নির্বাচন হইলে কিরূপ ফলাফল হইত 
সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্রনা করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল এখন 
বিভিন্ন মৃত প্রকাশ করিতেছেন | কেহ বলিতেছেন যে, জুন মাসে 
নিধ্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা আরও বেশী আসন লাভ করিত, আবার 
কাহারও মতে তত দিলে “গপুলার ফ্রণ্ট" গঠনের aa কম্যনিষ্টদের 
আহ্বান সমাজতত্ত্রীদের মনে বিশেষ সাড়া জাগাইত । আরও এক 
মহলের অভিমত এই বে, পরে নির্কাচন হইলে মেদেঁস ফান এবং 
সমাজতন্ত্রী গাই মলেটের মধ্যে নির্বাচন দানা হাধিবার সুষোগ 
পাইলে তাহারা কম্নিটদের কিছু ভোট কমাইতে পারিতেন। 
তবে জানুয়ারী নির্বাচনের ফলাফলে ত'হাদের এইরূপ সামর্থ্য বিশেষ 


প্রকাশ পায় নাই । 
ক্যালেণ্ডার তাহার মন্তব্যে বলিতেছেন, এই জ্র্্বাচনে 


দলগত রাজনীতিতে নৃত্তন কোন বিভেদ দেখা দেয় নাই, পুরাতন 
পার্থক্যগুলিই সুম্পষ্টক্ূপে দেখা দিদ্বাছে। পুজাদের অন্থগামীদিগের 
সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ছিনি লিখিতেছেন, ইহাদের 
সাফল্যকে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে seas ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাদিগকে ফাসি বলিয়া 
তাহার] বিশ্মিত হইবেন তবে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ফাসি- 
বাদীদের প্রধান জোগান আসিয়াছিল এইরূপ ছোটখাট দোকানদার 
এবং বেকার ষ্বকদের মধ্য হইতেই | 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ 

মা্কিন যুক্তরাষ্ট্রের fet কর্তৃক নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় কমিটির 
আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সাব-কমিটির সভাপতি জেমস ও. ঈ্ন্যাণ্ড 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র জগতে কমুযনি্ট অনুপ্রবেশ সম্পর্কে 
অনুসন্ধান চালাইতেছেন | ইতিমধ্যেই এই সাব-কষিটি ‘নিউ ইয়র্ক 
টাইমস" পত্রিকার করেকজন কর্ম্মাকে ডাকিয়া নানাবিধ প্রশ্ন 
করিয়াছেন! ‘Sar পত্রিকা এই সকল কম্মান অনেককে 
বরখাস্ত করিয়াছেন | 

সংবাদপন্ত্রজগতে এইরূপ হস্তক্ষেপের সমালোচনা করিয়া 
ওয়াশিংটন পোষ্ট এবং টাইমস হেরন্ড' লিখিতেছেন, “এই বিষয়ে 
সিনেটর ঈষ্টল্যা্ড যাহাই বলুন না কেন এই অনুসন্ধান এমন এক 
ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছে, "সংবিধান অনুযায়ী যে ক্ষেত্রে কংগ্রেসের 
আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা নাই---। সংবাদপত্রজগতে কংগ্রেসের 
এই প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপের faery আমেরিকার সমগ্র এতিহা 
উচ্চেম্বরে প্রতিবাদ জানাইতেছে-*'” 

‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ লিখিতেছেন, REE Fee সাব- 
কমিটির কোপ বিশেষভবে 'টাইমস' পত্রিকার উপরই পড়িয়াছে। 
‘নিউ ইয়র্ক টাইমস' প্রকার কর্ম্মাদের উপর ষে হারে সপিন! 
পড়িতেছে তাহাতেই উহা স্পষ্ট হইয়াছে । প্টাইমসে”র উপর এই 
আক্রমণের কারণ মিঃ ঈষ্টল্যাণ্ড এবং তাহার সহযোগী মিঃ জেনার 
প্রভৃতির আচরণের বিকদ্ধে পত্রিকাটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন | 


৪০৬ 
টাইমস" পত্রিকার ১৮জন কন্মীকে সাক্ষ্ের জন্ত সাব-কমিটির 
সন্মুখে ডাকা হয়। তন্মধ্যে চারি জন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর 
ভিত্তিতে এক বা একাধিক প্রশ্নের উত্তর দিতে অধ্থীকৃত হন। 
করেকজনের সাক্ষ্যের সারমশ্্র এইরূপ : 

“নিউ ইয়র্ক com নিউজ' পত্রিকার রিপোর্টার উইলিয়ম এ. 
প্রাইস কম্যুনিষ্ট পার্টির awa কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
অগ্বীকৃত হন এই কারণে যে, এইরূপ প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার 
সাব-কমিটির as Ge পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাহাকে বরধাত্ত 
করিয়াছেন | 

“নিউ ইয়র্ক ডেলী মিরর+ পত্রিকার ডান ম্যাহনী বলেন যে, 
তিনি বর্তমানে বমু[নিষ্ট পার্টির সন্ত নহেন। অতীতে কোন 
কমুনিষ্টের সহিত তাহার সম্পর্ক fon কিনা সংবিধানের পঞ্চম 
সংশোধনী ভিত্তিতে তিনি সেই প্রশ্নের উত্তরদানে অস্বীকৃত হন। 
পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন | 

‘নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার sat রবার্ট শেলটন 
কমুনিষ্ট কিনা বা অতীতে কমুনিষ্ট ছিলেন কিনা এইরূপ সকল 
প্রশ্নেই উত্তর দিতে অন্বীকৃত হন এই কারণে যে, সংবিধানের 
প্রথম সংশোধনীতে তাহার যে নকল মৌলিক অধিকার রহিয়াছে 
সাব কমিটির প্রশ্নাবলী তাহার বিরোধী । 

১৯৫২ সন হইতে ‘টাইমস’ পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের 
কৰ্ম্মী সীমুয় পেক বলেন যে, ভিনি ১৯৩৫ হইতে ১৯৪৯ সন AGW 
কমুনিষ্ট পার্টির সন্ত ছিলেন । অগ্তান্তদের সম্পর্কে তিনি কোন 
প্রশ্নের উত্তর দিতে অন্ধীকৃত হন এই বলির! যে, সাব-কষিটির এরূপ 
প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার নাই। 

Sat পত্রিকার শিক্ষা-সম্পাদক বেপ্রামিন ফাইন বলেন, 
তিনি এক বংসরের ay ১৯৩৫-৩৬ সনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদ্য 
ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে এবং অন্তান্তদের সম্পর্কে সকল 
প্রশ্নের খোলাখুলি উত্তর দেন। 


অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্ম-শতবাধিকী 

বর্তমান বৎদরে বরিশালের জননেতা Yates অখ্িনীকুমার 
দত্তের জম্ম-শতবাষিকী অনুষ্ঠিত হইবে । শতবর্ষ পূর্ব্বে ১২৬২ সালের 
১৩ই মাঘ (২৭শে SIRE ১৮৫৬) অশ্বিনীকুমার বরিশাল জেলার 
পটুয়াখালি মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তখন তাহার 
পিতা ব্ৰজমোহন দত্ত মুন্সেফি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন | 

সরকারী কম্মচারীদের বিভিন্ন স্থলে বদলী হইতে হয় বলির! 
অশ্বিনীকুষারের বাল্য ও কৈশোর বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে 
কাটিয়াছিল। শেষে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ও কৃষ্ণনগর 
কলেজে মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ব 
froma হইতে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে সময়কার 
বিখ্যাত শিক্ষাবিদ রামতন্থ লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বস্তু এবং ব্রাহ্মনেতা 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য 
তাহার ঘটে । আবার, দক্ষিণেশ্বরে জীশীয়ামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





সঙ্গলাভ করিতেও তিনি সক্ষম হন । স্বামী বিবেকানন্দ অশ্বিনী- 
কুমার অপেক্ষা বরঃকনি্ ছিলেন, তিনি তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণ 
করিতেন ‘নরেন’ বলিয়া । কৈশোরে ও যৌবনে এত বিভিন্নপন্থী 
মনীষী এবং সৃহাপুকবের সংস্পর্শে ও সঙ্গলাভে তিনি যেমন কৃতার্থ 


a 


হইয়াছিলেন, তেমনি তাহার ভিতরে মানব-শ্রীতি ও মানব-েবার ge 


বীজও Bq হইতে পায়িয়াছিল। রাজনৈতিক নেত! বলিয়া সমধিক 
পরিচিতি লাভ করিলেও শিক্ষার মাধ্যমেই জাতি তথা জাতীয় চরিত্র 
গঠনে অস্বিনীকৃমার তৎপর হন। তাহার ত্রজমোহন স্কুল ও 
কলেজের মূলমন্ত্র ছিল__সতা, প্রেম ও পবিত্রতা তিনি যে 
ভক্তিযোগ’ বিষয়ক বক্তৃতা দেন, ও পরে যাহা উক্ত নামে পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হয় ভাহারও আসল উদ্দেশ্ ছিল যুবক-বাংলার 
চরিত্র-গঠন | “পূর্ববঙ্গের কেশবচন্তর সেন” নামে গত শতাব্দীতেই 
তাহাকে আখ্যাত হইতে দেখি। শেষ দিন পর্য্যন্ত নানা কর্ম" 
প্রচেষ্টার মধ্যেও জীবনের মূল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হইতে তিনি 
বিচ্যুত হন নাই। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুনাম অশ্বিনী- 
কুমারের পরিচালনা ও শিক্ষাগ্ডণে সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া 
পদ্ধিয়াছিল। : - 
অশ্বিনীকুমার যে সত্যিকার 'জননেতা' ছিলেন তাহার পরিচয় 


মিলে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে ( arate, ডিসেম্বর ১৮৮৭ ) I~ 


তিনি বাখরগঞ্জ জেলার চল্লিশ হাজার অধিবামী-স্বাক্ষরিত একখানি 
আবেদনপন্র কংগ্রেসে উপস্থাপিত করেন--তাহাতে ভারতবর্ষে 
“wae” প্রতিষ্ঠার দাবির কথাই উত্থাপিত হয় । তিনি বরাবর 
কংগ্রেসে অগ্রপর-পন্থীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। 
লোকমান্ত বালগঞ্জাধর তিলক, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্ত্র পাল, 
অরবিদদ ঘোষ (শ্ীঅরবিদ্দ), লালা লাজপৎ বার প্রমুখ নিখিল" 
ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে কাধ্য করিতেন । স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমার বরিশানকেই ইহার প্রকৃষ্ট 


ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন | wert আন্দোলন, বরিশাল ও আস্বনী - 


দত্ত তিনটি কথা বেন তখন সমার্থবাচক হইয়া উঠে। ১৯০৬ সনে 
বরিশালে প্রাদেশিক কন্ফারেন্স সরকারী রোষে ভাঙিয়! ষায়। 
ইহার পরে আন্দোলন আরও গভীর এবং ব্যাপক হইয়া উঠে। এই 
সময় তাহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন অধ্যাপক সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় | 
স্বদেশসেবক সমিতির স্ভাপতি অশ্বিনীকুমার আর সম্পাদক 
সতীশচন্দ্র । সমগ্র জেলায় স্বদেশী ভাবনা যে এত সাফল্যমপ্ডিত 
হইয়াছিল তাহার মূলে ছিলেন এই সমিতি ও ইহার পরিচালকবগী। 
বে বিপ্লব আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়! উঠিলে অন্যান্য সমিতির মত 
এই স্বদেশসেবক সমিতিও বেআইনী ঘোষিত হয়, এবং সভাপতি 
অশ্বিনীকুমার ও সম্পাদক সতীশচন্দ্র অন্য সাত জনের সঙ্গে ১৯০৮ 
সনের ডিসেম্বর মাসে ১৮১৮--তিন আইন বলে অনিদ্দিষ্ট কালের 
জন্য নির্বাসিত হন। দীর্ঘ চৌদ্দ মাস পরে তাহার! মুক্তিলাভ 
করেন। ১৯১৩ সনে অক্বিনীকুমার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সর্ম্েলনের 
ঢাকা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । ১৯২২ সনে মনীবী 


মাখ 


লালা লালা লো লালা 


বিপিনচন্্র পালের পৌঁরোহ্িত্যে বরিশালে যে প্রাদেশিক সম্মেলনের 
অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি শারীরিক অসুস্থতাসত্বেও অভ্যর্থনা, 
সমিতির সভাপতি-পদের গুরু দাষিত্ব-ভার গ্রহণ করেন | পর বৎসরই, 
১৯২৩ সনে কালীপৃজার দিনে অশ্বিনীকুষার পরলোকগমন করেন | 

অস্থিনীকুমার বহৃতাযাবিদ ছিলেন । যে চৌদ্দ মাস নির্বধাসনে 
oe সেই সময়ে তিনি গরুমুখী শিবিয়া মূল গ্রস্থপাহের পুস্ভকথানি 


7 অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | শেষ বয়লে তাহার শয়নকক্ষের এক প্রান্তে 


এই প্রস্থখানি দেখাইয়া এবং ইহার কথা বলিয়া তিনি কতই আনন্দ 
eget করিতেন! অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিষোগ, “প্রেম” 
দুর্গোৎমবতত্' প্রভৃতি ay একদিকে যেমন বিভিন্ন ধর্শ্মশান্রে তাহার 
গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক, অন্যদিকে ইহার সাহিত্যিক ete 
রহিয়াছে wee ভটিল বিষয় নানা গল্প, কাহিনী ও দৃষ্টান্ত 
Ba বুঝা ইবার ক্ষমতা! ছিল তাহার অনন্যনাধারণ | 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে 1 কিন্তু যে সকল মনীষী ও মহাম্থভব 
ব্যক্তিদের সেবায়, ত্যাগে ও নিষ্ঠায় জাতি সংহত, সুগঠিত এবং 
শক্তিমান্‌ হইয়াছে তাহারা শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ত aa । শতবাধিকী 
বৎসরে অশ্বিনীকুমারের জীবনাদর্শ বিবৃত করিতে গিয়া আমরা যেন 
৯৯ উহার মূল কথা মন্দ মনরে অন্থধাবন করি। 


পাকিস্থানের নৃতন সংবিধান 
সংবাদপত্রে farg অপকপ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে । পাকি- 
hy. A এখনও পশ্চাদগতিশীল তাহাই ইহাতে eats হইতেছে: 
“করাচী, ৮ই জামুয়ারী--পাকিস্থান উহার qua খসড়া সংবিধান 
অনুযায়ী পাকিস্থান ইসলামিক সাধারণতন্ত্র ( "ইসলামিক রিপাবলিক 
অব পাকিস্থান" ) নামে অভিহিত হইবে এবং কেবলমান্্র একজন 
মুদলমান রাষ্ট্রের প্রধান হইতে পারিবেন । 
আজ উক্ত খসড়া সংবিধান প্রকাশার্থ দেওয়া হইয়াছে । 
নুতন সংবিধানে বিহিত হইয়াছে যে, পাকিস্বানে একটি শক্তি- 
শালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকিবেন এবং তিন শত সদস্ত বিশিষ্ট এক 
জাতীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি 
থাকিবেন। মন্ত্রীসভা জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন। 
উহাতে আরও বিহিত হইয়াছে যে, পবিত্র কোরাপ ও সুস্লার 
নির্দেশের বিরোধী কোন আইন প্রণীত হইতে পারিবে না । 
এল্সামিক নির্দেশসমূহ বিধিবদ্ধ করা বিষয়ে রিপোর্ট দিবার 
অন্ত কমিশন গঠিত হইবে । উহার রিপোর্ট পাপামেণ্টের হস্তগত 
॥ হওয়া AGE এই অমুচ্ছেদ কার্যকর হইবে না। 
নির্বাচকমণ্ডুলী সম্পর্কিত প্রশ্ন qua সংবিধান ware নির্বাচিত 
* পালামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। 
সংবিধান চালু হওয়ার কুড়ি বসব পর SG ও বাংলা রাষ্ট্রীয় 
ভাষা হইবে । এই সময়ে ইংরেজী বর্তমান সময়ের হ্যায় রাষ্ট্রীয় ভাষা 
হিসাবে চালু থাকিবে । 
লবী মহল বলিয়াছেন যে, বর্তমান খসড়া HATS সিদ্ধান্তের 
ফল নহে। কোয়াদিশন পার্টির অ-মুমলমান সদস্যগণ কোন কোন 
অনুচ্ছেদে আপত্তি করিয়াছেন | 


বিবিধ প্রসঙ্- শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন 
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সত 





ভারতে মাদাম সান ইয়াৎ সেন 

বিগত মাসে আরও একজন বিশিষ্ট অতিথি ভারতে আগমন 
করেন। তিনি সুদূর প্রাচ্য স্বাধীনতা ও জনচেতনার প্রথম 
পূজারী মান ইয়াৎ সেনের সহধন্মিণী মাদাম লুং চিত্রাং-লিং। 
দিল্লীতে তাহার নাগরিক সন্ব্ধনার সংবাদ fares £ 

“নয়াদিল্লী, ১৮ই ভিসেম্বর__ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহক ate এখানে 
বলেন ষে, রাষ্ট্রপুজে চীনকে গ্রহণ না করা এক মারাত্মক ভ্রম 
হইয়াছে! উহাতে চীনের কোনই ক্ষতি হয় নাই। যে চীন 
দেশে পৃথিবীর এক-তৃভীরাংশ লোক বাস করে, কয়েকটি শক্তি মেই 
নুতন চীনকে বাষ্রপুপ্কে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছে 1 প্রকৃতপক্ষে 
উহাতে ভারত এবং পৃথিবীর ewe স্বাধীন রাষ্রগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। উহাতে রাষ্টপুপ্েংও ক্ষতি হইয়াছে । কারণ চীনের মত 
একটি শক্তিশালী দেশকে স্বীকৃতি দানে অসম্মত gore Myst 
দুধ হইয়া পড়িয়াছে এবং বাষ্রপুঞ্জের কর্তৃত্বও হাস পাইয়াছে। 

are সন্ধ্যায় ইতিহাস-প্রপিদ্ধ লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাসে 
চীনের জাতীয় গণকংগ্রেসের ষ্টাণ্ডিং কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান 
মিসেল স্ুং চিয়াং-লিং বা মাদাম সান ইয়াৎ সেনকে যে নাগরিক 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, সেই উপলক্ষে শ্রীনেহক বক্তৃতা করেন । 
তিনি বলেন যে, চীনকে যদি শ্বীকৃতি দিয়া তাহাকে রাষ্টপুষ্জে 
একটি আসন দেওয়া হইত, তাহা! হইলে পৃথিবীর বন্ধ সমস্যার 
সমাধান TVA যাইত। 

ভীনেহরু বলেন, “আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠনে 
চীনকে যদি গ্রহণ করা হইত, তাহা হইলে এশিয়ায় যে নকল 
সমস্তার উত্তৰ হইয়াছে, সেগুলির সম্পূর্ণ মীমাংসা হইত |’ 

নাগরিক সন্বগ্চনার উত্তরে মহাচীলের মহীয়সী নেত্রী মাদাম সান 
ইয়াৎ সেন বলেন, ভারতীয় জনগণ তাইওয়ানের প্রশ্ন সম্পর্কে 
চীনের জনগণকে সমর্থন করিয়াছে। নেইরূপভাবে চীনের জনগণও 
গোয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণকে সমর্থন করিয়াছে। গোয়া 
প্রশ্ন একটি স্বাধীন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘনের আর একটা 
নিকৃষ্ট উদাহরণ | 

এই সমস্ত সমস্যা ও পূর্ব এশিয়ার অন্তান্ত বিরোধিতার সমস্থ 
সমাধানে চীন ও ভারত যে একযোগে কাধ্য করিয়া যাইবে, সে 
সম্পর্কে তিনি দৃঢবিশ্বাস জ্ঞাপন করেন |” 


শান্তিনিকেতনে সমাবর্তন 


বিশ্বভারতীর এই বংসরের সমাবর্তন উপলক্ষে ভর পানিক্কর 
যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার নানাকপ সমালোচন! হইতেছে । 
তাহার চুম্বক আমরা নিম্নে দিলাম । ডঃ পানিকরের মৃতামত 
আরও মৃত্ভাবে বলা চলিত | ভবে উহার মূল কথ! প্রণিধানযোগা : 

“শান্তিনিকেতন, ২৪শে ডিসেম্বর-_তপোবনের আদর্শে আৰু 
ভারতকে পুনগঠিত করা যাইবে না। নুতন ভারতের ভিত্তি প্রা 
ও পাশ্চাত্য-_এই উভয় ভাবধারার সমন্বয়ের উপর স্থাপিত হইয়াছে । 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ভাবধারারই পৃক্জারী ছিলেন । ডঃ কে, এম, 


8০৮ 
পানিকর আজ এখানে বিশ্বভারতী সমাবর্তন উপলক্ষে তাহার 
ভাষণে উক্ত অভিমত প্রকাশ করেন । দারিক্র্য ও আত্মত্যাপকে 
ৰরণ করিয়া এবং আধুনিক জীবনের সর্করকম উন্নতিসূলক প্রচেষ্টাকে 
জড়বাদী বলিয়া দরে সরাইয়া রাখিয়া ধাহার! দেশ গঠনের পক্ষপাতী 
ড. পানিকর তাহাদিগকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেন । 

ড. পানিকর বলেন, স্বেচ্ছায় দারিজ্র্য বরণ ব্যক্তির জীবনে 
হয়ত বড় জিনিষ, কিন্তু জাতীয় আদর্শ হিসাবে ইহার মত অবাস্তব 
আর কিছু হইতে পারে না। ভারত ৰে নূতন সত্যতার পত্তন 
করিতে যাইতেছে, তাহা সামাজিক পরিবেশের ক্রমাগত উন্নয়ন, 
পরিবন্ধিত সংস্কৃতি অনুসারে সমাজের কাঠাসোর পুনবিষ্ঠাস এবং 
এই কাঠামোর মধ্যে মানুষের উন্নতির সর্বপ্রকার সুযোগ দান 
এই তিনটি আদর্শের উপর প্রতিঠিত। রবীল্রনাথও এই আদর্শ 
প্রচার স্কীরয়াছেন। বিশ্বভারতীর নাতকদিগকে উদ্দেশ করিয়া 
ড, পানিকর বলেন, তাহারা যেন এই আদর্শকে নিজের জীবনে 
সকল করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন । | 


| ব্যাঙ্ক ধর্মঘট 

বিগত ৬ই ও ৮ই জামুয়ারী Dies যে ধর্ম্মঘট চলে তাহার 
সংবাদ নিম্নবপ £ 

“eB জানুয়ারী-_শুক্রবার সমগ্র ভারতে ছুই দিবসব্যাগী ব্যাঙ্ক 
কর্মচারী ধর্মঘট আরম্ভ হইতেছে । প্রকাশ, ভারত সরকার সকল 
রাজ্য সরকারকে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন | 

আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষার দায়িত্ব যদিও যাজ্য সরকারের, তথাপি 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক ধর্মঘটে দেশের অর্থ নৈতিক জীবন বিপধ্যত্ত হইবার 
গুরুতর আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় ভারত সরকার উল্লিখিত নির্দেশ 
জারী করিয়াছেন। 

এইরূপ নির্দেশ জারীর তাৎপর্যা ইহা নহে ca, ভারত সরকার 
বিরোধের আপোষ মীমাংসার eI উদগ্রীব নহেন। বস্ততঃপক্ষে 
এই চরম TASS সরকার যে-কোন ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব বিবেচনা 
করিতে প্রস্তুত |” 

“বেতন ও মাগগীভাতা হাসের প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কন্মচারীদের 
ঘোষণা মত ভারতব্যাপী প্রতীক ধশ্মঘটের দ্বিতীয় দিবন শনিবার 
৮ই জানুয়ারী কলিকাতা ব্যাঙ্ক কন্মচারীদের সর্বাত্মক ধশ্মঘট হয় । 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অফিসার শ্রেণীর কর্শ্মচারীরা অবশ যথারীতি কার্যে 
যোগদান করেন। 

কিন্তু এ প্রতীক ধন্দঘটের অবসানে সোমবার হইতে ব্যাঙ্কের 
কাজকারবার স্বাভাবিক হইবার এবং ক্লিয্নারিং হাউসের কাজ সুরুর 
পথ সুগম হইবার সভ্ভাৰন1 শনিবারের অবস্থা পর্যালোচনায় বিশেষ 
উজ্ছ্বল বলিয়া মনে হয় নাই । কারণ এক দিকে গবর্ণমেন্ট এৰং 
ঠহাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক পরিচ'লন কর্তৃপক্ষ ব্যাক্কিং অগতে 
বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মামুবর্তিতা চিরতরে বন্ধ করিয়া দিবার জন্ত gp 
সঙ্কল্প, অপর দিকে ব্যাক্ষ কণ্মচারীরাও তাহাদের দাবীদাওয়' আদায়ের 
জন্ত বহ্ছকরিকর |” 





ae, 


প্রবাসী ys 


১৩৬২ 

ceeds দরুন বে ব্যাপক ক্ষতি জ্রনগাধারণের হইতেছে 
তাহার ইয়ত্তা নাই । তাহার Mate ধর্মঘটকারীদের স্বার্থ কতটুকু 
ইহার বিচার কে করিবে? 

ট্রামে প্রতীক ধর্মঘট 

ট্রাম শ্রমিকদের একদিনের প্রতীক ধর্ম্মঘটের দরুন অধিকাংশ 
উাম-শ্রমিক কাজে যোগদান না করায় বুধবার ৪ঠা জাহান 
কলিকাতা ও হাৎড়ায় ট্রাম চলাচল ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 
হাওড়া সারাদিন ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে । কলিকাতায়ও 
সকাল ৮টা পর্যন্ত কোন লাইনেই ট্রাম চলে নাই; আবার সন্ধ্যার 
পরও সমস্ত লাইনে ট্রাম চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া ET | 

কলিকাতায় এক শ্রেণীর ট্রার্মশ্রমিক কাজে যোগদান করায় 
এইদিন সকাল ৮টার পর হইতে অপরাহ্ণ ২টা পর্য্যন্ত এককালে 
সর্বাধিক ৮৭ খানি ট্রাম রাস্তায় বাহির হয়। 

স্বাভাবিক সময়ে দৈনিক প্রায় চারি শত ট্রাম রাস্তায় (কলিকাতা 
ও হাওড়া মিলাইয়া ) চলাচল করিয়া থাকে এবং এঁগুলিতে প্রায় . 
১০ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করিয়া থাকে। 

এই প্রতীক ধর্মঘট শুধুমাজ নেতৃত্বের শক্তি-পরীক্ষা । ইহার 
Sit বা ধর্মসঙ্গত কোনও কারণ ছিল না । * 


ফাট কাবাজের স্বরূপ 
_ কলিকাতা যে জুরাচোরদিগের লীলাভূমি তাহার আরও ' 
একটি নূতন প্রমাণ বিগত ৩০শে ও ৩১শে ডিসেম্বর পাওয়া যায়। 
গত CHUA ক্লাইভ রো অঞ্চলে পাটের ফাটকাবাজারে 
বেমাইনী ফাটকাবাজীর অভিযোগে wan করিতে পিয়া 
কলিকাতার গোয়েন্দা গুলি উহারই আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসাবে 
TBs যে ২৫০টি টেলিফোন যন্ত্র আটক করিয়াছে, পুলিস মনে 
করে যে, সেগুলি সবই বেআইনীভাবে রক্ষিত এবং ব্যবহৃত 
হইতেচ্িগ । সেক্ষেত্রে পুলিস মহলের এক হিসাবে এইরূপ অহুমিত 
হয় যে, এসব বেআইনী টেলিফোন ব্যবহার করিয়া সংশ্লিষ্ট 
ব্যবসায়ীরা বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং ডাক ও তার বিভাগকে 
প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ফাকি দিয়া আসিতেছিল। | 
দেশের অবস্থা এ 
কলিকাতায় দুনীতি ও ছুরাচার saya পৌঁছিয়াছে তাহার 
নিদর্শনর্ূপে নিম্নের সংবাদটি উল্লেখযোগ্য £ 
AAT কর্তৃক দিনরাত্রি কঠোর wy পাহারার ব্যবস্থা থাক! ' 
সত্বেও, গতমঙ্গলবার ব্যারাকপুর Areca সংলগ্ন একটি কক্ষে 
লোহার frye হইতে সাহায্য ও পুনর্বাসন বিভাগের দরুন রক্ষিত 
১ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা উধাও হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়ু। 
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, এই দিন সকালে ক্যাশিয়ার ক্যাশ 
বাহির করিতে গিরা দেখেন যে, এ টাকার ধলিয়াটি নাই । ৩০শে 
ডিসেম্বর হইতে ea জানুয়ারীর সকাল পর্য্যস্ত যে 294 সান্ত্রীণদিন- 
রাত পর্যায়ক্রমে পাহারায় নিযুক্ত ছিল তাহাদের গ্রেপ্তার করা 
হইয়াছে | পরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলিয়। প্রকাশ। 


or, 
a 
A 


দীপালী এটি 


শ্রস্ুখময় সরকার 


আমর! কেবল দেবতার পুজা করি না, প্রিয়জনেরও পৃঞ্জা 
করি। বস্তুতঃ দেব-পূজ। প্রিয়-পৃজারই রূপান্তর ata | সংপারে 
পিতামাতার তুল্য প্রিজন আর কে আছে? আবার, 
তাহাদের পিতামাতাও আমাদের নিকট অল্প প্রিয় নহেন। 
টৈশব ও যৌবনের এই স্থুল যবনিক1 উত্তোলন করিয়া যখন 
আমবা দেখিতে পাই, পিতামহ See নামাইয়া অরা গ্রস্ত 
শিথিল হস্তে আমায় বক্ষে চাপিয় আদর করিতে করিতে 
তৃপ্তির হাঁসি হাসিতেছেন, অথবা স্নেহময়ী পিতামহী তাহার 
একান্ত নিরাপদ ক্রোড়ে আমায় শয়ন করাইয়া অপরূপ 
ভঙ্গিমায় রূপকথার জাল বুনিতে বুনিতে মৃদু হস্ত-সঞ্চালনে 
নিপ্রাকর্ষণ করিতেছেন, তখন কি তাহার্দের বিয়োগের 
{ বোনাময় স্বৃতিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে না? তাহাদের 
উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আত্মতৃপ্তি 
লাভ করিতে কে না ইচ্ছা কবে? পরলোকগত প্রিয়জন 
তখন আমার নিকট দেবতা হইয়া ষান। মনে হয়, মানুষ 
দেবাচনা অপেক্ষা প্রিয়জনের অর্চনা বনু পূর্বে আরম্ভ 
করিয়াছে। যথন বলি “মা দুর্গা”, ‘ata বিশ্বের, তখন. ত 
দেবতাতে মাতৃত্ব-পিতৃত্ব আরোপ করি। ইহাতেই প্রমাণ, 
মাতাপিত! প্রতৃতি প্রিয়জন aca, দেবতা পবে। শিশুর 


চিত্ত বিশ্লেষণ করুন। সে মাতা জানে, পিতা জানে, অপর - 


প্রিয়জনকে জানে, কিন্তু দেবতাকে তেমন অন্তরঙ্গভাবে 
জানে না। 


পরলোকগত প্রিয়জনকে আমরা ভুলিতে চাহি না," 


ভুলিতে পারি না। ভুলিলে আমাদেরও অস্তিত্বের কোনও 
অর্থ হয় না, সুতরাং Baty উপার নাই। অনম্তকাল 
চলিয়াছে--তাহার পর্বে পর্ধে আমরা পিতৃপুক্ষষগণকে স্মরণ 
করিতেছি, তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধার সহিত অর্ঘ্য নিবেদন 


করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের নাম শ্রাদ্ধ । পূণিমা-অমাবস্তায় 


চন্ত্র-সূর্য কালকে পর্ধে পর্বে বিভক্ত করিয়া দিতেছেন, আর 
আমরা সেই সকল পর্বে পিতৃপিতামহগণের তৃপ্ত্র্থে শ্রাদ্ধ 
করিতেছি? তর্পণ করিতেছি। স্থতি’তে যদিও প্রত্যেক 
অম্যবস্তায় শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তথাপি শ্রাদ্ধের ছুইটি 
বিশেষ দিন সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। একটি 


৩ 


মহালয়া, অপরটি দীপালী ৷ আশ্বিন অমাবস্তার নাম মহালয়া, 
কাণ্ডিকী অমাবস্তার নাম দীপালী ie 
বঙ্গদেশে কাণ্তিক মাসে আকাশ-প্রদীপ দেওয়ার বীতি 


. আছে। একটি দীর্ঘ বংশ-দণ্ডেব শীর্ষে বিচিত্র-বর্ণের্‌ ore 


ঝুলিতে থাকে, তাহার অভ্যন্তবে একটি COMET মৃৎ- 
প্রদীপ সমস্ত রাত্রি মিটমিট করিয়া জ্বলিতে থাকে বঙ্গদেশে 
পৌরমাস গণনা প্রচলিত থাকায় সৌর sierra প্রথম 
হইতে শেষ দিবস পর্যন্ত আকাশ-প্রদ্দীপ দ্রানের রীতি 
গ্রবতিত হইয়াছে । কিন্তু মহালয়া হইতে দ্বীপালীর দিন 
পর্যন্ত এই প্রদীপ দেওয়ার কথা৷ ইহাই স্বতির বিধান। 
কেন এই প্রদীপ দিতে হয়? বাঙালী কবি সত্োন্রনাথ 
বলিতেছেন, “দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ 
জালি।” আকাশ-গ্রদীপ কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নয়, পর- 
লোকগত প্রিয়জনের উদ্দেশে প্রদত্ত হয়। 
প্রাচীন রীতি অন্থসারে ses} অমাবন্তার আকাশ 
প্রদীপ দান শেষ করিয়া উক্ত দিবসে পিতৃগণের উদ্দেশে 
atte করিতে হয় । দীপালী-দিনের শ্রাদ্ধের বিশেষত্ব এই, 
ইহাতে Caters ও দীপদান করিতে হয়। উন্ধাদানের মন্ত্র 
হইতে ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হইবে £ | 
শন্তাশস্্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতার্শয়োঃ1. | 
উজ্জ্বল-জ্যোতিযা দেহং দৃহেয়ং ব্যোম-বহ্িনা ॥ 
অগ্রিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেহপ্যদর্ধাঃ কুলে মম | 
উজ্জ্ল-জ্যোতিষা দ্বদ্ধান্তে যান্ত পরমাং গতিম্‌ ॥ 
যমলোকং Away আগতা যে মহালয়ে it 
উজ্জ্ল-জ্যোতিষা Ta ce ay তে I 





* ইহা গৌঁপচান্দ্র গণন] | মুখ্য চান্দ্র ধরিলে ভাত্র অসাবস্তায় 
মহালয়া, আশ্বিন অমাবস্তায় দীপালী । ইহাতে মাসের নাদের 
পার্থক্য হয় মাত্র, দিনের পার্থক্য হয় না। 

1 ভূতদর্শয়োঃ-ভূতে চ দর্শে চ। ত্ৃতে-ভূতচতুর্দণীতে | 
দীপালীর পূর্ধবদিন ভূতচতুর্দশী। এই দিনে চতুর্দশ দীপদান ও 
poet শাকভক্ষণ বিতেয়। দর্শে-্অমাবশ্তায | 

| মহালয়ে=বিষ্ণুলাকে ৷ 


৪১৪ 


আর 


ভাবার্থ--আমার পুর্বপুরুধগণের মধ্যে ধীহাদের অগ্্রাধাতে 
অপমৃত্যু হইয়াছিল, আমি ভূতচতুশী ও অমাবস্তায় তাহাদের 





উদ্দেশে উজ্জ্বল জ্যোতিরয় Serer করিতেছি। ইহার 


অগ্নিতে তাহাদের দেহ দ্ধ SBS আমার বংশে ধাহাদের 
মৃতদেহ কোনও কারণে সৎকার করা হয় নাই, BAT বা 
Bue অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল, অদ্য আমি তাহাদের 
উদ্দেশে এই ang Carta করিতেছি । ইহার অগ্নিতে 
, তাহাদের দেহ দগ্ধীভূত হউক, তাহারা পরমা গতি লাভ 
করুন। তাহার! হয় ত সকলেই বিষ্ণুলোকে স্থান পাইবার 
উপযুক্ত পুণা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, অনেকেই যমলোকে 
আবদ্ধ আছেন। Ve তাহারা যমপুবী পরিত্যাগ করিয়া 
আমার প্রদত্ত এই উজ্জল Cara আলোকে 'পথ" দেখিয়া 
বিষ্ণুলোকে প্রয়াণ করুন। 

যুক্তিবাদী বলিবেন। কোন্‌ কালে কাহার মৃতদেহ অর্ধদগ্ধ 
বা অদ্ব্ধ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল, আদ এত্কাল পরে 
তাহাদের উদ্দেশে অগ্নিপ্রদান করিলে কি ফল হইবে? 
কোথায় যমলোক ? কোথায় বিষ্ণুলোক ? সে ছুই লোকে 
গমনাগমনের পথই বা কোথায়? আর আমর! এই ভূলোক 
হইতে আলো দেখাইলে সে পথ আলোকিত হইয়া পিতৃ- 
পুরুষগণের যাত্রা সুগম করিবে, ইহাও কি সম্ভবপর? এ 
সকল প্রশ্নের প্রত্যক্ষ কোনও উত্তর নাই। কিন্তু বুঝা 
উচিত, মানুষের ধর্মবিশ্বাস কেবল যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া 
গড়িয়া উঠে নাই। তাহা ছাড়া, পূর্বেই বলিয়াছি। এ সকল 
অনুষ্ঠান দ্বারা আমরা পূর্বপুক্রষগণকে বলিতে চাহিতেছি, 
«আমরা তোমার্দিগকে ভুলি নাই। আমরা তোমাদের 
খণ চিরকাল স্বীকার করিব এবং চিরকাল তাহা পরিশোধ 
করিতে চেষ্টা করিব 1৮ খ্রণ-শোধের উপায়টা যেমনই হউক, 
খণ-স্বীকারে ও খণ-পরিশোধে একটা আত্মতৃপ্তি আছে! 

দ্ীপালীর দিন প্রর্দোষে এতদঞ্চলের প্রায় সর্বত্র বালক- 
বালিকার! প্যাকাটির গুচ্ছে অগ্নিসংযোগ করিয়া উল্লাসের 
সহিত বহ7যৎসব করে। বীকুড়ায় এই উৎসবের নাম 
“ইজোল-পি'জোল' | কথাটা বোধ হয় 'ইন্ধন-পুঞ্জ' শব্দের 
অপত্রংশ। “ইজোল-পি'ছোল” করিতে করিতে বালক- 
বালিকারা একটা ছড়া বলে। উন্কাদানের মন্ত্রে যে ভাব 
ব্যক্ত হয়, এই ছড়াতেও অবিকল সেই ভাব আছে। বল! 
বাহুল্য, লোকমুখে ছড়ার উৎপত্তিই অগ্রে হইয়াছিল, পরে 


পণ্ডিতের! সে ভাব অবলম্বনে শ্লোকে মন্ত্র রচিয়াছিলেন। ' 


ছড়াটি এই ঃ 
ইজোলে পি'জোলে। 
বুড়া বাপ্পা আধারে | 





প্রবাসী ১৩৬২ 
আধার হতে আলোয় ধা! 
গুয়া নারকেল থেয়ে যা ॥* 

adic, Bate অলিতেছে। বুদ্ধ পিতামহগণ 


অন্ধকারে যমলোকে রহিয়াছেন। হে পিতৃগণ । এই ইন্ধন- 


পুঞ্জের আলো দেবিয়! অন্ধকারময় যমলোক হইতে জ্যোতির্মর be 
বিষ্ণুলোকে প্রস্থান করুন। যাত্রাকালে ate প্রদত্ত ./? 


আমাদের গুবাক ও নারিকেল ভক্ষণ করিয়া যান। 


' বহ্ধযৎসব সমাপ্ত হইলে জলন্ত. প্যাকাটির গুচ্ছ হইতে 
কয়েকটি লইয়া দ্বেউল-প্রাঙ্গণে, বাস্তভিটায়, গোশালায়, 
গোময়-কুণ্ডে ও শন্তক্ষেত্রে fem দেওয়া যায়। অবশিষ্ট 
পঁাকাটির অগ্নিতে একপ্রকার পিষ্টক WE করা হয়, চাউল 
বাটিয়। ১৮টি লবণহীন পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া এক খণ্ড দারু- 
ACh সাজাইয়! রাখা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি পিষ্টক বৃহৎ 
ও সুদৃশ্য । তাহাতে তৈলপিক্ত afro দিয়া প্রদীপের মত 
জ্বালিয়া দেওয়া হয়। এই পিষ্টকের নাম ‘gage পিঠা” । বৃহৎ 
erate গৃহের চাল উল্লঙ্বন করাইয়া উত্তরাকাশে নিক্ষিপ্ত 
হয়। ইহার নাম ‘শুক দেখানো? | অন্ত ধুন্দুলগুলি বালক- . 
বালিকারা প্রপা্-রূপে গ্রহণ করে। ধুন্দুল নিশ্চয় পিতৃ- 
গণের উদ্দেশে প্রদত্ত fre! অনেক স্থানে গ্ুবতারাকে ভুল 
করিয়। 'শুকতারা' বলে । “শুক দেখানো’ প্রকৃত পক্ষে প্রব- 
লোক-প্রদর্শন। ধরব বহু তপস্তায় উত্তর আকাশে বিষ্ণুলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তিনি তারকারূপে বিরাজ 
করিতেছেন। বহুকাল ধমলোকে আবদ্ধ থাকিয়া পাছে 
আমাদের পিতৃগণ এ্রবলোক চিনিতে না পারেন, তাই 
তাহাদের আমর! তাহা সুকৌশলে চিনাইয়া দিতেছি । 

গোধূলি অতিক্রান্ত হইলে গৃহদ্বারে, বাতায়নে, দেবালয়ে, 
সতস্ত-তোরণে, তুলসীমঞ্চে, সৌধচুড়ায় প্রদদীপমালা জ্বলিয়া 
উঠে। কেন এই আলোকসজ্জা ? উক্কা্দানের মনেই তাহার 
উল্লেখ আছে। Wate steel অমাবস্তার রাত্রিতে যম- 


"পুরীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন। যে সকল পিতৃপুরুষ যম- 


পুরাঁতে আবদ্ধ ছিলেন, তাহারা স্বভাবতঃ মুক্তির জন্য বাহির 
হইয়। আসেন। কিন্তু কোন্‌ দিকে যাইবেন, কি করিবেন . 
স্থির করিতে পারেন না। অমাবস্থার রাত্রি, পথ অন্ধকার | 
আমরা তাই উদ্ধা ও প্রদীপমালার আলোকে আকাশ 
আলোকিত করিয়া বলিতেছি, "হে পিতৃগণ, এই আলোক 





* এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, ছড়ার আধুনিক ভাষা 
দেখিয়া কেহ যেন মনে ন! করেন বে ব্যাপারটাও নিতাস্ত আধুনিক 
প্রাচীন fran অর্ধধাচীন ভাষায় অভিব্যস্ত হইতে পারে, এমন 
দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 


মা 


স্পা 


দিয়া পথ নির্ণয় করিয়া যমকে ফাকি দিরা pray 
বিষ্ণুলোকে cma করুন|” -পরলোকগত প্রিয়ন্ধনের 
woe আমরা কত মমতা অনুভব করি! তাহাদের 
বন্ধনে আমরা বেদনা পাই, তাহাদের মুক্তিতে আমাদের 





আনন্দ হয়। ; ; 
শত দীপালী উৎসব কেম হয়? অমাবস্তার তিমিরাচ্ছন্ন ae. 


নীতে দ্বীপালী উৎসব। এই হেতু কেহ কেহ বলেন, ইহা , 


আলোকদ্বারা অন্ধকার বিজয়, পুণ্যদ্বারা পাপ বিজ্রয়। ইহা 

দার্শনিক ব্যাথ্যা। কেহ ব। ইহার মধ্যে ‘বিজ্ঞান’ অনুসন্ধান 

করেন। কার্তিক মাস, ক্ষেত্র শস্তে পরিপূর্ণ । অগণিত কীট 

॥ শহ্য নষ্ট করিতে আসে। আকাশ-প্রদীপ, দীপাবলী ও 

উদ্ধার অগ্রিতে তাহারা পুড়িয়া মরে ; শস্ত ততটা, ক্ষতিগ্রস্ত 

হয় না। এই সকল Bley ধরিতে গেলে পূর্বোক্ত মন্ঞ্চলির 

কোনও অর্থ হয় না। পুরাতন fee অস্বীকার. করিয়া 

কল্পিত ব্যাখ্যার আত্যস্তিক মূল্য কিছু থাকিতে পারে না। 

বস্তুতঃ দীপালী উৎসবে দর্শন নাই, বিজ্ঞানও নাই । আছে 

টি ইতিহাস, ভারত-সংস্কতির অতি প্রাচীন ইতিহাস। এখানে 
সেই ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেছি। 

বৎসরে এত এত-দিন থাকিতে ‘BSA অমারস্তাই 

দীপান্বিতা হইল কেন? প্রাচীনেরা এই দিনে পিতৃপূজা 

' করিতেন, আমরাও করিতেছি । প্রাচীনের! এই দিনে উদ্ধা 

ও প্রদীপের আলোকে পরলোকগত পিতৃগণকে বিষ্ণুলোকের 

পথ দেখাইতেন ; আমরাও দেখাইতেছি। 

সেপথ? প্রাচীনেরা নিশ্চন্ন সে পথ দেখিতে পাঁইতেন, 

আমরাও দেখিতে পাই। কার্তিকী অমাবস্তার দিন সন্ধ্যাকালে 

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ককুন | দেখিবেন, প্রায় মধ্য- 

গগনে একটা ছুগ্ধফেননিত বিস্তৃত পথ উত্তর ও দক্ষিণ 

মেকুকে সংযুক্ত করিতেছে। বৈদিক সাহিত্যে ইহাই স্বর্গের 

». নদী সরম্বতী, পুরাণে ইহাই মন্দাকিনী । মহাকবি কালিদাস 

ইহার নাম রাধিয়াছিলেন প্ছান্নাপথ”। ছায়া শব্দের অর্থ 

" জ্যোতিঃ, ছায়াপথ জ্যোতির্ময় পথ। অথবা ছায়া শব্দের 

অর্থ প্রেত; ছায়াপথ প্রেতগণের যাতায়াতের পথ। 

ইংরেজীতে ইহার নাম ‘Milky way’!  বৈজ্ঞানিকগণ 

বলেন, বছদুরস্থিত -নক্ষত্ররাপ্ির আলোকে এই, waters 

হ বা সরিদাকার ছায়াপথের eB ছায়াপথ প্রকৃতপক্ষে 

বলয়াকার। এককালে বলয়ের অর্ধংশ দৃপ্তমান হয়, অপরার্ধ 

নিয়ের আকাশে লুক্কাপ্দিত থাকে । নক্ষত্রের উদদয়ান্ত্রের কাল 

যেমন নির্দিষ্ট আছে, ছায়াপথের উদদয়াস্ত-কালও সেইরূপ 

নির্দিষ্ট 1 বৎসরের! বিভিন্ন সময়ে ছায়াপথকে আকাশের 

বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়! কার্তিক মাসে সন্ধ্যা- 


ক 


স্‌ 


কালে ইহাকে মাথার উপরে দেখা ate) অতি প্রাচীন, 


¥ 


দীপালী 


fee কোথায় ' 
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কালেও ঠিক এইরূপ দেখা যাইত. এবং চিরকাল এইরূপ 
দেখা যাইবে । এই সময়ে ছায়াপথের যে অংগ আকাশে GB 
হয়, তাহার পশ্চিম রিকে একটি শাখা বাহির হইয়াছে। 
এই শাথার নিকটে ছায়াপথের গায়ে শ্রবণা নক্ষত্র । আচার্য 
জীযোগেশচন্ত্র রায় বিছ্যানিধি মহাশয় "বেদের দেবতা ও কৃষ্টি- 
কাল” গ্রন্থে ছায়াপবের এই অংশের নাম বাখিয়াছেন ‘বিষ্ণু 
গা; |. পুরাণে বিঝুগল্গার ক্ষিণাংশের নাম বৈতরণী। 
বৈতরনী'ষমপ্নুরীর পার্শ্ব fest বহিয়া গিয়াছে । যমপুরীতে 
প্রবেশ করা অথবা সেখান হইতে বাহির হওয়া সহজ কর্ষ 
নহে। দ্বারে চারি চক্ষুবিশিষ্ট দুইটি কুকুর নিয়ত প্রহরায় 
নিযুক্ত আছে। এই দুই কুকুরকে দক্ষিণ দিগন্তের নিকটে 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। গ্রীক তারাপটে ইহাদের নাম 
Crux ও. Musca (চিত্র ot) ৷ 





১__বিষুলোক, ২__বমলোক, ৩ শ্তেনপক্ষী, 
৪--গন্ধর্ব, ৫ পিতৃবান | 

দেখা যাইতেছে, ছায়াপথের অংশবিশেষ এককালে পিতৃ- 
গণের গমনাগমনের পথ অর্থাৎ পিতৃষান কল্পিত হইয়াছিল। 
এই পিতৃষানের উত্তরকাষ্ঠায় বিষ্ণুলোক, দক্ষিণ কাষ্ঠায় 
যমলোক | প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন, পিতৃগণ এই পথে 
যমলোক হইতে বিষ্ণুলোকে WA করেন। যেমন দেবযানের 
নিমিত্ত উত্তরায়ণের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ পিতৃষানের নিমিত্ত 
দক্ষিণায়ন অবশ্য চাই। ইহা চিরকাল প্রসিদ্ধ . আছে। 
অতএব বলিতে পারি, এককালে কার্তিকী অমবস্তার সন্ধ্যায় 
মধ্যগগনে ছায়াপথ দেখিয়া দক্ষিণায়ন দিন অঙ্গুমিত হইত । 
এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আরও ছুই, একটি যুক্তি আছে। 
গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে দীপালীর দিন নববর্ ধরা হয়। বর্গ- 
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দেশে দুর্গাপঞ্জায় যেরূপ মহোৎসব হয়, 'সে সকল দেশে 
MANNS সেইরূপ. সমারোহ হয়। FAT জেলাতেও 
তথাকথিত নিয়শ্রেণীর লোকের! এই দিনে নববস্ত্র পরিধান 
করে; পিতৃপুর্লষগণকে নূতন sews অন্ন নিবেদন করিয়া 
নিজেরা গ্রহণ করে। এই সকল অনুষ্ঠান নববর্ষের লক্ষণ । 
যে-সে দিন নববর্ষ ধরা যাইতে পারে না, নববর্ষের জন্য অয়ন 
দিন waa বিষুব দিন অবশ্য চাই। অতএব কান্ডিকী 
অমাবস্তায় নিশ্চয এইরূপ একট! জ্যোতিষিক যোগ ঘটিয়া- 
ছিল। 

. আশ্বিন পুণিমায় কোজাগরী লক্ষীপৃ্জা হয়। লক্ষ্মী- 
প্রতিমায় লক্ষ্মীরূপা ধরিত্রীকে চারি দ্বিকহস্তী শুগুদ্বার! বারি- 
- সেচন করিয়া স্নান করাইতেছে। ইহাতে দক্ষিণায়ন দিনের 
aie রক্ষিত আছে। আশ্বিন পুণিমায় এককালে নববর্ষ 
ধরা হইত। কোন্জাগরী বন্জনীতে রান্রিজাগরণ ও দ্যুত- 
ক্রীড়া করিয়৷ আমরা তৎকালের নববর্ষের স্তি অদ্যাপি 
রক্ষা করিতেছি । দীপালীর রান্রিতেও লক্ষ্মীপুঞ্জা ও athe 
জাগরণ এবং পরদিন ঢাতপ্রতিপদে দ্যুতক্রীড়া বিহিত হই. 
য়াছে। এই সকল ays দ্বারা বুঝিতেছি, যেমন আশ্বিন 
পুণিমায় এককালে রবির দক্ষিণায়ন ও নববর্ষ হইত, কাণ্িকী 
অমাবস্তাতেও সেইরূপ আর এককালে বুবির দৃক্ষিণায়ন ও 
নববর্ষ হইত ।* | 

আরও আছে। WCE ও মহাভারতে সুপর্ণ উপাখ্যান 
অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। একদা গন্ধর্বগণ সোমকে' 
লুকাইয়া রাখিয়াছিল। দেবগণের অনুরোধে গায়ত্রী শ্রেন- 
পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গন্ধরদের নিকট হইতে সোম 
আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন। এক গন্ধর্ব ধহুতে ay 
রোপণ করিয়া তাহাকে Slavia fea করিল। ইহাতে 
গ্তেন-রূপিণী গায়ত্র/র একটি পালক ( অধব1 নখর ) খসিয়া 
পড়িল, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উপাধ্যানের শ্রেনপক্ষী 
শ্রবণা নক্ষত্র। গায়ত্রীচ্ছন্দের ২৪ মাত্রা শ্তেনের ২৪টি পক্ষ 
(পালক), অথবা বর্ষরূপ পক্ষীর ২৪টি পক্ষ (মাসার্ধ)। বেদে 
বহু স্থানে বৎসরকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । কারণ 
বৎসর পক্ষীর মত উড়িয়া চলিতেছে। শ্রবণার' দক্ষিণে 
পূর্বাধাঢা ও উত্তরাযাঢ়া নক্ষত্র । এই দুই নক্ষত্রের তারাগুলি 


* এখানে উল্লেখযোগ্য, কার্তিকী অধাবস্তায় শ্যামাপৃজ] হইয়া 
থাকে। শ্থামাপৃজ্জার সহিত কিন্তু দীপালীর কোনও MAT নাই। 
দুইটি ধৰ্স্াহুষ্ঠান সম্পূর্ণ পৃথক; একান্ত আকম্মিক ভাবে একই 
দিনে হইয়! পড়িয়াছে। বস্তুতঃ যে-কালে দীপালী-উৎসব প্রবর্তিত 
হইয়াছিল, তাহার বহু কাল পরে শ্যামাপুজা প্রবর্তিত হয়। 
বর্তমান প্রবন্ধে স্তামাপুজা আমাদের আলোচ্য নহে । . 


প্রবাসী 
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যোগ করিলে এক ধনুর্ধাণধারী নরাশ্বমূতি পাওয়া যায়। 
ইহারই অপর নাম ধন্ুরাশি ( Sagittarius), ইহাই উপা- 
খ্যানের গন্ধ (চিত্র পশ্য)! সোম চন্ত্র । গন্ধর্বেরা সোমকে 
মুকাইয়া রাখিয়াছিল, অর্থাৎ, সেদিন চন্দ্র ays হইয়াছিলেন, 
অমাবস্তা হইয়াছিল । শশ্রেনপক্ষীর সোম আনয়ন ae ; 
পক্ষে বৃষ্টি আনয়ন। উপাধ্যানটির ফলিতার্থ এই যে, we, | 
অমাবস্তায় শ্রবণ! নক্ষত্র ও ধন্থুরাশিকে সন্ধ্যাকালে মধ্যগগনে 
দেখিয়া বর্ষাঞ্তুর আগমন অনুমিত হইত এবং সেদিন নববর্ষ 
ধরা হইত। SSS অমাব্স্তাতেই এইবপ যোগ সম্ভবপর | 
এক্ষণে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, 
যেকালে কান্তিকী অমাবস্তায় রবির দক্ষিণায়ন হইত, দীপালী 
উৎসবে সেই কালের স্বতি রক্ষিত আছে। 
সে কোন্‌ কালের কথা? সামান্ত জ্যোতির্গণিতের 

সাহাযো সেই কাল নির্ণয় করিতেছি । অয়ন চলন ( pre- 
cession of the Equinoxes) হেতু কিঞ্চিদধিক ছুই 
FRY TRACT (২১৬০ বৎসরে) অয়ন দিন এক মাপ করিয়া, 
পশ্চাদগত হইতেছে । TASH ৭৮ই আষাঢ় রবির 
দক্ষিণায়ন হয়, অন্থুবাচী হয়। ছুই ART বৎসর পূর্বে ৭৮ই 
শ্রাবণ, চারি meer বৎসর পূর্বে ৭৮ই ta রবির দৃক্ষিণায়ন রী 
হইত। কান্তিকী অমাবস্যা দৌর কার্তিকের মাঝামাঝি ধরিতে 
পারা যায় ( অবশ্ত এ বৎসর, ১৩৬২ সালে SSS) অমাবস্তা 
কাণ্ডিকের শেষ দিকে পড়িয়াছিল, কারণ ভাদ্রমাসটি মলমাস 
fer)! ৭।৮ই আষাঢ় হইতে কাতিকের মাঝামাঝি প 
প্রায় ৪& মাস। - 

আষাঢ়ের ২৩।২৪ দিন. মাস' 

শ্রাবণ ৩১।৩২ দিন = মাস 

ভাত্র ৩১ দ্বিন= ১ মাস 

আশ্বিন ৩০ দিন=১ মাস 

কাত্তিকের ১৫৷১৬দ্বিন = { মাস 


একুনে ৪$ মাস 

অয়ন দিন এক AP METAS হইতে ২১৬০ বৎসর 
লাগে। অতএব ৪3 বৎসর পশ্চাদুগত হইতে ২১৬* xed 
= ৯১৮০ বৎসর, PAG dene বৎসর লাগিয়াছে। স্থতরাং 
অন্ধ হইতে ৯:০০ বৎসর পূর্বে শ্রীঃ-পৃঃ ৭-০ অব্দের - 
Pretest কালে কার্তিকী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন 
হুইয়াছিল। দীপাশ্বিতা অমাবস্তায় এতকাল ধরিয়া আমরা 
সেই afe বহন করিতেহি। 

ধর্মের গাজনে" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৬২) খ্রীঃ-পুঃ ৫৫** 
অন্ধ পাইযাছি। দীপালীতে আরও প্রাচীন কালের ইন্দিত 
পাইলাম । পশ্চিমদেশের বোবিঘ্বান্গণ বলিয়াছেন, ভারতে 
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আর্মকুত্টির-বয়স চারি ave বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। 
খুগবেদের ভাষা দেখিয়। তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইঘ্া- 
ছেন। কিন্তু কাল-নির্ণয়ের দন্ত ভাষার উপর একান্তভাবে 
নির্ভর করিতে গেলে সিদ্ধান্ত কখনও fry’ হইতে পারে না, 
“> বরং পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা | ''কাল-নির্ণয়ের জন্য. চাই 








ইহাই whales স্বক্ূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অধিকাংশ 


‘fete? যে ক্রান্তিপূর্ণ তাহা! 'এতদৃবিষয়ক-বিবিধ প্রবন্ধে 


জ্যোতিষের সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছি। এই. প্রবন্ধের 


ভূমিকায় যাহা বলিয়াছি, তাহার পুনকুক্তি করিয়া 


বলিতেছি-__দীপালী সুদুর - অতীতকালের উজ্জল সাক্ষ্য 





ছি ্যোতিয। জ্যোতিষ বেদ-চচ্ষুঃ1 ষড়বেদাজ্গের মধ্যে বহুল করিতেছে। 
Vg MSA থে 
| “Serra মল্লিক | 
প্রয়াগে একদা মেঘাচ্ছন্ন মাঘের প্রাতে - | হা 
Kk ধর্মশালায় সাক্ষাৎ এক ষোগীর সাথে। চণ্তীদাসের মতো পদাবলী লিখেছি দেখো, 


সাদ ছাই ঢাকা, গন্গনে তার ধুনির অশাচে 
ঝুলি কাথা সাথে, থাতা হাতে সাধু বসিয়া আছে। 
বাঙালী বটেন, হাসিয়| বলিম্ থাতায় ও কি? 
a সাধু বলিলেন ‘ছবি অশাকি আমি কবিতা লিঞ্চ । 
; বৃষ্টি পড়িছে, বাহিরে যাওয়া তো কঠিন জানি 
. শুনিতে লাগিন্ অগত্যা তাই সাধুর বাণী। 
৯ ২ 7 
বলিলেন তিনি ‘গীত aft গাহি, কণ্ঠ সাধি, 
ভাষা, ভাব, সুর একেবারে ঠিক রামপ্রসাধী। 
বেছে বেছে কথা বসায়েছি বহু ভাবিয়া নিজে, 
তবু জমিল না, রয়ে গেছে ew কোথায় কি ষে। 
aay আমি এ'কেছি, নাহিক প্রভে্ অণু” 
~ অসীমের সেই লাবণ্য কই পেলে না MP 
| অনিন্দ্য এক গোপাল গড়েছি তাহাও বৃথা, 
লাড়ু খায় নাকো, নাক্‌ টিপিলেও কহে না কথা৷? 


ত 

b সব সাধনার গতিপথ এক-_রসিক বোঝে, 

শ সবাই সুধার সন্ধানী--সবে সিদ্ধি খোঁজে ।* 
বহু রাম নাম করেছি--বড়াই কত বা কব-_ 
বাক্সীকি হওয়া ছিল না মোটেই অসম্ভব ও | 
fag ধ্যানরত এত অহিংস Byte, | 
হয় ত বা ছিল বুদ্ধ হবার সম্ভাবনা | 

৬$..কিছুই, হ’ল না, কোথা খুঁত ভাবি দিবস at, 
পরশ-পাথর না হয়ে-_পাথর হলাম আমি। 


ধ্বনি মিলিয়াছে-চিস্তামণি তো মিলিল না কো। 

" প্রাণ প্রতিষ্ঠা শিথিনি--করেছি গর্ব জয় 
গড়া গেল নাকো তিল তিল রূপে তিলোত্তমা | 
সাধনায় মোর সিদ্ধি এলো না--স্পর্ধা ভাবো 
রামপ্রসাদের প্রসাদ পাইনে--দ্রেবীকে পাবো? 
শ্মশানে মা বলে রজনী গোঙানু, কাদিস্থ এতো, 
ক্ষেপাই হলাম--বামাক্ষেপা কই হলাম না তো? 

রস j 
তাতল সাগর-সৈকতে পুড়ে ঝিনুক মলো। 
স্বাতীর বিন্দু বারি বিনা সব বিফল হ’ল । 
রূপ ও রসের দধি পাতি নিতি বুঝলে কিন! 
কিছুতেই দধি জমে না কপার সানা বিনা । 

. জড় SEE থাকে, ভাব আসে নাকো! বস্তু হয়ে, 
রূপে অপরূপ প্রকাশ পায় না, কি হবে লয়ে ? 
AAS সে শিব আপিল না তুষারে শীতে, 
সুদূর সুরভি এলো না আমার কন্তরীতে ৷ 


৬ 


তবু তপ করি, কেন Wife লিখি, শুনিবে গুণী? 
গঙ্গা'আসেনি__আমি পাই তার কলধ্বনি। 
ষ্যামা না আসুন, চন্দ্রভালীর চাদের আলো-_ 
চঞ্চল এই তাপিত সুতের চোখ জুড়ালো। 

তরণী ভাঙার, আছি জোয়ারের প্রতীক্ষাতে, 

হাল ঠিক রাখি গাড় বাঁধি, পাই শাস্তি তাতে | 
পরিপূর্ণতা আসিছে, চলুক এ টানা বোন! 

মন বলে তোর কাঠের ‘সে'উতি’ হবেই সোনা। 


রবীন্দ্রনাথের চক্ষে SATA অভীত 
আচার্য্য শ্রীযছুনাথ সরকার | 


উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, কোম্পানীর আমল শেষ হয় 
হয় এমন সময়, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশে যে নবজ্জাগরণ 


আসিয়াছিল, তাহার প্রথম ফল হইল চিস্তার স্বাধীনতা ৷ কিন্তু, 


সেই সঙ্গে পুরাতন সুনীতি দুর্নীতি সকলেরই বন্ধন ছি"ড়িয়া 
গেল ; স্বেচ্ছাচার) অদম্য ভোগবাসন! এবং নকল সাহেবি- 
য়ানার মোহ আমাদের ধনবান শিক্ষিত সমাজকে ভাসাইয়া 
লইয়া গেল। কিন্তু সেই আরম্ভের পর একপুকুষ সময় 
কাটিয়া যাইতেই অর্থাৎ ১৮৫৭-৫৯ সনের সিপাহী facet 
শেষ হইর্বামাত্র স্বদেশপ্রেম wR এক নব অমৃতধারায় 
ভারতীয় শিক্ষিত গনগণের হৃদয় ভরিয়া দিল ; আমরা বন্যায় 
ভাগিতে ভাসিতে মাটিতে পা fem ফাড়াইবার সুযোগ 
পাইলাম '। মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ 
সনে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই. দেশ-আত্মবোধ ফুটিয়া রাহির 
হইল রঙ্গলালের AAA কাব্যে (১৮৫৮) এবং জ্যোতিরিজ্জর- 
নাথের পুরুবিক্রম নাটকে (১৮৭৪)। কার্য্যক্ষেত্রে ইহার 
প্রথম, ফল হইল স্ব.দশী মেলা স্থাপনে (১৮৬৭) ৷ আর, যুবক 
শিক্ষিত বাবুরা যে বিদেশী নীলকর -বিষধর বিষপোরা মুথ 
হইতে মুর্খ চাষীদের উদ্ধার করিবার aw উঠিয়া পড়িলেন, 
এই নিঃস্বার্থ ত্যাপস্পৃহাকে কি “ফলিত দেশপ্রেম” বলিব 
না? , 
এই নবজ্জাগ্রত দেশপ্রেমের অস্তরে একটি গভীর মর্ম- 
বেদনা লুকান ছিল; তাহাকে মাথা তুলিতে হইয়াছল 
বিষাদ ও লজ্জার পাথরচাপা ঠেলিয়। । পরাধীন ভারতের 
বর্তমান ও “নিকট অতীত” বড়ই লাঞ্ছনার, হতাশার কাহিনী, 
কাজেই ভারতের এই সুদুর-বিস্বৃত সত্যযুগের দিকে আমাদের 
প্রথম নেতাদের তাকাইতে হইল ৷ প্রথম যুগের শ্বদেশ- 
সঙ্গীতের সুর হইল ক্রন্দন £ 
সে সাহস বীৰ্য্য নাহি আৰ্য্যভুমে, | 
পূর্ব গর্ধব সর্বব খবব হ’ল ক্রমে। 
অথবা, 
MAW |S পুরুষ যাহারা 
সেই বংশোদ্তব জাতি কি ইহারা? 
এই De হইতে আমাদের মধ্যে প্রকৃত ভারত-ইতিহাস 
চর্চার (পুবাণ পাঠের নহে) উৎপত্তি। এবং সাহিত্য-প্রাঙ্গণে 
ইহার পুণ্যসমীরণ এক নবজীবন-রস. ঢালিয়া ছিল | 
ঠাকুরবাভীতে ইহার চতুর্দুখী বিকাশ দেখা fra, কারণ 
তাহারাই নবীন ও পুরাতন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই ছুটি 


| Indian History,” 


জগতের মধ্যে অতি স্বাভাবিক অথচ aie সংযোগ গা 
করিতে পারিগ্লাছিলেন। সত্যেন্ত্রনাথ প্রথম 

সিভিদিয়ান, আবার অপর ভ্রাতা জ্যোতিরিজনাথ প্রথম 
ভারতীয় স্তাশানালিষ্ নাটক লিখিলেন। মাইকেলের কৃষ্ণ- 
কুমারী (১৮৬১) প্রথম ওঁতিহাসিক নাটক হইলেও তাহা 
react মাত্র, স্তাশানালিষ্ট নহে । সে পদ পুক্রবিক্রমেরই। 


ঠাকুববাড়ীর বক্ষে পালিত ছোট ছেলে aerate কি 
করিয়া এই দ্বদ্বেশী ঢেউ কাটাইবেন? তাই ষোল বৎসর 
বয়সে তিনি ce কিছু ata আধার-গ্রন্থ হাতের কাছে 
পাওয়া গেল তাহা সংগ্রহ করিয়া ঝান্দীর ‘রাণীর ইতিহাস 
লিখিবার ব্রত মনে মনে গ্রহণ করিলেন। ১৮৭৭ সনের ' 


, ভারতী"তে তাহার “ata রাণী” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। 


প্রবন্ধশেষে তিনি বলিয়াছেন, “ইংরাজী ইতিহাস হইতে 
আমরা রাক্রীর এইটুকু জীবনী (পুস্তকাকারে দশ পৃষ্ঠা) সংগ্রহ 


, করিম্বাছি। আমরা নিজে তাহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ 


করিয়াছি তাহ! ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল ।* 


সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই, রবীন্দ্রনাথ আর কোন ইতিহাস- 
কাহিনী লেখেন নাই। কিন্তু ইতিহাস কাহিনীতেই শেষ 
নহে, ভারতের অতীত কথার গভীর মর্ম্ম, ইতিহাসের মধ্যে 
আমরা কি চাই, ইতিহাস-গ্রস্থ কিরূপ হওয়া চাই, এই সব 
বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গভীর চিন্তাপুর্ণ মন্তব্য প্রকাশ 
করেন এবং কয়েকটি ধতিহাসিক চরিত্র ও সমস্তা সম্বন্ধে 
অতি মুল্যবান বিচার fafen পিয়াছেন। তাহার আজীবন 
ইতিহাস-সংস্ষ্ট বিষয়ে যতশুলি বিক্ষিণ্ড লেখা আছে, তাহা! 
একত্র করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় “ইতিহাস” বাহির 
করিয়াছেন। - | 


কবিগুরু ভারতের অতীতকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহা 
এই সংগ্রহে অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে কাহিনী -.. 
অর্থাৎ ঘটনা বর্ণনা এবং বাহা তথ্য নির্ধারণ নাই ; আছে 


“philosophy of history”,এবং সেই FE যখন (১৯১৩ সনে) 


আমি তাহার প্রবন্ধ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” ইংরেজীতে 
অনুবাদ করিয়া ‘মডার্ন রিভিউ? পত্রিকায় প্রকাশ করি, তখন 
ইহার যথার্থ নাম দিয়াছিলাম, “My Interpretation of 
এই সংগ্রহগ্রস্থে কোন এঁতিহাসিক 
তথ্য অথবা ইতিহাস-শাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতি (methodology) 
সম্বন্ধে নির্দেশ পাওয়া যাইবে না, কিন্তু পাঠক রবীন্দ্রনাথকে 


\ 


মাঘ 


PE এবার ছার পষ্টতর 
দেখিতে পারিবেন | 








এই বইথাদি* ছোট হইলেও ale বার ay . 


ধ্যাকুপ ভক্তদের চিরসঙ্গী হইয়া থাকিবে । আর; পেশাদার 

হাসিকগণও ইহার মধ্য হইতে অনেক অমুল্য 
চিন্তারত্ব আত্মসাৎ করিতে পারিবেন ইংলণ্ডের water 
জ্ঞানবৃদ্ধ প্রধান এঁতিহাপিক জর্জ মেকলে ট্রেভেলিয়ন বলেন 
যে, জাতির ক্রমবিকাশ, সামাঞ্জিক জীবনের ও ভাবের 
অভিব্যক্তিই একমাত্র সার ইতিহাস---যুন্ধবিগ্রহ, রাজ্য বিস্তার 
প্রভৃতি তাহার বাহিবের খোসা মাত্র । সুতরাং ভারত বর্ষের 
“Social History”. লেখ। এখনও বাকী আছে; সে কাৰ্য্যে 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তা পথ দেখা ইয়া দিবে 

তিনি কি চক্ষে ভারতের অতীতকে দেখিতেন তাহা 


এই গ্রন্থে এবং অনংধ্য অন্ত স্থানে বলিয়া পিয়াছেন. কথাটা. 


অতি সহজ ;.লিখিয় প্রতিষ্ঠা করা' একমাত্র ভবিষ্যতের কোন 
কালা আদমী গিবনের পক্ষেই সম্ভব হইবে। তাহার লেখাই 
উদ্ধৃত করিতেছি £ 

“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকত। কী? একথার এই 


এ বি ভারতবর্ষের, ইতিহাপ সমর্থন করিবে £--ভারত- 


i 


বর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা প্রভেদের মধ্যে Say স্থাপন 
করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুধীন করিয়া দেওয়া; 
এবং বাহিরে cq সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট 
মা করিয়া তাহার ভিতরকার নিগুড় aime অধিকার 
করা ॥* | 


“পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক 
করিবার আমর্শরূপে বিরাজ্জ করিতেছে, তাহার ইতিহাস 
হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে |” 

এই হইল BEE দার্শনিক এতিহাসিকের প্রতি তাহার 
উপদেশি। আমরা পেশাদার এঁতিহাসিকগণ যেন তাহার 
আর একটি কথা (১৫৯ পৃষ্ঠা) না ভূলি। ১৯০৫ সনে তিনি 
লেখেন.£ 


/ “ইতিহাসকে কেবল জ্ঞান মহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ 


- করিলে তবে তাহাকে বধার্ধভাবে পাওয়া যায়। সেই কল্পনার 


সাহায্যে সরলভাবে জানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে 
হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেক 
দিন হইতে চলিত আছে। আমার প্রস্তাব এই যে, ইতি- 
হাসকে কথা ও যাত্রার আকারে, স্থান ও কালের উজ্জ্বল 





* *ইতিহাস__রবীজরনাথ ঠাকুর । লোকশিক্ষা-পস্থমালা।, বিশ্বভারতী 
শ্রন্থালয় ২, বদ্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় স্ত্রী, কলিকাতা-১২। মুল্য আড়াই টাকা। 


রবীজ্ীদাথের চক্ষে তারডের অস্তীত 


সপ শিপ শর 


8১৫ 








শিপ পালি 


ঘর্ণমায় দ্বারা eA সরস করিয়া দেশের AME প্রচার করিধার 
উপায় অবলগ্ষ করা হউক” এই বীজের Bre ফল তাহার 
পগ্ঠে “কথা ও কাহিনী” ন্য কি? 
এ বইথানি সুন্দর ছাপা হইয়াছে। একটি মাত্র ভুল 
দেখিলাম, ০1060 ড হইবে-- 
Clyde, 


এই বিভাগের wee চিস্তগুচ্ছ পাইয়া একটি কথা আর 
মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছি না। তাহার অমূল্য 
গানগুলি--অস্ততঃ ব্রহ্ষসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতগুলি-সব 
একত্র করিয়া এক সন্তা পুস্তকের আকারে ছাপান হয় না! 
কেন? aft তাহা করা যাইত তবে পলগ্রেভের গোল্ডেন 
catia মত ছোট মোটা অথচ aa! ( দু’ শিলিং) "ই গান- 
সংগ্রহ দশ সহস্র বাঙ্গালীব পকেটে GAG, জনগণমনে অমুত- 
ধারা ঢালিয়া,দিতে থাকিত । প্রায় ৪* বৎসর আগে তাহার 
“গান” নামক একখানি বই পাওয়া যাইত, ৪২* পৃষ্ঠা, দাম 
আড়াই টাকা__তাহাতে বিবিধ সঙ্গীত (১--২১৫ পৃষ্ঠা) 
জাতীয় সঙ্গীত (২১৬-_-২৪৯ A), THM (২৫০৪ * 
পৃষ্ঠা), 'অনুষ্ঠান সঙ্গীত (৪০১-_৪০৫ পৃষ্ঠা ) এবং ১৪ পৃষ্ঠা 
সুচীপত্র ছিল। 

" আর এখন? Weer টাকা থরচ করিয়া স্বরলিপি সংযুক্ত 
কুড়ি-বাইশটা গানের gis সংগ্রহ মাত্র, বিশ-পঁচিশ te 
কিনিলেও তাহার গানসমষ্ি একত্র করা যায় না! বর্তমান 
কপিরাইট-অধিকারীরা কি রবির কিরণকে কুবেরের আধার- 
কোঠায় বন্ধ রাখিতে চান ? 


সংযোজন 


এই প্রবন্ধ ছাপা হইবার সময় সংবা পাইলাম 
যে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান রচনা (প্রায় হুই Atala) একত্র 
করিয়া “গীতবিতান” নাম দিয়া তিন খণ্ডে, একুন সাড়ে 
বারো টাকা দামে, প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহা এখনও 
পাওয়া যায়। এই গ্রন্থস্ফীতির কারণ “আগে অনেক গান 
ধাল্যরচনা বলিয়া তিনি ছাপিতেন না, এবং শেষ জীবনে 
লিখিত কতকগুলি গান পুস্তকাকারে পূর্বে ছাপা হয় নাই”, 
সে সমস্ত এই পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই বিরাট 
সমুন্রকে গোলৃডেন্‌ ট্রেন্জারি বলা যায় না! সেরূপ অতি- 
বাঞ্ছনীয় গ্রন্থের উদ্দেগ্য সিদ্ধ হইবে যদি তাহার ব্রহ্মদঙ্গীত” 
ও “জাতীয় সঙ্গীত (স্ব) এবং নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বিবিধ 
সঙ্গীত মাত্র এক sya (কাগজে মোড়া আড়াই টাক? 
কাপড়ে বাধাই তিন টাকা দামে) এখন বাহির করা হয়। 
তাহার ছাপার খরচ অতি Ay উঠিবে। 





দশম পরিচ্ছেদ 

রামজয় পণ্ডিত বললেন-_ফৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে 
হরে মুরারে --ফুটবল ম্যাচের কথায় বললেন কণ্চুটা। 
অর্থাৎ ওটা বন্ধ করা যাবে না। তারপর হেসে বললেন 
শুধু ওটাই কেন, আরও অমেক কিছু রোধ করা ধাবে না। 

₹ চন্বাবু উত্তর দিলেন না। চুপ করে বসে যইলেম। 
ঘামজয়ের মনোভাব তিনি জানেন, বোখেন। সে সব তিনি 
বিশ্বাস করেন না। রামজয় মাহুয ভাল কিন্তু শিক্ষায় 
দীক্ষা সেকেলে লোক । শিক্ষা-্দীক্ষাকে আয়ত্ত করে 
ধারা তার উর্দ্ধে উঠে চিরকালের শিক্ষাকে উপলদ্ধি করতে 
পারেন_-তীরা ছাড়। সবাই আপন আপন কালের শিক্ষা- 
দীক্ষার প্রভাবে-_বন্ধ জলার জীব কারও |e] বড় কারও 
ছোট। তিনিও তাই। তিনি এ সত্যটা বোঝেন, কিন্ত 
চিরকালের শিক্ষা বা সত্যকে তিনি উপলদ্ধি করতে পারেন 
মা। বামজয়ের কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়, কিন্তু যা নতুন 
আসছে তা যে শুধুই মন্দর অন্ত ত| তিনি মনে করেন না। 
কিন্তু এই যে খেলার ব্যাপারে ছেলেদের মাতানো-_এটা 
নিশ্চয় ভাল নয়। বামজ্রয় যে সব ইঙ্গত দিয়েছে তার মধ্যে 
শনিবারে ডিবেটিং ক্লাবের কথা রয়েছে। ছেলেদের সাহিত্য- 
সভায় যোগ দিতে অধিকার দেওয়ার কথা রয়েছে। এবং 
বোডিডে খাওয়ার জায়গায়--জাতিভেদ্ের কড়াকড়ি তুলে 
দিয়ে ব্রাঙ্মণ-চগ্ডাল এক সঙ্গে থেতে বসার রেওয়াজ প্রবর্তনের 
কথাটা বিশেষ করে বয়েছে। এ তিনটি নতুন প্রবর্তনের 
প্রথমটি এবং শেষটি--ছুটির প্রবর্তনের ইচ্ছা Sta অনেক 


দিনের । ডিবেটিং ক্লাব ছিল, কিন্তু সেটি দীড়িয়ে গিয়েছিল 


এক রকম ধর্ধ্সতায়। কি তাবে ভার মমে নেই--তবে 
পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে বিতর্কই বিতর্কসভার একমাত্র, 
বিষ়বপত হয়ে দীড়িয়েছিল। তিনি নিজে শনিবার দিন NRO 
যেতেম ; ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হতে হ'ত ডাকে ; 
সভা আরম্ভ করে দ্বিয়ে--কোন দিন মৃগাক্কবাবুকে, কোন দিন 
রতন বাবুকে, কোন দিন রামনজ্রয়কে সভাপতির আসনে 
বসিয়ে দিতেন। এই জন্তই পুরাণ বা ধর্মের গণ্ভীর“বাইবে 
ধেতে সাহস করতেন মা। একবার ঠেকেই তার শিক্ষা 
হয়ে গিয়েছিল। সে প্রথম আমলের কথা। প্রাণবান 
পুক্রুষ অমরবাবু হঠাৎ একদ্রিম শনিবার দিন বিশ্বগ্রামে এসে 

fefas করেছিলেন । তিনি 'জমিদারী প্রথা, সম্পর্কে 
ডিবেট সুরু করিয়ে দিয়েছিলেন । জমিদারী প্রথার বিক্ণ্ধ- 
পক্ষে যারা বলেছিল --তারা জমিদাবীর নিন্দা করতে গিয়ে 
এখানকার জমিদারদের গালাগাল করেছিল। এখানে 
কেউ বড় জমিদার নেই, সকলেই মধ্যবিত্ত লোক ; ইন্কুলের 
প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্তবাবু জমিপ্রারী কিনেছেন কিন্তু আসলে 
তিনি ব্যবসায়ী। ওই নামেই তিনি খুশী হন। বব 
কেউ কেউ অবাস্তর ভাবে জমিদারীর নিন্দা করতে গিয়ে | 
ব্যবসায় “পেশার প্রশংসা করেছিল। ফলে বিষগ্রামে 
আন্দোলনের আর বাকী ছিল না। উপরে, দরধাস্তও 
হয়েছিল। সেই কারণেই পুরাণের বুড়ী ছু'য়ে ধাকাটাই 
নিরাপদ মনে হয়েছিল । অবশ্য এর একটা ভালর দিকও 
আছে। পুরাণের মহিমান্বিত চরিব্রগুলি নিয়ে বিতর্কের, 
মধ্যে চারিত্রিক মহিমার একটা! প্রভাব পড়ে ছেলেদের মনে । 

ব্রজবিহারী বাবু এসে বিতর্কসভায় নতুন ধারা প্রবর্তন 


করেছেন। জাতিভেদ, পোঁত্তলিকত৷, অ-পৃশ্যতা এমনকি 
aga করে ভরমিদারী প্রথা নিয়েও বিতর্ক করিয়েছেন । তার 
পরিচালনার যোগ্যতা অদ্ভুত এবং আশ্চর্যের সঙ্গে তিনি 
লক্ষ্য করেছেন যে, সেকালের ছেলেদের চেয়ে এ কালের 
ছেলেদের যোগ্যতাও অনেক বেড়েছে; আরও লক্ষ্য 
করেছেন যে, কালটাও পানৃটেছে। এ কালে জমিদারীর 
এবং জমিদারের নিন্দা করলে বিষ্বগ্রামেব জমিদ্বারেরা তাকে 
গায়ে পড়ে তাদের গালাগাল বলে ধরে নেন নি। তিনি নিজে 
এতে থুশী হয়েছেন। খুব খুশী হযেছেন। কিন্তু রামজয খুশী 
হননি। তিনি বলেছেন_-এই হ"ল--এই বার একদিন 
ঈশ্বর আছেন কি নাই” বিষয় দিয়ে দেন) যোলকলা পূর্ণ হয়ে 
চৌষটি কলার গোড়াপত্তন হোক। বাস্‌ ! চার পো কলি 
পূর্ণ হোক; যগুরূপী uta কলিতে একটি পা; সে পা- 
খানি বাক; মুখ থুবড়ে পড়ুক। 


ব্রজবিহারী হেসে বলেছিলেন_-তাও দোব। কিন্তু 
আপনি এত দমে যাচ্ছেন কেন? আমাদের পুরাকালেও 
তো নাস্তিক ছিলেন। কপিলের 


- দোহাই ব্রজবাবু, ভার নাম করবেন না, তার দোহাই 


“© দেবেন না। ; 


কেন? 


শ-ঙবে একট! Ie বলি OMA! দেশে আমাদের চলৃতি 

গল অবশ্য । আপনাদের হিষ্টিরি নাকি বলে--তা সে 
হিষ্টিরিতে এ কথা আছে কি লা জানি না । তবে শঙ্করাচার্ধ্যের 
কথা তে আছে আপনাদের হিষ্টিবিতে,সেই শব্দরাচার্য্যের গল্প | 
শুনেছি-_-শদ্ধর একদিন দাক্ষিণাত্য থেকে যাচ্ছেন কেদার- 
বদরীতে ; সদে একদল শিষ্য । তা sea বললেন, দেখ 
বাপু দকল-_ আমি তো তোমাদের সঙ্গে পদব্রহ্ছে যেতে পারব 
নাঃ আমি যোগবলে আকাশমার্গে রওনা হলাম; তোমরা 
পদত্রজে এস । তবে তোমাদের সুবিধার জন্য মধ্যে মধ্যে 
পথে নামব, নিশানা রেখে যাব। তোমরা সেই পথ ধরে 
এস । বঙ্গে__বসলেন তিনি যোগামনে এবং দেখতে দেখতে 
, আকাশমার্গে উঠে গেলেন। এখন শিষ্যরা পদত্রব্জে রওন! 
হ’ল এবং কয়েক মান পবে কেদার ad এসে পৌঁছুল। 
গুরুকে প্রণাম করতেই শঙ্কর তাদের কুশল প্রিজ্ঞাসা করে 
ধললেন_-পথ ভুল হয নি? কোন কষ্ট হয নি? একদল 
ধললে-_না প্রভু কোন কষ্ট হয নি। আর একদল চুপ 
করে রইল | শঙ্কর বললেন--কি ব্যাপার বল তো? একই 
পথে তোমরা এসেছ অথচ একদল বলছ কোন কষ্ট হয় নি, 
আর. একদল চুপ করে রয়েছ। কেন? কারণ কি? 


উত্তরে যারা কোন কষ্ট হয় নি বলেছিঙ্গ তারাই বললে-- প্রত, 
8 


enfant 


NL লি সপ আল” পরি পপ পক পি জি আলা আলা পা উস 


854 
ওরা আপনার মত গুরুকেও সম্পূর্ণরূপে মানতে দ্বিধ| করেছে, 
মানে নি--তাই তারা কষ্ট পেয়েছে। এ রেশ ওদের 
কর্মফল। আমরা aes রওনা হয়ে-দ্িপ্রহর পর্যাস্ত 
পথ চলে--পথের ধারে এক নিষাদ-পল্লী পাই, সেখানে প্রশ্ন 
করি তারা আপনাকে দেখেছে কি না; কারণ সেই সময়টাই 
ছিল মধ্যাহ্ন, আপনি বলেছিলেন যেখানে তোমাদের মধ্যাহ্ন 
হবে--সেইথানে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের ay পদচিহ্ন 
বেখে যাব। তার! বললে--ভ্যা। এক তেজঃপুগ্ত গৌসাই 
এসেছিলেন। এসে আমাদের বললেন__আমি BH তঃ 
আমাকে খেতে HO! আমরা তাকে মাংস রান্না কবে 
থেতে দিন্সাম। খেয়ে আবার ঠাকুর আকাশে উঠে গেলেন। 
আমরা তখন সেই নিষাদের ঘরে প্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবে 
মাংস আহার করলাম । কিন্তু ওরা ত! থেলে মী । এই 
ভাবে প্রায় সমস্ত পথটাতে আমরা এই সব আবণ্য জাতির 
সংখ্যা অধিক পেয়েছি। এবং যেখানে যেথানে প্রহু যে 
আহার গ্রহণ করেছেন--তাই আমরা গ্রহণ করেছি। ওরা 
তা করে নি। মধ্যে মধ্যে দু’ এক স্থলে প্রভু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের 
গৃহে বা তপন্বীর কুটারে যেখানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন 
সেখান ছাড়া আহার গ্রহণ না করার ফলে-_-ওরা কষ্ট 
পেয়েছে অনেক । কিন্তু এ হ'ল OHMS অবহেলার ফল। 
আমরা কষ্ট পাই নি--এইটুকু বললেই সব হবে না প্রন্থু; 
আমর! AVMs হয়ে আপনার পদাক্ষ BAI] করার 
ফলে মাংসাহারের গুণে দেহে প্রভূত পরিমাণে বল পেখেছি। 
অনুভব করছি যেন আমর! অমুতের আম্বাদ এবং সন্ধান 
পেয়েছি যেহেডু এই মাংস আমাদের কাছে Wary মনে 
হয়েছে এবং সেই নিষাদ-মপ্যুষিত পল্লীর মধ্যেও আমর! 
শ্ব্গসুখ অনুভব করেছি। ed হাসলেন, হেসে বললেন — 
তোমাদের সিদ্ধি তা হলে তো MAR! বলে ওই দেহে- 
দুৰ্ব্বল শিষ্যগুলির পত্রিচর্যায় মন দিলেন। কয়েকদিন পর 
ওঁ প্রথম দল অর্থাৎ তার পদাঞ্চ অন্ুদরণকারী শিষ্যদের 
ধললেন--এস তোমাদের সিদ্ধি আর কতদূর দেখে আসি 
ধলে চলতে সুরু করলেন। পার্বত্য পথের ধারে ধারে ছোট 
ছোট গ্রাম! এমনি একটি গ্রামপ্রান্তে পথের ধারে একটি 
কামারের SHH | কর্মকণ্র হাপরে লোহাকে গরম কনে 
লাড়াশী ধরে তুলে নেয়াইয়ের'উপর রেখে fe fe ag গড়ছে। 
শঙ্কর সেই কর্ম্মশালায় ঢুকে পড়লেন-_-এবং বললেন-_. 
কর্শকার--আমি হলাম আচার্ধা শঞ্চর। আমি ক্ষুধার্ত । 
তুমি আমাকে অতিথি সৎকার কর। কর্ম্মুকার স্তম্ভিত হযে 
গেল প্রথমটা, তারপর মহোল্লাসে উঠে ছুটে বাড়ীর দিকে 
যেতে উদ্যত হ'ল। গাই দুইয়ে আান--গাই দুইয়ে আন. 
ফল আহরণ করে আন। ওরে ওরে। 


৪১৮ 





পাশা পিপি a a শি ন 


শঙ্কর Sia হাত চপে ধরলেন । ন" প্রয়োঞ্রম মাই । 
ওই বস্ত্র আমাকে দাও। 

কোন্‌ বস্ত প্রভু ? 

ওই যে। প্রতাতনথর্ষেযব মত বর্ণ =নবনীতের মত 
কোমল হয়েছে। 

তবু বুঝতে পারলে ন। কর্মকার । তথন শঙ্কর নিজেই 
সেই গলস্ত প্রায় লোহার web তুলে নিয়ে-_মহাকালের মত 
তার খানিকটা গ্রাস.করলেন। এবং বললেন, তৃপ্তোহহং। 
এই তো সাক্ষাৎ MS ৷ 

তারপর শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন--বৎসগণ, আমার 
ANE অন্থুলরণ কর। এই অমৃত ভক্ষণ করলেই তোমরা 
সিদ্ধি ফলগ্রাবে। নাও-নাও-নাও। 

তখন শিষ্যদের অবস্থা বুঝতে পারছেন? চক্ষু ছুটি 
বিশ্কারিত হয়ে গোলকে পরিণত হয়েছে। একেবারে গোল, 
কেষ্টবাবুর পৃথিবীর মত উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা নয়। 
একেবারে ড্রয়িং মাস্টারের কম্পাসে আকা গোলের মত 
গোলালো। 
শঙ্কর তবন হেসে বললেন--বৎসগণ সাঁধককে সর্বপ্রথম 
সাধনায় সিদ্ধি অঞ্জন করতে হয়, তারপর সিদ্ধ সাধকের 
আীধনাচরণে সর্ধবপ্রকার বাধা বিদুরিত ws এবং এই 
দাধনার কাল-_মহা কৃচ্ছ সাধনের কাল। সিদ্ধ সাধক শঙ্কর 
শুধু নিষাদের ধরে মাংস ভক্ষণ করতেই পারেন না, তিনি এই 
RAY AWS ভক্ষণ করতে পারেন। 

বামজয় হেসে বলেছিলেন-_ দ্বোহাই মাষ্টার মশাই,আগে- 
তাগেই ওদের নিষাদের থরে মাংস খাওয়ার অধিকার দেবেন 
না। তাতে ওরা খাটি নিষাদে পরিণত হবে, শঙ্করত্ব ভূত 
হয়ে দেশ ছেড়ে পালাবে । কপিল--আগে খধিত্ব অৰ্জ্জন 
করেছিলেন--তারপর নাস্তিক হয়েছিলেন | 


ব্রজবিহারী বিচিত্র ates । মোটা কর্কশ কণ্ঠে হো-হো 
করে হেসে পরখানাকে কাপিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর 
ধলেছিলেম--ভয় কি, ওই বেঠারা যদি নিষাদই হয়তো 
তখন সেই মুনির মত করা যাবে। যিনি না কি নেংটি 
ইছবের ছানাকে বাঘ করেছিঙ্গেন--এবং তারই ঘাড় ভাঙতে 
উদ্যত দেখে যিনি নাকি qayficatey বলে ফের নেংটি 
ইছুর বানিয়ে দিয়েছিলেন । বেটাছের ফের আস্তিক করে 
তোলা'যাবে। দেখাই যাক না, ওদের দৌড়. কতটা। 
একেবারে ইঁদুর । অস্ততঃ বেড়ালটা হতে fra | 

সেকেণ্ড মাষ্টার মাৎনবাবু একটু হেসে বলেছিলেন--কিন্ত 
তখন ওরা মুনির তোয়াক্কা নাও রাখতে পারে, কি বলেন 
HOS মশায়। ইছুর একবার বেড়াল হবার আত্বাদ পেলে 


aad 





১৬৬২ 





মুনিন রূপার Sem a লথে নিজেরা ব্াত্রত্বলাভের তপস্ত 
জুড়ে ছিতে পাৱে অন্ততঃ নখ দাত শানিয়ে বনবেড়াল 
সহজেই হতে পারে ! বেড়াল বন্ত হলেই বনবেড়াল। মানুষের 
ঘাড়ে ঝাপিয়ে পড়ে ঘাড় ভাঙতে না HHS, আঁচড়ে কামড়ে 
সহজেই ঘায়েল করে দিতে পারে। 


তবে ভরসা ast, 
পারেন ব্রপ্ধবাবুব উপর, উনি মুনি না হোন, পাক্কা জানোয়ার 


শাসনকারী বটেন। 

চন্দ্রবাবু ছু'পক্ষের কথা উপভোগ করোছিলেন। আশঙ্কা 
তার ছিল না তা aa, fog আশঙ্কার সঙ্গে আশাও ছিল তার। 
এবং অভিপ্রায় বলতে গেলে--এ অভিপ্রায় তার অনেক 
দিনের। ব্রজবিহরী বাবু প্রথম অধিবেশনেই আশ্চর্য্য 
ভাবে সফল করে তুলেছিলেন নূতন উদ্যোগটিকে । চন্ত্রবাবু 
নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন ছেলেগুলির নৃতন চেহারা দেখে | 
পুরাণের চরিত্র নিয়ে আলোচনায় এ চেহারা দেখা যায় নি। 
সে আলোচনায় দেখা যেত ছেলেদের কে কেমন পুরাণ 
পড়েছে বুঝেছে সেইটুকু। এতে দেখতে পেলেন ছেলেগুলি 
মনে মনে কি ভাবে তাই ৷ প্রথম দিনই ছিল দ্বাতিভেদ ; 
জাতিভেদের বিপক্ষে বলেছিল এই oa রব তীত্র আক্রমণ 
করেছিল-_বর্ণাশ্রম ধর্মকে এবং ব্রাহ্মণদের | তারাই এটার 
প্রচলন করেছে--তারাই অন্ত সকল বর্ণকে দাবিয়ে রেখেছে, 
জোর করে সকলের ঘাড়ের উপর সিদ্ধবাদের নাবিকের মত 
চেপে আছে । তারা লোভী, চাল-কলাতেও পর্য্স্ত তাদের 
লোভ | 


জাতিভেদের পক্ষে বলতে বগা হয়েছিল শিবনাথকে। 
শিবনাথের মনের চেহারা দেখে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে- 
ছিলেন। শুধু মনের চেহারাই নয়, ওর বলবার ভঙ্গী, 
বলবার শক্তি আশ্চর্য্য । অপাধারণ বুদ্ধিমান ছেলে । শিব" 
মাথের কথাগুলি কানের পাশে এখনও যেন ধাঅছে। 
সুরুতেই চমকে উঠেছিলেন। বললে--পৃথিবীর অভ্যন্তরে 
তাপ আছে। সেই তাপই তায় জীবন। মধ্যে মধ্যে নানা 
বিচিত্র কারণে সেই তাপ খন নমতা হারিয়ে কোথাও কম 


কোথাও বেশী হয়, তখন স্থানে স্থানে অগ্নদগার ঘটে। , 


তার ফলে স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হয়, যেখানে ভূমিকম্প হয় 
সেখানে ৰ্বাড়ীঘর ভাড়ে, বিপর্য্যয় হয় কিছুটা। তারপর 
আবার সমতা ফিরে আসে। আবার বাড়ী ঘর গড়ে উঠে। 
আমার বন্ধু wT ঘোষের আজকের. আগুনের মত গরম 
WHS সেই ধরণের একটি GEM! এ নুতন নয়। 
কৰ্ম্ম অনুসারে বর্ণাশ্রমের যে জাতিতে প্রথা-_-ত। ওই 
পৃথিবীর অতাস্তরের উত্তাপের মত মানুষের সমাজের স্বাভাবিক 
অবস্থা। এথাকবেই। তবে মধ্যে মধ্যে উভাপের কমি- 


tt 


nig 


wane 
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বেশী হওয়ায় যে অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটে তা হ'ল বিকৃতি । 
বিকুত অবস্থার ANCHE ATS সুস্থ অবস্থাকে স্পর্শ করে 
মা। মুগ কর্ম অনুসারে জাতিতেদ আর figs জাতিতে 
এক নয়। বিরুতিকে দূর করতে হবে। তার প্রতিকারে 
আমার AAT ডাক্তাবয্ূপে অগ্রসর হলে আমি কম্পাউণ্ডার 
হয়ে সঙ্গে যাব, ইঞ্জিনীয়ারয়পে অগ্রসর হলে রাজমজুর হয়ে 
সঙ্গে থাকব, কিন্তু সমূলে ধ্বংশ করতে-_কৈলাদ উৎপাটন- 
কারী .রাবণের মত অগ্রসর হলে--শিবভৃত্য নন্দীর মত 
আমি পথরোধ করব এবং বলব তা তিনি পারবেন না, 
পারবেন না, পারবেন all তাকে বিশ্বামিত্রের-কাহিনী 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি; তিনি কুষিজীবীর ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেও অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী, বিদ্যা তিনি সহজেই 
আয়ত্ত করেছেন | Baws | আমার মত ব্রাহ্মণ-সম্ভানের 
চেয়েও বেশী বিদ্যা ate করবেন, কিন্তু তিনি এই মন নিয়ে 
দ্রান্মণত্ব দাবি করলে আমি বশিষ্ঠের মত বলব--বিদ্যা 
সত্বেও আপনাকে আমি ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করব না। 
এবং grad তিনি হবেন a! আমি বিদ্যাহীন পাচক 
geared ব্রাঙ্মণকে পাচকই বলি, বিদ্বান বণিকবৃতি-ধারী 
প্রাঙ্মণকে বণিক বলি, কয়লাওয়ালাকে কয়লাওয়ালা বলি, 
চ[মড়াওয়ালাকে চামড়ায়াওল! বলি, ব্রাহ্মণ বলি না। আমার 
বন্ধু বিদ্যায় এবং মনে যেদিন ব্রাহ্গণত্ব অঞ্জন করবেন সেদিন 
তিনি ara হবেন । সেদিন জন্মস্থত্রে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী 
তাদের সঙ্গে সম্পুর্ণ পৃথক হয়ে যাবেন, কোনক্রমেই এক 
থাকবেন না৷ তার সহোদর যদি কৃষিজীবী থেকে যান তবে 
একসঙ্গে আহার এবং একসঙ্গে বাদ করেও একজাতি 
থাকবেন না এবং অল্পদিনের মধ্যেই তারা স্বতন্ত্র হয়ে যাবেন 
এ গ্রুব সতা। কারণ কর্ণ্মভেদে জাতিভেদ মানব জীবনে 
স্বাভাবিক, এ নইলে মানুষের সমাঞ্জ এবং জীবন অচল, 
সামাজিক কোঠায়--উপরতলা! নিচের তলা থাকবেই | মাষ্টার 
এবং ছাত্রের মত, ডাক্তার এবং কম্পাউগ্ডারের মত, 
ইঞ্জিনীয়ার এবং রাঁজমজুরের মত বুদ্ধিজীবী এবং কৃষিজীবীর 
মত, FIGs, তেলওয়ালা, মাছওয়ালার মত affecey 
"থাকবেই এবং Sito প্রকৃতির, বুদ্ধির, বাক্যের, সমাজ 
প্রতিষ্ঠার তারতম্য হবেই ।” 
ঠিক এমন ভাবে গুছিয়ে বলতে পারে নি, জায়গায় জায়- 
গায় ভাষার দোষ ঘটেছে, শিবনাথ একটু আধটু ধে'ধিয়েছে. 
সেগুলি তিনি মনে মনে সংশোধন করে নিয়ে স্বরণ করলেন। 
সেদিন মনে মনে আশ্চর্য্য উল্লাস অনুভব করেছিলেন তিনি | 
অহচ্কার হয়েছিল হার | 
'বামজয় খুশী হন নি। বলেছিলেন-_ছোড়াটা চালাক 
বটে! ওর ঠাকুরদা! উকীল ছিল । পড়লে শুনলে ভাল 


উকীল হবে। এরবকে বাকচাতুরীতে ঠকালে বটে, কিন্ত 
আসলে তো ও জতিতেদকে মানে না বললে। ara 
কুলে না জম্মালে ত্রাহ্মণ হয় না। জাতি জন্মগত--সের্দিক 
মাড়ালে al আমি তো বলেছি, এ যা হয়েছে তাতে 
এগোলেও নির্ধবংশের বেটা, পিছুলেও নির্ববংশের বেটা; এ 
সেই দক্ষিণদ্বার খুলে দেওয়া হ'ল। যেটুকু আছে অবশিষ্ট 
সব শেষ করবে । কলিশেষে একাকার, দামোদরের বাধ 
ভাঙল। 

এর কিছুদিন পরেই বোধ করি কুড়ি পঁচিশ দিনের 
মধ্যেই বোভিডে রেওয়াজ হয়ে গেল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদৃগোপ, 
তৈপিক, বৈরাগী, উক্ষত্রিয় সব একসঙ্গে পংক্তিতে বসে 
থাবে। মারা অব্য গৌঁড়া--তারা আলাদ। থেতে পারে। 
তেমন ছেলে দেখ গেল MELA গোনা যায়, দন পাঁচেক 
বামুনের ছেলে, জল আষ্টেক অন্ত জাতের ছেলে--তাদের 
মধ্যে নীচের দিকের জাতের ছেলেই বেশী। তারা অপরাধ 
হবে ভয়ে এগিয়ে আসে নি। প্রথম দিন শিবনাথ সথ করে 
বসে গেল ওই-ভগন্রাথ ক্ষেত্রে । বিদ্বগ্রামেরই ছেলে, বাড়ী 
থেকে খেয়ে ইন্তূল আসে,সেদিন ইস্কুলে এসে ওই নতুন ব্যবস্থা 
দেখে বসে গেল প'ত পেড়ে, আর একবার থাবে! 

রামজয় বলেছিলেন-_ছ' ছু" আমি জানতাম । ও ছেলে 
Wal কুলনাশ ওর ধর্ম্ম। ওই ছেলেই একদিন chat 
ষণ্ডের একটিমাত্র পা-খানি ছাড়িয়ে বিলাতের হোটেলে বসে 
ডিনার ভক্ষণ করবে । আমি জাণি যে। 

তাতেও চন্তরবাবু হেসেছিলেন ৷ রামজয়কে তিনি 
ভালবাসেন; ভার এই ধরনের কথাগুলি গুনে তিনি 
হাসেন; বেচাতী বামজয় চারিদিকেই নর্কনাশ দেখছে । 

OTe ম্যাচের কথায় বললেন_-যৌবন জভরলতরঙ্গ 
রোধিবে কে ? হরে মুরারে | 

কথাটি শুনে আজ আর চক্রবাবু হাসলেন ন!। চুপ করে 
রইলেন। ব্রঞ্জবিহারী বাবু সম্পর্কে তিনি সত্যই চিন্তিত 
হয়েছেন। ব্রজ্বাবু যা করছেন---তাতে Bag উন্নতিও 
হবে! অবনতিও কিছুট? হবে। ভালো আর মন্দ, আলো 
আর অন্ধকার নিয়েই সৃষ্টি, সব ভ্রিনিষের সব ব্যবস্থার দুটো 
দিক আছে, নে স্বভাবের নিয়ম ; কিন্তু পয়োমুব বিষকুস্ত 
কৃত্রিম; সে প্রবঞ্চনা, সে সর্বনাশ | 

কেন্টবাবুকে কথাটা বলি-বলি করেও বলতে পারলেন 
All রামজয় এসে গেল। রামজয় তার পরম বন্ধু, কিন্ত 
grata এই ats অত্যন্ত অসতর্ক, এদিক দিয়ে একটু 
অগভীর বললেও অন্তায় হবে: ন! কোথায় যে কথন fe 
বলে ফেলবেন তার কোন স্থিরতা)নেই। 

রামজয় থার্ড মাষ্টার কেই ba ডেকে নিয়ে গেল, 


৪২৪ প্রবাসী 
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তিনি বসে রইলেন। তাকে সত্যনারাণ করবার কথাটা 
বলতেও ভূলে গেলেন | তারা চলে যাবার পর কথাটা মনে 
পড়ল | ওদিকে টিফিনের পর ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ে গেল। 


ইস্কুল বসবার পর প্রথম ঘণ্টা! এবং টিফিনের পরও প্রথম 
ঘণ্টা,এই ছু’ ঘণ্টা চন্দ্রবাবুর ক্লাস থাকে না। এ ছু’ ঘণ্টা তার 
বিশ্রাম নয়, ইস্কুলের আপিস ওয়াক এবং ক্লাস ইন্সপেকশনে 
কাটে এ দু” ঘণ্টা । টিফিনের পরের ঘণ্টাটায় চিঠিপত্রের 
উত্তর fare থাকেন। এ ঘণ্টাটায় ব্রজ্জবাবুরও ক্লান নেই। 
ছু’ জনেই বসে আলোচনা করে উত্তরের খসড়া করেন? 
' ব্রত্ববাবু একবার গোটা SRA ঘুরে আসেন। 
১, মাষ্টাব্নেরাও একবার এ সময়টায় আপিল-ক্ুমে সমবেত হুন 

এবং পরে যে যার ক্লাসে বই, চক ইত্যাদি নিয়ে চলে যান। 

চন্দ্রবাবু টেবিলে কনুই রেখে হাতের উপর কপাল ধরে 
বসে একখান! চিঠি দিথছিলেন। এটা ওঁর একট! বিশেষ 
ভঙ্গি। খুব চিস্তিত হয়েছেন, তিনি এই কথাটা সহজেই 
বুঝতে পারে সকলে। হাতের আড়াল থেকেই বারেকের 
বন্য চোখ তুলে চন্দ্রবাবু বললেন--খার্ড মাষ্টার মশাই, 
আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আঁছে। 

থার্ড মাষ্টার একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ববলেন। অন্ত 
সকলে চলে যেতেই চন্ত্রবাবু ক্লার্ক 'গোপালকে বললেন 
ফাষ্ট:সেকেও ক্লাসের এটেগ্যান্সটা একবার চেক করে এস 
তে। গোপাল! এডিশনাল সাবজেক্টের ক্লাপগুলোও চেক 
করে আসবে । এডিশনাল ক্লাসগুলি ঠিক মত হচ্ছে 
কিনা তাও দেখে আসবে । ছেলেদের জনকয়েক ক্লাস ঠিক 
ace করে না। ঘর নেই, বোডিডের বারান্দায় ক্লাস 
হয়। ঠিক হচ্ছেনা। | 

গোপালবাবু চলে যেতেই, চন্দ্রবাবু মুখ তুললেন 
ভূতনাথ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন--ইট ইজ 
এবাউট শিবনাথ। সে নাকি কি কবিতা লিখেছে, এণ্ড 
দেয়ার ইজ এ স্মেল অব সিডিশন ইন ইট? আপনি তার 
খুব প্রশংসা করেছেন? 

-সিডিশন? না-না ! তবে হ্যা পেটিরটিজম বটে । 

ব্রজবিহারী বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাসিতে ঘরধানা 
ভরে দ্বিলেন।-_বজ্জুতে সর্পভ্রম ! কে রিপোর্ট করলে 
আপনার কাছে? আমি তো. ছিলাম সভাম। হাইলি 
ইমোশনাল দেশপ্রেমের সে প্রায়, দধিকর্দম | রাজপ্রোহ 
দুরের কথা রাজার নামগন্ধ নেই। কে বললে আপনাকে ? 
কেষ্টবাবু। es | 
--না। অন্যত্র থেকে সংবাদ পেয়েছি। দেন ইজ ইট 
নট ই? | 
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--না-না-না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে বন্দে: 
মাতরম্‌ শব্দটাকেও যদি নিডিশন বলে ধরেন তা হলে বলতে 
পারি না। তা ছাড়া আর একটা কথা বলি মাষ্টার মশাই 
সাহিত্যসভার কর্ণধার হলেন আমাদের পবিভ্রবাবু। তিনি 
অত্যন্ত রাজভক্ত লোক। আপনি কি বলবেন জানি না 
আমার মতে মাত্রাটা যেন একটু বেশী। তিনি থাকতে 
সিডিশন হবে সাহিত্যসভায়? সে সব কিছু নয় আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন। ° 5 

একটু চুপ করে থেকে চন্ত্রবাবু বললেন-_-ওরে একটু 
ভাল করে পড়াশুনা করান ভূতনাথবাবু ৷ ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত 
দ্যাট বয় BS ফাষ্ট ইন এভরি এগ জামিনেশন। ফোর্থ ক্লাস 
থেকে ওর পতন YH হয়েছে- প্রত্যেক ক্লাসে এক এক ধাপ 
নামছে । আই aay মাচ--কিস্ত--। 

আবার একটু চুপ করে রইলেন। ঠিক কথাটায় আসতে 
পারছেন না চন্দ্রবাবু! যেন আটকে যাচ্ছে। 

--ওয়েল, কবিতা লেখে--হি রাইটস গুড পোয়েমস ; 
আমি দেখেছি। দ্যাট্‌স গুড । বলবার কিছু নাই। কিন্ত 


পড়বার সময় পড়তে হবে। আমার ইচ্ছে ও কবিতা লেখা , 


ছেড়ে দেয় এখন কিছুদিন । এও হি ইজ ভেরী মাচ ve 


অব ফুটবল প্লেয়িং। আপনারা জানেন না একবার আমি 


ওর পাঁচ টাকা ফাইন করেছিলাম। তথন গ্রামে ওদের 
একটা ভিলেজ টিম ছিল। আমাকে না জানিয়ে ও ম্যাচে 
prime করেছিল--বাইরের টিমকে ৷ আমি এর বিপক্ষে 
ডেডলি এগেনষ্ট দিস থিং। দি ম্যাচেস। 

একটু চুপ করলেন। ছু" জনের মুখের fers একবার 
চেয়ে দেখলেন। ব্রজবাবৃব ত্র দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে। 
চন্ত্রবাবু তা Me করলেন না। বললেন-_ ইয়েস, ইয়েস 
আমি ভুলেই গিয়েছিলাম--কোথা থেকে যেন একটা চ্যালেঞ্জ 
লেটার এসেছিল ? ভূতনাথ বাবুকে দিয়েছিলাম চিঠিখানা | 

ভূতনাথবাবু বললেন-সরামপুরহাট থেকে | 

--এও উই হ্যাভ একৃসেপ্টেড ইট, আমি লিখে 
দিয়েছি চিঠি। ব্রজ্জবিহারী বাবু বলে উঠলেন | 


--ইউ fou নট আঙ্ক মি এনিথিং? ৬ 


ইউ ডোন্ট লাইক ইট ? এটা আমি বুঝতে পারি নি। 
-মো। আই ডোন্ট লাইক fre ফুটবল ম্যাচেস। 
আই ডোণ্ট। 


ব্রজবাবু তার মুখের fers কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন 
তারপর বললেন--আই এ্যাম রাইটিং টু দেম টু একসকিউজ 
আস। উই আর আনএবেল টু গো। আওয়ার হেড 
মাষ্টার ডাজ নট লাইক ইট। তার age আমর! 
পাচ্ছি না। 


মাঘ পাখী B২১ 


POPOL AE OA ett লা 





te 


কাগজ্ধ টেনে নিলেন ব্রজ্ধবাবু। - বলব না। কিন্তু ছেলেদের বাইরে যেতে আমি দ্রেবনা। 
চন্ত্রবাবও চুপ করে বসে রইলেন মিনিট খানেক “ আপনি যান ভৃতনাথবাবু। 
তারপর বঙললেন--যা লিধবার আমি লিখে ৷ ছিচ্ছি ভূতনাধবাবু চলে গেলেন। চন্দ্রবাবু ব্রদবাবুকে 
Fay | ' বললেন--আপনার সঙ্গে we অনেক কথা আছে 
wr বলে aie টেনে লিখতে সুরু করলেন। লেখা শেষ ব্রজবাবু'। 
করে চিঠিখানা ব্রজবাবুর হাতে দিলেন। ব্রব্বাবু দেখলেন বলুন | 
চন্দ্রবাবু পিখেছেন__রামপুরহাটের হেড মাষ্টারকে। তিনি  __এখন নয্ন। পরে। up আওয়ার্সের পবে। 
খেলা বন্ধ করতে চান নি। লিখেছেন-_খেলাটা এখানকার _বেশ। : 
মাঠে হলে তিনি অত্যন্ত খুশী হবেন। রামপুরহাটে অনেক হঠাৎ চন্দ্রবাবু বললেন_-এ ইস্কুল অনেক কষ্টে গড়ে 
ফুটবল ম্যাচ' হয়, এখানে হয় না। এখানকার মাষ্টাবর! ও 'তুলেছি ব্রজবাবু। অনেক যত্বে। অনেক আশা নিয়ে। 
লোকেরা দেখতে পেলে খুশী হবে। | চন্দ্রবাবুর চোখে জল টলমল করছে। 
_ শআপনি এযাকৃসেপ্ট করেছেন। খেলা মন্দ জিনিষ ব্রজবাবুর বিশ্বরের আর সীমা রইল না।  [ূ ক্রমশঃ 


গা 


1 সবর চট্টোপাধ্যায়, 

তুমি হেখা নিন নির্জন । | | অর্ধ অবঞ্ুঠনের অকুঠ্ঠিত রক্তিম জল্জায় 
বিজন অরণ্য মাঝে Sele যাযাবর পাখী... : . মনের গোপন কথা ও$পুটে ফুটে কিনা ফুটে - 
যেমন লুকায়ে থাকে পাতার আড়ালে, কিছুই পড়ে না চোখে এত দূর হতে; 
কান পেতে শব্দ শোনে নিকুদ্ধ নিঃশ্বাসে, CARER মাঠে মাঠে রাপাল বাদক 
শুদ্ধ পাতা ঝরে গেলে ঘে মৃতু কম্পন | - বাশের বাঁশরী লয়ে নব নব স্থরে 
শাখায় শাখায় লাগে, | ; /বাতাদে জাগায় কিনা সে অপূর্ব ব্যথার আস্বাদ 
সে কম্পনে শীতশিহরণ' _ fag বুঝি না শুধু এই মাৱ সামনা আমার 

" জাগে সর্বদেহে তার ।. | |. ব্যাধের অব্যর্থ লক্ষ্য করেছি বিফল । 
উড়িবার চঞ্চলতা ক্লান্তিতে বিমায়, . এ কিন্তু তবু সমাধির এ ভ্ব্বতা লাগে নাক’ ভাল," 
প্রভাত আলোর লাগি’ তবু তার AER নয়ন ' ভাল ত লাগে না মোর যাযাবর জীবনে Yow 
জেগে থাকে রাত্রির ধারে | নিলিপ্ত এ অবকাশ, আকাশের VAD ধুসর 
| ' আদিগন্ত কভূর অবিরাষ উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস । 

এ আমি সেই বাষাবর পাখী ; , ৰ 

উড়ে এসে নিয়েছি আশ্রয় আবার সে কোন্‌ দেশে যাত্রা হবে সুর? 
fae নিঃশব্দ এই শাখার আড়ালে | কোন্‌ সে অরণ্য মাঝে প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছার 
কদাচ কখনো! শুনি পদশব্দ পথিক জনের, . ৃ্‌ -  অমারে খুজিতে হবে afer orate নিলয় ? 
লোকালয় বহু দূরে দিগন্তে বিলীন; . বল বল হে পৃথিবী 
সন্ধ্যায় মন্দিরতলে দীপশিখা জলে কিনা জলে, '_ কোলাহল তিরোহিত কোন্‌ গ্রামাঞ্চলে 
নদীঞ্জলে TIA জনপদবধূ ae '' আবার শুনিতে পাব রাখালের বাশি 
কলস লইয়া কাখে পথে যেতে যেতে ; | নৈঃশব্যের মাঝে কোধা অনাহত সঙ্গীতের সুর 


wate দাড়ায় কিনা farmers হেবি' জড়ে ও জীবনে নিত্য বচিতেছে মিলনের সেতু | 


কালিদ৷স-সাতিতেযে MASS 
Hage মল্লিক 


মহাকবি কালিদ্(সের সময়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! 
কি লইয়া খেলাধুলা করিত, জনসাধারণ, সন্তাস্তঘরেয় নরনারী 
এবং রাজারাণীরাই বা কি ভাবে আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, 
কৌতুক করিতেন এসব সম্বন্ধে তাহার সাহিত্য হইতে যাহা 
কিছু পাওয়। যায়, এথানে দেখাইবার চেষ্টা করিব। 

‘কুমার সম্ভব’ কাব্যে মহাকবি পার্বতীর বাল্যাবস্থায় 
তিনি তাহার সঙ্গিনীদ্বিগকে লইয়া কি ভাষে খেলাধুলা 
করিতেন তাঁহার বিবরণ দিয়াছেন । তিনি বলেন যে, 
পার্বতী উহার সঙ্ষিনীদের সহিত নদীর তীরে গিয়া সেখানে 
ব:লির বেদী তৈয়ারি করিয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন, 
কথন কখন তাহারা বস লইয়াও থেলা করিতেন, এবং এখন 
ঘেমন ছোট ছোট মেয়েরা পুতুলকে ছেলে করিয়া তাহাকে 
খাওয়াইয়া শোয়াইফনা জামাকাপড় পরাইয়া খেল! করে, 
তাহারাও তেমনি ‘sf পুত্রক” অর্থাৎ পুতুল লইয়া 
(কু--১/২৯) সেই ভাবে খেলা করিতেন | 

নদীর ধারে বালি লইয়া মেয়েদের খেলা করার বিবরণ 
£বিক্রমোর্ধবশী' নাটকেও পাওয়া যায়। বিক্রমোর্ধবশী'র 
চতুর্থ ara পাই, একদিন বিদ্তাধরদের কয়েকটি যুবতী মেয়ে 
গন্ধমাদন পৰ্ব্বতে মন্দাকিনী নদীর তীরে বালির পর্বত 
নির্মাণ করিয়া থেলা করিতেছিলেন। বল লইয়া যে কেবল 
পার্বতীই খেলা করিতেন তাহা নহে, 'রঘুবংশে’ পাওয়া যায় 
সর্পদের রাজা কুমুদ্বনাগের ভগিনী কুমুঘতী তাহাদের Zora 
জলের নিয়স্থ পুরীতে বল লইয়া cam করিতেন। 'মাল- 
বিকারিমিপ্রে'র চতুর্থ ace পাওয়া যায়, বিদ্বিশারাজ অন্বি- 
মিত্রের অল্পবয়স্কা কন্তা বসুপন্মা বল লইয়া খেলা করিতে 
করিতে বলের পিছনে দৌড়াইতে গিয়া বানরের খাঁচার 
অতি নিকটে আসিয়া পড়ে, এবং খাঁচার মধ্যস্থ পিঙ্গল নামে 
একটা বানর তাহাকে এমন ভয় দেখায় যে, সে ভয়ে কাপিতে 
থাকে, এবং তাহাকে সাম্ত্বনা দিতে রাজারাণীদের যথেষ্ট বেগ 
পাইতে হইয়াছিল। বলথেল! তখনকার দিনে ছিল বটে, 
তবে এখনকার মত প্রশস্ত মাঠের উপর ছুই পক্ষে দল বাঁধিয়া 
‘গোল’ করার উদ্দেম্তে দৌড়াদৌড়ি করা যে তখনকার দিনে 
ছিল না, সেকথ! বলাই বাহুল্য | 

কুমার সম্ভবে'র একাদশ সর্গে শিশু কাত্তিকের ক্রীড়া- 
কৌতুকের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিগ্নাছেন,তিনি কখন 
শিবের বাহন Thea শৃঙ্গে হাত দিয়া, কখন জগন্মাতার 
সিংহের কেশর টানিয়া এবং কখনও বা ভূঙ্গীর পিছনে আসিয়া 


তাহার wa শিখায় টান দিয়! পিতামাতার আনন্দ বৃদ্ধি 
কৃরিতেন। অভিজ্ঞান gece পাওয়া যায়, শকুস্তলার 
পুত্র সর্ধদমনকে আশ্রমের তাপসীরা! থেলিবার জন্য একটা 
রং-কর! মাটির ময়ূর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। 

কিশোরবচস্ক ছেলেদের «বিচার খেলা'র গল্প €বিক্রমার্ক 
চরিতে' পাওয়া যায়। একদল কিশোর নিজেদের মধ্য 
হইতে একজনকে বিচারপতি সাজাইয়া, তাহাকে এক উচ্চ 
মঞ্চের উপর ব্সাইগা দিয়া অপর ছুই জনে ছুই বিবধমান পক্ষ 
সাদিয়া বিঠারপততর সম্মুখে একে অন্তের নামে নালিশ 
করিতেছে, এবং ধিচারপতির অভিনয়কারী ছেলেটি তাহাদের 
বিবাদের কারণগুলি শুনিয়া গস্তীর ভাবে বায় দিতেছে__. 
এইরূপ এক খেলার বিবরণ পাওয়া যায়। 

‘মেঘদুতে’ যক্ষদের মেয়েদের এক প্রকার খেলার বিবরণ 
মহাকবি দিয়াছেন। মন্দাকিনী নদীর তীরে গিয়া কিশোরী 
মেয়েরা ছুই দলে বিভক্ত হইত এবং একদল কতকগুলি 
মণি সুবর্ণের ঘানুক! চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিত, অপর 
দলের কান্দ হইত সেই লুক্কার়িত মণিগুলি fam বাহির 
করিয়া আনা। 

লুকোচুরি’ যেমন এখনকার, কেবল এখনকার কেন 
বহুকাল ধরিয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে কৌতুককর থেলা বলয়া 
পরিগণিত হইয়া আসিতেছে, তেমনই দেড় হাজার ব। ছুই 
হাক্জার বৎসর পূর্বেও লুকোচুরি কৌতুকের ব্যাপার বলিয়া 
মনে করা হইত। মালবিকায়িমিত্র’ নাটকে পাওয়া যায় 
রাণী ইরাবতী বসস্তোৎ্সবের দিনে দোলাগৃহে দোল খাইতে 
আপিয়া, তাহার প্রমোদ-সঙ্দী পতি অগ্িমিত্রকে সেখানে 
দেখিতে না পাইয়া রাজার এখনও ন! আসার কারণ পরি- 
চারিকাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিয়াছিল, নিশ্চয় প্রভূ 
আপনার সহিত রহস্ত করার aw এখানে কোথাও লুকাইয়! 
রহিয়াছেন।. পিছনে দীড়াইয়া হাত firm প্রিয়জনের চোখ-= 
তাহাকে জানিতে ন। দিয়া, চাপিয়া ধরা তখনকার দিনেও 
মহা কৌঁতুককর ব্যাপার বলিয়া সকলে মনে করিত 
(বিক্রমোর্ধশী )। 

ধনীর ঘরের মেয়েরা পোষা ময়ূর নাচাইয়া আমোদ করিতে 
ভালবাসিতেন। “মেঘদূতে' পাওয়া যায়, 'বক্ষদের স্ত্রীরা 
স্ফটিকের দণ্ডের উপর সোনাব দাড়ে ময়ূর উঠাইয়া নিজেরা 
তাহার তলায় বসিয়া yg মৃতু হাততালি দিতেন, তাহাদের 
হাতের চুড়িগুলি সে সময় পরস্পরে ঠোকাঠুকি করিয়া 


ait 


হাজিতে ধাকিত, আর মধুবও সেই হাততালির শবে নাচিয়া 
চঠিত। তাহাদের যখন কাজ of থাকিত না তখন খাঁচার 
ভিতরে পাষা শুক-সারীর সহিত কথা কহিয়া ও তাহাদিগকে 
কথা কহাইয়া তাহারা অবসরবিনোগন করিতেন। 

| Faget নারীদের মুখ হইতে গল্প শুনিয়া রাণীরা যে সময় 
১৬/কাটাইতে ভালবাসিতেন, 'মাল'বকাগ্নিমিত্র" নাটকে তাহার 
বিবরণ পাওয়া যায়। বাণী ধারিণী যখন অসুস্থ শরীরে 
‘one শয়নে’ অর্থাৎ বারান্দায় শুইয়া হাওয়া থাইতেন তখন 
পণ্ডিতা কৌশিকী Stata পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে নানাবিধ 
মনোহর গল্প বঙ্গিয় সুখী করার চেষ্টা করিতেন । 

FAN করা রাজাদের খুব আমোদঞ্রনক ব্যাপার ছিল, 
মহাকবি একাধিক বাজার মৃগয়ার বিবরণ এমন বিশদভাবে 
বর্ণন' করিয়াছেন cat Gor মনে হয় বুঝি তিনি স্বয়ং কোনও 
রাজার মৃগয়া দেখিবার আগ্রহে অরণ্যে তাহার শিবিরে 
কিছুকাল অবস্থান করিযাছিলেন | 

পাশাখেলা,' গানবাজন! করা, নিজের হাতে ছবি আঁকা 
এই সমস্ত বাপার লইয়াও সেকালের রাজারা অবসর সময় 
যাপন করিতেন। তাহা ছাড়া প্রায় সব রাজাদের এক 
(“কটি বিদুষক a ote থাকিত, সেই ane বিদৃষকের 

সহিত রহস্তালাপ করা ও তাহাদের রসিকতা শোনা রাজাদের 
সময় কাটানোর এক অপরিহাধ্য অঙ্গ ছিল। তবে তখনকার 
দিনে দেশে সবচেয়ে বড় আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার হইত 
'ব্সস্তোৎসবে'র দিনগুলিতে | বসস্তোৎসবের সময় প্রথমে 
খহ্রাঞ্জ বসস্তের YH হইত এবং সারাদেশ কয়েকদিন ধরিয়া 
আমোদ-আহ্লাদে মাতিয়া থাকিত। বদস্তোৎসবের একটি 
প্রধান অঙ্গ ছিল মেয়ে-পুক্রষে দ্োলার উপর বসিয়া দোল 
খাওয়া। স্বামী-স্ত্রী দোলার উপর পাশাপাশি বসিতেন, 
আর অন্তান্ত মেয়ে বা! পুরুষ পিছন হইতে দেলনায় হাত 
দিয়া দোলা চালু করিতে থাকিতেন। দোলায় দোল খাওয়ার 
একটা মঞ্জার চিত্র মহাকবির 'রঘুবংশে'র নবম সর্গের ৪৬তম 
প্লোকে পাওয়া যায়। এই শ্নোকটিতে কালিদাপ বলিতেছেন, 
'খতু-উৎসব’ সমাপন করার জন্য নুতন দোলায় বলিয়া তরুণী 
ভার্ধযা_যদিও তিনি দোল খাওয়ায় নিপুণ তবু একবার 
fag পতির ক% আলিঙ্গন করায় লোভে ভান করিলেন যেন 
পড়ি যাইধেন, পাছে পড়িয়া যান তাই দোলার wey 
ছাড়ি! দিয়া প্রিয়তমের ক আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। 
বসস্তোৎদবের আরও একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল 
অশোক বৃক্ষের 'দোহদু' সঞ্চার করানো। কোনও অশোকবৃক্ষে 
যথাসময়ে পুষ্পোদ্‌গম না হইলে, যদি সেটি রাজোধ্যানের বৃক্ষ 
হইত, তবে রাজ প্রাসাদের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে পুষ্পের আত্তরণে 
matte তুর মুলে তাহার বাম পদ স্পর্শ করানো হইত, 


কালিধাস-সাহিত্যে ক্রীড়াকৌডুক 
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সাধারণতঃ প্রধানা মহ্ষীকে এ কাজের ভার লইতে হইত, 
সাধারণের উর্দানের হইলে পরিবারের ব গ্রামের শ্রেষ্ঠা 
সুন্দরীকে দিয়া ‘দ্রোহদ’ সঞ্চার করানে হইত। যদি 
এইরূপ পাদস্পর্শ করানোর পঃ পাচ দিনের মধ্যে গাছে 
ফুল ফুটিত তাহা হইলে সকলের আর আনন্দের সীমা 
থাকিত না। 

উৎসবের আসরে বাইজীদ্দের নাচেরও তখন প্রচলন 
ছিল। 'রঘুবংশে'র তৃতীধ সর্গে aren যায়, রাজার প্রথম 
পুত্র হওয়ায় রাঞ্জপ্রাদাদের উৎসবের আসরে বাইনীদের 
প্রমোদ নৃত্যের বাবস্থা হইয়াছিল। 'বিক্রমার্ক-চরিতে’রও 
কয়েকটি গল্পে AS oles নৃত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। নৃত্য- 
কলা যে কেবল 'বারযোধিতেরা”ই শিক্ষা করিতেন তাহা 
নহে, ARRIVALS কোন কোন মেয়ে যে নৃত্যশিল্পেনিপুণত! 
দেখাইতেন তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ মহাকবির সাহিত্য হহতে 
পাওয়া যায়। বাণীদের মধ্যেও কেহ কেহ নৃত্য, এমনকি 
অভিনয়ও শিক্ষা করিতেন। 'মালবিকানিমিত্র' নাটকের 
রাণী ইরাবতী যে নৃত্যকলা এবং অভিনয়বিদা! fafen- 
ছিলেন তাহা প্রাসাদের পরিচারিকার্দের আলোচনা হইতে 
জানা যায়। ।বিক্রমর্ক5রিতে'র বহুশ্রুতোপাধ্যানে মহাকবি 
নৃত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবন্ধ করিয়াছেন, সেগুলি প্রথম 
হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা! যায়-_-লে 
সময় ভারতে GS সুকুমার কলার মত নৃত্যকলাও কি উচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়াছিল | মন্দিরের প্রাঙ্গণে দেবতার 
পুজা-পার্ব্বণের উৎসবে যে নৃত্যাদির ব্যবস্থা হইত, দেবালয়ের 
'রঙ্গমণ্ডপ' শব্দটি তাহা জানাইয়া দেয়। মন্দিরের ভিতরে 
দেবতার বিগ্রহের সঙ্গুথে দ্বেবাসীদের হাত দোলাইয়৷ বিচিত্র 
ভঙ্গীর নৃত্যের বর্ণনা ‘মেঘদুতে’ পাওয়া যায়। 

সভামধ্যে বিন পুরুষগণের সমক্ষে তাহাদের পরিতুষ্টির 
জন্য নাটকের অভিনয় দেখানো হইতেছে, এরূপ কথা মহা, 
কবি একাধিকবার লিখিয়াছেন। আনম্দোৎসবের দিনেও 
অভিনয়ের ব্যবন্থ। করা হইত। “কুমারসম্তবে' পাওয়া যায়, 
শিব-পার্ধ্বতীর বিবাহ-রাত্রিতে বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপন হইবার 
পর অগ্জরারা নবদম্পতির মনোরঞ্রনের নিমিত্ত হিমালয়ের 
ভবনে নাটকের অন্তিনয় করিয়াছিলেন, এবং সে নাটক যে 
সুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছিল এবং তাহাতে যে নানাপ্রকার 
রসের অবতারণ| কর হইয়াছিল, তাহাও কালিদাসের বর্ণনা 
হইতে জানা যায়৷ 'মাঁপবিকাগ্নিমিক্রে' পাওয়া যায়-স্রাজা 
অগ্নিমন্রের সভায় তাহার ছুই বেতনতভোগী নাট্যাচার্য্যের 
বিবাদ মীমাংস। করার aa মহিপা-কবি শন্পিষ্ঠার ‘ছলিক! 
নামক নাটকের কিয়দংশ নাট্যানার্যযদের fora অভিনয় 
করিয়া দেখাইয়াছিলেন। *বিত্রমোর্ধশীতে? পাওয়া যায়, 








a 


es 


Create ইন্ডরের সভায় দেবী সরস্বতী রচিত Meaney? 
নামক যে নাটকের অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে দেবতারা 
ও উৰ্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি Se অংশ, গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

পাশাখেলা যে কেবল BEY একচেটিয়া আমোদ- 
জনক ক্রীড়া ছিল তাহা নহে, সাধারণের মধ্যেও যে পাশা- 
খেলা দেখাইয়। জীবিকা-অজ্জন করিতে পারা ষাইত তাহা 
“বিক্রুমার্ক-চরিতের? সপ্তবিংশ উপাধ্যানের এক দু'তকারের 
কাহিনী হইতে ভ্বানা যায়। এই দ্যুতকার যে কেবল ভাল 
পাশা থেলিতে পারিতেন তাহা নহে, পাশাখেলা ছিল তাহার 
পেশা, তাই তিনি রাজাকে বলিতেছেন যে, পাশা খেলিয়া 
তিনি জীবিকা অঞ্জন ক্ররেন। তবে মহাকবি যে পাশাখেলা 
পছন্মকরিতৈন না, তাহা তাহার পাশাক্রীড়ার নিন্দা হইতে 
জানিতে পারা যায়। 

Sean বিদ্যায়’ অর্থাৎ 'ম্যা্জিক-খেলগায়? পারদ্বশিতা 
দেখানো তখনকার দিনেও আমোদের ব্যাপার ছিল। বাজা 
বিক্রমাদিত্যের সভায় বহু সদম্তের সন্মুখে এক Haars 
আসিয়া তাহার কসরত দেখাইয়া সভামুদ্ধ সকলকে বিন্বয়ে 





Way ধ্যানে £ জান প্রেমে 
শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত 


এ গৃহ ছাড়ায়ে যেন অন্ত কোনো গৃহের সন্ধানে 
আমার বেদনা-হংস সীমান্তে বিলীন হ'তে চীয়। 
পেরিয়ে মেছুর নভ ভেদ ক'রে বটিকা-বলর 

, চলে যেতে চায় যেন নির্মেঘ স্তরের কোনোখানে, 
এক ধ্যান হ'তে অঙ্গ ধ্যানে | 

| 

ORE ছাড়ায়ে যেন WE কোনো মেহের আশায় - 
মানস-বলাকা মোর উড়ে চলে ভীর্থ-হিমাচলে। 
অনেক তুষার-নদী পরিক্রমা করে অবসান 
নিজেরে হারাতে চায় শুভ্রতার আলোক-সঙ্গমে, 
এক প্রেম হতে অন্ত প্রেসে। 


yobs 


মুগ্ধ করিয়া দিতেছেন-_বিক্ঞমার্ক-চবিতের জিংশৎ উপা- 
ধ্যানে এক্লপ ঘটনার উল্লেখ বৃহিয়াছে। 

দল বাধিয়া জলে নামিয়া আনন্দ করিতে করিতে স্থান 
করার ও সাতার কাটার বিবরণ 'বধুবংশেঃ পাওয়া যায়। মহা- 
রাজ কুশের প্রাসাদের পুরমহিলারা সরযু নদীর জলে 
যখন দল বাধিয়া স্থানের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, 
মহাকবি তাহাদের. তখনকার জল-ক্রৌড়ার, বিবরণ ক্পোকের 
পর শ্লোকে দিয়া গিয়াছেন, সে বর্ণনা এখানে সংক্ষিগুভাবে 
দেওয়া গেল৷ ‘অবগাহন আানের সময় জল তাহাদের চোখের 
কাজল যুদ্ছিয়া লইয়াছিল বটে, তবে তাহার পরিবর্তে চোখে 
রক্তিম আতা দান করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যের হানি করিল 
না”; Stern সশতার দিতে জানিতেন তাহারা কোনওক্পে 
সাতার দিতে লাগিলেন, কেহ বা মিষ্টস্বরে গান গাহিতে 
গাহিতে জলের উপর এমন মৃদ্ধুভাবে আঘাত করিতে লাপি- 
লেন যে, জল হইতে মৃদরক্ষের ধ্বনির মত মধুর শব few 
হইতে লাগিল, আর সেই শব্দ গুনিয়া তীরস্থিত মধুরেরা 
আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল’, “নারীরা পরস্পরের 
প্রতি জল নিক্ষেপ করিয়া ্বলক্রীড়া করিতে লাগিলেন? i 
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exrarferat 
Sita গুপ্ত 

.... ওঠ্ঠপুটে মৃত্যুহীন রহস্তের হাসি 
1 নারীত্বের__মাতৃত্বের বিযামৃতে মিশা ;_". 
বিন্মিত বিমুগ্ধ বিশ্ব নাহি পায় দিশা; 
শিল্প-মৃত্ি সর্ব সত্তা রাখে ষে উদ্ভাসি | 
উর্ধরশী__রাধিকা-_মেনী একাধারে আসি' 
একটি হাসিতে বেন তৃপ্তি আর তৃষা 
মিশায়েছে'। বিমোহিনী অসি “মোনালিসা” 
অমেয়--অবাক্-করা এ কি কূপরাশি | . 

: 'দ্াভিকিরে' গর্ভে ধরি" দীর্ঘ কয় সাধ 4 
অবকাশ দিলে বুঝি স্থজিতে-তোমারে | . >, 
প্রগলৃত-_বিষয্ল-_মুগ্ধ কে ধবিতে পারে 
সাধিয়া ধরা! না দিলে? ব্যাপি’ শিল্পাকাশ 
হাসিহ-_গরুল সুধা বহিছে সংসারে | 
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লেনিনথাড টেণন লরিকটহ 'নে নদীতারে লেনিনের প্রতি 


লোহ-যবনিক।র আন্ত ৱালে 
প্রীনরেন্দ্র দেব 


১ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল Sra কেউ কেউ আমাদের ষ্টেশন 
এবার বিশ্ব-শাস্তি সশ্মেলন বসেছিল ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী এসে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন। 
হেলনিংকী শহরে । ভারতীয় প্রতিনিধি হারা এই শাস্তি-সম্মেলনে বেলা দশটা নাগাদ স্পেশাল ট্রেন এসে থামল I 
যোগ দিয়েছিলেন ভারা সোভিয়েট দেশ ও চেকোক্পোভাকিয়া দেখে রাশিয়ার ভীবোগঁ ষ্টেশনে । ভীবোরগ ষ্টেশনটি অতি চম২কার | যেন: 
* আসবার জন্য আমস্থিত হয়েছিলেন। কোন বড়লোকের বাড়ীর নাচঘর, — TASS ও প্রকাণ্ড । ভীবোগেঁর 
সম্মেলন . শেষে সোভিয়েট রাশিয়া একথানি স্পেশাল ট্রেন অধীবাসীরা দলে দলে ছুটে এলেন ফুলের corm হাতে কি 
, পাঠিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সেখানে নিয়ে গ্রেলেন। ট্রেনধানি  প্রাটকর্শো আমাদের অভার্থন। করতে । ঘন ঘন আনন্দ করতালি 
তারি চমৎকার 1. প্রতোক কামরাট ‘eqn’ সেলুন-কারের যতে যয পু্পন্তবকের সং ভারা আমাদের প্রতোককে ও ্প 
gales ও আরামপ্রদ। কামরার সঙ্গে সংলগ্ন স্নানাগার ৷ নানা জবা স্থানের চিত্র উপহার দিজেন। শাস্তির জয়ধ্বনি তুলে 
আমর! একটি ‘কাপে’ কামরা পেয়েছিলাম । কামরার মধ্যে ছুটি আমাদের গ্রীতি-সম্ভাযণ জানালেন । সোভিযেট রাশিয়ার আতি 
শয্যা এবং টেবিল-চেয়ার, টেবিল-ল্যাস্প,+ এাশ-ট্ে, রেডিয়ো, থেয়তা এখান থেকেই সুর হয়ে গেল। স্ 
কাট-গ্লাসের সৌখিন ডিকাণ্টার জাতীয় জলের কুঁজো, গ্রাস ইত্যাদি অতি সুস্বাদ ও স্তক্ষচিকর প্রাতরাশে তারা আমাদের সকলকে; 
প্রয়োজনীয় অনেক কিছু fen) অবশ্য ইউরোপের যে কোন পরিতৃপ্ত করলেন। রাশিয়ার রান্না অনেকটা আমাদের 
- ক্টিনেপ্টাল ট্রেনেই এসব ব্যবস্থা থাকে | মতই । এরা মশলা দিয়ে রাখেন | ঘণ্টাখানেক পরেই ট্রেন: 
করিডর ট্রেন। গাড়ীর সঙ্গেই ভোজনাগার | ত! ছাড়া আবার চলল আমাদের নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রসিদ্ধ af 
৮ যাত্রীদের প্রয়োজনমত চা ও কফি দেবার জন্য প্রত্যেক বগীতেই নগর লেনিনগ্রাভ অভিমুখে | 
gee বাবস্থা আছে। বিছানা পেতে দিয়ে যাবার ও কামরা বেলা হটে বাজে প্রায়। ট্রেন এসে লেনিনগ্রাত টি 
পরিষ্কার করবার লোকও মোতায়েন । যাত্রীদের বাবহীয় স্থবিধা প্রবেশ করল। ষ্টেশনের প্রশস্ত প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য |: 
অসুবিধা দেখবার জন্য ca পরিদর্শক আছেন | বালক বৃদ্ধ, শিশু যুবা, তরুণ তরী শাস্িসশ্মেলনের ভারতীয় প্রতি- 
রাত্রি প্রায় atta আমরা হেলসিংকী ছেড়ে লেনিনগ্রাড নিধিদের সাদর ভভার্থনা জানাবার জন্য বিপুল. আগ্রহে প্রতীক্ষা 
or হলাম। হেলসিংকীতে পক্ষকাল যাপনের ফলে করছিলেন। হ্যেংফুল্ল সহস্র ache কলধ্বনি ও শান্তির সঘন জয়- 
কৰি ও শিল্পী Soa sisi যেও একটু অন্তরঙ্গ রবে মুখরিত হয়ে উঠল লেনিনগ্রাডের রেল ষ্টেশন। গাড়ী থেকে 


wate = 








সভার দু 


| লেলিনগ্রাডের সমগ্ত সংবাদপত্রে নাকি সে দিন সকালে ঘোষিত 
হয়েছিল শাস্তি-সম্মেসনের ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে “স্পেশাল 
ae অমুক সময়ে ষ্টেশনে এসে পৌঁছবে । শহরের লোক ভেঙে 
পড়েছিল আমাদের স্বাগত সম্ভ,ষণ জানাতে । সমবেত সকলের 
Dara করতালি ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের দেওয়া! সেই ফুলের 
বোবা হাতে নিয়ে এগিয়ে চললাম স্টেশনের বাইরে । নেভা নদী- 
| লেনিনের এক বিরাট প্রতিমৃত্তি। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে এই 
a পাদমূলে পুদ্প গুলি দিয়ে নবীন রাশিয়ার অষ্টাকে অভিবাদন 
জানানো হ'ল। ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দের পুষপার্থো লেনিনের 
_ প্রতিূ্তির পাযাণ বেদীতল Searels হয়ে উঠল | 


নেভা নদীর প্রশস্ত তটভূমি আর দেখা যাচ্ছিল না। বিরাট 
মি হগবোকালা। হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়েছে 
 মেখানে ভারতীয়দের স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার sa, দনিটি 
ডিবেট কশ্মকর্তারা সেই জনসভায় আমাদের সাদর অভ্যর্থনা 


জানিয়ে এক নাতিদীৰ্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা অবশ্য কশ 
ভাষাতেই হ'ল । সঙ্গে সঙ্গে দোভাষীরা দেটা হিন্দীতে অনুবাদ 


a শোনাচ্ছিলেন। ভারতের শান্তি-প্রচেষ্টা, নেহেরুর পঞ্চশীল, 
| সবকিছুই তার মধ্যে ছিল। 
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পুনার অধ্যাপক কৌনান্বী। কিন্তু আণবিক শক্তিতন্ সহী 
এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য জরুরী আমন্ত্রণে ES 
হয়ে তিনি বিমানপথে আগেই মস্কো চলে গিয়েছিলেন । তার 


স্থলাভিষিক্ত হলেন বাংলার প্রনিন্ধ নাট্যকার শীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত | 


ভারতীয় প্রতিনিধিদলের চীন এারদখ ল তিনি তাদের নেতা. 


ছিলেন বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে রুশ পরিদর্শন কালে তিনি 


সর্ধনম্মতিকূমে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃ-পদে বৃত হলেন | 
লেনিনগ্রাডের পিটি সোভিয়েট কর্তৃপক্ষগণের অভ্যর্থনার উত্তরদানের 
জন্য তিনি 'যুগাস্তর -সম্পাদক বন্ধুবর এ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে 
অন্থরোধ করলেন | 

Saja বিবেকানন্দ ভায়া তার স্বভাবদিন্ধ ওজস্বনী বাংলা 
ভাষায় লেনিনগ্রাডবাদীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে একটি দীর্ঘ 
সুন্দর ভাষণ দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে দোভাষীদের দ্বারা বাংলা থেকে 
কুশ ভাষায় তার বক্তৃতা অনুবাদ করে সমবেত জনতাকে শোনানো 
BA | শুনতে শুনতে ভারা ঘন ঘন উচ্চ করতালি দিয়ে তাদের 
গুণগ্রাহিতার পব্চঘ্ন দিচ্ছিলেন | 

সভার ভীড়ের মধো কিছুক্ষণ কড়া তৌদ্রে দাড়িয়ে থাকার পর 
আমরা লেনিনের প্রতিযুত্তির চারিধারে যে মনোরম পুপ্পোদ্ধান fon 
তারই মধ্যে পাত! একটি গার্ডেন-বেঞে গিয়ে বললাম |. রাশিয়ান 
ছেলেমেয়ের! আমাদের ঘিরে ধরল । তাদের মধ্যে যারা ইংরেজী 80 
জানে তারা আলাপ জুড়ে দিলে । বথায় কথায় জান! গেল ভারতবর্ষ 
ATH তারা অনেক খবরই রাখে! আমরা যাবার দু'দিন আগে 
পণ্ডিত নেহরু সেখানে এসেছিলেন | নেহরুর কথা তার! উচ্ছসিত 
হয়ে আমাদের বলতে সুরু করলে। তার পরই রাজকাপুর ও 
নাগিসের নাম এবং 'আওয়ারা' চলচ্চি:ত্রর উচ্ছ সিত প্রশংসা । . , 

হঠাং একটি নারীকঠের মধুর ধ্বনি কানে এল। "নমস্কার ! 
আপনারা নিশ্চয্ন বাংল! দেশের মানুষ । আমাদের দেশে আপনারা 
পদাপঁণ করাম্ধ আমর! বড়ই আনন্দ অনুভব করছি। পথে ' 
আপনাদের কোনও কষ্ট হয় নি ত?” 

সবিশ্ময়ে চেয়ে দেখি একটি সুদর্শন! রুশ মহিলা বিশুদ্ধ বাংলা 
ভাষায় আমাদের সঙ্গে, কথা বলছেন! পরিচয়ে জানতে পারলাম 
তিনি লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপিক1। 
তার নাম yw তেরা নভিকোভা | 

স্থদুর সোভিয়েট রাশিয়ায় এসে একজন রুশ মহিলার মুখে যে 
বাংলা শুনব এ অপ্রত্যাশিত । আমরা আনন্দে অভিভূত হয়ে 
পড়লাম | ‘অনেক কথা হ'ল ভার সঙ্গে । ইতোমধ্যে অভ্যর্থনা 
সভার কাজও শেষ হ'ল। আমাদের হোটেলে নিয়ে যাবার জন্ত 
অনেকগুলি বড় বড় বাস অপেক্ষা করছিল। ডাক পড়ল প্রতি- 
নিধিদের বাদে ওঠবার | শীযুক্ত! নিভিকোভা বললেন, “আপনারা 


গাড়ীতে গিয়ে উঠুন । আমি এখন বাই। আবার দেখা হবে । 
নমস্কার !" 


আমরা তাকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বাসে গিয়ে উঠলাম । 'বাস- 


গুলি ভাল। মীটগুজি বিমান-আসনের অনুকরণে বেশ আরামগ্রদ | 
নিবি 


Sal 

















য়েছে। i চিতরশালা, কলাভবন, fee 
নাল লাইব্রেরী, লৌহ, ইস্পাত ও সৃতিবন্তের কার- 


gies বিরাট ষ্টেডিয়াম, লেখক-লেখিকাদের 
at ষ্ঠ উপাসনা-মন্দির, হিলি বিমানথাটি, 


: রাম, ছিল নৃত্যগীত, অভিনয়, ব্যালেডাপ্স 
একটা-না-একটা দেখতে যাওয়া । এক এক রাত্রে 
শ্রীমতী নভিকোতা প্রায় প্রতা হই হোটেলে এসে 

র বাংলা পাছিত সম্বন্ধে নানা আলোচনা 


sat মোটরগাড়ী ও বাম আমাদের 
পাচ fra পরে আমরা লেনিনগ্রাড 
₹ নবলন্ধ বন্ধুরা অনেকেই ষ্টেশনে এসে 


অবশ্য, তিনি আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। 
মাঝথানে এ waste | এমে পড়েছিল | এই উপলক্ষে ম্যানেজারে 
সঙ্গে যেসব আলোচনা হয়েছিল, তাতে জানা গেল যে, একজন 
সুদক্ষ কারিগর মাগে দু'তিন হাজার টাকা রোজগার করে। 
আনাড়ি কারিগর মাসে পাঁচ শত থেকে হাজার টাকা পায়। 
ম্যানেজার পান মাসে চার হাজার টাকা]. এ ছাড়া বছরে বার ছু 
তিন বোনাস পায় মজ্বরা তাদের fates কাজের চেয়ে বেশী কাজ 
তুলে দিতে পারলে । বছরের শেষে এক মাসের সবেতন ছুটি। 
এই ছুটিটা যদি সে মজুর-পরিবার কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে 
কাটাতে চায় ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিনা খরচে সেই কারখানার 
‘রেষ্ট হাউস’ ব! ‘বিশ্রাম ভবনে” তার ব্যবস্থা রুরে দেওয়া হয়।. 


. তারা বার-মামই বিনা খরচে ডাক্তারী চিকিৎসার জুযোগ পায় 


তাদের ছেলেমেয়ের বিনা খরচে লেখা-পড়া শেখার সুবিধা পায় 


' সামান্থ মাত্র ভাড়ায় তারা থাকবার ভাল ঘর পায়। অল্প খর 


কারখানার ভোজনাগারে দুপুরের থাওয়াটাও পায়। কারথা 
সমবান্ধ ভাণ্ডার থেকে স্তাহ্ সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীর wa 
পায়। তা হলেও তারা বড়লোক হয়ে উঠবার সুযোগ পায় a 
মজুররা মাসে অনেক টাকা রোজগার করলে বি 
অনুপাতে তাদের যা খরচ করতে হয় তাতে 
দেশের কুলি-মজুরর! নেহাৎ খারাপ নেই । 
জুতা কিনতে হবে আড়াই শ' টাকায় । এক প্রস্ত AB cae 
হাজার থেকে আঠার শ' টাকা। এক প্যাকেট দারা দাম 
পাঁচ রুবল। এক কবল আমাদের এক টাকা তিন: আনা.। এই 
কবল আবার রাশিয়ার বাইরে কোথাও গিয়ে বদলে নেওয়া 
না। কারণ রাশিয়ার বাইরে এর কোনও দাম নেই । পাউণ্ড দিয়ে 
বা ডলার দিয়ে কবল পাওয়া যাবে, কিন্তু কবল দিয়ে কিছু পা 
না। সুতরাং লৌহ-যবনিকা যদি কিছু সত্যই থাং 
এই রুবলের দুলজ্য বাধা | ০০" 

মজুরদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে তার 
কারখানার দি নার্শারি a 





পৰ্য্যটন 


৯৮ ছুপুের রোদ র-মাখানো আকাশটা হঠাৎ যেন বখমল করে 


ৃ 
\ 


উঠল 1.” 
'শাত্ত fae নীলের সীমাহীন সমারোহ, তার মাঝে 
হাসের পালকেব মত শুভ্র হাল্কা মেঘের টুকৃরোগুলো অলস 


- মন্থর গতিতে বাতাসের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছিল । জ্যৈষ্ঠ 


পেরিয়ে আষাটের কয়েকটা দিন সবেমাত্র কেটেছে | মধ্যাহ্নের 
He wie তেজ এতটুকুও কমে নি। 

কোলের ছেলেটাকে বুকের মধ্যে অশকড়ে ধরে অনীতা 
এতক্ষণ একটু চোখ বোক্জবার চেষ্টা করছিল । সংসারের 
কাম্জকর্শ্ম সারা হয়ে গেলে দুপুরে তার এটাই একমাত্র 


| নিত্যকার প্রয়াস! তাই আব্গকেও ব্যতিক্রম দেখা গেল 


আগুনের মত রোদ এসে পড়ে এটা দিয়ে৷ 


না। মায়ের হাতের ন্েহকোমল স্পর্শে ছেলেটির, চোখে 
ঘুম নেমে এল এক সময়। অনীতা তাকে অতি rete 
শুইয়ে দিয়ে উঠে এল পশ্চিমমুখো ভাঙা জাানালাটার কাছে 
| বিরক্তিভরে 
ভাঙা পাল্লা ছটোকে যোগ করতে গিয়ে অনীতার দৃষ্টি হঠাৎ 
বাইরের আকাশে গিয়ে Seca পড়ল। ভারি দুরস্ত আকাশ 


'তো!- প্রাণভরা হাসিতে যেন দশ দিক ভাসিয়ে দিয়েছে। 


জানালাটা 'আর বন্ধ কর] হ’ল না'। রোদের SH ফলাগুলো 
এসে তার ঘুমন্ত ছেলের চোথে মুখে বিধতে লাগল । কেন 
জানি.অনীতার সেদিকে আর aH রইল না। 


আজকের দুপুরট! হঠাৎ তার চোখে নূতন হয়ে ঠেকল। 
উত্তর-দক্ষিপ-চাপা বাড়ীর এই পশ্চিমমুখো জানালাটা দিয়ে 
যে একফালি আকাশ রোজই দেখা যেত, তা অনীতার মনে 
তো কোনদিনই এমন কল্পনার রং ধরাতে পারে নি। অবাক 
হ’ল অনীতা। এ উদ্ধাব আকাশের নীচে ঘর Acad সে 
কিনা এতকাল সংসারের নামে প্রহসন করে এসেছে। শ্বামী' 


শমীলকান্তের বিবর্ণ মুখটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে | 


কিন্তু অনীতার নারীত্ব তাকে তো প্রবঞ্চনা করে নি! 
হৃদয়ের কাঙালপনার স্বাক্ষর রয়েছে ও হাড়-পার্জরা বার-করা 
ছেলেমেয়েগুলো। তাকে বিয়ে করে নীলকান্ত যা চেয়েছিল 
তা পেয়েছে। তবু অনীতার শীর্ণ ঠোটের উপর একটা 
বিচিত্র হাসির রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল ৷ তবে আনন্দে নয়, 
festa! জীবনের সাধ আজ তার কানায় কানায় পূর্ণ 
হয়ে উঠেছে I 

অসং্যত ভাবনা-চিস্তাগুলো আন্গকাল সুযোগ পেলেই 


* 


hues কেমন যেন পেয়ে বসে। অতীতের ধুয়ে-যাওয়া 
লেখাগুলো তার মন থেকে কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। , 
হঠাৎ যেন স্ধিৎ ফিরে পায় অনীতা। মুহূর্তের মধ্যেই উদ্ভ্রান্ত 
মনের রাশ টেনে ঘরে, আন্মনে তাকায় আবার আকাশের 
দিকে । সুনিবিড় স্বচ্ছ নীলের মাঝে সাদা মেঘেব খেলা 
আজ বিরামহীন। অস্পষ্ট কালে! বিন্দুর মত চিলগুলোকে 
আর উড়ন্ত বলে মনে হয় না। ' বিনা আয়াসে ষেন ১৪বা 
হান্ধা মেঘের টানে স্থির নিষ্কম্প অলস পাখার *হাল ধরে 
ভেসে'চলেছে। বনুযুগের বিস্থৃতির পর অনীতা আন নৃতন 
করে আত্মসচেতন হয়ে উঠল । কিন্তু এ অনুভূতি কি তার 
শতছিন্ন সংসারের তালিমারা দৈন্তের মাঝে লুকিয়ে ছিল ! 
অনীতা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে ওঠে । পাশের বারান্দার 
রেলিঙে বসে একটা কাক হঠাৎ ডেকে উঠল। দুপুরের 
অলস প্রহবের মাঝে সে বব প্রতিধ্বনিত হ’ল মনকে উদাস 
করে দিয়ে। বর্ণহীন নিজ্নতা-_আশেপাশে চারিদিকে 
নেশার আমেজের মত একটা মিষ্টি আবেশ ছড়িয়ে দিপ। 
অনীতার চোখে নেমে আসে. দুপুরের স্বপ্ন, ধীরে ধীরে অপ- 
feats হয়ে যায় দুরের নীল দিগন্ত ৷ বিস্থতির ওপারে 
অস্পষ্ট চোখে পড়ছে আর এক জীবনের ছবি.। যৌবনের 
প্রথম ফুল কুড়িয়ে নিচ্ছে অনীতা তার feds স্বপ্নকানন 
থেকে | জীবনের ফেলে-আসা দ্বিনগুলিকে খু"জে পেতে গিয়ে 
অনীতার gerd ভেসে উঠল এক বিলীয়মান অপরাহ্- 
বেলার Sein করুণ ছবি ।-** 


ষমে-মান্ুষে টানাটানি চলেছে তখন।' ডাক্তার রায় 
Sta অন্তিম ঘোষণা জানিয়ে দিয়েছেন। একটা 

নিদারুণ কান্নার আবেগ অনীতার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে 
চাইছিল । এ রোগের ভয়াবহ স্তি তার মনে. দাগ কেটে 
রয়েছে । সংসার থেকে এরই মধ্যে ছু'জনু বিদায় নিয়েছে, 
বড়ছা, সমর আর ছোট ভাই বীরেশ। পিতা বেনীমাধবের 


" শেষ জীবনের আশাটুকু একেবারে চিবকালের জন্ত নির্মল 


হয়ে গিয়েছিল |. কিন্তু আজব তাদের সমস্ত সংসারের উপরই 
আঁধারের যবনিকা টেনে দিয়ে যিনি সেই পথেই পা বাড়াতে 
চলেছেন তিনি স্বয়ং ব্ণৌমধব | ডাক্তার রায়ের শেষ উক্তি- 
গুলি অনীতার অন্তরের অস্তঃস্থলে বিষাক্ত তীরের মতই 
face 'গিয়েছিল। তখন সে বারান্দার অস্পষ্ট অন্ধকারের 
“মধ্যে দীড়িয়ে। 


8৩৪ 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





বিমলের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার রায় বলে উঠলেন,_- 
ডাক্তার হয়ে এর পরে আমি আর ভাল কিছু আশা করতে 
পারি না। এখন MURA কাছে হার মান! ছাড়া উপায় 
নেই কোন। 


বিমল মৌন হয়ে গেল। মাথাটাও সেই সঙ্গে একেবারে 


নীচু হয়ে এল ৷ তার সুন্দর মুখখানি বিষাদের ange প্রলেপে 
কেমন যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে । নিঃশব্দ পদপঞ্চারে এগোতে 
এগোতে সে পকেটে হাত দিয়ে টাকা ক’টাকে শক্ত করে 
মুঠোর মধ্যে ধরুল। 

বিদায় নেবার জন্ত ডাক্তার রায় এবার তার দিকে ঘুরে 
দাড়ালেন । চোখে-মুখে fae হাসির ক্ষীণ একটা রেশ ফুটিয়ে 
বলেন,-এবারে আপি ভাই। কোনকিছু প্রয়োজন হলে 
খবর দিতে সঞ্চোচ করবেন না ষেন। 


বিমল ইতস্ততঃ করছিল এতক্ষণ ধরে। হঠাৎ 
টাকাগ্ুলোকে বার করে বলে উঠল-_আপনার এই টাকাটা। 


ডাঃ রায়ের চোখেমুখে এবারে গভীর আস্তরিকতার ছাপ 
ফুটে উঠল । সহজ কণ্ঠে বললেন তিনি--আমিও মানুষ 
ভাই। এত বড় পরাজয়ের পর এই সামান্য গ্লানিটুকু কুড়িয়ে 
নেবার জন্য আর অস্থরোধ করো না আমাকে | 

ডাঃ রায় আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা 
ক্ষণিক বিহ্বলতায় তিনি wa হয়ে গেলেন। তারপর এক 
সময় বিদায় নিলেন ধীরে ধীরে। তার গমনপথের দিকে 
তাকিয়ে বিষলের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে এল পারিশ্রমিক 
ত নিলেনই না, Stag এই পরিবারের অসহায়তার কথা 
চিন্তা করে ওষুধপত্রের দ্বামটাও ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন । 

PEC] অনীতা এতক্ষণ দীড়িয়েছিল। ডাক্তার রায় 
বিধায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় 
করে উঠল। আর পারল না সে, বারান্দার রেলিংটার উপর 
মাথা গু'জে ফু'পিয়ে কেদে উঠল। 


ফিরে যাবার পথে চমকে উঠল বিমল। কামার স্বর 
শুনে অন্ধকারের মধ্যে অনীতাকে খু'জে পেতে দেরি হ’ল না 
তার। মনের সুগভীর তলদেশ থেকে একটা নিবিড় সহাম্র- 
ভূতি উঠে এসে তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। 
অনীতার এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলির উপর হাত বুলাতে 
বুলাতে কি যেন বলতে গেল সে। কিন্তু তার মৌন সম- 
বেদনার স্পর্শ পেয়ে অনীতা আর' নিজেকে সামলে রাখতে 
পারল না। তার বুকের উপর আছড়ে পড়ে নিদারুণ কান্নায় 
ভেঙে ASH! আবেগল্রড়িত কণ্ঠে বলে উঠল-__কি হবে 
বিমলা ? 

বিমল ভেবে ঠিক করতে পারল না আসন্ন পিতৃবিয়োগ- 


বিধুরা এই মেয়েটিকে সে কি বলে সামনা দেবে। চোখের 
কোণ ছুটো তার সুতীব্র বেদনায় জালা করে উঠল। তবু 
শোক, ছুঃথ, TH এই অভিশপ্ত মুহুর্তর মাঝে সে হঠাৎ 
আবিষ্কার করলে, অনীতা তাকে একান্ত আপনার জন বলেই, 
মনে করে। 


সন্ধ্যার সেই দুঃসহ মুহূর্তগুলি সকরুণ বেদনায় মুখভার 
করে farts নিল। এল এক মর্ম্মাত্তিক রাত্রি। বেণীমাধবের 
মৃত্যুশধ্যার পাশে বসে সকলেই তখন তার জীবনের শেষ- 
মুহূর্তের নির্ম্মমতাকে প্রত্যক্ষ করছিল | 


বেণীমাধবের নিল্প্রভ cote দুটো বারকয়েক কেঁপে উঠল, 
যেন কাকে তিনি খুঁজছেন । পরক্ষণেই ক্ষীণ কম্পিত কে 
ডাকলেন তিনি--অনু, এদিকে আয় ত মা! 


চোখের জল ধরে রাখতে পারছিল না অনীতা। সিক্ত 
অশচলের প্রাস্তভাগ দিয়ে চোখ ছুটো মুছে নিয়ে পিতার 
একান্ত কাছে এসে বসল সে। 


বেণীমাধবের শীর্ণ হাতট। তার কপাল স্পর্শ করবার জন্ত 
কয়েকবাব ব্যর্থ চেষ্টা করল। শরীরের শেষ রা 
নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। অনীতা পিতার শিথিল হাত, 
খানাকে বিছানার উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে বলল 
আমাকে কিছু বলবে তুমি? 


অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বেণীমাধব বলে উঠলেন---ই! মা; বলব 
বৈকি। এখন না বললে আর ত সময় হবে না। 


অনীতার ছুই গাল বেয়ে faa’ fata মত নেমে এর্ল Se 
চোখের জল। কান্নার রুদ্ধ আবেগকে দমন করে সে বলে 
উঠল-_তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন বল ত। 

বেশীমাধবের নিজাঁব কণ্ঠস্বর শোনা গেল--খুব অস্থির 
হয়েছি না মা”? কিন্তু তুই-ই বা কেন কাদছিস বলত? 
বুঝি মা সবই বুঝি। আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে, আর 
বেশী দেরি নেই। কিন্তু মা তোর warn মুখের দিকে 
তাকিয়ে এতটুকু ত শাস্তি পাচ্ছি না। কথাগ্ডলি একনিশ্বাসে 
বলে বেণীযাধব রীতিমত হাঁপিয়ে উঠলেন । তার বুকের 
পাঁজর থেকে বেরিয়ে এল একটা কম্পিত দীর্ঘনিশ্বাস। aA 
ক্ষপেই কিন্তু তিনি আবাঁর বলে উঠলেন-__-জীবনে আমার 
অভিশাপ ছিল মা, অভিশাপ ছিল। আমার মায়ের অভি. 
শাপ। তাকে একদিন কীদিয়েছিলাম কিনা, তাই ate 
নিজেকেও কেদে যেতে হচ্ছে। 

অশ্রুর বন্তাকে বোধ করা অনীতার পক্ষে ছুঃসাধ্য হয়ে 
উঠল। মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল সে--তুমি একটু" চুপ 
কর তবাবা। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। 


মাখ 


কপ বদ 

মেয়ের কথায় বেণীমাধব হঠাৎ হেসে উঠলেন-_-মৃত্যুর 
বিবর্ণতার শীর্ণ হাসি। বললেন--আর নকল ঘুমের প্রয়োজন 
হবে না মা! এবার আসল ঘুমের ewe ডাক এসেছে। 
কিন্তু তার আগে যদি তোদের একটু নিশ্চিন্ত করে যেতে 
প্লারতাম।. একটুও শাস্তি পাচ্ছি ন! মা, একটুও শাস্তি পাচ্ছি 


Yat একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় খ বিকৃত করে বেণীমাধব 


পাশ ফিরলেন 1--- 


অতীত স্মৃতির ব্যথায় কয়েক ফোটা টলটলে চোখের 
জল অনীতার ছুই গাল বেয়ে নেমে এল ৷ হৃদয়ের পৃণ্জীভূত 
ব্যথা-বেদনার ত্ৃুপ হতে ধোয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে 
লাগল কয়েকটা ভাবী দীর্ঘশ্বাস । তার জীবনটাই ষেন 
দুঃস্বপ্নের প্রতিরূপ ৷ 


-**শেষ পর্যযস্ত বেণীমাধবকে নিয়ে নিয়তির নিষ্ঠুর খেলার | 


অবসান হ'ল। তার চিতার আগুনের সঙ্গে সঙ্গে তিল তিল 
করে গড়া সংসারের শেষ খু'টিটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 
চুর্ভাগ্যের'শেষ সোপানে এসে দাড়াল অনীতা ও তার বিধবা 
মা কিরণময়ী | Soe দিন মানুষের জীবনে 
) বোধ হয় কখনও আসে না।.. 


বিস্বৃতির ধূপরতার মাঝে কি যেন হাতড়াতে গিয়ে অনীতা 
হঠাৎ চমকে উঠল । চেয়ে দেখল, দুপুরের সেই মনতোলানো 
নীল আকাশটা এরই মধ্যে কখন একেবারে কালে! হয়ে 
গেছে । কোথাও শুত্রতার চিহ্মমাত্র নেই | Ya te কালো! 
মেঘ অভিশপ্ত বেদনার মত সমস্ত সীমাহীনতাকে ছেয়ে 
ফেলেছে । অবাক হ’ল mG | দিগন্ত প্রসারী এ বছরূপী 
আকাশ, আর অনন্ত স্বপ্ন-দেধা তার জীবন_ gers যেন 
আঙ্গ আশ্চর্য্য ভাবে মিলে গেছে। একট] শুন্ততা-_আর 
একটা রিক্তা | 


mead রিক্ত ও নিঃস্ব হয়েই কিরণময়ী সেদিন তার 
মেয়েকে নিয়ে অকুলে ভাসলেন। কিন্তু কূল পেলেন 
অচিরেই | বিমলের এত দিনের প্রতীক্ষা! যেন সার্থক হ’ল। 
সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মাঝে নতুন করে অস্কুরিত হ'ল 
আগামী সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি । 
কিরণময়ীও নিজের মনে এতদিন ধরে যে আশা পোষণ 
করে এসেছিলেন, এবার তার সার্থকতার জন্য উঠে পড়ে 
লাগলেন | কিন্তু ভার এই আকস্মিক পরিবর্ত্নটা সবচেয়ে 
বেশী করে ধরা পড়ল অনীতার চোখে। প্রথমে একটু 
অবাক হয়েছিল সে, কিন্তু এর মুল সুত্রটা খুজে পেতে দেরি 
হ’ল না তার ।.-- 
অনীতার চোখে ভেসে উঠল সেই ছটো পথ । অতীতে 


পৰ্য্যটন 
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যেমন করে দেখেছিল, আজও ঠিক তেমনি ভাবেই সে চোখ 
মেলে তাকাল। কিন্তু সেদিন ছিল সে সুচনার সন্ধিস্থলে 
ধাড়িষে_ আর আজ পথ ছুটো গেছে অনেকথানি এগিয়ে । 
সেদিনের অনাগত ভবিষ্যৎ আজ হয়েছে প্রত্যক্ষ বর্তমান। 
একটা পথ ধরে সে গতির মুখে পড়েছে, কিন্তু একটা পথের 
স্বৃতি আজও তো সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। 

***রিমল আর অনীতাকে কেন্দ্র করে কিরণময়ী তাদের 
ভবিষ্যৎ দিনগুলোর একটা uff মনে মনে একে ফেলে- 
ছিলেন। অতীতে তিনি কতখানি হারিয়ে' এসেছেন তার 
হিসাব না করে দেখতে লাগলেন আগামী দিনগুলোর মাঝে" 
কতটুকু পাবেন। কিন্তু নিজের মধ্যে আর দ্ন্দটাকে 
বাড়তে দিল না অনীতা। মনের অলিগলির wa ঘারগুলো 
খুলে দিয়ে মায়ের কাছে সে. স্পষ্ট হয়ে দীড়াল। ' পরিষ্কার 
করেই বলল সে-_-এ তোমার অঙ্কায় আশা মা। বিমলদা 
আমাদের জন্ত যা করেছে তাই কি ষথেষ্ট'নয় ? 

কির্ণময়ী মেয়ের কথায় অবাক না হয়ে পারলেন না; 
বললেন_কি বলছিস্‌ তুই অন্ধ? বিমল যে তোকে 

মায়ের বক্তব্যকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েই অনীতা ধলে 
উঠল-_সেটা তার ভুল মা। আমরা সবকিছু জেনে শুনে 
তার এই ভূপটাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। তা ছাড়া এই 
ক্ষণিকের দুর্বলতা যখন কেটে যাবে, তখন তাকে আমি 
কি বলে কৈফিয়ত দেব বল ত ? 

কৈফিয়ত দিবি মানে! এসব কি তুই আবোল- 
তাবোল বলছিস্‌ অনু ? J | 

--আবোল-তাবোল নয় মা। বিমলদার একটা আলাঘা 
ভবিষ্যং আছে, তাকে আমি নিজের সঙ্গে জড়াতে চাই না। 
যা হবার নয়, তা নিয়ে তুমি মিথ্যে আশা করো না। 

কিরণময়ী এবারে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন 
না। কণস্বরে অস্বাভাবিক পরিবর্তন এনে বললেন-_মিথ্যে 
apy শুধু আমি করেছি? তাহলে আমাদের বিমলের 
আশ্রয়ে এসে ওঠবার কি মানে হতে পারে। এটা কি 
অপরের অনুগ্রহ CHA নয়? 

-_বিমলদা যে আমাদের পর সে কথা তোমায় কে বললে 


মা? এরই মধ্যে ভুলে গেলে কি আমাদের এই সংসারের 
. পেছনে তার কতথানি আত্মত্যাগ রয়েছে ? 


মেয়ের কথায় কিরণময়ী হঠাৎ যেন নিজের ভুলটা বুঝতে 
পারলেন। তাই পরক্ষণেই শাস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন 
কিছুই আমি ভুলি নি। বিমলের মনের কথা আমি জানি 
বলেই একথা ভুলেছিলাম | 

ব্মিলঘার মনের খবর আমারও Beaty নয়) fee 
তার পাশে দ্বীড়াবার মত যোগ্যতা আমার কতটুকু আছে. 


৪৩৬ 


'বল ত। আমি পারব না মা, ও আমি পারব না।- 
নিদারুণ অভিমানে অনীতার চোখ ছটো ছলছল করে উঠল। 
একটা QR বেদনা! তার বুকের মধ্যে গুষ্রে 


. লাগল । | 


চমকে উঠলেন কিরণমন্্ী ৷. মেয়ের মুখে এমন কথা 
তিনি কখনও শোনেন নি। অনীতার মনের তন্ত্রীগুলো কেন 
ষে বেসুরো হয়ে উঠেছে, এবাবে তিনি তা. স্পষ্ট করে 
উপলব্ধি করলেন। | 


। কিন্তু মা ও মেয়ের এই নিভৃত আলোচনার সাক্ষী হয়ে 
দাড়াল বিমল নিজেই । অন্তরাল থেকে সবকিছুই তার 
কানে এসেছিল। তাই আশ্চর্য্য না হয়ে পারল নাসে। 
যে বিচাক্বিস্লেষণ দিয়ে অনীতাকে সে এতদিন যাচাই করে 
এসেছিল, তার সবকিছুই এলোমেলো করে দিয়ে অনীতা যে 
এমন স্বতন্ত্র কূপ নিয়ে দাড়াবে একথা সে ভাবতেই পারে 
নি! কিন্তু বাইরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে মনের 


ভাবনাকে সে এক সম্পূর্ণ নূতন দিকে চালনা করল। কিন্তু. 


অলক্ষ্যে হাসলেন, একজন ।"** 


দীর্ঘকাল পরে অনীতা আজ ACG মর্শ্মে উপলব্ধি 
করতে পেরেছে সেই নিষ্ঠুর সত্যকে । এই সংসার, এই 
ছেলেমেয়েদের হাসিকায়ার স্পন্দন, এর মাঝে কোনদিনই 
ত'নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিতে পারে নি সে। যখনই 
বা মনকে জোর করে বশ করতে গিয়েছে, তথনই মনে 
পড়েছে আর একজনের অস্তিত্ব । তাই অনীতার ঘরবাধাও 
সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি কখনও । সমস্ত অতীতের মাঝে পৰ্য্যটন 
করে অনীতার-মন ফিরে এল স্থুল বাস্তব-ভূমিতে ৷ সংদার, 
স্বামী-পুত্র সবই চেয়েছিল সে একদিন । কিন্তু পেয়েছে এই 
নিদারুণ দীনতার বোঝা | 

অতীতের পূর্ণ ছবিটার সমস্ত রং অনীতার চোখের সামনে 
হঠাৎ মিশে একাকার হয়ে গেল। হারিয়ে গেল কিরণময়ী, 





প্রবাসী 
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হারিয়ে গেল তার একান্ত আপনার বিমল। wy কালম্রোতের 
সেই মৃঢু কৃল্লোলধবনি তার মনের গহনে জেগে রইল | | 

অনেকক্ষণ থেকেই একটা বির্ুঝিরে ঠাণ্ডা. হাওয়া 
দিচ্ছিল | হঠাৎ সুরু হ’ল প্রচণ্ড বর্ষণ । : গতিও 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম হয়ে উঠল। আযাঢ়ের প্রচণ্ডবর্ষণ, কালো৫ 
মেঘের ফাকে ফাকে. বিদ্যুতের কুটিল চাহনি অমন সুন্দর ' 
রোদ্-মাথানো দুপুরটাকে মুহূর্তের মধ্যেই বিপর্যস্ত করে 
তুলল। একটা নিবিড় অনুভূতি নিয়ে ' অনীতা প্রকৃতির 
এই নির্শমতাকে প্রত্যক্ষ করছিল। দূরে কোথায় যেন 
একটা বাজ পড়ল; নিষ্ঠুর আর্ভধ্নি টুকুরো টুকৃবো হয়ে 
ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারছিকে। বিছানার উপর ঘুমন্ত 
ছেলেটাও কেঁদে উঠল সেই সঙ্গে । প্রকৃতির এই দুরস্ত 
উল্লাস অনীতার এতক্ষণ বেশ লাগছিল। কিন্ত হঠাৎ সে 
যেন ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। বিদ্যুতের সপিল রেখাগুলি 
তখন আকাশের বুকে কতকগুলি তীব্র ফাটলের সৃষ্টি 
করেছে। সেদিকে তাকিয়ে ভয় পেল সনীতা। না না, 
সে বাচতে চায় ; সে চায় আবার নূতন করে জীবন সুক্র 
করতে । ছেলেটার আর্ত কান্নার স্বর অনীতার কানে গেল। 
যেন তারই জীবনের করুণ হাহাকারের প্রতিধ্বনি । আবু! 
পারল না অনীতা। ছুটে গিয়ে ছেলেটার কচি মুখখানা 
তার বৃট্টিসিক্ত বুকের মাঝে চেপে ধ্রল। না, সে আবার 
নুতন করেই বাচবে। এই ছেলেমেয়েদের গুকৃনো বুকের 
মাঝে, এই জীর্ণ সংসারের শেষ ফৌটা চোখের জলের মাঝে, , 
সে আবার নৃতন করেই ভ্ৰীরনের সন্ধান করবে। 

অনীতার হৃদয়ের নিরুদ্ধ আবেগ চোখের ছু'কোণ বেয়ে 
ঝরে পড়তে লাগল । ছেলের মুথ চুমায় pats ভরিয়ে তুলল 
সে। যেন এত দিন পরে সার্থক হয়েছে তার সমস্ত জীবনের , 
কায়া | 

" বাইরে বর্ষণ-্লাত্ত আকাশের পুঞ্জীভূত বেদনা তখনও 

গলে গলে পড়ছিল। 


জগদীশপুৱে 


গ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


১ ছিলেন। fom কারাবরণ করাই ঠ্াহার দেশসেবার এক্ষমা পন্থা 
আহ্বান আসিয়াছে, জগরীশপুরে যাইতে হইবে । সেগানে সামরিক ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর রচনাস্মক কর্মধারার তিনি ছিলেন... 
ভাবে একটি চক্ষু-হানপাহাল স্থাপিত হইয়াছে । শুনিলাম কয়েক- একাত্ম আস্থাবান। কারাগার হইতে বাহির হইয়া পল্লীর পরি- 

বেশকেই তিনি সেবার প্র ক্ষেত্র করিয়া লইলেন, আর যে বিদায় 
তিনি পারঙ্গম তাহাকেই, সেবার BIST বাহন করিয়া কার্যে অগ্রসর 


Ba রোগীর ছানি কাটাও হইয়াছে । তখন একটি কথা স্বতঃই 
মনে হইল। কৈশোরে ও যৌবনে যখন পন্লীগ্রামের বাড়ীতে 
ছিলাম, তখনও এইরূপ গ্রামে বসিয়া ছানি কাটার কথা শুনিতাম। 
একজন স্ুব্জ্ চিকিংপক কোন কোন বংনর পুজার দুটিতে গ্রামের 
বাড়ীতে যাইতেন । চক্ষু-চকিংসক বলিয়া তাহার খুব প্রসিদ্ধি। 
ও অঞ্চল নদী নালার দেশ। পঁচিশ-ব্রিশ মাইল দূর হইতে লোকে 
cher করিয়া ছানি কাটাইবার জন্ত সেই পল্লীতে মানিতেন | 
রোগীদের মুখে শুনি ছানি কাটা বড় দোজা, চিকিংদাও সাধারণ, 
গ্রামের পরিবেশে বিনা আড়ম্বরে ডাক্তান্নবাবু ছানি কাটিয়া দিতেন। 
রোগীরা চাল [চড়া লইয়া যাইত ॥ কয়েক দিন পরে সঙ্গীদের 
| wea wpa হইয়া ফিব্য়া আলিত । সেই চিকিংসক আজ : 
আর ইহজগতে নাই । এখান হইতেই ভাহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে ম্মরণ 
করি। দৃষ্টিহীনকে দুষ্িদান করার গৌহব কি কম কথা | 
“_ কিছুকাল হইতে শুনিতেছি, এই পত্ৰিকায়ও খানিকটা বিবরণ 
বাহির হইয়াছে যে, হাওড়া-হুগলীর পল্লী-অঞ্চলে বিশেষতঃ শীত- 


4 


ডাঃ আশুতোষ দান 


2 ? | 
2) হইলেন। কত দীন ge আতুর যে ঠাহার স্ুচিকিংসায় er 
আরোগ্যলাভ করিয়া, তাহার সাধুবাদ করিয়াছে তাহার সীমাসংখ্যা 
নাই । আশুতোষ ছিলেন বনুদ্শী চক্ষু-চিকিৎসক | গ্রামাঞ্চলে 7 
চক্ষুচিকিংদার কোন আয়োজন নাই । উপরে যে দৃষ্টান্ত দিলাম, 
কচিং-কদাচিং কোন সহৃদয় ডাক্তার গ্রামে আনিয়া স্বেচ্ছায় বিনা: 


দক্ষিণায় এইরূপ চিকিংসার রত হইতেন। আশুতোষ এই অভাব. 


কালে এইরূপ nate সাজসঙ্জার ও গ্রাম্য পরিবেশে সাময়িক 
ভাবে চগ্ষু-চিকিৎসালয় “খুলিয়া অভিজ্ঞ চিকিংদক দ্বারা ছানি 
কাটানোর বাবস্থা হইতেছে । আর এইরূপ আয়োজনের সুচনা 
হইয়াছে বহু বৎসর পূর্বের একনিষ্ঠ কংগ্রেসকম্মী দেশহিভত্রতী ডাঃ 
আশুতোষ দাস SSE) আশুতোষ দরকারী : চিকিৎসা-বিভাগে 
পদস্থ ea ছিলেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে সরকারী FA ত্যাগ 
তিনি কারাবরণ করিয়া- 


| রশ 
hind slat hh 


কিন্তু ঠাহার এই কার্ষো সহায় হইবেন কে? এথানে আশু". 
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তোষেহ আর একটু পরিচয় দি' । সেদিন এক বন্ধু বলিলেন, ‘যখনই : 
দেশ-সেবার কথা মনে হয় তখনই আশুতোষ wanes উদিত হন, 


আশু-দাকে কখনও ভুলিতে পারি না । আশুতোষের দরদী প্রাণ : 


শুধু পল্লীজনকেই বিমোহিত করে নাই, যে-সব কম্মা তাহার 


সংস্পর্শে আপিয়াছিলেন, ঠাহারাও তাহার প্রাণভরা ভালবাসায় এতই 


আকৃষ্ট হইতেন হে, ঈব্দিত কার্যে আত্মনিয়োগ দ্বারা তাহারই 





নব (৬৬৮ pln এমনই 
ছিলেন_-ঠাহার কনিঠদের 'আশু-দা”, আর গ্রামবাসীর ‘আশু- 
আমি ডাক্তার আশুতোষ দাসকে দেখিয়াছি বলিয়া 
' মনে ইয় না। wis কোন সভা-সমিতিতে দেখিয়া থাকি তো 

আদৌ স্মরণ করিতে পারি না। কিন্ত আশুতোষের আদ. ag 

. প্রাণিত যে সকল দেশকম্মীকে মাজ দেখিতেছি তাহাতে খানিকটা 
a ৷ Reale হয়_ডাঃ আশুতোষ দাস কত ‘ay’ ছিলেন। cad 
রঃ “aa নিপীড়িত ত্যাগী oy হীষ্টভক্তদের উদ্দেশ করিয়া! বলিয়া- 
ছিলেন" Ye are the salt of the Earth*‘— তোরা 


‘ 


ছানিকাট! হইবার পর 


অর্থাং, নুন ব্যতিরেকে ষেমন তরকারীর স্বাদ হয় 


> জগতের লবণ | 
না, তোমরা a) থাকিলেও এ জগংটা নেইরকম বিস্বাদ_বাসের 


Pasi হইয়া WES) ডাঃ আশুতোষ এবং তার মত বাক্তিরা 
জগতের-_সমাজজের ‘may | তাহারা ছিলেন এবং আছেন বলিয়াই 
| তার wae a) দেশ বানের বোগ্য। 

+ Gifs, ত্যাগ ও সেব৷ দ্বারা আশুতোষ জনসাধারণের চিত্ত জয় 
| করিয়াছিলেন। তাচার সহকণ্মীরা যে তাহার দ্বারা বিশেষ অন্ু- 
মু প্রানিত হইয়াহিলেন তাহা বলাই বাহুল্য । আশুতোষের উদ্চোগকে 
৷ Sista গত দশ-বার বংসৱ ধরিয়া সার্থক sian তুলিতেছেন। 
একথা বলিলে অহ্যক্তি হইবে না বে, এই কম্মীনলের শীর্ষে 
1 রহিয়াছেন গান্ধীপহ্থী সেবাত্রত শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় । গত 
 সাত-মাট বৎসরের মধো হাওড়া ও হুগলী জেলার পল্লী অঞ্চলে 
কয়েকটি সাময়িক চক্ষু-হাসপাতাল খোল! হইয়াছে এবং তাহাতে 
অভিজ্ঞ চিকিংসকগণ কত লেকের ছানি কাটিয়া দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি 
ফিরাইয়া দিয়াছেন । শত শত রোগীর চক্ষুতে অস্ত্রোপচার হইয়াছে 
এবং তাহার! দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছে, আর তাহা একেবারে 
| নিথরচায়। একটি প্রশ্ন উঠিবে--চিকিংসক, উধধ, পথ্য, সেবা- 
SS, শষ্য প্রভৃতির তো ব্যয় আছে, ইহ! সদুলান হয় কেমন 
করিয়া? প্রধানতঃ যে কেন্দ্রে চম্মু-হাসপাতাল খোল! হয়, তাহার 
| ew Teorey চাদা লিগ আর তঠাহাদেরই কায়িক 


পরিশ্রমে, সেবা-যত্ এমনটি সম্ভব হইয়াছে। রোগী নিজে যৎ- 


সামান্য বিছানা! লইয়া আমেন। পুরু করিয়! খড় বিছাইয়া তাহার 
উপর বিছানা পাতা হয়। রোগী তাহাতে শয়ন করেন; বাড়ী 
নিকটে হইলে পথ্যাদির ব্যবস্থ। নিজ হইতেই হয়। দূরের রোগীদের 
পথ্যাদির ব্যবস্থা স্থানীয় চাদা দ্বারা নির্বাহ হর। উধধের॥ 
ব্যয়ও চাদ! হইতে দেওয়া হয়। সামান্য রাহা-থরচ বাদে চিকিংসক ৬ 
কোন দর্শনী বা দক্ষিণা লন না। এইরকম করিয়াই হাসপাতালের 
কাধ্য এ পরাস্ত নির্বাহ হইতেছে 1 পল্লীর তরুণরা পালা করিয়া 
শুশাধা-কাধ্য করিয়া থাকেন । এ বিষয়ে স্বাবলম্বন গুণটির সুফল 
বলিয়া শেষ কর] যায় না । পল্লীবাসীদের মধ্যে SGA, সেবা- 
প্রবৃত্তি, আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করাইবার মুষোগ দিতেছে এই চক্ষু 
হাসপাতাল | ইহা অপেক্ষা বড়কথ। বা! কাজ কি হইতে পারে ? গত 
ছুই বংসর যাবৎ রেডক্রশ হইতে উবধ ও অন্তান্ত দ্রব্যও কিছু কিছু 
পাওয়া যাইতেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বদেশী সরকারের দৃষ্টি এখনও 
এই হ্বেচ্ছাপ্রণোদিত নেবাকশ্মের উপর পড়িল না, বড়ই আশ্চৰ্য 
কথা, আক্ষেপের কথাও বঢ়ে। সরকার কি এদিকে দৃষ্টি দিতে 
পারেন না £ 


২ 


এখন, জগদীশপুরের কথ! কিছু বলি। এখানকার নরনারী 
গশুপক্ষী তরুলতা সব মিলিয়া একটি শান্ত fey পরিবেশ সৃষ্ট 
হইয়াছে, আর অত্যাগত আমর!, আমাদের যেন আপন করিয়া 
লইয়াছে। হাওড়া জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত বালী থানার 
অধীনে এই গ্রাম অবস্থিত । হাওড়া শহর হইতে এ গ্রামখানির 
দূরত্ব মাত্র আট মাইল । কিন্ত একমাত্র মার্টিন কোম্পানীর রেল- 
গাড়ী ছাড়া যানবাহনের কোন বাবস্থা AB akan কলিকাতা! 
হইতে এত নিকটে থাকিয়াও মহানগরীর, মালে" এখানে প্রবেশের 
সুযোগ অতি অল্পই ঘটিয়াছে। তাই গ্রামের খাটি পরিবেশ এখনও 
লক্ষ্য করা যায়। গ্রামের আয়তন চারি বগ মাইল । শেষ আদম- 
স্থমারী অনুযায়ী ইহার জনসংখা। সাড়ে তিন হাজার । হিন্দু মুদলমান 


‘দুই-ই এ অঞ্চলে বাস করেন । গ্রাম ছয়টি পাড়ায় বিভক্ত _-তাতী- 


পাড়া, মুলমানপাড়া, দাসপাড়া, কয়ালপাড়া, কামারপাড়া ও মাঝের- 
হাট ৷ অস্ততঃ কয়েকটি পাড়ার নাম হইতে গ্রামবাসীর উপজীবিকার 
নির্দেশ পাওয়া বায় । ঠাতীপাড়ায় বিস্তর তাতীর বাস ছিল i 
এখানকার ঠাত-শিল্প একসময় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। বন 
লোক তাত-ব্যবদায়ে বেশ ছু' পয়দা রোজগার করিতেন। কিন্ত 
অন্থান্ত কুটার-শি-্পর মত ইহারও আজ ase হীন দশা । বন 
তাতী তাত ছাড়িয়। sam অর্থের অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন । তবু 
এখনও যাহারা এই ব্যবসাটি আগলাইয়া আছেন তাহারা অতি 
দুরবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। মুসলমানদের প্রধান উপজীবিক! 
দঞ্জির কাজ । কিন্ত এই শিল্প অন্তরা গ্রহণ করায় তাহাদের আয়ের 


পথও আজ AES | 





বিদ্যালয় রা পাঠশালা ছিল। 
হে এখানে কয়েকটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও 
স্থাপিত উড জন দাধারণের চাদায় * 3 


ata “fy ais ভাঙনের, উদ্ভোগে 
একটি সাধারণ শর্থাগ্রারও স্থাপিত হইছে) এ অঞ্চলের 


Ll প্রান্ত দিয়া সরস্বতী an বহমান 


তে এক রকম কিছুই অবশিষ্ট নাই । খরস্ত্রোত। 


ন একটি সরু নালায় পরিণত হইয়াছে। ইহা 
চুৱ পানাম পূর্ণ । শুনা যায়, পঞ্চাশ-যাট বৎসর পূর্বেও 
নদীতে বিস্তর বড় বড় নৌকা মালপত্র লইয়া স্থানান্তরে 

তায়াত: করিত । বেল লাইন হইবার আগে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ই ছিল একমাত্র উপায় onal বাইগাছি গ্রামের নিকট 
দিয়া একটি খাল প্রবাহিত ছিল, বালীধালের সঙ্গে ইহা মিলিত হয়। 
তায় দ্রীত .মালপত্জ এ পথেও নৌকাযোগে আনা-নেওয়া 

1 নদীনালা হাক্িয়া-মজিয়া যাওয়ায় জগনীশপুর অঞ্চলে 

পিয়ার প্রকোপ স্বতঃই বাড়িয়া বায় । বর্তমানে সরকার প্রদত্ত 

; ম্যালেরিয়া প্রায় অন্্রহিত হইয়াছে। এখানে 

কটি com খুলিয়! স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে 

সপ্তাহে তিন দিন কেন্দ্রটি খোলা থাকে 


Try ew প্রাপ্ত হয় 1. 


। তিনটি are নলকুপ এই 
অ-হথেষ্ট। আরও অধিক নলকুপের 
জন খানে রড্রাছে। এ অঞ্চলের মাঃ 
গ্রহ বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । - 


দিবেন প্রতাহ সকালে বা বিকালে 
হয়। আমরাও এইরূপ লেখা ৫ 
বৈকালে রোগীদের পথ্যাদিরও বখোপযুকত বাৰ 
কাহারও বাড়ী হইতে খাবার আনে, দূরের রো 
পরিবেশন করা হয়। . 

অস্ত্রোপচার সুষোগ্য চিকিংসক অনাদিবাৰু জ্ঞানি 
অন্ুমারেই সম্পন্ন করিয়াছেন। এখানে মনে THE অ 
প্রশ্ন জাগে । কলিকাহার হারপাতালে, বা বাড়ীতে 
ডাক্তারের নিজস্ব চেম্বারে চক্ষুর ছানি কাটাইতে 
আয়োজন । দাত পাকে পাটি তুলিতে হইবে, প্রস্রাব 3 
হাঙ্গামা আছে, খান্যাখাদ্ধোর বিচার মানিতে হয়। আরও 
একজন রোগীর ছানি কাটাইতে হইলে কত রকমের ষে 
নিরীক্ষা, কতখানি হাক্ষরানি তার senate নাই 
বিপদগ্রস্ত রোগী আমাদের wm et 1.0 





Bray একটি সভার আয়োজন হইল। ডাঃ ভ্ীকালীকিস্কর 
' সেনগুপ্ত, সভাপতি এবং শ্রীধীরেন্্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এল-এ, 
প্রধান অতিথি । পল্লীর নর-নারী-শিশু সমবেত হইয়াছিলেন। 
জগদীশপুরের সাধারণ অবস্থা, পরিবেশ এবং বিশেষ করিয়া চক্ষর- 
হাসপাতালের SI সম্বন্ধে হাসপাতাল কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত 


ডাঃ শ্রঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য) 


যতীন্দ্রনাথ দাস একটি বিবৃতি দিলেন । হাসপাতাল-সম্প ক্ত কথার 
| উল্লেখ পূর্বেই করিয্বাছি। সভায় দুইটি বৃদ্ধা মহিলা আমিয়াছিলেন, 


এক জনের বয়স চুবাশি এবং অন্য জনের পঁচার | তাহারা উভয়েই 
জগনীশপুর অস্থায়ী চক্ষু-হানপাতালে পূর্বের ছানি কাটাইয়া দৃটিশক্তি 
ফিরিয়া পাইয়াছেন। ইহাদের এক জনের আরোগালাভের 
ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর । yee তিন বার শহরের বড় হাসপাতালে 
তাহার চোখে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল, কিন্তু আরোগালাভ করেন 
নাই । চতুর্থ বারে একরূপ জোর করিয়াই জগদীশপুরের অস্থায়ী 7 
হাসপাতালে Se হইয়া চোখের ছানি কাটান | এবারে তিলি 
সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন, দৃষ্টিশক্তি ঠাহার wine: তিনি 
আমাদের নিকট নিজ কাহিনী ব্যক্ত করিলেন | 


মভায় যথারীতি সঙ্গীত, ভাষণাদি হইল । ব্রতচারী ques 
ভাল লাগিল । তবে বিভিন্ন ভাষণের মধ্যে একটি কথাই বার বার 
অনুরণিত হইতেছিল, ডাঃ আশুতোষ দাসের wan) সেবাপরারণতা । 
আমাদেরই মহাপ্রভুর কথা_-“আপনি আচরি ধশ্ম জীবেরে শিখায় । 
ডাঃ আশুতোষ দান নিজ আচরণ ছারা পল্লী-সক্লে সেবাপরাস্থণতার 
যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা উপ্ত হইয়া খানিকটা লোকচক্ষুর 
গোচরে আসিয়াছে! সেই কচি দেবা-তরুকে যথাষথ জলমেচন 
দ্বারা পুষ্ট ও বদ্ধিত করিয়া! তুলিতে হইবে । এই কারো সহায় 
পঞ্ভীবাসীরা__বিশেষতঃ উদ্যোশী তরুণেরা, “আশু-দ1'র আদর্শে অনু 
প্রাণিত সেবাদল, আর জনকল্যাণত্রতী প্রতিষ্ঠানগুল। “জনকল্যাণ 
aay সরকারকেও আমরা বাদ দিতে পারি না। তাহারা আগাইয়! 


আসিলেই হয় । সভাশেষে একটি বালিক! ।রাজপুত্রের জন্য ভান্ুম্তী 


অপেক্ষমাণ" এই aha গান গাহিলেন। 
কি পলীবালিকার কণ্ঠনিঃস্থত 'ভান্ুমতী'র 
না? 


শহরের রাজপুত্র” 
আহ্বান শু'নবে 





ভাৱতের উদ্যান ও 


শীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় 


রি ২ ২৮১। দিল্লী রাজ্যের ঘন্‌তা যদিও ৩,০১৭, তথাপি উহার সহিত 
VY পরী-অঞচল £ মালাবার উপকূলের oA ভারতের wets অন্ত রাজ্যের তুলনা করা ঠিক হইবে না। কারণ দিল্লী রাজ্য 
প্রদেশের পল্লী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের । ব্রিবারককুর-কোচিনের প্রধানতঃ রাজধানী দিল্লীর পৌর অঞ্চল লইয়া গঠিত । faa 
ATS অপূর্ব সুন্দর । ভারতের অন্তত্র সুবিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চলের কোচিনের" প্রতিবেশী মাদ্রাল্র রাজ্যের ঘনত! মাত্র ৪৪৬। এই 
মাঝে মাঝে ঘনসয়িবিষ্ট লোকালয় গ্রাম বা মৌজা নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র রাজ্যে জনসমাবেশের নিবিড়তা উপলব্ধি করা বায় ভারতের 
= দন্্-তত্বরের উপভ্রব এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা পল্লীর জনগণকে জনবহুল অঞ্চল ও ভারতের বাহিরের ঘন-বসতি দেশের সহিত 
\ পরম্পরের নিকটে বাস করিতে বাধ্য করিত। ইহাতে আপৎকালে তুলনায় । বৃহত্তর বোস্বাইয়ের শিল্পাঞ্চলের ঘনতা ১৩,৪৫৬, পশ্চিম- 
আত্মরক্ষার সুবিধা হইয়া থাকে। বঙ্গের যামতল ক্ষেত্রের ঘনতা ৯৩৬, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের 
ব্রিবানুর-কোচিনের পল্লীতে ঘনসমনিবিষ্ট বাড়ী কোথাও নাই। সমতল ক্ষেত্রে ঘনতা ৮৫০, উত্তর বিহারের সমতল ক্ষেত্রে ৮৩৯ | 
AAS অঞ্চল ব্যতীত রাজ্যের সর্বত্র ছড়াইরা আছে নিঃসঙ্গ জন- ইংলণ্ড ও ওয়েলসের ঘনতা ৭৫৪, বেলজিয়ামে ৭৩৩ এবং জাপানে 
নিবাস। প্রচুর বারিপাত ও ভূপৃষ্টের অসমতার কলে স্বাভাবিক ৫৩০ । এই রাজ্যের রক্ষিত বনাঞ্চল বাদ দিয়া হিসাব করিলে 

জলসরবরাহ কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্বন্ত ঘনতা দীড়ার প্রতি বর্গমাইলে ১,৮০০ | 
সমভাবে বি্তস্ত রহিয়াছে, স্থল ও জলপথে যাতায়াতের সুবিধার জয় জনবিন্যাস ও ঘনতা £ এই রাজ্যের ভূসংস্থান বৈচিত্র্যময় এবং 
লোকের বাড়ী দূরে দূরে থাকা সম্ভব হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত বাস্তভিট। প্রাকৃতিক সম্পদ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার । ইহার ফলে জন- 

এই রাজ্যের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্টা। নিয়সিত হউক অথবা _ বিস্তাস ও ঘনতায় বিস্তর প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। 
"অনিয়মিত হউক, বাড়ী কখনও পধের ধারে নির্শ্মাণ করা হয় না; রাজ্যটি নিষ্নভূমি, মধ্যভূমি ও Logie, এই- তিন ভাগে 
কোন নিয়ম না মানিয়া বাড়ীগুলি এলোমেলো! ভাবে পল্লী অঞ্চলের বিভক্ত । রাজ্যের আয়তনের ১৮ শতাংশ নিম্নভূমি কিন্ত সেখানে 
সর্বত্র ছুড়ানে! রহিয়াছে ছবির মৃত। প্রতিটি বাড়ী, দীনতম জনসংখ্যার ৪৩'৫ শতাংশ লোকের বাস। এই নিম্নাঞ্চলের ঘনতা 
কুটীর পর্য্যন্ত, মূল্যবান গাছগাছড়ায় পরিবেটিত স্বীয় হাতার মধ্যে ২,৪৪৮ মধ্যাঞ্চলে ভূমির পরিমাণ নিয়ভুমির দ্বিগুণ, লোক 
অবস্থিত। রাজোর জনসংখ্যার অগ্ভাংশ, ঘনতা ১,৩৮১ । উচ্চভূমি রাজ্যের 
শাসন বিভাগ £ এই রাজ্য ত্রিবান্দম, কুইলন, কোট্টায়াম ও প্রায় MEF স্থান জুড়িয়া আছে, সেখানে we শতাংশ লোক 
-  ভ্ৰিচূড় এই চার জেলায় বিভক্ত । ইহারা দক্ষিণ হইতে উত্তরে পর বাস করে এবং ঘনতা মাত্র ১৪৭ | 
পর সমাস্তরাল ভাবে অবস্থিত। রাজ্যের তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগ নিম্নভূমিতে জন-বন্ধলতার কারণ সহজেই অন্থমেয় । উহার 
প্রত্যেক জেলাতেই রহিয়াছে । কিন্তু উপকূলের সমভূমি, পাহাড় জলবাযু সমভাবাপন্ন, ভূমি অন্লায়াসে কর্ধণযোগ্য এবং জল মংশস্তপূর্ণ | 
অঞ্চল, ও পার্বত্য ভূমির পরিমাণ সকল' জেলায় সমান নহে। নারিকেল বাগান ও নারিকেল গাছ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য এবং 
ব্রিবান্দ্রম জেলা আমাদের নদীয়া জেলার সমান। বাঁকুড়া - মৎস্তাঞ্চল বহু লোকের কর্মসংস্থান করিয়। থাকে । ইহা ছাড়া এই 
জেলার সদর মহকুমার. সমান ব্রিচুড়। কুইলন বর্ধমান জেলার অঞ্চলে জল ও স্থলপথে বাতায়াতের ব্যবস্থা সকল সময়েই উত্তম । 
সমান৷ 'বৃহত্তম জেলা! কোষ্টারাসের আয়তন চব্বিশ পরগণার ' জলবাঘুর প্রতেদ যেখানে অজ্ঞাত, জীবনযাত্রা সহজ, অনায়াসে 
BUGS | জেলা ও জেলার সদরের নাম অভিন্ন। প্রত্যেক জেলা খান সংগ্রহ করা যায়, বেখানে শিল্পালয়ের অবস্থান এবং যাতায়াতের 
কয়েকটি তালুকে বিভক্ত । তালুক আমাদের মহকুমার GEA সুবিধা বর্তমান সেই অঞ্চলে লোক গিসগিস করিবে বৈকি। 

রাজন্ব ও শাসন বিভাগ । কুইলনে SST সংখ্যা ৯২, অপর মধ্যভাগের ভূমি Sa হইলেও জনগণের প্রধান খাদ্য ধান 


তিন জেলায় ৮টি করিয়া তালুক। ' কেবলমাত্র RE He উপত্যকায় উৎপাদন.করা সম্ভব । টেপিয়োকা 
জন-পরিচয় £ ১৯৫১ সনের লোকগণনা অসথসারে ব্রিবান্র- এখানে প্রচুর জন্মে বটে, কিন্তু উহা লোকের সাধারণ খাদোর পরি- 
কোচিনের লোকসংখ্যা ৯২,৮০,৪২৫। আয়তন হিসাবে ভারতের পূরক মাত্র । খাদ্য সমস্যা এ অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা সীমারিত 


রাজ্যসমূহের মধ্যে এই রাজ্যের স্থান আঠারটি রাজ্যের পর, করিয়া রাখিয়াছে। এখানে রাজ্যের aces লোক থাকিবার কারণ 
কিন্ত ae ইহার স্থান একাদশ । বসতির ঘনতায়-ব্রিবান্তুর- প্রাকৃতিক সম্পদের রকমারি ও প্রাচুর্য । এখানকার মুর্ভিকা ও 
কোচিমের স্থান প্রথম । রাজ্যের ঘনতা প্রতি বর্গসাইলে ১,০১৫, জলবায়ু বাণিজ্যিক শদ্য গোলমরিচ, আদা, কাজুবাদাম, গঞ্থতৃপ 
পশ্চিমবঙ্গের ঘনতা হইতে ২০৯ বেশী। ভারতের গড় ঘনতা ও নারিকেল চাষের উপযোগী । সাম্প্রতিক কালে এই অঞ্চলের 
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রাস্তাঘাটেরও উন্নতিসাধন কর! হইয়াছে । গঙ্গনাগমনের সুবিধা 
নিম্নাঞ্চল হইতে ক্রমবদ্ধমান সংখ্যায় লোক আকর্ষণ করিতেছে | 

উচ্চ ভূমির অধিকাংশ নিবিড় অরণ্যাবৃত। মাত্র বার শতাংশ 
ভূমি কর্ষণাধীন | উহার বেশীর ভাগে চা, এলাচি প্রভৃতি বাগান | 
FOU এখানকার জনসংখ্যা অল্প হওয়া স্বাভাবিক | 

দেখা যাইতেছে ষে, প্রাকৃতিক বিভাগ অনুসারে রাজ্যের জন- 
বিন্তাসে বৈষষ্য বিস্তর । নিয়ভূমিতে লোকের চাপ অভ্যস্ত অধিক | 
গড় ঘনতা ২,৪৪৮; কিন্তু কোন কোন তালুকের ঘনতা- ২,৫০০ 
হইতেও বেশী | এই অঞ্চলে কোন তালুকের ঘন্তা ২,০০০-এর কম 
নাই। এপ জনবহুল পল্লী-অঞ্চল ভারতের অগ্থন্র অথবা পৃথিবীর 
অন্য কোথাও দেখা যামু না! \ 

লোকবৃদ্ধির হার 2 পঞ্চাশ বৎসরে ব্রিবাস্কুর-কো চিনের 
প্রায় আড়াই গুণ বুদ্ধি পাইয়াছে। একমাত্র ফিলিপাইন হ্বীপ- 
aay বৃদ্ধি ইহা অপেক্ষা অধিক। ১৯৪১-১৯৫১ দশকে এই 
রাজ্যের বৃদ্ধির হার ছিল ২৩৭৪ শতাংশ ; sean বাধিক বৃদ্ধি 
২"১২ শতাংশ । দিল্লী বাদে ভারতে মহীশূর ও বোম্বাইয়ের লোক- 
বুদ্ধির হার প্রায় এই রাজ্যের সমান | Gale ও ভারতীয় বহিরাগতের 
প্রবল চাপ MAS পঞ্চাশ বৎনরে পশ্চিমবঙ্গের জ্রনসংখ্যা . ৫৬৭ 
শতাংশ অর্থাৎ দেড় গুণের কিছু বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বত্রিবান্ধুর- 
কোচিনে উদ্বাস্তর ভিড় নাই; রাজ্যের লোকের বহির্গমন ও 
বাহিরের লোকের আগমন প্রায় সান | সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরে 
এই রাজ্যে লোকের আড়াই গুণ বৃদ্ধি স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পক্ষান্তরে 
পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি কৃত্রিম । ১৯৫১ সনে যে দশক. শেষ হইয়াছে 
তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের লোক বাড়িয়াছে sore শতাংশ, বাৰিক বৃদ্ধি 
১৩ শতাংশ ; পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক জনগণের বৃদ্ধি এক- 
শতাংশেরও কম। } 

বৃদ্ধির কারণ £ ব্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ক্রমাগত মান্্াতিরিক্ত লোক- 
বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ডাঃ নায়ার কতকগুলি সিখ্বাস্তে 
উপনীত হইয়াছেন। 

ব্রিবান্ধুর-কোচিনের সম্পদ সীমাবদ্ধ; কয়েকটি অঞ্চলে অতি 
অল্পকাল পূর্বের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে; কৃষিই জনগণের 
প্রধান অবলম্বন, কিন্ত জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ অল্প এবং ক্রমশঃ 
উহা ত্রাস পাইতেছে। অলাভজনক জোত, খণের বোঝা, স্বল্প 
পুজি জনবৃদ্ধির ages আধিক স্বচ্ছলতার ভাব হৃদয়ে জাগ্রত 
করিতে পারে না। একপ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে লোকবৃদ্ধির অন্তরায় | 
বৃদ্ধির কারণ তবে কি? ডাঃ নারার বলেন, “দীর্ঘকাল ধরিয়া লোক 
cm উচ্চ হারে বাড়িয়া চলিরাছে তাহার কারণ মনে হর--€১) নারী- 
দের মাতৃত্বের উচ্চ হার; (২) অধিক সম্ভানধরণক্ষদ বয়সে 
বিবাহিতা নারীর সংখ্যাধিক্য , (©) জনগণের সুবিদিত পরিচ্ছন্নতা; 
(৪) জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্রমাগত উন্নতি এবং (৫) সামাজিক 
দৃষ্টিভঙ্গি ৷ ; ৬. 
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নীচে) সন্তানের সংখ্যা এই রাজ্যে ৬৪৭, জাপানে ৫৭৭, আমে- 
কার যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮৭, ইংলগু ও ওয়েল:স ৩৯০। নারীদের সম্তান- 
ধারণের একপ উচ্চ ক্ষমতা রাজ্যের লোকবৃদ্ধির সুচক । অন্যান্য 
দেশ অপেক্ষা মাতৃত্বের হার এখানে ঢের বেশী উচ্চ। 
অরিবাঙ্কুরকোচিনের জননীদের শতকরা ৫৬ জন প্রথম মা 
হইয়াছেন ২০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে : শতকরা ৯৪ জন মা 
হইয়াছিলেন ২৫ বংপরের মধ্যে ; ৩০ বৎসর বয়স না হইতে সা 
হইয়াছেন শতকরা ৯৯ জন । | 
এই রাজ্য নিঃসন্তান! নারী বিরল। 
বৎসরের নারীদের শতকরা মাত্র ভিন জন নিঃসস্তানা ৷ 
নারীও বিরল; 
তিন জন | 
এই সকল তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে মাতৃত্বের উচ্চ হার, 
যৌবনের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্বেই বিবাহিতা নারীদের বহু 
সন্তানের জননী হওয়া এবং অনৃঢা ও নিঃসন্তান! নারীদের সংখ্যাল্লতা 
এই রাজ্যে SS লোকবৃ্ধির প্রধান কারণ । 
মৃত্যুর উচ্চ হার লোকবৃদ্ধির পরিপন্থী । মৃত্যুর আধিক্যের 
দকন ১৯২০ সন পধ্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে জম্মের অন্থপাতে লোকবৃদ্ধি 
হইতে পারে নাই | মৃত্যুর হার, বিশেষতঃ Mews হার, হ্রাসের 
* জন্য faarga ও কোচিন রাজসরকার বহুকাল যাবৎ উপমুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। স্বাস্থ্যনীতির প্রচার, ভ্রাম্যমাণ 
শুআধাকান্সিণী নিয়োগ, ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রচেষ্টা, শিশুসঙ্গল ও 
হুপ্ধ-বিতরণকেন্ত্র স্থাপন, বিদ্যালয়ে খাদ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, 
পল্লীতে ভ্রল-সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ VP জনস্বাস্থ্যের 
উন্নতিতে প্রচুর সাহায্য করিতেছে । সমপ্রতি হাদপাভালের 
সুযোগ-সুবিধা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নারীদের মধ্যে শিক্ষা 
প্রচলনের ফলে শিশুচর্য্যার উন্নতি ঘটিয়াছে। সরকারের ক্রমাগত 
চেষ্টায়, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল বয়সেই মৃত্যুর হার কমিয়া 
গিয়াছে । | 
এই রাজ্যে বাড়ী মিলিয়া পড়া গড়িয়া উঠে না। দুই বাস্ত- 
ভিটার মাৰে থাকে ফলের বাগান ও খামার । এ BBY স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ স্বষ্টি ও রক্ষার সহায়ক | সংক্রামক ব্যাধির BS প্রনারের 
অন্তরায় হইরা Hom এক ae হইতে অন্ত বাড়ীর দূরত্ব ও 


৪৫. ও ততোধিক 
bas 


মধ্যবর্তী বৃক্ষবাটিকা । বাড়ীর আন্না ও আশপাশ পরিষ্কাক্-পরিচ্ছন্ন- 


রাখ মালয়ালীদের অভ্যাস | প্রত্যহ BMPS একবার স্নান আর 
ঘন ঘন কাপড়কাচা ইহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। পরিচ্ছন্নতা! 


৪৫ বংসর বয়সে অনুঢাদের সংখ্যা শতকরা মাত্র 


{ 


ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি পালন এবং শিক্ষার প্রসারের জন্ত ব্যাপক - 


মহামারী এই রাজ্যে দেখ! দেয় না৷ দুভিক্ষের অভাবের কথা 
পূর্ব বলা হইয়াছে । লোকবৃদ্ধির প্রধান বাধা দুইটি এখানে 
নাই, কোন. wae ছিলও না । 

পুরাতন সংস্কার এবং সনাতন প্রথা ও আচার হইতে Bes 
সামাজিক ও মানসিক দৃষ্টিভদি এই রাজ্যের লোকবৃদ্ধির অনুকুল্‌ । 


y 


১) প্রশংসনীয় । 


মা ৷ 


লা, 





জদ্ম-মৃত্যুর মত বিবাহও যেন অপরিহার্য । বিবাহও সস্তানের 
লালনপালন প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থাকে । দায়িত্ব পালনে আধিক সক্ষৰতা বা অক্ষমতার প্রশ্ন 
বিবাহের বেলা একেবারেই, উঠে না। বন্ধ্যাত্ব নিন্দনীয়, মাতৃত্ব 
জীবনযাত্রার দৈব প্রভাবের প্রাধান্ত স্বীকার এক 

নীয় ব্যাপার | জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ দৈবাধীন, ইহাতে মানুষের 
কোন হাত নাই 1 এই জীবনদর্শন অস্ত্রপারে ‘মুখ দিয়াছেন যিনি, 
আহার দিবেন তিনি ।' সুতরাং সম্তানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে পিতা- 
মাতার ভাবনা নাই। এই প্রাচীন মত যাহার! পরিত্যাগ 
করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা এখনও নগণ্য । 

বর্তমান হারে যদি অবাধে লোকবৃদ্ধি হইতে থাকে তবে ১৯৬১ 
সনে রাজ্যের লোকসংখ্যা দ্বাড়াইবে ১,১১,৩৩,০০০ জন । রাজ্যের 
শতকরা ৮৪ জন HEM একে চাষের জমির অনটন, তাহার 
উপর উচ্চ হারে লোকবৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার দান নিয্নাভিমুখী 
হইতে হইতে সাধারণ মানের নীচে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বহু 
উচ্চশিক্ষিত যুবককে এখন ঘোর দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে | 
পৌরাঞ্চলে কর্মৃহীনতার সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে দেখ! যায় 
অস্ুপার্জকদের শতকয়া ২০ জন কর্মের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে | 
ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশ বয়স ১৫ হইতে ২৪ FAY এবং শতকরা 
৯৯ জন শিক্ষিত । পৌরাঞ্চলের কর্ম্মাভাব এই রাজ্যেই সর্বাধিক | 
অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়া যুবক- 
দিগকে উপার্জনের নূতন পথে পরিচালিত্‌ করিতে লা 'পারিলে 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও বিপদের সম্তাবনায় পূর্ণ। | 

কালক্ষেপ না করিয়া জন্মশাসনের TE অবলম্বন করিতে 
হইবে । ডাঃ নায়ারের মতে সন্তানের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্ত জোর 
প্রচার চালানো হইবে প্রথম কাজ। নৈতিক প্রশ্নের তর্কবিতর্কে 
যোগ না দিয়া একথ| বল! যায় যে, দারিদ্র্য ও পরিবারে আক্রর 
অভাব জগ্মনিরন্ত্রণের উপকরণাদি ব্যবহারের প্রধান বাধা । FAT 
পালনে যে আত্মনংঘম প্রয়োজন অনেকেরই তাহা নাই। সুতরাং 
জন্মনিয়োধ বা ব্ৰহ্মচৰ্য্য লোকনিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্থা নহে। 

জনগণনার প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে, ত্রিবান্ধুর-কোচিনের 
জননীদের শতকরা ৯৪ জন মা হইয়াছেন তাহাদের ২৫ বৎসর বয়স 
পূর্ণ হইবার পূর্বে । শিশুদের শতকরা ৯৫ জন এই সকল মায়ের 
সম্ভান। বিশ বৎসর বয়সের পরে প্রথম মা হইয়াছেন জননীদের 
শতকরা ৪৪ জন। যোট শিশুর শতকরা :৪০ জন এই জননীদের 
সম্ভান। পঁচিশের কম বয়সে অধিকাংশ নারীর জননী হওয়া উচ্চ- 
হারে লোকবৃদ্ধির অন্ততম প্রধান কারণ। সুতরাং নারীদের 
বিবাহের নিম্নতম a ২০ ধার্য হইলে লোকবৃদ্ধিতে ফলপ্রদ বাধার 
সৃষ্টি হইবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে যে সকল নূতন সমস্তার 
সম্মুখীন হইতে হইবে ডাঃ নায়ার তাহাদের উল্লেখ করিয়া সমাধানের 
পৃথ নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন । 

জনগণের অধিকাংশ কৃষিজীবী। তাহাদের খামাব্রে গড় 


ভারতের উদ্যান 


a tN a Nett 
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a পাশা পানা? পানাম লা পলাল পা পল 


আয়তন লাভজনক নহে 1! জীবিকানিব্বাহের নিয্নতম মানের নীচে 
তাহাদের জীবনযাত্রার মন। কৃষির উন্নতিদঘবারা মুশকিলের অনেকটা 
আসান করা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, মৃত্তিকা ও শস্তের উপযোগী 
সার এবং উন্নত ধরনের বীজ ফসল বৃদ্ধি করিতে পারে। জল-সেচের 
সুব্যবস্থায় এক-ফসলী জমি দো-ফসলী a তিন-ফদলী জমিতে 
পরিণত করা সম্ভব । বর্তমান শিল্পের উন্নতিসাধন ও নৃতন শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা কর্্মদংস্থানের প্রধান উপায় । , ইহার ফলে জীবনযাত্রার 
মানের উন্নয়ন হইবে । সমন্তা ভারতের সর্বত্র এক হইলেও উচ্চ- 
হারে লোক্ৰৃদ্ধি ব্রিবাস্জুর-কোচিনের অবস্থা সঙ্গীন করিম! 
তুলিয়াছে | 

উপজরীবিকার ধারা £ মোট জনগণের শতকরা ৫৫ জন কৃষি- 
জীবী ও ৪৫ জন অকৃষিজীবী। ভারতে ইহাই কৃষিজীবীর নিম্নতম 
এবং অকৃষিজীবীর উচ্চতম হার। শিল্পবহুল পশ্চিমবৃঙ্গে SAT 
শতকরা ৫৭ ও অকৃষিজীবী ৪৩ জন। এই হার হইতে ভ্রান্ত 
ধারণার সাটি হইতে পারে যে, জরিবাস্কুর-কোচিন শিল্পে অগ্রণী। 
প্রকৃত কথা এই, রাজ্যের অতি অল্পসংখ্যক লোক বুসংবদ্ধ শিল্পালরে 
FHS আছে। Wal ৪৫ জন অকৃষিজীবীর ২১ শতাংশ কৃষি 
বাতীত অন্য উৎপাদনে, ৭ শতাংশ ব্যবসায়ে, ৩ শতাংশ পরিবহণে 
এবং অবশিষ্ট ১৪ শতাংশ শিল্প, ব্যবসায় ও পরিবহন ব্যতীত অন্যান্য 
চাকরি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া ধাকে। শিল্পজীবিগণ 
সাধারণতঃ শহরের অধিবাসী । এই রাজ্যে শহরের বাসিন্দা শতকরা 
মাত্র ১৬ জন্‌ এবং পল্লীবাসী ৮৪ জন । এই ৮৪ জনের ৬১ জন 
কৃষিজীবী ও ৩৯ জন অকৃষিজীবী। কৃষিলীবীদের ৩৭ শতাংশ 
কৃষিমন্তুর। ইহার! সম্পূর্ণ ভূমিহীন নহে, কিন্তু ভূমির পরিমাণ অল্প 
বলিয়া ভূমির আয় অপেক্ষা মজুরিতে উপাৰ্জ্জন অধিক । কৃষিমজুরের 
'হারও এই রাজ্যে সর্বাধিক । 

প্রামবাদী অকৃষিজীবীদের অর্ধাংশ কৃষি ব্যতীত অন্থপ্রকার 
উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত । চা, কফি, রবার, এলাচি, কাজুবাদাম, 
তাল, জুপারি ও নারিকেল প্রভৃতির বাগানেব কাজ এই উৎপাদন 
পর্যায়ের BSS এই সকল প্রাথমিক শিল্পে নিযুক্ত লোক 
ও মৎস্তল্গীবীদের দ্বারা এই রাজ্যের অকৃষিজীবীর হার স্ফীত 
হইয়াছে | 

কৃষি £ মোট ভূমির ৪৮ শতাংশ কর্ষণাধীন। প্রতি লোকের 
ভাগে পড়ে ৩০'৪ শতাংশ জমি । এক পরিবারের লোকসংখ্যা! ' 
গড়ে সাড়ে পাচ জন৷ সুতরাং প্রতি পরিবারের জমি ১ একর 
৬৭ শতাংশ | 

কর্ষণাধীন ভূমির ভাগ দুইটি, ধানের জমি আর বাগানের জমি | 
দোঁফমলী জমির ary ধরিয়া প্রতি পরিবারের জমির পরিমাণ 
৬১ শতাংশ ধানের জমি ও ১ একর ১৯ শতাংশ বাগানবাডি 1 

কর্ষপাধীন ভূমির শতকরা ৩৩'৬ ভাগে ধান, ৩১ ভাগে অন্ত 
eta, ২৯৫ ভাগে Je ব্যতীত অস্ত aed, তৈলবীজ 
২৩ ভাগে, পশুর MT ১৫, চা, কফি ইত্যাদি ৮'৫ ও GIG o'r | 
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এক-তৃতীয়াংশে ধান, অন্ত থাভশস্তের অন্ত এক-তৃতীয়াংশ এবং 
তৈল বীজ, চা ইত্যাদির ee অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ করিত হয় । খাড়- 
3 হিসাবে টেপিয়োকার স্থান দ্বিতীয় wher জনগণ ইহার 
উপরই নির্ভর করিয়া থাকে । চুবড়ি আলু, মিঠা আলু ও অন্তান্ত 
কন্দ সর্বত্র জন্মে। নিয়াঞ্চলে ও মধ্যাঞ্চলের উপত্যকায় প্রচুর 
নারিকেল উৎপন্ন হয়। নানাবিধ কলা, আম, কাঠাল, পেপে, 
আনারস প্রভৃতি ফল রাজ্যের সকল অঞ্চলেই প্রচুর । ধানের জমি . 
ছাড়া অন্ত জমিতে পাচমিশালি ফসল উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। 

একর প্রতি ধান ১৪-১৫ মণ, নারিকেল সাড়ে পাচ হাজার 
* এবং টেপিয়োকা প্রায় ৮০ মধ জন্মে। গড়ে প্রতি পরিবারের 
আয় ধানে ১৪৫২, নারিকেলে ৮৫৬২ ও টেপিয়োকায় ৩০০২ 
ধানের। মণ ১৫২, নারিচ্কলের শ' ১৬২ এবং টেপিয়োকার মণ ৪২ 
ধরিয়া উপল্রর হিসাব করা হইয়াছে । চাষের ব্যয়' ও রাজস্ব বাদে 
প্রতি পরিবারের আয় দাড়ায় ৪০০২ হইতে ৯০০২ টাকার মধ্যে | 
Sf পরিবারের গড় আয় ৬০০২ ধরাই সঙ্গত । অতি কষ্টে 
সংসার চলে। খঁণের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।, সার, 
ভাল বীজ, ও হালের গকর টাকার অভাব । 
নিয় স্তরে নামিয়া আসিয়াছে | 

পরিবার ও বাড়ী £ YH নাম্বুত্রি ব্রাহ্মণ ও aiken ene 
অবিভাজ্্য ছিল। বিরাট একান্নবত্তী পরিবারে বাস করা ছিল 
সাধারণ নিয়ম । ত্রিশ বৎসর পূর্বে সম্পত্তি বণ্টন আইন বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে। তাহার পর হইতে বাড়ীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ১৯৫১ 
সনে প্রতি বর্গমাইলে ২৩২টি বাড়ী ছিল । 

পৌঁরাঞ্চলে প্রতি বাড়ীর চারধারে আছে গড়ে ৮৪ শতাংশ 
জমি।' ত্রিবান্্রম জেলার গ্রামাঞ্চলে বাড়ীর চতুর্দিকে গড়ে ৭৬ 
শতাংশ, কুইলনে ৯৭ শতাংশ, /কোট্রায়াম জেলায় ১ একর ২৬ 
শতাংশ এবং ব্রিচুরে ৫৬ শতাংশ ভূমি রহিয়াছে । লোক যে পৃথক 
ভূমিতে বাড়ী করিয়া বাম করিতে ভালবাসে এই হিসাবে হায়ার 
প্রমাণ মিলে / 

সাত জনের অবিক লোক লইয়া গঠিত পরিবার ৩১ শতাংশ 
এবং এই সকল পরিবারে ৪৮ শতাংশ লোক বাস করিয়া ধাকে। 
শহরে বড় পরিবার আরও বেশী । পূর্বযুগের একায্নবন্তাঁ পরিবার 
ভাঙা এখনও শেষ হয় নাই | 

নারী ও পুকষ £ গণচিত্রে নারী ও পুরুষের হার একটি প্রধান 
বিষয় | সামাজিক এবং আধিক সমগ্তার উপর উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব ।' 
BUILT ছার, বিবাহের হার এবং লোক গমনাগমনের পরিমাণ ও 
দিক স্ত্রীুরুষের হার প্রভাবিত করে এবং উহার আবার এ হারের 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে | তুলনায় পুকষ অনেক বেশী হইলে 
বুঝিতে হইবে টুবিবাহের হার fax এবং বাহিরের শ্রমিকের 
আমদানি অধিক । নারী বেশী হইলে তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা 
হ্রাস পায় । মেয়েদের মৃত্যুর হার কম বলিয়। যেখানে নারী অধিক 
নেই সমাজে মৃত্যুর হার নিয়। প্রতি হাজার পুরুষে fate 


প্রবাসী 





সুতরাং কৃষি অতি ২. 


১৩৬২ 


কোচিনে নারী ১,০০৮ | উড়িষ্যা, মানা ও aT এই রাজ্যের 
মত পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক | | 

শিক্ষা : শিক্ষায় ত্রিবাস্কুর-কোচিন ভারতে অগ্রনী । উনবিংশ 
শতকের প্রথম ভাগ হইতে রাজ্য সরকার শিক্ষার প্রতি বিশেষ 
মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। প্রথমে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক ৷ . 
ইহাতে বালক-বালিকাগণ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বিভালয়েপ্রকো ২ - 
করিতে থাকে | 

' সরকারের উদার ও প্রগতিশীল নীতির ফলে প্রতি বৎসর বন্ধ- 
সংখ্যক সরকারী ও সাহাষ্যকৃত বিদ্ঞালয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ১৯৫১ সনে মোট জনসংখ্যার ৪৫৮ শতাংশ 
চিঠিপত্র লিধিতে-পড়িতে পারিত। পাঁচ বৎসরের অধিক বয়সের 
লোকদের ৫৩৮ শতাংশ লেখাপড়া জানিত । পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের 
হার শতকরা ২৪*৫ জন। পশ্চিমবঙ্গের পল্লীতে লিধিতে-পড়িতে - 
জানে ১৭'৭ শতাংশ । ত্ত্রিবান্থুর-কোচিনে এ হার ৪৪৮ শতাংশ | 
পশ্চিমবঙ্গের পৌরাঞ্চলে লেখাপড়া-জানা লোক ৪৫'২ শতাংশ; 
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ৫১৩ শতাংশ ৷ 

ত্িবাঙ্কুর-কোচিনের সাক্ষরদের মধ্যে পুরুষের ৯৩ শতাংশ এবং 
নারীর ৯৬ শতাংশ শুধু লিখিতে-পড়িতেই সক্ষম । পুকষদের অবশিষ্ট 
৭ শতাংশের ৫ শতাংশ স্কুলের মধ্যমান পর্যন্ত শিক্ষা, are 
কলেজের শিক্ষা এবং ১ শতাংশ বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করিয়াছে ।[ 
শিক্ষিতের হার উচ্চ বটে, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার উর্ধে উঠিয়াছে 
অতি arate অংশ ৷ কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার ' বিষয় এই যে, 
ত্রিবান্তুর-কোচিনে শিক্ষা শহরে সীমাবদ্ধ নহে ; পল্লী ও পৌরাঞ্চলের 
মধ্যে শিক্ষিতের হারের প্রভেদ মাত্র ৬ আর পশ্চিমবজে এ প্রভেদ 
২৮) ধনের মত বিদ্তাও পশ্চিমবঙ্গের শহরেই কেন্দ্রীভূত | 

আধুনিক শিক্ষায় নারীগণ ক্রুত অগ্রসর হইতেছে । নানা 
বৃত্তি ও জনসেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীদিগকে দেখা 
যায় । | 

কুইলন জেলা! পর্বত ও অরণ্যসহ আরুতনে বন্ধমান জেলার 
সমান, কিন্ত লোক ব€মান জেলা অপেক্ষা সোয়া আট লক্ষ অধিক | 
সেখানে সর্বপ্রকারের “স্কুলের সংখ্যা ১৮,৫০ এবং বিভার্থর সংখ্যা 
৫,১৬,০০০ অর্থাৎ জনসংখ্যার এক aig । জেলার তিনটি 
কলেজে ছাক্জ-্ান্রী মোট তিন হাজারের কিছু বেশী । এই জেলায় 
শিক্ষিতের হার-_পুকুষদের ৬৮, নারীর ৪৬। বর্ধমানের ছয়টি 
কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ৭,৫৭৩; ১,৬০৯টি ক্ষুলের ছাত্র-ছাত্রী 
১১৭,৪৩৮*এবং শিক্ষিতের হার গ্রামে-১৭*৪৭১ শহরে ৩৮৯৮ । 

কুইলন জেলায় মুব্রণালয়ের সংখ্যা ১০৯। প্রাত্যহিক কাগজ 
২, Hates atte ১৩ এবং মাসিক পত্র ৩২ এই জেলার 
প্রকাশিত হইতেছে! সকল পত্র ও পত্রিকাই চলতি রাজনীতি 
বিষয়ক সংবাদ ও আলোচনার oe অধিক স্থান দিয়া থাকে। 
শিক্ষার হারের উচ্চতা এবং সংবাদপত্র পাঠের প্রায় সর্বজনীন 
অভ্যাসের জন্ত এক জেলায় ৪৭টি কাগজ ধাকা সম্ভব হইয়াছে । 





মাঘ 


nm. 





রাজ্যে গ্রস্থাগার আন্দোলন বেশ CHITIN । কুইলন জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৬১টি aerate প্রতিঠিত হইয়াছে। কুইলন 
শহরে একটি জেলা লাইব্রেরী এবং দুইটি ভামুকে লাইব্রেরী আছে। 
সরকার সাহায্য দান করিয়া গ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিয়া 
খাকেন। কুইলনের বিবরণ হইতে রাজ্যের শিক্ষার রূপ ও প্রগতির 
গ্ররিচয় পাওয়া যায়। 

জিবান্দ্রমে একটি বিশ্ববিদ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়ান্ছে”। 
ভাষা £ রাজ্যের প্রায় ৮৮ শতাংশ লোকের ভাষা মালয়ালম | 
তাহার পর যথাক্রমে তামিল, sz, তেলুগু, কানাড়ি প্রভৃতি 
ভাষার স্থান। মালয়ালম মালাবার উপকূলের, প্রায় > কোটি ২০ 
লক্ষ লোকের ভাষা । তামিল অপেক্ষা মালযালমে সংস্কৃতের প্রভাব 
অধিক | 

eh: ত্রিবাছুর্-কোচিনে হিন্দু শতকরা ৬১, খ্রীষ্টান ১০ ও 
মুসলমান ৭। 

নগর ও শহর £ নগর ও শহরের সংখ্যা মোট ১০৩, তন্মধ্যে 
fatten ও আলেপ্সি নগর । অন্য ২৩টি শহরে পৌর প্রতিষ্ঠান 
আছে। রাজ্যের রাজধানী fatten | বৃহত্তম শহররূপে ইহার 
প্রাধান্ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । শাসন-কেন্দ্ 
, বলিয়া ইহার ক্রমাগত উন্নতিতে কোন দিন ছেদ পড়ে নাই। 
+ ১৯০১ সনে ব্রিবান্ত্রমের আয়তন 2৮৯ বর্গমাইল.ও ঘনতা ৫,৮৩৫ 
হইতে ১৯৫১ সনে আয়তন ১৬:৯৮ বর্গমাইল এবং ঘনর্তা ১১,০০৯ 
এ আসিয়া পৌছিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরে আয়তন ৭২ শতাংশ এবং 
লোক ২২৩ শতাংশ বৃদ্ধি MBAS | 'শহরে বাসগৃহের সংখ্যা ১৯০১ 
সনে ছিল ৯,৮৪৬ ; ১৯৫১ সনে ২৫,২৩২ । প্রতি বাড়ীতে ১৯০১ 
সনে বাস করিত গড়ে ৫৮৮ জন লোক, ১৯৫১ সনে ওঁ সখ্যা 
' হইয়াছে ৭৪১। দেখা যায় অয়তন বাড়িরাছে, লোক বাড়িরাছে, 
কিন্তু সেই অনুপাতে বাসগৃহ বাড়ে নাই । 

জনবনহুনতা। সত্ত্বেও ব্রিবান্দ্রম উচ্চাঙ্গের স্বাস্থাকর পরিবেশ রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে । ইহা একটি অতিশয় স্বাস্থ্যকর অঞ্চল । পর 
পর কয়েকটি পাহাড় ও উপত্যকা ধিরিয়া নগরটি গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
বার মাসই জলবায়ু মনোরম । জলের ব্যবস্থা উত্তম, চব্বিশ ঘণ্টা 
কলের জল পাওয়া যায় । বিজলি বাতি ও ধুলিমুক্ত পথ নগরের 
স্খস্বাচ্ছন্দা বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে । 
— জ্রিবান্্ম আবাসিক শহর, শিল্প-প্রাধান্ত ইহার নাই । নগরের 
উপকণ্ঠে রবার, টাইটেনিয়াম, za শিল্পালয় প্রভৃতি কয়েকটি 
. কারখানা আছে বটে, কিন্তু শিল্পায়নের গীড়াদায়ক উপসর্গসমূহের 
একটিও এখানে দেখা যায় না। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল 
কলেজ রাজধানীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। 

ROE নগর আলেপ্সি প্রধানতঃ শিল্প-শহর | সমুদ্রোপকুল 
অরণ্যমুক্ত করিয়া করিয়া রাজা কেশবদাস ইহার পত্তন করেন 


১৭৬১ সনের কাছাকাছি | SATS] কাদামাটির চলমান চড়ার 


উপরের শাস্ত জলের সুবিধায় অত আদেগ্সি বারমেলে বন্দর । 


ভারতের উদ্যান 





8৪৫ 





ইহাকে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের ভেনিস বলা হুইয়া থাকে । নগরটি হৃদ 


ও সাগরে প্রায় পরিবেষ্টিত |. বহু খাল ইহাকে খণ্ডিত কতিয়াছে। 
বন্দরের বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,০০০ ফুট । এখানকার বাতিঘরের 
আলো ১৬ মাইল দূর হইতে দেখা বায় । ১৯০১. সনে সাড়ে 
তিন বর্গমাইল হইতে, ১৯৫১ সনে আয়তন হইয়াছে সাড়ে বার 
বর্গমাইল | লোকবৃদ্ধির পরিমাণ ১০৭ শতাংশ এবং ঘনতা ৯,৩০১ 1 


' আলেপ্নির প্রধান শিল্প নারিকেলের ছোবড়ার আশের দ্রবাদি ও 


নারিকেল তৈল । ছোবড়ার সুতলি ও আঁশের দ্রব্য রপ্তানীর 
ব্যাপারে পৃথিবীর জেষ্ঠ বন্দর আলেপ্সি । এখানে একটি RE জৈন 
মন্দির আছে। আলেপ্পির ৮ মাইল দক্ষিণে আম্পাজা পূঝার 
শ্রীকৃষ্ণের যদ্দির়টিকে বলা হয় দার্দিশাত্যের ঘ্বারক!। 

কুইলন মালাবার উপকূলের প্রাচীনতম বন্দরসমূহের অন্ততম । 
ইহার পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে মালয়ালম প্রবাঞ্রে, ‘একবার 
যে দেখেছে কুইলন, দেশে ফিয়তে চায় না তার মন।' বন্দরে চড়া 
পড়ায় আর কোচিন ও কালিকটের অত্যুর্থানের ফলে পতু গীজদের 
আগমনের পূর্বেই কুইলনের অবনতি আর্ত, হইয়াছিল । বর্তমানে 
ইহা একটি কর্ম্মচঞ্চল শিল্প ও বাণিজ্যকেন্ত্র। 
~. উৎসব £ মালয্ালীদের জাতীয় উৎসব ও-নাম ভাল্র-আম্বিন 
মাসে WEBS হইয়া! ধাকে । বলি ও বামনের পৌরাণিক কাহিনীকে 
কেন্দ্র করিয়া মালাবার উপকূলের জাতীর উৎসবের সাটি হইয়াছে। 
মহাবলী নামক রাজার আমলে কেরল ছিল ধনধান্তপূর্ণ বামরাজ্য | 
বামনকপী ধিষ্ণু ERM রাজা মহাবলীকে পাতালে গমনের আদেশ 
দেন, তখন মহাবলী বৎসরে এক দিন তাহার প্রিয় কেরাল! দেখিয়া 
যাইবার বর. লাভ করেন। ' রাজার শুভাগমন উপলক্ষে এক মাস 
ব্যাপী উৎসব চলে মালয়ালীদের মধ্যে । বৈশাখে নববর্ষের বিষুব 
উৎসব । কার্তিকের দীপালী প্রধানত: তামিলীদের দীপোৎসব। 
হিন্দুদের ধিরূবাধিরা উৎসব পৌষ মাসে | মুসলমান ও ্রীষ্টানদের 
পর্ধদিনে তাহাদের উৎসব অনুঠীত হয়। ইহা ছাড়া মন্দির ও 
arate বিশেষ বিশেষ উৎসব স্থানীয় জনগণের জীবন আননদমুখর 
করিয়া তোলে। ” 


কিংসলি ডেভিস ভারতের পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, 
ভারতের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে গেলে শুধু ‘তম’ 
প্রত্যয় 'ব্যবহার করিতে হয়| ব্রিবান্তুর-কোচিনের বেলায়ও এই 
কথা খাটে । ভারতের দক্ষিণতম ভূভাগ এই রাজ্যের অস্তভূক্তি। 
ইহা ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য । দক্ষিণাপধের সুন্দরতম অঞ্চল 
ত্রিবান্কুর-কোচিন। ভারতে শ্রীষ্ধর্শ্মের প্রথম প্রচার এখানে হইয়া- 
fen) অর্থলোলুপ marae পশ্চিমী জাতির প্রথম আস্তানা 
হয় এই রাজ্যে । ভারতীয় ভাবার প্রথম পুস্তক এখানে মুদ্রিত হয় I 
কৃষি ভূমিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন-ক্ষমতা এখানে, অথচ কৃষিজীবীর হার 
নিম্নতম | সুসংবদ্ধ শিল্প কম হইলেও ভারতের মধ্যে অকৃষিজীবীর হার 
সর্বোচ্চ । উচ্চতম জন্মের হার এবং উচ্চতম শিক্ষার হার fear 
কোচিনে। 


aye est 


‘ Ayers সমাজদাঁর 
টিপ করছে। সৈর্ভী বুঝতে পারে নি ত? ' ভাড়ারঘর তা 


হরি বল_ হরি বল, চারডা ভিক্ষা পাই সা--ভাঙা গলার একটা 
চীৎকার শোনা গেল শ্ীনাথ সরকারের উঠানের এক কোণে। 
প্রত্যেক মোর্মবারে সকালে যেমন আসে, তেমনি ভিক্ষে নিতে 
এসেছে যতুর শাশুড়ী । তার ছোট ছোট দুটো চোখে তীক্ষ দৃষটি। 
শীর্ণ মুখখানায় অন্ত্ৰ রেখা পড়েছে। ঢিলে হয়ে কুলে পড়েছে 
গলার চামড়া | আবার উচু গলায় ঠেকে বলল-_চারডা ভিক্ষা পাই 
মা। কৈ কোন জনমনিধ্যি নাই নাকি 1__ছটো চোখের সুতীব্র 
West সন্ধানী আলোর দীর্ঘ রশ্মির মত ঘুরিয়ে নিল রাম্নাঘর, ভাড়ার- 
ঘর, শোবার ঘরের বারান্দায় । ত্রস্ত পায়ে সে বা্নাঘরের বারান্দায় 
উঠে এল। সতর্ক চোখে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ কোধাও 
নেই। বা ঝা করছে বৈশাখের দুপুর । দূরে আমগাছের মাথায় 
একটা ক্লান্ত কাক ককিয়ে মরছে. চোখের পলকে ধা করে 
একটা পদ্মঞ্কুলি কামার বাটি তুলে নিয়ে তার ছেড়া কীথার তৈরী 
ভিক্ষের ঝুলিতে ভরে ফেলল । জোর-পায়ে আবার উঠানে নেমে 
এল। সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্রোজ্বজল নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে 
তক্তিতে গদগদ কণ্ঠে বলল-_হরি বল-_হরি বল, সবই গোপালের 
ইচ্ছা চারডা ভিক্ষা পাই মা । কৈ কেউ নাই নাকি? 

__এ কি, তুমি কতক্ষণ দাড়িয়ে আছ? তা ভোদার কি বাপু 
ভিক্ষের সময় অসময় নেই ?__প্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাাবিয়ে 
বলল শ্রনাথের মেয়ে সৈরভী--একটু সকাল সকাল আসলেই 
পার-- 

হা আমার কপাল--কপালে একটা চাপড় দিয়ে বলল যদুর 
শাশুড়ী-_-এ কি তোমাপো ater বাড়ী মা? নব বাড়ীতেই ত 
যাইতে হইবো 


*_আচ্ছা, যদুর শাশুড়ী, তোমার জামাই xy এস. ডি. ও-র 
চাপরাশী। ভাল মাইনের সরকারী চাকরি । কিন্ত তার শাশুড়ী 
হয়ে তুমি ভিক্ষে কর কেন বল ত? 

-_সে ছঃখের কথা, আর কি কমু মা ! ay কি আমারে গ্াখে | 
আমার মাইয়ার ত ঠ্যাকারে মাটিতে পা-ই পড়ে না । ag আমারে 
চিনবার পর্য্যন্ত পারে না মা_বছুর শাশুড়ীর চোখছুটো জলে ভরে 
এল। কিসমিসের মত'মত্ত একটা আচিল-বসানো নাকটা একটু 
কুঁচকে নিয়ে সে বলল-_আমি ভিক্ষা কইরাই প্যাট চালাই a | 
আমার গোপালরে খাওয়াই 

__পৌোপালটা কে আবার? নিজে পায় না খেতে, আবার 
ডাকে শঙ্ধরাকে 


“এ নাটু বোরাগীর মা-মরা “ছেলেটা আমার বড় TIC ।. 


ওকে আমিই মামুয করি মা-_যছুর শাশুড়ীর বুকের ভেতরটা টিপ 


এক মুঠো চাল নিয়ে এল সৈরভী | 

_ না, ন| সা চাল নয়। তোমাগো! ক্ষ্যাতের ত অনেক পটল 
ঘাথতেছি, এ হুগা দাও 

-__আ মাগী, আলালে দেখছি--বলে বিরক্ত হয়ে কয়েকটা 
পটল, দুটো আশু তার হাতে দিল সৈরভী। চোখের পলকে বাড়ী 
থেকে বেরিয়ে গেল AEM শাশুড়ী । 

চকভবানীর খোয়া-ওঠা WS দুপুরের রোদে তেতে আগুন 
হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে দমকা হাওয়ায় লাল ধুলোর ঘূর্ণি প্রেত- 
ছায়ার মত অবয়ব নিয়ে উঠতে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। মেই আগুন- 
ঝরা রোদ মাথায় করে খুড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে চলেছে যতদুর শাশুড়ী | 
তার কালো কালো! WHI দাগ-ধরা৷ ফাটা-কাটা পায়ের গোড়ালি 
দুটো ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে রাস্তার মুখ-উচু হয়ে-ওঠ| খোয়াগুলে| | 

—a দেখ, মাগী কি রকম ফৌটা-তিলক কেটেছে রে__নসা 
বিশ্বাসের বাড়ীর আমগাছের নীচে পাড়ার জনকয়েক ছেলেছোকরা 
বিড়ি ফুকছিল। তাদের ভেতরে গুধ্চন উঠল | 


_ একদম পয়লা নতবয়ের চোর বুড়ী, কিন্ত মুখে নব সময় হরি 
বলো, হরি বলো- 


_্ঠ্যা, ওর চোখের সামনে যা পড়বে, ঘটি, বাটি, থালা, এমন 
কি খড়ের আটি কি গরুর দড়ি পর্য্যস্ত থাকলে ছে! মেরে তুলে 
নেবে 

=এই চোর--এই-__গোকর দড়ি চোর---তাদের মধ্যে 
একজন উৎসাহী ছোকরা হেঁকে বলে উঠল। থমকে দাড়িয়ে বুনো 
মোষের মত লাল চোখ করে ঘুরে দাড়াল বদুর শাশুড়ী । রাগে 
থর থর করে কাপতে লাগল সে। পুরুষের মত করে হাটা খাড়া 
থাড়া চুলগুলো বা হাত দিয়ে চেপে ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে 
চীৎকার করে বলল-_আমি যদি চোর হই, তবে হে ভগমান 
আমার মুখে ষেন পোকা পড়ে | আমি যেন কানা হইয়া! যাই 
YY জমে উঠল তার ঠোটের কোণে কোণে । হো হো করে হেসে 
উঠল ছেলের দল। টিপ্লনী কেটে কে ষেন বলে উঠল-_আহা কি 
সতী সাবিত্রী রে-- 


__তোগো মুখে পোকা পড়বো, হাতে কুড়িকুষ্ঠি হইবো | এত 
মিছা কথা বলস না--নিকনদ্ধ ক্রোধে, অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল 
ষছুর শাশুড়ী-- থাম যহকে বইলা, হাকিমকে দিয়া তোগেৰ হাজত 
খাটাইমু a 
আবার একটা হাসির হব্রা ছুটল ছোকরাদের ভেতরে । মাথার 


pl 


মাঘ 


ষদুর শাশুড়ী | | 
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কাপড়টা টেনে দিয়ে বিড় বিড় করে বকতে বকতে ছৃঃখহরণের 
বাড়ীর মোড়ে মিলিয়ে গেল যতদুর শাশুড়ী! 

এ সব গা-সওয়া হয়ে গেছে ফর শাশুড়ীর ৷ শহরের সবাই 
জানে তার হাতটানের দোষ আছে। ও ভিক্ষে করতে কোন বাড়ীতে 
/ধলেই গৃহস্থের বৌঝিদের চোখেমুখে আতঙ্কের কালো ছায়া পড়ে। 
না বিশ্বাসের মুখরা বোঁটা ত সেদিন মুখের ওপর বলেই দিল 
তুমি ভিক্ষে কর কেন গ।? তুমি ত হাতসাফাই করেই খেতে 
পার--নসার বৌয়ের সেই তীত্র HIST! কথা তার কানের কাছে 
বাজতে লাগল । হঠাৎ তার মনের কোণে কঠিন একটা ধিক্কার 
তাল তাল কাদার মত জমা হ'ল। নিজের বলতে ত তার কেউ 
নেই । এক পয়সাও সঞ্চয় নেই তার। কিন্তু গোপালকে একটু 
ভালমন্দ খাওয়াতে মন চায়। কেন, সেই পরের ছেলেকে ভাল 
করে দুটো খাওয়ানোর SB এই অপবাদের বোঝা ঘাড়ে নেওয়া? 
এ নাটু বৈরাগীর ছেলে বড় হলে তাকে কি দেখবে, না তার শেষ 
সময়ে মুখে জল দেবে ? গোপালের কথ! ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তার 
বুকের শিক্পাউপশিরায় টান পড়ে । মনে হর শরীরটা টলছে। না, 
না কেউ জানে না, নাটু বৈরাগীর ছেলে ত নয়, ও যে তার 
-গোপাল। ওর সেবা মানেই দয়াল হরিঘ সেবা । তা না করলে 
চার যে চলবে না--অকম্মাৎ মনের কোণের তীব্র বেদনা ফোটা 
ফোটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দু'চোখ বেরে। 

কৈ রে গোপাল--অ গোপাল বাবা আমার কোনে গেলি রে 
_-মালোপাড়ার ধারে ঠেকা-দেওয়া নড়বড়ে ছোট্ট কুঁড়েঘরের 
বারান্দায় দাড়িয়ে হাক দিয়ে ডাকল Qa শাশুড়ী তার গোপালকে। 
কিন্তু গোপালের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শুধু--অমর 


মোক্তাবের রিশাল পটলক্ষেতের রাগচিতার বেড়ার ওপার থেকে - 


- দুপুরের নিস্তব্ধতা কাপিয়ে দিয়ে ডাছক ডেকে উঠল ।--আর পারি 
না বাপু! হয় ত ছোড়া লিশ্চয় কৈবত্তপাড়ার ছোড়াগো সাথে 
ডাংগুটি খেলায় মাইতা গ্যাছে_ ক্লান্ত হয়ে হাফাতে হাফাতে aga 
শাশুড়ী ঘরের দাওয়ায় বসে পড়ল! কাধ থেকে ভিক্ষার ঝুঁলিটা 
নামিয়ে বারান্দার ওপর উপুড় করে ফেলল । ঝরঝর করে ঝরে 
পড়ল ভিক্ষে-করা চাল, তিন-চাবটে ড শা পেয়ারা, গোটাতিনেক 
কাচা আম আর সেই পদ্মফুলি কাসার বাটিটা। হঠাৎ চকিত চঞ্চল 
চোখে চারিঙ্গিকে তাকিয়ে মে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে গেল। 
জানালাহীন সে ঘরখানায়ু দিনের বেলাতেও ঘন অন্ককার। ত্রস্ত 
হাতে আচলে বাধা কি একটা জিনিস খুলে ঘরের এক্‌ কোণে 
মুগের ডালে SE ঘটির ভেতরে রেখে দিল! থর থর কাপছে 
তার weir । বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল কপালে । তার বুকের 
ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলে যাচ্ছে গুরু OF ধ্বনি তুলে । 

দিদিমা, ও বাডাদিদি-_ দুপুরের আগুনের হস্তার মত হাওয়ায় 
তেনে উঠল কচি গলার একট! ডাক । উঠানে এসে দাড়াল নাটু 
বৈরাগীর মাত আট বছরের ছেলে কাছ। _যছুর শাশুড়ীর . বড় 
আদরের গোপাল । একমাথ। কালো ATE চুল। বড় বড় 


i 


ছুটো কালো চোখে অস্থির চঞ্চলতা | অধৈর্ধয হয়ে আবার চীৎকার 
করে উঠল কানু-__ও রাডাদিদি, কোথার গেলি? 

_কৈ আয়, আবু, আইছিদ-_বছুর শাশুড়ী হু’ বাহু বাড়িয়ে 
ব্যাকুল উল্লাসে ছুটে গেল তার দিকে । কান্ুর একতাল ননীর 
মত কোমল দেহটা সে বুকে চেপে ধরল । গভীর মমতাভরা গলায় 
অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, ওরে আমার গোপাল রে | তোরে এক- 
দণ্ড না দেখলে আমার বৃকের ভিতরভা ফাইটা যার . 

Bl কাটুক--আদরের চোটে sie, বিরক্ত হয়ে Fy বলল, 
এখন ছেড়ে দে রাঙানিদি। পেরারা আম খাই-_তার দৃষ্টিটা 
আটকে গেছে কাচ! আমের দিকে? চোখ দুটো লোভের আভা 
ঝক্মক্‌ করছে | 

_ছাইড। দিমু, কিন্ত একটা চুমা দে আগে গোপাল, আচ্ছস্পের 
মত বলল, যত্র শাশুড়ী । কাহ গাল পেতে দিল। শুকনো বেগুনী 
ঠোট দুটো অধীর আবেগে তার গালে চেপে ধরে দীর্ঘ চুম্বন 
করল UT শাশুড়ী | আদর্ভবা কণ্ঠে বলল, গোপাল বড় হইলে, 
আমারে ছাইড়া চইলা হাবি না তো? 

-_না'ষাবো আবার কোথায় ? আমাকে তোর মত লিচু, 
আম, দুধ কে খাওয়াবে ? তুই কত ভাল দিদি 

--আমি খাওয়াই বইলাই বুঝি ভাল? 

A খাওয়ায় না তারা কখনও ভাল হয়__বলল AE 
ভার দুটো ডাগর চোখে বিম্ময় ফুটে উঠল । সে আবার বলল, এই 
আম, পেয়ারা কে দিয়েছে দিদি? 

_ ঘোষপাড়ার নিবারণের মেয়ে বকুল। 

দিয়েছে না চুরি করে নিয়ে এসেছিস--পের়ার! থেতে খেতে 
বলল কান্থ__কৈবত্তপাড়ার ফৈনা কিন্ত বলছিল, তোর দিদিমা একটা 
WAI চোয় 

— 32 থাইতেছস থা, তোর অত দরকারডা কি শুনি ?--বুক 
CRG করে একটা দীর্ঘখাস ফেলল ধছুর শাশুড়ী । কয়েক মুহূর্ত 
পরে লে হঠাৎ কথে উঠে চীৎকার করে বলল, এ ফৈনার মা চোর, 
ওর বাপ চোর, চোদ্দগুর্টি চোর__রাগে দুপদাপ করে পা আছড়ে 
উঠোনের বাশের উপর থেকে গাম্ছাটা টেনে নিয়ে স্বান করতে গেল 
যদুর শাশুড়ী | | 

জব্বর একটা ছবি এসেছে মাইরি-_চার পয়সার একট! স্পেশাল 
মিটি পান মুখে দিয়ে আবেশে চোখছুটো আধবৌোজা করে বহু 
বলছিল যুধিষ্ঠির ঠাকুরভে-ঠাকুর যাও, বাও, দেখে এস | চিরটা 
কাল ত পয়সা গুনেই মরলে-_ 

কালো! কুচকুচে গৌঁফের ডান Habra একটু পাক দিয়ে যুধিষ্ঠির 
ঠাকুর বলল, কে আছে, পত্রলেখ! না লহনা দেবী ?_-তার চন্দনের 
ছোপ-দেওয়া কপালটা অকারণে একটু কুচকে উঠল। aq কিন্ত 
পানের দোকানের বড় আয়নাটায় নিজের প্রতিকৃতিটা দেখছিল 
মনোযোগ দিয়ে । পরনে তার"হাকিমের ব্যবহার-করা পুরানো 
একটা জীর্ণ ফুলপ্যাণ্ট, গায়ে সবজেটে রঙের খাকী জামা । প্যান্টটা 
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তার মোটেই “ফিট? করে নি। কেমন বেমানান, বেঢপ দেখা 
বাচ্ছে ওকে। পায়ে পুরানো টাম্বার-কাটা স্তাপ্ডেল। আয়নার 


চলেছে বুড়ীর বাড়ীর দিকে। হঠাৎ AG বলল, কথা কি জানেন 
বাবু, বুড়ী লোক খারাপ নয়। এ নাটু বোষ্টমের ব্যাটাটার ভক্তই 


গায়ে ফুটে উঠেছে তার afew অলজ্রলে দুটো চোখ । সে TERE করে। প্র বাচ্চাটা বুড়ীর চোখের মণি। নাটু ত দিব্যি 


হাকিমের চাপরাশী বলেই শহরের সব দোকানদারের সঙ্গে ভারিক্কি 
চালে কথা বলে । কম দামে জিনিস আদায় করে। নিজের জ্ঞাতি- 
গোষ্ঠীর সঙ্গে ভাল করে কথ! বলে না। মোটা থ্যাবড়া, নাকটা 
কুঁচকে বলে, শালারা সব BHT) এমন নোংরা থাকে সব ইষ্টপিডের 
দল! কৌচকানো! চোখে আরও কিছুক্ষণ আনার দিকে তাকিয়ে 
ছাড়া ছাড়া গলায় বলল যছু-_কি জানি বাবু, কোনটা তোমার 
পত্রলেখ! আর কোন্টা লহনা । টকির সুন্দরীদের সবাইকেই ত 
আমার ভাল লাগে । যেন আশমান থেকে খসে পড়েছে এক-একটা 
তারা-_লোমহীন জ্ঞ-দুটো নাচিয়ে দাত মেলে হেসে AR আবার 
ব্লল, আম্মি হাকিমের ‘ফিরি’ পাসে দেখি কি না, এই অন্কেই বেশী 
যাই না। নিত্যি নিত্যি মাংনা টকি দেখলে “পেসটিস' থাকে ন! 
বুঝলে ঠাকুর b 

-বছ | বস্তায় ধ্ঁড়িয়ে সাইকেল থেকে পা নামিয়ে দেকেও 
নাজির সুনীল ডাকল-_-এ দিকে একটু শোন ত শীগগির-_ 

কে নাজিরবাবু ? মুহূর্তে যেন একেবারে বদলে গেল যদু । 
ভয়ে, বিনয়ে, শ্রদ্ধায় সে যেন ভেঙে পড়ল। ঘেঙিযে ঘেডিয়ে 
হেসে বলল, কি খবর বাবু এত রাত্রে? কোন বিপদ-আপদ 
হয় নিত? 

দেওয়ানী আদালতের মাঠের এক কোণে নিরালায় দীড়িয়ে 
চাপা কাতর গলায় বলল সুনীল নাজ্জির_যছ, আমার সর্বনাশ" 
হয়েছে! আপিলে তুমি ত আমার কাছে অনেক উপকার পেয়েছ। 
এবার তুমি আমাকে 

কি হয়েছে খুলেই বলুন না বাবু। আপনার কথার আসি 
মাঘ মাসের রাত-হুপুরে একগলা জলে দাড়িয়ে থাকতে পায়ি-- 

- আমার ছোট মেয়েটার বালা চুরি হয়েছে যহু । আমার 
স্ত্রী বলছিল, তোমার ses) অফিদার-ব্যারাকে ভিক্ষে করতে 
গিয়েছিল আজ সকালে । সেই সময় টুনি ব্যারাকের মাঠে 
খেলছিল। আমার স্ত্রীর ধারণা, তোমার শাগুড়ীই তার হাত থেকে 
বালা খুলে নিয়েছে। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখবে যদু ? 

কি? আমি চেষ্টা করব না, বলেন কি! বদি ও মাসী নিয়ে 
থাকে তবে বালা 'আপনি ঠিক পাবেন বাবু__হিংশ্রতায় দপ দপ করে 
উঠল যছুর লাল চোখ দুটো ৷ দীাতে দাত ঘষে আবার বলল, 
তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু ওর হাতটানের দোষ গেল 
না। ও আমার একটা “পেসটিজ' নষ্ট করে দিল বাবু। are 
আমার সঙ্গে ! 

ঘন অন্ধকারে চকভকানীর রাস্তার দু'বারে অজ খাগড়া ' আম- 
কাঠাল গাছগুলি আরও এক ছোপ নিকযকালোর ইন্সিত দিয়ে 
দাড়িয়ে আছে। গাড় নিস্ভৰ্বতায় আচ্ছম হয়ে আছে চারিদিক'। 
যদু আর সুনীল ‘ভারী জুতোর AG থট শব্দ তুলে জোর পায়ে 


গাজা-ভাঙ খেয়ে পাড়ায় পাড়ার কীর্তন গেয়ে বেড়ায় 
পালার দায় থেকে বেঁচে গিয়ে সে খুব আনন্দেই আছে 
বুড়ীর বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই থমকে দাড়িয়ে গেল sat 
এ কি? তারা এ কাকে দেখছে? যতুর শাশুড়ী না আর কেউ? 
বারান্দার এক কোণে একটা কুপি জলছে। তার সামনে দেবীমূরতির , 
মত জোড় আসনে বসে আছে ষছুর শাশুড়ী । ফটফটে ফরসা থান 
কাপড় তার পরনে। কপালে, গলার খাজে চন্দনের তিলক | 
ডান হাতের দু'আডলের ফাকে ধীরে ধীরে চক্রাকারে ঘুরছে জপের 
মালা । বছ আর স্থির থাকতে পারল না, জ্বলন্ত চোখে সেদিকে 
তাকিয়ে দাত কড়-মড় করে চাপা গলায় বলল, সব বুজ্জরুকি, 
বুড়ীর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি_-টায়ারের চটি ফট-ফট করে ঝোলাঝাপ্লা 
প্যাণ্ট-পর| যদু হঠাৎ একটা বমদ্বুতের মত বুড়ীর সামনে দাড়াল | 
চীৎকার করে উঠল বুড়ী__তুমি কিয়ের লাইগা আইছ অসময়ে 
শোন-_-কঠিন পাথরের মত গলায় বলল যদু-_তুমি আমাদের 
নাজিরবাবুর মেয়ের বালা চুরি করেছ। ভালোয় ভালোয় দিয়ে... 
দ্বাও বলছি । না হলে তোমাকে 
তোর মুখ খইসা পড়বো । তোর পিঠে পাচমুখো ঘা 
হইবো মুখপোড়া__-আকাশ কীপিয়ে চীৎকার করে উঠে দাড়াল 
বুড়ী। আগুন বারছে তার দুটো চোখে । মাথার কাপড় খসে গেছে। 
শুকনো দেহ থর থর করে কাপছে। | 
-_'নাজিরবাবু’ হাকিমের মত শান্ত ভরাট পলায় যদু বলল, 


ক্কেলে 


“ 


আপনার উচ্চ বাতিটা নিয়ে এ দিকে আসুন S—’ 


ছু বুড়ীর অদ্বিসন্ধি সবই জানে। টর্চের আলোয় ঝলসে 
উঠল ঘরের এক কোণে একটা পেতলের ঘটি। ঘটিটা উপুড় 
করে ফেলল বহু। সেই রাশি রাশি ভাজা মুগের স্তব পের ভেতরে 
চক্‌ চক্‌ করে উঠল দুটো সোনার বালা । সেকেণ্ড নাজির সুনীল 
মনে মনে শহরের জাগ্রত বুড়াকালীকে প্রণাম করল । হিংস্র বাঘের 
মত লাফিয়ে এসে যদু বুড়ীর ঘাড়ট। ধরে প্রচণ্ড ঝাকি দিয়ে বলল, 
এই বুড়ী বল, তোর গোপালকে ওর বাপের ফাছে ফিরিয়ে দিবি," 
না ওরই aw ছোটলোকের মত চুরি-চাসারি করে বেড়াবি?, 

সুনীলের পায়ের কাছে কাটা গাছের মত আছড়ে পড়ে যদুর ” 
শাশুড়ী বলল, এবারের মত মাপ কইরা দাও বাবু | আর চুরি করুম 
নামে সুনীলের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বারান্দার আর এক 
ধারে যেখানে মাটির উপরেই tg ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। কাল্নাতরা 
গলায় বলল, ওর গোল গোল নরম হাতে এ বাল! বেশ মানাইবো। 
তাই তোমার মাইয়ার হাতের থাইকা খুল্যা লইছিলাম বাবু 
সুনীল স্থির চোখে বুড়ীর দিকে তাকাল । আশ্চর্য | ওয় ore 


. ছুটো চোখে গভীর মমতা ৷ কিন্তু 


বহর পাথুরে মুখে কঠিন নিষ্ঠুর few । নে আবার রাগে 





, | ae 
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মাঘ 


লাগল । অপমান সহ করে তিনি আফ্রিকায় থাকবেন, না ভারতে 
ফিরে যাবেন? সেই রাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ary জীবনের 
ধারা একেবারে বদলে প্রেল। সেই রান্রেই মনে -মনে তিনি 
প্রতিজ্ঞা করলেন £ বর্ণবৈষম্যের অতিকায় দানবটাকে ধরাশায়ী 


RA করতে তাকে যদি আমরণ সংগ্রাম করতে হয় তাতে তিনি পশ্চাৎপদ 


পা 


হবেন না। বিপদ দেখে গান্ধী কখনও পলায়ন করেন নি। 
তামসিক নিক্তিয়তা ত ক্লীবের ধর্ম । বীরের আনন্দ হুঃখের অগ্নি- 
কুণ্ডে বাপ দিয়ে, বাধাবিপত্তির সঙ্গে অকুতোভয়ে লড়াই করে, 
মৃত্যুর সঙ্গে tien লড়ে । বিপদ এবং দুঃখ গান্ধীর প্রাণে চিরদিন 
বাশী বাছজিয়েছে । 


এর পরে সুদীর্ঘ একুশ বৎসর ধরে বর্ণবৈষম্যের অনুরটার সঙ্গে 
চলল ঘোরতর সংগ্রাম । শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ষেন-তেন-প্রকারেণ 
ভারতবাসীকে আফ্রিকা থেকে তাড়াতে পারলে বাচে। রাতারাতি 
আইন তৈরি হয়ে গেল। প্রত্যেক ভারতবাসীকে মাথাপিছু ট্যাক্স 
দিতে হবে তিন পাউণ্ড । এত বড় অন্তায়কে নতশিরে স্বীকার 
করে নিতে ভারতবাসীদের রক্ত বিদ্রোহ করে উঠল। বর্ণবৈষম্যের 
দানবের সঙ্গে সুক হ'ল অভিযান । অভিযানের পুরোভাগে গান্ধী । 
ওদিকে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের জাদরেল দলপতি জেনারেল ADA | 
যেমন গান্ধী, তেমনি স্মাটস ৷ বুনো তেঁতুল, বাঘা ওল । দু'জনে 
সমান একরোখা | বিদ্বোহকে দমিয়ে দেবার acm WBA বদ্ধ- 
পরিকর ৷ হাজার হাজার সত্যাগ্রহী নিক্ষিপ্ত হ'ল কারাগারে । কিন্ত 
এত অত্যাচারেও গান্ধী নতিস্বীকার করলেন না। জত্যাগ্রহীরা 
ভীতির কোন লক্ষণই দেখাল না । হাজার হাজার নরনায়ী একটা 
বিরাট আদর্শের প্রেরণায় যেথানে চরম দুঃখকে বরণ করবার জন্তে 
প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছে বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে, সেখানে কার 
সাধ্য তাদের পদানত করে রাখে ? 


ললাটে জয়-তিলক পরে গান্ধী ‘ফিরে এলেন স্বদেশে । এতদিনে 
তিনি আপনার সত্য পরিচয় লাভ করেছেন। মনের মধ্যে আর 
কোন ভয় নেই, সংশয় নেই । সত্যাগ্রহের অনুপ অন্তকে তিনি 
নিজের হাতে তৈরি করেছেন সমূদ্রপারে দুঃখের অলম্ত অগ্নিকুণ্ডের 
মধ্যে বসে। দক্ষিণ আফ্রিকায় একুশ বৎসরব্যাপী সংগ্রাম তাকে 
দান করেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তার আত্মবিস্বানকে করেছে rR, 


- - তাঁর নৈতিক শক্তিকে করেছে অপরাজেয়, তার চরিত্রকে করেছে 


মহিমসয় । বহু তপস্তায় তিনি অর্জন করেছেন একটা বিরাট 
জাতির নেতৃত্ব করবার অধিকার । সেই অধিকারে আজ তিনি 
প্রাণ খুলে বলতে গারেন তার শ্বদেশকে আহ্বান করেঃ 
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে, 
গুরু তোমাদের সবারে ভাকিছে, 
1 আমার জীবনে লভিয়া জীবন 
জাগোরে সকল দেশ ৷" 


«এ মহামানব আসে” 
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ভারতবর্ষে ফিরে এসে স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে গান্ধী গোখলের 
উপদেশমত বৎদরেক কাল ট্রেনের থার্ড ক্লাসে সারা দেশ পরিভ্রমণ 
করলেন | জীবনের ভাণ্ডারে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত 'হ'ল। 
উত্তরকালে জাতিকে যিনি স্বাধীনতার দুর্গম পথে পরিচালিত 
করবেন--দেশকে সর্ধতোভাবে জানা তার পক্ষে প্রয়োজন ছিল। 
এর পরে চম্পারণে তার ডাক পড়ল । নীলকর সাহেবদের অত্যা- 
চারে বিহারের চাষীরা তখন জর্জবিভ । গান্ধী ছাড়া কে তাদের 
উদ্ধার করবে? দরিদ্র-নারায়ণের আহ্বানে গান্ধী বিহারে এলেন, 
ব্রিটিশের ভ্কুমের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করলেন এবং সংগ্রামে বিজয়ী 
হলেন! এতকালের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে চাষীরা হাফ 
ছেড়ে বাঁচল । তখনও ব্রিটিশের গ্ায়পরাফুণতায় গান্ধীর বিশ্বাস 
অঙ্গুধ ৷ কিন্তু মে বিশ্বাস অচিরে টুক্রো টুকৃরো৷ হয়ে ভেঙে পড়ল 
জালিয়ানওয়ালাবাগে ভায়ারের TRF বর্বরতায় | হিন্দু-সুদলমানের 
মিলিত রক্তধারায় জালিয়ানওয়ালাবগের মাটি রাঙা হয়ে গেল। 
সেই রক্তত্নান গান্ধীর তৃ্ি-ভঙ্গিমায় আনল আমূল পরিবর্তন | 
তার কুত্রবীণায় বেজে উঠল অহিংস অসহযোগের সংগ্রাস-গান। 
সেই আহ্বানে qa ভারতবর্ষ বুগযুগসঞ্চিত ভীরুতাকে বর্জন 
করে বেরিয়ে এল রাজপ্রোহের frre পথে । গান্ধীর কাছে 
মৃত্যুর অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে জাতি তার চলা! সুক করল সেই পথে 
ষে-পথে কালবৈশাখীর ঝড় এবং "শ্রাবণ-রাত্রির বজনাদ ।' 


১৯৩০ সনে গান্ধী আরস্ত করলেন এঁতিহাসিক লবগ্-সত্যাগ্রহ ৷ 
পদত্রজে চব্বিশ দিন ধরে চলল দুই শত বিয়াল্লিশ মাইল পরিক্রমা । 
পুরোভাগে গান্ধী । পিছনে সারা ভারতের আশী জন বাছা বাচ্ছা 
সত্যাগ্রহী। সমুদ্রতীরে ৬ই এপ্রিল ভোরে গান্ধী সুক করলেন 
লবণ-আইন ভঙ্গের যুগাত্তকারী অধ্যায় । আসমুদ্রহিমাচল ভূমিকম্পে 
যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। দ্রদূরাস্ত থেকে অখ্যাতনায! ন্র- 
নারী এসে দলে দলে করছে কারাবরণ। আত্মবলির সে কি গরিমা- 
ময় দৃশ্য ! হাজার হাজার মানুষের কাছে জীবন-মৃত্যু যেন পারের 
ভৃত্য ! ইংরেন-শাসনের বর্ববরতা সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করে 
চরমে গিয়ে পৌঁছাল। fram সত্যাগ্রহীদের মাথায় পুলিসের লাঠি 
পড়তে লাগল যেন শ্রাবণের Weta) গান্ধী একটা নিরন্তর 
নিরব জাতির রক্তধারায় এনে দিয়েছেন পাগলামির দুরন্ত ঝড়। 
সেই ঝড়ে উড়ে যায় শতাব্দীর WES ভীকতা। 


১৯৪২-এর আগষ্টে হ্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুরু হ’ল। 
'ভারত-ছাড়' আন্দোলন দাবানলে মত ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে 
দিগ্স্তরে । ভারতবর্ষ হাতছাড়া হরে গেলে বুটিশ-সাশ্রাত্যের আর 
থাকে কি? সাশ্রাজ্যরক্ষায় কে তাকে যোগাবে লোকবল আর 
ধনবল ? কেশর বাড়া দিয়ে ব্িটিশ-সিংহ গঞ্জন করে উঠল। 
১৯৪২-এর ১০ই নবেশ্বর উইনষ্টন চাচ্চিল সদস্তে ঘোষণা করলেন £ 
শ্বৃটিশ-দাত্রাজ্যকে দেউলে করে" দেবার অন্ত সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীর 
পদ আমি গ্রহণ করি নি।* চাক্তিলের সর্বগ্রাসী চিস্তা__বৃটেনকে 
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গৌরবের চুড়ায় কেমন করে সমাসীন রাখা যায়; গান্ধীর জীবনের 
একমাত্র জক্ষ্য ভারতের গরিমাষয় ভবিষ্যৎ | ক্ষমতার মদিরাপানে 
উন্মত্ত চাচ্চিপ গান্ধীকে কারাকুদ্ধ করলেন । '‘করেঙ্গে ইয়ে ময়েঙ্গে’ 
-গান্ধীর এই বাণীকে জীবনের মূলমন্ত্র করে সারা ভারতের জনগণ 
ঝাপিয়ে পড়ল বিপ্লবের কুলপ্লাবিনী বন্তায়। শত শত শহীদের 
VST রাঙা হয়ে গেল দেশের মাটি । সেই রক্তরাঙা পথে 
আবিভূতি হ'ল স্বাধীনতার দেবতা । 


স্বাধীনতা যখন লাগালের মধ্যে তখন বৃহত্বম ATT] হয়ে দেখা 
দিলেন মহম্মদ আলি fem ‘xa পাকিস্থান নর গৃহযুদ্ধ'-_-এই 
ধ্বনি তুললেন fel | দিকে দিকে, জলে উঠল ভ্রাতৃবিরোধের 
সর্বানেশে দাবান্ল। নোয়াখালি, বিহার, দিল্লী পপ্রাব, কলিকাতা 
_ পর্বজ সুর হয়ে গেল নরমেধ যজ্ঞ, দিকে দিকে বইতে আর 
করল রক্তের নদী । | 

ভ্রাত্বিরোধের দিগত্ত-বিস্তী্ণ দাবানল নির্ববাপিত করবার জক্ত 
গান্ধী চারিদিকে ছুটে বেড়াতে লাগলেন ! ভারতের অন্গচ্ছেদ কি 
কিছুতেই রোধ করা যায় না? অথণ্ড ভারতের স্বপ্ন কি অবশেষে 
ধুলিসাৎ হয়ে যাবে ? কিন্ত ব্যর্থ হ’ল তার সমস্ত প্রচেষ্টা। সায়া 
জীবনের প্রিয়তম সহকর্ম্মারা শেষ মুহুর্তে ভারত-বিভাগে সম্মতি 
দিলেন সবাই । গান্ধী এখন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ । দিগন্তে আলো 
কোথায়? আশা কোথায়? আশয় কোথায় ? জীবনের নিবিড়তম 
তমিল্রার মধ্যে প্রার্থনাই ঠাকে শক্তি দিয়েছে, আলো দিয়েছে, 
সান্ত্বনা দিয়েছে। , গান্ধীর বিদীর্ণ, হৃদয়ের ' দুঃসহ বেদনা থেকে 
বেরিয়ে আসে আকুল প্রার্থনা | 


tA 


॥ 


জীবনের এত কালের সাধনার এ কি wher পরিণতি? 
অথণ্ড ভার্তবর্ষকে ছু'টুকরো করে দিয়ে ইংরেজ সমুদ্রপারে চলে 
cam দিকে দিকে আগুন জলছ্ে। ভ্রাতৃবিরোধের সর্বনাশা 
আগুন। মহাশ্মশানে গান্ধী একা একা চলেছেন শাশানচারী 
মহেস্বরের মত ॥ সমস্ত দেশের বেদনার কালকুট পান করে গান্ধী 
এখন 'নীলকঠ। জীবনব্যাপী সাধনার ভগ্নস্ত পের মধ্যে গান্ধীর 
অপরাজের আত্মায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস এখনও অনির্বাণ। মাঝে 
মাঝে মনে হয়--বেঁচে আর লাভ কি? কিন্তু সে নৈরাশ্য এবং 
অবসাদ ক্ষণিকের । পরমুহুর্ণে ফিরে আসে উৎসাহের বন্যা, কর্ম্মে 


প্রবাসী 





উন্মাদনা । VACUA কাছে জয় এবং পরাজয়, দুঃখ এবং সুখ, 
লাভ এবং ক্ষতি সবই সমান | ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হয়ে সে জীবনের 
শেষ মুহুর্ত AHS জগতের কল্যাণের জন্তে অকুতোভযে কাজ করে 
যাবে। সারাজীবন ধরে যিনি সংগ্রাম করে এসেছেন পর্বভ-প্রমাণ 
বাধার পর বাধার বিরুদ্বে _পরাদ্য়কে কেমন করে নত শিরে তিনি 
স্বীকার করে নেবেন? তাই দেখি নোয়াখাদিতে পরিব্রাজকের 
দণ্ড"হাতে গান্ধী চলেছেন একা একা দিকে দিকে শাস্তির বাণী 
পরিবেশন করতে করতে ৷ ESR তমিত্রার পটভূমিকায় অপরাজেয় 
মানবাত্মার এ কি জ্যোতিশ্ব় রূপ ! জীবনের প্রান্তে. এসে গান্ধী 
যখন সবচেয়ে fame তখনই শক্তির চরম শিখরে পরম মহিমায় 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে Sry গরিমাময় ব্যক্তিত্ব । লুই ফিশার 'ঠিকই 
লিখেছেন : ~ 

/ “Gandhi now rose to supreme height.” 


গান্ধী আজ শুধু ভারতবর্ষের নয়, আজ তিনি aaa মানব- 
সমাজের । পৃথিবীর দেশে দেশে বছ নরনারীর হৃদয়মন্দিরে আজ 
তার আসন। ae জীবনই তার See কি wey 
সাহস! কি অপরিমের সত্যান্থ্রাগ | কি অন্তহীন প্রেম! “সত্যান্থ- 
রাগ, প্রেম এবং মহাবীর্ষ্ের দারা অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করে 
গেছেন! তার অভিধানে ব্যর্থতা বলে কোন শব্দ ছিল না। শু 


১৯৬২ / 


oars 


q 


am a born fighter who does not know failure” in 


জীবদ্দশায় এই কথাই আমাদিগকে তিনি শুনিয়েছিলেন | জীবনকে : 
তিনি জানতেন একটা অন্তহীন সংগ্রাম বলে, সেখানে আরামের 
কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাই দেখতে পাই সারাজীবনের স্বপ্ন যখন 


'ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আকাশের প্রভাতী তারার মত যখন তিনি 


সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ তখনও তিনি সংগ্রাম করে চলেছেন অন্ধকারের শক্তি 
cag বিরুদ্ধে । নিজের উপরে বিশ্বাস হারান নি, মান্থৃষের উপয়েও 
নয়। মানবতা সমুদ্রের মৃত । সাগরের কয়েক ফোটা জল নোংরা 
হলে কি সমুদ্র তার fede হারিয়ে ফেলে? তার জীবনের 
পানপান্র বেদনার গরলে কানা কানায় ভরে উঠেছিল। কিন্ত 
tay তার cena স্পর্শ করতে পারে নি। দুঃখের নিবিড়তম 
অন্ধকারের. মধ্যে তিনি আমাদিগকে শুনিয়ে গেছেন 


অপরাজেয় আশার বাণী £ নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ ছুর্গতিং তাত 
গচ্ছতি 1 





ঢ 


a jar 


La 
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কাশ্মীরের রাষ্ট্র-সাধন। 
( ১৮৭৭-১৯৩৯ ) 

ly. অধ্যাপক শ্রীস্থধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায় 

১৮৪৬ সনে প্রথম শিখ যুদ্ধের পর কাশ্মীরের ডোগ্রা রাজবংশ 


প্রতিষ্ঠিত হয়। লাহোর দরবারের সামন্ত গুলাব সিং এই রাজবংশের 
আদিপুরুষ । কিছুদিনের মধ্যেই conta রাজগণের অত্যাচারে 
কাশ্মীরবাসীর জীবন ছুব্বিষহ হই উঠিল। ১৮৮৭ সনে কাশ্মীরের 
প্রথম সেটেলমেন্ট কমিশনারের একটি মন্তব্যে দেখি যে, জল এবং 
বাতাস ভিন্ন অন্ত সমস্ত জিনিসের eat কাশ্মীরবাসীকে কর দিতে 
হয়। নিদাকণ করভার এবং প্রাকৃতিক Ste কাশ্মীরবাসীর দুঃ- 
দুর্গতির যোলকল পূর্ণ করিয়াছিল। ১৮৮৫, ১৮৮৮, ১৮৯২-৯৩, 
১৯০০-৪, ১৯০৬-৭ এবং ১৯১০ সনে বার বার বস্তা, মহামারী 
এবং ভূমিকম্পের ফলে সমগ্র কাশ্মীর বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দেশ- 
বাসীর দেহ-মন এবং সংস্কৃতির উপর এই বিপর্য্যরের প্রতিক্রিয়া 
দেখ দেয় I 


-- উনবিংশ শতকের শেষের দিকে কাশ্মীরে রাজনৈতিক আন্দো- 


ননের সুত্রপাত হয় । ১৮৭৭ সনে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন কাশ্মীরী 
বড়লাট লর্ড লিটনের নিকট কাশ্মীররাজ রণবীর সিংহের বিকদ্ধে 
লিখিত অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। এই অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ 
এবং অভিষোগকারীদিগের নাম আজও অজ্ঞাত । একাধিক ইংরেজ 
লেখক এই সমস্ত অভিযোগের কোন কোনটি স্ব-স্ব গ্রন্থে সম্নিবিষ্ 
করিয়াছেন | একটি অভিযোগ এই যে, মহারাজ! রণবীর সিংহের 
আদেশে VSR সময় বহু মুসলমান প্রন্গাকে উলার ত্রদের জলে 
BUS মারা হইয়াছে । এই সমস্ত অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত 
করিবার ae ভারত সরকার এক কমিশন বসাইলেন। কিন্ত 


~ কাশ্মীরবাসী হিন্দু, মুলমান কেহই কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিতে 


সাহস করিল না । ফলে কোন তদস্তই হইতে পারিল না । 

উনবিংশ শতক শেষ হইয়া বিংশ শতক আসিল। spike 
বাদীর অবস্থা আরও শোচনীয়, আরও ককণ হইয়া উঠিল। রাজ 
সরকারের সমস্ত বড় বড় চাকুরি বিদেশীর একচেটিয়া ৷ ইহাদের 
মধ্যে পঞ্জাবীর সংখ্যাই বেশী । না রাজা, না রাজপুরুষ, কেহই 
জনসাধারণের TAG জন্য মাথা ঘামান্‌ না, ভাহাঁদের আশা- 
আকাজ্ষার খবর রাখেন না। 

সাধারণ মানুষ দুৰ্কাহ করভার, শোচনীয় দারিদ্র্য এবং “বাজকৰ্ণ- 
চারীদিগের Brae শোষণ ও নির্শ্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ । মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় fora, চঞ্চল । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবেদন-নিবেদনে 
অবশেষে ভারত সরকারের টনক নড়িল। ভারত সরকার 
হুকুম দিলেন যে, কাশ্মীরের সরকারী চাকরিতে কাশ্মীর্বাসীর 
দাবি way হইবে । কিন্ত এই আদেশ বহুদিন ore সরকারী 
মহাফেজখানায় ফাইল-চাপা পড়িয়াছিল। 


বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশ্মীরে সর্বপ্রথম শিক্ষা বিস্তারের 
সুচনা হয়। ১৯০৫ সনে স্বনামধন্জা এনি cand এবং বালা- 
কোলের চেষ্টা ও উদ্যোগে রাজধানী শ্রীনগরে একটি কলেজ স্থাপিত 
হয়। এই কলেজই এখন শ্রীপ্রতাপ কলেজ নামে পরিচিত । একই 
সময়ে জম্মুতেও একটি সরকারী কলেন্জ স্থাপিত হয়। এই দুইটি 
কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত কাশ্মীরী তকণগণ কাশ্মীরে আধুনিক ভাবধারা 
বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন | জার্ত কাশ্মীরের ইহারাই 
BATS | বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার আন্দোগনে বাংলার যুবশর্তির কার্য্য- 
কলাপের কাহিনী এবং মিশর, GAS ও আয়ালগ্ডের তকণ সম্প্রদায় 
স্ব-স্ব দেশের জাতীয় আন্দোলনে বে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার গৌরবোজ্ছল ইতিহান কাশ্মীর] তকপ-সমাজের মনে শভিনব 
চেতনা সঞ্চার করিয়াছিল। এই চেতনাই কাশ্মীরের জাগরণ 
ঘটাইয়াছে | 


জাগরণের জোয়ার সমাজের কোন এক বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ 
না থাকিয়া সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই জোয়ারের দ্বধর্্ন। 
তাই দেখি যে, কাশ্মীরের জাগরণের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান 
সম্পরদারও নূতন চেতনায় জাগিয়া উঠিতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের 
এই জাগরণ প্রথমতঃ সাম্প্রদারিক্ক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। 
মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রথমতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে 
grata দিবার জন্তু ডোগনা সরকারকে অন্নরোধ 
করিতে লাগিলেন । সরকার প্রথম প্রথম এই অন্থরোধে কর্ণপাত 
করেন নাই |, অবশেষে ১৯১৬ সলে ভারত সরকারের “এডুকেশন 
কমিশনার’ শার্প সাহেব কাশ্মীর সরকারের অনুরোধে সরেজমিন 
তদত্ত করিয়া কাশ্মীরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে, এক রিপোর্ট পেশ 
করেন। সরকার এই রিপোর্টের একটি সুপারিশও কার্যে পরিণত 
করেন নাই । 


,এদিকে কাশ্মীরী ‘পণ্ডিত'সম্প্রদায় শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমেই অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছিলেন। রাজসরকারের অধস্তন পদগুলিতে ধীরে ধীরে 
শিক্ষিত ‘পণ্ডিত'গণের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। 
ইহাতে মুদলমান সম্প্রদায়ের গাক্রদাহ উপস্থিত হইল । মুসলমান . 
নেতৃবৃন্দ স্ব-সমপ্রদায়ের উন্নতির ব্যবস্থার জন্ত রাজসরকারকে বার বার 
অনুরোধ করিতে after: কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। 
অবশেষে ১৯২৪ সনে HERA কয়েকজন মুসলমান বড়লাট লর্ড 
রিডিভের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিলেন । ম্মার্ুকলিপিতে 
নিম্নলিখিত দাবিগুলি জানানো হইয়াছিল : 


১। কৃষককে জমির মালিকানা স্বত্ব দিতে হইবে | 
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২। মুসলমানদি্গকে আরও বেশী সরকারী চাকরি দিতে 
হইবে! 

৩। মুসলমানদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করিতে 
হইবে। ৃ 

৪1 বেগার প্রথা তুলিয়া দিতে হইবে৷ 

৫। সরকারী সমবায় বিভাগের কর্মক্ষেত্র figs করিয়া 
তাহার কার্যকলাপ বাড়াইতে হইবে । 

৬। যে সমস্ত মসজিদ সরকায়ের হাতে আছে, সেগুলি মুসল- 
মানদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে । 

স্মারকলিপিতে কাশ্মীর সরকারের বিকস্ধে কতকগুলি গুকতর 
অভিযোগও উপস্থিত করা হইয়াছিল। 

১৯২৪ সনের গ্রীন্ঘকালে শ্রীনগর সরকারী aria কারখানার 
শ্রমিকগণ* সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শহরের 
' আরও ছু'্চার জায়গায় গোলমাল হয়। সরকার কঠোর হস্তে 
এই,সমস্ত বাক্ষাভ দমন করেন। ইহার পর উল্লিধিত ম্মারক- 
লিপিতে যে সমস্ত অভিযোগের কথা বলা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে 
একটা লোক-দেখানো সরকারী তদত্তের' ব্যবস্থা করা হইল। 
wre কমিটি অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলিয়া! উড়াইয়া দিলেন । 
স্থারকলিপিতে দস্তখতকারীদিগের মধ্যে কয়েকজনকে কাশ্মীর হইতে 
Prarie ফরিয়া তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। 

১৯২৫ সনে মহারাজা প্রতাপ সিঙের মৃত্যুর পর তাহার 
ভ্রাতুপুত্ব হরি সিং কাশ্মীরের রাজা হইলেন। তাহার শাদনকালে 
কাশ্মীরবাসী হিন্ু-মুদলমান সকলের অবস্থাই পূর্ববাপেক্ষা শোচনীয় 
হইরা উঠিল। ১৯২৯'সনের গোড়াতেই কাশ্মীরের দিকে দিকে 
তীব্র অসস্ভোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । সর এলবিয়ন রাজকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় কাশ্মীর সরকারের অন্ততম সন্ত্রী। এসে!- 
সিয়েটেড প্রেগেয প্রতিনিধির নিকট একটি বিবৃতিতে তিনি কাশ্মীর 
বাসীর ছুঃখ-ছুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করেন। উপসংহারে তিনি 


বলেন যে, অবিলম্বে জনসাধারণের জীবনবাত্রাক়্ মানের উন্নয়ন 


একাত্তই প্ৰয়োজন ।* কিন্ত ‘চোরা না শোনে ধর্শ্মের কাহিনী” । 
উনবিংশ শতাব্দীতে রণজিৎ সিং কর্তৃক কাশ্মীরবিজয়ের পর 
কাশ্মীরবাসী হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও গৈন্যদলে গ্রহণ করা হইত 
না। ডোগরা শাসনেও এই ব্যবস্থার নড়-চড় হয় নাই। Oe 
বাহিনীতে যোগদানের পথ বন্ধ । শাসনবিভাগের উচ্চতর পদগুলি 
মহারাজা প্রতাপ পিডের রাজত্বকালে ( ১৮৮৫-১৯২৫ খ্ৰীঃ অঃ) 
পঞ্জাবী বহিরাগৃতগণ এবং Sere উত্তরাধিকারী জম্মুকাশ্মীরের শেষ 
রাজা হবি সিঙের রাজত্বকালে ডোগরা বাজপুতগণ প্রায় একচেটিয়া 
করিয়া বসিয়াছিল বজিলেও চলে। মোট কথা, কাশ্মীরবাশী ‘নিজ 





* এসমোলিয়েটেড প্রেসের লাহোরস্থ আপিসের প্রতিনিধির ' 


নিকট প্রদত্ত বিবৃতি ( ১৫ই মাৰ্চ” ১৯২৯ )1 সর এলবিয়ন এই 
বিবৃতিদানের পূর্ক্বেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন। 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


ৰাসভূমে পরবাসী'তে পরিণত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে আবার 
“RAS মুদলমানদের অবস্থা হিন্দুদের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। 


. জন্মুকাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৭৮ জনই মুসলমান । 


কাশ্মীর উপত্যকায় ইহাদের সংখ্যা প্রতি শতে ৯৪ জন | 
শিক্ষা-দীক্ষায় কাশ্মীরী বান্মণ সম্প্রদায় বেশ উন্নত। ইহা 


দিগকে পণ্ডিত বলা হয়। প্রথমতঃ পঞ্জাবী এবং পরে ডোগরা » 


রাজপুতদিগের জন্ত ইহাদের পক্ষে সরকারী চাকরি পাওয়া প্রায় 
অসম্ভব ছিল। ১৯২৫-৩১ সনে শিক্ষিত 'পণ্ডিত'গণ ‘কাশ্মীরবাসীর 
ভক্ত কাশ্মীর' আন্দোলন নামে একটি আন্দোলনের সাহায্যে সরকারী 
চাকরিতে নিজেদের অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই 
আন্দোলন একেবারে নিক্ষল হয় নাই । ইহারই ফলে সরকার 
কাশ্ীরবাসী'র সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৪৬ 
সনে মহারাজা গুলাব সিডের রাজ্যলাতের পূর্বে্ব যাহাদের পূর্ব 
পুকষ কাশ্মীরে বাস করিত এবং যে সমস্ত বহিরাগতের পূর্বব-পুকষ 
১৮৮৫ সন বা তাহারও পূর্বব হইতে কাশ্মীরে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করিতেছে, আইনের দৃষ্টিতে তাহারাই '‘মুল্‌কি’ অর্থাৎ কাশ্মীরবাসী 
বলিয়া গণ্য হইল । ভবিষ্যতে ‘মুল্কি’ ব্যতীত অপর কাহাকেও 
সরকারী চাকরি দেওয়া হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। 
পণ্ডিত সম্প্রদায়ের আন্দোলনের ফলেই সরকাব এই আইন করিতে, 
বাধ্য হইয়াছিলেন। এই আইনে কিন্তু তাহাদের, বিশেষ সুবিধা 
হইল না । আইন পাস হওয়ার CRE ডোগরা রাজপুতগণ প্রায় 
সমস্ত বড় বড় পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সহিহ 
তাহাদের আরও সুবিধা হইল। 

উপরে বিংশ শতকের প্রান্তে কাশ্মীরের মুসলমান-জাগরণের 
উল্লেখ করিয়াছি। পঞ্জাবী মুঘলমান সম্প্রদায়ের প্রচার ও আন্দোলন 
এই জাগরণের প্রত্যক্ষ কারণ । মুসলিম জাগরণে সংখ্যালঘু পণ্ডিত- 
গণ ভয় পাইলেন। সাম্প্রদায়িক স্বাথরক্ষার গরজে তাহারা ক্রমেই 
রাজনরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া উঠিলেন। ১৯৩১ সনের প্রথম 
দিক হইতে লাহোরের মুলিম খবরের কাগজগুলি অনবরত 
5755 মুদলমানদিগকে হিন্দুয়াজা 

বং তাহার শাসনের যিকন্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। এই সমস্ত 
কাগজে মূসলদানদিগকে সাম্প্রদায়িক wiles aw সর্বস্ব পণ 
করিতে আহ্বান করা হইল। ক্রমে মুমলমানগণ সজ্ঘবন্ধ হইয়া 
রাজনৈতিক দল গঠন করিল । পণ্ডিত সম্প্রদায়ও পিছনে পড়িয়া 


রহিল না। এই যুগে গঠিত দলগুলির মধ্যে মুসলমানদিগের : 


‘aie রুম পার্টি এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়ের “যুবক-সভা'র নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

মুসলিম নেতারা মসজিদে মসজিদে জালাময়ী বক্তৃত| করিয়া! হিন্দু- 
বিদ্বেষের বিষ-বীজ ছড়াইতে লাগিলেন | কাঠ-মোল্লার দল তাহা- 
দের পাশে আসিয়া দাড়াইল । ১৯৩১ সনের ২১শে জুন শ্রীনগরের 
থানাকা-ই-মৌলা-তৈ একটি মুসলমান জনসমাবেশ হয়| ' মহা- 
রাজার নিকট মুসলমান সম্প্রদায়ের অভাব-অভিষোগ পেশ করিবার 


ঙ 


মাখ 





ay মুখপাত্র নির্বাচনই এই জসায়েতের উদ্দেশ্য ছিল। নির্বাচন 
হইয়া গেল। কিন্তু নির্বাচনের পরই অনর্থের সুত্রপাত হইল | 
আবদুল কাদির নামে একজন বিদেশী মুসলমান--বাবুচ্চিনিরি 
তাহার পেশা--একটি বক্তৃত! করিয়া হিন্দুদিগকে হত্যা করিবার জন্ত 
সুনলমানদিপকে উত্তেজিত করিল । এই ঘটনা পূর্ব্ব-পরিকল্পিত কিনা 
/জীনা যায় না। তবে ইহা হয়ত একেবারে আকস্মিক অবাছ্ছিত ঘটনা 
NE নয় । ২২শে জুন পুলিস আবদুল কাদিরকে গ্রেপ্তার করে। 
১৩ই জুলাই শ্রীনগর জেলখানায় তাহার বিচারের দিন স্থির হয়। 
নির্দিষ্ট দিনে বিচার আর্ত হইবার বন্ধ পূর্ব হইতেই মুমলমানেরা 
দলে দলে জেলখানার চারি পাশে সমবেত হইতে থাকে । বিচার 
হইবার মুখে জনতা উচ্ছ Aye উঠিল। জনতার মধ্যে কেহ 
কেহ বাহিরের প্রাচীর টপকাইয়া জেলধানার সীমানার মধ্যে ঢুকিয়া 
পড়িদ। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। 
তাহার আদেশে জনতার মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। জনতা! ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা নেতৃ- 
বৃদ্দের মুক্তি দাবি করিতে থাকে । জনতার মধ্য হইতে উপস্থিত 
পুলিল এবং অন্তান্ত সরকারী কর্শ্মচায়ীদের উপর nz নিক্ষিপ্ত হয়। 
উন্মত্ত জনতা টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয় এবং জেলখানা-সংলগ্ন 
পুলিম লাইনে অগ্নি-সংযোগের চেষ্টা করে। কেহ কেহ পুলিস 
ঘাইনের মধ্যে ঢুকিয়া জিনিসপত্র তছনছ করে। পুলিস গুলী 
চালাইয়া .এই উচ্ছ লতার জবাব দিল । ইহার পর শ্রীনগরে হিন্দু 
ও মুমলমানের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়া গেল । বন্ধ হিন্দুর বাদ-গৃহ এবং 
দোকান-পাট শু ঠত হইল । এই দাঙ্গায় তিন জন হিন্দু নিহত 
এবং ১৬৩ জন হিন্দু আহত হয়। 

১৯৩১ সনের ১৩ই জুলাই আধুনিক কাশ্মীরের ইতিহাসে 
একটি স্বরণীয় দিন। এই দিন কাশ্মীরে গণ-সংগ্রামের সুচনা হয়। 
কাশ্মীরের জনসাধারণের শ্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন প্রথমতঃ 
সাম্প্রদায়িক থাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আন্দোলনই 
পরে বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়া জাতীয় আন্দোলনে পরিণত 

" হইয়াছে। তবে আজও ইহা সম্পূর্ণৰূপে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হইয়া 
পরিপূর্ণ জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে কিনা বলা শক্ত । 

১৩ই জুলাই সজ্ঘটিত ঘটনাবলীর পর সরকার মুসলিম নেতৃ- 
বৃন্দকে কারাকছ্ধ করিলেন | মুসলিম জনসাধারণ আরও উত্তেজিত 
হইয়া উঠিল। ব্যাপক হরতাল পালন করিয়া এবং জনসভা আহ্বান 
করিয়া সরকারী দমননীতির প্রতিবাদ জানানো হইল। জুলাই 
মাসের শেষভাগে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হইল ধুসলমানগণ 
সরকারের এই নতিশ্বীকারে উৎসাহিত হইয়া উঠিল । পঞ্জাবে 
গঠিত এবং পঞ্ধাবেই অবস্থিত ‘কাশ্মীর কমিটি নামক একটি সংস্থা 
এই সময় কাশ্মীরের মুসলিম আন্দোলন পরিচালনা করিত । ইহারই 
নির্দেশে ১৪ই জুলাই (১৯৩১) জঙ্মু-কাশ্মীর রাজ্যে এবং ভারত- 
বর্ষের . বিভিন্ন স্থানে মুসলমানগণ “কাশ্মীর দিবস’ প্রতিপালন 
করিয়াছিল। 


কাশ্মীরের রাষ্ট্র সাধনা 
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মুঘলিম নেতৃবৃন্দের মুক্তির পর সরক্কার মুললমানদিগের সহিত 
আপোসের চেষ্টা করেন । এই চেষ্ট! ব্যর্থ হইয়া যাইবার পর তকণ 
মুঘলিম জননায়ক শেখ আবদুল্লা এবং ঠাহার কয়েকজন TET ACE 
গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিম ইহার পর শ্রীনগর জামা-মনজিদে 
সমবেত মুসলিম জনতার উপর গুলী চালায় । মুসলমান সম্প্রদায় 
অভিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল । উত্তেজিত arg মুসলিম জনতা 
জীনগরের পথে টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল । ক্রমে কাশ্মীরের 
সর্বত্র সরকার-বিরোধী আন্দোলন হুড়াইয়া পড়িল। অবশেষে 
কাশ্মীরী এবং ভারতীয় সৈম্ত-বাহিনীর সহায়তায় এই আন্দোলন 
দমন করা হয়। 

১৯৩১ সনের ১২ই নবেদ্বর মহারাজা হরি সিং ভারত সরকারের 
পররাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক দফতরের are সাহেবের নেতৃত্বে একটি 
তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করেন | হিন্দুদিগের মধ্যে শ্প্রেমন্ঞথ বাজাজ 
প্রভৃতি অল্প কয়েক জন ব্যতীত কেহই এই কমিশনের কাজে সাহায্য 
করিতে সম্মত হইলেন না। বাজাজ প্রভৃতির নীতি কাশ্মীরী হিন্ব 
সম্প্রদায়কে দ্িধাবিভক্ত ও দুর্বল করিয়া দিল! 

ছয় মাস পর ১৯৩২ সনের মে ঘাসে aif কমিশন রিপোর্ট 
পেশ করিলেন । এই রিপোর্টে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়, তাহার 
মধ্যে কাশ্মীরে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
স্বীকারের সুপারিশ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগা । জুলাই মাসে 
শ্রীনগরের চশমাশাহিবাগে হিন্দু ও চুদলমান নেতৃবৃন্দের এক মিলিত 
বৈঠকে সমপ্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়। এই 
বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধাস্তগুলি জম্মুকাশ্বীয়ের রাজনৈতিক জীবনে সুদূর- 
প্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। “ 

atfa কমিশনের রিপোর্ট হিন্দুগণের মনঃপূত হয় নাই । 
তাহার! ভয় পাইয়া গেল এবং সভা-সমিতি করিয়া! নিজেদের দাম্প্র- 
দারিক স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হইল । শ্রীনগরে আবার সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা হইয়া গেল। 

প্ৰতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মুমলিম স্বার্থরক্ষার 
জন্ত আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে এই সময়'নিধিল জন্মু ও কাশ্মীর 
মুসলিম কন্ফারেন্স স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সনের ১৫-১৭ই অক্টোবর 
শ্রীনগরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহা মূলতঃ উচ্চ ও 
মধ্যবিত্ত মুদলমানদিগের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। 
জনসাধারণকে ভাওতা দিবার উদ্দেশ্যেই নেতৃবৃন্দ সমগ্র মুসলমান 
সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জিগীর তুলিয়াছিলেন। 

১৯৩২ সালের; অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের প্রথম সংবাদপত্র 
‘The Daily Vitasta’ প্রকাশিত হয় । কিন্তু প্রতিক্রিয়াপস্থী 
পপ্ডিত'গণের বিরোধিতার জন্তই কাগজখানি বেশীদিন চলিতে 
পারে নাই । দৈনিক বিতস্তার নিভীঁক, নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী 
মতামত মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল | 
১৯৩৩ সালে মুসলিম কন্ফারেলের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ হিন্দু- 
মুসলিম শরক্যস্থাপনের ae একটি সাবকমিটি গঠন করে। 
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১৯৩৪ সনের শেষভাগে মুসলিম কনফারেন্সের নেতৃত্বে 
সরকারের faeces এক আন্দোলনের সুচনা হয় । ধ্ল্যান্সি কমিশনের 
৷ সুপারিশ অনুযায়ী শাসনসংস্কার প্রবর্তন না করা এবং সরকারী 
চাকুরিতে মুমলমানদিগের প্রতি অবিচার__এই ছিল আন্বোলন- 
কারীদিগের অভিযোগ । গোলাম আব্বা এই আন্দোলনের 
নিয়ামক (Dictator) মনোনীত হইলেন | মুসলিম কন্ফারেন্স এই 
সময় সরকারের নিকট এক ম্মারকলিপি প্রেরণ করেন । : লিপিতে 
যৌধনির্ব্বাচনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠনের দাবি জানানো 
-হইয়াছিল। শেখ আবছুল্লা এবং মুসলিম কনফারেন্সের অপরাপর 
বহু BH সরকারের আদেশে আবার কারারুদ্ব হইলেন । ইহার 
প্র শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয় । শাসন-সংস্কারে একটি নির্বাচিত 
বিধান পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা ইইয়াছিল। 

১৯৭৫ সনের ১লা আগষ্ট শ্রীনগর হইতে “হামদারদ" 
নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতে থাকে। 
এখানি ‘Be কাগজ । গণতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক এঁকোর বাণী 
" প্রচার করিয়া হামদারদ অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে 
সমস্ত TM দেশপ্রেমিকের সম্ধ YR আকর্ষণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিল | ১৯৩৬ সনের ৮ই মে মুসলিম কনফারেন্সের নির্দেশে 
কাশ্মীরের ata ‘দায়িত্বশীল শাসন দিবস’ ( Responsible 
Government day) প্রতিপালিত হয়। এই বংনরই 
ঃঘুব-সঙ্ঘ কাশ্মীর ইউথ লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ কাশ্মীরের রাষ্ট্র 
সাধনাকে সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত করিয়া রাজনৈতিক রূপদানে সচেষ্ট 
হইল। সবের এই প্রয়াস একেবারে নিল হয় নাই । ১৯৩৮ 
সনের ২৩শে মার্চ মুসলিম কন্ফারেন্সের বাধিক অধিবেশনে শেখ 
আবদুল্লা কন্ধারেব্সের নাম এবং. গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন | ।বহু বাদাম্থবাদের পর কন্ফারেন্জের কার্ধ্যনির্ব্বাহক 


সমিতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে . 





প্রবাসী 





১৩৬২ 





পা 


কাশ্মীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং GOA মন্ত্রী আফজল বেগের নাম 
উল্লেখযোগ্য | আফজল বেগ বর্তমান 'কাশ্মীর প্রেবিদাইট Ho" 


দলের নেতা । 


গোপালম্বামী আয়েক্গার এই সময় কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী । 

তাহার আদেশে রাজনৈতিক, কর্ম্মীদিগের উপর নানা প্রকার বিধি- 
নিষেধ আরোপ করা হইল। ২৯শে আগষ্ট (১৯৩৮) বারো জন 
হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নেতার স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি প্রকাশিত 
হয়। ‘sata ডিমাণ্ড' আখ্যা অভিহিত এই বিবৃতিতে 
ঘোষণা! কর! হইল যে, কাশ্মীরবাসীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিয়া মহারাজার 
কর্তৃত্বাধীন neta শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনই কাশ্দীরের জাতীয় 
আন্দোলনের লক্ষ্য । এই বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর সরকার 
রাজনৈতিক নেতা এবং কন্ষাদির্গকে কারারুদ্ধ করিয়া -জাতীয় 
আন্দোলন ধ্বংস কিয়া দিবার প্রস্থাস পাইলেন । কিন্তু কেবলমাত্র 
কুত্তুনীতির সাহাষ্যেই জাতীয় আশা-আকাভ্ছার কঠরোধ করা! যায় 
না। কাশ্মীর-মরকারের কর্ণধারগ্ণও ,অল্পদিলের মধ্যেই নিজেদের 
ভুল বুঝিতে পারিলেন । ১৯৩৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হইবার . 
পূর্বেই কারারুদ্ধ রাজনৈতিক নেতা এবং কম্মিগণ মুক্তিলাভ 
করিলেন | ১০ই জুন শ্রীনগরে মুসলিম কন্ফারেন্সের এক বিশেষ 
অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ao কার্যানির্বহ 
সমিতিতে, গৃহীত শেখ আবহৃল্লার প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলিম 
কন্ফারেন্পের নূতন নামকরণ কর! ' হইল। মুমলিম কন্ফারেন্স 
ইহার পর হইতে ন্যাশনাল কন্কারেন্স আখ্যায় অভিহিত হইল। 
হিন্দু, শিখ, মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত কাশ্মীরবাসীর ইহার সদস্ত 
হইবার অধিকার স্বীকৃত হইল। 


কাশ্মীরের রাষ্টরসাধনার ধারা নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। 


মাঘ 


NN et তলা লা লাল ত, 


গর গর করতে করতে বলল, ওর গোপালকে না সরালে, ও আবার 
চুরি করবে নাজিরবাবু ।--ধুমস্ত কামুকে চিলের মৃত ছো মেরে তুলে 
নিয়ে বলল, আপনি বাড়ী যান | আমি ওকে ওর বাপের কাছে দিয়ে 
আগি । এরই জন্ত ও চুরি করবে । আর আমার মাথা হেঁট হয়ে 
ষাবে--ঘন অন্ধকারে TPS হয়ে গেল যদু | ছু" হাতে বুক চেপে 
ধরে চীৎকার করে ডুকরে কেঁদে উঠল বুড়ী, ওরে তুই আমারে মাইরা 
ফ্যাল । আমার গোপালরে নিস না--সেই তীব্র কান্নার দীর্ঘ ককণ 
acy নিস্তব্ধ রাত্রিটা যেন আড়ষ্ট ব্যাথায় চমকে উঠল । আকাশের 
অসংখ্য অপলক চোখের মত তারার দিকে তাকিয়ে বুড়ী wifes 
- ক্ষোভে নিদারুণ অভিশাপ দিতে লাগল যদুকে, সেকেণ্ড নাজির 


মং জুনীলকে | 
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একেবারে অন্ত ALT হয়ে গেল যদুর শাশুড়ী । তার দুটো 
ঘোলা চোখে সেই চঞ্চল-চকিত দৃষ্টি নেই। ছয়-সাত মাস হ'ল, 
শহরের কেউ শোনে নি, ষছুর শাশুড়ী চুরি করেছে। সপ্তাহে 
একবার fers করতে বাইরে ষায়। AU দেয়, তাই নিয়ে সে 
বাড়ী আদে। Ae বেদনায় যেন পাথর হয়ে গেছে বুড়ী। তীব্র 
Ore অসহ৷ একটা যন্ত্রণার পীড়নে জলে যায় তার মনের ভেতরটা | 
SRA সেই একরাশ ফুলের মত নরম দেহটা তেমনি করে বুকে 
চেপে ধরার একটা আকুল আগ্রহে সে অধীর Vas হয়ে উঠে। তার 
OL বুক নয়, শুন্য কোলটাও হাহাকার করে উঠে । রাত্রে তার TW 
আসে না। এক এক দিন জরের ঘোরে, গায়ের ব্যাথায় ছটফট 
করে বুড়ী। ঘরের কালো নীরঙ্্র অন্ধকারের দিকে চেয়ে গুমরে 
গুমরে কেঁদে উঠে। fate রাত্রির বাতাসে ছড়িয়ে যায় তার ককণ 
বুকফাটা আর্তম্বর__গোপাল রে আমার গোপাল*** 

যদুর শাশুড়ীর গোপাল আবার ফ্রিরে এল । কায়ু নয়, কৈবর্ত- 
পাড়ার দগ্ধ সরকারের পাঁচ বছরের ছেলে নিতাই। হঠাৎ তিন 
দিনের জরে মারা গেল দগ্ধর বৌ। বৌয়ের দুঃখকেও ছাপিয়ে 
নিদাকণ একট! দুশ্চিস্তায় ছেয়ে গেল তার মন । সে একলা মানুষ | 
যোল মাইল দূরে তপনে তার বর্শস্থল।. বৌ মরলে বৌ পাওয়া 
ধায়, কিন্তু চাকরি একবার গেলে আর পাওয়া যায় না । ছেলেটাকে 
কার কাছে রেখে সে তপনে যাবে? হঠাৎ যতদুর শাশুড়ী এসে 
উপস্থিত হ’ল তার বাড়ীতে | ফোক্লা দীতের হাসি হেসে সে 
 দগ্ধকে বলল,’ তুমি চিত্ত! কইরে! না দন্ধ । তোমার পোলা আমার 
কাছে ধাকবো। ইচ্ছা হইলে দ্র'এউক্কা টাকা পাঠাইতে পার। 
না পারলে, লাগব না . 

মোমবারে ভিক্ষা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিনে চকভবানীপাড়ার 
দরজায় দরজায় আবার শোন! গেল AGT শীশুড়ীর ভরাট গলার 
আওয়াজ--হরি, হরি বল, চারা ভিক্ষা পাই মা__-ফোটা তিলক 
কেটে কাধে ছে ড়া কাথার কুলি ঝুলিয়ে সে আবার শহরের এক 
প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে প্রত্যেকটি বাড়ীতে fers করতে সুক 
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করল । তার চলংশক্তিহীন দুর্বল শরীরটায় আবার বেন কোন্‌ 
BPS দৃঢ়তার প্রলেপ লেগেছে। তার চোখের তারায় তারায় 
সেই থর চাউনি দেখা গেল । কয়েকদিনের মধ্যেই আবার পাড়ার 
লোক তার ছুটকো! ছাটকা চুরির জালায় অস্থির হয়ে উঠল। তার 
পরেই একদিন পাড়ার লোক শুনতে পেল, FR উকিলের Ary 
গলার চীৎকার--এঁ বৃড়ীর বিকক্ধে আমি 'থেপ্ট কেম’ করব। 
আমি ছাড়বার পাত্তর নই । এ বুড়ীই আমার বক্‌রি চুরি 
করেছে... | 

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আত্রাই নদীর ওপারে বাশবনের 
আড়ালে পশ্চিম আকাশে কে বেন আবির ছিটিয়ে দিয়েছে। নদীর 
তীরে বিরবিরে বাতাসে সেকেগু নাজির সুনীল হাওয়া থেছে 
বেড়াচ্ছিল। টিলার ওপরে ননী মোক্তারের বাড়ীর দিকে পা 
বাড়াবে, এমন সময়ে CH যেন বলে উঠল- নাজিপীবাবু, আর 
চাকরি ধাকল না-_তাকিয়ে দেখে, পেছন থেকে হাত তুলে চীৎকার 
ফরে বলছে ষহু--জানেন বাবু, বুড়ী আবার কুঞ্জ উকিলের বকৃরি 
চুরি করেছে। থানায় ডায়েরী করেছে Ga উকিল। আর ভাল 
লাগে না বাবু। শালার এ সংসার ছেড়ে দেব__ 

_-কেন, বুড়ী ত বহুদিন আর হুরিটুরি করে A — 

-ও জানেন না বুঝি? শর গোপাল যে আবার ফিরে 
এসেছে। দগ্ধ সরকারের ছেলেটাকে পালছে। তাকে দুধ খাইয়ে 
মোটা করতে হবে ত? তাই AFA চুরি করেছে 

-_আচ্ছা দেখ AQ— TA বলল--তোমার শাগুড়ীর ছোট 
ছোট ছেলের ওপর এত মায়া কেন? ও ত একজনের মা, AF 
জনের শাশুড়ী । তার সাধ-আহ্বাদ ত ভগবান পূর্ণ করেছেন 
—al বাবু--আসন্স রাক্ির রঙে কালো বাশবনের দিকে তাকিয়ে 
বিষধক০ে যদু বলল-_বিধাতা তাকে কিছুই দেন নি। দশ বছর 


বয়সে বিয়ে হয়েছিল ওর । বিধবা হ’ল কুড়ি বছরে। একটিও 
ছেলেপুলে হয় নি। ও বাজা মেয়েঃলাক বাবু 
-সেকি? তা হলে তোমার বৌ? 
আমার বৌও এক জেলের মেয়ে । ছোটকালেই ওর মা- 


বাবা মার! গিয়েছিল । এ বুড়ীই তাকে মানুষ করেছিল বাবু 


নদীর ওপর দিয়ে বয়ে-আসা একটা দমকা হাওয়ার ঝলকে 
টিপার ওপরে শিমুল প্রাছটার পাতায় পাতায় সা সা করে কান্নার 
মত শব্দ বাজল। কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল বাসায় ফিরে-মাসা 
কাকের দল। তীব্র বাথায় সুনীলের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে 
উঠল। তার কানের কাছে বাজতে লাগল, ঘুমস্ত একটা শিশুকে 
বুকে চেপে ধরে যছুর শাশুড়ীর দেই বুকফাটা ককণ আর্তনাদ | 
তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল- __ফোটা-তিলক-কাটা ভণ্ড, fees 
চোর ARI MOST আড়ালে সন্তানকামনাতুরা এক নারীর কান্মাভরা 
ছটো সম্জল চোখ । . j 


«এ মহামানব জে” 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় : 


t 


বিটিশের বেয়নেটের ছায়ায় ভারতবর্ষ পড়ে আছে__একটা অতিকায় 
শব্‌। বিদেশী বণিকদের অর্থপৃত্ব তা দেশের কুটারশিক্লগুলিকে 
সমর্পন করেছে চিতারিতে। 'দিগস্ধপ্রদারী দারিত্রের গাঢ়তম 
অন্ধকার । অন্ধকারে বুতুক্ষু এবং অধ্ধব-উলঙ্গ যার! ঘুরে বেড়াচ্ছে 
তারা সাম্য, না চলভ নরকঙ্কাল? নিপ্রভ চোখে কি অন্তহীন 
CARTS | অজ্ঞানের আকাশ-জোড়া ঘনকৃষ্ণ মেঘের ছায়ায় অতীতের 
গুগ্জীভূত কুসংস্বারকে আঁকড়ে । আছে জড়পিগুবৎ নরনারী।, লক্ষ 
লক্ষ কোট কোটি মানুষের কাছে জীবন একটা তুর্কহ অভিশাপ, 
অস্তিত্ব অন্তহীন UAE । ভারতবর্ষ HE জতুপৃহের মতই দাউ 
দাউ করে জলছে ! লেলিহান অগ্নিশিখায় ভক্মীভূত হয়ে যায় 
জাতির স্বাস্থ্য, সম্পদ, সংস্কতি, মন্য্যত্ব_সবকিছু | এই ফি যেই 
সোনার ভারতবর্ষ যার অপূর্ব শিল্পসম্পদ একদা রপ্তানী হ'ত সমুদ্র 
পারের দেশে দেশে? এই কি সেই পুণ্যভূমি যার তপোবনের 
িষবচ্ছায়ায় সত্য-রষ্টা খবিদের কঠ থেকে উৎসারিত হ'ল উপনিষদের 


মৃত্যুহীন বাণী? এই কি সেই দেবভুসি যেখানে সুখ-সম্পদ-মায়া-. ' 


মমতার বন্ধন ছিড়ে রাজপুত্র. নেমে এনেছিলেন পথের ধুলায় 
মামুষকে দুঃখ থেকে পরিআাণের পথ দেখাতে? 


পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে BTSs খ্বষিদের বংশধরেরা । আগুনে 
পুড়ে বায় ভারতবর্ষ আর মনের আনন্দে বাশী বাজায় সাম্রাজ্যবাদী 
নিষ্ঠুর নীরোর দল! কোথায়- সেই মহামানব ধিনি জীবস্ম ত 
জাতির কর্ণে মেঘমন্স্বরে উচ্চারণ করবেন ভিত", ‘alae’ আর 
সেই HEY গুনে নূতন প্রাণের চঞ্চলত| আসবে তার যজজায়, 
প্রতিটি রক্তবিশ্দৃতে ? কোধায় সেই পুরুষসিংহ যিনি fre এবং 
নিববী্য দেশকে লক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তার বীধনছে ড়ার Mace 
করবেন ফলবান? নরসমাজে তার গ্লানি মোচন করে তাকে 
গৌরবের শিখরে satan অধিঠিত 1 শৃঙ্খলিত মহাজাতির নিপীড়িত 
আত্মার Sa সাড়া দিলেন করুণাময় বিধাতা । স্বর্গের বহিশিখা 
রক্তমাংসের দেহ নিয়ে নেমে এল মাটির পৃথিবীতে । ১৮৬৯ 
DRA হর! অক্টোবর পোরবন্দরে যাতা পুকুলীবাঈয়ের ক্রোড়ে 
আবিভূ ত হলেন যুগমানব গান্ধী । জাতির যুগযুপাস্তের সংস্কৃতির 
রত প্রতীক, তার আত্মার জীবন্ত বিগ্রহ মোহনদাস করমঠাদ Te 
অবতীর্ণ হলেন অন্মভূষিকে শৃহ্ধলমুক্ত এবং. রণর্লাস্ত পৃথিবীকে 
শান্তির ও সৌন্রাত্রের অদৃতবাণী শোনাবার জক্তে। 


উনিশ বৎসর বরসে গান্ধী বিলাতযাত্রা করলেন ব্যারিষ্টারী 
পড়বার জন্ত। বিলাতের aie “আবহাওয়ার মধ্যে পাছে পুত্র 
চরির্র্ট হয় তাই মাতার কাছে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হ’ল 


প্রবাসে মন্ত, মাংস এবং নারী তিনি স্পর্শ করবেন না। EE 
গান্ধী প্রতিজ্ঞা ভাঙেন নি। বিলাতে আইন পড়বার সময়ে 
ভগবদসীভার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হ’ল। জীবনের দিগন্তে 
একটা নূতনভর জগতের তোরণদ্বার খুলে গেল। যে আলোর 
সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে এতদিন তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন 
সীতার মধ্যে খুঁজে পেলেন সেই TWwales আলো। সংশয়ের 
অন্ধকারে ফিরে এল বিশ্বাস । গীতার মধ্যে রয়েছে তার পথের 
আলো, জীবনের আশ্রয়, আত্মার পরম সাস্তবনা । মুক্তির পথকে: ' 
এতদিন কোথায় তিনি অধ্বেয ক্রছিলেন ? 


১৮৯১ টা গাসথী ব্যারিষ্টার, হয়ে দেশে fees এলেন! 


-বোস্বাইয়ে সুক হ’ল ব্যারিষ্টারী। পশার তেমন জ্রমল না। ইতি- 


মধ্যে ঘটে গেল এমন একট! ঘটনা বার কালো স্মৃতি কাটার মতো 
বিধে রইল গার বুকে। অগ্রজ লল্গ্ীদামের জন্য তদবির করতে 
গিয়ে পোরবন্দরের শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের দ্বারা অপমানিত হলেন 
তিনি। সাহেবের চাপরাশি কামরা থেকে তাকে বার করে দিল। 
ইংরেজের এ yea সঙ্গে তার কোন দিন পরিচর ছিল না। 
বিলাভের ইংরেজ ভারতে এলে সে আর এক YE ধারণ করে। 
গোলামির বিষাক্ত আবহাওয়ায় গান্ধীর দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। 
আর কোথাও যেতে পারলো তিনি বেঁচে যান । মনের এই অবস্থার 
অতি অপ্রত্যাশিতভাবে ডাক এল আফ্রিকা যাওয়ার । . প্রস্তাব 
তিনি লুফে নিলেন। গান্ধীকে নিয়ে জাহাজ একদিন ভিড়ল 
দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে । যুবক গান্ধী তখন স্বপ্ন দেখছেন 
বতরাস্তে দেশে ফিবে কদুরীবাঈকে নিয়ে নীড় বাধার স্বপন । 
অস্তরীক্ষে বিধাতা হাসলেন। গান্ধী তখনও জানেন না, যে দেশে 
তিনি পদার্পন করলেন সেখানে একুশ বৎসর তাকে কাটাতে হৰে 
নিদাফণ সংগ্রামের ঝটিকার মধ্যে । ঘরের কোশে আরামে জীবন- 
যাপনের aw তার জম্ম হয় নি--এ সত্য তার কাছে তখনও 
আবৃত রয়েছে HAY অন্ধকারে | 


আফ্রিকার উপনীত হবার কিছুদিনের মধ্যেই শ্বেতাঞ্জের হাতে 
গান্ধীকে ea বার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ল। ট্রাব্সভালের, 
রাজধানী প্রিটোরিয়ায় চলেছেন মামলার কাছে। সঙ্গে কার্ট 
atone টিকিট । মাঝপথে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিস কালা আদমী বলে 
গাড়ী থেকে জৌর করে নামিয়ে দিল তাকে । গান্ধী ধার্ড ক্লাসে 


- যেতে পারতেন, কিন্ত গেলেন না । ষ্টেশনের যান্ীশালায় সমস্ত 


রাত বসে কাটিয়ে দিলেন। পাহাড়ের কনূকনে শীত । . চোখে 
ঘুম এল না। মাথার মধ্যে নানা, চিন্তা আনাগোনা করতে 
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চার 
১৮ই জানুয়ারী '৫৪ | নীচে ভোরে-জাগানোর খাতায় নাম লিখিয়ে 
এসেছি কাল রাত্রে । শেষ রাত্রেই যখন হোষ্টেল-পরিচারিকার 
লাল হয়, আমি বলেছি ঠিক তখনই আমার দরজায় টোকা দিতে | 
তবু মানুষ এক, WE আর । তাই শিল্পরের ঘড়িটাতেও এলার্ম 
দিতে ভুলি নি। 

আটটার ট্রেন ধরতে হবে । যাসেই যাব । 

‘উঠব উঠব’ ভাবটা ঘুমন্ত মনকে নাড়া 
দিল অনেকরার। জাগিয়ে দিল তিনবার ! 
এলাম কেও বিশ্বাস নেই, হয়ত বাজলই 
না) দেখব, বিছ্বানায় শুয়েই আটটা 
বেজেছে, তখনও আকাশ কালো থাকে। 

এলার্ম ঠিকই বাজল । হাত বাড়িয়ে 
বোভামটা টিপে উঠছি ভেবে পাশ ফিরেই 
ভগ্সাধার ঘুমিয়ে পড়লাম | হঠাৎ এক সময় 
জেগে দেখি সাতটা! বাজে । কম্বলের ভেতর 
"থেকে ছিটকে বেরোলাম | 

আমি উঠেছি, cab ছেড়েছে--কি 
& টি, আমি উঠেছি; ঠিক মনে 
* হঁতে পারছি না । কারণ, তখন দৌড়তে 
দৌড়তে যে ট্রেনটার পা দিচ্ছিলাম, 
ভাবছিলাম ওটাই মাৰ্সে ই যাবে কিন! । 
| প্ল্যাটফরম বদল হয়ে থাকলে পাচের রা 
৷ প্যাচার মত মুখ করে পরের ষ্টেশনে নেমে 
wen ছাড়া উপায় নেই। 
কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে গেলাম । আমার স্ুটকেসটা নিজের হাতে 
+ নিয়ে আমাকে কোন রকমে টেনে তুলে একজন কণার জিজ্ঞেস 
৷ করল- কোথায় যাবেন? 
| বললাম, মাসে ই। 

». তিনটে দরজা বাদ দিয়ে চতুর্থটায় ঢুকুন। জায়গা আছে। 

৯. আমি একটা সেলাম জানিয়ে বললাম, ধন্তবাদ । 

ট্রেনে অনেক লোক ও যথারীতি ইটালীয়-সুলত গুঞ্জন | এই 

মব কথা বলে অবিরাম_-জোরে জোরে এবং সুরু করে 

হঠাৎ ,যেন কত পরিচিত । এটা ওদের একট। বিশেষত্ব । 
এইবার যাত্রী-পর্য্যবেক্ষণে মন দিলাম | 

এক বুড়ী যাচ্ছে ফ্রান্সে ছেলেমেয়েদের দেখতে । অনেক দিন 
|. দেখে নি। বাইশ বছরের বড় ছেলেটা তুলুতে চাকরি করে। 
নিজে এ পোড়া দেশে গেঁয়ো যোগী তিখ পায় না। তাই এ 
নেই হাহ পানা) করে sts 


EDU A+ ১৫443888880 5,144 












| 








ইট।লীতে এক বৎসর 
শ্ীপ্রতিভাকুমার কুণ্ড 
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মানুষের মত বাচতে শিখতে হয়েছে । তাও কি তেমন করে বাচা |. 
ষে-ক'টা দিন বেঁচে আছে, কোন রকমে টেনে হিউড় তারই চড়াই | 
উতৱাই পার হওয়া | 

বুড়ী অনেক হা-হুতাশ করে অবশেষে দড়ির গিট খুলে ন্ট: 
কেনের ডালাটা মেলে ধরল। | 
“মন্তা'র একট। প্লাম-কেক নিয়ে যাচ্ছে ওর ছেলের জক্তে। 
জিনিন'ওর অতি প্রিয় । বলতে বলতে বুড়ীর চোখ হটো খুশীতে 


সান রেমো! 


চক চক করে উঠল, বুঝি আমারও | 

এক স্ব/মী-দ্রী যাচ্ছে জেনোয়াতে। কেন এখনও জানতে /- 
পারি নি । মহিলাটি বার-চারেক দেখলাম, হাতের ম্যাগাজিনটা 
খুললেন, পাত! উণ্টালেন, বন্ধ করলেন। 

ভদ্রলোকটি ভদ্রমহিলার কাধে মাথা রেখে শরীরটাকে বৃত্তচাপ 
বানিয়ে চোখ পিট পিট করছেন, খুব হুম পাচ্ছে বোধ হয়। কি 
জানি, হয়ত গাড়ী না ছাড়লে ওঁর ঘুম হয় না, তাই আগে 
থেকেই তৈরি হচ্ছেন । আত্টের মাঠে রাণীর ঘোড়াও ত তৈরি 
হয়। সঙ্কেত শুনলেই খুরের তলায় ধুলো উড়িয়ে ছোটে । কিন্ত 
আজ তাজ্জব বনে গিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখলাম, ANGE 
বাশি বাজতেই ভদ্রলোকের চোখ পিটপিটুনি ত্রেক কষল। গাড়ী 
যখন পুরোদমে ছুটছে, তখন উনি মাথাটাকে সামনের দিকে বু কিরে 
দিয়ে একেবারে নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছেন | 

সদ রস বেন পুর 


৮৪১ 









,এখানে চাই কীটা-ওয়ালা ক্যাক্টাস। তা 
হুলে আর বাধা কি? 

আমি বললাম, আপনার থিদে পায় নি। 

তারপর বুড়ীর দিকে আঙল দেখিয়ে 
বললাম, আপনি এঁর প্রশ্নের উত্তর খুজে 

ন নি, তাই ব্ৰেকফাষ্টের মোড়ক খুলে 
ওটিকে চাপা দিলেন | 

__ও-প্রল্লটও যেমনি অবাস্তর, উত্তর 
দেবারও তেমনি প্রয়োজন দেখি নি। 

—S | 

আমি care কামড় দিয়ে চুপ করে 
গেলাম। 4 

কি একটা ষ্টেশন এল। 

শুনছেন | 

weed থেকে চোখ ফিরিয়ে আনতে 
ea) 

_আপনি কিন্তু ঠিকই বলেছেন। 
সত্যিই আমি উত্তর খুঁজে পাই নি। 

আমি বললাম-_পাওয়ার তো কথাও নয় । মুহূর্তের চোখের 
দেখায়, কি মাত্র দু'একটা মিষ্টি কথায় একে অপরকে পছন্দ করেছে, 
এমন নজির রোমিও জুলিয়েট ছাড়া আর বড় একটা নেই। 

এর পর আর কোন কথা হয় নি। মাঝে মাঝে দেখছিলাম, 
বুড়ী আর মেয়েটি ব্রেকফাষ্ট-শেষে সমানেই বক বক করে চলেছে। 
এবার একটু গলা নামিয়ে__নরম নুরে | 

জেনোয়ার অল্প আগে দেখা গেল ছোট্ট এক টুকরো গ্রাম। 
সুন্দর, পরিচ্ছন্ন । পেছনের GHATS পাহাড়ে সাদা বরফ চুড়ো। 
সামনের সমতল জমিতে অবাধে বেড়ে-ওঠা গাছপালা, সরু AF 
পথ। আর একটি Afar নদী। আরও আছে। আছে 
পথচারিণীর মিষ্টি হাসির মত সমস্ত বাতাস জুড়ে ঝলমলে রোদের 
জোয়ার | | 

ছুটির fea কাটানোয় এমন পরিবেশ আমার স্ব্গ_-আলসেমিতে, 
ক্ষণিক লেখায় অথবা পড়ান, আর কিছু কেড়ানোর । নির্ভাবনার 
দিনগুলো । যখন ভাল লাগবে না শহরের জন-সান্লিধা, ভাল 
লাগবে না অবিরাম বেড়ে-চল। কাজের ব্যস্ততা, থাকবে না আলো 
ও আলেয়ার নেশা, খুজে নেব তখন এ নির্জন নাম-না-জান! 
গ্রামটি । 

জেনোয়ায় নেমে গেল পঞ্চদশী__আবার দেখা হবে বলে। নিয়ে 
গেল এই সঙ্গীবিহীন একঘেয়ে বেল-ভ্রমণের একমাত্র আকর্ষণটুকু 
সঙ্গে করে। ; 

তবু রিভিয়েরার সুরু যেন মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করল। করি- 
ডোরের জানলায় কনুই রেখে দাড়ালাম। 

ভূমধাসাগরের প্রান্ত ছুয়ে ট্রেন ছুটেছে। পার হ'ল অগণিত 
টানেল ও ছোট-বড় অনেক সমুদ্র-শহর | আলবেংগা, আলাসমিও, 
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মার্সেই 


সানরেমোয় মিনিট কয়েক থেমে এগিয়ে এল। 
শেষ হ'ল ইটালীর রিভিয়ের, সুরু হ'ল ফ্রান্সের । 


চোখ দিয়ে ছুয়ে ছুয়ে গেলাম রিভিয়েরার রঙীন রূপের 'ব্রেইল' | 4 


অন্থুভূতির গভীরত! মাপব, এমন যন্ত্র ত এখনো বেরোয় I 
আর লিখে প্রকাশ করব, অনুভুতি আর লেখনীতে তেমন মিতালি 


ত দানা বাধে নি। হয় তো শুধু রঙের কথা কিছু বলতে পারি । 
; 
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রিভিয্েবার aq রঙের জন্তেই। আলিপুরের হর্টিকালচার 
'ফ্লাওয়ার-শো"কে হার মানাতে না পারলেও জানাতে পারে দৃপ্ত; 


চ্যালেঞ্জ । প্রতিষোগীকে হার মানিয়ে ঠোটের ফাকে আত্মপ্রসাদের 


রেখা টানার জয়ের গর্ব আছে, নেই পৌরুষের পরিচয় ॥ প্রতি- 
যোগিতায় আহ্বান করাতেই আছে আত্মবিশ্বান। আত্মঙ্খও। 


রিভিয়েরা দে আহ্বান জানাতে পারে । এমন কি প্রঙ্গাপতি- 


বালীদের হাবেমকেও | 


এ দরে, রিভিয়েরার আকাশে আকাশে নীলের বন্যা | মাঝে ৷ 


মাঝে কামিনী-গুচ্ছের মত সাদা মেঘের বাধ । তবু সেকি বাধ! 


বায়! এ নীলই ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের প্রতিটি জলকণায়। 7 
ও-নীল আরও ঘন-_আরও বেশী উতলা করে দেয় মনকে | তীরে, 


সমুদ্র-ফেনার স্বচ্ছতার নীচে বালিতে ও পাথরে ফিকে পয়েরিয 


ন্মাভাস।  প্রলাধিত পথের ধারে ধারে শ্রেণীবদ্ধ সবুজ পাম, কমলা: 
লেবুর ফলস্ত গাছ আর রং-বেরঙের ফ্রাওয়ার-বেড | কৃত্রিম বলেই a 


হয়তো কিছু বেমানান, তবু শহরের ক্রীম-রঙের বাড়ীগুলো আর 


নানান পোশাকের ভিব্জিয়র ৱিভিয়েরার রঙের দলে নাম লিখিয়েছে 


ত বটেই। আর এই সবকিছুর পেছনে এ যে সবুজ-থয়েরি । 


পাহাড়ের সারি, ও যেন এই* বংআসবের মূল গায়েন । রঙে 


রঙে মনের ক্যানভাসটুকু রাঙা হয়ে গেল। ভরে গেল ক 
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যায় পথে । তখন panes বিনি rer 
সা হাতড়ে বেড়াতে ate ‘ae 


এলাম্‌। আমার মিলানে ফেরার রড ভোর as ৫৮ 
নূতন অভিজ্ঞতার মোহে গোটা রাতটাই এই ওয়েটিং রুমের ( 
নোঙর ফেলব ভাবলাম। 


সন থা সুরু করলাম। সারাটা 





_মিলানের যেকোন সবারই বেশ ভালভাবে: | 
চৰিশ-পচিশ বছর বয়সেই ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী পেতে পারে 
ওরা ইচ্ছে করেই ছু fea বছর ফেল কৰে 


ৃ আছে, কারও ব৷ ফটোগ্রাফির রে 
নু নেশা হ’ল, অন্ত রকম । 
আর an কথাবার্তা চলল ge 


eee a t ae ins গা 
| আবার দু'চার জন এল | টা 


fen 


: ৪ , , বথা বলাটা একট! আপেক্ষিক ব্যাপার । wi নিশ্চই 
জের স্বভাৰগত posing সঙ্গে হা করে ওদের বেশী 


দিয়ে । আমাদের দেশী পুলিলে 
: মনে এল। 
_ফায়ার-রেযে কয়লা ঢেলে | 





উত্তরায়ণের মেল। 


: প্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী | 
গ্রাম seed | পরের দিন স্কুলের ছুটি ছিল। বাড়ী ফিতে চলেছে, Fearter eaten! wef ৫ 


কৱার--কৃষণণায়ের মেলা দেখে আসা যাক। কৃষ্ণ বিচ্ছদ-বযথায ছলাৎ ছলাৎ শব্দে তার অন্তরের ge 
সাতাশ মাইল দূরে একখানি গ্রাম, নাম তেহট। .. দোকানীরা তখন নিজেদের খাবার-দাবার : 
দর আছে। তার শ্মুৃতিকে উপলক্ষ করে এক ময়রার দোকানে দেখ! গেল, এক-এ 
ated সংক্রাভির দিনে মেলা বসে। ছানার, জিলাগীকে রসের মধ্যে হাবুডুবু ' 


জানালা ইত্যাদির দোকানে, ৮ 
গাড়ীর চাকার রূপদ 








mice জানতে পারা । a 
7 মন্দিরটির সংস্কার-সাধন হয় অ 


এপি oo 


প্রেমের £ প্রথম ভগ 


নন বাগচী: 


বনের পথে নদীর ধারে, মরু 
তোমায় খুঁজে মরেছি যে 





wee 
সমারসেট মম্‌ . 
অনুবাদক-_শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় 


পরিচয় হবার আগে থেকেই ম্যাক্স কেলাডাকে আমার ভাল লাগে 
নি। .সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সমুদ্রগামী জাহাজে যাত্রীর চাপ 
বেড়েছে,_নিতাত্তই স্থানাভাব । এজেপ্টরা দয়া করে যা জুটিয়ে 
দেয়, তাতেই সন্ত থাকতে হয়। একটি কেবিন সম্পূর্ণ নিজে 
দখল করব, সে আশা নেই। এ অবস্থার aia দু'বার্থওলা একটি - 
কেবিন পেয়ে খুশী হলাম, কিন্ত আমার সহযাত্রীর নাম শুনেই মনটা 
দমে গেল। অনুমান করতে অসুবিধা হ'ল না যে, AMAA 
জানালা বন্ধ রাখতে হবে, রাত্রের খোল! বাতাস পাবারও উপায় 
থাকবে না । সান্ফ্রান্সিক্কো থেকে ইয্োকোহামা__চৌন্দ দিনের 
এই দীর্ঘ পথ কারও সঙ্গে এক কেবিনে কাটানো এমনিতেই কত 
কঠিন, তবু সহযাত্রীর নাম fae বা ব্রাউন হলে ততটা Sa পেতাম 
না। 

জাহাজে উঠেই দেখলাম মিঃ কেলাভার মালপত্র ইতিমধ্যে 
নামানো হয়ে গেছে_মেদিকে চাইতেও ভালো লাগল না। ১ 
সুটকেসগওুলির ওপর রাজ্যের লেবেল সাটা, কাপড়ের ট্রাঙ্কটিও 
প্রকাণ্ড। তিনি প্রমাধনের জিনিষপন্র খুলেছেন ; দেখলাম ভদ্রলোক 
মশিয়ে কোটির একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক-__ভারই সেন্ট, শ্ঠাম্পু 
আর টি।লিয়াষ্টাইন দেখা গেল। 

মিঃ কেলাডার মাথায় কালো ব্রাশে সোনালী মনোগ্রাম আঁকা 
সা-ঘযা ব্রাশ হলেই বোধ হয় সেটা বেশী মানাত । মিঃ কেলাডাকে 
মোটেই ভাল লাগল না, আমি ধূমপানের ঘরে গিয়ে এক বাক্স তাদ 
নিয়ে ধৈর্য্যের' খেল! খেলতে লাগলাম । সবে তাস সুরু করেছি, 
এক ভদ্রলোক আমার নাম করে, জানতে চাইলেন আমিই সেই 


লোক কিনা । 
“আমি মিঃ কেলাভা |” ভদ্রলোক হাসির সঙ্গে এক সারি 
Ws দাত বিকশিত করে বনে পড়লেন |, 


“ates হা, মলে হয় আমরা এক কেবিনেই যাচ্ছি 1” 

_ “সৌভাগ্য বলতে হবে । কখন কার সঙ্গে হেতে হয় কেউ 
জানে না। যথন শুনলাম আপনিও ইংরেজ, খুশী হয়েছিলাম। 
দেখুন, বিদেশে বেরিয়ে সব ইংরেজ এক জায়গায় থাকাই আমি 
ভালবাসি,_-আমার কথা বুঝেছেন বোধ হয়। 

আমি চোখের ইশারা করলাম । 

“আপনিও কি ইংরেজ 1”--বোধ হয় বোকার মত জিজ্ঞাসা 
করলাম । 

‘তাই ত হনে হয়। আপনি কি আমায় আমেরিকান ঠাউরে- 
ছিলেন। আমার weal পর্য্যন্ত খাঁটি ব্রিটিশ ৷” 

2 


প্রমাণ করবার SS ভদ্রলোক পকেট থেকে পাসপোর্ট বার করে 
সগর্ধে আমার নাকের ওপর দোলাতে লাগলেন I 

রাজা cGy অনেক বিচিত্র প্রজা আছেন। fa: কেলাডার 
afed eM গঠন, বর্ণ শ্যাম, দাড়ি-গৌঁফ কামানো, স্থুল বক্র নালা 
এবং উচ্ছল একজোড়া তরল চোখ । মাধার দীর্ঘ চিকণ কালো 
চুলগুলি কৌকড়ানো । Sta we বাক্যবিশ্যামে ইংরেজত্বের কোন 
আভাস নেই, ভাবভঙ্গীও উচ্ছাসবন্থল । আমার স্থির্বিশ্বাল fas 
কেলাডার পাপোর্টথানি খুটিয়ে দেখলে ঠিক ধরা পড়ত তিনি কোন 
গভীরতর নীল আকাশের তলায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমন সাকাশ 
অন্ততঃ ইংলগ্ডে নেই। 

শকি খাবেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন । আমি সন্দিগ্ধ- 
দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলাম । সুরাপানের ওপর কড়া নিষেধ বলবৎ 
আছে, জাহাজের হাড় HS বোধ হয় শুকিয়ে আছে। পিপাসা ' 
না থাকলে নিজেই বলতে পারি না কিনে আমার বেশী অকুচি-_. 
জিঞ্জার এল না লেমন স্বোয়াশ। [মিঃ কেলাডা আমার. পানে চেয়ে 
তার wey প্রাচ্য হাসি হাসলেন! 

“হুইস্কি সোডা না শুকনো মার্টিনি'? আপনি বললেই হ'ল 
একবার i 

তিনি জঙ্বার দু'দিকের পকেট থেকে একটি করে বোতল বার 
করে সামনের টেবিলের ওপর রাখলেন, আমি মার্টিনি বেছে 
নিলাম । তিনি এবার র রার্ডকে ডেকে ছুটো খালি গ্লাস আর এক 
BTA বর আনতে বলেন | 

“ককটেলটি কিন্ত ভারি চমৎকার*-_আমি বললাম | 

“OT আছে এখনও । জাহান্সে আপনার কোন বন্ধু ধাকলে 
তাকে জানাতে পারেন পৃথিবীর সব জাতের মদ আছে আমার 
কাছে।” 

মিঃ'কিলাডা এবার মুখর হয়ে উঠলেন : নিউ ইয়র্ক এবং 
সানফ্রালিস্কোর কথা বললেন, সিনেমা, থিয়েটার, এমনকি রাজ- 
নীতির আলোচনাও বাদ পড়ল না । তিনি corse হয়ে উঠলেন | 
ইউনিয়ন জ্যাক একথানি সুদৃশ্য বন্রধণ্ড সন্দেহ নেই, কিন্তু আলেকং 
জান্দিয়া কিংবা বেইকুটের কোন ভত্রপোকের হাতে সেটা সদর্পে 
উদ্ডটীন হতে ধাকলে তার যে কৃতকটা সম্মানহানি হয়, তা লা ভেবে 
পারি না । মিঃ কেলাডা ক্রমশঃ অস্তরঙ্গ হয়ে উঠছেন । দম্ভ না 
করেও বলা যায় কোন অপরিচিত লোকের মুখে আমার নামের 
আগে Fabra’ কথাটা ৰাবহার করাই বোধ হয় বেশী শোভন হ'ত, 
কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টায় মিঃ কেলাভ! আমার প্রতি সে রকম কোন- 


৪৬৬ 


FEA প্রকাশ করলেন না । আমার তা ভাল লাগে নি। তিনি 
আসন গ্রহণ করবার পর তাস সরিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু প্রথম 
আলাপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে ভেবে আবার 
থেলতে লাগলাম । 

“চারের ওপর তিন" _মিঃ কেলাডা বললেন, সময় কাটাবার 
জন্তু তাম খেলতে বসে, কার্ড Bes কোথায় রাখতে হবে নিজে 
বিচার করবার আগেই যদি আর কেউ সেটা বলে দেয় তার চেয়ে 
বিরক্তিকর আর কিছু নেই | 


"আমছে-_এল বলে"__তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন,---"গোলামের 
ওপর দশ 1” 5 

রাগ ও ঘৃণায় আমি খেলা বন্ধ করে দিলাম। 
উঠিয়ে নিলেন। 

"তাসের খেল! দেখবেন ?” 

"না । আমি তাসের থেলা ঘৃণা করি"-_জবাব দিলাম | 

"কেবল এই একটা খেলা দেখাব আপনাকে ৷" 

তিনি আমায় তিনটি খেলা দেখালেন। জানালাম, এবার 
নীচে গিয়ে আমায় থাবারের জায়গ! দখল করতে হবে । 

"Be বলেছেন*-_-তিনি বললেন, "আমি আগেই আপনার জন্য 
জায়গা ঠিক করে রেখেছি। ভাবলাম, হখন এক কামরাতেই 
থাকি, থাওয়াও এক টেবিলে হওয়া উচিত ৷" 

মিঃ কোেলাডাকে আমার ভাল লাগে নি। আমি যে কেবল 
তায় সঙ্গে এক কেবিনে থাকতাম এবং এক টেবিলে বসেই দিনে 
তিন বার থান! খেতাম তাই নয়, তাকে বাদ দিয়ে ডেকের ওপর 
একা বেড়াবারও আমার উপায় ছিলনা 1 তাকে লজ্জা দেওয়া 
অমন্তব_ টার মাথাতেই PSS না যে, কেউ চায় না তাকে । St 
বিশ্বাস তিনি যেমন আপনাকে দেখে খুশী হন, আপনিও 'বুঝি তাই 
হবেন। আপনি ale তাকে নিজের বাড়ী থেকে ঠেলে নীচে নামিয়ে 
দিয়ে দরজাটা তার মুখের ওপরই বন্ধ করে দিতেন, তাও বোধ হয় 
তিনি সন্দেহ করতেন'না যে, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। 

তা হলেও ভদ্রলোক খুব মিশুক--তিন দিনের acer জাহাজের 
সবাইকে চিনে ফেললেন । তিনিই লব চালাতেন £ ঝাড়ু দেওয়া 
তদারক করছেন, নীলাম ডাকাচ্ছেন, থেলার প্রাইজের জন্য অর্থ- 
সংগ্রহ করছেন, ডিস্ক-থে 1, এবং গলফ খেলার আয়োজন করছেন, 
কনসার্ট ও ফ্যান্সি ডেদ বলনাচের বন্দোবস্ত তিনিই করবেন | 
তিনি সর্বদা, সর্ধত্র বিরাজ করছেন । অবশ্যই তিনি জাহাজের সব, 
চেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি । আমরা তার নাম রেখেছিলাম ‘Agere’ বাবু, 
এমনকি তার সামনেই বলতাম । তিনি কিন্তু সেটা গৌরব বলে 
ধরতেন। খাবার সময় তাকে আর বরদাস্ত কর! যেত না--এক 
ঘণ্টার বেশী, সময় আমাদের তখন তারই দয়ার ওপর নির্ভর করে 
থাকতে হ'ত । ভদ্রলোক cana বাচাল, তেমনি তার way এবং 
তাকিক স্বভাব । সবকিছু তিনিই . সকলের চেয়ে বেশী বোঝেন। 
তায় MH একমত না হওয়ার মানে ভারআত্মুল্লাঘার'অপমান কর । 


তিনি তাস 


প্রৰাসী 


১৩৬২ 


qe নগণ্য বিষয়ই হোক, নিজের মতে না আনা পর্য্যন্ত তিনি 
কাউকে অব্যাহতি দেবেন না । তিনিও যে ভূল করতে পারেন, 
সে কথা তার মনেই হ'ত না । 

আমরা ডাক্তারের টেবিলে খান! খেতে বসেছি । ডাক্তারটি 
স্বভাব-অলস, আমিও নিতাস্তু উদাসীন, এ অবস্থান মিঃ কেলাডা 
বোধ হয় একাই আমর জাকিয়ে বসতেন, কিন্তু র্যামজে বলে আর | 
এক ভদ্রলোকের অন্ত তা পারলেন না । ইনিও তার মতই জেদি 
এবং মিঃ বেলাডা নিজের সিদ্ধান্ত নির্ভুল প্রমাণ করতে চাইলেই 
তিনি ক্ষেপে উঠতেন। ছু'জনে একবার তর্ক বাধলে আর শেষ হ'ত 
না এবং ক্রমেই তা তিক্ত হয়ে Bhs 1 

grace আমেরিকান দৌত্য বিভাগের চাকরি নিয়ে কোব-এ 
বনবাস করতেন। বিশাল দেহ ভদ্রলোকের, আদিনিবান 
আমেরিকার মধা-পশ্চিম প্রান্তে; টান চামড়ার নীচে থলথলে 
চব্বিভরা বপুথানি রেডিমেড পোশাকের ভেতর দিয়ে যেন ঠেলে 
বেরিয়ে আসছে | তীর স্ত্রী বছরখানেকের জন্য দেশে গিয়েছিলেন, 
তাকেই আনবার জন্তু ভদ্রলোক উড়ো জাহাজে করে নিউইয়র্কে 
গিয়ে এবার সন্ত্রীক চাকুরিস্থলে ফিরে যাচ্ছেন । 

মহিলা ভারি নুন্দরী__মিষ্টি ব্যবহার, শ্বভাবেও রমবোধ আছে? 


দৌত্য বিভাগের চাকুরিতে তেমন পয়দা নেই,কাজেই ance গৃহিণী | 


+ সাদামাটা পোশাকই পরে থাকতেন, কিন্তু পোশাক পরবার ধরন ' 


জানেন তিনি_-বেশ একটি সরল, সংযত আভিঙ্জাতোর ভাব ফুটিয়ে 
তুলতে পারেন । তার দিকে হয়ত আমার নজ্ররই পড়ত না, Fea 
তার ভেতর এমন একটি বিশেষ গুণ ছিল যা৷ নারীর ' স্বভাবন্থলত 
হলেও আজকাল আর বড় একটা দেখ! যায় না। Sra. দিকে 
তাকিয়ে তার সলজ্জ ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পার! যায় না। 
কোটে যেমন ফুল, তেমনি এটাও তার স্বভাবের শোভা ছিল। 

এক দিন নৈশ আহারের সময় প্রলঙ্গতঃ মুক্তার আলোচনা উঠন। 
কুশলী জাপানীদের তৈরী কালচার মুক্ত! নিয়ে খবরের কাগজে বেশ 
লেখালেখি চঙছে । ডাক্তার বললেন, এর পর আর আল মুক্তার 
Beas থাকবে না। মুক্তাগুলো ইতিমধ্যেই যা সুন্দর হয়েছে, 
আর কিছুদিন পরে একেবারে নিখু ত হয়ে উঠবে । 

মিঃ কেলেডা! তার স্বভাবমত অমনি তর্কে অবতীর্ণ হলেন এবং 
মুক্তার বিষয়ে যা কিছু জানবার ছিল আমাদের জানিয়ে দিলেন। 
আমার বিশ্বাম র্যামজে মুক্তার বিষয় কিছুই জানতেন না, কিন্তু তা 
হলে কি হয়--“দবজ্াস্তা'কে খোচাবার এমন সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত 
হতে দেখে তিনিও লোভ AYA করতে পারলেন না । ফলে, পাঁচ 
মিনিটের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধে উঠল । আগেও আমি মিঃ কেলেডার 
তর্ক এবং Bay দেখেছি, কিন্তু এমন দেখি নি কখনও । অবশেষে 
ব্যামজে কি বলে Ss আঘাত করতেই ভদ্রলোক টেবিল চাপড়ে 
চেঁচিয়ে উঠলেন। 

"আজ্ঞে, বক্তব্য বুঝেই কথা বলছি। আমি জাপানীদের, এই 
মুক্তোর ব্যবসা দেখতেই যাচ্ছি সেখানে । যারা কারবারী তারা জানে 
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আমি বা বলে দেব তায় আর কখনও নড়চড় হবে না। পৃথিবীর সব 
সেরা মুক্তোই জানি আমি, বা জানি নি তা জানবার যোগ্যও নয় | 

আমরা এবার কিছু সংবাদ পেলাম । কারণ মিঃ কেলেডা 
অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু ঠিক কি কারবার করেন আগে তা 
কাউকে বলেন নি। আমর! কেবল. অনুসালে 'এটুকু বুঝেছিলাম যে, 
তিনি কোনও ব্যবসায়-সং্রান্ত কাজে জাপানে খাচ্ছেন 

“এমন কোনও ঝুটা মুক্তো তৈরি হয় নি যা আমার মত বিশেষজ্ঞ 
একনজরে না বলে দিতে পারে ।” তিনি সিমেস র্যামজের গলার 
হারের দিকে অন্কুলিসষ্কেত করলেন ৷ “মিসেস aoe, আপনি 
আমার কাছে জেনে রাখুন, যে হারট! আপনি এখন পরে আছেন, 
কোন দিন তার দাম এক সেণ্টও কমবে না ।” 

মিসেস র্যামজে একেই লাজুক মান্ুষ--তিনি এবার সামান্ঠ 
রাঙা হয়ে হারটি পোশাকের ভেতরে ঢেকে নিলেন। 

র্যামজে সামনে ঝুকে বসলেন এবং চোখে হাসির ঝিলিক্‌ টেনে 
আমাদের দিকে তাকালেন | . 

“মিসেস র্যামেজের হারটি ভারি সুন্দর, তাই না?” 

"আমি আগেই তা লক্ষ্য করেছিলাম,”__মিঃ কেলাভা জবাব 
দেন--“তখনই ভেবেছিলাম ওগুলো আসল মুক্তো ৷” 

“আমি অবশ্য নিজে কিনি নি, তবু আপনি এর কত দাম Arh 
করেন জানবার আগ্রহ হচ্ছে I” 

“তা বাজারদর পনর হাঞ্জার ডলারের কাছাকাছি হবে, তবে 
যদি fray এভিনিউতে কেনা কি IG লি তের 
আশ্চর্যা হব না ৷" 

র্যামজে নিষ্টুরের মত হাসলেন । 





“আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যেদিন আমরা নিউইয়র্ক ত্যাগ 


করি সেই দিনই আমার স্ত্রী একটি “বিভাগীয়” বিপণি থেকে মাত্র 
আঠার ডলারে ওটা কিনেছিলেন 1 

লজ্জায় মিঃ কেলাডার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল | 

“বাজে কথা । মুক্তোগুলো শুধু খাটিই নয়, ওঁ আকারের এক- 
ছড়া মুক্ষোর হার এর আগে দেখি নি কখনও |” 


‘বাজি রাখবেন? এক শত ডলার বাজি রেখে বলছি, ওটা 
নকল।” ॥ 


“বেশ, তাই রইল।” 
= “আঃ এলমার, সত্যি কথার উপর তুমি বাজি রাখতে পার না” 
-__ফিসেস ব্যামজ্জে বললেন । তার অধরে সামান্ত হাসি ফুটে উঠল, 
কণ্ঠস্বরে নিষেধের ay মিনতি । . 


“নিয় কেন? এত সহজে টাকা পেলে না নেওয়াই বোকামি 
হবে ।” 


নিরীহ কির এহিনা বাতেন ভারা 
কথাটাই কেবল মিঃ কেলাভার বিরদ্ধে যাচ্ছে ।” 

‘হারটা দেখি একবার_-নকল হলে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেব। 
এক শত ডলার হারতে . রাজী, আছি।"--মিঃ কেলাজ৷ 
বললেন। 


সর্ব 





৪৬৭ 





“ধুলে দাও ত গো, ষত ইচ্ছা দেখুন ভদ্রলোক ৷" দিমেম 
ব্যামজে মুহুর্তকাল দ্বিধা করলেন, তারপর হারের কাসের দিকে হাত 
বাড়ালেন | 

“আমি খুলতে পারছি না”__মহিলা বললেন, “মিঃ কেলাডাকে 
আমার কথাই মেনে নিতে হবে |” 

সহসা আমার কেমন সন্দেহ হ’ল হয়ত এখনই অপ্রিয় একটা 
কিছু ঘটবে, তবু বলার মত কিছু খুজে পেলাম না । . 

র্যামজে লাক্ষিয়ে দাড়িয়ে উঠলেন | 

“আমি খুলে দিচ্ছি।” 

হারটি মিঃ কেলাডার হাতে দিতে, মধ্যপ্রাচী-নিবাসী ভত্রলোক 
পকেট থেকে একটি আতশী কাচ বার করে সেটা পরীক্ষা করতে 
লাগলেন। তার মাজা শ্যাম মুখের উপর বিজয়ের হাসি ছড়িয়ে 
গেল। কিছু বলতে যাবেন, HEM তার নজর পড়ল মিসেন্ড র্যামজের 
মুখের উপর, মহিলার মুখখানা এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মনে হ'ল 
বুঝি বা ye) যাবেন। ভর়-বিষ্ষারিভ চোখে মহিলাও তাকিয়ে 
আছেন মিঃ কেলাডার দিকে । টার চোখে এক সকরুণ আবেদন-_ 
সা নজরে তা! পড়ল না দেখে আশ্চর্য্য 

[| 

মিঃ কেলেডা মুখ খুলে চুপ করে রইলেন । তার মুখখানা গাঢ় 
লাল হয়ে উঠেছে,_কি কঠোর চেষ্টায় যে নিজেকে দমন করছেন 
মুখ দেখলেই স্পষ্ট ধরা বায়। 

"আমারই তুল" বললেন তিনি "একেবারে নিখুত নকল, 
তবে কাচ দিয়ে দেখেই ধরে ফেলেছি । আমারও মনে হয় এই 
বাজে জিনিসের দাম আঠার ডলারই হবে।” 

পকেট থেকে একখানি এক শত ডলারের নোট বার করে তিনি 
নীরবে সেটা ব্যামজের হাতে দিলেন । 
আশা করি এতেই আপনার শিক্ষা হবে, এবং ভবিষ্যতে 
নিজের বিচার নিয়ে আর কখনও WE করবেন ন!”-_বয্যামঞ্জে নোট" 
খানি হাতে নেবার সময় বললেন লক্ষ্য করলাম মিঃ কেলাডার 
হাতখানা থর ধর করে কাপছে | 

গল্পের মতই খবরটা সারা জাহাজে রাষ্ট্র হয়ে গেল এবং সেদিন 
সন্ধ্যায় মিঃ কেলাডাকে বেশ খানিক দুর্ভোগ সইতে হ'ল। 
সবজান্তাবাবু এবার ধরা পড়েছেন বলে সবাই খুব তামাশা 
ডিজি a eee re 
¢ 1 

পরদিন সকালে উঠে দাড়ি কামাচ্ছি, মিঃ কেলাডা তথনও 
বিছানায় শুয়ে একটি সিগারেট টানছেন । সহসা একটা খস খস 
শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি কে যেন একটা চিঠি দরজার 
নীচ দিযে ঠেলে দিলে । উঠে এসে wae খুলে চারিদিকে চাইলাম, 
কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম গোটা গোটা 
ব্কহরফে হিঃ কেলাডার নাম লেখা । সেটা'তাকেই দিলাম | 

“কার কাছ থেকে এল ?"_-তিনি সেটা খুললেন ৷ “আচ্ছা ।” 

খাম্‌ খুলে চিঠির বদলে তিনি একখানি এক শত ডলারের নোট 


৪৬৮ . : প্রবাসী ১৩৬২ - 


শিপ 





টেনে বার করলেন। তিনি আমার দিকে চাইলেন মুখখানা তার.  দ্চুক্তোগুলো কি তা হলে আসল ছিল ?" 
আবার লাল হয়ে গেল। এখামখানা। কুচিয়ে টুক্রোগুলো আমার “মশায়, আমার অমন সুরূপ! স্ত্রী থাকলে সারা বছর তাকে 


হাতে দিয়ে বললেন, “পে!টহোল দিয়ে বাইরে ফেলে দেবেন ?" । নিউইয়র্কে রেখে নিজে কোব-এ পড়ে থাকতাম. না"--তিনি 
আমি তার কথামত কাজ করে তার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি বললেন । 


হাসলাম একটু । ~ ঠিক মেই মুহূর্তে মিঃ ফেলাডাকে আমার তত খারাপ লাগল y 
কারিনা TA ERY তা সইতে পারে না। তিনি এবার পকেট-বই বার করে এক শত ডলারের নোট- 
a’ খানি সব্‌ত্বে তুলে রাখলেন। 
কবীর -বাণী 
শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার 


(শনৈহর সে জিয়া ফট রে*_বানীর অস্থবাদ ) 


আকুল হয়েছে অন্তর মোর হাসিয়া হাদিয়া পিতা ও মাতায় 
প্রিয়ের ভবন লাগি, যখন গুধাই আমি, 
স্বামীগৃহ যার গিয়াছে হারায়ে প্রভাত হইলে আমি, ত হইব 
ঘর পথ ভার একই | স্বামীর ভবন-গামী। 
SY মন মোর হয়েছে উছল j “যাহা খুশি তব তাহাই কয়িৰে 
। ye নাহি মনোমাবে, স্বামী কি'এতই বশ 1 
সে ভবনে দেখি লক্ষ দুয়ায় দান সমাপনে চলে সোহাঙ্গিনী . 
সমুখে সাগর ACR , লভিতে অরূপ রস |” 
বল সখি বল কেমনে আমি যে a 
উতরিব সেই পথ, ৪ 
অতল সাগর পারায়ে আমার : 
: অবগুঠন ঈষৎ HATA 
| পুরিবে কি মনোর্থ ? uh K হে মোর জীবন-সাধী, ৬ 
"অপরূপ রূপে রচিত সে বীণা - ১:  স্বদয় আমার উঠেছে ভরিয়া 
উঠে যবে বন্ধার, { | আজি যে সোহাগ-রাতি | - 
যন প্রাণ মোর Bele উঠিয়া , “ কহিছে কবীর, গুন হে সাধু ভাই-- 
লুটায় যে' বার বার, . ; অধীর fara রাতে, 
BA) যখন টুটি যায় হায় ঘুষ নাই আজ আখিপাতে মোর 


গুধায় না কেহ আর! : শ্মরণ করিও প্রাতে | 


g . 


[ দেড় শত বৎসর পূর্বে আমেরিকায় প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূলে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্তবাহিনী কর্তৃক প্রথম কাঠের দুর্গ নিশ্মিত হয়। 
সম্প্রতি ফিনল্যাণ্ডের কালভিয়া৷ নামক স্থানের অধিবাসী ওলাভি 
হিটাহারজু এবং ভালিও abe নামক দুই ব্যক্তি কর্তৃক এই দুর্গটির 
একটি প্রতিরূপ পুননিশ্মিত হইয়াছে | ওলাভি হিটাহারজু তাহার 
চি মাতৃভূমি হইতে আমেরিকায় নবাগত, কাঠের এবং কুঠারের কাজে 

সুদক্ষ একজন ‘ফিন’ । দুর্গনিশ্াণ-কাধ্যে তাহার সহকারিতা। করেন 
ভালিও রটিও। | 


লিউইস এবং ক্লার্ক নদীর তীরে নবনিশ্রিত কাঠের দুর্গ 

5 __ক্লিটসপ' 

আমেরিকার ইতিহাসের গোড়ার দিকে, ১৬৩৮ DICH 
ডেলাওয়ার নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত সুইডিশ উপনিবেশে বহিরাগতগণ 
(emigrants ) কর্তৃক কাঠের গুঁড়ি দ্বারা ঘর নিশ্মাণের রেওয়াজ 
হয়। ক্রমে ইহা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে | 

মূলতঃ উপরোক্ত দুগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৪ এবং ১৮০৫ সনের 
সেই এঁতিহাসিক লিউইস এবং ক্লার্ক অতিষাত্রীদল কর্তৃক, যাহা 
সাকা জাওইয়া নামক জনৈক| রেড ইণ্ডিয়ান দ্রীলোকের নেতৃত্বে 
আমেরিকার আরণ্য অঞ্চল অতিক্রম করিয়া! উপনীত হইয়াছিল 


প্রশান্ত-উপকুলে নবনিষ্কিত নকল গড় 


প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে । সমুদ্র হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী 
কলম্বিয়া নদীর বে ক্ষুদ্র উপনদীটি সাম্প্রতিক কালে “লিউইস এণ্ড 
até” নামে অভিহিত, তাহার তীরে কাঠের গুড়ি দিয়া! এই BAG 
নিশ্মিত হয় । এক শতাব্দীরও অধিককাল যাবৎ এই দুর্গের কথা! 
বিলীন vba ছিল বিশ্মৃতির অতল গহ্বরে | কিন্তু অবশেষে, লিউইস ts 
এবং ক্লার্ক অভিযাত্রীদলের প্রশান্ত মহাসাগরে উপস্থিতির সান্ধ 
শতবাধিকী উৎসব উদ্যাপন উপলক্ষে ইহার একটি অনুকুতি-পরি- 
কল্পনার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় | 


এষ্টোরিয়! বিষানঘাটিতে নবনিশ্মিত দুর্গ__এখানেই প্রথম 
একটি ‘grata’ ছুগটির সমগ্র অংশের একত্রীকরণ হয় 


কিন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে কুঠার এবং 
করাতের কাজে কুশলী কারিগর একজনও ছিল না। এই পরি- 
কল্পনা নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইত যদি না ওলাভি হিটাহারজু-_-ফিনি 
রাশিয়ার সঙ্গে ফিন্ল্যাণ্ডের যুদ্ধে বিশেষ কুতিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন 
__বলিতেন যে, দেড়শত বংর পূর্বে অভিযাত্রী Cree যে ধরনের 





of নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল তিনিও অবিকল তাহার অনুরূপ নকল গড় 


তৈরি করিতে সমর্থ হইবেন | 
হিটাহারজু মাত্র কিছুকাল পূর্বে ফিন্ল্যাণ্ড হইতে উপনীত 
পূর্বেকার দুর্গের অবস্থান-স্থলের মাইলকয়েক 
দূরবর্তী ওরগোনের এষ্টোরিয়া নামক স্থানে । সহকারীরূপে তিনি 
পাইলেন কাঠের কাজে দক্ষ ভালিও রটিওকে | তিনিও 7a ফিন্‌- 
ate হইতে আমেরিকায় আমিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। 


Qt নিশ্মাণের জন্ত পুরানো পদ্ধতিতে হাতের arena কর্তিত গাছগুলিকে 
একটি ঘোড়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে । গাছের ছাল ছাড়ানো হইতেছে একটি 


সাধারণ কোদালের সাহায্যে 
দুর্গ গড়িয়া তোলার ভার অপিত হইল হিটাহারজু এবং রটিওর 


3 উপর। ইহারা উভয়ে পূর্ণোছুষে anti প্রবৃত্ত হইলেন তৈরী 
(finished) কাঠগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে বাচাইবার জন্য দুই 


বার এই দুর্গের নির্শ্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। দুর্গাটকে 


প্রথম গড়িয়া তোলা হয় টি টমেণ্ট, প্লাণ্টে, পরে স্থানান্তরিত করা 
হয় লিউইস এণ্ড ক্লার্ক নদীর তটভূমিতে | 


কাঠের উপর ছুই জন ফিনে'র কুঠার চালানোর কৌশল দেখিবার 
জন্য কৌতুহলী হইয়া বভ লোক সেখানে আসিয়া সমবেত হইত। 
এই কাজের প্রতি তাহাদের আকৃষ্ট হইবার অন্ততম প্রধান কারণ 


এই যে, দূর পাশ্চাত্যের যে অঞ্চলে বৃহৎ বাহাদুরি কাঠ প্রচুর পরি- 


} 
| “নকল গড়’ নিৰ্শ্বাণের জন্ত যখন লোক চাওয়! হইল তখন এই দু'জন 


মাণে পাওয়া যায় সেখানে কুঠারের সাহায্যে কাঠের কাজ লোপ 
পাইয়া যাইতেছে । কাঠের গুড়ি কাটার কাজ যাহার! করে, 
তাহাদের মধ্যে এখন আর হাত-করাত ( hand-saw) এবং 
কুঠার ব্যবহারের রেওয়াজ নাই । ইদানীং বৃক্ষ ছেদন করিয়া 
তাহারা বৈদ্যুতিক শক্তি-চালিত করাতের সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া 
কাঠের গুড়ি কাটিয়া থাকে | j 

প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূলে কুঠার, করাত ইত্যাদির সাহায্যে 


বহুমানাম্পদ কৃঠারী (axeman) কোন্‌ ঘটনাস্ত্রে এখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন সে বিষয়ে তাহার! নিজেরা যাহা! বলিয়া- 
ছেন তাহার সারমর্ম এখানে CHEN হইল। 

এই ace ওলাভি হিটাহারজু বলেন £__ 

“এখন আমার বয়স বত্রিশ বংসর। কালভিয়াতে আমার জন্ম 
হয়, আমি পরিবারের চতুর্থ সম্ভান। উন্নততর জীবিকার সন্ধানে, 
আমার পিত৷ যখন জন্মভূমি ছাড়িয়া কানাডায় চলিয়া আসেন, আমি 
তখন মাত্র ছয় মাসের শিশু | ছুই বৎসরেরও 
অনধিককালের মধ্যে তিনি আবার স্ব-গৃহে 
ফিরিয়া আসেন। বড় হইবার পর 
যখন আরও একটু বেশী বুঝিবার ক্ষমতা 
আমার জন্মিল তখন বাবার মুখে তাহার 
ভ্রমণ-কথা শুনিতাম, বিদেশের যে অঞ্চলে 
তিনি গিয়াছিলেন সেথানকার জীবন-যাত্রা * 
সম্পর্কেও তিনি গল্প করিতেন। হয়ত 
নেই স্থত্রেই আমেরিকা সম্বন্ধে আমার যেন 
একটা বাতিকের সৃষ্টি হইয়াছিল । তরুণ 
বয়সেই আমি আমেরিকা যাইতে কৃতমঙ্ল্প 
হইলাম, কেননা আমার কাছে আমেরিকা /=- 
ছিল ভগবানের আশ্বাস-দেওয়া সেই দেশ pee 
বখানে অনেকে তাহাদের ভাগাপরীক্ষা 
করিয়াছেন । 

আমার বয়স যখন উনিশ বংসর তখন 
এক মৈন্যদলসহ আমি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত 
হই। যথোচিত সাজসরঞ্জাম লইয়াই আমি 
qm করিয়াছিলাম-_শৈশবকাল হইতেই আমি করাত, কুঠার 
এবং অন্থান্ত যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া আর যেগুলি দ্বারা টুকিটাকি 
কাজকৰ্শ্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। 

১৯৪৪ সনের ১লা জুলাই তারিখে প্রচণ্ড যুদ্ধে আমি আহত 
হই । একটি কামানের গোলার আঘাতে আমার মাথায় ছুই ইঞ্চি 
গভীর একটি ক্ষতের সৃষ্টি হয়-_-শেষে অবশ্য ইহার কোন মারাত্মক 
প্রতিক্রিয়া হয় নাই। 

যুদ্ধকালীন কাৰ্য্য হইতে মুক্তি পাইবার পর আমি বংসরকয়েক 
ফিন্ল্যাণ্ডের উত্তর ভাগের বনাঞ্চলে কাজ করি। তার পর আমি 
হইলাম আসবাব এবং হাল্কা কাঠের কাজের ছুতার faa 
(joiner) i এই সময় আমি কাঠের গুড়ির কতকগুলি ঘর তৈরি 
করি এবং aw পদ্ধতির গৃহনিশ্মাণের কাজেও প্রবৃত্ত হই । 

ফিন্ল্যাণ্ডে আমার কাজের শেষ তিন বৎসর আমি এক বৃত্তাকার 
করাত ব্যবহার করিতাম। বিস্তর years কারেলিয়ানদের বাস- 
গৃহের Ge কাঠের গুঁড়ি, কড়িকাঠ, কাঠের বরগা ইত্যাদি তৈরির 
কাজে আমি ব্যাপৃত থাকিতাম। 

অবশেষে আমার আমেরিকা যাত্রার সময় আসন্ন হইল. এবং 
সেই বপ্রতীক্ষিত দিনটির জন্ত অধীর আগ্রহে আমি একেবারে 





মাতৃভূমির we সর্বদাই আপনি একটি গতীর আকর্ষণ অনুভব করি- 
বেন। আমার জন্ম বিদেশে, বিদ্ার্জনও আমার বিদেশেই হইয়াছে; 
এবং এখনও আমি বিদেশেই আছি; কিন্তু শৈশব; কৈশোর ও প্রথম; 
যৌবনের যে দিনগুলি আমার কাটিয়-ছিল মাতৃভূমির স্রেহক্রোড়ে 
তাহার স্মৃতি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না--বিশেষতঃ, 4 
শৈশব-স্থৃতিকে কি ভোলা! যায় ? সব সময় খুব জোরালে! না হইতে: 
পারে, কিন্তু মানদলোকে তাহারা ফিরিয়া! আপে বার বার । এক- 
দিন নিশ্চয়ই আমি আবার ফিরিয়। যাইব ফিনল্যাণ্ডে-শৃত স্ুখ- 
শ্বতিবিজড়িত আমার আপন-গৃহে। কিনল্যা্ড এবং তাহার ৭; 


ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সেই দিনটি আসিল ১৯৫১ সনের 
জানুয়ারী মাসে এবং আমি ওরগোনের এষ্টোরিয়ায় পৌঁছিয়। মেখানে 
স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করিলাম । ছুই বৎসরের মধ্যে কিন্ত আমি 
একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলাম। অপরিচিত স্থানে আমি ছিলাম 
৮ এক fury যুবক, এমনকি ও-দেশের ভাষায় আমি কথাবার্তা পর্যাস্ত 
২ 'িলিতে পারিতাম না । আমি স্থির করিলাম যে, আমাকে একটা- 
কিছু করিতে হইবেই | সকল সময়েই আমাকে এ কথা বলা হইত 
যে, আমেরিকা এমন একটি স্বাধীন দেশ যেখানে প্রতোকেই 
- নিজের অভিলাষ অনুযায়ী কাজ করিতে পারে, আমিই বা তবে 


un 


পারিব না কেন? স্থির করিলাম যে, আমি স্কুলে যাইব এবং 
ফিন্ল্যাণ্ডে যে ক্লাস হইতে লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া- 
ছিলাম, সেই ক্লাস হইতে আবার fears আরম্ত করিব | 
"_ বিদেশী ভাষায় কাজ চালানো এবং বিদ্যা অঞ্জন করা আমার 
নিকট বড়ই দুরূহ কার্ধা বলিয়া প্রতীয়মান হইল, কিন্তু ফিনদের 
প্রকৃতিগত ‘fay’ (প্রতিকূল অবস্থার উপর জয়লাভের ইচ্ছা ) 
আমার কৃতকার্ধ্যতা-লাভের পথে সহায়ক হইল । 

এমনিভাবে মাসপ্পাচেক চলিল বেশ, শেষে আমার চোখের 
গীড়ার wv? হইল-_চোখ ছুটি বেদনায় এরূপ টনটন করিত ca, 

আর পড়িতে পারিতাম না। তখন জনৈক চক্ষুচিকিংসকের 
কাছে গিয়া ইহার প্রতিকারের পন্থা কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, 
কিন্তু তাহার নিকট হইতে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম 
না। 


কিন্ত প্রতিকূল অবস্থা আমাকে দমাইতে পারিল নাঁ। ম্যাটি- 


কুজেশন পাস করিবার CM আমাকে আরও দুই বংসর 'হাই' স্কুলে 

যাইতে হইবে । তার পর কোন একটি বিশ্ববি্থালয়ে কিছুকাল 

অধায়ন করিয়া অবশেষে দস্তচিকিংসক হইবার আকাভ্ষা আমার 

মনকে পাইয়া বসিল__নবীন উৎসাহে আমি উদ্দীপ্ত হইয়া 

“Wath মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, কিছুতেই হাল ছাড়িয়া 
না। 


হঠাৎ ঘটিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার | 

আমার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গত বসস্ত-খতুর কার্ধাকালের শেষ- 
ভাগে একদিন “হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটি'র কতিপয় সদপ্ত আমার 
নিকটে আসিয়া! র্লাটসপ দু্গটির একটি প্রতিরূপ নিশ্মাণ-কাধ্যে 
হায়ত| করবার জন্য প্রস্তাব করিলেন । আমি সানন্দে সম্মতি 
প্রদান করিলাম । 2 

আমাদিগকে প্রায়ই একথা জিজ্ঞাস। করা হয় যে, জামেরিক! 
আমাদের কেমন লাগে? আমার জবাব হইতেছে এই যে, 
আমেরিকা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ, জীবনে সাফল্যলাভের অনেক 
সুযোগ-সুবিধা বিদ্মান এই প্রগতিশীল মহাদেশে । এই দেশের 
প্রতি আমার শ্রদ্ধা সুগভীর । অবশ্য “পদকের আর একটি দিক'ও 
আছে ( ফিন্ল্যাণ্ডে এটি আমাদের একটি বড় প্রিয় উক্তি )। 


আপনি যদি বিদেশে জাত এবং লালিতপালিত হন তাহা হইলে 


স্বাধীনতার জন্ত যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাদের উদ্দেশ্বে : ; 
আমি নিবেদন করি আমার তক্কি-উচ্ছসিত হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্চলি |. 4: 
চাই__ফ্িনল্যাণ্ডের বসস্তের অপরূপ 


আবার আমি দেখিতে 


সৌন্দর্য ও সমারোহ । TUE এমন অত্যাশ্চ্য্য anys 
ত আর কোথাও নাই ৷ শীতের জীর্ণ আবরণ পরিত্যাগ করিয়া 
প্রকৃতি আর কোথাও বুঝি খুশিতে এমন ঝলমল করিয়া উঠে না ॥ 


৪০৮টি কাঠের গুড়ি দ্বারা নিশ্মিত দুগের রুক্ষণ-সহাযুক কাষ্ঠাবরণ। 
চূড়ান্ত রূপদানের পর gia আকার দীর্ঘকাল অবিকৃত 
রাখিবার উদ্দেশ্বে কাঠের আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয় 


বস্তুতঃ আমেরিকাপ্রবাসী মকল ফিনই আমারই মত দেশের কথ! 
ভাবিয়া! থাকে, বদিও খুব কম লোকেই ইহ! স্বীকার করিবে । এই 
সুযোগে আমি আমার মাতৃভূমিকে পাঠাইতেছি_-আমার শ্রীতি- 
উদ্বেলিত হৃদয়ের আস্তরিক অভিনন্দন |” 

ভালিও রটিওর কথা : 


* "চাষ-আবাদ এবং জমিজমা সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্য বরাবরই এ 
আমার প্রধান উপজীবিকা, কিন্তু আমার অবসর সময়ের কাজ ; 


হইতেছে__গৃহনিষ্মাণ, স্ত্রধরের কাজ এবং দেরাজ ইত্যাদি তৈয়ারি 


করা। ‘chem ট্রেনিং ইন্ষ্টিটউটে' আমি দেরাজ নির্মাণের কোন, 
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যথাস্থানে কাষ্ঠোতোলনরত )ওলাভি হিটাহারজু এবং 


ভালিও রটিও ( সাদা টুপী পরিহিত) 


“সারফেস টিউমেন্ট" এবং পালিশের কাজের ( polishing ) 
বিশেষ কোন” শেষ করিয়াছিলাম। 

১৯৫৫ মনের ১৬ই জানুয়ারী আমি আমেরিকায় পৌঁছি। 
আমার স্ত্রী এবং তিনটি কন্তা আছে। কনিষ্ঠতমাটির বয়স মাত্র 
তিন মাস। এখানকার জীবন বাস্তবিকই আমাদের নিকট খুবই 
উপভোগ্য বলিয়া মনে হয় । 

‘জয়েনারি' এবং ছুতারমিন্ত্রীর কাজে পাক! হইতে হইলে 
অবস্থাই খুব অল্প বয়সে কাজ শেখা আরম্ভ করিতে হইবে । এই 
কাজের মমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম হইতেছে--যন্ত্র- 
পাতিকে সর্বদা উত্তমরূপে মেরামত করিয়া রাখা । নিজের কাঠের 
গুণাগুণ জান। খুবই ভাল এবং পরম্পরাগত যে সকল নক্সার কাজ 
শিক্ষা কর! হইয়াছে সেগুলি কখনো ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে 
এগুলিকে প্রায়শঃই আধুনিক রুচির উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। 

আমেরিকার জয়েনাররা কাঠের গুড়ি দ্বারা গৃহ-নিশ্মাণ সম্বন্ধে 
বড় একটা কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না, অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও 
থাকিতে পারে । কিন্তু এই কাজ কি তাবে কর! হয় তাহা দেখিতে 
তাহাদিগকে খুব আগ্রহান্বিত বলিয়া বোধ sa |” 


“Finlandia Pictorial” অবলম্বনে 
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। হইত | 


বিনোবা 
ভ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ 


ee আজ মাটির মানুষ | তাহার সায়িধ্লাভ কঠিন নয়। কান্ত 


থাকে ত গেলেই হইল। বিনোব। এখন লোকের সহিত কথ! 
বলেন, লোকের সহিত মিশেন। তখন বিনোবা যেন ছিলেন আর 
এক বাক্তি--রুক্ষ, গুড, 'ভাগানেবালা'__অর্থাং fafa লোকের 
সংশ্রব পরিহার করিবার নিমিত্ত দুরে সরিয়া থাকেন | 

বৎসর কয়েক আগেকার কথা, সম্ভবতঃ ১৯৪৯ সন হইবে। 
এক যুবক বন্ধু আলিলেন, একেবারে মারমুখো | বলিলেন, ‘cue, 
এ আবার মান্য | এত নাম শুনেছি, দেখতে গিয়েছিলাম আমি 
আর অমুক । কথাটা পরাস্ত বললেন না ।' 

বন্ধু তখন সবে ews হইতে ফিরিয়াছিলেন। আমার 
তখনও বিনোবার দর্শনলাভ হয় নাই। বিনোবার লেখা এবং 
বক্তৃতা সাগ্রহে পড়িতাম ৷ “হরিজন পন্রিকা*র os ETT করিতে 
বাছিয়া বিনোবার্‌ ভাষণ চাহিয়া লইতাম, ভাল লাগিত। 
সুর কথা চুপটি করিয়া শুনিলাম। feu বোধ হইল । বন্ধু ত 
গান্ধীর সংস্রবে কিছুদিন ছিলেন | 

সেবাপুয়ীতে প্রধম বিনোবাকে দেখিলাম, ভাষণ গুনিলাম। 
প্রতীতি হইল__বিনোবা নম্রতার প্রতিমূর্তি । কিন্তু বলিতে গেলে 
তখন ত তাহার আর এক জীবন আরম্ত হইয়াছে। তিনি পধে 
বাহির হইয়াছেন__বরদিও ১৯১৬ সন হইতেই বিনোবা অনিকেত। 

মেবাপুরী HAT সম্মেলনে তুকড়েজী* মহারাজ যে ভাষণ 
দেন তাহা হইতে বিনোবার তপ্ননকার' জীবনের পরিচয় পাওয়া 
যার। তিনি বলেনঃ | 

“ares তিন আেণীর--পণ্ড, BHR, ভগবান । পণ্ড সে যে WAR 
ভাল করে না। মান্য সে যে নিজের ভাল করে, কিন্তু অপরের 
ফধাও ভাবে । আর ভগবান মে যে কেবল অন্ভের হিতের aE 
জীবন ধারণ করে। বাপু ভগবান ছিলেন না ত কি? পৃজ্য 
বিনোবাজী আজ ভগবান, এ বিনোব! বরাবর এমনটি ছিলেন না। 


তখন বড় “তুসড়া” ছিলেন- না মিশতেন কারও সঙ্গে, না 


কথা। বাপু থাকতেন ত এঁকে কি-এভাবে ঘুরে বেড়াতে 
দেখতে পেতেন? সোজান্মুজি কথা তিনি বলতেন না, fre আজ 
তিনি বুঝেছেন লোকদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকলে কাজ চলে 


* তুকড়েজী মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ ভল্রন-গায়ক । গ্ঠাহার ভঞ্জন ' 


শুনিতে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। 

1 তুসড়া--শব্দটি মরাঠী । হিন্দী প্রতিশব্দ চিড়চিড়া, ইংরেজী 
crabbed—churlish, তুকড়েজী মহারাজ মরাঠী 'তুসড়ে'র 
অর্থ হিন্বীতে করিয়াছিলেন, “লোগো সে দূর ভাগনেবালে' | 

> 


না। এখন লোককে বাবা-দাদা বলে বোঝান, বলেন, “আমাকে 
নিঙ্গ ভাই বলে গণা কর, পুত্র বলে মনে Sy কে বপবে এ 
বিনোব! সে ৰিনোবা । বাবা মরে গেছেন, ছেগের উপর সব দায়িত্ব 
বর্ডেছে। আমাদের পক্ষে বাপুর স্থান এখন বিনোব। নিয়েছেন | 
গান্ধীর agra পরে তিনি তারই মত প্রেমপূর্ণ হয়েছেন । গান্ধীজীর 
তিনি 'নকীব' |” 

বিনোবা নম্র। ভাষণের শেফে তিনি অরাইকে করজ্োড়ে 
প্রণাম করেন! ছোট-বড় সবাইকে পত্রের wow 'ধিনোবাকে 
পয্ণাম’ বলিয়া অভিবাদন জানান তাহা হইলেও কঠোরতার একটু 
রেশ আজও বুঝি তাহাতে আছে। ক্রমবন্তমান জনগণের সংস্পর্শে 
আসার ফলে কালে তাহা দূর হইবা যাইবে আর তার স্থলে 
দেখা দিবে কোমলতা, যে ধরনের কোমলতা THIS দেখা যাইত। 

" একটি ge arenes] | ১৯৪৫ সন, গান্ধী ডায়মণ্ডগারবার 

হইতে নদী পার হইয়া মেদিনীপুন্ধে ধাইবেন। ঘাটে ট্রামার 
বাধা, সভার শেষে গাস্থী Barca উঠিয়া বসিয়াছেন। খার্দি-মদিরের 
কম্মীরা সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছেন, তাহার কাছ হইতে কেহ কেহ 
একটু দুরে বসিয়াছেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া গান্ধী বলিলেন, “দুরে 
বসেছেন কেন? এগিয়ে আন্গুন | বিহারের কক্মারা আমার গা 
ঘেষে বসে।” 

লোককে আপন করিয়া লওয়ার এরূপ আগ্রহ এক দিন 
নিশ্চয় বিনোবাতেও দেখা যাইবে 1 

অথবা যাকে কঠোরতার রেশ বলিতেছি তাহা তাহার পূর্বেকার 
দুর্ভে্চ Nek জেরও হইতে পারে। আর গাস্তীর্য্যের এ 
'অবশেষকে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছাড়া! অন্য লোকের পক্ষে কঠোরতা ' 
মনে করা অন্থাভাবিকও ছিল না। নিম্ব-উদ্ভৃতি তার সাক্ষ্য । ১৯১৭ 
সনে মহাদেব দেশাই “ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পত্রে লিখিয়াছিলেন : 

দিনের পর দিন তার সঙ্গে প্নেকেও হয়ত তাকে আপনি আদৌ 
চিনতে পারেন নি। আর যখন চিনেছেন ত সবে চিনতে সুরু 
করেছেন। তার AST হুর্ভে্ সহজে সেখানে প্রবেশাধিকার নাই৷ 
কথা তিনি বড় একটা বলেন না, নিজের সম্বন্ধে ত are নয়ই ৷ 
কিন্তু তার অতল তলে প্রবেশ করতে পেরেছেন ত বিদ্বয়ে আপনি 
বলবেন, ‘এমন রত্বের খনি ত.কোথাও কোন দিন দেখি নাই ৷” 

অথবা গান্ধীর কথায় বলিলে বল! যাইবে — 

“এ কঠোরতা নয়, সাধনার উৎকটতা ৷” 

আসলে ভিতরে বিনোবা কোমল, বাহিরে কক্ষ । গান্ধী কোমল 
ছিলেন, তাহার কোমলতায় ভাবাবেশ ছিল না । . এ বিষয়ে গান্ধী 
ছিলেন পুরা পাশ্চাত্য মনোবৃতিসম্পন্ন । জনসভায় বা বৈঠকে 
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তাহাকে কেহ কখনও অভিভূত হইতে, আবেগে কত্তবাক্‌ হইতে 
দেখিয়াছেন বলিয়া জানি না । বিনোবার কোমলতায় প্রাচ্য-চরিত্র- 
সুলভ ভাবাবেশ দৃষ্ট হয়। 

+ নবেধ্বর যাস, ১৯৫১। ৭৯৫ মাইল পায়ে হাটিয়া বিনোবা দিল্লী 
পৌঁছিয্নাছেন। সে অবস্থায় আর তখনই গান্ধীর সমাধি-দকাশে 
গেলেন । পরিক্রমা করিলেন, পরিক্রমা শেষে শ্রন্থাতরে প্রগাম 
করিলেন। কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, ঠোট কাপিল, কথা ফুটিল 
না। অবশেষে অন্তরের কথা অশ্রুজ্জলে প্রকাশ পাইল। 

১৯৫২ সন, ৩০শে জানুয়ারী, গান্ধীর তিরোধান-দিবস। 
পদ-পরিক্রমার পথে বিনোবা সেদিন এটোয়ায় ছিলেন। প্রার্থনা- 
প্রবচনের সময়ে ঠাহার কণ্ঠ বার বার ee হইতেছিল, চক্ষু দিয়া 
ধারা বহিতেছিল। প্রার্থনার পরে আবাসস্থলে কোন ব্যক্তি তাহাকে 
বলেন, “আপনি বলে থাকেন যে শোক করতে নাই। আপনি 
নিজে ত আজম বিহ্বল হয়েছিলেন । এ কিরকম হ'ল? তার 
উত্তরে বিনোবা বলিয়াছিলেন, “গুণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা আর 
শোক করা এক কথা নয়।” 

বলরামপুর আশ্রম ( মেদিনীপুর )। সাহিত্যিকদের সন্মুখে 
বিনোবা কথা বলিতেছেন | কথা প্রসঙ্গে 'গীতাঈ' রচনার কথার 
- আসিয়া গেলেন। Mere” রচনার মূলে রহিয়াছে তাহার মায়ের 
প্রেরপা--একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্রোধ হইল। 
নিশীলিত চক্ষ-প্রাস্তে অশ্রুবিদ্দু দেখা দিল। বিনোবা সমাধিস্থ | 

গান্ধীর কোমলতা সর্ধবঙ্জনবিদিত, তার একটু পরিচয় কাকা! 
ফালেল্‌করেঁর কথায় দিই ঃ 


প্ৰাপুর ভালবাসা সেবাময়, যে-কোন লোকের সুখহুঃথ উপলব্ধি 


করার প্রবণতা! তার স্বাভাবিক | / 

“আমার ক্ষয়য়োগ' হয়েছিল, শ্বাস্থা-লাভের নিমিত্ত পুণার 
নিকটবর্তী সিংহগড়ে গিয়েছিলাম । স্বাস্থ্যলা হলে আশ্রমে ফিরে 
এলাম । ডাক্তারদের নির্দেশ ছিল মাসকয়েক বিশ্রাম নিতে হবে । 

“আমার আশ্রমে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরে একটি মেয়ে ধালা- 
ভরতি সুদ্দর সুন্দর ফুল নিয়ে হাজির । বলল, “বাপু এগুলি 


আপনাকে পাঠিয়েছেন । আমার চক্ষে জল এল । মেয়েটি আরও 
বলল, “বাপু আমায় বলেছেন, কাকাকে এভাবে প্রত্যহ ফুল দিয়ে 
আসবে, ফুল কাকা বড় ভালবাসেন |” 


“যখনই হোক সময় করে বাপু ০৮4৮ একবার না 
একবার আমার কাছে আসতেন | 

“ঠিক এমনই আর একটি কধা। আশ্রমের বালকেরা এসে এক 
দিন বাপুকে থবর দিল, ‘বাপুজী, প্রোফেসর আব্যা ছে'_-আশ্রমে 
শ্রীজীরতরাম কৃপালনীকে প্রোফেদর বলা হ'ত। শুনেই বাপু 
দেবদাসকে বললেন, ‘দেবা, বার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেদ কর, দৈ 
আছে কিনা, দৈ ত প্রোফেসরের চাই-ই, না থাকে, কোথাও হতে 
লেবু সংগ্রহ করবে । আয় CAMPS পেলে কাকার কাছে নিশ্চয় 
AA, ৮৯ নম্বর STRAT 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





সপে পালা 


আর একটি কাহিনী £ 

"আশ্রমহাসপাতাল ( সবর্মতী )! শত কাজের মধ্যেও 
হাসপাতালে রোগীদের কাছে যেতে গান্ধীলীর কখনও SH হ'ত না। 
প্রত্যেক রোগীর শব্যা-পার্থে একটু দ্াড়াতেন, ছুই একটি কথা 


THA | রোগীরা হাতে TA পেত। আশ্রমে একটা কথা চল্তি হয়ে -. 
পরিহাস করে একে অন্তকে বলত, “বাপুর সারিধ্লাত ১ 
করবে ত হাসপাতালে যাও". হাসপাতাল বিভীষিকা, কিন্ত আশ্রম-, 


গিয়েছিল 1 


হাসপাতাল ছিল আকাঙ্ক্িত স্থান । এক দিনের কথা, হাসপাতালে 
দক্ষিণ-ভারতের এক কিশোর আমাশরে ভুগে উঠেছে । শরীর 
সারাবার SW তখনও সে হাসপাভালে | গান্ধীজী তার শব্যা-পার্ে 
এসে দীড়ালেন। বললেন, ‘কচি ফিরে এসেছে ত, বেশ ক্ষুধা হচ্ছে 
ন! ? কি খেতে ইচ্ছে হয়? কিশোরটি নিজের অজ্ঞাতেই বলে 
ফেলল, “এক পেয়ালা কফি যদি হ'ত।” “আঃ, পুরানে। পাপী’, 
গান্ধী বললেন, ‘তা, কফির সঙ্গে কি চাই? উপস্মা বা ধোসে হলে 
ভাল হ'ত। তৈরি করতেও জানি, তবে এখন হয়ে উঠবে না, 
কফির সঙ্গে টোষ্ট দেব, কি বল ।' 
বলে সে বেকুব বনে গেছে । গান্ধী চলে গেলেন--থট থট খট 
ড়মের শব্দ । কিশোর আকাশপাতাল ভাবছে, মন তার আশা” 
নিরাশার দোলার দোল থাচ্ছে, একবার ভাবছে, বাপু বলেছেন ভার 


কথার ত COM হতে পারে না । আবার তাবছে, দূর ছাই, আশ্রমে. 


কি কফি আছে যে দেবেন। পরক্ষণে ভাবে, বাপুকে আমি কাঠ 
দিচ্ছি; তিনি নিজেই হয়ত তৈরি করেছেন । আবার দেই থট খট 
খট শব্দ__ ক্রম অগ্রদরমাণ | ধপধপে পরিষ্কার থাদির তোরালে দিয়ে 
ঢাকা ট্রে হাতে গান্ধীলী কিশোরের কাছে এসে হাজির, কফি. দিয়ে 
বললেন, এই নাও ।--কিশোর অভিভূত ৷ গান্বীজী আন্তে বললেন 
ঠাপা হয়ে যাচ্ছে, থেয়ে নাও, আমি যাচ্ছি, ট্রে কেউ এসে নিয়ে 


যাবে?।**-_-গান্ধীর চরিত্রের কোমলতার এরূপ শত কাহিনী আছে I 


বিনোবার জীবনেও এরূপ ঘটনা BF আছে। আর 
লোকে ক্রমে তাহা আমাদের কাছে ধঙ্গিবে | . ছুই-একটির উল্লেখ 
করা বাইতেছে। সানে SRS এক জায়গায় বলিয়াছেন £ 

“আমি প্রকৃতিতে একটু লাজুক । দুরে দূরে থাকা আমার 
weary । এক সময়ে বিনোবাজীর কাছে ছিলাম । ভোরের প্রার্থনা 


কি আর মে বলবে | কথাটা 


1 


শেষ হয়েছে । ভয়ানক শীত। Fess জলস্ত কয়লা-ভর্তি অগ্নি 
পাত্র বিনোবাজীর 'সামনে রেখে গেলেন । বিনোবাজী 


পোয়াতে লাগলেন । আনি দূরে এক কোণে বসেছিলাম, 


যাচ্ছি না দেখে আগুনের মালসা তুলে নিয়ে আমার কাছে এলেন । 


পর্বত মহম্মদের কাছে না গেলে, মহম্মদকেই পর্বতের কাছে আসতে 
হয়? বলে হাসলেন । আমি লজ্জিত হলাম 1” 


. * কাহিনীটি ‘গান্ধী-উপাখ্যান’ হইতে উদ্ধত। পগান্ধী- 
উপাধ্যান রাম্চন্দ্রনের “4 Sheaf of Gandhi Anecdotes”= 
এক FRAT । 


আখ 

আর একটি চিত্র £ 

“এক দিন পাবনারে Ste কাছে গিয়েছি । পাবনার ওয়ার্ধার 
নিকটবর্তী গ্রাম । রাতে fas কম্বল পেতে শুয়ে পড়েছি, ইতিমধ্যে 


পাটি 


“  বিনোবাজী এলেন । 'গুরুজী উঠুন, কম্বলের ওপর চাদর পেতে দি' 
বলে নিজ হাতে তা পেতে দিলেন---চাদর মানে ছোট কাপড় |” 
)১ ফৈজৈপুর কংগ্রেস-অধিবেশনের সংগঠন-ভার বিনোবার উপর 

ছিল, সেখানে থাকেন, কম্মীদের উৎসাহ দেন। সে সময়কার একটি 
ঘটনা ঃ র্‌ 
“বর্ধাকাল। খবর পেলেন সুভান বাড়ী এসে জরে পড়েছে। 
ধুলিয়া জেলে দে ছিল। বিনোবাজীর সঙ্গে সেখানে পরিচয় । Fete 
তেজস্বী যুবক, তাই বিনোবাজীর প্রিয়, সুভানের বাড়ী যাবেন বলে 
বেরিয়ে পড়লেন । ভাদ্লী ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়, বেশ খানিকটা 
পথ, খানোশেব কালো মাটি, ক্ষেতের ওপর দিয়ে র'স্তা, একহাটু 
কাদা, এখানে-সেখানে বাবলাকাটা, অবিরাম বৃষ্টির ধারা, ভ্রক্ষেপ 
নেই । বিনোবাজী সুভানদের ছোট কুটীরে গিয়ে উপস্থিত, লোকে 
অবাক, কৃতজ্ঞতার সুভানের মায়ের আখি ছলছল । ছুই দিন তিনি 
সুভানদের বাড়ী থাকলেন, চলে আসার সময় বললেন, এবার ভাল 
হয়ে ষাচ্ছ, তোমার জ্বর আমি নিয়ে নিচ্ছি।” 
ary যাহার এমন স্মেহে আর্দ্র তিনি কঠোর | 
উপরে বলা হইয়াছে বিলোবা নম্রতার মূর্তি, তার পরিচয় সানে 
গুরুজীর কথায় দিই ঃ 
“এক দিন GG আশ্রমে পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু এসেছেন | 
সেই SG, ত্যাগময় মুর্তি দেখে বিনোবাজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন 1” 
“মহাত্বাজী যখন CHG আশ্রমে আসতেন তখন বিনোবাজী 
বলতেন £ আপনি যেখানে সেখানে আমি কেউ নই । এখানে 
থাকাকালে আপনি চালক, আপনি ব্যবস্থাপক ।” 
রি উপরের এই চিত্র হইতে বিনোবার নম্রতার ate নিদর্শন মিলিবে। 
কিন্তু বিনোবার নশ্রতা-দর্শনের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহার 
গীতা-প্রবচনে £ 
“আমাদের অস্তঃকরণে এক দিকে সদৃণ, অপর দিকে দুগুণ 
দণ্ডায়মান । নিজ নিজ বাহ ওরা দৃঢ়ভাবে ঘচনা করছে। সৈতের 
যেরূপ সেনাপতি.চাই, এখানেও তদ্রুপ সদ্‌গুণনিচয় এক সেনাপতি 
নিযুক্ত করে । এ সেনাপতির নাম ‘wee’ | এ অধ্যায়ে অভয়কে 
স্থান দেওয়া হয়েছে । তা কিছু আকন্মিক ব্যাপার নয়। 
ভেবে চিত্তেই অভয় শ্বকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। অভয় ছাড়া 
কোন গুণের বৃদ্ধি হয় না, সতত! বিনা সদগুণের কোন “মূল্য নেই, 
সততার অন্ত নির্ভরতা দরকার । তীতিপূর্ণ পরিবেশে সদৃগুণের 
বিকাশ হয় না। তাহাতে FRETS দুগুণ হয়, সং্প্রবৃত্তিও দুর্বল 
হয়। নির্ভয়তা যাবতীয় সদগুণের মুখ্য "নায়ক, সম্মুখ-পশ্চাৎ 
ছু'দিকই সেনাদের রক্ষা করতে হয়, সোজা আক্রমণ সম্মুধ 
থেকে হয়। কিন্তু পশ্চাৎ হতেও চোরা আক্রমণের সম্ভাবনা 
থাকে । সদগুণের সামনে “নির্ভয়তা” তাল ঠুকে দাড়ায় আর পিছন 
রক্ষা করে “নম্রতা” । এরূপে অতি সুন্দর বৃহ রচিত হয়। মোট 


A 


ৰিনোবা 


৪৭১ 


ছাব্রিশটি গুণের কথা এখানে বলা হয়েছে, এই গুণনিচয়ের পচিশটিও 
যদি আয়ত্ত হয় আর তংসন্বন্ধে মনে কথক্চিৎ অহস্কার জন্মে তবে 
পশ্চাৎ থেকে আকম্মিক আক্রমণে সবকিছু নষ্ট হয়ে যেতে পারে | 
তাই POS “ATES সদগুণ মোতায়েন করা হয়েছে। 
TAS অভাবে জয় যে কখন পরাজয়ে ব্ূপাস্তব্বিত হবে তা টেরও 
পাওয়া যাবে লা । এ ভাবে সামনে “নির্ভতা' আর পিছনে ‘নম্রতা’ 
মোতায়েন করে সকল সদগুণের বিকশ করা যেতে পারে। এ হৃইটি 
গুণের অন্তর্বর্তী যে চব্বিশটি গুণ তা বহুলাংশে অহিংসার পর্যাযতুক্ত, 
এরূপ বলা চলে। ভূত-দয়া, Wea, ক্ষমা, শাস্তি, অক্রোধ, অহিংসা, 
SHS, এ সবই স্বতন্ত্র ভাবে অহিংয়া-পর্য্যায়ের শব্দ । অহিংসা ও 
সত্য এ দুই গুণে সব এসে বায়। সব গুণের সার-দংক্ষেপ করলে 
শেষটায় বাকী থাকবে সত্য ও অহিংসা এই ছুই গুণ, অন্ত সব oF 
এ দুয়ের কুক্ষিগত । কিন্তু নির্ভরতা ও নত্রতার* sy way! 
নির্ভয়তা প্রগতির সহায় আর নমতা রক্ষক | নির্ভম্ুতা সত্যের ও নম্রতা 





SRA প্রতীক | SH পদক্ষেপ না করে এজন্ত সতত নমতা 


সহকারে BH চাই, তা হলে বিপদ থাকবে না-*'তাৎপধ্য, সত্য ও 
অহিংসার বিকাশ নির্ভয়তা এবং নত্রতা দ্বারা হয়ে থাকে”-_গীতা! 
প্রবচন, যোড়শ অধ্যায়, ৮১নং। 

বিনোবার হৃদয়ে প্রেমের নিরজ্ধর ঝরণ! বহে, নাই বা বহিবে 
কেন? বিনোবা অদ্বৈতী, অভেদদর্শ, তাহার অদ্বৈত OF নহে। 
ভক্তির আর্্রতায় তাহা সিক্ত । বিনোবা সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন । 
গীতা-প্রবচনে তিনি বলিতেছেন £ 

“ঈশপ সর্বত্র ঈশ্বর দেখতেন, অমার প্রিয় গ্রন্থের তালিকার 
ARM ইখপন ফেবল্সের নাম আমি করব, এতে আমার ভুল হবে 
না, ঈশপের রাজ্যে কেবল ছু হাত, ছু পা বিশিষ্ট মাহ্য-জীবই আছে - 
তা নয়, সেখানে শেয়াল-কুকুর, হরিণ-ধরগোস, কাক-কচ্ছপ ইত্যাদি 
সব রকম প্রাণী আছে। সকলেই কথা বলে, হাসে। সে এক 
মহাসম্মেলন বটে। সমস্ত চরাচর ঈশপের সঙ্গে কথা বলে। দিব্য- 
দর্শন তিনি লাভ করেছেন! রামায়ণও এই তত্বের উপর, এই দৃষ্টি 
হতে রচিত । তুলসীদাদ রামের বাল্যলীলার বর্ণনা করেছেন। 
উঠানে রাম খেলছে, সামনেই কাক. বাম আস্তে আস্তে তাকে 
ধরতে যায়, কাক একটু দূরে সরে, অবশেষে রাম ক্লান্ত হয়ে WT! 
কিন্তু একটা উপায় রামের মাথার 'খেলে, হাতে পেড়ার টুকরো নিয়ে 
সে কাকের কাছে যায় | টুকরোটা রাম একটু আপির়ে ধরে।' কাক 


* সবরমতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকালে গুকদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় নম্রতাকে আশ্রমের অন্ততম ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে লেখেন | 
তহ্ত্বরে গান্ধী লিখিয়াছিলেন যে, নম্রতা অহিংসারই অঙ্গ । বিনোবা 
নঞ্রতাকে WH দৃষ্টিভঙ্গী Tal দেখিয়াছেন। নন্রর্তাকে অহিংসার 
প্রতীক বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, নম্রতার দ্বারা অহিংদার বিকাশ 
হইয়া থাকে। গান্ধী বেন ঠিক সেকথাই বজিয়াছেন__““1110188 
is the farthest limit of hnmility—"Selections 
from Gandhi” by N. K- Basu, p, & : 


৪৭২ 
একটু-নিকটে আমে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এরপ বর্ণনার তুলসীদাস তরতি 
করেছেন । কারণ এই কাক পরমেশ্বর । রামের মুর্ভিতে যে অংশ 
কাকেও সে অংশই বিদ্যমান । , রাম ও কাককে এক দৃষ্টিতে দেখা 
মানে পরমাত্মা দ্বারা পরমাত্মার দর্শন লাভ কয়া! 1” 

বিনোবা পরমাত্মাকে পরমাত্মা দ্বার! দর্শন-প্রয়াসী ! আশেপাশে. 
চতুর্দিকে, সবকিছুতেই তিনি জনার্দন দেখেন | সানে গুরুজী এক 
জারগাষ লিখিয়াছেন £ 

“কোন সময়ে আমি ঠাকে (“বিনোবাকে ) লিখেছিলাম, সময় 
সময় ভাবি দেবদর্শনের নিমিত্ত কোধাও গিয়ে বসব ৷” তার উত্তরে 
তিনি লেখেন, ‘যাবেন কোথা ?, তীর্থে সেই পবিত্রতা নেই, আর 
ঈশ্বর কি আশেপাশে নেই? আমার আশেপাশে যারা রয়েছে 
তারা ভগবান__-এ ভাব যদি আমার না থাকত তবে কোন কালে 
হিমালয়োচ্চলে যেতাম |” 

সমস্ত হৃতির সহিত সমরস হওয়া আর তদুপরি মামুষমাত্রেয় 
সহিত সমরূপ হওয়া যাহার জীষন-সাধনা, নমতার মূর্তি সেই বিনোবা 
কঠোর হইতে পাবেন না । নম্তার সহিত কঠোরতার সমাবেশ 
হয় না। তবু লোকে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। তার এক কারণ 
ঠাহার ques mets | আর দ্বিতীয় কারণ হইতেছে প্রেমের 
সহিত জ্ঞানের সন্ঘাত | 'প্রেম বাহিরে উপচাইয়া পড়িতে চায়, জ্ঞান 
তাহা ভিতরে গুটাইয়া লয়। সানে গুরুজীকে লিখিত নিম্বোদ্কত 
পত্র হটতে তাহা দেখ! যাইবে | 
“Rosa, 





পবনার, তা, ১২* ১২. ৪১ 


আপনারা অনেকে আজও মন্দিরে] রয়েছেন । আমাদের সম্প্রতি 
ধাক। মেরে মন্দির থেকে বের করে দিষেছে । দেখি, আয় তারা কি 
করে। আপনাদের কধ। যে কত সময় আর কি তীব্রভাবে মনে হয় 
তা কথায় ব্যক্ত কির্ূপে করব? আর তার প্রয়োজনই বাকি? 
আমার কথায় সে শক্তিই বা কোথা? আপনার আমার হৃদয় এক- 
রূপ। বন্ধ জন্মের আমর! সাধী, কোন ভেদই-_ভাব, কাল বা 
স্থানের-_আমাদের পৃথক করতে পারবে না-। ' তবে আর সাক্ষাতের 
জন্ত আকুলি-ব্যাকুলি কেন ? তবুও সময় সময় হয়ত ভাল, আর 
এটাই ত আমার মানবতা | দুর্বল কিন্তু সরল, প্রেমপূর্ণ ও fae | 





1 গান্ধী ঠিক এরূপ কথাই বলিয়াছেনঃ 

“বদি নিঃসংশয়ে বুঝতাম হিমালয়-কন্দরে গেলে তার দর্শন 
মিলবে তবে তৎক্ষণাৎ তথায় চলে যেতাম, fee আমি জানি 
মামুযকে এড়িয়ে তাকে পাওয়ার জো নাই i” 

“Tf I could persuade myself that I should find Him 
in a Himalayan Cave, I would proceed there imme~ 
diately, But I know I can’t find Him apart from 


humanity.” —Selections from Gandhi by N. K. Basu, 
p. 26. 7 ’ 


+ পেল 


প্রবাসী 





১৩৬২ 


কিন্তু এ হুর্বঙগতার ভাব আমি ছিন্ন করতে চাই, পুষে স্নাখতে 
চাই না। তাই অন্তরবৃত্তিতে অবশ্ত তখন আপনার কাছে গিয়ে 
হাজির হই আর বাহ সাক্ষাতের আকাছঙ্ষা সংবরণ করি | 


আমি এই আশা পোষণ করি, এক সময় আসবে যখন আপনার 
এবং আমার বাহ বৃত্তিও একরপ হবে। we সিথ্য--শঙ্করাদি 
তত্ববেত্তাদের এ উক্তিতে আজকাল কিছু লোকে রাগ করে। কিন্ত 
আমার কাছে সে বস্তু একেবারে স্বচ্ছ। এই বাইরের ভগৎ 
দেহমম্তে একেবারে মিলিয়ে বাচ্ছে, গলে পড়ছে। কেবল আমি, 
একা অন্তরে-বাহিরে আসছি যাচ্ছি, এরূপ মনে হয়। 


তবে কেন এ বৃথ। ছুটোপাটি । থাকল পরিচয় । 
' -বিনোবার সাদর প্রণাম” । 


প্রেমের আকুলতায় ও জ্ঞানের বিমুধতায় WI চলে । দেবতা 
(eax বিনোরার দেবতা) কি হতাদরে ফিরিয়া যাইবেন ? জ্ঞানে 
ভক্তিরাঁ পুট পড়ে | জ্ঞানী বিনোব! প্রেমী বিনোবা হন, পাক 
পূর্ণ হয়। 


বিনোবা সমদৃষ্টি, সুগন্ধ ফুলেও তিনি ঈশ্বর দর্শন করেন, 
কাটার থোচায়ও তিনি ঈশ্বরের ম্পর্শলাভ করেন। 


একটি gH কাহিনী । ঘটনাটি ঘটে উত্তরপ্রদেশে নি 


সময়ে £ 


প্ঠার (বিনোবার ) সঙ্গীরা সকলে পেতে গিয়েছে (সঙ্গীদের 
আবাসম্থল থেকে একটু দূরেই যেতে হয় )। সে অবসরে এক গুপ্ত! 
আমে আর গালাগালি করে তাকে (বিনোবাকে ) বলেঃ দেশ 
বিভাগ করে গান্ধীকে সাজা GATS হয়েছে, তদ্রুপ জমি টুকরো! করছ 
বলে তোমাকেও দণ্ড পেতে হবে, একথা ভাল করে জেনে ate 
মে ইঙ্গিত দিতে এসেছিলাম এই প্রথম, এই শেষ । ফের যখন 
আসব, পিস্তল হাতে আসব ।' একথা বলে সে বেরিয়ে গেল, পরে 
তার মনে হয়ে থাকবে, কি জানি কেউ aft শুনে থাকে, যদি ধরে 
ফেজে। লোকটি দৌড়তে লাগল । দৌঁড়চ্ছে দেখে বিনোবা 
তাকে বললেন, “একটু থামুন । আপনাতে আমার য্ামকে দেখা 
হয় নি। তাকে প্রণাম করে নিই ।--" (নারায়ণ দেশাই, মরাঠী 
সাপ্তাহিক ‘সাধন!’ )। 

এই ত বিনোবা । আবার তাহার fay aa দিয়াই উপসংহার 
করিঃ * 


“এটাই ত আমার মানবতা, দুর্বল কিন্তু সরল, প্রেমপূর্ণ, 
fata?» 





1 এক সময়ে জ্ঞানের উপর বিনোবা বেশী জোর দিতেন, পরে 
দেখিতে পান, জ্ঞানে ভক্তির আর্দ্রতা থাকা চাই। 


\ 


\ 


4 


ক্ষুধার্ত যীসাস 


শ্রীহ্ধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
Pca দিন লোকটির ক্ষতবিক্ষত পায়ে লাগেনি এতটুকু সবুজ ঘাসের 


CRT BWA পথ ভেঙে লোকটি প্যালেষ্টাইনের' “অশ্রুবর্ষণ 
প্রাচীরের" সামনে এসে ধামল। প্রাচীরের কোল ঘেসে নীরবে 
অশ্রুবর্ষণ করছে আপামর Zen নরনারী-_কুশবিদ্ধ ধীসাসের মৃত্যু 
বেদনা স্মরণ করে। | 

লোকটির শুকনো ঠোটে স্লান হাসি ফুটল। 

ware পথে এগিয়ে গেল সে। 

তুরস্কের এফেসাস নগরীর উপকণ্ঠে ধু-ধু মাটির বুকচের! = 
বিশ্তুতি। এবারও থমকে দীড়াল লে কটি। কাজ করছে কয়েক শ' 
শ্রমিক ও কুলিকামিন। মাটি খুড়ে শ বিংশতাব্দীর আলোয় টেনে 
বার করছে HS সভ্যতার অস্থিচূর্ণ । অদূরে ছুর্ব্বোধ্য অক্ষর-চিহ্নিত 
একটা প্রাগৈতিকহাপিক পাথরের ওপর বিশ্রামরত খনন-তদারককারী 
প্রত্বতাত্বিক বড় সাহেব তায়ঘ্বরে মাঝে মাঝে হুকুম জারী করছেন 
] শ্রসিকদের--হাত চালাও, ফুর্ডিমে হাত চালাও... 
সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্য্যাস্তের রক্ত আভায় বীভৎস-সুন্দর দেখাচ্ছে 
ইা-করা মাটির গভীর গর্তগুলি। ছুটির আভাসে are শ্রমিকেরা যে- 
ata নিজের কাজ গুটিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় ওদিককার গর্ত থেকে 
একটা! উল্লসিত আনন্দ-চীৎ্কার ভেসে এল-_ 

-ম্যাভোনা, ম্যাডোনা, ৯ 

ঠিক এমনই একটি অপ্রত্যাশিতের প্রতীক্ষায় Bye অধীর হয়ে 
উঠেছিলেন বড় সাহেব । বিছ্বাদ্বেগে হাতের চুকট ফেলে উঠে 


জড়ালেন তিনি । প্রায় ক্ষিপ্তের মতই ছুটে গিয়ে শ্রমিকের হাত; 


থেকে ম্যাডোনা মুর্তিটি ছিনিয়ে নিলেন। চোখ ছুটি দূরবীক্ষণ- 
কাচের মত বকবক করে উঠল । 
সন্ধান । এই মুত্তিকা-গর্ভেই হয় ত পাওয়া যাবে লুপ্ত সভ্যতার 
অভাবনীর এশ্বর্য । ম্যাডোনা ! হা মাতৃক্রোড়ে শিশুসভ্যতা | 


Bia নবাগত সেই ঘরছাড়া শীর্ণদেহ লোকটির পেটে ক্ষুধার 


আগুন জলে উঠেছে I 


বড় সাহেব সন্ধ্যার অন্ধকারে মন্থর পদবিক্ষেপে এগোঁজেন অপর 
প্রান্তের তাবুর দিকে । লক্ষ্য করলেন না, আর একটি ee ছায়া- 
মূর্তির মত তাকে অনুসরণ করছে | ভাবুর ভেতর ঢুকে মুখ ফেরাতেই 
অবাক হলেন তিনি । 

তিক্তক:ঠ ব্ললেন, কি চাই তোমার 1 

লোকটি বলল, খাবার । অনেকদিন কিছুই থাইনি। 

বুড় সাহেব বললেন, তুমি কি কুলিদের কেউ? আগে ত 
দেখিনি ? 

লোকটি বলল, আমি মুসাফির, বড় ক্ষুধার্ত । 


ব্যর্থ হবে না তার epee. 


বড় সাহেব বললেন, তা এখানে কেন যরতে এসেছ ? ভাগো 
হিয়াসে। 

বড় সাহেবের ধারণা, ধমক খেয়ে ভিখারী লোকটা নিশ্চয়ই 
ভেগে পড়েছে। তাই নিশ্চিন্ত মনে ম্যাডোনা-মূর্তিটি ধুয়ে মুছে 
পরিফার করে রাখলেন তেপায়াটির ওপর | খানসামা এসে খাবার 
cae এগিয়ে দিল__মাখন কুটি, ভেড়ার মাংসের চপ, স্তামন মাছ, 
আর বেশ খানিকটা হুইস্কি । পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলেন তিনি, তার 
পর চোখ বু জেই ভায়োলিনে সুন্দর একটি সুর বাজাতে লাগপেন। 
যখন চোখ খুললেন, সেই মূর্তিমান ব্যাঘাতটি তখনও দাড়িয়ে । 

এবার লোকটি খাবারের কথা বলদ না। 

শুধু বলল, কি বাজাঞ্ছেন? 

বড় সাহেব ভকুঞ্চিত করলেন | তার পর মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন 
ম্যাডোনা-মূর্তি। 

গর্ববভরে বললেন, “মেসায়া । 
আবার VATA আসবেন | 

লোকটি এগিয়ে এল শুনবেন ষীসাসের এক UES কাহিনী । 
এফেসাস নগরীর এই GBS বাস করতেন ব্যাপ্টিষ্ট জন । ত্ুুশে 
মৃত্যুবরণ করার সময় ষীসাস এই ‘ভনে'র আশ্রয়েই তার জননী 
মেরীকে রেখে ষান। হয় ত সেই স্ৃত্রেই ম্যাভোনা ূর্তিটি'** 

বড় সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, “MCAT কথা বল” | 

লোকটি তাবুর আরও ভেতরে এসে ধাড়াল। বললে, আশ্চর্য্য 
কথাটি এই যে, যীসাস এই পথ দিনেই হিন্দুস্থানে গিয়েছিলেন । 

আতকে উঠলেন বড় সাহেব_ হিনুস্থানে ? 

হ্যা, হিন্দুস্থানে । এ খবর আপনারা রাখেন না। তা ছাড়া 
তখনকার আরও অনেক খবরই জানা দরকার | উড়িষ্যার রাজ- 
কুমার যাবণ বাণজ্যব্যপদেশে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যেতেন 
দেশবিদেশে | তথন ইউরোপের নম ছিল “হরিসুপিয়া” বা “হরির 


স্থাণ্ডলের সীমফনি মেসায়া" 


দেশ” | শ্রীকদের, হিন্দুরা বলত ষবন ৷ গ্রীক পণ্ডিত এ্যানাক্সি- 


fears, এমপিডকল্ন, এ্যানাক্সিগোরস, ডিমোক্রিটাস, হেরোভোটাম 
_-এমনি অনেক পণ্ডিত হিন্দুস্কানে গিয়েছিলেন নিশ্রেয়ন প্রমা- 
জ্ঞানের তৃষ্কায়। 

হেরোডোটাস হিন্দুস্থান ভ্রমণ শেষ করে ফিরে গিয়ে লিখে বসলেন 
এক Bes ইত্িহাম। উদ্ভট বৈকি ! , হিন্দুস্থান-আফগানিস্থানের 
সীমাত্ত লাকি স্বর্--বালুকাময় । সেখানে থাকে এক দল পি পড়ে 
যা আকারে শ্রেয়ালের চেয়েও, বড়। বিদেশীরা কেউ যখন সেই 
সীমান্তে হানা দিত ব্বর্ণলুঠন লোতে, তখন বিপুল বিক্ৰমে বাধা দিত 
নাকি দেই পি পড়েগুলো ।” 


898 
বড় সাহেব উদাসকণ্ঠে বললেন, “are পিপড়ে-পুরাণ | বীসাসের 
কথা বল।” 


লোকটি বলল, “তাই ত বলছি। কিন্তু ষীসাসেয় আবির্ভাবের 
আগেকার যুগের অবস্থাটাও ভাবুন । একদিকে যেমন, পারস্ত- 
সম্রাট WINER কর্তৃক Ay আক্রমণ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে হিন্দু 
সৈনিকের, অন্ত দিকে তেমনি পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই 
জুডিয়া, সিরিয়া, ব্যাবিলন, বিশেষ করে প্যালেষ্টাইনের' "এসেনীস*- 
দের মধ্যে বদ্ধমূল হচ্ছে বোঁদধর্শ্ব । এসেনী সরা বুদ্ধ বা বোধিসত্বকে 
বলত ‘বোচ্‌দাপ '--- 

“তার পর দেখুন-ওদ্কে তখন জ্ঞানপরিমাদীপ্ত গ্রীক mary 
ও বান্তবজদৃপ্ত রোমান সাম্রাজ্য ক্রমশঃ বিকৃত হেলেনীয় কপলালসার 
ব্যভিচারে এআর args “ভাটিকানাম" মন্তপান-মণ্ততার পঙ্ধে 
ইউরোপের আপামর সাধারণকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। 
ঠিক সে সময়, খাষ এলাইজার পুণ্য নাম স্মরণে অনস্ত জীবনের 
প্রতি wig বিশ্বাসে এক অপূর্ব এশ্বরিক প্রেরণায় সত্ববন্ধ হচ্ছিল 
ইছ্দীরা,.. . 


বড় সাহেব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, “কি বলতে চাও? ইহুদী 
তুমি |" 

, লোকটি মাটির দিকেই চোখ রেখে বলে চলল, “ঠিক এ রকম 
যখন সারা দেশের অবস্থা-সেই সময় উড়িষ্যার রাজকুমার আবার 
বাণিক্ষষাজ্জায় বেরিয়েছেন নবোস্তমে ৷ সিংহলের নীলকান্তমণির 
বদলে গ্রহণ করলেন পারস্-উপসাগরের মুক্তা, নীলগিরির নীল 
দিলেন মিশরের মৃতদেহ 'সসি'র রহস্যাবরদের রঙের SB আর তার 
বদলে নিলেন মিশরের আবলুস কাঠ । রোমানদের উপহার দিলেন 
কয়েক শত মধুব-মযূর্ী, পরিবর্তে পেলেন ইটালীর সের! দ্রাক্ষাস্ুরার 


শ্ষটিকভাণ্ড; হিন্দুস্থানের tare আর রক্তচন্দনের বদলে ইরাণ ' 


থেকে আনলেন জড়োয়া নক্সা কার্পেট । এই ভাবে বাণিজ্য- 
বিজয় সমাপন করে প্যালেষ্টাইনের ভেতর দিয়েই স্বদেশে ফির- 
ছিলেন উড়িষ্যার রাজকুমার__নিমস্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি প্যালে- 
ট্যাইনের এক ভোজসভায়"*** 


“__কি সব বাজে বকছ-*'অবাস্তর গল্প বানিয়ে ভেবেছ এখানে 
ভোজ পাবে তুমি? আমি যীসাসের কথা শুনতে চাই । বীসাস।” 

লোকটি মৃতু হাসল, “সেই ভোজসভায় রাজকুমারের নজরে 
পড়ল এক অনিন্যকান্তি কিশোর-কুমার ঘুরে ঘুরে আপন নে 
ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করছেন । বুঝতেই পারস্থেন, সেই কিশোর- 
কুমারই হলেন যীসাস। রাজকুমার ঠাকে একান্তে পেয়ে আমন্ত্রণ 
জানালেন হিন্দুস্থানে যাবার জন্ত । অবশেষে একদিন জননী মেরীকে 
fica বীসাস সত্যি সত্যি উটের পিঠে চড়ে বসলেন । শুধু 
বললেন, “ভয় কিমা। যাচ্ছি রূপকথার দেশে। ঈশ্বর আর 

**"গাব্রিয়েল আমার সহায় ।” 

হিন্দুস্থান অভিমুখে পাশাপাশি চলেছেন দু'জন দৃস্তর পথ যেন 


প্রবাসী 





১৩৬২ 





আর শেষ হয় না*'রাজকুমার পঞ্চনদীর তীরে এনে বললেন, “এই , 
আমার হিন্দুস্থান |” 

কিশোর থীসাদ বললেন, “শুনেছি, আমরা, Fara একে বলি 
হও 1 , 

তার পর অকারণ আনন্দে alae সুনীল আকাশের, (দিকে &- 
তাকিয়ে বললেন, “কি সুন্দর |” 

রাজকুমার কিংখাবের ধুলা বাড়তে ঝাড়তে বললেন, “হিদুস্থান 
শুধু হুন্দবেরই দেশ নয়, সত্য এবং শিবের দেশও |” 

ষীসসি তি্য্যক দৃষ্টি হানলেন, ‘তুমি জেনেছ সত্যকে ? 

লজ্জা মরে গেলেন যেন রাজকুমার —~ “আমি যে সওদাগর | 
সত্যকে জানেন আমাদের খধিরা 1” 

তৃষ্ণার্ত বোধ কবায় উটের গায়ে ঝোলানো ভিত্তি থেকে জলপান 
করলেন রাজকুমার । তার পর হঠাৎ বলে উঠলেন, “কি আশ্চর্য্য 
যীসাস ! এতটা সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে এলাম, কিন্তু কৈ সুর্য্যের 
উত্তাপ ত গায়ে লাগল না। একটা বিরাট সাদা মেঘ সারাক্ষণ 
AACS ঢেকে BATE: « nae 

যীদাস মেঘথণ্ডের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টতে তাকালেন 

”ও মেঘ নয় রামকুমার, গাত্রিয়েল।” 

রাজপুতানার জৈনদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ফিট 
জগন্নাথের মম্দিরাভিমুখে চলেছেন যীস'লস। পাটলিপুত্র থেকে গঙ্গা- 
বক্ষে তাত্রলিপ্ত পর্যটনের অবসরে ধীসামকে শোনালেন রাজকুমার 
হিনদুস্থানের কীন্তিকাহিনী । যীনাস শুনলেন__পঞ্জাব-বিজযী গ্রীক- 
রাজা ব্যাকৃষ্টিয়ান মিনান্দারের caters গ্রহণের কাহিনী । শুনলেন 
“পিয়দসসী" অশোকের অহিংসা-মন্তরে দীক্ষার কাহিনী । বৈদিক ও 
বৌদ্ধমতের সংমিশ্রণে হিনুস্থানে এখন “মহাযান” মত অন্ুরিত হচ্ছে 
এই তথ্য রাজকুমারের কাছেই অবগত হলেন যীসাস । 

কিশোর যীদাসেয় মনে গভীর একটি আলোকতরঙ্গ হলে উঠল। 

নীলাচল জগন্নাথের মন্দিরে এসে নামলেন রাজকুমার ও 
বীসাস। নয়" জন ব্রাম্মণদ্বারা CHARS গঙ্গাজলনিষেকে যীসাস 
অভিসিঞ্চিত হলেন | . 


—S শাস্তি | হোসযজ্ঞে "পুরোডাশ" আছতি দিলেন | ওদিকে 
জনকয়েক নবাগত দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ সোমরসামুত “শূলগাবঃ" গোমাংস. 
আহার করডেন। এদের কাছেই যাঁসাস শিখলেন বেদস্তোত্র ও 
মন্থদংহিতা ৮» কিন্তু একদিন জগন্নাথের মুর্তি দেখে ষীসাস শুধালেন, 

“আপনার! বুঝি পোঁত্তলিক ?' 

দেবশশ্মা হেসে ফেললেন, ‘হ্যা । শুধু মুগ্ময় প্রতিমা নয়, মৃন্ময় 
পৃধিবীই আমাদের প্রতিমা--বসুধৈব কুটুত্বকম্‌। 

Ano সপ্রতিতড প্রশ্--“তবে চণ্ডালের ছারা মাড়ালে পাপ 
হয় কেন? কেনই-বা শৃত্রধের “সোহহং” মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার 
দেওয়া হয় নি। 


দেবশশ্থা নিকুত্তর রইলেন। ম্লান হাসলেন একটু । 


মাঘ 





পালো লা 


প্রমঙ্গপরিবর্তনের Bare ছুটি অরণিকাষ্ঠ ঘষে জ্ঞাললেন আগুন | 
"আর বলে উঠলেন-_-এই বে অরণি--এর থেকেই পরিকল্পিত 
শ্রীকৃষ্ণের চক্র--এই চক্র শান্তি ও প্রগতিকামী সত্যতার wee 
fee | 

| 2 
ক্রমান্বয়ে চার বছর Dam জগন্নাথের সন্দিরেই রয়ে গেলেন। 
তার পর, পরম জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতায় অরণাপর্কাতসঙ্কূল হিনদস্থানের 
গহন গতীরে সুরু করলেন তীর্থপরিক্রম! নিভাঁক পদক্ষেপ । এমনি 
॥*  পরিক্তদার পথে একদিন হিন্দুস্থান ও তিব্বতের নঙ্গদ-শৈলের 
নিভৃতে দেখা পেলেন এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর। নির্ববাণসাধনায় মগ্ন 
সেই ভিক্ষুর কাছ থেকেই যীসাস শিখলেন “কসিন" সাধনার TH 
“want's উপদেশ ও “বৌদ্বজাতকে*র কাহিনীতে যীসাস খুজে 
পেলেন তার ইষ্টসিদ্ধির উদয়দিগত্ত 1 “'বোদপাপ”-এর প্রেম ও 
অহিংসা তার মনে উন্মোচিত করল প্রথম হ্বর্গরাজ্যের প্রথম স্বর্ণ- 

তোরণ | 

বুদ্ধের দশম শীল-__বীসাসের মনে মনে ৰপায়িত হয়ে উঠল *টেন্‌ 
 কম্যাগুমেন্টদ" ; বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ__বীসাসের মনে মনে তখন 

/ | মূৰ্ত ব্রি-নীতি_ ইশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র, হোলি গোষ্ট_; বু্দেবের ছিল 
“ প্রথম বার জন শিষ্য--যুবক যীসাসের অন্ততঃ বার জন শিষ্যই 
চাই। কিন্তু কে তার শিষাত্ব গ্রহণ করবে? বোদ্ধবিহায় বা হিন্দু 
মন্দিরের মত বীসাসের চার্চও কি কোনদিন মাথা তুলবে না? 

এমনি ভাবতে ভাবতে MAM এসে পড়লেন বারাণসীতে | 

মহবি উল্লকের দেবদারুশোভিত আশ্রম | 

Owe, যীদালের অনিন্দ্য কফিতকনককাস্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। 

Py “dain তুমি অমৃতের পুত্র |” 

যীদাদ নবলন্ধ বেদাস্তবাণী আবৃত্তি করলেন “ত্বমেব বিদিত্বা- 
তিমৃত্ামেতি, aa: পন্থা বি্ুতে অয়নায় কিন্তু অমৃত আমি 
চাইনে ৷” 3 

“কি চাও তবে?” 

“ভালবাসতে চাই । চাই শ্বগ্রাজ্য নেমে আসুক এই পৃথিবীতে ৷ 
গব দুঃখ দূর হোক ৷” 

“gee দূর তুমি করতে পারবে যীসাস। ' কিন্তু তার পুরস্ধার- 

রূপ তোমার জীবনে সহত্তম দুঃখ ডেকে আনবে তুমি 7” 

"আপনি ভবিষ্যৎ গণনাও জানেন ?* 

"ভা--একথা অন্ততঃ বলতে পারি, বুদ্ধদেব ও তুমি 'জনেরই 
জন্ম পুষ্যা নক্ষত্রে | বুদ্ধদেবের আদর্শের প্রতীক সোনার এই ধর্ণ্ুচক্র, 
তাই আমি তোমার কণ্ঠে পরিয়ে দিচ্ছি ধীসাস।” 

অবাক বিস্ময়ে Tay বললেন, “বৃদ্ধদেবের প্রতি আপনার এত 
প্রেম? 

ara ষহধি Saxe বললেন, “বুদ্ধের প্রেমের ec আমরা 
কতটুকু 7” | 


ক্ষুধার্ত Sata 





wwe বীমাস বললেন, “শুনেছি, বৌন্ধদেয়ও আছে এমনই . 
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মহষি উদ্রকের আশ্রমে যীসাসের দিন কাটতে লাগল একে 
একে | 

এক দিন এক my কুষ্ব্যাধিপ্রস্ত এল সেখানে। tae 
রোগীর কাতর মিনতিতে বিপলিত হয়ে সমস্ত কু্ঠব্যাধি গ্রহণ 
করলেন নিজের শরীরে । 

বিশ্বয়বিমুদ্ধ বীসাশ ভাবলেন, মানুষের aq দুঃখ যদি এভাবে 
একাস্ত নিজের বলে গ্রহণ করা যেত? 

কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত উদ্লকের 'অন্থরোধেই একদিন আশ্রম ছেড়ে 
যেতে হ’ল ফীমানকে । যীসাস বরাবর চলে এলেন বিদ্ধ্যাচলে। 
বিদ্ধ্যাচলে তার রূপগুপমুগ্ধ বেশ কয়েকজন শিষ্যও wo গেল। এক 
জনের নাম অজৈনিন । 

একদিন অনৈনিনকে বীদাস শেনাচ্ছেন-াজ্ঞানাশ্রয়ী বেদাস্ত 
ও প্রেমাশ্রয়ী বোদ্ধধর্শ্মের সংিশ্রণজাত উদার বিশ্বপ্রেমগাঞ্া__-এমন 





প্যালেষ্টাইন থেকে উ্রবাহিনীর সঙ্গে আগত লোকেদের 

মুখে মুখে সংবাদ পেলেন--যীসাসের পিতা--যোসেফ দেহত্যাগ 
করেছেন... 

দীঘ আঠায় বছর পর*** 

দীর্ঘ আঠার রছর পরে অশ্রমুখী নাত! মেবীর কথা মনে পড়ল 
যীসাসের ৷ মা! মা আমার! 

উত্বুৰাহিনীর সঙ্গে আগত লোকেদের ফেরার পথে তাদের সঙ্গ 
নিলেন বীলাস। করুণ কান্নার দেশ হিন্দুস্থান পেছনে পড়ে রইল | 

উটের পিঠে বসে চোখের জল মুছ-ত মুছতে যীদাম ফিরে চলে- 
ছেন স্বদেশের মেহ-লক্কে ; আর বার বার তার চোখের সামনে Cory 
উঠছে উড়িষ্যার রাজকুমারের কথা । মাতা মেরীর কথা । বার বার 
মনে পড়ছে__-সেই অরণিকাষ্ঠের আগুন, সেই স্বস্তিক-চিহ্ন, শীকৃষ্ণের 
চক্র, গৌতম বুন্ধের ধর্ম্মচক্র । নিজের কণ্ঠমালা__মহবি Bacay 
দেওয়া সেই শ্বর্ণচক্রটি দৃঢমুষ্টিতে চেপে ধরলেন AANA ! ~ 

জর্ভন নদীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে যীসাস বললেন, শ্র্গরাজ্য 
সম্নিকট ৷" 

বললেন, “ঈশ্বর এক অধ্বিতীয়। তিনি নকলের পিতা 1” 

বললেন, “আমিই পথ, আমিই Avy, আমিই জীবন 1” 

বললেন, “যে ব্যক্তি face ফীসাস ক্রাইষ্ট হবে না, সে খাটি 
Hae হতে পারবে না কোন দিল |” 


যীসাসের এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনীটি শেষ করে নির্বাণোগুখ 
দীপশিখার মত কাপতে লাগল সেক জীর্ণদেহ লোকটি । এমন নূতন 
ধরনের ভিথারী এব আগে কখনও দেখেন নি বড়সাহেব । এক 
এক মুঠো টাটকা WTB রের রস লেহন কহছেন তিনি । রদলেহনের 
শেষে শ্লেষতিক্ত কৌতুকের সঙ্গে বলে উঠলেন__ 

“বাই জোভ | গল্প তোমার অদ্ভুত বটে, আরও অদ্ভুত তোমার 


| ভিক্ষের এই পদ্ধতি | সবিছাড়।"লোকালয়ের বাইরে এসে কেন এই 


ক্যাপামি! এমন গল্পে মজে তিক্ষে তা বলে কিন্তু কেউ দেবে না 
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লোকটি নিভে-আসা ছুটি চোখ তুলে Bara কণ্ঠে বলল; “আমি 
এসেছিলাম মা মেরীকে দেখতে । ওঃ বড় ক্ষুধার্ত আমি, পিপাসায় 
কাতর ।” 
© বড়দাহেব আডুরের একটি গুচ্ছ এগিয়ে ধরলেন ক্ষুধাশীর্ণ 
কঙ্কালসার লোকটির মুপের ওপর । 


“কিন্ত কে তুমি? কোথেকে এসেছ? কেমন কষে? তুমি 
কি ইহুদী ? হিদুস্থানী? তবে? কেন তুমি এভাবে ঘুরে কেড়াচ্ছ 
ছন্নছাড়ার মত 1 ভিক্ষে পাচ্ছ না কেন ? কি তোমার অপরাধ ?* 


এতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে গড়গড় করে আউড়ে গেলেন বড় 
সাহেব । একটা ছুর্ধোধ্য রহস্যে আচ্ছর, উত্তেজিত তিনি | 


লোকটির মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করল-_“অপরাধ? যুদ্ধ-সাজে 
সঙ্জিত দেশে দেশে নপ্নপদে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। নালিশ 
জানিয়েছি, আমারই নামের নামাবলীর আড়ালে যুদ্ধের নামে নর- 
হত্যার বিকদ্ধে। বলেছি-_বাচ, আর বাচতে দাও। ভালবাস, 
আর ভালবাসতে দাও.-সাহেব, আমাকেও কি কম ভালবাস তুমি? 
**'নইলে রুটির বদলে কখন এগিয়ে দিতে পার এ আগ র'*.ওঃ 
ক্ষিদেয় পেট জলে বাচ্ছে'*'অদ্ধকার CHER.” 

“বন্ধ পাগল আর কি! 
ভ্যামনেড বেগার |” 

HITE লোকটির ধর থর করে কেঁপে-ওঠা, জলভর! ছুটি ধড় বড় 
চোখে নিরুৎ্সব মৃত্যুর কালো! MTA নেমে এল-..স্বপ্রঘোরে বলল, 
“বেশ--তবে এ ম্যাডোনা-মূর্তিটি দিন, চলে যাই..." 


“ওঃ ম্যাডোনা-মূর্তি নিয়ে ভিক্ষে করার মতলব 1 চমৎকায় 1”. 





প্রবাসী 





আর থাবার নেই, গেট আউট ইউ- 


"তবে আর- একবার, দয়া করে আর একবার Wale 
ভায়োলিনে “canta” সীমফনি-আবার Dara আসবেন..." 

"হাউ ক্রেজি | সীম্ফনির কি বোঝ তুমি? কে তুমি অশিক্ষিত 
বর্বর ? 


ee i পা শি 


লোকটি এবার নিদাকণ বেদনাময় EPCS হাটু গেড়ে বসে. 


পড়ল ঠাবুর ভেতরেই, তার পর খোলা দরজা দিয়ে স্তিমিত দি 
প্রসারিত করল অস্তদ্বিগপ্তের বুকে ঝিকিমিকি-উজ্জ্বস ya নক্ষত্রের 
দিকে। , “হে শ্বগস্থ পিতঃ !" ছুটি হাত ক্রুশের হঙ্গীতে নিবন্ধ করল' 
নিজের farm ta সাদা বুকের ওপর | 
অভূতপূর্ব ভিথায়ীর অশ্রততপূর্বব ভণিতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন 

বড় সাহেব । “কে তুমি?" 

ক্ষমা-সুদ্দর স্বর্গীয় হাসি ফুটল লোকটির হিমনীল ঠোটে | 

“আমি Vat |” 

“Say” | whew হয়ে গেলেন বড় সাহেব'। মাথায় আকাশ 
ভেঙে পড়ল ৷ “বীসাস"? ৮ 
হো শব্দে অষ্টহাস্ত করে উঠলেন | 


ক্ষুধার্ত লোকটি বলে চলেছে £--"আমিই ধীসাস,। আমার 


“মা মেরী, জনের আশ্রয়ে এই এফেসাস নগরীতেই শেষ নিঃশ্বাস, 
ত্যাগ করেন'*.তাই মা-মেরীকে একটু চোখের দেখা দেখতে এসে- | 


হস 

" তেপায়ার ওপরে AIM স্যাভোনা-দূর্তিটি নিয়ে নাড়াচাড়া 
করতে লাগলেন বড় সাহেব । তার পয়েই আবার বিকট' অষ্টহাশ্ 
করে উঠলেন । কিন্তু অটহানি থেমে গেল--. 


মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে লোকটি । 


i 
¥ 


i 


ৰ 



































লাওয়াটের বাষ্পচালিত যন্ত্র, পাঁচ শত কিলোওয়াটের 
টার্বো সেট ও ডিজেল-চালিত যন্ত্র এবং ভাকরাতে দুই 
চারি শত কিলোওয়াটের ডিজেল-চালিত পাওয়ার- 
স্থাপিত হইয়াছে। _গান্ুয়াল বিহ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ 
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ren RUSE 
MBH নদের প্রবাহের দিকৃপরিবর্তন করিবার জন্য 
ড় কাটিয়া পঞ্চাশ ফুট ব্যাসধুক্ত এবং অর্ধ মাইল, দীর্ঘ 
হাপথ নির্মাণ করা হইয়াছে | পাচ বৎসর ধরিয়া 
রিয়া এবং তিন কোটি ছত্রিশ লক্ষ টাক! ব্যয়ে এই 
! পৃথিবীর দীর্ঘতম এই সুড়দ্গপথ দুইটি 
আর কোন কাজে লাগিবে না। প্রায় 































ৰ rene et aft a যে, সাধারণতঃ 





“BAA ও তাহারা 
শ্রীদেবেজ্রনাথ মিত্র 


দের মনে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ভাব, ভালবাসার: এবং 


le তখনও তাহারা : i ) 
Pinal সঙ্গী পাইলেই -প 











হইতে জল ne করা আরম্ভ হইবে i 


পৃথিবীর যেকোন বৃহৎ: পরিকল্পনার সহিত rit 
এই বিরাট পরিকল্পনাটি দ্বারা ইতি ই জনকল্যাণ সাধিত 
নযুক্ত রি Barats, ও 












মোগ্য ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, ae ! খনও অনেককিছু 
করিবার বরে তা 


দুর হয় না বরং ee a এবং তখনও ও তাহারা সমবয়স্ক ni | 
খোঁজে ; এই সময়েই সঙ্গী সমন্ধে পিতামাতা ও অভিভাবক- 
frace শিশুদের প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
সঙ্গীদের মঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমেই Feces, বালকবালিকা 











দ্বার ভাব, Naty সহাহুভূতিশূন্ততার উদ্রেক হয় 
এই কথ! বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার ই 
সকল বালকবালিকা নিজেদের গু : 









মাঘ 


করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে কোন জড়তাও দেখা যায় না। 


এমনকি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন wig ছাত্রছাত্রীদের 
সঙ্গে তাহারা বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারে। পরেই ভাবে ক্রমশঃ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার! অপরিচিত ব্যক্তিদেরও 
বুঝিতে পারে এবং তাহাদের সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে 
সক্ষম হয়। 
যে সকল শিশুর বা বালকবালিকার নিজেদের আকাক্ু। 
এ. "পুরণ হয় না অর্থাৎ যাহারা নিজেদের গৃহের সকলের নিকট 
হইতে স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা পায় না তাহাদের মধ্যে এই 
ধারণার সৃষ্টি হয় যে, চতুদ্দিকের লোক কাহারও কোন খোজ 
লয় না, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির ভাব আছে 
নাই, সকলেই স্বার্থপর ; ইহার ফলে অবিশ্বাসের ভাব, বিরুদ্ধ 
মনোবৃত্তি প্রভৃতির উদ্রেক হয়। প্রথম হইতেই এই সকল 
শিশুর) বালকবালিকার মনে এই ধারণা জন্মে ca, তাহারা 
তাহাদের প্রাপ্য অংশ পাইবে না এঁধং কারণে বা বিনা 
২ কারণে ইহারা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে। বি্ালয়-গৃহে 
৷ উপযুক্ত শিক্ষকগণের সাহায্যেই এইরূপ মনোভাববিশিষ্ট 
হারা Genes এইরূপ মনোবৃত্তির পরিবর্তন করিতে 
পারে। বিগ্যালয়-গৃহে এইরূপ ছাত্রছাত্রীরাই আবার শৃঙ্খলা 
. ও নিয়মান্বপ্তিতা নষ্ট করে, ভবিষ্যতে ইহারাই আবার 
সমাজের এবং রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারে, 
গণতাম্তিক রাষ্ট্রে ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয়. নহে। ইহারাই 
সমাজভ্রোহী এবং রাষ্ট্রপ্রোহীর রূপ ধারণ করিয়া রাষ্ট্রবিরোধী 
বা সমাজবিরোধী বহু আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে পারে। 
ইহারাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত সর্প ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের 
Cafes করিতে পারে। সুতরাং বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের 
উপরেই প্রধানত? এই বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্ভর করে। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকসুষ্টি প্রধানতঃ বিগ্ভালয্-গৃহেই 
হইয়া ধাকে। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণের দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রথম 
জ্ঞান বিদ্যালয়ের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের মনে সঞ্চারিত করিতে 
হইরে। বাল্যকাল হইতেই ছাত্রছাত্রীদের এমন জান 
” অৰ্জন করা দরকার, যাহার সাহায্যে তাহারা বুঝিতে পারে 


আমরা ও তাহারা, 


৪৮৩ 





রাষ্ট্রের শাসন-ভার Stated উপর অপিত হয়? তাহারা 


কি ভাবে কাহাদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং তাহারা 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন চালাইতে সক্ষম কিনা। বালক- 
বালিকাদের বুঝাইতে হইবে তাহারা আগামীকালের 
নাগরিক এবং তাহাদের উপরেই এই নির্বাচনের ভার অগিত 
হইবে। 

ছাত্রছাত্রীদের ইহাও শিখাইতে হইবে যে, মাস্ষের 
মর্যাদায় বিশ্বাস রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিখাইতে 
হইবে-_ ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা, অনুসন্ধান প্রসৃতির প্রতি 
সম্মান, সমষ্টির কল্যাণের we সমবায় প্রণালীর সাহায্যে সর্বব- 
প্রকার প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা ate দরকার | 

শিক্ষা-সংক্রাস্ত ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের মনে* জীবনের 
উপরোক্ত মূল সূত্রগুলি সর্বদাই জাগ্রত রাখিতে হইবে। 
ভবিষ্যতের পুরুষ ও নারী যদি নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের 
মূল সুত্ৰগুলি স্থির করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিতে পারে "আমি ইহা 
বিশ্বাস করি” (This I de believe), ) তবেই আমরা দেশের 
ততৃজ্ঞান লাভ করিতে পারিব। তখনই আমাদের ভবিষ্যৎ 
নিশ্চিত রূপ ধারণ করিবে যখন শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে 


* আমরা আমাদের বালকবালিকাদের মনে আত্ম-নির্ভরতা, 


আত্ম-বিশ্বাস, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, কৌতুহল, পৃথিবীকে 
জানিবার, চিনিবার আগ্রহ, রাষ্ট্রীয় দর্শন এবং গণতন্ত্রের মুল 
সুত্রগুলি উদ্দীপিত করিতে পারিব। 


শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমেরিকার সর্বসাধারণ উপ- 
ate বিষয়গুলি সম্বন্ধে বহু চিন্তা, বহু সময় নিয়োজিত 


' করিতেছেন, আর আমরা কি করিতেছি ? আমাদের শিক্ষা- 


সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাজনীতি প্রবেশ করিয়াছে ) সকল স্তরের 
শিক্ষাদান rece তর্ক-বিতর্কের অস্ত নাই, দলাদলির অভাব 
নাই। দলীয় প্রভাব বিস্তার করিবার জন্ত সকলেই ব্যস্ত। 
অতীব দুঃখের কথা এই যে, বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষদের 
(Managing Committees) মধ্যেও ঘলাদলি গভীর ভাবে 
প্রবেশ করিয়াছে, কর্তৃপক্ষদের সহিত শিক্ষকদেরও পুর্ণ সহ- 
যোগিতা নাই।; ইহার ফলে বিদ্যালয়সমূহও “রাজনীতির 
মঞ্চে” পরিণত হইয়াছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ের সহিত সংশিষ্ট 


আছি, এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই এই কথা বলিতেছি। 


/হিতোয ব্যজ্শবিজেপ 


শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিল্প-স্ুষ্টির প্রয়াস সহজেই রহস্তে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু 
রহস্ত-স্ুষ্টি সহজে শিল্পের মৰ্য্যাদা পায় না। অথচ দৈনন্দিন 
জীবনে এই ছুইটিরই প্রয়োজন। জীবজগতে মানুষ ছাড়া 
আব কোন প্রাণী হাসিতে পারে কিনা জানা নাই-_ছুঃখের 
মাত্রা অত্যধিক বলিয়াই হয় ত মান্গুষ এই গুণটি পাইয়াছে। 
আঢিকাপ হইতেই বাক্য, আকার কণ্ঠস্বর ও ইঙ্গিতে হাস্ত 
রসের সুচনা--আর ইহার রংটিও সাদা। cel) ও বর- 
afta দস্তরুচির সহিত হাসির উপমা । হাসি দীর্ঘ ও সুস্থ 
জীবনের অন্যতম উপায়, হাসিলে জগৎ তোমার সহিত 
হাসিবে, Sheer তুমি একাই sien মরিবে--কবিদের 
কথা। 

এই অতিরঞ্জনের দেশে হান্যরসের এই প্রধান উপাদানটি 
একান্ত স্থলভ--আর একটি উপকরণ পরপীড়ন, sate 
ছুলভ নহে। অন্যতম প্রধান উপকরণ সহান্ুভূতি-_ইহাই 
BAS | বিদ্ধপ ও শ্লেষের সমবায়ে satire একটা শিল্প-_বাগ- 
বৈষগপ্রধানেহপি রস এবাত্র জীবিতম্। রহস্তু ও কৌতুক 
সাধারণতঃ 9%79এর অঙ্গবিশেষ। 

বাংলা সাহিতো সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে রাজাদের 
বেতনভুক fags (বি+দুষ.+ণকৃ )-নিম্বক, বয়ন্ত, সথা 
প্রভৃতির স্বষ্টি হইয়াছিল-_-এখন এ প্রথাটি অচল | 

‘কৃষ্ণকুমারী’তে ধনদ্বাস বাজসহচর, 'শম্মিষ্ঠা'য় যযাতির 
বিদূষক মাধব্য, ‘পদ্মাবতী’তে রান্রা ইন্দ্রনীলের বিদুযুক 
মানবক, ‘নলদময়স্তী’তে সখা ইত্যাদি রচনাগুলির Aye 
করিয়াছে। 

রহন্তের প্রধানতঃ দুইটি fre আছে-_নিছক আমোদ 
দান ও উদ্দে্মুলক ব্যবহার | উভয় কার্য্যেই প্রয়োগকুশলতা 
চাই, যদিও প্রথমটি অপেক্ষাকৃত farce ও দ্বিতীয়টি 
উত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত। 

ধনীজনের সান্নিধ্যে এই ছুই ধরনের বেতনভুক্‌ ব্যক্তির 
ARS দেখ! যায়। সাহিত্যেও এই ছুই শ্রেণীর প্রচলন 
আছে। Sly, দালাল, clown, buffoon, hosturers, 
প্রভৃতি নিয়স্তরের ( ইহাদ্দিগকে ভাড়া পাওয়া যাইত); 
বিদুষক, বয়ন্ত, সথা, Jester, Courtfool, Fool প্রভৃতি 
উচ্চ স্তরের | 

ধজেন্টার'দের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত; TANT ও সুচতুর 
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ছিলেন। রাজা অষ্টম হেনরী ও রাণী মেরীর জন হেউড 
নাম 'জেস্টার' এবং রাণী এলিজাবেখের টার্লটন নামে এক 
অভিনেতার কথা শোনা যায়। রাজা! চতুর্থ এডওয়ার্ডের প্রিয়, 
বয়স্ত অকৃস্ফোর্ডে শিক্ষিত শ্লোগ্যান নামে স্ুবিখ্যাত ‘কোট 
জেক্টারে"র গল্প প্রচলিত আছে। 

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইহাদের সকলের না থাকিলেও; 
উপস্থিতবুদ্ধির ates ও সহানুভূতিশীল মনের দন্ত ইহারা 
যথেষ্ট সমাদৃত হইতেন। মনিবের ছূর্বলতাকে আক্রমণ 
করার স্বাধীনতা, গোপন তথ্য বা প্রেমসঞ্চার লইয়। হাস 
তামাসা। অস্তরঙ্গতার সুযোগে বিদ্রপ ও লঘুভাষণ ইহাদের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কিন্তু আপত্তিজনক চপলতা ও গ্লেষাত্বক 
ইদিতের পশ্চাতে থাকিত প্রকৃত TAVIS! ও শুভবুদ্ধি। | 


লীয়রের "ফুল (Fool) মূর্তিমান সহানুভূতি; অন্ধকারে '- 


দীপশিথা, বেদনায় প্রলেপ, শোকে সান্ত্বনা । এই RP 
অবধ্য কাল্পনিক, কিন্তু ইহাকে বাদ দিলে নাটকটির রসহানি 
হয়। ‘ফলস্টাফ’ ও “ফেস্ট'-এর সেই অবস্থা । এই সব হৃষ্টিই 
রচয়িতার বিশেষ শক্তির পরিচায়ক । প্রধান কারণ qe 


' এথানে শিল্পের মহিমা পাইয়াছে। উদ্দেশ্য বা সংস্কারমূলক 


বুহস্তস্থষ্টির বিপদ আছে। 

এই জাতীয় রচনায় যেখানে বিজ্রপ বিদ্বেষের স্তরে নামিয়া 
অবিশ্বাস ও ঘ্বণার উদ্রেক করে, যেখানে কষাঘাত তীব্র 
হইয়া বক্তৃতার বর্ণ ধারণ করে, যেখানে প্রীতির পরিবর্তে 
আক্রমণাত্মক মনের গ্লানি প্রকাশ পায়--সেখানেই হয় 
Wey, সত্য ও সুন্দর হইতে নির্বাসিত হইয়া রসিকতা বা 
ae আর্টের ত্রিসীমানায় পেঁছিতে পারে না। 

সহানুভূতির পরশ থাকিলে সাধারণ পরিহাসও রসশ্রেণী- 
ভুক্ত হয় এবং করুণ ও বেদনামূলক ঘটনার পরিবেশেও Beg 
হাস্তরসম্ধবংদ না হইয়া উজ্জল হুইয়া উঠে। ems, 
ইহার উদাহরণ। 

উদ্দেশ্ত সাধু বা সংস্কারযূলক হইলেও রহস্তরসের আতি- 
শয্য ভাল নয়, তাই পরিহাসের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম জাগাইবার 
coats জাতির পাইকারি নিন্দা হাস্তরসের পরিবর্তে বাঁভৎস 
গালিগালাজে পরিণত হয়। এই নিন্দার অপর নাম 
tame | কবি গ্োবিদ্দদাস (ভাওয়াল) কয়েকটি কবিতায় 
এই দণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন-__-রসিকতা৷ ব্যর্থ হইয়াছে । 


\ 


ate 
বন্ধিমবাবু ‘আগেকার রসিক’দিগকে মাথ! ফাটান লাঠিয়ালের 
সহিত তুলন! করিয়াছেন--ধীঁহারা ‘সরু’ কাজ (বা সুস্ম ব্যঙ্গ) 





জানিতেন না। কঠোর সমালোচনায় রসস্থষ্টির কল্পনা - 


_ আহত হইলে PT সম্ভব হয় না। বীরবল পরিক্ষার 
/& বলিয়াছেন ঃ 

“সুকুচি সুনীতি যুগল চেড়ী 

কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ী |” 


বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগল চেড়ীর প্রভাব ও সমাজের 
ভয় বৃদ্ধি পায়, তাই অধিকা*শ রসিকম্ুজ্ন প্রৌঢ়ত্বের শেষ 
সীমায় পৌঁছিবার আগেই অবদান শেষ করেন। aay 
প্রতিভার কথা দ্বতন্ত্ব_তাহার ব্যতিক্রম ত আছেই 
‘বূড়াবয়সে রঙ্গরস’ শুকাইয়া উঠিলেও তাহার গুঁড়াটুকু 
থাকেই। 


অতকিত প্রচ্ছন্ন om সুকললিত ব্যন্দ-বিদ্রপ অপেক্ষা 
BHA ; ছোট ছোট কথার টুকরো ( বা pele” যেমন 
» 'লালিম] পাল পুং’ ) বড় বড় বাক্যবিস্তাস অপেক্ষা মনোজ্ঞ ও 
Bee স্থায়ী ৷ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যে রসরচনার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, 
অভিজ্ঞতায় যাহা পুষ্ট, সংযম, শালীনতা ও আস্তরিকতায় 
যাহা সুবাসিত, নিশির শিশিরের মত যাহা শুভ্র, শান্ত ও 
কোমল-_যাহার অস্তস্ভল সহানুভূতি ও বেদনায় কম্পমান, 
বহিরঙ্গ হীরকথণ্ডের স্তায় সমুজ্ছল, দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ 
সেই রসাবদ্দানই আর্ট, নিজের আনন্দের বা শ্রোতা (পাঠক)কে 
আমোদ দিবার জন্য উত্তম বসরচনাও রহস্তসথষ্টির একমাত্র 
উদ্দেপ্ত নহে, জীবনকে বুঝিবার ও বুঝাইবার অভিপ্রায় 
থাকিলে তাহার সার্থকতা ৷ বন্ধিম, দীনবন্ধু, বীরবল, Ta. 
নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র বহস্তের কুয়াশায়, হাসির পালিশে 
ম্্ববেদনা ঢাকিয়াছেন। 
মোলিয়ার অতুলনীয় রসস্থ্টির দ্বার সমাজকে আক্রমণ 
করেন নাই, কিন্তু বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন জীবিকাবলম্বী 
মানুষের স্বভাবকে বিদ্রপবাণে জজ্জ্ররিত করিয়া সংস্কারের 
উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন | ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের 
নিকট উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনা খণী। সুইফট 
(gloomy Dean "১ এডিসন, Bx, সীবার,, ব্যাবেলে 
ভলটেয়ার, সার্ভানিন, ডি’কুইন্সি, ডিকেন্স, বার্না্” শ' 
প্রভৃতি ও সর্বোপরি ল্যাম্‌-এর. রসান্থৃভূতি বাঙালীর চিত্তকে 
সরস করিয়া নৃতন আনন্দের সন্ধান দিয়াছে । আমাদের 
পূর্বস্থরীগণের স্বীকরণ-শক্তি আজ কোথায় গেল ? 
.সে যুগে ভবানী বদ্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ সনে 'নববাবুবিলাস? 
লিখিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্রের গোড়াপত্তন করিলে cre, 


লাহিত্যে ব্যল-বিদ্রেপ 
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তাহার প্রশংসা করেন এবং পাদ্রী লভ সাহেব ১৮৫৫ সনে 
এই পুস্তকটির বিষয় বলেন £ 


“One of the ablest satires on the Calcutta Baboo 
as he was 80 years ago.” 


- «কলিকাতা. কমলালয়”, “নববিবিবিলাস+ ‘দুতীবিলাস’ 

প্রভৃতি এই পর্যায়ের রচনা | 

ইতিমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩১ সনে 'সংবাদ প্রভাকর' 
প্রকাশ করিয়া তাহার চুটুকি কবিতায় নূতন ধরনের রস- 
সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যে প্রাণসঞ্চার করিলেন 1 কবিওয়ালা, 
SHAT প্রভৃতির অ-শালীন Wess হইতে মুক্তি পাইয়া 
হাসির স্রোতে বাংল! সাহিত্য চলিতে লাগিল । কেদারনাথে 
এই স্রোত বহুধাবিভক্ত হইয়া বহু Bande অতিক্রম করিয়া 
রাজশেখবে তরঙ্গায়িত হইয়াছে | 

ইন্দ্রনাথ সরস ব্যঙ্গের জন্য একদা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
একথানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন 2 

“আমি satire বা বাঙ্গকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছিলাম | ফরামী 9117191দিগের বহি পড়িয়া আমার এই 
মাধটা হইয়াছিল। বহিমবাবু মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গালার sine 
মরীচ মিলাইয়! কমলাকাস্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চালাইতে 
চেষ্ট! পাইয়াছিলেন। বদ্ধিমবাবুর কমলাকান্ত বঞ্চিমবাবুর জীবনের 
FRAG] শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় মিলাইয়া গেল। 
আমার বিদেশী আমদানী satire বা বাগ আমার জীবনের মাধুরীর 
সঙ্গে শুকাইয়া গিয়াছে । কোনটাই বাঙ্গালায় টিকিল না । তোমার 
দ্বিজেন্দ্রলাল Humourist বটে, পরস্ত বেজায় emotional ; 
নির্বেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটত! ও উৎকটতাকে দেখাইতে পারে না ; 
একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার কধাঘাতও যখন উহার 
পিঠে পড়িবে তথন তাহার এই অপূর্ব এবং নিম্থল তটিনী-কল্পোল 
MINTS SS হইয়া বাইবে | কাজেই বলিতে হয়, আমাদের এই 
নূতন আমদানীর মাল বর্তমান বাঙ্গালার হাটে বিকাইল না ।” 


এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় কি কারণে ইন্দ্রনাথের রঙ্গরস 
তাহার জীবদ্দশাতেই fies হইয়াছিল । কমলাকান্ত আজও 
আছে-_থাকিবে। দ্বিজেন্্রলালও তাই। সৌভাগ্যক্রমে 
ইন্দ্রের বনস্থলীতে তখনও রবিকর পশে নাই। 
রসিকতার সংক্ষেপে তিনটি বিভাগ en যায় £ উপস্থিত- 
বুদ্ধির উপর নির্ভর করে Wit, Humour সম্ভব হয় গভীর 
Bey Ba প্রভাবে, এবং Fon সঞ্জাত হয় দেহমনের তাক্ুণ্য 
হইতে । রসগ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে রসদ্বাতার সমূহ 
ছুর্ভোগ-_'অরসিকেষু রসম্ত নিবেদনমৃ, শিরসি মা লিখ, মা লিখ” 
রসিকতা বেসামাল হইলে আইনের আমলে আনিতে পরে! 
Cartoon, Caricature, Sarcasm, Sketch, Parody, 


অব ইণ্ডিয়া’ সংবাদপত্র 'ও শিক্ষিতসমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ Lampoon, Farce ( প্রহসন )১ উদ্ভট কবিতা, সমস্তা পূরণ 


৪৮৬ 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





প্রভৃতি রসিকতার বাহন সব সময়ে বিশ্বস্ত নয়, অনেক 
সময় ভরাডুবি ঘটাইতে পারে। রপিকতা বা 8৪%:৩-এর 
উদ্দেগ্ত কেবল হাস্তহ্থুইি নয়, আক্রান্ত পক্ষকে বিদ্রপবাণে 
জজ্জরিত করাই মুল অভিপ্রায় । আইন পারিপাশ্বিক ঘটনা 
হইতে অনুসন্ধান করে, এইপ্রকার অভিপ্রায় ঈর্ধাপ্রণোদ্িত 
কিনা। দেবতা ও দেবদেউল বা তথাকথিত ধৰ্ম্মাচার সমন্ধে 
বুহম্তালোচনায় সাবধানতা প্রযোজন। সংবাদপত্রের সম্পাদক 
এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া সত্বেও অনেক সময় অস্থুবিধা 
ভোগ করেন। ফোটোগ্রাফ জঘন্তভাবে প্রকাশত হওয়ায় 
মানহানির মোকদ্দমায় fords বিষয় ছিল, ইচ্ছাকৃত ঈর্ষামূলক 
বসিকতা৷ না অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ওদ্বাসীন্ত ৷ “পাঞ্চ”এর 
রসসিক্ষিত মন্তব্যের জন্য ব্যয়বাহুল্যের কথা শোনা যায়। 
রসোত্তীর্ণ টুকিটাকি, ভোটযুদ্ধে বিশেষ কাজে লাগে। মার্ক 
টোয়েন তাহার মৌলিক হাস্তরস পরিবেশনে আধুনিক যুগের 
বসতৃষ্ণার বিভিন্ন রূপের পরিচষ দিয়াছেন | রসিকস্ুদ্নের 
অবলম্বন bonhomile অর্থাৎ FS! ইহাই দীর্ঘজীবন লাভ 


নাথ কৌতুকহাস্তের কারণ কি হইতে পারে তাহার * 
আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন | 

গিরিশচন্দ্র তাহার 'পারন্তপ্রস্ছনে” রহস্তের অবতারণায় 
ভাঁড় ও দালালগণের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। রসরাজ 
অমৃতঙাল Ty 'যাজ্জসেনী'তে ভড়কে বাকৃজীব বলিয়া4. 
ছেন, আর ‘ভাঁড় ফুটো’-_এই কথাটিতে গভীর বেদনার 
সঙ্গে রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। গোপালভাড়ের কার্যয-' 
কলাপ অনেকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। সার্কাস থিয়েটারে 
ক্লাউন'রাও ‘রস’ পরিবেশন করে, তাহা রস নহে। 
রসের সংজ্ঞা পবিত্র_ব্রন্মাস্বাদের মত অনির্ববচনীয় ভাবে 
মধুর! মন ক্রমে ক্রমে স্থির হইলে ধীরে ধীরে ভাবদ্মাহিত 
হয়-_হাস্ত-করুণ পরম্পর আপাতবিরোধী রস হইলেও স্থষ্টির 
নৈপুণ্যে উপভোগ্য হয়। চঞ্চলচিত্তে কোন ভাবই সুস্থির 
হইতে অবসর পায় না-_তাই রসের সঞ্চার Aca মাঝাখানে 
অনুভূত হয না। কবিরা নিঙ্জনতাকে রসান্ুভুতির সহায়ক 
বলিযাছেন ; মৌমাছি নিভৃতে মধু সঞ্চয় করে; চিন্তার 


ও নীরোগ থাকিবার উপায় বলিয়া মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে রাজ্যে কোলাহল সমস্তই farts করিয়া দেয়। কবি তাই . 
প্রচারিত হয়। 'পঞ্চভূতে'র ডায়েরী আলোচনায় রবীন্দ্র ভাবের গভীরে ডুবিয়া রসোত্তার্ণ হইতে পারেন। রি 
শিশ-শিঞ্প 
বিশ্বমোহন সেন 


শিশু-শিল্পের গোড়ার কথাই হচ্ছে_ কাগজ, রং, ডুলি, কাঠ, কাদা, 
কাপড়, চক, পেক্সিল ইত্যাদি বস্তুর ভেতর দিয়ে শিশুর বলনা ও 
চিন্তার রূপায়ণে সাহাষা এবং তার etl প্রেরণাকে উদ্বদ্ধ করা। 
প্রকৃতপক্ষে cas শত শত বিভিন্ন qe এবং বহু বিভিন্ন ধারা 
প্রয়োগ কর! যেতে পারে। ভা নির্ভর করবে শিল্-শিক্ষকের জ্ঞান 
ও কল্পনার প্রসারের উপর । উৎসাহী শিক্ষক তার নিজের কুচি, 
প্রয়োজন এবং সামর্থা অনুযায়ী ভার বস্তু সংগ্রহ করবেন। শিশু-চিত্ত 
সম্বন্ধে শিক্ষকের গভীর অন্তদ্টি থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি 
শিশুদের প্রতি তার সহান্থৃভূতি-সম্পন্নও হওয়া চাই, তবেই তিনি 
* সৃত্যকার শিক্ষা দিতে পারবেন | তার কাজ সমস্ত বন্ত সংগ্রহ এবং 
এমন একটি পরিবেশ স্যরি কয়া যেখানে ছেলের! তাদের পছন্দমত 
wea সাহায্যে নিজ fae শিল্পবোধ ও স্থ্ি-প্রেরণার বিকাশদাধন 
করতে পারে । শিক্ষক যদি এই ভাবে ক্ষেত্র তৈরি করে রাখেন 
তা! হলে শিশু যে খুশীমনে কত সুন্দর এবং কত অভিনব বস্তু ও 
faery? করে থাকে তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয় । শিশু'বথন 
কাজ করবে তখন তার কাজের ভুল-ত্রুটি যত কম দেখানো যায় 
ততই ভাল। কারণ একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, মে বয়স্ক 


লোকেদের মত পরিণতবুদ্ধি নয়, এবং মে তৈরী শিল্পীও নয়, আর ত! 
হওয়া সম্ভবপরও নয়। তা ছাড়াও শিক্ষকের দৃ্টিভঙ্গীর সঙ্গে 
ভাব দৃষ্টিভসীর পার্থক্য থাকবেই । অবশ্য এর মানে এই নয় যে, 
তার কাজের সংশোধন করতেই হবে না। কথা হচ্ছে এই, 
সংশোধন খুব ধীরেনুষ্থে এবং যথোচিত বিচার-বিবেচন! এবং 
বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হওয়া চাই, কারণ সংশোধনের মাত্রা বেশী হয়ে 
পড়লে শিশুর উৎসাহ কমে যায়, যাতে করে কাজ এগোয় না। 
শিশু যখন প্রথম ভাষা শেখে তখন সে ব্যাকরণ শেখে না, তা তাকে 
শেষে ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করতে হয়। এও ঠিক তেমনি, কাজ 
এগোবার HY সঙ্গে বিশুদ্ধতা আপনা থেকেই আসবে । অনেক 
সময়েই দেখা যায় যে, শিশুরা এমন বস্তু হুটি করেছে যা কোন THE 
ব্যক্তি পারতেন না বা সাহসই করতেন না । তার কারণ aay ব্যক্তি 
তার অবাধ কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, অপর পক্ষে সমালোচকের 
বিচারের ভয়ও তার আছে। কিন্তু শিশুর কল্পনা যেমন অবারিত, 
সমালোচকের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয় থেকেও তেমনি সে মুক্ত | 
মাঝে মাঝে এ রকম ছেলে দেখতে পাওয়া যায়, যার কল্পনা, 
wary, কি ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির বালাই নেই, কিন্ত মে যে-কোন 


মাঘ 








একটা SRT চমৎকার নকল করতে পারে। প্রায় স্কুলেই Yas 
জন এ রকম ছাত্র থাকে । তারা শিক্ষকদের কাছ থেকে বেশ প্রশংসাও 
পার। কিন্তু এ প্রশংসার মূল্য কতটুকুই বা | শিল্পকলায় অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি জানেন যে, এ অন্নুকরণপটু ছেলেরা কখনও প্রকৃত আটিষ্ট 
PTE পারবে না, কেননা আত্ম-বিকাশের (Self-expression) 
FANE এদের মধো নেই । যে-সব ছাত্র একেবারে শিশু নয়, 
একটু বড়__যাবা৷ ইতিপূর্বে কিছু ‘দরয়িং' শিক্ষা করেছে, তাদের 
আৰার নূতন করে তৈরি করা বেশ কঠিন। তবু ধৈর্য্য ধরলে এবং 
ঠিকভাবে চালাতে পারলে তাও HSIN হতে পারে। 
fafa শিশুর প্রতি ware সহান্ভূতি-শীল, শিশু-মনভত্বে 
ধার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, যিনি কত্কট! শিল্প-জ্ঞানসম্পন্ন 
এরূপ ব্যক্তি শিশু-শিল্প-শিক্ষণের শ্রীতিকর পরিবেশ xe 
করতে পারেন। সত্য কথা বলতে কি, আর্ট স্কুলের পাস করা 
গতানুগতিক পদ্ধতির anaes অনেক আর্টিষ্টের চেয়ে শিল্প- 
শিক্ষাদানের যোগ্যতা তার কম ন! হওয়াই সম্ভব । অবশ্য যি তার 
হাতেকলমে কাজ করবার একটু শক্তি থাকে । যার সে শক্তি ও 
কল্পন! দুই-ই রয়েছে তার শিক্ষাদানই হবে সর্বান্দনুন্দর ও উত্কৃষ্ট । 
যখন একটা কিছু একে দেখাবার প্রয়োজন হয় আর শিক্ষক 
তা করে দেন, তথন সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের মনে একটা নৃতন পুলকের 
Y sera হয়। 
প্রথমেই বলা হয়েছে, শত শত বহার সাহায্যে শিল্প-শিক্ষা দেওয়া 
ঘায়। সত্যই অমংখ্য বস্তু ব্যবহার করা যেতে পারে যার প্রয়োগ 
নির্ভর করবে সেই শিক্ষকের জ্ঞান ও শিক্ষণ-পদ্ধতির উপর । তবে 
মোটামুটি কয়েকটি অতি সাধারণ Fe হচ্ছে__সাধারণ গুড়ো রং যা 
বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সাধারণ te বা আঠা, তাও 
বাজারে পাওয়! যায়ু। কিছু নান! আকারের তেল-রং ও জল-বঙের 
তুলি, ছুটো-একটা বড় চ্যাপটা দরজা-জানালা রং করবার ব্রাশ, 
সাধারণ হলুদ রঙের পাতলা '€ খুব পাতলা নয়) পেষ্ট-বোর্ড, সত্তা 
দামের Bios, প্যাটেল, Wl চক, Ha ছেলেদের জন্ তৈরী 
সাধারণ ভল-রঙের বাক্স, নরম সক-মোটা শীষের পেন্দিল, 
ইন্জিয়ান-ইক্ষের বোতল, নানা আকারের কলম, (রেডিং নিবকে 
ছেনি দিয়ে কেটে তৈরি করে নেওয়া যায়, একটু তেরছা করে 
কাটতে হয় ), উনানের বা উনানে জালাবার কাঠ-কয়লা, কাদা 
ত্যাদি। রং যাই হোক না কেন, তুলি মোটামুটি রকমের ভাল 
হওয়া চাই। যে-কোন রং দিয়েই যেকোন কাগজের উপরে ছবি 
আকা চলে, কিন্তু তুলি খারাপ হলে কোন কাজই সুচুভাধে হয় না। 
কারণ, তুলি বদি স্বচ্ছন্দ গতিতে না চলে তা হলে তা দিয়ে ভাল 
কাজ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। 
প্রথমে গুড়ো we আঠা বিলিয়ে দরজা রং করবার বড ভ্রাশ 
দিয়ে পেষ্ট-বোর্ডের উপরে আগাগোড়া যে-কোন রঙের একটি 
প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া দয়কার | তার পর তা ছেলেদের দিতে 
হয়। মে প্রলেপ হল্দে, লাল, কালো, খয়েরী, সবুজ, ফিকে নীল 


* 


শিশু-শিল্প 





৪৮৭ 


রি পাপ ag - 


যে-কোন রঙেরই হতে পারে | রন কাগজের কথা বলা হ'ল ছুটি 
কারণে। প্রথমতঃ, একটি সাদা কাগজের উপরে ছেলের! কিছু একটা 
কাজ করতে সাহস পায় না কাগজটা নষ্ট হবে এই আশঙ্কায়, ফলে 
তাদের wares ভঙ্গিমা বিকাশলাভ করে না। আর দ্বিতীয়তঃ, 
ছেলেরা বধন ছবি আকে তথন সব সময় সমস্ত জায়গা রং দিয়ে ভরাট 
করতে পারে না । কাগজের এই রং সেখানে কাক পুণের সাহায্য 
করে। এই ধরনে তৈরী, কাগজে এ একই রং ব্যবহার করতে হয়! 

মাটির হাড়ি, কলসী, কুঁজো, বাটি, ধুপদান ইত্যাদির উপরে 
চমৎকার নক্সা করা! যেতে পারে । তাতেও রঙের ব্যবহার আঠা 
দিয়ে করতে হয়! জলের সংস্পর্শে আসে এমন কোন কাজে সে 
জিনিস ব্যবহার কর! যায় না। সাধারণভাবে টুকিটাকি জিনিন 
রাখবার পক্ষে তা উপযোগী বটে, কিন্তু তার প্রধান মূল্য ঘর 
সাক্লাবার প্রয়োজনে ৷ বিভিন্ন রকমের এবং সুকুচি-সম্মত, গড়নের 
বামন না পাওয়া গেলে নিজের পছন্দমত পরিকল্পনা অনুযায়ী 
কুষোরের কাছ থেকে ফরমায়েশি জিনিস তৈরি করিয়েও নেওয়া 
যেতে পারে । তাতে নিজের এবং কুমোরের উভয়েরই উপকার 
হয়। _ 

রং গুলবার এবং ছবি আকবার সময় জল রাখবার aD 
প্রয়োজনীয় মাটির পাত্র মজুত থাকা দরকার। মাটির পাত্র এ 
বিষয়ে খুব উপযোগী, কারণ তা সম্ভা, সুন্দয় এবং সম্পুর্ণ 
ভারতীয় । A 

কাদায় কাজ করবার জন্য ভাল কাদা না হলেও চলে, সাধারণ 
ভাবে কুলের বাগান বা মাঠ থেকেই মাটি তুলে নেওয়া যেতে 
পারে। তবে মে মাটিকে প্রথমে একটু তৈরি করে নিতে হয় । 
কাঠকুটো, ইট, পাথর, গাছের “শিকড় খোলার কুচি এসব বার 
করে ফেলে দেওয়া দরকার । তার ST আবশ্যক হয় হুটো বড় বড় 
মাটির জালা ও একটা চালুনি। প্রথমে সবটা মাটি একটা জালা 
বেশ জল দিয়ে গুলে চালুনি দিয়ে অন্য জালায় ছেঁকে ফেলতে হয়। 
মাটিকে খুব বেশী পরিদ্বার (fine) করবার প্রয়োজন নেই | কারণ 
খুব পরিষ্কার মাটি শুকোলে ভয়ানক ফেটে যায়, একটু বালি মেশানো 
থাকলে ফাটে খুব কম। VED একটু বড় ফুটোর চালুনি নেওয়া 
দরকার । চালুনি সহজেই তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে। 
যে-কোন একটা টিনের বাক্স বা পেটি অথবা কেরোমিন তেলের 
কানেস্তারার নীচে পেরেক দিয়ে অনেকগুলো! ফুটে! করে নিলেই খুব 
ভাল চালুনির কাজ চলে। মাটি ছাকা হয়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদে 
খন মাটিটা নীচে জমে যায়, তথন উপর থেকে আলগা জলটা ফেলে 
দিয়ে শুকিয়ে নিতে হয় । এই প্রক্রিয়ায় কাদা ঠিক প্রয়োজনান্থপ 
অবস্থায় এলে তা দিয়ে ভাস্বর্যশিল্পের অনুকরণে সকল শ্রেণীর দ্রব্য 
নিশ্মাথ করাই মন্তবপর হয়। মাটির কাজ নানা রকমেই করা যায় 
বটে-_তবে ছুটি অত্যন্ত সাধারণ ধার! হচ্ছে এই £ প্রথমতঃ মাটি 
নিয়ে একটু একটু করে জুড়ে জুড়ে কোন বস্তু তৈরি করা, আর 
দ্বিতীয়তঃ একতাল কাদ! নিয়ে টিপে টিপে তাকে প্রয়োজনমত 








৪৮৮ 
আকৃতি দেওয়া__ছ'রকম পদ্ধতিই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন, এদের 
উপযোগিতা বিভিন্ন ধরনের | 

প্রধমোক্ত প্রণালীতে এমন BAT VY কাজ করা যায় যা 
শেষোক্ত উপায়ে সম্ভবপর হয়ে উঠে না, আবার শেষোক্ত পদ্ধতিতে 
CH কাজ করা হয়, তার ভিতরে কোন জোড়া না থাকাতে শুকোলে 
থুব জমাট হয়-_ প্রথমোক্ক উপায়ে কিন্তু এটা সম্ভবপর নয় । ছু'রকম 
' কাজেই প্রয়োজনসত যন্ত্রপাতি বা ‘ক্লে মডেলিং Ra ব্যবহার করা 
চলে। BIC টেলেও ছেলেরা মাটির নানা রকম জিনিষ তৈরি 
করতে পারে । ছঁচ কিনতে পাওয়া যায়--নিজেরাও তৈরি করে 
নিতে পারে । প্রথম নির্দেশ পাওয়ার অন্ত ছু” একটা কেন! চলে, 
কিন্ত যতদূর সম্ভব নিজেদেরই eto তৈরি করা উচিত। তাতে 
শিল্পকলার আর একটা নূতন দিক রপ্ত হয় এবং নিজে নিজের 
শিল্লোপকরুণের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাতে আনন্দের Aa বেশী 
বৈ কম হয়না 

মাটির জিনিষকে ছুটি অতি সহজ উপায়ে স্থায়িত্দান করা 
যায়। এক, তাকে একেবারে পুড়িয়ে নেওয়া । দেজন্ত খুঁটে খুব 
সুবিধাজনক । আন্টেপৃষ্ঠে। উপরে নীচে, ঘুঁটে দিয়ে জালিয়ে 
দিতে হয়। আর দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে, কাগজ দিয়ে সত্যটা মুড়ে 
দেওয়া অনেকটা. ব্যাপ্ডেজের মৃত] ছোট ছোট টুকরো কাগজ 
কেটে নিয়ে তাতে আঠা মেখে আগাগোড়া প্লেটে লাগিয়ে দিতে 
হয়। দু’ তিন, চার, পাচ বা ইচ্ছামত হতখুশী পলেস্তারা দেওয়া 


চলে। তার পর শুকিয়ে গেলে তাতে নানা রকম রং দেওয়া 
হায়। ক্োঞ্জের রং দিলে যে-কোন ক্লে মডেলিঙের মতই মনে 
হয়। য়ং সাধারণ আঠা দিয়েও দেওয়া যেতে পারে, তবে শিবীষের 


আঠা দিলে বেশী স্থায়ী ও দেখতে উৎকৃষ্টতর হয়। 

এই কাগজের পলেস্তারাতে কাজের LHS! একটু নষ্ট হয় বটে, 
কিন্তু ভাতে কাজের মর্ধ্যাদাহানি হয় না। পলেস্তার! দেওয়ার পর 
কতথানি WHE নষ্ট হবে তার বিচার-ৰোধ জন্মালে শিল্পী তার 
গোড়ার কাজেই সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। 
তাতে শিশু মন্তিফচালনারও পথ পানু । লাগাবার আগে কাগজ 
একটু জলে ভিজিয়ে নরম কয়ে নিলে, সযত্নে টিপে টিপে অনেকটা! 
VHB] বজায় রাখা যায়। 


প্রবাসী 


১৩৬২ 

এখানে গুটিকতক পন্থতির বর্ণনা দেওয়া হ'ল যা যে-কোন 
He, সামান্য খরচে এবং অল্লায়াসেই প্রবর্তিত হতে পারে । বা 
সত্যকার প্রয়োজন তা হচ্ছে কাজ করবার ধারা ও পন্ধতি সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং ছাত্রদের শিক্ষাদানে এর প্রয়োজ্রনীয়তার সম্পর্কে 
সজাগ অন্ভূতি । কাঁচামাল যতদূর সম্ভব সস্তায় পাওয়ার ব্যবস্থা 
করা উচিত, কারণ ব্যয় বেশী হলে শেষে তা চিন্তার এবং আশঙ্কার 
কারণ হয়ে ওঠে, বার জন্য কাজ ব্যাহত হয়। 


পাপ, 





এমনকি প্রথম ড্রয়িং “করবার জন্য সাধারণ সংবাদপত্র বা 
দোকানের পোটলা-বাধা বালির কাগজও বাবহার করা যেতে পারে | 
তাতেও অনেক ছেলে এত সুন্দর Ef করেছে বা যাদুঘরের , 
সংগ্রহে রেখে দেবার যোগ্য । এই ব্যয়ভার বিদ্যালয়েরই বহন 
করা উচিত। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বন্তর সমাবেশ বিদ্যালয়কেই 
করতে হবে, ছাত্রদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। তার জন্য বৎসরের 
প্রথমে ভারা একটা “আর্ট মেটিরিয়্যাল fer বলে প্রত্যেক 
ছাত্রদের নিকট থেকে সমান হারে কিঞ্চিৎ মাহিন! দাবি করতে 
পারেন। 


শিশু-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে ছুটি স্বতন্ত্র ঘর দরকার । 
একটি ক্লাস, কারথানা বা ই ডিও হিসাবে ব্যবহার করতে হবে 
এবং অপরটি হবে প্রদর্শনীগৃহ | হাত্রেরা যাতে নিরস্তর তাদের 
শিল্পকন্ধ দেখবার সুযোগ পেতে পারে সেজন্য এই প্রদর্শনীগৃহে . 
তাদের বাছা বাছা সব কাজ স্থায়ীভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে 
দিতে হবে এবং বাইরের লোককেও মাঝে মাঝে তা দেখাতে 
হবে। লোকের তারিফ শিশু-সনে বৃহত্তর প্রেরণা যোগায় | 
প্রদর্শনীগৃহ অপরিহার্য, কিন্তু ছুটি ঘরের ব্যবস্থা না করা গেলে 
একটি ঘরেই সব কাজ চালাতে হবে । অপর "পক্ষে, ছুটি ঘরের 


ব্যবস্থা করতে পারলেও ক্লাসকমেও . কিছু কাজ সাজিয়ে রাখা 
দরকার--ছেলেদের কাজে প্রেরণা সঞ্চার ও নির্দেশপ্রদানের জন্য । 
প্রদর্শনীতে এমন একটি পরিবেশ এবং ক্রমে ক্রমে এঁতিহোর সি 
করতে হবে__যা হবে ছেলেদের কাজের অগ্রগতির সহায়ক, নইলে 
প্রকৃত উন্নতির আশা! স্তদূরপরাহত। 





Was 


\ 


Pama | সূর্য্য উঠতেই' লাফুডিডর শক্ত মাটি তেতে উঠে। 
্রাস্তরের বুকে Bowes ছড়ানো কালো পাথরের গা থেকে বেরিয়ে 
আসে তপ্ত নিঃশ্বাস। পলাশ জঙ্গলের পাতায় পরশ লেগে ATA 
ইয়ে উঠে বনানীর শ্তামলিমা ৷ যুযু-করা প্রাস্তরের পানে তাকালে 
মনে হয় যেন লাফুডিডর এই অংশটুকু পরেছে ভৈরবীর পরিধান। 
আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়--কল্রের সামনে বেন সমস্ত 
পরিবেশ হয়ে উঠেছে ক্রোধাম্বিত। 

তবু এর প্রভাত মনোরম ৷ কুড়চি ফুলের গন্ধ নিয়ে বয়ে যায় 
গমীরণ, ঘুম ভাঙিয়ে দেয় লাফুডিডর সাওতালদের | প্রাণ-চাঞ্চল্যে 
ক্র গ্রামখানি চঞ্চল হয়ে উঠে। সতেজ্জ মানুষের সঙ্গে এবার যেন 
সুরু হবে WON দ্বৈরধ সমর | 

ভোর হতেই উঠে এসেছে নিম! মাঝি। বর্ষা নাষবার আগেই 
ক্ষেতগুলিকে তৈরি করে রাখবার এই সময়। বর্ষা নামতে আর 


' এ বড় বিলম্বও নাই । আর মাত্র পনেরটা দিন__তায় পরেই বর্ষা 


নামবে হুড়সুড় করে। “বীর -গাডা’র ( বনের a) ডাকবে ঘর- 
ছাড়ানো গান । সে গানের সুর পলাশের পাতায় পাতায় করবে 
আঘাত । meas পাখী এনে বসবে বীর গাডার তীরে । ছোট 
ছোট মাছগুলি স্রোতের টানে উজ্জানের দিকে যাবে এগিয়ে, BE 
পানে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকবে লঙ্গাবতী লতা । শালুক ফুলের 


কুঁড়ি_-শৈশব ছাড়িয়ে যৌবনের সীমানায় করবে পদার্পন-_নু্যের 


সঙ্গে করবে দৃষ্টি বিনিময় । ' 
আগামী দিনের কথা ভাবতে ভাবতে আপনার ক্ষেতের আলের 
উপর এসে tem নিমা মাঝি । ক্ষেতটায় একবার হাল ধুরিয়ে 
দিয়েছে । কিন্তু সাটিটা এখনো গুড়ো হয় নি। চিটাল মাটি 
লাফুড্ডির_--হাতে করে না ভাঙলে ভাঙা যাবে না। আর ভাল 
ভাবে না গুড়ো হলে কাদ! হবে না ধান কইতে কষ্ট হবে 
মেবানদের । 
নিম! একটা কুদুলের উল্টো দিক দিয়ে তাই মাটির ঢেলা- 
এমনি সময় একটা শব্দে চমকে 


লিকে ভেঙে. দিচ্ছিল এক মনে । 
উঠল নিমা। 


SR | 
pace উঠল নিমা। হাতের Fyne হাতেই থাকল ধরা । 
ফান দুটোর সঙ্গে চেতনাটিকে সম্পূর্ণ রাখল মিশিয়ে । 


এক্‌টানা একটা শব্দ । উৎকট, গীড়াদাত্ক | 
আজব জায়গা, চুপি চুপি কিছু করবার উপায় নাই । একটু 
শিস দিলেও এক প্রান্ত থেকে অন্ প্রান্তে ছুটে যায়। কোকিলের 
০ 


্রীরামশঙ্কর চৌধুরী 


ডাক, TH. আওয়াজ, এমনকি টিয়ার শবদট্কুও-_বাড়ীতে বসেই 
শুনতে পাওয়া ষায়। . 

ও অদ্ভুত শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ আপনার অন্ঞাতেই, এক পা 
এক পা করে এগিয়ে গেল নিসা মাঝি । বীর গাডার প্রস্তর-চত্বরট! 
অতিক্রম করে ওপারের উচু জায়গাটায় গিয়ে উঠতেই নজরে পড়ল 
একটা অতিকায় ট্রাক, আর কতকগুলো অচেনা মুখ । ব্যাপারটা 
বুঝতে বাকী রইল ai নিমার। জমীদার বনটা হয়ত বিক্রী করে 
দিয়েছে । কালেভত্বে সে বনটা বন্দোবস্ত দিয়ে cow অমিদার | 
একবার সমস্ত জঙ্গলটি একজন লা ব্যবসায়ীকে জমায় দিয়ে দিয়েছিল 
জমিদার, তখন কারও আর পাতাটি তুলবার উপায় ছিল না। 

কুড়লের নিষ্ঠুর আঘাতে এক একটা গাছ ধড় AG করে পড়ে 
যাচ্ছে। বে গাছের পর্দা, এতকাল লাফুড্ডিকে আড়াল করে রেখে- 
ছিল তাই হয় ত অবারিত হয়ে যাচ্ছে । এখন তিন মাইল দূরের 
ষ্টেশনটিও স্পষ্ট দেখা বায়। লাল ইটের ঘর। মাথায় এসবেষ্টস 
শীট, পাশে ‘তার খুটি' ( টেলিগ্রাফের পোষ্ট )। অদ্ভুত | থাম- 
গুলোর গায়ে কান লাগিয়ে থাকলে একটা সো সো আওয়াজ বেরয়, 
যেন ঝড় বইছে! টুকুন মাঝি বলে, “কুলৃঅমাদায়” ( aay যায় ); 
এক কুড়ি ছু'কুড়ি খবর । সব এক সঙ্গে মিশে অমনি আওয়াজ 
হয়। 

তা দ্বলে Gate কথা কইলে সে কথা ত নিশানায় যায় 
টুকুন? জিজ্ঞেস করেছিল নিমা মাঝি। 

--অড়ে চালাও ot গি ( নিশ্চয় যাবে )। 

চোখ ছুটাকে বড় বড় করে উত্তর দিয়েছিল টুকুন । 

তার পর একদিন রাত থাকতে উঠে গিয়েছিল লিমা মাঝি, 
কেউ জানে না। সোজা চলে এসেছিল ইন্টিশনে । তার ্েলেটা 
চলে সিয়েছে_-সেই যে বছর টাকায় হ'ল এক সের চাল। তাও 
যেত না পাওয়া । যানুষগুলি পেট থাবড়ে থাকত পড়ে । ক্ষিদে 
লাগলে বীর গাডার জলই ছিল ete | অনেক জায়গায় বুজেছিল 
নিমা মাঝি--লেদিয়াম, ভরতপুর, বৈরা গীকাটা, ভাদাসপুর-_যেখানে 
যেখানে কুটুম আছে, সব জায়গাতেই সন্ধান নিয়েছে নিমা, কিন্ত 
কেউ কোন হুদিল দিতে পারে নি, তাই এক দিন ইগ্টিশনে এসে 
পোষ্টগুলির গায়ে মুখ রেখে আকুতিতরে বলেছিল, FH গাদা 
হজুমে, ( ফিরে আয় ), কিন্তু কোন ফল হয়নি। হয় ত শক্ত 
আবরণ ভেদ করে তার কথাটি ভিতরে প্রবেশ করে নি। 

তাই আসেনি বিষণ, নয় ত সংবাদ পেয়েও ফিরে আসেনি ও | 
অকৃতজ্ঞ | বুঝল না পর্্যস্ত_বাপকে দুঃখ দিলে কি সুখ হয় 
কখনও? বৌটাই পাজি,-অমনি করে ইনিয়ে fafa যদি 


৪৯০ 





অভাবের কথাগুলি না জানাত ফুলি, তবে হয় ত এমন বেদনা তাকে 


পেতে হ'ত না! বদমায়েন সবাই সমান । তাই সবারই উপর . 


তার রাগ হয়। বদি আসতে মন না চায়, আসবে না--তাই বলে 
একট! খবরও দেবে না, এ কি রকম আচরণ? 

পর পর কয়েক দিনই ইষ্টিপনে গিয়ে টেলিগ্রাফ পোষ্টের গায়ে 
কান লাগিয়ে দাড়িয়ে ছিল নিসা, যদি কোন সংবাদ পাঠায় বিষণ | 
টিটি সানি seg Sis eat | eats ea een গাজ গালি 
গায়ে কান Cee | 

শী টেজিগ্রাফের পোষ্টের গা 5 একটা সড়ক 4 
বড় বড় পাথর ফেলে, তাঁর উপর মোরাস দিয়ে রোলার চালিয়ে শক্ত 
করে নিয়েছে পথটা । ঠিকাদারের কীর্তি। সড়কটা এসে মিশেছে 
এই পলাশ-জঙ্গলটার পায়ে-চলা সক পথটির সঙ্গে । সে বছর ‘উড়া 
কলে'র কোন এক আস্তানা তৈরি করবার প্রয়োজনে দিগ্বরের 
কলিজা থেকে টেনে নিয়ে এল রুক্ত-মাংদ। পড়ে থাকল বিধ্বস্ত 


একটুখানি আমি । দেখলে চেনাই যায় না] এই রাস্তায় উপর ; 


দিয়েই এসেছে ট্রাকটা-_-আর মানুষগুলো | 

অনেকক্ষণ দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখল নিমা । এক একটা করে গাছ 
কাটেঁ_আর গাছটা ভালপালাগুলি নিয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে 
আছড়ে পড়ে, তার পর ছোট ছোট ভালগুলিকে ছেটে দিয়ে মোটা 
মোটা ডালগুলি নিয়ে বার ট্রাকে করে। পূর্ব পাশে fe জমা করে 
রাথে। 

—e মাৰি উঠ্যানে কি ভালছিদ ( দেখছিস )। 

WA মাথায় আর কাকে দুটো কলসী আর এক হাতে 'কৃতক- 
গুলি বাসন নিয়ে এল বীরগাডায়। জল শুকিয়ে গেছে। “চুষা” 
খুড়ে জল নিয়ে যাবে ফেলচায়। সারা দিনের খরচ । উঠ 


কি ধরনই করেছে এ বছর । আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই। তবু 


প্রশংসা করতে হয় বীরপাডার। কাউকে বিমুখ করে না। বীর- 
গাডার দানেই চলে ওদের | 

-_উয়ারা! কারা মংলী ? কার! বদ কাটছে, জানিস? 

_কি করে জানব হে। , 

--মার় দেখি, দেখবি | 

“atl চিনলে চিনতেও পারে। : “ 

মংলা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মংলীকে, প্রলোভন দেখিয়েছিল 
- অর্থের, গহনার | তাই সে বছর যখন ঠিকাদার এসেছিল দিগ্বর 
পাহাড়টিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, তখন ভবিষ্যতের এক মনোরম 
দিনের ছবিকে সামনে রেখে থাটতে গিয়েছিল মংলী। তার পর 
প্রায় বছর দেড়েক পর ওরা ফিরেছে গ্রামে। কেউ সেদিন তাদের 
ডাকেনি। ওরা অন্তায় করেছে-__সমাজে দিয়েছে কালি, ওদের 
ছুলেও পাপ-_এই ছিল দামাজিক্‌ কর্তাদের বক্তবা। নিমা মাৰিই 
ডেকে নিয়ে গিয়েছিল আপনার বাড়ীতে, তার পর সামাজিক রীতি 


অনুযায়ী তাদের দিয়েছিল বিয়ে । মংলী বলেছিল, ভাগ্য তুই ছিলি 


বুড়া মাঝি, তা না হৈলে ফিরে যাত্যা Cee আমাদিকে। 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


SSA রহ তাহান: ততে জিম কে 
ছিল faa | 

. ইঠানে আমাদের একট খাওয়া! পরবার হিলা কৈরে দে বুড়া 
মাঝি । 

-ব্শ। . I 

নিশ্চয়ই জনীদারের কাছ থেকে বিঘেখানিক ডাঙ! বন্দোবস্ত+ 
নিয়ে স্রোত করে দিয়েছে। সারা বছর চলে না ফসল থেকে। 
মাস তিন যায়, বাকী দিনগুলোর জন্য নির্ভর করতে হয় বনটার 
উপর । নিমা wifes সাহায্য করে কধনও কখনও | ° 

বুড়া মাঝির কথা অমান্ত করতে পারে লা মংলী। বাপের যতন 
WR] এ ক্ষেত্রেও পারল না । কলদী ছটোকে প্রস্তর-চত্বরটায় 
উপুড় করে রেখে দিয়ে গিয়ে দাড়াল নিমার পাশে । 

খানিক তাকিয়ে থাকতেই একটা লোককে দেখে চমকে উঠল 
মংলী। সেই লোকটার মতই-_-অবিকল। পোল পোল চোখ ; 
ক্র ছটো এত ঘন এবং এত বড় যে তা চোখের প্রান্ত অর্দ্েকটা ঢেকে 
দিয়েছে । এই ‘দিগন্বর পাহাড়ী” কাটার সময় এ লোকটাই, তাদের 
প্রত্যেক দিনের হাজরীও বটে | 

-মংলা--এক টাকা দশ আনা । 

-রাধা নায়_-এক টাকা | ee 

পুরুষের হাজরি নেওয়া হয়ে গেলে মেয়েরা গিয়ে দীড়াত } 
সারিবদ্ধ ভাবে। 

--শুকার মা--দশ আনা | 

--মংজী সেমান--দেড় টাকা । 

টাকাটা নেবার সময হাত পেতে দীড়াত কামিনরা । 
শৃয়তানটা এক একটি করে পয়সা গুনে মেয়েদের হাতে গুঁজে দিত! 


মংলীর হাতেন্র চেটোয় একটা চাপ দিয়ে মৃদু হেসে বলত্‌, এই নে 


তোর মজুরি, মালিককে গু রাখতে পারলে আরও বেনী পাবি 
চোখের চাউনিটা! ছিল কুটিলতাম ভরা! । : 

8 মাঝি ইয়ারা যে ঠিকাদারের লোক হে! 

. বলল মংলী। চোখ দুটো দরের এ মানুষগুলোর মুখের উপর | * 
*. ঠিকাদার? 

--ছ, বনটা কিনে লিয়েছে বোধ হয়। 

তাই হবে | ৃ 

—fe করবেক রে মংলী ? 

--কি কৈরে জানব বল? 4 
বনেরু দিকে তাকালেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠে নিমা মাঝির । 
হু হু করে অলে উঠে মন। যেন কোনও আত্মীয়বিয়োগ হয়েছে 
নিমা মাঝির'। কিছুদিন মাঠে যাওয়া ছেড়েই দিল নিমা। 
সারাটি ক্ষণ ঘরে বসে থাকত, আর ভাবত ও বনটিকে কেন্দ্র করে 
অতীতের কত ছোট বড় ঘটনার ইতিকথা | 

একদিন নিসা মাঝির স্ত্রী বলল, এমনি কৈরে বমে থাকলে কি 
পেট ভরবেক ? রোহিনী আসছে বীচ (বীজ) ফেলতে হবেক 


মাঘ 


ইবারে। আফোরা ক্ষেত-্ট ত দেখে আইস একবার। কে নী, 
কে বন কাটছে তাতে তুমার কি? 


সত্যিই ত তাতে তার কি? , তারা কাটুক বন। ne 


চেনে । ঠিকাদার সন্ধান পেয়েছে লাফুডিডর ভূগর্ভস্থ সম্পদের । 
es ae হের তাই লুঠে নিয়ে যেতে 
দল বেঁধে এসেছে ঠিকাদার । এখানকার সম্পদকে বাইরে টেনে 
এনে চালান দিবে বাইরে । ইস্টিশন থেকে একটা লাইন আসবে | 
সেই লাইনের উপর হুদ ছন করতে করতে-__ঘরের মত গাড়ী- 
গুলোকে টেনে এনে রাখবে এক পাশে, আর তাতেই aq ভর্তি 
করে বাইরে চালান দেবে ঠিকাদার ৷ 

দিক, ওদের পাশে নিমাও চালান দিবে তার ফসল। আরও 


ভাঙা বন্দোবস্ত নেবে নিমা। এখনও গতর আছে তার--অনায়াসে _ 


মাটি কেটে ক্ষেত বানাতে পারবে | 


চিন্তা করতে করতে কোন AY তার ভাঙা মনে আত্ম-প্রত্যয়ের.. 


শক্তি প্রবেশ করল। সে দ্রীর কথার জবাবে বলল, আমার আর 
কি? আমি কি উয়়াদিকে ডরে যাই নাই নাকি? শরীলটার 
জুৎ ছিল নাই, তাথেই ঘরে বৈসেছিলুম, কালকেই যাবো । 
তারপর দিন সাঠে গেল নিম । অহ দিনের তুলনায় সেদিন 
একটু বেশী সময় খাটল সে। ফেরবার সর্ময় একবার দেখে 
এল বড় ভাঙাটা । এই থানেই জমি নেবে সে--কম জমা । জলের 
অভাব একটু হবে ধরনের দিনে--তা হোক । দেবতা মুখ. তুলে 
চাইলে 'সব হবে | 
কয়েকট! দিন পর আজ পরিশ্রম করেছে নিম! । দরদ করছে 
পায়ের গোছায়_-পিঠের শিরাড়ায় । যখন কাজ করছিল, তখন 
পাঙ্গদের মত হয়ে গিয়েছিল বেন কোনও চেতনাই ছিল না তার।» 
এখন বুঝতে পারছে, বেশী পরিশ্রম করা তার সামর্ধো কুলোবে না । 
--আজ টুকৃচা হাত-পা-ট টিপে দিস বহু--বলল, নিম! । 
এটা SI কথা নয়, যখনই প্রায়ে দরদ করত, তখনই নিমা 
বোঁকে দিয়ে টিপিয়ে নিত দেহটা । আরাম পেত নিমা। দরদ 
চলে যেত, পরদিন আবার নূতন শক্তি নিয়ে কাজে যেত দে। 
নিষার স্ত্রী কোন কধা না বলে, চোখ ছুটো বড় বড় করে 
তাকাল নিমার দিকে | মুখে সরমের হাসি। 
_ বুড়া মাঝি ঘরে আছ হে? 
ছোট্ট পাঁচিলঘেরা নিমার আঙিনা । বাইরে থেকে, ভিতরটা 
দেখা যায় না বটে, তবে একটু উচু করে দীড়ালেই ভিতরের সব 
অংশটাই দৃষ্টিগোচর হয়। পাঁচিলের গায়ে লাগাও একটা দরজা । 
চৌকাঠ নেই, দু'পাশে দুটো মোটা পলাশ-কাঠ পুঁতে__তারই এক 
পাশে লাগিয়ে দিয়েছে দুটো হাসকল, আর তারই উপর ভর করে 
লাগানো আছে একটি টিনের পাত। বৈকালে যখন গরুবাছুরগুলি 
মাঠ থেকে ফিরে আসে, মূরগীগুলি বাইকের বনবাদাড়ে ete 
সংগ্রহের পালা সাঙ্গ করে ঘরে এসে কিচির-মিচির করে, তখন 
দরুজাটা ভেজিযে দিয়ে নিমার স্ত্রী--নিমার ee ভাত চাপায় | 


WES 


৪৯১ 


বালী পচিলের পাশ দিয়ে এসে দাড়াল রজার কাছে। 

আছি, আয় । , ~ 

, ঘরে ঢুকল মংলী। 

বুড়া মাঝি শাল পাতার একটা চুটি পাকিয়ে, তাই দাতে টিপে 
ধরে বলল, ই সময় আলি যে। 

_তুমুর সাথে কথা আছে মাঝি । 

বেশ বল। : 

মংলী কাছে CCH. TAM, একবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে 
বলল ঃ 

- চল, দেখবে জাহির থানে বাইশী বসেছে। 

—fe বললি? 
_জাহির থানে বাইুশী বসেছে | 

বাইশী বসেছে | সনে মনে বারকয়েক আবৃত্তি করল কথাটা | 
এ গাঁয়ের মে মাতব্বর, কয়াল (পুরোহিত ) সে। এতকাল এ 
গায়ের estes সব দেখে এসেছে নিমা wie বিয়েতে, শ্রাদ্ধে 
সে থেকেছে উপস্থিত । অস্ুখ-বিস্ুখ হলে সে থেকে ওষুধ নিয়ে 
এসে নিজের হাতে খাইয়ে রোগমুক্ত করেছে ফত GATE 
মহামারী দেখা দিলে-_বা-বন্তীর থানে নিজের হাতে att বলি 
দিয়ে দেবতাকে করেছে A । আর আজ কিনা তাকে না 
জানিয়েই বাইণী বসেছে জাহির থানে। অবাক হবার কথা বৈকি] 

__কে বাইশী ডাকাচ্ছে মংলী? 

গলার স্বর হ্ুব্ধতায় ভরা | বেদনামিশ্রিত, কিন্তু দৃঢ়। 

—2 তুমার কোটাল মাঝি । 

টুকুন মাঝি স্বমিদারের কোটাল। জমিদারের জমি, দেখা- 
শোনা করে। খাজনা আদায়ের সময় গোমস্তা যখন আমে তখন 
মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজির করে কাছারী-ঘরে। আর 
তার পরিবর্তে খানিকটা জমি ভোগ করে টুকুন । 

_ক্যানে? 'জিজ্রেস করল নিমা wife 
-_ তুমি শুনবে চল। 

-কেকে গেইছে? 

_ সবাই, sas od 
লোক নাই। 

. _মংলাও পেইছে নাকি? 

ই | 

চুটিটা আর ভাল লাগল না নিমার। ফেলে দিল। কলকেটার 
তামাক দিয়ে তাই ভাবু ছু কোটার মাথায় ও জে বাররুতক টানল। " 
ধেোয়ায় ধোরায়ু SICH হয়ে গেল জারপাটা, Sa Gon জাগানো 
একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে । 

চল মংলী | 

স্বামীর কোন কাজেই কোনদিন বাধা হয়ে দাড়ায় নি নিমার 
@, তাই আঙ্গও কিছু বলল না । শুধু নিমাকে জলদি ফেরবার জন্ত 
অনুরোধ FIM | 


এক-টও মরদ 


৪৯২ 


r. 








গায়ের মাথায় একটা বড় অশ্ব্থ ate) গাছের গোড়াট! 
মাটি আর পাথর দিয়ে বাধানো । বাইশী anata উপযুক্ত জায়গা । 

নিমা মাৰি গিয়ে দীড়াতেই একটা চাঞ্চলা এল সভায় । নড়ে 
বসল টুকুন-_তারপর কি মনে হতে নিমার কাছে গিয়ে বলল, এই 
যে মাঝি আস্যাছিস। দু'বার তুকে ডাকতে পাঠালুম-_ত। খবর 
আইলো-_“ঘরে নাই’, শুনলুম বিরাণো গা গেইছিম। তা ভালই 
ছৈল-আলি। নিমা মাঝি না থাকলে কি আর বাইশী জমে। 
BA তুর সাথে আলাপ করাঞ দি বাবুর । 

নিমা মাঝি কোন অবাবই দিল না। সন্ধানী-চোখের দৃষ্টি 
শুধু চরকির মত ঘুরে বেড়াল । এরা সবাই চেনা--সবাইকে জানে 
সে, এদের নাড়ী-নক্ষত্র জানে । অভাবে মানুষগুলোর জ্ঞানবুদ্ধিও 
লোপ পেয়ে গেছে, নইলে প্রলোভনের বন্ধনে [এমন করে জড়িয়ে 
পড়বার GH এগিয়ে আসবে কেন? কিন্তু 'সে বে স্পষ্ট দেখতে 
পাচ্ছে--এ পথে মঙ্গল নেই- শান্তি নেই--মভাবের পরিসমাপ্তি 
নেই। 

-_তুই দীড়াঞ রইবি নাকি মাঝি--দে রে দে মাঝির ঠাই 
করে দে। ; 

সন, থাক । গম্ভীর ভাবে বলল নিয| ৷ 

--তাই কি হয়--তুই হলি গায়ের মড়ুদ-_চল এ বাবু-টর 
কাছেই বদবি। | 

একরূপ টানতে টানতেই নিয়ে গেল টুকুন । বাবুর কাছে 
বিয়ে দিল। é 

--কিমের লাইগ্যা ই বাইশী ডাক্যাছিস টুকুন? 

আপনার পদমর্য্যাদা--সম্মান রেখেই জিজ্ঞেম করল নিম! | 

--সব গুনবে--তোমাদের শুনাতেই ত আমরা আন্তাছি। 
বাবুটি হাসতে হাসতে বলল। সাপের মুখে যেমন করে ক্ষণে ক্ষণে 
জিহবাটি সঞ্চালিত হয়। তেমনি গতি কথার | 

মামুযটাকে নেদিন দেখেছে নিমা মাঝি! 
ও-ই তদারক করে কাটাচ্ছিল। 

কই কইলি নাই টুকুন? 

--কইছি, এই বাবুরা আম্তাছে। গর ‘বীর-গণ্ডার’ বনের 
ধারে খা হবেক। আমাদের আর কিছুয় অভাব থাকবেক নাই 
মাঝি। দেড় টাকা, ছু' টাকা হাজনী-_ 

--না না, তা কেন যেমন মাল তুলবি, তেমনি হাজিরা 
বাড়বেক ৷ বাবুটি সংশোধন করে দিল টুকুনের কথা । 


& ই-_দেখলে কেমন ভোল হয়্যা গেইছিল, তুই-ই ক বাপু! 
আমরা এই বন্যা রইলুম, তুই-ক । 





বনের গাছগুলো 


এবার বাবুটি দীড়িয়ে বলল সব কথা । এক মনোরম ছবি 

তুলে ধরল লাফুডিডর সাওতালঘের ম্লামনে। তাদের অভাব মিটবে 
তারা সুখে শান্তিতে ধাকবে--তারা মান্য হবে। 

শুনতে ভালই লাগল । সবাই হয়ত Ae হ'ল, খুশী হতে 


প্রবাসী 





১৩৬২, 


পিস 


পারল না শুধু frat মাঝি। যেদিন দিগধর পাহাড়টা কাটবার 
প্রয়োজন হয়েছিল সেদিনও ঠিক এমনি কথাই বলেছিল জমিদারের 
গোমস্তা। তার স্বার্থ ছিল-_স্থার্থ ছিল জমিদারের | জনপিছু 
জমীদার টাকা আদায় করেছে ঠিকাদারের কাছে । আজকার এই 
মতলবের পিছনেও জমিদারের হাত যে নেই--ত! বলা যায় না।. A 
সেদিন দিগম্বরে খাটতে গিয়ে বিষণ! মাঝি মরেছে রক্ত উঠে। 
মতির মায়ের ভিটায় চরছে গ্লোরু--আজ আবার কার সর্বনাশ 
করবার জন্ত পলাশবনের উপর পড়ল আঘাত । তাই বলল মে 
ইয়াতে ভাল হবেক নাই টুকুন । আমাদের চাষই ভাল। 

এই সময় একটা দমকা হাওয়ায় নড়ে উঠল অশ্বখ, বুদক্ষটি। 
ঝরে পড়ল কতকগুলি শুকনো! পাত! | 

উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বলল টুকুন; চাষে কি আর 
পেট ভরে, না ব্যাটা বিটির কমরে কাপড় দেওয়া যায়? কি 
বুলিম তুরা ! 

সকলেই টুকুনের কথায় সম্মতি জানাল | 

-তুরা কি জুবাই সাপের ঘাড়ে পা দিবি? মংলা তুই? 

--"দ্বরে আছ ক্ষোভ, আছে বেদনা--আর আছে ক্রোধ! 


--ঠবসে ধাব্যা যে শুকাই মৈরব মাঝি। 

তা হৈলে যাবি ত। 

এর আর জবাব দিলে না মংলা । 

যাবে--মংলাও যাবে। যার উপর সবার চেয়ে ভরসা ছিল 
তার সেও যাবে। পা দুটো কেমন টলতে লাগল তার । শরীরটা 
' তপ্ত মনে হ'ল_-মনে পড়ল বৃদ্ধ শিকারী বাঘটার কথা । বৃদ্ধ 
হয়ে গেছে 
= একরূপ চলতে চলতেই ফিরে এল নিম! whe) আজ ধরা! 
পড়ল-_-ভিতরে ভিতরে সে কত দুর্ববল হয়ে গেছে। মুখের সামনে 


সবাই বলে উঠল, তার! নিম! মাঝির কথা শুনে শুকিয়ে মরতে 
প্রস্তুত নয় । আজ যদি ছেলেটা কাছে থাকত- হয়ত সেও বলত 
এমনি কথ! । নেই ভাল হয়েছে | 

স্ত্রী ভাত বেড়ে দিয়ে খেতে বলল । যন্তরচালিতের মত বসল 
নিমা, কিন্তু একটা Stee রুচল না । শরীরটা ভাল নেই অজুহাতে 
উঠে এসে গুল শুধু থাটিয়াটায়। তামাক সেজে এনে দিল স্ত্রী, 
কিন্তু সেদিকেও নজর নেই নিমার। কলকের আগুনটা৷ সমস্ত 
তামাকটাক্রে পুড়িয়ে দিয়ে নিভে গেল! 


খাদ হবে! গায়ের মানুষ কোদাল ফেলে হাতে নিয়েছে 
গাইতি। এ ঠিকাদার বাবুই দিয়েছে । কাজের সময় গুনে নেয় 
আবার কাজ শেষ হলেই গুনে ফিরে দিয়ে আসে । সকাল থেকেই 
গাঁটা খা খা করে। ওপাশে বীরগণ্ডার বন হয়ে যায় নিশ্চিহ | 
দেখতে দেখতে নানা ধরণের বাড়ী উঠে। একটা হৈহুদুড়ে 
ভাব। 

ঘর থেকে আজকাল বড় একটা বেরোয় না নিম! মাঝি) 


! 


Ly 


রও আসা বন্ধ হয়েছে। মংলা আসতে দেয়না । 


মাঘ 


সর্ব্বভূক 


৪৯৩ 





হয়ত রাস্তায় কেউ কোদাল ঘাড়ে নিয়ে ক্ষেতে যেতে দেখলে হাসবে 


“দিনের আলোয় সবাইকার সামনে বেরুতে লজ্জা হয় তার | 
কারো বাড়ী বায় না। আসেও না কেউ । নিমাই যেন পতিত 
হয়েছে সমাজ থেকে । মাঝে মাঝে মংলী আসত, কিন্ত আজকাল 
দিন যার 
রাত্রি আসে। আবার দিন হয়-_রাত্রি হয় । 

নিমার চোখ থেকে ঘুম বিদায় নিয়েছে যেন চিরতরে 
গভীর রাতে শুয়ে থাকতে থাকতে চমকে উঠে। মনে হয় বীর- 
গণ্ডা হয়ত ডাকছে তাকে | 

এক দিন গভীর রাত্রে সে শুনল_-কে যেন তার নাম ধরে 
ডাকছে। বড় ভীতিমেশানো ! বড় সংশয়বন্ধ | 


বুড়া মাঝি | বুড়া মাঝি ! 
--কেরে? কে বটিস? 
--আমি, একবার আগুড়-ট খুলবে? 


o খাটিয়া থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল নিমা মাঝি। 
ভুত দেখলে যেমন চমকে উঠে, তেমনি চমকে উঠল নিম! । তার 


gh সামনে একটি নারীমূর্তি | 


-আমি মংলী { 

. — wep এত রাতে? 

হী? 

ছম্‌ ছম্‌ করছে রাত। সে নিস্তন্ধতাকে টুকরো! টুকরে! করে 


দিয়ে একটানা একটা শব্দ ভেসে যাচ্ছে । অনেকক্ষণ কান পেতে 
থাকলে বোঝা যায় এটা যান্ত্রিক । পলাশ-জঙ্দলের ধাবে__বীর- 


মামুষ 





পণ্ডার জলটা টেনে নেওয়ার aw যে পাম্প বসিয়েছে, তারই 
বয়লারের শব্দ | 


EE 
সারাদিন খাদে মাঁটি টেনেও ভূতের মতন ঘুমাছে মামুয-ট। 
তাই এখন আসছি । 
ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল নিমা মাবি-_মংলীকে। 


মংলী এবার চুপি চুপি বলল, আনিস মাঝি, ই গী-ট উনারা 
কিনে লিয়েছে। 


তা হৈলে গায়ের মান্ুষগুলা ধাবেক কুথাকে শুনি? 
Bata ধাওড়া বানাছে-_লেই ঠ্যানে যায়্যাই উঠবেক | 


কথাটি সরল ভাবে নিতে পারল না নিমা। কিন্তু "এমনি যে 
একটা অঘটন কিছু ঘটবে_-তারই আশঙ্কা করছিল নিমা। কিন্তু 
তার শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা যেন হয়ে উঠল fear দে 
চীৎকার করে উঠল-__ই অস্তায়। সে চীৎকার ওপাশের বয়লাবটার 
পারে গিয়ে করল আঘাত । ফিরে এল সে আর্ত চীৎকার । আর 
থাকতে পারল না নিম! ! গন্‌ গন্‌ করতে করতে বেরিয়ে গেল 
নিমা। রাত্রির একটা পাখী টাযা ট্যা করতে করতে উড়ে গেল 
ই্টিশনের দিকে, কতদূর কে জানে |” 

আতঙ্কিতা হয়ে উঠল মংলী। পাগল হয়ে গেল নাকি বুড়া 
মাঝি! মেও পিছনে পিছনে গ্রেল। কিন্তু খানিকটা! গিয়েই 
থমকে দাড়িয়ে পড়ল নিমা । কোখেকে একট! অন্ভুত শব্দ প্রবেশ 
করল কানে। শব্দকে অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকিয়ে 


দেখল-_তারার মত একটা তীব্র আলো! Reece বিরাজ করছে। 
ইন্সিনের আলো | 


রূপের তপজ ভুমি 


| শ্রীউমা দেবী a | 
a তোমাকে জেনেছে বার! তার! জানে কত যে, II—4- 
আপের তাপস তুমি,রূপচর্যা ted তোমার সহজ কত যে তুমি. প্রভাতের আলোকের 'সত, 
. নৰ নব রূপে তাই ভাঙো গড়ো আপনার রূপ, সহজে যেমন ফোটে সে আলোয় প্রথম পদ্কজ, 
হই-প্রেরণায় তার স্থির নীল-নভ-্পারাবার, সহজে যেমন করে SHI ভ্রমর সতত, 
সৃষ্টির আনন্দ-ভোজে লোলাঞ্চলা ধরণী লোলুপ | " সে সহজ গুপ্তরণে জীবনের সহজ প্রসার . 
. নব প্রতিমার স্থষটি শেষ হলে পুরানো বিগ্রহ তোমাকে জেনেছে যায়া তারা ছাড়া কে জেনেছে আর? 

ছুড়ে ফেলে দাও দূরে নৈঃশব্দ্যের অঞ্র-নদী-তটে, 4 
কখনো কর না তুমি বিশ্মৃতকে স্মৃতির নিগ্রহ ৪ 
ব্সির্জন পূজাশেযে পুতুলকে রাখ না৷ নিকটে। 

রজনী গভীর হলে আমি সেই অশ্র-নদী-তটে তোমার সেহের দানে আমি জ্বলি আপন শিখায় 
হারাণো প্রতিমাগুলি ফিরে ফিরে করি অন্বেষণ, ৮0 

৮7555 টি বু 
আপনার প্রাণ দিয়ে করি নব-প্রার্ণআবাহন । ‘ ডু 
"যদি বা নৃতন ডোরে পুরানোকে গেঁথে নিতে পারি, 7175৬ হর 
রূপের তাপস তুমি__আমি রূপকারের লোতের i 
5454 পুল্পিত বিলাস-র্গে যে আসব নিত্য করি পান 
পঞ্চনযী হার এনে মালাকর পরাও গলায় মে পুম্প-উদ্ভানে আমো তুমি শুধু MEF প্রহরী | 
প্রথম লহবে গাথ রক্তবর্ণ দেহের উৎপল, কত মধু পান কর হে পুরুষ! হে স্বপ্পসন্তব ! 
" সুধা ফেলে সুরা ঢেলে আকাশের চাদের কলার কত প্রাণরক্ত চাও ? হে কিতব ! ঈর্ষায় মহান্‌, 


বাকে ভালবাসি তারো ভালবাস! কর অসম্ভব 


যখন অরণ্যে হবে আরণ্যক আশার! চঞ্চল | 
মধ্যপথে কেড়ে নাও হৃদয়ের উপভোগ্য দান | 


দ্বিতীয় লহরে আন শু্বহ্যতি মুক্তার বাহার 
বেদনা ও আনন্দের'ভাঙা-ওঠা অশ্রু গাথনি, ৰ দ্ধ eh যত হয় করো মুর আকর, 
নিরস্তর ঢেউ লেগে উদ্বেলিত প্রাণ-পারাবার ate কোন বিড্বনা-_প্রেমিককে কর মালাকর। 


যেখানে নিক্ষল ক্রোধে আজে! হানে তটের গাধনি। | 
তৃতীয় লহরে দাও তারাদের আলোর কণিকা ৫ 


উষার কবরী থেকে খসে গেছে যে নীলাভ Oe, কি এক আলোক যেন জেলে রাখ আপন হৃদয়ে 

নিকদ্দেশ নভতলে সে কি হবে চাদের মণিকা ৫ কোমল উত্তাপে তার Sy করি অবসন্ন নিশা, 

মানস-প্রয়াণে যার নাই আজো বিন্দুমাত্র চ্যুতি। | পূর্ব-পরাজয়গুলি দৃপ্ত হয় উত্তর-বিজয়ে 

চতুর্থ-লহর ছিড়ে ফেলে দেব নগণ্য স্মৃতির, অপর্যাপ্ত সুধাপানে তৃপ্ত হয় EF ঠিতের তৃষা | 

পঞ্চম লহর সুরে গেঁথে নিও অলোক-সীতির | সেই প্রদীপের শিখা জেলে নিই নিজেরও হৃদয়ে 7 
৩ পুরাতন লিপিগুলি পাঠ করি নূতন আলোকে, 

রূপে যে অরূপ এত, দেহে এত বিদেহ আকুতি, মুখর”বিজয় বত ধন্য হয় মুক পরাজয়ে 

আশায় নিবৃত্তি এত, দ্বেহে এত অনাসক্ত দ্যুতি, সফেন খুশির ধার! ঢালি তত নির্বাপিত শোকে। 

Ui যে জাগ্রত এত, প্রেম এত হ্বত-অধিকার-_ | কি এক আলোক তুমি জেলে রাখ এ বিশ্ব-ভুবনে, 

' তোমাকে জেনেছে যার! তার! ছাড়া কে জেনেছে আর ? তার কাছে তারা-চন্দ্র-সূর্য এসে হচ্ছন্দে ঘুমায়, 

বিশ্বত fare এত, অবদ্ধ যে হৃদয়ু-বিক্রুতি, Bape চঞ্চল হয়ে জেগে ওঠে ভোরের পবনে 

"সঙ্গ যে নিস্পৃহ এত, আসন যে এত নিধিবিকার, রাত্রির শীতল গায়ে তারাদের সোনালি চুমায়। 

সঙ্গীত-আনন্দময় হৃদয়ের অবিরত কতি__ পুরানো বাসনাগুলি একে একে ছিড়ি অন্মনে__ 


তোমাকে জেনেছে যারা তায়! ছাড়া কে জেনেছে আর ? তোমার আলোর কোলে তারা পায় নিশ্চিন্ত কুলায়। , 


পণ্ডিতরাজ BIA ও Sea safer 
| Arts সিংহ 


'পণ্ডিতরাজ ভ্রগন্নাথের জন্মস্থান দাক্ষিণাত্যের তৈল প্রদেশে | কথিত 
মাছে যে, তিনি তৈলঙ্গ প্রদেশ হইতে জয়পুরে আসিয়া তথায় একটি 
PRES স্থাপনা করেন। যৌবনে আশ্রয়লাভেচ্ছায় তিনি fabs 
শাজাহানের সভায় আগমন করেন এবং fae. পাণ্ডিত্যের পরিচয় 
প্রদানে Farce অতিশয় সন্তু করিয়া তাহার নিকট হইতে 
‘পণ্ডিতরাভ’ উপাধি লাভ করেন। প্রো বয়ন ote তিনি 
শাজাহানের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে, সম্রাটের মৃত্যু 
হইলে বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাশীতে গমন করেন । তথায় তাহার 
কাশীপ্রাপ্তি হয়। শাজাহান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিলীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুত্র ওরঙ্গজেব কর্তৃক 
SUPE হন এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন | ইহাতে 
অনুমান হয় যে, জগন্নাথের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীর সপ্তদশ শতকের 
মধ্যভাগ । 

অলঙ্কার এবং ব্যাকরণ উভয়বিধ প্রন্থপ্রণয়নেই জগন্নাথ তুল্য 
পারদ fam যদিও ভাবিনীবিলাস, চিত্রমীষাংসা খণ্ডন, 
8 মনোরমাকুচমর্দন প্রভৃতি পণ্ডিতরাজের সকল পুস্তকেরই সমধিক 
1g সমাদর আছে তথাপি তাহার অলঙ্কার-গন্থ ‘রমগঙ্গাধর’ই বিধৎসমাজে 
জুপ্রচলিত ও প্রশংমিত। fee ইহা" অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, 
আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাই অপূর্ণ অবস্থায় । ইহ! কি 
রশ্থকর্তীর ইচ্ছাকৃত অধবা কোনও দৈবদুব্বিপাক বশতঃ তিনি 
পুস্তকটি সম্পূর্ণ করিয়া SE Te oe nes 
কোনও উপায় নাই । ' 

ই EE EE 
এবং পদার্থবিচারে নব্যন্তায়ের শৈলীবৃত্ত সমধিক অসুবর্তন কর! 
হইয়াছে । ফলে একদিকে যেমন ইহা apace দুরবগাহ 
করিয়াছে, wafers তেমনই ইহার গাঢ়বন্ধ রচনার বিচার ও 
বিশ্লেধশক্তির নৈপুণ্যে নুধীপাঠকের চিত্ত জয় করিয়াছে । এই 
ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করার, পক্ষে আরও একটি যুক্তি আছে। 
লক্মণের অব্যদিপ্ত অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ- লক্ষ্যে লক্ষণ না যাইলে 
অব্যাপ্তি দোষ হয়! যেমন, যখন মাহযের লক্ষণ করা হয় 
Sete? বলিয়া । আবার লক্ষ্য ভিন্ন স্থলেও লক্ষণ যাইলে 
অতিব্যাপ্তি দোষ হয় । যেমন, বদি মানবের লক্ষণ করা হয় কেবল 
‘প্রাণী’ বলিয়া i ইংরেজীতে প্রথম দোষটি ‘fallacy of too 
narrow definition’ এবং দ্বিতীয় দোষটি ‘fallacy of too 
wide definition’ নামে পরিচিত | .পরিহারের জন্ত এই রচনা- 
শৈলীর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন অন্তগতি নাই এবং তখন ইহাই 
পাপ্তিত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইত | 

, জগন্নাথ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের আলঙ্কায়িক । তাহার বছ 
TH হইতেই সংস্কৃত অলঙ্কারশান্রের প্রধান প্রধান প্রস্থানগুলি 


সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রচলিত ছিল। জগন্নাথ এই প্রস্থানগুলি ( ধ্বলি- 
প্ৰস্থান, রসপ্রস্থান প্রভৃতি ) গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের 
ব্যাখ্যার দুর্বলতা প্রদর্শনপূর্বক সুদৃঢ় ভিত্তিতে ww প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি সাহিত্যে রসের প্রাধান্তই স্বীকার করেন। তাহার 
প্রদত্ত যুক্তিগুলি সুচিত্তিত, বলিষ্ঠ ও ara: তিনি কেবল 
Brad আলঙ্কারিকই ছিলেন না, সুকবিও ছিলেন । এই গ্রন্থে 
তিনি উদাহরণস্বরূপ বতগুলি পছ্ধের অবতারণা করিয়াছেন তাহাদের 
প্রত্যেকটিই তাহার স্বরচিত। ইহাতে তাহার কবিত্বশক্তির সম্যক্‌ 
পরিচয় পাওয়া যায় । এ সম্বন্ধে প্রন্থের ভূমিকায় গর্ব করিয়া তিনি 
বলিয়াছিলেন, “নির্দয় নৃতনমুদ্রাহরপানুরূপং কাব্যং wate, নিহিভং 
ay কিঞ্চিৎ । কিং সেব্যতে স্থুমনসাং মনসাপি গন্ধঃ কস্ত,রিকা- 
জনন-শক্তিভূতা মুগেণ ৫” অর্থাৎ, “এই গ্রন্থে ষে সকল নূতন” 
উদাহরণামুরূপ কবিতা লিপিবস্ করা হইয়াছে সে সকলই আমার 
রচিত। কন্ত,বীম্গ মনে মনেও কখন কি পুষ্পে গন্ধ আত্রাণ 
করে?” 

গ্রন্থের প্রথমেই পণ্ডিতরাজ প্রাচীন প্রথায়্যায়ী দেবতাদির 
বন্দন! করিয়া স্বীয় কুলের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
ইহার পর তিনি কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, “রষণীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ 
শব্দ: কাব্যম্‌।' সাধারণভাবে aia অর্থ এই যে, যে সকল শব্দের 
উচ্চারণে সহৃদয় মানসে কোনও মনোহর অর্থের উদয় হয় সে সকল 
শব্দকেই কাব্য বলা যাইতে পারে ।--এখানে "উল্লেখযোগ্য বিষয় 
এই যে, প্রাচীন আলঙ্কারিক wid প্রভৃতির apd জগন্নাথ 
শব্দ ও অর্থ উভয়কেই কাব্যে তুল্য প্রাধান্য দিলেন না। কাব্যত্ব 
শব্দ ও অর্থ এই উততয়ান্থগত ধৰ্ম্ম এই মন্মট-সিদ্ধাস্ত গ্রহণ না করিয়া 
কেবল শব্দেরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন । এ বিষয়ে তিনি তাহার 
TTS দণ্ডীকে অনুসরণ করিয়াছেন বলিতে পারা যায়। কারণ 
দণ্ডী তাহার কাব্যাদর্শ গ্রন্থে কাব্যের লক্ষণ করিয়াছেন, 'শরীরং তাবৎ 
ইষ্টাথব্যবচ্ছিন্না পদাবলী” | Beige অর্থাৎ অলৌকিক আহ্লাদ- 
জনক পদসমষ্টিই কাব্যের শরীর ।--এ সম্বন্ধে জগন্নাথের মত পরে 
আলোচিত হইতেছে | 

লক্ষণটি পরিক্ষার করিবার পূর্বে আমাদের একটি কথা জানিতে 
হইবে । ভাষার লাঘব নৈয়ায়িক মতে একটি মহৎ গুণ । সুতরাং 
আলোচ্য কাব্যের লক্ষণে পণ্ডিতরাজ্জ যে কয়টি পদ ব্যবহার করিয়া- 
ছেন তাহাদের প্রত্যেকটির সার্থকতা! বিচার করিয়া! বুঝিতে হইবে । 

এই স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, লক্ষণে ‘শব্দ' এই পদটি দিবার 
সার্থকতা কি? ইহা ব্যতীতও ত “রমপীয়ার্থ-প্রতিপাদকঃ কাব্যম্” 
এই ভাবে কাব্যের লক্ষণ করা যাইতে পারিত। অর্থাৎ, যাহ! কিছুই 
আমাদের মনে কোনও রমনীয় অর্থের প্রতীতি করায় তাহাকেই 
কাব্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ লক্ষণ করিলে নায়কের প্রতি 


৪৯৬ 





নায়িকার কটাক্ষ প্রভাতিতেও কাবোর প্রাপ্তি হইয়া ate) কারণ 
কটাক্ষাদির erate ত নায়কের মনে রম্তীয়ভাবী মিলনরূপ অর্থের 
প্রতীতি হয়। 


দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, লক্ষণ সুত্রে 'প্রতিপাদক' এই পদটি 
ব্যবহার না করিয়া সংক্ষিপ্ত ‘বাচক’ পদটি ব্যবহার করিলেই ত 
চলিত? ইহার উত্তরে বল! যায় যে, ‘বাচক’ পদটি ব্যবহার 
করিলে কাব্যের অভিপ্রেত রমণীয় অর্থ যে কাব্যে বঞ্চনার সাহায্যে 
প্রকাশিত হয় ( মুখ্যতঃ শব্দের সাহায্যে প্রকাশ পায় না) মেইরূপ 
ব্যঙ্গ-কাব্যে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় বলিয়া 'প্রতিপাদক' পদটি 
ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত । 

এখন জক্ষণটি পরিক্ষার করা যাইতেছে । লক্ষণে 'রমতীয়” 
পদটি ব্যবহার করা হইয়াছে । এই রমণীয়তা যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে 
পণ্ডিতরাঞ্ বলিতেছেন, যে জ্ঞান বা ভাবনা হইতে অলৌকিক 
আনন্দ জন্মায় তাহার বিষয়ীভূত হওয়াই রমণীয়তা | অর্থাৎ, 
রম্ণীয্ার্থ বলিলে সেই কাব্যার্থকেই বুঝাইবে বাহার জ্ঞান হইতে 
সহৃদয় হৃদয়ে এক অলৌকিক আনন্দের উদয় হয়। এই আনন্দের 
ভিতর ঘে PRAT আছে তাহাই কাব্যের অলৌকিকত্ব বা 
লোকোত্তরত্ব। এই আনন কোনও বিশেষ ব্যক্তির সদীম আনন্দ 
নহে, ইহা সর্বজনীন । যে আনন্দে এই সর্বজনীনত্বের অভাব 
ধাকে তাহা কখনও কাব্যের বিষয় হইতে পানে না, নতুবা কোনও 
ব্যক্তিকে তাহার পুল্র-জম্মের সংবাদ দিলে সেই ব্যক্তির যে আনন্দ 
তাহাও 'ব্ৰচ্মাস্থাদসহোদর’ কাব্যানন্দই হইয়া যাইত।' জগম্বাথের 
লোকোত্তরাহ্ণাদকেই বিশ্বনাথ তাহার “সাহিত্য-দর্পণ' প্রস্থে সহৃদয় 
হৃদয়ের চমৎকার্িকতা ও রসের প্রাণ বদিয়াছেন। এই সম্পর্কে 
ধর্ম্মমত্তের একটি কারিকা তিনি Ges করিয়াছেন, “রসে সার্চ” 
মৎকারঃ সর্ধত্রাপান্তুয়তে ।” রসের AAS এই যে চমৎকার, 
ইহা সকল প্রকার রসেই অনুভূত হয় । ' 


ইহার পর জগন্নাথ মন্মটভটের কাব্যলক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন । 
WAY মতে "অদোষৌ Herd) সালঙ্কারৌ sated} কাব্যম।” 
অর্থাৎ, দোষরহিত এবং গুণ ও অলঙ্কারবিশিষ্ট শব্দ ও অর্থ Gore 
কাব্য ।--জগযাথ এই স্থলে আপত্তি তুলিয়া বলিতেছেন যে, শব্দ 
এবং অর্থ উভয়ই যে কাব্য সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, বরং 
*কাব্যটি পাঠ করিলাম, fee অর্থবোধ হইল না” “কাব্য উচ্চৈ:স্বরে 
পাঠ করা হয়” প্রভৃতি বাক্যের ঘারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, 
কেবল শব্দই কাব্য । কারণ প্রথম কথাটিতে যখন অর্থের বোধ 
না হওয়াতেও কাব্য পঠিত হইয়াছে তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় 
যে, কাব্য অর্থ হইতে ধি-লক্ষণ কোনও বস্তু অর্থাৎ শব্দমান্র । দ্বিতীয় 
উদাহরণ হইতেও শব্দই যে কাব্য তাহা প্রতীম্বমান হয়। কারণ 
উচ্চৈঃন্বরে শব্দকেই পাঠ করা যায়, অর্থকে নহে । অতএব কেবল- 
মান্র te যে কাব্য তাহ! উপরেরু উদ্াহরণগুলি হইতে নিশ্চিত- 
ভাবে প্রসাণত হইয়া ষায়। কাব্যের লক্ষণ করিতে হইলে এই 


প্রবাসী 


লাশ লালা লাল লালা, 


১৩৬২ 


Oe des 1 








কথাটি মনে রাবিয়! লক্ষণ করিতে হইবে, স্বকপোলকল্লিত অন্ত 
কোনও কাব্যপদার্থের লক্ষণ করিলে তাহা ঠিক হইবে না । 

কেহ কেহ বলেন, কাব্য পদার্থের মুখ্য অর্খের ( primary 
sense) দ্বারা শব্দ ও অর্থ উভয়কেই বুঝায় এবং পরে লাক্ষণিক অর্থে' 
( secondary sense ) কেবল শব্দকেই বুঝায় (অর্থকে নহে )। 
এই মন্তব্যের উত্তরে জগন্নাথ বলেন যে, কাব্যপদের মুখ্য অর্থের. 
বানা শব্দ ও অর্থ উভয়কেই যে বুঝায় মে সম্বন্ধে যদি কোনও দৃঢ় 
প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে এরূপ লক্ষণ! করিতে কোনও বাধা 
ছিল না। কিন্তু সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না । (যখন 
কোন শব্দের মুখ্যার্থের দ্বারা তাহার অর্থনঙ্গতি হয় না তখন 
প্রসিদ্ধি অথবা প্রয়োজনবশতঃ ও মুধ্যার্থের সহিত কোনরূপ সন্ধযুক্ত 
দ্বিতীয় যে একটি অর্থের দারা অর্থসঙ্গতি করা হয়, সেই অথটিকেই 
বলে লাক্ষণিক অর্থ । যেমন যদি বলা যায়, ‘গঙ্গায় ঘোষপল্লী 
রহিয়াছে ।” এ স্থলে গঙ্গা শব্দের জলপ্রবাহরূপ মুখ্য অর্থের দ্বারা 
ঘোষপল্লীর গঙ্গায় অবস্থিতিরপ অর্থসঙ্গতি করা যায় না। 
কারণ গন্গাজলের ভিতর ঘোষপল্লী থাকা অসম্ভব । কাজেই অর্থ- 
সঙ্গতি করিবার প্রয়োজনবশতঃ গঙ্গার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট গঙ্গাতীরে 
গমাপদের লক্ষণ! করিতে হইবে |) 


রসের আস্মাদনের উদ্বোধন করাই কাব্যের ধর্ম্ম এবং Wee 


অর্থ অভিম্নভাবেই রসাস্বাদের উদ্বোধন করে--এই যুক্তিরও y, 
কোন মূল্য নাই । কারণ তাহা হইলে রাগরাগ্িণী প্রভৃতিতেও 
কাব্যত্বের প্রাপ্তি হইয়া যায়, যেহেতু ধ্বনিকার প্রভৃতির মতে রাগ্ন- 
য়াগিণীতেও রসোদ্বোধকত্ব রহিয়াছে । এমনকি অভিনয়, নৃত্য 
প্রভৃতি নাট্যাঙ্গে রসোদ্বোধকত্ব থাকায় তাহারাও কাব্যপদবাচ্য 
হইয়া যায়। 

এখন দেখা যাক্‌, কাব্যশব্দের প্রবৃত্তিনিষিত্ত (connotation) 
অর্থাৎ কাব্যত্ব rib শব্দ ও অর্থ উভয়কে মিলিততাবে আশ্রয় 
San রহিয়াছে অথবা উহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে আশ্রয় 
করিয়া আছে। কাব্য বলিতে শব্দ ও অর্থ উভয়কে মিলিতভাবে ' 
বুঝায় অথবা পৃধকভাবে ? (শব্দ ও অর্থ Bere মিলিতভাবে 
কাব্য বলিলে কাব্যশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত উহাদের ভিতর ব্যাসজা 
বৃত্তিতে ( collectively ) রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে ভিন্নভাবে 
কাব্য বলিলে প্রত্যেকে পর্যাপ্তভাবে ( individually ) রহিয়াছে 
বলিতে হইবে। ) প্রথম মতটি গ্রহণ করিলে ‘শব্দ কাব্য নয়,” ‘অর্থ 
কাব্য নয়’ এইরূপ ব্যবহার প্রাপ্তি হইয়া যায়। কারণ যে Ls 
দুইটি exces মিলিততাবে বর্তমান তাহা পৃথকভাবে উহাদের 
একটিতে থাকিতে পারে না। যদি দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণ করা হয় 
তাহা হইলে শব্দ ও অর্থ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাব্য হইয়া একই 
ee দুইটি কাব্যের প্রাপ্তি দুর্বার হইয়া পড়ে। স্থতরাং বুঝা গেল 
যে, শব্দ ও অর্থ উভয়েই মুখ্যভাবে কাব্য হইতে পারে না। কাব্যে 
শব্দই মুখ্য, অর্থ উহার বিশেষণ মাত্র । জগন্নাথ 'রসগঙ্গাথবে? র্‌ 
সিদ্ধান্তই উপনীত হইয়াছেন | 


~ 


রুক্মিণী দেবী জআরুণ্ডেল 
Hu বেদী 


“অতি শৈশবকাল থেকেই ইতরপ্রাণীছের ছুঃখকষ্টের কথা 
আমি অস্থুভব করে আসছি তীব্রভাবে। এখন আমি যখন 
পার্লীমেণ্টের সমস্ত হয়েছি তখন আমাদের দেশের সমস্ত 
ইতরপ্রানীই যাতে সহৃদয় ব্যবহার পেতে পারে, সেদ্দিকে 
লক্ষ্য রাখবার সুযোগ আমার উপস্থিত হয়েছে এবং সেই 
সুযোগের স্যবহার আমি safe i” 

Brat দেবীর চুলে এখন পাক ধরেছে সত্য, কিন্তু ভার 


| PON প্রক্কত নৃত্যশিল্পীর লাবণ্য--বয়োধর্শ্মে যা নিনুপ্ত 
- হয়ে যায় নি! তত্রতা এবং মাধুৰ্য্য এ ছুটি তীর ব্যক্তিত্বের 


সঙ্গে জড়িত অবিচ্ছেন্তভাবে এবং এটা যথাযোগ্য বলেই আমার 
নিকট প্রতীয়মান হয়েছিল যে, আধুনিককালে বিশুদ্ধ ভরত- 
নাট্যমের পুনকুজ্জীবনে নেতৃত্ব করে তিনি যে শুধু ভারতের 


' মহান্‌ সাংস্কৃতিক অগ্রদৃতগণের অন্ততম বলেই গণ্য হয়েছেন 


তা নয়, ব্যাপকতম অর্থে সমাদ্রকল্যাপ-কর্ষের অগ্রদুতও 


তাকে THY যেতে পারে। 


*ইতরপ্রাণীর কল্যাণ সমাঙ্গকল্যাণেরই অংশবিশেষ? . 


তিনি বলে চললেন--“ভারতে প্রাচীনকাল থেকে সমাজের 
সামগ্রিক কল্যাণ থেকে ইতরপ্রাণীদ্ের কল্যাণ-সম্পকিত 
বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার রেওয়াজ ছিল না। 
৯৯৫৩ সনে পার্লামেপ্টে উথাপিত tera নিবারণ বিলটিতে 
(Prevention of Cruelty to Animals Bill ) 
সন্নিবিষ্ট উহার উদ্দেশ্য এবং কারণসমুহ-সম্পক্িত বিবৃতিটি 
a! অতি প্রাচীনকাল থেকে অহিংসার শিক্ষা Seg 
করেছে ভারতের মাহুযের জীবনাদর্শ ও চিস্তাধারাকে--. 
আমাদের জাতীয় পতাকায় প্রতীকৃত্বক্ষপ ধার egos আমরা 
গ্রহণ করেছি, সেই রাজা অশোকের রাজত্বকালে ইতর- 
প্রাণীদের কল্যাণবিধানের অন্ত ব্যাপক াইনসমূহ প্রচলিত 
ছিল।, গান্ধীজীর মতে আজকের দিনে পর্য্যন্ত “বেঁচে 
থাকার মূল্য যদি হয় অহুতৃতিশক্তিসম্পন্ন প্রাণীদের উপর 
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উৎপীড়ন তা হলে আমরা বেঁচে থাকতেই অস্বীকাঁর করতে 
সমর্থ হব।” : 

এই কথাগুলো আলোড়িত করে তুলল আমার নিজের 
স্বৃতিকে। ব্রহ্ম সরকারকে সমাজসেবা পরিকল্পনা সম্পর্কে 
পরামর্শ্ধানের উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের যে “সোশ্যাল সাত্তিসেম 
মিশন’ ব্ৰহ্মদ্েশে গিয়েছিল তার সঙ্গে আমি বেঙ্ুনের সমাজ- 
কল্যাণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করছিলাম । অনাথ বালক- 
বালিকা, নিঃস্ব ties, দৈহিক অপটুতাবিশিষ্টস্থীপুরুষ 
এবং মারাত্মক রোগাক্রান্ত নরনারী সবকিছুই আমরা 
দ্বেখলাম। এ যেন আর্ত ও পীড়িতের এক শ্রোভাষাক্রা | 
একে সেই সকল সমাজকম্মাদের শোভাযাত্রাও বলা চলে, 
এই অবস্থার প্রতিকারের পন্থা আবিষ্কারের সাহস এৰং 
ব্যাপক দৃষ্টি যাদের ছিল। একদিন এক মধ্যবয়সী হাসিখুশী 
এক ব্যক্তিকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হল আমার সঙ্গে৷ 
*ইতরপ্রাণীদদের তত্বাবধানের es গ্রতিঠিত 'আমার owe 
(home ) আমি আপনাদের অবশ্যই নিয়ে যাব।” তিনি 
বললেন, “দুর্গত ইতরপ্রাণীদের wee একটি সন 
প্রতিষ্ঠা কেন আপনাদের সমাব্দকল্যাণ-পরিকল্পনাসমূহের 
অন্তভূক্ত হয় না?” সদ্নটি না দেখেই কিন্তু আমি তার 
কথায় সায় দিলাম, কিন্তু dea আমি IEE বিড়াল, অতিরিক্ত 
থাটুনির দরুন শোচনীয় অবস্থগ্রপ্ত অশ্ব এবং উপেক্ষিত 
গোমহ্ষিসমূহের দশা দেখলাম তখন ইতরপ্রানীদেরও সমাজ- 
কল্যাপ-পরিকল্পনার অস্তভু'ক্ত করার ব্যাপারকে আমিও 
আমার ‘ee বলে মেনে নিলাম | 

ইতরপ্রাণীদের সম্বন্ধে সারা জীবন ধরে তথ্য সংগ্রহ 
করেছেন SA দেবী। ইতরপ্রাণীদের কল্যাণ সম্পর্কে 
ধার অনুরাগ গভীর আমাদের সেই প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এই 
বিষয়ে অধিকৃত্তর তথ্যসংগ্রহের নির্দেশ দেন এবং ড. কৃষ্ণ 
মেননের অধীনে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন 


৪৯৮ 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





ফলে যে দমিতি সংগঠিত হয়, wet দেবী হচ্ছেন তার 
ভাইস-চেয়ারম্যান। “আমরা পনের শতেরও অধিক প্রশ্ন-. 
মালা তৈরি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং এখন আমরা 
সেগুলোর "বাব সংগ্রহ করছি। এই সকল তথ্যের নিষ্ঠুর 
যুক্তিকে অগ্রাহ্য করবার সাধ্য কারুর নেই I” 

বানরের বেদনা 


*বানরদের কথাই ধরা যাক । বিমানে লণ্ডন ষাত্রাকালে 
অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে ৩৯৬টি বানরের মৃত্যু এবং মাত্র 


তেষটিটি বানরের বেঁচে থাকার খবরে ,সারা পৃধিবী চমকে 


উঠেছিল। এই সকল অমাঙহ্গুযিক অবস্থার সম্মুখীন আমাদের 
হতে হয়। মানুষের সঙ্গে বানরের যথেষ্ট ET আছে, 
সেজন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকল্পে তাদের পোষণ করা হয়। 
স্বার্থের লোভে এই সমস্ত লক্ষ লক্ষ সংবেদনশীল প্রাণীকে 
বিজ্ঞানের নিপীড়ন-কক্ষে (torture chamber) আমরা বিক্রী 
করে থাকি i” 

ভাৱ হাতে ছিল কতকগুলো eft বানরের ছোট 
ছোট মুখগুলির উপরে দুঃসহ যাতনার ছাপ । কুৎসিত 
ব্যাধির ইঞ্জেকশন-দেওয়া একটি শিল্পাঞী-_সর্ববাঙ্গে. তার 
ক্ষত, একটি TER কুকুর--পরীক্ষণের GH ওকে. রাখা 
হয়েছে অনাহারে | আমার মনে পড়ল গান্ধীজীর কথাগুলো। 
এই মূল্যের বিনিময়ে যে প্রগতি হচ্ছে তার যুক্তিযুক্ততা 
কতটুকু! কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত এমন লোক কি 
যথেষ্টসংখ্যক নেই যাদের উপর চালানো যেতে পারে যুক্তি- 
সঙ্গত পরীক্ষামুলক চিকিৎসা ? যে পরীক্ষণের ফল পুরুষ 
এবং নারীর পক্ষে কার্যকরী নাও হতে পারে তার aw 
নিরীহ প্রাণিকুলকে আমরা কি দেব আধুনিক সভ্যতার 
কোন একটি কুৎসিত ব্যাধি। 

BWW সরকারের উপব অবিলম্বে দম-বন্ধ-হয়ে-মারা- 
যাওয়া বানরদের শোচনীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয় 
এবং তাদের রপ্তানির বিরুদ্ধে এক নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। 
frases পরে.**সেগুলো৷ ছিল পশুপ্রেমীদের পক্ষে শান্তিময় 
দ্বিন...ষে সকল বৈজ্ঞানিক eat পোলিও এবং ক্যান্সার- 
সম্পর্কিত গবেষণা অব্যাহতভাবে চালাতে ইচ্ছুক ছিলেন 
তাদের প্রতিনিধিত্বের দরুন এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যান্ধত হয়। 
যাই হোক, এই সকল ইতরপ্রাধীর এটুকু সুবিধা হয়েছে যে, 
এখন অন্ততঃ তাদের ভ্রমণের সুব্যবস্থা AVE গ্যারাণ্টি দিতে 
হয় এবং বিমান-পথে কোন ইতরপ্রাণীকেই পাঠানো যায় 
না। 

যে বিলটি পাস হওয়া erates 
_ ইতরপ্রাণীদের সম্পর্কে এই বিলটি পাস হতে এখনো বাকি 


আছে | “আমার ইচ্ছা যে, পশুরেশ-নিবারণ সম্পর্কিত আমার 
এই বিলটি ( Bill for the Prevention of Cruelty. to 
Animals) পাস করানোই হবে ভারতের বুদ্ধজয়ন্তী 
উদযাপনের CHR পন্থা । এটা আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য- 
নিবেদনও হবে। কসাইখানার জীবন্ত নরকগুলির সকল. 
Baty আমাদের ঝেশ্টিয়ে বিধায় করতে হবে । একান্তই 
HSU করতে হয় ত পণ্ুহত্যার সহদয়তাপূর্ণ পদ্ধতির উপর 
cata দিতে হবে- খাটিয়ে ইতরপ্রানীদের স্বাস্থ্যের তত্তাবধান 
করতে হবে। সার্কানগুলি পরিদর্শন, শিকার-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ 
শবব্যবচ্ছেদ বন্ধ করা ইত্যাদিও হবে ইতরপ্রাণীদের প্রতি 
আমাদের কর্ম্মতালিকার অন্তভূক্তি। বনের পাখীদের খাঁচায় 
বন্দী করে রাখা যেমন সমীচীন হবে না, তেমনি সঙ্গত হবে 
না উৎসবানুষ্ঠানে পশুবলি অথবা ধর্মের নামে তাদের 
বিকলাঙ্গ করা ।, এমনি কত উপায়েই না আমরা পশুদের 
অপকার করি। কিন্তু ছুঃখের বিষষ তৎসম্বদ্ধে সচেতন নই 
আমরা । ইতরপ্রাণীদের যে সকল ক্ষতি আমাদের দ্বারা 
সংঘটিত হয়েছে তদ্িষয়ে আমাদের অবহিত হতে হবে এবং 
চিরকালের মত তার অবসান করতে হবে। ! 
. ইতরপ্রাণীদের কল্যাপ-প্রসঙ্গে আবার ফিরে ona 

aaa) এই সমস্ত বিষয় তত্বাবধান করবার জন্ত একটি = 
স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই সংস্থা! 
অনায়াসেই কেন্দ্রীয় সমান্তকল্যাণ পর্যদের অধীনে আসতে 
পারে। নারী অথবা পুরুষ, বিকলাঙ্গ অথবা অন্ধ, সকল 
শ্রেণীর অসহায় মানুষ যে করুণ! এবং CHAAR পায়, সেই 
সেবাষত্বকে সম্প্রসারিত করা যেতে পারে অনুভূতিশীল ' 
যাবতীয় ছুর্গত প্রাণীর পরিচর্যার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে । গোলা-, 
বাড়ীর পশুদের উন্নয়নের ভার আমরা ছেড়ে দিতে পারি 
কৃষি-মন্ত্রণালয়ের উপর | কিন্তু এটা কি আমরা আশা করতে - 
পারি যে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে মানিয়ে চলতে 
পারবেন যারা সার্কাস-প্রদর্শনীতে পয়দা কামাবার জন্য 
ইতরপ্রাণীদের নিপীড়িত করে freq) অথবা সেই 
সকল চাষী অথবা টাঙ্গাওয়ালা--যারা অংশতঃ, জীবিকার ow 
অন্ত কোন, উপায় অবলম্বন করতে পারে না বলেই. রুগ্ন 
পশুদের অতিরিক্ত খাটিয়ে নেয়, তাদের সখন্ধেই বা তারা 
কোন্‌ ব্াবস্থ। অবলঘন করতে সক্ষম হবেন ?* 

| শিশুদের গ্রসজে 

. সাময়িক ভাবে ইতরপ্রাণীদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে তিনি 
ae করুলেন শিশুদের প্রসল--"গোটা শিশুটির স্বরূপ দেখা 


যেতে পারে তার শৈশব-ক্রীড়ার মধ্যে । পিতামাতার 
উপলব্ধির বহু আগেই আমি বলে দিতে পারি, তাদের শিশুর 


কি বিশেষ প্রকৃতিদত্ত “fe (cift) আছে, ভবিষ্যতে 'সে কি 
হবে-_ইন্জিনীয়ার, লেখক অথবা একজন বিদ্বান | - শিশুদের 
এত ভালবাসি বলে-বুঝি এটা উপলব্ধি করবার একটা বিশেষ 
শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন |” 

"যে HRT দেবীকে আমরা সকলে জানি আবার তিনি 


eg এলেন সেই নৃত্যশিল্পী কুক্সিণী দেবীর প্রদঙ্গে। wee 


এনি বেসাণ্টের স্থৃতির উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত আড়িয়ার কলা- 
ক্ষেত্রের প্রপর্গে তিনি বললেন যে, শ্রীমতী cans তরুণী 
বধূরূপে তাকে স্বাগত করেছিলেন মহান্‌ দক্ষিণী সাংস্কৃতিক 
কেন্ত্রে। প্যাভলোভা প্রথম কি ভাবে আবিষ্কার করলেন 
তার ভিতরকার নৃত্যশিল্পীকে, মীনাক্ষী gray পিল্লাই কি 
প্রণালীতে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাকে--এ সকল কথাও তিনি 
বর্ণনা করলেন বিশদভাবে ।**এ হ’ল ভরতনাট্যমেব এবং 


শ্রীমতী ভুর্গাবাঈ দেশযুখের ভাষণ 


৪৯৯ 





পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের কুরুচিপূর্ণ শোষণের হাত থেকে এই 
নৃত্যকলার মুক্তির এক মহাকাব্যিক কাহিনী | 


পরিশেষে এই সত্য আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম 
যে, শিশু siete সততায় একদা যা ছিল সুপ্ত, তাই wt 
পরিগ্রহ করেছিল আমার সম্মুখে উপবিষ্টা এই পরিণতবয়স্কা 
মহিলার agi সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে' বিমোহিত 
বালিকাটির পরিণতি হ’ল নৃত্যশিল্পীতে। যে বালিকাটি 
শিশুদের ভালবাদত, সে বড় হয়ে হ’ল শত শত শিশুর 
একটি স্কুলের ডিরেক্টর । পোষা setts জন্য যাতনা 
অনুভব করত যে শিশুটি সে হ’ল পার্জামেণ্টের APs 
তাদের দুর্গতিমোচন করা হ’ল তার পরিণত বয়সের অন্যতম 
‘মিশন’ বা qe | : . 





Mas was ছেশযুখের ভাষণ 


. হইল রাজ্য কল্যাণ উপদেষ্টা পর্যদ্বের এমনই 
এক কমফারেন্সে আমরা মিলিত হইয়াছিলাম, এবং 
সন্মেলনের এই অধিবেশনে আপনাদিগরকে স্বাগত করিতে 
পারিয়া আমি আনন্দান্ৃভব করিতেহি। 

আমি ইহাকে এমন একটি. 'উপলক্ষ বলিয়া মনে করি 
যেখানে আমি গত বৎসর কেন্দ্রীয় সমান্দকল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত কাজের গ্রগতির পর্য্যালোচনা করিতে এবং আগামী 
কয় বৎসরের মধ্যে পর্যদ কোন্‌ কোন্‌ দিকে তাহার কর্ম্ম- 
প্রচেষ্টা সম্প্রসারণের উদ্ভোগ করিতেছে তাহার নির্দেশ দিতে 
পারি। গত বৎসর স্বেচ্ছাবুলক কল্যাণসংস্থাসমুহকে অর্থ- 
সাহাষ্য-দ্রান প্রোগ্রামের সবিশেষ উন্নতি এবং কল্যাণ 
সম্প্রপারণ পরিকল্পনাগুলির ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি" হইয়াছে। 
কল্যাপব্রতী কর্মচারীদের ( welfare personnel) শিক্ষণ 
বর হইয়া গিয়াছে, নগরাঞ্চলে পরিবার-উন্নয়ন পরিকল্পনার 
ম্প্রসারণও আরম্ভ হইয়াছে। একদিকে যেমন ভারত 
সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও রাজ্য সরকারসযুহেত্য সঙ্গে, 
wafers তেমনি স্বেচ্ছামুলক সংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্কও 
দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ' 

১৯৫৩ সনের আগষ্ট মাসে পর্ষদ প্রতিষ্ঠাকালে ভারত 
সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবে বিবৃত ইহার মুধ্য কৃত্য- 
সমূহের উল্লেখ, পর্ধদের কার্য্যের পর্যালোচনার সহায়ক 
হইবে । এই সমস্ত কৃত্য হইতেছে £ 


সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের প্রয়োজন এবং চাহিদ।গুলি 
সম্পর্কে 'তথ্যানুসন্ধান | 

সাহায্যপ্রাপ্ত এজেন্সিগুলির প্রোগ্রীম এবং পরিকল্পনা" 
সমুহের সৃপ্যনির্ধারণ | 

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুপির বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক 
সমাজকল্যাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্য প্রদত্ত পাহাফ্যের 
একীকরণ। 


সেই সকল স্থানে সমাজকল্য্যণ সংস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ত! 
করা যেখানে এ ধরনের সংস্থার অস্তিত্ব নাই। এবং 
প্রয়োজনীয় স্থলে, পর্ষদের নির্ধারিত সর্ভে যোগ্য সংস্থা অথবা 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে আধিক সাহায্য প্রদান। ee 


কল্যাণ-সংস্থাসমূহকে সাহায্যদান 


পর্ষদের করুণীয় কার্য্যসমূহের মধ্যে সর্ববশেষোক্ত কৃত্যটি 
হইতেছে সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়মযুহের অন্যতম | 
কাজেই ওঁ firs কি কি কাছ সম্পন্ন হইয়াছে তাহার একটি 
ফিরিস্তি দিয়াই আমি আমার বক্তব্য সুরু করিব। 
ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, ভারতবর্ষ শাসন্তস্ত্রের অধীনে 
কলাণরাষ্ট্ না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজজকল্যাপক্ষেত্রে স্বেচ্ছামুপুক 
কর্মপ্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নিকট হইতে সামান্তমান্রই defeats 
করিতে পারিয়াছিল। দেশে এ ধরনের কয়েক হাজার 


@oo 


প্রতিষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পুরানো ( এত পুরানো 
যে তাদের বয়স প্রায় অর্থ শতাব্দী ), কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত 
এবং কতকগুলি আন্কোর! ও সবেমাত্র স্বকীয় ভিত্তি- 
ভূমিতে প্রতিঠিত হইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে । তাহাদের 
মধ্যে অনেকগুলি নিজ নিজ নির্বাচিত ক্ষেত্রে সততার 
সঙ্গে অনাড়ম্বর সেবাকার্ধ্য করিয়া আসিতেছিল, নিজেদের 
wifes সংস্থানের উপরই তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইত, 
যদিও তাহা! সকল সময় চাহিদার অনুযায়ী বা যথেষ্ট ছিল 
Al তাহারা এমন একটি দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেছিল 
যাহা সম্পন্ন করিবার উৎকৃণ্টতর ব্যবস্থা তখন আর ছিল না। 

সুতরাং পর্দ যখন প্রতিঠিত হয় তখন ইহার প্রথম ste 
হইল স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে তাহাদের কর্ম্ম- 
প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে সমর্থ হয় ces একটি সহায়ক 
পরিকল্পন। প্রণয়ন এবং যেখানে সম্ভবপর সেখানে তাহার 
সম্প্রদারণ। এতদুদ্দেশ্যে পর্ষদ প্রথমে উপদেষ্টা প্যানেলের 
মাধ্যমে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ এবং দৈহিক অপটু ও 
অপরাধ্প্রবণদের কঙ্যাণ-ক্ষেত্রে কর্মরত কয়েক শত 
্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রচেষ্টা wwe একটি প্রাথমিক 
তথ্যামুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিল--উপদেষ্টা প্যানেল বিশেষ- 
ভাবে এই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহা সারা দেশ 
পরিভ্রমণ করিয়া রিপোর্ট প্রদান করে। এই সকল রিপোর্ট 
অন্ুসরণান্তে te কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আধিক 
সাহায্যদ্রানের প্রোগ্রাম তৈয়ারি করা হয়। . 


সাহায্তদানের সর্ত 


আিক সাহায্য অন্থমোদনকল্পে ' অন্তান্ত সর্ভের মধ্যে যে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ভের উপর পর্ষদ সঙ্গতভাবে ক্রমাগত 
জোর দিতেছে তাহা হইতেছে এই যে, সংস্থাগুলিকে 
শহোদের কাজ চালাইবার জন্য যেখানে যথারীতি শিক্া প্রাপ্ত 
লোক নিযুক্ত হয় নাই সেখানে শিক্ষিত কর্মচারীদের নিয়োগ 
করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহাব্য প্রদানের পূর্ব 
সাধারণতঃ এই একটি HE করা হয় যে, সেগুলিকে রেজিষ্রা- 
কৃত হইতে হইবে । এই বিষয়ে way সর্ভাবলী হইতেছে 
যথারীতি সংগঠিত একটি ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা সেগুলির 
কাৰ্য্য পরিচালিত হইবে এবং পর্যদের সাহায্য সম্পর্কিত 
হিসাব তাহাদিগকে নিয়মিতভাবে রাখিতে হইবে। রাজ্য 
কল্যাণ পর্ষদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের পরে ইহ! নির্দেশিত 
হইয়াছে যে, সাহায্যের SD আবেদনকারী প্রত্যেক সংস্থাকে 
তাহাদের আবেদনপত্র পাঠাইতে হইবে রাজ্য পর্যদের মাধ্যমে 
এবং রাজ্য te কর্তৃক ইহা অনুমোদনের পূর্বের তাহাদের 


প্রবাসী 


১৩৬২, 





কোন একজন ary উক্ত সংস্থা পরিদর্শন করিয়া উহা যাবতীয় 
নির্ধারিত সর্ প্রতিপালন করিতেছে কি না সে বিষয়ে 
ওয়াকিবহাল হইবেন। ১৯৫৫ সনের জুলাই মাস পর্য্যন্ত 
প্রদত্ত সাহাষ্যের মোট সংখ্যা দঁড়াইয়াছে ২৪৩৬, সাহায্যপ্রাপ্ত 
সংস্থাসযূহের মোট সংখ্যা ১৮৫৬ এবং সহায়ক-দ্বান (Grants- 
in-aid ) হিসাবে ব্টিত মোট অর্থের পরিমাপ ৬৮৬৬ লক্ষ A“ 
brat | 


সংস্থাসমূহ পরিদর্শন 


ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
অর্থনাহায্য-দ্রানের পর সেই অর্থ, কি প্রণালীতে ব্যয়িত 
হইতেছে তাহা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে । 
' কেন্দ্রীয় পর্যদ কর্তৃক এবং রাজ্যযসমূহেও এই উদ্দেস্তে 
হিসাবপত্র পরীক্ষার কাজে ( audit and accounts ) 
প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি 
পরিদর্শকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। ইন্সপেক্টরগণ নিয়মিত- 
ভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত- সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করিয়া cre 
কান্মকর্থ সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করেন এবং যেখানে 
প্রয়োজন তয় সেখানেই হিসাবপত্র রাখা বিষয়ে তাহাদিগকে 
উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। 


নূতন সেবামূলক কর্ম্মপ্রচেষ্ট! 


সেবাযুলক ict বিশেষ বিশেষ গণ্ডীতে কর্মরত 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহাষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে আমর! সম্পূর্ণ" 
নূতন এমন কয়েকটি সেবামূলক কর্ম্মকে আমাদের প্রোগ্রামের 
were করিয়াছি, দেশের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার দরুন যাহার প্রয়োজনীতা 
জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। এগুলির মধ্যে আছে-- 
শ্রমোপজ্জীবিনী মায়েদের শিশুদের aa গৃহনির্ম্মাণ, সংশোধনা- 
গার হইতে মুক্তিপ্রাগ্তদের প্রতি আরোগ্যেত্তর FST সম্পাদন, - ( 
আরোগ্যোত্তর তত্বাবধানের (after-care services ) 
হোস্টেলের আকারে আরোগ্যমূলক অথবা সংস্কারযূলক সংস্থা! 
গঠন, আরোগ্যোত্তর কারথানা এবং পুরর্বসূতি গৃহের ব্যবস্থা, 
যে সকল শিক্ষানবীশের গৃহ নাই অথবা যাহাদের গৃহ অপ্রচুর 
তাহাদের Sw হোষ্টেলের ব্যবস্থা যে সকল শিশুর বিশেষ 
শিক্ষার প্রয়োজন তাহাদের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন, অভাবগ্রস্ত 
শিশুদের জন্তু সংস্থা এবং বয়স্ক ও অশভদের জন্ত হোয় বা 
সদন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি । 


মাঘ 


লালা 





উপদেষ্টা পর্ষদের কাজ 
পর্ষদ কর্তৃক উপরোক্ত সমস্তাপমূহের কতকগুলির মৃগ্য- 
নির্ধারণকল্পে নিযুক্ত দুইটি উপদেষ্টা সমিতি--একটির উদ্দেস্ঠ 
আরোগ্যোত্তর সেবাকার্ধ্য, অপরটির নৈতিক এবং সামাজিক 
erates সমস্তার সমাধান--সম্প্রতি যে রিপোর্ট পাঠাইয়া- 
ছেন তাহা এখন আছে পর্ষদের সক্রিয় বিবেচনাধীনে। অদূর 
ভবিষ্যতে এই কমিটিহ্বয়ের অঙ্থমোদনসমূহ আভাসে ইঙ্গিতে 
ব্যক্ত যাবতীয় বিষয়সহ বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে এবং 
পর্দের আধিক ও malay সংস্থানের সাহায্যে তন্মধ্যে যত- 
গুলির রূপায়ণ সম্ভবপর তছছ্গ্তে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্ষিত 
হইবে। 


সংহতিবিধানের প্রোগ্রাম 


ছুই বৎসরের শেষে যে অভিজ্ঞতা অজ্জিত হইয়াছে সেই 
নিরিখে পর্ধদ স্থির করিয়াছেন যে, স্বেচ্ছামুলক কল্যাণকর্ম্মকে 
AU ক্ষেত্র এ পর্য্যন্ত যতদূর পর্ধ্যস্ত সম্প্রসারিত 
২হইয়াছে তৎসম্পর্কে তথ্যান্তুমদ্ধানকার্য্য পরিচালিত হইবে। 
বু্তঃ সমস্ত৷ হইল_কোন বিশেষ এলাকায় অপরিহার্ধ্য 
কল্যাণকর্শ্মে বত স্বেচ্ছাযূলক সংস্থাগুলি স্ব-স্ব কাৰ্য্য পরি- 
চালনার সঙ্গে সঙ্গে, কি ভাবে প্রকুষ্ঠতম উপায়ে অস্তান্ত যে 
সকল অঞ্চলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব আছে সেগুলিতে 
অনুরূপ কন্মপ্রচেষ্টার সম্প্রদারণ দ্বারা নিজেদের কাজের 
সংহতি বিধানে সমর্থ হইতে পারে। আরও একটি সমস্ত! 
হইতেছে, ভাবিয়া fofea এমন একটি মুল ভিত্তি স্থির করা 
যাহার উপর কতিপয় সংস্থাকে পৌনঃপুনিক ক্রম-অন্ুপারে 
কয়েক বৎসরের SH সাহায্যদ্দান করা যাইতে পাবে--উক্ত 
সাহাষ্যফ্জানের উদ্দেপ্ত হইবে ও সকল সংস্থার দৃঢ়তা-সম্পাদন 
এবং স্থায়িত্ব-বিধান। কাজেই ইহা এবং অন্তান্ত সংশ্লিষ্ট 
বিষয়সমূহ পর্দের সক্রিয় বিবেচনাধীনে আছে। 


নূতন সেবা-সংস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সাহায্যদান 


পর্যদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃত্য হইতেছে, যে.সকল 
স্থানে এখনও পর্য্যন্ত কোন সেবা-সংস্থা বিদ্যমান নাই সেগুলিতে 
নৃতন সেবা-সংস্থা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সাহায্যদ্রনি। যে 
সকল গ্রামীণ অঞ্চল নারী শিশু দৈহিক BAR এবং অপরাধ- 
প্রবণদের কল্যাণার্থে মূলগত সেবাকার্ধ্ের ব্যবস্থা করিয়াছে 
(অথচ যাহার প্রতি অন্যান্য পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ 
মনোযোগ দেওয়া হয় নাই) সেইগুলির জন্ত পর্ষদ একটি, 
কল্যাণসংপ্রদারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। 


শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের ভাষণ 


OO A A A AON OO ABO NON ON A OCB ON ON AOS ON ON NON NANI লতা ON NANA 


৫০৬ 


বেসরকারী প্রচেষ্টা 
সংগঠনের AVES যে সকল কর্মতালিকার সামগ্রিক 


রূপায়ণে হাত দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সন্ধে বিবেচনা 


করিলে দেখা যায় যে, আমাদের কল্যাণ-সম্প্রপারণ পরি- 
কল্পমাসমূহ অন্তান্ত পরিকল্পনা হইতে লক্ষণীয়ভাবে পৃথক 
ধরনেব। বিভিন্ন স্তরে প্রোজেক্টগুলির পরিকল্পনা 
এবং সেগুলিতে কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ- 
ভাবে বেসরকারী এবং স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টাসমৃহের | 
প্রোজেক্টগুলি সরাসরি ভাবে যাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে সেই 
সকল রাজ্য কল্যাণ পর্যদের উপর কেন্দ্রীয় পর্ষদ এই নির্দেশ 
জারী করিয়াছেন যে, প্রোজেকটসমূহের জন্য কর্শ্বক্ষেত্র 
স্থির করিবার কালে এমন সব উপযুক্ত এলাকা নির্বাচনের 
জন্য যত্বুবান হইতে হইবে যাহা ইতিমধ্যে অন্য পরিকল্পনার 
অস্তভূক্ত হয় নাই। প্রোজেক্ট-কেন্্রসমূহে ক্ষেত্র-কর্ম্ম- 
তান্সিকাগুলির (field programmes) WITTY ভার 
মুখ্যত: সেই সকল প্রোজেক্ট কমিটিব হাতে যেগুলি 
প্রধানতঃ স্থানীয় বেসরকারী নারী-কল্যাণ সংস্থাসমূহের 
প্রতিনিধি | 


বিভিন্ন কল্যাণ-সংস্থাব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমাদের প্রায় ২০০ 
নারী-সমাজ্জকশ্মী আছেন। তাহারা ২৮টি রাজ্য পর্ষদের 
সস্তা এদং কল্যাণ-কর্ম্মপ্রচেষ্টায় তাহারা তাহাদের সময়, 
মনোযোগ এবং শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন। অনুরূপ 
ভাবে CRA-STH ( field-work ) জন্য সংগঠিত প্রোজেক্ট 
কমিটিদমূহে আমাদের স্বেচ্ছাপ্রবৃন্ত নারীকম্মযর সংখ্যা 
২,৫০০ | পর্ষদের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় যথারীতি নিয়োজিত এই 
২,৭০০ স্বতঃপ্রণোদ্িত নারীকর্্মী ছাড়া আমাদের চোট ' 
আরও ২,৫.* AMT আছেন Feta প্রোজেক্টসহূহে 
গ্রাম্যসেবিকা, stat ( Midwives ), দাই এবং কারুশিল্পের 
কাৰ্য্যে সহকারিণীরূপে নিষুক্তা আছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার প্রোজেক্টসমুহের চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে পর্ষদ 
মোট ২৫১*** স্ত্রীলোককে খাত্রী, দাই, গ্রামসেবিকা রূপে 
এ সকল প্রোজেক্টে শিক্ষাদানের এক প্রোগ্রামের প্রবর্তন 
ইতিমধ্যেই করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আমরা ১,২০*টি কেন্দ্র 
খুলিয়াছি। ৫. লক্ষ লোক-অধুযুষিত ছয় হাজার গ্রাম 
ইহার HOES 


নারীদের মধ্যে বয়ন্ক-শিক্ষা প্রসার 


নারীকল্যাণ whose wel নারীদের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তার এবং তাহাদিগকে কোন কারুশিল্প শিক্ষার্দানকে-_ 


৫২ 


যাহ তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য 
হইবে--উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে | শিশুদের wa 
Re বিতরণ Sy এবং “বালওয়াদিস্সমূহ শিশুকল্যাণ পরি- 
কল্পনার SSS হইয়াছে। 


মন্ত্রণালয়সমূছের সদে যোগাযোগ 


পর্ষদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কৃত্য হইতেছে__কেন্দ্ীয় 
মন্ত্রণালয়সমূহ এবং বিভিন্ন রাজ্যলরকার কর্তৃক সাহাষ্যীকৃত 
সমাজকল্যাণ প্রচেষ্টায় নিরত প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনগুল্সির 
সহিত যোগাযোগ স্থাপন । আমি সানন্দে বলিতেছি যে, 
পর্যদ কর্তৃক কাঞ্জের এই দিকটা উৎসাহ এবং সাফল্যের 
সহিত অনুস্থত হইতেছে । শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম) অর্থ ভারত 
সরকারের এই চারিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় এবং কতকগুলি 
নিধিল-ভারত কল্যাপ-সংস্থার সঙ্গে পর্ষদের যোগাযোগ EP 
ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাবতীয় 
প্রোগ্রাম এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
উপরোক্ত অন্ত তিনটি মন্ত্রণালয়ও পর্ষদের সহিত সক্রিয়ভাবে 
সহযোগিতা করিতেছেন । প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গেও 
কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদ একেবারে সুচন৷ হইতে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। "গ্রামসেবিকা*দের 
শিক্ষণকোসে'র পাঠ্যতালিক। প্রণয়ন কর! হইয়াছে প্ল্যানিং 
কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে। নাগরিক পরিবার কল্যাণ- 
পরিকল্পনার (Urban Family Welfare Scheme) 
রূপায়পে শিল্প এবং বাণিজ্য (Industry and Commerce) 
মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও পর্ষদ নিজেদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার THAT 
করিয়া আমিতেছেন। 


নিখিল-ভারতীয় সংস্থাসনুহের ce যোগাযোগ 


পর্ষদ যে সকল নিখিল-ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ 
স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তন্মধ্যে SHIT গান্ধী ন্যাশনাল 
মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, দি এসোসিয়েশন ফর মরাল এণ্ড সোশ্যাল 
হাইজীন ইন ইণ্ডিয়া, ভারতীয় শিশুকল্যাণ পরিষদ, ( The 
Indian Council of Child Welfare ), wage মিশন, 
ভারত সেবক সমাজ প্রস্ভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য | 

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের কর্প্রচে্টার বিকেন্দ্রী- 
করণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা 
পর্যদসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সংগঠনের দিক “দিয়া এই 
aye পর্ষদ প্রধানতঃ বেসরকারী এবং আটাশটি ates 
পর্যদেরই চেয়ারম্যান এ সমস্ত রাজ্যের প্রখ্যাত নারী-সমাজ- 


প্রবাসী 


VOR 





কম্মা। রাজ্য পর্যদসমূহও স্ব শ্ব aes সরকারের ও তাহার 
প্রশাসন-বিভাগের সহিত AT এবং TEI সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়াছে | 


তীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। ও সমাজকল্যাণ পর্ষদ. i 


গত কয়েক মাস যাবৎ কেন্দ্রীয় সমাক্কল্যাণ oy 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও 
ইহার ভাবী কর্ম্মতালিকা এবং কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিকল্পনা 
প্রণয়নে ব্যাপৃত আছেন। উক্ত কর্শ্মতালিকাসমুহ এই 
প্রতিশ্রুতির উপর পরিকল্পিত হইতেছে ca, Aare! পরি- 
কল্পনা-কালের মধ্যে সমাজকল্যাণ স্কীমের জন্তু পনের কোটি 
টাকা পাওয়া যাইবে। ১৯৫৫ সনের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত 


প্ল্যানিং কমিশনের এক সভায় পর্ষদের এই সকল প্রোগ্রামের ' 


থসড়া সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে উক্ত পনের কোটি 
টাকার মধ্যে ৯৩ কোটি টাকা কল্যাণ-সপ্প্রসারণ পরিকল্পনার 
কাধ্যকরীকরণের es কেন্দ্রীয় পর্ষদের দান বলিয়া ste 
করিবার প্রস্তাব করা হুইয়াছে। পরবর্তী পরিকল্পনা-কালের 
মধ্যে, প্রথম পঞ্চবারিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠিত ৩৫২টি 


প্রোজেক্টের অতিরিক্ত আরও ৯৯০টি প্রোজেক্ট প্রবর্তনের ..€ 


এবং ৫,০০০ দ্রেচ্ছামূলক সংস্থাকে অর্থপাহাষ্যধধানের প্রস্তাব 
করা Vesta! এই উদ্দেশ্যে চার কোটি টাকা “বিশেষ 
প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবে; বলিয়া চিন্তিত করিয়া” রাখা 
হইয়াছে । ৮১০০* গ্রামসেবিকা, ১,৬* ধাল্রী এবং ৬১৯৭ 


ঘ্াইয়ের শিক্ষণ-পরিকল্পনায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যর হনে 


বলিয়া হিসাব ধর! হুইয়াছে। . 

কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের চরম লক্ষ্য 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ভারতে সমাজকল্যাণ 
প্রচেষ্টাসমূহের চবুম লক্ষ্য কি? কি সেই আদর্শ যাহাকে 
সামগ্রিকভাবে রূপায়িত করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সমাদ্কল্যাণ 
ate কাজ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত 'নারী শিশু প্রভৃতির 
কল্যাণ-প্রচেষ্টার কর্ম্মতালিকা দ্বারা মাত্র ৬,*** গ্রাম উপকৃত 


হইয়াছে | দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়া... 


পর্য্যন্ত কল্যাণ-সম্প্রদারণ প্রোজেক্টের তিন গুণ সংখ্যাবৃদ্ধির যে 
পরিকল্পনা আমাদের আছে যদি তাহা কার্যাকরী হয় তবে 
আরও চল্লিশ হাজার গ্রামে সেবামূলক কার্ধ্যের ব্যবস্থা হইবে। 
কিন্তু ভারতের পাচ লক্ষ গ্রামের তুলনায় এই সংখ্যা কিছুই 
নহে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের প্রতিটি গ্রামে 
যে পর্য্যন্ত না এই ধরনের ন্যুনতম সেবামূপক কর্মের সুচনা 


হয় ততদিন পৰ্য্যন্ত প্রকৃত “কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শ বাস্তব Bet 


পরিগ্রহ করিতে 'সমর্থ হইবে না। 


মাঘ অস্পৃশ্থযতা সমস্যা ৫০৩ 


লা লাস tt Ol Ae সপ 


এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে ন্যুনতম সংখ্যায় যত জন FS কল্যাপ-ক্ম্মীদের শিক্ষণ-ব্যবস্থা এবং কল্যাণ প্রচেষ্টায় 
পল্নী-কন্মী, ial, দাই এবং কারুশিল্প-শিক্ষকের প্রয়োজন জনগণের সাড়া দেওয়ার উপরে । জনসাধারণ ‘যদি কেন্দ্রীয় 
তাহাও কত দিনে পাওয়া যাইবে, এই প্রোগ্রামের সামগ্রিক সমাজকল্যাণ পর্যর, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের 


রূপায়ণে কতদিন লাগিবে এখন Sone কিছু বল! ষায় 
yah কিন্তু একথা সকলেই উপলন্ধি কৰিতে পারিবেন ছে, প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাহা 


পর্ষদের যাবতীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপায়ণ বহুলাংশে হইলে ষত সত্বর সম্ভব আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে 
নির্ভর করে সমাজকল্যাণ কর্মপ্রচেষ্টার জন্ত আবিক সাহায্য, সমর্থ হহ্ব। টু 
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অস্পৃশ্যতা ANAT 
Raa, এন, গোপালন্বামী 
সম্পীদক-_হুরিজরন_সেবক-সজঘ, state | 
পর হনিবন উদদনের পরিকল্পনাসমূহ আজকাল অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি আইন পাস করিয়াছেন, Ate 
ক্ষেত্রেই প্রথমতঃ শিক্ষা এবং দ্বিতীয়তঃ জীবনযাত্রার সুখ- সস্থাসমূহও এ ব্যাপারে তাহাদের যথাসাধ্য করিয়াছে। এই 
্াচছন্যবিধাযক ভ্রবাদির নিমিত্ত সাহায্যদানের রূপ পরিগ্রহ সকল প্রচেষ্টার মুপ্যনির্ধারণ হি যথোচিতভাবে করা যায় 


| গিয়াছে 
করে। এই 'তথাকবিত শিক্ষা বাস্তবিকই হরিজ্নদের তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে সু্ললাভ কর! 
সহায়ক হইবে কিনা সেই প্রশ্নের মধ্যে না গেলেও, এমনকি তাহ! এই উদ্দে্ে কষ্ট স্বীকার এবং অর্থব্যয়ের ANAT 


ইহা দ্বারা উদ্দেগ্ সাধিত হইবে একথা ধরিয়া লইলেও 'পাতিক নহে। , 
কেবলমাত্র শিক্ষা. eR -অস্পৃশ্ঠতা-সমন্তা সমাধানে সমর্থ / স্বাধীনতার পূর্বে গান্ধীর প্রাণবস্ত নেতৃত্বাধীনে হিন্দুর 
কিনা, আমাদের নিজদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞানা করা অবাস্তর সামাজিক কাঠামো হইতে অন্পৃপ্ততা fad ছিল সম্পূর্ণ 
বলিয়া মনে হয়। এই কল্যাণকার্ষ্যে eta উৎসাহী sah, নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছা প্রণোদিত কাজ । এই মানবতার আহ্বানের 
[ ধাহাদের মুখ্য লক্ষ্য এই ক্ষয়কারী রোগের'বিদ্রণ, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠাবশতঃ লোকেরা কাজের দিক fem একে অপরকে 
নিকট স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, শুধু শিক্ষা দ্বারা! সমস্তার ছাড়াইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। fee এখন কাজ হইয়া 
সমাধান হইতে পারে না। 'ষদিও শিক্ষা হরিজনদিগকে ফ%াড়াইয্াছে প্রথাগত__-ধিকাংশই অনুষ্ঠিত, হয় সরকারী 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থানলাভের সংস্থাসমূহের মাধ্যমে এবং সেগুলির পিছনে থাকে কোন-না- 
“ব্যাপারে কতকটা সাহায্য করিতে পারে, তথাপি অন্পৃশ্ততার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। অর্থাভাবে বেসরকারী কর্মীর কর্ম্ম- 
_ ASS দূরীকরণ ইহা দ্বারা সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। যে উৎসাহ এরূপ বিপুল- 
আট বৎসর হইল আমরা স্বাধীনতা্গাভ করিয়াছি। পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এখন তাহার যথোচিত ব্যবহার 
যে সকল SG পরিচালিত হইতেছে তৎসম্বহ্ধকে কোন হইতেছে না। ফল দ্রাড়াইয়াছে এই যে, আজ যখন তথা- 
প্রকার অপলাপ না করিয়া শ্বাধীনতার পূর্বে ও পরে কথিত অন্পৃশ্তদের উপর বিপুল কৃপা বধিত হইতেছে তখন 
অনুষ্ঠিত হরিজন উন্নয়ন-কাধ্যের হিসাব-নিকাশ যদি আমরা তাহাদের অশক্তি (৫13801115) দুরীকরণের প্রশ্নটাকে কিন্ত 
করি তাহা হইলে আমাদিগকে অকপট ভাবে একথা শ্বীকার রাখা হইতেছে আড়ালে । বর্তমান মনোভাব অধিক হইতে 
করিতে হইবে, যে-মাত্রায় এখন কাজ চলিতেছে তাহাতে অধিকতর .সমস্তার VB করিবে এবং হয়ত ইহ! অস্পৃ্ঠতা 
অনেককিছু করিবার বহিয়া গিয়াছে । এই সামাজিক এবং দূরীকরণ ব্যাপারে পর্য্যন্ত প্রুতিবন্ধশ্বরূপ হইয়া দীড়াইবে। 
মানসিক প্রতিবন্ধ অপসারিত করণোদ্দেত্তে রাদ্যসমৃহ ও এই কাজ স্বভাবতঃই অত্যন্ত THE এবং যে মুহূর্তে 
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রাজনীতির মত বালাই ইহাতে আসিয়া জোটে, লক্ষ্য Sta 
চলিয়৷ যায় দৃষ্টির বাহিরে। “অন্পৃশ্তিতা" নির্মূল করিবার 
জন্তু সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের পরস্পরের 
সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য! সরকারী সাহায্যের 
প্রয়োজন কেবল এইটুকু যে, ইহা সমাকন্মর্ণকে প্রতি- 
কুলতা সত্বেও অব্যাহতভাবে অগ্রদর হইতে সহায়তা 
করিবে । আধিক দ্বায়িত্ব শেষ পর্যন্ত সরকারের গ্রহণ করা 
মবশ্তকর্তব্য। পরিকল্পনা এবং কর্পদ্ধতির ভার পুরাপুরি 
দিতে হইবে সমাজ-সংস্থাগুলিকে, কেননা লোকেদের হৃদয়- 
পরিবর্তনের এই কাজ সরকারী পরিকল্পনাসমূহ দ্বারা সহজে 
সাধিত হয় না। . অভিজ্ঞ এবং সুক্ষ কন্দীদের এখনও 
পাওয়া WI এবং তাহাদের সেবার প্রবৃত্তিকে কাজে লাগানো 
যাইতে গারে। নিথিল-ভারত খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্যদের 
(The All-India Khadi ard Village Industries 
Board ) ধরনে এক অস্পৃশ্যতা বিদুরপ পর্ষদ স্থাপিত হইতে 
পারে। পরিকল্পনা কার্যকরী করণ ও বিভিন্ন স্কীমকে আধিক 
সাহায্য প্রদান করিবার Sta we হইবে এই পর্ষদের উপর। 
স্বাধীনতার পর হইতে হরিজনদ্বে যে সকল 
উপকারসাধন করা হইয়াছে SAG দু’একটি মন্তব্য করা 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ধরনের প্রশ্নসমূহ 
ভিজ্ঞাসিত হইযাছে যে, কেবলমাত্র হরিজনদের শিক্ষার জন্য 
সাধারণ রাজন্ববিভাগ হইতে এই যে কোটি কোটি টাকা 
খরচ করা হয় তাহ! সমীচীন কিনা এবং এই ধরনের শিক্ষা 
পদ্ধতি--যাহা সাব্বিকভাবে নিশ্দিত হইয়াছে--তাহা আদৌ 
হরিজনের দেওয়। হইবে কি না? ইহার সরাসরি উত্তর 
হইবে- শিক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা অন্ত কারণে তাহাদের জন্য 
যে পরিমাণ অর্থ ই ব্যয়িত হোক না কেন তাহা তথাকথিত 
উচ্চবর্ণপমূহ কর্তৃক তাহাদের উপর যে অবিচার অনুঠিত 
হইয়াছে তাহার যথে।দ্রিত ক্ষতিপুরণে সক্ষম হইবে না। 
শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও এই কথা বলা যায় যে, যে 
AGe না সাধারণ লোকের জন্য ( হরিজ্রনরাও যাহার 
অন্তভূক্ত ) এমন একটি শিক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভবপর 
হয় যাহা তাহাকে আশু উত্তম এবং সৎ নাগরিকে পরিণত 
করিতে সক্ষম হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত (প্রচলিত পদ্ধতি 
খারাপ এবং হরিজনদ্বিগকে এই শিক্ষাদান করা অঙ্গুচিত’ 
কেবলমাত্র এই ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার করা নিরর্থক । 
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১৬৬২ 


এই বিষয়ে আলোচনাকারীর! এমন সব লোক যাহারা এই 
শিক্ষাই পাইয়াছে এবং এবংবিধ শিক্ষালাভ কর! সমীচীন 
কিনা তৎসত্বন্ধে এঁ শিশ্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা কিছু বলিবার 
অধিকারী নহে। কিন্তু তাহার মানে এই নয় যে, হরিজন- 
দের শিক্ষার নিমিত্ত অর্থের অপব্যয় কবা হইবে। a - 
অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে সাধারণ রাজস্বের অর্থ হরিজনদের 
জন্য অন্ধশ্রভাবে ব্যয়িত হইতেছে তাহা রোধ করিবার aw 
এখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা সম্পূর্ণ আবশ্যক । 
এই সমস্ত যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে যে ফললাভ 
হইয়াছে তাহা ব্যয়িত বিপুল অর্থের সমানান্থপাতিক নহে। 
হরিজন উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার অন্য আমাদের 
ব্যগ্রতাবশতঃ--পড়াশুনা চালাইতে ইচ্ছুক সকল ছাত্রের 
ees যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, যথা-বোডিং, বাসস্থান, 
বৃত্তি, পকেট-খরচ ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে 
সাহাষ্য করা হইয়া থাকে । অনেকে কিন্তু ও সকল বিষয় 
অধ্যয়নের মোটেই উপযুক্ত নহে। ইহার অভিনবত্ব এবং 
অনায়াস-লভ্যতার জন্য গোড়ার দিকে এরূপ হওয়া অনিবার্য, 





কিন্তু কালানুক্তমে এই বিষয় সম্পর্কে সযত্রে অনুসন্ধান ক . 


যাহারা ইহা দারা উপক্কৃত হইতে পারে এবং সাফল্যের ATL 
এই কোর্স শেষ করিতে সক্ষম কেবলমাত্র তাহাদ্দিগকেই ' 
সাহায্য করা সমীচীন হইবে । মোটের উপর বর্তমানে যে 
ধরনের শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহা তাহাকে প্রকৃত পথে 
পরিচালিত করিবার একটি উপায়মাত্র i কোন যোগ্য হরিজন 
ছেলে অথবা মেয়ে যাহাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্তান্যদের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, 
নিব্বিচারে অর্থের অপচয় কোন দিক দিয়াই তাহাদের বা 
সরকারের উপকারসাধন করিতে সক্ষম হইবে না। উচ্চ 
শিক্ষালাতের প্রতি যে সকল, বালকের মানদিক প্রবণতা 
নাই তাহারা যাহাতে পরবর্ত্তা জীবনে প্রকৃতপক্ষেই উপকৃত 
হইতে পারে সেজন্য তাহাদ্বিগকে ব্যবহারিক শিক্ষার দিকে 
পরিচালিত করিতে হইবে। এই মন্তব্য কেবলমাত্র হরিজন- 
দের প্রতিই নহে, সরকারী ব্যয়ে যাহাকে শিক্ষাদান করিতে 
হইবে তেমন প্রত্যেক ছেলে অথবা মেয়ের সন্ধে প্রযোজ্য। 
প্রথম উৎসাহের বাড়াবাড়ি যখন উবিয়া যাইবে, আমর! আশা 
করি তথন স্বাভাবিক অবস্থার ye হইবে। 
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্রক্ষেমন্করী রায় 


সারাজীবন ধাদের RESIN উপভোগ করে ধন্য হয়েছি, আজ 
শেষপ্রাস্তে দাড়িয়ে তাদের সেই ভালবাসার স্মৃতিকে 

জীবনের পাথেয় বলে মনে safe; তাদের কেউ কেউ আজ 
এ ভগতে নাই, কিন্তু তাদের yeaa গুণ কতকটা পরিশোধ করবার 
wey আজ আমার এই প্রয়াস । বিশ্বাস করি বিদেহী হলেও আহ 
আমার এই শ্রদ্ধার দান তারা সানন্দে গ্রহণ করবেন । জেষ্ঠা- 
ভগিনীতুল্যা cre জ্যোতি্দরয়ী গঙ্গোপাধ্যায় তাদের মধ্যে 
অন্যতম! | , 

বেধুন কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন WHS চেমচন্্র দে; 
তিনি আমার দাদার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ভারই আগ্রহ ও 
চেষ্টায় ১১০৫ সনে নয় বংসর বয়সে ভাদ্র মাসে লক্ষ্মীপূজার দিন 
( ভারিখটা সঠিক মনে নাই ) মা বেখুন বোর্ডিডে দিয়ে এলেন। 
সকলের ছোট আমি, অজানা জায়গায় মাকে ছেড়ে থাকতে খুবই 
কষ্ট হবে, মা তাই সফল শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে বলে এলেন, “এটি 
আপনাদের একটি ছোট বোন, এর দৌষক্রটি সব ক্ষমা করে নেবেন, 
আপনাদের হাতে এর শিক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।” 

তখন সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের বেথুনে পড়া দুঃসাধ্য ছিল। 
চলা-ফেরায় হাবভাবে সবেতেই ইংবেজী কায়দাদুরস্ত হতে হ'ত। 
টেবিলে কীটা-চামচ দিয়ে খেতে হ'ত | পেট ভরতো না । হল- 
ঘরে বেধুন সাহেবের পাথরের Ya পাশে বলে রোজ কেঁদেডি 
সন্ধ্যার অন্ধকারে | তবুও কি করে অন্ত মেয়েরা দেখে ফেলে এবং 
সুপারিটেপ্ডেণ্ট হেমপ্রভা TA (সর জগদীশচন্দ্র বসুর সহোদরা 
ভগ্নী) কাছে গিয়ে বলে, “নতুন মেয়েটি রোজ সন্ধ্যায় খুব 
কাদে” । | 

হেমপ্রভাদি একদিন কাছে ডেকে সন্পেহে কায়ার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলেন; উত্তর পেলেন না কিছুতেই । তিনি পিঠ 
চাপড়ে আদর করবার পর বলে ফেলি-_“কাটা চামচে খেয়ে আমার 
পেট ভরে না।” হুকুম হয়ে গেল হাতে খাবার। টেবিলে 
সকলের শনি-রবিবার কাটা চামচ ছাড়া খাবার অনুমতি করিয়েও 
নিলাম | ্ | 

ক্রমশঃ সকল শিক্ষরিত্রীর প্রিয় হয়ে উঠলাম । তখন সপ্তম 
শ্রেণীতে (760 Class) পড়ি। আমাদের ক্লাসের সামনে দিয়ে 
কলেজের প্রথম বাধিক শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রী যাওয়া-আসা 
করতেন-_ছু'জন Bar ( হেনা ও মোজেল ), বর্তমান রাজ্যপালের 

সহধশ্মিণী শ্রীমতী wear দেবী, vis জ্যযোতিত়্ী গালুলী, 
feral সেন, কমলা সেন, বিভাবতী ax প্রভৃতি আরও অনেকে | 
এঁদের সকলকেই খুব ভাল লাগত । এরা ছিলেন আমার আদর্শ ৷ 
কলেজে পড়বার উদ্দীপনা এ রাই জাগাতেন | 
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জ্যোতিশ্য়ীর রূপে ' 


গুপে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু দূরে দূরেই থাকতাম কতকটা ভয়ে ও 
কতকটা সঙ্কোচে? তাই আলাপের তখনও সুবিধা হয় নি। 

যখন চতুর্থ শ্রেণীতে উঠি ( 4th Class) তখন তিনি বিএ 
পাস করে এলেন আমাদের ইংরেজী পড়াতে । বাড়ী থেকে রোজ 
আসেন যান। ১০-৪৫এ আমাদের RA বসত) ১০-৩০ থেকে 
আমরা কয়জন চাতালের পিড়িতে দড়িয়ে থাকতাম তার আসার 
প্রতীক্ষায় । একটা সার্দা ঘোড়ার পাস্থী-গাড়ী এসে দীড়াত। 
একজন প্রবীণা মহিলা ভ্যোতিশুুয়ীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে 
চলে যেতেন | এই মহিলাটি এককালে যে অপূর্ববহুন্দূরী ছিলেন 
তা চেহারা দেখে বেশ বুঝতে পারতাম । বেশ লম্বা চওড়া, আঁট- 
সাট গড়নটি, অথচ চেহারাটি খুব তেজোদীগ্ত। পরনে সাদা থান 
তাতে সাদা লেদের পাড় বসানো । তাকে দেখতে খুব ভাল লাগত | 
গাড়ীর কাছে ভিড় করলে আমাদের একটা স্নেহের ধমক দিতেন। 

মহিলাটি কে জানবার খুবই কৌতুহল হ’ল এবং আবিষ্ধার 
করলাম ইনিই সেই কাদদ্বিনী গাঙ্গুলী, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ares ও একমাত্র মহিলা বিনি ছেলেদের সঙ্গে মেডিক্যাল 
কলেজে পড়ে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারি পাস করে সর্বপ্রথম মহিলা- 
চিকিৎসক হয়েছেনু। ’ 

ক্রমশঃ confota সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। বেথুন 
কলেজের দর্শনের অধ্যাপক হেমচন্দ্ৰ দে জ্যোতিশ্ময়ীর শিক্ষাগুক ছিলেন। 
গান্গুলী-পরিবারে যাওয়া-আসা, WETS ছিল । একদিন জ্যোতিশয়ী 
আমায় ACHR কাছে ডেকে বললেন, “হেমবাবব তোমার দেখাশুনা 
করবার জন্য আমার বলেছেন; তোমার কি দরকার নিঃসঙ্কোচে 
আমায় বলবে SP শুনে খুব আনন্দ হ'ল। ইংরেজী পড়া বেশ 
দেরিতেই আরম্ভ করেছিলাম, সেইজন্ত ইংরেজীতে কাচা ছিলাম; 
তিনি আমায় ই/বেজী পড়াবার ভার নিলেন । 

ম্বোর বাধিক পরীক্ষায় ইংরেজীতে ভাল নম্বর পেয়েছি লোক- 
মুখে শুনলাম । বিন্ধ বিশ্বাস হ’ল! না! এই সময় তাকে 
একটু ভুল বুঝে তার প্রতি ware করেছিলাম । মনে হয়েছিল 
তিনি উপহাস করে বলেছেন আমি নাকি ইংরেজীতে খুব ভাল নম্বর 
পেয়েছি । আপিসে থোজ নিয়ে জানলাম ২০০র মধ্যে ১৬০ পেয়েছি) 
তখন তার প্রতি যে awry করেছি ভার জন্য ক্ষমা চাইতে গেলাম । 
তিনি আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, “এত অল্প 
সময়ের মধো তুমি কত উন্নতি করেছ, বাস্তবিকই আমি খুব সুথা 
হয়েছি।” আমি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 
করলাম | 

উর ররর রজার 
হয়ে গেল। আদর আবদার সবই চলত । 
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যখন তৃতীয় শ্ৰেণীতে (third class) পড়ি তখন কার প্রচুর 
cae পেয়েছি, তিনি তখনও ইংরেজী পড়াতেন! স্পেহের দাবিতে 
তার সঙ্গে অনেক দৃষ্ঠাগিও করেছি । কলিকের ব্যথায় তিনি খুব কষ্ট 
পেতেন, অনেকদিন দেখেছি ক্লাসেই বাধা উঠেছে, সর্বাদ আমবাতে 
ভরে গিয়েছে, যন্ত্রণায় মুখখানি রক্তিমবর্ণ হয়ে উঠেছে তবুও ক্লাম 
নিচ্ছেন--নিতাস্ত any হলে উঠে যেতেন, কিন্তু কথনও মুখে যন্ত্রণা- 
Wes কোনও শব্দ উচ্চান্ণ করেন নি। এই কারণে ফ্লামে আমতে 
কখনও কখনও দেরি হলে আমর! টেবিলের এক কোণে ‘late’ 
লিখে রাখতাম, সেটা দেখে কখনও fare হন নি, 39 হেসেছেন 
মাত্র । ১১ই মাঘ তার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা ক্লাসে সকলে মিলে 
একথান! “Imitation of Christ” তাকে উপহার দিয়েছিলাম . 
কত খুশী হয়েছিলেন এই সাঙান্ত উপহারে । সেই সময়ে গুরুশিষ্যে কি 
যে মধুর ATE ছিল এখন তা কল্পনা করতে পারি না। এই সময়ে 
অর্থাভাবে আমার পড়া বন্ধ হবার উপক্রম হয়, আমি তার কাছে 
কেঁদেছিলাম ; তিনি বলেছিলেন, ‘পড়া কেন তোমার বদ্ধ হবে ? 
একটা বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন , নিজের উপাজ্জ টাকা 
থেকেও কিছু সাহায্য করতেন আমার এখনও সেই বিশ্বাস। কিন্ত 
কখনও তাকে জিজ্ঞাসা করে কোনও উত্তর পাই নি। 
দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ( সেকেণ্ড ক্লাসে ) তিনি ইংরেজী পড়াতেন । 
ইংরেজীতে তার খুব দখল ছিল। এই সময় আরও ঘনিষ্ঠতা জন্মে | 
সন্কোচ একেবারেই কেটে হায়। বিদ্যালয়ের সকলেই Ste ডাক- 
নাম চামেলী থেকে 'চামিদি' বলেই ডাকত। একদিন তাকে 
বলেছিলাম, নাম ধরে দিদি বলতে আমার ভাল লাগে না। ছোট- 
বেলায় আমরা মার কাছ থেকে বড়দিদিমণি, মেজদিদিমণি বলে 
ডাকতে শিগেছিলাম । তখন তিনি কথার কোনও উত্তর দিলেন 
না। পরে আমার জন্মদিনে চিঠি লিখেছিলেন আশীর্বাদ জানিয়ে, 
"শ্েহের দিদিমণি।* এ চিঠি পেয়ে আমার আনন্দ আর ধরে না। 
যখন য্যাটিক ক্লাসে sara তখন তিনি কটকে রাভেনশ 
কলেজে ইতিহানের অধ্যাপিকা হয়ে চলে ata তিনি প্রাইভেট 
ছাত্রী ছিলেন, ইতিহাসে এম-এ পাস করেছেন | পরে আমরা তাকে 
আবার পাই বেধুনের প্রথম বাধিক শ্রেণীতে ইতিহাসের অধ্যাপিকা 
রূপে । আবার পূর্বের cre পেয়ে কৃতার্থ হলাম । দ্বিতীয় বাধিক 
শ্রেণীর টেষ্ট পরীক্ষা দেবার পর এত BT হয়ে পড়ি যে, পড়া ছেড়ে 
দিতে বাধা হই । স্বাস্থালাভের ae ডাক্তারের আদেশে cafen, 
পুরুলিয়! প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় । ভ্যোতিশ্বয়ী সিংহলে 
লে যান! কিন্তু আমায় ভোলেন নি। আমায় সেগানে শিশু 
বিভাগে শিক্ষয়িত্ৰী করে নেবার জন্তু বার বার আহবান করেছিলেন | 
কিন্তু অতদুয়ে পাঠাবার ইচ্ছা আমার মায়ের ছিল না। সেখানে 
তিনি কলিকের যন্ত্রণায় ভীষণ ভুগতে থাকেন এবং চলে আনতে 
বাধা হন। 
*১৯২১ সনে স্বর্গতা লেডী অবলা বন্থুর আহ্বানে তিনি ব্রাহ্ষ- 
বালিকা শিক্ষালয়ের প্রিজিপ্যাল রূপে আসেন । অঁ সনে আমিও 


প্রধাসী 


OO পপ পপ সর A পাপ 


১৩৬২ 
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চি 


সিনিয়র ট্রেনিং পাস করি। শ্রদ্ধেয় লেডী বস্তু মহোদয়া আমাকে 
এ স্কুলেই কিগারগার্টেন ডিপার্টমেন্টের ভার দিলেন । গুরুশিধ্যার 
মিলন হ'ল আবার একই SHORT | 

cafe বিদ্যালয়ের কাজ নুশৃঙ্খদভাবে সম্পন্ন করতে 
লাগলেন । ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। বাল্যকাল থেকেই 





তিনি মনে প্রাণে দেশকে ভালবাসতেন । দেশপ্রেমের এই বীজ 4. 


তিনি ছাত্রী ও শিক্ষরিত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিদ্যালয়ে নৃতন 
আবহাওয়ার Ve করেন। 

চামিদি ও আমরা তিন জন শিক্ষয়িত্রী বোডিডে থাকতাম। 
আমাদের পৃথক ঘর ধাক! সত্বেও তার ঘরে আমরা একসগে 
থেকেছি। একত্রে খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো, হাসি, গল, গান, 
দেলাই, কবিতা আবৃত্তি ও ঠাট্টা-তামাশা সকলই চলত । দিনগুলি 
কি আনন্দই না কেটেছে; এর স্থৃতি আজও হৃদয়কে দোলা 
দেয়। 

জোতিশ্বয়ী ছিলেন নিরহস্কার, অধ্যক্ষা হয়েও তিনি আমাদের 
সঙ্গে অকুষ্ঠভাবে মিশতেন । আমাদেরও কোন সঙ্কোচ ছিল al 
তার সহিত অবাধ মেলামেশায়। 

ইংরেজী ১৯২৩ সনে আমার কঠিন wed হয়। ছুটি নিতে 
বাধা হই। বাড়ীতে মায়ের কাছে চলে যাই ( বাগবাজারে )। 
জ্যোতিশ্বয়ী ছুটির পর প্রা ই আমায় দেখতে বেতেন এবং ঘাতে 


পুরা মাহিনা পাই তার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন । আঝবোগা 
লাভ করে আবার কাজে যোগ দিলাম । 
তথন ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় শনিবার বন্ধ থাকত । আমরা 


শুক্রবার ক্লাস করে বোডিডে ডিউটি না থাকলে বাড়ী যেতাম, 
সোমবার সকালে ফিরতাম। ৩০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, ১৯২৩ 
চামিদি বাড়ী যান ও মোমবার ওরা অক্টোবর, ১৯২৩ সকালে বাড়ী 
থেকে ফিরে এমে রীতিমত আপিসের কাজ করছেন, ইতিমধ্যে 
খবর এল HSM সন্মামরোগে ভার মাতৃদেবী মারা গেছেন | 
শিক্ষালষের চারুদির নিকট দরোয়ান এই দুঃসংবাদ cre চাকদি 
আমাদের ডেকে এই বিপদের কথা বলেন, সকলে পরামর্শ করে 
তখনই জ্রোতিশ্বহীকে বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয়। 

জ্যোতিষী ছিলেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি । সকালে যে স্নেহময়ী 
মায়ের পায়ের ধুলি ও আশীর্ববাদ নিয়ে এসেছেন, বাড়ী এসে ঠাকে 
মৃত! দেখে কাতর বা বিচলিত হলেন না। 'মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই 
পূর্ণ হউক" বলে প্রার্থনা করলেন । দশটি দিন খুব শান্ত সংযত 
ভাবে Bes পালন করে শ্রান্ধাদি সম্পন্ন করলেন । প্রতি বংসরই 
মাতাপতার বাৎসরিক শ্রান্ধে বাড়ীর ঝি-চাকরকে ay করে 
থাওয়াতেন ও নূতন কাপড় দিতেন। 


carfetna পারিবারিক পরিচয় কারও অবিদিত নাই। 
ঢাকা-বিক্রমপুর নিবাসী he দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জ্যো তিশুয়ীর 
পিতৃদেব। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সমাজ ও ধর্দ্সংস্কারক, সাহিত্যিক 
ও অতি তেজস্থী ব্রাহ্ম ছিলেন। 


4 


—_— 


মৃত্যুর পর জ্যোতিশ্বয়ীর পুরাতন cat 
om) wie ডাক্তার মৃগেন্রলাল মিত্র পরীক্ষা করে 
ppendicitis বলেন ও অস্ট্রোপচারের ব্যবস্থা করেন। শুনে 
জামরা আশঙ্কায় অস্থির হই। কিন্ত চামিদির বাড়ীতেই fates 
অস্ত্রোপচারের পর তিনি বিদ্যালয় থেকে 
পরে বিগালয় হতেও ডাকে নি? নিতে হয়? 


চাইত at Ae fs 





দেখেছিলাম সহত্র সহন ATE 


মেয়র সে যাত্রা লাঠির আঘাত 


সময়ে পতিতারাও ay কাজে 


যে ধন হতে চাৱ। 


be Aste মহিলারা তাদের সঙ্গে 


es পারেনি। তাই তিনি ঘরে বাইরে সমাজে, বা সকল 
সম্প্রদায়ের ছিলেন aad মাতা ও শদ্ধেয়া ভগিনী । তার চি 
prea ফুলের মতই মৃতু অথচ মনোহর at ছিল। আজ. 


তা দিগবিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে | 

বয়োবৃত্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময় সময় নিজকে অসহায় বোধ 
করতেন । বৃদ্ধ বয়সে কার্ষ্যে অক্ষম হয়ে Ufa হলে পর- 
মুখাপেক্ষী হতে হৰে এই ভাবনা তখন ঠাকে বাধিত ত 


" তিনি কবির কথায় বলেছিলেন, 


“তোমার পতাকা রদ ta wf 


a দুই পাইন আমি মূলমন্ত্র ক 
নিয়েছি ।”-- তাই ভগবান oe Via 
সেবার অধীন না ইয়ে, কে রূপ ত 








=  রপাতীভনকামী দৃষ্টি মনকে নীতি কর 

wt oes : দৃষ্টিখানি মিষ্টি বড় ewe করে, 
টি সা : দক্ধ হিয়া ariel তাইতো! নি উঠলো! ভ'রে | 
কবি বলেন, 


আদি-পুরুষের অনাদি রসের উদ্ভব দেখা জানি। 


দে আদিশরসের fats ভরি' 
_অধরে আমার তুলিয়াছ ধরি”. 
এই ছি, এই নিট Fr, ছেখোর য় 
saber কৰিতায় পাই, 
গেল টি দখিনা পবন cl 
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চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, শিক্ষিত- 
তি oath করিয়া তুলিবার জন্যও তাহার চেষ্টার 


রর দেশে শতকরা ৬* জন fhe নানা জাতীয় 
শেষতঃ ya ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়ে ভগ্ন- 
| ane জনসাধারণের রং বহুদিনের 


তাহার ' বুদ্ধ foe আশা" ay x 
যাইবে। ; 


করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে be 


অক্গাঙ্গিভাবে, জড়িত--এই সত্য. যে 1 তিনি He at পূর্বেই অ 


মন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ১৮৪৮ সালের ১লা জুন, 
স্থৃতিসভায় স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন বিষয়ে প্রদত্ত তাহার weet) শী 
apart শতবর্ষ যাবৎ তযববোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়াছিল। /” 
সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠ! হইতে ইহার মুল অংশ ae করিয়া লেখক রা 
নারায়ণের লেখনীপ্রসূুত এক অমূল্য রডের সহিত আধুনিক কালের পাঠক 
পরিচিত হইবার হযোগ করিয়া দিয়াছেন। 

বর্তমান পুস্তকে. স্বল্প পরিসরের মধ্যে 


নাহি "সাধক, শিক্ষার্ততী রাজনারায়ণের বলত a 


বাণত, হইয়াছে। 
ইত্যাদি নান! বিষয়ে তিনি fear আগাম ও 
Stata "রচনার নিদর্শন'গুলি হইতে মেই গু 


+ ভইবেন। 


এমতাবস্থায় হলা রোগের কারণ, ও. তাহার peel উপায় : সম্বন্ধে 


: সকলেরই মোটামুটি জ্ঞান থাকা| উচিত ।.. এই পুস্তকখানিতে 





রোগীর, জ্ঞাতব্য বিষয়, যন্দারোগীর সম্পর্কে নার্সদের fe fe বি 








সংমিএনের মালি- : 
কানী নাম$ 





লন এবং সামান্মাত্র 
3 eh ম ভোগ করিতে 
হয় নাই। কিন্তু দেশভ্রমণের প্রবল ইচ্ছা নং 
সাফল্যের কুলে পৌছাইয়। দিয়াছে । এই = তরুণ ers উদ্দীপ্ত 
করিবে । a 


| ae সুখে nea | 


tote are : < গলির রি শুবক 1. ৭৭ ভট্টাচাৰ্য্য 


Cin দি সরকাঁর এণ্ড সঙ্গ লিঃ, কলিকাতা-১২। মুল্য 0 
দর BMS অথচ সৌখীন ও টেকলই Let 
ও ইচ্ছে একশটি গান । ভূমিকায় Rata রায় বলেছেন, *ং 
্‌ ছীীগোভিপা়ার নয়, আমাদের নিত্য ব [হারা 


মল সাঁচ মা 


উত্তম রহস্য--প্রমা।, জবা? 
শ্রঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী | মূল 1 


ছ'জন বিশ্ববিখ্যাত লোক জাহাজে 


নিঃশেষ jo fares আশার 8 
ঈরু করে দিলেন নিজের নিজের 
করিত) হলেন- নীতি ; 


বালিকা। । বি রচনা 





আপনার দৈনিক শৌনদ্্যস্নান বড় সাইজের সাবান 
মেখে উপভোগ করুন ॥ 


লাক্স টয়লেট সাবান 


 চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান 


টয়লেট সাবানের 
অপূর্ব সুরভিত ফেনা 
দুনিয়ার কমনীয়! 

















দের ¢ শুধু jon 
নং প্রেরণা সিরাত নর 


বাংলা ee অনুরূপ! দেবী area | 
একখানি উতিহাদিক উপন্যান। 


জনগণ-নির্বাচিত, গোপালদের প্রতিষ্ঠিত পালৰ: 
গৌরবের সঙ্গে এদেশে রাজত্ব করে। রাজা বিগ্রহপা; 


তিনি উচ্ছ আল, ছেচ্ছাচারী, জনীক, ating এবং aoe ; 
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মাহিযমাজ যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহী? 





C 2 


এ ছাড়া আর অন্ত উপায় কই? 


সানলাইট সাবান বারহার করে দেখ - যা আসি করি! 
দেখবি আর আছড়ে কাচার দরকার হবে, না। 





পৰ্য্যাপ্ত ফেনা বিন! 

আছাড়ে কাপড় AM আর ঝক্‌- 

ঝকে করে কাচে। এখন আমার 

rene কাপড়-চোপড় আরও বেশীদিন 
8 টেকে । তাই নানলাইট আমার 


= 





রোড, কলিকাতা-২৯, হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য ॥০। 
0 us mars জৈনধৰ্ণের মর্শেষ তীথস্কর বৰ্দ্ধমান = 


salle শ্রীমভাগবতে 

হইয়াছে । : 
কার অল a কখীয় তা মহাবী। 
ae পাঠক পুপ্তিকাখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ 


(হয মুখোপাধ্যায় 


তারাগীঠ ভৈরব... গ্রহণীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বামদের 


মাণিক: ঘাট রোড, we sree | ২৭০+৬পৃঃ। 


শ্রদ্ধার আসনে রতথিঠালতি করিয়া দিয়াছেন তাহা 
নিপুণভাবে বণিত হইয়াছে। 
১ সনের ফাল্গুনী শিরচতুর্দশীতে আবির্ভাব হইতে ১৩১৮ সনের 
tals ২র! তারিখের মহানিশায় তিরোভাব পর্য্যন্ত আবাল; এক্ষচারী 
রব Bastar ste বীরভাবের অনুপম alata প্রতি 
পরিচয় বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে) পরমহংস রাম- 
বের সমগাময়িক এবং শিক্ষা, বংশ ও পারিবারিক দৈন্ঠের দিক দিয়া 
পর্যায়ের এই  মহাপুকষের স্বরচিত অস্ত সঙ্গীত-লহরী অতুলনীয় । বেদ- 


_ সর্ধানন্দ নহেন। 


at বাণী ও জীবনী আলোচনা 


তন্রকথা-_্াণ। চক্রৰ: 
বিশ্বভারতী । মূল্য 1০ আনা 


BI) গ্রস্থকার তাঁহার শীবনবানী গবেষণার ফল ছয়টি 


পরিচ্ছদে বিভক্ত করিয়া অতিদংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--এক 
বিরাট গ্রস্থোপযোগী তথাযরাশি পিপাকারে পরিবেশিত sta 
প্রতোক গ্রাসে চুঅপরিহার্যয কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা হি করে 


কেবলই দুঃখ হয়, গ্রস্থকারের লেখনী অফুরস্ত ভাগার 
করিয়া দিল না। wag সম্বন্ধে শিদদি 

ভ্রান্ত ধারণা আছে---উডফ সাহেব প্রভৃতির 
সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, বলা যায় না। সর্ব 
ag না পড়িয়া আশা করি, অতঃপর অ ন শিক্ষিত বাঙালী 
তন্ত্র ও তান্তিকের সম্বন্ধে awa করিতে অগ্রসর. হইবেন ayy 
গ্রন্থকারের সহিত আমরা সর্বত্র একমত না হইলেও তাহার জ্ঞানে 
পরিসরকে আমরা অকুষ্ঠচিত্তে অভিনন্দন করি। “তন্ত্র ও 
বাঙ্গালী” পরিচ্ছেদে রসিকমোহনের (রসিকলাল নহে ) সহিত 


BURT নাযোলেখ শোভন হইত। সাধক সর্ববানন্দের We 


প্রবাদ “অমূলক” (পৃঃ ৪৯) নহে_-ইহা চিরপ্রসিদ্ধ এবং: 
পুত্র শিবনাথ কর্তৃক, মপষ্টাক্ষরে উল্লিখিত |. ‘সং 
তন্ত্রের বচন. উদ্ধত, করিয়াছেন__তাহার 
সর্ধোল্লামের এক 

স্বরচিত লহে--মন্ভই Se -নিগম 





ডিমাই ৪ সাইজে ২৫৪ পঠায় রণ 
_ শ্রীনীলিমা চক্রবর্তী কতৃক 


মুল্য আড়াই টাক! । 


afew: প্রবাসী প্রেস_-১২০২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 





a 


: 
ৰ 


| ita, অঁ:হনেন্দপ্ৰন'দ 


“যুগান্তর সব পেয়েছির আসর” 

গত ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৫ হইতে ১লা জানুয়ারী ১৯৫৬ 
এই চারি দিন ধরিয়া "যুগান্তর সব পেয়েছির আসরে*র দশম afte 
শিশু-সম্মেলন wads হইয়াছে। ইহার সহিত সংস্কৃত মহাবিগ্ঠালয়ে 
শিশুদের হাতের কাজের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হইয়া- 
ছিল 1 ২৯শে ডিসেম্বর ইউনিভাগিটি 
৮, Be সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
সন মুগামন্ত্রী ডাঃ উরবিধানচন্ত্র রাস | 
তিনি শিশুদের প্রতি উপদেশমূলক একটি 


শরম VSS প্রদান করেন | 


প্রবাসী-সম্পাদক শ্রী:কদারনাথ চট্টো- 
ঘোষ, প্রদেশ 


4 eran সভাপতি Sapa ঘোষ, মন্ত্রী 
Aare সেন প্রমুখ সুধীবৃন্দ বক্তৃতা 


দ্বারা শিশুদের আননাবিধান করেন | 


3 


:, 


| অভিনয় ইত্যাদি ages হয়। বাংলার 
চা বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ নাটকের অভিনয় 


+ 
> 
% 


শিশুদের এই মহাসম্মেসনে সঙ্গীত- ০০81 


প্রতিযোগিতা, নৃতা-প্রতিযোগিতা, গান, 


করিয়া ছোটদের মনোরঞ্জন করেন । শিশির 


 কলাকেন্দ্রমের সম্পাদক শ্রীদর্গাপদ বাগচী 

কার লোকাস্তরিতা সহধন্মিমী শিশিবাঙ্গিবী 

1 'বাগচীর নামে নৃতা-প্রতিষোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারিণী একটি 
. বালিকাকে স্বর্ণপদক দান করিয়াছেন | 


এই সম্মেলনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটন! শিশু-পাহিত্য- 


4 সমাট শ্রীদক্ষিণারঞরন মিত্ৰ মজুমদারের MASA । শিশুরা এই 
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RAAT অংশগ্রহণ করে। 
কৌস্তভকান্তি করণ 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ary কোন্তভকাস্ভি করণ গত 
১২ই ডিসেম্বর মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা প্রেনিডেন্সী 
জেনারেল হাসপাতালে মেনিন্জাইটিস রোগে পরলোকগমন 


চু 'ক্ষরিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানার ভাঙ্গনমারি গ্রামে 


৯৯১৯ সনের ১২ই এপ্রিল কোম্থতকাস্তি জন্মগ্রহণ করেন । তাহার 
পিতা মহেন্দ্ৰনাথ করণ মহাশয় একজন খ্যাতনাম! এতিহাসিক 
 ছিলেন। ছাত্রজীবনে কৌধ্বতকাস্তি অতিশয় মেধাবী ছিলেন। 


Sn সনে রিপন কলেজ হইতে বি-এ পাম করিয়া তিনি 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় আইন sae হইতে বি-এল ডিগ্রি অর্জন 


করেন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি স্বদেশ ও সমাজসেবার BIT, 4 


অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪০ সনে তিনি খেজুবীর তরুণ-সমপ্রদায়ের 
সহযোগিতায় “হিজলী তরুণ সংঘে'র প্রতিষ্ঠা করিয়া পলীসংগঠন- 
কম্ধে আত্মনিরোগ করেন। আগষ্ট আন্দোলনের সময় হিজলী 
তরুণ Fea তাহার নেতৃত্বে কাথি মহকুমার স্বাধীনতা-সংগ্রামে একটি 


ia! nN 


| Sp ¥ a. he | 


যুগাস্তর সব পেয়েছির আসরের দশম বাধিক উৎসবে শিশু-সম্মেলন 


ফটো-_শ্রভগবতী৷ দে 


বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।। 

এ সময় হিজলী তরুণ সঙ্ঘ বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং 
করণ মহাশয়ের গ্রেপ্তারের জন্য পাচ হাজার টাকার ভুলিয়া বাহির 
হয়। এ সময়েই বন্না ও পুলিসের অত্যাচারের ফলে তাহার গৃহ 
এবং মুলাবান ইতিহাম-সন্বন্ধীয় পুস্তকে পূর্ণ গ্রন্থাগার বিনষ্ট ও 
ভস্মীভূত হয়। ৷ ১৯৫০ সনে কৌন্ততকাস্তি আলিপুর মুন্সেফ 
আদালতে আইন-বাবপায়ে প্রবৃত্ত হন। ইহার এক বৎসর পরেই 


তিনি মেদিনীপুর জেলার থেজুরী' কেন্দ্ৰ হইতে সৰ্ক্বোচ্চসংখ্যৰু, 


ভোটে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ary নির্বাচিত হন। তিনি 
কংগ্রেমপক্ষের সদস্ত হইলেও দলনির্বিবশেষে গকলেরই বিশেষ প্রিয়- 
পাত্র ছিলেন। ভূমিসংস্কার বিলের সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে 
এই তরুণ সদস্তের পরিণত বিচারবুদ্ধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্বে তিনি জরে আক্রান্ত হন এবং প্রেসিডেন্সী 
জেনারাল হামপাতালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ চিকিৎসাধীনে 
থাকেন । 


(9 সারির'ও ererse—Afereretoer দাস, প্রবাসী প্রেষ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা | 


~” 











[তন্ত্র দিবসে মণিপুরী লোকনৃত্য শিল্পীদের 'লাইপৌ চংবা* নৃত্য-প্রদর্শন 
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AE SI. 
maz =e কপ কাল ১০ পি ৩৬ | Came aii 
i বিবিধ: ——— চারা 
বঙ্গ-বিহার' সংযোগ সমস্ত ' দের অবস্থা এতই সঙ্গীন যে কুপসণ্ক নীতি গ্রহণ করিলে আমরা 


বাঙালী জাতির অস্তিত্বের পথে অনেক FUSS আছে । এক ত 
জীবিকানির্ব্াহের ব্যাপারের শ্রেষ্ঠ হুই পথ বাণিজ্য ও কৃষি-_-এই 
শয়েতেই আমাদের অবস্থা ' সঙ্কটাপয়। বাণিজ্যে ত হটিয়াই 
-ধাইতেছি, কৃষিতেও ম্যালেরিয়াঞ্স্ত ও অভাব-গীড়িত oly অবস্থা 
এতদিন নিতান্তই শোচনীয় ছিল। সেচ,' সায় ও-মশক নিবারখে 
কর্তৃপক্ষ ORS হওয়ায় কিছু আশার আলো দেখা দিয়াছে। তবে সে 
পথে আমাদের বেদী অগ্রসর হওয়ার উপায় নাই, কেননা কৃষি-ভূমি 

CHART অনুপাতে খুবই ৰুম । বাকী রহিল রাজকার্ধ্য 
"' ভিক্ষা--যদ্বিও শেষটা প্রাচীনগণ বলিয়াছেন “tay নৈব চ”। 
এইরূপ যে অবস্থা তাহ! আরও বিষম প্রতিকূল হইয়াছে 
'বকার-দযন্তায়। বেকার যাহারা তাহাদের যোগ্যতা অন্থ্যায়ী 
“yea সংস্থানও করিতে হইবে এই wafer পশ্চিম বাংলার 
মধ্যে । ভিন্ন প্রদেশেও ও সমন্তা রহিয়াছে, সুতরাং তাহায়া সহজে 
_ অন্ত ATG লোক লইতে চাহে না, বিশেষ বাঙালীকে একেবারেই 
"চাহে না কয়েকটি প্রদেশ। উপরন্তু, বাঙালী আজ ঘরমুখো হওয়ায় 
তাহায় সে আগেকার উদ্ভম বিশেষ ব্যাহত হইয়াছে। 

'_ তাহার পর রহিয়াছে Gyre । তাহারাও কয়েকটি 
দলের প্ররোচনায় বাংলার বাহিরে যাইতে 2 
* কলিকাতা ছাড়িতে অনিচ্ছুক । 

সমস্যা আরও অনেক. আছে এবং. পরত্যেকটিই বাঙালীকে 
দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক অবলানে মগ্ন করিতেছে । . ৃঁ 
৬. এই সকলের মধ্যে আবার নৃতন এক প্রশ্ন জাপিয়াছে। তাহার 

বাংল! ও বিহারের; একীকরণের প্রস্তাবে, i এ ছুই 
সি 
সকল প্রশ্মেরই দুইটা দিক আছে-_পক্ষে ও বিগ এই 
প্রস্তাবেরও পক্ষে ও বিরদ্ধে 'অনেক যুক্তির, অনেক তর্কের: অবকাশ 
আছে। ৰিপক্ষে কংগ্ৰেদ-বিরোধী দলগুলি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 
পক্ষে কংগ্রেদ এখনও শুধু নীতিকথাই 'বলিয়াছেন। কিন্ত ছুই 
দিকের সম্যক ও' নিরপেক্ষ ' বিচারের চেষ্টা--বেটা নিতাস্তই 
'শ্রয়োজন_ এখনও বিশেষ হয় নাই । আমরা এইখানেই বলি যে, 
মাসাদের মতে বিনা বিচারে, শুধু মাত্র নীতি বা ভ্ভাকবাক্যের 
মোহে, এই প্রস্তাতর গ্রহণ বা Waa কোনটাই উচিত নয়। আমা” 


এই বাংলার সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ধ্বংস হইব'। অন্ত দিকে 
হই ra বাতা cere যে পথ দেখাইতেছেন তার দিনা 
বিচারে গ্রহণ করা যায় না। 

আমাদের এই সংখ্যায় আমরা শ্রকীকয়ণের শান 
যুক্তি তাহা একটি "প্রবন্ধে দিয়াছি। কর্তৃপক্ষ এ সকল যুক্তির 
সন্তোষধনক উত্তর- দিতে :পারিলেই একীকরণ সম্ভব ।' শুধুমাত্র 
বিধান পরিষদে ভোটের জোরে প্রস্তাব মধুর করিলে নো 
কাজ হইবে না। 

গামা TEE CERES we 
পরস্পরের প্রতি সন্দেহ । বাঙালী হিন্দুর তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে 
লীগের আমলে ভোটের জোরে অবিচারের ও ware পক্ষপাতিত্বের । 
সুতরাং একীকরশের ফলে এক্সপে বাঙালী aay প্রতারিত না হয়, 
তাহার কি ব্যবস্থা, কি প্রতিকারের পথ তাহারা স্থির করিয়াছেন 
ইহা কর্তৃপক্ষের জানানো প্রয়োজন । মাত্র ধর্শ্মের মুখ চাহিলে 
এই: wet যুগে বিপদের অস্ত থাকে না তাহা 
সকল ভুক্তভোগী সং লোকেই জানেন । সংখ্যালঘুর সংখ্যাগুরু 
হইতে ভয়ের কারণ যাহা তাহা এই যুগে অতি বাস্তব । তাহাকে 
অবহেলা করা যায় না। 

এই. সংখ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধের যাহা মূলতঃ বা colts অসার 
তাহ! আমর! দেখাইব না । কেননা ভাহার ভার কর্তৃপক্ষের । তবে 
আমরা ক্মানন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টারের সংবাদে:দেখিয়াছি 
যে বিহারের মৈথিলী ও বাড়খণ্ডী Aer এই প্রস্তাবে আনন্দিত | 
কিন্ধ এরপ যুক্তির মধ্যে অনেক কিছু আছে বাহার ফলে 
বাঙালীর পরাজিত মনোবৃত্তি, নৈরাস্ডের ভাব, আজ এই জাতিত 
প্রগতির প্রধান অন্তরার দড়াইয়াছে। ১৯৪২ সনে শুনিয়াছিলাম, 
“কাজ কারবার ছাড়িয়া পালাও, বোমায় সবকিছু যাবে ।” ১৯৪৬- 


\ ‘ 


৪৭ সনে শুনিয়াছিলাম, “গেল, গেল সব গেল, কলিকাতা পাকি- 


স্থানে বাবেই ।” আও শুনিতেছি, “সকল ব্যবস্থাই খারাপ, 
সংস্কৃতি যাইবে, বাঙালী অতলে তলাইয়া যাইবে ।” একই সুর, 
Pe eee eee : 
প্ায়াভয়চকিত মূঢ়, করহ শ হে 
j ঘাণ্ঁত ভগরান হে, Tas ভগরান।” 


৫২২ 





পা 


পা 


রানা) ০7 জীবনবীমা! ব্যবসা 
ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসিয়াছে । জীবনবীষা ভ্রাতীয়করণের 
‘প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের nee অধিকতর কার্্যকরীভাবে 
উৎপাদনক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। গ্রাম্য অঞ্চলে ব্যাঙ্ক বিস্তারের 
পরের কাধ্যক্রম জীবনবীমা জাতীয়করণ, এই দুইটি পস্থার উদ্দেশ্ঠ 
জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি। ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা প্রসার দ্বারা প্রামাধ্চলে 
ব্যাঙ্ক বিস্তার দ্রুত সম্পন্ন হইবে, ইহাতে জনসাধারণের সঞ্চয়ের 
সুবিধা! হইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবাধকী পরিকল্পনাক্ অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের গতির হার বৃদ্ধির কল্পনা আছে এবং নেই কারণে কর্তৃপক্ষ 
সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন । 


Smaak বর্তমানে প্রার ৫০ লক্ষ জীবনবীমার পলিসি আছে, 
যাহার মূল্য প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু গড়পড়তা 
জীবনবীমার পরিমাণ মাত্র ২৫২ টাকা! বৎলরে ৫৫ কোটি টাকার 
মত শ্রিষিয়াষ আয় হয় এবং জীবনবীমা কোম্পানীগুলির মোট 
সম্পতির পরিমাণ ৩৮০ কোটি টাকা । পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় 
ভারতবর্ষের জীবন্বীমার গড়পড়তা পরিমাণ অতি নগণ্য |" ইহা 
অমিত হয় বে, চেষ্টা করিলে অদুরভবিষ্যতে ভারতবর্ষের জীবন- 
বীমার মোট পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা হইতে ৮,০০০ কোটি 
টাকায় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 

জাতীয়করণের বিকদ্ধে অবশ্য আপত্তি তোলা হইয়াছে যে, 
রাষ্ট্র-পরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলিতে যোগ্যতার অভাব পরি- 
লক্ষিত হয়; এই যুক্তিতে সত্য কিছু পরিমাণে থাকিলেও, ইহার 
সবটাই সত্য নহে । বেনরকারী বীমা ব্যবসায়ে অযোগ্যতা এবং 
SAYS দৃষ্ান্তের অভাব নাই । গত দশ বৎসরে প্রান ২৫টি 
জীবনবীসা কোম্পানী লিক্যুইডেশানে পিরাছে এবং অন্ত ২৫টি 
কোম্পানীর সম্পত্তি এমনভাবে নষ্ট করা হয় যে, সেগুলিকে 
as কোম্পানীর সহিত একত্রিত করিয়া দেওয়া হয়; 
ইহাতে যাহারা বীমা করিয়াছে তাহাদেরই ক্ষতি হইয়!ছে। সম্প্রতি 
ভারত ইনসিওবেন্দ কোম্পানী হইতে ছুই কোটি টাকা আত্মসাৎ 
করার চেষ্টা হইয়াছিল। জীবনবীম! জাতীয়করণের পরও অনাধু- 
তার কয়েকটি Gere প্রকাশিত হইয়াছে | জীবনবীম! কোম্পানী- 
গুলির পরিচালকবর্গ অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের অর্থে নিজেদের 
ব্যক্তিগত সম্পদ ও শিল্প বৃদ্ধির প্রয়াস করিয়াছেন, ইহাতে ক্ষতি 
হইয়াছে পলিসি-হোল্ডারদের। অনেক বীমা কোম্পানী অবশ্য সাধুতা 
ও বিচক্ষণতার সহিত তাহাদের প্রতিঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছে 
AE বৰ্তমানে জাতীর AHA পরিচায়ক | fey তাও, বৃহ 
সামাজিক স্বার্থের খাতিরে জীবনবীমার জাতীয়করণ জাতীয় স্বার্থের 
অনুকুল হইয়াছে | 

widen ai einen Au CELE AO 
- ea বুদ্ধি পাইবে । জীবনবীমা কোম্পানীগুলির প্রায় তিন শত 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


পট পপ At পিপল লী পিপিপি 
. 





আশী কোটি টাকার মত সম্পত্তি সরকারী খণপত্রে নিয়োগ করিলে 
দ্বিতীয় অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার খরচের সুবিধা হইবে | 


দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার খসড়া 


fasta পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে খসড়া সদ্য প্রকাশিত হইয় 
তাহাতে মোট খরচের পরিমাণ ধরা হইয়াছে সাত হাজার as 
কোটি টাকা । ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে খরচ i 
চারি হাজার আট শত কোটি টাকা, বাকী খরচ হইবে 
ক্ষেত্রে । আগামী পাচ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় পঁচিশ শতাংশে 
বৃদ্ধি পাইবে, বৃদ্ধির বাৎসরিক হার পাচ শতাংশ । এই খসড়ার 
কয়েকটি অনুষান সম্বন্ধে আমরা কিছু মন্তব্য করিতে চাই । 

দ্বিতীর পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় প্রায় আট শত কোটি টাকার 
মত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে । এই টাকা বিদেশ হই 
আগত শিল্প-মূলধনের অতিরিক্ত, অর্থাৎ বিদেশী মূলধনের মধ্যে এই 
টাকা ধরা হয় নাই। ভারতের Bes ষ্টালিং ব্যালান্স হইতে যে 
প্রায় ছুই শত কোটি টাকা খরচ হইবে তাহাও এই আট শত ). 
কোটি টাকার হিসাবের বাহিরে । প্রধানতঃ, ভারতের Bus 
বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে এই টাকা পাওয়া বাইবে বলিয়া কর্তৃপ 
অঙ্থ্মান করিতেছেন, কিন্তু এই অনুমানের ভিত্তি অযৌক্তিক 
চলতি রপ্তানীতে উদ্ধ ত্রের পরিষাণের উপর কর্তৃপক্ষ আস্থা স্থাপন : 
করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চলতি রপ্যানি দেশের মোট are 
তিক লেনদেনের পরিচায়ক নহে । গত হর সাত বৎসর ধরি! 
ভারতের বহির্বাণিজ্যে চলতি রপ্তানিতে উদ্বৃত্ত থাকিতেছে না, 
রপ্তানির চেয়ে আমদানী বেশী হইতেছে এবং এই ঘাটতি পূরণ করা 
হইতেছে বৈদেশিক খণ ও দান ত্বারা |, সুতরাং চলতি বাণিজ্যে 
By তের ভিত্তি বৈদেশিক খণ ও দান, দানের পরিমাণ অনিশ্চিত 
এবং খণের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান । ১৯৫৫ সনেও ইহার ব্যতিক্রষ 
হয় নাই | এ বৎসর মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল coc কোটি 
টাকার এবং আমদানীর পরিমাণ ছিল ex শত একব্রিশ কোটি 
টাকার, মোট ঘাটতির পরিমাপ ছত্রিশ কোটি টাকার । ১৯৫৪ 
সনে আমাদানী ও রপ্তানীর মূল্য ছিল যথাক্রমে পাঁচ শত সাতাশী 
কোটি ও পাচ শত তেযট কোটি টাকা এবং চব্বিশ কোটি 
ঘাটতি হইয়াছিল 1 ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে ঘাটতি 
নিয়মমাফিক হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। = 


সুতরাং এহেন অবস্থার আগামী পাচ বৎসরে যে প্রতি বৎসরে 
Bus থাকিবে সে হিসাবের ভিত্তি কি? ইহা নিছক কল্পনাপ্রস্থত। 


.মুশলা, Fy, ফ্যাজানিজ, কাচা চামড়া! প্রভৃতির রপ্তানি ক্রমনিম়পামী। 


অন্ত দিকে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাচা পাট, কীচা তুলা প্রস্তৃতির 
আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের বাজারে সঠিক 
করিয়া কিছু-বলা কিংবা ayaa করা উচিত নহে। “বৈদেশিক 
সাহায্যের পরিমাণ বর! হইয়াছে প্রায় আট'শত কোটি টাকার যত, 


ফান্তন 


বিবিধ প্রসঙগ-_দ্িতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড়া 


৫২৩ 





১৯৫১ সনের বার্চ হইতে ১৯৫৫ সনের জুলাই মাস oe 
২৬৮ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিক্রুতি ভারত 
পাইয়াছে, ইহার মধ্যে ১৪৪ কোটি টাকার সাহায্য ভারতবর্ষ কাজে 
লাগাইয়াছে। নিম্নলিখিত সাহায্যগুলি ভারতবর্ষ পাইয়াছে_ 


“nei fin ৯৬ লক্ষ পাউণ্ড; কানাডা--৫'৫ কোটি ডলার; নিউ- 


ল্যাণঁ_১৬ লক্ষ পাউগু, আমেরিকার যুক্তরাষ্্__২৪'৪ কোটি 
ডলার ; ফোর্ড ফাউণ্ডেশন--৮০ লক্ষ ডলার ; নরওয়ে--২ কোটি 
ক্রোনার ; আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক--৯'৫২ কোটি ডলার । 


বৈদেশিক শিল্প-মূলধনের আমদানীও -আশাপ্রদ নহে। ১৯৪৮ 
সনের জুন মাস হইতে ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট 
১৩০ কোটি টাকার বৈদেশিক মূলধন আমদানী হইয়াছে, তবে 
ইহার মধ্যে ৪০ শতাংশ এ দেশের বিদেশী শিল্পগুলি হইতে Bes 
মুনাফা পুনর্বার নিয়োজিত হইয়াছে । ১৯৫৩ সনের ডিসেম্বরের 
পর প্রায় ২৮৭৬ কোটি টাকার বিদেশী মূলধন তৈলশোধন শিল্পে 


নিয়োজিত হইয়াছে এবং এই শিল্পে আরও ১৩:৯৭ কোটি টাকার. 


বিদেশী মূলধন নিয়োগ করা হইবে | Say নিশ্মাণ ও রং-শিরেও 
ক fag পরিমাণ বিদেশী মূলধন আমদানী হইস্বাছে। 


বিদেশী মূলধন আমদানী হয় প্রধানতঃ সেই সকল দেশ হইতে 
ধাহাদের অর্থ নৈতিক কাঠামো ব্যক্তিগত পূ'জিবাদী আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত । ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ, সুতরাং 
“বৈদেশিক মূলধন এ দেশে আসিতে দ্বিধাবোধ করে। সংযুক্ত 
বাণিজ্য সমিতির বাৎসরিক সভায় কেন্দ্রীয় বাণিদ্ামন্ত্রী ঘোষণা 
ফরেন যে, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বৈদেশিক মূলধন ও সাহায্যের 
বিরোধী । বিদেশের দ্বারে অর্থভিক্ষা তিনি আদৌ পছন্দ করেন 
al: বৈদেশিক সাহায্যের পিছনে সাধারণতঃ রাজনৈতিক সর্ত 
ধাকে, এই কারণে বৈদেশিক সাহাষ্য অবাঞ্চনীয় । তবে বৈদেশিক 
মূলধন গ্রহণে আপত্তি থাকিলেও তাহ! গ্রহণ করিতে হইবে 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের aa) বৈদেশিক মূলধন 
আমদানীর AE ভারত সরকার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, 
সুতরাং এই ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাব আসিবার সম্ভাবনা নাই । 
স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহার নিজের সর্তে বিদেশী শিল্প-মূলধন আমদানী 
করিবে, সেখানে ভয়ের কিছু নাই । কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা 
শিল্প-মূলধন আমদানীর পক্ষে অস্তরায় হইয়া দীড়াইয়াছে। 
অর্থনৈতিক আদর্শ বিদেশী মূলধনের আগমনে 

নিঃসন্দেহে বাধার কটি করিবে । দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধানের 
চতুর্থ সংশোধন দারা শিল্পের রাষ্রীয়করণ আদালতের ক্ষমতার 
বহিভূ্তি করিয়া দেওয়ায় বিদেশী মূলধনের পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া 
স্বাভাবিক । যদিও পণ্ডিত নেহরু এবং অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়াছেন 
যে, এই সংশোধন ভারতীয়দের শিল্পের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য, বিদেশী 
মূলধন-চালিত শিল্পের বিরুদ্ধে নহে, তবে এই আশ্বাসের আইন- 
সঙ্গত ভিত্তি কিছু নাই,' কারণ, এই আশ্বাস ব্যক্তিগত মাব্র, 
সংবিধানে এই আশ্বাস কোথাও উল্লেখ করা নাই। ভবিষ্যতে 


কংগ্রেস দলের পরিবর্তে বদি অন্ত কোনও দল শাসনতন্স পরিচালনা 
করিবার ক্ষমতা পার তাহা হইলে এই: আশ্বাসকে তাহারা নাও 
অমুসরণ করিতে পারে। -অধিকন্ত এখন বিদেশী মূলধন ভারতীয়দের 
সহযোগিতায় শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছে; যেখানে যুক্তপ্রচেষ্টা সেখানে 
সংবিধানের সংশোধন শুধু ভারতীয় শিল্পের বিকন্ধে প্রযোজ্য, একথা 
বলা অষোঁক্তিক। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় আয়করের নুতন ধারা 
২৩ক ( যাহা ১৯৫৫ সনে সন্নিবেশিত হইয়াছে ) বেসরকারী ক্ষেত্রে 
শিল্প-মূলধন সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে | 


দ্বিতীয় পঞ্চবা্ধিকী পরিকল্পনায় ate শিল্পনীতির নূতন ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন, কারণ কর্তৃপক্ষ বদ্দিও প্রায়ই ঘোষণা করিতেছেন যে, 
তাহারা ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতিকে অন্থসরণ করিতেছেন এবং 
ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই Qe পরি- 
বর্তিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারতের খনিজ-শিল্লের 
মালিক হইবে রাষ্ট্র এবং খনিজসম্পদ থনন করিবার অধিকার 
ধাকিবে রাষ্ট্রের । ইহা! ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতির ব্যতিক্রম সুচনা 
করে। সেই ঘোষণায় শুধু ছিল যে ভবিষ্যতে খনিজ তৈল-শিল্লের ' 
মালিক হইবে রাষ্ট্র, কিন্তু ware ণনিজসম্পদ ( করলা ব্যতীত ) 
বেসরকারী শিল্পের মধ্যে থাকিবে । আর একটি ব্যতিক্রম এই 
যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার বুনিয়াদী উৎপাদকযন্্-উৎপাদনকারী 
কারখানাগুলির মালিক হইবে রাষ্ট্র এবং এইগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক পরি-: 
চালিত হইবে । ১৯৪৮ সনের শিল্পনীতি প্রস্তাবে শুধু কয়লা, '- 
খনিজতৈল, জাহাজ-নিশ্ধাণ, ইস্পাত-শিল্প, এরোগ্লেন fad এবং 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি রাষ্ট্রের অধীনে থাকিবে বলা 
হইয়াছিল | 


অল্ান্ত যে সকল বেসরকারী শিল্প ভারত সরকার অর্থ সাহাধ্য 
করিয়াছেন, সেই সকল শিল্পের কিছু পরিমাণ যূলধনের মালিক 
হইবেন সরকার । যদিও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রকে দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে, তথাপি রাষ্ট্রের কাধ্যক্ষেত্র 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে এবং সেই অমৃপাতে বেসরকারী শিল্প- 
প্রচেষ্টা সন্থুচিত হইয়া যাইতেছে । বেসরকারী এবং সরকারী 
শিল্পের wen সম্পূর্ণ বিভিন্ন; ব্যক্তিগত শিল্পের আদর্শ মুনাফা 
লাভ এবং WE শিল্পের উদ্দেশ্য সামাজিক কল্যাণ-বৃদ্ধি ; লাভ-ক্ষতির 
প্রশ্ন সেখানে উঠে না। 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত আয়ের সর্ক্বোচ্চ সীমারেখা 
টানার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কর বাদ দিয়া কাহারও বাৎসরিক 
আয় ৫০,০০০ হাজার টাকার বেশী হইতে পারিবে না । ভারতীয় 
সংবিধান সভার পরিকল্পনা উপদেশ কমিটি এই সত অন্থমোদন 
করেন! আয়কর অনুসন্ধান কমিশন ব্যক্তিগত আয়ের AAS 
সীমা নিষ্ভারণের প্রস্তাব করেন । মতে প্রতি পরিবারের 
গড়পড়তা বাৎসরিক are ত্রিশ গুণের অধিক ব্যক্তিগত আয় 
হইতে পারিবে না। ইহা অবশ্ত fetes ব্যবস্থা কিছু নয়, জীবন- 


৫২৪ 


প্রবাসী 


১৩৬২. 





মানের উন্নতি ৪ অবনতির সহিত এই নীতির পরিবর্তন সাধিত 
হইবে। আয়ের সর্ধোচ্চ সীমারেখা নির্ধারিত হইলেও, কর বাদ 
দিয়া মানিক আয়ের পরিমাণ থাকিবে ৩,৫০০ হাজার টাকা, এবং 
ইহা নিতান্ত কম নহে? ব্যক্তিগত আয়ের উচ্চ সীমারেখা শুধু 
করধার্য্য Wa সম্ভবপর হইবে না; নিম্বস্তরের জীবন-মান উন্নৃতিরও 
প্রয়োজন BTS | 


শহীদনগরে কংগ্রেস অআধবেশন 


কংগ্রেসের ৬১তম অধিবেশনে যে সকল ভাষণ ও ঘোষণা হয় 
তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাহা সেগুলি এই সঙ্গে পরে পরে দেওয়া 
গেজ : 


“পহীদনগর, ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর আজ এখানে 
ঘোষণা করেন যে, রাজ্য পুনগঁঠনের প্রশ্নে হিংসাত্মক আন্দোলনের 
দ্বারা দেশের যে সকল ক্ষত হ্যাট করা হইয়াছে তাহা দূর করিয়া 
দেওয়া আত্ম প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য । lay পুনগঠনের প্রশ্নে 
যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার সমর্থনে কংগ্রেসের প্রকাশ্য 
অধিবেশনে Tee প্রসঙ্গে Aare উপরোক্ত মন্তব্য করেন। 
তিনি আরও বলেন বে, এই অর্থহীন বাগৃবিতগ্ডার দ্বার! মায়ষের 
মনে যে একটা অস্বস্তি দেখা দিয়াছে__অতি সত্তর তাহা দূর 
করিতে হইবে। 


প্রধানমন্ত্রী জানান যে, রাজ্য পুনগঁঠন সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত 
ধদি কোন cra ভুল প্রমাণিত হয় তাহ! হইলে পরেও তাহা 
পরিবর্তন করা চলিতে পারিবে | কিন্তু এই অম্বস্তিকর আবহাওয়া 
দূর ও Be পথ পরিত্যক্ত না হইলে কিছুই কর! সম্ভবপর নয়। 
এইজন্ সকল স্থানে হাঙ্গামা দমন করিতে হইবে, সকল লোকের 
মধ্যে সন্তাব ফিরাইয়া আনিয়া হিংসার পথ চিরতরে বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে | 

বোম্বাই নগরীকে মহারাষ্ট্রের aes ee করার দাবী জোর 
করিয়া গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যে বোদ্বাইয়ে কয়েকটি দল সত্যাগ্রহ 
করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া 
শ্রীনেহক বলেন, ‘এ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার |” এই সকল দল 
সত্যাপ্রহের নামে যে কি করিবে তাহা আমি জানি না। তাহারা 
US করুক না কেন তাহারা এমন এক সময়ে এসব করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছে, যখন বোম্বাই নগরী ও তাহার আশেপাশে যে 
আঘাত হানা হইয়াছে তাহা নিরাময় করাই প্রত্যেকের কর্তব্য । 

যদি কোন সত্যাগ্রহ Gwe করা হয় তাহা হইলে এইসব ক্ষত 
আরও গভীর হইবে । ইহাতে আমি অত্যস্ত বিস্মিত । আমি 
ইহাকে চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যাপার বলিয়া মনে করি। শ্রীনেহক 
বলেন বে, বন কোন জাতি তার নিজ দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে 
তখন উহা নিরাময় করা অতি কঠিন হইয়া ছড়ায় । সঙ্গে সঙ্গে 
যখন কতক লোক আবার জনগণকে Beles করার জন্য মাতিয়া 


উঠে তখন তাহারা সম্মানিত হইলেও আহি এ কথ! না বলিয়া 
পারি মা যে, এরূপ করা একেবারেই ছুল। ইহাতে শান্ত অবস্থা: 
কোন মতেই আনা যাইবে না। ইহারা শুধু হাঙ্গামা এবং 
উচ্ছ লতা সৃষ্টি করিতেই চাহে । আমাদের এই বিষয়ে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে হইবে । উত্তেক্জিত না হইয়া এবং যাহাতে কেহ ৮ 
faa ফেলিয়া না দেয় তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের অগ্রসর 
হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলের মৈত্রী এবং সদিচ্ছা 
অর্জন করিবার জন্য চেষ্টা! করিয়া যাইতে হইবে। 


প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে বলেন, এ কথা ভাবিয়া তিনি বিশ্মিত 
যে, আজিকার দিনেও বলিতে হইতেছে, ভারত একটি অবিভাজয 
দেশ, ভারতের সকল লোককে পরস্পরের সহিত বন্ধুভাব লইয়া বাস 
করিতে হইবে | 


আমি নিশ্চিতরূপে এ কথ! বলিতে পারিব যে, দশ-পনর বৎসর 
পরে লোকেরা যখন এই কংগ্রেস অধিবেশনের কথা স্মরণ করিবে 
তখন তাহারা রাজ্য পুনর্গঠন প্রশ্নে এই বিতপ্তার কথা ভাবিয়া 
নিশ্চয়ই গভীর fama বোধ করিবে। আমি ও আপনি এবং 
আমরা সকলে এইরূপ অথহীন ব্যাপারে এত সময় নই করিয়াছি 
ভাবিয়া! অবাক হইব। 


ভাষাভিত্বিক সর্বপ্রকার যুক্তির «i 


প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 
তিনি বিবেচনা করিতে বাজী । আমি সকল ভাষাকে সম্মান করি এবং 
আমাদের দেশের সকল ভাষার উন্নতির প্রয়োজন রহিয়াছে । এই 
সকল ভাষার সহিত জাতির জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সকল 


ভাষার উন্নতি সাধনের অন্য আমি আমার সকল শক্তি নিয়োগে 
ees | কিন্তু সকল ভাষার মধ্যে যধন রাজনৈতিক এবং এমনকি 
সীমানার প্রশ্ন টানিয়া আনা হয় তখন আমি উহাকে খুবই ভুল 
বলিয়া মনে করি। 


ভারত ভ্রাতীয়তাবাদের পধ্যায় ছাড়াইয়া সমাজতন্ত্রের পথে 
অশ্রপর হইতেছে । এই ছুই পধ্যায়ের মধ্যে কোন সংঘাত নাই। 
জাতীয়তাবাদ ভাল কিন্তু যখন উহা সন্থীর্ণ হইয়া দেশে বিভেদের 
বীজ বপন করে এরং দেশকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলে তথনই 
উহার ভ্রান্তি ধরা পড়ে । 


কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন comm Sere ভাষণে সমগ্র 
জাতির উদ্দেশে আহ্বান জানাইম়া বলেন যে, উদ্দেশ ও আদর্শে 
প্রতি নিষ্ঠা*এবং দুর্নীতিমুক্ত কর্ণুপ্রেরণ! লইয়া আমাদের অগ্রদর 
হইতে হইবে। তিনি তাহার ভাষণে কংগ্রেসের সাংগঠনিক 
দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, কংগ্রেলকক্মীরা যখনই 
জাতীয় স্বার্থকে প্রাদেশিক স্বার্থের উপরে স্থাপন করিয়াছেন, তথনই 
জনসাধারণ তাহাদের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জাতীয় 
এবং প্রাদেশিক স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে RATE TCH 
দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করা BT 1 


লীডেবর বলেন, ভাৱতবর্দ মকলেতই বম্ব--পশ্চিমের ত্রিটেন 


aie 


ও সাকিন যুক্তরা্রের স্তায় গণতান্িক রাই হউক যা যাশিষা ও 
্র্াতনত্রী চীনই হউক, ভারতবর্ষ সকলেরই TE তাহাদের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি ঘটিতেছে, তাহা লইয়া আমরা মাথা 
ঘামাইতেছি না, বা তাহাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করিতেও আমরা 
চাহি at | 


= রাজ্য পুনগঠনের কথ! উল্লেখ করিয়া জরীডেবর বলেন, প্রদেশ- 
সমূহের ভাষাগত ভিত্তির সহিত সর্ববজনের সমান নাগরিক অধিকারের 
উপরও Way গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কথাটির অর্থ 
হইতেছে এই যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যেখানেরই বাসিন্দা হউক 
না কেন, অন্থান্ত রাজ্যেও তাহার সমান অধিকার থাকিবে এবং নিজ 
wives রহিয়াছে বলিয়া কেহই কোন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা বা 
অধিকার ভোগ করিবে না। 


শ্ীভেবর বলেন, কংগ্রেদ কাম্মগণ আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন 
হইয়াছেন। প্রাদেশিক ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে যে সংঘাত দেখ! 
দিয়াছে, উহাতে দেশকে ঠিক পথে পরিচালনার wifey তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিতে হইবে । আগামী সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য কংগ্রেসের 
মর্যাদা রক্ষিত হইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া তাহারা বেন ঠিক 
> পথ হইতে বিচ্যুত না হন। 


কংগ্রোদ সমগ্র জাতির মধ্যে এঁক্য রক্ষার এক বিরাট শক্তি্ূপে 
কাজ করিতেছে । আজ .যদি উহা দুর্বল হইয়া পড়ে, তবে 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই বিরাট দেহের প্রতিটি অংশ ছিন্নবিদ্ছিন্ন 
হইয়া ভাতিয়া পড়িবে | 


কংগ্রেম সভাপতি বলেন, যেখানেই কংগ্রেস-কন্ীরা প্রাদেশিক 
স্বার্থের উর্ধে জাতীর স্বার্থকে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানেই জনগণ 
তাহাদের নেতৃত্ব vif লইয়াছে। মধ্যভারত, বিদর্ভ, যধ্য- 
প্রদেশ, মহীশূর ও বিন্ধা প্রদেশে ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে। 


mae চিন্তাধারা ও ‘উদার মন'_এই ছুইটিই জনদাধারণ 
কামনা করিতেছে! জনদাধারণকে যদি সঠিকভাবে পরিচালিত 
করা না হয়, তবে ভূলক্রটির জন্য তাহাদিগকে দায়ী করা চলে না। 
আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবেন যে, এভাবে সেভাবে পঞ্জিত 
নেহকুর উপর চাপ দিয়া তাহাদের দাবি আদায় করা সম্ভবপর হইতে 
চি. oes তাহারা এমন কয়েকটি দলের সহিত মিলিত 


By 
Fa 


হইতেছেন যাহার], ধামনকি, were গান্ধীর নামে ছনণাম 
রটাইতেও দ্বিধা করে নাই । এ সকল দল কংগ্রেসকে Oke করিয়া 
তুলিবার জন্য কংগ্রেদ কম্মিগণকে কাজে লাগাইডেছে। আমাদিসকে 
এ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে |” 


দ্বিতীয় পাচশালা পরিকল্পনা 


qr পরিকল্পনার রূপ কিরকম হইবে এবং তাহার মূলে কি 
নীতি আছে ca বিষয়ে few cer অভিমত ও এই সঙ্গে 
প্রদ্ হই ? 1 


বিবিধ প্ৰসঙ্_দ্বিতীয় পঁচশাল! পরিকল্পনা 
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*১০ই ফেব্রুয়ারী-_পরিকল্সন| কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি" 
কল্পনার খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন | ইহাতে জাতীর উন্নয়নের 
সর্কক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় 
পরিকল্পনান্ন পাচ বৎসরে ( ১৯৫৬-১৯৬১) উন্নয়ন বাবদ কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য লরকারসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ৪,৮০০ 
কোটি টাকা ৷ বেসরকারী উদ্ভোগেও এই সময়ে ২,৩০০ কোটি 
টাকা বিনিয়োগ করা হইবে বালয়া আশা করা যাইতেন্কে। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইবে__জনগণের জীবনধারপের 
যান উন্নয়নের জন্ত জাতীয় আয উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা, দ্রুত 
শিল্পায়ন--তবে মূল ও বৃহৎ শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, 
কর্মসংস্থানে বিরাট সম্প্রসারণ, সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ 
an অর্থ নৈতিক ক্ষমতা অধিকতর সুসম বণ্টন । সমাজতান্ত্রিক 
ধাচে সমাজ-গঠনই হইবে এই পরিকল্পনার একমাত্র BT । 

শিল্প ও খনিজ সম্পদের উন্নয়নকে সর্বাধিক প্রাধান্ত দেওয়া 
হইবে । কারণ ইহার ফলে ভবিষ্যতে we অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
পথ সহজ হইবে। পরিকল্পনা কোটি কোটি দেশবাসীর আশ! 
আকাক্ষাকে বাস্তব রূপ দিবে; আবার দারিত্র্য' মোচন এবং 
জীবনধারণের মান Bacay জাতীয় উদ্যোগে দেশবাসী প্রত্যেকের 
সম্মুখেই সেবার এক মহান সুযোগ আনিয়া দিবে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী বিনিয়োগের শতকরা! ৪৮ ভাগ 
পরিবহন ও যোগাযোগ সহ শিল্প ও খনিজ সম্পদ খাতে, ১৮ ভাগ 
সেচ ও fag খাতে, ১২ ভাগ সমার্জ-উন্নয়ন ও জাতীয়-সম্প্রসারণ 
পরিকল্পনা সহ কৃষি খাতে এবং ২০ ভাগ গৃহ-নিক্দাণ ও Bete 
গুনর্বামন সহ সমাল-সেবা খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে । 

জনমাধারণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের Bors লইয়াই 
দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়ার সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করা হইতেছে। 
সকলের মতামত পরিপূর্ণরূপে -বিচার-বিবেচনা করিয়া পরে পূর্ণাঙ্গ 
পরিফল্পনাটি প্রকাশ করা হইবে! 

সংক্ষিপ্ত খসড়াটিতে ১৪টি পরিচ্ছেদ এবং মোট ছুই শতাধিক 
পৃষ্ঠা আছে। দেশের চিন্তানায়কগণের ও প্রতি অংশের মতামত 
লইয়া crate এবং রাজ্য সরকারসমূহের বিভিন্ন স্তরের বু কর্মীর 
পরিশ্রমে এই পরিকল্পনা বচিত হুইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন 
সমাজের সর্ব স্তরের নরনারীর সহযোগ্সিত! লাভ করিয়াছেন 1 পরি- 
কল্পনা রচনাকালে যে অভূতপূর্ক্ উংসাহ এবং ব্যাপক সহযোগিতা 
লক্ষ্য কর! গিয়াছে তাহাই ইহার সার্থক রূপায়ণের শুভ ইন্দিত। 

“শহীদ নগর, ১২ই ফেব্রুয়াৰী--আজ প্রধানমন্ত্রী প্রীনেহক 
কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে বৈষয়িক নীতি 
সংক্রান্ত প্রস্তাব উশ্থাপন প্রসঙ্গে ঘোষণা! করেন যে, ভারত তাহায় 
শিল্প-বিপ্লব সাধনে বিশ্বের সমক্ষে ‘এক নূতন পথে'র সন্ধান দিতেছে। 
এই পদ্ধতি ইন্গ-মার্কিন ও কুশ পদ্ধতি হইতে wey তিনি বলেন 
_ “আমরা সমাজবাদের aoa fice অগ্থদর হইতে এবং শাঁস্তি- 
পূর্ণ পথে দ্রুততার সহিত সমাজভান্ত্রিক সমাজ-্প্রতিষ্ঠার মহ 
চুড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করিয়াছি ।' 


৫২৬ 





“প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারতের কয্যুনিষ্ট এবং কিছুসংখ্যক 
MABE এই নৃতন পথের তাৎপর্যা এখনও পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সক্ষম হয় নাই, কারণ তাহারা তাহাদের সঙ্ধীর্ণ ছকে-বীধা 
চিন্তাজালে বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের এই 
চিন্তাধারার সহিত বর্তমানে ভারতের বাস্তব অবস্থার আদৌ কোন 
ARPT নাই । 


প্রধানমন্ত্রী এক ঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করেন । ভারতের 
লিল্প-বিপ্লব সাধনে বে ‘নৃতন পথে'র কথা তিনি পূর্বে বলিয়াছেন, 
তাহার ব্যাখ্যাতেই তাহার অধিক সময় কাটে! তিনি বলেন 
“ইন্গ-মার্কিণ পদ্ধতি অধবা রুশ পঞ্চতির সমালোচনা করা আমার 
Bors নয়। আমি এই পঞ্চতিগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই 
বুবিবার চুষ্টা করিতেছি । শিল্প ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনের 
জন্য প্রত্যেক দেশকেই শেষ পরাস্ত তাহার few পথই খুন্রিয়া 
বাহির করিতে ay | ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাশ্মানী এক পথ 
অনুসরণ করে। এই পথ হইতেছে এক শত বা দেড় শত বৎসরে 
শিল্প-বিপ্রব সাধনের পথ। সোভিযেট refs স্বতন্ত্র । রাশিয়া 
কুড়ি হইতে ত্রিশ বংসরে শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করিয়াছে, কিন্ত 
> উহা করিবার জন্ত রাশিয়াকে প্রচুর জোরজ্বরদত্তি করিতে হইয়াছে 
এবং যে সরকার এই জোরজবরদন্তি করে, সে সরকার হইতেছে 
প্রভৃবাদী সরকার। সোভিষেট জনগণকেও US প্রচুর মূল্য দিতে 
হইয়াছে | আমি কোন পত্ধতিরই সমালোচনা করিতেছি না । আমি 
শুধু ইহাই দেখাইতে চাই বে, ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ এই ছুই 


পদ্ধতির কোনটিই আমাদের দেশের অবস্থা ও পরিবেশের পক্ষে, 


যোগ্য নয়। 


হা স্পষ্ট যে ভারত দেড় শত বৎসর ধরিয়া শিল্প-বিপ্রব সাধনের 
চেষ্টা করিতে পারে না । এই পধ ধরা হইলে আমাদের বংশধর- 
দের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হইবে । কাজেই ইহা অসম্ভব । সমন্তা যখন 
আমাদের বুকে বোঝার মত চাপিয়া বসিয়া আছে, তখন উহা 
সমাধানে বিলদ্বের পথ ধরা আমাদের পক্ষে অসম্ভব । আমাদিগকে 
Bs সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ।' 


কুশ-বিপ্লবের প্রসঙ্গ তুলিয়া! প্রধানমন্ত্রী বলেন_-কশ-বিপ্লীবের 
বিষয় আলোচনার সময়ে আমাদিগকে তখনকার ইউরোপ ও 
রাশিয়ার বিশেষ অবস্থার কথা Tacs রাখিতে হইবে । প্রথম বিশ্ব- 
যুদ্ধের ধাক্কায় সোভিয়েট বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ ও 
বৈদেশিক হস্তক্ষেপও তখন চলিতেছিল | বৈদেশিক শব্কিগুলি যদি 
তখন নবজ্াত সোভিযেট রাষ্ট্রের বিকত্ধে হস্তক্ষেপের অভিযান না 


চালাইত, তবে হয় ত মোভিয়েট সরকারের নীতি ও পদ্ধতি ভিন্ন রূপ' 


ধারণ করিত । কিন্তু ভারতে বৈদে শিক হস্তক্ষেপের অভিযান বলিয়া 
কোন বস্ত নাই। ইহা ছাড়া aay Force কশ সরকারের পতনও 
হয়। কাজেই রাশিয়ার দৃষ্টাত্তের সহিত ভারতের অবস্থার কোনও 
সামগ্রন্ড নাই ।' 


প্রবাসী 





১৩৬২ 
Aes বলেন-_'ভারত ও রুশ সরকারের মধ্যে TT" 
পার্থক্য রহিয়াছে। : গণতন্ত্র বলিতে আমরা যাহ! বুঝি, রাশিয়ায় . 
তাহার যে কোনও অস্তিত্ব নাই, তাহা সকলেরই জানা আছে। 
রাশিয়ার গণতন্ত্র ভিন্ন ধরণের । 
গণতন্ত্রের সমালোচনা আমি করিতেছি না। 
, ব্বাশিয়ার শিল্প-বিপ্রব যে রকম দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইবা 
ভারতও সেইরূপ ক্রুততার সহিতই উহা! করিতে চাষ, তবে শাস্তিপূর্ণ 
ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উহা করা ভারতের কাম্য । এই পরীক্ষায় 
অপর কোন দেশ ETS প্রবৃত্ত হয় নাই । বিনা রক্তপাতে এবং 
কোনও প্রকার জবরদস্তি না করিয়া শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
weary দেশের অগ্রগতি শুধু আমাদের দিক হইতেই নয়, 
পরস্ত সমগ্র বিশ্বের দিক হইতে একটা আশ্চর্য্য ঘটনা হইবে না, 
কি? বর্তমান সময়ে এই উদ্দেশ্য সাধনে রক্তপাত ঠিক নিছক 
sl নয়? | 
'এই সব কারণে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার গুরুত্ব. 
আমাদের দিক হইতে খুবই ca বিশ্ববাসীর দৃষ্টিও তাই ate 
আমাদের উপরেই নিবন্ধ ৷! * 


ভারতে স্বাস্থ্যোময়ন 


এতদিন দেশে অন্নবন্্রের অভাব ছিল, এবং সেই কারণে স্বাস্থ্য 
ও শিক্ষার অবনতি বিনা প্রতিরোধে নিম্ন পথে ক্রুত চলিয়াছে। 
স্বাস্থ্যের দিকে এত দিনে নজন্ন পড়িস্বাছে মনে হয়। জানি না' 
শিক্ষার দিকে কর্তৃপক্ষ কবে অবহিত হইবেন। 


CHR স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর স্থাস্থ্যোক্নয়ন সম্পর্কে ' 
সরকারী কার্যনথচীর যে বিবরণ প্রদান করেন তাহার করেকটি 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল £ (১) came arfen সংগঠনকল্পে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানে সুযোগ স্ববিধার সংস্থান ; (২) চিকিৎসা-কম্মাদের শিক্ষা- 
দানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ; (©) mares ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ; (৪). 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশ স্যর প্রয়াস ; (€) জন্মশাসন ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ 
পরিকল্পনার কাধ্যে সহায়তা । 


রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন, festa পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় 
হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতিসাধন কয়া হইবে 1. 
সমাঅ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা এলাকাসমূহে ১১২০টি এবং জাতীয় উন্নয়ন 
ব্লকগুলিতে *২,৫০০টি স্বাস্থ্য-কেন্দ্ স্থাপিত হইবে! ১৯৬০-৬১ 
সনের শেষে চিকিৎসা সংস্থা এবং শয্যা সংখ্যা যথাক্রমে ১২,৫০০ 
এবং ১,৪৩,০০০ দীড়াইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী অতঃপর বলেন, দেশে আরও অধিকসংখাক মেডিক্যাল 
কলেজ স্থাপিত হইবে এবং বর্তমনে যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে 
তাহাতে শিক্ষাদানের উন্নততর’ ব্যবস্থা করা হইবে । নাস? ua 
এবং স্বস্থা-পরিদর্শকদের শিক্ষাদানেরও বধোপবৃক্ত ব্যবস্থা করা: 
হইবে। 


আমি পুনরায় বলিতেছি যে, রশ “ 
টি, 


vi 


BISA 


ম্যালেরিয়া, wa, কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধি নিবারণ এবং চিকিৎসার 
জন্য ষে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইতেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাহার 
উল্লেখ করেন । ভারতে স্বাস্থ্যোন্য়নের প্রচেষ্টায় যে সকল আত্ত- 
জ্নাতিক সংস্থা সহাযুতা করিতেছে তিনি তাহাদের, ধন্যবাদ 


ক্ষ! 
উদ্বাস্তু সমস্ত! 
উদ্বান্ত সমস্া ত ক্রমেই নিদারুণ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। 
ভবিষ্যতে ষে তাহা কমিবে সেকথা! CHE এখনও ভাবিতে পারে না I 
বরং খবর যাহা পাওয়া বার, মধা নিয়ে প্রদত্ত সংবাদে-_তাহাতে 
হয় ইহা Be জটিলতর হইবে। ' 


“ঢাকা, ৬ই ফেব্রুয়ায়ী--গত ৩১শে জান্থ্যারী যে পক্ষ শেষ 
“হইয়াছে, উহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়তুক্ত সর্বাপেক্ষা 
অধিকসংখ্যক লোক testy করিয়া ভাবতে আসিয়াছে । 
তাহাদের সংখ্যা ২৪৯২২ I 
Se চীফ fen অফিদার ঞীফ্বজ্যোতি সেনগুপ্ত অভ 
পূর্ববাহে সাংবাদিকদের নিকট সরকারী পরিসংখ্যান প্রকাশ করিয়া 
বঞিত্বাছেন, তাহার আশঙ্কা! হয় যে, বাস্তত্যাগের এই ভিড় আরও 
Ae | 
/ গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে প্রত্যহ গড়ে ছুই হাজার পাঁচ শতের 
ধিক লোক বান্তত্যাগ করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে হিন্দু cats, 
Rea এমনকি পাশাঁও আছে। 


AS বৎসর ১৬ই হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্যাস্ত এক পক্ষ AAT 
প্রতিদিন গড়ে ১৬৩৯৬ জন লোক বাস্তত্যাগ করিয়াছে। 

প্র সেনগুপ্ত আরও বলেন ষে, এখানে ভারতীয় ভিসা আফিস 
১৯৫২ সনের অক্টোবর মাসে থোল! হয় । তাহার মনে হয়, 
পৃথিবীতে ইহাই বৃহত্তম ভিসা অফিস। 


ভিসা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের বাস্তত্যাগের প্রথম পর্য্যায়ে বর্ণ- 
হন্দুগণ ভারতে চলিয়া গিয়াছে । বর্তমানে প্রধানত; তপখীলতৃক্ত 
বাতির লোকগণ বাস্যত্যাগ করিতেছে । ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর 
জলা হইতেই সর্বাপেক্ষা অধিকদংখ্যক লোক বাস্তত্যাগ 


ঝুযাছে। 
eB, ঢাকা ও' খুলনা জেলা হইতেও বথেষ্টসংখ্যক লোক 
গ করিতেছে? ৬ 


fen আপিস যদিও দবখাস্তকারীদিগকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন, 
স্পথাপি বাস্তত্যাঙ্গ বৃদ্ধির কোন কারণ নির্দেশ করিতে পাবেন না । 

টি, আই, বাস্তত্যাগীদের . নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে 

রিহাছেন যে, বাস্তত্যাপের বনু কারণের মধ্যে একটি অর্থ- 

তিক। 

জী Fass বলেন, Tests বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নার জন্ত 

WH নংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বিবিধ গুসঙ্গ-__একীকরণ প্রস্তাব 
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তিনি আরও বলেন যে, গত ৩১শে জানুয়ারী যে পক্ষ শেষ 
হইয়াছে উহাতে ১৭০৬১ দরখাস্ত ARG যধাবিহিত ব্যবস্থা! করা 
হয়, তন্মধ্যে ১৬৭১৪টি দরথাস্তে ভিসা aay করা হয়; অবশিষ্ট 
৩৪৭টি দরখাস্ত ত্রুটির ae নামধুর করা হয়। ‘a শ্রেণীর 
ভিসার জন্য ( এক বৎসর মেয়াদের ) এ সমস্ত দরখাস্ত করা 
হইয়াছিল। 


একীকরণ প্রস্তাব 


পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যম্ত্রীদ্বয় একীকরণ সম্পর্কে যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহার সারাংশ আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। ইহা ada যে, বিহারের মৈথিলী (উত্তর বিহার) ela ও 
ঝাড়-খণ্ডের সভ্যঙগণ এই প্রস্তাবে আনন্দিত । 


পশ্চিমবঙ্গের মৃথ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ৩১শে জামুয়ারী 
পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একীকরণ প্রস্তাব সম্পর্কে একটি ব্যাধ্যামূলক 
বিবৃতি দিয়াছেন । বিবৃতিতে তিনি বঙ্গেন বে, “ex অঞ্চলের 
আত্যন্তত্নীণ বিধি-ব্যবস্থা এখন যেরপ আছে Ganz থাকিবে, 
ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।” 


ডাঃ ay বলেন যে, ভূমি-ব্যবস্থা, প্রজান্বত্ব আইন, কর- 
faGray পদ্ধতি, রাজন্পংগ্রহ এবং সম্অ-সেবামূলক বিধিবিধান 
সম্বন্ধে উভয় রাজ্যই fra নিজ স্বকীয়তা রক্ষা করিবে । কারণ, 
উভয় রাজ্যই একটি বিশেষ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া এই সকল 
বিষয়ে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে । এজ্জন্ত উভয়ের সম্মতি 
ব্যতীত এ সকল বিষয়ে এখনই কোন অদলবদল করা সমীচীন 


হইবে Al 


ডাঃ রায় বলেন, বঙ্গ-বিহার একীকরণ পরিকল্পনায় নিশ্ন- 
লিখিত প্রধান বিষয়গুলি থাকিবে £ 

প্রথমত, সম্মিলিত রাজ্যের নাম ‘পশ্চিমবঙ্গ ও বিহায় যুক্ত- 
রাজ্য’ রাখা যাইতে পারে । 


দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক রাজ্যের ভাষ! ও সংস্কৃতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হইবে । যুক্তরাজ্যে সরকারী ভাষা দুইটি থাকিবে_-বাংলা 
ও হিন্দী। 

তৃতীয়তঃ, এক মন্ত্রীসভা ও এক বিধানমণ্ডলী ধাকিবে-। 
মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও একজন: উপ-সুখ্যমন্ত্রী থাকা বাঞ্থনীয় হইবে; 
WW এক অঞ্চলের ও Bryn) অপর অঞ্চলের লোক 
হইবেন । মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যায়ক্রমে উভয় অঞ্চল হইতেই নির্বাচন 
করার একটি প্রথাও চালু হইতে পারে । . 


pede: এই যুক্তরাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল ধাকিবেন 
এবং পার্ক সার্ভিদ কমিশনও একটিই থাকিবে ।- 





‘৫২৮ 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





পঞ্চমতঃ, যে অঞ্চলে যে ভাবা প্রধান, সেই অঞ্চলের জন্য একটি 
করিয়া মোট ছুইটি আঞ্চলিক after থাকিবে । যে অঞ্চল হইতে 
যাহারা বিধানমণ্ডলীর প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, তাহাদের মধ্য 
হইতেই মেই অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গ্রহণ করা হইবে । 

যষ্ঠতঃ, রাজ্যের মুখ্য রাজধানী কলিকাতাতেই করিতে হইবে। 
পাটনা দিতীয় রাজধানী হইতে পারে এবং বিধানমপ্লীর অধিবেশন 
উভয় স্থানেই হইতে পায়ে । উভয় রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
ভার একই বিভাগের হাতে থাকিবে । ' 

৩১শে জম্ুয়ারী__বিহাক্বের রাজ্যপাল লী আর, আর. দিবাকর 
অন্ত বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ এবং 
বিহারের একীকরণের প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। 


স্ট্তনি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্য মন্ি্বয়ের প্রশংসা করিয়া 
বলেন, যখন রাজাসমূহের পুনর্গঠনের সম্বন্ধে বাদামুবাদ চরমে উঠিয়া- 
ছিল এবং মনে হইয়াছিল যে, ছুই রাজ্যের মধ্যে মনোমালিন্ত ae 
পুরুষ যাবৎ তাহাদের সম্পর্ক বিষাক্ত করিবে তখন ছুই মুখ্যমন্ত্রী 
ছুই রাজ্যের পুনদিলনের মহান আদর্শ উপলব্ধি করিয়া উহা কার্যে 
পরিণত করিবার জন্ত এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। 

তিনি সদপ্তঙ্গণকে শাস্তভাবে ও পুন্মাহুপুজ্খরূপে এই বিরাট প্রশ্ন 
অন্থধাবন করিতে এবং সমর আনিলে রাজ্যের অধিবাসীদের স্থায়ী 
স্বার্থ ও সর্ববোপরি ভারতের dae শক্তি oma রাখার ও বৃদ্ধি 
ফরার আবশ্তকতা স্বরণ রাখিয়া তাহাদের সুবিবেচিত অভিমত 
প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। 


রাজ্যপালের বক্তৃতার পর maT লবীতে সমবেত হইলে 
একমাত্র হুই রাজ্যের একীকরণের প্রশ্ন তাহাদের মনকে আলোড়িত 
করিতে থাকে। মিথিলার (উত্তর বিহারের ) সদশ্ডগণ একীকর এ 
প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাহার! মুসলমানদের সহিত উচ্চ কণ্ঠে 
প্রস্তাব সমর্থন কলেন। কিন্তু পাটনা, সাহাবাদ, মুজের গয়া ও 
ভাগলপুষের IAG এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ছুই রাজ্যের 
একীকরণ "হইলে তাহারা শাসনযন্ত্রের উপর bi হায়াইতে 
পায়েন। 

চর রানার কার জারা 
আনদিত হইলেও মুসলমান AI ব্যতীত মগধ এই বিষয়ে 
fas ও আশকঙ্কাগ্রস্ত | Bete দলের সদশ্যগণও একীকরণ 
প্রস্তাবে আনন্দিত । 

সংযুক্ত প্রদেশ গঠন সম্পর্কে জনমত 

২৩শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তি সাধন সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহায়ের মুধ্যমন্ত্রীঘয়ের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। 
বিবৃতিটি প্রকাশিত হইবার {সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানান ৷ প্রস্তাবটি 
ঈতিপূর্বেই প্রানেহক্ষয় সমর্থন লাভ করিস্বাছিল, অমুতসরকংগ্রেসেও 


প্রস্তাবটি সমধিত হইয়াছে । এই প্রস্তাব প্রকাশের পর বিভিন্ন স্থান 
হইতে অন্তাঞ দ্বিভাষিক রাজ্যগঠন সম্পর্কেও নানাকপ প্রস্তাব 
উঠিয়াছে। 


রাজনৈতিক ₹লগুলির মধ্যে সাধারণ ভাবে সর্ববভারতীর ক্ষেত্রে 
দুইটি দল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে প্রস্তাবটি সম্পর্কে সৰ্ব 
মতামত ব্যক্ত করিয়াছে। Realy প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছে এবং 
কমিউনিষ্ট পার্টি উহার বিরোধিতা করিয়াছে। অপরাপর দলগুলি 
সর্বভারতীয় ভাবে'কোন মতামত প্রকাশ করে নাই EO অনেক 
ক্ষেত্রে একই দলের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দ পরস্পরবিরোধী মতা- 
মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 

প্রজাসমাজ্তস্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক প্রস্তাবটিকে সমর্থন 
করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবটির বিরোধিতা 
করিয়াছেন। আচার্য্য কৃপালনী প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন, কিন্ত 
জয়প্ৰকাশ নারায়ণ প্রস্তাবটির বিয়োধিত| করিয়াছেন। জনসজেবর 
সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছেন, 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নেতৃবৃন্দ উহার বিরোধিত! করিয়াছেন। ফর- 
ওয়ার্ড রক ( মাকম্‌ বাদী ) দলের বোস্বাই কমিটি প্রস্তাবটিকে অভি- 
নন্দন জানাইযাছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কমিটি উহার বিরোধিতা 
করিয়াছেন । নর 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের সিনেট ও কলিকাতা! হাইকোর্টের বাঁ 
এসোসিয়েশন সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন । পশ্চিম 
বঙ্গের চিকিৎসকগণের প্রতিষ্ঠানও প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন! 

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ মিনার 
আলোচিত হইবে বলয়! প্রকাশ । 


মহারাষ্ট্র কংগ্রেস ও হাইকম্যাণ্ড 


২৩শে জানুয়ারী নয়াদিল্পীতে অমুঠ্ঠিত এক সভায় কংগ্রেস কার্য 
নির্বাহক সমিতি রাজ্য Hara পুরর্গঠন সংক্রান্ত বিরোধ উপলকে 
ষে সকল BAA মন্ত্রী বা আইনসভার সদশ্ক পদত্যাগ করে» 
তাহাদিগকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের we নির্দেশ দেন | 

২৮শে জামুয়ারী মহারাষ্ট্র রাজ্য কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহক ofa 
এক প্রস্তাবে কংগ্রেদ ওয়াকিং কমিটিকে তাহাদের te ছি ~ 
সম্পর্কে পুনার্ববেচন! করিতে অমুরোধ করেন।  . ১ 

*মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোচনা করিয়া, 
ফেব্রুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “হিতবাদ” পত্রিকা লিখিতেছে' 
বে, উহার ফলে একটি অস্বস্তিকর আবহাওয়ার কটি হইয়াছে 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের cage 
গণতান্ত্রিক TASS সম্পর্কে সঠিক erat করিতে পারেন নাং 
সত্য, পদত্যাগ শ্রেরণ গনতান্ত্রিক কশ্মপদ্ধতিতে প্রতিবাদ জানা 


'বার একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং .বোদ্বাইয়ে হাঙ্গামার- সুত্রপাতে 


TY নেতৃবৃন্দ পদত্যাগ করিলে আরও ভাল হইত। কিন্ত প্র 


ফাস্ভুন 


লি লা, 


গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যদি কেহ কেন্দ্রীয় সংস্থার নির্দেশ মানিয়া 
লইতে অক্ষম হন, ভাহার পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ হইল এ দলের সহিত 
সম্পূর্ণয়পে সম্পর্ক ছেদ করিয়া নূতন দল বা গ্রপ গঠন করা। এই 
ভিত্তিতেই বিলাতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির সৃষ্টি হইয়াহিল। 
কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্ করিয়া কাহারও পক্ষে কোন বাজ- 
~ Safes দলের aT থাকা সম্ভব নহে। যে সকল কংপ্রেসকম্মা 
ইকস্ত্ীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মানিতে পারিতেছেন না তাহারা দলত্যাগ 
করিলে কোন ক্ষতি হইবে না । কারণ এইরূপেই গণতান্ত্রিক জন- 
মৃত সৃষ্ট হয় । এইরূপ পদত্যাগকারীরা তাহাদের নিষ্ঠার জন্ত Ws 
জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন | 


কংগ্রেন সভাপতি গ্রীডেবর পদত্যাগপত্রগুলি ফেরত পাঠাইয়া 
, দিয়াছেন। 





শিক্ষিত বেকার 


পরিকল্পনা কমিশন কিছুদিন পূর্বে গুকত্বপূর্ণ কাজের ভার দিনা 

দুই কমিটি গঠন করিয়াছিলেন £ একটি কমিটির কাজ ছিল শিক্ষিত 

শ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা নিরূপণ করা ও এঁরূপ বেকার অবস্থা 

ঘুচাইবার জন্য উপায় নির্দেশ করা; আর দ্বিতীয় কমিটির কাল্র 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার স্ময় দেশে ইঞ্বিনীয়ারিং বিশেষজ্ঞ কিরূপ 

দগিবে তাহার হিসাব করা । সম্প্রতি এ ছুই কমিটি পরিকল্পনা 
(মিশনের নিকট তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন | 


শিক্ষিত বেকার সম্পর্কিত কমিটি হিসাব করিয়াছেন যে, ভারতে 
টিক ও BOS পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সাড়ে 
এলক্ষ। হ্বিতীদু পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার সময় আরও সাড়ে 

lm লক্ষ শিক্ষিত লোক কৰ্ণ্মপ্রাথাঁকপে দেখা দিবে। অনুমান 

রা হইয়াছে যে, এই কুড়ি লক্ষ লোকের ভিন-চতুর্থাংখকে দ্বিতীয় 

'রিকল্পনার বিভিন্ন বিভাগে কাজ দেওয়া যাইবে । কিন্তু তাহ' 

CHS আরও প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি শিক্ষিত লোক বেকার থাকিয়া 
হাইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পাতেও শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইবে না, কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে পরিমাণ 
নৃতন Sey সংস্থান ঘটিবে, পরিকল্পনার সময়ে যে নূতন শিক্ষিত 
কন্ধপ্রা্থীর স্থা্ট হইবে তাহাদের কর্ণ্মসংস্থান করিতেই তাহা নিঃশেষ 
<বৈ। এই কারণে শিক্ষিত বেকারদিগের কর্ণ্মসংস্থানের aD 

ay কতকঞ্জলি VCR ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার নিমিত্ত উক্ত 

.ঈটির রিপোর্টে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে, 

[ছাটথাট শিল্পে ৮৪ কোটি টাকা নিয়োজিত করিলে প্রায় দেড় 

weg লোকের কশ্মসংস্থান হইবে। 

1 শিক্ষিত বেকার সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনের বিশেষ কমিটি 
১জুকল সুপারিশ করিয়াছেন নাগপুরের ইংরেজী দৈনিক *হিতবাদ" 
₹ ফেব্রুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহা আলোচন! করিয়া 
বিতেছেন, যদি ধরিয়া দওয়া হয় যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা 
' উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত ate এবং কমিটি নির্দেশিত Pe 


ই ২ 


বাবধ প্রসঙ্গ শিক্ষত বেকার 


লালা লোলা 


৫২৯ 


NN লাশে 





পা, 





গুলিতে বিনিয়োগের জন্য পরিকল্লা কমিশন কোন উপায়ে ১৩০ 
কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তথাপি কয়েকটি প্রশ্ন থাকিয়া 
বায়। প্রথমতঃ শিক্ষিত বেকারগণ কি ক্ষুত্ত শিল্প স্থাপনে ইচ্ছুক 
বা সক্ষম হইবেন? বিশেষ কমিটি যে সকল স্বীমের সুপারিশ 
করিয়াছেন সে সবগুলিতেই ধরিয়। men stare যে শিক্ষিত 
বেকারগণ হাতের কাজ করিতে অ€সর হইবেন এবং শাদ্রীরিক 
পরিশ্রম করিবেন । বিভিন্ন রাজ্যে বেকারসমন্ত| সম্পকিত যে সকল 
সমীক্ষা চালান হইয়াছে তাহার ফলাফল হইতে দেখ! যায় যে 
আমাদের দেশের শিক্ষিত বেকারগণ এইরূপ শারীরিক পরিশ্রমে 
মোটেই আগ্রহাম্বিত নহে, যোগ্যও নহে। নাগপুরে অমৃতিত 
সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ষে বেকাত্র সংখ্যার শতকরা ৮৬ ভাগ 
কেরাণীর চাকুরীপ্রার্থা, মাত্র শতকরা এক ভাগ গ্রামাঞ্চলে কর্ণমগ্রহণে 
Dee পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকার সম্পর্কে সমীক্ষার কলে দেখ! 
যায়, কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন এলাকায় “অবস্থিত 
ম্যাটিক পাশ যুবকদের শতকরা ৭৩ ভাগ কায়িক পরিশ্রম করিতে 
অসম্মত। বিহার বেকার কমিটি আবি্ষার করেন যে, কশ্নপ্রাথীদের 
মধ্যে rhe, ইণ্টারয়িডিয়েট এবং গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীর সংখ্যা 
কারিগরী বিদ্যায় দক্ষ প্রার্থাসংখ্যাব প্রায় চার গুণ | 

“হিতবাদ" লিখিতেছেন, “আমরা এই সকল ফলাফলের কথা 
উল্লেখ করিতেছি ইহা দেখাইবার জন্য যে, যে সকল Vee কেরাণীর 
বা “হোয়াইট কলার” কাজ না দেওয়া ষাইবে_-এবং ভবিষ্যতে 
এইরূপ কাজ খুব বেশী থাকিবে না__তাহাতে শিক্ষিত বেকার- 
দিগকে থাপ খাওয়ান সম্ভব হইবে না 


তবে বিশেষ কমিটির দিদ্ধাস্তগুলি সম্পর্কে এইটুকু বলা বাইতে 
পারে যে, কমিটি ঠিকই বলিয়াছেন-_অতীতে দেশের অর্থ নৈতিক 
বিকাশের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতিহীন একটি বিশেষ খাতে শিক্ষাধারা 
প্রবাহিত হইবার ফলেই বর্তমান ছুর্গততর we হইয়াছে । এই 
অবস্থার প্রতিকারের উপায় হইল শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনা, 
উৎপাদন-কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন 
করা এবং অগ্নবযুস্বদিগকে কারিগরী শিক্ষান্ত শিক্ষিত করিয়া 
তোলা, ইত্যাদি | 


পহিতবাদ* লাখতেছেন, হুর্গতির কারণ এবং প্রতিকারের 
উপায় সম্পর্কে সুপারিশগুলি বিশেষ সমীচীন । অবিলম্বে যাহা 
প্রয়োজন তাহা হইতেছে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজা যাহাতে 
বিশ্ববিভালয়, কলেজ ও বি্ভালযুগ্ুলি হইতে আমাদের যুবকগণ 
এইরূপ শিক্ষালাভ করে যে শিক্ষা জাতীয় জীবনে প্রয়োজনীয় বলিয়া 
গণ্য হইবে | আমাদের প্রয়োজন ডাক্তার, নার্স, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, 
দক্ষ কারিগর, সার্ভেয়ার ; কিন্ত আমদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা 
কেবলমাত্র "হোয়াইট কলার” Sal সৃষ্টি করিতেছে । জাতীয় জীবনে 
প্রয়োজ্রনীয় কোন পরিকল্পনায় fear মেই সকল লোককে কাজ 
দেওয়া সম্ভব যাহারা কারিগরী শির সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, শারীরিক 
পরিশ্রমে পরাদ্মুখ ; যাহারা কোনরূপ, পেশাদারী শিক্ষাই পায় 


৫৩০ 





নাই এবং শহর হইতে বাহিরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করিতে সম্পুর্ণ 
অনিচুক ? 

পহিতবাদ” বলিতেছেন, “এই সমস্তার Bg সমাধান অসভ্ভব |” 
স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে উহার সমাধানের চেষ্টা করিলেও 
শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পুনবিন্যাস ব্যতীত কখনই এই সমস্তার স্থায়ী 
সমাধান হইতে পারে Al | 

আমাদের ধারণা যে, যম চালিত অল্প উৎপাদনের কারখানা 
ইত্যাদিতে শিক্ষিত যুবক কারিগরী কাজ করিতে সক্ষম হইবে। 
এবং যাহারা কেবলমাত্র কেরাণীর কাজ করিতে চাহে তাহাদের কিছু 
সংস্থান এরূপ কারখানায় হইতে পারে। তবে শিক্ষা মানেই 
কেরাণী বা শিক্ষক বদি হয় তরে বেকার সমস্যার সমাধান নাই। 


অসামাজিক বর্ধরতা 


AS ১লা ফেব্রুয়ারী আসানসোল শহরের বালিকা বিভ্ভাঙলয়ের 
দশম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রী যখন বিদ্তালয় হইতে একাকী গৃহে 
ফিবিয়া বাইতেছিল তখন ছুই জন মুসলমান যুবক নাকি অসদুদ্দেশ্তে 
তাহার হাত ধরিয়| টানে কিন্তু ছাত্রীদটির চীৎকারে লোকজন 
আমিলে তাহারা পলায়ন করে। ঘটনাটি স্থানীয় জনসাধারণের 
মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের ee করিয়াছে afer প্রকাশ । 
পুলিশ এই সম্পর্কে তিন জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়াও 
সাপ্তাহিক “বজ্বাণী লিখিতেছেন। 

মারীদের প্রতি এই শ্রেণীর দুর্ব্যবহার পৃথিবীর কোন সভ্য 
MRS সহজে ঘটতে পারে না। ভারতে অধুনানরপ্ত ব্রিটিশ 
FAFA রাজনৈতিক কারণে এইরূপ বর্ধরতাকে পরোক্ষে প্রশ্রয় 
দিত। এক শ্রেণীর লোক কিন্তু এখনও নিধ্বিকারে এই বর্বর 
আচরণ করিয়া যাইভেছে। WEI অঞ্চল হইতে প্রকাশিত 
সংবাদপত্রগচলিতে প্রায়ই এই ধরনের সংবাদ থাকে। 

"বঙ্গবাণী”তে প্রকাশিত সংবাদে দেখা বায় যে, আসানসোলের 
মত শহরেও মেয়েদের পক্ষে নির্বিদ্বে রাস্তায় বাহির হওয়া বিপজ্জনক 
হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই ব্যাপারে সরকারের বিশেষভাবে 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন । যাহারা প্রকৃত অপরাধী তাহাদের 
অপরাধ প্রমাণিত হইলে এমন শাস্তি দেওয়া উচিত যাহা দোখয়া 
ভবিষ্যতে কোন FHS আর কখনও কোন মহিলার সম্মহানির কথা 
মনেও আনিতে সাহস পাইবে না | 

কলিকাতায় এইরূপ অপরাধ মাঝে খুবই সাধারণ ব্যাপারে 
দাড়াইয়াছিল। বহু যুবক ও তরুণকে পুলিমে ধরায় এখন এই 
সামাজিক ব্যাধির কতকটা উপশম হইয়াছে। মফ:ম্বলেও এরূপ 
ব্যবস্থা স্থানে স্থানে করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াহে দেখিতেছি। 

বাগদাদ চুক্তি 
* BISA অন্ুঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬১তম অধি- 
বেশনে ভারতের পররাষট্নীতি্কান্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইবায় পর 
১১ই ফেব্রুয়ারী এক বক্তৃতায় শ্রজবাহরলাল নেহরু বলেন যে, 


প্রবাসী 
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দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং বাগদাদ চুক্তির ot 
সামরিক চুক্তির সম্পর্কে ভারত উদ্নাসীন থাকিতে পারে না, কারণ 
সির টুক এহ আপিল eis রিভার মরেই | 

“যুগান্তর” পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে ঃ 
“শ্রীনেহক্ষ এইরূপ সামরিক চুক্তির fan করিয়া বলেন যে, এই 
চুক্তিগুলি যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করিবে এবং ভারতের নিরাপত্তা ও এই | 
নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিবে। এই ভক্তই 
ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানাইয়াছে। এই চুক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বায়ু বিষাক্ত 
করিয়াছে এবং এই অঞ্চলে আরও উত্তেজনার we? করিয়াছে। 
বাগদাদ চুক্তিও এই ধরনের । দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়া চুক্তি অপেক্ষা 
বাগদাদ চুক্তির সহিত তাহাদের অধিকতর সম্পর্ক রহিয়াছে | আজ 
না হইলেও আগামীকাল অথবা অনুর ভবিষ্যতে ভারতের উপর 
ইহার অধিকতর প্রভাব পড়িবে--এইরূপ পরিস্থিতিতে সেই que 
তাহাদের অভিমত প্রকাশ করিতে হয়। এই সকল চুক্তির ফলে 
ভাহাদের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতিবাদ করিতে 
হয়। তাহাদের আরও সতর্ক হইতে এবং নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে | = 

“Amer বলেন, এই সকল চুক্তির প্রণেতায়া ব 
থাকেন যে, শান্তিরক্ষার জন্তই তাহারা aay করিতেছেন | 
ইহার অর্থ বুঝেন না। 0 | 
হইতেছে অথবা যুদ্ধের পধ অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছে তখন 
শাস্তির পথ অনুসরণ করিতেছে বলিয়। কিরূপে ঘোষণা করে তাহা 
তিনি বুবিতে পারেন না।” 

মধ্য-প্রাচ্যের বাজনীতিতে বাগদাদ চুক্তির ভূমিকা বে কতদূর 
ক্ষতিকর তাহার একটি উজ্জ্বল ears এই যে, পশ্চিমী রাধ্্রগোষ্ঠীর 
THY হওয়া সত্বেও ফ্রান্স এই চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিয়াছে। 

অপর পক্ষে, সম্প্রতি ওয়াশিংটনে ade ইডেন-আইসেন- 
হাওয়ার আলোচনার শেষে প্রধানমন্ত্রী AL এপ্টনী ইডেন ও 
প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক স্বাক্ষরিত বে যুক্ত-বিবৃতি 
প্রকাশিত হয় তাহাতে মধ্যপ্রাচ্যে বাগদাদ চুক্তি এবং দূরপ্রাচ্য 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন কর! হয়। 

বেকার সমস্তা-_শিক্ষক ও শিক্ষা 

বর্ধমান জেলায় বিশেষ পর্যায়ের বছ প্রাথমিক শিক্ষক 
হইয়া তালিকাভূক্ত হওয়! সত্বেও বেকার রহিয়াছেন। যদিও 
প্রাথমিক বিভালয়েই ছাত্র অন্থপাতে সরকারী হিসাবমতও শিক্ষক- 
সংখ্যা কম রহিয়াছে তধাপি তালিকাভুক্ত শিক্ষকগণকে নিযুক্ত কর! 
হইতেছে না। সরকারের এই মনোভাবের কারণ সম্পর্কে 
“দামোদর” পর্রিকা ২০শে মাঘ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা 
হইয়াছে £ 

“এই পরিকল্পন| মত সরকার ৩০ জন ছাব্রপিছ্ব মাত্র একজন 


ফাল্তন 


বিবিধ প্রসঙ্গ--পাকিম্ছানের খসড়া সংবিধান 
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শিক্ষক দিতেছেন, ইহাতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা 
তাহারা নিশ্চহই জানেন । আমরা জানি একটি রাখালের পক্ষেও 
৩০টি গরু বা ছাগল চরানো সম্ভব নহে, সে ক্ষেত্রে ৩০ জন BTS 

> ছাত্রীকে আগলাইতেই একটি শিক্ষকের atte হইতে হয় 
ইসাহার পর তিনি শিক্ষা দিবেন কখন? সরকার অবশ্ত বলিতে 
পারেন, এই পরিকল্পনা ত শিক্ষার জন্ত নহে-_ইহা বেকার-সমস্তা 
সমাধানের oD | যদি তাহাই হয়, তবে অন্ততঃ ২০ জন পিছু 
একজন শিক্ষক দিলেও অনেক AIT সমাধান হয় । আমরা 
এই “বিশেষ tire’ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অন্ত শিক্ষা 
বিভাগকে অনুরোধ করি 1” 


উদ্বাস্ত ছাত্র ও সরকার 

২০শে মাঘ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে “যুগশক্তি” লিখিতেছেন £ 
‘যে সমস্ত সরকারী SH দেশ-বিভাগের ফলে ভারতে চাকুরী 
করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন সরকার 
তাহাদের সম্তানসম্ততিদের পড়াশুনার Ge কোনপ্রকার সাহায্য 
প্রদান না করিতে সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন জানিয়া আমরা বিস্মিত 
হইয়াছি। এই সমস্ত কশ্মচারীদের প্রায় সকলেই পাকিস্থানের 
Fors ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিম্বাছেন এবং ভারতকেই নিজেদের 
স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং অন্ত উদ্বান্থদের ae যে 


জি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সরকার দিতেছেন, তাহাদিগকে তাহা হইতে 


বঞ্চিত করার কোন কারণ আমরা খু জিয়া পাইতেছি ন I” 
মন্তব্যের উপসংহারে ভারত সরকারকে বিষয়টি পুনব্বিবেচনা 
করিবার জন্ত অন্থরোধ করা হইয়াছে। 

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, উদ্বান্তদিগকে সকল প্রকারে 
পুনর্ববনতির সাহায্য কর! প্রয়োজন | fee সেই সঙ্গে প্রশ্নও জাগে 
যে, এইভাবে সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে এরূপ উত্বান্ত__অর্থাৎ 
ধাহাদের পিতা বা অভিভাবক সরকারী চাকুরী পাইয়াছেন-_ 
কোনও দিন আত্মনির্ভরশীল হইবেন কিনা । যাহার! সরকারী 
চাকুরে তাহাদের অন্ত উদ্বাস্তর সঙ্গে এক পধ্যায়ে ফেলিলে তাহাদের 
যোগ্যতার হানি হওয়! সম্ভব | 


নেপালের রাজনোতক পরিস্থিতি 

7” নেপালের রাজা সহেন্দ্রের আমন্ত্রণে প্রজাপরিষদ দলের নেতা 
_ Absent আচার্য্য ২৭শে জাহুয়ারী সাত জনকে লইয়া একটি 
মন্ত্রীসভা পঠন করেন। ১৯১ সনে রাণাতন্ত্রের * উচ্ছেদের 
পর ইহাই হইল পঞ্চম REDE! পূর্ববর্তী মন্ত্রীসভা 
ভাঙিয়া দেওয়া হয় ২রা মার্চ, ১৯৫৫। কৈরালা ভ্রাতৃত্বয়ের মধ্যে 
কলহ এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের 
ফলে শাসনব্যবস্থা অচল হইবার উপক্রম হওয়াতেই তখন শ্রীমাতৃকা- 
প্রসাদ কৈরালার মন্ত্রীসভা wifes দেওয়া হয়। ইহার অল্লদিন 
পরেই ১০ই জুন ৯৯ জন সদন্তবিশিষ্ট উপদেষ্টা "পরিষদ ভাভিয়া 
দেওয়া হয়। 


মন্ত্রীসভায় প্রজাপরিষদ দলের চার জন সদস্য রহিয়াছেন, যথা £ 
Airey (প্রধানমন্ত্রী, স্বরাধ এবং শাসনব্যবস্থা ); Ape 
প্রসাদ শর্শ্মা (বৈদেশিক, কৃষি এবং খাদ্য ); শ্রীবালচন্দ্র শর্শ্ম 
(শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ) এবং শ্রীপশুপতিনাথ ঘোষ (পূর্ণ, যানবাহন 
এবং যোগাযোগ )। অপর তিন জন মন্ত্রী হইলেন ভুতপূর্ক 
উপদেষ্টা শ্ীগুপ্রমান সিং (অর্থ ও পরিকল্পনা ); শ্রীপুরেন্দ্রবিক্রম 
শাহ (প্রতিরক্ষা) এবং শ্ীঅন্ুরিধপ্রদাদ সিং (আইন এবং 
পার্লামেপ্টারী ব্যাপার ) | 

প্রধানমন্ত্রীরপে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম বক্তৃতায় শ্ীটক্বপ্রসাদ 
বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেপাল সকলের সহিত AVA বজায় 
রাখিয়া চলিবে । অবশ্তই নেপাল শাস্তিগ্রচেষ্টায় সক্রিয় সাহায্যও 
করিবে । সকল বন্ধু-রা হইতেই নেপাল সাহাষ্য গ্রহণ করিবে | 

- 

আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাহার 
দল নেপালের গণজাপরণকে সম্মান করিবেন এবং সর্বদাই জন- 
সাধারণের সহিত থাকিবেন। সরলার এক “নুতন সমাজব্যবস্থা* 
প্রবর্তন করিবেন । সরকার রাজা মহেন্দ্র প্রগতিশীল চিস্তাধারাকে 
বাস্তবন্ষপ দিতে সচেষ্ট থাকিবেন | নেপালের সমস্তাবলীর 
সমাধানের জন্য সরকার সকল দল এবং ব্যক্তিবিশেষেরই সহযোগিতা 
কামনা করেন । সামস্তপ্রথার উচ্ছেদসাধন পূর্বক সামাজিক সমানা- 
ধিকার ও স্তায়ের ভিত্তিস্থাপন করাই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সরকারের 
প্রথম কর্তব্য হইবে। . 

৩০শে জানুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কলিকাতার “ষ্টেটসম্যান" 
নেপালের নুতন মন্ত্রীসভা গঠনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া লিবিতেছেন, 
রাজ! মহেস্দ্র মনত্রীপভা গঠনের ব্যাপারে বহু শক্তিশালী রাজনৈতিক 
গোষ্ঠীকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ, নেপালী কংগ্রেস 
aad শমসের এখন কংগ্রেসের সভাপতি । তিনিই ১৯৫০ সনে 
রাণীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব আরম্ভ করেন | এক বৎসর পূর্বেও তিনি 
রাজনৈতিক কারণে সত্যাগ্রহ করেন। নেপালী কংগ্রেদ ব্যতীত 
আরও যে সকল প্রভাবশালী দল বাদ পড়িয়াহে তাহারা হইল 
শ্রীরেগমীর নেপালী জাতীয় কংগ্রেস এবং গুথ1 পরিষদ ৷ প্রভাব- 
শালী ব্যক্তিদের মধ্যে রহিয়াছেন SSIS প্রধানমন্ত্রী শ্ীমাতৃকা প্রসাদ 
কৈরালা এবং ডাঃ কে. আই, সিংহ ৷ নেপালী কংগ্রেস ate 
মন্ত্রীভাকে সমর্থন জ্রানাইয়াছে। 

১৯৫৭ সনের অক্টোবর মাসে নেপালে সাধারণ নির্বাচন 
BEST হইবে | 


পাকিস্থানের খসড়া সংবিধান 


পাকিস্থানের খসড়া সংবিধানে ২৪৫টি ধারা এবং পাঁচটি ভালিক! 
রহিয়াছে । বল! হইয়াছে, পাকিস্থান একটি স্বাধীন, সার্বভৌম 
“ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হইবে। একটি যুক্তরাষ্ট্র (Fedéra- 
tion) হইবে- উহার দুইটি অংশ থাকিবে, বথা--পূর্বব পাকিস্থান ও 
পশ্চিম পাকিস্থান । 


৫৩২ 


রাষ্ট্রের প্রেসিডেপ্ট সর্বদাই মুসলমান হইবেন । তাহার বয়ন 
অন্যুন ৪০ বৎসর ( ভারতে ৩৫ বৎসর ) হইতে হইবে । উপরাষ্টর- 
পতিকেও মুলমান হইতে হইবে এবং প্রেপিডেণ্টরূপে নির্বাচিত 
হইবার সকল যোগ্যতা থাকিতে হইবে । প্রেসিডেপ্টকে নির্বাচন 
করিবেন জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক বিধানসভার সভ্যবৃন্দ। 
প্রেসিডেণ্ট পাচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন, তবে কেহ ছুই 
বারের বেশী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইতে পারিবেন ar! প্রেসি- 
ডেণ্ট সশন্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি থাকিবেন। অরুরী ক্ষমতা 
বলে প্রেসিডেন্ট যে কোন প্রদেশে শাননতান্ত্রিক সরকার বাতিল 
করিয়া দিতে পারিবেন, তবে ছয় যাসের বেশী এই আদেশ -বলবৎ 
ধাকিবে না। 
দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা হইল জাতীয় পরিষদ । জাতীয় 
রি রাতেও পশ্চিম পাকিস্থান হইতে সম- 
খ্যায় নির্বাচিত হইবেন । প্রথম দশ বৎসরের জন্য দশ অন 
i পাকিস্থান হইতে পাচ জন এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে 
পচ জন--মহিলা সদস্ত অভিরিক্ত*ৎ ধাকিবেন। যদি 
জাতীয় পরিষদ অন্তরূপ সিদ্ধান্ত না করে তবে বৎসরে অন্ততঃ 
একটি অধিবেশন ঢাকাতে WEBS হইবে । প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের 
তিন মাসের মধ্যেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে 
হইবে । জাতীয় পরিষদের মেয়াদ সাধারণভাবে পাচ বৎসর | 
জাতীয় পরিষদের সদন্তদের আস্থাভাজন কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র- 
পতি প্রধানমন্ত্রী acy নিযুক্ত করিবেন । প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশ- 
ক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্তান্ত মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করিবেন। মন্ত্রীসভা! 
যুক্তভাবে জাতীয় পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন। 
প্রদেশের গবর্ণরগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং 
তাহার খুশির উপর তাহাদের কার্যকাল নির্ভর করিবে । কোন 
গবর্ণর জাতীয় পরিষদ অথবা! প্রাদেশিক আইনসভার ary থাকিতে 
পারিবেন না । কর্তব্য পালনে গবর্ণর প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা এবং 
মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিবেন | 
প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতেও তিন শত জন করিয়া ary 
থাকিবে এবং প্রথম দশ বৎসরের ae অতিরিক্ত দশ জন নারী AWS! 
থাকিবেন | 
যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন তিন ভাগে করা 
হইয়াছে। (ক) কতকগুলি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের ভাতে 
ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; (খ) কতকগুলি রহিরাছে প্রাদেশিক 
সরকারের হাতে এবং ( গ) আবার কতকগুলি কেন্দ্র ও প্রদেশের 
যুক্ত কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে উল্লেখযোগ্য এই যে, পাকিস্থানে রেল- 
পথ পরিচালনার ভার প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইয়াছে । aay 
কেন্দ্রীয় সরকারকে না জানাইয়া কোন প্রাদেশিক সরকার রেল 
লাইন বন্ধ করিয়া দিতে পারে না। 


একুশ বৎসর ও BYE সকলেরই জাতিধশ্খুনি্ব্বশেষে ভোট- 
দানের অধিকার থাকিবে । 





প্রবাসী 


RR লালা 


১৩৬২ 


পবিত্র কোরান ও সুন্নাহের বিরোধী কোন নূতন আইন পাস 
করা যাইবে না এবং ভদমুষায়ী প্রচলিত আইনগুলির সংস্কার সাধন 
করা হইবে। মুসলিম ধশ্মের অনুশাসন অনুযায়ী ইসলামিক সমাজ 


গড়িয়া তুলিবার জন্য পরামর্শ দিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রপতি টে 


গবেষণাকেন্ত্র নামক একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিবেন । সংবি 
প্রচলনের এক বৎসরের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি একটি কমিশন গঠন 
করিবেন । এই কমিশন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক বিধানসভা 
গুলির অবগতির জন্ত সম্ভবযতে ইসলামের নির্দেশগুলি আইনে 
পরিণত করিবার অন্ত ব্যবস্থা করিবেন | অমুলমানদের ব্যক্তিগত 
আইনে হস্তক্ষেপ করা হইবে না । 

রাষ্ট্রপতি একটি জাতীয় অর্থনীতি পরিষদও গঠন করিবেন। 
প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি থাকিবেন। কমিটিতে আর 
ষাহারা থাকিবেন তাহারা হইলেন £ চার জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার 
FTI এবং প্রত্যেক প্রদেশ হইতে তিন জন করিয়া মন্ত্রী | 

বাংল! ও Sq পাকিস্থানের সরকারী ভাষা হইবে । সংবিধান 
চালু হইবার পর কুড়ি বৎসর পর্যাস্ত অবশ ইংরেজীই সরকারী ভাষা 
হিসাবে থাকিবে | প্রথম দশ বৎসর পর ইংরেজী ভাষাকে অপ- 
সারি করিয়া তাহার পরিবর্তে BQ’ ও বাংলা ভাবা প্রচলনের aM 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বনের সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে একটি 


কমিশন গঠিত হইবে । তবে কুড়ি AAT শেষ হইবার পূর্বেও | 


প্রাদেশিক সরকারগুলি ইংরেজীর পরিবর্তে অপর কোন ভাষাকে 
সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করিতে পারে | 

পাকিস্থানের খসড়া সংবিধানের ধারাগুলি আলোচনা করিয়া 
এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “হিতবাদ” লিখিতেছেন ca, গত আট 
বৎসরের মধ্যে পাকিস্থানে সংবিধান প্রণয়নের ইহা চতুর্থ চেষ্টা। ইহার 
পূর্বে সংবিধান প্রণয়নের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে । কিন্ত 
আকৃতি ও প্রকৃতিতে অন্ততঃ অমুদলমান সংখ্যালঘিষ্ঠদের ব্যাপারে, 
নূতন খসড়া সংবিধানের সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলির কোনই 
পার্থক্য দেখা বায় নাই । খসড়া সংবিধানের উপর মোল্লাদের 
প্রভাব সুস্পষ্ট । বাঠ্রপ্রধান সম্পর্কিত ধারাগুলির সমালোচন! 
করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহার ফলে অমুমল- 
মানগণ “দ্বিতীয় শ্রেণী”র নাগরিকে পরিণত হইবেন । 
কোরান ও সুন্নাহের নির্দেশ অনুযায়ী সকল আইন প্রণীত 


পবিত্র 
বলিয়া সংবিধানে যাহা বল! হইয়াছে তাহার ফলে = বন 


লঘুদের নিষ্জ free ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাত্রা, নির্ববাহ করা 
কঠিন হইবে । কোরানে অর্থলগ্রীর বিনিময়ে সুদগ্রহণ নিষিদ্ধ, 
সুতরাং সংবিধানের ধারাগুলি মানিয়া চলিতে হইলে সুদগ্রহণ 
falas করিতে হইবে । 

১৪ই জানুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “ভিজিল” লিখিতেঙ্েন, 
পাকিস্থানের সংবিধান প্রণয়নে বিলম্ব দেখিয়া অনেকেই আশা 
করিয়াছিলেন যে, হয়ত পরিণামে “ইসলামিক ae” প্ৰতিঠার 
অবাস্তব চিন্তা পরিত্যক্ত হইবে, কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে । 





ফাস্তন 
এই ব্যর্থতা আর, বেশী গভীর হইয়াছে এই ae যে, পাকিস্থানের 
রাজনীতিতে মুসলীম লীগের প্রাধান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকেই 
ধারণা পোষণ করিতেন । 

*ভিজিল' লিখতেছেন, পাকিস্থানের প্রস্তাবিত সংবিধানের 


a ইসলামিক বৈশিষ্ট্যগুলি যে কেবলমাত্র পকিস্থানের অমুসলমানদের 


bi 


wh 


প্রকাশ্য অপমান তাহ! নহে, এই সকল ধারা গৃহীত হইলে আধুনিক 
রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আন্মগত্য সম্পর্কে বিপজ্জনক সতর্কতা 
অধলম্বিত হইবে । কারণ সংজ্ঞাহুযাযনী “ইসলামিক প্রজাতম্ত্রের'* 
প্রতি অমুমলমানগণ কখনই একাত্ম হইতে পারিবে না । অতএব 
সংবিধান প্রণেতারা যদি সকল অমুমলমান নাগরিকদিগকে 
পাকিস্থান হইতে বিতাড়িত করিতে না চাহেন তবে তাহারা এ 
নাগরিকদিগকে চিরকালের মত আধ্যাত্মিক দিক দিয়া we হইতে 
পৃথক করিয়া রাখিতে চান। ইহাদের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে বাধ্য | 

“ভিজিল”” লিখিতেছেন, ইসলামিক বৈশিষ্টাগুলির উদ্দেশ্য 
মুলমানদিগকেও ধোকা দেওয়া । কোরান ও সুম্াহ-এর বিরোধী 
কোন আইন পাস করা হইবে না বলিয়া যে ধারাগুলি দেওয়া 
হইয়াছে সেগুলি কার্যকরী করা হইবে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই 
তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ বর্তমানকালে এঁকপ স্বীকৃতির 
ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই কাজ চালানো! সম্ভবপর নহে। 
পাকিস্থানের গোড়া শাসকগণ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে 
পারিবেন বলিয়া কোন আশা নাই ৷ যাহাতে মুসলমান জনসাধা- 
রণের মনোযোগ তাহাদের বর্তমান দুর্গতির বিষয় হইতে way 
দরিয়া যায় সেইজপ্তই “ইসলামিক” রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার fae তোলা 
হইয়াছে। 

উপসংহারে “fefan” লিখিতেছেন, পাকিস্থানকে প্রকৃত গণ- 
তান্ত্রিক বাষট্রহিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে অবিলম্বে সং এবং 
নিঃস্বার্থ নেতৃত্বের অধীনে এক ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে 
হইবে । গণতন্ত্বাদীদের সন্মুখে ইহাই শেষ বড় সুযোগ | তাহারা 
যদি নিজেদের প্রভাব খাটাইতে পারেন তবে মঙ্গল | 


মস্কোতে ভারতীয় প্রজ্জাতন্্রদিবন উৎসব 


২৬শে aT ভারতীয় রিপাবলিক দ্বিবন উদৃষাপনের জত 
মক্ষোতে একটি উৎসব-সভা ASS হয়। সভার উদ্ভোক্তা ছিলেন 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতি, 
বৈদেশিক রাষ্ট্রদমূহের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনোদেশ্ডে 
প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট যুক্তব্বাষ্্রীয় সমিতি ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
লেখক-সঙ্ঘ। 

সভায় বত্তৃতাপ্রসঞ্জে সাংস্কৃতিক বিতাসীয় মন্ত্রী এন, এ. 
faye বলেন, “লোহিতাক্ষরে চিহ্নিত এই দিনটি আরা 
বিশেষ আনন্দের সহিত পালন করি, কারণ সোভিযেট 
যুক্তরাষ্ট্র নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের সম্পর্কে ভারতের সহিত জড়িত। “দেশের 


বিবিধ গ্রস্গ-__ কেনিয়া ও ব্রিটিশ গণতন্ত্র 
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জাতীয় স্বাধীনতাকে yp করিবার যে উচ্চ আকাঙ্ছা ভারতীয় 
জনগণ মনে মনে পোষণ করেন তাহার জন্ত সোভিয়েট জনসাধারণ 
ভারতীয়দের প্রতি আভ্তরিক সহান্থৃভূতিশীল। যে ভারতীয় জনগণ 
আজ নবজীবন গঠনে রত হইয়াছে, বন্ধ জাতি সময্বয়ে গঠিত সমগ্র 
সোভিয়েট জনসাধারণ আজকের দিনে সেই ভারতীর ভনগণের প্রতি 
স্বত-্তুর্ত ভ্রাতৃভাবপূর্ণ অভিনন্দন ও শ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা জানাইতেছে 1” 

লেনিনগ্রাড, কিয়েত, বাকু, আলমা আডা, তাসকেন্ত ও ষ্টালিন- 
AGS BRB সভা অনুষ্ঠিত হয় | 


গাহ্ধীজী সম্পর্কে সোভিয়েট পুনব্বচার 


গান্ধীজী সম্পর্কে সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তাধারার 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। ae হইতে দশটি Se প্রকাশিত 
সাপ্তাহিক “নিউ টাইমস" পত্রিকার ২রা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত 
এক চিঠিতে ভারত সম্পর্কে মোভিযেট বিশেধজ্ঞদিগের অগ্রণী ওয়াই, 
জুকভ ভারতীয় জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর 
ভূমিকা সম্পর্কে যাহ! লিখিয়াছেন তাহা সোভিয়েট বুদ্ধিজীবীদের 
এই পরিব্ঠিত চিন্তাধারারই সাক্ষ্য বহন করে। 

জুকভ লিখিতেছেন, অতীতে ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতি . 
সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞানের অভাবের ফলে বহু সোছিয়েট চিস্তাজীবীই 
গান্ধীজীর ভূষিকা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে পারেন নাই । এই 
ব্যাপারে জুকত তাহার নিজের ভুলও স্বীকার করিয়াছেন। 

সামগ্রিক বিচারে অতীতে সোভিয়েট সঙাজতত্ববিদৃগণ গান্ধীজীর 
ভূমিকাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলির! বর্ণনা করিয়াছিলেন ! gre 
লিখিভেছেন যে, এঁ সিদ্ধান্ত সঠিক হয় নাই। বস্তুতঃ ভারতের 
মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী মূলতঃ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | 


কেনিয়া ও ব্রিটিশ গণতন্ত্র 


কেনিয়ার আফ্রিকান জনসাধারণকে ভোটাধিকার দানের 
ব্যাপারে সুপারিশ করিবার as মিঃ wg. এফ. কুটস-এর উপর ভার 
দেওয়া হইয়াছিল । কুটস-এর রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে | 
রিপোর্টটিতে যে সকল সুপারিশ করা হইয়াছে এবং সে সম্পর্কে 
কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে 
তাহার আলোচনা করিয়া ১১ই ফেব্রুয়ারী “fefan” পৰ্রিকায় এক 
প্রবন্ধে মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে লিখিতেছেন যে, কুটস রিপোর্টের প্রতি 
শ্বেতাদের মনোভাব দেখিয়া তাহার এই সন্দেহ হইয়াছে যে, 
শ্বেতাঙ্গগণ কখনই বোধ হয় নিজদিগরকে আফ্রিকান জনসাধারণের 
সহিত খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হইবে না | 
" সরকারী হিসাবমত শতকরা ৪০ জন পুরুষ ভোটাধিকার হইতে 
বঞ্চিত হইবে । ater হিসাবষত শতকরা ৫০ “ভাগের 
মাত্র ভোটাধিকার রা মধ্যে প্রায় কেহই 
ভোটাধিকার লাভ করিবে ati কিন্তু ভোটাধিকার যে কেবল 
আংশিক হইবে তাহাই নহে, কাহারও দুইটি এমনকি তিনটি 
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ভোটও থাকিবে | বলা বাহুল্য, ধনী ব্যক্তিদেরই একাধিক ভোট- 
দানের অধিকার থাকিবে । যে আফ্রিকান বৎসরে ১২০ পাউণ্ড 
উপার্জন করিতে পারিবে অথবা বাহার ৫০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি 
আছে তাহারই একাধিক তোটদানের অধিকার ধাকিবে। সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্ধের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান হইতে দেখ! যায় যে, 
আফ্রিকানদের মাথাপিছু বাধিক আয় মাত্র ৫ পাউণ্ড ১৮ শিলিং। 
অতি অল্পদংখ্যক আফ্রিকানই বৎসরে ১২০ পাউণ্ড উপার্জন করিতে 
পারে। পাঁচ শত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী কোন 
আফ্রিকান অধিবাসীয় সন্ধান কয়া আর খড়ের গাদায় সুচ খোজা 
প্রায় একই কথা | 

নির্বাচনপ্রার্ধী হইতে হইলে আফ্রিকানদিগকে আরও কঠিন 
পরীক্ষায় উতভীর্ঘ্হইতে হইবে । প্রার্ীদিগকে নির্ববাচনের অব্যবহিত 
পূর্ব বংসরে ২৫০ পাউণ্ড উপার্জন করিতে হইবে অথবা সাত 
শত পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হইতে হইবে । সকলকেই 
লিখিতে ও পড়িতে জানিতে হইবে। seer মন্তব্য করিতে- 
ছেন ca, Bay গুণসম্পন্ন প্রাথাঁর সংখ্যা এতই নগণ্য যে, নির্বাচনে 
কোনই প্রতিত্বন্বিতা হইতে পারিবে না৷ । 
- কিন্তু গণতন্ত্রকে অস্বীকার করিবার প্রচেষ্টা এখানেই থামে নাই। 
কেনিয়ায় যাট লক্ষ আফ্রিকান অধিবাসী রহিয়াছে-_তাহার! 
মাত্র ছয় জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারিবে, অর্থাৎ প্রতি দশ 
লক্ষ লোকের জন্থ এক জন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন | 

এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এশীয় অধিবাসীও ছয় জন প্রতিনিধি 
নির্বাচিত করিবে, অর্থাৎ প্রতি ২৩,০০০ এশীয় অধিবাসী একজন 
করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে | 

অপর পক্ষে মুষ্টিমেয় ৪০,০০০ ইউরোপীয় অধিবাসী ১৪ জন 
প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবে, অর্থাৎ প্রতি তিন হাজার ইউরোপীয় 
অধিবাসীর as একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন। 

মিঃ ব্রকওয়ে লিখিতেছেন £ “এই ধরণের গণতন্তই আমর! 
আফ্রিকান জনসাধারণকে শিক্ষা দিতেছি ৷" 

কিন্তু সর্ববাপেক্ষা আশঙ্কার বিষয় হইতেছে এই যে, কেনিয়ার 
ইউরোপীয় অধিবাসিবৃন্দ এইরূপ অসম্পূর্ণ নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
বিরুদ্ধতা করিতেছে। 


এক ব্যক্তিকে একাধিক ভোটাধিকার দানের কারণ কি? 
বিধান neta ২৮ জন নির্ব্বাচিত সদস্তের মধ্যে আফ্রিকান সদস্তের 
সংখ্যা wa হয় জন | আফ্রিকান অধিবাসিবৃন্দ কেবলমাত্র আফ্রিকান 
সদপ্ত-নির্বাচনেই ভোট দিতে পারিবেন । তথাপি আফ্রিকানদের 
মধ্যেও ভোটাব্বিকারের এরূপ বৈষষ্য রাখা হইয়াছে কেন? কারণ 
ইউরোপীয় অধিবামীবৃন্দ ভবিষ্যতের চিন্ত! করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে 
বে, সংযুক্ত ভোটার-তালিকা প্রণয়ন wget) যাহাতে ও দিনে 
তাহারা একাধিক ভোটাধিকার লাভ*করিতে পারে সেই Braces 
বর্তমানে একজনের একাধিক ভোটের অধিকার সম্পকিত নীতি 
এখন হইতে স্বীকার করিয়া লওযা হইতেছে । 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


শি 


এইরূপ অসম ও অন্যায় ব্যবস্থার কলে ভবিষ্যতে যে বিপজ্জনক 
পরিস্থিতির স্থৃত্টি হইতে পারে তাহার উল্লেখ করিয়া ব্রকওয়ে 
লিখিতেছেন যে, ভবিষ্যতে বিশৃঙ্খল. অবস্থার সম্মুখীন হইতে ন! 
চাহিলে অবিলন্বেই আফ্রিকান অধিবাসীদিগকে সার্বজনীন ভোটা-] 





ধিকার দিতে হইবে এবং জাতি ও বর্ণগৃত প্রভুত্বের অবদান ঘটাইতে 1 


হইবে। 


রাড ব্যাঙ্ক 


রক্ত সঞ্চালনের দ্বার! বন্থ রোগীর জীবনরক্ষা হয়। আকম্মিক 
দুর্ঘটনা, রক্তক্ষয় প্রভৃতি রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাভালগুলিতে 
সর্বদা প্রয়োজনীয় রক্ত সঞ্চিত ধাকা আবশক । ইহা ব্যতীত 
বড় বড় অস্ত্রোপচার এবং Tews! রোগের চিকিৎসার qwe 
রক্তের প্রয়োজন হয় । মান্ষের শরীরে পশুর রক্ত ব্যবহার করা 
ষায় না, Gres এ সকল চিকিৎসার aw মাম্যকেই রক্ত দিতে হয়। 
আমাদের দেশের হাসপাতালগুলিতে সঞ্চিত রক্তের পরিমাণ নিতান্তই 
ৰুম, OTe গৃহে এৰং হাসপাতালে চিকিৎসার সময় বিশেষ অসুবিধা 
দেখা দেয়। অপরাপর সভ্য দেশে নাগরিকগণ সমাজ-সচেতন, সেজন্য 
তথায় রোগীর চিকিৎসার ae রক্তের অভাব ঘটে না। কিন্ত 
আমাদের দেশের অনেকেরই মনে রক্তদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা 
থাকার ফলে চিকিৎসার অন্ত সাধারণ ভাবে রক্ত পাওয়া বিশেষ 
RH! একজন স্বাভাবিক লোকের শরীরে ৫০০০ সি, সি, রক্ত 
থাকে। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্কদান করিলে একবারে তাহার শরীর হইতে 
মাত্র ২৫০ সি, সি, ৰক্ত লওয়া হয়। ইহাতে কাহারও কোন ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিশেষজপণ মত দিয়াছেন | 

বক্তসংগ্রহের সুবিধার জন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাড ব্যাঙ্ক একটি 
বৃতন ব্যবস্থা চালু করিয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক রক্তদাতাকে নগদ 
দশ টাকা এবং এক টাকা মূল্যের খাদ্য দেওয়া হইবে। আশা 
করা যায় ষে, এই নূতন ব্যবস্থায় অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তি রক্ষদান 
করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন। 


অসবর্ণ বিবাহের জন্য বৃত্তি 


পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যাহারা অসবর্ণ বিবাহ 
করিবে তাহাদিগকে দুইটি বৃত্তি দিবার জন্য বিহারের ater 
are পানা বিশ্ববিদ্যালয়কে আট হাজার টাকা প্রদান 
করিয়াছেন । একটি বৃত্তির সর্থ হিসাবে বল! হইয়াছে যে, রাজপুত 
ভূষিয়ার, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, যাদব বা কয়ুরী বর্ণের কোন 
গ্রাজুয়েট ছাত্র (বালক বা বালিকা ) 'ঘদি উপরোক্ত গ্রুপের অন্ত 
কোন বর্ণে বিবাহ করে তবে তাহাকে প্রথম বারে ছুই হাজার টাকা 
দেওয়া হইবে এবং প্রথম সম্ভান জন্মের সময় আরও এক হাজার 
টাকা দেওয়া হইবে 

২রা ফেব্রুয়ারী এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে “বোধে ক্রুনিকল” 
পত্রিকা লিখিতেছেন, জাতিবৈষষ্য দূরীকরণের tary এই বৃত্তি- 


ie 


|| 


at 
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দানের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় Caray পরিচয় বহন করে। বর্তমান সমাজে 
বর্ণবৈষম্য অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট আর কিছুই নাই। সেদিক 
হইতে বিচার করিলে বর্ণবৈষম্য লোপের সকল প্রচেষ্টাই সমর্থন- 
যোগ্য । বৃত্তিপ্রদানের সর্তীবলীর মধ্যে স্্রীপুকষের ভিতরে কোন 
ভেদাভেদ না করায় উহার ক্ষেব্র ব্যাপকতর ছইবে। কিন্ত এই 
সম্পর্কে একটি বক্তব্য থাকিয়া ate 1 কারণ, বৃত্তিটি ছাত্রদের দেওয়া 
হইবে এবং ছাত্রদিগকে বিবাহ করিতে উৎসাহদানের ব্যাপারে 
মতবৈধ রহিয়াছে । প্রথম সম্ভান জম্মগ্রহণকালে এক হাজার টাকা 
দেওয়া হইবে বলিয়া ষে সর্ট রহিয়াছে, তাহার সমালোচনা পূর্বক 
পত্রিকাটি দিখিতেছেন যে, উহা বিশেষ বিবেচনাপ্রস্থত নহে, কারণ 
এই এক হাজার টাকার লোভে নববিবাহিত দম্পতি প্রথম সম্তান 
লাভের ae বিশেষ ব্যগ্র হইয়া পড়িবে | 

দ্বিতীয় বৃত্তির ACE বলা হইয়াছে, উপরোক্ত বর্ণগোষ্ঠার কোন 
গ্রাজুয়েট eta বা ছাত্রী যদি উপজ্জাতিশ্রেণীর কাহাকেও বিহ্বাহ করে 
তবে তাহাকে প্রথম কিস্তিতে তিন হাজার টাকা এবং প্রথম সন্তান 
জন্মের সময় আরও দুই হাজার টাকা দেওয়া হইবে । 

উপসংহারে “বোম্বে ক্রনিকল' লিখিতেছেন, ইহাকে বৃত্তি না 
বলিয়া অসবর্ণ বিবাহে আধিক সাহায্য বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত | 


হেনরি হেরাস 


বিখ্যাত এতিহাসিক জেন্ুট সম্প্রদা়ুভূক্ত ফাদার ড. হেনরি 
হেরাস গত ১৫ই ডিসেম্বর MAT বৎসর বন্ধনে বোম্বাইয়ে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, জাতি-সংগঠ- 
নাদির কথা যাহারা জানিতে চাহিবেন তাহাদিগকে ড. হেরাসের 
রচনাবলী অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। তিনি স্পেনে জ্রস্মগ্রহণ 
করেন, শৈশবের শিক্ষাও হয় সেখানে । তিনি মার্কিন বুক্তরাষ্ট্রে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তেত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি 
স্পেনের একটি কলেজে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ভারতীয় 
আদর্শ কৈশোর হইতেই তাহার জীবনে প্রভাব বিস্তারের অবকাশ 
পায়। স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী দয়ানন্দের জীবন ও SST 
তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং ব্রক্ষচধ্য ও অপরিগ্রহ ব্রত 
অবলম্বন করেন। তিনি Mra রোম্যান ক্যাথলিকদের মধ্যে 
CHES সমপ্রদায়ভুক্ত হইয়া ১৯২২ সনে CATT RTH পদার্পণ করেন । 
সেখানকার জেস্থট কলেজে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক হন। 
ভারতীয় ইতিহাস, Sew, সংস্কৃতি, জাতিগঠনতত্ব প্রভৃতির দিকে 
স্বাভাবিক অন্থস্ধিৎসা তাহাকে ইহার arg প্রবেশ করিতে উদ্ দ্ধ 
করে। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি হইতে এঁতিহাসিক ও 
সাংস্কৃতিক তথ্য উদ্ধারে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন | 

এই উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হেরাম 
বোম্বাইয়ে একটি ইতিহাসের পবেষণালয় ১৯২৬ সনে প্রতিষ্ঠা 
করেন৷ এই গরৰ্যেণালয় একদিকে যেমন ভারতবর্ষ সংক্রান্ত 
পুস্তকে ATG, অন্যদিকে মোহেন-জো-দরো, হরাপ্পা হইতে আরম্ভ 
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ese 

করিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বহু নিদর্শন-সমন্ধিত একটি 
মিউজিয়ামও ইহাকে ইতিহ-সসেবীদের আকর্ষণীয় স্থল করিয়া 
তুলিয়াছে। চেরালের নেতৃত্বে একদল গবেষক ভারতীয় ইতিহাসের 
তথ্যাদি অনুসন্ধানে ও তাহা প্রকাশে রত রহিয্বাছেন। হেরাম 
নিজে বহু গবেষণামূলক পুস্তক, পুস্তিকা, প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন | 
তাহার কোন কোন রচনা বিদস্ধ সমাজের প্রচলিত ধারণাকে পরি" 
বঞ্জিত এবং সংশোধিত করিতেও সক্ষম হইয়াছে । তাহার “studies 
in Proto-Indo-Mediterranean Culture’ সর্বঙ্গন- 
পরিচিত এবং প্রসিস্ক গ্রন্থ । এই প্রস্থে তিনি দেখাইযুছেন, ইউরোপ 
ও এশিয়ায় আর্ধদের আবির্ভাবের পূর্বে দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতি 
এই ছুই মহাদেশে প্রচলিত ছিল, আর্ধ্েরা আসিয়া ইহার অনেকটা 
উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন । তাহার মতে ভারতবর্ষে দ্রাবিড়, 
আৰ্য্য ও আদিবাসী সংমিশ্রণ এত অধিক হইয়চনে যে, আৰ্য্য 
বলিয়া কাহাকেও নির্দিষ্ট করা এখন আর সম্ভবপর নয়। হেরাস 
ভারতবর্ষের এবং বিদেশের প্রাচ্যবিদ্যাকেন্দ্রসমূহ হইতে প্রচুর 
সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছেন | মৃত্যুকালেও তিনি ভত্প্রতিঠিত 
বোম্বাইয়ের হি্ররিক্যাল fate ইন্সটিটিউটের কর্ণধার ছিলেন | 
ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাহার উপদেশে বিশেষ উপকৃত 
হইয়াছিল। 


হরিদাস ভট্টাচার্য্য 


অধ্যাপক হরিদাস ভষ্রাচাধ্য গত ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা — 
বালীগপ্রস্থ বানভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়ন eae বৎসর হইরাছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় যেমন 
সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনি ছিলেন সুবক্তা । তাহার ইংরেজী ও 
বাংলা বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে । তুলনামূলক 
ধশ্রতত্ব ব্যাখ্যানে তিনি ছিলেন সুদক্ষ । বিভিন্ন দেশের দর্শন ও 
ধর্্শান্ত্রে তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য এই ‘সব বক্তৃতার মধ্যে ধর! 
পড়িত। gas বিষয়ে তাহার সহজ সরল ইংরেজী-বাংলা ব্যাত্যান 
এখনও যেন আমাদের কর্ণে অনুরণিত হইতেছে | তিনি আমাদের 
বিশেষ বান্ধব ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়বিয়োগ- 
ব্যথা অনুভব করিতেছি । 

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য দীর্ঘকাল যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিষ্ঞালয়ে দর্শনের - 
প্রধান অধ্যাপক, HT হলের প্রতোষ্ট এবং “ফ্যাকাল্টি অফ দি 
আর্টসে'র ভীনের পদে অধিঠিত ভইলেন। তাহার অধ্যাপনা এবং 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখনই দেশ-বিদেশে হুড়াইয়া পড়িয়াছিল! ঢাকা 
বিশ্ববিস্তালয় হইতে অবসর গ্রহণ করার পরে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ব- 
বিদ্ঞালয়েও কিছুকাল দর্শনের প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি নিথিল-ভারত দর্শন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিন্বা- 
ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিভ্ালয়ের ষ্টিফেন্স নিশ্বলে্ু অধ্যাপক পল্ও 
তিনি লাভ করেন। after বাবু পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্বৎ 
উপদেষ্টা সভারও সন্ত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় আই-এ 


8৩৬ 

এস পরীক্ষার্থীদের অন্ত যে শিক্ষা-কেন্ত্র স্থাপন করেন তিনি ছিলেন 
গ্তাহার সেক্রেটারী । তিনি রামকৃষ্ণ BABS অফ কাল্চারের 
সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এখান হইতে প্রকাশিত “কালচারাল হেরি- 
a ay ইণ্ডিয়া” অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করেন। 
তাহার মৃত্যুতে সুধী ও বিদগ্ধ সমাজ একজন জ্ঞানী গুণী 
দার্শনিক হারাইলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি একজন একনি সেবক হইতে 
বঞ্চিত হইল। তাহার অভাব পূরণে দীর্ঘ সময় লাগিবে। 


প্ররোধচন্দ্র বাগচী 


দবিশ্বভারতী” বিশ্ববিষ্ালয়ের উপাচার্য ড্র প্রবোধচন্্র বাগচী 
গত ১৯শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে পরলোকগমন করিয়াছেন? 
স্তাহার আকম্মিক মৃত্যুতে আমর! বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। চীন- 
ভারত, মধ্য-এুীয়। ও ভারতবর্ষের যোগাযোগ এবং ইন্দোচীন, 
ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশদ ভাবে মৌলিক 
গবেষণা করিয়া প্রবোধচন্ত্র প্রাচ্য-বিজ্ঞা গবেষকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ 
সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 

ড. বাগচী ১৮৯৮ সনে ষশোহবে জন্মগ্রহণ ' করেন। বাইশ 
বৎসর বয়সে, ১৯২০ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
“Ancient History and Culture” বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ভারতীয় 
প্রাচীন ইতিহাস-সংস্কৃতির গবেষণায় প্রথম হইতেই ড, বাগচীর 
মনোযোগ দেখিয়া FY আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাহাকে এই 
বিভাগে লেকুচারার পদে নিযুক্ত করেন। বিশ্বতারতীতে প্রাচ্য- 
faariag সিলভা লেভী আসিলে তিনি সেখানে গিয়া ১৯২১-২২ 
সনে তাহার নিকট atari ও বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা 
ফরেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি চীন, জাপান এবং ইন্দোচীনেও 
গিয়াছিলেন। ১৯২৬ সনে বাগচী মহাশয় প্যারিসে যান। 
সেখানেও এই বিষয়ক গবেষণায় সিলভ্যা লেভীর সহায়তা লাভ 
করেন। তিনি চীনা-সংস্কত অভিধান সংকলন করিয়া এ 
সময়েই জুধীসমাঞ্জে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কলিকাতা 


বিশ্ববিগ্তালয়ের অধ্যাপকরূপে তিনি উক্ত বিষয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা ও. 


জন্থসন্ধাপাস্তর কয়েকথানি মুল্যবান্‌ পুস্তক রচনা করিতে সমর্থ হন। 
ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোচীন, মধ্য-এশিয়া সংক্রান্ত গবেষণ পুস্তক 
oy ইংরেজীতে লিখিয়াই তিনি fare হন নাই, মাতৃভাষা বাংলার 
মাধ্যমেও তিনি ইহার কিছু কিছু প্রকাশ করিপাছেন। তাহার 
গভীর পাণ্ডিন্যপূর্ণ পুস্তকগুলি সুললিত ভাষা-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া 
গৌড়জনেখ শ্বদয়গ্রাহ হইয়া আছে। 

প্রবোধচন্দ্র ১১৪৪ সনে বিশ্বভারতীতে চীনা-ভবনেয় অধ্যাপক 
হইয়া শান্তিনিকেতনে বান। ১৯৫১ সনে বিশ্বভারতী একটি 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিস্তালয়ে পরিণত হইলে ড. বাগচী তথাকার বিশ্তা- 
ভবনের অধ্যক্ষ হন। ১৯৫২ সনে Ayer বিল্রয়ল্্মী পণ্ডিতের 
নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক মিশন চীনে গমন করেন তিনি তাহার অন্যতম 


প্রবাস 


লালা লোলে a লাল পাশাপাশি এ পাশা 


১৩৬২ 


সদস্য ছিলেন। ১৯৫৫ সনের মে মাসে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


জ্ঞানাপ্তন নিয়োগী 


গত ৩০শে মাঘ ( ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ ) ধ্যাতনামা সমাজ- 
সেবী, সংগঠনকম্্ী ও রাজনীতিক জ্ঞানাঞ্জন নিযোগী মহাশয় 
লোকাস্তর গমন করিয়াছেন। জ্ঞানাপ্তন বাবুকে না জানিতেন, 
আধুনিককালে এমন লোক খুব কমই ছিলেন। তিনি ছিলেন 
আমাদের 'জ্ঞান-দা” । অকুঠ মেবাপরায়ণতার জন্য তিনি সকলের 
প্রীতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । তৎপ্রতিষ্ঠিত ওয়াকিং মেন্স 
ইন্ষ্টিটউট নামক অমিক বিদ্যালয়ে বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্তি 
AIG আলোচনাকালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাহার 
আকন্ষমিক মৃত্য ঘটে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রমিক 
বিদ্যালয়ে ভারতরাষ্ট্রের wt শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম প্রথম জীবনে 
কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন | 

arated নিয়োগীর মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল cons বৎসর | 
কিন্তু তাহার wing জীবনে তিনি বয়সে এতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন 
তাহা! আমরা বুঝিতে পারিতাম না । আমরা ব্যক্তিগতভাবেও তাহার 
সেহ-গ্রীতি লাভ করিঘ্াছিলাম । পয়ায় জ্ঞানাঞ্জনের জন্ম হয়। 
কিন্তু শৈশবকাল হইতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্ 
রায়ের সংশ্রবে আদেন তাহার পৈতৃক আবাসে পাটনা নগনীতে । 
১৯০৫ সনে কিশোর বয়সেই জ্ঞানাঞ্জন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান 
করেন। তিনি ডাঃ দ্বিজেন্ত্রনাথ tra প্রতিঠিত বঙ্গীয় হিতনাধন 
মণ্ডলীর একজন প্রধান SU ছিলেন । তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 
BRA অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। সথারাম গণেশ 
দেউন্ধরের “দেশের কথ!’ শীর্ষক বইয়ের আদর্শে লিখিত বাংলার 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক তথ্য- 
সম্বলিত তাহার ‘দেশের ডাক’ পুস্তকথানি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ' 
হয়। তিনি ১৯২৩ সনে আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে তাহার বক্তৃতাদ্বানের সুযোগ হয় এই সময়। দেশে 
ফিরিয়া পুনরায় সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । তাহার TEST 
শক্তি ছিল অসাধারণ । ম্যাজিক ল্যাণ্টাণ সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা 
তিনি স্বদেশবাণীর অবস্থা সন্ধে একদিকে যেমন কৌতুহল 
উদ্রেক করিতেন অন্যদিকে তেমনি তাহাদিগকে দেশাত্ববোধে উদ্ধ ন্ধ 
করিতেও সক্ষম হইতেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কদাগিয়াল 
মিউঞ্জিয়ম তিনিই সংসঠন করেন। তিনি বছ বৎসর ইহার অধ্যক্ষ 
ছিলেন। পরব্তা রাজনৈতিক আন্দোলনেও জ্ঞানাপ্জন লিপ্ত হন 
এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন । ১৯৪৮ সনে ত্বাধীনতা লাভের 
কয়েক মাসের মধ্যেই কলিকাতায় যে বিরাট নিথিল-ভারত প্রদর্শনী 
হয় তাহার মূল কর্ণধার ছিলেন নিজোগী মহাশয় । তাহার বিয়োগে 


আমরা একজন বন্ধু হারাইয়াছি, দেশমাতাও একজন একনিষ্ঠ মেবক্‌ 


হারাইলেন। 


চি, 


চারা ও বিহার একীকরণ প্রস্তর 
জষতীন্দ্রমোহন দত্ত 


_ ৯ গত ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৬ সন প্রথম শুনা গেল যে, পশ্চিম- 
বঙ্গ ও বিহার এই দুইটি রাজ্যকে একই রাজ্যে পরিণত 
করিবার জন্য এই ছুই রাজ্যের মুধ্যমন্ত্রীনবয় স্বীকৃত হইয়াছেন | 
পরদিন সংবাদপত্রে পশ্চিমবের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 
ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ড. Age firey উভয়ের একত্রিত 
স্বাক্ষরিত বিবৃতি ছাপা হইল। সকলেই এই অপ্রত্যাশিত 
ও অভিনব প্রস্তাবে চমকাইয়া গেল। কেহ কেহ. ভাল 
বলিল ও কেহ কেহ নিন্দা করিল। এক্ষণে দেখা যাক, 
প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করিয়া বাঙালীর পক্ষে হিতকর 
কি না। 


কেন একীকরুণ? 
২ প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, হঠাৎ আজ BG ই রাজ্যের একী- 
টের কথা উঠিতেছে কেন? মুঘল যুগ হইতে বঙ্গ, বিহার 
উড়িষ্যা একইভাবে শাসিত হইয়া আপিতেছিল। ইংরেজ 


শে আমলে ১৯১২ সন পর্য্যন্ত একই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 


বরং মুঘল আমলে সুবেদার বা নবাব-নাজিম এক হইলেও 
সুবে বাংল! ও সুবে বিহার আলাদা ছিল; কিন্তু ইংরেজ 
আমলে বাংলা ও বিহার একই প্রদেশের TESS হইয়া 
একই শাসকের দ্বারা শাসিত হইত। বিহারই সর্বপ্রথম 
বাংলা হইতে আলাদা! হইবার জন্য দাবি জানায় le ১৯১২ 
সনে বঙ্গভঙ্গ রদ্রের সময় ইংরেজ সরকার কর্তৃক এই দাবি 
স্বীকৃত BW! ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা বা Sioa 
তৎকালে এইরূপ কোন wife কবে নাই। fee ইংরেক্স 
বাডালীকে জব্দ করিবার জন্য সুবে বাংলার বাঙালী-অধ্যুষিত 
খানিকটা অংশ ও উড়িস্তা বাংলা হইতে আলাদা কবিয়া 
বিহারের সঙ্গে একত্রিত করিকা' বিহার এবং উড়িম্যা প্রদেশ 
গঠন করেন। ১৯১৬ সনে হাইকোর্ট বিভক্ত হইল ; APA 
নৃতন হাইকোর্ট হইল। উড়িয্যাবাপীকে মামলা-মোকদ্দমা 
করিতে হইলে কলিকাতা হইয়! পাটনায় যাইতে* হইবে 
এই অসুবিধা দুর করিবার উদ্দেশ্যে কটকে পাটনা হাইকোর্টের 





* ১৯৯৫ সনে বন লর্ড কার্জন বল! প্রদেশ অত্যন্ত বড়, শাঁসল 


কার্ষের সুবিধার are বঙ্গভঙ্গ করিবার নিনিত্ত বদ্ধপরিকর তখন মহারাজা সরু 

যতীজ্রমোহন ঠীকুবের পাঁথুরিয়! ঘাঁটার প্রীনাদে এক কনফারেন্সে ভ. সচ্চিদ্বাঁ 

নন্দ" প্রমুখ বিহারী নেতারা বলেন যে, বাংলা প্রদেশ যাঁদ ভাগই করিতে 

হয় তাহা হইলে বিহারকে আলাহিদ! করিয়া দেওয়া হউক | | 
তি 


দুই wa ae মধ্যে মধ্যে বিচার করিতে আসিতেন | ১৯১৮ 
সনে পাটন! বিশ্ববিদ্ধালয় স্থাপিত হয়_উদ্দে্ত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিহার থাকিবে না; শিক্ষার বিস্তার 
নয়। কারণ তৎকালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র 
পরীক্ষা লইত। তথন বিহারে নাত্র ছয়টি কলেজ ছিল। 


 শিখাইবার ভার পূর্বেও যেমন ছিল তেমনই রহিল। একটিও 


নৃতন কলেজ স্থাপিত হইল না। 

১৯২১ সনে মণ্টেগু-চেমপফোড ASS FS শাসন- 
সংস্কারে লর্ড সিংহ বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর নিৰুক্ত হন। 
ইহার পূর্বে কোনও ভারতবাসী গবর্ণর নিযুক্ত হন নাই 
তথাপি aw’ সিংহ বাঙালী afar বিহার sty আনন্দিত 
হন নাই। অন্ত সব" প্রদেশে প্রাদেশিক একজিকিউটিভ 
কাউন্সিলে সমানসংখ্যক ইংরেজ ও ভারতীয় নিযুক্ত হইল । 
কিন্তু বিহারে ছুই জন ইংরেজ ও এক জন ভারতীয় নিযুক্ত 
হইল । বিহার ইহাতেও কোন আপত্তি জানাইল না। 

১৯২১ সন হইতে ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যা 
একই প্রদেশের অন্তভূ্ত ছিল। বিহার ধনবলে ও লোক- 
বলে উড়িষ্যা অপেক্ষা AG) মন্ত্রীমগুলীতে কয়েক মাসের জন্য 
কটকের মধৃস্থদন দাস মহাশয় ব্যতীত সুদীর্ঘ ষোল বৎসরের 
মধ্যে অপর কোন উড়িস্যাবাসী frre হইলেন না। সমস্ত 
মন্ত্রীর পদ বিহারবাসীরা লইল। 

১৯৩৭ সনে উড়িষ্যা আলাদ। হইল । অন্তান্ত উড়িয়! 
ভাষাভাষী অঞ্চল উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হইল ; কিন্তু সিংভূম 
জেলার কোলহান অঞ্চল উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত হইল ন'। 
ওভোনেল কমিটি অজুহাত দেখাইলেন যে, সিংভূম উড়িষ্যা 
হইতে বিচ্ছিন্ন; মধ্যে উড়িয়া ভাষাভাষী বহু দেশীয় রাজ্য 
আছে। 

১৯৪৭ সনে ইংরেজ ভারত পরত্যাগ করিল; ১৯৫০ 
সনে ভারতের নৃতন সংবিধান হইল পূর্ব্বের বিহার প্রদেশ 
মায় আদিবাসী-অধ্যুষিত ছোটনাগপুর বিভাগ ও বাঙালী- 
অধ্যুষিত সুবে বাংলার খানিক অংশ বিহার রাজ্য হইল । 

বিহার বাংলা হইতে আলাদা হইবার পর হইতেই 
বিহারে বাডালীদের বহু অসুবিধা সৃষ্টি হইতে লাগিল। 
“বিহারে বাঙালী” কথাটির কিছু ব্যাধ্য। করা প্রয়োজ্জন মনে 
করি। বাংলা দেশের, অর্থাৎ ইংরেঞ্জ আমলের Ate বাংলার 
অধিবাসী বিহারে কার্ধ্যোপলক্ষে বাস করিলেও তিনি 
বাঙালীই রহিয়া গেলেন। আর যে সকল বাঙালী বহুকাল 


৫৩৮ 





বহু পুরুষ ধবিস্বা বিহার প্রদেশের অন্তভু ক্র জেলাসমূহে 
বসবাপ করিয়া আসিতেছেন তাহারাও বাগালী রহিয়া 
গেলেন। উদ্দাহরপ-্বরূপ বলিতে পারা যায়, ভাগলপুর 
জেলার উত্তর-রাটী stead) ইহারা সম্রাট আকবরের 
রাজস্বসচিব se টোভব্মল্লের তকসীম পরমা তৈয়ারি করি- 
বার জন্ত সরকার মুঙ্গেরে বসবাস আরম্ভ করেন। 

ভাগলপুর কালেক্টরীর মহাফেজখানায় এখনও ফার্সী 
ভাষায় লিখিত Bas দত্তের ওরফে থাকো| দত্তের বাংলায় 
সহিকৃত মূল আসল জম! তুমার ডবল চাবির ভিতর রক্ষিত 
আছ। তাহারা পোশাকে ও ভাষায় স্থানীয় লোকেদের 
সামিল হুইয়া গিয়াছেন। মুশিদাবাদ জেলার ময়ূরাক্ষীর 
Saw বালিয়া পরগণা হইতে বছ পুরুষ পূর্বে আগত 
ষছুনাথ সিংহ তুলার মেরজ্জাই পায়ে ও মাথায় পাগড়ি দিয়া 


সাক্ষ্য দিতেছেন :-_"হামার নাম জদ্দনাথ সিং, বেলের সিং' 


অছি; পরছাদা সাদির সময় মুলুক গিছলো, হামাদের দয়ভাগ 
হোবে |” ইহারাও বাঙালী রহিয়া গেলেন_ চাকুরী ইত্যাদি” 
পাইতে বা স্তুল-কলেঞ্জে ভর্তি হইতে হইলে ইহাদের বিহার- 
বাসী বলিয়া গণ্য করা হয় না। পক্ষান্তরে সর্‌ ফজল আলি 
বারাণসী বিভাগের লোক হইলেও বিহারী বলিয়া গণ্য হন 
ও পাটনা হাইকোর্টের we নিযুক্ত হইলে বিহারীরা একজন 
বিহারী এই উচ্চপদ্ব পাইয়াছেন বলিয়া আনন্দিত হন।. 
wage মিশনকে দেওঘরে এক শত বিঘা জমি কুমার 
অরুণচন্জ সিংহ দ্রিবেন | স্থানীয় নিয়মে ডেপুটি কমিশনারের 
অন্থমতি লইতে হয়। এই অনুমতি চার বৎসরে পাওয়া 
যায় নাই! তৎপরে লেডী লিটন বিহারের লাটকে অনুরোধ 
করিলে এই অনুমতি দেওয়া হয়। ষেন-তেন-প্রকারেণ 
বাঙালীকে অসুবিধায় ফেলা ৷ জাট্টিস গোপেন দাস দেবেওধরে 
বাড়ী করিতেছেন। বিহারী ছাত্রেরা বলাবলি করিতেছে 
আবার শালা বাঙ্গালী’ বাড়ি করিতেছে। ইহা তিনি স্বকর্ণে 
শুনিয়াছেন, আমরাও শুনিয়াছি। এই ত মনোবৃত্তি। 
বাডালীর--তা তিনি বিহারের বাঙালী হইলেও, 
কোনও সরকারী বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাইতে 
হইলে, স্কুল-কলেঞ্জে She হইতে হইলে, বৃত্তি পাইতে হইলে 
ভোমিসাইন্ড সার্টিফিকেট দেখাইতে হইবে। আর এই 
ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাওয়া যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার 
তাহা সকলেই জানেন । বাংলার বাঙালীকে উত্তরপ্রদেশে বা 
মান্রাজে কিংবা বোশ্বাইয়ে এইরূপ চাকুরী পাইতে হইলে 
কিন্তু Sey প্রদেশের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাইতে হয় 
না কংগ্রেসেও আলোচনা , হইয়াছে । কিন্তু বিহারে 
হইত ও এখনও হয়_নামে না হইলেও কাজে 
হয়! এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছে 


ts 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


পিপল লা শা পিন 


ere সুভাষচন্দ্র ঘখন্‌ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট তখন তিনি 
ডক্টর বান্ধেন্দরপদা্ধকে এই বিষয়ের ভার দ্বেন। কিন্ত 
তাহার ন্যায় সব্বভারতীয় নেতাও প্রার্দেশিকতার উর্দ্ধে উঠিতে 
পারেন নাই।, তাহাকে এই বিষয়ে অনুযোগ করিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, “[ love Bengal, bat I love Bihar 
still more.” ; 


অথচ বিহারের শ্রমিকদের বাংলায় ভাগীরথী তীরে 


J 


' চটকলে ste করিবার কোনও বাধ! নাই | ১৯২১ সনের 


সেন্সাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট লিখিয়াছেন £ 

“Both among skilled and unskilled the province 
of Bihar and Orissa supplies very many more 
Operatives than does Bengal itself.” 


এখন “AGT প্রথা ধাকায় আরও বিহারী আসিয়াছে | 


বিহারে কি করিয়া বাঙালী বিতাড়ন করা হইয়াছে 
তাহার একটা উদাহরণ দ্িই। কোন কোম্পানী বিহার 
সরকারকে' টাইপরাইটার যোগাইত ও ভাঙিম্া গেলে 
সারাইয়া দিত । তাহাদের বছ বাঙালী কর্মচারী ছিল। 
বিহার সরকারের একজন মন্ত্রী এই কোম্পানীর ম্যানেজারকে 
ভাকাইয়! বলিলেন যে, তোমরা ষদধি বিহারী কেরাণী না 
তাহা হইলে তোমাদের কল লইব না বা তোমাদের উ 
কল মেরামতের ভার দিব না। .ম্যানেজার বলিলেন cz, 
এইবার হইতে বিহারী কেরাণী লইব। মন্ত্রী মহাশয় 
বলিলেন যে, তাহা হইবে না--বাঙালী কেরাণী ছাড়াইয়! 
তাহাদের স্থলে বিহারী কেরাণী লউন। ম্যানেজারকে 
ব্যবসা রাখিতে এই উপদেশ বা আদেশ অনুযায়ী কার্ধ্য 
করিতে হইল | 

বিহারের কোন জেলায় সরকারী উকীল বাঙালী । কোন 
ফৌজদারী দায়রা মোকদমায় ইংরেজ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেট 
জিদ করিয়া আসামীকে ater দিবার ae পুলিসী মিথ্যা 
সাক্ষ্য দেম। হাইকোর্টে আসামী খালাস পায়। বিহার 
বিধান সভায় কেন বাঙালী উকীল এইরূপ মামলা চালান 
বলিয়া প্রশ্ন করা হয়? পরে তাহাকে এই পদ হইতে, 
অপসারিত করা হয়। কিন্তু ইংরেজ পুলিস ofa 
১০৪০ মনে করে { 

| 5 

রাজ্য পুনর্গ ঠন কমিশন বিহারে আসিলে বিহ্বারীরা মায় 
বিহারের সরকার tire বাঙালীদের উপর কিরূপ অত্যাচার 
করিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই । বিহারের মন্ত্র 
চিঠি লিখিলেন যে, যদি তোমরা বাভালীকে . জমি বন্দোবস্ত 
কর তাহা হইলে তোমাদের সরকারী জঙ্গলে যে ERE 
সুবিধা আছে তাহা দিব না। বিহার পশ্চিমবঙ্গকে এক ইঞ্চি 


ফাস্তুন 





ভূমি দ্বিবে না--ইহাই তাহার পণ 1 কিষণগঞ্জে মুসলমানদের 


* সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিতেছে এখনও | ০” 


এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিহারের সহিত একীকরণের 


J . কথা উঠে কেন? : হইলে কি পশ্চিমবঙ্গের কোনওরূপ হিত 


r 


হইবে? আমরা মুসলমানদের কুৎসিত মনোবৃত্তির ew বাংলা 
বিভাগ করিয়া পাকিস্থান মানিয়া লইয়াছি কিন্তু সর্বভারতীয় 
এঁক্যের খাতিরে শরৎচন্দ্র বসুর “স্বাধীন বাংলা স্বীকার করি 
নাই । এখন কি জন্ত এই একী করণ মানিয়া লইব? 
সর্ধব-ভারতীয় এক্যের আদর্শ--কে অনুসরণ করে? / 
আমরা সর্ব-ভারতীয় এক্যের কথা এবং সর্বব-ভারতীয় 
এঁক্যের দোহাই প্রায়ই শুনিতে পাই। Sa ভাল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই Gay যদি শুধু বাক্যেই 
আবদ্ধ থাকে ত ফল ভাল হয় না। এ্রক্যের জন্ত ত্যাগ 
স্বীকার বা সত্যের স্বীকৃতি দেখিতে পাই না-দেখি কেবল 
বড় বড় বুলি বা স্লোগান । বাঙালীর “বাডালীপনা' নাকি 
দোষের | কিন্ত বিহারে যখন দেখি বাভন, রাজপুত, লালা 
ও “ত্ৰিবেণী সঙ্েত্র (আহির, কাহার ও কুম্ধ্া লইয়া গঠিত) 
ঈ্লাদলি ও তাহার ফলে রাজ্য সরকারের চাকুরী, FHF 


হইতে কংগ্রেসের ‘ভুয়া’ সদস্য সংগ্রহ পর্য্যন্ত ভাগাভাগি তখন ' 


৮9549 
দেখি না। / 

টির হত 
৭ভাগ। কেন্ত্রীয়'মন্ত্রিমগ্ুলে পনের জনের মধ্যে একমাত্র 
“একশ্চন্্র স্তমোহস্তি” বাঙালী চাকুচন্্র বিশ্বাস। তোমরা 
বাঙালীরা feats বেশী দাবি করিও না_-করিলে পাইবে 
না। তোমাদের মধ্যে যোগ্য লোকের নাকি অভাব । আর 
উত্তরপ্রদেশের বেলায় ? ও প্রশ্ন করিও Cate সর্ব 
ভারতীয় HIT ক্ষুপ্ন হইবে। আমরা উপরোক্ত হিসাবে 
ক্যাবিনেট পদমর্য্যাদার মন্ত্রী কিন্তু ক্যাবিনেটের সদস্ত নহেন 
এইরূপ পাঁচ জন মন্ত্রীদের ধরি নাই । ইহাদের ধরিলে অঙ্গু- 
পাত শতকর! পাঁচ জনে দীড়ায়। 

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমগ্ডলীতে একজন হিন্দীভাষী att 
আছেন। বিহারে আছেন এক জন উপমন্ত্রী AAR বাডালী | 


“ fife উপমন্ত্রী তিনি ওকালতি করিবার সময় 'ড. শ্রীকৃষ্ণ 


সিংহের সিনিয়র ছিলেন। এই ত বাঙালীর সর্ধব-ভারতীয় 


৷ কোর ক্ষেক্রে দর | : 


মগ্ত্রিগুলীতে বাঙালীর স্থান সম্মন্ধে আপাত্ত উঠিতে ১ 


পারে যে, মন্ত্রমগুলী গঠন করিতে হইলে প্রথমেই তাহাকে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের (বর্তমানে কংগ্রেসের) লোক হওয়া চাই; 
তাঁহার পর তাহার যোগ্যতা থাকা চাই; তাহার পর ঘূল 
রাখিতে হইলে নানা বিষয়ে ভাবিতে হইবে ইত্যাদি ৷ 


পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একীকরণ প্রস্তাব 


৫৩৯ 





এইবার সাধারণ লোকের মধ্যে সর্বভারতীয় এক্যের 
আদর্শ কিরূপ স্থান লাভ করিয়াছে দেখা যাক। কংগ্রেস 
একটি সর্ধ্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান) জাতীয় এ্রীক্যের ধারক, 


বাহক ও প্রচারক | যে যে স্থান হইতে কংগ্রেসী প্রতিনিধি 


নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সেই স্কানে জনসাধারণের মধ্যে 
কংগ্রেসী সর্ব-ভারতীয় এক্যের ভাব প্রবল ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে। ' 

ভাটপাড়া। টিটাগড়, রনির ও জোড়া- 
বাগান এলাকায় হিন্দী ভাষাভাষীরা! সংখ্যাগরিষ্ঠ । বাঙালী 
সংখ্যায় কম ও প্রতিপত্তিতে হীনবল। এই চারি স্থানে 
গত নির্বাচনে কংগ্রেসী কর্তারা ধাহাদের মধ্যে আমাদের 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় প্রধানতম, কোনও »ব্ুভালীকে 
কংগ্রেসী ছাপ দিতে সাহস করেন নাই, ছাপ দিয়াছেন 
হিন্দী ভাষাভাষীদের। কারণ তাহারা জানিতেন 
বাঁডালীকে কংগ্রেসী ছাপ দ্বিলেও হিন্দী ভাষাভাষীরা সর্ধব- 
ভারতীয় এঁক্যের "খাতিরে ভোট দিবেন 'নাঁ-কংগ্রেসের ১ 
পরাজয় হইবে। উদ্দাহুরণ-ত্বরূপ ভাটপাড়ার কথা ধরা 
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লোকসংখ্যা 
বাংলা ভাষাভাষী 
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সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৩*'৭ ঘন বাঙালী ; হিন্দী ও 
Gy ভাষাভাষীর1 সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬৪৭ অন। 
বাঙালীরা স্থায়ী অধিবাসী বলিয়া স্ত্রীলোকের অনুপাত তাহাদের 
মধ্যে বেশী। প্রতি ১*০* পুক্রযে MICHA অনুপাত ৯০৭ 
জন করিয়া । হিন্দী ও Cy ভাষাভাষীরা স্থানীয় কল- 
কারখানার শ্রমিক, স্থায়ী বাসিন্দা নহে, স্ত্ী-পুক্র-পরিবার 
লইয়া সকলে বাস করেন না, এজন্ত তাহাদের মধ্যে স্্রী- 
লোকের WANT কম ; প্রতি ৯,*** পুরুষে BATA 
GRAS ৪২১ জন করিয়া 

হিন্দী ও Sy ভাষাভাষীদের মধ্যে বাপক-বালিকাদের 
সংখ্যা খুব কম। তাহারা প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে রোজগার 
করিতে এদেশে আসেন না। sew ২১ বৎসরের অধিক 
বয়স্ক ভোটারদের মধ্যে SHCA অনুপাত ৬৪--এর, চের 
বেশী। আর বাডালীঘের 'ধ্যে অনুপাত ৩-'৭-এর অনেক 


৮৭,২৫৬ 


কম; ২*এর কাছাকাছি। 


৫৪৩ 
wate নির্বাচন কেন্দ্রের অনুরূপ তথ্য দিতে পারিলাম 
মা, যেহেতু সেন্সাসে এইরূপ তথ্য দেওয়া নাই৷ 

যত দুর পারি একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিব। 

টিটাগড় নির্ববাচন-কেন্তর টিটাগড় ও ব্যারাকপুর মিউনিসি- 
প্যালিটি লইয়া গঠিত । এই ছুই মিউনিসিপ্যালিটির জন- 
সংখ্যা যথাক্রমে এইরূপ ঃ . 
42,822 


ব্যারাকপুর : ৪২৬৩৯ 


মোট ১১৪,২৬১ 
কিন্তু হিন্দী ও Sg’ ভাষাভাষীদের সংখ্যা যেখানে দেওয়া 
আছে সেখানে টিটাগড়ের সহিত তুরবর্তী হালিসহর ও 





নৈহাটির্ঘাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আর ব্যারাকপুরের ' 


সহিত গাড়ুলিয়া, উত্তর ব্যারাকপুর ও ইচ্ছাপুর যোগ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। টিটাগড় মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকারী 
'মনোনয়ন-প্রথা তুলিয়া দিবার পর হইতে হিন্দী ভাষাভাষী 


চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইতেছেন। . 


ইহার কারণ হিন্দীভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এই দুই 
মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার তালিকা দেখিলে দেখা যায় 
শতকরা ৬* জন অবাঙালী | 

কলিকাতা কর্পোরেশনের বড়বাজার এবং জোড়ার্সাকো 
ওয়ার্ড লইয়া বড়বাজার ও জোড়াসাাকো নির্বাচন-কেন্দর। 
কিন্তু নির্ববাচন-কেন্দ্র ওয়াড” অচ্ুমারে গঠিত নহে। বড়- 
বাছ্ছার নির্বাচন-কেন্দ্রে জোড়াসশাকোর কতকটা অংশ 
লওয়া হইয়াছে। এজন্য এই ছুইটি ওয়াডকে একত্রে লইয়া 
তথ্যাদি দিব? 
' হিন্দী ও উর্ঘ 
ভাষীদের সংখ্যা 


১৯৩১ 


লোকসংখ্যা 
১৯৫১ ১৯৭১, 
বড়বাদ্ছার ৫৩,৮৪৬ ১৮,৬৯৪ ১২,৯৮২ 
জোড়াসাঁকো ১১৯,০৭০ ৪৬,১১৬ ' ১৪,৪০৮ 
৯৩১ সনে সমগ্র কলিকাতায় হিন্দী ও Gy ভাষা- 
ভাষীদের সংখ্যা ছিল ৪৩৬,১২৩ জন ; ১৯৫১ সনে হইয়াছে 
৬৮৮,২৯২ ৩৫২,১৬৯ জন হিন্দী BR ভাষাভাষীদের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ছুই ওয়ার্ডে’ ২০ বৎসরে (১৯৩১- 
৫১) লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে ১:৮,১৯*। ইহার খুব বড় 
রকম একটা অংশ হিন্দী ও Be ভাষাভাষীদের জন্ত। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের ষে ক্রি প্রাইমারী স্কুল আছে বড়- 


বাজারে তাহার সব কয়টিতে হিন্দী পড়ান হয়। জোড়া-' 


সাকোয় অর্দেকগুলিতে হিন্দী ৬ Sy পড়ান হয়। প্রাপ্ত- 


বয়স্কদের মধ্যে হিন্দী ও Sy’ ভাষাভাষীদের অনুপাত মারও 


বেশী- কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


লইয়া বাস করেন না। ইহা হইতে বুঝা যাইবে এই 
ছুই অঞ্চলে হিন্দী ও BY ভাষাভাষীদের প্রাধান্ত feat | 


 প্রতিপত্তির কথা ছাড়িয়াই দিলাম । 


মুসলমানদের মধ্যেও অস্থরূপ মনোবৃত্তি আছে। ২৪- 
পরগণা জেলার স্বরূপনগর ও দেগঙ্গ নির্বাচন-কেন্্র ধর 
বাছুড়িয়া, স্বরূপনগর ও CHAM, থানা লইয়া পঠিত। এই 
তিন থানায় মুসলমানদের শতকরা অনুপাত নিয়ে দেওয়া 
হইল ঃ 

' ১৯৪১ সনে 
স্বর্ূপনগর 
বাছুড়িয়া 

এই ছুই নির্ধাচন-কেন্দ্র হইতে ছুই জন মুসলমান 
নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৫১ সনের অঙ্ক পাওয়া যায় নাই 
বলিয়া দেওয়া গেল না। 

গাডেনিরীচ মিউনিপিপ্যালিটি লইয়া গার্ডেনরীচ নির্ববাচন- 


কেন্দ্র। মুসলমানেরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ । গার্ডেনরীচ 
কমিটির মতে ১৯৩৩ সনে তাহারা শতকরা eo ay ছিলেন 


শতকরা, 


৬৯৩ 


তখন লোকসংখ্যা ছিল ৫৬,৯০০ । আর এখন হইয়াছে ১. 


১,৯০০ যুপলমানদের UNS বাড়িয়াছে। নহে | 
হইতে কংগ্রেস একজন মুসলমানকে Hy Fat aC 
যদ্দিও তাহার অযোগ্যতার জন্ত তাহার চেয়ারম্যান থাকা- 


কালীন কংগ্রেসী মন্ত্রিষগুলী গাডেনরীচ মিউনিসিপ্ালিটিতে 
এডমিনিষ্টরেটর নিযুক্ত করিয়াছেন। আরও, উদাহরণ 
আছে। 


বাঙালী হিন্দুর কিন্ত এইরাপ মনোবৃ্ত নাই। বীরভূম 
জেলার নান্র র নির্ববাচন-কেন্্র হইতে Apert মুরারকা 
নির্বাচিত হইয়াছেন । ব্যারাকপুর নির্বাচন-কেন্দ্রে বাঙালী : 
ভোটারের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্বেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী Bag 
জীবন রামের আত্মীয় রামানন্দ দাসকে দিল্লীর এম-।প 
নির্বাচিত করিয়াছে । আরও উদ্দাহরণ দেওয়া যায় | 
' বাঙালী সর্বভোরতীয় এক্যের খাতিরে বরং বাংল! দেশ 
দ্বিখণ্ডিত হউক, তথাপি শরৎচন্দ্র বসু ও Natl কর্তৃক 
tere স্বাধীন সাম অধ বাংলা চাহে নাই। 


সংযুক্ত রাজ্যে বাঙালীর অবস্থা 


বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৪*২,২৫,৯৪৭ 
ও ২৪৮,৬৯১২১৭ জন করিয়া । ইহাদের মধ্যে সর্ধপ্রকারের 
লিখন-পঠনক্ষমদ্বের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৯,২১, ৬৩৪ ও 
৬১,১৯১০৪৯। শতকরা হিসাবে বিহারে লিখন-পঠনক্ষমদের 


ফাস্তুন 
অহুপাত ১১৯; আর. পশ্চিমবঙ্গে ২৪'৬। এই সংখ্যা 





হইতে যাহারা কেবলমাত্র,লিখন-পঠনক্ষম ও যাহারা মধ্য- 
স্কুল অবধি পড়িয়াছেন তাহাদের বাদ দিলে অর্থাৎ ম্যাটি- 
কুলেট ও SG যাহারা পড়িয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ষথা- 
২. ক্রমে বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ £ 
বিহারে ২,৬৩,৬২৫ জন | 
পঃ বঙ্গে- ৬১**১৭৪৯ জন। 


‘ ইহাদের মধ্যে ধাহার' গ্রাজুয়েট বা তদুর্ধে পড়িয়াছেন 
\ তাহাদের সংখ্যা বিহারে ৫২,১৩৭ জন; আর পশ্চিমবঙ্গে 
| ১৩৫,৯৪৮ জন ; অর্থাৎ বিহারের আড়াই গুণ 


// এই ছুইটি রাজ্য একত্রিত হইলে বিধানসভায় বিহারের 
,/সভ্যরা বরাবর সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকিবেন। তাহারা যদ্ধি দাবী 
করেন যে, লোকসংখ্যার অনুপাতে এই সব শিক্ষিত্দের 
মধ্যে সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে (যেমন কলিকাতা 
কর্পোরেশনে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে) চাকুরী দিতে 
হইবে, তাহা হইলে কি যুক্তি দিয়া এই দাবী ঠেকানো। 
যাইবে? অখণ্ড বঙ্গে মুসলমানেরা শতকরা ৫৪ জন ছিলেন; 
| তাহারা যখন এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকারী 
চাকুরী, সরকারী SHB, সরকারী পারমিটে দাবী করিতেন, 
তখন আমরা বাঙালী হিন্দুরা কি করিয়াছিলাম ? প।শ্চম- 
বঙ্গের বিহার ভুক্তির পরে হিন্দী Serta মোট জন- 
সংখ্যার শতকরা ৫৬৬ হইবেন ; আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা 
হইব শতকরা ৩৫২ জন। এই শতকরা ৩৫২ জনের মধ্যে 
আছেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান__ইহাদের অনুপাত 
হইবে শতকরা ৭'* জ্বন করিয়া । চাকুরী বণ্টনের সময় 


আমরা কি করিব? 


একেই ত আমাদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেশী ; আর 

এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । তাহাব উপর রাজ্য একীকরণের 

ফলে চাকুরীতে যদি অর্ধেকের উপর বিহারীদের ভাগ দিতে 

হয় তাহা হইলে আমরা যাইব কোথায়? আমাদের ছেলেরা 
| খইবেকি? 


প্রস্তাবিত একীকরণের একটি বিশদ ব্যাখ্যা wis বিখান- 
চন্দ্র রায় গত ৩১শে জান্ু়াবী ১৯৫৬ তারিখে সাংবাদ্বক 
মহলে দিয়াছেন ইহাতে দেখা ষায় যে, উভয় রাজ্যের এক- 
জন রাজ্যপাল ও একটি বিধানসভা থাকিবে । আমাদের 
ভারতবাষ্ট্র একটি গণতন্ত্র; সুতরাং যাহাব ভোটের cate 
তিনিই দেশ শাসন করিবেন। নিয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও 
বিহারের লোকসংখ্যা, হিন্দী ভাষাভাষী ও বাংলা ভাষাভাষী- 
দের সংখ্যা দিলাম £ 





‘কার পাইয়াছে। 


। আর বিহারে ৪৫৮ | 


মুসলমানদের দাবীর ate হিন্দী ভাষাভাষীরা দাবী তুলিলে ভোটারদের মধ্যে বিহারীদের অনুপাত বাঙালীদের অনুপাত 


পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার একীকরণ প্রস্তাব ৫৪১ 
পৃ: বঙ্গ (চন্বননগরসহ) বিহার 
২৪৮)৬০১২১৭ মোট লোকসংখ্যা ৪০২২৫)৯৪৭ 
২০১৩৮,৭০৫ হিন্দী ও Sy ভাষাভাষী ৩৪৮১১৭১১৩৩ 
২১০,৩৯,৬০১ বাংলা ভাষাভাষী ১৭১৫৯,৭১৯ 


সংযুক্ত রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা হইবে ৬৫০/৮৬১০০ ৯ 
হিন্দী ও Gy ভাষাভাষীদের সংখ্যা হইবে ৩৬৮,৫৬১০** 
আর বাংল! ভাবাভাষীর্দের সংখ্যা হইবে ২,২৮,০০০,০০ | 
শতকরা হিসাবে সমগ্র জনসংখ্যার core জন হইবে হিন্দী 
ভাষাভাষী ; আর বাংলা ভাষাভাষী হইবে ৩৫'২ জন। 
fet ভাষাভাষীরা বাঙালীদের অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী 
হইবেন ১,৪০,৫৬,*** জন। ইহা হইল ১৯৫১ সনের 
সেন্সাসের হিসাব। বিহারের সেম্সাসে বহু বাংলা ভাষা- 
ভাষীকে জোর কবিয়া হিন্দী ভাষাভাষী বলিয়া লেখান 
হইয়াছে। ধরিয়া লইললাম বাংলা ভাষাভাষীদের সংখ্য 
বিহারে অর্ধেক দেখান “হইয়াছ। তথাপি হিন্দী ভাষা- 
ভাষীরা বাংলা ভাখাভাষীদের অপেক্ষা ১:৬ লক্ষ বেশী 
হইবেন। ve 6 


ভোটের ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরও বাড়িবে | আমাদের 
সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক ২১ বৎসর বয়স্ক লোক ভোটাধি- 
সেন্সাস রিপোর্টে যে বয়স বিভাগ দেওয়া 
আছে তাহাতে ২১ বৎসরের উর্দ্ববয়স্ক লোকের হিসাব পাওয়া 
যায় না; তাহারা ১৫ হইতে ২৪-পর্যভ্ত বয়সের লোকের 
একত্রিত হিসাব দিয়াছেন | যাহারা ২৪এর উপর তাহাদের 
অনুপাত পশ্চিমবঙ্গে মোট লোকসংখ্যার শতকবা ৪৪৯7 
এই হিসাব হইতে বলা যায় ষে, 


অপেক্ষা শতকরা দুই জন করিঘা বেশী হইবে। 

অখণ্ড বঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও 
তাহাদের মধ্যে নাবালকের সংখা] ও অনুপাত বেশী ছিল। 
ফলে সাবালক ধরিলে হিন্দুর সঙ্গে সংখ্যায় সমান হয়। এ- 
জন্য ১৯৩. ও ১৯৩১ সনের গোলটেবিল বৈঠকের সময় 
লেখক স্বর্গীয় ড. বালকুষণ ania Mace একটি স্মারক- 
লিপি পাঠান। তিনি এই শ্মারকলিপিটি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
ব্যামন্জে ম্যাকভোনান্ড, উদ্ারনৈতিক দলের আইজাক ফুট 
প্রভৃতিকে দেন। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনাকালে 
আইজাক ফুট মুদলমানদ্বের FAR বলেন যে, তাহাদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাবালকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এবং র্যামজে 
ম্যাকভোনান্ড তাহা স্বীকার করেন। (গোলটেবিল বৈঠকের 
মাইনরিটি কমিটির confor প্রষ্টব্য )। বাংলার মুসল- 
মানরা সাম্প্ৰদায়িক বাটোয়ারার ফলে বেশী আনন-সং্যা 
লাভ করেন। আমরা .তাহার্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি 
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যে, তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাবালক লইয়া 
আমাদের অনুকুল না থাকিলেও যুক্তি ছিল আমাদের পক্ষে । 
কিন্তু বিহারীদের বিরুদ্ধে আমাদের না থাকিবে ক্ষমতা 
॥ না থাকিবে যুক্তি । বিষয়টি ভাবিবার । 
'_ সংযুক্ত বিধানসভায় বাঙালীদের আসন শতকর 1 ৩৫*২এর 
কম হইবে আরও একটি কারণে । প্রত্যেক ১ লক্ষ লোকের 
জন্য একটি করিয়া আসন । কিন্তু বিহারে বাঙালীরা এক- 
Ate মানভূম, বালভূম ও সাঁওতাল পরগণপার কতকাংশ 
বাদে সৰ্ব্বত্ৰ ছড়াঁইয়া আছেন । কোন নির্বাচন কেন্দ্রে 
তাহারা ৫০১*** নহেন। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী 
ভাষাভাষীরা অন্ততঃপক্ষে চার-পীচটি নির্বাচন কেন্তে 
একত্রীভূত হইয়া আছেন--তীহাদের সংখ্যা ৫*+০০*-এর 





উপর। *্ঈশ্চিমবন্সের দাঞ্জিলিং জেলায় বাঙালীর! ছড়াইয়া ' 


আছেন; জলপাইগুড়ির দুই-একটি নির্বাচন-কেন্ত্রে তাহা- 
দের সংখ্যা এমন নহে যে, ভাহারা বিধানসভায় আসন 
নিশ্চিতই পাইবেন | 

বিহারের লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে | “Bihar : 
Facts and Figures” নামক বিহার সরকার কর্তৃক 
প্রকাশিত পুস্তকে লিখিত আছে: 

“Since 1921, Bihar’s population has gone up by 
110 lakhs. re 

“Bihar’s population was growing at the average 
rate of roughly 1 per cent in five years between 
1881 and 1920; it has grown at the rate of 1.6 
per cent per annum since 1921. This does not take 
into consideration about 1.5 million persons who 
have been lost to us due to migration.” 

অর্থাৎ, ১৯২১ সন হইতে বিহারের জনসংখ্যা ১১০ লক্ষ 
বাড়িয়াছে। পূর্বে ১৮৮১ হইতে ১৯২০ সন পর্য্যন্ত প্রতি 
পাঁচ বসবে গড়ে জনসংখ্যা বাড়িত মোটামুটি শতকরা ১ 
করিয়া । ১৯২১ সন হইতে প্রতি বৎসরে শতকরা ১৬ 
করিয়া বাড়িতেছে। এই হিসাবের ভিতর যে ১৫ লক্ষ 
বিহারী, প্রদেশের বাহিরে গিয়াছে তাহাদের ধরা হয় নাই। 

আর পশ্চিমবঙ্গে ১৯২১ সন হইতে Gare ধরিয়া লোক 
বাড়িয়াছে ৮৪ লক্ষ | Gate বাদ ঢিলে লোক বাড়িয়াছে 
৬৩ লক্ষ । ইহার মধ্যে যাহার! বাংলার বাহির হইতে 
আপিয়াছেন এইরূপ ১৯ লক্ষ লোক আছেন। ইহাদের 
বাদ দিলে লোক বাড়িয়াছে ৪৪ লক্ষ-_অর্থাৎ প্রতি বৎসরে 
শতকরা *'৯ করিয়া । বিহারের বৃদ্ধি অপেক্ষা ইহা অনেক 
কম। 

* এই হারে বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে লোক বাড়িতে থাকিলে 
পংযুক্ত রাজ্যে পশ্চিমবর্গের, বিশেষ করিয়া বাঙালীর বুল্য 
আরও কমিয়া যাইবে । ১৯৫১ সনে পশ্চিমবজের মূল্য যদি 


প্রবাসী 


পলাল 


১৩৬২ 








৩৮১ হয় ১৯৬১ সনে হইবে ৩৬'৬। বাঙালীর মূল্য আরও 
কম। বাঙালীবা! শিক্ষিত, বেকাব্-এজন্ত ভারত সরকার |. 
প্রবর্তিত জন্মনিরোধ ব্যবস্থা তাহার" অতি আগ্রহের সহিত | 
গ্রহণ করিতেছে। বাঙালীর মূল্য ক্রুততর তালে কমিয়া] 
যাইবে । আগামী ২৫ বৎসরে এই সংখ্যা ৩৫ হইতে ২৫-এ 4" 
নামিয়া আসাও বিচিত্র নয়। গত ৩* বৎসরে বাঙালীর 
বিবাহের বয়স .* বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে; বিহারে সামান্ 


psi গড়ে বাঙালীদের মধ্যে, সম্তান সংখ্যা কম) 


বিহারে বেশী। 

কেহ কেহ বলেন যে, FE পাকিস্থান হইতে হিন্দুরা 
ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছেন। কালক্রমে সকল হিন্দুই 
পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভারতরাষ্ট্রে বিশেষ করিয়া পশ্চিম- 
বঙ্গে চঙ্গিয়া আসিবেন। তথন আমাদের বাঙালীদের সংখ্ন 
হিন্দী ভাষাভাষীদের অপেক্ষা বেশী না হইলেও সমান সমান 
হইবে। পাকিস্থান সেন্সাস রিপোর্ট নং ২ হইতে জ্রানা 
যায় যে, ১৯৫১ সনে সমগ্র পূর্বব পাকিস্থানে তপসীলী মায় 
বর্ণহিন্দুর সংখ্যা হইতেছে ৯ লক্ষ ৩৯ হাজার । এই ৯২ 
লক্ষ লোক সকলেই যদি পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসেন তাহা 
হইলেও কেবলমান্র হিন্দী ভাষাভাষীবা বাঙালীদের অপেক্ষা 
অন্ততঃ পক্ষে ১৪ লক্ষ বেশী থাকিবেন। 

সংযুক্ত রাজ্যে হিন্দী ভাষাভাষীরা শতকরা cow oF । 4 
তাহারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ! অপর সকলে মিলিয়াও. 
শতকরা ৪৩৪ Gal বাংলা ভাষাভাষীরা মাত্র শতকরা 
৩৫২ দ্রন। আদিবাসীরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেও 
আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইব না। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের 


সম্মুখে শুর্ধা লীগ দাৰ্জিলিং জেলা যাহাতে age হয় 


তাহার অন্ত আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। সংযুক্ত রাজ্যে 


সাহার! বিহারীদের সঙ্গে যোগ দিলে আমাদের অবস্থা আরও 


শোচনীয় হইবে। 


মুসলমানরা কি করিবে? 

এইবার মুসলমানদের কথা আলোচনা করা যাক । 
বিহারে মুসলমানদের সংখ্যা ৪৫,৬৪,৪৬৬ জন। মুসলমানেরা 
বিহারের লোকসংখ্যার শতকরা ১১৩ জন। পশ্চিমবঙ্গে 
মুসলমানের সংখ্যা ৪৯,২৭,২৮৭ ভ্রন। এখানে মুসলমানের! 
সমগ্র লোকসংব্যার শতকরা ১৯৮ ভাগ। "সংযুক্ত রাজ্যে 
সি হইবে ৯৪১৯১১৭৫৩ জন ও 
শতকরা! ১৪৪1 ,. 

পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমানগণ দেশ স্বাধীন 
হইবার পূর্বে ৪ বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার সুযোগ ও 
সুবিধা পাইয্নাছেন। শেষ দশ বৎসর অখণ্ড বঙ্গে গুঁহারা 
ছিলেন প্রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তা শোভা, পায়।” 


Bis 


কান্তন 


১৯৪৬ সনের তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচনে তাহারা পাকিস্থানের 
স্বপ্নে বিভোর হইয়া মুসলিম লীগকে ভোট দ্িয়াছিলেন। 
দেশ বিভাগের ফলে তাহাদের সে স্বপ্ন ভাডিয়া 
গেলেও ভারতরাষ্ট্রের প্রতি ষোল আনা আন্ুগত্য 
নাই। তাহাদের অনেকেরই আত্মীযম্থজন TA পাকিস্থানে 





করেন, আবার অনেকের বাড়ীঘর পশ্চিমবঙ্দে থাকিলেও , 
পাকিস্থানে চাকুরী করেন। তাহাদের age মনোভাব, 
ষে কি তাহা কলিকাতা ভূতপূর্বব মেয়র সৈয়দ বরুদ্দোজার ' 


আলিগড়ের বক্তৃতা হইতেই বুঝা যায় I 
তাহারা নিজেদের ক্কযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্ত বাঙালী- 


| বিহারীর প্রভেের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন ; কখনও এ 


দলে কখনও ও দলে যোগ দ্বিবেন | সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের 


বাঙালী হিন্দু সম্পূর্ণরূপে Stews উপর নির্ভর করিতে 


] 


লি 


। পারিবে না। তাহারা ভারতরাষ্ট্রের ক্ষতি করিবার মানসে 
[বাঙালী ও বিহারীর মধ্যে যে তে আছে বা হইবে তাহা 
'উস্কাইয়া দিতেও পারেন। আর এই আশঙ্কা. অসঙ্গতও 
নয়। ভারতরাষ্ট্রের মুসলমান মেজর-জেনারেল সরকারী 
চাকুরী হইতে অল্পবয়সে পেনসন লইয়া পাকিস্থান সেনা- 
বিভাগে যোগদান করিলেন। crater জাতীয় প্রতিরক্ষা 
একাডেমীর ছাত্রদের খাদ্যে মুসলমান বাবুচ্চি বিষ মিশাইয়া 
দিল--ফলে বছ ছাত্রের অসুখ ত করিলই কয়েকজন মারা 
গেল। স্বাধীনতা দিবসে ভারতের স্থানে স্থানে পাকিস্থানী ater 
উঠিল। এমনকি নিজাম বাহাছ্র--ধিনি তিন কোটি টাকা 
করিয়া বাষিক ভাতা পাইতেছেন ও হায়্রাবাদের রাজপ্রমুখ 
হিসাবে ভারত্তরাষ্ট্রের. aries শপথ করিয়াছেন--একটি 
দেশপ্রোহকর উৰ্দ্ধ, কবিতা লিখিলেন। হায়ন্রাবাদের face 
যেদিন ভারত সরকার সৈন্য অভিযান করেন সেই দিন 
বিহারের মুসলমান পুলিস ইনসপেক্টর-জেনারেলের ঘর হইতে 
একটি শক্তিশালী রেডিও ট্রান্সমিটার অপহৃত হয়__চোর এ 
যাবৎ ধবু! পড়ে নাই। 


মৈথিলীরা কোন্‌ পক্ষে ? 
বিহারে যে হিন্দী বলা হয় তাহার তিনটি শাখা। এ 


Be তিনটি ভাষাকে একত্রিত করিয়া 


বিহারে তাহাকে হিন্দী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভাষা- 
তত্ত্বের খুটিনাটি বিচার করিবার দরকার নাই ; এই তিনটি 
ভাষা হইতেছে মৈথিলী বা তিরহুটিয়া, মাগধী বা মঘাই, 


এবং ভোজপুরী | রাচি, পালামৌ, সাহাবাদ, Ate ও, 


চম্পারণ জেলার লোক ভোজপুরী বলে। হাজারীবাগ, গয়া, 
পাটনা, দক্ষিণ মুলের ও শাওতাল পরগণায় মদ্বাইয়ের চলন। 
ARIA, দারভাঙ্গা, ভাগলপুর, পুর্ণিয়া ও উত্তর মুদ্েরে 


পৃশ্চিমবন্গ বিহার একীকরণ প্রস্তাব 


4৪৩ 





মৈধিলীর চল। ড, গ্রিয়ারনন বিহারে এই তিন ভাষাব 
হিসাব এইরূপ করিয়াছেন ঃ 


মৈথিলী--৯২ লক্ষ 
মঘাই --৭১ , 
ভোজপুরী ৭১ » 
মোট ২৩৪ % 
ইহা উনবিংশ শতাব্দীর শেফেরু কথা বটে, কিন্তু মৈথিলী, 





" মঘাই ও ভোব্দপুরীর্‌ পার স্পরিহ্ অনুপাত উপরোক্ত রূপই 


থাকিবে--বিশেষ তারতম্য হইবে না । 

বপ্তমানে হিন্দীভাষীর! বিহারের সমগ্র জনসংখ্যার 
শতকরা ৮৬৬ ভাগ | আর ইহাদের মধ্যে tafe 
শতকর! ৪০ ভাগ ; অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা! ৩৪ বা 
og | 

রাজ্য rior কমিশনের নিকট মেথিলীদের মধ্যে 
কেহ কেহ মিথিলা বাল্য হউক বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন 
ও স্মারক-লিপি পেশ করিয়াছিলেন | মিথিলার তথা গঙ্গার 
উত্তর পারের লোকেদের গঙ্গার দক্ষিণ পারের বিহারীর! 
wigs কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি শিক্ষা-বিষয়ক 

সুযোগ সুবিধা দেন না। wee মিথিলাবাসীরা বিহার 
মন্িমণ্ডলীর উপর, বিশেষ করিয়া এক কথায় বলিতে গেলে 
মাগধী বিহারীদের উপর সন্তুষ্ট নহেন। ইহাই হইল ভাহা- 
দের আলাদা মিথিলা রাজ্য দাবীর হেতু 

সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙালী ও কয়েক 
জন বড় ব্যারিষ্টারকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গ ও 
বিহার ates একীকরণ হইলে হিন্দী ভাষাভাষীরা এই সংযুক্ত 
রাজ্যে প্রাধান্ত লাভ করিবেন না) কারণ মৈধিলীরা আমা- 
দের দলে আসিবেন। তাহারা আমাদের দলে আসিলে 
আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইব। মৈথিলী অক্ষর বাংলা অক্ষরের ) 
Ses আমাদের মিল হইবে । বাংলা ও অসমীয়ার 
একই অক্ষর_-এক পেটকাটা ‘ব’ ছাড়া, তথাপি অসমীয়ার! 
আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছে | | 

প্রথম কথাঃ মৈথিলীদের অপর বিহারীদের উপর ক্ষোভ 
বা রাগ থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা আমা- 
দের- বাঙালীদের সঙ্গে সর্বদাই যোগ দিবেন কেন ? আমরা 
যাহারা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা পৃর্ববঙ্গের বাঙালীদের “্বাডাল* 
বলিয়া ঠাট্টা করি, বেশী চাক্গুরী পাইলে রাগ করি? কিন্ত 
তাই বলিয়া! কি যখন তাহার! পূর্ববঙ্গ হইতে দলে দলে 
চলিয়া আদিতেছেন তখন তাহাদের আশ্রয় দিতেছি না বা 
তাহাদের কথা ভাবিতেছি ন! ? সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে; 
শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তদের ষে স্ব সুযোগ দেওয়া হইতেছে 


৫88 





তাহাঁও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সমশ্যরা! তথা মন্ত্রিমগুলীই 
দিতেছেন। মৈধিলীদের যত ক্ষোভ বা রাগ অপর বিহাবী- 
দের উপর থাকুক না কেন, তাহারা হিন্দী ভাষাভাষী । অপর 
বিহারীদের সহিত হাত মিলাইয়া আমাদের-_বাঙালীদের 
কোণঠাসা করা কি তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে না? 
অপর বিহারীরা যদি তাহাদের বলেন যে, বাভালীকে কোপ- 
ঠাসা করিয়া আমর! ষে সব সুষোগ সুবিধা পাইব তাহার 
একটি “সিংহ ভাগ” ( lion’s share ) তোমাদিগকে দিব, 
তাহা হইলে তাহারা কি করিবেন? 

গত guise বৎসর মৈথিলীগণ বাংলা হইত আলাদা 
হইয়াছেন এবং অপর বিহারীগণের সহিত একত্রে কাজ 
করিতেছেন। তাহার উপর আছে ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও 
সামাজিক ‘সমন্ধ । এ ক্ষেত্রে মৈথিলীদের বাঙালীদের 
সহিত হাত মেলানো বেশী সম্ভব, না অপর বিহারীদের 
সহিত? - 

দ্বিতীগ্ন কথা, বিহারের বিহারীক্কের মধ্যে এইরূপ 
মনোবৃত্তি লইয়! বাঙালীদের যোগদান করা উচিত হইবে 
না। ইহাতে ভারতরাষ্ট্রের May ও সংহতি নষ্ট হইবে; 
আর অবশেষে আমাদের বাঙালীদের পশুপক্ষীর ঝগড়ায় 
বাদুড়ের ষে দশা হইয়াছিল সেই দশা! হইবে । আমরা যদি 
এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যোগদান করি, তাহ] হইলে ইহার 
গ্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বিহাবীরাও আমাদের ঘর ভাঙাইবে, যুসল- 
মানদের ক্ষেপাইবে ; গুধ্ণলীগকে ক্ষেপাইবে ; উত্তর বঙ্গ 
ও দক্ষিণ বঙ্গে ভেদ আনাইবে। আরও মনে রাখিতে 


প্রবাসী 


NT 


১৩৬২ 


হইবে যে, সকল বিহারী ‘বঙ্গালি মছলী খোৱ’ অর্থাৎ, 
মৎস্তাশী বলিয়৷ মনে মনে ঘ্বণা করে। 

তৃতীয় কথা ও বড় কথা, মৈথিলীদের হাতে রাপ্রিতে 
হইলে তাহাদের উন্নতির অন্ত ব্যয় করিতে হইবে | ফাইনান্স 
কমিশনের হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু রাজ্য সরকার ey 


স্থাপিত ট্যাক্সের পরিমাণ এইরূপ £ 

১০৫১-৫২ ১৯৫২-৫৩" পড় 
বিহার, ৩৬ টাকা ৩৮টাকা ৩৭ টাকা 
পঃ.বঙ্গ ৯৪ % ৯১ ৪ ৯৩ ৪ 


মিথিলা অনুন্নত অঞ্চল । নেপাল হইতে যে সব নদী 
মিথিলার মধ্য “দিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে তাহাতে প্রায়ই বন্তা 


হয়; শিক্ষায়ও অনগ্রসর | সমগ্র বিহার মায় আদিবাসী ধরিয়া . 


লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত ১১৯, আর মিথিলায় o's | 


মৈথিলীদের ছলে রাখিতে হইলে তাহাদের জন্ত ব্যয় করিতে ' 


হইবে। বিহার বলিল, মিথিলার জন্ত এক টাক! ব্যয় 
হউক, আমাদের বলিতে হইবে এক টাকা চার আনা হউক, * 
বিহারীরা বলিবে ব্যয় হয় হউক তোমরা বাঙালীর। টাকা 
whe) ফলে আমরা ট্যাক্স দিব বেশী, ফল পাইব কম। 
কে বেশী রাজস্ব দেয়? 

আমর! মাথাপিছু ৯৩ টাকা ট্যাক্স দ্বিই। আক্তাই কোটি 
লোকে আমরা দিব সওয়া তেইশ কোটি টাকা, আর বিহার 
দিবে চার কোটি লোকে পনের কোটি টাক! । ইহা ছাড়া 
আমরা আরও বেশী টাকা রাজস্ব দিই। পশ্চিমবঙ্গ ও 
বিহারের বাজেটে গত কয়েক বৎসরের রাজস্ব এইরূপ £ 


কোটি টাকায় 
১৯৪৯-৫ ৫-৫) ৫১-৫২ ৫২-৫৩ ৫৩-৫৪ ৫৪-৫৫ e 
পঃ বঙ্গ 98°94 ৩৩৯ ৩৭৫ ৩৮৮ ৩৯৯ 
বিহার ২৬'৫ Aero ৩৪'২ OBR ৩৬৬ ৩২১ 
পঃ বঙ্গ বেশী দ্বেয় ৮২ ৭*৬ ৫৯ ১৩ ২২ ৭'৮ 


রাজ্য দুইটি একীকরণ হইলে সব টাকা একই SiG 
পড়িবে। খরচের বেলায় যাহার ভোট ষত সে পাইবে তত, 
যাহার লোকসংখ্যা বেশী তাহার দরকার তত বেশী বলিয়া 
দাবি উঠিবে। খরচও করিতে হইবে। কারণ আমাদের 
Welfare State—to each according to his need, 
ব্যবস্থা হইবে এইরূপ £-"যে আইল চ’সে, সে রহিল ব’সে; 
নেপোয় মারলে ই ।* ডাঃ রায় ত বলিয়াছেন, কোনরূপ 
বৃক্ষাকবচ সংযুক্ত শাসন-পদ্ধতিতে থাকিবে না ।. বাঙালীদের 
সুখ যোলকলায় পুর্ণ হইবে। 


রাজধানী কোথাঁয় হইবে ? 
আমাদের ভারতরাষ্ট্রের সংবিধানে রাজধানী কোথায় 


হইবে তাহার ব্যবস্থা নাই। দিল্লীতে রাজধানী. আছে, 
রুহিয়া গেল। আজ যদি পালণমেন্ট বলেন যে, রাজধানী 
দিল্লী হইতে Sn অন্তর যাইবে_-কোনও বাধা নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় আছে, কলিকাতায় 
বুহিল। প্রকার ষদ্দি খরচ মঞ্জুর Fase লইতে পারেন 
বাজধানী দাঞ্জিলিঙে চলিয়া যাইতে পারে । অনেক সময় 


বিধানসভা বা বিধান পরিষদের আইনের সিলেক্ট কমিটির ' 


সভা হয় দ্রাজ্জিলিডে__বিভাগীয় মন্ত্রীমহাশয়ের ইচ্ছায় । 
একীকরণের পর সংযুক্ত রাজ্যের রাজধানী কোথায় 
হইবে ? কলিকাতায় না পাটনায় 1 প্রথম প্রথম ছুই জায়গায় 
থাকিবে, বিধানসভার অধিবেশন একবার কলিকাতা "ও 
একবার পাটনায় হইবে | -তৎপরে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছান্্র- 


Yr 


) 


SGA 


We স্থানে হইবে। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী পূর্ব 
এলাহাবাদে ছিল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে লক্ষোতে সরিয়া 
গিয়াছে; এলাহাবাদ হাইকোর্ট নামে এলাহাবাদ হাইকোর্ট 
বিচার হয় এলাহাবাদ ও লক্ষৌতে | আমাদের রাষ্ট্র ও 
রাজ্য গুলি ‘কল্যাণ’ (welfare) WE বলিয়া গর্ব করি। 
সরকারী কার্য ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে ও যাইবে । ফলে 
বহুবিধ নৃতন নৃতন সরকারী কার্যালয় ও মন্ত্রণালয় খুলিতে 
হইবে । এই নূতন নূতন কার্যালয় বা মন্ত্রণালয় কোথায় 
হইবে? সখ্যাগরিষ্ঠষ্বের ইচ্ছান্ুযায়ী হইবে। কলিকাভায় 
স্থাপিত না হইবার একটি প্রধান কারণ হইবে কলিকাতায় 
জমির দূর বেশী--পাটনায় অনেক কম। সুতরাং বহুবয়ে 
{আর নূতন তেব তলা বাড়ী না করিয়া (যাহার লিফটের 
{খরচ বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা ) পাটনায় করা হউক। খরচ 
| কম পড়িবে ইহার বিকুদ্ধে বাঙালীর বলিবার কি আছে? 
1 আর বলিলেও ধুয়া উঠিবে বাঙালীরা প্রার্দেশিকতায় অন্ধ 
_ বলিয়া এইরূপ আপত্তি করিতেছে। পাটনায় এই নব 
নূতন কার্য্যালয় স্থাপিত হইলে পিয়নের stds করিবার ew 
ষাট টাকায় ম্যাটিকুলেসন পাস বাঙালীর ছেলে আসিবে না, 
'সিবে গালপাট্রাওয়ালা লগুড়ধারী ভৌজপুরী। বিহারে 
অনেক অঙ্গল ও বনভূমি আছে। উত্তরবঙ্গের aA ও 
বনভূমি পাটন হইতে সহজে যাওয়া ষায়--এক সুন্দরবন 
কিছুদ্বরে পড়িবে, বনবিভাগের মন্ত্রণালয় এক স্থানে পাটনায় 
থাকিলে শাসন-সংরক্ষণের ব্যয় কম ও বহু সুবিধা হইবে। 
অতএব ইহা পাটনায় স্থানান্তরিত eee) ইহার বিরুদ্ধ 
কি যুক্তি থাকিতে পারে? আপত্তি করিলেই বাঙালীর 
FIs, প্রাদ্দেশিকতা প্রভৃতির কথা দিল্লীর হিন্দীওয়ালযরা 
ও কংগ্রেসের বড়কর্তারা বলিবেন। আর আমাদের 
নিব্বিবাদে পরিপাক করিতে হইবে ও পাটনায় যাহাতে বন- 
বিভাগের মন্ত্রণালয় উঠিয়া যায় তাহাতে সম্মতি দিতে হইবে। 
সুন্দরবনের মধু-সংগ্রহের লাইসেন্স যোগাড় করিতে পাটলায় 
তদ্বির করিতে হইবে । আর যদি মধু সংগ্রহের লাইসেন্স 
রামটহল সিং পায় ত আপত্তি করিবার কি আছে? তিনিও 
w=: খাজ্যের অধিবাসী | 
তাহার পব বাঙালী শ্রম-বিমুখ, গাছে চড়িতে পারে না 
প্রভৃতি অপবাদও শুনিতে হইবে। যেমন শুনিতে হইতেছে 
পাঁটকলে asta শ্রমিক নাই বলিয়া! বিষড়ায় বাংলার 
প্রথম চটকঙ্গ বেণীমাধব সেন বার্কমায়ার সাহেবের সাহায্য 
লইয়া স্থাপন করেম। বাঙালী শ্রমিকরাই ste করিভ। 
বরাহনগর প্রভৃতি স্থানের চটকলেও বাঙালী অমিকরাই 
কাল কুরিত। বাংলা দেশে তথন ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপ 
--বডিলী শ্রমিকদের মন্যে মধ্যে কামাই হইতি। এন্ত 
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চটকলের সাহেবর৷ প্রথমে বিহার হইতে মুসলমান আমদানী 
করেন। ইহাতেও সুবিধা না হওয়ায় তাহারা প্পর্দারগ্দের 
সহিত শ্রমিক আনাইবার চুক্তি করেন। সর্দাররা নিজের 
দেশের, নিজের গ্রামের লোক ছাড়া অন্য স্থানের লোক 
লইতেন না, এখনও লন না। কিছুদিন আগে টিটাগড় 
অঞ্চলে মাদ্রাজী শ্রমিকরা অল্প বেতনে sta করিতে 
লাগিল। সর্দার! অনেকেই মুদলমান ; ইহারা ১৯*৭-৮ 
সনে সাম্প্রদায়িক দাদা বাধাইয়৷ মাত্রাজী শ্রমিকদের 
তাড়াইল | ১৯২৯ সনে ষখন চটকলের কাজ কম হইত, 
তথন AGIA BE কলের সাহেবদের বলিয়া মান্রাভী শ্রমিক, 
বাঙালী শ্রমিক ছাটাই করাইতে লাগিলেন। এই সময়ে 
কলে BSS হয়--সর্দারবা বিহার মুদ্ীদের বলিয়া অ-বিহারী 
শ্রমিকদের ধারে থাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন * অনেক 
mara শ্রমিক দেশে চলিয়া গেল-_ফিরিয়া আসিলেও 
কাজ পাইল না। শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায় এ 
বিষয়টি জানেন। ভহোর দপ্তরেও কিছু কিছু কাগজপত্র 
আছে। প্রকাশ করিবেন কিন! জানি না। 


বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের জীবনমরণ সমস্তা | এ বিষয়ে ব্যক্তি- 
বিশেষের তা তিনি প্রধানমন্ত্রীই হউন বা! মুখ্যমনত্রীই হউন-_- 
দ্লবিশেষের মতের উপর নির্ভর ন। করিয়া জনমতকে দেশের 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া উচিত। বিধানবাবু 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মত লইবেন বলিয়াছেন। বিধান 
সভায় কংগ্রেসের দল তারী--আর কংগ্রেসী AVA “যো 
হুকুমে’র দূল। বিধানসভা নির্বাচিত হইয়াছিল ১৯৫১-৫২ 
সনের শীতকালে পাচ বৎসরের জন্য । তাহার মধ্যে চার 
বৎসর চলিয়। গিয়াছে । জনসাধারণের সম্মুথে তখন এই 
বিষয়টি উপস্থিত করা হয়ই নাই--এইরূপ বিষয় যে কস্মিন্‌ 
কালে উপস্থিত হইতে পারে তহাঁও জনসাধারণ জানিত 
না। বিধানসভার ২৩৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাই- 
য়াছে ৯৫০টি আসন -মোট আসনের শতকরা ৬৩ ভাগ। 
অথচ ৭৪)৪২/৬৯৭টি ভোটের মধ্যে তাহারা পাইয়াহেন 
২৮৯৭১৮৮৭টি ভোট মাত্র ; শতকরা ৩৮৯টি ভোট পাইয়্া- 
ছেন! বহু দল ও বহু ব্যক্তি প্রথম সাধারণ নির্বাচনে 
নামিয়াছিলেন--সেনন্য কংগ্রেসের পক্ষে কম ভোট পাইয়াও 
বেশী আসন লাভ সম্ভব হইয়াছে । আর বিধানবাবু এতই 
জনপ্রিয় যে, তাহার মন্ত্রিমণ্ডলীর এগার জনের মধ্যে ছয় জন 
ভোটে পরাজিত হন ও এক ভ্রন ভোটে দাড়ান নাই। কংগ্রেস 
২৩৮টি আমনের মধ্যে ২৩৬টি আপনের জন্য ভোটযুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। GSA বলা চলে না যে কম ভোটের 
কারণ কম আসনের aw তাহারা খাড়াইয়াছিলেন বলিয়:। 


প্রবাসী 


আমাদের মনে হয় যেমন চন্দননগরের ভারতভুক্তি গণ- গণভোট mem উচিত। কিন্তু কে শুনিবে আমাদের কথা ? 
ভোট হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গের বিহারভুক্তি সম্বন্ধে তেমনই দলের স্বার্থ দেশের স্বার্থ অপেক্ষা যে বড়। *, 
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লা 
AGCS-ALA-CANS 
Zsa দেবী 
১ ৩ 
্রত্তাত-পবন-শ্রোতে এল FHA তরঙ্গ, নাম ধরে ডেকেছিলে বুঝি আজ ভোরবেলা এসে, 
তখনও নিশার রেশে আছে ক্লান্ত নয়নে প্রস্থপ্তি, সে মেঘের সুর গুনে মেঘে মেঘে Bay আকাশ 
সুর-তাল-অন্গ“নাঝে আছে গুপ্ত যে রাগ অনঙ্গ রঙের গভীর শত INT গাঢ় ভালবেসে 


সেই বুঝি অকস্মাৎ দিল বন্ধ জীবনকে মুক্তি | 
আহ৷ স্বর-তযঙ্গের কত দীপ্তি ভাঙে মৈঘবক্ষে, 
শত-তান-বিভঙ্গের কত রঙ্গ লাগে এসে চিত্তে, 
নিবিড় মিড়ের রেশে যত Ve নামে দুই চক্ষে 
তত যেন লাগে দোলা WARS শোণিতের নৃত্যে । 
যাই যাই ডুবে বাই শত লক্ষ তানের তরঙ্গে 
বদি পাই--যদি পাই-_মণিদীগ্ত অতলের শাস্তি, 
জানি না কিসের ক্ষোভে এ Gels মরণ-প্রসঙ্গে, 
জানি না কিসের লোভে প্রাণবৃস্তে চাই ফুলকাস্তি | 
যেন কোন সন্তাবনা-পরিপূর্ণ বেপথু এ wR 
প্রভাত-পবন-লোতে এল কণম্বরের তরঙ্গ | 


2 


অনেক সংশয় ছিল নিরাধার স্থলিত জীবনে, 
অনেক সন্দেহে বিদ্ধ হয়েছিল বেদনার্ত মন, 
নিদ্রাহীন রাত্রিশেষে কে যেন ৰা একান্ত বিজনে 
ধীরে ধীরে করে গেল কার যেন নাম উচ্চারণ । 
নামে কতটুকু আছে? গুটিকত দরিদ্র অক্ষর 
নিরর্থক অর্থলোতে -গুটিকত রেখার প্রয়াস, 
বধির অবণদ্বারে বর্ণহীন ধ্বনির মর্শ্মর, 
অনেক জনের দেহ ভোতনায় রিক্ত হতাশ্বাস | 
তবুও তোমায় নাম-উচ্চারণে সমস্ত ভূবন 
আমার হৃদয়ে এসে গলে গোল সহস্র ধারায়, 
সহস্র স্পর্শের সুথে YB হ'ল একক চুম্বন, 
সহম্র তারার ছ্যতি নিভে গেল নয়ন তারায় ! 
* ধমনীয় তারে তারে সেই নামু-মন্ত্র নুষমায় 
জীবন-পাত্রটি তার ভয়ে নিল কানায় কানায়। 


স্বদয়াবেগের তাপে রেখেছিল শোণিত আভাস | 
নাম ধরে ডেকেছিলে ভোরবেলা শীতল হাওয়ায়, 
CH ডাকের সুর শুনে ভরেছিল ফুলেদের বুক, 
নিশীথ নিবিড় হ’লে তারাদের অল চাওয়ায় 
বাতাসে গভীর হয়ে এল ক্রমে জুরভির সুখ, 


নাম ঘরে ডেকেছিলে-_বুঝি আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, 


তোমার মে ডাক তবু জম! ছিল মেঘময় রাগে, 
ঘুম ভেঙে গিয়ে যত সে আলোর পরশ নিলাম 
সুরভি হাওয়ার ঢেউ তত যেন মনে এসে ACH | 
সবটুকু সুর-সুধা এ ভুবন নিতে যে পারে না, 
আমার হৃদয়ে তাই দ্কিরে ফিরে শোধ করে দেনা । 


৪ 


যত কাছে আসি তত যেন কার আভাস পাওয়াও, 
যতই নয়নে চাই তত দেখি অচেনা স্বপন, 
বনফুল-গন্ধে যেন উচাটন ঘরের হাওয়াও-_ 
কাছের আলোয় যেন ধর দেয় দূরের তপন । 
যত কাছে টান তত ঘন বনে যেন বা হারাই 
fe অরণির শত সৌরভে কে করেছে উন্মাদ, 
যত দূরে ফেল তত বাছ পাশে যেন-বা জড়াই 
খুশির আসব-পানে ত্রিদিবের সুধার আত্বাদ। 
তোমার নয়নপথে জ্বলে যার পথের দীপিকা, 
তারি কি আভাস তুমি দিয়ে বাও ক্ষণেক চাওয়ায় ? 
নিজ হাতে জেলে যাও যতগুলি হৃদয়ের শিখা, 
তারা কি উচ্দ্বল তত নিশীথের উধাও হাওয়ায়? 
বসস্ত রাত্রের দীপ কেন আর জলে অকারণ ? 
তার! কি দেখেছে নভ-চত্বরের নক্ষত্র স্বপন ? 


প্‌ 
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সঞ্চয় সমিতি 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


প্রায় প্রত্যেক মানুষই বেশী হউক কম হউক আয় করে থাকেন; 
কিন্তু ধারা আয় করেন তার! সকলেই কি সঞ্চয় করেন? এই 


prota উত্তরে আমাদের বলতেই হবে সকলে সঞ্চয় করেন না। 


আয় করার চেয়ে সঞ্চয় করার অভাসিটা অর্জন করা একাস্ত 
দরকার । অনেকে হয়ত বলবেন আমরা যা আয় করি তাতেই 
আমাদের থরচ কুলায় না, ধার করে সংসার চালাতে হয়, সঞ্চয় 
করব কি করে? কিন্তু যে বুদ্ধিমান সে আয় অনুসারেই ব্যয় করে, 
এবং ভবিষ্যতের 6a কিছু না কিছু সঞ্চয় করে। একজন অতি 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলেছিলেন যে, যার এক টাকা আয় সে ষদি ৮১১০ 
আনা খরচ করে এবং (১০ পয়সা সঞ্চয় করে তাকেই আমি বুদ্ধি" 
মান ও বিবেচক বলব, আর সে যদি ১২১০ পয়সা খরচ করে তাকে 
আমি নির্বোধ ও অবিবেচক বলব । আমরা যদি একটু ভেবে 
দেখি তা হলে অনায়াসেই বুঝতে পারব যে, অনেক ক্ষেত্রেই 
আযাদের অবিবেচনার STB অপচয় হয়, GR আমরা যদি সেই 
অপচয় নিবারণ করতে পায়ি সেটা আমাদের সঞ্চয়ে পরিণত হয়। 


ক কথার সমর্থনে অনেক UBS দেওয়া যায়। 


\ 


যাহা হউক, ভবিষাতের oT সঞ্চয় প্রাণী মাত্রেরই সহজাত প্রবৃত্তি; 
ছোট ছোট পিপড়েরাও ভবিষ্যতের জন্ত থাদ্য সঞ্চয় করে Mee | 
আর আমরা মানুষ প্রাণীহগতের শ্রেষ্ঠ জীব আমরা ভবিষ্যতের জন্ত 
সঞ্চয় করব না এ হতে পারে না। সঞ্চয় আমাদের করতেই হবে। 

ব্যক্কিগতভাবেও Het করা যায় আবার সমষ্টিগততাবেও সঞ্চয় 
করা যায়; এই ছুই প্রকার মঞ্চয়েরই আবশ্যকতা ও উপকারিতা 
আছে । আবার ব্যক্তিগভ ভাবে সঞ্চয় না করলে সমষ্টিগত ভাবে 
সঞ্চয় করা যায় না। কেবল অর্থ নয় অপরাপর অনেক জিনিষই 
সঞ্চয় করা বায়। অন্থান্ত অনেক জিনিষের মধ্যে প্রধান হচ্ছে খাদ্য 
শশ্ত- ধান ; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের প্রাচীনকালের ধশ্বগোলা। 

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নানা ভাবে সঞ্চয় করে। বিভিন্ন 
পরিমাণ অর্থের সাহায্যে নানা প্রকারের সঞ্য সমিতি স্থাপিত 
করতে পারেন: প্রত্যেক প্রকার সমিতির পরিচালনার ae বিধি- 
বাবস্থা আছে। পরস্পরের উপকারই সঞ্চয় সমিতির মূল উদ্দেশ্য; 
-এই Borg সাধনের we অনেক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যক্তিগত্ত স্বার্থ 
ত্যাগ করতে হবে । সমবায়ের মূলনীতি হচ্ছে “সকলে আমরা 
সকলের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।* এই মীতি অক্ষরে 
অক্ষরে পালন না করলে কোন প্রকারের সমবায় সযিতির Bors 
সার্থক হবে না | 

মানুষের ব্যক্তিগত আয় সীমাবদ্ধ; সুতরাং তার পুজিও 
সীমাবদ্ধ ; অনেক ক্ষেত্রে অকিকিৎকর । fee যদি মাহুযের সঞ্চয় 
কর প্রবৃত্তিকে সজাগ করে তোলা যায়, তা হলে তার ব্যক্তিগত 
oi fe বেড়ে যাবেই; কিন্তু এই ব্যক্তিগত পু জির দ্বারা সে খুব 
বেশী উপকৃত বা লাভবান হবে না; তার ব্যক্তিগত পু জিকে 


সমটিগত পু জিতে পরিণত করতে পারলে তার নিজের ত বেশী 
উপকার হবেই, অন্তেরও উপকার হবে ; দেশের ও সমাজেরও 
উপকার হবে। একটা উদাহরণ দ্বরা এ কথাটা অতি সহজেই 
বোঝা যাবে । একজন হয়ত মাদে দশ টাকা বাঁচাতে পারেন, 
এই হারে বৎসরে তার এক শত কুড়ি টাকা বাঁচে; এই এক শত 
কুড়ি টাকা থেকে Sra আয় খুব বেশী হবে না, কিন্তু যদি পঞ্চাশ জন 
এক সঙ্গে মিলে মিশে একটা সঞ্চয় মমিতি স্থাপন করেন, তা হলে 
এই পঞ্চাশ জনের বৎসরের সঞ্চয় দাড়ায় ছয় হাজার টাকা । এই 
ছয় হাজার টাকা এমন একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, 
যার ফলে সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠাতারা এবং অংশীদারেত্]ু | অধিক- 
তর লাভবান হবেনই, ভার সঙ্গে যঙ্গে অপর ছু' দশ জনেরও কাজ 
জুটবে। আচার্য্য প্রফুল্চন্দ্র রায় বসতেন, একজন চাকরী করে যদি 
AS চার হাজার টাকা উপায় কত্রেন তাতে দেশের বিশেষ কিছুই 
উপকার হয় না; কিন্ত একটা সমব'য় প্রতিষ্ঠানের মাসিক আয় যদি 
চার হাজার টাকা হয় তাতে দেশের খুব বেশী উপকার হয়, কারণ 
এই রকম সমবায় প্রতিষ্ঠানের seed পরিচালনার we অনেক 
লোককে নিযুক্ত করতে হবে ; এবং এর ফলে তাদের অন্নসংস্থানের 
উপায় হবে। ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের ছারাই এই রকম সমবায় প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলা বায় । 
সঞ্চয়ের উপকারিতা WG একটা খুব ছোট উদ্বাহারণ দিচ্ছি। 
এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। কয়েকজন বন্ধু প্রতিজ্ঞা 
করল যে, তার! প্রতোকে ছয় মাসের মধ্যে একশত টাকা করে 
জমাবে ; তারপর সেই টাক! দিয়ে একটা ছোট রকমের aly 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে ; এর ফলে ছয় মাসের পর এই কলিকাতা! 
শহরেই একটি মিষ্টান্ন ভাগারের কৃষ্টি হ'ল । বর্তমানে সেই মিষ্টান্ন 
ভাণ্ডার খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে । আর একটা ছোট উদাহারণ 
দিচ্ছি ঃ অল্প মাহিনার কয়েকজন চাকুরিয়ার মাঝে মাঝে কিছু 
খণের প্রয়োজন হ'ত; তার! নিজেদের অল্প পুজি জমিয়ে একটি 
aie তহবিলের সৃষ্টি করেছিলেন । নিজেদের প্রয়োজনের সময় 
সেই তহবিল থেকে ঝ্রণ গ্রহণ করতেন । এর জন্ত তারা নিয়ম- 
sign তৈরি করেছিলেন এবং সেই সব নিয়ম-কানুন মেনে চলতেন। 
সেই তহবিলের অঙ্ক এখন বেশ মোটা হয়ে দাড়িয়েছে । পরম্পরের 
উপকারের wwe এই যৌথ তহবিলের সৃষ্টি হয়েছিল। এই রকম 
অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি । কলিকাতায় এমন ছুই তিনটি 
“সিনেমা” আছে, যাদের পত্তন হয়েছে কয়েকজনের “পকেট মণি" 
জঙগিয়ে। 
আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরেই, প্রত্যেক কাজে-কশ্বেই 
সমবায়ের প্রয়োজন ; এই Ferd] আমর! যদি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারি এবং সমবায়ের প্রবর্তন করতে পারি, তা হলে 
আমাদের নিজেদের, সমাজের এবং দেশের প্রভূত উন্নতিসাধন 27 | 
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— aie নাকি? আমি তা হলে তোমাদের কাহে রীতিমত 
একটা হেঁয়ালি বল? 

আমি বললাম, অনেকটা তাই। কত রকমের 
আজগুবি উড়োখবর যে কানে এসে পৌঁছত। ছোড়দাও ত 
স্পষ্ট কোন কথা বলত না। 

লিপিকার মুখে ফুটে উঠল হাসির মৃদু রেখা । স্বচ্ছ পাতলা! 
হাসি  ৎফান্তনের হাওয়া লেগে ফুলের দলে যে হাসি কেঁপে 
ওঠে! ভারি মিষ্ট । 

এই লিপিকাকে দেখবার আগে ওর সন্ধে মনের মাঝে 
একটা কালে! সংশয় আর ভয়-মেশানো উুত্তট সব ধারণা জট 
পাকিয়ে ছিল। ওকে দেখবার, চেনবার ও জানবার একট! 
অস্বস্তিকর ছটফটানি আমায় অস্থির করে তুলত। ওকে 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হবার আগেই কিন্তু মন 
হতে সে অস্বত্তিকর ভাবটা কেটে গেল। ওর সুন্দর মুখ 
আমায় প্রবল ভাবে আকর্ষণ করল, আমার সমস্ত সত্তাকে 
নাড়া দিয়ে গেল । আমার বিসদূশ কল্পনার সঙ্গে যে ওর কোন 
মিল নেই! ওর মুখে একট! afy আছে। রূপের 
যেমন ভার আছে, ধারও আছে তেমনি । ও অত্যন্ত স্পষ্ট ৷ 
স্পর্শ দিয়ে যেন অনুভব করা চলে। অন্তরের আলে! 
ওর মুখে BEET আছে--নির্ম্মদ সত্যের আলো ৷ মাস্থষের 
শ্রদ্ধা কেড়ে নেয় জোর করে। 

দিপিকা ছোড়দার বউ! cater কারুকে কিছু ন! 
জানিয়ে সম্প্রতি দিল্লীতে ওকে বিয়ে করে। বাড়ীতে খবর 
এল ছোড়দা এক পঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করেছে। ওদ্বের 
বিয়ের খবর আমাদের আত্মীূপরিজনদের মনে রীতিমত 
আলোড়নের we করল। ঝত রকমের জনশ্রুতি এল 
হাওয়ায় ভেসে। যত সব কুৎসিত, অকথ্য রটনা । আমাদের 
লজ্জায় অপমানে মাথা হেট হয়ে গেল। রাগ হ’ল 
ছোড়দার উপর। পবিত্র পিতৃকুলের পারিবারিক মর্য্যাদ! 
ডুবিয়ে বিলে 

ছোড়দার উপর সংসারের কেউ খুশী ছিল না। 
না শিখল ভালে! করে লেখাপড়া, না লাগল সংসারের কোন 
উপকারে । ফুটবল, ক্রিকেট আর বনে-জঙ্গলে শিকাব করে 
বেড়ানো--এই নিয়েই ওর জীবন। চির ভবঘুরে। তার 
উপর এই বিপর্যয় ঘটাল-কারুকে কিছু না জানিয়ে, কারুর 


x 


সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে। দাদারা রেগে আগুন! তারা! 
সরকারী বড় চাকুরে। একজন হাইকোর্টের, আর একজন 
জেলাকোর্টের Sa! তাদের মর্ধ্যাদায় আঘাত লাগবারই 
কথা। 

পণ্রাবীই হোক আর ছোড়দার চেয়ে বয়সে বড়ই হোক, 
বিয়ের সবচেয়ে বড় খবর হ’ল মেয়েটি নাকি ওঁচুদরের 
বিদুষী, ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ; এবং সরকারী 
কলেজের নামদ্রাদা অধ্যাপিকা। তা ছাড়া তার নাকি 
অনেক টাকা। সে মেয়ে ছোড়দার মত ভবঘুরেকে জেনে- 
শুনে কি দেখে বিয়ে করলে, কেন করলে? আশ্চর্য্য 
হবার কথা বৈ কি। সমস্ত ব্যাপারটার মাঝে একটা ঘোরালো! 
রহস্যের গন্ধ পাওয়া অস্বাভাবিক ay | 

লিপিকা হাসতে হাসতে বলল, ও তোমার তাই ae 
তুমি fers)! আমার চেয়ে তুমি ভালো জান, ভাই 
তোমার কি দরের মানুষ । আমার চেযে তুমি ওকে ভালো 
করে ভানবার বোঝবাঁর Ate অবপর পেয়েছ। তুমি কি 
বল? আমি কি ভুল করেছি? fou আই ব্যাক এ রং 
হর্স? 

একটু থেমে আবার বলল, আমার বাবা-মা ছিলেন না। 
নিজেই নিজেকে গড়ে তুলতে হয়েছে৷ নিজের সব সমস্যার 
সমাধান আমাকেই করতে হয়েছে। খাঁটি বাঙালীর মেয়ে 
হলেও জন্মেছি এবং মানুষ হয়েছি পঞ্জাবের রুক্ষ মাটিতে । 
মনটা এদেশের মেয়েদের চেয়ে শক্ত । বিচার করে, যাচাই 
করে নেবার শক্তি ও বাসন! আমার প্রবল। আমি কিনা 
যাচাই করেই ওকে সারা জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছি? 
একটা! সম্পত্তি কিনতে হলে কেউ তান্র টাইটেল রীতিমত 
যাচাই না করে কেনে কি? 


“আমার কিন্তু সবচেয়ে শক্ত মনে হয়েছে এই বিয়ের 
সমস্যাটা | বিচার করতে গিয়ে আমি প্রচণ্ড ঘা খেয়েছি, এক- 
বার নয়-_বার ata | কিন্তু বিচার না করে উপায় কি ? মেয়ে- 
দের জীবনের এই হ'ল সবচেয়ে বড় সমন্তা। আমি আশ্চর্য্য 
হয়ে যাই এই ভেবে যে, মেয়েরা যার কাছে নিজেকে বিকিয়ে 
বিলিষে দেবে সারা জীবনের ছন্য-_পৃথক সত্তা থাকবে না, 
পৃথক পরিচয় থাকবে না-_তার সম্বন্ধে কতটুকু তার! জাদেশ 
মোটামু'ট সাধারণ মেয়েরা কিছুই জানে না, কোন খবরই 
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রাখে না। চোখে ভালো লাগার পর্ধবটা কেটে গেলেই 
তাই বাকি জীবনটা কাটে একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে, দীর্ঘশ্বাস 
ফেলে | 

"আমি সেই দিকটা সম্বন্ধে চিরদিন অত্যন্ত সচেতন। 

বহু লোকের সঙ্গে জীবনের পথে মেলামেশা করেছি, কিন্তু 
ভাদের মাঝে একজনও খুজে পাই নি যাব সঙ্গে আমার 
আদর্শ থাপ থায়। মনে ননে আমার একটা অহঙ্কার ছিল 
বরং আজীবন কুমারী থাকব তবু aca জীবনের দায়- 
দ্বায়িত্ব অর্পণ করব না। এর জঙ্য অনেকের সঙ্গে আমায় 
ছুবিনীত ব্যবহার করতে হয়েছে। নিজেকেও অনেক সময় 
দুঃখ পেতে হয়েছে, তবু আমার আদর্শকে খাটো হতে দিই 
নি কোন দিন। 

“তুমি ভাবছ হয় ত আমার আদর্শের চেহারাটা কি 
রকম? শিবের ধ্যান করে অবশ্য শিবকে পতি কামনা করি 
নি মান্থষকেই কামনা করেছি। সব মেয়েবই মনের মাঝে 
স্বামী ARH একটা মোটামুটি ধারণা বাসা বেঁধে থাকে 
সেই স্বয়স্বরের যুগ থেকে ; আমারও ছিল। সেই আদর্শেরুই 

a” gers গিয়ে কোথাও হতাশ হয়েছি, কোথাও 

+ প্রতারিত হয়েছি। পুরুষরা এক অদ্ভুত জীব, সকলেই 
নিজেকে কন্দর্প ভাবে। প্রথম থেকেই তারা তীর মেরে 
মেয়েদের জজ্জরিত্ত করে তুলতে চায় । মেয়েরা fea oes, 
ভাবপ্রবণ, এই তাদের চিরস্তম ধারণা । কিন্তুসে তীর যে 
সবার অন্তরে পৌঁছয় না, এ কথা Stal ভাবে না। শক্ত 
মাটিতে জল ঢেলে নরম করে তবে সেখানে চাষ করতে হয়, 
একথা তারা বোঝে না কেন? এসেই নরম মাটির সন্ধান 
করে। তাদের কাঁডালপনায় লজ্জা পেতে হয়। 

“হাসছ ? হাসবারই কথা। তবে সব কথাই খুলে 
বলি শোন। পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে এই আটাশ 
বছর জীবনের দীর্ঘ পথ হতে সঞ্চয় করেছি তিক্ত 
অভিজ্ঞতা । আমার জীবনে প্রথম আবির্ভাব হ’ল কলেজের 
এক তরুণ প্রকফেসরের। তখন আমি সবে এম.এ পাস 
করেছি। ভদ্রলোক বিলেতফেরত, সুপণ্ডিত | চমৎকার FE 
SUAS, দেখতেও ভাল। সাহিত্যে তার অগাধ পাণ্ডিত্য 
দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যেতাম । আমার ভাল লাগত তার 
সন্নিধ্য; ভাল লাগত তার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতে ; 
তার কাছে জানতে, শিখতে । হঠাৎ একদিন তেমন 
আলোচনার মধ্যে ভদ্রলোক কি জানি কি ভেবে আমাকে 
প্রণয়নিবেদন করল এবং বিয়ের প্রস্তাব করল। এত 
আকস্মিক যে, আমি অপমান বোধ করলাম । ঘুম আসবার 
আগেই ঘুম গেল ভেঙে | আমি তাকে বিদায় দিলাম গভীর 
মর্ম্মবেদনায়। পুরুষেরা কি ভাবে ? মেয়েদের আন্তরিকত-র 
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মধ্যে কি তারা শুধু আসক্তির গন্ধ পায়? অতব্ড় একজন 
শিক্ষিত লোক । এত অধৈৰ্য্য ! মায়া জাগবার আগেই গেল 
মিথ্যে হয়ে। 

“তার পর যিনি এলেন, তিনি সাক্ষাৎ কলি। নলরাজার 
বেশ ধরে দময়ন্তীকে ছলনা জরার মতই তিনি আমার 
জীবনে প্রবেশ-পথ Tac | সদর রাস্তা দিয়ে নয়, অন্ধকার 
গলিপথে | তার বিবাহিতা পন্থী তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 
করেছিলেন । ভদ্রলোক এসেই আমার মনোহরণের 
পালা সুরু করলেন এবং ফুলশর হানতে লাঁগজ্নে 
শুনলাম মেয়েদের প্রতি মমত্ববোখ তার অগাধ, তার অ 
স্বরূপ কিন্তু আমার বুঝতে বাকি রইল না। তা 
শুর সমন্ধে যে সব খবর আমার ভানে এসে পৌহল*তাতে 
বন্ধুত্বে ছেদ টেনে দিতে হ’ল ; আমি হতাশ হলাম। 

“অতঃপর তৃতীয় যিনি, তিনি একেবারে তৃতীয় নয়নের 
মতই আমার ললাটে স্থান করে নিতে চাইলেন। ভূমিকার 
বালাই নেই। একেধারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ঘটকের মত 
হাজির হ'ল পাত্রের এক আত্মীয়-_-আমাদের কলেদ্ের এক 
অধ্যাপিকা । পান্রের সঙ্গে পরিচর করিয়ে দিলে | ভদ্রতার 
থাতিরে তাকে আহ্বান অভ্যর্থনা জানাতে হ’ল বৈকি । 
অসাধারণ মা হলেও সুপাত্র নিঃসন্দেহ। শরকারের 
বড় অফিসার | দিল্লী শহরে তার প্রচুর খ্যাতি-প্রতিপত্তি- 
বিশেষ বাঙালী মহলে। এমন কোন বাঙালী প্রতিঠান 
নাই যার সঙ্গে তার যোগ ছিল না। ক্লাবে ককৃটেল 
পার্টির থদ্দের, আবার ছুর্গাবাডীতে sere যোগদান 
করেন। সজ্জন মানুষ, সম্প্রতি পত্বীবিয়োগ হয়েছে, 
নিঃসস্তান। বরস এমন কিছু বেশী নয়-_ পঞ্চাশের ধারে। 

“এর কোর্টশিপের ভঙ্গীটি কিন্তু নতুন ধরনের | বিনীত 
প্রার্থনার সুর, পত্বীবিয়োগের wher ব্যথা, বড় একা 
fare আতুর শরীর মনের নিঃসদতা ঘোচাবার জন্যই 
একটু ভালবাসার আশ্রয়, একটু নিভৃত বিশ্রাম প্রয়োন। 
হাসি পেত, দুঃখও হত | শেষ পৰ্য্যন্ত কিন্তু ভদ্রলোকের 
হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে 
হয়েছিল |” 

আমি অবাক হয়ে লিপিকার মুখের পানে চেয়ে ছিলাম | 
তার মুখখানি কেমন হাসিধুশী। যত দেখছি ততই ভাল 
লাগছে । দেহ যেন একটি পুম্পিত লতা । একহাবা ছিপ- 
ছিপে, পঞ্জাবী মেয়ের মতই দীঘল, মজবুত | সৰ্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের 
বন্যা, যৌবনের উচ্ছ্বাস ; চোখ ছুটি টানা টানা, গাঢ় কালো-_ 
প্রতিভার আলো ঠিকৃরে পড়ছে । ছোড়দার সঙ্গে ক্রিন্ত 
চমৎকার মানিয়েছে, ছোড়দার'পছন্দ ভালো, কিন্তু ছোড়দ্রাকে 
এ AST করুল কোন্‌ চোখে ? 







৫৫০ 





পাশে 


আল্‌তো হাসিতে মুখ ভরে লিপিকা বলল, তুমি ates 
হয়ে উঠছ, তোমার ছোড়দাকে জয় করলাম কি ভাবে তাই 
শোনবার জন্যে! না? 

আমি হেসে ফেললাম । বললাম, ঠিক উল্টা । cater 
তোমাকে জয় করল কেমন করে। 

দাঁতের চাপে ঠোট কামড়ে সেও হাসল । ওর হাসিতে 
শব্দ নেই--রং আছে, শোভা আছে। 

লিপিকা বললে, সেই কথাই HA! এট! তারই পট- 
ভূমিকা । তোমাকে বলব না ত বলব কাকে? এমন মিষ্টি 
ক আৱু কারুর সঙ্গে আছে নাকি, নাছিল? বোন ত 
নেই । হ্যা, তিন নম্বর ত হয়ে গেল। 
স্বামি কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলাম, ছোড়দা ক’ 
Aq ? 

বাকা চোখে বিহ্বাৎ হেনে লিপিকা বলল, পাঁচ । পাঁচে 
পঞ্চবাণ | সবাই বাণ মেরে আমায় ধরাশায়ী করবার চেষ্টা 
করেছে, কিন্তু প্রতিরোধ করেছি নিজের ক্ষমতা দিয়ে । হার 
মানঙ্গাম তোমার ভাইটির কাছে। তার লক্ষ্য নিভূলি, অব্যর্থ 
সন্ধান । 

age টিপে হাসতে হাসতে লিপিকা বলল, গরমের ছুটিতে 
বাঙ্গালোর গিয়েছিলাম | সেখান থেকে গেলাম উতকামণ্ডে। 
আমার এক ব.ন্ধবা পরিচয় করিয়ে দিলে এক রাজকুমাবের 
সঙ্গে | আমরা একই হোটেলের বাসিন্দা, ছু'বেলাই কুমারের 
সঙ্গে দেখা হ'ত। আলাপ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। কুমার 
THI, তারুণ্যের উদারতা তার আচারে ব্যবহারে; মুখে 
প্রসন্ন প্রশান্তি । ভাল লাগত তাব সঙ্গে আলাপ করতে । 
কুমার মাঝে মাঝে শিকারে যেত, পাথী-পাঞ্চালি শিকার 
করে আনত। আমি রাইফেল ক্লাবের অল ইণ্ডিয়া প্রতি- 
যোগিতায় সে বহর ফার্স্ট হয়েছি জানতে পেরে কুমার আমায় 
তার সঙ্গে শিকারে যাবার নেমন্তন্ন জানালে । আমি চির 
দিনই fasts, খানিকটা ছুঃসাহসী ও wifes বলতে পার। 
আর মন ada facets তথন আর দ্বিধা কিপের? আমি 
রাজী হলাম। 


“কাধে রাইফেল ঝুলিয়ে সারাদিন পাথী-পথালি শিকার 
করলাম । গাইড বলল, বিকেলের দিকে নদীর ধারে হরিণ 
আসে জল থেতে । হরিণ শিকার করবার লোভে আমরা 
জঙ্গলের গভীরে পাহাড়ী নদীর দিকে এগিয়ে চললাম। পা 
চলেছে মন্থর গতিতে, আপন অভ্যাসে । আর সব চেতনা 
নিধর ও মুহমান অরণ্যের ছায়ানিবিড় শীতল স্তব্ধতায়। সাড়া- 
শব্দ নেই। পায়ের নিচে পাতার aia ঘুমন্ত মেয়ের সাঁড়ির 
থস্খসানির মত। আমাদের অনধিকার অতিক্রম যেন তার 
নিভৃত তন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বাতাসে ভেসে আসছে 





প্রবাসী 


১৩৬৮২ 


চন্দনের আর অজ্ঞানা বনফুজের সুগন্ধ । অভিসারিণী যেন 
চন্দনগোলা SCH গা ধুয়ে সগ্ভফোটা ফুলের মালা ছুলিয়েছে 
কণ্ঠে আর কবরীতে। এসেছে তার SAGA আত্ম- 
নিবেদনের অর্ঘ্য নিয়ে । স্ুর্ধ্য চলে পড়েছে। নিবিড় পাতার 
ফাকে আকাশের রক্তিম! । সবুদ্ধে রাঙায় মেশামেশি, 
aerate বিছিয়ে দিয়েছে শূন্টে। পায়ের নিচের মাটিটুকু 
ছাড়া আর পথ নেই, পথ ফুরিয়ে গেছে । পৃথিবীও যেন 
এইথানে শেষ হয়ে গেছে। কে যেন কোথায় আবেশে 
কীপছে। একটা অনাবল STATS আমায় পেয়ে বসে- 
ছিল। আমি যেন স্বপ্রেপাওয়া মানুষের মত ঘুমের ঘোরে 
উদ্দেশহারা পথে on ভাসিয়ে দিয়েছি। আর সব চেতনা 
বিলুপ্ত হয়ে গেছে সৌন্দর্য্যের বন্যায় | 

"আচমকা রূঢ় বাস্তবের নির্শ্মম আঘাতে আমার স্বপ্ন 
গেল চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে। কুমার আমার একখানা হাত ধরেছে! 
আমি চমকে উঠলাম তার তপ্ত ম্পর্শে। শুধু YI নয়, 
অপমানও বোধ করলাম । আমি মুখ তুলে cite তার মুখের 
পানে চাইলাম । চোখে আমার কি ছিল জানি না, তার হাত 
শিথিল হয়ে থসে পড়ল আমার হাতখানাকে যুক্তি দিব 
আমি অবাক হয়ে গেলাম তার মুখের পানে চেয়ে। মুখে” 
উদ্ধত কামনা ৷ ক্ষুধিত চোখের নিল্লন্জ উজ্জলতায় ASCH 
দৃঢ়তা । আমি ভেতরে শিউরে উঠলাম, বাইরে প্রতিরোথের 
শক্তি সংগ্রহ করলাম । বিস্তারিত বিবরণ নাই বা বললাম ; 
কুমার জানাল, সে আমায় ভালবাসে । আমার ata সে 
উন্মাদ--আমার করুণা-ভিথারী। বেশ কেতাছুরস্ত ভঙ্গিতে 
প্রতিশ্রুতি দিলে, সে আমায় বিবাহ করবে যদি আমি তার 
প্রস্তাবে সম্মত হই। 

“sy | আমার উত্তরটা তার মর্শ্মে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাত 
করল। জীবনে সেরকম বিল্বয়াহত মুখের ভাব আমি 
দেখি নি। দে যেন বিশ্বাস করতে পারে না যে, কোন মেয়ে 
এত বড় সৌভাগ্যকে এমন ভাবে উপেক্ষা করতে পারে। 
তার ath, তার পদমর্যাদা, তার আভিজাত্য হয় ত 
উপেক্ষার জিনিষ নয়। কিন্তু সব মেয়ে ত একই 
নয়। 

«সে অপেক্ষা করতে চাইল--আমাকে বোঝবার সময় 
দ্বিয়ে। কিন্তু আমার ত তার প্রয়োজন ছিল না। আমার 
নিজের মন আমি ভানি। সময় পারবে না তার ঢেউ 
বদলাতে, তার গতি ফেরাতে । কুমার হতবাকৃ। মুখ 
ফিরিয়ে কি ভাবতে লাগল । আমিও অন্তরের আতঙ্ক 
চেপে নিজেকে খাড়া বাখবার চেষ্টা করলাম । অরণ্যের BAS 
আরও গভীর হয়ে এল, বেলা গড়িয়ে ষাচ্ছে। শীর্ণ পাহাড়ী 
নদীর ওপারে ঘন জঙ্গলে আলো-আধারের লুকোচুরি! 
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মাথার উপর দূর আকাশে গা ভাসিয়ে দিয়ে নেমে আসছে 
নিঃশব্বচারী চিল শকুনির দল । হয় ত কোথাও কোন ae 
মরেছে কিংবা রাতের আশ্রয়ে ফিরছে । আমরা ঘন জঙ্গলের 
সামনে নদীর কিনারায় একটা ঢালু জমিতে দাড়িয়ে ছিলাম-_ 
FE প্রতীক্ষায় যেন BATH ছু'জনকে প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান 
করে। 

“কুমার হঠাৎ একটা নাটকের অবতারণা করলে । 
নাটক না বলে প্রহসন বললেই সমীচীন হবে | কুমার নিজের 
ARPA! তুলে ধরে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে, এই 
যদ্দি তোমার শেষ কথা হয় লিপিকা, তা হলে এইখানে এই 
মুহূর্তে এই বিয়োগাস্ত পালার পরিসমাপ্তি হোক। তোমারই 
উৎসাহে তোমারই গ্রীতি-ব্য্জনায় দু'জনের মাঝে রচিত 
হয়েছিল এক নিকুপম কল্পলোক | 

«আমি প্রতিবাদ করে বললাম, মিথ্যা কথা। উৎসাহ 
দেওয়া দুরে থাক, আজ এখানে আসার আগে আমি কল্পনা 
করতেও পারি নি আপনার এই আশ্চর্য্য মনোভাব = 
কুমার অবিচলিত ypecd বলল, তোমাকে হারিয়ে আমি 
বাঁচতে পারব না, বাচতে চাই না।--সক্ষে সঙ্গে নিছ্ছের 
Peri উচিয়ে তুলে ধরল গলার কাছে। ভয়ে আমার 
সর্বশরীর হিম হয়ে গেল। পা ছুটে ঠকৃঠক্‌ করে কেঁপে 
উঠল। মনে হ’ল মাথা ঘুরে পড়ে যাব। কি যে করব, 
কি ষে করা উচিত বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তাকে আমি 
বাধ: দিলাম না । সাস্বনার কোন কথ! বলে তাকে নিরস্ত 
করবার চেষ্টা করলাম না। ও কি আমাকে আত্মহত্যার ভয় 
দেখিয়ে আমার কাছে প্রণয়ের স্বীকৃতি আদায় করতে চায়? 
অসহায়, নিঃসঙ্গ জেনে পীড়ন করে আমাকে নতি স্বীকার 
করাতে চায়? একটা অপরিসীম yay আমার সমস্ত 
শরীরমন সঙ্কুচিত হয়ে এল । আমি মুখ ফিরিয়ে দাড়ালাম ; 
যা ঘটে ঘটুক। 

«কিন্ত একে? 

“জীবিত লোকের নিশ্বাসের শব্দে আমি চমকে উঠঙ্গাম। 

সেই সঙ্কট মূহুর্তে প্রাণম্পন্দনহীন জনশূস্ত নিবিড় অরণ্যে 
oes আরামের বলে বোঝানো যায় 

1 লে ষে কোথা হতে এল, কেমন করে এল বা কেন 
এল, কিছুই তখন ভাবতে পারলাম না। শুধু মনে প্রাণে 


উপলব্ধি করলাম, আমি একা নই। এ যাত্রা আমি বক্ষা 
পেয়ে পেলাম | 
“সিগারেট মুখে দিয়ে আবিষ্টের মত আমাদের পানে চেয়ে 


আছে এক তরুণ শিকারী | কুমার. তাকে দেখে ‘এটেন্‌- 
শনে’র ERS রাইফেলটা কাধে নিয়ে সোজা হয়ে দীড়ি- 
য়েছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই শিকারী সসম্গমে 


মাথা হুইয়ে আমায় অভিবাদন জানালে । aR হেসে ভিজ্েস 
করলে, কি শিকার করতে আপনারা এই ঘন জঙ্গলে 
ঢুকেছেন? আমি বললাম, এমনি ছোটখাটো শিকার 
কুমার বলে উঠল, স্পটেড ভীয়ার কিংবা সম্ঘব। 

«শিকারী বদল, দিস্‌ ইজ নো প্রেস ফর ভাট । দিস্‌ 
ইজ এ প্লেস ফর্‌ বাগ গেম্দ। তা ছাড়া বনের অন্ধকার নেমে 
আসে অকস্মাৎ কোন নোটিস বা ওয়ানিং লা দিয়ে। 
অন্ধকার হতে আর বেশী দেরি নেই, বেকুবেন কেমন করে 
এই গোলকধাধা থেকে ৷ সঙ্গে মহিলা, শিকার করতে এসে 
শিকার হওয়া ত বাঞ্ছনীয় নয়। 

“শিকারী হাসতে হাসতে বললে, এখানে ম্যান-ঈটারের 
উপপ্রব চলছে। কাল রাত্রে সর রাস্তা থেকে একজন 
রাহীকে তুলে এনেছে। এখনও তার আখধানা Ore ও 
নদীর ঝোঁপেব মধ্যে পড়ে রয়েছে ।_-আমি জিজ্ঞান্থ চোখ 
তুলে তার মুখের পানে তাকতেই সে বললে, হ্যা, আমি 
একটা চান্স নিতেই এনেছি । সেই কিলে'র কাছেই আমার 
মাচান তৈরী হচ্ছে। 

“আমি বিশ্ময়ভরা চোখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার 
মুখের গানে চাইলাম, দু'জনে চোখাচোখি হ’ল। সে চোখে 
fe fan জানি না, তবে আকশ্মিক অগ্রীতিকর ঘটনার 
উত্তেজনা ও wafer যেন জুড়িয়ে গেল। শরীরে নামল 
একটা আরামের আবেশ । 

“বলতে হবে না বোধ হুয় এ শিকারীটি কে 1” 

--কে cater ? 

লিপিকা aq হেসে ঘাড় নেড়ে সন্মতি জানাল | 

--সত্যি? 

--তোমার ছোড়দা। আমার পরম গুরু ৷ 

ছু'জনে খুব থানিক হাসলাম । আমি জিজ্ঞেন করলাম, 
তার পর ? 

পবন হতে আমাদের বের করে পথে পৌঁছে দিয়ে ষথন 
সে আমাদের কাছে বিদায় চাইলে waa নিঃশব্দে আমি তার 
মুখের পানে তাকালাম । সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে 
পেরে মৃদু হাসল-_বুঝলে যে আমি কুমারের acy ফিরতে 
চাই না। সেই ব্যবস্থাই হ’ল, আমি কুমারের সঙ্গে ফিরলাম 
না। ও যেখানে উঠেছে সেই ইন্স্পেকশন বাংলোয় আমি 
রাত কাটালাম। আমার থাকার সঃস্ত ব্যবস্থা করে দিয়ে ও 
BACH চলে গেল মাচানে বসতে | 

"আমি সারারাত ঘুমোতে পারলাম নাঃ ঠিক ওকে ন! 
হলেও ওরই কথা ভাবলাম ca fal কি ভাবলাম কে 
জানে, কেন ভাবলাম তাও বুঝলাম লা; পরিচয়ল্শেহীন এক 
যুবকের চিন্তায় নিষুগ্ত রাত্রির প্রহর গণনা করা নিজেরই 


| ৫৫২ 


প্রবাসী 
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ধ্যানধারণার অতীত, তবু ঘটল তাই। কি অস্বস্তিকর 
প্রতীক্ষা! একটা Se উদ্বেগের মধ্য দিয়ে রাত 
পোহাল। তখন ত বুঝতে পারি নি সে-ই আমার অনস্ত- 
কালের ছবি। সকালে ষথন সে ফিরে এল তথন আমি 
বাংলোর বাইরে তার আশাপথ চেয়ে বসে আছি। নিজের 
প্রতীক্ষার লজ্জা লুকোবার জন্যেই বললাম, শুধু হাতে যে? 
আমি বাঘটা দেখবার আশায় পথের ধারে দীড়িয়ে আছি। 
ক্লান্তিভরা চোখে আমার পানে চেয়ে সে মৃদু হাসল। বললে, 
ভাগ্যে থাকলে নিশ্চয় দ্বেখবেন।...পথের মাঝেই সে আমার 
পানে চেয়ে প্রশ্ন করল, সারারাত কি ঘুমোন্‌ নি নাকি ? মুখ 
চোখ যে বসে গেছে। লজ্জায় আমার ভিতরটা নেতিয়ে 
পড়ল। মুথ তুলে চাইতে পারঙ্গাম না। আশ্চর্য্য মানুষ | 
মুখ দেখে “ও যেন মনের কথা বুঝতে পারে । ওকে লুকিয়ে 
কোন কিছু ভাববার উপায় নাই। 

“ঠিক হ'ল ও যে কদিন না ফেরে আমি বাংলোতেই 
থাকব। অমত করলে না, হয় ত একটু বিব্রত হয়ে পড় | 
আমি ওকে অনেক AIT করতাম, শুধু মাচায় বসতে দিত 
না। বলত, মেয়েদের আয়ু সহ করতে পারবে না সে ছ্রস্ত 
উত্তেজনা । আমি ওর একাগ্রতা আর ধৈর্য্য দেখে অবাক 
হয়ে যেতাম। কি গভীর নিষ্ঠা! বেলা ছুটোয় মাচায় উঠেছে। 
সারারাত কেটে গেছে নিঃশব্দে পন্ুর মত বসে। কফি দিয়েছি 
ফ্ল্যান্স ভরে। খাদ্যের মধ্যে শ্যাওউইচ আর বিস্কুট । ভাল 
লাগত ওর Be করতে । জীবনে যেন আলো জেলে 
দিয়ে যেত, দিয়ে যেত প্রতীক্ষার ভার। ভাল লাগত স্তন্ধতার 
সেই ভার বইতে, ভাল লাগত চুপচাপ বসে ওকে ভাবতে । 
ওর মাঝে প্রতিশ্রুতি আছে। আমার আদর্শের সঙ্গে মিল 
আছে। এক এক সময় ভাবতাম এই প্রতীক্ষার মধ্যে ডুবিয়ে 
ও আমার ওুৎসুক্য বাড়িয়ে frog! আমার কৌতুহলকে 
অধীর করে তুলছে । আমার অনুরাগে রং ধরিয়ে দিচ্ছে | 

“এক হপ্তা পরে এক দিন ভোরে রীতিমত সমারোহ 
করে বিরাট এক বাঘিনী শিকার করে ও ফিরে এল ৷ 





আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পরম'স্থায়ের মত ওকে জড়িয়ে 
ধরলাম । ও শুধু অবাক হযে আমার মুখের পানে face 
তাকাল, আমি Hey পেলাম ৷ বাঘ মারার খবর শুনে জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সুপার এবং আরও অনেক বড় অফিসার . 
এলেন ওকে অভিনন্দন আনাতে |--- Pa 

«আমরা একসঙ্গে দিল্লী ফিরে গেলাম | 

“আমার চোখের সামনে নূতন frre আমি সেই 
দিকে গা ভাসিয়ে দিয়েছি । মন আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে 
চায়। পরিসমাপ্তির পানে এগিয়ে যেতে চায়। দিগন্ত কিন্তু 
সৱে সৱে যায়। 


«খেলা আর শিকারের নেশায় ভাইটি তোমার পাগল। 
মাঝে মাঝে কোথায় যে উধাও হয়ে যেতে আমি কুলকিনারা 
পেতাম ন, অধীর হয়ে উঠতাম প্রতীক্ষার ব্যাকুলতায় | 

“দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর ক্লান্তিকর বিরহ দিয়ে ওকে আমি 
আবিষ্কার করেছি, ও আমাকে জয় করেছে--আমি ওকে 
পরীক্ষা করেছি, ও আমাকে সহিষ্ণু করে তুলেছে । ও খাটি 
স্পোর্টসম্যান। মন ওর অবারিত আকাশের মত উদ্দার। 


ওর মাঝে হীনতা নেই, দীনতা নেই, কপটতার লেশ নেই a 


সংযম, ধৈর্য্য আর সহনশীলতা ওর We) এখনও আশ্চর্য্য 
হয়ে যাই এই ভেবে যে, যে-মানুষ আমাকে এত ভালবাসত 
তার মাঝে এতটুকু চাঞ্চল্যের সাড়া পেলাম না একদিনও | 
একদিনও নিজে হতে জানালে না তার মনের কথা, চাইল 
না মুথ ফুটে । পাষাণ-দেবতার মত শুধু Yate নিলে, বর 
দিলে না যতক্ষণ না মাথা কুটে মুখ ফুটে চাইলাম I” 

- দিলে ত? ছ"দিন আগে, না হয় ছু'দিন পরে । 

বাইরে থেকে আমার শ্বামী আর ছোড়া এমে ঘরে 


চুকল। 

আমরা ছু'জনে হেসে উঠলাম। 

লিপিকা হাসতে হাসতে বলল, নিভে হতে দিলে কৈ ? 
ভক্তির জোরে কেড়ে নিলাম | 





কীয়েভ শহর--ইউক্রেন 


লে?হযবনিক।র অভ্তর।লে 


শ্ৰীনরেন্দ্র দেব 


২ 
স্কুলে পড়ে যে সব ছেলেমেয়ে তারাও বাপ-মার তত্বাবধানেই 
থাকে। কারণ প্রত্যেক স্কুলেই “গার্জেনন' বা 'পেরেপ্টদ কমিটি’ 
আছে। তাদের নিয়মিত স্কুলে যেতে হয়। শিক্ষকদের সঙ্গে 
মিলে মিশে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার তত্বাবধান করতে 3a) 
মোভিয়েট রাশিয়ায় জনমজুরদের কাজ যার! করে তারা অন্ত দেশের 
মত অবজ্ঞার বা অমুকল্পার পাত্র নয়। মেহনতের একটা বিশিষ্ট 
মর্ধ্যাদা হয়েছে সেদেশে__ফেটা সবচেয়ে বেশী করে আমাদের বিশ্মিত 
ও মুগ্ধ করেছে! যাঁরা দৈহিক পরিশ্রম করে খেটে ara সোভতিয়েট 
সমাজে কেউ তাদের হেয়জ্ঞান করেন না। Superiority বা 
inferiority complex-a% কোনও অবকাশ নেই সেখানে | 
অর্থমূল্যে মেখানে মানমর্ধ্যাদার যাচাই হয় না। গুণ ও বিদ্যার 
কৌলিন্তই সেখানে বড়। যদিও বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা! সেদেশে 
শ্রমজীবিদ্ের চেয়ে অনেক ভাল, কারণ একজন প্রনিদ্ধ জনপ্রিয় 
লেখক, বা কোনও বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন অধ্যাপক, বা কোনও 
হশস্বী চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার অথবা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সেখানে মাসে 
পনের থেকে পঁচিশ হাজার টাকা পরাস্ত উপার্জন করেন। তার 
নিজস্ব বাড়ী আছে, মোটরগাড়ী আছে, দামদানীও আছে। তিনি 
মূল্যবান পোশাকও পরেন, দামী সিগারেটও থান * কিন্তু, তিনি 
কোনদিনও ভোলেন না যে, এ কারখানার মজুরটি ব| মোটর- 


গাড়ীর fab, এ ট্রেনের ডাইভারটি বা সুতাকলের ফোরম্যানটির 
দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা ব! মধ্যাদা তাদের কারুর চেয়ে কোনও 
অংশেই কম নয়। উপাজ্জন কম বেশী হতে পারে, অবস্থারও 
তারতমা স্বাভাবিক, কিন্তু cay মানমর্ধ্যাদার দিক থেকে মে লোক 
কারু কাছে খাটো নয় । দিকপাল প্রফেদারকে তার মোটর 
ডাইভারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে দেখেছি । বিশ্ববরেণা 
লেখককে দেখেছি Sra ভূত্যোর মুখের সিগারেট ধরিয়ে দিতে ॥ 
নোভিয়েট দেশের সমাজবাবস্থার এই যে স্বাস্থাকর দিকটা যেখানে 
সকল মানুষের মনুষ্যত্বের মর্ধযাদা সমান, এ আদর্শ আমার মনে হয়, 
বিশ্বের অনুকরণীয় । পৃথিবীর অনেক অশান্তি এতে দূর হবে। 
এ ব্যবস্থায় শ্রেণীতেদ থেকে গেলেও-_শ্রেণী-বিদ্বেষ আদতে পারে 
না। 


নরনারী উভয়েই সেখানে সকল বিষয়ে সমান সুযোগ-সুবিধা 
ভোগ করছেন দেখেছি । সোভিয়েট মেয়েরা কেবলমাত্র মেয়ে 
বলে কোনও অধিকার থেকেই বঞ্চিত নন। সমাজের কোনও 
ব্যাপারে কোনও স্তরেই তারা অবজ্ঞাত নন। কোনও কাজের 
পথেই তারা অনুপযুক্ত বলে গণ্য হন না। আমর! দেখেছি অনেক 
মেয়ে রেল লাইনে, ইস্পাতের কারখানায়, গৃহনিম্মাণে oa মর 
কঠিন পরিশ্রমের কাজ করছেন যা অন্তদেশে কেবলমাত্র পুরুষের 
বলিষ্ঠ বাছুর উপযোগী বলে গণ্য হয়েছে। খোতিয়েট দেশের 











লেনিন মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী মস্কো 


| মেয়েরা! মেই সব ভারী কাজও, আশ্চর্যযারকম দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন 
করছেন। এথানে আমর! AKG লক্ষ্য করলাম-__-অধিকাংশই নারী 
> শ্রমিক । পুরুষের সংখ্যা নগণ্য ! 

1 রাত্রি এগারটার পর আমর! লেনিনগ্রাড ছেড়ে ace) অভিমুখে 
লেনিনগ্ৰাড থেকে মন্কৌ আসতে রেলপথে মাত্র আট 


 ঝওনা হই। 
ঘণ্টা লেগেছিল। সকাল আটটা নাগাদ আমরা মস্কো শহরে 
শে নামলাম ৷ এখানেও সেই একই দৃশ্য! রেল ষ্টেশন লোকে 

ণ্য। MBA ছেলে-বুড়ো সবাই ফুলের তোড়া নিয়ে 


আমাদের স্বাগত ASA জানাতে এদেছেন। ষ্টেশন থেকে 
বেরিয়েই দেখি__বিরাট অভার্থনা-সভা । সিটি সোভিয়েটের কর্শ্ম- 
| কর্ভারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিলেন । ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের নেতা তার যথাযোগা প্রত্যুত্তর দিলেন | 
এখান থেকেও মোটরবাসে তুলে আমাদের থাকবার জন্য 
নির্দিষ্ট হোটেলে নিয়ে যাওয়া হ’ল । 
AB নদীতীরে বিরাট শহর মস্কো | একদা প্রাচীন রুশের 
৷ রাজধানী ছিল এখানে । তার পর যায় মেন্ট পীটাসবার্গে। এখানে 
“হোটেল ইউরোপ!” নামে একটি প্রলিদ্ধ বড় হোটেলে আমাদের 
থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল । এখানকার প্রত্যেক হোটেলই পাঁচ" 
মাত তলা বিরাট বাড়ী । সাত-আটশ' সুসজ্জিত বড় বড় ঘর 
আছে। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের রাজোচিত ব্যবস্থা ! বৈদ্যুতিক 
লিফট আছে। ওঠা-নামায় কিছুমাত্র অন্ুবিধ। নাই । লেনিন- 
গ্রাডের হোটেল-এ্যান্তোরার মত মক্কোয়ের হোটেল যুরোপাতেও 
আমরা সুন্দর একখানি বলবার ও তংসংলগ্ন একখানি শোবার ঘর 
পেয়েছিলাম । ঘরের সঙ্গেই সংযুক্ত প্রশস্ত বাথরুম । বমবার ঘরে 
 উবিল” চেয়ার, আরাম-কেদারা, রেডিয়ো, টেলিফোন । পোষাকের 
আলমারি, ক্যাবিনেট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। টেবিলের 


উপর লেখবার সরঞ্জাম । বাথরুমে সাবান, 
তোয়ালে, ঝাড়ন কোনও কিছুরই অভাব 
ছিল না। ইউরোপের সব ভাল হোটেলেই 
এই রকম ব্যবস্থা দেখেছি । এখানে তার 
ব্যতিক্রম দেখলাম না | 
এখানেও কর্তৃপক্ষ আমাদেরই কাছে 
জানতে চাইলেন আমরা কি কি দেখতে চাই, 
কোথায় কোথায় যেতে চাই, কোন কোন 
বিষয় জানতে চাই ? লেনিনগ্রাডে আমাদের 
যে বিপদ হয়েছিল _-এখানেও হ'ল তার 
পুনরাবৃত্তি। ভারতীয় প্রতিনিধি যারা 
এসেছিলেন তারা নানা প্রদেশে বিভিন্ন 
aug নিযুক্ত লোক । কাজেই, তাদের কচিও 
বিভিন্ন প্রকারের | এখানে এনেও ডাক্তাররা 
চাইলেন : হাসপাতালে যেতে; আইন- 
ব্যবসায়ীরা চাইলে আদালতে যেতে; 
ধারা ইঞ্জিনীয়ার তারা পূর্তবিভাগের কাজ 
দেখতে চাইলেন; গান্ধী সেবাশ্রমের প্রতিনিধিরা গ্রামের গোশালা 
দেখতে চাইলেন | বিনোবাজী ভাবের ভূদ্ানযজ্ঞের কর্ম্মীরা চাইলেন 
কৃষকদের ভূমিবপ্টন ও যৌথ ক্ষেতথামার দেখতে । ব্যবসায়ীরা 
চাইলেন কলকারখানা দেখতে | অধ্যাপকের চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয় 
দেখতে । দিনেমার প্রষোজকেরা চাইলেন ফিলম ষ্ট ডিও দেখতে । 
সঙ্গীত ও স্ুরশিলীর। যেতে চাইলেন গানবাজনার আসরে । চিত্র- 
শিল্পীরা চাইলেন আর্ট স্কুলে যেতে । সংবাদপত্রের সম্পাদকের 
চাইলেন প্রাভদ। প্রেন ও অন্যান্ত সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলি দেখতে | 
লেখকরা চাইলেন গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও লেখকদের সঙ্গে আলাপ 
করতে । বৈজ্ঞানিকেরা চাইলেন আণবিক শক্তির অন্ুশীলনাগার 
দেখতে ; এই আণবিক শক্তির অন্ুশীলনাগার হ'ল বিশেষভাবে 
নিষিদ্ধ স্থানের অন্কতম--ষাকে বলে ইংরেজীতে Top-Secret 
বা অত্যন্ত গোপনীয় ! কিন্তু আমাদের বিশ্বয়ের সীমা-পরিসীমা 
রইল a) যখন তারা হাসিমুখে বৈজ্ঞানিকদের এ আব্দারও মেনে 
নিলেন। 
সবক্ষিছুই সযত্বে দেখালেন তারা আমাদের । এখানেও প্রতি” 
দিন রাত্রে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল-_হয় “বলশই থিয়েটার"? 
নয় ত “মস্কো আট থিয়েটার’ । সেই নাট্যাভিনয়, অপেরা, ব্যালে, € 
পাপেট ডান্স, ওপেন এয়ার থিয়েটার, সিনেমা, asi । লেনিনগ্রাড 
ও MB শহরের এই সব আমোদপ্রমোদ দেখে আমাদের বারবার 
এই কথাই মনে হচ্ছিল যে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া 
পশ্চিম ইউরোপের কোন দেশের চেয়ে পিছিয়ে নাই ! বরং এদের 
ব্যালে ডান্স ও পাপেট ডাঞ্সের তুলনা মেলে না কোথাও. ! এ 
মহিলার! অধিকাংশই বিস্মিত হয়েছিলেন মেয়েদের জন্তু এখানে 
কোন পৃথক প্রতিষ্ঠান নাই শুনে! কিন্তু তারা আশাতীত খুশী 
হয়ে উঠলেন যখন দেখলেন এখানে তারা! সর্বক্ষেত্রেই প্রায় 


a ees 





We! যে কোনও ফ্যাক্টরীতে গিয়ে 
দেখেন ১২।১৩ হাজার শ্রমিকের মধ্যে 

. দশ হাজারই মেয়ে । হাসপাতালের প্রধান 
কত্র এবং বড় বড় সার্জন ও চিকিংসকরা 
অধিকাংশই মেয়ে! নার্সরা তো বটেই । 
*শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মেয়েদেরই প্রাধান্ত। 
ডাক, তার, বেল প্রভৃতিতে মেয়েরাই কাজ 
করছেন বেশী! সমস্ত নার্সারী, কিপার 
গার্টেন ও অনাথ আশ্রম পরিচালনা করছেন 
মেয়ের! | লাইত্রেরিগুলি, মিউজিমুম ও শিল্প- 
কলা বিভাগেও মেয়েরাই কর্তা । মোভিয়েট 
রাশিয়াকে এক কথায় বলা যায় প্রমীলার 
রাজয। এর কারণ অনুমানে মনে হয় 
গত যুদ্ধে রাশিয়ার পুরুষেরা এত বেশী প্রাণ 
হারিয়েছেন যে, আজ মেয়েদেরই এগিয়ে 
আসতে হয়েছে পুরুষের কাজে। নিন্দুকেরা 
বলেন, পুরুষদের মিলিটারী শিবিরে যোগ 


হয়ে গেল৷ কিন্তু মস্কৌ শহর তথনো খু টিয়ে 
দেখ! হয় নাই । আমাদের নিমন্ত্রণ কর্তা 
আশ্বাস দিজেন-_-কোন চিন্তা নেই । 
এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলি দেখে আবার 
আপনারা মস্কৌ নগরে ফিরে আসবেন 1 
সব তখন, যা-যা দেখতে বাকী আছে 
সেগুলি দেখে নেবেন | স্থির হ'ল পরদিন 
সকালে আমর! কাজাকস্তানে যাব ॥ CHA 
থেকে উজবেগীস্তান এবং উজবেগীস্তান 
থেকে তাজিকীন্ভান দেখে asta ফিরে 
আসব । “জজ্জিয়া", "আমে নিয়া", আজার 
বাজান এগুলি আর দেখবার সুযোগ হবে 
ali কারণ সময় কম, আমাদের fem 
ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের । 

ae) শহরপ্রান্তের কৃষিশিল্প-প্রদর্শনী 
দেখে মনে হ'ল পৃথিবীর এ এক নবম 
আশ্চর্য্য । দেড় বৎসর ধরে এই প্রদর্শনী 
এর! কোনও প্রসাধন ও বিলাসসজ্জা করেন না। লিপটিক, নেল চলছে শুনলাম। সোভিয়েট রাশিয়ায় যোলটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই 
“পলিশ, আইত্রাউ পেন্সিলের ধার ধারেন না । কোনও কৃত্রিম প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন । মাইলের পর মাইল জুড়ে বিশাল 
বেশে সাজা পুতুল হয়ে থাকেন না । সহজ সারলো স্বাভাবিকরূপে অথচ সুবিন্বস্ত এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্র । যোলটি রিপাবলিকের 
এদের, অনেক বেশী সুন্দর মনে হ'ল। অনুসন্ধানে জানা গেল প্রত্যেকটি যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তাদের 
এদের সমাজে আর গণিকাবৃত্তি নাই । স্ব স্ব প্রদেশের স্থাপত্যকলার . বৈশিষ্ট্যমস্পন্ন এক-একটি fae 

মস্ধী শহবপ্রান্তের কৃষিশিল্প প্রদর্শনী দেখতে face আমাদের “প্যাভিলিফন” তৈরি করেছেনণ। প্রতোকটিই গঠন-পারিপাঠ্যে 
অনেকেরই সোভিছেট রাশিয়ার এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলি দেখে অপূর্ব ! সমগ্র প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের উপর সবুজ: তকুবীথি-সম্জিত, 
আসবার বাসনা হয়েছিল । ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্র তার ব্যাবস্থা মৃত আলোক সতত পরিবেষ্টিত মহ পথ । পথের দু'ধারে কুলের 


ক্রেমলীন প্রাসাদ-__মস্কো 





rh 


এনে দেখাবার মতই বটে, প্রত্যেকটি সুস্থ মবল নধর জীব। 


| মিতার wn, হারে tit ais সুন্দর ফোয়ারা, Wa আলোক- 


সম্পাতে এই উতৎসধারা বিচিত্র ও রমণীয় হয়ে ওঠে! ভাস্কর্মা- 


' শিল্পের পরাকাষ্ঠাস্বকূপ অসংখ্য সুন্দর প্রতিমূর্তি চারিদিকে স্থাপিত | 


রাত্রে দীপাবলী সমুজ্ছবল এই প্রদর্শনী যেন রূপকথার এক মায়াময় 
স্বপ্নপুরী বলে মনে হয়। 


“aaa” থিয়েটার--মস্কো 


যোলটি রিপাবলিকের যা কিছু সম্পদ--কৃষি, শিল্প, যন্ত্রপাতি, 
রম্যকলা, বয়নশিল্প, মন্্র ও whe শিল্প, কিছু কিছু ধাতু ও দারুশিল্প 
সুকৌশলে সবই এখানে প্রদর্শিত হয়েছে । তার সঙ্গে প্রদধিত 
হয়েছে তাদের খামারের ঈর্ষা করবার মত এঁশর্য্য, ঘোড়া, গরু, 
ভেড়া, ছাগল, হাস, মুরগী, তাদের বাচ্চা, তাদের ডিম । প্রদর্শনীতে 
ডিম 
গুলি বেশ পরিপুষ্ট এবং আকারে বড়। এই প্রদর্শনীতে সবচেয়ে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল জঞ্জিয়া, উজবেগীস্তান, আমে নিয়া, 
তাজিকিস্তান ও আজারবাইজান দেশের প্যাভিলিয়নগুলি। 


অল্প সময়ে দেখা যাবে বলে এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলিতে 
বিমানপথে যাওয়াই স্থির হ'ল। পরের দিন সকালে যাত্রা করতে 
হবে, আজ আমর acy) বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম । নবনিম্মিত 
এই বিশ্ববিষ্ঠালয়টি মোভিয়েট রাশিয়ার এক aes কীর্তি বল! চলে। 
বন্রিশতলা উ চু এক বিরাট প্রাসাদ ; দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এই 
বিশ্ববিগতালয়ে থাকবার ব্যবস্থা আছে এবং কুড়ি হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে 
দৈনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। আছে । জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগ, 


.. অণুনীলনাগার, পরীক্ষাগার, সাংস্কৃতিক অয়ুষ্ঠানাদির oe বিশাল 


প্রেক্ষাগার আগাগোড়া মার্বেল মোজাইকে মোড়া । আড়াই টন 
ওজনের এক-একটি ঝাড়গঠন ঝুলছে! কত যে eS, কত যে 
চিত্র । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের Out ও সমারোহ দেখে আমরা বিস্ময়ে 
এ যেন বিংশ শতাব্দীর তৈরি আর এক প"ক্কেমলীন 
লেনিন পাহাড়ের উপত্যকার উপর মাথ৷ তুলে 


হতবাক | 
প্রাসাদ ।"* 
দাড়িয়েছে | 

এই বিশ্ববি্থালফের নিকটেই afte সমুদ্রতীরে লেনিন 
পাহাড়ের SUITE সমভূমি করে নিয়ে তার গর্ভে তৈরি হয়েছে 
লক্ষাধিক লোকের একত্রে বসে খেল! দেখবার উপযোগী এক বিশাল 
ষ্টেডিয়াম । এরও চারিদিকে উদ্যান ও পুষ্পতরু কুঞকলামম্মরত 
ভাবে সাজানো । ভারি মনোরম লাগল এ স্থানটি । এখান থেকে 


MH শহর অতি চমৎকার দেখায়। 
বিমানপথে উড়তে উড়তে একে একে আমর! কাজাকস্তান থেকে 


উজবেগীস্তান এবং সেখান থেকে তাঞ্জিকীস্তান পর্ষাস্ত ছু'চারদিন 
করে নেমে নেমে দেখে নিলাম । মোট প্রায় পাঁচ হাজার 
মাইল বেড়িয়ে আসা হ'ল। Ae আমাদের সে কি বিপুল সন্বদ্ধনা 
ও সমাদর ! আমরা যাবার ঠিক দু'এক দিন আগেই 
আমানের প্রধানমন্ত্রী নেহরু এ সব অঞ্চল ঘুরে গিয়েছিলেন । তার 
BAND বাক্কিত্বের প্রতাব ও অভাবনীয় জনপ্রিয়তা ভারতবাসী-এ 
মাত্রকেই যেন সোভিয়েট রাশিয়ার পরমাত্মীয় করে তুলেছিল 1৬ 
লোনিনগ্রাড ও ace) শহরের সর্বত্র যে কি অকৃত্রিম আদর ay 
পেয়েছি তা বলে শেষ করতে পারব না। সবারই মুখ যেন নেহরুর 
কথা বলতে বলতে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল! casey যেন 
এদের কাছে সাক্ষাৎ বিশ্বশাস্তির মূর্ত বিগ্রহ ! শান্তির এই 
দেবতার প্রায় পিছু পিছু ওখানে গিয়ে পড়ায় সৌভাগাক্রমে আমরা 
এদের এই সগ্জাশ্রত নেহক-গ্রীতির পূর্ণ সুযোগটুকু পেয়েছিলাম | 
এশিয়াটিক রিপাবলিকগুলি দেখে আমানের যেন বিস্ময়ের নীমা 
ছিল না। কিছুদিন আগেও যারা দীর্ঘ পরাধীনতার দ্রাৰ্ধহ চাপে 
সর্বহারা হয়ে নিরক্ষর, বর্বর এবং জংলী পাহাড়ীর দল রূপে পরিচিত 
fon) সভ্যতা ও সংস্কৃতি-বিমুখ এক অলস, FHA, মেরুদগু-ভাঙা 
জাত বলে যার! অখ্যাতি কুড়িয়েছিল, আজ দেখি তারাও সব 
মান্থষের মত মানুষ হয়ে উঠেছে । এ ষেন সোভিয়েট দেশের বিপ্লবী 
কুমারদের বলিষ্ঠ হাতের মোনার HOP cere পেয়ে এশিয়ার এ 
অঞ্চলের থুমস্ত কুমারীরা সহসা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদের 
SMBS, সামারথাণ্ড, ষ্টালিনাবাদ প্রভৃতি শহরগুলি দেখে 
সত্যিই Gare হয়েছি । অতি-আধুনিক যানবাহন ও তদুপযোগী 
তরুবীথি ও Ayes পরিশো ভিত পথঘাট, ছু'ধারে বড় বড় অট্টালিকা 
পৃথিবীর অপর সকল অগ্রসর জাতির সঙ্গে তারা প্রায় সমপধ্যায়ে 
এষে পৌঁছেছে। স্কুল, কলেঙ্গ, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, থিয়েটার, 
মিনেমা, লেক্চার-হল, কল-কারখান! কিছুর অভাব নাই। সোভিয়েট 
রাশিয়ার শিক্ষা-প্রণালী ও জাতিগঠন পদ্ধতির স্থুনিয়ন্ত্রণের গুণে 
হাজার বছরের অবহেলিত, অবজ্ঞাত ও Bees মানুষেরা আজ 
শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, সমৃদ্ধ ও সুসভ্য হয়ে উঠেছে ॥ অবশ একদিন 





af করে কর্মক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। ছুহ 
ভাঙা মেটে দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি 


আজ দের লক্ষ্মীর Stara ভরে দিয়েছে । 


আজ হঠাৎ “ গেছে যেন অপ্রত্যাশিত 
এমনিতরই আন্তরিক আদর তত্ব সেবা ও 


| ata দেড় হাজার মাইন। । বিমানে করেক 
র পধ। এখানে এসে প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম “Ste 
মহল" কারা এসে তৈরি করেছিল। জুম্মা মসজিদ, এমংদৌন্গা, 


Ham, দেওয়ানী আম কোন্‌ শিল্পীদের হাতে গড়! । সেই 


র বংশধরের আজও এখানে আছে। তাশখন্দের 
ট্যশালায় ঢুকেই প্রথম চমক লাগে--এ কি] এষে 
1 সোমনাহৃকুজ, আদিল ঝরোকা প্রভৃতির 

sees শিল্পীদের কাছে ঝণী এ কথা 


যৌথ ক্ষেন্ত- 


"দুজনে গভীর নিপ্রা় অভিভূত i 


ফুলদার টুপি ও 2a আলখাল্লা ই fae আহার 
বিষানযোগে aval ফিরে এলাম । 

এবার মক্কৌ ফিরে এসে আমরা প্রথমই দেখতে 
বিশ্ববিশ্ৰুত ‘ক্ৰেমলীন প্রাসাদ’ । ক্রেমলীন প্রাসাদের রি 
সম্ভার দেখে বিশ্বয়াভিভূত বিবেকানন্দ ভায়া বলজেন, দাদ! 


সেই আরব্য CHINA পড়া সুলতান হারুন- 


বাদশাহী রঙমহলে এসে পড়লাম! 'আলাদিনের অ! 
না পেলে কি এমন স্বর্ণচূড়া বিরাট রাজপ্রমাদ গড়া যায় 
মিথ্যা নয়। দেখেছি আর অবাক হয়ে ভেবেছি ত 
24h ও অমিত সম্পদ এরা কোথায় পেয়েছিল 

ও অদ্ভুত এক প্রাসাদ খাড়া করতে পেরেছে 

রক্ত শোষণের ও পররাজ্য লুঠনের পরিচয় বহ 

ক্রেমলীন প্রাসাদ বোধ করি পৃথিবীর সকল রাজপ্রা 
দিতে পারে । বিশদ বিবরণ দিতে গেলে ক্রেমলীন প্রা 
একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হয়ে যাকে। 


বিকেলের দিকে যাওয়া! হ’ল বিখ্যাত রেডফো্টের 
রক্ষিত মহামতি লেনিন ও ষ্টালিনের অপূর্ব সমাধি 
মৃতিকার অতল গভীরে নিশ্ডিত মুল্যবান রক্তিমবর্ণ গ্রযানাই! 
গ্রথিত এই সমাধি-ভবনের মধ্যে প্রবেশ করবার সময় ন: 
সমাজের স্বপ্নটা ও VIAN লেনিনের ও তার সহকারী 
যোদ্ধা ষ্টালিনের নানা AS ও অপকীর্তি মনে পড়ছি 
গর্ভে উচ্চ বেদীর উপর ছুটি দীর্ঘ স্কটিক আধারে পাশাপাশি 
রয়েছে ছুই অক্লান্ত কম্মীর প্রাণহীন দেহ । এমন এক 
গৃঢ রাসায়নিক প্রপালীতে এঁদের নিপ্্াণ দেহ দুটি সুরক্ষিত 
মনে হয় এঁরা যেন বিপ্লবের কঠিন ক্লান্তিকর কর্স্মান্ডে এইমা 
বিশ্রামের অবকাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন! পরম শান্তিতে 
পরিধানে তাদের 
পোশাক । নীরব শ্রদ্ধান্ত আমরা পা টিপেটিপে মেই a 
চারিদিক প্রদক্ষিণ করে এলাম । ভয় হয়, বুঝি ৰা আমাদের » 
এখনি এই ছুই কর্ণ্ুবীর ঘুম ভেঙে জেগে উঠবেন । ভ 
থেকে এই দেশপ্রেমিক বীর নায়কদের স্মৃতিপূজার « 
একটি বিরাট পু্প-ফলক' বা ঢাল (shield of flowe 
তাদের উদ্দেশে নিবেদন করে দিয়ে এলাম । ৰ 


সোভিয়েট রাশিয়ার নিপীড়িত জনগণের মুক্তিদাতা, ন 
সমাজের সংগঠক এই দুই যহাপুরুষকে দেখবার GT 
থেকেই কাতারে কাতারে লোক এসে জড় হয়। 
সমাধি-মন্দিরের দ্বার খুলবে__অসীম ধৈধ্যের সঙ্গে সবাই ত 


করছে ।, রোদ-বৃষ্টি airy নাই তাদের । aa তীৰ্থ যাত্রীর ল 
ৰ দশনে এসেছে । 


দু'জন দু'জন করে 





_ পাপা 

পরের দিন আমর! জনকয়েক সাহিতা-সেবী যেতে চাইলাম 
খষি টলষ্টয়ের আশ্রমে । মস্কো থেকে টলষ্টয়ের এই আবাস ১২৫ 
মাইল দূরে Sain পোলিয়ানা গ্রামে । এরা তৎক্ষণাৎ গে ব্যবস্থা 
করে দিলেন। মলোটভ কারখানায় তৈরি দুখানি বড় বড় ‘জিম’ 
মোটরকার আমাদের নিয়ে চলল। এক একখানিতে সাত জন 
আরোহী স্বচ্ছন্দ আরামে যেতে পারে । কিন্তু আমর! ছিলাম মাত্র 
আট জন। ৷ এ ছাড়া দুখানি গাড়ীতে ছ'জন পথপ্রদর্শক ও 
দোভাষী ছিলেন__মিঃ aie ও মিঃ qa ‘fen’ মোটরকার 


" চার ঘণ্টার মধ্যে আমাদের টলট্রয়ের আশ্রমে এনে পৌঁছে দিল। 
আমরা প্রাতরাশের পরই যাত্রা করেছিলাম । বেলা তখন, ১০টা 
হবে । পৌছতে দুটো বেজে গেল। সারাটা পথ ছু'ধারে রাশিয়ার , 


গ্রাম, ক্ষেত আর চাষী-মজুরদের বাড়ী দেখতে 
দেখতে” বাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ঠিক 
যেন আমাদেরই দেশের পল্লী-মঞ্চল | সেই 
কুঁড়েঘর । মাটির দেওয়াল। খড়ের চাল। 
কারও বা আগাগোড়াই কাঠের তৈরি ঘর |, 
এভেডে পড়েছে । রং নাই, মেরামত নাই | 
চাষী আর চাষী-বউ অধিকাংশই খালি পায়ে 
খালি গায়ে ক্ষেতে কাজ করছে। এ 
সময়টা ওখানে গরম কাল । মেয়েদের গায়ে . 
জাম! আছে, মাথায় কমাল বাধা । শহরের 
মেয়েরাও এখানে টুপী পরেন না, খালি 
মাথায় থাকেন বেশী। ' কেউ কেউ রুমাল 
বাধেন। 
টলষ্টয় মিউজিয়ামের সেক্রেটারী ও 
cafes এগিয়ে এসে আমাদের সাদর 
অভ্যর্থন! জানালেন | এ দলের মধে! আমিই 
বয়োজোষ্ঠ ছিলাম বলে আমাকেই মুখপাত্র 


হয়ে টলষ্টয় মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর সঙ্গে 
সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও আলাপ- 
আলোচনাস্তে তারা আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিয়ে গেলেন 
একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর রেস্তোরায়। এখানে টেবিল সাজানো 
হয়েছিল এমন কলাকুশলতার সঙ্গে যে দেখলেই মনটি প্রফুল্ল হয়ে 
ওঠে | আহার্ধয wae ছিল wate ও সুরুচিকর । 

খেয়ে উঠতে চারটে বেজে গেল। প্রেসিডেন্ট ও দেক্রেটারী 
দু'জনেই বয়োবৃদ্ধ । এরা দীর্ঘকাল টলষ্টয়ের সান্নিধা লাভের সুযোগ 
পেয়েছিলেন | বর্তমান প্রেনিডেণ্ট টলষ্টয়ের শেষবয়সে তার ব্যক্তি 
গত কর্শ্মনচিব ছিলেন। টলষ্টয়ের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে থেতে 
খেতে কত গল্প তারা! করছিলেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম । 


কীয়েভের রাজপথ 


সময় যে কত HS অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে 
সেদিকে আমাদের খেয়াল ছিল না। 
সেক্রেটারী ঘড়ি দেখে বললেন এইবার 
আমাদের উঠতে হয়, চারটে বেজে গেছে । 
পাচটায় মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে । 


হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম । টলষ্টয় ' 
মিউজিয়াম ভবনের নীচের তলায় 
আপিন এবং প্রেমিডেন্ট ও সেক্রেটরীর 
ঘর। দর্শকদের বিশ্রামকক্ষ, গবেষকদের 
অন্থুশীলনাগার প্রভৃতি রয়েছে । উপর তলায় 
মিউজিয়াম | এখানে টলষ্টয় সংক্রান্ত যাবতীয় 
জ্ঞাতব্য তথা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। 
তার অসংখ্য চিঠিপত্র এবং গ্রন্থাবলীর নানা 
মংস্করণ, পুস্তকের পাঙুলিপি, নানা ভাষায় 
তার গ্রস্থাবলীর অন্থুবাদ, তার হাতের ঠলথা 
কাগজপত্র, নানা বয়মের আলোকচিত্র. 











এই লেনিন লাইব্রেরি সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে 


চুলি 


প্রভৃতি সযত্বে রক্ষিত | মহাত্মা গান্ধীর লেখা 
চিঠিগুলিও আছে। 


এখান থেকে বেরিয়ে আমরা মনীষী 


২. টলষ্টয়ের বাসগৃহ দেখতে গেলাম । এও 
২ ছু্গাচটার পর বন্ধ হয়ে বায়। 


Ve 


কিন্ত 
প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর কৃপায় পাচটা 
রেজে যাওয়া সত্বেও আমরা বিশেষ ay- 
মতির বলে সেখানে প্রবেশাধিকার পেলাম | 
a টলষ্টয়ের বাড়ী। অত্যন্ত সম্রমের 
সঙ্গেই আমরা তার প্রবেশদ্বার অতিক্রম 
করলাম । ঘন তরু সমাচ্ছন্ন বিশাল Cora 
পরিবেষ্টিত মে বাড়ী। বাগানের পথ পার 
হতে হতে তারা দেখালেন এই ‘fer’ 
দোলনায় তিনি দোল খেতেন, এই 
প্যারালাল বারে তিনি ব্যায়াম করতেন। 


এইথানি তাদের বাড়ীর Foundation Stone, এই গাছের 
তলায় ষে সব বেঞ্চ পাতা দেখছেন কৃষক সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা এসে 
এখানে তার জন্ত অপেক্ষা করত । তিনি এসে তাদের প্রত্যেকের 
অভিযোগ শুনে তার প্রতিকার করতেন । “লাঙল যার জমি 
'তার'--এ af টলষ্টয়ের বালী । তিনি নিজের জমিদারীর সমস্ত 
কৃষি-জমি চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন এবং নিজে 
অভিজাত বংশের একজন কাউন্ট হয়েও জমিতে নিজের হাতে লাঙল 
দিতে লজ্জা বোধ করতেন না। 
এইবার আমরা তার বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। তারা 

আমাদের সঙ্গে নিয়ে দর্শনাথাঁদের সঙ্গে দেখা করবার Reception 
Hall 4 অভ্যর্থনা কক্ষ, তার লাইব্রেরি, বসবার ঘর, শোবার ঘর, 


খাবার ঘর, লেখাপড়ার ঘর, বিশ্রাম-কক্ষ, অতিথিদের ঘর, Drawing 


Room, Bath-Room, তার স্ত্রীর শয়নকক্ষ, একে একে সমস্ত- 
গুলি দেখালেন এবং তার ইতিহাস শোনালেন । যেমনটি ছিল 
তার জীবদশায় ঠিক তেমনি করেই সব রাখা হয়েছে। সমস্ত দেখে 
শেষ করতে রাত্রি আটটা বেজে গেল। মস্কো ফিরলাম আমর! 
্কাত্রি বারটায়। 


8. পরেশ দিন রাত্রে আমাদের ae ছেড়ে মুক্রেন যাৰার ব্যবস্থা 


ছিল। WA শহরের 
সবচেয়ে বড় 
লাইব্রেরি । এখানে ৮০ লক্ষ বই সংগৃহীত আছে এবং প্রতি 
ধৎসরই পুস্তকের সংখ্যা বাড়ছে । এই গ্রন্থাগারে বিশ্বের নানা 
ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ রাখা হয়েছে । হাতের লেখ! [পুথি ও পাও" 
লিপিও wey রয়েছে । 'ওরিয়েপ্টাল রিসার্চ সেকশন” বলে এই 
লাইব্রেরির পৃথক একটি বিভাগ আছে । এখানে এশিয়ার সকল 


ভাষার cas বই স্থান পেয়েছে । সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু, উদ 
হিন্দী, wif, Ge, আরব, চীন, TH, তিব্বতী এমনকি বাংলা 


সকালে লেনিন লাইব্রেরি দেখতে গেলাম । 


শেভচেংকো ম্মৃতিমন্দিরে-_কীয়েভ 
8 ভাষার মুদ্রিত পৃস্ভকও অসুংখ্য রয়েছে দেখলাম। তার মধ্যে মাইকেল 


ayes, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এমনকি মাণিক 


৷ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বইও রয়েছে। 
মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দ্বৈমাসিক, ট্রমাসিক ইত্যাদি বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের অসংখা সাময়িকপত্র-পত্রিকাও nary রক্ষিত হয়েছে। 
বাংলা বইয়ের সংগ্রহ দেখে মনটা বেশ খুশী হয়ে উঠল। 


WH শহরের ভূগর্ভস্থ রেলপথের প্রশংসা ইততিপূর্ব্বে অনেকের 
মুখে শুনেছিলাম | আজ মস্কো ছেড়ে চলে যাব, তাই ছুপুরের দিকে 
মেট্রো-ইলেকটি,ক ট্রেনে একটু ঘুরে আসতে গেলাম । লগ্ন ও 
প্যারিনের ভুগর্ভন্থ রেলপথে বেড়িয়ে এসেছি । এবার মন্ধে| শহরের 
পাতালে প্রবেশ করা গেল এদের ‘cachy সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের 
জন্ত। দেখলাম আমাদের পূর্ববর্তীরা এ সম্বন্ধে ৰা বলেছিলেন তা 
একটুও অতিরঞ্জন নয়। লগুনের ইলেকটিক টিউব ট্রেন ও 
প্যারিসের মেট্রো মস্কো শহরের মেট্রোর তুলনায় একেবারেই নিগ্রাভ | 
এ ঠিক ভূগর্ভস্থ রেলপথ নয়, যেন পাতালে ৰলিরাজার দৈত্য- 
প্রামাদে প্রবেশ করেছি! আগাগোড়া ঝকঝকে চক্চকে মার্কেল 
পাথর ও মোজাইকে মোড়া মেট্রো ষ্টেশনগুলি যেন বাদশাহী দরবার 
হলের মত প্রশস্ত ও সুসজ্জিত । আশেপাশে ও মাথার উপর 
বৈদ্যুতিক ঝাড়লঠন ভূগর্ভের অন্ধকারকে দিনের আলোর চেয়ে 
উজ্বল করে রেখেছে । লগুন ও প্যারিসের মতই বৈহ্যুতিক 
এক্কেলেটার বা এলিভেটার, অর্থাৎ স্বর়ং-চালিত সোপান-শ্রেণী এই 
রেল-ষ্টেশনগুলিতে যাত্রীদের বিনা আয়াসেই পাতালে নামিয়ে দেয় 
আবার তুলেও আনে। প্রথম ধাপে পা দিয়ে দাড়ালেই ae মড় 
করে সেই স্বয়'-চালিত সোপান মেট্রো যাত্রীদের পাতালে নামিয়ে 
দেবে BAYA] উপরে তুলে আনবে । 


| 
| 
| 
! ষ্টেশনে ষ্টেশনে কত 'বিচিত্ 
কারুকাধ্য, রডীন চিত্র ও অলঙ্করণ তার শোভা বৃদ্ধি করেছে। বড় :. 
বড় সব প্রস্তর খোদিত YE ষ্েশনের বিস্তীর্ণ চত্বরে স্থাপিত হয়ে 





| ভাঙাচোরা কুঁড়ে ঘর 1 


AL. dh 


রাশিয়ার ভাস্কর্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শনের প্রতি সকলের ye 
আকর্ষণ করছে । সৌন্দর্যো, গঠন-পারিপাটো, পরিচ্ছন্নতা ও প্রশস্ত 
পরিসরের স্থাচ্ছন্দাগুণে ACH শহরের ভূগর্ভস্থ ‘মেটে’ ভুবনে অদ্বিতীয় 
বলা ara কিন্তু, দীপের নিচেয় যেমন অন্ধকার তেমনি মস্কোর 
এশ্বধ্যের পাশাপাশি দারিগ্র্যও প্রকট দেখলাম । সোভিয়েট রাশিয়া 
আজও সবরকমে সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে নি | এখনও মস্কৌর 
বুকের উপর কলঙ্ক পক্ষের মতে! TS) বা হুঃীর পাড়া রয়েছে। 
ABS রাজপথে এমন অনেক পথিক চোখে 


পড়ে যাদের বেশভূষায় দৈষ্লোর চাপ সুস্পষ্ট । সেভিযেট রাশিয়া 
. আজও দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারে নি। শ্রেণী সংঘর্ষ না 
৯ থাকলেও শ্রেণীভেদ রয়েছে। : 


সমরথনোর একটি বালিকা বিদ্যালয়ে 


আবার সেই প্পেশ্তাল ট্রেন। fe সেলুনকার । চলেছি 
WH ছেড়ে যুক্রেনের দিকে । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শস্তভাণ্ডার 
হ'ল এই ঘুক্রেইন রিপাবলিক | যুক্রেনের প্রধান শহর কীয়েতে 
এলে যখন নামলাম তখন বেলা! প্রায় চারটে । খাওয়াদাওয়া ট্রেনের 
রিফ্রেপমে্ট কারেই হয়েছিল। এখানেও মেই একই ys! 
আমাদের অভ্যর্থনার জন্ত ষ্টেশনে বিপুল জনতার সমাবেশ হয়েছে | 
» অভিননানের উত্তর-প্রত্যুত্তরের পর পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন ও 
 শ্রীতিবিনিময়াস্তে আমাদের নিয়ে*্যাওয়া হ'ল কীয়েভের এক বিরাট 
হোটেলে । , কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমর! শহর পরিদর্শনে 
বেরুলাম। নীপার নদীতীরের এই ae শহর পুনঃ পুনঃ জার্শ্মাণ 





আক্রমণে নাকি গত যুদ্ধে অদ্েকের উপর সমভূমি হয়ে গিয়েছিল | 
বহুলাংশ পুনগঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হয় নি। কীয়েভের যে বিখ্যাত পুরাতন স্বর্ণচূড়৷ ক্যাখেড়াল তা 
আজও ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে। Nee পুনর্গঠিত হবে মালমশলা 
এসে জড় হচ্ছে দেখে এলাম । নীপার নদীর উপর যে বিরাট সেতু | 
ছিল জাশ্মাণ কামানের গোলা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। 
মোভিয়েট রাশিয়া সেখান থেকে সরে এসে আবার একটি নূতন 
সেতু নিৰ্বাণ করেছে । এর গঠন পরিপাট্য ভারি vara) শোনা 
গেল সেতুটি Cards ছু'মাইলের উপর । এরা বলেন পৃথিবীর মধ্যে 
এইটিই নাকি দীর্ঘতম সেতু! আমরা জানতাম ভারতের “শোন 
He's এ দাবি করতে পারে। যাই হোক, শহরের চারিদিক 
ঘুরে একাধিক পার্ক, মিউজিয়াম, শেভচেংকো শ্মৃতিমন্দির প্রভৃতি 
দেখে এসে রাত্রে এখানেও শেভচেংকো রঙ্গালয়ে অপেরা দেখা হ'ল। 
শুনলাম অভিনেত্‌ সম্প্রদায় নাকি সাইবেরিয়া থেকে স্তাদের ট্যাপ 
নিয়ে এসেছেন । দোভিয়েট রাশিগ্নার নান! নগরে এরা অভিনয় 
দেখিয়ে যাবেন । অপূর্ব অভিনয় করলেন এই সাইবেরিয়ার নট- 
নটারা। মুগ্ধ হয়ে আমরা ভাদের নাট্যকলা দেখছিলাম । কখন 
যে ধবনিকা এসে পড়ল! যেন ঘুমভাঁড! হারানো স্বপ্নের মতো 
চমকে উঠলাম । ঘড়িতে দেখি রাত্রি ১২টা বেজে গেছে। « 

পরের দিনটিও যুক্রেন ভ্রমণে কেটে গেল আমাদের । কীফেভ . 
শহর বেশ সমৃদ্ধ বলে মনে হ'ল। লেনিনগ্রাড বা মন্ৌর তুলনায় 
কীয়েভকে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন বলা চলে। এরা ভাল ভাল 
পোষাক পরেন । এদের ছেলেমেয়েরা নান! ফ্যাশানের দামী 
পের্যাস্থলেটার চড়ে বেড়ায় । মস্কৌয়ের বাপ-মায়েরা ছেলেমেয়েকে 
কোলে-কাখে নিয়েই ঘোরেন। পের্যান্থুলেটার কিনতে পারেন 
না। এখানকার খাওয়াদাওয়াও মস্কৌয়ের চেয়ে অনেক ভাল। 
হোটেলের Sethe তুলনায় শ্রেষ্ঠতর । সারা সোভিয়েট রাশিরার 
সর্বত্র যেমন লেনিন ও ্টালিনের প্রতিমূর্তি ও প্রতিকূতির ছড়াছড়ি ; 
এখানেও লেনিন-ই্টালিন বিরাজমান বটে, কিন্তু কৃতজ্ঞ কীয়েভ- 
বাসীরা যুক্রেনের বীরপুত্র শেভচেংকোকে ভুলতে পারে নি । শেভ- 
চেংকো OFA পোলাণ্ডের Gems অধীনতা পাশ থেকে যুক্রেনকে 
মুক্ত করেছিলেন। তাই যুক্রেনিয়ানরা আজও সমস্তরমে তার পূজা 
করে। শেতচে'কোর বিরাট প্রতিমুত্তির afer কীয়েতের ( 
প্রসিদ্ধ "অশ্রকুঞ্জ* বা Weeping Park | আমরা কীয়েত 
দিন সার] অপরাহ্ণকালটা এই অপূর্বব সুন্দর পার্কটিতে ঘুরে « 
কাটালাম । যে সব অগণিত যুক্রেনের বীর যুবক গতযুদ্ধে কীয়েভ 
রক্ষা করতে গিয়ে জাম্মাণকামানের মুখে প্রাণ দিয়েছে তাদের অসংখ্য 
সুমঞ্জিত ফুলের সমাধি দেখে সত্যিই চোখের জল রাখ! যায় না । 

যুদ্ধের পর দীর্ঘ দশটি বছর কেটে গেছে । কিন্তু আজও কত 
গুত্রশোকাতুরা জননী, পতিহারা প্রিয়তমা সেই সমাধির পাশে 
এমে নিঃশব্দে বমেন। তাদের অজ্ঞাতমারেই ছুই aye বেয়ে 
অঞ্র-অঞ্জলি ঝরে ঝরে পড়ছে দেখি ! রাত্রি ১২টার ট্রেনে আমরা 
কীয়েত ছেড়ে রাশিয়ার কাছে বিদায় নিলাম । Deg 
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৯ ছুটবল ম্যাচ শেষ AKT = ইন্ষ্টিচ্যুশমেব মাঠেই খেলা 


sk হ’ল। বামপুরহাটের দল এর আগে অনেক ম্যাচ খেলেছে | 


ওখানে অনেক দিন থেকেই একজন জিমন্তাষ্টিক টিচাব 
আছেন, তিনি পাকা ফুটবল খেলোয়াড় । ছেলেদের হয়ে 
তিনি ওদিকের ফুলব্যাক হয়ে খেললেন ; ভূতনাথবাবুও 
চৈতন্ত ইনষ্টিট্যুশনের হয়ে গোলে খেললেন । রেফারী হলেন 
aaah বাবু । খেলার দিন দুপুরবেলা থেকেই ঘনঘটা 
করে মেঘ করে এসেছিল, খেলার সুরু থেকেই ঝমঝম করে 
বৃষ্টি নামল | সক্ষলেই ভেবেছিল-_রামপুর চার-পাঁচ গোলে 
বিব্বগ্রামকে হারিয়ে ceca! কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা-__চৈতন্ত 
ইনষ্টিট্যুশনের ছেলেরা গোড়া থেকেই চমৎকার থেলতে 
লাগল | বিশেষ করে দেনে| ভাইয়ের খেলায় রামপুরহাট 
বিব্রত হয়ে পড়ল । দোনো ভাই-_উমাপদ আর গৌরপদ। 
ছুই সহোদর, ওরা অবশ্য চৈতন্ত ইনষ্িট্যুশনের তৈরী 


৯ খেলোয়াড় নয়, ওরা ছু'জনেই ম্যাট্রিক ফেল করে নতুন সেশনে 


J 


অর্থাৎ মাপতিনেক আগে এসে SS হয়েছে। তবে ওদের 
পৈতৃক বাসভূমি এই বিদ্বগ্রামেই। ওদের বাপু উকীল, 
এই জেলারই চৌকি আদালতে প্র্যাকটিদ করেন, ওরা 
সেখানেই পড়ত এবং সেইথানেই খেলা শিখেছে । ছুই ভাই 
-ছ'দিকের ইন্ম্যান হিসেবে খেলছিল। উইংসম্যান 
খেলছিল--বার্দিকে শিবনাথ, ভান দিকে ফর | waa দাবি 
শেষ পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন ভূতনাথবাবু। তবে ছু'ভাই 
ছাড়া ফরওয়ার্ড লাইনে সবাই বাহুল্য হয়ে উঠেছিল। এ 
বল ধরে ওকে দেয়, ও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে ফের ওকে 
৬ 





দেয়ূএকেবারে উচু করে সকলের মাথা পার করে এবং 
নির্ঘাত গোলের মুখে ফেলে দেয় | কয়েক মিনিটের মধ্যেই 
সেন্টার ফরওয়ার্ডের পায়ের কাছে বল ফেলে দিতেই সে 
দিলে গোলে ঢুকিয়ে । বামপুরহাটের গেমস্‌ টিচার পাকা 
লোক, ছুই আর ছুই আউল ord চার হিসেব করতে হয় 
না তাকে খেলার বিষয়ে, চারে উপনীত হন তিনি মুহুর্ত, 
সেন্টার ফরওষাডের পায়ের কাছে বলটা পড়তেই তিনি 
বুঝতে পেরেছিলেন কি হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতথানা 
তুলে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছি:লন-_অ--ফ সা ই-ড। 

Sta মতলব ছিল দুটো। একট'-_চীৎকার শুনে 
সেন্টার ফরওয়ার্ড বালকটি ভড়ক যাবে। দ্বিতীয়__রেফাবী 
বিভ্রান্ত হযে যাবে। কিন্তু বালকটি ভড়কাল না; হুইসিলও 
পড়ল গোলের সঙ্গে সঙ্গেই । চীৎকার এবং গোল দুটোই 
এক সঙ্গে হয়ে গেল। গেমস্‌ টিচার তখনও হাত তুলে 
দাড়িয়ে আছেন। ঝপ ঝাপ করে BB, ব্রজবাবুর চোখে হাই 
পাওয়াব চশমা, জল পড়ে সব বাপ! হয়ে গেছে তার । তিনি 
ছুটে এলেন গোলের কাছে, গেমস্‌ টিচার আবার চীৎকার 
করে উঠলেন-_অ-ফ-সা-ই-ড | 

ব্রজজবাবুই ভড়কে গেলেন। এবং গোল না দিয়ে দিলেন 
অফদাইড ফ্রিকিক। ওদিকে তার প্রতিবাদ করতে 
ভূতনাথবাবু এলেন গোল ছেড়ে এগিয়ে ৷--নট অফপাইড | 
নট অফদাইড। কিন্তু তখন রামপুরহাটের গেমস্‌ টিচার 
ক্রি-কিক মেরে দিয়েছেন | বলটা গিয়ে পড়ল প্রায় এ-প!ুশের 
গোলের কাছে । এবং বিশ্বিত চৈতন্ত ইনষ্রিটাশনের ছেলেরা 
সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠতে-না-উঠতে গোল হয়ে গেল। 
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এব পর আব গোল হল না কোন পক্ষেই। চেতন্ত 
Sage দমে গিয়ে WCE যে উৎসাহে আরম্ভ করে- 
ছিল, সে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে আর খেলতে পারলে 
না। 

বাবু মনে মনে খুন হলেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। 
ভার ছেলের প্রথম গোল দিতেই চমকে উঠেছিলেন তিনি। 
গুড গড | হ’ল কি ? এবেটারা করলে কি? গোল দিয়ে 
জিতে গেল? সর্বনাশ | এর পর এদের আটকানো ষে 
দায় হবে! ভাবতে ভাবতেই পাল্টা গোল ! তিনি বাচলেন। 
॥ মনের মধ্যে হুঃখও হল । একেবারে দুখে হ’ল না রললে 
আত্মগ্রতারণা করা হবে।, বিশেষ করে দিতে হেরে 
যাওয়া হ’ল যে। ফোর্থ মাস্টার কেষ্টবাবু এবং হেডপণ্ডিত 
তার পাশেই বসেছিলেন-_সীরা মনের আবেগে বলে উঠলেন 
এটা কি হ'ল? fe—fe—fe; ব্রজবাবু এটা কি 
করলেন? ' 

বামজয় বললেন_-কি হ’ল? 

চন্দ্রবাবু'বললেন-_-আমাদের ছেলেরা হারল । 

--অস্তাৰ্থ ? মিনিংটা কি? ওই বংশখণ্ড ছুটির মাঝখান 
দিয়ে বলটা প্রবেশ করাতে পারলেই গোল, ইতি প্রবাদ । 
নাকি গো কেন্বাবু? | 

আজ্ঞে হা। 

-_তবে ? আমাদের ছেলেরা ত প্রথম বলটি ওদেব 
গোলে ঢুকিয়ে দিলে । তারপর ত ওরা ঢোকালে। তবে 
আমরা হারলাম' কেন ? 

--আযাদেব ছেলেদের গোলটা গ্রাহ হ'ল না। 

-কেন? এ ত বিচিত্র aia] বলটা বাশছুটোর 
মধ্য দিয়ে pre রশিখানেক বেরিয়ে চলে গেল; সকলেই 
গোল গোল করে দোরগোল তুললে-_সেটা কি তা হলে 

বলছেন-_মায়া? 

মায় নয় ;_অফসাইড হয়েছে। 

_-অফসাইভ ? সেটা কি? 


--সেটা হ’ল--গোলটা বেআইনী হয়েছে | যেমন ধরুন, 
বল পায়ে মারতে হয়, হাতে মারলে বেআইনী হয়, Bow 
হয়; তেমনি হয়েছে | 


কি বিপদ, তেমনটা কেমন তাই বলুন ৷ 


-ঠিক জানি না--তবে শুনেছি যখন বলটা গোলে 
মারলে আমাদের গোবদ্ধন_তথন ওর সামনে ওই গোল- 
কিপার প্রমেত তিন জন রক্ষক থাকা উচিত ছিল, তিন 
জনের কম হলেই তখন অফদাইউ হবে। 

“অর্থাৎ ধর্দযুদ্ধের নিয়মভঙ্গ হ'ল? নিরস্ত্র অরাতির 


প্রবাসী 
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লতা 


প্রতি আক্রমণ গোছের | কিন্তু তিন জনই w fan আমি 


ত স্পষ্ট দবেখেছি। 

-রেফারী দেখতে পান নি। 

সব্রজবাবু | 

| শাহ্্যা। 

__একে gag, তার উপর চশমায় জল পড়ছে। ওর 
চোখে ত সব ধেশয়া। 

তা হলে কি হবে। ওঁর ওই ধোঁয়া দেখাই সত্য | 

চন্দ্রবাবু হেসে বললেন-_তা বেশ হয়েছে। ওরা 
ভিজিটর্স | ওদের একটু সন্মান করা ভালই হয়েছে। 
আমাদের ছেলেরা গোল ত করেছে । সেটা As হোক 
আর নাহোক। তা ছাড়া-। 

চুপি চুপি বললেন--ভাল হয়েছে। জিতলে ওরা আর 
বাগ মানত না। ধরে বসত আরও ম্যাচ থেলব। এখানে 
যাব, ওখানে যাব। ব্রজবাবুও এতে দ্রমবেন খানিকটা | 
ভাল হয়েছে। 
/ বাত্রে সেদিন রামপুরহাটের ছেলেরা রইল এবং 
এখানকার ছেলেদেব সঙ্গে প্রায় একটা পর্য্যন্ত হৈচৈ করলে | 


কান পেতে বসে রইলেন। এসব মেলামেশার এই উচ্ছ্বাস- 
উল্লাসের ভিতরের ' চেহারা তিনি জানেন । সিদ্ধির নেশা 
থেকে অনেককিছু কদর্ধ্যতা এই উল্লাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ 
করে। তিনি এসব ভালবাসেন না। তিনি এসব ভাল- 
বাসেন না। 

অন্ধকারে বসেছিলেন তিনি। কেষ্ট আলো! fics 
এসেছিল, কিন্তু তিনি সেটা সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। 

ব্রজববিহারী বাবুর ঘবে মজলিস বসেছে বামপুরহাটের 
গেমস্‌ টিচারকে নিয়ে । গেমস্‌ টিচারটির নাম এ জেলায় 
ছেলেদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় । ছেলেরা খুব ভালবাসে 
লোকটিকে । লোকটির অবশ্য Hee আছে তা স্বীকার 
করতেই হবে। তিনি অক্কৃতদার ৷ ঘরবাড়ী আছে, বাপ-মা 
আছেন, কিন্তু Stews সঙ্গেও যোগাযোগ খুব নিবিড় নয়! 
মাইনে যা পান তার অধিকাংশটাই থরচ করেন ছেলেদের - 
জন্যে । ছেলেদের ইক্ুলের মাইনে দেন, জামাকাপড় কিনে 
দেন, অসুথবিসুথে, চিকিৎসায় থরচ করেন। নিজে একটা 


মেস করেছেন_-নাম দিয়েছেন__-রোজভিল। মেন | সেখানে * 


নিজের প্রিয় ছেলেদের নিয়ে থাকেন। যত দূর্দান্ত ছেলে 
ওর প্রিয় । পড়াশুনার চেয়ে ডাবল, Fos, বারবেল এই 
সবের সমারোহ বেশী। লোকটি আশ্চর্য্য, এই দিকে আশ্চর্য্য 
যে, দুর্দান্ত ছেলের সঙ্গে Peso ভাল ছেলেও ওর ধসে 
থাকে। যাদের পৈতৃক অবস্থা ভাল, যারা বেশী টাকাকড়ি 


Baty তার বাসার বারান্দায় বসে তীক্ষ দৃষ্টিতে এবং mati 


‘ 
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খরচ করে তারাও থাকে, আবার খুব গরীবের ছেলেও থাকে | 
খুব Rete ক্রীড়াপ্রিয় ওণ্ডাগোছের ছেলেরা, থাকে আবার খুব 
ভাল ছেলেও থাকে । গরীব যারা তারা মেসের কাজকর্শ্ম তরে 
দেয়, কেউ থাতা রাখে, কেউ বাজ্জার করে, কেউ,কিছু কেউ 
কিছু, এতেই তাদের মেসচাজ্জ হয়ে যায়। আরও কতক- 
গুলি খেয়ালী কাণ্ড আছে ওর-_মধ্যে মধ্যে দু’তিন fra ছুটি 
পেলেই ছেলেদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়েন 
সাইকেল নিয়ে ছুমকা নয় ত নলহাটি নয় ত তারাপীঠ কি 
বীরচন্দ্রপুর কি দ্বারক! নদীর ধারে ধারে অনেক দুর ঘুরে 
আসেন। রামপুরহাটে কারুর বাড়ীতে কঠিন রোগ হলে 
ছেলেদের নাদিং করতে পাঠান। কোথাও কোন মেলা হলে 
ছেলেদের ভদান্টিয়ারি করতে পাঠান। তাতে মধ্যে মধ্যে 
মারপিটও হয়। এর কিছু ভাল, কিছু মন্দ । চন্দ্রবাবু মনে 
করেন মন্দটাই বেশী । অধিকারভেদ বোধটা এ যুগে উঠে 
যাচ্ছে। ছেলেরা ছেলে ; আগে তাদের ভালত্বে প্রতিচিত 
করতে হবে-__তার পরে তাদের ভাল কাজে নিয়োগ করত 
হবে। তার আগে ভাল কাজ করতে দিলে তারা যদি 
ভাল কাজকে মন্দ করে ফেলে তবে লে দোষ অর্শাবে 
"_, তোমাকে । 








রাত্রি একটার সময় চন্দ্রবাবু আর থাকতে পারলেন না। 
ছেলেরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত্রি ষত বাড়ছে ততই 
যেন ওদের উল্লাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লাস নয় উচ্ছ জ্খলতা। 
বারোটার পর থেকে এধানে-ওথানে সিগারেট বিড়ির আগুন 
SAE দেখতে পাচ্ছেন। ওর! ভেবেছে--মাষ্টারের! ঘুমিয়ে 
পড়েছেন। তার সম্মন্ধে ত ভেবেছেই এ কথা । জীবনে 
কয়েক দিম ছাড়া দশটার বেশী তিনি জেগে থাকেন নি। 
ওর! জানে Sta খুব ভয়। তিনি ভীতু লোক। ওরা বঙ্গে 
ভূতের ভয় তার। ওরা জানে না, ভূতের ভয় ভার নেই। 
সেই যে বাল্যকালে তার বাবা তাকে এই বিন্বগ্রামের মাইর 
ইন্কুলে Se করে fara বুড়ো মিত্তির-বাড়ীতে ছু, 
বেলা ভাতের জন্ত রেখেছিলেন, সেই সময় থেকে ভূতের ভয় 

কেটে গেছে । , যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরের 

ছিল মস্ত বটগাছ, লোকে বলত--ভূত আছে) প্রথম 
প্রথম সামান্ত ভয়ে হৃৎকম্প হ'ত Sig সারারান্ি জেগে 
রসে থাকতেন! তা থেকেই ভূতের ভয় কেটে গেছে। 
ভূতের ভয় তার নেই। তবে ভয় তার আছে। BI 
দুর্দান্ত ছেলেকে ভয় । এখানকার-_এই বিঘ্বগ্রামের পড়ন্ত 
জমিদারবংশের দুর্দান্ত ছেলেদের নিয়ে প্রথম জীবনে তাকে 
কারবার করতে হয়েছে । সে দব ছেলে মারাত্মক ছেলে। 
প্রথম বছরকয়েক সে অনেক দেত্যের ছুবস্তপনা থেকে আত্ম- 


গুরু দক্ষিণা 


' ইশারা জানিয়ে ডাকছে। 


৫৬৩ 


রক্ষা করতে হয়েছে তাকে । তখন তিনি গরমের সময়েও 
ঘরেব জানালা বন্ধ করে শুতেন। কাবণ ভয় হ’ত--কোন 
পাষণ্ড ছাত্র হয় ত জানালা দিয়ে খোঁচা মেরে দিয়ে যাবে। 
সেই ভয়টাই জীবনে বাসা বেঁধে রয়ে গেল। ছেলেদের 
মধো তার ভয়ের কথাটা প্রবাদের মত বছরের পর বছর 
পুরনো ছাত্রের কাছ থেকে নূতন ছাত্রদের কাছে প্রচারিত 
হচ্ছে। 


_বাবা। ঘবের ভিতর থেকে বঙ্বাল! ডাকলে | 
_কি বলছ? 
ae যে অনেক হ'ল বাশ। মা বলছে--। 
-চুপ কর। 


বঙ্রবালা মায়ের নাম করতেই চন্ত্রবাবু লজ্জা পেলেন। 
এদের মনে থাকে না এট! নিজের গ্রাম নয়, বাড়ী নয় । এটা 
ইস্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাসাবড়ী। ছি! ছি! ছি! 
বঙ্গবালা এইটুকুতেই চুপ করে গেল। কিন্তু ভিতর থেকে 
দরজার শিকলনাড়ার শব্দ উঠতে লাগল । বঙ্গবালার মা 
রুষ্ট ভাবে গলা ঝেড়ে ইশারায় 
অসন্তোষ জানিয়ে তিনি উঠে প্ড়লেন। ছেলেদের আর 
সাবধান না করলে নয়। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ 
সহ করেছেন শুধু ওই আগন্তকদের জন্য । ওরা অন্ত 
ইস্থুলের ছেলে | ওদের সঙ্গে ওদের শিক্ষক রয়েছে | তিনি 
হয় ত অপমান বলে মনে করতে পারেন। বারান্দ! থেকে 
নেমে চন্দ্রবাবু উচ্চকণ্ডে ডাকলেন_ কেট | CHB] 


তারপরই ডাকলেন -নকুলববু। 

বোডিং স্ুপাবিপ্টেণ্ডেপ্ট নকুলনাবু। ছেলেরা বাঁকে বলে 
--ডেভিড হেয়ার | 

সাড়া কারুরই পাওয়া গেল না। তবে বোডিং-প্রাঙ্গণের 
এথানে-ওখানে যে সব সিগারেট বিডির আগুন জোনাকির 
মত জ্লছিল সেগুলি নিভে “গল | কলপগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল | 
চন্দ্রবাবু এবার ডেকে ব্ললেন-_ওেল- বয়েজ; অনেক 
রাত্রি হয়েছে। ওয়ান ও FEI নো মোর ফান্‌ প্লীজ! 
যাও, যাও সব শুয়ে পড় ! শুয়ে প়। 

_ মাষ্টার মশাই | 

ব্রজবিহারী বাবুর কঠস্বর। ব্রজবিহারী বাবু এখনও 
জেগে রয়েছেন ? আপনার বারালা থেকে নেমে এলেন 
দীর্ঘাকৃতি ব্রজবিহারী | তার সঙ্গে ও কে? ও! বাঁমপুর- 
হাটের গেমন্‌ টিচার | 

__আপনি জেগে আছেন ? আমি দেখলাম__ছেলেরা 
একটু বেশী রকম মেতেছে। এখানে-ওখানে চি? বিড়ির 
আগুন জলছে। সেই জন্তে_ 


৫৬৪ 


PO NA সপ পপ পাপী 


খায় না, সেও হয় ত খেয়ে বসবে । বললেন রাঁমপুরহাটের 
গেমস্‌ টিচার। . 

--স্থাটস ব্যাড | 

যাক না, মনের মধ্যে শাসন করে বেঁধে বাখা মন্দ 
প্রবৃত্তিগুলো এক রাত্রির উল্লাসের মধ্যে খানিকটা বেরিয়ে 
যাক TH : 

চন্্রবাবু স্তম্ভিত xa গেলেন। কি বলছেন ইনি? 
মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন জিনিস 
ইউ রিয়্যালি মীন ইট ? 

চাদ দা জর 2 
তাতে চম্ত্ববাবুর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। ভদ্রলোক 


বললেন--যারা সিগারেট খাচ্ছে তারা বেশীর ভাগ আমার _ 


ওখানকার ছেলে । ওরা খায় আমি জানি। আমি বারণ 
করে দিয়েছি ওদের-_ওরা যেন আপনার ছেলেদের সিগারেট 
বিড়ি থেতে অনুরোধ না করে। তবে আপনাদের যারা খায় 
তাদের সম্পর্কে কি করবে তারা? তারা ঘরে দরজ। 
বন্ধ করে খেত, আজ ন্‌ থাচ্ছে। বিরতির 
মত। 

বরত্ববাবু বললেন--আমি ওদের উনার 
লম্বা পা ফেলে অগ্রসর হলেন ব্রজ্জবিহারী বাবু। 

_ ফাড়াও, আমিও যাচ্ছি। ব্রন! 

চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু। Arete, sey পরস্পরের 
পরিচিত এরা ? না tes এক দিনের আলাপে Re 
হয়ে গেল পরস্পরের কাছে ? . 

তিনি আর দাড়ালেন না। সে কথা ব্রদ্ধবাবুকে জিজ্ঞাসা 
করবার সময় এ নয়। 
ডাকলেন-_বঙ্গ | রঙ্রবালা। 

দরজা খুলে গেল । 

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই স্ত্রী বললেন-- 
আমাদের ছেলেরা ভাল থেলেও হেরে 'গেল ; সবাই বলছে, 
ery ভুল করে হারিয়ে দিয়েছে। তোমার খুব দুঃখ হয়েছে 
‘নয়? : 

রূঢ় ভাবে চন্দ্রবাবু বললেন-_না। একবিন্দু দুঃখ হয় 
নি আমার ] 

তবে সন্ষ্যেবেলা থেকে এমন করে চুপচাপ অন্ধকারে 
বসে আছ? 

-_লে তুমি বুঝবে না । বলবার কথাও নয়। 

* বলেই তিনি শুয়ে পড়ে পাতলা চাদ্ররখানা গায়ে টেনে 
নিলেন। সন্ধ্যেবেলা AHS প্রবল বর্ষণের পর মে কেটেছে. 
কিন্ত হাওয়া বইছে) শেষ রাত্রির আবু দেবি কোথায়? 


প্রবাসী 
_আজ ওরা একটু বেশী করবে। যে হয় ত সিগারেট, 





এসে বাসার দরজায় কড়া নেড়ে 


১৩৬২ 


পাপা সপ পাপন, 


দেড়টা বাজে। ছ’টার আগেই ভোর হবে । বাজ্রি তিনটে 
বামপুরহাটের দল রওনা হবে | 


দিনকয়েক পরের কথা। এক সপ্তাহও পার হয় নি 
ম্যাচের পর! বুধবার দিন ম্যাচ খেলা হয়েছে তার We 
সোমবার বেলা সাড়ে দশটা। ব্রঞ্বিহারী বাবু শনিবার দিন 
বাড়ী গেছেন। দশটার মধ্যেই এসে পড়বেন। ষ্টেশনেই 
তার বাই-সাইকেলটা থাকে, ট্রেন থেকে নেমে বাই- 
সাইকেলে এসে-_একেবারে ইস্কুলে চোকেন। ইস্কুল বসার 
ঘণ্টা পড়ছে। ছেলের! বোডিডের উঠানে দাড়িয়ে স্তোত্রপাঠ 
করছে - 

ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ 
স্তমস্ত frre পরং নিধানযৃ। ' 

চন্্রবাবু দাড়িয়ে আছেন__ইন্ুলের সিঁড়ির উপর তার 
নির্দিষ্ট স্থানটিতে। এখানকার Bam যেদিন থেকে তিনি 
হেডমাষ্টার হয়েছেন সেইদিন থেকেই তিনি ওই স্থানটিতেই 
দাড়িয়ে আসছেন | কিন্তু মুখধানা তার অস্বাভাবিক রকমের 
গম্ভীর । থমথম করছে যেন। « 

সব মাষ্টারেরাই সেটা লক্ষ্য করলেন। এবং বিস্মিত 
হয়েই পরস্পরের দিকে তাকালেন | ব্যাপার কি ? কেষ্টবাবু 
ইশারায় হেডপণ্ডিতমশায়কে বললেন--দেখেছেন? ঘাড় 
নাড়লেন রামব্রয় পণ্ডিত--দেখেছি। একটু সরে এসে কেষ্ট 
বাবু বললেন--জিজ্ঞাসা করুন না। 

-না। বন্ধু হলেও পদ মেনে চলা ভাল। মেজাজ 
১ আমার ভাল ঠেকছে না। সেকেও মাষ্টারকে বলুন ৷ HE 
মাষ্টার মাথনবাবু সুপুরুষ তরুণ, কিন্তু THY হলেও হাক্া 
মানুষ নয়। ওজ্রন আছে। মাখনবাবুও লক্ষ্য করেছিলেন 
চন্ত্রবাবুর Slated! তিনি বললেন-ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? 
উনি দরকার হলে নিজেই বলবেন ! না! বলেন, বুঝতে হবে 
ব্যাপারটা ওর পার্সন্তাল। 

ইস্কুল যথারীতি বসল; আপিস-ক্ুমে মাষ্টারমশায়রা 
হাজিরা বইয়ে সই করে আপন আপন প্রয়োজনীয় বই, খাতা 
চক নিয়ে ক্লাসে চলে গেলেন; চন্দ্রবা কাউকেই কিছু 
বললেন ‘না, গল্তীর ভাবে বসে রইলেন। 

ঠিক এই সময়টিতেই সশব্দে বাই-সাইকেলের বেল 
বাজিয়ে ব্রজবাবু এসে ঢুকলেন ইস্কুল কম্পাউণ্ডে। একেবারে . 
এসে নামলেন আপিস-রুমের পিঁড়িতে । 

__গাড়ীটা আজ লেট ছিল। Sta ইবির হাঁসি 
‘ হেসে Fare ব্রজবিহারী বাবু। 

pany তার পিকে তাকিয়ে বদলেন-_আপনার জন্তে 


w 


ahaa 


অপেক্ষা করে আমি বজে আছি। ভেবী এ্যাংসাস্লি ওয়েটিং 
ফর ইউ। 

উৎকষ্টিত হলেন ব্রঞ্জবিহারী বাবু কি ব্যাপাব ? এনি 
ব্যাড নিউজ ? | 
৯ -ইয়েদ। আপনি স্বান করে খেয়ে আসুন । 

জু দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠস ব্রদ্ধবাবুব। বললেন-_টিফিনের 
পরের পিরিপ্নডে আমার ক্লাস নেই। স্নান খাওয়া তখন করুব। 
ব্যস্ত নই তার জন্ত | 

চন্দ্রবাবু বিনা ভূমিকায় বললেন_-আমি এই সব ম্যাচ 
খেলার বিরোধী চিরদিন | ছেলেদের [ভসিপ্লিন নষ্ট করে 
GR) মোর প্যান গ্যাট। সি স্য রেজাল্ট। 

একখানা খামের পত্র তাব চাপকানের পকেট থেকে বেব 
কবে ফেলে দিলেন। চমৎকার একখানি রুডীন খান। 
একটু সুবাসিতও বটে । খামের উপরে নাম লেখা. রষেছে 
কমলেশ মুোপাধ্যাষের | কমলেশ সেকেণ্ড ক্লাসের ফার্স্ট 
বয়। Sacra প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্তবাবুর দৌহিত্র | গিন্নীমায়ের 
খুব আদরের নাতি। ভ্রজবাবুব প্রাইভেট Bowe বটে 
কমলেশ। ও 
২. ব্রজ্জবাবু চিঠিথানা-বের করলেন। বেব করবার সময় 
একবার তাকালেন চন্দ্রবাবুর দিকে। চন্দ্রবাবু বললেন__ 
আমি খুলেছি। আমার সন্দেহ হয়েছিল । 

"ববামপুরহাটের একটি ছেলে কমলেশকে পত্র লিখেছে। 
ছেলেটি এখানে খেলতে এসেছিল । কমলেশের সঙ্গে আলাপ 
করে গেছে। তার পর এই চিঠি ৷ চিঠিথানা প্রায় একখানি 
গীতিকাব্যের একটি অধ্যায়। প্রিয়তম সম্বোধন করে, 
বালকটি তার হৃদয়োচ্ছাস ঢেলে পৃষ্ঠা ছয়েক এমন এক পত্র 
লিখেছে যাকে প্রেমপত্র বলা চলে । সে নাকি এথান থেকে 
যাওয়ার পব থেকে জীবনে দেউলিয়া হয়ে গেছে । তার সুথ 
হারিয়েছে, জিহ্বার স্বাদ হারিয়েছে, নয়নের নিদ্রা হারিয়েছে, 
আরও অনেককিছু হারিয়েছে, বুকে তার অনস্ত হাহাকার ; 
সে--“উত্তাল তবক্গমালা-__অনন্ত হাহাকার,--হু-হু করা 
.বালুবেলাভূমি”- ইত্যাদি অনেক বাছাই বাছাই সুন্দর 
“শব্দ সাজিয়ে পত্র বচনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের সে- 
/ কালের খুব নামকরা পদ্যকাব্ "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের সেই যুখ- 
থানির মতই উচ্ছ্বাদময়। 

ব্ৰজ্জবাবু খিলখিল করে হেসে উঠলেন চিঠিখানা পড়ে। 
চন্ত্রবাবু সবিসয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠলেন--আপনি 
হাঁসছেন ব্রক্জবাবু ? আপনি হাসছেন? 

Sry অপ্রস্তুত হলেন একটু । হাসি সম্বরণ করে 
বললেন-__হাসব না ত কি করব বলুন? এডোলেসেন্দের 
পাগলামি-_ 





/ 


গুকু-দক্ষিণ। 
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_-আপনি পাগলামি বলছেন? 

তা ছাড়া কি বলব? এর আর কি af হতে 
পাবে? 

হঠাৎ চন্দ্রবাবু চীৎকার করে উঠলেন-_-ইম্মব্যাল। দিস 
ইজ ইম্মর্যাল। 

চন্দ্রবাবুর এমন আকদ্মিক চীৎকারে ব্রজবাবু চমকে উঠে 
ASA হয়ে উঠলেন এক FETS] এবং TT অথচ মৃদু 
কণ্ঠে বললেন__ আপনি আমাব চেয়ে অনেক প্রবীণ মাষ্টার 
মশাই। আপনার প্রথম এণ্রান্সের ছাত্ররা way চেয়ে 
সিনিয়র, আপনি আমার থেকে অনেক বেশী দ্বেখেছেন। 
ছেলেবয়সের এই রোমাস্টিসিজম একি নতুন ? ন"_চিরকাল 
আছে? আমি গুনেছি-_-চৈতন্তবাবুর বাড়ীরই একটি 
ছেলেকে এই ধবনের রোমাণ্টিসিব্দমের জন্য ইস্কুল ব্লেকে বের 
কবে দিষেছিলেন। বাট্‌--ওই রোমান্টিসিজমের জনই তার 
সৰ্ব্বনাশ হযে যায় নি! তিনি কুতবিদ্ত হয়েছেন, আমাদের 
ইস্কুলের একজন মেম্বার তিনি। ইজ ইট নট? 

চন্দ্রবাবু'ষেন আর্তনাদ করবে উঠলেন--এগুলিকে এত 
ate করে দেখছেন আপনি ? 

_না। হাল্কা নিশ্চয়ই করুতে চাই না। 

-করছেন। ব্রজবিহাবী বাবু আপনি বুঝতে পারছেন 
না, বেশী বৈজ্ঞানিক, বেশী প্র্যাকটিকাল হতে গিয়ে তাই 
করছেন । যা ইম্মর্যাল তা চিরকাল ইমৃমর্যাল--তার কোন 
কৈফিয়ত নাই৷ 

নিশ্চয়ই নাই । আপনি ইঙ্গিতে যা বলছেন তা আমি 
বুঝেছি। প্রথম থেকেই বুঝেছি। তাকে ইম্মরাল কেন 
_-তাকে আমি পাপ বলি, ভাইস্‌ বলি।' কিন্তু এই পাপ, 
এই ভাইস্‌ আপনার ইন্কুলে কি এই নতুন না এই একটি- 
মাত্র ? জীবনের আদিকাল থেকে--বোধ করি পৃথিবীর 
প্রথম ছাত্রাবাস থেকে এ পাপের জের চলে আসছে। এ 
পাপকে দুর করবার চেষ্টাও হন্নে আসছে। কিন্তু দূর করা 
যায় নি। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে পাপ আছে মাষ্টারমশাই, 
সেই পাপেব সঙ্গে যুদ্ধ অনেত হয়েছে। পাপকে মারলে 
মরে না। তাঁকে গলাতে হয়। 

আপিস-রুমের দরজায় প্ললার সাড়া পাওয়া গেল। 
রামজয় পণ্ডিতের গলার সাড়া। পণ্ডিত এসে ঘরে 
চুকলেন। 

বললেন__ আমি আর থাকতে পাবলাম না মাষ্টারমশাই | 
আমার অপরাধ মাজ্জনা করবেন | এই পাশের ঘরেই সেকেও 
কেলাসে পড়াচ্ছিলাম। বন্ধ জানালার ওপাশ থেকেও কথা- 
গুলো শুনতে পেয়েছি । ঘে পাপের কথা বলছেন সে পাপ 
। সংস্কৃত শিক্ষার আমলে ছিল লা। টোলে এখনও এ পাপ 
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প্রবাসী 
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নাই। এ পাপকে সহ করলে সর্বনাশ হবে। পুরাণের 
ব্ৰহ্মচারী ছাত্রদের কথা পড়েও আপনি এই মন্তব্য করলেন 
_তারই প্রতিবাদ করছি আমি। 

ব্রজবাবু yore মুচকে হাসছিলেন। রামজয় পণ্ডিত 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন-_-আঁপনি নাস্তিক | 

ব্রজ্ববাবু এবার একটু সশব্দে হেসে উঠলেন, বললেন 
নাস্তিক ঠিক নই পণ্ডিতমশাই, তবে আপনার মত আস্তিক 
নই। সংস্কৃত শিক্ষার আমলে পুরাণের আমলে--ওই পুরাণে 
যাদের কথা আছে তাদের কথাগুলিকে- সার্বজনীন নীর 
ধরে নিয়ে ষদি বলেন_-এ পাপ ছিল না তবে মানব না। 
Sowa কথা আছে ভারা নমন্ত, তাদের মধ্যে পাপ ছিল না 
এমানি। এরা ত কয়েক জম মাত্র। কত কোটি কোটি 
ছাত্রের ঝা লেখা নেই। ' তারা সবাই এ পাপে পাপী ছিল 
তাও বলব না। তবে একটা বৃহৎ অংশের মধ্যে যে ছিল 
এতে সন্দেহ নেই। একালে আপনার ওই পুরাণের পুণ্য- 
শ্লোক ছাত্রদের মত ছাত্র কি নেই? নিশ্চয় আছে। আমি 
দেখেছি। 

party এক বিচিত্র মন নিয়ে ব্রজবিহারী বাবুর কথা 
গুনছিলেন। 

-  ব্রজ্গবিহারী বাবু বললেন-_আামি চিত্তপ্রিয়। মনোরঞ্জনকে 
দেখেছি । তারা আপনার পুরাণের উতক্কের চেয়ে কম পবিত্র 
ব্রহ্মচারী নয়! কম তেজস্বী নয়। 

রামজয় প্রশ্ন করলেন--কে তারা? এ সব কি বলছেন 

আপনি? 

_ ঠিক বলছি। , বালেখরে ইং ংরেজেব পুলিসের সঙ্গে 
যারা বাঘা ষতীনের পাশে দাড়িয়ে যুদ্ধ করে মরল তাদের 
আমি দেখেছি | 

তার পর একটু হেসে বললেন-_-আর এক জনকে 
সেদিন দেখেছেন। এসেছিলেন । বামপুরহাটের ওই গেমস্‌ 
টিচারটি = 

_উনি- 

যা ভাবছেন বা ভয় করেছেন তা ঠিক নয়। ওদের 
দলের লোক ঠিক নন, তবে একেবারেই cw সংম্বব নেই 
তাও নয়।" জানাশুনো আছে । ভাল ছেলে পেলে তেমন 
মতি দেখলে ওদের সঙ্গে ষৌগাযোগও করে দেন। তবে ওর 
মিশন হ”ল---যাদের আমরা মন্দ ছেলে বল্সি--তাদের ঠেলে 
না-ফেলে কাছে টেনে নিয়ে ভাল করে তোলা । ওর সঙ্গে 
আমার পরিচয় হয়েছিল অনেক দিন আগে। দীর্ঘদিন 
পর দেখা হ’ল। দেখা হওয়ার পর পরস্পরকে ‘চিনতে 
পারলাম I ° 

রামজ্জয় পণ্ডিত হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ 


চলে গেলেন, শুধু বলে গেলেন--চললাম মাষ্টারমশাই। 
কেলাসে বাপধনেরা চালকহীন জন্তর মত গু'তোগ্ু'তি 
কবছে। জানালার ধারে সব ভিড় করে এসে শুনছে কান 
পেতে | 
ব্রজ্বিহা'রী বাবু বললেন-_-রাগ করলেন আমার উপর । 
_উহ। 


এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে বেকুব হয়ে যাব। শক্ত কথা 


* বলেছেন। 


THe চলে যেতেই বরজবাবু বললেন__-জীবনবাবুর 
কাছে শুনলাম এমনি ছেলে একটি আপনার এখানে বার- 
কয়েক এসেছিল। আপনার ইস্কুল খুজে গিয়েছে । তার 
নাম নলিনী বাগচী । এই সেদিন সে ঢাকায় মারা গেছে 
পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে। উগ্ডেড হয়ে হাসপাতালে কয়েক 
ঘণ্টা বেঁচেছিল, পুলিস নানা প্রলোভন দেখিয়ে জিজ্ঞাসা 
করেছিল-_ তোমার নামটা বল। ভারতবর্ষ ত স্বাধীন হবে, 


তোমার নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। সে শুধু 
বলেছিল--ডোণ্ট ডিস্টার্ব মি dre! লেট মি ডাই ইন 
পী-স। লেট মিডাই। 


স্তন্ধ হয়ে বসে রইলেন চন্দরবাব! 
হঠাৎ প্রশ্ন করলেন--ব্রজবাবু আপনিও কি-- 
-না। সেসাধ্য কোথ! ? তবে শ্রদ্ধা করি ভক্তি করি 


এই পৰ্য্যন্ত ৷ 
--আমার একটা সন্দেহ ছিল_ 
-জানি। সেটা অবশ্ঠ স্পাই বলে। 


চমকে উঠলেন চন্দ্রবাবু।--কি করে জানলেন আপনি 

_আমাকে রতনবাবুই বলেছেন। কেন্টবাবুষের বাড়ী 
গিয়েছিলাম তাকে দেখতে ৷ পরিচয় হতেই পরস্পরের 
জানা এমন লোকের নাম বেরিয়ে পড়ল যে পরস্পবের অন্তরঙ্গ 
হতে বিলম্ব হ'ল না। তিনিই বললেন-__অন্ধান্তে হর ত 
আপনাদের অনিষ্ট করে, এসেছি ব্রজবাবু। চন্দ্রবাবুকে আমি 
বলে এসেছি এই সব কথ৷ | 

হাঁসতে লাগলেন তিনি। 

_ প্রসন্ন হাসিতে চন্দ্রবাবুর মুখ ভরে উঠল ৷ তীর বুক থেকে 
যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। একটু পর হঠাৎ 
বলেন__-আপনি বলছেন এ নিয়ে কমলেশকে কিছু বলব 
না? বল! উচিত নয়? 

--আপনি aff বলেন--তবে আমি তাকে বলব। 
কমলেশ লেখাপড়ায় ভাল ছেলে- তার মধ্যে ভাল অনেক 
কিছু আছে। সেই act প্রকান্তে তাকে আমি শাসন 
করে তাকে লঙ্ঘিত করতে চাই না। তাতে ফল থাম্বাপ 
হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। নইলে আপনি ত জানেন 


তবে শক্ত কথা বলেছেন, পরিপাক না করে 4 


সে 


চর 


| 
LE 


yr 


| 


HRSA) এবং আধাসরকারী প্রয়াস । 


| তা বলাই ৰাহুলা। 


=e 


আমার বেতমারা ত দেখেছেন। ছেলে যেখানে পচে গেছে 
বা জানব যে নিশ্চয় পচবে-_সেখানে আমি নির্দয় । এই ত 
সেদিন মুরলীকে যে ভাবে কথা বলেছি সিগারেট খাওয়ার 


উঠলেন DRA এতক্ষণে | সহজ প্রণন্ন দুখে ক্লাস থেকে | 
ক্লাসে ঘুরতে লাগলেন। ইন্কুলে কিন্তু এর মধ্যেই একটা 
গুঞ্জন উঠেছে। 


ee মিড 
শ্ীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়: 


সামরিক Sie বাদ দিয়ে এমন একটি জিনিষের নাম করা মুশকিল 
বা এই' মেলায় প্রদিত হয় নাই । আর এর অধিকাংশই যে প্রথম: 
শ্রেণীর সেকথার উল্লেখ নিশ্রয়োজন | এর মধ্যেও কতকগুলি; 


১৯৫৫ সনের শেষের দিকে দিল্লীতে এক বিরাট শিল্পমেলা waits 
হয়েছে । এখানে অগণিত নর-নারী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামা- 
sem, বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক সবাই গিয়েছেন, দেখেছেন, প্রশ্ন 
করেছেন, বিভিন্ন জিনিষ দেখে ware বিম্ময়ে গৃহে ফিরেছেন । 
এর মাধ্যমে জনসাধারণকে শিল্প-প্রচেষ্টার এবং অন্তান্য ক্ষেত্রের 
অগ্রগতির রূপ ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে জাতীয় 
* জীবনের eras উদ্ধোগে সহযোগিতায় Tea করতে চেষ্টা 
করা হয়েছে। সেই দিক থেকে ভারতীয় শিল্পমেলার আয়োজন 
সার্থক প্রয়াস বলতে হয়। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৫ই 

পরিবর্তে ১৯৫৬ সনের ১লা জানুয়ারী পধ্যস্ত মেলার দ্বার 


। খোলা রাখার ব্যবস্থা হয়। 


আয়া, বেলজিয়াম, ব্ৰহ্মদেশ, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব- 
Sra), পশ্চিম-জাশ্মানী, ফ্রান্স, হাঙ্গেরী, ইরাক, Bara, ইটালী, 
জাপান, নেদারল্যাগুস, পাকিস্থান, care, কুমানিয়া, রাশিয়া, 
ইংলগু, আমেরিকা, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি একুশটি দেশ এই মেলায় 
যোগ দেয় । বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ এই মেলায় এক বিশিষ্ট অংশ 

, গ্রহণ করে। আমরা শিল্পায়নের কোন্‌ পর্যায়ে পৌছেছি, জনসাধারণ 
তার একটা ছবি দেখতে পেয়েছে এই মেলায় । চীনদেশের HAS 
উদ্যোগের গতি-প্রকৃতি ভারতরাসীকে দ্বিগুণ অনুপ্রাণিত করেছে, 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । উতৎকধের দিক থেকে চীনা প্যাভি- 
‘লিয়নটি হয়ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত নয়, তবু আত্মনির্ভরশীলতা গুণটির 


জনক চীনবাসীর অদমা প্রয়াস জনসাধারণকে উৎসাহিত করে থাকবে 


নিশ্চন্। চীন! প্রদর্শনীগৃহটি তৈরী হয়েছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির 


|) নিদর্শন রূপে। গৃহটি বিরাট, তার মধ্যে চীনার। সহস্র সহস্র ব্য 


এতিহবপূর্ণ জিনিষ থেকে সুরু করে আধুনিক উদ্যোগপ্ুলির 


প্রতীক পথাস্ত, সব জিনিষ নিয়ে এসেছে দেখাবার we | সিড়ি বেয়ে 
উপরে উঠলেই চোখে পড়ত সাদা“মাটির বিরাট মৃত্তি__মাণি-সে-তু, 
বিশাল চীনের অধিনায়ক | 


বর্তমানে কৃষি ও শিল্প-প্রচেষ্টার একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে 
এ দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক 
মহযোগিতার প্রয়োজন । aes প্রতিযোগিতা দেখা দিলে 
উদ্যোগের অপচয় ঘটবে আর ত! হবে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী | 
এ বিষয়ে নিজ নিজ সীমা নিগ্কারণ সহজ হয়েছে এই মৈলার মাধ্যমে 





আনাম অয়েল কোম্পানির প্যাভিলিয়ন 
চটকদার জিনিষ অনায়াসে লোকের মনোরঞ্জন করেছে । শিল্পজাত 


k ৫৬৭ 
বেশ আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম | 4 


এ) 


দ্রব্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে আমেরিকার খ্যাতি খুবই । কিন্তু ওদের 


নবতম ‘শান্তির oe আণবিক শক্তি’ ( atom for peace) 
সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। মনোরম অট্রালিকার উপবে : | 
সজ্জিত আণবিক প্রতীক । ঘরের মধ্যে বিরাট দেওয়াল জুড়ে 


আণবিক শক্তির প্রক্রিয়া বোঝাবার অতিকায় প্রাচীর-চিত্র নানা; 


সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত । Be এর সামনেই রয়েছে ছুটি; 


'যাছু-হাত' ছোটখাটে! একটি কাচের ঘরের মধ্যে । বাইরে থেকে 


কলের সাহায্য এই হাত টিকে দিয়ে armas গবেষগাগারে 


a 


J 





: টেলিভিশন at এখনও আমাদের কাছে রূপকথার রাজোর = 
কিন্ত ফিলিপস কোম্পানী এবং রাশিয়ার কল্যাণে 


হন্যময়। 
গণিত লোক দেখতে পেয়েছে রূপালি পর্দায় অস্তুরালবর্তীকে । 


পামর সাধারণকে সর্বাপেক্ষা. এই বস্তুটি অধিক আকৃষ্ট করেছিল I 
ূর্ব-জাম্মান চত্বরে কাচের মানুষ, (Glass man) লোকে অবাক 


| দেখেছে, সুকোমল চামড়ার নীচে দেহের BH যন্ত্রের সংস্থান 
্ক্ষতাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছে i: 
মানুষটিকে ওরা ভারী SAU বিভাগের হাতে উপহার 


খেলনা ও তি পরিবেশন-চাতুর্্ 
area করেছে হকসেীযানরা | দর্শকদের ন্তবোর জন্য 


ক কর কেরা ভার 


পে। একটু ভিতরেই লেনিনের বিরাট মুর্তি মাদা মাটির । 
টু a te as লি্ানতি করেছে ত! বিস্ময়কর । 


ৃ চত্বর বিদেশী চত্বরের তুদনায় চটকদার না হলেও এর 
িষ্্য সকলেরই চোখে পড়েছে ।, দেখতে দেখতে মনে হয়--'মায়ের 
ওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেৱে ভাই’ এ কথার তাৎপর্য 
TACT জাতীয় জীবনে আরও অনেক দিন AUG বলবৎ রাখতে 
হবে। নইলে, পরের চটকদার -জিনিষে দুলে গেলে আমাদের 
চে! ধুলিসাৎ হয়ে যাবে | 


ভারতীয় বিভাগের প্রদর্শনী হঁভাগে িজক- কারী ও 


যী | সরকারী ভাগনী মেলার মধ্যে সবচেয়ে জমকালে! । 


শুনতে পাওয়া গেছে যে, 


উদ্যোগ আয়োজন । । তেল তোলা 
যাবতীয় প্রক্রিয়া আপনাকে সুচারুরূপে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। 
ইন্পিরিয়্যাল টোব্যাকে। কোম্পানী আপনাকে সুদৃশ্য চিত্রে তারকুটের 
ইতিহাসের নান প্রকার হান্তোদ্দীপক ছবি দেখিয়ে আন 
করবে, আর দেখতে পাবেন আপনার চোখের, সামনে দি 
তৈরি থেকে প্যাকেটে ভি হওয়ার সর্বপ্রকার প্রক্রিয়া । 
মাইকেল কোম্পানীগুলি তাদের দোকান সাজাতে গিয়ে যে 
ছুটি মডেল তৈরি করে রেখেছে--একটি ঘরের মধ্যে, অপরটি 
উপরে, তা হঠাৎ দেখলে আসল বলে তুল করবার = কারণ 


আছে। 


এমনি করেই মেলার চত্বর সাজানো! মন-ভোলানো প্‌ 


প্রায় তিন কোটি bret খরচ হয়েছে এই মেলার আয়োজন করতে 1... 
মেলা AA ঘুরে দেখতে হলে কতটা পথ হাটতে হবে তারও হিসাব: 
উৎসাহী অঞ্চবিদূর৷ বার করে রেখেছেন । তাদের কথ! মানতে হলে 
নিদেনপক্ষে সাড়ে এগার মাইর | াটী-পথ 1 


এত বড় বিরাট ব্যাপার, fee রূপসজ্জা ও বিন্তাসের মধ্যে সর্ব 
কচির বিকাশ রয়েছে। মনোরম: প্রবেশ-তোরণের সামনে নং 
নারীর একটি যুগলমূ্তি পদক্ষেপের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ভারতের 
অগ্রগতির প্রতীকরপে-_মেলায় আগত অগণিত মা 
অভিনন্দন জানাচ্ছে | ভারতের ' 
প্রাচীর-চিঠ্ত্র। 


একটিকে লেক জনি জন্ত। তার সাম 
রাজ ar Py onan ৰ্‌ 








৯৮৮৭ সনে আমার তের বৎসর বয়স হইতে ১৯২৩ সনে 
অশ্বিনীকুমার দত্তের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত তাহার ঘনিষ্ঠ সংঅ্রবে 
থাকিয়া যাহা দেখ্য়াছিলাম, নিতান্ত অযোগ্য হইলেও আজ 
তাহার প্রধান স্থত্রটি বুবিতে চেষ্টা করিব 1 

‘সত্য, প্রেম, পবিত্রতা” মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষিত করার 
উদ্দেশে অশ্বিনীকুমার সাহার দেহ-মনের শক্তি নিঃশেষে দান 
করিয়া গিয়াছেন। ‘প্রেম’ এই মন্ত্রের মধ্যবিন্দু। ধর্ম, শিক্ষা, 
রাজনীতি, সমাজনীতি--সকল ক্ষেত্রেই নিজ জীবনের প্রতি 
কার্যে তিনি প্রেমেরই লীলা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন | সান্ধা- 
.. সমিতিতে উপাসনা করিতে বসিয়া! অতি অল্প সময়েই তাহার 
set 4 abe হইত-_প্রিয়তম দেবতাকে বুকে লইয়া কত কি 


অশ্বিনীকুমার দত্ত 
বলিতে চাহিতেন। ছাত্রকে সমগ্র হৃদয়ের প্রেম দিয়া শিক্ষক 
কেবল যে অধ্যেতব্য বিষয় শিখাইবেন তাহা নহে, তাহার 
আত্মিক কল্যাণেরও ভার লইবেন--এই ।ছল তাহার জীবন- 
BS ৷ কুষক ও শ্রমজীবীর গলা জড়াইয়। ধরিয়া, নিজআসনে 
বসাইয়া তাহারই আপন ভাষায় তাহাকে রাজনীতির মুল 
কথাগুলি বুধাইতে হইবে, তাহার সকল সুখছুঃখে সাধ্যমত 
ভাগ লইতে হইবে, কংগ্রেসের তিন দিনের তামাশা চলিবে 
না, এই কথা ও মহাসভায় দাঁড়াইয়া নিভাঁক wd তিনি 
বলিয়াছিলেন এবং তদনুমারে শহরে ও গ্রামে কংখ্রেসের কাজ 
Siem গিয়াছেন। *বরিশাল,ছতিক্ষে'র সময় অন্ত্রের প্রতি 
.কণায়, বস্ত্ের প্রতি Sarg, তিনি এই come হিন্দু-মুসলমান 
নির্বিশেষে প্রত্যেক গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে বিলাইয়াছিলেন। 


কাশীতে স্বামী ভাস্করানন্দ তাহাকে দেখিয়াই নিজ হাটুর 
কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, “এই প্রেমের সুরু হুইল, 
ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে।” কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারের 
পথিপার্খে উপবিষ্ট গলিত gare দেখিয়া কিছুকাল দঁ 
থাকিয়। বলিলেন, “ঠাকুর এ কি afe ধরিয়া এখানে 4 
আছেন!” নিজ গৃহে গোপাল মেথরকে সহসা পিছন হইতে 
একদিন জড়াইয়া ধরিলেন। এক অর্দনগ্রদেহ বৃদ্ধ হৱি- 
জনকে বুকে লইয়া নিজের পার্শ্বে বিছানার উপর বাইয়া 
পাখার হাওয়া করিতে লাগিলেন। কুস্থান হইতে মগ্ত- 
প্রত্যাগত কোন যুবককে বুকে লইয়া কীদিয়। কিয়া 'সোনার 
মান্ুষে' পরিণত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার পায়ের 
ধূলা আমরা ত লইতেই পারি নাই, সব সময় লওয়াও কঠিন 
ছিল, আগেই জড়াইয়া ধরিতেন। তিনি দিতেন ও চাহিতেন 
_েবল আলিঙ্গন। wie বা আনন্দ তীহার প্রাণের 
জিনিষ ছিল, তাহাকে আমি কখনও বিষণ্ন দেখি নাই; এক 
থালায় তার সঙ্গে খাইয়াছি, কত রাত্রিতে এক বিছানায় 
একই বালিশে মাথা দিয়া শুইয়াছি। শেষঘাত্রার কয়ে 
ঘণ্টা পূর্বেও বলিয়াছেন, “আমাকে তোরা মেঝেয় নামাইয়া 
দে, আমি একটু atom লই।৮ “তুমিও মধু, আমিও মধু’ , 
তাহার প্রসিদ্ধ ‘মধুগীতি'র শেষের দিককার একটি পদ । 
বরিশাল শহরে এমন দিনও গিয়াছে যে, পরীক্ষার 
ates হলে একটি গাও রাখিতে হয় নাই। 
অগ্নিদাহে নিঃস্ব গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় 
পাইয়াছে। কোনও দুঃস্থ রোগী সেবা না পাইয়া মরে নাই, 
stata ঘোড়া গরু কুকুরও অত্যাচারিত হইতে পারে নাই। 
স্বদেশীর আমলে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও একটু বিলাতী 
জিনিস কিনিতে পারেন নাই । বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে বন্দুক 
উদ্যত করিয়া পুলিস যাহা করিতে পারে নাই, অশ্বিশীকুমারের 
একটি মাত্র আদেশ মুহূর্তে তাহা করিয়াছে। সমগ্র জেলার 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক কথা, এক কাজ, 
এক স্থত্রে হিন্দু মুদলমান। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ সকল জাতি /' 
গাথা ইহাই হইল অশ্বিনীকুমাৱের বরিশালের চিত্র ৷ র্‌ 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় শিক্ষক যে পরিমাণ প্রাণ ঢালিয়া.... 
প্রেম দিতে পারিবেন, শিক্ষা সেই পরিমাণে সফল হইবে 
ইহাই অশ্বিনীকুমরের শিক্ষানীতির মূল ভিত্তি ছিল! ধর্মে 
ত কথাই নাই, রাজনীতিতেও ইহাই তাহার anna ছিল। 
এই আদংশ আমাদের সমগ্র সমাজকে, বিশেষতঃ শিক্ষক ও 
ছাত্রসমপ্রদায়কে, SIA করার কোনও প্রচেষ্টা বাস্তবে 
রূপায়িত করা যায় কিনা, অশ্বিনীকুমারের বিদেহী, আত্ম। 
হয় ত আর্জ রাজনীতির নানা বিক্ষোভের মধ্যেও আমা- 


_ দিগকে তাহাই ভাবির দেখিতে বলিত্েছেন। 
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অনেকগুলো! সিড়ি ভাঙতে হয় রোজ । নইলে ওপরে ওঠা যাদু 
না । তিন তলায় আপিস। আর কাকর ভাল লাগে কিন! জানি 
না, কিন্ত এ ভাবে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে বেশ ভালই লাগে 
পরমেশের | স্কুলে অঙ্কের ক্লাস ছিল দোতলায় । সেখানেও 
অনেকগুলো সিড়ি উঠতে হ'ত। দোতলার পিঁডি চড়তে হ'ত 
কলেজের ক্লাস করতেও । ইউনিভার্দিটির পরীক্ষাগুলোতেও 
নিড়ি ভেঙে হলে ঢুকতে হয়েছে । এক এক সময় তাই wrt 
লাগে পরমেশের | ওর জীবন যেন সিড়ি ভাঙারই জীবন-_-বে 
মিড়ি শুধু ওপরেই ওঠায়। কিন্তু লিড়ি শুধু ওঠবারই নয়,নামবারও 
-তবে আশ্চর্য্য, নামবার সময় fH fers কখনই মনে পড়ে না 
পরমেশের | কেন, কে জানে। হয় ত ওর মনে দৃঢ় বিশ্বাস 
আছে, সি ড়ি ওঠা আর নামা দুটোরই হলেও--সি ডিগুলো চিরকাল 
উঠিয়েই থাকে ওকে, নামাবে না কখনও | 
সিড়ি ভেঙে ওপরে উঠে একদিন অবাক হ'ল পরমেশ . এক 
কোণে নূতন একজনকে দেখে--একটি মেয়েকে । কোণের টেবিলে 
ফ্যানের হাওয়ায় উদ্ধত সবুজ্জ সাড়ী, তাকাল পরযেশ, অনেকক্ষণ 
তাকাল। চোখের কালো Brava, ভিন্তে ভিজে গোলাগী ঠোটে, 
নরম ফোলা ফোলা গালে কেমন যেন মমতার ছবি। দেখল 
পরমেশ, সেদিনই শুধু নয়, পরের দিনও । তারও পরের দিন, 
রোজ। ফ্যানের হাওয়ায় See সবুজ সাড়ী, কখনও নীল, 
কখনও অনেক রডের । তাকাতে তাকাতে মনে হ'ত হম্বৃত NT 
ছাড়িয়ে ষাচ্ছে শালীনতার | 
একদিন দেখ! হ'ল দি ড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার মুখেই । ছিশ- 
ছিপে উচ্ছল। দেহে দোলার ছন্দ দুলিয়েষাচ্ছগগ সে। 
একটু শুনবেন, পরমেশ ডাকল। না ডেকে পারল না হয়ত'। 
দুটো সিড়ি এগিয়ে গেল পরমেশ, দুটো সিড়ি এগিয়ে খেলে 
গেল শকুত্তলা । যেন একটা মিট সুরের বাজনা থমকে গেল। 
আমায় বলছেন? 
২. হা, আপনাকেই । একটু দম নিল পরমেশ, রোজই ভাবি 
প করব আপনার সঙ্গে, হয় না। 
হয় না, না পারেন না? হাসির একটা ছোট্ট টুকরো.ছড়াল। 
অনেকটা তাই ।--এর পর আর অস্বীকার করা যায় না । 
চেষ্টাও তাই করল না পরমেশ। 
কিন্তু কেন? 
কি জানি ।__একটু হাসল শুধু | 
ভয় নয়ত? 
নয়ই বা একেবারে বলি কি করে?- একটু, আধটু ত 
i a | 
নিশ্চয়ই ) \ 


ভয় কেন যে আমাকে বুঝতে পারছি না। বাঘ SAF ত নই! 

নন বলেই ত ভয়। বাঘ ভালুক হলে সোজা বন্দুক হাতে 
লাফিয়ে পড়তাম । এত ভাবনা চিন্তার দরকারই থাকত না৷ 
ওদের সঙ্গে ত ভাব করতে ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে করে শিকার 
করতে | 

ভারি মজার কথা বলেন ত আপনি। খিল খিল করে হেসে 
উঠল শকুত্তলা সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে । 

দেখা হয়েছিল ঘরে--কোণের টেবিলে ফ্যানের তলায় । উদ্ধত 
নীল সাড়ীর আড়ালে উন্নত বুকের ওঠা-নামা । দেখাই OY হয়ে 
ছিল। আলাপ হয় নি, হ’ল পিড়িতে উঠতে উঠতে । কথা 
হ'ল সিড়িতে নামতে নামতেও | 

এখন যাবেন কোথায়, শুধাল প্রমেশই আবার | 

সোজা বাড়ীতে । 


তারপর? 
তারপর আর কি। হাত মুখ ধোব, কাপড় ছাড়ব, WIT 
থান। 
তারপর? 
তারপর আবার কি। একটা গঞ্লের বই নিয়ে বসব । কিংবা 


একটা চেয়ার জানলার কাছে ঠেলে বাইরে তাকিয়ে থাকব | 
বিকেলে বেড়াতে বেকবেন না? 


না। 

চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকবেন ? 

ছ। 

ভাল লাগবে? | 

খুব। 

মিথ্যে বলছেন I 

সত্যি বললেই বা করবেনট1 কি আপনি ? geo শি ড়ি এক 
সঙ্গে ভাঙল শকুস্তলা । 

সাহস পেল পরমেশ। সাহস পেয়েই বলে ফেলল, বলেন 
ত আসতে পারি । আমার সঙ্গে বেড়াতে পারেন । বিকেলটায় 
বেড়াতে সত্যি বলছি ভারি ভাল লাগব আপনার । 

শুনে গেল শকুন্তলা, কথাগুলো শুনে গেল। পাড়া দিল। 
এক সঙ্গে দু’ ছটো সিড়ি ভেঙে নেমে এল নীচে। 

আচ্ছা, চলি তা হলে। কাল তাবার দেখা হবে। নমস্কার । 


_াবার আগে আর একটা মিটি হাসির টুকবে! ছড়িরে দিল 
ASEM, আপনার ট্রাম ওদিকে, আমর এদিকে । নি 

পরমেশের ট্রাম ওদিকে, তবু fee ওদিকে গেল না সে। এ- 
দিকে, শকুত্তলার ট্রামের দিকেই পা বাড়াল। 
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কাল আবার দেখা হৰে বললেন | অত cara করে কিছু 
বলতে নেই | 

কেন, কাল ত দেখা হবেই | 

নাও হতে পারে | 

কেন, হবে না কেন? হাতের টকটকে লাল ভ্যানিটি ব্যাগটা 
. ঘোরাতে থাকে শকুত্তলা | 

কাল বেঁচে থাকব কিনা, কে বলতে পারে ? 

আমি বলতে পারি, থাকবেন। 

' কি করে জানলেন ? 

মরার কথ! মারা ভাবে, তাদের পরসায়ু অনেক হয়| হাসির 
মিষ্ট হীন বুদবুদ ছড়িয়ে হারিয়ে গেল শকুম্তলা । ° 

পেজে তারপর অনেকক্ষণ Fifer রইল পরমেশ । দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে ঙাবতে লাগল AEWA কথা । আৰ চলস্ত ট্রামে শকুত্তলার 
ভাবনা জুড়ে রইল পরমেশ। এ আপিসে চাকরি খুব বেশী দিন 
হয় নি “punta: বেশী দিন কি, দুটো হপ্তাও কাটে নি। 
কোণের টেবিল থেকে মাঝখানে-বসা FAIS পরমেশকে ও প্রথম 
দিন থেকেই দেখেছে--ছু* হগ্তার প্রত্যেকটি saa দিনই । 
কাজের ফাকে ফাকে কারণে অকারণে তার দিকে তাকাতেও 
দেখেছে পরমেশকে । দেখে ভালই শুধু নয়, বেশ মজাও লেগেছিল 
শকুম্তলার। কেন, কে জানে। তাকানো দেখে ভালই শুধু 
দাগে নি আলাপ করতেও খুব ইচ্ছে হয়েছিল শকুস্তলার । আর, 
আজ ও নিজের থেকে আলাপ না করলে শকুত্তলাই নিজে এগিয়ে 
এসে কথা বলত । হয়ত সেটা ভাল দেখাত না। না দেখাক। 
পৃথিবীর ভালমন্দের বেড়ার বাইরে পা অনেক দিন আগেই ফেলেছে 
agua । যেদিন ঘর ভেঙেছে, নীড় ভেঙেছে । যেদিন ate 
ধানীর জনারণ্যে হতভাগাদের ভিড়ে শেষ স্বপ্নের সুর ভেঙেছে | 
সেদিন থেকেই | 

ভাব হ'ল are, এই ত খানিক আগে । কয়েকটা ঘণ্টা 
হয়েছে শুধু, কিন্তু এত কম সময়ের মধ্যে এত ভাল এর আগে 
কাউকে কখনও লাগে নি শকুস্তলার | না, কাউকে নয়, শুধু ভাল 
লাগাই নয়, এত কম আলাপে এত কাছে এভাবে এগ্রিয়ে আসতে 
এর আগে কাউকে দেখে নি শকুন্তলা । ও কথা বলল দুটো, কিন্ত 
এগিয়ে এল ছু" শ' পা। আশ্চর্য্য নয় | তবু এত ভাল লাগার মত 
কিছু সতাই ওর মধ্য নেই । চেহারার মধ্যেও আভিঙ্গাত্য নেই 
তেমন কিছু । তবু ওকে ভাল লাগল শকুত্তলার। ভাল লাগল 
ওকে ওর সাবলীলতাম়, কাছে আসার ea way গতিবেগে, কথা 
বলার অন্তরঙ্গতার সুরে । এক প্রচ্ছন্ন পরিবেশে নিজেকে জড়িয়ে 
রেখেছে ছেলেটি । | 

সারা ট্রামই শুধু নয়, ট্রাম থেকে নেমেও পরমেশের চিন্তাকে 
অজন থাকে শকুস্তদা 1, অনেকক্ষণ সিড়ি দিয়ে উপরে উঠল 
পরমেশ। সিড়ি ভাঙতে বেশ লীগে পরমেশের, আজ কিন্তু আরও 
ভাল লাগল্র। খুব ভাল: খুব ভাল লাগল সিড়ি ভাঙতে 


প্রবাসী 
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শকুন্তলারও আজ | তিনটে ভাড়াটের সিড়ি এই একটাই । দিড়ি 
ভেঙে উপরে উঠতে হয়। উপরেই সকলের ঘর, সিড়িগুলোকে 
নীচে ফেলে এল শকুত্তলা | আজ মনে হ'ল, কটাই বা। আশ্চর্য, 
আগে ত মনে হ'ত না। | 


দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ছুমদাম করে ঠেলা দিল শকুন্তলা রি 


আশ্চর্য্য, Ate ত ও কত আস্তে দরজা! ঠেলে। 

কে বড়দি? 

হ, দরজা থোল। 

দরজা খুলে দিল সতী, ভেতরে ঢুকে হাতের টক্টকে লাল 
ব্যাগটা ছুড়ে দিল টেবিলের উপর। 

খাটে শুষে কাসছিলেন প্রিয়নাথ । কাসি থামতে উঠে বললেন । 
অত জোরে দরজা ঠেলছিলি কেন রে? 

কেন, কি হয়েছে তাতে | 

কি হয়েছে, যানে 1? ভেঙে যেত ষে দরজাটা - 

যেত যেত। 

ভাঙলে, বাড়ীওয়ালা এসে দাড়াত খন, তখন পয়সা! ভরত কে 
হতভাগা? তুই? 

হ্যা, আমিই ভরতাম। 


তা কেন ভরবিনা। এখন যে তুই উপায় করছিস, oT! 
‘aia 
চিনতে শিখেছিদ। আমাদের সবাইকে যে তোর দয়ার Boe. 


ধাকতে হচ্ছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে কাসিটা আবার 
চাড়া দিয়ে উঠল প্রিয়নাথের, মুখ লাল হয়ে এল কাসতে 
কামতে। - 

জবাব দিল না, চুপ করে রইল SSA! ঝগড়া ও চায় না। 
ঝগড়া করতে ওর কোন দিনই ভাল 'লাগে-না। তবু রোজই 
ঝগড়া হয়ে AT | হয়ত দোষ ওর, হয়ত্ত বাবার, হয়ত কাকরই 
নয়, দোষ ভগবানের । যে ভগবান ওদের ঘর ভাঙল, পন্মা-পারের 
আশ্চর্য্য পৃথিবী Sen) রাজধানীর জনারণ্যে জনতার দুত্তর 
মিছিলে যে ভগবান ওদের ঝরিয়ে দিল ঝড়ের ঝরাফুলের মত। 
তাই কি? ভাবে HSMM এক এক সময় । এখানে দুঃসহ জীবনে, 
ক্লেদ ক্লান্তি আর Crema মাঝে নিঃসঙ্গ মূহ্র্তগুলোতে এক এক 
সময় সেই অপরাধী ভগবানের কথাই ভাবে Ewa! দোষ কি 
সত্যিই ভগবানের ? 

কামিটা কমতেই আবার প্রিয়নাথ চেঁচিয়ে উঠলেন। দরজা 


a 


ভাঙবি নঃ কেন, ধা খুনী হবে তোর, তাই করবি তুই । আমাদের ১ 


সবাইকে না খাইয়েও মারতে পারিস তুই । 
কিন্তু সব সময় দরজা বন্ধ করে রাখবার দরুকারটাই বা কি? 
বাবা ওকে রাগাবেই। 
বন্ধ করে রাখব নাতকি। চোরে সব লুটেপুটে নিক। 
লুটেপুটে নেবার বাড়ীতে আছে কি ঘোড়ার ডিম? সব ত 
খুইয়ে এসেছণ্সেণানে | . 
ক্ষেপে উঠলেন প্রিয়নাথ । টাকা i বলে .কি 


r 


a 


_ এলোমেলো আসছে। 


৯ শোনাতে বলে নি। 


ফাস্তুন 


সিড়ি 
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সাপের পাচ পা দেখেছিস নাকি ? যা yee আসবে, তাই বলবি 
নাকি তুই? 
সত্যি কথাই ত বলেছি | 
চাই না তোর সত্যি কথা শুনতে | কেউ তোকে সত্যি কথ! 
বেরো তুই এ বাড়ী থেকে, বেরো বেরো। 
বেকল না শকুস্তলা । পাশের ঘরে গেল । শোনাতে চায় না 
এ সব কথা । শোনাতে চায় না শকুস্তলা । শুনতে বাবার ভাল 
যে লাগবে না, ও কি তা জানে না। শোনাতে কি শকৃম্তলার 
ভাল লাগে ? একটুও না৷ রান্নাঘরে ব্যস্ত পিসীমা । ওকে সাহাষ্য 
করছে সতী | AB টেনে কুটনো কুটছে অলকাও । ও কি পারবে? 
এই, হাত কাটবি রে। 
নারে বড়দি, ও পারে। সতী বলল। 
তাই নাকি? গুড । ওর নরম গালটা টিপে দিল শকুস্তলা । 
বিমল আর শীলা বই নিয়ে বসেছে। লণঠঠনের আলোটা টিম- 
টিম্‌ করছে। ও আলোতে কি দেখতে পাচ্ছে ওরা? ও আলোতে 
কি দেখা যায় { কি যে পড়ছে ঘোড়ার ডিম | 
ওদের পাশে ACH বসে পড়ল ESAT । 
কি বই পড়ছিস য়ে? 
বাংলা, শীলা বলল । 
দেখি, কোন গল্পটা । 
নেতাজীর সপ্পরে দিদি! 
বইটা টেনে নিল শকুস্তলা । BAAN করছে নেভাজীর ছবি | 
অনেকক্ষণ তাকাল শকুন্তলা | নেতাজীর ছবি কতই না দেখেছে! 
এখন কিন্ত ভারি ভাল লাগছে দেখতে | 
“ নেতাজী এখনো! বেঁচে আছে নাকি রে? জিজ্ঞেস করল শীলা । 
কিজানি। 
বিমল বলে উঠল, নেতাজীর মত লোকেরা মরে নাকি ? ওরা ত 
অমর । তাই না রে rele? 
স্নান একটু হাসল শকুজ্তলা । বিমলের ফক্ষ চুলগুলোর এলো- 
মেলো কালোয় একটু আদরের হাত বুলিয়ে দিল। বলল, তাই । 
ওদের কাছ থেকে উঠে এল শকুন্তলা । উঠে এল জানলার 
কাছে। টেনে আনল চেয়ারটা | বিরঝিরে হাওয়া একটু একটু 
পদ্মার হাওয়া নয়। হারিয়ে-আসা 
কাশবনেরও নিঃশ্বাস ar! ধানক্ষেতের দোলাও নয়। তবে কি 
খুশির তাওয়া ? জানালার 'ধাবে অনেকক্ষণ একলা বুসে রোভ্বকার 
মত সব হারাবার ইতিহাসের পাতা ওপ্টাতে ওপ্টাতে কান্নার বুদ্বুদ- 
গোনা সন্ধ্যায় হঠাৎ এক সময় মনে পড়ল আবার পরমেশতক | 
আশ্চর্য্য, এতক্ষণ ও যেন হারিয়েই ছিল। না! কান্নার কোণের 
অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল ইচ্ছে করেই? 


* বাঃ, বেশ আপনি ? কাল বিকেলে ত aga না ? FOR 


০০ A 


অবাক হবার কথা পরমেশের | আর অবাক হ'লই। কিন্ত 
- আপনি ত কিছু বললেন না? 

বললাম না বলেই কি আদতে নেই? গিট করে হাসল 
শকুন্তলা । এলে কি অপমান করে ভাড়িয়ে দিতাম? 

আচ্ছা, আজ বিকেলে ঠিক আসবো | 

যাক্গে । : 

বারে,কি হ'ল? এই ত বললেন। 

মেয়েরা কত কি-ই ত বলে। মিটি হাপিটা আরও মি করল 
শকুস্তলা । . 

বলুক না, ক্ষতি কি, দোষের বিচ্ছু ত নেই বেশী কথা 
বলায় | 
মেয়েদের সব কথা রাখতে পারবেন না । কোন ছেলেই পারে 

ফান, কাজ করতে যান। ০ 

কাজ করতে টেবিলে ফিরে এল পরমেশ। কিন্তু মন কি বমতে 
চায় কাজে? আজেবাজে ভাবনার এলোমেলো ঢেউ শুধু | 

ছুটির পর হু'জনে,এক সঙ্গেই ভঙতে থাকে নামবার নিড়ি। 

এখন কোথায় যাবেন? 

বাড়ী, আর কোথায়? আবার fa? হাসল শকুস্তলা । 

ভার চেয়ে চলুন না, নীচের এ হোটেলটায় । খেতে খেতে 
বেশ MABRY গল্প করা ATCT | 

কি খাওয়াবেন ? 

Rl খেতে চাইবেন | 

আমার খাওয়া কিন্তু ভীষণ । 

দেখাই যাক। এবার হাসল প্রমেশ | 

মিছিমিছি এত টাকা খরচা করবেন কেন? 

মিছিমিছি কে বললে ? 

আমি বলছি । 

করলাস্ই না একদিন। চলুন না। 

চলুন ৷ হাতের টকটকে লাল ব্যাগটা ঘোরাতে থাকে শকুত্তলা। 

সত্যি বলছেন? 

হ্যা। তবে মিথ্যে বলতেও মেয়েদের জুড়ি নেই। 

হোটেলের পর্দ!-ঢাকা কক্ষে মুখোমুখি বসে থেতে খেতে ওরা 
অনেকক্ষণ অনেক গল্প করল । Ba কথা বলে গেল পরমেশ 
একলাই | সব কথার মানে হয় ন'। সব কথার মানে করাও 
যায় না। গুনতে তবু ভারি ভালই লাগছিল শকুস্তলার | হিসেব 
করে মেপে মেপে যারা কথা বলে, সেই সব ছেলের দল থেকে 
আশ্চর্যারকম্ম আলাদা পরমেশ । -ও কথা বলে, বলতে হবে বলে 
নয়, না বলে পারে না বলেই । 

থামল পরমেশ, যখন খেয়াল হ'ল যে ও নিজে একলাই তথন 
থেকে কথা বলে চলেছে | 

দেখুন দিকি, তখন থেকে আমিই কথ! কয়ে চলেছি, আপ আপনাকে 
কিছু বলতে দিচ্ছি না । 


না। 
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- মা না, তাতে কি হয়েছে | বেশ.ত কথ! বলছেন, ভারি ভাল 
লাগছে শুনতে ৷ ; 

তবু আপনিও কিছু বলুন, আমিই শুধু কথা বলে যাব, তাই 
কি হজ? 

হয়। হাসল শকুস্তলা, জানেন না, মেয়েরা কথা বলে কম। 

তাই বলে কিছুই বলবেন না? একেবারে বোবা হয়ে 
থাকবেন ? 


বোবা হওয়াই ত ভাল । হাসিটা দীর্ঘায়িত করল geet 


বোবার ত শত্রু নেই । 


' আজ তোর রাত হ'ল রে বড়দি। দরাটা খুলে পাশে াঁড়াদ, 


সতী | 

হ্যা, দ্র হয়ে গেল একটু । শকুন্তলা দরজা পেরিয়ে আস্তে 
আত্তে এগিয়ে এল ভেতরে । 

বুকের ব্যথাটা একটু কমেছে প্রিয়নাথের। কাসিটা এখনও 
লেগে রয়েছে | 

খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে খবরের কাগৰ গড়ছিলেন। 
দঠঠনের আলে! দপদপ করছে, তেল নাই নাকি? ৃ 

রাত পর্য্যন্ত অ:পিস হচ্ছে নাকি আজকাল ? কাগজ থেকে মুখ 
তুললেন প্রিয়নাধ । | 

রাত পর্যস্ত আপিন কেন হবে। আমার একটু কাজ ছিল। 

আপিমের পর কি কাজ তোর ? 

ছিল। 


তা থাকবে না কেন, এদিকে আমরা যে ভেবে ভেবে মরি | 

হিরা জিলা কচি খুকি ত নই যে হারিয়ে 
যাব । 

তোর আর কি, কিন্তু একটা কিছু হলে তোর বাপ আর ভাই 
বোনদের যে উপোস করতে হবে । র্‌ 

ভ্রানে, MEGA জানে | আজ যেমন করে জানছে, এমন 
করে এর আগে জানে নি কখনও! এ জানার মধ্যে একটুও আনন্দ 
নেই । একরাশ কান্নাই শুধু । দেশ ছেড়ে, ভিটে ছেড়ে এ ভাবে 
ঘরঠারাদের ভিড়ে চলে না এলে, এ জানার SAG দরকারই পড়ত 
না কোন দিন। তাই আস্তে একটু মাথা নেড়ে জানাল. শবুস্তলা, 
জানি। 

কত যে জানিস তুই, তা ত বেশ বোঝাই যাচ্ছে। চেঁচিয়েই 
উঠলেন প্রিয়নাথ, জেনে তুই একেবারে Seed যাচ্ছিস | 

জবাব দিল না, চুপ করেই রইল Agen, জবাব সে দিতে 
পারত, কিন্তু দিল না। দেশ ছেড়ে রাজধানীতে আসবার 
পর ace কটি দিনই, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হযেছে শকুস্তলার, 
তবু aR আর ইচ্ছে করল না। জানে বাবা--কত খাটছে 
শকুত্বলা, এত বড় সংসারটা ও একলাই নিয়েছে ঘাড়ে । জানে 
বাধা। তবু রোজ SAG করবে । অকারণেই চেঁচাবে। সে বাবা 
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বেন আর নেই। সেই arg মাটি, ধীর অধচ শক্ত প্রিয়নাথ, 


কোথায় যেন হারিয়ে গেছে চিরকালের মত। নেই সেই হানি, 
জীবনকে ভাজবাসবার বলিষ্ঠ সুর, উদার মন । প্রিয়নাথের সেই 


' weed হাসি কি হারিয়ে গেল সব হাবাবার কায়ায় চিরকালের 


মত ? আল্রকাল কেমন ঝগড়াটে হয়ে গেছে বাবা, কেমন 
FBR) এমন FAA স্বভাব ত কোন কালেই ছিল না 
বাবার । বাবাকে Assy একটুও ভাল লাগে না! শকুত্তলার | 


একটুও না, তাই সব সময় “ও ঝগড়া করে বাবার সঙ্গে, কথা 


কাটাকাটি করে,--এমন /ঝপড়াটে স্বভাব যানি ছিল না 
কোন দিন। , 

তবু আজ কোন কথাই বলল না। বগড়াও করল ন! 
শকুস্তলা | সরে এল আস্তে আস্তে ঘর থেকে । রাম্নাঘরে ate 
করছে পিমীমা, ওকে সাহায্য করছে সতী । ভারি শান্ত মেয়েটা । 
কাকর ACH ঝগড়া করে না, খালি হাসে, আনলে ও, দুঃখেতেও | 
অমনি ie একদিন শকুস্তলাও ত ছিল। 

পড়া করছে বিমল আর শীলা, ওদের দেখে মনে পড়ে গেল 
penta টফি এনেছে; কতদিন ওরা চেয়েছে, আনতে পারে 
নি। মিধ্যেই বলতে হয়েছে, ভুলে গেছি। ওরা ভেবেছে, কি 
ভূলো মন বড়দির, দোষ কি ওদের | 

বিমল, শীলা, আস্তে ডাকল শকুত্তলা । 

কি রে বড়দি? বই থেকে মুখ তুলল। 

তোদের জন্তে আজ টফি এনেছি রে। 

সত্যি? ছু'জোড়া ছোট্ট চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল হঠাৎ । 


cant টেনে আনল জানালার কাছে। একটু ফাক দিয়ে, 
তারাভরা আকাশের ছোট্ট টুকরো দেখা যাচ্ছে। বিবধিরে 
হাওয়ার একটু একটু ছোয়া, পদ্মার হাওয়া নয়, তিজে পলাশ- 
বনের গদ্ধ-জাগানেো হাওয়াও নয়। এখানকার রুক্ষ কাম্মার পৃথিবীর 
আমেন্র-জমানো নিঃশ্বাস। একগাদা ভাবনার ঢেউ এলোমেলো 
ভিড় করে । দোষ নেই বাবার, দোষ হয়ত তারও নয়। তবে 
কার দোষ? দোষ কি তবে ভগবানের ? হয়ত তারই । শকুত্তলাও 
ত বদলে গেছে অনেক, অস্বীকার করবার যো নাই। অস্বীকার 
সে করতে পারবে না! দেশ ছেড়ে এখানে চলে এলে 


a 


+ 


ওর কিছুই ভাল লাগত না। কোনকিছুতেই আনন্দ খুঁজে পেত 


না। কেন, কে জানে, ছেড়ে-আসা সেই আশ্চর্য্য দেশেই সে ফেলে 
এসেছে তার STH AA মন । এখানে আসবার পর এই প্রথম 
সত্যিকারের ভাল লাগল পরমেশকে ৷ পরেশ, ॥ওর কথা মনে 
আসতে নট! খুশিতে ভরে উঠল শকুত্তলার-_এখানকার সবহারা 
কামার সন্ধ্যাগুলোতেও । পরমেশের অনেক কাছে এসে শকুত্তদার 
মনে পড়ে বসম্বকে | FAB, ওখানকার সেই ছুরস্ত Bee) খুঁজে 
খুজে বার করল এলবামটা শকুক্তলা । অনেকগুলো ফোটো আছে 
বসস্তর একলা *আছে, শকুস্তলার সঙ্গে ০৪৮ কাচ্ছ 
টেনে আলোটা বাড়িয়ে দিল। 


Ne 


stg 


সিঁড়ি 
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জানো, তোমাকে অনেকটা বসস্তর মত দেখতে, শুধু চেহারাই 
নয়, ওর মনের সঙ্গেও তোমার মনের ভারি মিল আছে। 


ওর কালো চোখ দুটোর দিকে তাকাল পরমেশ। বসস্ত কে? 
গু অঞ্চলের এক দুরন্ত ছেলে, ওকে ভাল না বেসে খুব কন 
৯ মেয়েই থাকতে পারবে। 
তারপর ? 
বিয়ে ঠিক হয়েছিল আমাদের, হ'ল AL I 
কেন? 7 
বিপৰ্য্যয় দেখা দিল, তারপর হঠাৎ একদিন খুন হ'ল TAG | 
চুপ করল শকুত্তলা, চুপ করল পরমেশ। 
ভালবেসে মানুষ সবচেয়ে বেশী GAZ পায়ু | একটু বাদে মাস্ত 
আস্তে বলল শকুস্তঙ্গা । 
আমরা কিন্তু পাব না। 
কি জ্রানি, ara হাসি ছড়াল শকুত্তলা । 
তুমি না জান, আমি জানি । 
রান্নাঘরে ব্যস্ত পিলীমা, ওকে সাহাধ্য করছে AB) কুটনে 
কুটছে অলকা, লেখাপড়া করছে শীলা আর বিমল। প্রিয়নাধ 
Brea তখন থেকে, আবার বেড়েছে কালিটা । সেদিন সন্ধান 
জানালার কাছে একলা বসে অনেকক্ষণ ভাবল শকুন্তলা । ভাবল 
পরমেশের এই জানাই যেন সত্যি হয় pees 
ভয় করছিল, তবু ভালও লাগছিল শকুন্ভলার পরমেশের সঙ্গে 
ওর বাড়ী যেতে | 
একবার বললে, আমার কিন্তু ভয় করছে। 
হাসল পরমেশ, বা রে, ভয় কিমের । 
তোমাদের বাড়ীর কাউকে যে চিনি না। 
আমাকে ত চেন, তা হলেই হবে। এস। 
এগোল, তাল লাগছে, ভয়ও করছে । এত ভাল লাগার এত 
ভয়-_-এমন আর কখনও হয় নি BEATA | 
সিড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দাড়িয়ে গেল শকুস্তলা । 
ga, ভারি ভীতু তুমি | 
টা মেয়েরা ভীতুই হয়। 
7 সত্যি বলছি, ভয় করবার কিছু নেই এখানে । মার কথা 
তোমার মা বলেই শুধ্‌ নয়, তুমি বলছ বলেই শুধু নয়__আমারও 
মা নেই কিনা। 
চল। 


কি হ'ল? 
আমার তবু ভঙ্গ করছে। 
বলছ? মাকে আবার কেউ ভয় করে নাকি? ‘ 
হাসল শকুন্তলা, তোমার মাকে আমার ভাল লাগবেই , 
_নামবার সিড়িতে ভয় একটুও নেই, খুশিতে ভরে উঠল মন । 
Oy 1 . 
Le 


কেমন দেখলে মাকে ? 
বোকার মত প্রশ্ন কর কেন? মা কখনও দেখতে থারাপ হয় 
নাকি।' 


ভালবেসেছে পরমেশকে, ভালবেসেছে মবুস্তলা ।'.'দেই 
হারিয়ে-আসা মন আবার সে ফিরে পেয়েছে। দে মন ওকে 
ফিরিয়ে দিল পরমেশই | কাউকে চে বলে নি বাড়ীতে পরমেশের 
কথা। কি হবে বলে? হারাবার বেল্গাভূমিতে বসে পাওয়ার 
গান শুনতে কারই বা ভাল লাগবে ? ভাববে সবাই মাথা খারাপ 
হয়ে গেছে শকুস্তলার । ওথানের কান্নার অন্ধকারে কি হবে হাসির 
আলো ছেলে? 

আপিসের কাজ করে কট! হাত বেরচ্ছে শুনি? 
চীৎকার sad) কত টাকাই মাইনে দেয় ওরা? * 

যাই দিক, ঘরে ত আসছে কিছু টাকা, TESA বলল। 

ওই ক'টিটাকায় কি হবে? এত বড় সংসার কি চলতে 
পারে? জোরে চেঁচাতে গিয়ে কাসিতে দম আটকে যায় প্রিয়নাথের। 

তা আমি করব কি? কোন ভাল জায়গায় চাকরিতে এর চেয়ে 
বেশী মাইনে পাওয়া যাবে না। | 

না ষাবে না? ভারি জানিস তুই, ক'টা আপিস দেখেছিম? 
কি দেখেছিস পৃথিবীর ? চীৎকার করে উঠেন প্রিয়নাথ। ' 

এ চীৎকারের কোন মানে হয় না, জানে শকুস্তল!। বাবাও 
কি জানে না? তবু চেচায়, ঝগড়া শকুস্তলাও করতে পারে । কিন্ত 
কি হবে? এতে অশাস্তিই বাড়বে শুধু, আর কিছু নয়। এ 
চাকরিটা নিজের থেকেই থু জে বার করেছে EWA, মাইনে বেণী 
নয় । তা হোক, এখানে শাস্তি আছে, আর ম্যাটিক পাসকে কতই 
বা মাইনে দেবে? 

সতী বলল, গ্রাজুয়েটদের মাইনে ভালই দেয়, না রে বড়দি? 

তা দেয়। 

বি-এটা তোর পান দেওয়া থাকলে কত ভাল হ'ত। 

তা ত হ'তই, হাসল শকুন্তলা | | 

পাস করলি না কেন? কে আটকে ধরেছিল? গলা চড়ালেন 
প্রিয়নাথ | 

তোমরাই, গলা চড়ালে শকুত্তলাও। পড়তে আমি চেয়েছিলাম, 
তোমরাই ত দিলে না। 

বি-এ অবধি পড়াতে এক কাড়ি টাকা লাগে, মাগনায় হয় না। 

তবে বলছ কেন? 

বেশ' SAI, বলব, হাজার বার aT 
নাকি? 


প্রিয়নাথ 


কি করবি তুই, মারবি 


বলুক বাবা, হাঙ্জার বারই বলুক, ও আর কিছু বলবে না, 
ঝগড়াও করবে না বাবার সঙ্গে, কি হবে ঝগড়া seem 
চীৎকারে SHS ঢেউ ছড়ানো হবে শুধু । BBs পাসকে 
এর বেশী মাইনে কোথাও দেবে ন, জানে Ewa, বাবাও কি 
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জানে না ? বাবা একথাও জানে যে, টাকা উপায়ের ecw শকুস্তগা 
প্রাণপণ চেষ্টা করছে. তবু বাবা চেঁচাবে, ঝগড়া করবে, বিটখিট 
করবে। জানে শকুস্তলা, এ মাইনেতে BA ন! । এত বড় 
সংসার চলতে পারে না। তবু কি সমে করবে? কিসে করতেই বা 
পারে? বাবা কি এসব বোঝে ন। ? না, বুঝেও বুঝতে চায় না? 
কেমন যেন বদলে গেছে বাবা, কেমন বিশ্রী মেজাজ হয়ে গেছে, 
এমন বদমেজাজী বাবা ত কোন কালেই ছিল নাঁ। উন্নতমনা 


সেই উদার মানব কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ঝগড়া করে; 


শকুস্তলা, কথ! কাটাকাটিও করে__তবু রাগ হয় না বাবার 
উপর। ও জানে, দোষ নেই বাবার । ঘর ছেড়ে, সবহঢ্রাদের 
দলে যারা নাম লেখাতে বাধ্য হ’ল, কিই বা আছে তাদের? 
কিই বা তাদের থাকতে পারে? তবু ত বাবা পাগল হয়ে 
যায় নি, ধর অবস্থায় কত লোক ত পাগলও হয়ে যায় । বাবার 
জন্য কষ্টই হয় শকুস্তলার। বাবার সত্যিকারের চেহারা এ 
নয়, এ এক SH মানুষের অসহায় হয়ে পড়ে থাকার নিক্ষপ 
আস্ফালন । জানে MFCM, জানে *সকজেই। এ ভাবে 
বিছানায় পড়ে থাকার মানুষ বাবা নয়। ঘরের চার দেয়ালে 
নিজেকে বন্দী রাখবার মানুষ বাবা নয়। জানে না কি শকুস্তলা ? 
বসস্ত চলে গেল; বাবা চুপ করে রইল, মা মারা গেল, তবুও বাবা 
চুপ করে রইল । বড়দা মারা গেল, সেদিনও বাবা আশ্চর্য) নীরব | 
এ কি সেই বাবা? এখানে এসে হোটেল খুলল বাবা, 
চলল না, কাজের খোজে বেকল। সব টাকাই ত ফেলে 
আনতে হয়েছে। যে ক'টা টাকা আনতে পেরেছে, দে 
আর ক'দিন? কাজের খোজে বেরল। কাজ পেলও, একদিন 
£াটতে হাটতে পড়ে গেল হঠাৎ, বৃকটায় লাগল, বিছানায় শুতে 
হ’ল, বুকের ব্যথা আর গেল না । সেই সঙ্গে ভেঙে পড়ল শরীর 
আর মন দুটোই, যে মন অত আঘাতে ও 'ভাঙেনি । হয়ত ভেতরে 
ভেতরে অনেকদিন থেকেই ক্ষম্ন হতে সুরু করেছে, জানে না কেউ । 
অমন শক্ত মানুষের মনের ভেতরটা কি সহজে দেখা যায়? 

রান্নাঘরে রোজকার মত ব্যস্ত পিদীমা, সতী ওকে সাহায্য 
করছে। কোণে কুটনে! কুটছে অলকা, পড়াশুনা করছে শীলা আর 
বিমল । কবে বিমল বড়দার মত বড় হনে ? টাকা রোজগার 
করবে? জানালা দিয়ে fafa হাওয়া onary, নদীর জোলো 
হাওয়া কি? 


fa fers দেখা । 
কি খবর ? 
তোমাকে মার খুব ভাল লেগেছে | 

মিথ্যে কথা । 

Gg) কখনও মিধ্যে বলে নাকি | 

তুমিই মিথ্যে বলছ। : 

একটু লা,. বিশ্বাস না হয়, farm করে এস মাকে । 


হালল পরমেশ। সুখবর আছে। , 


প্রবাসী 
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আহ্‌ কিছু বলল না শকুস্তনা, একটু হেসে হুটো a fe এগিয়ে 
গেল। 

বারে, কিছু বললে না যে! 

বাকী পি Saray ছুড়মুড় করে পার হয়ে গেল ABSA | 

নামবার সময় আবার দেখা, ডাকল পরমেশ, শোনো । 

কি? | 

এখন কোথায় যাচ্ছ, বাড়ী ? 

হু, ঘাড় নাড়প শকুস্তলা। , 

চল না, একটু বেড়াই । 

না। 

কেন? 

তুমি বড্ড ভাল। 

তাতে কি?) - 

অত ভাল হতে নেই। দুষ্ট ছেলে না হলে মেয়ের! পছন্দ 
করে না, জান না। , 

বাকী মিড়িগুলো তর তর করে নেমে গেল শকুন্তলা ।-.* 


Ge 


তারপর একদিন পিড়িতে আওয়াজ নতুন পায়ের । দরজা - 
খুলে দাড়াল সতী । ' নতুন, অচেন| মুখ, ঝকবকে। 

কাকে চাই? a. 

শকুন্তলাকে। থাকে লা এখানে ভয়ে ভয়ে তাকাল 
পরমেশ। 

পরমেশের গলা পেয়ে অবাক হয়ে ছুটে এল শকুন্তলা । আরে, 
কি আশ্চধ্য, তুমি ? 


চলে এলাম, একলা একলা ভাল লাগছিল না। হাসল সি 

হাসল শকুত্তলাও, বেশ করেছ, এসো । 

তাকাল অবাক হয়ে সতী, তাকালেন প্রিয়নাথও and উঠে 
বসে, বই ফেলে চেয়ে রইল শীলা আর বিমল। বাইরের লোক 


।বলতে এ বাড়ীতে বড় কেউ আসে না । ৫ 


নীচে অবধি পৌঁছে সিড়ি বেয়ে ফিরে এল শকুস্তলা, দরজাটা 
বন্ধ করে দিল tees 

ছেলেটা কে? শুধালেন প্রিয়নাথ । 

ওর নাম পর্মেশ, পরমেশ রায় । 

তোর HEH সম্পর্কটা কি? 

সম্পর্ক আর কি, আমরা একই আপিদে কাজ করি 

tite, এসেছিল কেন? 

এমনিই, এতে অত জেরা কর্যার কি আছে? হেসে ,উঠল 
শকুস্তলা, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু দেখা করতে আসবে না? বারে! 

ক'দিন থেকে এ বন্ধুত্ব? 

অনেকদিন থেকেই, মিলা ঢোকবার পরেই ওর বঙ্গে ভাব 


f 


t 


" হয়েছে। 


ও, তাই ক্ষিরতে প্রায়ই রাত হয়, আমরা ভেবে ভেবে "মরি 
আর উনি টো টো করে বেড়াচ্ছেন | 


EA ১, on 
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হাতিকান্দায় কলিকাতা-জগুন রেডিও টেলিফোন সাঠিসের উদ্বোধ্নংত শরীজগজীবন বাম। তাহার 
বামদিকে ড. শ্রীহরেন্্কুমুর মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার আবিধানচন্ত্র রায় এরং এ। ডি, সি. দাস 
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ভাবতে ত তোমাদের কেউ বলে নি। : 
না, তা কেউ বলবে কেন, THR উঠলেন প্রিয়নাধ, টাকার 
চিন্তায় রাতভোর আমার চোখে ঘুম নেই, অভাব আমাদের চিবিয়ে 
চিবিয়ে খাচ্ছে--আর উনি দিব্যি হেমে খেলে বেডিয়ে বেড়াচ্ছেন, 
ও FRG! করে না তোর ? eM 
এর জবাব ইচ্ছে করলে নাও দিতে পারত, তবু দিল শকুত্বলা, 
বলল, না । 
তা কেন করবে ? ফেটে পড়লেন প্রিম্বনাথ, এখন যে তুই 
লায়েক হয়েছিল, praca হয়েছিস, আমাদের সবাইকে খাওয়াচ্ছিন 
পরাচ্ছিস, এখন এ সব করতে লঙ্জা করবে কেন? করবে না। 
কাসবার জন্য দম নিলেন কিছুক্ষণ । তারপর একেবারে সরাসরি 
প্রশ্ন করলেন, ওকে তুই ভালবাদিস? 
জবাব দিল না শকুন্তলা, দিল না ইচ্ছে করেই। ভালবামে 
“কনা, কি হবে সে কথা শুনে? কিই বা সে করবে শুনিয়ে ? 
ওকে তুই বিয়ে করবি, তারপর চলে যাবি ওর সঙ্গে, আমর! 
এখানে মরি কি বাঁচি, তাতে তোর কি আসে বায়, কিছু না। 
কিচ্ছু না আমরা এখানে উপোস করে মরি তাই কি তুই চাস? 
চায় না, চায় না শকুস্তলা, জানে না কি বাবা? তবু এ সব 
কথা বলবেই । কেন কেন? অভিমান কি শকুন্তলা করতে জানে 
না? রাগও কি করতে পারে না? ন্রেহ-ভালবাসায় কাউকে ত 
কোন দিনই আঘাত দেয় নি বাবা । প্রতিবাদের কঠিন পাচিল তুলে 
ভালবাসার সুবাসিত বনপথ কথনও ত বিষাক্ত করে দেয় নি। 
জানে শকুন্তলা, বাবাও কি জানে না? দেশের CHE Gee ছেলে 
বমস্তকে ভালবেসেছিল শকুন্তলা । জানত বাবা, তবু ত কিছু বলে 
নি। বমস্ত বলেছিল বাবাকে, শকুস্তলাকে বিয়ে করব। সামাজিক 
বিধানে বিষে ওদের হয় না। তবু বাধা দেয় নি বাবা, বরং বাধা 
ভাঙ্বার সাহসই দিয়েছিল বসন্তকে । তারপর যেদিন খুন হ'ল বসন্ত 
বেশ মনে আছে শকুস্তলার, বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ সে 
কেঁদেছিল। এই কি সেই বাবা? 
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলে৷ fetqare— 
কত মাইনে পায় ছেলেটা ? 
জানি না। } 
তা জানবে কেন? প্রিয়নাথ বেঁকিয়ে উঠলেন, কতই বা 
পাবে, কিই বা মাইনে দেয় আপিসে, দেড়শ'র ত বেনী নয়। 
~ দেড়শ’ টাকায় নিজেই খাবে কি আর থাওয়াবেই বা কি। 
সে দেখবার কাজ বাবার নয়, সে দেখবে পরযেশ। কিছু 
বলল না শকুন্তলা, চুপ করেই Wa সেদিন wes রা কি 
‘চাকরি করত ? কিছুই নয়, তবু ওর চাকরির কথা কোন দিনই ত 
তোলে নি বাবা । বসস্তের মধ্যে ছিল ছাইচাপা আগুন, সেই 
আগুনের অনেকখানি দিয়ে এসেছে পরমেশ। শুধু বসস্তর চাকরিই 
নয়/টাকার কথাও বাবার মুখে কোন দিনই শোন্বে নি শকুস্তলা 
টাকার উপর ০ মনে পড়ে, কত 
¥. 


সিঁড়ি 





৫৭৭. 
রি 
দিন শুনেন 'ও বাবার মুখে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় TRAE রে। 
সেই বাবা আজ্জ কোথায় গেল? . 

_ জানালার কাছে আস্তে আস্তে সরে এল ESA হাওয়া 
বইছে ভিজে শীতের চুমু নিয়ে, দোষ কি ভালবাসায় ? এই সংসারে 
চিরকাল সে কি খেটেই মরবে? টাকা রোজগার করবে সবাইকে 
বাচাবার জন্তে ? কিন্ত এ কাজ ত মেয়েদের নয়, এ কাজ ছেলেদের | 
মেয়েরা জন্মেছে পরের ঘরে যাবার জন্য, পরের ঘরে নীড় বাধবার 
জন্য, তবে কেন দে ভালবাসবে না? কেন বাঁধবে না ঘর ? স্বার্থের 
পৃথিবীতে এমন নিঃস্বার্থ বেঁচে ধাকার কি কোন মানে হয়? 

সিড়িতে উঠতে উঠতে দেখা । হাসল পরমেশ, বাড়ীতে এসে 
কাল কেমন অবাক করে দিয়েছি। 

একটুও না । 

বাজে কথা বলো না। . 

মেয়েদের অবাক করা অত মোজা নয় মশাই, হাসল শকুত্তসাও। 





পরমেশের পাশে ওদের বাড়ীর সিড়ি উঠতে উঠতে আর এক 
দিন ভাবি ভাল লাগল শকুস্তলার | 

জান, পরমেশ বললে, সিড়িতে উঠতে আমার খুব ভাল লাগে 
এই গিড়ির সারি সব সময় আমাকে উপরেই নিয়ে যায়। ধা কিছু 
ভাল, যা কিছু সুন্দর তারা সব উপরেই থাকে কিনা ৷ স্কুলে সিড়ি 
ছিল, কলেজে সিড়ি ছিল, আপিলেও সিড়ি। আমার বাড়ীভে 
সিড়ি, তোমারও বাড়ীতে সিড়ি। aa fey 

হাসল শকুস্তলা একটু শুধু । 

তোমার ভাল লাগে দি fe দিরে উঠতে ? 

Bel 

কেন? 

পা ব্যথা করে ষে। 

তুমি বড্ড উইক, হাসল পরমেশ। একটুও জোর নেই। 

সিড়ি ভেঙে জোর দেখাবার দরকার নেই আমার, রক্ষে কর। 
খিল খিল করে হেসে উঠল শকুস্তলা | 

দুটো সিড়ি উঠবার পর মুখ ফেরাল, কিন্তু সিড়ি ত শুরু 
উঠবারই নয়, নামবারও-_তা জান? - 

জানি। 

ঘোড়ার ডিম জান, সব সময় সিড়ি দিয়ে উঠবারই কথা ৰস 
শুধু, নামবার কথা ত কখনও বলতে শুনি না। 

কারণ, সিড়ি আমায় নামায় নি কখনও, নামাবেও না । 


যদি নামায়? 

কোথায় নামাবে, নরকে ? 

ধর তাই। 

নরকে যদি নামতেই হয়, দড়ির দরকার কি? লাফিয়েই 
নামব। তারপর ঘন হয়ে এক্স ওর খুব কাছে ACR কাল 
বিকেলে আসছি তোমাদের বাড়ীতে | 


৫৭৮ 





কেন? 
রা মে খোজে তোমার দরকার নেহ । 
কথা বলতে হবে। 
কি কথা? 
সে. শুনেও তোমার দরকার নেই। 
আহা, বলই না। 
Be, টপ মিকরেট, তারপর পরমেশ নিজের মুখ ওর মুখের 


তোমার বাবার ,সঙ্গে কিছু 


একেবারে কাছে নিয়ে এল, মেয়েরা ত শুনেছি খুব চালাক হয়, তবে 


তুমি এত বোকা কেন? 


সিড়িতে পায়ের শব্দ, পরমেশ আপছে। ওর সিড়ি উঠার 
সাড়া চেনে শকুস্তলা, চেনে বৈ কি। কি বলতে আসছে ও? 
হারিয়ে-ষাওয়া দেশের সেই আগুনের ছেলেটার মত ও কি আজ 
বলতে এল বাবাকে ? বলতে এল, শকুস্তলাকে দেবেন কি? 
আশ্চর্য্য উত্তেজনা আর পুলকে কাপছে শকুন্তলা । সিড়িতে পায়ের 
শব্দ, পরমেশ উঠছে, তবু উঠল না শকুভূলা। দরজার কাছে 
এগিয়ে গেল না অভ্যর্থনায়, বসেই রইল ঘরে। 

শকুত্তলা আছে কি? পরমেশের গলা । পাশের ঘর থেকে 
শুনল শকুত্তলা I 

আছে, প্রিয়নাথ বললেন । 

ওকে ডেকে দিন না। 

ডেকে দিলেন না প্রিয়নাথ, বললেন, শোন । 

বনুন। 

ওর কাছে তুমি আম কেন? 

ও আমার বন্ধু, তাই। 

আর কিছু? 

আর কিছু কি? কি বলতে চায় বাবা? পাশের ঘর থেকে 
অধীর চঞ্চনতায় কান পেতে থাকে শকুস্তলা। আর কিছু বলে 
কি জানতে চায় বাবা? বন্ধুত্বের চেয়েও আরও কিছু বড়, আরও 
কিছু বেশী, তাই কি? জিজ্ঞেস কেন করছে না পরমেশ ? 

জিজ্ঞেম করতে হ'ল না, আবার প্রশ্ন করলেন প্রিয়নাথ | 
শকুত্তলাফে তুমি ভালবাস? ওকে বিয়ে করতে চাও ? 

এ ঘরে কন্ধ নিঃশ্বাসে কাপতে থাকে শকুস্তলা, ভয় আর 
ভাবনার মিলিত ঢেউয়ের ভিড় বুকের অশাস্ত কম্পনে ৷ কিছু বলছে 
না কেন পরমেশ 1 কেন চুপ করে রয়েছে? এতক্ষণ ভাবছে কি? 
এতে ভাবনার fey নেই, কিছু নেই, বল পরমেশ, বল, বল AT | 
অধীর উত্তেজনায় কান পাতল শকৃস্তলা, কিছু বলছে না কেন 
পরমেশ? 

বলল পরমেশ, শুনল শকুস্তলা |: বলল, Bl | 

বুলবেই ত, বলবে না? ওর মাঝে খুঁজে পেয়েছে শকুন্তলা 
সেই আশ্চৰ্য্য দ্বেলেটার অনেকখানি আগুন, সেই আগুন কি কখনও 
মিথ্যে হতে পাবে? 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


AO পানা পাশ 


বাবা বলল, স্পষ্ট শুনল ESA, বাবা বলল, ও তোমায় কিন্ত 


ASH করে না। 
বাজ পডল- বাজ নয়, কান্নার বোমা । এক প্রচণ্ড কাপুনিতে 
যেন কেঁপে উঠল পুরো ঘরটাই, থর থর করে। এ কি বলল বাবা? 


কি করে পারল বলতে এত বড় মিথ্যে ? ভয় হ'ল না একটুও, কষ্ট 


হ’ল না একটুও? কিন্ত চুপ করে রয়েছে কেন পরমেশ ? কিছু 
বলছে না কেন? কেন প্রতিবাদ করছে না? সেকি জানে না, 
এ সত্যি নয়, এ মিথ্যে । এত দিন কাছে পেয়েও কি জানতে 
পারল না পরমেশ, চিনতে পারল না পরমেশ ? ' ও 

শুনল শকুস্তলা, ওর মনের কথারই বেন প্রতিধ্বনি করল 
পরমেশ । লা না, সত্যি নয়, সত্যি নয়। 

সত্যিই । বললেন প্রিয়নাথ, THT হয়েই বললেন'তিনি।. 
আমার যেয়েকে কি আমি জানি না, এ রকম ব্যাপার এব আগেও 
ওর জীবনে হয়েছে, তাই ত বলছি। 

না না, এ সত্যি নয়, আমি বিশ্বাস'করি at | 

চেঁচিয়ে উঠল পরমেশ, ওর কস্বরে কিন্তু সেই উদাত্ত সুর নেই। 
কেমন যেন ভিজে ভিজে সুর, কাম্নারই জলে ভিজে কি? আর এ 
ঘরে পাথর হয়ে গেছে শকুন্তলা । 

বিশ্বাস কর বা না কর, তোমার ইচ্ছে। 

আমি আপনার মেয়ের মুখ থেকেই গুনতে চাই, ওকে GIF | 

ডাকতে হ'ল না, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ESAT, 
আস্তে আস্তে, আলগা পায়ে । ' 

বল শকুত্তলা, এ কি সত্যি, বল। 

‘তাকাল PMA পরমেশের দিকে, দ্রুত নিঃশ্বাসে সারাটা শরীয় 
কাঁপছে ওর, ভয় পেয়েছে ও। কালো চোখ ছুটোয় বিহ্বলতার 
কাজল। স্বাস্থাভরা যৌবনপুষ্ট দেহের চঞ্চলত৷য় বিভ্রান্তির ছবি | 
তয় পেয়েছে আগুনের ছেলে পরমেশ, তাকাল শকুস্তলা প্রিয়নাধের 
দিকেও | বাবার মুখেও ভয়ের ছায়া, কিসের ea? মেয়ে যদি 
প্রতিবাদ করে? যদি বলে, এ সত্যি নয়, মিথ্যে? তাই কি? 

বল শৃকুত্তলা, বল, চুপ করে থেক না MG | আকুল আকুতি 
আবার পরমেশের । 

তাকাল আবার ওর দিকে GWA, ভয় পেয়েছে পরমেশ। 
ভারি ভাল ওকে দেখতে, সুগঠিত স্বাস্থ্যোজ্বল দেহে যৌবনের 
প্রাচ্য, তাকাল বাবার দিকে alas, সেখানেও ভয়, এই কি 
সেদিনের সেই নিভাঁক সত্যবাদী বাবা ? এই বাবাই কি শোনাত 
একদিন শকুস্তলাকে সত্যিকারের বেঁচে থাকবার জীবনের প্রান? 

মুখ খুলল বোবা শকুস্তলা, বলল, হ্যা । 

অবাক হয়ে তাকাল পরমেশ, অবাক হয়ে তাকালেন প্রিয়নাথ | 
ইচ্ছে করলেই ও ত বলতে পারত--না | পরমেশের হাত ধরে 
অন্ধকার সিড়ি দিয়ে ও care যেতে পারত । বাধা কি দিতে 
পারতেন তিনি $ পথ কি রোধ করতে পারতেন ওর? EYEE 
করে “নেমে এল পরমেশ, অন্ধকার সিড়ি bs dais 
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নয়, নামববারও | 

অনেকক্ষণ দাড়িয়ে রইল শকুস্তলা, চুপ করে। ও বেশ 

পাথর হয়ে গেছে । এক গাদা বোবাহাওয়া ঘর হাতড়াচ্ছে BE 

| ২ হয়ে! তাকালেন শ্রিয়নাধ-মেয়ের দিকে, ওকে ডাকতে গেলেন, 
' পারলেন না, কি যেন বলতে গেলেন, পারলেন না,-_এ কি ভয়? 

বুকের কমে আসা ব্যথাটায় হঠাৎ যেন চাপ লাগল । 

ঘর থেকে আন্ত আস্তে বেরিয়ে এল শকুম্ভলা পাশের ঘরে, 

সেই জানালাটার কাছে । খোলা জানালা দিয়ে 'বিরবিরে হাওয়া 
বইছে। এখনও যেন সিড়িটা কাপছে, কত জোরে নেমেছিল 


চিরন্তন 


Ne লা 


মত টলতে টলতে, এই প্রথম ওর মনে হ'ল, সিড়ি শুধু উঠবায়ই . 
| - শকুস্তলা, বিষল। . 


৫৭৯ 





কে যেন কাছ ঘেঁষে hea: কেরে? ফিরে তাকাল 


কিরে? 

এমনিই রে বড়দি। 

পড়াশুনা হয়ে গেছে? 

সু, ঘাড় নাড়ল বিমল, তারপর গুধাল, তুই কাদছিন বড়দি ? 

চমকে উঠল EWA, অন্ধকারেও দেখতে পায় নাকি ছেলেটা ? 
তাড়াতাড়ি বলে উঠল, দূর বোকা, কাদব কেন, কি হয়েছে আমার । 
আর কিছু'বলল না বিমল, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বড়দিকে। ওর 
মাথার রুক্ষ চুলগুলোতে হাত ' বুলিয়ে দিতে থাকে ' শকুম্তলা, কবে 


পরমেশ ? কত জোরে? বন্ধর্দার মৃত বড় হবে বিল? কবে রোজগার করবে? 
চিরন্তন 
শীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র _ 
।'7" অজানার প্রান্ত হতে অজানা প্রান্তরে প্রমারিত দীর্ঘ পথ, সংশয় জাগিয়া ওঠে, মনে হয় কোথা হতে ভাকিছে সুদূর, 


অগণিত যাত্রী আসে সেই পধ ধরে, চঞ্চল মুখর তারা, 
 নিঝরের উৎস হতে অবিরল বরে-পড়া যেন জল-ধারা, 
কল্োলিয়া ছুটে চলে নটিনীয় মত আনন্দে উম্মত্তবং। 


কোথা হতে কেন আসে, কেন চলে যায়, কেহ তাহা নাহি জানে; 
কেন ফুটে ওঠে ফুল, কেন ঝরে যায়, ভাবিবার অবসর 

সেলে'ন। ক্ষণেক VY] কেহ আছে প্ৰভু, কেহ আছে কি ঈশ্বর ? 
আকাশে বাতাসে তার মেলে না উত্তর, মেলে না তটিনী-গানে । 


চেয়ে দেখি উর্ঘপানে কাননে কাস্তারে সাগর-তরঙ্গ-দোলে, 
কাহারে পাই না খুজি, কেহ নাই নাই, কাহারো পাই না সাড়া; 
Bay মরুর প্রান্তে রৌন্্র-দগ্ধ উষ্ণ বায়ু ছোটে পথ-হারা ; 

আঁধারে প্রদীপ জালি সাজায় দীপালি কার! আকাশের কোলে। 


‘ata + রি 
চি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি, অনস্ত সুন্দর সেথা ব্যাপ্ত হয়ে আছে; 
তৃণে পত্রে শন্পে পুষ্পে শাখার শাখায় বৃক্ষ-শিরে ধূলিতলে 
কাননের অন্তরালে হিস্ারি-চূড়ায় অন্তরীক্ষে জলে স্থলে 
RY হতে শ্ষুত্রতরে বিপুলে বিশালে তার বৈভব বিরাজে। 


টং 


- সে ডাকে দিয়েছি সাড়া আমার অজান] এক বিশ্বৃত জীবনে, 


আজো তার হাতছানি ছুটে আসে বুঝি তাই পিছনে পিছনে 
জন্ম হ'তে HUGS । ভ্রান্তি হ'তে জাগি যবে শুনি সেই Fz I 


জীবনের তুচ্ছ যত মান-অভিমান আর কর্শ্ব-কোলাহল 
আড়াল করিয়া রাখে, fey রজনী শুধু ভুলায় ভুলায়, 
মায়! দিয়ে মোহ দিয়ে সুতোর ATO BWA ধুলায়, 
অমৃতের উৎস হতে টেনে নিয়ে মুখে ধরে পাত্র হলাহল। 


সত্য আছে; মিথ্যা আছে, FA আছে, ঈর্ষা আছে, আছে কুংসিত, 
TES আলো আছে, আলেয়ার পিছে-ছোটা পধজ্রাস্ত মন,, 
সংগোপনে Be আছে, স্থির বেদনা নিয়ে সুন্দর যৌবন; 
সবকিছু ভেঙে চুরে জরা এসে জী করে few ও অহিত। 


কালের এ চক্রজালে চিরকাল ঘুরে মরি তুমি আর আমি, 
ভাস্বর দীপ্তিতে ভরা! আজ যাহা SIH, তাহা কাল আর নাই 
কোন দিন হেথা হতে কিছুতে চাহি না যেতে তবু চলে যাই, 
অসীমের TENTS চিরস্তন সুর শুধু যায় নাক’ থামি। 


তর 


SAAALE সংঃস্কৃতচচ। 
অধ্যাপক গ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ 


গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে নিখিল-ভারত 
প্রাচাবিষ্থা সম্মেলনের ' অষ্টাদশ অধিবেশন arse হয় 
তামিলনাদের প্রসিদ্ধ সংস্কতিকেন্ত্র অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া এরং সেই প্রসঙ্গে তামিল- 
নাদের কয়েকটি তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া বর্তমান তামিল- 
নাদে সংস্কৃতচর্চ৷ সন্ধে যে ধারণ! হইয়াছে তাহাই এইস্ানে 
লিপিবদ্ধ করিতেছি ' 


Sheps প্রাচীন ভাষা সাহিত্য ধর্ম দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান 
এবং ভারতের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ইরাণী আরবী 
_ ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক পদ্ধতিসম্্ত বৈজ্ঞানিক 
আলোচনার উদ্দেস্তে হুই বৎসর অন্তর এক এক স্থানে নিখিল- 
ভারত প্রাচ্যবিদ্ত। সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা 
মুখ্যতঃ সংস্কৃত ব্যবসায়ীদের মিলনকেন্দ্র। ইহার বিভিন্ন 
অধিবেশনে একাধিক সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইয়াছে 
প্রাচীন ধরণে সংস্কৃত পণ্ডিতদের শান্ত্রবিচার বা শাস্তার্থ 
SHES হইয়াছে--সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার 
ব্যবস্থাও এই সন্মেলনে প্রায়শই হইয়া থাকে। সংস্কৃতচ্গর 
বিভিন্ন দিক্‌ লইয়া এই সন্মেলনের অধিবেশনে কোথাও 
কোথাও বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এরূপ 


অবস্থায় এই সম্মেলনে সংস্কৃত সম্বন্ধে কোন প্রতিকূল মন্তব্য. 
বা আচরণ স্বভাবতই: সত্যদ্বের চরম ক্ষোভের কারণ হইয়া 


ঈাড়ায়। বস্তুতঃ অন্নমালাই নগরের অধিবেশনে নানা কারণে 
এই শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল | স্বয়ং অভার্থনা 
সমিতির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ তাহার অভি- 
ভাষণে সংস্কৃত সম্পর্কে যে উক্তি করিলেন তাহা কেবল 
তাহার ব্যক্তিগত অভিমতের অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল 
না-বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে তাহা সংস্কৃত বিষয়ে আধুনিক 
তামিলনাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের সুস্পষ্ট আভাস বলিয়া মনে 
হইল | 

কিছুদিন পূর্বে তিপ্লপতিতে mass সংস্কৃত বিশ্বপরিষদের 
এক অধিবেশনে আমাদের স্কুল-কলেজে সংস্কৃত অবশ্ঠপাঠ্য 
করিবার উদ্দেশ্যে একটি'প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। সভাপতি 
মহাশয় ভাহার এই অভিভাষণে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত 
প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এই প্রস্তাব তামিলনাদের পক্ষে 
বিশেষ অন্থপষোগী, যেহেতু ভামিলভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের 
কোনও যোগাযোগ নাই। এই কারণে তামিল বা তাহার 


সহযোগী ভাষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থাই অধিকতর weeny 
হইবে বলিয়া আশা করা ষায়। তামিল [ও সংস্কৃত ভাষার 
তুল্ননাপ্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় তামিলের উৎকর্ষ নির্দেশ 
করিয়া বলিয়াছেন--ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সংস্কৃত 
ও তামিল এই হুই TSH ভাষা হইতে উদ্ভূত; তবে।সংস্কৃত 
এখন আর কথ্যভাষা নহে, তামিলভাষা কিন্তু এখনও তামিল- 
নাদের কথ্যভাষা এবং ইহার ধারা প্রাচীনকাল হইতে 
অব্যাহত ভাবে চলিয়া আমিতেছে। | 

সভাপতি মহাশয়ের এই সব উক্তির যৌক্তিকতা 
বিচারের এই স্থান ace! তবে তাহার অভিভাষণে এসকল ' 
কতটা প্রাসঙ্গিক তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার । অনভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি হিসাবে তামিলনাদ ও তাহার সংস্কৃতির 
গৌরব খ্যাপন Stata অভিভাষণে আদৌ অপ্রাসঙ্গিক নহে | 


তবে সেই প্রসঙ্গে সংস্কৃত ও তামিলের তুলনা এবং সংস্কৃতচি/-, 


সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করিলেই ভাল হইত | 

অবশ্য এই জাতীয় মতবাদ একেবারে নুতন 'নহে--এই 
মনোভাব ব্যক্তিগত নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রম কে. 
অপ্নাদুরাই ভারতের ভাষাস্মস্ত। সম্পর্কে ইংরেদিতে লিখিত 
(একখানি পুস্তকে তামিলকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া ভাষাসমস্তা 
সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার মতে তামিলই 
আদৰ্শ কেন্দ্রীয় ভাষা--ইহাই ভারতের মূল ভাষা |. তামিল 
{বা দ্রাবিড় ভাষার সহিত যে ভাষার যত ঘনিষ্ঠ সন্ধা এবং - 
'সংস্কতের সহিত যাহার TRE ষত দুরবতর্খ তাহাই তত 
প্রাচীন ও সুন্দর | 

এই মনোবৃত্তি কার্ধক্ষেত্রে ছুই ভাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। প্রথম, প্রাদেশিক সাহিত্য প্রচার এবং দ্বিতীয়, 
সংস্কৃত.ভাষা ও সাহিত্যের আপেক্ষিক অবহেলা । দক্ষিণ 
ভারতের নানা স্থানে প্রাদেশিক সাহিত্য প্রচারের ব্যা 
প্রচেষ্টা দেখিয়া আনন্দ হয়। এইরূপ প্রচেষ্টা অন্ত প্রদেশের 
অন্ুকরণের যোগ্য । অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্তই 
হইল-_তামিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবময় ফল সমস্ত 
বিশ্ববাসীকে দান করা। এই উদ্দেস্টসাধনের দ্বিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তামিল ভাষা! ও সাহিত্যে গবেষণার 
প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রাচ্যবিগ্া সম্মেলন উপলক্ষ্যে 
তামিলীয় গবেষণার জন্য নিমিত একটি স্বতন্ত্র গৃহের ঘার 
উদৃঘাটিত হইল। অন্নমালাই 78 সরকার, 


ater 


ভাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের 
প্রাদেশিক সাহিত্য প্রচারের ব্যবস্থী উল্লেখযোগ্য । ,সংস্কৃতি- 
রসিক ব্যক্তিমাত্রেই এই কার্যে আনন্দ বোধ করিবেন। এই 
কার্ষে আরও উৎসাহ সঞ্চারের উদ্দেন্তে প্রাচ্যবিস্তা সম্মেলন 
“yaa বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্ভালয় কতৃপিক্ষকে 
অনুরোধ জানাইয়াছেন যাহাতে তাহারা ইংরেজি অন্বান- 





সমেত তামিল সাহিতোর প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির শোভন সংস্করণ. 


প্রকাশ করিয়া সুধীসমাঁঞ্জে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। বস্তুতঃ 
এ জাতীয় প্রচেষ্টার সহিত কাহারও কোন বিরোধ থাকিতে 
পারে না। সং্কত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের 
সঙ্গে ইহার কোনও সংঘর্ষ বাধিবার কারণ নাই। 
দীর্ঘকাল সংস্কৃত ও তামিল সাহিত্য পাশাপাশি অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছে। তামিল ভাষাও অন্তান্ত ভারতীয় ভাবার 
মত সংস্কৃত ভাষা হইতে সাগ্রহে শব্দ গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্টি 
লাভ করিরাছে। সংস্কৃত তামিলের মিশ্রণে 'মপিপ্রবালম্” নামে 
এক অভিনব সাহিত্য গড়িয়া উঠিগাছে। রামায়ণের কাহিনী 
লইয়া রচিত কথ্রামায়ণ তামিল সাহিত্যের একথানি বিশিষ্ট 
pot! সম্প্রতি একজন সংস্কৃত কবি এই গ্রন্থের অংশ- 
বিশেষের »ংস্কৃতাহ্থবাদ্দ প্রকাশ করিয়াছেন। প্র'চীন 
তামিলনাদে সংস্কতচার ইতিহাসও কম গৌরবজনক নহে 
সংস্কৃত গ্ৰন্থ লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তামিল বর্ণমালার 
সংস্কার SAM গ্রস্থাক্ষরের সৃষ্টি হয়। এই অক্ষরে লেখা বহু 
গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপি এখনও নানা গ্রস্থপংগ্রহের মধ্যে 
প্রচুর পরিযাণে পাওয়া যায়। তামিলনাদের সংস্কৃত পণ্ডিত- 
দের লেখা সংস্কৃত গ্র-্থর সংখ্যাও কম নহে । অনেক ভাবত- 
বিখ্যাত পণ্ডিত এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের 
Wwe ও অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক 
"সাধক ও গ্রন্থকার ভাস্কর বায় এথানকারই লোক । ভাঞ্জোরের 
ALAS) মহল লাইব্রেরীর সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থের সংগ্রহ 


বিশ্বের সংস্কৃত রসিকসমা্জ সুপরিচিত । মহারাজ সাফো জী 


নানা স্থান হইতে বহু অর্থব্যয়ে ও প্রচুর UH অনেক পাঞু- 

\ লিপি সংগ্রহ করিয়া এই গ্রস্থাগারকে সমৃন্ধ করিয়া তোলেন। 

/কাঞ্চা, কুন্তকে|ণম্‌, AFA ব। দক্ষিণ মথুরা, FERN প্রভৃতি 

“” কেবল তীৰ্থক্ষেত্ৰ হিপাবেই প্ৰসিদ্ধি লাভ করে * নাই 

ইহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থান সংস্কৃতচার কেন্দ্র হিসাবেও 

বিখ্যাত। এখনও তামিলনাদে সংস্কৃতির অনুশীলন অপ্রচলিত 

বা বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও প্রাচীন ধবণের সংস্কৃত কলেজে 

ও আধুনিক স্থুলকলেজে সংস্কতের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা 
আছে। 

ভবে সংস্কৃতের প্রতি পূর্বকালের সেই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ 

আছ মন্দীভূত ' খই অবস্থা ভারতের প্রায় সর্বত্রই অল্প- 
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ভামিলনাদে সংস্কৃতচর্চ! 


৫৮১ 





বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। সংস্কতের সহিত উত্তর-ভারতায় 
প্রাদেশিক ভাষাসমুহেরও যোগাযোগ কেহ কেহ এখন আব 
তেমন স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তামিলনাদে এই 
ভাবটা ষেন অপেক্ষাকৃত একটু উগ্র সংস্কতকে যথীসম্তব 
এড়াইয়া চলিবার একটা চেষ্টা ষেন সুস্পষ্ট | তাই এখানকার 
প্রাচ্যবিদ্তা সম্মেলনেব বিবিধ অনুষ্ঠানেও সংস্কৃতির স্থান ষেন 
নিতান্ত গৌণ। তাই সম্মেলনে প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের 
সমাবেশ ত দুরের কথা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও সঙ্গীত অভিনয় 
প্রভৃতি ব্যাপারেও সংগ্কতের যথাযোগ্য স্থান ছিল বলিয়া মনে 
হয় ন? । মেয়েদের সাহায্যে বৈদ্িকগানের নমুনা পরিবেশনের 
চেষ্টা কতকটা নিয়মরক্ষার মতই হইয়াছিল । তামিলই সমস্ত 
অনুষ্ঠানে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সুবিশাল পরিধির মধ্যে কোথাও দ্বেবনাগর অক্ষরের সহিত 
সাক্ষাৎকার হইল না--'স্বাগতম্‌’ কথা পর্যন্ত কোথাও দেখা 
গেল ন'- অবশ্থ ইংরেজি ও তামিল ভাষায় আবৰাহনস্থডক 
শব্দসমূহের অভাব ছিল না। তীর্ঘক্ষেত্রেও অবস্থা প্রায় 
একই রূপ । ইংরেজিই এ সব স্থলে অন্ত প্রদেশের লোকের 
পরম অবলম্বন। মন্দিবে মন্দিরে ইংরেজি বিজ্ঞপ্তি হাটে- 
বাজারে ইংবেজি বিজ্ঞাপন- অতি সাধারণ লোকেরও 
ভাঙ্গা ,ইংবেজির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় অন্ত প্রদেশের 


শিক্ষিত লোকের সকল বিষয়ে একটা ধারণা লাভ ও 
Sle চালানর পক্ষে বিশেষ সহায়ক | 


ইংরেজি যেদিন আমাদের মধ্যে ক্রমশ অপরিচিত হইয়া 
পড়িবে সে দিন এই সব স্থানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের 
ga কি হইবে ভাবিবারু বিষয়। সংস্কৃত ভাষা না হউক 
অন্ততঃ দেবনাগরী বণুমালাও এই অবস্থায় বিশেষ উপযোগী 
হইবে সন্দেহ নাই। ভাঙ্গা ভাঙ্গ' ইংরেজি যে কাজ করি-, 
তেছে ভাঙ্গ! ভাঙ্গা দর্বভারত-গ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সাহাষ্যে 
সেই Sle আরও অনায়াসে হইতে পারে। সংস্কৃতকে বর্জন 
বা উপেক্ষা করিয়া আমরা সমগ্র ভারতের বন্ধনসুত্রকে 
শিথিল করিয়া ফেলিতেছি কিনা তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা 
কবা দ্বরকার। নূতন কিছু করি বা না করি বিভিন্ন ভাবার 
মধ্যে যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত রহিয়াছে বিভিন্ন প্রদেশের 
লোকের সঙ্গে ব্যবহারের সমধ ষণ্দ সেগুলির উপর জোর 
দেওয়া হয়--যদি দেবমন্দিবাদ্িতে নাগরীলিপিতে স্থান ও 
মৃতিগুলির নাম নির্দেশ করা হয় তাহা হইলে বিভিন্ন 
প্রদেশের লোকেব পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হয়। যদি সাধারণ 
শিক্ষিত লোকের মধ্যে মোটামুটি সংস্কৃতের জ্ঞান থাকে তাহা 
হইলে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে ভাবের ATER. 
প্রদানের অনেক সুবিধা হয়। সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না--সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সাধারণ জ্ঞান 


৫৮২ 
সংস্কৃত পুরাণকাহিনীর সহিত সাধারণ পরিচয় থাকিলেই যে 
সুবিধা হয় অন্ত কোন ভাষার সাহায্যে তাহা হইবার উপায় 
নাই। সংস্কৃত Ge আর কথ্যভাষা নয় সত্য-_সংস্কৃতকে 
are আর কথ্য বা রাষ্ট্রভাষার পরিণত করিবার চেষ্টাও কার্ধ- 
কারিতার fire হইতে সফল হইবে মনে করা চলে না। সে 
হিসাবে সংস্কৃত TS ভাষা হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু 
ভারতীয় ভাষাসমূহের শক্তি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির দিক্‌ হইতে 
বিচার করিলে সংস্কৃত চিরজীবী-_বিভিন্ন' ভাষা ইহাকে 
আশ্রয় করিয়া ইহার সাহায্যে শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আজও 
পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে । তাই অন্ত প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 
একটি ইংরেজি উক্তির অন্করণ করিয়া রলা যায়__সংস্কত 
মৃত কিউ সংস্কৃত চিরজীবী হউক । বর্তমান যুগে সংস্কৃত- 





প্রবাসী 





১৩৬২ 





চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বিচার "করিবার সময় সংস্কৃত 
ভাষার এই ব্যাবহারিক উপষোগিতার দিকটা চিন্তা “করিয়া 
দেখা দরকার । আমার মনে হয়, আমরা সে দিকে সকল 
সময় তেমন দৃষ্টি না দেওয়ার ফলেই সংস্কৃতবর্জনের একটা 
ইচ্ছা_-সংস্কৃতের প্রতি একটা ওদাসীন্ত ও অশ্রন্ধা নানা স্থানে 
দেখা যাইতেছে। তামিলনাদে ইহার সুষ্পষ্ট অভিব্যক্তিতে 
সংস্কৃান্থ্রাগী মাত্রেই Re হইয়াছেন। তবে শুনিয়া সুখী 
হইলাম দক্ষিণ ভারতের অন্ত স্থানে, বিশেষ করিয়া অন্ধে বা 
কেরলে, সংস্কৃতের প্রতি এইরূপ বিরূপতা নাই। সেখানে 
সংস্কৃতচর্চা অপেক্ষাকৃত বেশী-_সেখানকার ভাষার সঙ্গেও 
সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর -_সে যোগস্থত্রকে অস্বীকার 
বা fen করিবার আগ্রহ বা চেষ্টা সেখানে নাই। . $. 


০০ 


ৃ fstifwa বি কমপ্লেক্স 
শ্রীশরদিন্তু চৌধুরী 


ভিটানিন বি কমপ্লেক্সের, নাম শুনেন নি, শিক্ষিতদের মধ্যে এমন 
লোক বোধ হয় আজ খুব কমই আছেন | আজকাল কথায় কথায় 
চিকিৎসকেরা! ভিটামিন বি কমপ্লেক্স খাবার উপদেশ দেন। 
খাদ্যাল্লতা ও ভেজাল খান গ্রহণের দরুন পুষ্টির অভাব হয়ে আমাদের 
নানা রোগ জন্মে । ace ভিটামিন বা খাস্প্রাণের ক্রমাগত 
অভাব হেতু অধিকাংশ রোগ হয়| বেরিবেরি, বদহজম, কোর্ঠ- 
বন্ধতা, চর্ম্মরোগঁ; রক্তা্লতা, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ আজ আমাদের 
নিতাসঙ্গী। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা *ভিটাফিন বি বা reais 
"'খ’ AC আলোচনা করব।' 
'ষে জৈব উপাদান ( organic compound ) সমস্ত জীব- 
কোষে কাজের সহায় করে এবং উচ্চশ্রেণীর জীবের পুষ্টির জঙ্ক যা 
wary অপরিহার্য তাকেই থাচ্প্রাপ ‘a’ বা ভিটামিন ‘বি’ বলে। 


১৯২৬ সন পৰ্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা “ভিটামিন বি-কে একই রূপ . 


উপাদান বলে ধরতেন। এই বৎসর স্মিথ এবং হেনফ্রিকের 
গবেষণার ফলে প্রথম জানা যায়_-'ভিটামিন বি’ ছুটি উপাদান 
নিয়ে গঠিত । বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এ ছুটি উপাদানকে বিভিন্ন নামে 
অভিহিত করলেন । ইংলণ্ডে এদের নাম দেওয়া হ'ল “ভিটামিন 


far” ও “ভিটামিন fae?) বাংলায় আমর! খাম্ভপ্রাণ খ১ ও' 


াস্কপ্রাপ খং নাম দিতে ।পারি। 'থাছাপ্রাণ খ’তে দুটো উপাদান 
আবিষ্কৃত হবার পর বৈজ্ঞানিকের! Geese হয়ে আরও গবেধণা 
করতে লাগলেন_-নৃতন কোন উপাদান পাওয়া যায় কিনা। 
তান্বপর*্কষেক বৎসরের অবিরাম গবেষণার ফলে খানপ্রাপ খ'তে 
অনেকগুলো উপাদান আবিষ্কৃত হ'ল। তখন খাগ্ুপ্রাণ খ'কে আর 
সহজ সরল Moet] ধ বলে ধরা চলল না । বৈজ্ঞানিকেনা এর 


নাম দিলেন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বা জটিল থাদ্যপ্রাণ থ। Cie 
কয়টি উপাদান দিয়ে জটিল খানুপ্রাণ ‘a’ গঠিত তাদের নাম হচ্ছে_- ' 
(১) থান্চপ্রাণ খ১-_এনিউরিন বা থায়ামিন, (২) steed ৭২ বা 
রিবোক্যাবিন, (৩) নিকোটিনিক এসিড, (৪) খাল্চপ্রাণ ee, (৫) 
প্যাণ্টোধেনিক এমিড, (৬) বায়োটিন, (৭) ফলিক এলিড, (৮) ete- 
প্রাণ খ১২, (৯) ফলিনিক এসিড বা সাইট্রোভোরাম অংশ । - এই 
নয়টি উপাদান ছাড়া আরও পাঁচটি উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। 
এই পাঁচটি উপাদানকেও অনেকে থান্তপ্রাণ খ-এর BEES বলে 
মনে করেন। তবে এ সম্বন্ধে এখনও মতানৈক্য রয়েছে। 
এই পাঁচটি উপাদানের নাম হচ্ছে__-(১) ইনোসিটল, (২) কোলিন, 
(৩) প্যারা এমিনো বেনজ্রয়িক এপি, (8) খাঘ্প্রাণ খ১৩ ও (৫) 
wea, ১৪ ।' এই বিভিন্ন উপাদানগুলো নিয়ে পৃথকভাবে 
সংক্ষেপে কিছু বলি। ৃ 

খান্ভপ্রাণ খ১--এনিউরিন বা থায়ামিন £ উনবিংশ শতাব্দীতে 
মান্য যথন প্রথম কলে-ছ টা চাল খাওয়া WH করে, তখন থেকে 
“বেরিবেরি” -নামে অভিনব রোগের হুত্রপাত হয়। বৈজ্ঞানিকেঘা$ 
এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন | শেষে প্রমাণিত ~~ 
হয়, কলে-ছাট! চাল খাওয়ার জন্তেই এ রোগ হয়। টে'কি-ছাটা ' 
চাল খেলে এ রোগ হয়না । এই আবিষ্কারের পর সকলেরই 
জানবার কৌতুহল হ'ল টে'কি-ছাটা চালে এমন কি আছে, যার 
জন্ত তা খেলে বেরিবেরি (হয় না। ' বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে 
গবেষণা সুরু করলেন | .১৯২৬ সনে জ্যানসেন | ও ডোনাথ তিন্‌ 
কিলোগ্রাম তুষ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম এনিউরিন বিশুদ্ধ নবস্থায়' 
তৈরি করলেন | প্রায় একই সমে স্মিথ ও CER caret করলেন 


A od 
ata 1$-- সু্টামিন বি কমগ্লেকা 


পিলা ata aan eae eae am ca eae ean পাপা শপত তলাতল পাস 





যে, খান্প্রাণ খ দুটো উপাদানে গঠিত-_খান্ধপ্রাণ a> ও খান্প্রাণ 
থ২। তারা আরও বলেন যে, থা্ছপ্রাণ ৭১ উত্তাপে ক্ষণস্থায়ী আর 
থাগ্প্রাণ খং উত্তাপে অধিকক্ষণ স্থায়ী । ১৯৩৫-এ জ্যানসেন খাদ 
প্রাণ খ১-এর নামকরণ করলেন এনিউরিন 1 এনিউরিন মানে হচ্ছে 
“স্রায়বিক রোগ-প্রতিষেধক । আঙেরিকার উইলিয়ামস এর নাম 
দিলেন থায়ামিন। ১৯৩২ সন হতে ১৯৩৬ সন পর্য্যন্ত ক্রমাগত 
গবেষণা করে জা্শ্ানীর উইনডস, শেছে, প্র এবং আমেরিকার 
উইলিয়ামস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এনিউরিনের পরীক্ষামূলক রাসাতন- 
নিক সঙ্কেত (90010971081 formula) ও আণবিক সজ্জা (mole- 
cular structure) fafa করেন । অবশেষে উইলিয়ামস কতৃক 
কৃত্রিম উপায়ে এনিউরিন তৈয়ারি হওয়াতে এ বিষয়ের উপর 
ববনিকাপাত হ'ল। 

এনিউরিন এক প্রকার বর্ণহীন স্ফটিক । এই স্ফটিকের সঙ্গে 
একটি জল-অণু সংযুক্ত থাকে! ২৪৮-২৫০* সেন্টিগ্রেড তাপে এট 
গলে। শুদ্ধ অবস্থায় রাখলে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ১০০- সে্টিঞ্েড 
তাপেও নষ্ট হয় না। সময়, তাপ, অন্টান্ত কতিপয় জ্রব্যের সহ-অন- 
স্থিতি এবং আরও কয়েকটি কারণের উপর এর সহনশীলতা নির্ভর 
করে | HOD রান্না করবার সময় মুন দেওয়ায় এবং অতিরিক্ত fag 
। VERA খাদ্য প্রাণ ৭১ বা এনিউরিন নষ্ট হয়। 
‘ রাম্না-না-করা থাদ্যে এই খাদ্যপ্রাণ থাকে | গোটা APD, ডাল, 
দারুকাণু জাতীয় ছন্্রাক ( yeast ) ও বরাহ-মাংসে এই গাদ্যপ্রাণ 
প্রচুর পরিমাণে থাকে | কলে-ছাটা চাল ও ময়দায় তুষ অংশ থাকে 
না বলে, এদের মধ্যে খাদ্যপ্রাণ থ১ খুব সামান্ত পরিমাণে থাকে | 
তা ছাড়া সুপারি-জাতীয় ফল, ডিম ও প্রাণীর যকৃতনিঃস্থত রসে 
এই থাদ্যপ্রাণ প্রচুর থাকে । তবে দারুকাণু জাতীয় ছত্রাকেই 
এই খাদ্যপ্রাণ সবচেয়ে বেশী থাকে । দুধে এই খাদ্যপ্রাণ কম 
ধাকে। 

এনিউরিন শর্করা-জাতীয় খাদ্য হজম করায় সহায়তা করে। 
প্রাণীর খাদ্যে যদি এনিউবিন কম অথচ শর্করা বেশী থাক্কে 
তবে শরীরে ন্াধুরোগ প্রতিষেধকের অভাব পরিলক্ষিত হয় । বমি, 
বদহজম. পাকস্থলীর ক্ষত ইত্যাদি রোগের দকন এনিউরিন গ্রহণের 
EM কমে যায় । দেহে এনিউরিন বেশী দিন সঞ্চয় করে রাণা 
বার না। একজন হৃষ্টপুষ্ট লোকের দেহে প্রায় ২৫ মিলিগ্রাম 
[নিউরিন থাকে । হংপিণ্ডে, মাথায়, কিডনী ও যকৃতে এনিউরিন 
~ সবচেয়ে বেশী থাকে । শরীরের অতিরিক্ত এনিউরিন গ্রত্রাবের 
সঙ্গে বেরিয়ে যায় । কাউগিল বলেন যে, একজন সুস্থ সবল 
FHS লোক যদি দৈনিক ৩০০০ ক্যালেরি খাদ্য খায়, তবে সে থাচ্যে 
তার অন্ততঃপক্ষে ০৯ মিলিগ্রাম এনিউরিন থাকা প্রয়োজন । তবে 
অনেকে ভার এই মতবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। 

এনিউরিলের অভাবে অনেকগুলো কঠিন কঠিন রোগ হয়। 
বেরিবেন্লি এবং স্নায়বিক geste এনিউর্রিনের “অভাবে হবে 
থাকে । তা ছাড়া হৃৎপিণ্ডের ক্ষত, বমনেচ্ছা, বদহজম, কোর্ঠ- 


কাঠিষ্ক প্রভৃতি রোগও এই খাদ্যপ্রাণেব অভাবে হয় জরাধুর 
ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসেবে অনেকে আগে থেকে এনিউরিন 
ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে থাকেন | খেলোয়াড় ও শ্রমজীবীদের খাদ্যের 
সঙ্গে এনিউরিন গ্রহণ করা খুবই সমীচীন | 

থাদ্যপ্রাথ খ১ নিয়ে বহু Oye আবিষ্কৃত হয়েছে সত্য, তবে সুস্থ 
লোকের দেহে এর ঘাটতি মেটাবার as এই খাদ্যপ্রাণযুক্ত থা'দ্য 
গ্রহণই শ্রেয়ত্বর । ঢে কি-ছাটা চাল ও জাতাপেষা আটা খেলে এই 
খাদ্যপ্রাণের অভাব হয় না। তবে অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসকের 
নির্দেশ নেওয়া! অবশ্য কর্তব্য | 

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এনিউরিন খুবই ব্যবহৃত হয়। বেবিবেরির 
ত ইহা প্রধান উষধ। ফরহস ও ক্রেমার বলেন, গিঁটবাতের 
বেদনায় এনিউরিন ব্যবহারে বেদনার উপশম হয় | অনেক চিকিৎসক 
গলগ্রন্থি রোগে এনিউরিন ও ভিটিন বি কমপ্লেক্স "একসঙ্গে 
ব্যবহার করবার নির্দেশ দেন । TERE রোগেও এনিউরিল ব্যবহার 
করে শর্করা-ধাদ্য সহা করবার ক্ষমতা বাড়ানো! যায় । গর্ভবতী 
সত্রীলোককে স্বাস্থ্যরক্ষার্থ অনেকে এনিউরিনধুক্ত খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ 
দেন। অনেক চিকিৎসক sess ও অন্তান্ত উধধের সহিত 
এনিউবিন ব্যবহার করে থাকেন । 


রিবোক্র্যাবিন £ ১৯৩২ সনে ভরবুর্গ এবং ক্রিশ্চিয়ান নিম্ন 
ছত্রাক থেকে এক প্রকার নতুন হলদে পাচকরস বের করেন | পরে 
আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এর নাম দেন রিবোক্র্যাবিন। 


ডিম, দুধ, যকৃৎ, কিডনী, মূত্র, ঘাস, মাছের চোখ, বালি 
এবং BINS রিঝোক্রলাবিন পাওয়! Ae | শাকপাতা যত সবুজ ও 
টাটকা হবে তত বেশী রিবোক্র্ণাবিন হাতে পাওয়া যাবে । মাংসে 
রিবোক্ক্যাবিন মোটামুটি মন্দ নাই । তবে মাছে এই খাদ্যপ্রাণ 
কম থাকে৷ 


রিবোক্লাবিন সুচ্যাকৃতি শ্কটিকরুপে পাওয়া ae) এর বর্ণ 
হলুদ ও বাদামীর মাঝামাঝি । এটা জলে কম uty, চবিতে 
মোটেই দ্রাব্য নয়ু__ক্ষারঘটিত দ্রবামীতে (alkaline solution) 
খুব বেশী দ্রাব্য। অম্ন-দ্ৰবাণীতে ( acidic solution ) এটা 
অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় । আলোকে এই থাদাপ্রাণ বেশীক্ষণ টেকে 
না। সেজন্ত কালো কাগজে ঢাক নলে এই থাদ্যপ্রাণ রাখা 
হয়। যিবোক্লাবিন একটি জটিল জৈব পদার্থ ( complex 
organic compound ) | এর আণবিক-সজ্জা fetes 
হয়েছে। 

রিঝোক্রযাবিন উত্তাপে স্থায়ী হয়, claw সাধারণভাবে aH 
করলে, এটা খুব বেশী নষ্ট হয় না। তবে রান্নায় ক্ষার বেশী দিলে 
নষ্ট হতে পারে। দুধের বোভল অনেকক্ষণ রোদে রাখলে 
নিবোক্রণাবিন নষ্ট হয় । দুধ পাস্তরের পদ্ধতিতে সংরক্ষিত *করসে 
রিবোক্ক্যাবিন নষ্ট হয় না। কষিয়ে রায়া করলেও মাংসের 
রিবোয্ল্যাবিন বেশী নষ্ট হয় না । Size ছত্রাক থেকে রিবোক্রযাবিন 





thes প্রবাসী 
পৃথক করা সম্ভব নয়। ছত্রাককে সিদ্ধ করে তারপর ০ 
রিবোক্লাবিন সংগ্রহ করা হয় | 


রিবোঙ্ক্যাবিনের অভাবে, অনেক রোগ হয় । অধিক দিন 
' খাদ্যে রিবোক্লাবিনের অভাব হতে থাকলে চক্ষুরোগ হতে পারে | 
এই খাদ্যপ্রাণের অভাবে' বক্তাল্পতা রোগ হয় কিনা, তা এখনও 
নিশ্চিত ভাবে জানা যায় নি। মান্য যত বেশী প্রোটিন খা খায়, 
তার দেহ হতে তত কম রিবোক্যাবিন নির্গত হয়। দেহে 
রিবোয্লাবিনের ক্রিয়া ware খাদ্াপ্রাণের উপস্থিতিতে অধিকতর 
ভাল হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যপ্পারোগীর শরীরে ৱিবোয্লাবিন ও 
লিকোটিনিক এমিডের অভাব থাকে । আমাদের দেশে বেশীর ভাগ 
লোকেরই এট থাদ্যপ্রাণের অভাবজনিত কুল ভুগতে হয়। এর 
অভাবে eb, জিবে বা মুখে ঘা হতে পারে । 

@) ও পুরুষ ভেদে মানুষের শরীরে দৈনিক কতটা রিবোক্লাবিন 
প্রয়োজন তা নির্ণয়ের চেষ্টা হয়েছে | বয়স, পরিশ্রমের অনুপাত, 
খাদ্যগ্রহণ-ক্ষমতা। অমুদারে রিবোফ্রযাবিনের দৈনিক আবশ্বকতার 
পরিমাণ বাড়ে কমে । গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বেলায় দৈনিক খাদ্যে 
রিবোক্্যাবিন বেশী থাকা দরকার । সাধারণতঃ বয়ম ও অবস্থার 
তারতম্য অমুদারে মান্থষের দৈনিক ০'৬ মিলিগ্রাম খেকে 2's 
মিলিগ্রাম পর্যাস্ত হিবোস্গাবিন প্রয়োজন হয় | 

নিকোটিনিক এমিড £ যদিও ১৮৬৭ সনে নিকোটিনিক এসিড 
প্রধম আবিষ্কৃত হয়, তথাপি ১৯৩৮ সন পর্যন্ত শরীররক্ষায় এর 
,আদৌ কোন অবশ্তকতা আছে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা হয় নি। 
এ সনে ভাববুর্গ এবং তীর সহৃকশ্মিগণ প্রমাণ করলেন, নিকোটিন- 
ames কো-ডি-হাইফ্রোজেনের সক্তিয় অংশ । সেই সময় কুন 
এবং ফেটার প্রাণীর হৃংপিণ্ডের aman অংশ থেকে নিকোটিন- 
এমাইড তৈরি করলেন । তার পর বিজ্ঞানীদের জ্ঞানবার কৌতুহল 
হ’ল--বে পদার্থ হাংপিণ্ডে পাওয়া গেল শরীর-বক্ষায় তার কোন 
প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা | এ নিয়ে গবেষণা করতে করতে BB ও 
'এলতেজেম এবং wae কতিপয় বিজ্ঞানী দেখলেন, পুষট্টিকার্ষোর 
সহায়তার জন্য নিকোটিনিক এমাইডের আবশ্যকত! আছে বিশেষ 
করে কতিপয় জীবাণুর বেলায় ত এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য | 

কুকুরের ‘gu-fee’ (black tongue) নামক রোগে 
নিকোটিনিক এসিড বাবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেল । এই 
রোগের লক্ষণ হচ্ছে কুকুরের গায়ে গু টি বের হয়, পেট খারাপ হয় 

এবং চামড়া ফেটে গিয়ে সারা গায়ে ঘা হয়। মানবের চামড়া, ফেটে 
হে ‘পেলাগ্রা’ ( Pellagra ) নামক রোগ হয়, তাকে কুকুরের কৃষ্ণ” 
জিভের অনুরূপ রোগ মনে করে বিজ্ঞানীরা এই আশা পোষণ করলেন 
যে, নিকোটিনিক এসিড মান্তুষের পক্ষেও কার্ধাকরী হবে 1 পরে অবশ্য 
প্রমাণিত হ’ল, কেবল নিকোটিনিক এমিডের অভাবেই পেলাগ্রা হয় 
না, ware থাস্তপ্রাণের অভাবও এর জন্ত দায়ী । পেলাগ্রা প্রতি- 
রোধে সক্ষম হবে এই আশায় বৈজ্ঞানিকেরা নিকোটিনিক এসিডের 
নাম দিয়েছিলেন, PP বা Pellagra Preventing factor, 





১৩৬২ 


১১৪২ সনে আমেরিকার tig ও 
পুষ্টি পরিষদ নিকোটিনিক এসিডের নামকরণ করেন নিয়্াসিন। 
সেই অমুসারে নিকোটিনিক এনিড এমাইডের নাম হয নিয়াসিন 
এমাইড | 

নিকোটিনিক এসিড এক প্রকার সাদা শ্ষটিকাকার দ্রব্য। এটা 
২২৮-২২৯" HBAS তাপে গলে । এই এসিড জল ও 
দ্রাব্য। সাধারণ রান্নায় এ বেশী নষ্ট হয় না। 

সমস্ত জীবস্ত' কোষেই নিকোটিনিক এসিড পাওয়া বায়। 
প্রাণীর বকৃৎ ও কিড নীতে, শরীরের কতিপয়-প্রস্থিতে, ছত্রাক এবং 
CATE] শস্তে, মাংস ব্যান্ডের ছাতা ও কড়াইশুটিতে এই খাচপ্রাণ খুব 
বেশী থাকে । কলে-ছাটা চাল ও কলে-ভাঙা ময়দায় নিঝোটিনিক 
এনিড নেই বললেই চলে । ফল, শাকসম্ভী ও দুধে এই খাতপ্রাণ . 
খুব সামান্ত থাকে । মাংসনিঃহ্থত রসে নিকোটিনিক এসিড প্রচুর 
পরিমাণে থাকে। জীবিত কোষে এই creas নিকোটিনিক এসিড 
হিসাবে না থেকে এমাইড রূপে বা পাচকরমের সহিত রাসায়নিক 
বন্ধনে যুক্ত হরে জটিল দ্রব্য সৃষ্ট করে থাকে । আমেরিকায় পাউ- 
কুটিতে নিৰ্দিষ্ট পরিমাপ নিকোটিনিক এসিড যোগ করে একে পুষ্টিকর 
করা হয়। ইংলঞে প্রতি ১০০ গ্রাম পাউরুটিতে sew মিলিগ্রাম 
নিকোটিনিক এসিড দেবার রীতি আ.ছ। 

পূর্বেই বলেছি, নিকোটিনিক এসিড শরীরে নিজের বাত 
নিয়ে থাকতে পারে না--দেহে জটিল রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ারি 
করে। টবজ্ঞানিকেরা এই জটিল পদার্থের নাম দিয়েছেন, DPN 
( অর্থাৎ Di-phospho-pyridine nucleotide ) এবং TPN 








অর্থাৎ পেলাপ্রা-প্রতিষেষক। 


(অর্থাৎ Triephospho-pyridine nucleotide )1 এই 


ছুটি জটিপ্ পদার্থ কো-ডি-হাইফ্রোজেনেমের দুটো রূপ । 

CHa একটি কঠিন অন্ধ । এ রোগে রোগীর চামড়া ফেটে 
ঘা হয়, তার সঙ্গে বদহজম, পেটের অসুণ ইত্যাদি হয়। রোগী 
আলো সহ করতে পাবে না। নিকোটিনিক এমিডের অভাবের 
সঙ্গে SBS খাভপ্রাণের অভাব ঘটলে এ রোগ হয়।' 

শর্করাজাতীর te হজমের জন্ত যে DPN ও TPN একান্ত 
প্রয়োজনীয় এ সম্বন্ধে চিকিৎমকগণ এখন একমত। পেলাগ্রার 
চিকিৎসায় শুধু নিকোটিনিক এসিডে কাজ না হলেও, নিকোটিনিক 
এমিভ যে অবশ্ুপ্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর fore if 
নাই। কতকগুলো জীবাণুবদ্ধির as নিকোটিনিক এসিড প্রয়োষন | 
এর Gore জিভ ফেটে ঘা হতে পারে। বহুমৃত্র রোগী খান স্বন্ধে * 
নানা বাধানিষেধ মেনে চলতে চলতে শেষ পর্য্যস্তচর্শ্বরোগে আক্রান্ত 
হয়। ক্রডিয়'্ড ও. হফম্যান বলেন, নিকোটিনিক এপিডের অভাব 
ঘটায় এরূপ হয়। তারা এরূপ রোগীকে নিকোটিনিক এসিড 
এমাইভ দিয়ে চিকিৎসা করে নাকি ভাল ফল পেয়েছেন। হাপানি 
রোগীর চিকিৎসায় কয়েকজন চিকিৎসক নিকোটিনিক এসিড ব্যবহার 
করেছিলেন? তবে এ সম্বন্ধে উপকারিতার কথা অনেকেই স্বীকার 
করেন না। তাঁরা বলেন, নিকোটিনিক এমিড হাপানি রোগীর 


৯ পিরিডক্সল ও পিরিডক্সামিনের সঙ্গে পিরিডব্সিনও থাকে । 


ধান্তন 


ভিটামিন বি কমপ্পেক্স 


৫৮৫ 





উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। css নিকোটিনিক 
এসিড ব্যবহার করে বধিরতা কমাবার চেষ্টা করেছিলেন 1 গলজিহার 
ও পপকিন প্রায় ১০০টি মারাত্মক মাথাধরা রোগীকে নিকোটিনিক 
এসিড দিয়ে চিকিংসা করে ভাল ফল পেয়েছেন বলে দাবি কধেন 


Ne ead des ১৯৩৪ সনে গিঅয়েগি এই থান্বপ্রাণের 


* অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সনে কয়েকজন বিজ্ঞানী এই খাছ- 
প্রাণ পৃথক ববেন | সেই বৎসরই এর রাসায়নিক সন্কেতও স্বিয়ীঠত 
হয়। এ একটি জটিল জৈব পদার্থ । এর রাসায়নিক সঙ্কেত হচ্ছে 
২-মিথাইল--৩-হাইড়োক্সি_-৪ : ৫ ডায়-হাইডোন্সি মিথাইল 
পিরিডিন। ১৯৩৯ মনে আমেরিকার হ্তারিস এবং ফোকারস পৃথক 
ভাবে এই পদার্থ তৈয়ারি করেন । সেই বৎসর কোন মাহেবও ইহা 
আলাদাভাবে তৈরি করেন। পিরিডাক্সন, পিরিক্সাল এবং 
পিরিচ্ক্মামিনের ‘eg’ একই কপ বলে এই তিনটিকেই থাত্তপ্রাণ ৭৬ 
গোষ্ঠির বলা হয়। ১৯৩৮ সনে কুন এর নামকরণ করেন 
এডারমিন । পর বৎসর গি-অয়েগি এবং একহ'র্ট এর নাম দেন 
পায়োরিডগ্রিন । ১৯৪০ সনে আমেরিকান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন 
এই নাম গ্রহণ করেন। 

অনেক থাই থাণ্প্রাণ খঙ আছে। উদ্ভিজ্জ-জাতীয় থাছে। 

Bale, 

UH, IU, শহ্য ও ডালে এই থান্প্রাণ বেশী থাকে। 

অন্কুরিত ছোলা ও শস্যে এই াছপ্রাণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। 


« শাকসজী ও দুধে ইহা যথেষ্ট থাকে | 


মুয়েলার এবং ফিপটার থান্তপ্রাণ ৭৬শূল্ত AD থাইয়ে আট জন 
লোকের উপর তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করেন । এর ফলে দেখা গেল 
তাদের চোখ, নাক. এবং দুধের চারিদিকে চর্ণক্ষত হয়েছে । are 
প্রাণ থ৬ ব্যবহারে সে রোগ সেরে গেল। অনেকে স্নাযুহ্বোগে 
থান্যপ্রাণ থ৬-এর উপকারিতার কথা বলে থাকেন। 

প্যণ্টোথেনিক এসিড } ১৯০১ সনে বিজ্ঞানীরা বায়োস নামে 
একট জৈব পদার্থের অস্তিত্ব অনুমান করেন। পরে জানা যায়, 
ছত্রাকের বংশবিভূতির অন্য এর আবশ্যকতা আছে । ১৯৩০ সনে 
RFS এবং যকৃংনিংস্থত রস ব্যবহার করে মুরগী-ছানার পেলাগ্রা 
রোগ সায়ানো হয়। ১৯৩৯ সনে উইলিয়ামম প্যান্টোথেনিক এসিড 
পৃথক রূপে তৈরি কর্পেন। পর বংসর এর অণুসজ্জা স্থিরীকৃত 
হয়। তিনিই এর নামকরন করেন প্যাণ্টোথেনিক এসিড । তিনি 
বলেন, এ ছত্রাকের বংশবৃদ্ধির সহায়তা করে। 
age-farzs তরল অংশে ( filtrate factor ) প্যান্টোবেনিক 
থাকে। এ ব্যবহার করে ইহুরের গায়ের পাকা পশম কালে' করা 
ষায়। . 

ছত্রাক, Wes, কিডনী, আটার ভূষি এবং মরে সবচেয়ে বেশী 
পরিমাণে প্যান্টোথেনিক এসিড থাকে। soy প্রচুর পরিমাণে 
প্যা্টোথেনিক এসিড থাকলেও কল-ভাঙা আটায় গ্রায় শতকরা ৫০ 
ভাগ এসিড নষ্ট হয়ে যায়| অন্ুরিত NOS এই থাণপ্রাণ বেশী 


w 


পরে ‘দেখা যায়, 


ধাকে। মাংস র ধবার সময় এই থাগ্প্রাণের প্রায় হুই-তৃতীঘাংশ 
নষ্ট হয়ে যায়। 

প্যাণ্টোথেনিক এসিড ব্যবহার করে ইহরেব পাকা পশম ক'লো 
হয় দেখে অনেক বিজ্ঞানী আশা Bera, হয়ত মানুষের পাকা চুল 
কালো করতেও এ উপযোগী হবে । কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করে বিজ্ঞানীরা বিফলমনোরথ হন। 

বাযোটিন £ ইদুরকে ডিমের শ্বোংশ ক্রমাগত বহুদিন crs 
দিলে তার উপর একটি “্বষময় ক্রিয়া ( torre effet) লক্ষিত 
হয়। এর প্রতিকারের oy ছত্রাক, age উত্তানি থেকে একপ্রকার 
নূতন ান্প্রাণ তৈয়'ৱি করে Rarzq টপর প্রয়োগ করা ভ'ল। 
তাতে এই বিষময় ক্রিয়ার হাত থেকে Baa fap লাভ করল | 
এর পর দ্বত্রাকের 'বায়োসা নিয়ে গাবষণা চলছে থাকে । কোয়েগল 
এবং টয়েনিস ডিমের কুম্থম থেক বায়োটিন স্কনীকাঙ্চারে পৃথক 
করেন। তারা এক-চতুর্থাংশ টন gee থেকে মাত্র ১ মিলিগ্রাম 
বায়োটিন তৈরি করেন । বিজ্ঞানীত্া আরও গবেষণা করে দেগলেন 
ষে, যবক্ষারজানসংগ্রহক্ক জীবাণুর (nitrogen fixing bacteria) 
বংশবুদ্ধির ew কো-এনজাইম-আর . 0 -enzyme RB ) নামে ca 
থাগপ্রাণ দরকার হয় তাও বায়োটিল 1 apr থেকেও বায়োটিন তৈরি 
করা হয়। ১৯৪৩-এ হ্যারিস ও Fa সহকম্মীরা মার্ক লেবরেটবিতে 
বায়োটিন তৈরি করেন | কয়েগল বলেন, বায়োটিন ছু'প্রকার__- 
Biotin D এবং Biotin B | 

বায়োটিন জল ও সুরাতে দ্রাবা, কিন্তু চক্কিতে ও তৈলে 
অপেক্ষাকুত কম দ্রব্য । এর Gis সরু সক সুচের মত। 

ছত্রাক, ষকৃৎ, কিডনী, মুরগীর মাংস, ডিম, মটর, কোকো এবং 
শৃস্তে বায়োটিন পাওয়া যার । ages শৃস্তে বায়োটিন বেশী 
থাকে। BA করায় বায়োটিনের শতকরা ২৩ ভাগ নষ্ট হতে 
পারে। 

বহুদিন ধরে খানে বায়োটিনেন অভাব ঘটতে থাকলে চর্ণুক্ষত 
হতে পারে। তবে বায়োটিনের অভাব মানুষের পক্ষে কতটা 
ক্ষতিকর হয়, সে সম্বন্ধে এখনও মতানৈক্য আছে। 

ফলিক এসিড £ মিচেল, শ্লেল এবং উইলিয়াম পরীক্ষা করে 
পালং শাকে এক প্রক'র BAR পদর্থ আবিকার করেন | তারা এর 
নাম দিলেন ফলিক এসিড! জীবকোষের পুষ্টির জন্যে এই অল্প 
আবশ্যক । SATS সাহেব AH. থেকে এই অঙ্গ তৈয়ারি করেন । 
১৯৪৪ সনে মিচেল, CHA এবং উইলিয়ামদ পালং শাক থেকে 
ঘনীভূত ফলিক এসি ( folic acid of high concentra- 
tion ) Bara করেন। আবার কয়েকজন বিজ্ঞানী শ্কটিকাকারে 
ফলিক এসিড তৈরি করেন। ১৯৪৫-এ আমেরিকার লেডারলে 
লেবৰেটরিতে বাণিজ্যিক চাহিদ' অস্থায়ী ফলিত এসিড প্রস্তুত 
করবার SB অনেক গবেষণা হয়। এই লেবরেটরি শেষ পর্য্যন্ত 
বেশী করে ফলিক এসিড তৈয়ারি করতে সক্ষম হয়। 


ফলিক এসিড একটি abe স্বাসায়নিক জৈহ পদাথ । কাচা 


৮৬ 





গাঢ় সবুজ বর্ণের শাক এবং যকুতের মধো ফলিক এসিড সবচেয়ে 
বেশী থাকে ।- পালং শাকেই সবচেয়ে বেশী ফলিক এসিড ধাকে। 


গমে মাঝারি পরিমাণ ফলিক এসিড থাকে। শাকসভীর মূল, টম্যাটো, 


শশা, ঈষৎ সবুজ শাক, কলা, শৃকরের মাংস, ভেড়ার মাংস, পনির, 
ছুধ, MB এবং চালে ফলিক এসিড বেশী থাকে না | 
ae করায় ফলিক এসিড বেশী ad হয়। 
ফলিক এসিড বেশীক্ষণ রাখলেও তা নষ্ট হয়ে বায়। 
রাখলে এ বেশী নষ্ট হয় না। Ate বলেন, রান্নার দরুন ০৬ 
মিলিগ্রাম ফলিক এসিড কমে গিয়ে ০১৬ মিলিগ্রামে দাড়ায় । 
ফলিক এসিড শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক হলেও অনেকসময় 
এর অতিরিক্ত ক্রিয়া বন্ধ করবারও আবশ্যকতা হয়ে থাকে । TTD 
ফলিক এসিডের কতকগুলো sae নির্ধারিত হয়েছে । sing 
এসিড জীবীকোষে বিভা্ন-ক্তিয়া ঘটায় । cae ক্যান্সার ও 
লিউকেমিয়াতে ফলিক এসিডের শত্র-গোর্ঠী ৰাবহৃত হয়। 


ফলিক এসিড আবিষ্কারের পর, অনেকে VHS রোগে এর 
ব্যাপক ব্যবহার সুক করলেন। প্রথম প্রথম সকলেরই মনে 
হয়েছিল, দাঝাত্বক রক্তাল্লত! রোগে ( Pernicious anaemia ) 
ফলিক এসিড খুব কার্ধাকরী হবে । কিন্তু শীত্রই সে ধারণা দূর হয়। 
দেখা গেল, প্রথম প্রথম ফলিক এসিড, বাবহার করে রোগের 
থানিকটা উপশম হলেও রোগ পুনরায় অত্মপ্রকাশ করে । আজকাল 
মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগে ফলিক এপিড ব্যবহার করবার নির্দেশ 
CHOU হয় মা। আবার লৌহঘটিত পদার্থের অভাবে বা লিউ- 
কেমিয়া রোগজনিত যে রক্তাল্লতা হয়, তাতেও ফলিক এসিড বিশেষ 
কার্যকরী নয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের রক্তান্নতায় ফলিক এসিড 
ব্যবহার করে অনেকে ভাল ফল পেয়েছেন বলে দাবি করেল। 
রক্তারতা হবো চিকিৎনকেরাই নি্ঠারণ করবেন ফলিক এসিড বা 
খান্প্রাণ খ১২ কোনটি কাধ্যকরী হবে। 


খান্ডপ্রাণ খ১২ £ ১৯২৬ সনে মিনো ও মারফি মারাত্মক 
TSH যকৃৎ ব্যবহার করে সুফললাভ করেন। কিন্তু যকৃতের 
বে পদার্থের ow এই রক্কাল্পতা দূর হয় তা পৃথকভাবে তৈয়ারি 
করবার BH গবেষণা চলতে থাকে । ১৯৪৮ সনে আমেরিকার 
বিকেস ও Sty সহকম্মিগণ এবং Braces লিসটার Pay পৃথকভাবে 
গবেষণা! করে APR থেকে খান্তপ্রাণ খ১২ তৈহারি করলেন । ওয়েষ্ট 
ও উঙ্গলে পরীক্ষা করে দেখলেন, খাপ্রাণ খ১২ মারাত্মক রক্তাল্পভার 
গুনরাক্রমণ প্রতিরোধ ত করেই, তা ছাড়া রক্তাল্লতা-সহ গ্রন্থির ক্ষয় 
নিবারণেও ইহা! সবিশেষ কাধ্যকরী। প্রথম অবস্থার যকৃৎ থেকে 
এই খাডপ্রাণ তৈরি কর! হয়েছিল। কিন্তু পরে ট্রেপ্টোমাইসিন 
প্রস্তুতিকালে বে পরিত্যক্ত দ্রব্য পাওয়| বায়, তা থেকে বাণিজ্যিক 
চাহিদা মেট্রাবার উপযুক্ত পরিমাণ ধাত্তপ্রাণ ৭১২ তৈয়ারি করবার 
উপায় আবিষ্কৃত হয়। . ? 


খাদধপ্রাণ 432 গাঢ় লাল সু সুচ্যাকৃতি eRe) একটি অণুর 


সাধারণ তাপে 


প্রবাসী 


কিন্তু ঠাণ্ডার ' 


১৩৬২ © 





সঙ্গে কোবণ্ট ধাতু জটিল যৌগিক aa তৈয়ারি করে ধাকে। একটি 
সায়ানাইড গোষ্ঠীও কোবণ্টের সহিত জটিল অবস্থায় থাকে । - 
খান্ভপ্রাণ খ১২-_যকৃৎ কিডনী এবং ট্রেপ্টোমাইসিস প্রিসিয়াদের 
পুটটিকর মাধ্যমে বেইী পাওয়া যায়। মাংস, দুধ, পনির, ডিম এবং 
মাছেও CBA খ১২ থাকে । TI ও ছত্রাকে খাচপ্রাণ ১২ 


বেশী থাকে না । প্রাণীর বিষ্ঠা ও পেতেও এই খাদ্যপ্রাণ পাওয়! | 


A খাদ্যপ্ৰাণ থ১২ মারাত্মক রক্তাল্পতা রোগ সারায় । আমিষ- 
জাতীয় উপাদান হজম করাবার SMe এই থাদ্যপ্রাণের আবশ্যকতা 
আছে। অনেক চিকিৎসক ef রোগে এই খাদ্যপ্রাণ , ব্যবহার 
করে ভাল ফল পেয়েছেন। শিশুদের বৃদ্ধির সময় থাদ্যপ্রাণ খ১২ 
খুবই আবশ্যক | 

ফলিনিক এসিড £ ১৯৪৮-এ সবারলিক ও বউম্যান বলেন, 
AHS ও যক্বং-নিঃহৃত রস এবং অন্যান্ত যে সব ew মারাত্মক রক্াল্পধা 
প্রতিকারে কাধ্যকরী, তার মধ্যে লিউকোনই্ক সাইট্রোভোরাম 
নামে জীবাণুর বৃদ্ধির সহায়ক এক প্রকার উপাদান আছে। পরীক্ষা 
করে দেখা গেল, এটি ফলিক এসিড বা খাদ্যপ্রাণ খ১২-এর কোনটিই 


নয়। ভায়া অনেক চেষ্টা করে ঘনীভূত আকারে এই উপাদান ' 


রি 


পৃথক করেন । পরে অবিশোধিত যকৃৎ-রস থেকেও এই উপাদান 
তৈয়াহি করা হয়। গঠন ও গুণে ফলিক এসিডের সঙ্গে এই 
উপাদানের খাঁনিকটা মিল আছে বলে এর নাম দেওয়া হয় ফলিনিক' 
এসিড | মানব-শয়ীরে এয কার্যকারিতা সম্বন্ধে এখনও গবেষণা - 


চলছে। . | » 


ইনোসিটল £ ১৯৪০ সনে উলি সাহেব পরীক্ষা করে বলেন, 
ইনোনিটল ব্যবহার করে “ইছুরের লোম বৃদ্ধি হয়। প্রায় সকল 
প্রাণী এবং উদ্ভিদের - মাংসতত্ততে, ফলে ও Hcy ইনোদিটল 
থাকে । মানৰ-শরীরে ইনোসিটলের আবশ্যকতা কি, তা এখনও 
গ্রবেধণাধীন । খাদ্যপ্রাণ খ-এর HERS অন্তান্ত উপাদানের মত 
পাচক-রসে এই খাদ্যপ্রাণ দৃষ্ট হয় না, তবে প্রাণীর মাংমতত্ততেই 
(Tissue) এ ধাকে। | 

কোলিন 3 ‘কোলিন'-কে খাদ্যপ্রাণ খ-গোঠীর BEY S করায় 
মতভেদ আছে। কোলিন পুরীর সহারক-_মাংসতন্ত গঠনে 
সাহায্য -করে। এর অভাবে শরীর অসুস্থ হয়। এসপারগাস, 
যব, কুটি, মাখন, বাধাকপি, গাজর, পনির, ডিম, কিডনী ও.. 
যকৃতে কোলিন পাওয়া যায় বেষ্ট বলেন, কোলিনযুক্ত খাদ্য 
খাইয়ে Boa যকৃতের অতিরিক্ত চবি কমানো বায়। cies 
কোলিনকে লিপোট্রোপিক ফ্যাক্টর বলে। কোলিনের অভাবে 
Bacay রক্তের উচ্চ চাপও প্রশমিত হয়। মানুষের যকৃতের গীড়ায় 
কোলিন ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। 

প্যারা এমিনো বেনজয়িক এসিড £ প্যারা এমিনো বেনজহিক 
এসিওকে সংক্ষেপে পাবা (PABA) বলে । পাবা ফলিক এমিডের 
একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । মানুযের পুষ্টির জন্যে এটি অত্যাবশ্যক । 
তবে পুষ্িদাধনে এর সঠিক for এধনও গবেষণার বিষয়। অনেকে 


a 


/ 


টি 


ফাস্তন 





eet 
পাবাকে থাদ্যপ্রাণের প্রাণকেন্্র বলে থাকেন। 
প্রথমে পাব। আবিদ্ধার করেন। ১৯৪০ সনে একে খাদাশ্রাণ 'ধ'-এর 
অস্তভু ক্ত করা হয়| যে যে দ্রব্যে ফলিক এসিড পাওয়া যায়, পাবাও 
তাতে আছে। কেননা CMS বলা হয়েছে যে, পাবা ফলিক এসিডের 
২ অবিচ্ছেড অঙ্গ পাবা প্রখর র্যালোক থেকে চামড়াকে রক্ষা করে। 
\ CRD অনেকে পাবার প্রলেপ গায়ে মেখে রোদে বের হবার 
উপদেশ দিয়ে থাকেন। কয়েকটি চণ্দরোগ নাকি পাব| ব্যবহারে 
আরোগ্য হয়েছে । কয়েকজ্গন চিকিৎসক লিউকেমিয়া রোগে পাৰ 
ব্যবহার করে দেখেছেন । রকি মাউন্টেন এবং স্পটেড ফিভার 
নামক BAY পাবা ব্যবহার করে কতিপয় চিকিৎসক নাকি সুফল 
লাভ করেছেন। 
খাদ্যপ্ৰাণ খ১৩ ও খাদ্যপ্রাণ খ১৪ £ এই ছুটি খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে 
এখনও বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নি। ১৯৪৮ সনে নোভাক ও 


0 


তব দেহ দেহলীতে বাধিয়ান্থে বাসা . 
কিছু তার দেখে নিই এই শুধু আশা | 

অন্ত ধাতু আসে ফাকা ফাকা ৷. 
তখন তুমি ত ধাক কুহেলিতে ঢাকা | 
| শুধু বসন্তের দিনে তন্তু তীরে তীরে, 
উড়ে যায় আবরণ উদাসী সমীরে। 
রক্তাভ আপেলকুঞ্জে জাগে- উন্মাদনা | 
চেনারের ছারে ছায়ে উদ্বেল কামনা । - 





১৮৬৩ সনে ফিশার ' 
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distillery ) সর্বপ্রধম খাদ্যপ্রাণ খ১৩ তৈয়ারি করা হয় । Baca 





উপর এই খাদ্যপ্রাণ ব্যবহার করে দেখা বায়, ইহা ইহরের বৃদ্ধি 


সহায়তা করে। 

খাদ্যপ্ৰাণ খ১৪ মূত্র থেকে পাওয়া যায়। ইহ! স্ফটিকাকার। 
ইহ! অস্থি-সক্জ্ার নৃতন কোষের পুষ্টিতে সাহায্য করে। 

eR মানুষ টাটকা ফলমূল, শাকমজী, দুধ ও সাছ-মাংস প্রচুর 
পরিমাণে থেত। পয়ীয লোকেরা REE অন্ততঃ কিছু ঢে কি-ছাটা! 
লাল মোটা চাল ও টাটকা শাকদজি যোগাড় করে নিত। Crate 
তখন সামুযের আহাব্যে থাদ্যপ্রাণের অভাব খুব কমই হ'ত। তাই 
রোগও বেশী হ'ত না। আধুনিককালে কলে-ছাটা চাল, কলে-ভাঙা 
ময়দা; তেঙ্গাল তেল-ঘি ও দালদা, বহুদিনের সংরক্ষিত ফলমূল, 
শাকদজী ও মাছ-মাংল আমরা দৈনন্দিন ধাদ্যরূপে গ্রহণ করে থাকি। 
এসব খাদ্যে থাদ্যপ্রাণ খুব কম থাকে । কাজেই এখন, দিনের পর 


*  'হেগে ভাটিখানার শুদ্ধ প্রাব্য পদার্থ থেকে ( Dried solubles of দিন মাহুষের স্বাস্থ্যের অবনতিই হচ্ছে। 
wags 
প্রীবেখু গঙ্গোপাধ্যায় 

তোমার হযন্ত-ব্ আমারে বিবশ করে TR | পামীয়ের পথে পথে নেচে উঠে মন । 
ঘদয়ের এই কানাফানি তোমার আপন 

সে ত নহে ay ভূলিবার, মে-দিন ছড়ায়ে পড়ে গিরি নদী মত। 
যে বিচিত্র তুলিকার তমুর পরশ লাগি WER উদ্যত । 

সন্ধান দিয়াছ তুমি, cx বর্ণাঢ্য চিন্রশালা, মনের গুহায় ছিল সে স'ধ লুকানো! 

- প্রণয়ের পরিচ্ছন্ন যত বর্ণমাল! চোখে মুখে তুমি তার প্র-তচ্ছবি আনে । 


বজ্জনীগন্ধার বুকে মে কাপন জাগে, 
MEAT মেঘে মেঘে CE আলোক লাগে, 
দিয়ে বায় ওরা যেন কিমের ইশারা | 
উপোসী মনের মূলে তীব্রতম নাড়া । 
হয়ে যায় কোন্থনে অনুরাগ লিখ! 
ওগে! বাসত্তিকা । 
তাই ও ব্যস্ত দিনে তোমাকেই জানি | 
রাণী, ওগো রানী । 
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আবলুম কালো গায়ের রং। স্বাস্থ্য ও যৌবন-প্রাচর্য্যে নিরেট, যেন 
পাথরে খোদাই-করা । 

সুর করে টুর ছড়া বলে__ 

কালো দেখে নামলাম জলে জল হ'ল গো একগলা | 
. হে প্ৰাণনাথ ছেঁকে তোল রং দেখিবার নয় বেলা ।'. 

কালো মাঝি আরও কাছে আসে । মিলনী ছুটে পালায় । 

চুটে-যাওয়া মিলনীর দিকে নিম্পলক চেয়ে থাকে কালো। 
মিলিয়ে-আঁস বের শেষ টানটা যেন তখনও কালোর কানে বাজে। 

মনিব অক্ষয় সামস্ত আসে খামারে, 

“তোর মেঝেন কোথায় গেল রে মাঝি? 

-উ আমার মেঝেন লয় কালো! নিলিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়। 

--না হোক, পাটা কামাই করে মে গেল কোথায় 1য় 
জিজ্ঞাসা কবে। 

হৈও গেইছে--মাঙল বাড়ায় কালো | 

হৈও গেইছে কিরে ? ধানঝাড়ার কাজ !_-অক্ষয়ের কঠ 
খবরে অসন্তুপ্-মাথানো বিশ্ময্ন । 

একগাছা Vio) হাতে মিলনী ফিরে আসে। 

অক্ষয় কৈফিয়ত চায়, _কোধার গেসলি মেঝেন? 

তদের ঘরকে, ঝাটা লিয়ে এলাম ।--নিঃদক্কোচে উত্তর দেয় 
মিলনী ধানের রাশের ওপর অতাপ্ত সহজ এবং "স্বাভাবিক ভাবে 
কাটা বুলায়। ঝাটা বুলানো শেষ হলে কালো৷ ও মিলনী দু'জনে 
পাশাপাশি ভাড়ায়, আবার ধান ঝাড়তে TE করে।  - 

ধানঝাড়ার একটানা শব্দ ওঠে, AT ঝাপ, কূপ বাপ। 

ধানকাটাৰ গ্রিন । কাজে এসেছে একদল আদিবাদী ৷ কয়েক 
HFT প্রাগেই মানভূ'মর বাংলাভাষীদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসেছে 
আদিবাসীদের এমনই একটা দল । এখন এরা নিজেদের মধ্যেও 
বাংলায় কথ! বলে, ছেলেমেয়েদের বাংলায় নাম রাখে নিজেদের 
বলে এর! দেশালী মাবি। 

ভিনদেশে মেহনতী সাহুয ধানকাটার কাজে এসেছে বাংলার 
এক নিভৃত পল্লীতে । দলের সর্দার মনিবদ্দের কাজে মাঝি ও 
মেষেনদের ভাগ করে দিয়েছে। অক্ষয়ের ভাগে পড়েছে মিলনী 
ও কালো । i. 

সন্ধ্যার একটু আগে এরা কাজ ছাড়ল 

অক্ষয়ের বাড়ীর ভেতরে যায় ওরা, খোরাকি চাল-ডাল নেয়, 
নিজেদের নেহার দিকে চলতে ধাকে। 

পৌঁষের গোধুলি। বিদায়ী দিনমণি কয়েক ফালি লাল আলোর 
ব্যধাতুর দুই দিস গোধূলির ধুলি-ধুমরিত ধরিতীয় দিকে তাকায় । 


TON MET লাখ এদা ete পাশ সপ তত শািশশট এলসি লামা = এত পাশ লা এ 


মেহনতী মেয়ে 
প্রীঅবনীদেব মুখোপাধ্যায় ৭" whe 


. ৰং a, 
২১০ এ eat লে mes 7৮5 re 


ধুলোয় আলোয় মিশে কেমন একটা মায়াময় পরিবেশের রি 
করে। | 

মাথার উপর আকাশে উড়ে চলেছে বাসায়-ফেরা পাখীর ঝাক 
একটার পর একটা, দৃরে মাঝিদের আড্ডাষ ধোয়া উড়ে। 

শীতের ঘন বাতাসের চাপে ধোয়া লতিয়ে চলে, মাঝিদের ছোট 
ছোট কুড়ে ঘরগুলোর মাথায় মাধায় যেন একটা নীল আস্তরণ 
বিদায় । 

মাঝে মাঝে মাবিপাড়ায় ছুই একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়, . 
ঘেউ, উ-উ-উ, ঘেউ, উ-উ-উ। 

কালো জিজ্ঞাস! করে,--মোটকু মাঝি তুকে কেনে ছাড়লেক 
মিলন? 

-উ থাকলে! নাই, বললেক আমার গ'কে চ' ।--মিলনী 
উত্তর দেয় । 0 : 

৬ 

-তু' গেলি নাই ক্যানে ? আবার প্রশ্ন করে কালো । Aes 

বুঢ়া বাপটোকে cpl ক্যামনে যাই 1-_মিলনী একটু] 
হতাশার দীর্ঘখান ফেলে। 

মাঝিপাড়া থেকে তেসে আমে রর এক" 
টানা উদাস সুর | 

কালো সেই য়ে স্থর দেয়, নিজের মনেই গুন্‌” গুন্‌ করতে 
থাকে। 

ভত্্পল্লী থেকে থানিকটা দূরে মাঝিপাড়া | একটা মজা দীঘির 
পাড়__লম।-চওড়াযু অনেকখানি । কয়েক বংসর পূর্ব্বে এমনি ধান" 
কাটার কাজে মানভূম থেকে এসেছিল এদেরই কয়েকজন । নাবাল 


দেশের Sha মাটির টানে তারা আটকে cael | আর দেশে 
ফেরে নি, পুকুরের পাড়ে এই মাঝপাড়াটি গড়েছে। 
OPH থটখটে ছোট ছোট কুঁড়ঘর । পরিষ্কার-পরিচ্ছন্-* 


কোথাও এতটুকু নোংরামি নেই । দেয়ালের বাইরের পিঠগুলোয় 
রাঙা মাটির প্রলেপ দিয়ে নানান রকমের নক্সা তোলা । কোনটায় 
সার দিয়ে অুর্চন্্রের ঢেউ, কোনটাত aw ক্রানোয়ারের ছবি, কোন - 
কোনটায় বিভিন্ন ফুল-ফলের গাছ,-বেন জীবন্ত । বেশ শিল্প- 
কুশলতার পরিচয় মেলে । 

এক মাঝির একটা বাশের চালায় নবাগত মিরা বাসা 
নিয়েছে । এরা সারাদিন মাঠে কাজ করে, সন্ধ্যায় ফেরে, বাসায় 
রাধাবাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় তৎপর হয়। সকলের খাওয়া 
শেষ হলে মেয়ে 'ও পুরুষেরা ছ'জায়গার হুটো পৃথক আগুন জালায়, 


'অগিকণ্ের চারিধারে বৃত্তাকারে Tee নিবারণের আভা জমার । 


+ 


b 





Coe mec oe 
একস্থরে FRE গান গায়।' 

কালো ও মিলনী মাঝিপাড়ায় ঢুকল। রত 
ছুবির সঙ্গে দিলনীর দেখা হয়। ছুবির মাথায় একট! স্লভরা 
কলস, পুকুরে জল নিতে এসেছিল | 


bl 
\ মিলনী আটকে গেল। কালো বাসায় চলে ধায় । 


ANE এত রাত লাগালি কেনে দির তি জিজ্ঞাসা 
ফরে। 


বাত কুথা লাগালম, খেয়াল দেখছিস, নিকিন নানী 
বিন্য়ের শ্বরে বলল। 
--খেম়াল আমি দেখলম না তু দেখলি--ছুবি হাসে 
মিলনী কিছু বলে না। 
স্পআক্ কালো মাঝি কেমন থাটলেক ? ছুবি জিজ্ঞাসা করে। 
ভালই । মিলনী ছোট্ট উত্তর দেয়। প্র 
মনে ধরে তুর 1--মাবার প্রশ্ন করে ছুবি, হাসে। . 
মিলনী মৃদৃ হাসে, ছবির গায়ে একটা চিমটি কাটে। 
ga মাথার কলসে একটা সাবধানী হাত দেয়। 
»কালোরও ত মাগ নাই। ; 
মিলনী হাসে,_তু' Bara echt মাগ হোটাই দে কেনে। 
=-আমাকে জ্বোটাতে হুবেক নাই, কতঙ্গন৷ GEC | 
ছু'জনেই হাসে। 
বাসায় আমে ওয়া । সর্দারের স্ত্রী কুলদা বাসায় রান্না করে। 
ছুরি ও মিলনী কুলদাকে রাল্লার কাজে সাহায্য করতে যায়। 

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। প্রতিদিনের মত আজও অগ্নিকৃণ্ডের 
ধারে আড্ডা বসে ।. রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আড্ডা ক্রমশঃই ফাকা 
হয়ে আমে । মাঝি ও মেঝেনবা একে একে নিজের নিজের 
বিছানায় শুয়ে পড়ে। 
মিলনী ও ছুবি তখনও টুসুর গান গায়-- 

পুরুল্যার ও মিহি চাদর উড়ে গেলে ধরব লা । 

বার সঙ্গে বিচ্ছাদের কথা প্রাণ গেলে রা কাড়ব না! 

মাথা ঘসে রইলাম বদে আর আমাদের ক্যা আছে | 

বধূ গেছে দূর দেশে গো প্রাণ জুড়াব কার কাছে | 

আয় পুরুজ্গা যায় পুকল্যা পুকলায় তোর ক্যা আছে। 

পুরুল্যার সেই বাংলা ঘরে পান খিলি গৌজা! আছে ॥ 

বারে বারেবারণ করি অমন করে ডেক না | 

একে আমার ভাঙ্গা লদিব কলঙ্ক ঘটাইও না £ * 

বধূ দিলেক একটি মিঠাই ভেঙ্গে হ’ল এক কাস! 

এ মিঠাই কি থাবার বটে ভালবাসার মন রাখা ॥ 
শীতের সাব । প্রকৃতির কেমন যেন একটা আড়ষ্ট আচ্ছন্ন 
ভাব। এই আচ্ছন্ন ভাবটাকে কাটিয়ে নারীকণ্ঠের Sle স্বর 
পার্খবন্তাঁ প্রাস্তরে কেঁপে কেঁপে প্রতিধ্বনিত -হয়--বেন আরও 
শ্রকটা' নূতন স্ুরস্রোতের-স্ষ্টি করে। নির্বাক প্রান্ত! বুঝি এদের 
সমবেদলায় বিরহের ঘাত-জাগানিয়া সায় । PSR 


চুপচাপ গুয়েছিল“রালো, ঘুমায় দি--আড়মোড্বা ভাতে, a 
শুকৃনো কামে |” . 
ৰ উপনীত 
টুমুকে তু' নিতে এলি কি বলে, 
বাসক ফুলের মালা দিব তোর গলে। 
ধিক Haq কচি কদম, তু'লে গলায় দড়ি, 
BR আমার ইলশে মাছের ফুলপরী। 
* কুলগা উঠে এল- তুর! সারারাত Pex গাইবি লিকিন 1 
'ছুবি বিদ্রপের স্বরে বলল, তুর কি ত্যাল-বাতি পুড়ছেক, 
লি 
কুলদা ঝাঝালো গলায় বলে, ত্যাল-বাতি পুড়ে বৈ কি, রাত 
জেগে সারা TS টুস্ুর সান গাইবি, তা মনিবের খামারে সারাদিন 
কাজ করবি ক্যামনে ? 
আমাদের ভাবনা তুর নাই। শু'গা তু” সর্দারকে ভাল 
SH জড়াই ধরবি, জাড় লাগবেক নাই ।---চুবি হাসে। 
কুলদা কৃত্রিম Sa প্রকাশ করে-_মরণ নাই তুর | 
-ছুবি বলে, মরণ থাকলে কি এই জাড়ে মদ সিসি 
মরতে আসি | 


--মরদ Cay আলি কেনে 1--প্রশ্ন করে কুলদা । 
-তুদের টানে টানে এলম ।-ছুবি উত্তর দেয়। 

- এর পর কম্বরে একটু মিনতি মাখিয়ে কুলদা বলে, o's 
চুবি, কত রাত হঁইছে। ম্যাঘের তাযাগুলে! কত কট কট কন্যা 
চাইছেক CFA | 

ছুবি তার দিদির. কথা! আর উপেক্ষা করতে পারে al, উঠে 
দাড়ায়, মিলনীর সঙ্গে একই বিছানায় শুয়ে পড়ে, ছ'জনে একখান! 
CHER চাটাই পারে ঢাকা নেয় এ | 

পরের দিন। কালে| ও মিলনী অক্ষয়ের কাজে এল । 'আজকের 
কাজ খামারে নয়, ক্ষেতে । আজ তার! কাটা ধানগাছের আটি 
বাধে। 

কালো বলে,_-কাল সারারাত তুরা কত টুম্ুর গ্নান গাইলি, 
আমার ঘুষ তথনও পুরা ধরে নাই । কুলদা কু'দকে উঠাই দিলেক | 

মিলন লাজ্জত হব, মৃদু হাসে, কিছু বলে না, কাজ করে। 

কিছুক্ষণ পর্ন কালো কান বন্ধ করেঃ. একফালি শালপাতার 


ভেতরে কিছু তামাকপাত! দিয়ে বিড়ির আকারে পাকায়, চুটি 


বানায় । 

দিলনীর দিকে তাকাল কালে! তুর ecw একটা চুটি পাকাব 
লিকিন? 

থাম এখন, থানিক কাজ করি-_মিলনী বলে। 

কালো চুটিতে আগুন দেয়, টানতে থাকে। নীল ধোয়ার 
কুণ্ডলী উঠে। cores দিকে কালো তাকায়, তু' কাল ছুটে 
পালালি যে বড়! 

fama) কিছু বলে না। ০" 


প্রবাসী 


toe 
ফালো আবার বলে, ঘা কাড়ছিস মাই হে! 
এবায়ে মিলনী বলে, এখন কেনে তু গায়ে হাত দিবি? 
-সতুকে যদি আমি Atel করি? 
২ যখন করবি তখন--মিলনী মুখ ফিরিয়ে নেয়। 
কালো! চুটি-মুখে আধঙানা করে'বলে, করব বই কি, করব নাই 
ত কি অমনি বলছি। রি 
দূরে দিকচক্ররেখা কুয়াশার আধিক্যে ধোয়া ধোয়| মত দেখায়। 
মিলনী সেই দিকে তাকায়---সাঙ! করিস ত বুষে-সুবে করবি, 
মোটকুর মতন দাগাবাজি করিস নাঁ। বুড়া বাপকে র্‌ আমি 
কুধাও ধাকব নাই। 
কালো এ কথার কোন উত্তর দেয় না, কাজ করে। * 
অক্ষয়ের মুনির গদাই বাগ্দী মাঠে গরুর গাড়ী নিয়ে এল 
এঃ মেঝেন, এরই মধ্যে অনেক ধান আটি বেঁধে ফেলেছি | 
._নী ত তুদের মতন ফাকি দিব লিকিন 1-মিলনী হায়ে। 
গদাইও একটু হাসল _বুড়ো হয়ে গেইছি মেবেন নইলে 
তোদের বয়েসে পাহাড় উপ্টিয়ে দিইছি। 
মিলনী বলে, & ই বকিস না, তুদের ই ভাশের Fert কে 
পাহাড় উণ্টাতে লারবেক | 


ANS এ কথার প্রতিবাদ করে না, হাসে । নিটোলদেহ! FHS 


এই জংলী মেয়েটির দিকে সমীহের চোখে BATT | 

হত WE তত যোঁবন-লাবধ্য, কেমন একটা বেপরোয়া স্বচ্ছন্দ 
ডাব। 

গদাই Fone দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে । . 

২ষ্ঠাকাই Sark কি দেখছিস তু 1--ছিলনী হাসে। 

. গদাট বেশ একটু অপ্রতিভ হয়--তোকে দেখার আয় বয়েস 
নাই মেঝেন নইলে দেখার মত মেয়ে তু ABA | 

মিলনী লল্জরায় আড়ষ্ট হয়, কিছু বলে না। 

কালো বিরক্ত হয়__উ সব সং রাখ বুড়া, তাড়াতাড়ি গাড়ীটো 
বোঝ কর্যা লে। 

চমক ভাঙে গদাইয়ের, গাড়ী থেকে ধান বোঝাই করার দড়ি 
এবং বশ নামায় । 

: ধান বোঝাই কয়! গাড়ী নিয়ে গাই চলে গেল। 

এ ee মিলনী 
ও কালো খামারের দিকে চলল । . 

মিলনী বলে, তুদের গাঁকে আমি কখনও যাই নাই। আর্মাদের 
গা থেকে কতটা দূর হবেক ? 

-আকটু দূর হবেক, খুব বেখী ল্ব-_কালো উত্তর দেয় | 

— sa শ্বশুরঘর কুথা ছিল? মিলনী প্রশ্ন করে। 
‘=-_পীয়েই ছিল।- উত্তর দেয় কালো I 

— Fe মেঝেন মলো ক্যামনে ? 


স্কিন, দিনের জয়ে মর্যা গেলে! । 


~ 


তাল ডাল রোজা 
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দেখলেক, কিছু করতে লার়লেক | উকে দমে ধরলেক জবব্যে » 
ঘোড়া, আর ছাড়ালেক নাই । 

মিলনী ব্যঘিত হয়, কিছু বলে a | 

কালো আবার বলে, ত্যালপাতা কর্যা রোজ! দেখলেক, অরের 


বোষ্ভার খুব গৌস! উর উপর । 
»-এত গৌসা কেনে করলেক 1_-মিলনী হিস 
কষ্ঠে প্রশ্ন করে । 
একট! হতাশার দীর্ঘাস ফেলল কাছো-_কখন কুন দৌলা হয 
বাও বাতাসের কাজ ! 

মিলনী আর কিছু বলে না।*** 

কিছুক্ষণের মধ্যেই এর! খামারে আসে, ধান ঝাড়তে সুরু করে। 

খানিকটা কাজ কিছুটা বিৰাম-_এই ভাবে সারাদিন কাজ 
চলল। - 

কাজ হাড়ার একটু আগে কালো! জিজ্ঞাসা করে--তুর বাঁপকে 
দেখার আর কেউ নাই লয়? 

যা আর থাকবে, মা নাই, ভাই বুল আর কেউ নাই 
আমার । " ee. 

— fa হতাশার খবরে বলে । ! 

কালো আয় কিছু বলে না। 

মিলনী বলে, আমি খেট্যা আমার বাপকে দানি 
যোটকুর কামাই আমার বাপকে খেত্যা লাগতোক নাই । 

এবারেও কালো কোন মন্তব্য করে না, চুপ-চাপ কাজ করে। 
MOTE একটু আগে দু'জনে কাজ ছাড়ে, অক্ষয়ের বাড়ীর 
ভেতরে আসে । | 

_ অক্ষয়ের স্ত্রী অযস্ত্ী ঢাল-ভাল এনে দেয়-তোরা আলাদা 
আলাদ। চাল-ডাল ফেন নিস মেঝেম) তোর মাঝির চাল-ডাল তোর 
সঙ্গেই ত নিতে পারিস? 

মিলনী স্নান হানে--উ আমার মাঝি লয়। 

--তোর মাঝি লয় ?-- গভীর বিন্ময় প্রকাশ করে wae) 

মিলনী আর কিছু বলে না, মাবিপাড়ার দিকে পা বাড়ায় । 

কালোও মিলনীর সঙ্গে চলে। ৭ 

আজ মাবিপাড়া- থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত ভেসে আসে বাশের 
HF এবং মাদলের শব্দ | 

লজিক মদত ফোন রে জিন alli 
কালো | i 

_ পচা মাঝির বেটিকে আজ দেখতে আসবেক।--দিলনী উত্তর ' 
দেয়। 


মাঝিপাড়! উৎসবমুখর, পচা মাঝির উঠানে আজ বহু মাবি ও 
মেবেনের ভিড় । একটা পুরুষদের.ও একটা মেরেদের-_ছু'দিকে 
ছটো পচুই মদের আড্ডা বসেছে। . পুকবদের আড্ডায় মাদলিয়া 
মাদল বাজায়-শধা ধিন্‌ ধিন্‌, ধা ধিন্‌ ধিন্‌ । তার সঙ্গে "বাজে 


বাশের বানী ও সাওতালী সাবেও। fee 
/ 





ঠাণ্তন 


মেয়েরা একনসুরে গাম গায় 
তোর নাকি লো গাহে স্বগুয়ঘর । 
। তোদের, একটি কথায় তল উপর । 
তোর নাকি লো গাঁয়ে স্বশুর়ঘর | 
৯ পচাইয়ের নিমন্ত্রণে নবাগত মাঝি এবং মেবেনরাও মদের 
আড্ডায় বসল । কালো পুকবদের আড্ডার যায় । মিলনী মেয়ে- 
দের আড্ডায় ছুবির পাশেই aH I 
কিছুক্ষণ পর মিলনীকে নিয়ে gf উঠে আসে, বাসায় এসে 
একটা খেজুর চাটাই বিদ্ধিয়ে, বলে । তাদের মাথার ভেতর দিয়ে 
তখন উষ্ণ রক্তশ্রোত বইছে। দেহে আর একটুও কর্ণুক্লান্তির 
অবসাদ নেই। 
তুর মরদ করবি নাই মিলন 1 ছুবি জিজ্ঞাসা করে। 
- পালে করবো । বাপকে RB কুধাও বাব নাই।__ 
মিলনী উত্তর দেয়৷ 
-_ফালোকে মনে ধরে তুর ?--ছুবি আবার প্রশ্ন করে। 
মিলনী বলল, ধরবেক কেনে নাই, কম জোয়ান লয় উ। 
আমার বাপকে লিবেক না লিবেক এখনও কিছু বললেক নাই। 
ছুবি আর কিছু বলে না, উপরে আকাশের দিকে তাকায় । 
TS পশ্চিম আকাশে কান্তের মত একফালি চাদ, তারাভরা 
আফাশের বুক চিরে চলে গেছে সাদ! ধবধবে ছায়াপথ । 
ছুবি জোরগলায় PRA গান গাইতে সুরু করে, মিলনীও 
যোগ দেয়। . 
রাজ! দিল নৈতন সড়ক রাণী দিল হাটখোলা । 
Dex দিল ফুলের বাগান হাওয়া খাবার গাছতলা ॥ 
সরিষা ফুল থুপি থুপি হলুদ বলে বেঁটেছি। | 
ও শাশুড়ী গাল দিও ন! হলুদ চিনতে লেরেছি ॥ 
ফুল তুলো ফুল তুলে টুন বেছে তুলো ভাবুরী | 
মিনি সুতোর হার গেঁথেছি লোকে বলে হাস্থুলী | 
কালো এসে দাড়ায়, জড়িত কণ্ঠে গানের শেষটা আবৃত্তি করে_ 
মিনি সুতোয় হার গেঁথেছি লোকে বলে হাস্ুলী । 
-_তু কেনে আলি এখন ? ফিলনী ঝাঝালো গলায় প্রশ্ন করে। 
-ু'কে মাইরি তারি ভাল দাগে আমার । 
কালো টলতে টলতে মিলনীর দিকে এগিয়ে বায়। 
/ BF মেয়েদের আড্ডাষ চলে গেল। 
মিলনী কালোর কাছ থেকে সরে দীড়ার়--পালিয়ে ফা বলছি, 
নইলে সর্দারকে TH দিব। 
_ বল্যা কেনে দিবি, আমি যদি ভু'কে সান্তা করি_-কালো 
মিলনীর একটা হাত চেপে ধরে। | 
মিদনী গর্জে উঠে-সি কথা এখন লয়, হাত ছাড় বলছি, ই 
কাজ ভাল লয় | | 
"ভালে কেনে লয়, মরদ চাই না তুর? কালো দিলনীকে 
আয়ও নিবিড়ভাবে জ্রড়িয়ে ধরতে হায়। 





মেহনভী মেয়ে 
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© ফিলনী তাকে ধাক্কা দেয়, নিজেকে মুক্ত করে, মেয়েদের 
মঙ্জলিশে চলে আসে I++ 
মিলনীকে জিজ্ঞাস| করে ছুবি_মাঝি তুকে কি বললেক ? 
মিলনী ঝাঝালো উত্তর দের__কি বলবেক আমাকে, আমি 
খানকি লিকিন ? ° 
ছুবি আর fag বলে না । মিলনী একটা কীসার বাটিতে এক 
বাটি পানীয় নে, এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ করে দেয় | যেন একটা 
afer নিশ্বাস ছাড়ে । 
অঙ্গান্ত মেঝেনরা তখন ভোর গান চালিয়েছে__ 
= কলের জলে সখের তরকারী | 
বড়কা গেছে কাছায়ী 
সখের তরকারী | 
Tell রাত্রে আড্ডা ভাঙল । আজ আর নবাগত দ্াবিদের 
অগ্নিকুণ্ডের আড্ডা জমল না । সকলেই নেশায় বেছ স, যে যেখানে 
পারে শুয়ে পড়ে। | 
মিলনী ও Ef অন্ত দিনের মত আগুন জ্বালায়, অগ্নিকুণ্ডের 
পায়ে বসে। - 
-_কালে| তুকে কি বললেক বল কেনে | — ELA ব্রিল্তাসা করে। 
মিলনী কোন কধা বলে না | 
মিলনীকে জড়িয়ে ধরল ছুব্__রা কাড়ছিল নাই ধে বড়! 
মিলনী বলে, তু উ’ কথা বললে আমি পালাই বাব । 
মিলনীকে ছুবি আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে, PRT গান 
শায়-- 
ভোমর এল থাতা থাতা, ও PX তু সই পাতা। 
এমন করে সই পাতাবি যেমন দেখায় কোলকাতা! | 
কোঠাঘরে চটাই বাস৷ তাও কি তোমরা জান না? 
চিরদিনের ভালবাসা আজ কেনে রা কাড়োনা | 
ছুবির আলিঙ্গনে নিজেকে এলিয়ে দেয় মিলনী, তার সরে 
সুর দেয়। y 
একটা নিশাচর পাখী বিকট চীৎকার করতে করতে উড়ে ষায়। 
ছুবি ভয় পায়--মিলন উঠ, এ শুন ভূত রা! কাড়ছে। ; 


দু'দিন পরের কথা । কালো ও মিলনী আজও অক্ষয়ের 
খামারেই কাজ করে। 

কাজের ফাকে মিলনীকে একবার ডাকল জয়ন্তী 

--মেঝেন আয়, একটু শুনে বা! 

মিলনী বাড়ীর ভেতরে আগে_বাব নাই, তুর মরদ এখুনি 
মেলা কাজ ধুজবেক। eek 

--আচ্ছা সে আমি বলবো'খন। ica মেবেন, 
নাই? জিজ্ঞাসা করে are) | 

" at ।--মিলনী cod উত্তর দেয়। 

তুই তাহলে বিধবা? 


তোর স্বামী 


vv 


488 





—al | 

তবে fe {জয়ন্তী মিগলীর 
জিজ্ঞাসার চোথে তাকায়। 

__ আমার মরদ পালাইছে-_মিলনী আবেগহীন স্বাভাবিক 
কণ্ঠে উত্তর দেয়। ¢ 

="এমন মেয়ে তুই, তোকে-ছেড়ে দিয়ে পালাল ? জয়ন্তীর 
fess আরও বৃদ্ধি পায়। 

- ই, আমার বুঢ়া বাপকে উ লিলেক নাই । আমি বাপকে 
কুধা ছাড়ি বল।, ১১ ২৪ 

এর পর জয়স্তী ব্যাপারটা বুঝাতে পারে, ব্যথিত হয়। 

»_তুই তা হলে বাপকে নিয়ে একাই আছিস? তা বুড়ো 
বাপকে আর কোথায় ফেলবি বাছ! | Baw) সমবেদনার স্বরে বলল। 

হ ত, খাটি খাই, কুনো থালভৱার ধার ধারি না-_-মিলনী 
বেপরোয়া ভাব দেখায়। রে 

--তা বেশ আছিন, তবুও যতই হোক মেয়েছেলে ত! জয়ী 
অসহায় দৃষ্টিতে মিলনীর দিকে তাকায় । , 

এবার মিলনী বেশ ঝাঁঝালো গলায় প্রতিবাদ করে, মেয়্য 
মান্য বুঝি মানুষ লয়! কুনো খচ্চর কুনো থারাপ কথা বলতে 
লারবেক । বললে তাকে ডাঙ দেখাই দিব । 

জয়ন্তী আর কিছু বলে না, মৃতু হাসে, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মিলনীর 
দিকে ভাকায়। এই মেহনতী মেয়েটির fee উক্তির সঙ্গে তার 
ঘলিঠ অগ্গপ্রতাঙ্গের cx অনেকথানি সামগ্রম্য আছে তাই-ই 
famine চোখে দেখে বুঝি | 

মিলনী বলে, আমার মরদের কামাই আমার বাপরে খেত্যা 
লাগতোক নাই । আমি একাই gent কামাই কোরতম। লিজে 
খেতম বাপকে থাওয়াতম ।--একটা আত্মপ্রত্যয়ের অঙ্গতঙ্গী-করে | 

একটু পরে আবার বলে, আমার বুঢ়া বাপকে ঘি ভালবাসবেক 
মাই পি etre আমার মরদই লয়। 

খামার থেকে কালো! ডাক দেয়, মিলন কুথা গেলি রে]. 

মিলনী খামারে আসে, মুনিব 'গিমীর সঙ্গে কথা SB fer 
বলে তুর মরদ কেনে লেয় না । তা আমি বোললম আমার- বা 
বাপকে যি ভালবাসবেক নাই সি আমার মূরদই লয়। 

কালে! এ কথার প্রতিবাদ করে, উ 'কথা কথাই লয়! তু 
জোয়ান মেয়্যা--তুকে ভালবানবেক, তুর বুঢ়া বাপকে ভালবাসবেক 
ফেনে? : 
- বুট়া বাপকে ছেড়া! দিয়ে আমি মরদ লিয়ে রং করব. লয়? 
মিলনী কগয কে প্রশ্ন করে । | 

“_কয়বি না করবি দি তু' বুঝ । কালো উত্তর দেয়,। 

-_বুষবো বৈ কি, বুষবো বলেই তো মরদ কোরলম ATE I 

ভালই করলি! তুর দায়ে তুর বুঢ়া বাপকে কেউ facas 
মাই। 

মা লের নালিবেক। আমি- কুনো! খালভরার লেগ্যা বন্ধা 


. দিকে বিশ্বয়-মাথানো 


প্রবাসী 


১৩১২ 


পপ শাস্তি 


লাই ।-বেশ কড়া করে বলে মিলনী । ধানের গাদা থেকে এক 
আটি ধান টেনে নেয়, পাটায় আছাড় দিতে সুরু করে। 

কালোও আর কিছু বলে না, ধান ঝাড়তে থাকে । 

ধানঝাড়ার একটানা শব্দ ওঠে, Yq বাপ, Yt ঝাপ। 





পরের দিন কাল আত্ম কাজে যাওয়ার আগে সর্দ্দারকে wh 
মিলনী, আমার সঙ্গে একটা cam লোক দে, আমি উর সঙ্গে 
কাজে যাব নাই। nd 
- কি হ'ল কি তুর 1--সর্দার় জিজ্ঞাস চোগে মিলনীর দিকে 
তাকায়। 
হয় নাই কিছু, আমি যদি উর সঙ্গে কাজে না যাই। 
সর্দার কি যেন ভাবে, কিছু বলে না 
কিছুক্ষণ পর বলল সর্দার--কি হবেক রে কালো, মিলন) আজ 
তুর সঙ্গে কাজে যেতে খুঁভছেক নাই । 
লি উর খুশি, উ যদি লা যায়,_-কালো হতাশার VI বলে। 
তবে সার্দারনীকে লিয়ে যা মিলন, সর্দার বলল | 
ছুবি বলল, না, দিদি তুর সঙ্গে যাক। আমি মিলনীর, সঙ্গে যাব। 
মিলনী খুণী হয় । 
_ দু'জনে এক সঙ্গে অক্ষয়ের খামারে আসে । ' 
-_কালোকে মনে ধয়ল লাই তুর ? ছবি জিজ্ঞামা করে। 
- মনে কেনে ধরবেক লাই, মরদের লেগা! বাপ ছাড়ব লিকিন ? 
মিলনী উত্তর দেয়। 
—aw চাই না তুর ? 
না, বুঢ়া বাপকে CHU মরদ আমার চাই না। গতর 
খাটাই থাই, মরদ না রইল ত বঁয়েই গেল। 
অক্ষয় আমে--আজ যে ছু'টই মেঝেন রে | মাঝি কোথায় গেল? 
-_মাঝি ঘমের বাড়ী গেঁইছে, তুর কাজ কম হবেক ত বলবি, 
মিলনী কড়া উত্তর দেয়। 
- অক্ষয় মৃদু হাসে, চলে যায়। : a3 
আকাশে গেঁ গে! শব্দ ওঠে, একথানা গ্লেন "উড়ে যায়। 
ছুবি প্লেনের দিকে তাকায়, সুর করে বলে 
‘জার্মানী কল উড়্যেজাহাজে ' 
মিলন চাপলে কালোর বিচ্ছেদে | 
জাম্মানী কল উড়োজাহাছে। 
fang মুখ বাকায়, কালোর মুখ আমি পোড়াই | 
ধানের গাদা থেকে ধান টেনে নেয় নিগনী, পাটার ওপর, 
অস্বাভাবিক জোরে আছাড় দেয় | 
ঝুপ শব্দ উঠল একটা, কয়েকটা ধানের শিষ দূরে ছিটকে পড়ল I 
£ gfe এক আঁটি ধান টেনে নেয়, পাটার আছাড় দিতে সুরু 
করে। 
আজও যেই একটানা ধান বাড়ার শব্ব_-সুপ ঝাপ, ঝুণ খাপ। 
ধানবাড়ার গতি কিন্তু আজ ভ্রুততর | 


A. 


ইট/লীতে এক বৎসর 
শ্প্রতিভাকুমার Fy 


পাচ 

২৪শে SHUN “Csi রাত আটটায় টেলিফোন পেলাম বাম” 
“নারায়ণ শশার কাছ থেকে । রাম মৃদু কমুনিষ্ট-পন্ঠী। আপাততঃ 
এসেছে লণ্ডন থেকে ইটালীয়ান শিখতে ও আইন-সংক্রাস্ত বইপত্র 
ঘাটতে? সামনেই নাকি পরীক্ষা । গ্রেজ ইন্‌-এর ছাত্র রাম। 

আমার মনে হয়, ওসব ছাড়াও অন্ত কারণ আছে । নইলে 
ছ' বডরে ও মিলানে চার বার আসত AL) অবশ্য আমার মত 
তৃতীয় ব্যক্তির একটি পরস্থৈপদী ব্যক্তিগত ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন 
থাকাই উচিত। 4 

টেলিফোনে BASS কানে যেটুকু শুনলাম তার সারম্টু হ'ল 
এই, রাম ক্রিভেল্লীর বাড়ীতে একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে জটিল 
আড্ডা ফে দেছে। 

ছোট ভাই ভিত্ররিও ক্রিভেললীর পেশা যদিও ওকালতি, কিন্তু 
তার আগ্রহ অনেক বেশী কৃষিতে । তাই কৃষিতে এম্‌. এমসি. | 
হশোবস্তের সঙ্গে দু'চারটে রখা বলতে খুবই Tas এছাড়া 
আর সবাই ভারতীয় দমাজ-জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চায়। 


টানা i 


অতএব ধশোবস্ত ও আমি যদি কোথাও এন্গেজড না থাকি তো! 
রাত ন'টা নাগাদ যেন অমুক ঠিকানায় নিশ্চয়ই যাই 


আমি বেশ একটু ইতস্ততঃ করে বললাম__মাচ্ছা, যেতে 
চেষ্টা করছি | 


ইতন্ততঃ করার কারণ হ'ল উপরে হিটারে রান্না চড়িয়ে 
এসেছি | 


তারপর মাত্র আধ ঘণ্টায় WM নামালাম, খেলাষ, প্যান, চামচ, 
প্লেট ধুয়ে মুছে তুলে রাখলাম । কোট চাপিয়ে যশোবস্তের দরজায় 
যখন হানা দিলাম, তখন ঠিক সাড়ে আটটাই রাজে। 


বোজ প্রথম পিরিয়ডের 
বন্ধরের 


মনে পড়ল যাদবপুর কলেজের কথা | 
পাসেণ্টেজ যে কি করে. হারাতাম, তাই ভাবছিলাম। 


শেষে মাথা চুলকে গিয়ে দীড়াতাম। বলতাম-_স্তার আপনার 


ক্লাসে রোজই এনেছি, কিন্তু'*'। ঠি 


যশোবস্তের ঘরে পা দিয়েই বঙগলাম__দেখ, ভারতীয়দের সময়ের 


জ্ঞান নেই, 'পাংচুয়্যালিটি' কথাটা মগজেই ঢোক না, একথা! 





ই হ' 'ল খালের াভারিক কথাবার্তা ধাচ। 
লাকেও মুদারা থেকে তারায় তুলতে হয় 1 


- eB অনুরোধে এক টুকরো কাগজে আমাৰ নাম মি Gace হাল 
বাংলায় । be ডি দিয়ে, “at 'কারে Vera টানটোন দিয়ে 


কি সুন্দর | ' ক যেন: সেলাইয়ের ডিজাইন । 

লতাপাতার মত। Tes 

ফুটিয়ে অনেক বার তারিফ 
র পর তিনি চলে গেলেন- 

যাগ করে দিয়ে । 

ৃ চেয়ারের পাশে যেই 

যেএটে গেছে, এক স্ুতাও এদিক ওদিক ন: ঠনি। সামলে. 

মোটা মোটা বইয়ের fafacasta পি ড খাড়া করেছে। 
হশোবস্ত ওপারে অন্য । আমি ঘাবড়ে গেলাম। একে তে 
ইংরেজীতে ইটালীয়ানে খিচুড়ি পাকাবে । তার উপর প্রথম দি 
ভিত্তরিও কৃষি-সমুদধে ডুব দিয়ে বিহুক Tyne আরম্ভ করেছে 


a যুক্তে মিললে হয়! 


রাগারাগি 


ভাব খুব ঘন 


বুঝলাম, বেশী দেরি নেই। ঘামৰ Caer ছেলে 
গুলো যেমন করে কবে আমায়: ঘিরে ধরেছে তাতে ক 
টেম্পারেচার যে মেণ্টিং পয়েণ্টে পৌঁছৰে না, তারই বা ঠি 
অগত্যা দাস্তেকে স্মরণ করে ওদের 'অবিশ্রাসত প্রশ্নের দড়ি ধরে ঝুঁ 


' পড়লাম---ভাষা-অজ্ঞতার প্যারাস্থটে ie 


প্রথমেই কে একজন প্রশ্ন করে বসল--আগ গা খা € 
ধৰ্মীয় নেতা, না? ৃ 

আমার তো PERE! এই রি আর গোটা ছু'তিন 
করলেই তো! চোখে সরযেফুল দেখব আর মাথায় কানিভ্যালের 
মেরী-গ্রো-রাউও চলবে! কি বর্বনাশ ! 

বললাম কস্মিনকালেও নয় 1 আগা a মুসলমানদের সন্প্দায়- 
বিশেষের নেতা WH 

আচ্ছা, ৰয়াল বেঙ্গল টাইগার তো পৃথিব 
আপনি দেখেছেন কখনো? কলকাতার খুব কাছেই 
বাহ টি Nee 





বেশী ছিল না। ইংলগ্ডের চা, অর্থাং 
ভারতীয় চা। ইংরেজ ভারতীয় চা কিনে 
৷ ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে খুবই চড়া 
দামে সন্দেহ নেই | অতএব এখানে কাপের 
মাপ যে এক দাগ মিকৃশ্চাবের সমান, এতে 
“আশ্চৰ্য্য হওয়ার কিছু নেই। 


পুরু কাচের চশমা-চোখে একটি ছেলে 
এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। বেশ পঞড়ু্বা-পঞুা 
ভাব চোখেমুখে। 
প্রশ্ন করল-_ইন্ডার্্রি রদিক দিয়ে ভারত 
যে এখনও পশ্চিমের তুলনায় পিছিয়ে আছে, 
তার প্রধান কারণ কি? 


এর উত্তর খুবই সহজ এবং স্পষ্ট । 
একমাত্র কারণ হ'ল আমাদের ছু*শ বছরের 
পরাধীনত। । আর মূলতঃ তার জন্তে দায়ী 
শোষক ইংরেজ | 

__মার একটু খুলে বললে হ'ত না? 


নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই । বলতেই তো এসেছি। কয়েক 


জার বছর আগে ইউরোপের লোকেরা যখন কাচা ফলমূল শু 
পোড়া মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত, তখনই ভারতের প্রাচীন 


সভ্যতার নুরু হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে আমাদের পূর্বপুরুষের! 
বিরাট ও তথাবহুল গ্রন্থ এবং শান্ত রচনা করলেন__দর্শন, 
গণিত, জ্যোতিষ, ভেষজবিদ্ঠা ইত্যাদি ae বিধয়ে। বেদ, উপনিষদ, 
গীতা ও মহাভারতে ভারতের জীবন-সাধনার রূপ প্রকাশ পেল। 
আমাদের পধ্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যেও বিরাট সম্ভাবনা afeca 
fea: 

দেখুন, এ ধরনের আলোচনা ক্রমেই জটিল হয়ে যাচ্ছে। 
তার চেয়ে অন্ত কিছু শোনা ধাক। আপনি কি বলেন? 


বলল সেই মেয়েটি যে এতক্ষণ কাউকেই পাতা না দিয়ে 
এখানে-ওথানে AGA মত বৌ বো করে ঘুঃছিল। হঠাৎ ছ'এক- 
বার এ-দলে ও-দলে মাথ। গলাচ্ছিল, আবার একটু পরেই শরীর 
দুলিয়ে মাথার চুলে ঝাকুনি দিয়ে খানিকটা টহল দিল। মনে 
মনে বলেছিলাম__তেজ আছে বলতেই হবে। 

মেয়েটি সুন্দরী এবং গর্বিিতা। আমি সব সময় লক্ষ্য করছিলাম 
ওকে। প্রথমে একবার সেই চার-ইয়ারী দাবা! খেলোয়াঙউঁদের সঙ্গে 
জুটেছিল। কিন্তু হঠাৎ কখন যে আমারই চেয়ারের হাতলে এসে 
বমেছিল, জানি ন।। এখন লক্ষ্য করে অবাক্‌ হলাম। 


আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম-_হ্যা, হ্যা। facet) আমি 
তো তৈরীই আছি। প্রশ্নের সিগন্াল হলেই ইঞ্জিন চুটিয়ে দেব। 
জিঙজ্ঞেযু করুন না, যা খুশি । ‘ 


মেয়ের! ওখানে কি ধরনের সাজসজ্জা করে? 


Lettre alla 


cata da un acgankella di Ditiahid Ve 


“্বালা'র ভিতরেরন্ৰৃগ্--মিলান 


__এই সেরেছে | বলে বোঝানো মুশকিল। কাগজ পেন্সিল 
পেলে সহজ হবে। 

সঙ্গে সঙ্গে VAS এল, কলম এল। কিন্তু আঙলের ডগায় 
বেশভূষার রূপ ফুটল না। কোন রকমে হিঞ্জিবিজি একে বাঙালী 
ঈভকে সাড়ি পরালাম, লক্ব। চুলে খোপা বাধালাম--কপালে 
টিপ ama কানে fee গলায় লকেটবিহীন সরু হারও 
ঝোলানো হ'ল। 

অমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, কে আগে দেখবে । আমি চট 
করে কাগজটুকু waa মেয়েটির হাতে তুলে দিলাম । অন্ত সবাই 
আমার দিকে আড়চোখে তাকাল | 

মেয়েটি আবার বলল-_ওখানে মেয়েরা লিপটিক্‌, নেইল-্পলিশ 
ব্যবহার করে না? 

-করে। যাদের TH) হওয়ার উংকট প্রন্তাস, শুধু তারাই 
ওগুলো ব্যবহার করে। আর যাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য আছে, তার! 
ওসবের ধার ধারে ন। | 

নানা প্রসঙ্গে কাটল আরে কিছুক্ষণ। 

ঘড়িতে দেখলাম, বারটা কুড়ি। 
শেষ ট্রাম ঘণ্টি নেড়ে চলে যাবে | 

বিরতি হ'ল কিছুক্ষণ । তারপর ভিড় পাতলা করে দিয়ে 
সবাই সারা ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল | 

বিরতির এ মিনিট পাচেক আমার সঙ্গে আলাপ করল একটি 
বেশ শাস্ত, নরম ও সাদাসিধে মেয়ে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার 
ধৈর্ধাও ওর ছিল না, সরাসরি চেয়ারের হাতলে এসে বসবার,চাপল্যও 
ছিল না। তাই এতক্ষণ বোধ ৃন্ন সুযোগই খুজছিল। 


মেয়েটি বছর পাঁচেক ধরে বাণিজ্যিক ইংরেজী শিখেছে । কোন 


সর্বনাশ ! সাড়ে বারটায় 





মৌন থেকে মায় টিলা vey 


fone দোষ 1 


বধ বিনয়ের 


দিতে পারলাম না ।_শুভরান্বি । 
ঃ bail — 


২০শে cet "es | ec থা ত মাত্র 
অন্যটি কম্বিনেশন । কম্বিনেশন্‌ পরে কলেজে, কারখানা; 
ক্লাবের ঘরোয়া পার্টিতেও চোখ কান বুজে যাওয়া চলে। তা 
সালা থিয়েটারে অপেরা দেখতে যাওয়া চলে না ।, 

ভিয়েনার অপেরা না হোক, যোৎপাটের স্থুর ত 
অপেরায় । প্রিমা বাল্লেরিনা নাইবা হ'ল পাভলোভা, এ অপে 
মেরা নাচিয়েও ত কিছু কম যায় না এদিককার জগতে 


. দিতে না দিতেই স্ব ল৷ স্ক'লা' 


উঠে কেন? আর আমরাই বা g's 

থেকেও তিনখানা- পুরা টিকিট ৫ 
আডাইখানা পেয়েছিলাম কাউন্টারে হাতাহাতি করে। an শেষে 
পরাস্ত অবশিই অনেকের লিক আমাদের অর্ধ £ও fice f দিতে 


va: ভদ্রলোকের বাবা মা টু 


র্‌ carry, ইভনিং ai | 
শর জুতোয় আয়না- -পালিশ। 


র aa. ইন পা 








ইটালীতে এক বৎসর 


কিউই ঘসে বাইনেপর অবশ হয়ে এল, কিন্তু রিগোল-করা জুতোর 
শেষ বয়সের কুঞ্চিত চামড়ায় com ফুটল না একতিলও | বুক- 
পকেটে সাদা মালের পুচ্ছ নাচানোয় আমার হাতেখড়ি হয় নি 
এখনও । এ কেতাটুকু এপ্রিলের ইভ'নং ইন প্যারিসের was 
[তোলা থাকুক । আর বান্ধবীর কথা তুলে আপনাদের লজ্জা দিই 
কেন। বান্ধব জোটাতেও আমি যে অপারগ, এ জলো কথাটা 
ভাবী বান্ধৰীর৷ এক পলকেই বুঝে নেন। 
চেহারায় ঝড়ো কাকের লেবেল এটে ফোতো।, সাহেব সহদেৰ 
+ আৱ আমি ট্রামে পা দিলাম শনিবারের ব্যস্ত সান্ধা-জনতার মাঝে । 
তখন US আটটা । 
স্কবালর সামনে নেমে কোন্‌ দিক দিয়ে ঢুকব বুঝতেই পারলাম 
না। আলোর ঝলসানি নেই । আভিজাত্য নেই উঠি তকমায়। 
বাইরের সামান্যতম স্থাপত্যে পুরোপুরিই সংশয় জাগে এটাই স্কালা 
থিয়েটার feat | 
ছুপ্ন টাকার টিকিটে ছ'তলায় উঠে Sry ছাড়লাম । আমাদের 
পেছনেই দাড়িয়ে দেখার লাইন | সেখানেও ছু'জনের মাঝে পাশ 
কাটাবার কাক রাখে নি। ভাবলাম, ওদের পেছনে care দাড় 
করাবার বাবস্থা করে নি কেন? হয় ত অনেকে স্থুল-জীবনের 
শাস্তি এখানে মানতে চাইবে না। 


সব দিকে চোখ বুলিয়ে বুঝলাম, অপেরাটা না দেখেও যদি চলে 


যাই, তবুও টাকাগুলো দণ্ড দেওয়া সার্থক হয়েছে বলতে হবে। 


চেয়ারে, পর্দায়, দেওয়ালে দেওয়ালে মেরুন ও ক্রিম রঙের ভেলভেট, 
নিন্ধেত অপূর্ধ সাজ । ব্যালকনির গানে গায়ে, ছাদের ভিতর পিঠে 
হাকানো নক্স-সজ্জা । 'জাকজমক' কথাটার অর্থ এত দিন তত 
স্পষ্ট করে বুঝি নি, আজ জলের মত বুঝলাম | 


তেতৱের আবঠাওয়াটাও কেমন যেন অদ্ভুত । মিলানে যে 
এমন দর্শক মেলে গ্রামার ধারণা ছিল পা। প্রতাক্ষ করে অবাক 
হলাম । লিনেমা-ঠলের মত শালীনতার মাথ খেয়ে প্রদরালাপ 
নেই: ইটালীরাননের wa সেই উচ্চ-হাল নেই । স্থরও এখানে 
যেন মধুটাল' ৷ এদের কথাবাত্াতেও সেই স্বভাবনুলভ ABAD 
নেই, নেই একসে-ণ্টত আনুষঙ্গিক swan) মিগাবেটের ধোয়ার 
কুষাশা নেই ৷ আইনক্রীমওঞালাদের কণঠনি:স্থৃত শব্দের ঢেউ 
কানের পর্দায় ঘা মারছে না। বাইরের বাস্ত কোলাহল-কণ্টকিত 
ঘণ্টাগুলে' আর এখানকার এই প্রায়-স্তক্ধ ST মৃহ্ধগুলোর মধ্যে 
গরহিলটকু নিমেষেই ages হ'ল। বেশ একটা পীংবেরন-নুথে 
মনটা srs লাগছিল। 

মেয়েরা এসেছে ফিকে গোলাপী ও নীল wees বিরাট caesar 
মধাযুগীয় পোপাকে। শুধু বুক ও পিঠের Ys স্থান বেড়েছে। 


তাপমাত্রা অবশ্য শৃন্তের অল্প ওপরেই চলছে। ওরা মাঝে যাথে 

অপেরা-ট্রাডিশান 'অপেরা-গ্লাস চোখে ধরে এদিক-ওদিক চাহনি 
¢ 

হানছে। অনেকে চিত্রিত জাপানী পাখা মেলে মুখাংশ ঢাকছে। 


কলেজ অব ইন্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি, যাদবপুর 


আর & যে করেকটা সীট পরেই একদল আমেরিকান বসে 
আছে, ওর] যেন বৈঠকথানায় ঘরোয়া আড্ডা জমিয়েছে। পরি- 


পাটী পান্ধা ‘বো’ কাকুর SPITS নেই । কয়েক জনের অবশ্থ টাই 
আছে। ছু'জনের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট । মেয়েদের অনেকেরই 
ach বড বড় চেক । ওরা অপেৱার আবহাওয়ায় Bee নয় 
মোটেই । তার চেয়ে জাজ, কাবারে-নাচ কি টাপ-ডান্সিং ওদের 

কাছে অনেক far) তাই ওদের চঞ্চলতায় অবাক হলাম ATI 
অনবরত বকবক SULTS ওদের বাচাল ভাবলাম না । পর্দা লা: 


63, পর্যন্ত ওর! শান্ত হবে না। 

শেষে পর্দা উঠল। মোংসার্টের সঙ্গীত-সুরে কনসার্ট we 
হ'ল। arta fen ‘লে নংসে দি ফিগারো', *ফিগারো'র 
পরিণর়” | একটি স্পাানিন উপকথা! । অপেরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, 
দুটো একটা অধিকতর উচ্চাঙ্গের নাত, তার উপর গানের দুর্বোধ্য 


ইটালো-কাবাক ভাষা, সব মিলে কান দুটোকে ae-fafer ৰৱে ; 


রাখল ata চোখে চাঞ্চলা ফুটিয়ে চোখ দুটোকে বিশেষ বিশেষ 
জায়গায় নাচিয়ে নিয়ে বেড়াল । প্রতিটি দৃশ্-শেবে হাত হুটোও 
সকলের প্রচণ্ড করতালিতে আপন! থেকেই যোগ দিচ্ছিল। 





জাতীয় পোশাকে সুসজ্জিত উংসব-রত তিব্বতী মেয়েরা 


তিব্বতী নববর্ষ__৫ল।সার১ Sona 
অধ্যাপক শ্রীশটীন্দ্রকুম।র দত্ত 


Eh থেকে ১৩০০ ফুট উপরে স্ু-উচ্চ পর্কতবেটিত তিব্বত | 
ABH ধবে এই ITS দেশের দ্বার অবরুদ্ধ fen বিদেশীদের 
নিকট--কিন্তু দ্বার খুলে গেলেও ৬৫১,৭০০ বর্গমাইল ব্যাপী 
তুধাৱ-শৈ হা-জৰ্জ্জৱিত, om, ধূদৱ, ঝড়-বঞ্চাবিক্ধু্ধ এই উপতাকা- 
ভূমি জাজ আমাদের চোখে বিশ্মদ্কর পরিবেশ নিয়ে দাড়িয়ে 
আছে। কৌদ্ধধর্থ এদেশে বিস্তারলাভ করে স্থাট্ট করেছে অসংখা 
ভিক্ষু, সন্যাসী ও লামা । এই বোৌদ্ধধৰ্শ্মের রূপ অন্যান্য দেশে প্রচারিত 
বৌদ্ধধর্মের চেয়ে অনেকটা পৃথক | তান্ত্রিক বৌন্ধধন্্র প্রচার 
করেছেন পন্মন্ভব, সোন্গাপা প্রচার করেন অন্য শাখা । বৌন্ধ- 
ads লোহিত ও পীত-__এই ছুই শাখার প্রতিতবন্দিতা চলেছে 
তিব্বতে--এর ফলে গড়ে উঠেছিল অভিনব এক সভাতা-_বিচিত্র 
জাতির বিচিত্রতর সামাজিক ও ধর্ম্মায় অনুশাসন এবং বীতিপদ্ধতি-_ 
একে বলা হয়েছে লামা-সভ্যতা । তিব্বতীদের নববর্ষ উদযাপনের 
মধ্য দিয়েও তাদের এই সভ্যতার বেশ পরিচয় মেলে | 


তিব্বতী বৰ্ষপঞ্জী 


তিব্বতী নববর্ষের প্রথম দিনটি এরার পড়েছে ১২ই ফেব্রুয়ারী, 
নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-স্থুচীর বর্ণনার আগে এদের বর্ধপঞ্ধী সম্বন্ধে 


৬ 


fee. আলোকপ'ত করা প্রয়োজন। তিব্বতী পঞ্জিকা afs 
SES! কালচক্রের আবর্তনে নাকি সৃষ্টি হয়েছে বছর | তিববতের 
প্রথম বছর গণনা সুরু হয়েছিল নাকি ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে । এ পাজিতে 
aaa ঠিক কর! হয় বিভিন্ন নাম দিয়ে, সংখা! দিয়ে নয়। যেষন 
আমাদের একটা বছর ১৯৩১ সাল, ১, ৯, ৩, ১ এই সংখ্যাগুলো 
বছরটিকে নির্দিষ্ট করল, কিন্তু তিব্বতী পঞ্জাতে এর নামকরণ হবে 
পশুপক্ষীর নাম দিয়ে, অর্থাৎ সেই বছরটির তিববতী নাম হবে 
লৌহ-মেষ বছর | AVE এই রকম বারটা বর আছে, এর মধ্যে 
ছ'টা বছরকে ধরা হয় পুরুষ এবং আর ছ্য়টাকে নারী | এই বছর- 
গুলোর নামের সঙ্গে কতকগুলো জড় পদার্থের নামও সংযোগ করা 
হয়। এই জড় পদার্থগুলোকে তিববতীরা বলে মৌলিক পদার্থ £ 
মৃত্তিকা, জোঁহ, জল, ab এবং অগ্নি। এই এক একটি মৌলিক 
পদার্থের নামের সঙ্গে এক একটি পশু পক্ষীর নাম যোগ করা হয়। 
এই রকম বারটি পণ্ড পক্ষী হ'ল £ কুকুর, শূকর, ইতর, বাড়, ব্যস, 
খরগোশ, ডাগন, সপ, অশ্ব, মেষ, বাদর এবং পক্ষী | প্রত্যেকটি 
জড় পদার্থ বা ভূতের নাম আসে দু'বার করে, প্রথম বার বাবহার 
হয় পুরুষ রূপে, দ্বিতীয় বার স্ত্রী রূপে-_-এদের সঙ্গে যুক্ত এক একটি 
পণ্ড পক্ষীর নাম, বথাক্রমে পুংলিঙ্গ এবং Dew হয়ে হায় | যেমন £ 





‘ 


মৃত্িকা-পুরুষ-ডাগন বছর, মৃত্তিকা-্ত্রী-পক্ষী 
বছর উত্যাদি। বছরের নামের সঙ্গে ‘gy’ 
বা 'পুরুষ' শব্দ বাদ দিলেও গণনায় কোন 
গোলমাল হয় না । কারণ প্রতি বংসরই ত 
পণ্ড wae নামের পরিবর্তন হয়। দশ 
র 4G ক্রমান্থয়ে এসে জড় পদার্থের 
নামগুলো শেষ হরে যায়, যেহেতু পর পর 
দু'বদ্ধর একই জড় পদার্থের নাম থাকে-_ 
এই ভাবে বার বছরে বারা পশ্ুপক্ষীর নাম 
আসে। এমনি করে বারটা পশুপক্ষীর 
নাম ক্রমান্বয়ে যুক্ত হয়, দ্বিতীয় নামের সঙ্গেও 
আবার বারটা পশুপন্থীর নাম মৌলিক 
পদার্থের যোগ হয়ে বছরের পর বর তৈরী 
হবে। কাজেই একটি নামের বছর আবার 
ফিরে আসতে লাগবে ষাট বংগর । 
তিব্বতী বংসরের মাসগুলোর নামের বেশ 
ছন্দ উচ্চারণে আছে । বছরে প্রথম মাসের 
নাম : "দাওয়া টাংবু' । পরবর্তী মাসগুলোর 
নাম £ “দাওয়া নিপা", “দাওয়া ay’, ‘দাওয়া fea’, ‘দাওয়া ara)’, 
এঁগ্াওয়! Fen", ‘দাওয়া Been’, ‘দাওয়া কেপা+, “দাওয়া Fa’, "দাওয়া 
|, চুৰ৷', 'দাওয়া চুকচিপা' এবং “দাওয়া চুনিপ্লা' । সবগুলোর. সঙ্গেই 
"দাওয়া" শব্দ যোগ কর! হয়। এদের প্রত্যেক মাসেই ত্রিশ দিন ॥ 
বাংলা ও ইংরেজী পঞ্জিকার মত কোন মান ২৯, কোন মাস ৩০ বা 
কোন যাস ৩১ দিন নয়। এই তারিখগুলোর নামের উচ্চারণও 
শুনতে বেশ, যথা £ পয়লার নাম ছেপাচিক, দোসরার নাম 
‘conta’, তেসরার নাম “ছেপাল্সস্ব', এই ভাবে 'ছেপাশি','ছেপানা 
ইত্যাদি । আমাদের নববর্ষের প্রথম প্রভাত যেমন পয়লা বৈশাখ, 
তেমনি তিব্বতীদের নববর্ষের প্রথম দিন হচ্ছে ‘দাওয়া টাংবু' মানের 
“ছেপাচিক' তারিখ | 


তিব্বতে নববর্ষ উৎষব 


ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণতঃ তিব্বতীদের নূতন বছর সুরু হয়। 
এই বছর তাদের নববর্ষে প্রথম দিন পড়েছে ১২ই ফেব্রুয়ারী | 
তিব্বতী বংসর-চক্রের অগ্নি-বাযুর বছর এটা । আমানের নববর্ষ 


উৎসব শুধু একদিন, অর্থাং কেবল মাত্র ১লা বৈশাখেই হয়ে থাকে । 


কিন্ত তিকাতীদের নববর্ষ উৎসবের সমাপ্তি বছরের প্রথম দিনটিতেই 
নয়। প্রথম দিন থেকে সুরু হয়ে এই উৎসব চলে প্রায় তিন 
সপ্তাহ ধরে-_পূণিম| ate তিব্বতীরা এই উৎসবকে বলে 
“লো-দার-লো' | মানে বংসর এবং ‘গার’ মানে GBA | তিব্বতী- 
দের এটাই সবচেয়ে বড় Benq বা “মোলাম' । একে বলা হয় 
“মহান্‌ প্রার্থনা-উৎসব' । ভগবানের জয়গান ও প্রার্থনাতে অতি- 
বাহিত হয় এই উৎসবের দিনগুলো । জনসাধারণের মঙ্গলের se 
এই প্রার্থনা । তিব্বতের রাজধানী লামা নগরী 'উৎসব-ঙ্ানন্দে 
মুখরিত থাকে ৰংসরের প্রথম দিন থেকে দশম দিন পর্যাস্ত। মে 


তিববতী নববর্ষ--“লোসার? উৎসব 


দাঞ্জিলিং মহ'কাল পাহাড়ে ‘লোসার' উৎসবে নৃতারত একদল তিব্বতী পুরুষ । 
‘এভারেষ্ট-বিজয়ী' তেন্জিং নোরকেও এই নৃত্যে যোগদান করেন ( ডানদিক থেকে চতুর্থ) | 


সময় তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা তার প্রাসাদ 'পোতালা' ছেড়ে 
চলে আসেন লাগার সবচেয়ে বড় বৌদ্ধমন্দির ‘লাত্রাং-এ । এখানেই 
নববর্ধ উংসবের সবচেয়ে বেশী সমারোহ । এই উৎসবের দিন” 
গুলোতে মন্দির-চত্বরে সভার আয়োজন হয় । দলাই লামা তার 
সিংহাসনে বসে এই সভায় জনসাধারণের কাছে প্রচার করেন ধর্ম্ম ও 
নীতির উপদেশ-_-লোকের কল্যাণের জন্য উচ্চারণ করেন প্রার্থনা» 
মন্ত্র। এই উৎসবে যোগদানের জন্য তিব্বতের সমস্ত অঞ্চল থেকে 
লামা সঙ্্যাসীদের লাসা নগরীতে আহ্বান করা হয়। তিব্বতের 
রাজা ও দলাই লামা দু'জনেই লামায় সমবেত সর্াসীদের খান্ত 
পানীয় এবং উপহার বিতরণ করেন । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 
বৌদ্ধ মঠগুলোতে তাৰা ‘fem’ প্রেরণ করেন-_যাতে. সেখানেও 
নববর্ষ-উৎমব উপযুক্ত জাক জমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে পারে। স্বর্ণ, 
রৌপ্য, মূল্যবান cantata, চাদর বা 'স্কাক", রডীন রেশমের রুমাল, 
প্রচুর পরিমাণে চা, মাখন, ময়দা, তামাক,ইত্যাদি পাঠালে! হয় ভিক্ষা 
রূপে তিব্বতের সব মঠগুলোতে । নববধের দ্বিতীয় দিন “বাৎসরিক 
অভ্যর্থনা দিবস'_-এই দিন দলাই লামা দেশের প্রধান ব্যক্তি, উচ্চ- 
পদস্থ কর্শ্মচারী ও লামা সন্নযাসীদের নিমন্ত্রণ করেন-_-পান ভোজন 
অনুষ্টিত হয় সেই অভ্যর্থনা সভায়--বিদেশী কেউ সহরে উপস্থিত 
থাকলে তিনিও বাদ হান না এই নিমন্ত্রণ থেকে । 


নববর্ধ উত্সবের একটি বিশেষ অঙ্গ হ'ল "রহস্যময় খেল৷" 
অনেক ইউরোপীয় যাকে অবহ্লাোভরে অভিহিত করেছেন ‘Devil 
dance’ বা ভূৃত-নৃতা বলে । কিন্তু তিব্বতীদের নিকট এই নৃত্য 
তাদের ধর্ণ্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের একটা প্রধান অংশবিশেষ । 
প্রত্যেক মঠেই এই নাচের SD একদল পারদর্শী লামা থাকেন এবং 
পোশাক-পরিচ্ছদও মজুত খাকে | বড় বড় মঠে শত শত লাম! এই 





নৃত্য করছে। 


নৃতো যোগ দেন। প্রাচীন চৈনিক রেশমের ব্রোকেড, এমত্রয়ডারী- 
করা রেশমের পরিচ্ছদ_গীত ও লোহিত-__এ দুটি পবিত্র রঙের 
TAT, BES আকারের মখমল, পশম এবং পশুলোম নিশ্মিত টুপী 


| ইত্যাদি জবরজঙ্গ পোশাকে সঞ্ডিত হয়ে লামারা এই নৃত্য প্রদর্শন 
৷ কয়েন। নানা রকম দেব ও দানবের মুখোশ পরেও এই নৃত্য করা 
Bt) দৈত্য-দানবের প্রতিকৃতি ‘fea’ তৈরি করে অগ্নিদ্্ধ করা 
f হয়__দেশ থেকে অমঙ্গল দূর করার Ge । ‘রহস্তময়থেল| বা নাচের 

rt Mystery Play ) বিভিন্ন কপ আছে। তাদের ata, 

৷ লমাজের বিভিন্ন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এই সব নৃত্যের রচনা 
ঠিক আমাদের মৃত্যনাট্যের মত। গল্পের বিভিন্ন অধ্যায় বা ঘটনা- 
.. সুলো তারা বিভিন্ন প্রকার ও ভঙ্গীর নাচের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে 
. তোলে। নানা প্রকার eum, হাড়ের তৈরী মালা, জীবজন্ত, 
_ ঈত্য-দানবের মুখোশ ইত্যাদি এই সব নাচের অঙগসঞ্জায় ব্যবহৃত 
| হত । উক্ত প্রান্তরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে এই সব নাচ। মন্দির 
প্রাঙ্গণে অবিরাম Were বাজে এই নাচের সঙ্গে । 


“দাওয়া টাংবু' বা নববর্ধ উৎসবেয় সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য হ'ল 
ধর্দ-শোভাষাত্রা। এই শোভাধাত্রা দিয়েই উৎসব শেষ হয়। 
সায় দলাই লামার বাসভবন “পোতালা* প্রাসাদ থেকে শোভা- 
ধাত্র! বের হয়ে 'লাব্রাং বৌস্ধমপির পরাস্ত যায় । শোভাযাত্রার 
পুয়োভাগে থাকে রেশমের বস্ত্রপরিহিত 'জুন্বা' বা নিয়ন্তরের 
ঈক্স্যাসীরা-হাতে তাদের ধর্ম্মন্তোত্র-লি।খত নিশান, লাত্রাং মঠের 
এস্বধা-চিত্রিত ফলক। তারপর “গেলঙ্গ” ও 'বাবজাম্পা" শ্রেণীর 
FTAA অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে আসে । এদের পরিচ্ছদ চীন- 

A ক্রোকেডে তৈরী । এর পরে আসে 'কাসজপিয়া" বা রাজ- 


Racha রা 


rn OR eve eT ০৯৮৯৯ amit 


সবাই কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে। অশ্বপৃষ্ঠে এদের 
অসম্থুরণ করে নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিত 
পতাকাধারী উচচপুদস্ লামাগণ এবং দলাই 
লামার মন্ত্রীৰগ। অশ্ববাহিত হয়ে বড় বড় 
পূজোর ঘট, মূল্যবান, কারুকাধাথচিত ঘড় 
পাত্র, ধূপদানি ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে bl 
এর পরই মূলাবান পান্ধীতে সমাসীন ধর্মগুরু 
দলাই লামা ধূপধুনোৱ সৌরভে চতুর্দিক 
আমোদিত করে ধীরে ধীরে শগ্রসর হন । 
পেছনে আসেন অশ্বপৃষ্ঠ'রঢ় তিব্ব তর রাজা 
উচ্চপদস্থ সভাসদ-পরিবৃত হয়ে: এই CEI 
যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ৬সংগা বাদা ঢাক ঢেল 
কানাড়! শিঙ্গ। প্রভৃতি উচ্চরোলে উৎসবের 
আনন্দ ঘোষণ। করতে করতে শুগ্রসর তয়। 
রাজপথের ছু' ধারে . বাড়ীর ছাদে, গবাক্ষে 
উৎ্সববেশে সক্ডিত জনমগুলীর সমাবেশ। 
দলাই লামার ond) যখন তাদের অতিক্রম 
করে যায় তখন তারা উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা-সঙ্গীত 
গেয়ে ওঠে, ধূপধুনোর আরতি দিয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্গুরুকে আভবাদল, 
জানায়। A 
লাব্রাং মন্দিরে পৌঁছে শোভাষাত্রা শেষ হয়। সন্ধ্যার সময় 
রাজবাড়ীতে নৃত্যগীতাদি হয়ে থাকে, পান-ভোজন এবং উপহার 
বিতরণও এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের অঙ্গ । নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানের 
গুরুত্বের দিক থেকে লাার “পোতালা" প্রাসাদের পরই টাসিনান্পু 
বৌদ্ধমন্দিরের wai লাসার পশ্চিমে সাংপো নদীর তীরে এই 
মঠ । নববর্ষ উৎসবে প্রতি বৎসর হাঙ্জার হাজার লোক এই মঠে 
জমায়েত হয়। উৎসব উপলক্ষে শহরে একপক্ষকালব্যাপী ছুটি 
ঘোষণা করা হয়। 


দাঞ্জলিডে 'লোসার উৎসব 


তিব্বতের বাইরে ভারত, সিকিম, ভূটান, নেপাল এবং চীনদেশে 
nea তিব্বতীরা এই নববর্ষ উৎসব পালন করে থাকে । শুধু 
লামা বা সয়্যাসীরা নয়, তিব্বতী জনগণও এই উৎসব পালন করে। 
সিকিমে নববর্ষের দিন সিকিমের মহারাজ তার গ্যাংটকস্থিত রাজ- 
ভবনে দেশের গণামান্ধ ব্যক্তিদের আহ্বান করেন | পান-ভোজনের 
পর প্রতোক বিশিষ্ট অতিথিকে একটি করে চাদর বা Fie উপহ 3 
প্রদান কল হয় । দার্জ্জিলিঙে তিব্বতীর সংখ্যা কম নয়, এখানেও 
দুটি বৌদ্ধমঠ আছে এবং 'ঘুমে' আছে আর একটি | নূতন বছর 
আসার আগে থেকেই এই উৎসব পালনের আয়োজন চলে । 
বৎসরের প্রথম দিন থেকেই তিকাতীরা ঘরে ঘরে পৃজাপার্বণ করে। 
গোস্ফা বা ছোট ছোট মঠ থেকে লামা কিংবা পুরোহিত প্রতি 
গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে পূজা করে আমে । এক এক ছন লামা 
এক এক দিন*সকালবেলায় এক গৃহস্থের বাড়ী যায়, পুজা" সেরে 
ফেরে দন্ধ্যার সৰ্ব; পর আৰাম যায়, অন্ত গৃহস্থের বাড়ী। 

allt tata sla det LEAL 
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শশী পণ্ডিত 
| জীজগদীশচন্ ঘোষ 


র তেরোর বেশী ag | Wee স্কুলের ক্লাস fae 
ধন থেকেই শশী পণ্ডিতকে একান্তভাবে ভালরেসেছিলাম। 
বার মূল যে কত গভীর ছিল আজ ত! বেশ aCe 


ইনর স্কুলের মেকেগড মাষ্টার যোগেন Arete নিয়ে 


Ome মাষ্টার যেমনি ছিলেন বারাঙী : 


গুরুর মতই মানতাম। aha ভ 
জন চারেক বে আছি।, হঠাৎ, ক্ষিতীশের মাথায় “ 


 গজাল--বললে-_ আয় আজ কালী 
আয়োজন আবস্ত হয়ে গেল। 


ম বের হাত। একগাছা সরু লকলকে বেত & 





ফান্তুন 


ধরল। তারপর মে এক মুহুর্তের ব্যাপার-_কুদ্ুন ঘাড়ে পড়তে 
না পড়তেই যতীন চীৎকার করে উঠল-__চেয়ে দেখ ele 
ডান হাতের ভর্জনীর ছুটি গেরো কেটে একেবারে মাটিতে 
AG গেছে--তীরবেগে as ছুটছে । চীৎকার শুনে বড়রা সব 
ছুটে এল । আমরা বনবাদাড় ভেঙে দে ছুট । 
শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াল। ক্ষিতীশ সেই যে মাইল পাঁচেক 
দূরে মানার বাড়ী গিয়ে উঠল--আর মাস দুইয়ের ভিতর এ মুখো 
হলনা? RAG আর কোন দিন আসে নাই-_মা সরস্বতীর 
সঙ্গে সেখান থেকেই তার ছাড়াছাড়ি । আমরা_-আমি, ভবেশ, 
পরেশ আর শৈলেন- পরের দিন অষ্টমীর পাঠার মত কাপতে 
কাপতে ক্লামে গিয়ে বসলাম । বলা বাল্য, ঘটনাটির পরই পাড়াময় 
একেবারে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল । ঘণ্টা পড়লে আমাদের 
লাইব্রেরী-ঘরে ডাক পড়ল । আমর! চার জন সারবী হয়ে 
দাড়ালাম | হেড মাষ্টার মশাইয়ের জেরায় একে একে সমস্ত 
কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল । বলা বাহ্য, ক্ষিতীশের ঘাড়ে সমস্ত দোষ 
চাপিয়ে আমরা মস্ত বড় এক “বিবৃতি দিয়ে গেলাম-_মায় ones 
মাষ্টার ঘটিত ব্যাপারটি পর্য্যন্ত । 
হেড মাষ্টার মশাই অনেক বিচার-বিবেচনার পর রায় দিলেন 
Tess এক নম্বর আসামী, আমি.দুই AWA! সুতরাং এক নম্বরের 
অনুপস্থিতিতে দুই নম্বরের-পিঠেই উভয়ের প্রাপ্য বর্ষিত হ'ল। 
ক্লাসে খন ফিরে এলাম তখন চোখে সরষের ফুল দেখছি। 
এক কোণে বসে “সারাবেলা বিমুতে লাগলাম । বাড়ীতে জ্যাঠ- 
মশায় একবার নির্কিচারে ঠেঙিয়েছিলেন__স্কুলে এসেও না 
সুবিচার পেলাম তাতে সারাটা মন রাগে দুঃখে fa fe করতে 
লাগল | 
faa করলাম, আর বাড়ী ফিরব না। একটা ভয়ানক কিছু 
করে ফেলবার Ga মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। সেদিন ছিল 
শনিবার, সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল। ক্ষুলের কাছেই ate 
কাছারী--কাছারীবাড়ীর সামনে ফুলবাগান। সকলের অলক্ষ্যে 
করবীফুলের গাছ থেকে দুই feu বীজ তুলে নিলাম। FH 
থেকে একটু এগিয়েই যে মেঠো পথটি সোজা নদীর দিকে গিয়েছে 
তারই এক পাশে একটি বড়! বটগাছুছিল। স্থানটি নিৰ্জ্জন 
সি সেখানে এসে বসলাম । 
সেদিনের কথা আজও ম্পষ্ট মনে 'আছে। একটা ভীষণ 
we চলছিল মনের fewer) কয়েকটা করবীফুলের de চিবিয়ে 
খেলেই ত সব শেষ হয়ে যায় । যাক না; কি হবে বেঁচে থেকে? 
পরমুইর্তেই দাকণ ভয়ে সারা দেহমন সম্কুচিত হয়ে উঠছিল। মৃত্যু ! 
বাপ! কি ভীষণ অবস্থা সে। কয়েক - ঘণ্টা এই ঘ্বন্দে কেটে 
গেল। 
কেরে, যোগেন না? ; 
পিছন ফিরে দেখি শশী পণ্ডিত। তাড়াতাড়ি" করবীফুলের 
বীজের ছড়া হুট ছুড়ে ফেলে দিয়ে মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে 





শশী পণ্ডিত 
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রইলাম। কিছুই শশী পত্তিষ্ের চোখ এড়াল না-_সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাপারটি তিনি বুঝে ফেললেন। কাছে এসে সন্মেহে পিঠে হাত 
রেখে বললেন-__“যোগেন, এ কি সর্বনাশা কাজ তুই করতে গেছলি 
বল্‌ ত? আত্মহত্যা__মহাপাপ__মহাপাপ ! আমি যে বিশ্বাস 
করে উঠতে পারছি না যোগেন 1” বলতে বলতে তিনি আমাকে 
নিজের কোলের ভিতরে টেনে নিলেন। আমি শশী পণ্ডিতের 
কোলের ভিতরে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাদতে লাগলাম । শশী 
পণ্ডিতও কেঁদে ফেলেছিলেন | ধরা গলায় বলতে লাগলেন, 
“যোগেন এখন থেকে তুই ভাল হ’। ওসব বুদ্ধি ছেড়ে দে। আমি 
তোকে বুকে করে রাখব-_তোকে ঘিবে খাকৰ-_কেউ তোকে কিছু 
বলতে পাররে না। আমি কুপিয়ে ফু পিয়ে বললাম, *আমি কিচ্ছু 
করি নি পণ্ডিত যশাই_যা করেছে ক্ষিতীশ ।” শশী পণ্ডিত 
জামার নীচে হাত দিয়ে পিঠের বেতের দাগগুলোর উপরে হাত 
বুলিয়ে দিতে দিতে বলঙ্দেন, Bx, এমনি করে মারে! হেড 
মাষ্টার মশাইয়ের আজ বৃদ্ধিন্দ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছিল | 
BS আমার সঙ্গে বাড়ী চল্‌ যোগেন--আমাদের বাড়ীতেই থাকবি । 
আজকের কথা কাউকে আমি বলব না এখন থেকে a ভাববি 
যা করবি সব আমাকে বলবি, প্রতিজ্ঞা কর।” আমি মাথা 
নেড়ে সম্মতি জানালাম । হনে আছে সেবার সাতটা দিন শশী 
পণ্ডিতের বাড়ী ছিলাম, তার সঙ্গে স্কুলে যেতাম, তার সঙ্গে ফিরে 
আসতাম-_রাত্রে এক সঙ্গে শুভাম। 





তারপর যত দিন যেতে লাগল, ততই শশী পণ্ডিতের away 
হয়ে উঠতে লাগলাম । তিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন, বরাবর 
আমি বাংলায় ভাল ছিলাম। একনদন আমার স্কুলের খাতার 
ভিতর থেকে একটা কবিতা আবিষ্কার করে বললেন, “তুই লিখেছি, 
যোগেন ?' আসি লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলাম। বললেন, 
"এতটুকু বয়সের কবিতা হিসেবে বেশ হয়েছে । কিন্ত শেষের 
লাইনটা যে চুরি করেছিস রে? তোলের বইয়ের 'নিদাঘ' কবিতাটা 
থেকে facafen মাথা নীচু করেই বললাম, “ওটা কিছুতেই 
,মেলাতে পারলাম না পণ্ডিত মশাই ।"--"তাই বলে চুরি করবি? 
2 কখনও করিস না-_তা হলে ভাল লেখক হতে পারবি না। 
তোর হাত আছে--লেখ লেখ_-লিখে আমাকে দেখাবি, সংশোধন 
করে দেব |” 


সোনাপুর পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ছিলেন তিনি। 
বেছে বেছে ভাল ভাল বই পড়তে Rea আমার সেদিনের 
কিশোর-মনের ভেতর সাহিতপ্রীতির যে wea সবেমাত্র গজিয়ে 
উঠেছিল--তাকেই ANY লালন করে, বড় করে তুলেছিলেন শশী 
পণ্ডিত ।"*'তারপর কত দিন গেল-_কসকাতা থেকে ডাক্তারি পাস 
করে এসে মহকুমা শহরে প্র্যাকটিস করতে বনেছি। ডাক্তারীর সঙ্গে 
সঙ্গে সাহিত্য-সাধনাও চলছিল-_ছুই-একটি স্বাসিকে সাপ্তাহিক 
আমার লেখা মাঝে মাঝে ছাপা হচ্ছে, কিন্তু যা-ই লিখি সর্বাগ্রে 
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প্রবাসী 
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পি পিস 





শশী পণ্ডিতকে দেখানো চাই- ভীরু মতামতের মূল্য আমার জীবনে | লাগলাম । আমাদের এ পাড়াটায খুব ঘন বদতি ছিল-_পঞ্চা 


এতদিনেও কমে যায় নি। 


২ 

কিছুকাল পরে কে কোধায় ছিটকে পড়ল তার কি ঠিক 
আছে! আমি নদীয়া জেলার একপ্রান্তে এসে ডাক্তারি পসার 
জমাতে প্রাণপণে লেগে গেছি। আজ পাঁচ বৎসর ধরে সে কি 
কঠোর সংগ্রাম চলছে। শুধু নিজের আর পরিবারবর্গের অন্ন 
বসন্তের জন্ যে সর্বক্ষণ এমনি করে নিশ্পিষ্ট হয়ে যেতে হয়-_নিজের 
প্রাণরসটুকু নিঃশেষে এরই জন্য ঢেলে দিতে হয়, একি কোন 
দিন স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? খাটতে হবে, পয়সা রোজগার করতে 
হবে, খেতে হবে খাওয়াতে হবে--এই ভ সংসার | এ না পার 
বনে We তোমার ভদ্রতার বুলি, সৎকথার বুলি শিকেয় তুলে 
রাখ-_কাঁণাকড়িও ওর মূল্য নেই, যদি না টাকা ঘরে আনতে পার। 
সুতরাং যে প্রাণরসের ধারায় asa সপ্রীবিত ছিলাম সে অনেক 
দিন গু'কযে কাঠ হয়ে গিয়েছে । দিন দিন মানুষের উপরে শ্রন্ধা 
হাধিষে ফেলছি । এই ডামাডোলেছ ভিতর শশী পণ্ডিতও মন থেকে 
প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। 

হঠাৎ এক দিন শশী পণ্ডিতের একথান! চিঠি পেলাম । তিনি 
লিখেছেন, "যোগেন, আজ পাচ বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা হয় না। 
বয়স ত যাটের কোঠা ছাড়িয়ে চলল, শরীরও ভেঙে আসছে । 
তোমাকে একবার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হয়। তা ছাড়া তোমার 
সঙ্গে কিছু আলোচনা কন্ববার আছে । যদি তোমার মনের কোণে 
আমার জন্ এতটুকু স্থান থাকে, তবে একবার এস ৷" 

হঠাৎ যেন চোখের সম্মুখ থেকে একখানা বনিক! উঠে গেল__ 
ফুটে উঠল বিগত জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়। সে দেশ নেই, 
কাল নেই, পাত্র নেই, সমস্ত নিঃশেষে শেষ করে দিয়ে এসেছি। 
সারা অন্তর বাধায় টন্‌ টন্‌ করতে লাগল । একবার দেশে যাব ঠিক 
করলাম । আমার নিজেরও প্রয়োজন ছিল, ফেলে-আসা কিছু বিষয়- 
সম্পত্তির গোলযোগ রয়েছে--তা ছাড়া ছোট কাকু এখনও দেশে 
রয়েছেন, কিছুদিন ধরে তার অসুখ চলছে, একবার দেখে আসা 
উচিত। 

সীমান্তের ধাক্কা সামলে, অবশেষে আমি যখন বাড়ী 
পৌঁছলাম, তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। সন্ধার পর 
শশী পণ্ডিতের বাড়ীর দিকে রওন! হলাম । আমাদের বাড়ী থেকে 
অল্প দূরে তার বাড়ী। কিন্তু এ কি হু'ল-_নিজের গ্রামের 
সমস্ত পথ-ঘাট আমার অচেনা হয়ে গেল নাকি? চারিপাশের বন- 
জঙ্গলে পথের রেখাটি পধ্যস্ত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ঘুংঘুন্ 
অন্ধকার যেন আমাকে চেপে ধরেছে। সেই বনবাদাড়ের উপরে 
টর্চের আলো ফেলে কতকক্ষণ বিমূঢের মত দীড়িয়ে রইলাম। 
একটানা' ঝি ঝি পোকার শব্দে দুই, ক্কান ঝিম কিম করছিল । কিছু- 
ক্ষণ ধোজাখুজির পর মূল রাস্তা ছেড়ে কোথাও .বা বাগানের ভিতর 
দিয়ে, কখনও বা কোন বাড়ীর আনাচ-কানাচ দিয়ে অগ্রসর হতে 


' সনের হাঙ্গামার পর কে কোথায় উঠে গেল, সে খবর আর কেউ 


রাখল না। 

আমার সাড়া পেয়ে শশী পণ্ডিত বললেন, কে, ঘোগেন? এস, 
এস !- দারাটা রাত তার ওখানেই কাটাতে হ’ল। রাত্রি বারট 
একটা পর্যন্ত চলল নানা আলোচনা । এরই মাঝে এক সময় 
বললেন, কি যে অবস্থায় আছি যোগেন-_-তোমাকে কি বলব। 
একখান! খবরের Tie নেই-_একথান! মাসিক কি সাপ্তাহিক 
নেই। বাইরের সমস্ত খবরের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কবিহীন হয়ে, 
মড়ার মভ পড়ে আছি। জান ত সাহিত্যের প্রতি একটা গভীর 
ভালবাসা ছিল আমার । কোথায় কোন্‌ লেখাটি বেরুল--তা আমার 
চোখ বড় একট! এড়িয়ে যেত ন!। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে 
বললেন, দেখ এখন আর সাহিত্যের কোন খবর রাখতে পানি না। 
এ যেন কারাগারে পড়ে আছি। 

আমি ৰললাম_-মোহ যখন ভেঙেছে তখন এবার দেশ 
ছাড়ুন । শশী পণ্ডিত প্রতিবাদের সুরে মাথা নেড়ে বললেন-__না, 
তা আমি যাব না--ষে কয়টা দিন বাঁচি এই কারাগারেই কাচিয়ে 
যাব। তোমাকে এখনও আমার আসল কথা বলা হয় নি। 
অনেক রাত হয়েছে__ঘুমোও, কাল সব বলব। wt 


be) 


ভোর রাত্রের দিকে, YR ভাল করে চেপে এগেছ্বিল--উঠতে 
দেরি হ'ল। জেগেই শুনি 89 পণ্ডিতের বাইরের ঘরটা ছেলেদের 
কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে। হাতমুথ ধুয়ে বাইরে এসে দেখি 
রীতিমত স্কুল বসে গেছে। গুটি দশ-বার ছেলে, শশী পণ্ডিত 
তাদের লক্ষ্য করে একমনে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। চুপ করে তার 
পাশে এসে বসলাম । বুঝলাম ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, বক্তৃতার 
বিষয় ছল্রপতি শিবাজী। বক্তৃতা যে ধারায় চলছিল_-এত 
অন্নবয়সী ছেলেদের তা উপযোগীও নয়, তাদেরও মেদিকে যে বিশেষ 
মনোষোগ্‌ আনে তাও মনে হ’ল না। এমনি পনর-কুড়ি মিনিট 
চলার পর বত্তৃতা শেষ হ'ল । এতক্ষণে আমার দিকে ধিরে বললেন 
কৃতক্ষণ উঠেছ_-রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি বুঝি? 

তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন--যাও, আজ তে 
ছুটি। আমি frag crea তাকাতেই বললেন- বাড়ীতে এ 
ছোট ক্লাম খুলেছি। কুলে আর কাজ করি নে। 

আমি বললাম_-স্কুল ছাড়লেন কেন? 

“বলছি শোন, অবিনাশবাবু কাজ - ছেড়ে চলে যাবার পর 
সেকেণ্ড মাষ্টার রমেশ সাহা হেডমাষ্টার হন। তিনি গত বৎসর 
চলে গেছেন। এখন হেডমাষ্টার হচ্ছে মৈশ্দ্দিন মণ্ডলের 
ছেলে ইয়াসিন। ইয়াসিনকে চেন বোধ হয়-_আমাদেরই স্থলের 
ছেলে । বংসঈর দুই আগে বি-এ ফেল করে বসেছিল । মাধ পাচ- 
ছয় আগের কথা-_দেদিন ক্লাস সিম্স-এ ইতিহাস পড়াচ্ছিলাম্-_ 


w 


“টন” কয়েক এবার দেশে থেকে যাও যোগেন। 


f 


wea 
বিষয় ছিল রাণা প্রতাপসিংহ । ক্লাস সেরে লাইব্রেরীতে গেলে, 
ইয়ামিন আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল-_-“ক্লাসে 


আপনি বড় বেশী বাজে কথা বলেন পণ্ডিতমপাই । পাঠ্য পুস্তকে 
যা আছে তাই পড়াবেন-_তার বাইরে যেন কখনও না ফান। 





৭. আমি বললাম-_নাদি তো মিথ্যে কিছু পড়াই নি। ’ 


ইয়াসিন অদহিফু হয়ে বলল--সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন 
হচ্ছে নীতি নিয়ে__এই নীতিতেই এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে। 

আমার কোন কথার আর অপেক্ষা না রেখে ইয়ামিন অন্ত কাজে 
মন দিল। অনেক ভেবে দেখলাম- এদের সঙ্গে আমার মিলবে 
না। শুধু শুধু আর ঝগড়া করে লাভ কি? পরের দিনই পদত্যাগ- 
প্র লিখে পাঠিয়ে দিলাম । 

পাঠ্য পুস্তকগুলির যে এখানে কি দশা হয়েছে তুমি তো দেখনি 
cats | আমি বললাম--কিছু কিছু শুনেছি। 

সারাটা জীবন ধরে তো শিক্ষকতাই করলাম | এখন ভেবেছি 
দেশ ছেড়ে আর বাব না। ষে কটা দিন বাঁচি ছেলেদের 
ভিতরে সত্যই প্রচার করে যাব । এরা যার! আমার কাছে পড়ে 
সবাই ক্ষুলের ছাত্র । সকালবেলা তাদের waa বিষয়ের সঙ্গে 
সত্যিকারের ইতিহাস, ধর্ণুগ্রস্থ ইত্যাদির কথা বুঝিয়ে দেই । দিন- 
সারাটা গ্রাম তোমাকে 
ঘুরে দেখাব, বুঝবে কত অসহায় এরা । 


৪ 


মেজ বাকা বলছিলেন__শশী পণ্ডিতের মাথা খারাপ হয়েছে। 
আমি ভিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতে তিনি বললেন-_-তা না 
হলে কেউ গায়ে পড়ে ANG করতে যায়? ঝগড়া করে স্কুলের 
চাকরি ছেড়ে দিল। এখন বাড়ীতে সব ছেলেপেজে নিয়ে হৈচৈ 
করে। পথে-ঘাটে কাউকে দেখলেই al) সাহেবদের মত বক্তৃতা 
সুরু করে দেয়। মাস হুই আগে হরি জেলের উপর কতকগুলি 
দুষ্ট লোক উৎপীড়ন করেছিল । শশী পণ্ডিত তার পক্ষসমর্থন 
করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনল । বুড়ো TRY সব 
যজ্ঞিতেই তোমার কাঠি দেবার দরকারটা কি শুনি? 

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, কৈ শুনিনি ত ঘটনাটা ।--* 

পরের দিন শী পণ্ডিভকে ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করতেই তিনি 
একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন | 

বললাম, কিন্তু এই ৰয়সে আপনি কেন এ নিয়ে এত LTE 
ঘাটি করতে যান--গায়ে কি আর মানুষ নেই ? 

মানুষ? মানুষ একটাও আমি খুঁজে পাই নি যোগেন। 


শনী পণ্ডিত 





৬০৫ 


মান্থয যে আজ ফেন্‌ স্তরে নেমে এসেছে, যদি জানতে | STA 
বয়সের কথা বলছ বয়সকে /আমি কোন কাজের বাধা বলে 
মানি নে। 

সবিশ্বয়ে শণী পঞ্ডিতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম__এত 
তেজ, এত সাহস শশী পণ্ডিতের মাঝে কোথায় লুকিরে ছিল জান- 
তাম না ত। নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল | 

প্রামে এখন মোটে ঘর চল্লিশেক লোকের বাস। সারাটা গ্রাম 
সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে দেখালেন | এই চল্লিশ ঘরের ভেতর বার" 
চৌদ্দটা বাড়ীতে শুধু মাত্র Was জন করে বিধবা বাস করেন । 
কয়েকটি পরিবারের পুরুষরা রোগে ভুগে অক্ষম হয়ে পড়েছে । শন 
পণ্ডিত প্রতিদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এদের খোজ খবর নেন। দর- 
কার হলে হাট-বাজার থেকে AAS প্রয়োজনীয় কাজ করে দেন । 
বাগ্দী ও জেলেদের পাড়ায় সন্ধ্যাবেল! পিয়ে Seca যোগ দেল |" 

বিষয়-দম্পত্তির কাজ শেষ করতে বেশ কয়েকটা দ্বিনপর্বলন্ব হয়ে 
গেল। সেদিন সকালে ধুম, ভাতেই ছোট কাকু এসে থবর 
দিলেন__সে দিন তোমায় বলিনি যোগেন যে, শশী পণ্ডিতের এবার 
নিস্তার নাই। মেষ রাত্রি তায় বাড়ীর চারপাশে পুলিশে 
ঘিরে ছিল-_সারা বাড়ীধানা তল্লাসী ককেছে--শশী পণ্ডিতকেও 
গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে । | 

faaral থেকে উঠে, ছুটে বাইরে বাচ্ছিলাম__-ছোট কাকু হাত 
চেপে ধরে বললেন, এই স্ব হ্থাঙ্দাম হুজ্জতের মধ্যে তোর 
গিয়ে কাজ নেই যোগেন! 

আমি বিরক্ত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, কাজ আছে 
বলেই ত যাচ্ছি__না থাকলে নিশ্চয়ই যেতাম না । 

শৃষী পণ্ডিতের বাড়ী পৌঁছে দেখি ছোট কাকু মিথ্যে বলেন 
নি। পুলিশ শশী পণ্ডিতের কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে 
যেতে প্রস্তত হয়েছে। পায়ের ধুলো নিতেই শশী পণ্ডিত 
একেবারে জড়িয়ে ধরে বললেন__এসেহিস যোগেন। তোর উপরে 
ভার রুইল-_-দেশের যার! প্রাণ তাদের কথা তুই তোর সাহিত্য-্নসে 
WAS করে ছড়িয়ে দিবি দেশময়--এরা যে কত বড় অসহায় 
সেইটে ফুটিয়ে তুলবি তোর কলমে । 

কিন্তু হায় শশী পণ্ডিত ত জানতেন না-_-একদিন যে 
কিশোরটির অন্তরে সাহিত্যরসের wee তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন 
- আজ নানা বিরুদ্ধ ঘটনার উত্তীপে মে একেবারে ছাই 
হয়ে গেছে । তবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম । পুলিশ তাকে 
ঘিরে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ শুধু নির্বাক হয়ে সেই পরিত্যক্ত 
প্রাঙ্গণে অভিভূতের মত দীড়িয়ে রইলাম । 





, বৈষ্ণব কাব্যে বসন্ত 
শ্রীগোপাললাল দে 


wre আসিয়াছে, ‘মালবিকার্নিমিত্র’ নাটকে রাজা বয়স্তকে 
বলিতেছেন £ 
'অভিজাতঃ খলু বসম্তঃ। 
উন্মস্তানাং অবণস্থভগৈঃ gate: কোকিলানাম্‌, 
সান ক্রোশং মনসিল্ররুজং সহাতাংপৃচ্ছতেব | 
অঙ্গে চত্তপ্রদব হুরডিদি্িণো মাকতো মে, 
. সান্দ্রম্পর্শ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন ॥' 
“নিশ্চয়ই বাস্তু পুর্ণ ভাবে আবিভূতি হইয়াছে। উন্মত্ত 
কোকিলেরা শ্রবণন্ুখকর রব করাতে বোধ হইতেছে যেন, 
CRE সদয় ভাবে আমাকে ভিজ্ঞাসা*করিতেছে 'অনুরাগজনিত 
কষ্ট আপনার সহনীয় হইতেছে ত ? চূত-কুস্থুমগন্ধে সুরভি 
দক্ষিণানিল আমার অঙ্গ স্পর্শ করাতে প্রতীতি হইতেছে 
যেন বসন্ত আপনার কোমল-স্পর্শ করতল. আমার অঙ্গে 
সংযোজন! করিতেছে ।” 
পুনরায় £ - 
‘রক্তাশোক লতা বিশেধিতগ্রণো-বিশ্বাধরালক্রকঃ, 
প্রত্যাথাত বিশেষকং কুক্বকং গ্ামাবদাতারুণম্‌। 
মাক্রান্তা ভিলকক্রিয়া চ তিলকৈলগ্ন দ্বিরেফাগনৈহ, 
সাবজ্ঞের হুথপ্রদাধন-নিধো-গদবী যোধিতাম্‌ a” 
ধ্রক্তবর্ণ অশোকপুণ্পের কান্তি মহিলাগণের বিশ্বাধরস্থ 
অলক্ররাগকেও তিরস্কৃত করিতেছে ; কৃষ্ণ, va ও অক্ুণ- 
বর্ণ কুরুবক পুষ্প (কিনি ফুপ) কামিনীগণের কপোলাদিস্ক 
AMA রচনাকে পরাভূত করিতেছে এবং ভ্রমররূপ Peay 
বিশিষ্ট পুন্নাগ পুষ্পদমূহ অবলাগণের ললাটস্থ তিলক- 
বচনাকেও পরাভূত করিয়াছে; সুতরাং বোধ হইতেছে যেন 
went নারীজাতির গ্রীতিপুর্ববক প্রসাধনকার্য্যে অবজ্ঞা 
প্রদর্শন করিতেছেন i” 
বৈষ্ণব কাব্যে বসন্তকে প্রকৃত রূপে দেখিতে হইলগে 
পূর্বেই জানিয়া লওয়া প্রয়োজন বৈষ্ণব কে, কাব্য কি এবং 
কাব্যের সহিত (তথা রসগ্রাহী চিত্তের সহিত ) প্রকৃতির 
সম্পর্ক কি? 


বৈষ্ণব কে ?--দোলযাত্রার প্রসঙ্গে আচার্য্য শ্রযোগেশ- 

BE বায় বলিয়াছেন যে, এই উৎসবের মুলে আছেন সূর্য্য, 

বুক্তিম et ষেন রাশি রাশি ফাগে রঞ্জিত হইয়া নিজ কেন্দ্রে 

ঈষৎ হুলিতেছেন এবং সীমগুলীসহকৃতা st বসুন্ধরা 
Saree দিকে নিজ ক্রাস্তিপথে ara করিতেছেন। 

এই ব্যাথ্যাকে আরও বিস্তৃত করিলে আমরা পাই, 


স্্যোরও যিনি xh, সেই অধিলরসামৃতসিঙ্ষু ভগবান, যিনি 
পরম রসময, ‘রসো বৈ সঃ’ ; তিনি fae কেন্দ্রে, নিজ মহিমায় 
দোলায় দুলিতেছেন নিখিল চিত্তকে অবিরত আকর্ষণ করিয়া, 
আর ভক্ত ভাবুকের চিত্ত অবিরত তাহারই পথে যাত্রা 
করিতেছে। পারিপার্িকের বিশেষ প্রভাবে সেই চিত্ত হইয়া 
উঠিতেছে উন্মত্তবৎ, বাউলভক্ত প্রেমময়ের পথে চলিয়াছে। 
এই হইল বৈষ্ণবেব প্রকৃত VHT! যাহা বৈষ্ণবের প্রাণের 
সবচেয়ে বড় কথা তাহা হইতেছে প্রেম। যাহা ভাব তাহাই 
আবার রস, ভাব AS রস TS; ভাব অরূপ, বস রূপ, 
ভাব হতে রূপে, অবিরাম যাওয়া আসা; চলিয়াছেই। স্রষ্টা 
ভাবময়, সৃষ্টি রূপময়, রস্ময়। 

কাব্য কি 1__-ভাব হইতে রূপে, রসময় রূপে , আবার 
রূপ হইতে ভাবের এই অবিরাম যাওয়া-আসার আস্বাদনমূলক ল্য 
aaa eS 1 ‘ 

আলঙ্কারিকের ক্ষেত্রে নামিয়া আসা যাক, ‘বাক্যং রদাত্মকং 
কাব্যম্‌’ ৷ বরসাত্মক বাক্যই কাব্য। 
অথ কোহয়ম্‌ রদঃ? ভাবঃ TIS ( TNS ) অনেন রসঃ। 
ভাব SAD হইলে হয় রস I 
সাহিত্যক্ষেত্রে আস্বাদা হইবে কি প্রকারে? 
‘বিভাবেনানুভাবেন বাক্তঃসধারিনা তথা। 
রলতামেতি রন্যাদি স্থায়ীভাবঃ সচেতদাম্‌ ॥' 

“রতি ইত্যাদি স্থায়ী ভাবগুলি fasts, অঙুভাব ও সঞ্চারী 
ভাবাদির দ্বারা সম্পন্ন হইয়া সহৃদয় চিত্তে ব্যক্ত হইলে 
রসতা প্রাপ্ত হয়।৮ 

ভাবের উদ্বোধক ব্যাপারই বিভাব। তাহ! ছুই প্রকার £ 
(১) অবলম্বন বিভাব, নায়কনায়িকাদি, যথা রাধাকুফ্ণ-; (২) 
উদ্দীপন বিভাব, নায়কাদির চেষ্টা, দ্বেশকাল পারিপাখিকের 
প্রভাব, আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে- বসন্ত ,শোভা ; অন্যথা, 
যমুনাতীর, তমালকুঞ্জ, বংশীরব, পরস্পরের দর্শনাদি'। 

ayer, অঙ্গের স্বভাবের বিকারার্দি আর স্থায়ী ভাবের 
নানা অঙ্পুরক পরিপুরক ভাবাদি ব্যভিচারী সঞ্চারী ভাব। 

চিরন্তন নায়ক Gee এবং অনাদি নাগ্নিকা শ্রীরাধার 
প্রেমোদ্দীপনে কালের ক্ষেত্রে সমস্ত খতুরই অপরিসীম প্রভাব 
বর্তমান। কিন্তু তাহার মধ্যে আবার বসন্ত ও বর্ষার প্রাধান্য । 
এই দুইয়ের মধ্যে সাবার বর্ষাই অগ্রগণ্য, কিন্তু বসস্তও বিশে 
Pa নহে। 


ফাল্ভুন 


লামা পাপা, 


সমস্ত বৈষব,কবিই বসন্তকে বারবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমের 


উদ্দীপন-বিভাব রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা যেন, 


এক মঙ্জীব শক্তিবিশেষ। বিদ্যাপতি হইতে আমরা আরম্ভ , 
করি। বিদ্যাপতির রাধা বলিতেছেন £ 
a ‘ae সলয়ানিল ও ত উচিত হে, নবঘন হও উদ্জিয়ারা ; 
মাধবী ফুল ভেল মুকুতাতুল, তে দেল বন্নবারা 


গীমরি tre fa মহ অরী গাবএ, কাহর কর ধর্তুরা ॥ ‘ 
নাগেসর কলি শংখ ধুনি পুর, তকরতাল পমতুরা 
মধু লএ মধুকর বালক দএ হলু, কমল পংধরী লাই | 
পাওনার তোরি কটিসুত tea, cana কএনসি বাঘনাঈ ॥ 
*মলয়ানিল বহিল, নবজাত শিশু-বসস্তকে বায়ু হইতে 
অন্তৱাল করা উচিত। সেই দন্ত নবীন মেঘ প্রকাশিত 
হুইল । মাধবী ফুল মুক্তার তুল্য হইল। তাহার সংবর্ধনার 
Se বন্দনবারা (ফটক) নির্মিত হইল । Awad পাটলী ফুল 
, “মহুঅৱী’ সুরের গান ধরিল, ধুতুরা তৃরধ্যবাদক হইল। 
নাগেশ্বর কলি তাহার সহিত তাল রক্ষা করিয়া শঙ্ঘধ্বনি 
করিল। কমলকলি হইতে মধুকর মধু লইয়া শিশু-বসস্তকে 
দিল, পদ্মণাল ভাঙিয়া বালক-বসস্তের কটিতে সুতা বাধা 
হইল এবংকিংশুক ফুল শিশুর বুকে বাধনখ হইল 1” 
৭. কৰি দৃতীমুখে আবার বলিতেছেন, 'মর্সনানিল সাহর 
" ডারডোল, কলকোকিল মঅন বোল ।, মলয়ানিলে,সহকার 
শাখা ছলিতেছে.কোকিল কলরবে মদ্দনের ভাষা বলিতেছে। 
অষ্টসথীর অন্ততমার মতই খতুপ্রক্তি নায়কনার়িকার গ্রেম- 
সহায়িকা। 
Bate বলিতেছেন £ 
‘চল দেখ এ জাত রিতু বসস্ত। . 
জহা কুন্দ EVI কেতকি হসন্ত 8 
জহা চন্দ নিরমল ভমর কার। 
অহী রয়নি Sarna দিন অঁধার ॥ 

“চল, বসত্ত-খতু দেখিতে যাই, যেখানে কুন্দকুসুম কেতকী 
হাসিতেছে, যেখানে চন্দ্র faa, ভ্রমর কালো, রজনী উজ্জ্বল, 
দিন অন্ধকার | তিনি দেখিতেছেন, খত্রাজ্যে রাজা বসন্ত 
অভিষিক্ত হইয়াছেন | | 

; আএল ধতুপতি রাজ-বদস্ত । 
| ধাওল অলিকুল মাধবী পস্থ ৫ 
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ। . 
কেশর কুহম {HA CSAS § 
নৃপ-আসন লীঠল পাত। 
কাঞ্চন SIA ধক EE সাথ ॥ 
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়। 
নমূখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ 
সিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র | 

: দ্বিজ্কুল আন পঢ় আসিখ মন্ত্র 0 * 

চন্দ্রাতপ উড়ে FRA পরাগ । 


বৈষ্ণব কাব্যে বসস্ত ; 





wo4 
মলয় পবন চীহ ভেল অনুরাগ £ ' 
Pua se ধএল নিলান। 4 
পাটল তুণ অসোক বল বান ॥ 
freee লবঙ্গলতা একসঙ্গ | 
হেরি দিঘির রিতু আগে দিল ভঙ্গ ॥ 
নৈন নাজল মধুষধিকা কুল। 
দিসিরক সবহু কএল নিরমূল ॥ 
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ | 
নিজ নবদলে কর আনন দান ॥ 
নব বৃন্দাবন ate বিহার | 
বিদ্াপতি কহ সময়ক সার ॥ 
Hatta tars fasts বলিতেছেন . চৈত্রের 
কথা £ 
গাবই সব মধুমাস। 
তনু দহ বিরহ হতাশ ॥ 
হতাশ সদৃশ চান্দ চন্দন, মন্দ পবন সন্তাপই। 
মাধবী AGS সবুকরংসধুর মঙ্গল গাঁবই ॥ 
নব মরু বগুল পুন্পরঞ্জিত, চূতকানন শোহই । 
রসলোল কের্মকিল কোকিলাঠুল, কাকলি মনমোহই ॥ 
গোবিন্বধাস বলিতেছেন £ 
'ঘৃতুপতি রাতি উঞ্লোরল চন্দ । 
মলয় সমীরণ কুনুস হশন্ধ 1” 
তাই শ্রীমতী রাধ। feng অবস্থায় আছেন। শ্রীকুষ্ের 
নিকট তাই ত গোবিদ্বদ্াস দৃতী পাঠাইতেছেন। LST সংবাদ 
দ্বিতেছেন? 


‘মাধব মনমথ ফিরত অহেরা। 
একলি fete ধনা ফুলশরে জরজর . 
~ * পন্থ নেহারত তেরা ॥ 
উজোর শশধর দীপ পজারল 
অলিকুল যাখর cate | 
হনইতে হরিণী নয়নি দরশায়ই 
ওহি ওহি Pte বোল ॥ 
ধহে মাধব, কন্দৰ্প অনৃশ্ত ভাবে শিকারে ফিরিতেছে। 
নিকুঞ্জে একাকিনী Dan ফুলশরে জর্জবিতা হইয়া তোমার 
পথপানে চাহিয়া আছে। উজ্জ্বল চন্দ্ৰমা যেন প্রোজ্জপ দীপ, 
অলিকুলের ধ্বনি a ya নিনাদ, হরিণনয়নীকে বধার্থ 
নির্দেশ করিবার নিমিত্তই ca কোকিল ‘ওই ওই, 
করিতেছে 1৮ 
. এদিকে শ্রীরাধাকে জ্ঞানদাস গুনাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের 
বমস্ত-প্রস্চুটিত ‘চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত, নরনে 
বহয়ে AA 


গোবিন্দদাস যোগ দিলেন: 
Ra রুল নিকুঞ্জ সদ্িরে 
সোঙরি দোগুণ ঘাম । ঞ 
নরম অস্তরে জপয়ে মস্তরে 
একলি তোহারি নাম ॥ 


৬০৮ 





প্রবালী 


স্পস্পাশাস্পাসাসিাপাপিশীপাশপাসিপাসপাপসিপশিপিপপিপপা সাপ পা লা am aad লাস লো লাল 


১ অনস্তদাস অবশেষে রাখার মিলন ঘটাইলেন, শ্রীরাধা সেই রাসনৃত্যে £ 


হইলেন রস-পনারিণী। | 


ates মদন গোপাল £ 

চণ্ডীদাস প্রধানতঃ বিরহ বিপ্রলম্তের কবি। তাহার 
কৃষ্ণ-বিরহিণী রাধা cay করিতেছেন: ' 

“সখি রে, বরষ বহিয়া গেল বসন্ত আওল, ফুটল মাধবীলতা। 

ae ga করি কোকিলা! কুহরে, গুঞ্রে ভ্রমরী তা ॥ 

এ হেন কালে প্রেমময় নায়ক যদি অন্তরিত বুহিলেন 
তাহা হইলে ত নায়িকার “জীবন যৌবন কাচের- সমান 
ভেল !? ৰ 

বিদ্যাপতি বলিতেছেন £ 

“ফুটল Gea নবকুগ্তকুটারবন কোকিল পঞ্চম গাওইরে । 
মলয়ানিল হিম-শিখরে সিধারল পিয়া নিজ দেশ ন আঁওইরে ॥ 
চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপহু উপবনে অলি উতরোল। 
সময় বসন্ত কান্ত রই দুরদেশে জাননু বিহি প্রতিকূল ॥ 
সেই কান্তকে অভিসার-সক্ষেত দিয়! শ্রীমতী বাসক- 
সম্জা, সথীরা তাঁহার ew শয্যা রচনা করিতেছেন, “মল্লিকা 
মালতী আর জাতী মুখী সাজাইছে থরে থরে।? দীর্ঘ বিরহ 
বিচ্ছেদের পরে Barats সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভাবসম্মেলন হই- 
মাছে, রাধ! বলিতেছেন 2 ৃ 

‘এখন, কোকিল আঁদিয়। ককক গান, ভ্রসর ধরুক তাহার তান। 

মলয় পবন বহুক মন্দ, গগনে BHT হউক চন্দ ৷" J 
আজ নব-বসস্তে শ্রীমতী রাধা হারানো রতন ফিরিয়া 
পাইয়াছেন। 

বড়ই fara কবি বিদ্যাপতি, তাই তাহারই কথায় 
বার বার ফিরিয়া আসিতে হয়। তিনি রাধাকুষ্ণকে মিলাই- 


লেন নব বসন্তে £ 
‘নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল মাতন্ নব অলিকুল।' 
আবার, 
“নবীন রসাল মকুল মধু মাতিয়া গায় নব কোকিলকুল ৷” 
তথন, 
‘মধু ধতু মধুকর পীতি। . 
মধুর কুকুম মধু সাঁতি . 
তথায় 
'্বতৃপতি রাতি রসিক বরদাজ। 
বূসমবরাস FE রসরাজ ॥ 
রসবতী TAT রতন ধনী রাই । .’ 


রাস রসিক সহ রস অবগাই ॥” 


‘বীণ রবাব মুরুজ স্বরমণ্ডল সারিগম পধ নিসা বহুবিধ ভাব। 
ঘেটিতা ঘেটত! ঘেনি মৃদঙ্গ গরন্রনি চঞ্চল জরমণ্ডল একুরাব ॥ 
অমভরে চলিত, গলিত কবরীষুত, মালতীমাল বিখারল মোঁভি 
সময় বমন্ত রাসরস বর্ণনে বিঘ্যাপতিমতি ক্ষোভিত অতি ॥' 


তাই বিদ্্যাপতির রাধা বলিতেছেন £ 


‘আজু রজনী হাম ভাগেঃপোহায়মু, 
পেখু পিয়ামুখ চন্দা | ! 
জ্রীবন যৌবন সফল করি মাননু, 
দশ;দিশ ভেল নিরছন্থ! ॥ 
‘সোই কোকিল অব ate লাখ ডাঁকউ 
লাখ উদয় হউ Fr | 
পাচবাণ অব লাখ বাণ হউ 
মলয় পবন বহু মন্দা ॥' 
দাকণ ফতুপতি TERE দেল। 
হরিমুখ হেরইতে সবদুখ গেল A 
' তাই ত শ্রীরাধা বলিলেন ঃ 
“আচর ভরিয়া বদি মহানিধি পাই। 
তব হাম পিয়া দুর দেশে না পাঠাই |" 
গোস্বামী at প্রভুর কর্তৃক সঙ্কলিত পদ্যাবলী? হইতে 
কবিরাজ কৃষ্ণণাস গোস্বামী কর্তৃক 'জীভ্ীচৈতন্তচরিতাম্ত' 
গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি পরম রমণীয় চৈত্ররজ্জনী স্বৃতির উল্লেখ 
করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার 'করিতেছি। 
কোনও নায়িকার উক্তি ঃ 
‘ae কৌমারহরঃ সএব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা, 
ce চোন্নীলিত মালতী-হরভয়ঃ প্রৌঢাঃ কদদ্বানিলাঃ ৷ 
সা চৈবাস্মি, তথাপি তত্র aerate লীলাবিধো, 

" রেবা রোধনি বেতসি-তরুতলে cows সমুকণ্ঠতে ॥” 

“যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই; 
(ভাগ্যবশে) আমার বর হইয়াছেন, তিনি: আজ এথানে? 
উপস্থিত, সেদিনের মতই এই সব Comment, তেমনই 
প্রস্ফুটিত মালতী পুণ্পের সুগন্ধে পরিপূর্ণ প্রগলৃভ কদঘ্-বন- 
বাহী দক্ষিণ সমীরণ, আমিও ত সেদিনের সেই নায়িকা, 

' কিন্ত'তথাপি রেবা-নদীতীরে বেতসী-কুপ্জেৎ সেই af 
প্রেমলীলার কথা স্মরণ করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় age: 
see হইতেছে |” 


বৈষ্ণব afte কাব্যে খতুপ্রকৃতি জীবন্ত, অবিচ্ছেদ্য এবং 
অপরিহার্য ৷ 


বেমডুপাল-চিত | 
জ্রীফতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


বু সংস্কৃত সাহিত্যে গছ্যকাব্যের সংখ্যা স্বপ্ন । সুবন্ধুর বাসাদত্া, 
aera হর্ষচরিত ও কাদশ্বরী, দশকুমার-চয়িত প্রভৃতি ক্যয়কট 
বিশিষ্ট গদ্ভকাব্য বাদ দিলে আর উল্লেখযোগ্য Tosa বশ্যে 
কিছুষ্ট থাকে না । তন্দন্য অভিনব বাণভষ্টের যেমভূপাল-চরিত 
গঁদ্যকাব্যকে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য FT 
যেতে পারে । 
অভিনব ভট্টবাণ এ গ্রস্থের রচগ্রিতা। তার পৃষ্ঠপোষক রাজা 
বেম ১৪০৩ ধ্ীষ্টাবে দিহাসনে আরোহণ করেন । কাজেই ক্লোনও 
সন্দেহ নেই যে, বর্তমান প্রস্থ উক্ত সময়ের কিছুকাল পরে নিরচিত 
হয়েছিল। এ ্রস্থে ৰেমভূপালের বিজয়কাহিনী বণিত আছে এবং 
যেভাবে গ্রন্থ শেষ হয়েছে, ভাতে বেমরাজের প্রোঁচত্ব প্রকা* পর 
না। কাজেই বল! যেতে পারে--খীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রৎ্মাংশে 
নিশ্চিত এ গ্রন্থ বিরচিত হয়েছিল। এই সিদ্ধাত্ত দৃটীকৃত হয় 
আরো এক প্রমাণ থেকে । বেমভূপাল তার শব্দচন্দ্রিকা নাম গ্রস্থ 
pa বিদ্যারণাগুরন্‌ সার্কভৌমা্ুধিলসংকবীন্‌ 
নমস্বৃত্যাথ বাণেন ক্রিয়তে শব্দচন্দ্রিকা । 

বিদ্যারণ্য বিজয়নগর রাজ্য সংস্থাপন এবং ষংস্কতশিক্ষা-সংগুসারণে 
দ্তপ্রাণ ছিলেন এবং Da চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতভূষি 
স্বীয় জন্মপরিগ্রহে yp করেছিলেন । এ থেকেও প্রসাণিত হয যে, 
তার শিষ্য অভিনববাণতট্ Ba পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বে" 
ভূপাল-চরিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন | বামনভট্ট রাণ নল ব্তযুদয়, 
রঘুনাথ-চরিত(১) বাণান্ুর-বিজয়(২) ও ALS নামক কানগ্র্থও 
বচন! করেছিলেন | নলাত্যুদয়-গ্রস্থ আংশিক প্রকাশিত হয়েছে 
এবং BAYS AUS আমাদের সংস্কৃত দূতকাব্যদংগ্রহ গ্রন্থমা লক 
চতুর্থ পুষ্পরূপে প্রকাশিত করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ত দুট ay 
এখনও প্রকাশিত হয় নি। তার ন্নচিত নাটক পার্কধতীসরিণম্ব 
প্রকাশিত হয়েছে, কনকলেখা ও শূঙ্গারভূষণ-ভাণ এখনও প্রন্রাশ্ি 
হয়নি। টার অভিধান-্রন্থ শব্দচন্দিক(৩) ও শব্দ-রত্বার(৪) 
rere মুদ্রিত হয় নি। 


(১) ত্রিশ মর্গে সমাপ্ত । 
লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে । 

(২) পুঁথি নং আর, ৫২২৩ 

(৩) Triennial Catalogue, Madras, IIT. £380; 
Mysore Cat. 609 এবং Tanjore Cat. Vol. IX, No. 


পুথি Adyar এবং* ডাক্জোর 


050 
(8) Adyar Library Il. 16; Tanjore Cat, 
Vol, IX, Mss, 6058-61, 


ee 


বেমভূপালচরিতের বিষয়বস্ত 


ত্রিলিঙ্গদেশান্তর্গত wer নামক নগবীর asters রাজ: 
কামের বংশে উত্তর্ষালে প্রোল নানক এক Tel জন্মপরিগ্রহ 
করেন। বসস্তকালে একদিন মুগম্থাথ fate হয়ে রাজা প্রোল 
একটি হয়িণীর পশ্চাৎ্ধাবন করেন এবং কিছু দূর অগ্রসর হয়ে 
FAAS দোলানো একটি দোলায় fare এক সুন্দরীকে 
দেখে ভার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। BST এক বাক্ষস তার 
বিদ্ৃযককে আক্রমণ করলে বিদূষকের করুণ চীৎকারে রাজা তার 
উদ্ধারের aw ছুটে যান, কিন্তু পুময়ায় সেই উদ্ভানে ফিরে এনে 
হিন্দোলান্দোলনরতা কলভাবিণীরআর সদ্ধান পেলেন না। পরান 
নৃপতি cm পুনরায় Sa সন্ধানে নির্গত হলেন এবং কমল- 
সরোবরের তীরে বিচরণ করতে করতে একটি লতামণ্ডপের মধ্যে 
কোনও একটি রমণীর বমণীয় শয্যার পাশে তার একটি প্রতিকৃতি 
দেখতে পেলেন । দৈবাৎ এ রমণীর একজন সথী এ ছবি নেওয়ার 
জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলে রাজা তার নিকট থেকে এ রমন্্রীর 
ও প্রেমবিহ্বলতার বিষয়ে জানতে পারলেন | রাজা সার মারফতে 
স্বীয় হৃদয়ের বাণী দাক্িণাত্যে বিক্রসিংহনগরীর রাজ! তুকখার- 
ঘট্টের Fal অনস্তার নিকট প্রেরণ কবেন। কালক্রমে উভয়ের 
যিলন হ'ল এবং তাদের মাচ. বেষ, HOG, অল্প ও মল্ল নামে পাচটি 
পুত্র জম্মে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মাচের রেডিও প্রোতভূপ, পেদ্দকো মনন, 
ও নাগরেন্দ্র নামক তিন qa, পেদ্দকোমটান্্র বিবাহ করেন 
অনস্তান্বাকে ; তাদের দুই পুত্র বেম € মাচ-_ছু'জনে পাচ বৎসরের 
বড় aie কালক্রমে বেমভূপাল পিতার সিংহাসনে আর? 
হলেন । 

অতঃপর যেমতৃপালের filter যাত্রা কাহিনী বণিত হয়েছে। 
গ্রন্থের এই অংশ অভিশয্বোত্তিহু্ট । এতে Ti আছে যে, 
বেমভূপাল Bay, উৎকল, অঙ্গ, বঙ্গ, ভঙ্গাল প্রথমে জয় করে মমুক্্- 
তীর ধরে অগ্রনর হয়ে দ্রাবিড়, কাঞ্চী, পাণ্য প্রভৃতি দেশ জয় 
করলেন। অতঃপর প্র্চ্জর ও সৌরাই । সৌরাষ্টরে তিনি সোমনাথ 
দর্শন করলেন । তারপর এমন কি, পারমীক, সিন্ধু, হণ, কঙ্থোজ 
প্রভৃতি দেশ জয় কচ হিমালয়ে পেলেন। তৎপর বিদ্ধ্যাচলে 
চণ্ডিকাপুজ! সমাপ্ত করে শ্বপুরীতত প্রত্যাগমন পূর্বক অপূর্ব রা "খ 
ভোগ করতে লাগলেন | 


গ্রন্থগৌরর 


প্রথমতঃ, বিষয়ৰত্তর দিক খৈকে দেখতে গেলে গ্রন্থটি বেন 
খাপছাড়া রকমের অসমাপ্ত । aca নায়কের একজন পিতৃ 


{ 


la 


৬» 


প্রবার্সী 


১৩৬২ 


পুরুষের জীবনের ঘটনা নিয়ে A চার উচ্ছাসের মধ্যে তিন চন্দরাগীড়ের কিনপমিথুনের পম্চান্ধ'বন, দিবাপ্রাহীর বিচরণযোগা 


উচ্ছবান রচিত হ’ল । চতুর্থ উচ্ছাসে কবি কেবল বেমভূপালের 
দিগ্বিজয় বর্ণন। করে গ্রন্থ সমাপ্ত করলেন । এই গ্রন্থকার কি 
বেমভুপালের বিবাহাদিও উল্লেখযোগ্য মনে করলেন না? 
আর দিথিজয-বর্ণনাটি cor একেবারেই রবুর দিখ্বিজয়ের অন্তু- 
করণ । কালিদাসের মার্গ-ই কবি সম্পুর্ণ অন্থসরণ করেছেন এবং 
এ অন্থুকরণের প্রয়াসের ফলে কবি দিক ভুল করেছেন । 
বেমভুপালচতিতের রচয়িতা কবি বামনভট্ট বাণ নিজের সম্বন্ধ 
ewig উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন । গ্রন্থের প্রারষ্ভেই তিনি 
বলেছেন ‘ 
বাণাদন্তে BAUS কাণাঃ খলু সরসগভদরণীযু | 
ইতি safe রঢ়মবশো। বামনবাণোহপমারি বংসকুলঃ | 


অর্থাৎ সঃম গন্-রচন-পদ্ধতিতে ATs কেবল নির্হস্ত, ag কবি 
নয়--এই প্রথিত টক্তিকে পরাহত করার অগ্ুই তার toa) তার 
পরবর্তী কবিতাতেও তিনি নিজের সম্বন্ধে scarfs করেছেন 
প্র ষ্বর শেষভাগে পুনরায় কৰি বলছেন--. 


প্রতিকবিভেদ্নবাণঃ কবিতাতরুগতনবিচবণময়ুরঃ ' 
সহৃদয়দোতস্ববুর্জয়তি 8ীভট্টবাণকবিরাজঃ ॥ 

জয়তি কবিভট্টবাণে দরধতি কবিশ্মন্যভাবমন্তেপি | 
প্রচোতয়তি রবে ore থগ্যোতাধ্যা ন কিং মু কীটমণেঃ ॥ 


এট GF ল্লোকে ACH প্রথম ল্লোকে বাণ, BETO সুবন্ধু coe 
আত্মতুলনা এবং দ্বিতীয় cara fare কবি হিসাবে বিরাজমান 
থাকতে অন্ত কৰির' সকলেষ্ট জোতিঃবিহীন, দিশাহারা হয়ে থাকবেন 
— oF যে উক্তি, শীসবিশিষ্ট কবিরা পক্ষে তা অতাস্তু অশোভন | 
এত GE ও AGA প্রকাশ কর! সত্বেও অভিনব বাণল্ট্ট 
সেই বাণভট্রেরই wee মস্থকরণ করেছেন-_বাকাবিক্তামে ও ভাব- 
প্রকাশে; aay কবির কান্ছেও কার Gita ভার কম নয় । অভিনব 
বাণভট্রেখ মহৌর Bl, বৃদ্ধ a, দালপ্রাংগু, "পুগুতীকাতপত্রমলক্ষাত 
উত্তাদি পদ একেবারে রধুবংশের অনুরূপ; “মামুষীযু স্থষ্টিযু কথমিয়- 
PMCS র্ূপসংপতিঃ' একেবারে অভিজ্ঞানশকুম্ভলের “NPY কথং 
বা omy রূপন্ত Nea” প্রভৃতি শকুততুলারূপবর্ণনের পূর্ণ অনুকরণ, 
সন্দেহ নাই | এই ভাবে এই কাব্যের বন স্থলে কাদত্ববী, হর্যচরিত, 
উত্তরর!ম চরিত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাবপ্রকাশে 
অন্মকরণের দিক থেকে দু'একটি মাত্র উদাহরণ প্রদান safe | 
বেমভভূপাল-চরিতে আছে “centre মুগয়ার্থ গহন বনে প্রবেশ 
করলেন । অতিদ্রমগামী একটি হরিণের অনুমরণক্রমে তিনি বনু 
wee গিয়ে পড়লেন । তিনি সেখানে অনাস্াত রমণীদেহগ্ধী বাত 
আহ্বাণপেলেন এবং মধুর হিন্দোলগান শ্রবণ করলেন । গীত শব্দের 
অহুসরণপূর্কাক তিনি এক স্থানে গৌরাঙ্গী বিশ্ববিমোহিনী এক রমনীর 
দর্শন লাড়, করলেন” এই ঘটনার সঙ্গে কাদস্বযীর সুগয়াসক 


অলৌকিক স্থান দর্শন, অলৌকিক" দীতশ্রবণ ও মান্যহুলভ রূপের 
অধিকারিণী রমণীর দর্শন__এই সব ware of sags বিদ্ুমান | 
এ ছাড়া বেমভূপাল-চক্িতে কমলনরোববের এবং আহবকোলাহল 
নামক গন্ধহভীর বর্ণনা, কাদস্বরীর এরচ্ছোদসরোবরের এবং TERN 
নামক হস্তীর বর্ণনার অনুরূপ চন্দ্রাপীড়ের দিথ্বিজয় যাত্রাকালে 
ব্যবহৃত "একমহাভূতময়মিব“ কথাটি বেমভূপালের বিজয়যাত্রায়ও 
অবিকল yags হয়েছে । «seal. বিন্ধাঢডবী চণ্ডিকালয় বেম- 
ভূপাল-চরিতেও আছে ; কেবল শাম্মলীতরুটি বটবৃক্ষে রূপান্তরিত 
হয়েছে। বেমভূপাল-চরিতের "অভিযেঞজলপ্রবাদিব সততমুপযাস্তি 
HAL! প্রতাপানলধূমোপরুদ্দৃষ্টয় ইব ন দীর্ঘ, পন্তাস্ত" প্রভৃতি 
বাকা-বিভ্ঞাস সুপ্ৰসিদ্ধ গুকনাসোপ্দেশের শ্রতিচ্ছবিমান্র । 

এ সব ACYS আমাদের হৃদয়ে HSS আনন্দের সঞ্চার হয় যখন 
আমরা ভাব বে AB পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে [হন্দু-শানিত 
ভারতের কোনও ।ঝশষ্ট সংশের এক প্রোৎসাহী কাব স্ুশীর্ঘক।ল 
পরে সংস্কত Wes waa মনোনবেশ করেছিলেন । স্বীয় 
রচনার মধ্যে PAS) মহাস্থাওদের ছায়া পড়া lags অন্বাভাবক 
নয়, ক্ষাঙ্জনক ও নয় । TW ভাব ও ভাষায় স্থচছ-গ/ততে কোথাও 
যদি বাধা না পড়ে, পূর্ববর্তী মহামনীষীদের ভাব পরবর্তী ae | 
রেখাপাত করলে ক ক্ষাত হতে পারে? yeast কবিদের ভাবের 
টুকরাগুলি arn বেঁধে যদি সার্থক মাত্মপ্রকাশে ধন্য হয়, কবি 
ত তাতে সাথ্‌্ককামহ হবেন, সন্দেহ নাই ৷" এমনি ধরণের সার্থক 
রচনা এই বেমভৃপাল-চরিত। কবির সুললিত ভাষা ভাবের প্রাচুধ্যে 
কি সুন্দর অগ্রসর হচ্ছে নিস্নোদ্ধত রচনা 


‘ean চ পুরি নিবসনূ, পুরন্দরপ্রতিমঃ, পুরিতািজন কামঃ, 
কামনৃপতিরেকনগরনিব্বশেধমশিষদশেষমতনিচক্রমূ 1 

তশ্বাচ্চ মার্গুদিব মানবো বংশঃ, eA ইব পৌরবঃ সত্ভানঃ- 
প্রবর্ধমানঃ, মন্বাকিনীপ্রবাহ Fz মধুমধনচবরণপ্রবৃতঃ, মহার্ণব ইব 
অনেকবানিনীকলকলসনাধঃ, মন্দর হব শ্রীসমুখানহেতুঃ, oy ইব 
পরমেশ্বরশিরোলালিতঃ, প্রসসার মহীতলে মহানে বংশঃ ৷” 

এ ভাবে কবি কত জায়গায় কত মধুর ভাব মন্নিবি করেছেন, 
ভাষ! প্রয়োগ করেছেন । একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থে কত সরসঙ্া 
নবীনতা প্রকটিত হয়েছে | 

তদুপরি এ acy বাদনভট্টবাপ জ্যোতিষ, তন্ত্র, বেদ, ব্যাকয়ণ, 
মীমাংসা প্রভৃতি শানে, এমনকি, ates দর্শনাদিতেও de 
বুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন । চতুর্থ উচ্ছাসে তান্ত্রিক “চক্রের বা ' 
gprs সম্মিলিত উপাসনাপন্ধতির একটি scare বর্ণনা! সংযোজিত 
করেছেন । ভ্রিলিঙ্গদেশের বর্ণনাপ্রসক্ষে awe শন্তাদির নামের 
তালিকা অতি বিস্তৃত এবং উল্লেখযোগ্য । 

বন্ধকালের তন্্রাভঙ্গের পরে ভারতবর্ষ আজ চোখ খুলে* পুনরায় 
বিশ্বের দিকে তাকাচ্ছে । দিকে দিকে উন্নতির সাড়া পড়ে গেছে। 


ফাল্গুন 


mewn] সখী 


৬১১ 





নিধিল বিশ্ব কত ক্রুত তালে Ba হচ্ছে। ভারতীয় প্রায় সর্ব 
ভাষার জননী বা মাতামহী সংস্কৃত এখনও ভারতের ঘপ্ু-বিৎু 
শক্তিকে মাপনার শক্তিতে সংহত, VANS করে রেখেছে । ভাষায় 
এই একমাত্র অনস্তশক্তি যোগস্ুত্র, ভারতের অন্য সব বোগহুত্র 
-জপেক্ষা প্রবল । অতীতের সমস্ত চিত্তাশক্তি, কার্য্যশক্তিও এর মধ্যে 
ভাবগুঢ এবং ayaa হয়ে are এই শাস্বত ভারতীয় শক্তির 
পুনকুত্বোধন আজকের দিনে একান্তই কাম্য | 
সৌভাগ-ক্রমে বিশ্বের জ্ঞানভাগার থেকে শত শত বত্ুরাক্জি 
আহরণে ভারতবর্ষ কোনও দিন পশ্চাৎপন্র হয় নি। আজ কালক্রমে 
যে বাচনতঙ্গি, ভ্ঞানবিতা ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে, তারি 
আদর্শে নব নব Ty সংক্কত-সাহিত্যের অক্ষম ভাণ্ডারে সংস্থাপিত করা 


হউক না কেন? বিংশ ভাবতবাসীরা ee ভারতীয় 
ভাষার সম্পদ বিধানের op কি sare পায়ে, তার প্রমাণ প্রল্শন 
করার দিন আজ এসেছে সংস্কতজননীর চিরোম্নত শিরঃ স্বীয়- 
পুত্রবিতবে উন্নততর হউক। 

এ বিষয়ে কোনও ACHE নেই যে অন্ত সব ভাষায় সংরক্ষিত 
মণিমাণিকা কালের করালগতিতে হৃতগোরব হবে; AS 
সাহিত্যের মণিমাণিকাই চিরদিন থাকব্রে coreg কত দেশীয় 
ভাষার নব নব উন্মেষমণুর লহরী সংস্কৃতসমুদ্রের চিরস্থির নীরে 
বিলীন হয়ে গেল__“তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত মাগরলহরী 
সমান! 1” চিরস্থায়ী এ ভাষার সম্পদ বন করে ভারতের চিরকালের 
জাতীয় লম্পদ বিবর্ধনের GD বঙ্গবাসীরাই অগ্রণী হন না কেন? 





অবতম। সখী 
শ্রীঅমলেন্দু মিত্র 


অনেক বয়ম পার হয়ে গেল, চুল দাড়ি পাকলেই হয়। এমন 
সময় কি খেয়াল কে জানে, পড়তি বয়সে বিয়ে করে বসল পঞ্চানন । 
দ' একটা দাও তার পক্ষে । রূপার জন্য নয়, রূপের দিক থেকে | 
Tasca কচি মেয়ে, রঙ দুধে আলতা গোলা, মিটি ছোট্ট 
মুপখান , তাকিয়ে খুশী হতেই হবে- দ্্ী' বা পুরুষ যেই হোক না 
কেন নবাইকেউ ? পঞ্চাননের এতকাল কর্ণ ছিল আপিন মার বাড়ী, 
বাজার আর ঘর। একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল ভ্রীনন-প্রবাত । 
মাঝে মধে পেতাবাটা নিয়ে বসত, ভোরে ভ Fea এবং রাত্রে মাল- 
কোষ কেদারা বেহাগের সঙ্গত জমাবার চেষ্টা করত । জমবে 
কেন? ভীবন-মধাাহে দঙ্গীহীন একলা জীবন, সুর বক্কারে হু" 
রণিত হয়ে ওঠে না । সে প্রথম যৌবনের কথা সুরের ঈম্মাদলায় 
কিনেছিল সেতার, ওটাকে বগলদাবা করে এখানে ওখানে যেত 
শিখতে কথনও প্রেমে পড়ে নি পঞ্চানন । মনের ইচ্ছাটা ATTY 
লালন করেছে । বিশ্বাস ছিল, সেতার শুনে মোহিতা একদিন না 
একদিন কেউ হবেই । ওদের মধ্য হতে নির্বাচন করবে জীনন- 
স্দিনী। কিন্ত চাকুরের জীবনে ভাল করে পরিচয়ই হ'ল না 
রাগরাগিণীর সঙ্গে । উদাস অপরাহে ৰা তামসী নিশীথিনীর 
বৃকে SYS ছাদে অথবা প্রাঙ্গণে বসে বসে যত সুর-বঞ্ধার আকাশ- 
হাভানে ছড়িয়ে দিয়েছিল তা পৌঁছল না কারও কানে, উদ্বেল 
করে তুলল ন৷ একটি হৃদয়কেও ৷ সকাল-সন্কা৷ বাড়ী-বাড়] রেডিওর 
wen চিৎকার শোনাই হয়েছে আধুনিক ফ্যাশান । অনভাত্ত 
হস্তের আলাপও শোনবার কেউ নেই । প্রথম দর্শনেই পূর্বরাগ 
জপ্মানোর যুগ আজ অবলুপ্ত । Tear পঞ্চানন বিরক্ত হয়ে 
দেতার তুলে রাখল কোঠায় । ধুলা জমে জমে তারগুলো ঢাকা পড়ে 
গেল ক্রমশঃ 1 ভুলেই গেল সেটাকে পঞ্চানন । সব সখ শুকিয়ে 
জীবনের বডও বোধ হয় QU হয়ে এসেছিল । “তবু উঠে পড়ে 
লেগে বিয়ে করে ফেলল সহসা | 


এবার আসে পঞ্চাননের জীবনে একটা পরিবর্তন উদাসী যুবক 
ঘরকল্পা গোছাবার SB উঠে পড়ে লেগে যায় । এল তাল ভাল 
ফুলের চারা, ছাদে টব উঠল রজনীগন্ধা, গোলাপের । জানালা 
দরজায় ঝুলল চীনে হাস, লেগভর্ণ মেরগ, লোটন পায়রা__আকা। 
চিত্র-বিচিত্র পর্দা, cof টেবিল, চেয়ার, crate, ছবি. ও চ্ছের জড়ো 
করবার তালে পঞ্চানন টাকাকড়ি দেন! করে বেড়ায় চারিদিকে ৷ 

পঞ্চাননের নব-পরিণীতা. ধীরালেখা একেবারে নাবালিকা । 
দুনিয়ার হাটে কত কি যে কেনাবেচা চলে তা বেচারা জানে না। 
পঞ্চানন অভিজ্ঞ বাক্তি বৌকে ays করবার oy উঠে পড়ে 
লাগল ' বিকালে আপিস থেকে ফিতে সাভাত ধীরাজেঞাকে, সে 
কি যেমন তেমন--এক এক দিন শুত বৈচিত্র্ে ঘটা ৷ ছোট্ট 
একটি yaya) দাজিয়ে তুলত ঘণ্টাখানেক থেটে . Bea ধীতাকে 
দেখে মনে B'S বাস্তব ধূলিমলিন দুনিয়া তার aw নয় আলে' ঝল- 
মলে 'শো-কেসে' তুলে রাপ্লেই মানায় ভাল-__কিংবা ডল yon 
বলে কোন “এগজিবিশনে" দেওয়া যতে পারে তবশ্য একথা 
AMATS জানানো হয় নি। জানালে থেয়ে ফেলবে হয় ত। 
স্ত্রীকে এত ভালবাসে, যে-কোন মুহূর্তে প্রাণ দিয়ে ফেলাও আশ্চধ্য 
নয়! ঝলমলে সৌন্দধ্োর ডীন প্রজাপতি ধীরালেথা । সন্ধ্যায় 
বের হয় পঞ্চাননের সঙ্গে, মাথায় নে কাপড়, সি দুর নেই সি ধিতে 
পাড়ার রমিককুল গা টেপাটিশি করেন-_বর্ধীয়সীরা করেন 
Bara | পঞ্চানন আমার বয়ুন্ত সুতরাং ধীরালেথা আমার 
নবতমা atti আমি রাস্তা এসে দাঁড়াই, দোতালার জানলাম 
চন্দ্রবদনীর সাক্ষাৎ মেলে | পঞ্চাননেয ভয়, মুখে কে'ন মন্তব্য না 
করলেও কাগজ-কলমে ঠিক চালিয়ে দেব । তাই 'আলটিমেটাম' 
দিয়ে রেখেছে; আমাদের নামে কিছু লিখলেই 'কেস' করব । 
বললাম, দাড়াও সথা | ANAC TS ঝাঝে কেনে মর আগে, 
তার পর ‘কেস’ করে! ! 
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প্রধাসী 


১৩৬২ 


গল্প ফাদলাম। ach ig [pre হৰে ও wo নাক - পঞ্চাননকে বললাম, ভাই গল্প লিখেছি ছটো। তোমরা অবসর 
নায়িকা দুটিকে নিয়ে । লিখলাম, ঠ'পঞ্চাননকে লেখায় পছন্দ নয়। করে এক সময় বস, পড়ে শোনাই | 'কেস' কৰব---ভয় দেখালেও 


ওয় এত আদর, উৎপীড়ন, মুখ বুজে সহ করে, কিন্ত যন যেন সাড়া 
দেয় না। বড্ড গম্ভীর পঞ্চানন, বড্ড বৈষয়িক, হান্কা আমোদ, 
ঠাষ্টা-তামাশাকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় ali প্রত্যেক দিন জানলার 
নীচে এসে দীড়িয়ে থাকে জয়কুষ্ঃ। লেখা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে | 
খুব ভাল লাগে---ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত দেখালাম--লেখার গৃহিত 
আচরণে পঞ্চানন মনোবেদনায় কুৎসিত কাণ্ড করে বমল।' গল্পটার 
নাম দিলাম “অসতী" | 

AAI) খুব মনঃপূত হ'ল ন! আমার। আর একটা লিখলাম 
ওদের নিয়ে, ভাবটা এবার উল্টো ! 

“**প্রতি দিনই দেখ! হয়। হাসি, ঠাট্রা-তামাশা করি । লেখা 
ভারি খ্শী হয়, লক্ষ্য করে দেখেছি, আমি এলেই গোট! বাড়ীটা 
যেন আনন্দে হেসে ওঠে । লেখাকে চাই-_ভাবতে ভাবতে পাগল 
হবার দাখিল। ওদিকে পধশননেৰ মুখে অগ্রসম্নতার রেশ, আমাকে 
দেখলে তার ঈর্ষা হয় বুঝি, কিন্ত আমি কি করব, ভোর করে ত 
লেখার হৃদয় কাড়ি নি | সে বদি শ্বেচ্ছায় দিয়ে থাকে ! একদিন 
ভূল ভাঙ্গল অতি নিশ্মমভাবে | পঞ্চানন কোথায় বেন গেছে। 
বললাম গিয়ে, ‘চল্‌ সখি, আজ আমার সঙ্গে, নূতন বই আছে 
সিনেমায় ।' ভারি চালাক মলে হ’ল সেদিন তাকে । কত থে 
ছলনার অবতারণা করল তার ইয়ত্তা নেই। বুঝলাম, সম্পূর্ণরূপে 
ওর হৃদয়টাকে জয় করতে পারি নি। তাই আস্থা স্থাপন করতে 
পারছে না। পুনরায় বুদ্ধির মহড়া চলতে লাগল-_ছলা, কলা, 
বাক্যের ছটা, হাসির ফোয়ারা 1 একদিন ধীরালেখার হাবভাবে স্পষ্ট 
লক্ষ্য করলাম,আমভির চিহ্ন । মাথায় আগুন জলল। দুপুরে আপিস 
পালালাম। পঞ্চানন তখন MENTS 1 ডাকাডাকি করায় Daca 
জানালা থেকে উদ্িগ্নভাবে মুখ বাড়াল, ব্যাপার কি বলুন দেখি? 

দরজাটা কি খুলবে সবি! 

দরকার কি বলুন না! 

দরকার ?*'একটু হেসে বললাম, এই AY হাতে এক কাপ 
চা খেয়ে যাব আব কি! 

কিন্ত উনি তনেই। দরদ! ত খুলতে পারব না। 
এসে যত খুশি চা থেয়ে যাবেন। 

অপ্রস্তুত ভাবে দাড়িয়ে রইলাম একটু । কি ভাবে ওর মনস্তটির 
কথা বলব খুজে পাই না৷ বলি অভিম্থানক্ষুক্ধ কে, তা'হলে চলি | 

ধীরালেখ! বলল কঠিন কণ্ঠে, মাপ করবেন, একটা কথা বলি 
এরকম ভাবে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে আর আমবার চেষ্টা কর- 
বেন না। আপনার আচরণে আশ্রকাল যা লক্ষ্য করছি তা মোটেই 
প্রশংসাজনক নগ্ন, একটু সংযত হবার চেষ্টা করবেন | 

জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল ধীরালেখা আমার মুখের 
সামনে? বিশ্বদ্ধাণ্ডের সকল অগ্নিদাহ নেমে আসে দুপুরের 
তৌত্রদপ্ত রাজপথে..." 

এই গল্পটার নাম দিয়েছিলাম “HSN । 


বিকেলে 


নিজেই ভয়ে ভয়ে ছিল পঞ্চানন। তার নবপরিধীতাকে কি we 
দান করি সেটা দেখবার বাসনা কম নয়। আমার সঙ্গে সথী-সম্পর্ক 
হলেও পঞ্চানন একেবারে ধীরালেখার সামনে যেতে দেয় না 
আমাকে | ওর চেহাবাটাকে তার বিশাল বপু দিয়ে আবৃত্ত কনে 
দাড়ায়; আর কথাবার্তা তাড়াতাড়ি ছেদ টেনে বাইরের 
পানে হাটতে হাটতে আমাকে এগিয়ে দেয়। গল্পটা শুনতে গেলে 
একটু উদার হতে হবে তাকে। আমার চুক্তি, Age শুনতে 
হবে। নইলে পড়ব না। একেবারে ছাপিয়ে ফেলব। 

কথক ঠাকুরের মত মেঝের উপর আকিয়ে বসলাম, পঞ্চানন 
আর ধীরা আমার সামনে বসে পাশাপাশি । দেখলাম, কৌতুকে 
সধীয় চোথদুটি নাচছে । we অধর-কিশলয়ে শশিলেথার মৃত 
হাসির বাকা cath) বললাম, সখি! নিছক গল্প এগুলো। 
মিন্বিয্বাসলি নেবেন না কিন্তু । শুন গল্পের নাম সতী, বলে 
কাহিনীটা গড়গড় করে পড়ে গেলাম । মাঝে মুগ তুলে দেখি পঞ্চানন 
হাত বের করে হাসছে আব atta চোখ দুটো! বিস্কারিত হয়ে 
উঠেছে, মুখ শুকিয়ে আমসী। 

গল্পটা শেষ হতেই পঞ্চানন বলল, বাঃ চমৎকার হয়েছে। কষ 

সধীর কি যত ? শ্সিজ্ঞাসা করি। ধর! গলায় ধীর! বলল, 
af আপনার কল্পন! | 

তা হলে দ্বিতীয় কল্পনাটুকু শুনে ধন্য হন! গল্পটার নাম্‌ 
‘অমতী’। ওটার বিপরীত ভাব | 

পঞ্চানন মোল্লাসে বলে, তাতে কি হয়েছে! চালাও ! 

প্রবল উৎসাহে এক নিংশ্বামে পড়ে ফেললাম গল্পটা । শেষ 
হতে না হতেই ধীরালেথ! উৎকট চিৎকার করে উঠল-_না না, এ 
হতে পারে ন|*** 

সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিয়ে মূর্ছ। গেল মে। আমি স্তম্ভিত বোক! 
মেয়েটা ATS গল্পের রহন্তও বুঝল লা । পঞ্চানন ‘কেম’ করব 
বলে ভয় দেখিয়েছিল কিন্তু সে বেচারা দ্রীর অবস্থা দেখে নার্ভাস 
হয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টার পরে জ্ঞান ফিরে এল লেখার | কিন্তু এ 
প্রলাপ-কথন থামল না geo হতে পারে Ald হতে পারে না." 


অপরাধীর মত সমুচিত মন নিয়ে ফিরে এসে গল্প ছটোতে অহ" 
সংযোগ করলাম তৎক্ষণাৎ । পঞ্চানন ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে 
ake সুস্থ করেছিল বটে, কিন্তু তার মানসিক ভীতিটাকে একেবারে 
তাড়াতে পায়ে নি! থেকে থেকে মূর্ছ! যেত । বিশেষতঃ আমাকে 
দেখতে যদি পেত জানাল! থেকে, দূরে হেঁটে যাচ্ছি তৎক্ষণাৎ, ‘এ 
হতে পারে না, হতে পারে a বলে মূর্ছা যেত ধীয়ালেথা। 
পঞ্চানন মুখ-দেখাদেখি বন্য করল, তাতেও নিশ্চিত ন! হয়ে মে ৰাড়ী 
ছেড়ে পাড়া বদল করল । কি পুরুষ, কি মেয়ে কাউকে আকাল 
স্্ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয় না। 

একটা বানানো গলের GE আমার নবতম সখীকে হারালাম । 
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| 


নবজ্ঞঞত শ্রমিক ও AWA 


জীবেল্লিকোৎ শেনোয় 


অনুবাদক-_শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত 
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অমের বিনিময়ে যে আয় হয় তাহাই মজুয়ী। কিন্তু কাঙ্গের 
বিনিময়ে সকল আয়ই মজুরী ace “মিলের এজেন্ট তাহার 
শ্রযের ST যে আয় করে তাহাকে WEN বলা চলে না। আর 
মিলের ম্যানেজার যে উপার্জন করে ভাহার আর এক ধরনের 
মভুরী। কোন নিয়োগকর্তা বা মালিকের আজ্ঞাধীন থাকিয়া 
তাহার ay কাজ করিযা নির্দিষ্ট হারে বধন কোন আয় হইবে 
তখন তাহাকে মজুরী বলিব | সহজ কথার ইহা শ্রমিকের কর্শশকি- 
যুদ্ধি ও হাতের কাজ-_ভাড়ায় থাটানো । বিষয়টির মূলে ES’ 
এবং “মালিকের তত্বাবধান' স্ম্পঃ | প্রত্যেক শ্রমিক-মালিক' 
সমন্তায় এই দুইটি AG দেখা যায়। বদি কোন শ্রমিক ষে কন্দ 


পুর্বে মালিকের অধীনে করিত তাহা স্বাধীনভাবে নিন্দে করিয়া! 


কোন আয় করে তবে সেই আয়কে মজুরী বলে না । এরূপ শ্বাধীন 
কম্মার সমতা উকীল, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের AIA মৃত । 
২ 

শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাপবুদ্ধি ও গুণগত উৎকর্ধের 
দিকেই মালিকের নজর, আর শ্রমিকের দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক নিবদ্ধ 
মজুরী বৃদ্ধির দিকে । সমাজতন্ত্রকে অনেকে উপহাস করিয়া বলেন ষে, 
ইহা সমাজের বেনী মজুরী ও অল্প কাজের অবস্থা । সমাজতম্বের 
এরূপ ব্যাথ্যা করা বাস্তবের বিকৃতি । বুদ্ধিান শ্রমিকেরা! কণনও 
কাজ এড়াইতে চায় না। তাহার! কঠিন পরিশ্রম করিয়া বেশী আয় 
করিতে চায়। যুক্তরাজ্যে আজ “পূর্ণ শরঙ্-নিয়োগ” (1 
employment) বর্তমান | catia মালিকের কারখানায় fara 
অবসর সময়ে অপরের অধীনে অতিরিক্ত খাটিয়া শ্রমিকের! বাড়তি 
আর করে, অবসর সময় কাজ না করিয়! কাটায় না। কিন্তু মান 
yea’ Bary বিপরীত দেখা যায়--সেখানে শ্রমিকেরা অবনর 
ভোগ করে) অবসর সময়ে Stee করা মোটেই পছন্দ করে লা । 
অনেক দেশেই সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মপ্তাহে ছুটির 
পরিমাণ ছুই fra) ইহার একটি কারণ হয়ত এই যে, আমেরিকার 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান খুব উচ্চ, অথবা শ্রমিক একাদিক্রমে 
পাঁচ দিন কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহার গৃহের কাজ এত জমিয়া যায় 
ষে মপ্তাহশেবে তাহা পরিক্ষায় করিতে দুই দিন লাগে | 
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“সামন্ততন্ত্র ও উপনিবেশতন্তরের দিন আজ প্রায় ফুরাইয়াছে, 


গণতন্ত্রে ভোটদাতারা আইনতঃ ও কার্ষাতঃ রাজ্যশাসনের অধিকারী 


হইয়াছে_আজ শ্রনিক-মালিকের AAS নৃতন করিয়া ভাবিতে 
হয়। কেবল মজুরী বৃদ্ধির দিকে নহে, অন্যান্ত সুবিধা, চিকিৎসায় 
সুযোগ দান, বোনাম ও লাভের অংশীদারী, এমন কি পরিচালন- 
বিষয়ে Sixes অংশগ্রহণ এই নূতন Wate পরিচালক জীবন্ত 
গণতন্ত্রে জাতীয় উৎপাদিত সম্পদের অংশ হইতে শ্রমিককে বেশীদিন 
বঞ্চিত রাখা যায় না। শ্রমিকগণ অন্যান্য ভোটদাতদের সহিত 
যোগাযোগে যদি নূতন একদলকে 'যারকারের পদে স্থাপিত করিতে 
পারে বা পুরাতন সরকারকে *হটাইয়া দিতে পারে, তাহা হইছে 
তাহাদের পক্ষে নিজেদের কাধ্যেত্র অবস্থা ও মজুরী প্রভৃতির 
সংশোধন বা পরিবর্তন, এমনকি উৎপাদনপপ্রত্তিষ্ঠানগুলির সুষ্ঠু 
পরিচালনের oa এ সকলের উপর ততকটা! কর্তৃত্ব স্থাপন মোটেই 
অস্বাভাবিক নহে--কারণ এই সকর প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মারূপে যে 
আয় হয় তাহা TNS তাহাদের নিজের ও পরিবারের ভরণপেষণ 
বা এক কথায় জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল সরকারই 
aca সমাজ-হিতসাধন wea অইল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন ইহা 
একটি বিরল এ্রতিহাসিক ঘটনা নহে। বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এবং 
বর্তমানেও যে তাহারা সমাজতন্ত্র মরকাবের মতই কাজ share 
ইহাতে বুঝা রায় যে, তাহারা সময়োপযোগী কর্তব্য পালন করিয়'ছে 
বা করিতেছে। 
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অনেক দেশেই শ্রমিকসজ্ৰের নেত এবং মালিকগণের পারম্পরিক 
আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের পর মজুরী নিারিত হয়। 
ভারতবর্ষে Ta কয়েকটি শিল্পে এনপ হয়, যথা--কাপড়ের কলে। 
ভারতে দরকষাকফি করিয়া wah নিগার wary শিলেও 


বাড়িতেছে। প্রতিযোগিতামূলক শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে শ্রমিক-সঙ্ঘ 


একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ । যেখানে বেকার-সমস্তা বর্তমান সেখানে 
ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শ্রমিকই দরকষাকষির ব্যাপারে অসহায়। 
শ্রমিকেরা বাজারদরের খবর রাখে না । মালিকেরা সঙ্ঘবন্থভাবে 
মজুরী দাবাইয়! রাখিতে পারে | শ্রমিকসঙ্ঘ মালিকগণের জোটের 
বিকছ্ছে লড়িয়া শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে এবং প্রতি" 
যোগিতার ক্ষেত্রে ভাষ্য মজুরী আদান করিতে সমর্থ হয় । 
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পারে না। অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে oie মন্ধুরী হ 
অতিরিক্ত মজুরী আদায় করিলে ভাহ! অল্পকালস্থারী হয়। এর 
একশ্রেণীর অমিকের মজুত বৃদ্ধিতে সেই শিল্পে -নিযুক্ত সহকম্মিগণ 


ES en 


৬১৪ 


জাবাসী 


১৩৩৬২, 


aft ক্ষতিগ্রস্ত নাও হয় তাহা af অপর একদল শরিক বন্ধদিন শিক্ষানবিশী করিয়া যাহারা সঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে তাহারা” 


অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । অমিকগণে সংখা ( সববরাহ ) কমাইরা ব্যতীত are কাহাকেও এই শিল্পে নিযুক্ত হইতে দেয় নাই। ইহাতে 


TEN বৃদ্ধি কা সম্ভব । এয়প ক্ষেত্রে যে সকল শিল্পকে বিদেশী ও 
দেশীয় প্রতিযোগিতার সম্মুশীন হইতে হয়, সেই সকল শিল্পে অমিক 
নিয়োগ এবং উৎপাদিত জ্রব্যের পরিমাণ হাস পাইবে । ১৯২১ 
সনের ধর্ম্মঘটের সময় Been কয়লাখনির মজুষগণ এই তিক্ত 
অভিজ্ঞতা লাভ surfer: এই ধর্মঘটে প্রত্যেক থনি-মজুর 
যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু ইউরোপের ( কর্টিনে্ট ) খনি-মন্তুর 
পুৱাদমে কাজ চালাইয়াড়িল, ফলে ব্রিটিশ কয়লার Banta ও ইংরেজ 
কয়লা-শ্রয়িকের ক্ষতি হইয়াছিল । 
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সাময়িকুভাবে শ্রমিকসঙ্ঘ শ্রমিক সরবরাহ বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতে 
পারে । কিন্ত এই উপায়ে প্রতিযোগিতার a যতটা মজুরী 
পাওয়া যাইবে তাহা অপেক্ষা বেশী মজুরী স্থায়ীভাবে নিদ্ধারণ করা 
সম্তব নহে । জ্রব্যের মূল্য বাড়িলে উহার (চাহিদা কমিবার দরুন ) 
উৎপাদন কমাইতে হইবে এবং নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হাস 
পাইবে । একদল লোক বাড়তি মতুরিতে নিযুক্ত থাকিবে, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে আর একদল বেকার হইয়া পড়িবে । এই বেকারের 
সংখ্যাই যথাসময়ে বাড়তি wed নিয়োগ করিবে । যদি উৎপাদিত 
দ্রৰ্যের চাহিদা কোনরূপ সঙ্কুচিত না হয় (inelastic demand) 
তাহা হইলে অবশ্য নির্দিষ্ট একচেটিয়া কারবারে মজুরীবৃদ্ধি সত্বেও 
বেকার-সমস্তা দেখা দিবে না । কিন্ত এই wae) বৃদ্ধির দরুন দুইটি 
বিপদ দেখ! দিবে । উচ্চ মজুরী নূতন শ্রমিকগণকে আকর্ষণ 
করিবে এবং এই নৰাগতরাই শ্রমিকমত্বের একচেটিয়া শ্রমিক 
সরবরাহের অবলান ঘছাইবে। শিল্পমালিকগণ WA বায়ে ভ্রব্য 
উৎপাদন করিবার অন্ত শ্রমিক-নিয়োগ কমাইয়া উন্নত কলকজ্জার 
ব্যবহার করিতে থাকিবে । আবার বিশেষ শিল্পে মুনাফার পরিমাণ 
কম হইলে বে শিল্পে লাভ বেশী এবং যেখানে শ্রমিকসংগঠন অল্প 
শক্তিশালী সে স্থানে, মুলধন স্থানান্তরিত হইবে । এই সকল 
শক্তির যোগাযোগে ও প্রতিক্রিহায় মদ্ুরীর হার স্বাভাবিক স্থানে 
নামিয়। আসিবার সম্ভাবনা | 


q 


উপরোক্ত farmed হইতে ইহাই প্রমানিত হয় যে, শ্রমিকসজ্য 
কদাচিৎ কখনো প্রতিযোগিতায় যে মজুরী হওয়া উচিত তাহার বেশী 
মঞ্জুরী আগায় কবিতে পারে__অভিজ্ঞতাও ইহা ary দেয় । এই 
বিষয়ে অধ্যাপক লিওনাল বকিসি বলেন--“এখানে সেখানে ছুই- 
একটি ক্ষেত্রে ৰ্যতায় হলেও ইংলণ্ডের মভুরীর ইতিহাসে অবাধ 
তিষোগ্ুতা আধিক মন্ত্রী ETQA কোথাও মদুতী স্থায়ীভাবে 
বাড়িযাছে__ইহা দেখা যায় নী ।” যুক্তযাজ্যের গৃহনিশ্মাণ 

শিল্পে ইহার ব্যক্রেকম দেখা বায়। Been en অমিক্লতৰ-_ 


একরিকে সাধারণ শ্রসিকের, অঙ্কদিকে সমাজের অপর নকলের ক্ষতি 
হইয়াছে । ইহার দরুন একদিকে যেমন গৃহের মূল্য অন্বাভাবিকরুপ 
বাড়িয়াছিল, অপর দিকে তেমনই অন্তান্ত শিল্প গুলিতে 
অপেক্ষাকৃত বেশী ভিড় জমাইয়াছিল | 


৮ 


এই যুক্তি অনুসারে nee কধার ইহাই বুঝা যায় যে, কোন 
একদল অমিক যদি জাতীয় আয় হইতে তাহাদের স্তাষ্য প্রাপ্য মজুরী 
অপেক্ষা বেশী আদায় করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহাদের সহ- 
কম্ট আর একদল শ্রমিক সেই অন্থপাতে নিজেদের ory মজুরী 
হইতে বঞ্চিত হইবে । অতিরিক্ত সজুরী মূলধন হইতে আসিবে 
না। সাময়িকভাবে উচ্চ মজুৰী মুনাফার উপর ভাগ বসাইতে পারে 
মাত্র । কিন্তু মূলধনের স্বাধীনভাবে স্থানাস্তরিত হওয়ার সন্তাবনা 
থাকিলে উহা ধীরে ধীরে অপর শিল্পে নিয়োগ হইতে থাকিবে 
অথবা শ্রমিক নিয়োগের পরিবর্তে ভাল কলকজাত্ব বাবহার আরম্ভ 
হইবে। ইংলণ্ডের গৃহ-নির্শ্মাণ ব্যবসায়ে যে এত বেশী sweaty 
প্রয়োগ তাহার weer কারণ বিল্ডিং শ্রমিকসতৱেঘর তৎপরতা | 
বে দিক দিয়াই বিচার করা যাক, দেখা যায় শেষ পর্যাস্ত শ্রমক”ণই 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রমিকসঙ্বগুলি সফলতা অর্জ্জন করুক আর না 
ars, Ty অর্থনীতির নিয়ম অন্থষায়ী sre: যে মজুরী হওয়া 
উচিত ভাহা অপেক্ষা বেশী মজুরী আদায়ের ee তাহাদর সংগ্রাম 
ও সংঘাতের বিরাম নাই এবং এই সংগ্রামের যে ফল । ভাল বা 
মন্দ) তাহা aime শ্রমিকসজ্ঘের সভাঙ্গণ বা অপর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের্‌ 
শ্রমিকেরা ভোগ করে ৷ যাহারা উৎপাদিত দ্রবোর ভোক্তা 
(খরিদ্দার ) তাহাদিগ্রকেও মজুরী বুদ্ধির বোঝা বহিতে হয়। 
সর্বশেষে--অনেক পরে আঘাত দাগে মূলধনের পায়ে । কাজে 
কাজেই শ্রমিকের সংগ্রাম নিছক মূলধনের সঙ্গে নহে । পরোক্ষ- 
ভাবে শ্রমিকেরা নিক্লেদের ক্ষতি করে, আহিকসাধারণের ক্ষতি করে, 
দ্রবোর ক্রেতা, এমনকি জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করিয়া ধাকে। 


৯ 


এই দিক দিয়া বিচার করিলে ট্রেড ইউনিয়ন, নেতৃগণের দায়িত্ব 
খুবই গুরুতর । যে মঞ্জুরী প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে প্রাপ্য এবং 
অর্থনীতিসম্ম্তে সেইরূপ age নীতিই অন্থমরণ করা উচিত । 
এই সীমার SE সজুবী না বাড়াইবার চেষ্টাই সুবুদ্ধির ars 
জাতি কর্তৃক বৃহত্তম উত্পাদনের আদর্শ বাস্তবে বূপারিত করিবার 
ee সমাজে পূর্ণ নিয়োগ বাঞ্ছনীয়, কিন্ত শিল্পের উপরে অতিরিক্ত 
মজুরীর বোঝা চাপাইলে এই আদর্শে পৌঁছানো সম্ভব নহে ' ARE 
বন্ধ শ্রমিকদের নেতৃবর্গের সকল সময়ই সত্যগণের দূর ভবিষ্যতের 
মঙ্গল, wore অমিক-স্থার্থ এবং জাতীয় স্বার্থের কথা স্মরণ রাখা 
Siew আজ শমিক খুবই eras এবং মারমুখো, সুতরাং বিষয়টা 


1 


lee 


শা এপ ere cette 





খুবই গুরুতযভাবে চিন্তনীয় । আর্বিক সীমার উদ মনুরীর দাবি 
মিটানো! সম্ভব নহে ৷ উৎপাদন-বৃদ্ধির দ্বারাই মজুরী বাড়ানো 
এবং বাড়তি মঞ্জুরী রক্ষা করা সম্ভব। গৃণ-আন্দোলন করিয়াও 
হাতের ঠাতির মন্ত্রী ঠাতকলের শ্রমিকের মঞ্জুরীর সমান করা 


৯ যাইবে না ৷ শ্রমিকসজ্ঘ থাকুক মার নাই থাকুক, এদেশের কলের 


“Re বে মাত্র দুইথানি তাত চালায় তাহার মজুরী আমেরিকার যে 


শ্রমিক ৩২ হইতে *৮খানি স্বঃংক্রিয় তাত চালায় তাহার wea 
সমান হইবে না। 


১০ 


এই পৰ্য্যায়ে যুক্তিসিদ্ধ পুনঃসংগঠন ( Rationalisaticn ) 
বা কাপড়ের কলের কিংবা Gera কাজ সঙ্কোচনের প্রশ্নটা er iw 
পড়ে । যুক্তিসিদ্ধ পুনঃসংগঠন দ্বারা কোন শিল্প পুনগঠিত হইলে 
ভবিষ্যতে কেবল সেইগুলিতেই শ্রমিকের মজুরী বাড়ে না, 
পরোক্ষভাবে sare শিল্পেও wet বৃদ্ধি পায় । শিল্প পুনর্গঠন দ্বারা 
প্রতোক শ্রমিকের উৎপাদন বুদ্ধি পায়, সুতরাং স্তাতীয় উৎপাদন 
তথা মায় বাড়ে জাতীয় আয় হইতেই শ্রমিকের মজুরী ভ্রাসে, 
সুতরাং যাতাতে জ্ঞাতীয় আয় বাড়ায় তাহাতেই মজুরীও বাডায়। 


+17 তবে Peng পুনঃসংগঠন দ্বারা যে কতকটা বেকার অবস্থার we 


) 


r 


তাহা তয় নিতান্তই সাময়িক । oFay caste অবস্থার প্রতিকারের 
a শিল্প পুনঃনংগঠন কাজে বাধা দেওয়া অনরদৃষ্টির Be | 


১১ 


কাপড়ের কলের প্রসার রোধ করিলে তাহাতে কলের shy 
গণের স্বার্থের হানি হয়। এরূপ করিলে শিল্পে শ্রমিক সম্পর্কিত 
মোট চাহিদা হাস পাইবে এবং প্রত্যেক শ্রমিকের আরও আর 
বাড়িবার সম্ভাবনা ধাকিবে না । বীধাধরা সীমার মধ্যে উৎপাদন 
ও শ্রমনিয়োগ পরস্পরের প্রতি ঘাতপ্রতিঘাত ছারা উভয়ের ক্ষতি 
করিবে । অবশ্য কলের কণ্পড়ের উৎপাদনের সীমা নষ্ট 
করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্ু-_তত্তচাদিত তাতশিল্পের প্রসার wea | 
কিন্তু এরূপ কার্ষোর ফলে অপ্রতাশিতভাবে মিল এজেন্ট কাপড়ের 
কলের অংশীদারপণ লাভবান হয়, কলের কাপড়ের থরিদ্দারগণ শান্তি 
পায় এবং জাতীয় আর বুদ্ধির পথ সঙ্কুচিত করে । Bae বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তা বা থরিদ্দারের সংখ্যা বাড়িয়ে মিলের কাপড়ের 
দাম বাড়িবে | থরিদ্দার মিহি কলের কাপড় পছন্দ করে, aD 





নব্জাগ্রত ais ও শরথমূল্য ৬১৫ 


ভাতের কাপড়ের বদলে বেশী মিলের কাপড় কেনে । যে 
সকল শিল্পে উৎপাদনের CHS খুবই কম তাহাদের সাহায্যের 
ae যোগ্যতব শিল্পের উৎপাদন সম্কুচিত করিলে ব্যক্তিগত ভ'বে 
কাহারও কিংবা জাতির কোন মঙ্গল হয় না। যদি খ্রিয়মাণ হস্ত- 
চালিত তাতশিল্পকে অগ্নজান প্রহ্বোগদ্বারা বাচাইতে হয় তাহা 
হইলে কলে উৎপন্ন কাপড়ের ও wD শিল্পপ্রবর উপর কর 
চাপানোই ঠিক, কাপড় কল Mas পরমার রোধ করিবার oe 
ক্লোরোফ্ু প্রয়োগদবায়া তাহাকে fares করা উচিত ace 


১২ 


প্রবন্ধের উপসংহারের oe সম্প্রতি ্টকপোর্টে ব্রিটিশ ট্রেড 
ইউনিয়ন বা কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত শ্রহণ করিয়াছে তাহার উল্লেখ 
করিব। পূর্ণ শ্রমনিয়োগ এবং তংসঙ্গে উচ্চ মতুর্ীর দাবির 
পরিপ্রেক্ষিতে মূত্রাসম্প্রসারণের সঞ্চটের দরুন দেশের মধ্যে ভোক্তার 
( consumers ) চাভিদা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় মঙ্গল ব্যাহত হওয়ায় 
ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী এসময়.বিপদ এড়াইনার ae খুবই তৎপর ছিলেন | 
যুকপোর্টের সম্মেলন শ্রনিকগণকে oat পরিস্থিতিতে “বেতন বৃদ্ধির” 
দাবি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে উপদেশ দিয়াছেন । বদি 
কথনও কোন বিপদ উপস্থিত হয় তথন মালিকগণের সহিত 
বুঝাপড়া করিবার জন্য সম্মেলন ভেনারেল কাউন্সিলকে পূর্ণ ক্ষমতা 
cra) এই নির্দেশের বলে কাউন্সিল BAM ধণ্মঘট বন্ধ করিতে 
পারিবে। ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ 
শ্রমিক-নেতৃত্ব ও শ্রমিকগণের সুবুদ্িরই পরিচয় দেয় | 


১৩ 


নিমজ্জ্রমান তরীকে বাচাইবার কোন নিরাপ্ধ ও সহজ বাবস্থা 
হইতে পারে না। ব্যক্তি বা কোন সতের স্বার্থ অপেক্ষা সম 
জাতির স্বার্থ বড়। জাভির স্বার্থ রক্ষিত হইলে ব্যক্তি এবং ব্যক্তি” 
সঙ্যের স্বার্থ Aste থাকে । Bee জাতীয় আদর্শ “সত্যমেব 
জয্তি*_-জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও খুবই সত্য একথা তুলিলে 
চলিবে না ।* 


* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আমেদাবাদ যেতার-কেন্দ্র হইতে 


ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণ হইতে । রেডিও-কর্তৃপক্ষের সৌজজ্তে 
অনুদিত | 


if 


| ware 


Barre মুখোপাধ্যায় 


াজপুতানার মরুপ্রাস্তরে চিতোরহর্গের অভ্যন্তরে শান্ত পার্কত্য 
পরিবেশে একটি নির্জন দেবালয় । এই দেবালয়ে চৌহান্বংশীয়া 
একটি র'জকুমারী তিন শতাধিক বংসর পূর্বে ভ্রন-রাগ সঙ্গীত 
গেয়ে বেড়াতেন। রাজকুমারীর সুমিষ্ট ক সেদিন কত প্রভাতকে 
জানাত afer, কত সন্ধ্যাকে করত মুখরিত । তখন দিল্লীতে 
বাদশাহ আকবরের TREAT | ° 
মন্দিরের সোপানে দীড়ালে দেখা যায়, মহাকাল এখানে তার 
বিশেষ কেন চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। তিন শতাধিক বৎসর 
পূর্বে রবি দিগন্তে তার যে রন্ডীন আলে! বিকীরণ করত, 
প্রভাতের যে অরুণালোক এখানে শত স্বর্ণ রেখায়. প্রবেশ করত, 
আছও ঠিক তেমনি প্রবেশ করছে। কেবল যে, কণ্ঠ. অমুক্ষণ 
জগৎপিতার চরণে মুক্তির ew আকুল নিবেদন জানাত, তা নীরব । 


বাতাসে ঢেউ খেলানো মাড়োয়ারের কক্ষ প্রান্তরে ক্ষুদ্র গ্রাম 
কুর্থা। সেই গ্রামে যোড়শ শতাব্দীতে মেপ্টত্বর মাসের এক. প্রভাতে 
উৎসব-বেশে সঙ্জিত কারণ রাজপুত-দর্দার রতন সিংহের একটি অতি 
সুলক্ষণা ক্তা সুস্তান জন্মগ্রহণ করেছে। সেই কল্তাই মীরাবাঈ। 

সর্দারের বিশাল প্রাসাদে জ্াকজমকেয় সঙ্গে অতি আদরে 
তিনি লালিতপালিত হতে লাগলেন | তাফে দেবা করবার অন্ত 
দাদদাসী নিযুক্ত করা হ'ল । তারা সারাদিন তার দেহ লেপন করে 


চদ্দনপঞ্চে, শোভিত করে তাকে নানা রত্বালঙ্কারে ও পরিচ্ছদে, | 


ঘুম পাড়ায় ঘোলায় চাপিয়ে এবং দোল দেয় ঘুমপাড়ানী গান 
গেছে | 

ক্রমে তিনি শশিকলার মত দিন দিন বড় হতে লাগলেন এবং 
কথা বলতে শিখলেন অনর্গল । ঘরময় ছুটোছুটি করে প্রাসাদ 
আলো! করে বেড়াতে লাগলেন পরম উল্লাসে । l 

একদিন রহ্ুুনচোকির রাগালাপের সুমিষ্ট স্বরলহবীতে যখন 
আকাশ-বাতাস-মুখর, বালিকার মন তখন আনন্দে নৃত্য করে উঠল। 
দৌঁড়ে তিনি বিবাঁহবেশে-সজ্জিতা কনেকে দোখয়ে মাকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “মা এ কে? কবে আমি এমনি করে যাব? জননী 
জনম্রোতের দিকে চেয়ে বললেন, “ও বিরের কনে?” কিন্তু 
বালিকাকে নিয়স্ত করা যায় না। কেবলই বলেন, তিনি দেখতে 
ধাবেন। তথন মাত৷ গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির দিকে অনুলিনির্দ্দেশ 
রে তার উুতসুক্য নিবারণের চেষ্টা পেলেন। বললেন, “উনিই 
তোমার বর ।” তিনি তখন জানতেও পারলেন না যে যেখানে 

তিনি থেলাচ্ছলে আজ গৃহবিপ্রহ দেখিয়ে দিলেন সেখান 

কই হ'ল তায় কৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তি | ফায়ণ জগতে এমনি ধারাই 
tt 7 '.* 


দিন যায়। নিদাঘ আসে তার ফলফুলভার নিয়ে, বর্ধা আনে 
ঘনঘটা । শরতের সুনীল আকাশে ওড়ে বলাকার সারি, হেমন্ত 
আনে কুহেলী । শীত আনে হতাস্থাস, বসন্ত আনে উৎসব-রজনী । 
চক্রাকারে আবর্তিত হয় ষড়ধতু এবং বালিকা মীরা হন কিশোরী । 
পিতামাতার মনে কিন্তু সুখ নেই, কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যা 
অবধি মীরা বিপ্রহ দিয়ে ব্যস্ত । সেই মূর্তির সন্মুখে গান করেন, 
হাসেন, কাছেন । তবে কি তিনি পাগল হয়ে যাবেন ? 
পিতামাতা অনেক ভেবে তাদের অপর্প He sare বিবাহ 
স্থির করলেন---চিতোরের বাণা সঙ্গের পুত্র রাণা কুত্তের সঙ্গে । 
বিয়ের পয় মীরা চলে গেলেন স্বামীগৃহে ৷ 
রাণা FS স্ত্রীকে CHE করতেন এবং শীঘ্রই আবিষ্কার করলেন 
যে এই বয়মেই তার মনে বৈরাগ্য এসেছে । তথন বর্ধীরসী শ্বশ্ব- 
মাতা এবং ware পুরমৃহিলাগণ চেষ্টা করলেন যাতে তীর মন 
WA আকৃষ্ট হয় । কিন্ত" 
রাগ--তিলককামেজো, 
রাণাজী cy গোবিদ্দকী কি গুণ গা! - 
চরণামৃত কো! নেষ ইমরে নিত উঠি ঘরশন পান্তা । 
(মীরাবাঈ ) 
গোবিন্দ তার মন অধিকার করেছেন। তিনি তাকে ভালবেমে 
জগতের সমস্ত সাধারণ মানুষকে ভালবেসেছেন। কাজেই তিনি 
পৃথিবীর অতীত অতিষানবীয় ভাবে বিভোর হয়ে যইলেন। 
ব্র্থমনোরথ হয়ে রাণা Bows ভগ্নী রাজকুমারী উদ! ভ্রাতার 
কানে তোলেন তার AWTS নানা কুৎসা | HS রাণা একদিন গভীর 
নিশীথে বখন সমস্ত পুরী fare তখন তরবারি-হস্তে পত্নীর জীবনাস্ত 
করবার জন্কে ছুটলেন। কিন্তু ষীরাবাঈ সেথানে নেই। তিনি 
দেবালয়ে । বড়ের মত সেখানে পৌঁছে a দেখেন তিনি 
মূর্তির সামনে নিষ্পন্দ বসে | তিনি একবার কেবল চেয়ে দেখলেন। 
পরক্ষণেই মৃত্যুভয্হীনা মীরাবাঈ ধ্যানে পুনরায় নিমগ্ন হলেন। 
রাণ! ভাবলেন এ কি! 
কিন্ত এ pS বড়ই কঠিন। হৃষ্ট লোকের রসনা তাকে কসক্ষিনী 
বলে চিন্তিত করতে লাগল । AI কুম্ভ অনেক ভেবে তাকে একটি 
মন্দির তৈয়ি করে দিবেন_যেখানে তিনি ভজন-পৃজ্রন face 
শান্তিতে দিন কাটাতে পারেন । 
মীরাবাঈয়ের অপরুপ কাহিনী বাদশাহ আকবরের কানে গিয়ে 
পৌঁছাল। তার দরবারে তখন গোয়ালিয়রের Sam গায়ক 
তানসেন বিরাজন্বান। তিনি ভাফে সঙ্গে নিয়ে একদিন ভিক্ষুঘকর 
বেশে ম্ীরাৰাঈয়ের মন্দিরে উপস্থিত হলেন । 
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ফান্যন মীরাবাঈ ৬১৭ 


চারিদিকে শত্রবেটিত চিভোরছুর্গে সম্পূর্ণ অরক্ষিত ভাবে তোগবিলাস, প্রভুত্ব-স্পৃহ| স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে এসেছেন 
উপস্থিত, sey বাদশাহের পক্ষে তখন অত্যন্ত বিপজ্জনক । কারণ মীরাবাঈ। গৈরিক বসন, কদ্রাক্ষ-মালা এবং ভিক্ষাপাত্রই 
আরাবল্লী পর্কতশ্রেণী হারা সুরক্ষিত মেবারের রাজ্পুত্গণ যেমন তার একমাত্র সম্বল | রাণা মার্জনা চেয়ে তাকে চিতোরে ধিরে 
gat তেমনি মোগল সাম্ৰান্যের বিস্তার ও স্থায়িত্বের পক্ষে ভীষণ যেতে অস্ুবোধ করলেন । তিনি রাভী হলেন। 








TY বিজ্বক্ষপ । বাদশাহ কিন্তু এ সব গ্রাস্থ করেন না । মীরাবাঈয়ের চিতোরে তিনি আবার ফিরে এলেন । তার আগমনে পুরবাসি- 
অপূর্ব ভন এবং নৃত্য তিনি দেখেন । মুগ্ধ হন তার মুখের স্বর্গীয় গণ আনন্দে fag হ'ল। মন্দিরে তার sala আবার শুনা 
জ্যোতি অবলোকন করে | যেতে লাগল। ATLAS থেকে SHY আসতে লাগল তাকে 

অবশেষে তিনি বহুমূল্যবান বাজকঠের মালা oe মীরাবাঈয়ের দেখতে--তাদের শ্রদ্ধা জানাতে | 
নিষেধ কেও বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে আসেন । কিন্ত রাণার পরমাধু শেষ হয়ে এসেছে এবং একদিন 
পরদিন কিন্তু হৈ-হৈ কাণ্ড। দাবানলের মত “সংবাদ ছড়িয়ে | RIA সঙ্গে Hee তার প্রাণবাযুও অনস্তে মিশে গেল I” 
পড়তে লাগল যে. মোগল ATG রাত্রে মন্দিরে প্রবেশ করেছিজেন । মীরাবাঈ এগন থেকে দিনরাতই মন্দিরে পড়ে থাকেন । 
ব্বাণা ক্রোধে Faye ধারণ করলেন এবং চৌহান্‌ রাজপুতগণ ফুলতে জপতপ নিয়েই ভার দিন কাটে। বাইরে কোথায় কি হচ্ছে সে 
লাগলেন এই কারণে যে মীরাবাঈ তাদের বংশ কলস্কিত করেছে। সম্বন্ধে তিনি কোন থোজই রাখেন না । এদিকে চিন্তোৱে নূতন 


রাণ। Sta পত়ীকে খবর পাঠালেন যেন তিনি জহর খেয়ে রাণা এসেছেন । নাম তার aga নিং। তিনি নাকি অত্যন্ত ভীরু, 

হোক, নদীতে ডুবে হোক বা যে প্রকারেই হোক মৃত্যুবরণ কবেন। কাপুকষ এবং নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার কুশাসনে দেশে 

কারণ তিনি সমস্ত রাজপুতানাকে ছুরপনেয় কলঙ্ক ace নিমজ্জিত হাহাকার পড়ে গেল? মীরাবাইৰ কানে ক্রমে সবই পৌছাল। 
করেছেন ' মোগলকে তিনি দেব-দেউলে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। কিন্তু কি করতে পারেন তিনি? 

বিগ্রহ বুকে নিয়ে ভজন গাইতে গাইতে মীর! নিভিক-চত্তে রতন সিং বহু বার মীথাবাঈতক হত্যা করবার চেষ্টা করেন, 

[চলেন লেই নদীতীরে যেখানে তাকে বিষ খেয়ে GA মরে যেতে কিন্ত প্রতিবারই বার্থকাম হন। ক্রমে মীরাবাঈর নিকট দেশের 


~ হবে। তিনি “Ayla সুরে তারই রচিত গান গাইলেন ঃ আবহাওরা বিষাক্ত হয়ে উঠল। তিনি আবার চিতোর জাগ 
ঘুঘুক বাধ মীরা নাচীরে পগ Tee, করেন। । 

টু লোগ কহে মীরা হো গাই বাবরী শাল কহে কুলনাশীবে, এবার বৃন্দাবনে এসে তিনি প্রেমধর্্ম প্রচার করতে লাগলেন | 
জহব্কা পেয়ালা রাণাজী নে ভেজা পীবত মীরা হাসিবে, ক্রমে সকলেই তাকে প্রমাত্মীয় মনে করতে লাগল । পরম ভক্ত 
মিতো আপনে নারায়ণকী হে! গাই আপহি দালীরে  মীরাবাঈর নিকট Paracas, ধূলিকণা অবধি প্রিয় বস্তু হয়ে পড়ল । 
মীরাকে প্রভু গি'রধর নাগর বেগী মিল! অবিনাসী রে ॥ অবশেষে একদিন যথন তার জীবনের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল 

( মীয়াবাঈ)  তথন তার পবিত্র আত্মা অমুতলোকে প্রয়াণ করল। 

তখন দিগন্ত ys অস্ত যায় যায়। গোধুল্রি, বক্তিনচ্ছটা! যে আধ্যাত্মিক তত্ব সঙ্গীতের দাধামে তিনি জগতের By রেখে 


নদীতীরে এবং ANB পর্বতের চূড়ায় অপকপ সমারোহের সৃষ্টি গেছেন তা আজও লক্ষ লক্ষ লোককে আনন্দে নিমগ্র করে। তা 
'করেছে। সেই দিকে YP নিবদ্ধ করে যখন তিনি ডুবে যেতে গৃহীকে দেয় WEA, শোকার্ডের মনে এনে দেয় শাস্তি এবং 
লাগলেন, তখন কোন এক অদৃশ্য হস্ত তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে বঞ্চিতকে দের প্রেরণ] । 

ধল; কে যেন তাকে বললেন, "মীরা, স্বামীর সঙ্গে তোমার জীবন চিতোরছুর্গের অভ্যস্তরে গুম্রাজি-সমাচ্ছন্্ পর্বতের উপরে 
যাপনের পালা শেষ হয়েছে | তুমি এবার আমার নিকটে এন।* যে মন্দিরে মীয়া ভজন গেয়ে বেড়াতেন তা আভও বিদ্যমান | 
_ প্রাচীন ব্রজধাম বৃন্দাবন । নিধূবনে স্বামী হরিদাস তীর নিভৃত মন্দিরের সোপান, প্রাচীর, পাষাণ-চত্বরে মহাকাল ভার কোন চিহ্ন 
কুটীরে গোয়ালিয়রের প্রপিত্ত রাগসঙ্গীত গায়ক, সুরকার, কবি, রেখে যেতে পারে নি। সেখানে are কনাচিং কাকর চরুণচিহ্ন 
পসুর্দানীমল্হার" বা “সুরমলহা'র রচয়িতা সাধক শ্স্রদাসকে পড়ে। পথিকেরা আক্রকাজ কালেভজ্বে সেখানে মালে । ম্মরণ 
তালিম দেন। মীরাবাঈ এখানে এসে ভার সঙ্গীত-শিষ্যা হয়ে- করে তিন শতাধিক বসর পূর্কেককোর কথা । 

ছেন। তিনি ভার নিকট রাগসঙ্গীত শিক্ষা করেন আর বঙ্কুবিহাতী কবি সুরকার ও ভক্ত মীরাবাইঈ যে মকল কবিতা সর্বসাধারণের 
( বাকেবিহারী ) মন্দিরে ভজন গান করেন। ভক্তগণ বীত্রই ঠাকে বোধগম্য, সরল এবং নিরলম্কৃত ভাষায় লিখে রেখে গেছেন 
ঘিরে ধরল। চিতোর থেকে রাজপুতগণ এসে তাকে পুনরান নিজ আজও তা কালজয়ী হয়ে বিদ্যমযন। তার রচিত রাগসঙ্গীতের 
মন্দিরে ফিরে যেতে অন্থরোধ করতে লাগল। একদিন ভিক্ষুকের সুর আজও ভারতের নগর থেকে সুদূর পল্ীগ্রাম অবধি কোথাও 
বেশে মহায়াণাও এসে তার নিকট ভিক্ষা চাইলেন fee কি আছে না কোথাও শোনা যায়। 

Sap কি তিনি দিতে পারেন? উচ্চাঙ্গ "খেয়াল" গারকগণ নিজেরা যে নীতিতে দের গানের 


ame 


৬১৮ | প্রবাসী | 
কথা লেখেন তিনিও ভার | রচনায় ঠিক সেই রীতিই যেন নিত্য নূতন "সবর" টুক্রা-টুক্রা এবং “মুকীর" লাবপ্যময় বিলাসে 


গ্রহণ করেছিলেন । অপ্রয়োজনীয় নিরর্থক শব্দ বা কথা, অনুপ্রাস- 
অলঙ্কার ইত্যাদি বঙ্জন করে কয়েকটি সরল, সহজ কথায় 
মনোভাব প্রকাশ করতেন। 

তার কবিতায় তিনি aime ন্সুর ঢ্লাছিলেন এই কারণে 


৬ . 


বলবি s.aifba পদীপ 
শ্রীকালিদাস রায় 

“কে লইবে মোর কার্য্য কহে 'সম্ধ্যারবি, 

'গুনিয়া জগৎ রয় নিকুত্তর ছবি |. | 

মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামী, Sf 

| আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি |. 


যে দ্বীপের কথা তুমি বলেছিলে রবি, 
আমি সে মাটির দীপ ক্ষীণবল কবি। ' 
কুটীরে কুটীরে জলি, 'সামান্ সম্বল, ' 
“ " , হয় তায় ঘন তম একটু তরল" 
এ আলোক নয় দেব বহুজন তরে, '' 
1. >, এই বিদ্যুতের যুগে কে চায় নগরে? 
কাপে শিখা দ্বিধাভয়ে বায়ুর প্রভাবে 
_ দিন দিন Paws স্নেহের অভাবে | 
- তালপাতা পু"থি পড়া চলে এ আলোকে, 
প্রিয়জন মুখ শুধু দেখা যায় চোখে | 
এ আলোক সঙ্গী নয় কভু রাজপথে | 
weal গৃহিণীর ste চলে কোনমতে'। ' 
- বাংলার মাটিতে গড়া এ দেহ আমার 
বাংলার মাটিতে Ay মিশিবে আবার । 
আমি যে মাটির দীপ যাই নাই ভুলি, 
" পিতলেরো দীপ নই কে রাখিবে তুলি? 
তবু জ্বলি দীর্ঘশ্বাস ত্যি ধূমজালে, 
তুমি যে আশিন টিকা পরাইলে ভালে । 


তাঁর ভজন দেশের লোকের নিকট চিরনূতন এবং অমর হয়ে 
বেঁচে থাকে । 


তার রচিত “Marae কি মন্হার” বা “মীরাধলুহার* আজ 


ভারতবর্ষের বহু স্থানে শুনতে পাওয়া ষায়। , ve 


CNI-GISITA 
( ঘাটশিলা ) 


শ্রীকৃঞ্ধন দে 


আজ যদি Steers পাহাড়ের পাশে ওই বনটায়, ~ 


আচমকা নেশা লাগে ফাকা ফাকা উদাসী এ মনুটায়, 
একখানি ফালি মেঘ চায় যদি কেড়ে নিতে ও-চাদে, 
সারা বন চোখ মেলে জেগে থাকে তা’রি উৎকগীয়। 


আরো বেড়ে যায় রাত, আধ ঘুমে বন হয় ঢুল্‌ BAL 


ব্‌ ডান! নেড়ে নড়ে চড়ে’ তিতিরেরা করে গাছে চুল্বুল্‌ঃ 


পাথবের বুক চিরে’ চুপি চুপি-বয়ে আসা ঝারুপার 
হুই পারে জেগে থাকে মাঝ, রাতে ঘুমহারা মৌ FH | 


সেই পথে আন্মনে হরিণেরা ছল বেঁধে যায় ঠিক, 

ঘষা শিংয়ে ভাঙ্গাটাদ থেকে থেকে করে? ওঠে ঝিক্মিকৃঃ 
শিস্‌ দিয়ে বন-টিয়ে সুর তোলে থেকে থেকে রাতভোর, . 
কুয়াসার WATT মায়াঘেরা থম্থমে চারদিক । 


মনে হয় আমি যেন গেছি কোন্‌ র্ূপলোকে হারিয়ে 
শালফুলফোটা রাতে চুপিসাড়ে.এ পৃথিবী ছাড়িয়ে | 


তাৱাৰ্চাদ চক্রবর্তীর শেষ জীব, 
স্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


i হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ সমাজ, : সদ্বিদ্বান মহামান্য ধান্বিকবর শরীষুত 
on বিষয়ে জগত এই বর্ধমানে “উইল বাটীতে’ অর 
ৃ পর, মনে রাকা, কাছ, 
নেতৃস্থানীয়দের মধ্ো 
| তিনি তাহাদের 


মুলক বি ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত হন। 
দশহিতকর কার্যযারলার মূলে কাম মাহন রায়ের 
ছিল টা আমি তারাটাদ সম্পকে স্থান 


ছু জানিতে পারি নাই। এই ভি মালের মধ্যে যে তিনি মারা যান এ 
বশন করিতেছি | | pid পারি। 


a nates পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন! 
৯৮৫৬ fray '“সংবাদ-প্রভাকরে এই 


পূর্বক সংপ্রতি pete অবস্থান বিতে। 
- এই সংবাদটির ধরন হইতে বুঝা যা 


বিংশ শতাব্দীর বাংলা $ “তারাচাদ saad", পৃং সনের আগষ্ট মাসের. মধ্যে 





আচার 7 We AY De আচার্য 
2 পরীব্যোমকেশ মার 


aay সমুদবৎ জ্ঞানের বিস্তার : * 
একদা দেখিয়াছি মন্্রমাঝে যাঁর, 
জেন্্র তাহার নাম, বনু শান্ত্রবিদু ; 
ন আজীবন আহরি' সমিধ ।. 
পন! ভূলিল ধ্যানে, বিনয়-বিনত ; 
বঙ্গের গৌরবচুড়া, প্রকাশ-বিরত ॥ 





জাৰ্ল্জানীৱ প্ৰদৰ্শনী ও cna | 
hte সনে বালিনে অন্তুষ্ঠিত ফারস্থান “শিল্প-প্রদর্শনী 


trial Exhibition) এবং মেলাসমূহে ভারতের যোগদান 
কালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই 


ল্ল-প্রদর্শনী কর্তৃক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলিয়া গণা হইয়া 


n> 


=) 


এবং ছুই বংসর পূর্বে প্রদর্শনীক্ষেত্রে জার্শ্মান-ভারতীয় 
র যে সুচনা হয়, তাহা আজ প্রথম সুফল প্রসব করিতে 


৮৬ 
2০০১৬১১৬১১১ 


a বালিন প্রদর্শনীক্ষেত্রে “are দার নেশনেন" ( platz der 


Nationen ) এবং উদ্যানসমূহের দৃশ্য 


১৯৫০ সন হইতে জার্মানীর এই শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের 


wee ইহার যষ্ঠ অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হইল। বর্তমান 
প্রদর্শনীতে যে সকল ব্যবগায়ী, ভবিষাৎ ক্রেতা এবং 
চি, হন সংখ্যা Wines gle ৪৮৭ 


লক্ষের কাছাকাছি । শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ লোক আনিয়াছিল 
জাম্ানীর সোভিয়েউ-অধিকৃত অঞ্চল হইতে, yee এই বালিন 
প্রদর্শনী পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক যোগন্ৃত্র স্থাপনের 
পটভূমিকাও রচনা করিয়াছে। ফেডারাল জাশ্বান প্রেনিডেণ্ট রা 
অধ্যাপক থিওডোর হিউসের (119055 ) পৃষ্ঠ-প যকতায় অনুষ্ঠিত 
এই মহামেলাসদৃশ প্রদর্শনীতে গড়পড়তা বিভিন্ন পচিশটি দেশের 
১২০০টি ফাশ্ম যোগদান করে | জান্মান শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে 
নিম্নলিখিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী উদ্ধোগদমূহ £ কোল- 
মাইনিং, আয়রণ এণ্ড Ba, কেমিক্যালস, লৌহ ব্যতীত অন্থান্থ ধাতু 
(তামা এবং এলুমিনিয়ামও ইহার তস্তুভুূক্ত ), রেডিও, টেলিভিশন 
এবং রেকডিং সঃ ইলেক্টে। টেকনিকল, সাধারণ এবং বিশেষ শিল্পের 
যন্ত্রপাতি, লৌহ, শীট আয়রণ এবং ধাতব পাত্র, ফটোগ্রাফি, 
পোসি লেন, কাচ, গ।াস এবং জল ও কাঠের কাজ । এই প্রদশিত 
BGA 'হইতে জাশ্থান-শিল্পের উৎপাদন এবং মালসরবরাহ- 
ক্ষমতার একটি সামগ্রিক পরিচয় নিশ্চিতরূপেই পাওয়া যায়। 


আক কৰিয়া একটি প্রদর্শনী অথবা মেলার গুরুত্ব বুঝানো দুরূহ 
ব্যাপার । কিন্তু ১৯৫২ হইতে '৫৪ সনের__অর্থাৎ জাশ্মান 


শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতের প্রথম অংশগ্রহণের সমন্ত্কার-__বাপসিনের ig 


রপ্তানি ames cq পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দেখ! 
যায়, ১৯৫২ লনে ভারতে বালিনের মোট রপ্তানী-ভ্রবোর মূলা ছিল 
৪.১ লক্ষ মার্ক, ১৯৫৩ সনে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৭.৫ লক্ষ মার্কে 
দাড়ায় এবং ১৯৫৪ সনে শতকরা আরও ২৩ ভাগ বাড়িয়া ৯'২ 
লক্ষ মার্কে দাড়ায় । এই হিসাব অনুযায়ী বালিনের বৈদেশিক 
ক্রেতাদের মধ্যে ভারত যষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে | 
ইলেক্টে টেকনিক্যাল রপ্তানির পরিমাণবৃদ্ধিই বিশেষ ভাবে উল্লেখ- 
যোগা | ১৯৫২ সনে ছুই লক্ষ টাকা মূলোর এ দ্রব্য রপ্তানি হয । 


পরবতী ৰংসৱগুলিতে এই অন্ধ ঘিগুণ অপেক্ষাও বাড়া যায় এবং 


১1582৯৪৬১৮4: 





দরুন ইহার প্রতি আকৃষ্ট দর্শ।চ্কর সংখ্যা বংসরের পর বংসর 
বাড়িয়াই চলিয়াছে। 


আন্তর্জাতিক ফ্রান্ককুট মেলার প্রধান প্রবেশদ্থাবের দৃশ্য 


১৯৫৪ সনের শরংকালে ভারতবর্ষ প্রথম আস্তর্ভাতিক ফ্রাঙ্কফুট 
মেলায় অংশগ্রহণ করে__জাম্মানীর মেলায় নিজস্ব প্যাভিলিয়ন 
থুলিবার ইহাই তাহার প্রথম প্ররাদ। 

ইহাতে প্রদশিত ভারতীয় শিল্পজাত এবং পণাদ্রবাসমূহ সকলের 
কৌতুহল সবিশেষ 
যোগদানের ফলে ভারত এবং পশ্চিম জাম্মানীর বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
Ysa হইয়াছে । আশা করা যায় যে, পরবর্তী, কোন একটি 
আস্তর্জাতিক ফ্রাস্থুর্ট মেলায় ভারতীয় বাবসায় ও শিল্পপ্র তিষ্ঠান- 
সমূহ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিৱে। বহুদংখাক ভারতীয় বণিক 
মেলামমূহের নিয়মিত দর্শকশ্রেণীভুক্ত । 


বিদেশ হইতে জান্মানীতে আগত দর্শকগণ, ফ্রাঙ্কফুট অন মেইন 
হইতে যাত্রা সুরু করিয়া দ্রুত পরিবহন-ব্যবস্থার কল্যাণে জাশ্মানীর 
সকল প্রধান স্থানে পৌঁছিতে পারেন। জান্মানীতে ভ্রমণ আরম্ভ 
করার পক্ষে WETS একট আদর্শ স্থান এবং সাময়িকভাবে অবস্থানের 
হেড কোয়াটার্ন এটিকেই করা যাইতে পারে। বৃহৎ এবং প্রাণবন্ত 
নগরীর মুখস্থাচ্ছন্দাবিধায়ক যাবতীয় জিনিষের সঙ্গে অসংখ্য দ্রষ্টব্য 
স্থান এবং রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ের দরুন এই নগরীটি 
বাস্তবিকই ভ্রমণকারীর স্বর্গ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য । 


কলোন মেলা 


Mees কলোন মেলা ফেডারাল রিপাবলিকে অনুষ্ঠিত 
তিনটি বড় মেলার একটি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । এই মেলা 
(খানে 'কম্ভহিত হয় তাহা! জাশ্মানীর প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক 





Cire করে-_উক্ত মেলায় ভারতের: 


১৩৬২ 


কেন্দ্রমূহের অন্ততম । এই মেলা ইহার ভৌগোলিক অবস্থানের 
ওঁতিহিগত সুষোগ-স্বিধার সদ্বাবহার করিয়া আলিতেছে । কর ও 


রাইন নদীর তীরবন্তাঁ শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে একীভূত এই মেলার বাজার 
নিরতিশয় চিত্তাকর্ষক এবং ইহার পণাদ্রবাসমূহ সমগ্র পৃথিবীতে » 
পরিচিত । এই মেল! আজ গৃহে ব্যবহার্য্য এবং তৈরী ধাতব নু. এ 


আন্তর্জাতিক ফ্রাঙ্কফুট মেলায় ‘প্যাভিলিয়নে অব ইণ্ডিয়া'তে চস 
ভারতীয় এবং জাম্মান দর্শকবৃন্দ 


স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত (recognised) ইউরোপীয় বাজার রূপে প্রসিদ্ধ এবং 
ইহা ইটৱোপের আসবাবপত্র ক্রয়কেন্দরও বটে। জাশ্মানীতে aes 
যাৰতীয় ধাতব Wa এবং আসবাৰপত্রের পাশাপাশি কতিপয় বিভিন্ন 
দেশে তৈয়ারী উচ্চ.্রেণীর পণ্যদামগ্রীও এই মেলায় একত্রিত, করা 
eeu থাকে। 


কলোন মেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হইতেছে--এক এক বংসর 
পর পর ইহার সঙ্গে সংযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীসমূহ । 
আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফিক এবং সিনেমাটোগ্রাফিক প্রদর্শনী, 
“ফোটোকিনা' ও সাধারণ থাগ্যবন্ত প্রস্ততকারকদের বাণিজিক 
প্রদর্শনী ‘aga গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি 
অঞ্জন sfaace 1 দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূতচের নিকট এগুলি যে 
পরম চিত্তাকৰ্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ লাই । মেলায় / 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্রেতাদের সঙ্গে সামগ্রিক ক্যামেরা এই 
ফোটোগ্রাফিক সাজসরপ্রাম শিল্পের প্রতিনিধিগণের মোলাকাৎ হয়। 
ইহা! পৃথিবীর সকল অংশ হইতে আগত সখের (amateur) ফোটো- 
গ্রাফারদের মিলনক্ষেত্রও Ib | 


অক্টোবরের একেবারে গোড়াকার দিক হইতে অনুষ্ঠিত 
আন্থগা-১৯৫৬ সম্প্রতি এবারকার মত পাততাড়ি গুটাইয়াছে। 
১৯৫৫ সনের Biya অপ্রত্যাশিত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং 
প্রকৃত আন্তর্জাতিক বাজার হিসাবে প্রদর্শক এবং পরিদর্শক*উত্‌য়ের 


নিকট হইতে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। 








i y কা ৮০৮২ 
© free বখা-__সিরামিক, কাচ, জুয়েলারি, clara, ঘড়ি. জাশ্মানীর যাবতীয় মেলার মধ্যে বৃহত্তম এই মেলার অনুষ্ঠানের ৯ 
_ ইত্যাদিও মেলায় দেখানো হইয়া ফাকে । জন্ত জাশ্মান শ্রিপ্রতিষ্ঠানমমৃহ চূড়ান্তরকমের আয়াস স্বীকার করিয়া 
থাকে। ১৯৫৬ মনেও এই বাণিজ্যিক মেলা এমন একটি ese 
[নিকট অথবা দূর হইতে আগত সকল শ্রেণীর দর্শকের যাবতীয় পূর্ণ অনুষ্ঠান বলিয়! গণ্য হইবে যেখানে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের 
a [ সুষোগ-স্বিধার বাবস্থা এই মেলায় করা ea থাকে। সংবাদ মূল্যবান প্রদর্শনীয় দ্রবাসমূহের এবং দর্শকবৃন্দের একত্র ie 
২. ॥সরবরাহ এবং দর্শকদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি ঘটিবে ।* a6. 14 
ইনফরমেশন আপিন খোল! হইয়াছে। দোতাষীদের সাহায্যও | 
পাওয়া যায়। পৃথিবীর যে-কোন অংশ হইতে বিমানে মেলায় : * “India Magazine” (A German Review for 
cerca যায়। India) অবগন্বনে।। 


A 


মঅৰ্হিল।-সংঃবাদ 


Rael ভট্টাচাৰ্য্য 

ডাক্তার ভশৈজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্তা Aas) বর্ণা 

‘ | ভট্টাচাৰ্য্য এই বংসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এস-এ পরীক্ষার 

RET প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সসন্মানে উত্তীর্ণ 

হইয়াছেন । Avs) বর্ণ। বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ইতিমধোই 

| কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেীহা মাতা স্বৰ্ণ পদক, প্রসন্নকুমার 

q সর্ববাধিকারী সুবর্ণ পদক ও এরবগোঁরী মাতা পুরস্কার লাভ করিয়া 

ছেন। তিনি প্রবেশিক! পরীক্ষায় বঙ্গভাযায় প্রথম স্থান ও বি-এ 

| অনার্স পরীক্ষায় সংস্ৃতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বেখুন 

কলেজে অধায়নকালে তিনি বেখুন কলেজ-পত্রিকার সম্পাদিকা 

1: নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভাদিটি ইন্ট্রটউটে 

E অনুষ্ঠিত আস্ত:কলেজ আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী বর্ণা প্রথম 
| 


* 


স্থান অধিকার করিয়া রৌপাপদক প্রাপ্ত হন। 


৯১ 


শবর্ণ। ভষ্টাচাধ্য 








“সাডিজ fafsa ইণ্ট'রনেশন্যাল’ও ভারতবর্ষ * 
আলফ্রেড ক্লাউস 


[সাভিস fafea ইন্টারনেশন্তালের wear (হেভ-; 


কোয়ার্টাদ মেহরাউলি নিউ দিল্লী) sta করবার ow 
ব্লাউস এসেছেন তারতবর্ষে। তিনি জার্মানীর লোক লেও 
চমৎকার ইংরেজী লিখতে পারেন। বর্তমান প্রবন্ধটি ভার 
যুগ ইংরেজী থেকে অনূদিত: ] 
om দুই বৎসর পূর্বে আমি প্রথম একজন কৃষ্ঠরোগীক 
» CAT! এ হচ্ছে সেই সমদ্ধকার কথা যখন এস. সি. আই- 
এর (সাভিস সিভিল ইন্টাবুনেশন্তাল ) অস্তভূক্তি আমাদের 
১ স্বেচছাসেবকদল ওয়ারোরার (চান্দা জেলা) নিকটবস্তাঁ 
আম্মাভানের কুষ্ঠ উপনিবেশে তিনটি গৃহনিন্দাণ করতে 
PUAR হয়। 
বস্তুতঃ আমি যা দেখেছি তার চেয়ে অধিকতর শোচনীয় 
কিছু দেখবার প্রত্যাশা! করেছিলাম । ইউরোপে যে নকল 
ভ্রান্তিপূর্ণ এবং নিরতিশয় ভীতিগ্রদ রিপোর্ট আমি শুলে- 
ছিলাম তা-ই হচ্ছে এর কারণ। যারা কুষ্ঠরোগ সন্ধে খুব 
কম ওয়াকিবহাল তাদের প্রত্যেকের কাছেই কুষ্ঠ কথাটা 
একট। মারাত্মক কথা। Bay ক্ষেত্রবিশেষে কুষ্ঠরোগীর দেহে 
এমন সব লক্ষণ প্রকাশ পার যা দেখতে গ্তিকর নয়, কিন্তু 
সাধারণতঃ একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখে ভীত হবার মত কোন 
কারণ নেই। এই ব্যাধি যক্মারোগের চেয়ে কম সংক্রামক ৷ 
এই সকল দুর্গতদের অন্ত আমি সর্বদাই ছুখান্ুতব করতাম | 
“ কেবলমাত্র তাদের রোগের ewe নয়, Size goa fe 
সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে লোকের অত্যন্ত স্বল্প জ্ঞানের কথা 
ভেবেও আমার বড়ই কষ্ট হ'ত। 
ৃষ্ান্তত্বরূপ বলা ষার--ওয়ারোরা মহারোগী সেবা 
সমিতির কথা ওখানকার কুষ্ঠ উপনিবেশের পরিচালক মিঃ 
এম. ডি. আমতেকে এ প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য মঙ্গুর সংগ্রহ 
করতে গিয়ে যাবতীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 
রোগদংক্রমণের ভয়ে তারা ভীত হয়ে পড়েছিল এবং কেবল- 


সক 


মাত্র উচ্চতর মজুরির বিনিময়েই তারা কাজ করতে বাজী 
হ’ত। অবশেষে এস. পি.*আই-এর আত্তর্জাতিক গ্রপ 
রোগীদের সহযোগিতায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে সুরাহা ve | 

তখন বোগীব সংখ্যা ছিল ৪* জন। তারা বাস করত 
তিনটি কুটারে--এ ছাড়া ছিল আরও ছুটি aba, একটি 
সাধারণ রন্ধনশালা এবং অপরটি হাসপাতালরূপে ব্যবহারের 
wa! সবকিছুই ছিল একেবারে অত্যন্ত প্রাথমিক 
অবস্থায়। এরূপ পরিবেশে ওখানে শাহায্য করার চেয়ে উৎ- 
কৃষ্টতর কাজ আর কিছুই আমরা করতে পারতাম না। সেখান- 
কার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার উন্নতিবিধানের জন্য আমাদের 
সাহাষ্য-দানের কথাই শুধু নয়, একথাও আমরা ভাবলাম ca, 
আমাদের কাজ সর্বসাধারণের মন ঘা দিয়ে ATO দাগাতে 
সক্ষম হবে এবং আমাদের চেষ্টা সাফলামগ্ডিত হয়েছে বলেই 
প্রতীয়মান VA! PEATE সমগ্র অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছা" 
সেবকগণ সাহায্যার্থ এগিয়ে এলেন, ফলে tte ws এগিয়ে 
চলল উন্নতির পথে । তিন মাসের মধ্যে আমরা রোগীদের 
অবস্থান এবং ক্লিনিক বা রোগশয্যার নিমিত্ত তিনটি পাকা 
ঘর নির্মাণ এবং একটি কূপ থনন করলাম। 


সম্প্রতি আমি য্থন পাটি পাকা-ঘরওয়াললা এই 
প্রতিষ্ঠানে ফিরে এলাম তখন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে 
দীড়িয়েছে ৯২ জনে, পঞ্চাশ OFT বনভূমির এক বৃহৎ অংশ 
আনা হয়েছে কৃষির আওতায় এবং উনত্রিশটি গরু (মাত্র 
তিন বৎসর ধরে) রোগীদের ছুধ যোগাচ্ছে। ঘাসের দাম 
এবং গবাদি সম্পকিত cate আনুষঙ্গিক ব্যয়নির্ব্নাহের 
জন্য এই gar কিয়দংশ শহরেও বিক্রি করা হয়ে 
থাকে । 

কিন্ত যে কাছ করা হয়েছে এবং এখনও SICH হবে 
তৎসম্পর্কে এখনও ATS অত্যন্ত অল্প সাড়াই পাঁওয়! গেছে। 
অব্য শ্রীনামতে ও শ্রীমতী আমতে এবং আন্দাভানের 


ee || 





ea কৰ্্দীদংশ রোগীদের নিয়ে,সারাদিন কাজে নিরতিশয় 
we থাকেন, কিন্ত আরও Aaya প্রয়োজন | 

আমি যা বলতে চাচ্ছি--তা অর্থ সমন্ধে ততটা নয়, 
যতটা ast সম্পর্কে । অবশ্য আধিক দিকটার গুরুত্ব 
আছে ( নাগপুৱের মিঃ যোগকে ধন্যবাদ যিনি নাগপুরের 
নিকটে, সরকার-প্রদ্ভ পঞ্চা একর জমির উপর একটি 
নুতন উপনিবেশ স্থাপনার্থে প্রচুর অর্থ দান করেছেন )। 
কিন্তু সর্বাপেক্ষা ওরকত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে-_অপরকে সাহায্য 
করার কার্যে যার! নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে চায় ভাদের 
নিঃস্বার্থ crated কুষ্ঠরোগী নিজেকে অপাংভ্ে বলে 
মনে করবে নাঃ নিঞ্জেকে সে ভাববে মনুষ্য-সমাজের আর 
WAAC সমন্তরের এমন একজন রূপে--এখনও যে নিজের 
কর্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ এবং সায়াজিক যাবতীয় অধিকারের 
ষোল আনা স্বত্ব যার আছে। 

আমার মনে হয় যে, একজন সমাজকশ্টীর নিকট এই 
লফল নিঃস্ব এবং নিঃসহায়কে সাহায্য করার চেয়ে Segawa 
সেবাকার্য্য আর কিছুই নাই। এই ধরনের কলোনিতে 
বহুবিধ উপায়ে সমাতসেবা-কর্ম করা যেতে পারে । যেমন £ 
রোগীর পরিচর্ঘযা (Nursing), সবকিছু পরিক্ষা র-পরিচ্ছ্ 
রাখা, গবেষণাগারের ah, কৃষিসম্পকিত কার্য্য, চতুল্পার্শ্বের 
রোগীদের দেখাশুনা কর! ইত্যাদি । এতত্ব্যতীত সর্বসাধারণের 
নিকট কুষ্ঠব্যাধির তথ্যাদি সম্পর্কে বক্তৃতাও দেওয়। যেতে 
গাবে। এই ধরনের সেবাকার্য্যকে ব্যক্তিগত লাভজনক 
ares হিসাথে গ্রহণ করা সমীচীন হবে নাঃ একে মনে 
করতে হবে জীবনের ব্রত। কুষ্ঠরোগীর প্রয়োজন প্রচুর 
ভালবাসা ও সহাম্ুভূতি, এবং কলোনি হবে তার 
নিকট প্রকৃতই নিজের বাড়ীর মত। আদ্দাভানে আমার 
তিন মাসব্যাপী কার্য্যকালে এটা আমি গভীরভাবে অনুভব 
করেছিলাম যে, আমরা যে তাদের এক সঙ্গে বাস করেছি, 
এক নর্গে কাজ করেছি এবং অপরাহুকালে একত্রে বসে 
AVG করে, গান CHM এবং থেলাধুলো৷ করে সময় 
কাটিয়েছি তাতে এই সকল লোক কত সুখী VS! সেখানে 
ছিল উচ্চ হাসির রোল, ছিল ete: মিঃ আমতে যে 
তার নাম এবং কাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
গছশল করেন না, এটা আমার জানা আছে। কিন্তু তার 


প্রবাস 


১৩৬২ 





প্রাত্যহিক কাজের কথ'--যা আব্স্ত হয় দুটোর সময় এবং 
শেষ হয় রাত্রে-গোঁপন করবার কোনো হেতু আমি খুজে 
পাই না। যদিও তার স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়, তথাপি তিনি 
কখনও ক্লান্ত হন না। আর ভার স্ত্রী--তিনি রোজ নিয়মিত 
ভাবে দুগ্ধ দ্বোহন করেন, নিজের ছেলেপেলেদের দেখাণ্ড 

করার Be ত আছেই। ১৯৫৫ সনে ছনৈকা কুষ্ঠ- 
রোগিণীর গর্ভজাত এক সুস্থ শিশুকে তিনি নিয়ে গেছেন 
তার নিজ পরিবারে । যথন দেখা গেল যে, ওঁ স্ত্রীলোকটি 
কুষ্ঠব্যাথিতে আক্রান্ত হয়েছে তখন--১৯৫৪ সনের অক্টোবর 
মাসে, তার স্বামী তাকে বাঁড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। এ এমন 
একটি ট্রাজেডি যা জগতের বড় বড় ঘটনার স্তুপের নীচে 
তলিয়ে যায় নি--সংপ্রতি উদবাটিত হয়েছে। আমতে-ম্পতি 
উভয়েই ভবিষ্যতের wa বড় বড় পরিকল্পনা করছেন৷ আরও 
একটি গৃহ, কৰ্ম্মীট্রের জন্য কতকগুলি কোয়ার্টার, তা ছাড়া 
একটি সাধারণ aed এবং গরু-মহিষের কতকগুলি 
আস্তানাও নিন্মিত হবে। কুষ্ঠাশ্রমের সঙ্গে ওয়ারোরা-চিমুর 
রোডের সংযোগস্থাপনকারী একটি পাকা ধাতব রাস্তা নির্মাণ 
করতে হবে। 


এই বৎসরের শেষের দিকে খোলা হবে নাগর... 


পুরের নূতন ক্লিনিক এবং আশ! করা যায় যে, সমিতি এফ .. 


ভিতরে ১** জন রোগীর স্থানসম্কুলান করতে লমর্ঘ হুবে। 
আন্দাভানের petite দশ মাইল পরিধির মধ্যে ১৯৮টি 
গ্রাম সার্ডে করার একটি পরিকল্পনাকে রূপদান করা! 
হচ্ছে । আজ পর্য্যন্ত এমন ৩*টি গ্রাম সার্ভে কর! হয়েছে 
যেগুলিতে কুষ্ঠ ব্যাধির হার খুব বেশী । 

ভ্ীআমতে নশাবাদী । ১৯৫১ সনের ২১শে জুন 
ভ্রীবিনোবা ভাবে কর্তৃক উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর 
কাজের যে প্রগতি হয়েছে ভারপর আশাবাদী হওয়ার 
অধিকার Sta নিশ্চয়ই আছে। 


ট্রেনে ওয়ার্ঘা এবং চান্দার মধ্যব্তাঁ ওয়াবোরা! অতিক্রম- 
কালে ষ্টেশন থেকে দেড় মাইল দুরে aly কতকগুলি লাল 
ছাদের চকচকে রং আপনার HAT পড়ে তা হলে মনে 
রাখবেন সেগুলোতে এমন এক শ’ জন লোক বাপ 
ঘাদের প্রয়োজন শুধু আপনাদের মৌখিক দুঃখপ্রকাশ নয় 
যারা By আপনাদের সক্রিয় সাহাষ্য এবং উনি 
আচরণ | 


ae 
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জেৱিন৷ afanor 
শ্রীআম্মু কৃষ্ণস্বামী 


«আমরা বড় বেশী খাই, আমাদের মধ্যে যাদবের রোদ 
একাধিকবার থাবার মত সংস্থান আছে তারা সকলেই 
অত্যন্ত বেশী আহার করে থাকে ।৮ এক চামচে মাত্র ভাত 
থেতে খেতে কথাগুলি বসলেন শ্রীমতী জেরিন! করিমতয় | 

“এমনি ভাবে কি সার্বজনীন লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে 
চান আপনি এবং এই একটি গ্রাস মাত্র খাদ্য কি কোন 
মতেই যথেই বলে গণ্য হতে পাবে ?”--আমি সাহস করে 
একথা তাকে জ্রিজ্ছেন করলাম | 

পপুষ্টির Comey এ হচ্ছে ঘথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক । এত 
খাদ্যের উপাদেম়ত! উপভোগ করবার সুযোগ পাওয়া যায়, 
কিন্তু লালনাবশতঃ অধিকতর eta গ্রহণ করে যদি পেট 
বোঝাই করা হয় তা হলে অতিভোজনদ্রনিত অক্কচি 
এবং বিরক্তির উদ্রেক হয়ে থাকে ।*_-লবাব দিলেন জেরিনা 
করিমভয়। 

হ্যা, আমি একজন শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে উপস্থিত 
হয়েছি বটে। রং-তুলি নিয়ে তিনি ভাসাভালা ভাবে কাজ 
করেন কিনা তার কোন প্রমাণ আমি পেলাম না, এমনকি 
তাও ছিল wats) এখানে এমন একদনের সংস্পর্শে 
আমি এসেছি যিনি সৌন্দর্যের সেই Wasa কণাপমুহের TG 
উপলব্ধি করতে সক্ষম, জীবন প্রতি পদে যা আমাদের সমক্ষে 
উপস্থাপিত করে এবং উপেক্ষাবশতঃ প্রায়শই যার পানে 
আমরা ফিরে তাকাই না। 

জেরিন! করিমতয় কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্যদের ATI | 
একহারা গড়নের এই মহিলাটি অপরিসীম উদ্ভমশীলা, ভার 
চেহারায় বেশ একটা হাসিখুশী ভাব, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
ভার Be রনবোধ ৷ সেই ace তার সান্নিধ্যে গেলে একট! 
শ্রীতিকর, লঘু; aa পরিবেশের স্পর্শ পাওয়া যাষ। মবদৃভাযিণী 
তিনি, ভার কথাবার্তায় আছে সজীবতা এবং সরসতা। ভার 
আয়ত্তে আছে সাহিত্যের আনন্দ এবং দর্শনের সাত্বনা। 
জীবনের অপরিহার্য আন্ুবন্ধিক হিসেবে তীর স্বামী এ ছুটি 
বিষয়েই তাকে শিক্ষাদান করেছিলেন নঙ্গীতের প্রতিও 
তার গভীর GRA! বোদ্াইযে সারাজীবন কাটানোর দরুন 
তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার প্রকাশ সুসংস্কৃত ও নাগরিক | 

* মাত্র তের বৎসর বয়সে জেরিনা করিমভয়ের বিবাহ হয় 

এবং ভার শিক্ষালাভ হয় স্বামীগৃহেই। বিংশতি বর্ষ অতি- 


আহ 


whe হওয়ার পূর্বে যখন তিনি বিভিন্ন বিষয়ে, ঘরোয়া কিন্তু 
সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হলেন--তখন পারিবারিক 


| জীবনের গণ্ডীর বাইরে চতুম্পার্খ্ব বৃহত্তর জীবনের প্রতি 


দৃষ্টিপাত কবতে Aas করলেন । আরও FAT তর্ণ- 
বয়সী*কণ্মার সঙ্গে কারখানার শ্রমিকদের, বিশেষতঃ ন'রী 
শ্রমিকদের জীবনযাপনের অবস্থা সম্পর্কে তিনি প্রণালীবন্ধ 
ভাবে তথ্যান্থুসদ্ধানকার্ধ্য পরিচালন! করেন | সক্রিয় শ্রম আইন 
এবং পৌর আইন সাফল্যের সঙ্গে কাধ্যকরী হবার AK, 
এককক্ষবিশিষ্ট ভাড়াবাড়ীস্ঠে শ্রমিকদের অবস্থানের অসুবিধা! 
এবং HITE প্রভৃতি, ছিল এমন সব সমস্যা য! জেরিনা করিম- 
ভয়ের নিকট অত্যন্ত বাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের 
অবস্থানের ay অধিত্তর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্ত 
যতই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন ততই নারীদের অভাব- 
অভিযোগ বিশেষতঃ, একক জীবন্যাপনকারিদী, বিধবা অথবা! 
স্বামীপবিত্যক্তাদের অ'থিক দিক দিয়ে স্বাধীন হবার etal 
ভ্রনীয়তার গুক্ুত্ব ততই অধিকতর রূপে উপলব্ধি করতে 
তিনি সক্ষম হলেন। কোন স্ত্রীলোক ভিক্ষা করছে--এই দৃশ্ত 
নৈতিক মূল্য সম্পর্কে জেরিন বেনের বন্ধযুল ধারণার 
বিরোধী | 

বোদাইয়ের মত বিরাট নশরীর প্রয়োজনাদি সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হয়ে জেরিন! বেন শিল্পায়িত নাগরিক সমস্া- 
সমুহের অন্যতম মুখ্য সমস্তার জনাব খুঁজে পেয়েছেন। সেটি 
হচ্ছে--হাভাব হাজার বিদ্যালয়ের শিশু, আপিল এবং কার- 
খানার কর্ম্মীদ্রের মধ্যাহ্নের ate ব্যবস্থা-সম্পকিত। 
সারা শহর জুড়ে--বিশেষতঃ যে সকল অঞ্চলে বিদ্যালয়, কার- 
থানা এবং বাবসাঘ-কেন্দ্রসমূহ অবস্থিত সেওলিতে এতহৃৰ্দেশ্তে 
কেন্দ্ৰসমূহ নির্বাচিত হয়েছে। নারীদের শিক্ষা! দেওয়া হয়েছে 
_স্থাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিশু এবং বয়স্কদের উপ- 
যোগী খাদ্যের তত্ত্বাবধান এবং Wal করতে ও সেগুলো 
প্যাক করে স্থানাস্তরে পাঠাতে ৷ পরিচ্ছন্্তা এবং পরিপাটি- 
রূপে কাজ করার উপর বিশেষ জোর দেওয়। হয়ে থাকে | 

এইভাবে একদিকে নারী যেমন নিলতের ভীবক। 
নির্বাহের একটি নিশ্চিত পথ খু'জে পেয়েছে, অন্য “কে 
তেমনি সর্বনাধারণের পক্ষে উত্তম, স্বাস্থ্যকর এবং পরিচ্ছন্ন 
াগ্প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা Te 


- 


৬২৮ ' 


প্রবাসী 


TOW 





বর্ধমান এবং এই সাফল্যের যুলে রয়েছে জেরিনা বেন ও 
তার কম্মীসংদদের অবিজ্ঞাপিত ws প্রচেষ্টা | 

এ ত গেল জেবিন! বেনের বাঁইবেব কর্মক্ষেত্রের কথা 
ঘরে তিনি তিনটি সন্তানের জননী । তিনি একথা মনে-প্রাণে 
বিশ্বাস করেন যে, মানুষের কৌতুহল এবং বৃত্তির মধ্যে 
বৈতিত্রা থাকা উচিত। তিনি যেমন স্সেহাতুরা জননী 
তেমনি fattest সহধশ্মিণী। তার জীবনে প্রথম তিনি 
প্রায় একমাস পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করেন 
AS বৎসর যখন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের সরস্যারূপে 


তিনি দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন। সমাজকর্মের ক্ষেত্রে 
ভার সেবাকার্য্য ভারত সরকারের স্বীকৃতিলাভ করেছে 
এবং গত বৎসর তাকে দেওয়া হয়েছে “qa” তিনি 
কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি, এটাই ঘে তার স্বভাবদিদ্ধ | 
কিন্তু তিনি নিশ্চন্পই এমন ব্যক্তি নন, পুরস্কার লাভ করে 
প্রতিনিবৃত্ত হবেন তার কর্ম্মপ্রচেষ্টা থেকে । তিনি এট! " 
অনুভব করেন যে, করবার AAW কাজ রয়েছে--তার 
কাজ তিনি করে চলবেনই এবং সাধারণের প্রশস্তির চেয়ে 
MISS ও আত্মপ্রসাদই হবে তার প্রকৃত পুরস্কার । 


r 


সপ “সপ 


আহতঙরের পিজ্ঞলওয়।র। ভেম 


* ডি. পাল চৌধুরী 


ALBA পঞ্জাবের বৃহত্তম হাসপাতাল অবস্থিত এবং সেথানে 


অনেকগুলি দাতব্য সংস্থা ভিখারী ও নিঃস্বদের বিনামূল্যে 
খাদ্যের tag করিয়া থাকে । পার্বতী অঞ্চলসমূহ হইতে 
অধিকাংশ রোগী এবং দীনদরিত্র বাক্তি mse হইয়া এই 
নগরীতে আসে, কিন্তু gees বিষয় তাহারা হাসপাতালে ভর্তি 
হইতে সমর্থ হয় না। 

সেই জন্যই শারীরিক দিক দরিয়া যাহারা অসহায় অর্থাৎ 
অশক্ত, অকেজো! বলিয়া পরিত্যক্ত, দুর্বল, বয়স্ক এবং 
পক্ষাধাতগ্রস্ত তাহাদের আশ্রয় ও বিশ্রামের op একটি 
হোম বা সদন প্রতিষ্ঠ--এবং স্থানীয় সরকারী হাসপাতাল- 
গুলি হইতে চিকিৎসাব্ষিয়ক সাহায্যলাভের আশায় যাহারা 
শহরে আগিয়া থাকে তাহাদের জন্য একটি বোডিং হোমের 
ব্যবস্থা করিবার উদ্দেপ্তে ভগৎপুরণ সিং ১৯৪৭ সনে অমৃতসরে 
পিঙ্গলওয়ার! Awa প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই হোমের 
তিনটি শাখায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ২*৩ জন 
অবস্থান করিতেছে? 





বয়স্ক ও দুৰ্ব্বল ২৫ 
হন্মারোগী ৫৪ 
মানসিক জড়তা গ্রন্ত ৩৫ 
ওরথোপেডিক কেস ১৯ 
মেডিক্যাল ৪০ 
মদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন শিশু ৫ 
বিকলাঙ্গ ৬ ১০ 
২৬৩ 


এর মধ্যে ৭০ জন স্ত্রীলোক এবং ৫০ জন শিশু । | 

ইহা সুপরিজ্ঞাত বিষয় ca, আমাদের দেশে চিকিৎসার্ঁ 
কার্ষ্যের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, পীড়িত লোকদের সংখ্যার তুলনায় -- 
তাহা যথেষ্ট নহে। যে-ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যে প্রত্যেক এক 
হাজার রোগীর জন্য একজন চিকিৎসক আছেন, সেখানে 
BUG ৬৩,০০০ জন লোকের জন্য চিকিৎসক পাওয়া যায় 
মাত্র এক জন। আমাদের চিকিৎসাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহে 
রোগীদের শয্যার আনুপাতিক হার হইতেছে--৩,১৩৫ জন 
রোগীর জন্য একটি শয্যা | bs 


ayant ভাবে সক্রিয় vataifers ভূপিতেছে আড়াই * 
কোটি লোক, কিন্তু wa হাসপাতালে, স্তানাটোরিয়াম 
গ্রভৃতিভে ABA শষ্যার মোট FRAT] ১০১৯ oo | 


ইহার মানে এই যে, চাহিদা এবং তাহা ফিটানোর 
ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকায় ভারতে হাজার হাজার 
লোক কোন চিকিৎসক অথবা হাসপাতালের সাহায্য না 
পাওয়ান্তে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যট্রিং 
এই বিপুলায়তন সমস্তার সমাধানকক্পে সরকারী এবং Le 
সরকারী সংস্থাসমূহ সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে । তথাপি . 
অবস্থা বে রকম তাহাতে এ কাজে যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে 
লক্ষ্যবস্ততে পৌছানো বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইবে৷ আমাদের 
অধিকাংশ স্বেচ্ছাপ্রণোদ্বিত সমাজকম্ীরা এই সমস্যা সম্পর্কে 
চিন্তা করেন নাই। 


হোষের কন্মিবৃন্দ আবাসিক রোগীদের অন্ত বিনামূল্যে 
থাকার ন্ববস্থা ত করিয়া থাকেনই, তা ছাড়া হাসপাতালে 


~ 


ফাস্তুন 


যত দিন না তাহাদের জন্য শয্যা পাওয়া যায় তত দিন 
পর্য্যন্ত প্রায় রোজই তাহাদিগকে সাইকেল ট্রলিতে করিয়া 
বিভিন্ন হাসপাতালের আউট-ডোর বিভাগের বিশেষজ্ঞদের 
নিকট লইয়া যান! এতত্ব্যতীত নৈরাগ্ঠগ্রস্ত, পুরাতন এবং 





(-পীছুরারোগ্য রোগীদের ভার ও হোম গ্রহণ করিয়া থাকে। 


| 


একজন ডাইবেক্টর। একজন ম্যানেজার, একদ্রন 
কম্পাইগ্ডার এবং একজন একাউন্ট্যাণ্ট AB হোমের Sai- 
সংসদ গঠিত-__ইহারা নিষ্ঠার সহিত হোমের কার্যে নিত 
আছেন। বস্তুতঃ, TRS বধবয়ন্ক চিরকুমার ভগৎ পূরণ 
পিংহের-__ধিনি আমাদের সমাজের এই সকল HSE রকমের 
হতভাগ্যদের জন্য ঘিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন-_ব্যক্তি- 
গত চেষ্টার দরুনই এই হোমের কার্য্য নির্বব।হ হুইতেছে। 
ভগৎ পূরণ সিংকে বান্তবিকই বলা চঙ্গে একজন ফকিঘ-_ 
তাহার জীবনযাত্রা অত্যন্ত সাদাপিধা ধরনের, তিনি বিশুদ্ধ 
থাদি পরেন এবং তাহার ব্যক্তিগত অভাব-অনটনও Gaz 
শীমাবদ্ধ। থ|কিবার মত নিজন্ব একথান। ae তাহার 
মাই। তাহার রোগীরা যে ঘরে থাকে ভাহারই বারান্দা 
তিনি খাওয়া-দাওয়া ও কাঞ্জকর্দ্দ করেন এবং সেথানেই সয্ন 
করেন। তিনি পঞ্জাব রাঞ্য সমাঞ্জকল্দযাণ উপদেষ্টা পদের 
একজন APT এবং সমাজকর্মী সন্ধে পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত 


স্থেচ্ছামুলক কল্যাণ-সংচ্ছাসমূহের সমস্যা ॥ 





৬২৯ 


হইয়াছেন । দেশবিভাগের পূর্বে লাহোরের কতকগুলি 
গুকুদ্বারায় বিকলাঙ্গ শিশুগাদর পরিচর্ধ্যা দ্বারা তাহার সমাজ" 
সেবা-কর্মের সুচনা । 

হোমের বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ষাট হাজাবেবু কাছাকা ছ 
হোমের ব্যয়নির্বাহেৱ জন্য অর্থের সংস্থান হয়-_কারথানাক 
eal, পুলিস বিভাগের লোক, কেরানী, fren ইত্যাদির 
নিকট হইতে স্থানীয় Sim সংগ্রহ, বদান্ত ব্যক্তিদের দা 
এবং টি-বি ওয়ার্ডের eo মিউনিপিগ্যাল কমিটির অর্থপাহাঘ- 
ইত্যাদি বিভিন্ন সুত্ৰ হইতে । সম্প্রতি সমাজকল্যাণ পর্য 
এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থা £ত্রণালয় এই সংস্থাকে আধিক সাহায: 
প্রদান করিয়াছেন। 

পিছলওয়ার। হোমের কর্ণ্মপ্রচেষ্টা, কাজেই, চিকিংসা- 





- সম্পৃক্ত সমালকৰ্শ্মের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । ইহা এমন একটি 


নূতন আদর্শ সবাহাকে sey রূপায়িত shearer "আমদের 
অজানা সৈনিক’ ors পুরণ সিং । অর্থাৎ, ব্যাধির সুচনা এবং 
ব্যাদিএ্রস্তর পনশ্ষে *হামপাতালে Ske হওয়ার সুযোগ না 
আদা পর্য্যন্ত যে ফাঁক তাহা পূরণ করিতে তিনি সমর্ঘ 
হইয়াছেন! আশা করা যাঘ যে, অক্তান্ত সমাদ্র-কন্মারাও 
এই ধরনের ‘সদ্রন’সমূহের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হইবেন এবং এই 
পুণা কৃত্যই হইবে জার্ মানবতার প্রতি শ্রেষ্ঠতম সেবাবর্ম্ম 


স্বেচ্ছানুলক কল্য।ণ-সংঃভাসমূহের WAHT 


ভেলম! মেল্লের 


শশিশুরাই জাতির সম্পদ”_-এটা যখন একট' অত্যন্ত AS HSE 
কথা হইয়া দীড়াইয়াছে তখন কোন সমাজ, কোন সরকারই 
এই সত্যকে এড়াইয়! যাইতে পাৱে না। কার্যাক্ষেত্রে কিন্ত 
ইহার যথোচিত প্রয়োগ হইতে এখনও আমরা অনেক দুরে 


- afem গিয়াছি। 


এখনও যে সকল কৃত্য বাকী রহিয়া গিয়াছে, কে ভাহা 
সম্পন্ন করিবে? আমি বিশ্বাস করি, শেষ tre রাষ্ট্রকর্ত্বৃক 
তাহা সম্পন্ন হইবে । প্রত্যেক আধুনিক wee কতকগুলি 
চিরাচরিত কল্যাণ-বর্শ প্রচেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করিযাছে 
এবং এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নাই ca, হাসপাতাল অথবা 
বিদ্যালয়সমূহ বাষ্ট্রেরই কার্যক্ষেত্র । বর্তমানে আমর! এক 
যুগদন্ধিক্ষণে উপনীত হইযাছি, বাষ্ট্র এখনও পুরাপুরি ভাবে 
যাবতীয় কল্যাণকর্শ্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মাই। প্রতীতি 
হয়, ভারত সরকার ইহ] উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, 


অনাগত আরও কিছুকাল CHATS সংস্থাসমূহকে কাজে 
লাগাইতে এবং কিম়ুখপরিমাণে সরকারী অর্থসাহায্য দান 
করিতে হইবে৷ এই উন্দেহে রাঙ্গা উপদে" পর্ধদসমূহস্হ 
কেন্দ্রীর মমাজকল্য'৭ পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

এমতাবস্থায সেই সকল হৃথ্য সমস্ত কি কি ee 
সম্মুখীন এই ধরনের সংস্থাগুলিক হইতে হয়? সংক্ষেপে 
আমি ইহার একটি তালিকা দিতে পারি--অবপ্ত এই 
তালিকা গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী AT | 

১1 অভিজ্ঞ পরিচালনা 

2, শিক্ষাপ্রাপ্ত sist বৃন্দ 

৩। ষথোপযুক্ত গৃহ 

৪1 সাজসবগ্রামের 'অর্থভাগ্ডার - 

ei পৌনঃপুনিক ব্যয়নির্বাহের অর্থদংন্থান | 


৬৩০ [] 





ইহা বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না যে, প্রথমোক্তটি 
ব্যতীত আর সকলগুলিই অথটুনতিক সমস্তা। অভিজ্ঞ 
পরিচালনা যেমন অপরিহার্ধ্য তেমনি ইহা পাওয়াও ছু্ধর। 
প্রকৃত বিশেষদ্রদের বৈতনিক ভিত্তিতে নিয়োগ করা স্বেচ্ছা- 
মুলক সংস্থাপযুহের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হইতে পারে। 
কাজেই ইহাকে আমি অর্থমীতি-নিরপেক্ষ সমস্যা বলিয়া 
অভিহিত করিতেছি- কেননা, এই ধরনের পরিচালনা এবং 
নির্দেশ কার্ধ্যতঃ কেনা যাইতে পারে না, কেবলমাত্র বিনা- 
মূল্যে প্রদত্ত হইতে পারে । ইহাই কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্ব- 
পূর্ণ__খিশেষতঃ সংস্থাটি যি দরিদ্র হয়। শুভেচ্ছা, এবং 
সমাজকর্শ করার আকাজ্ষাই যথেষ্ট নয়, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা 
এই gap হইতেছে অপরিহার্ধ্য, বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ অর্থ- 
সংস্থান দ্বারা যদি শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করিতে হয়। 


শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারীও ছুলগ্ত। এই হুলপ্রাপ্যতা এমন 
একটি সমস্ত! উপস্থাপিত করে যাহার, সমঃথান ব্যক্তিগত 
ভাবে কাহারও পক্ষে করা সম্ভবপর নয় । এ ক্ষেত্রে আমি 
বিশ্বাস করি যে, স্বেচ্ছামুলক সংস্থাসমূহ রাষ্ট্রের নিকট হইতে 
wry ভাবেই শিক্ষণের সুযোগস্ুবিধার ব্যবস্থা, শিক্ষণবৃত্তি 
Bey অর্থসাহায্যের আকারে are প্রত্যাশা করিতে 
পারে। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্িগকে যখন পাওয়া যাইবে তখন 
তাহাদিগকে যথাযোগ্য উচ্চহারে বেতন দিতে হইবে। শিশু- 
দের তত্বাবধানে নিযুক্ত অ-শিক্ষিত লোকদিগকে এই কাজ 
হইতে ছাড়াইয়! দিতে হইবে । তাহাদের নিয়োগের ফলে 
কানের মানের অবনতিই শুধু নয়, অযথোচিত ভাবে ব্যবহৃত 
উপকরণসমুহের এবং বহু আয়াসলন্ধ অর্থেরও অপচয় হয়। 
উপরন্ত ইহার দরুন প্রতিষ্ঠানের shee সম্পর্কেও 
অধ্যাতি রটনা হইতে পারে। দৃষ্টাত্তত্বরূপ বলা যায়, অযোগ্য 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিচালিত aif স্থুল কেবল যে নার্শারি 
শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সাধারণের মনে আস্থা উৎপাদনে 
অসমর্থ হইবে তাহা নয়, উপৱন্ত কোন কোন লোককে fig 
নিজ শিশুদের আদৌ যে-কোন নার্শারি স্কুলে পাঠাইতে 
প্রতিনিবৃত্ব করিবে ' 


যথোপযুক্ত গৃহের সমস্য! 
পরবর্তী সমস্তা হইতেছে গৃহসম্পকিত AT কোন 
সংস্থা প্রতিষ্ঠাকালে ইহাই অবগ্ত প্রাথমিক সমন্তা হইয়া 
দাড়ায় । ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে বেশী কিছু বলা বাহুল্য 
মাত্র। প্রথমতঃ, উপযুক্ত এবং যথেষ্ট স্থানের অভাবে কোন 
সংস্থাই ঠিকমত চালু হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ) সামগ্রিক 


~ * পরিবেশ শিশুর উপরে যে প্রভাধ বিস্তার করে তাহা এতই 


গভীর ষে+গুহের ব্যবস্থার নিমিত্ত যতই আয়াস স্বীকার কর: 


প্রবাসী 


১৩৬২ 
হোক না কেন, তাহা কখনই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পাবে 
না। greg বিষয়, এই বিষযটির গুরুত্ব সকল সময়ে যথাযথ 
ভাবে উপলব্ধ হয় না। আমি এমন কতিপয় লোকের কথা 
জানি ধাহারা এই মত পোষণ করেন যে, প্রাকৃ-বিদ্যালয় সংস্থা 
এবং বিঘ্যালয়দমুহের পরিবেশ গৃহের পরিবেশ অপেক্ষা 
পৃথক ধরনের বা উচ্চস্তরের হওয়া সমীচীন নয়। ইহা একটি 
অজ্ঞতাপ্রস্থত এবং মারাত্মক Al প্রথমতঃ কোন 
প্রতিষ্ঠান গৃহ নয়, কিন্ত হাসপাতালের vin ইহাও একটি 
বিশেষ আবেষ্টন । আপনি যদি বিজ্ঞানসম্মত নীতিপমুহের 
ভিত্তিতে ইহাকে পরিচালিত করিতে চান-_এবং অন্ত কোন 
og] হইবে BIT এবং অপচয়কারী-_তাহা হইলে আপনাকে 
এমন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
একটি সাধারণ পরিবারে যাহা অনাবগ্তক ' দ্বিতীয়তঃ 
আমাদের গৃহসম্পকিত ব্যবস্থা যে রকম (সেগুলি সমন্ধে 
যত কম বলা যায় ততই ভাল ) তাহাতে একথা! বলা চলে 
যে, সংস্থাগুলি যে সকল গৃহে স্থাপিত হয় সেগুলির দশা 
যেমন শোচনীয়, স্বাস্থ্যনীতির fre দিয়াও তেমনি প্রশংসনীয় 





নহে। আমি কি একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আমর্]-4. 


কি এই কল শিশুকে অতীতে ফিরিয়া যাইবার, না উন্নততর 
ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রদান করিব? একথা নিশ্চিত, যদি 
তাহাদের পরিচ্ছন্নতা, পারিপাশ্িক স্বাস্থ্যনীতি শিথিতে এবং 
সৌন্দরধ্যবোধ অৰ্জ্জন করিতে হয় তো fear অথবা অন্ত 
প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য--শিশুরা নিজ নিজ দরিদ্র পরিবারে 
জীবনযাত্রার যে মানের সঙ্গে পরিচিত তাহাদের জন্য তদপেক্ষা 
উৎক্কষ্টতর মানের ব্যবস্থা কর! । 


স্থতরাং যথোপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করাই সকলের চেয়ে 
বড় প্রয়োজন এবং স্বেচ্ছামূলক সংস্থাসমূহের প্রগতির পথে 
ইহাই প্রধলতম প্রতিবন্ধ। একটি উপযোগী গৃহ, এমনকি 
কক্ষমমূহের ব্যবস্থা করার মানেই হইতেছে অত্যধিক ভাড়া, 
অর্থাৎ পৌনঃপুনিক ব্যয়ের সঙ্গে বিরাট সংযোজন “পাটনা 
মাছুয়াটুলি বস্তি সুল* প্রভৃতি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমার প্রতীতি হইয়াছে a 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারসমূহের সক্রিয় সহযোগিতা! 
ব্যতিরেক্কে শ্বেচ্ছামূপক সংস্থাসমূহ ঘারা গৃহসমন্তার সমাধান 
হইতে পারে না। 

সাভসরপ্রামের 'ফণ্ড’ 


দ্বিভীয় সমস্যা হইতেছে লাজসরগ্রামের নিমিত্ত we 
সম্পর্কিত । অন্য গুলির তুলনায় এটি সহদ্তম। ইহা একটি 
প্রাথমিক faa’ “ভিক্ষা অভিযান: এবং একবার সংস্থা. চালু 
হইবার পর ঘরথান্ড লিখিবার একটি উৎসাহপুর্ণ পরিকল্পনা ' 


a 


ut 


শা 
4 


খু 


} 


b 


কান্তন 


—— পিপিপি 


কেন্দ্রীঘ সমাজকঙ্গাণ পর্য? এবং অন্তান্ত এজেন্পীগুলিহে 
ধন্যবাদ যে, দরখাস্তগুলি কখনও কখনও যথানিয়মে ফলপ্রদ 
হইয়া থাকে, 


পৌনঃপুনিক ব্যয় 
পৌনঃপুনিক ব্যয় হইতেছে স্বেচ্ছামূলক নংস্থাসমুহের 
সর্বশেষ এবং সর্ধবাপেক্ষ! গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । ধরিয়া লওয়া 
হয় যে, স্বেস্থ।যুপক সংস্থাসমূহ নিজেদের চেষ্টা দ্বারাই এই 
অর্থ সংগ্রহ করিবে। মনে হয়, সকল কর্তৃপক্ষই পৌনঃপুনিক 
ভিত্তিতে অৰ্থসাহায্য দান করিতে অনিচ্ছুক | যে মাছুযাটুল 
বিদ্বালয়ের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি sta 
এই কারণেই ছয় সাত WAI যাবং জীবন্ত অবস্থায় আছে। 
ইহা অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে নার্শারি 
fam এবং নিয় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থ। করিয়। থাকে; 
এই প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্মই এমন সব শিশু; অন্যথায় যাহা- 
দ্বিগকে আছে বি্বালয়ে পাঠানো হইত না বরং তাহারা 
শহরের নোংরা! বস্তিতে খেল! করিয়! বেড়াইভ এবং পরিণমে 


+- হয়ত ভিক্ষাবৃত্তি অথবা অপরাধমূলক কার্ধো রত হইত। 


এই ABA শহরেরই বুকে বাস করিয়াও তাহারা পেট 
ভরিয়া থাইতে পায় না, চুড়ান্ত রকমের creat পরিবেশের 
মধ্যে থাকে এবং তাহারা সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত। এখন 
উন্নয়ন বিভাগ ( Welfare Department) হইতে এই 
প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে fates সময়ের ব্যবধানে প্রদত্ত 
(recurrent ) যে অর্থলাহায্য পাইত তাহার পরিমাণ ষাট 
টাকা মাঝ, অথচ খুব কাটছাট করিরা বাজেট করিলেও 
ইহার মাসিক ব্যয় দাড়ায় তিন শত টাকার কাছাকাছি। 
অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য ইহা অপেক্ষা ভাল হইতে পারে, 
কিন্তু মোটামুটি ভাবে একথা সত্য যে, পৌনঃপুনিক ব্যয় 
নির্বাহের সমস্তাটি চাপাইয়া cred হয় স্বেচ্ছা প্রণোদিত 
কৰ্ম্মীরের ঘাড়েই। 

ফলে ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে ‘ভিক্ষুক সর্মতি’তে পরিণত 


_ হইবার আশঙ্কা থাকে । কন্মীরা অত্যন্ত কম মাহিনা পার 
{ এবং তাহাদের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্পর্কেও নিশ্চঘতা থাকে 


না। যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহারা অভিলাধান্ুযায়ী ee করিতে 
পারে না, ফলে কালের প্রতি তাহাদের অনুরাগ sree 
হয়। অর্থসংগ্রাহকগণও মানুষ ত বটে, কিছুকাল কাজে 
লাগিয়া থাকিবার পর তাহাদেরও অনুরাগ কমিয়া যায়। এ 
ক্ষেত্রেও বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবীয় প্রচেষ্টার অপঢয়ের 
আর একটি দৃষ্টান্ত মেখিতেছি। 

* প্রশ্ন হইতে পাবে যে, ভারতবর্ষে যেখান্ধে মাথাপিছু গড়- 


স্বেচ্ছামুলক কল্যাণ সং্থাসমূহের সমস্যা. ) 


ees 





ASS আয় অত্যন্ত CH সেখানে টাকা আমিবে কোথা 
হইতে ? বর্তমান পরিস্থিতিতে শাারণের নিকট হইতে কি 
পরিমাণ দান আশা কর: হিতে পারে ? ইহা! এমন একটি 
প্রশ্ন যাহার জবাব দিতে পারেন হযত কোন অর্থনীতিবিদ: 
এই বিষধটি আমি তাহাদের উপরেই ছাড়িয়া দিতেছি । 

এখন কথা হইতেছে উপবে এই সমস্ত! সম্পর্কে যে সকল 
প্রশ্ন উথাপন কথিলাম সেগুলির ভ্রবাব কি? আমি fry. 
কল।াণকামীদের Sat নিন্ললিখিত প্রস্তাবগুলি উপ- 
স্থাপিত করিতেছি £ 

১ কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষদের অস্ত eS বাঙ্য,উপদেষ্ট 
পর্ষদের সহযোগিতায় রাজ্য সরকাবের বিশেষজ্ঞগণ eee 
একটি পরিবন্পনা com করা হইবে। ইহা aatsterfa 
যে সকল সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োভন সর্বাপেক্ষা অধিক তৎ- 
সমুদয় প্রতিষ্ঠিত করিবে । , 

২। সরকার, কেন্দ্রীয় সমাকল্যাণ পর্যদ এবং অন্তান্ত 
এজেন্সীপমূহ কর্তৃক অর্থপাহাযা সেই সকল fe foe 
প্রতিষ্ঠানকে ran হইবে যেগুলি উপরোক্ত পরিকল্পনায় 
নির্ধারিত সর্ভমূহ সর্বাধিক মানিয়া চলিবে । এই সমস্ত 
অর্থপাহায্য হইবে উ্ায়ভি,ত্তক, স্থানীয় প্রয়োজনের 
সমানান্ুপাতিক এবং পৌনঃপুলিক ব্যয়ও ইহার wees 
হুইবে। 

ol গৃহাদি Part ব্যাপাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান 
গুলিকে সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহের সমবেত ও সক্রিয় 
ভাবে মহযোগিত। করিতে হইব । 

৪1 প্রয়োদনসমুহের যণাযথ মুল্য নির্ধারণের পর 
উপরোক্ত পরিকল্পন:র ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
শিক্ষণ-বৃত্তি মঞ্জুর করিতে হইন্বে! 

৫। রাজ্য উপদেষ্টা পর্যদের Sorat গঠিত 
হইবে কল্যাণকর্শের সহিত সক্রিঘ ভাবে A লোকেদের 
লইয়া এবং অন্ততঃ এই ধরনের কাজের কোন বিভাগে শিক্ষা" 
প্রাপ্ত এক দল সংখ্যাগরিষ্ঠ লেককে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিতে 
হইবে । 

৬। বাভ্যে ণিগু-তত্বাবধায়ক কন্মাদের এমন একটি 
সংসদ গঠন করিতে হইবে যাহা স্বেচ্ছামুলক সংস্থাচ্মূহকে 
অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ উপদেশ প্রদান করিবে, শিশুকল্যাণ এবং 
শিক্ষা-সমস্ত! সম্পকিত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচার করিবে এবং 
যেখানে প্রযোজন স্খোনে SAIS সৃষ্টি করিবে | 

এগুলি পরীক্ষামূলক প্রস্তাব মাত্র। আমি এই আশায় 
এগুলি উপস্থাপিত করিতেছি যে, অপর কেহ উত্তষ্টতর 


সমাধানের পন্থ, face করিখেন । 


t 
কলিকাতায় প্রথম নাগরিক স্বাস্থ্য ‘ইউনিট’ 


জাশা করা যায় যে, কলি ভারতের প্রথম 
নাগরিক স্বাস্থ্য ইউনিটের ( urban health unit ) কার্ষ্যের 
সুচনা বর্তমান বৎসরেই হইবে। ভারত সরকার, ইউনিসেফ, 
(Unicef) & (WHO), ' পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং 
কলকাতা করপোরেশন মিলিততাবে ‘হেলখ ইউনিট’ 
প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। হিসাব 
ea) দেখা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনায় wa পড়িবে ১৫ 
লক্ষ টাকা, এবং পৌনঃপুনিক বাধিক ব্যয়ের পরিমাণ আট লক্ষ 
টাকায় দীড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কলিকাতা 
কনপোরেশন ও কলিকাতান্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি- 
নিখিবন্দ এবং নিউ feels স্বান্থ্য মন্ত্রণালয্বের সচিব প্রভৃতির 
মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া পরিকল্পনাটির রূপায়ণ 
হুইয়াছে। ক্লিনিক, গবেষণাগার; আপিসমুহ এবং eal 
লংসদের ICRA বাসগৃহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার qo পাকা- 
বাড়ীসমূহের নির্শ্মাণকার্য্যও সমাপ্তপ্রায় ! 


বর্তম।নে গ্রামীণ ভারতে ( Rural India) এ ধরণের 
ames সক্রিম় হেলথ ইউনিট আছে এবং ভনগণের 
স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে এগুলির নপ্রিরত, উপযোগিতা এবং 
কার্ধযকরিতা ক্রমে ক্রমে অধিকতররূপে প্রমাণিত হইতেছে | 
কোন নাগরিক অঞ্চলে কিন্তু ইতিপূর্বে কোন “হেলথ 
ইউনিট’ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভারতে ইহাই হইবে এই 
ধরণের প্রথম সংস্থা! । 


কলিকাতা করপোরেশনের ২৪নং ওয়ার্ডে--যাহ। চেতল! 
অঞ্চল নামে পরিচিত-_-এই ‘হেলথ ইউনিট’ প্রতিষ্ঠার স্থান 
নির্বাচিত হুইয়াছে। ১৩*** পরিবারের প্রায় ৬৮,০৯০ 
লোক (ইহাই এই অঞ্চলের মোট জনদংখ্য1) এই পরি- 
কল্পনার দ্বারা Sage হইবে। 


এই সংস্থা কর্তৃক আদর্শ স্বাস্থ্য এবং FAITHS Beha 
ব্যবস্থা করা হইবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কন্সিবৃন্দ, 
দন্তানসন্তবা জননী, egy, যৌনবণধি এবং কুষ্ঠবোগাত্রাস্ত 
ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! হইবে। স্বাস্থানীতি 
শিক্ষাদান সম্পকিত একটি প্রোগ্রামের দায়িত্ব eg গ্রহণ 
করিবেন। 


শিশু এবং মাতৃমঙ্গল সম্পকিত এক পরিকল্পনার অংশ 
হিসাবে হেলথ ইউনিট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া অচিরেই 
একটি আধুনিক মাতৃনীতি ava ( Maternity home ) 
প্রতিষ্ঠা fers আবগ্তক এবং ,উপরোক্ত পরিকল্পনার 
সাফল্যের জন্য ইহ! অপরিহাধ্য। এই উদ্দেগ্তে:পশ্চিম বঙ্গ 
সবকাঁর «হেলথ ইউনিটের? সন্নিহিত একটি অঞ্চল নিদি্ 


করিয়া দ্রিতেছেন। এই মেটানিটি হোমে ত্রিশটি শব্যা 
এবং ঘাবতীয় সাজসরগ্রামযুক্ত একটি নার্শারি থাকিবে 
“অভ্যাসক্ষেত্র” ( Practice field ) 

চেতলার লোকেদের a আদর্শ wafer 
কর্শ্বানুষ্ঠান ব্যতীত হেলথ ইউনিট ‘কলিকাতা, অল ইণ্ডিয়া 
ইনগ্রিটিউট অব হাইঘীন এণ্ড পাবলিক হেলথ” নামক 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণাধীন ছাত্রদের নিকট প্রদর্শনকেন্দ্র 
(Demonstration centre) এবং অভ্যাসক্ষেত্র ( practice 
field atte কাজ করিবে। মেডিক্যাল ছাত্রদের 
শিক্ষণে হাসপাতালের দ্বারা যে Gers সাধিত হয়, পাবলিক 
হেলথ ছাত্রদের শিক্ষণদম্পকিত প্রোগ্রামে Practice 
field”-এর মাধ্যমে অহুর্ূপ উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইয়া থাকে | 

হেলথ ইউনিটের Sieh কঙ্গিকাতা, অল ইণ্ডিয়া ইন্টি- 
টিউট অব হাইজীন এণ্ড পাবলিক হেলথ এবং কলিকাতা 
করপোরেশন এই উত্তগ্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যুক্তভাবে পরি- 
চালিত হইবে। 
বর্তমানে যেমন চালু আচে, করপোরেশন এই এলাকায় 
তেমনি ভাবে তাহা চালাইয়া যাইবেন এবং শিক্ষার্দনের 
উদ্দেগ্তে যে অতিরিক্ত কর্ণাপ্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে wah 
aay হইবে উক্ত সংস্থা কর্তৃক এতব্যাতীত শিক্ষাদান, 
প্রদর্শন ( demonstration) এবং গবেষণার নিমিত্ত 
প্রয়ো্রনীয় যাবতীয় স্থযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সংস্থাই 
করিবেন। উক্ত এলাকার স্বাস্থ্যমীতি বিষয়ক কর্মপ্রচেষ্টা- 
সমূহের সমঘয়সাধন, কর্ম বিধি) ব্যয় এবং অন্তান্য বিষয় সম্পর্কে 
উপদেশ প্রদানের aD পনর জন TARAS একটি টেকনি- 
ক্যাল উপদেষ্টা সমিতি ( Technical Advisory Boacd ) 


গঠিত হইতেছে | এই সমিতিতে থাকিবেন ভারত সরকার 
পশ্চিম বঙ্ক সরকার এবং কলিকাতা করপোরেশনের 
প্রতিনিধিবৃন্দ | 


ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, চিকিৎসাবৃত্বিদ্বীবী, কল্যাণসংস্থানমূহ 
এবং স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিনিধিবৃন্দকে লইয়া একটি 
স্বাস্থ্য পরিষদও (Health Council) গঠিত হইবে । free 
জনসাধারণের নিকট ইউনিটের কর্শ্মপ্রচেষ্ড! ব্যাখ্যা করি:বন 
এবং পরিপুর্ণ মাত্রায় তাহাদের সহযোগিতা লাভের ap 
সচেষ্ট হইবেন। পরিষদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেগ্ত-_সামাতিক 
পুমর্গ ঠনকার্ধ্য পরিচালনায় হেলথ ইউনিটকে সক্রিয়ভ'বে 
সাহায্য কর।। ইহাতে সরকারী ও বেদরকারী সংস্থাসমূহ 
এবং frag ব্যক্লি স্থানীয় লোকদের স্বাস্থ্য ও কলাাশের 
মান উন্নয়নের উদ্দেগ্তে মিলিত হইয়া আলোচন! এবং 
যৌথভাবে কাজ করিবেন । : 


an 


রুটিনমাফিক স্বাস্থ্যনীতি-দংক্রান্ত বন্ধ a 


a 


* ত্বকে মোলায়েষভাবে রগড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন! 
আর কোমল হয়ে এক নতুন উজ্জলতর কমনীয়- 
তায় ভরে তুলেছে। 


ক তকৃ-পোষকও 

_ কোমলতাপ্রহ তৈল 
সমূহের এক বিশেষ 
সংমিশ্রণের মালি 
কানী নাম। = 


SS 
noe 


: > 7 ক্যাডিল্যুক্ত একমাত্র 
লিএর তর থেকে ভারত ye 





৮:৮৮ & 


বযুগের না এ পাল। » যুগঘাত্রী প্রকাশক 
ঢু, ৪১-এ বলদেওপাড়! রোড, কলিকাত1-৬। মূল; ছয় টাকা 
ata দিনে বিপিনচন্দ্র পালের নাম না জানেন এমন লোক বিরল । 
ছিল যখন স্বদেশী 'বন্ত! হিদারে বাংলার ঘরে ঘরে তাহুর নাম 
হইত । স্বদেশী আন্দোলনকালে “লাল বাল পাল" এই তিনটি 
সঙ্গে লোকে উচ্চারণ করিত । তিন জন মহামান্য নেতার সংক্ষিপ্ত 
ই শব্দ +য়ের মধ্য । তাহারা ছিলেন লালা লজপৎ রায়, বাল 
তিলক এবং বিপিনগল্্র পাঁল। কিন্তু একটি দিকে বিপিনচন্জ' ছিলেন 
রণ-আঅরবিন্দ ঘোষের (শ্রী কবিন্দ ) Staty—“Philosopher 
on am” + জাতীয়ত তার দাশনিক ব্যাখাতা।  বিপিনচন্জের এই 


Se fags হইয়া আছে। এই সকল রচন। ক্রমশঃ পৃস্তকাকারে 
রয় “বুগুযাত্ৰী” বাস্তুবিকই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। 


০ শি? _ 
ade a ৯৬**-এর : a বিশিষ্ট 


BBS BS a 


a ৯৫ ry 


বর্তমান গ্রন্থে ae পরিশিষ্ট. aa বিপিনচন্দ্রের: যৌলটি প্রবন্ধ সন্নি- 
বেশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধারলী “বাংলার নববুগের কথা” নামে বক্তবাণীতে 
reaver সালে ধারাবাহিক ভাবে, প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলি বিপিন- 
চন্দ্রের শের বয়সের রচনা এবং পরিপর অভিজ্ঞতার ফল । বাংলাদেশ তথা, 
ভারতবর্ষ পূর্ব eae বৎসরে জাতীয়তাবোপ্রে কতখানি উদ্ধ 
হইয়াছিল, বিপিনচন্দ্ৰ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়ীছেন। ইহারও আগেকার * 
বৎসরের ঘটনাপরম্পর্বা যাহা প্রত্যক্ষ করা 1 
মনন ছাতা তিনি সম্পূর্ণ আন্ত করিয়া 1 এবংবিধ অধ্যয়ন, 
অনুশীলন, প্রত্তাক্ষী করণ এবং পর্ম/লোচনা হইল আলো প্রবস্ধাবলী 1 
কাজেই আমাদের জাতীয় জীবনের দম্যক্‌ পরিচয়-লাতে এগুলি ae 
প্রয়োজন তাহা বলিয়া! শেষ করা বাঁয় না। 


গ্রন্থে এক একটি ‘কথা'র আকারে অধ্যায় ভাগ কর! হইয়াছে। প্র 
“কথা” ‘বাংলার বৈশিষ্ট" সম্পর্কে । বর্তমানে একটি কথা বড়ই শোনা 
যায়--“বৈশিষ্ট। লইয়া ভোমরা মাতামাতি করিও al; ইহাতে প্রাদেশি। 
কৌ UNE, পর Fe সামগ্রিক একের পরিপন্থী? মনম্বী বি 


ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ক ও বিগ আলোচনা রহিয়াছে 
তৃতীয় কথায়। চতুৰ্থ হইতে সপ্তম কথায় ব্রাক্ষদমাজ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশব 
চন্দ্র এবং স্বাধানতা-সংগ্রামে ব্রাহ্মদমাজের কৃতিত্ব সম্পকে এতিহাদি 
পটভূমিকাঁর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিপিনচন্দ্র। teach কালের atte 
স্বাধীনতা আন্দোলনের মুলে রহিয়াছে প্রচলিত ধর্ম্ম ও 'লমাজের কুরীতির 
নাগপাশ হইতে মুক্তির আন্দোলন). এই আন্দোলন কিরিপে রাজনৈতি। 
মুক্তি-আন্দোলনে agate হইয়াছে তাহারও অপূর্ব বিচ শেষে 

সপ্তম কথার মধ্যে আমরা পাই i 


স্বদেশীয় ইতিহান, ইতিহ, ef ও সংস্কৃতির ভিত্তি 
এতদিন পরিপুষ্টিলাভ করিতেছিল তাহা রাজ 
নবগোপাল মিত্রের কণ্সিষ্ঠতীর alates 
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সানলাইট সাবান বাবহার করে দেখ- যা আমি করি! 


। দেখবি আর আছড়ে কাচার দরকার হবে না। 
আছড়ে কাচলে কাপড়ের হতে! ফেঁসে যায় 





সানলাইটের অপষ্যাপ্ত ফেনা বিনা 
আছাড়ে কাপড় দাদা আর Ve 
ঝকে করে কাচে। এখন আমার Pe ৯ম 
কাপড়-চোপড় আরও বেশীদিন RU lias 
টোকে। তাই নানলাইট আমার 5 6; / 





থা) এবং “বাংলার নবধুগের নাট্যকথা 
-অনম্পূৰ্ণ রচনা) Atego ee বাংলার রহম মনেও লেখকের 


জনক’ ' কথাটি ine a, তাহা হইলে সুরেন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় 

কাহাকে তাহা বল! যাইতে পারে? বিপিনচন্সের রচনার 

ই প্রশ্নের জবাব. মিলিবে। জাতীয় জীবনের নবোন্সেয-কাল-- 

siete চমৎকার ভাঁব ও কর্ণ্ম-বাখ্যান সম্বলিত এই খা 
মাত্রই আদরণীয় হইবে, ডি 


ছোট fa Fare রাগের র অব্য Sy 


দেশে শতকরা ৬* জন fag নানা জাতীয় 


Gaia ey fates আক্রান্ত হয়ে ভয়- 








; হইয়াছিল । ৮ te, কারিগরি লি প্রলনে, নংৰাদপত্র নেৰা, 
। বাংল! সাহিত্যের উন্নতিতে, এবং বিভিন্ন সজ্ঘবন্ধ_কল্যাণত্রতে Siete অপি 


সীম কৃতিত্ব আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । কেশবচন্লের নঙ্গলাভে 
Rt একদল যুবক যেমন ধন্য হইয়াছিলেন, তাহার ইারেজী ও লা 
ভাষণে জনসাধারণ তেমনি 
কিশোরদেরও বন্ধু ছিলেন 

পরিচয়। আলোচ্য পুহ মুখ্য 

মোটামুটি কেশব-জীবনের এ সকল দিক মম্পর্বেই ইহাতে আলোচিত 
হইয়াছে । পরিশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে €কশবচন্দের উপদেশ ও বাংল! 
রচনার কিছু কিছু faring পাঠক পাইবেন ।.. 


অশ্থিনীকুমার দত্ত--ড. শ্ররেল্রনাথ বেন। “ 
জন্ম শতবার্ধিকী”, ২৭ ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা। a 8 
মূল্য এক টাকা 
Reel অশ্বিনীকুমার দত্তের cies বিগত ২৭শে জানুয়ারু 


ae সভাগুষঠান ছ্বার। আঁরদ্ধ হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে বরিশালে 
’ বলিয়া stats করে এইজন্য যে, তিনি বরিশান্নকেই জীবনের ক 


’ nite গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন নিখিল 


প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের একজন । লোকমাগ্ত বা 

লালা, লজপৎ রায়, বিপিনচজ্জ পাল, অরবিন্দ | 

সমন্তরের, এবং: তাহাদের প্রত্যেকেরই, বিশিষ্ট বন্ধু! 

বা গৌরব অঞ্জন করিয়াছিলেন তাহার apd: দেশ ও জনসেবার 

দ্বারা । শিক্ষার, ধর্মালোচনা, চারিত্রিক উৎকৰ্ষ, সাধারণের সঙ্গে মেলা” 

মেশা, সেবাপরায়ণত! প্রভৃতি দ্বারা তিনি স্থদেশবাঁসীর চিত্ত জয় করিয় 

ছিলেন। তিনি যুব-চিতের উপরে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন 

তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। আলোচ্য পুস্তকখানি অশিনীকুমারের 
ধারাবাহিক জীবনী নহে। তবে যে সব গুণে তিনি গুলী, থে সকল ঘটনা 

প্রবাহের মাধ্যমে Stata চরিত্রোৎকর্ষ বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই 

একটি যথাযথ নির্যাস এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। পুস্তকথানি পুনম 

লেখক হর aq খিনীকুষার দত জন্মশতবাবিকী”কে দান ক 


_ সংসদ বাঙলা অভিধান--এশৈলেজ্ fata asin 
ড. ভ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংশোধিত | = 


সারকুলার € ৮ i vt নাড়ে নাতি 
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ও bag? 


we সঃ জা ইন তৰ, 


ৰ a উর করা হুয়াছে। 
হইতে ‘কার্টিকে a উৎপা stat এখানে fix bad Rare | 


ময় শত। নত পাতলা মজবুত কাগজে মুদ্রিত 

ছোট এবং সর্বদা ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে। 

র মধ্যে আধুনিক ও প্রাচীন শব্দ, তদ্ভব ও তৎসম শব্দসমষ্টি 

ঈবেশিত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও লেখক মাত্রেরই 
ই আদিবে। এরূপ অভিধানের বল প্রচার হইবে নিশ্চয়। 


শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


তাহার aectate দহজভাবেই cane, অথচ চাই ভোগ- মিলাদ ফাং 
ফাকে অএস-চৈতন্ঠের + 
যায় । পরিবর্তনের '? 


তুলিকায় অত্যন্ত male হইয়া উঠিয়াছে। ও কোমার ব্যক্তিগত বিদ্রোহ 
সেদিন সার্থক হয় নাই, সমাজ-সচেতন লেখকের বাঁণী-্বাক্ষর কিন্তু গল্পটির 
মধ্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। গর্কি-প্রতিভার মূ সুতটি এই কাহিনীর মং 
গ্রথিত। এই কারণে কোমা গরদিয়েফের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয়": 
সাধনের প্রয়োজন ছিল। অনুবাদক এই অভাবটি পুরণ করিয়াছেন। 


পলাতক-_প্রবোধচজ মজুমদার। জিজ্ঞাসা, ১৩৩-এ রাম 
বিহারী এভিনিউ, কলিকাতা wi তিন টাকা। 


stats) উপঙ্গাসখানিতে নানা অসংবদ্ধ ঘটন!, কার্ধ/করিণহীন মনন্তব 
এবং নান! দলীয় নীতির প্রভাব বিদ্যমান । ইহার মধ্যে মানবতাবোধের 
আদর্শকে দাড় করাইবার চেষ্টাও আছে ।. fee উদ্দেশ্যহীন দ্রততগ্রতি 
প্রবাহে সেটি দানা বাঁধিতে পারে নাই। 
শ্রীরামপদ baie: 


রাওয়ালা-_গ্রগোপালক মহুমদার।  প্রকাহ j 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । কৃষ্ণনগর । পৃষ্ঠা ২৬৩। মূলা চাক বয় আনা 
aaah উতিহাদিক উপন্যাস । চতুর্দশ iste অন্ত ও প্রঞ্দশ 


শতাব্দীর প্রথম ভাগের মাড়োয়ার এবং মেওয়ারের রাজদরবার ও অন্তঃপুরকে ... ; 


কেন্দ্র করে উপস্টাস্থানি রচিত ।  এতিহাদিক পটভূমিতে নানা নাটকীয়. 
ঘটনার সমাবেশে কাহিনীটি চমকপ্রদ হয়ে উঠেছে। কয়েকটি চরিত্র জীবন্ত 
ও সারথক সৃষ্টি । গ্রন্থের Stal Rats এবং স্থানে স্থানে উজ্ভ্ল। কিন্তু 
কাহিনীটির সহস। সমাপ্তি পাঠককে ক্ষ করে। যাহা হউক, ভাল এতিহাসিক 
wigs আদর চিরদিনই আছে: আলোগ ্রস্থথানিকে, মন্দ বলা: 
যায় না। নি 
জীখগেন্দ্ৰনাথ মি 

শিশুমনের সহজ কথা--এ্রদীপিকা পাল। প্রকাশক-ীপ্রবীর 
পাল, * sata BB, কলিকাতা-২৩। পৃষ্ঠা ১*৩। ৷ Zia 


শিশুই জাতির ভবিগ্যুৎ । শিশুকে 
পূৰ্বেৰ 9 fran বড়দেরও অনেককিছু শি! 
না জানিলে তাহার শিক্ষাদানকার্ধ্য ঠিক 
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মিত্র এই পুস্তকের ep ন্‌ | 
আমরাও -বলি--লেখিকা ং Re প্রণয়ন: ‘করিয়া সমাজের, প্রতি তাহার 
কর্তব্যবোধের পরিচয় feat | এইপ লা প্রচার হউক, লেখিকার 
শ্রম সার্থক হউকা। - ২২ 


১৯৫৪. সনের 508 ae 
আন্দোলন aay হল লো 


বিক্রি গ্রেপ্তার হওয়া, i aero sa ঠলখালা। 

মধ্যে শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সভা-অনুষ্ঠান-_মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 

রায় কর্তৃক শিক্ষকগণের দাবি আংশিকভাবে aya, শিক্ষকগণের জেল হইতে 
মুক্তিলাভ--এসকল খুবই অল্প দিনের ঘটনা। কিন্তু জননাধারণের ge 
শক্তি অত্যন্ত, ক্ষীণ বলিয়া ইতিমধ্যে তাহা অনেকে ভুলিয়া মিয়াছেন। 
সুতরাং এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়। গ্রন্থকার মেই বিধ্যাত দিন কয়টির 
: স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবাঁর যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহ! প্রশংসার । শিক্ষকগণে 
এই আন্দোলনের ভাল ও মন্দ উভয় দিকই আছে, লেখক নিজে শিক্ষক 
হইয়াও শিক্ষক আন্দোলনের দোষক্রটি অক্ষমতা ইত্যাদির কথা খুব স্পষ্টভাবে 
লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার মনের দৃঢ়তা ও সতানিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়া 
শিক্ষকগণের- মধ্যে এবং বাহিরের যে সকল: 

যোগদান করিয়াছিল, এমন কি কারাবরণ পর্যন্ত কি ছিল 

কথাও এই পুস্তকে বাদ পড়ে নাই। 

ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনকার্যের ভার বাহারের উপরে oe, মেই অভাৰ- 

অনটনক্লিষ্ট শিক্ষাততিগণের এক করুণ আলেখ্য এই পুস্তকে দেখিয়া 
পাঠক স্বতাই তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইবেন ! 


প্রাচীন রাজ্যশাসন- পদ্ধতি-_ডক্টর ররাধাগোবি্দ বদাক। 

জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশীস”. লিমিটেড, oo» ধর্মতলা ছাট 
কলিকাতা-১৩। পৃষ্ঠা ১২৬। মুল; আড়াই টাকা । 

কয়েক বৎসর পুর্বে ডক্টর বসাক. কর্তৃক অনুদিত alata eit 
দুই খণ্ডে প্রকাশিত eae) অর্থশান্তরে প্রাচীন ভারতীয় রাজ শাসন: 
পদ্ধতি .বিস্তৃতভাবে ate আছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই ছুই 
পাঠ করিয়। ১০৪ জানা কষ্টসাধা, এজন্য গ্রন্থকার ব্যান j 
প্রণয়ন করিয়াছেন: be 
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শ্রীফাণভূষণ গুপ্ত 


গত ৩১শে জানুয়ারী সুপ্রশিদ্ধ শিল্পী ফণিভূষণ ee Arete বংসর 
বয়মে পরলোকগমন করিয়াছেন । শিশু-সাহিত্য চিত্রণে তাহার 
বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রায় fas বংসর তিনি একনিষ্ঠ ভাবে শিশু- 
৮ সাহিত্যের চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। সে সকল পুস্তকের সংখ্যা 
হাজারের কম হইবে না! | ইহার মধ্যে কুলদারঞ্জন রায়ের “ছোট- 
দের গল্প” ( তিন ee), শিবরতন মিত্রের “ঠাঝের কথা", যোগেন্দর- 
নাথ গুপ্তের “ধারা ছিল দ্বিগ্থিজয়ী”, অশ্বিনীকুমার শর্শ্মার "জাতকের 





গল্প”, হ্র্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের “নিমাই পণ্ডিতের গল্প'ও “ঠগী 
কাহিনী", বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের “মহাভারতের গল্প", খগেন্দ্রনাথ 


/হিত্য ‘কন্ভা শাল।” 


শ্রীঅমরনাথ রায় 


FES স-সাক্ষরদের শিক্ষা দেওয়া আজকের দিনে একটা, যড় সমস্তা 
হয়ে দীড়িয়েছে। বিদেশী শাসকদের অধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার 
রূপ ছিল অন্য রকম । শিক্ষার সার্কজনীনতা ছিল না। তখনকার 
দিনে প্রচুরসংখ্যক কেরানী তৈরি করাই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য । 
তাই সরকারপক্ষ থেকে দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষা- 
বিস্তারের চেষ্টা করা হয় নি বললেই চলে। ফলে ভারতবর্ষের 
 অধ্রিকাংশ লোকই নিরক্ষর হয়ে for 

দা দেশ দবাধীন হওয়ার পর নুতন টিভি নিয়ে এই aw. 


' ভারতী, ডক্টর শ্রীনিযাইসাধন বন্ধ, শরীচিত্তরঞ্রন দেব, Saye 












মিত্রের “তোস্বল সর্দার", ও কার্তিক দাশহপ্তের রত জি 
উল্লেখযোগ্য । €-) 

বিবিধ শিশু-সালিক, বিশেষতঃ ‘শিশু-সাধী', ‘বায়ধন' ও 
‘afte শিশু-নাথী’ তিনি একাই কুড়ি-পঁচিশ aor চিত্রিত করিয়া 
গিয়াছেন। স্ষুলপাঠ্য পুস্তকেও রেখাচিত্রের মাধামে সর্কপ্রথ্ 
একক শিল্পী হিসাবে তাহার নাম কঁরা যায়। খুব ছোট আকারের 
ছবিতেও তিনি অতি সুন্দর ভাবে বহু চরিত্রের সমাবেশ দেখাইতে 
পারিতেন। গুরুতর পরিশ্রমে গত কয় বংসর যাবৎ তাহার TE : 
ভঙ্গ হইয়াছিল। তাহা ফা হার 9 
লোক বিরল। = 


: 


যামিনীকান্ত সোমের সংবর্ধনা দু 

মন্প্রতি ৫১।১ রামকৃফণপুর লেন, হাওড়ার শি সারি 4 
শ্ীধামিনীকাস্ত সোম মহাশরকে AeA জ্ঞাপন করা হয়। এই 
SROKA পৌরোহিত্য করবেন কথা-লাহিত্িক ভীবিভূতিভূহণ wee 
পাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাহিতিক 
শ্রীঅৰনীনাথ রায়। সভার প্রারস্তে ডাঃ শঙুচরণ পাল সংবন্ধনা 
সমিতির পক্ষ হইতে বামিনীকান্কে aa নিবেদন করেন। - 
মানপত্ৰ পাঠ করেন সমিতির সম্পাদক এহরিশন্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। 


ভীরামপদ মুখোপাধ্যায়, জীঅমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, Ashe 


দত, প্রশান্ত মিত্র প্রভৃতি যামিনীকান্তের সাহিত্যিক প্রতিভা লই: 
আলোচনা করেন। সমিতির পক্ষ হইতে '‘মকরুতীর্থ হিংলাজ?, 
'দেবতাত্থা হিমালয়’, ও Maracas বস্তু প্ৰণীত ‘মহাভারত’ +S 
সোমকে উপহার দেওয়া হয় । 


সাক্ষরদের শিক্ষা-সমহ্যার কথা ভাকবার সমস্থ. COTE | আপাত 
দৃষ্টিতে এ অতি তুচ্ছ সমন! বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু 
তা নয়। অনেককিছু ভাববার আছে এদের বিষয় । প্রথমেই 3 
মনে রাখ| দরকার যে এর! বয়স্ক । মনোবিদ্দের মতে একজন, cs 
পূর্ণৰয়ন্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির মতই এদের বুদ্ধিবৃত্তি। কোন অংশেই: 
কম নয়। একমাত্র পার্থক্য-_এরা! শিক্ষিত আর খরা নিরক্ষর বা. 

। এ + 
্বাধীনতালাতের পর ভারত যরকার OAR ATIC শিক্ষা 





& 


বানী জেদ, কলিকাত। ওপারের ডাক ই 
= * «+ ভ্রাপ্রচপ্রসাদ গুপ্ত : 
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* অন্ত গতি নাই | 
সরোবর পার হইয়া কৈলাসে পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু লালদীঘির 
“ওপারের গদীতে তাহার কোনই সাড়া গাওয়া বাইবে না। 





সংযুক্তি সমস্ত! 
আমাদের পশ্চিম বাংলায় ARETE অন্ত নাই। বিশেষতঃ 
পশ্চিম বাংলার বাঙালী মধ্যবিত আল প্রায় ধ্বংল হইতে চলিল। 
পূর্ববঙ্গের ধাহারা, তাহাদের তো বিপদের অস্ত নাই, কিন্তু তবুও 
সরকারী কিছু ব্যবস্থা আছে যাহাতে সে বিপদের কতকটা অবসান 
ঘটে। বান্তঘৃবু ও বাধাবর বৃত্তির পরিপোষক যে yg ce 
তাহাদের নামে লুঠ করিয়া খাইতেছে ও তাহাদের দুর্দশার সুযোগে 
বাস্তহায়াদিগকে নৈতিক ও দৈহিক অবনতির চরমে লইয়া 
Tee তাহাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলশ্ষিত হইলে এই 
বাস্তহারা WIRE খানিকটা সমাধান হয় এবং পূর্ববঙ্গ হইতে 

আগতদিগের বিপদেরও কিছু উপশম হয় । 
কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের সম্ভান আসলে যাহারা তাঁহাদের অভিভাবক, 
রক্ষক, প্রতিপালক কেহই নাই। নামে একটি মগ্ত্রিদতা আছে 
যাহাতে একজন ZAR] আছেন এবং তাহার স্ভাশেপাশে আছেন 
সমর্থক ও “যো-ছুকুম” কথবের দল । ঠাহাদেরই মধ্যে তই-চারি 
জন, ধাহারা আত্মপম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে চাহেন, তাহারা 
প্রায় ম্বকবধির তুল্য, নির্ববাক-নিম্পন্ম । চাটুকারদিগের “হে হে, 
তাই হোক" সকল সময় তাহারা সমর্থন করিতে পারেন 
না, আবার প্রতিবাদ করিলে বা কোন বিষয়ে সমালোচনাত্মক 
বিচার বা পরামর্শ করিলেও বিপদ, মুভরাং তাহার দিনগত 
পাপক্ষয় করিয়াই কাটাইতেছেন। নে কারণে চাকরী পাওয়ায়, 
কট জোটানোয় পশ্চিম বাংলার লোকের কোনও উপায়ই হয় 


“al, অবশ্ত হ'টাইয়ে শতকরা ৯৯ জন উহাদেরই মধা হইতে যায় ।- 


এই অবস্থায় পশ্চিমবজের মধ্যবিত্ত সম্তানের পরিরির্ধাণ ভিন্ন 
তাঁহাদের অভাব-মতিযোগের কথা হয়ত মানস- 


এই 
TET অবস্থায় তাহাদের আক্রোশ ও অভিদম্পাত জমানো থাকে wa- 
আন্দোলন, গণ-বিক্ষোভ ইত্যাদির সুযোগের জন্য । সরকার 
থাকিলে তাহাদের লাভ কিছুই নাই, বখন তখন আঁ পথই তাহারা 








শের মনে করে। কাজেই কোনও একটা সরকার-বিরোধী 
আন্দোলনে বা হরতালে aati বাধাইতে লোকের অভাব হয় না। 
অবস্ত নিক্রি ও হতাশ হইয়া বসিয়া থাকে হাজারে ৯১৫ জন। 
তাহাদের কোনও স্পৃহা থাকে না সরকারকে সমর্থন করার, সুতরাং 
গায়ে পড়িয়া বিপদ ডাকিয়া আনার-_অর্থাৎ আন্দোলনের প্রতিবাদ 


বা প্রতিকার করার-_কোনও কারণ তাহারা দেখে না। 


যাহার! সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করে তাহাদের অধি- 
কাংশই *বাস্তহারা” কিংবা বেকার ইহাদের সঙ্গে একদল অপরিণত- 
মস্তিক ছাত্রও জুটিয়া যায় ae স্টকারীদের অগ্রগামী ও 
mas হিপাবে। রর 

সুতরাং দেখাই ‘যাইতেছে যে, কলিকাতায় যে-কোন দল, 
যতই ছোট বা বিক্ষিপ্ত হউক না কেন, যে-কোন ব্যাপারে TOM " 
লনের সুযোগ পাইলেই তাহাতে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি 
সরকার-বিঝোধী কাধ্যের বাবস্থা অন্বাহাসেই করিতে পারে । 

এই ত অবস্থা! উপরন্ত পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী মণ্ডল লালদীঘিযু 
গণ্ডীর বাহিরে যাহা কিছু ঘটে বা, yew পারে সে: বিষয়ে শুধু 
নিকদেগ নহে সম্পূর্ণ অন্ত অবস্থায় ধ্াকেন 1. কোন ব্যাপারের কি 
ফলাফল ঘটতে পারে সে বিষয়ে মুখ্য ( ও একমাত্র )- মন্ত্রীকে কেহ 
কিছু বলিতে বা পরামর্শ দিতে পারে না, এবং তিনিও কোন বিষয়েই 
পরামর্শ লইতে অনিচ্ছুক | সুতরাং অঘটন কিছু ঘটিলে তাহা বিনা- 
মেঘে THUS সদৃশ হয়, সরকারী দল হতভন্ব - হইয়া যার, বুঝিতে 
পারেনা কিসে কি হইল". 
; ‘aban পরিবেশে, কিছু অগ্র- পশ্চাৎ বিষেচনা না _করিযাই, 
ডাক্তার রায় বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রকাশ ক্রিলেন। শুধু 
প্রকাশ করিলেন না, সেইসঙ্গে তাহ! বঙ্গ-বিহারের মুখ্যমন্তীতয় কর্তৃক 
অন্থমোদিত একথাও জানাইলেন, - এবং আমাদের সংবাদপত্রগুলি 
জানাইল বে বন্ধ অবাঙলৌ সঙ্জন এর প্রস্তাবের সমর্থন ও প্রশংসা 
করিয়াছেন। অমৃতঙরে Keane ছদুরের নির্দেশে বাহবা দিল। 


পশ্চিম বাংলায় জনসাধারণের কেহই বাহবা দিল না।* কেননা 
ছুই দিক বিচার করিয়া যাহারা মতামত প্রকাশ করে, তাহারা ডাক্তায় ” 


৬৫০ - ( 


রায়ের ঘোষণায় বিচারের সালমশলা বিশেষ কিছুই পাইল না, এবং 
সে বিষয়ে খোজ করার অবকাশও তাহাবা পাইন না, কেননা সরকার- 
বিরোধী দল আন্দোলন ও বিক্ষোভের সুযোগ পাইয়া উল্লাসে গগন 
ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল--“গেল-গেল দেশ, সামাল সামাল" । 
সঙ্গে সঙ্গে হরতাল ও বিক্ষোভ-মিছিল, প্রতিবাদ-সন্ভা ইত্যাদি সুরু 
হইয়া গেল। সরকার-_অর্থাৎ ডাক্তার পরবিধানচন্দ্র রায়-_বলিলেন, 
‘বাংলার সমস্ত সমস্তার সমাধান এই সংযুক্তিতে" ; বিপক্ষ দল বলিল, 
“সমাধান নয়--পঙ্গাপ্রাপ্তি, বাঙালীর আর অস্তিত্বও থাকিবে না ।* 
বাংল! দেশ ভাবপ্রধান দেশ । সুতরাং কিমাশ্চধ্যম্‌ যে, ডাবুকজন 
এই সন্দেশ লাভে বিচলিত হইয়া বেচাল হইয়া পড়িলেন ! বিচক্ষণ 
ধাহারা তাহারা অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া মোহ- 
মুখর পাঠে মনোনিবেশ করিলেন | 
ডাক্তার রায় মাজ যে সকল কথা বলিতেছেন, যা তাহার সপক্ষে 
যে ga সড্রিয় ভাবে আছ্ছেন ঠীহারা যাহা লিখিতেছেন বা 
করিতেছেন, সে সকল পূর্বেই ক্স উচিত ছিল একধা বলা বাহুল্য | 
ঘোষণার পূর্বে চাটুকারমণ্ডুলীর বাহিরের, ছুই-দরশ জন বিবেচক 
লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া ঘোষণা “macy করিলে দেশের 
লোকে অবস্থা-ব্যবস্থা হুই-ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত- এবং সে 
অবস্থায় লোকে এইভাবে বিভ্রান্তও হইত ন! | 
প্রস্তাবের বিপক্ষে দুইটি কারণ ate, যতদিন না প্রতিষেধক 
য্যবস্থা হয়। প্রথমতঃ, সংযুক্ত বিধান-পরিষদে ভোটাধিক্যের 
অপব্যবহারের আশঙ্কা । মুমলিম লীগ এ বিষয়ে আমাদের ঘর- 
পোড়া গরুর অবস্থায় ফেলিয়া গিয়ান্ধে। এই আশঙ্কার প্রতিকার 
* fe cy বিষয়ে ডাক্তার রায় কোনও সন্তোষজনক উত্তর দেন নাই। 
_ দ্বিষ্ঠীয়তঃ, সংযুক্তির পরে কোনও সময়ে বদি পুনর্বিিচ্ছেদ অনিবার্য 
কূপে ঘটে তবে ভাযাতিত্তিক দাবির কি হইবে? এ বিষয়ে 
সদুত্তর পাওয়া যায় নাই । অথচ বদি সংযুক্তির ফলে মকল দাবি- 
দাওয়! বাতিল হইয়া যায তবে ত ভবিষ্যতে একট] ভয়ের কারণ 
রহিল। কেননা বিচ্ছেদ অসম্ভব নহে। 


এই তুই বিষয়ের সম্যক বিচার এবং সমীচীন ও সম্ভোবজনক 
প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতান্তই প্রয়োজন 1 সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ 
মাছে মনে হয় না। 

বিপক্ষ দল সংযুক্তির বিরুদ্ধে অন্ত যুক্তি যে সকল দর্শাইয়াছেন 
আমর! বহু চেষ্টায়ও তাহার মধ্যে সারপদার্থ কিছুই পাই নাই। 
বাঙালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য এই সংযুক্ষিতে নষ্ট বা লুপ্ত হইবে 
এই যুক্তি অতি অগার। পাঠান ও মোগলের আমলে যাহা 
হইল al—aae Safe হইল--এবং মেকলের ভারতীয় ভাধ!- 
বিরোধী ব্যাপক ব্যবস্থার পর বাহার প্রগতি দ্রুত হইতে Hee 
হইল, বিহারের সংস্পর্শে তাহার ধ্বংস হইবে, একথা কোনও বিচারে 
দীড়ায় না। অগ্চদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বৃত্তিগত কার্ষো, যথা, 
চিকিৎসঞ ব্যবহারজীবিক। ও শ্িক্ষকবৃত্তি, সংযুক্তর বিকন্ধে কোনও 

* কারণ নাই, বরং সপক্ষে অনেক কিছুই জাছে। . 








* বাসীর মন স্বভাব তই উতলা ছিল। 


১৩৬২ 
ডাক্তার রায়ের বেতার ভাষণ 

ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের সংযুক্তি সম্পর্কে বাংলা বেতার ভাষণের 
পূর্ণ বিবরণ এইরূপ ঃ 

“পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণ, যে সময় বাংলার সকল বাসিন্দা 
ষ্টেট রিমরগানাইজেশন কমিশন হইতে কতখানি পাওয়া Teel 
এই ভাবনার নিযুক্ত ছিল সেই সময় আমি এবং BAPE সিংহ 
(বিহান্বের মৃথ্যমন্ত্রী) আপনাদের কাছে একটি নৃতন প্রস্তাব আনিয়া 
ফেলিলাম। এ প্রস্তাবে চাঞ্চল্য স্বাভাবিক, কিন্তু উত্তেক্রনার কোন 
কারণ নাই । এটি একটি আকম্মিক প্রস্তাব এবং অনেকের মনে 
এপ্রস্তাবমূলক বহু প্রকারের প্রশ্ন ও সন্দেহ আসিতে গারে। 
অতীতে বাংলা দেশে উপর্নি উপরি থণ্ডন ব্যবস্থা was Seal দেশ- 
Stata Sant করিয়াছিলেন 
যে, হয়ত বা এইবার কিছু বেশী জমি পাওয়া যাইবে, হয়ত তাহারা 
মনে করিয়াছিলেন বাংলা দেশের এইবার কিছু লাভের অবকাশ 
হইল। সেই মানসিক অবস্থায় অনেক দেশবাসীর এইটাই মনে 
হইল যে, এই বঙ্গ-বিহার মিলনের কলে, আমরা যাহা পাইতাম 
তাহাও বুঝি হাবাইলাম। ইহাতে অনেকের মনে উদ্বেগের সুচনা 
হইল। 

“আমি জানি যে, বাংলা দেশে একদল লোক আছেন ধাহ 
বিশ্বান করেন, ভাবার ভিত্তিতে দেশগঠন হওয়া উচিত"। 
তাহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন প্রদেশনমূহকে 
পুনর্গঠন করাই আমাদের লক্ষ্য নয়, পরস্ত এই গঠনের ভিতর 
দিয়া সকল প্রদেশের ও ভারতের উমুয়ন সাফল্যমণ্তিত করা। 
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অতীতে যখন ভারতবর্ষের এক ely হইতে 
অপর প্রান্ত পর্য্যস্ত যাতায়াতের বিভিন্ন প্রকারের সুবিধা! দ্বিল না, _ 
তখন সাহুয স্থোট* ছোট গণ্তীর ভিতরে জীবনযাপন করিত এবং ৯ 
মেই পণ্ডীর ভিন্তরেই এক মত এক ভাষার ভিত্তিতেই তাহারা 
নমাজ গঠন করিতেন । আমিকার ভারতের যে লবস্থা তাহাতে 
আমাদের ভারত সংবিধানের নিঘুমান্থুলারেই হউক অথবা অন্ত 
প্রকাবেই হউক বিভিন্ন প্রদেশের লোক এক প্রান্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পর্য্যন্ত সহজে যাতায়াত করে এবং করিবে । সমস্ত ভারত- 
বর্ষের উন্নতি এই ধাতার়াতের সুবিধার উপর নির্ভর করে! আজ 
বাংলা দেশে ধতগুলি কলকারখানা আছে তাহাতে বেশীর ভাগ কর্মী 
অবাডালী। অপর পক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাঙালীর! তাহারে 
কৃতিত্ব দেখাইয়া! বিভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দা হিমাবে জীবনযাপন ' 
করিতেছেন । অতএব আঙ্জিকার দিনে শুধুই ভাবার ভিত্তিতে 
কোন এলাকাকে নৃতন করিয়া গঠন করা অসম্ভব এবং বোধ করি © 
অপ্রয়োজনীয় অথবা অদমীচীন | মামাদের দেশকে GAT দেশে 
সম্মুখে বছ প্রকারের উন্নয়নের ভিতর fr প্রতিযোগিতা ক ্ 
হইবে । শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লইয়াই আমরা বাচিতে পারি 
না, এই দেশ বাচিতে পারে না । এই দেশকে বাচাইতে হইলে 
অর্থ নৈতিক.ভিত্তিতে এই স্বাধীনতাকে স্থাপিত করিতে হইবে। 


চৈত্র 


etait 





অপর পক্ষে বদি এই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা যায় 
তাহা হইলে উত্তেজনা এবং আলোড়নের স্ব্টি হইবে। বোম্বাই 
এবং উড়িষ্যার ঘটনাবলী স্মরণ করিলে সকলেই আমার সঙ্গে একমত 
হইবেন নিশ্চয়ই | অনেকে ater বিভিন্ন মতবাদ অন্থসরণ 
করেন তাহারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দ্বারা এই ভাষার ভিত্তিতে দেশ 


রঃ প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে যাইন্না দেশের এই চাঞ্চলাকে 


অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেন্বেন | অথচ, 
আমি দেখিতে পাই যে, এই রকম মনোভাবদম্পন্ন দলগুলি যখন 
শোভাষাত্রা করিয়া পথে বাহির হন তখন চীংকার করিয়া বলেন 
'বিহারী-বাতালী ভাই ভাই’ অথচ আসলে চান ষে, বাংলা-বিহারের 
মিলন না হয়! ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের সময় এক ধ্বনি শুনিরা- 


ছিলাম-_'ভাই ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই ভেদ নাই’ আর আজ 


শুনিতেছি “ভাই ভাই ঠাই ঠাই_-ভেঘ চাই ভেদ চাই”; নহিলে 
বিরোধ মিটিবে না । আমি জানি না এই রাজনৈতিক দৃলগুলি 
বঙ্গ-বিহার মিলনের সম্বন্ধে বেশী মনোষোগ দেন অথবা আশু 
ভবিষ্যতের নির্বাচনের as একটি প্রন্ততির ব্যবস্থা তাহারা 
করিতেছেন | | 


“কিন্তু আমার শ্রোতৃমগুলীর মধ্যে বোধ করি অনেকে আছেন 


1 যাহারা সত্যই দেশে শাস্তি চান, দেশের উন্নতির জন্ত ব্যস্ত । 


t 


ভাহাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই আছেন যাহারা এই নূতন 
প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাহাদের মনের মধ্যে 
গুটিকতক প্রশ্ন রহিয়াছে। আমি আঙ্গকে তাহানেরই বিশেষভাবে 
উদ্দেশ্য Sam ভাষণ দিতে চাই । একধ| সত্য যে, মানুষের মন 
সহজে হঠাৎ এক পথ হইতে অন্ত পথে যাইতে চায় না। যে 
ধারণা লইয়! সে থাকে তাহার পরিবর্তন করা সময়সাপেক্ষ। আমি 
নিজে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশের FAS সমাধানের 
পক্ষে, বাংলার প্রগতির ay এনন মিলনাত্মক পথ ছাড়া অন্ত কোন 
পথ নাই। aed গণ্ডীর ভিতরে পশ্চিমবঙ্গ অধিবাসী পক্ষে 
উন্নয়নের পথে যাওয়া অসম্ভব । বাস্ডালীকে বাচিতে হইবে-_তাহার 
te চাই, কর্ক্ষেত্রের প্রসার চাই, পরিধানের কাপড় চাই, তাহার 
জীবনধারণের অন্ত সঙ্গতি চাই। সীমানা কমিশনের প্রদত্ত ৩ 
হাজার ৫ শত বর্গমাইল ভূমি পাইয়াও বাংলা দেশের এই চাহিদা 
ফিটিবে না। অতএব ভাষার অঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার Ae) হইতে 
বাহির হইতেই হইবে | 

“এই সংযুক্তির প্রস্তাবে অনেকের মনে অনেক প্রকার সন্দেহ 

উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা কাহারও ইচ্ছা নর ca, বাংলা apa উপর 


\ কোন প্রকারের ব্যবস্থা জোর করিয়া চাপান হয়। আমি ate 


তাই বাংলার অধিবাসীদের বলিতে চাই বে, তাহারা এই মিলল 
প্রস্তাবটি খুব সাবধানে বিচার করুন। এই সন্দেহগুলি মিটাইবার 
জন্ত আমি নিজ হইতে গুটিকতক প্রস্তাব করিয়াছি । সেগুলি 
আপনাদের বিবেচনা করিতে অমুরোধ করি। আমার কর্তব্ব-_ 
যেখানে সংশয় থাকে সেগুলি অপনোদন করিবার চেষ্টা করা। 
আপনার! ভাবাবেগকে সংযত করিয়া! যুক্তি প্রয়োগে দেশের কল্যাণ- 


বিবিধ প্রসঙ্গ--.ডাক্তার রায়ের বেতার ভাষণ J 





wets 


পালা লা পাশা 





অকল্যাণ বিচার করুন। এই প্রসঙ্গে গুটিকতক বিরোধী যুক্তি 
আপনাদের সন্মুখে উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিব | 

প্রথম যুক্তি--এষ্ট সংযুক্তির ফলে বাংলা দেশের নাম কি বিলোপ 
হইবে? আপনারা জানেন যে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে নবাবী 
আমল হইতে ১৯১১ সন পর্যাস্ত বিহার, উড়িষ্যা এবং বাংলা শাসন 
হিসাবে এক প্রদেশ ছিল তথাপি এই তিন প্রদেশের নাম বিলোপ 
হয় নাই। যদি বঙ্গ-বিহার যুক্ত হয় তাহা হইলে সেই প্রদেশের 
নাম যদি বঙ্গবাসী চান বঙ্গ-বিহার হইতে পারে। 

“দ্বিতীয় যুক্তি__বাংল! ভাষা, বাংল! সাহিত্য ও কৃষ্টি কি বিলোপ 
হইবে? আমার বিশ্বাস যে, যতদিন বাঙালী জাতি জীবিত থাকিবে 
ততদিন তাহার প্রতিহথ, সাহিত্য, সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে । 
আমি জানি, ভাবা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বাঙালীর বড় প্রিন্স । আহি 
জানি যে, ইহাদের সহিত জাতির উন্নতি জড়িত থাকে । একটি 
যুক্তি উঠিয়াছে ca, সংখ্যাপচিষ্ঠ বিহার প্রদেশের ভাষার চাপে সংখ্যা- 
লবিষ্ঠ বাংলাভাষা পরান্রিত হইতে শারে। ইহার উত্তরে আমি 
বলিতে চাই যে, এই সংবুঁক্তির বিলের ভিতর এইরকম 
বাবস্থা থাকিবে যে, এক পক্ষে বেসন বাংলা এবং বিহার এই উভয় 
প্রদেশেই বাংলা এবং হিন্দী সরকারী ভাষা হইবে, অপর পক্ষে 
বাংলা দেশে যেমন বাংলাভাষার প্রাধান্ত থাকিবে কিন্তু হিন্দীও 
বাধ্যতামূলক ভাষা হইবে তেমনি বিহারেও বাংলাভাষ! বাধ্যতা- 
মূলক হইবে । ইতিহাসে তাহার অনেক নজীর আছে। ভাষা, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে লোকসংখ্যা বড় কথা নয়। 
রোমের অধিবাসীরা গ্রীস জয় করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে গ্রীক ভাষা 
ও সত্যতার কোন হানি হয় নাই। রোমের ভাষা ও সংস্কৃতি 
গ্রীক সাহিত্য ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল মাত্র । বাংলা ' 
দেশের ভাষা দুর্বল নহে, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সবল। সমগ্র 
ভারতবর্ষে তাহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব সর্বজনম্থীকৃত। তাহার 
উপরে এই মিলনের AS হিসাবে যে ব্যবস্থা হইবে, তাহাতে বাংলা 
OL বাংলা দেশের পণ্ডীর মধ্যে প্রধন ভাষা থাকিবে তাহা নহে, 
aad বিহারে তাহা দ্বিতীয় মৌলিক ভাবা হিসাবে বিস্তার লাভ 
করিবে । সংবিধান হিসাবে আমাদের হিন্দী ভাষা শ্রিধিতেই 
হইবে । কিন্তু উপরোক্ত এই নিয়ম থাকিলে বাংলা সাহিত্য ও 
বাংলা ছায়াচিত্র অভূতপূৰ্ব্ব প্রসারলাভ করিবে তাহা আপনাদের 
স্মরণ করাইয়া দিতে চাই । 

“তৃতীর যুক্তি শুনিতে পাই যে, বিহায়ের হিন্দী জনসমাজের 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় foray বলহীন হইবে । যে কোন প্রশ্ন 
আমে বিধানসভার তাহা বিভিন্ন দলের নীতির ভিত্তিতে আলোচিত 
হয়। রাজনৈতিক দল গঠিত হয় দলীয় SHG ভিত্তিতে, ভাষার 
ভিত্তিতে নয়। নুতন সংযুক্ত প্রদেশটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 
থাকিবে । সেই সকল দল গঠন হইবে অর্থনৈতিক অথবা! আদর্শ- 
ae ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে নয়। আমাদের বিধানসভায়ও 
কংগ্রেসের বিভিন্ন ভাষাভাষী সদস্য আছেন তেমনি wate দলের 
ভিতরেও আছেন। তাহারা লূর্বাদাই নিজেদের কর্ন দ্বারাই 
পরিচালিত হন |” 


৬৫২ 





“চতুর্থ যুক্ত-পরবর্ত্তী পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাতে ষে ব্যবস্থা 
আছে fara পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত যাহ! বায়- 
বরান্দ আছে সেগুলি বিহারের-সহিত যুক্ত হইলে তাহার কিয়ংদশ 
বিহারে খরচ হইবার সম্ভাবনা কিনা ? আমি আমার পূর্ব বিবৃতিতে 
বলিয়াছি যে, পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা weal আগামী ৫ বছরের শিক্ষা 
চিকিৎসা ইত্যাদির খরচ অথরা। তাহার জন্য যাহা সঙ্গতি যোগাড় 
হইবে সেগুলি বাংলার নিজস্ব । প্রানিং কমিশনের সহিত চুক্তি 
এই বে. বাংলার যাহা বরাদ্দ অথবা! যাহা পরিকল্পন। তাহা বাংলার 
দায়িত্ব । যদি কোন পরিকল্পনা Bor প্রদেশ একমত হইয়া! গ্রহণ 
করে সে ভিন্ন কথা । 

“পঞ্চম যুক্কি_ প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, আঞ্চলিক আইন ইত্যাদি 
অথবা সমাক্-সংগঠনের কার্য্যাকলাপের ব্যপারে বাংলা দেশের 
aren থাকিবে কিনা? যত দিন পর্য্যন্ত Var প্রদেশের জনমত 
কোন বিষয়ে মিলিত না হয তত দিন এই নিয়মকানুন, ব্যবস্থা, 
নীতি ইত্যাদি পৃথক থাক! অবস্তম্জুবী । 

“xh প্রশ্-_এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হইবে কোথায়? 
আমার মনে হয় ইহা কলিকাতায় হইবে, “তবে Bate সম্ভব পাটনা 
‘দ্বিতীয় রাজধানী হইতে পারে | 

“এই Bor প্রদেশের ay একটি যুক্ত বিধানসভা ও মন্ত্রিসভা 
ধাকিবে। Bea প্রদেশের বিভিন্ন ঘটনার বিচার ইহারা করিবেন। 
কিন্তু এই উভয় প্রদেশের পৃথক বিধানসভা চালু থাকিবে এবং 
ইহার নাম হইবে রিজিওনাল কাউন্সিল । এই রিজিওনাল 
কাউন্সিলের মারফতে প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন উন়্্ন-পরিকল্পানা, 
* শিক্ষা, জনন্থাস্থা প্রন্ভৃতি সমাজসেবামূলক কাধ্যক্রম চলিতে থাকিবে । 
রিঞ্জিওনাল কাউন্সিল যুক্ত প্রদেশের ক্যাবিনেটকে স্ব স্ব প্রদেশের 
ব্যবস্থা বিষয়ে পরামর্শ দিবেন । সাধারণতঃ সেই পরামর্ণ ক্যাবিনেট 
গ্রহণ করিবেন। যদি কোন কারণে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে 
রিজিওনাল কাউন্সিলের ক্ষমতা থাকিবে যে অন্য কোন অপর 
ব্যক্তিকে নালিশ করিরার ভার দিতে পারিবেন। 

“আসল কথা এই যে, বাংলার বিষয়ে যে কোন শাসনব্যবস্থার 
কথা ভাবুন না কেন মিলন ছাড়া আমাদের কোন গতি নাই। 
বদি একটি প্রদেশ এবং অপর প্রদেশের মধ্যে বিরোধ থাকে তাহা 
হইলে তাহার উভয়ের উন্নতির সম্ভাবনা নাই এবং দেশের সম্যক 
বিপদ । কংগ্রেদ আবাদী সেসনে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে 
দেশকে গঠন করিবার ow সিন্ধান্ত করিয়াছেন | তাহার তাৎপর্য 
এই যে, দেশের সমস্ত দ্রবোর উৎপাদন ও বন্টন সমাজতান্ত্রিক 


নিয়মে হইবে । তাহা করিতে হইলে দেশের উৎপাদন শক্তি 
বাড়াইতে হইবে । এই উৎপাদনশক্তি বাড়াইতে হইলে মিলনের 
প্রয়োজন । বাংলা এবং বিহার এই যুক্ত প্রদেশের মধ্যে অনেক 


"প্রকার খনিজ সম্পদ আছে যেগুলিকে কাজে লাগাইতে পারিলে 
উভয় প্রদেশ তো বটেই ভারতবর্ষ সমুদ্ধিশালী হইবে, যাহাতে 
দেশের প্রত্যেক লোকেরই আধিক উন্নতির সম্ভাবনা । এই সমাজ- 
তাস্ত্রিপপ্রস্তাবের দ্বিতীয় ধারা এইযে, যাহা কিছু উৎপাদন হইবে 
তাহা কেবল গুটিকতক বিত্তশালীদের মারফতে হইবে তাহা নহে। 


ইহা অনেকগুলি সাধারণ লোকের মাধ্যমে হইবে যাহাতে জন- 


সাধারণও লাভবান হইবেন | অভাবের দ্বারা পীড়িত যে লোক 
তাহার যদি সম্পদ বাড়ে এবং তাহার যদি আথিক উন্নতি হর তাহা 
হইলেই ধনী-নিধ্নের যে তারতম্য তাহ! অনেক কমিয়া যাইবে | 
এই সমাজতন্ত্রের তৃতীয় পন্থা এই যে, ভাবততবর্ষের.কোন প্রদেশই 
পিছাইয়! পড়িয়া ন! থাকে, as Aq সম্ভব উন্নতি সকল প্রদে 
হওয়া উচিত যাহার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের ভিতরে কোন উন্নতির 
মাপকাঠিতে তারতম্য না থাকে । তাহ! করিতে হইলে বিহার এবং 
উড়িষ্যার যেসব অঞ্চলে এখনও Hire অনেক অব্যবহৃত খনিজ সম্পদ 
আছে দেগুলির যাহাতে সন্াবহার হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। 
“আমি মনে করি সাধারণ সামুযের মধ্যে দেশের উন্নতির জন্য একটা 
আগ্রহ আছে | সেই হিসাবে আমি তাহাদের আঙ্গ এই কথাই বলিব 
বে, যদি দেশের fax স্তরের লোকেদের উন্নতি করিতে হয়'অথব! বদি 
দেশের মধ্যে কংগ্রেসের উপযোক্ লক্ষ্যকে রূপান্থিত করিতে হয় তাহা 
হইলে বাংলা বিহার একত্র হওয়! ছাড়া আব কোন উপায় নাই । 
“এই প্রদঙ্গে আমি ইহাই বলিতে চাই যে, যদি বিহার এবং 
বাংলা দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতি হয় তাহা হইলে আমাদের 
মধ্যে বেকার-সমস্থ/রও সমাধানের সুবিধা হইবে এবং পূর্ববঙ্গ হইতে 
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যাহারা আনিয়াছেন তাহাদেরও একটা ভীধিকানির্ব্বাহের EY 


আবিষ্কার হইবে। 

“এখন প্রশ্ন এই যে, আমরা রাজ্যপুনরগঠন কমিশনের সুপারিশ 
অমুদারে যে তিন হাঙ্রার পাচ শত বর্গ মাইল জমি পাইবার সম্ভাবনা 
আছে সেইটুকু লইয়াই বঙ্গদেশ গঠিত করিয়া প্রদেশের উন্নতি 
করিব অথবা বিহারের সঙ্গে মিলিত ও যুক্ত হইয়া খনিজ সম্পদ 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইব । 

“কেহ কেহ আমাকে প্রশ্ন করিম্বাছেন ঘে, যখন বাংলা দেশে 
রাজনৈতিক cack আমাদের দলের প্রাধান্ত ক্রমশঃ অগ্রগামী ছিল 
সেই অবস্থায় আমি আমার সংযুক্ত প্রস্তাব আনিয়া দেশের মধ্যে 
চাঞ্চলোর সুচনা কেন কহিলাম । আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে 
চাই বে, আমাদের প্রধান কর্তব্য দেশের Caw করা। যাহারা 
মনে করেন, আমরা কেবল অতীত গৌরবের উপর নির্ভর 
করিয়াই রাজনীতিক্ষেত্রে সম্মান পাইব অধবা জয়ী হইব তাহারা 
বিষম ভূল করিতেছেন । কোন দলই আধমরা থাকিতে পাবে না । 
নূতন নূতন প্রেরণা যদি আসাদের ভিতর না আসে এবং 


তাহার 
দ্বারা যদি আমরা অনুপ্রাণিত না হই তাহা হইলে এই শত ae 


পুধীভূত আবর্জনা, অন্ধকার, গনি দেশ হইতে কি করিয়া দূর 
করিবেনণ আমাদের মতে দেশের কোন BTS সত্য এবং মিলন 
ভিন্ন হইতে পারে না। ইচাই আমাদের নেতা গান্ধী গরীব উপদেশ 
faa এই ভিত্তিতেই তিনি দেশের মর্যাদা বাড়াইয়াফিলেন কিন্ত 
এই মৰ্য্যাদা বদি সুংক্ষিত করিতে হু তাহা হইলে এই নুতন পথে. 
অগ্রসর হইতেই হইবে | আমি আজ তাই দেশকে, দেশবাসীকে 
এবং আমার সহকর্ম্মীদের অনুরোধ করিব যে, তাহারা এই মিলনমন্ত্ 
গ্রহণ করুন ।,ভপবানের আনীর্ক্বাদে দুল জবা বাধা অপমারিত-হছইবে, 
সকল সন্দেহের অবনান হইবে, দেশের কল্যাপ হইবে | বন্দে ASAT!” 
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পশ্চিমবঙ্গের বাজেট ঘাটতি স্বাভাবিক নিয়মে পর্যবসিত 
হইয়াছে, ইহার অন্থায় ব্যতিক্রম বলিয়া ধরিতে হইবে |  ১৯৫৬- 
৫৭ সনের aces হিসাব অনুপারে ১৬৮৯ কোটি টাকার ঘাটতি 


Ry gt ইহার মধ্যে চলতি রাজস্ব থাতে ১৪১৯ কোটি টাকার 


ঘাটতি হইবে এবং উন্নয়ন খাতে মূলধনী বাজেট পাতে 2-40 কোটি 
টাকার ঘাটতি হইবে । ১৯৫৫-৫৬ সনে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ১৫:০১ কোটি টাকায় । আগামী বংসবের বাজেটে 
way আয়ের পরিমাণ ধর] হইয়াছে ৪৯৩৬ কোটি টাকা এবং 
মোট বায়ের পরিমাণ ৬৩৫৫ কোটি টাকায় অনুমিত হয়েছে । গত 
তিন বছরের পশ্চিমবঙ্গের আরব্যযের হিসাব face দেওয়া হইল 
( কোটি টাকায় ) : 


১৯৫৬-৫৭ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৫-৫৬ ১৯৫৪-৫৫ 
(aad) (সংশোধিত) (বাজেট) (বাজেট) 
ব্যয় ৬৩ ৫৫ ৬৫:৭৮ ৬২৮৮ ৪৯১৫ 
রাজস্ব ৪৯ ৩৬ ৫০৬৯ ৪৫৯৭৬ ৪২৬৫ 
ঘাটতি ১৪১৯ ১৫ ০৯ ১৭১২ ৬৫০ 


মোট ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষার জন্ত খরচ হইবে a yw কোটি টাকা, 


--পুলিশবাহিনীর op ৭১৫ কোটি টাকা এবং চিকিৎসা ও 


L 


জনস্বাস্থ্যের জন্ত ৬:৫০ কোটি টাক! । মূলধনী বাজেটে খরচের 


পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২৫'৬২ কোটি টাকা, গত বছরের 
SHAT ইহা ১১'২০ কোটি টাকা অধিক । ইহার অধিকাংশই 
বায় হইবে দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনার জন্ত, যথা, ১১৬৭ কোটি 
টাকা । বাড়ী তৈয়ায়ী ও উদ্ধাস্তদের জন্ত কলোনী স্থাপন বাবদ 
খরচ হইবে ২:৭০ কোটি টাকা ; ছুর্গাপুরের বিদ্যুৎ কারখানার a 
২২৮ কোটি টাকা এবং জমিদারদের ক্ষতিপূরণের জন্তু খরচ হইবে 
৭৪ লক্ষ টাকা । দামোদর পরিকল্পনার জন্তু পশ্চিম বাংলার ব্যয়ের 
অংশ লমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে খপ হিসাবে পাওয়া 
যাইবে । দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় দামোদর ভ্যালীর জন 
পশ্চিম বাংলাকে ১৫ কোটি টাকা খরচ করিতে হইবে। দুঃখের 
বিষয় যে, যদিও পশ্চিম বাংলার ব্যয়ের দায়িত্ব আছে, কিন্তু ইহার 
জন্য অধিকার বলিয়া কিছু নাই বলিলেই চলে। পশ্চিম বাংলার 
নিজন্ব পরিকল্পনার জন্ত বায় হইবে ১৩৮ কোটি টাকা এবং এই 


7 ব্যয়ের we পশ্চিম বাংলা আভ্যন্তরিক সম্পদ ২৯৫ কোটি টাকায় 


মত ভুলিতে পারিবে । অবশিষ্ট ১০৮৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় 
সম্পদের অংশ হিসাবে পাইবে । 

অন্তান্য প্রদেশে বাজেটে অতিরিক্ত আয় ধর! হয়, বাংলা দেশে 
কিন্ত ঘাটতি নিয়ুমসঙ্গত হইয়া! দাড়াইয়াছে | বলা হয় যে, উদ্বাত্ঘ- 
দের পুনর্বপতির থরচের জন্ত পশ্চিম বাংলা বিব্রত fee পুনর্বমতি 
বাবদ সমস্ত খরচের টাকাই আসে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে, 
ইহার as পশ্চিম বাংলাকে কোন খরচ করিতে হয় না। আল 
পর্য্যন্ত ৬৭ কোটি টাকা এই পুনর্বনূতির জন্ত খরচ হইয়ান্ে । পুন- 


বিবিধ গ্রসঙ্গ_ কেন্দ্রীয় জাহাজ-মীতি 


টিটি 
পা EG HE AEN eee eee 


৬৫৩ 


বদতি ব্যবস্থার মধ্যে অনেকখানিই প্রহসন ও অপচয় আছে। 
যাহারা বাস্তবিক ভাবে দুঃস্থ তাহারা বজ্তীতে বাস করিতে বাধ্য 
হইতেছে। আর যাহারা বড় বৃড় চাকুরী করিতেছে, এমনকি 
ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যাত্ত, তাহাদের ST যাদবপুর এবং দমদম এলাকায় 
৩,০০০, টাকা কাঠার জমি সবকারী ব্যয়ে ৩০০২ টাকা কাঠায় 
ক্রয় করিয়া বিলি করা হইতেছে । ইহাদের মধ্যে দুঃস্থ Bae 
কেহই নহে, সবাই waging "আর যাহার! বাস্তবিক gz 
তাহাদের পুনর্বসতি ব্যাপার প্রহদন মাত্র ৷ 

festa পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় আগামী বমরে মোট ২৩ কোটি 
টাকা বায় হইবে, ইহার মধ্যে ১৮ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য 
পাওয়া যাইবে এবং বাকী পাচ কেটি টাকা আভ্যস্তরিক খুণ তোল! 
হইবেশ। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৩৬৬৫ 
কোটি টাকার aq আছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সনের শেষে ইহার পক্রি- 
মাণ দাড়াইবে ১৬২৮৬ কোটি টাকায় । বর্তমানে আভ্যত্তরিক 
acta পরিমাপ ১৪৯৪ কোটি টাকা এবং আগামী aia আরও 
পাঁচ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবেশ কলিকাতায় চা প্রবেশের উপর 
Bw ধার্য কর! হইবে,এবং afefae কয়েকটি ডিনিষের উপর 
বিক্রয়কর ধার্য্য করা হইবে ইহাতে জীবনমান Wa হইবে 
এবং চায়ের উপর কর ধার্ধা দ্বারা চায়ের রপ্তানী মূল্য চড়িয়া যাইবে, 
ফলে রপ্তানী ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা আছে । ইদানীং ভারতের 
চায়ের রপ্তানী ক্রমহ্াসমান, বপ্তালী বৃদ্ধি করিবার মানসে কেন্দ্রীয় 
সরকার রপ্তানীশুস্ক তুলিয়া লইয়াছেন, কিন্তু প্রবেশ-করের দ্বারা 
চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য ' festa পরিকল্পনাকালে ট্যাক্স 
বৃদ্ধি দ্বারা আরও ১২ কোটি টাকা বৎসরে তোলা হইবে, ইহা 
অবশ্য পরোক্ষ কর দ্বারা | 


কেন্দ্রীয় সংবিধান-সতায় জাহাজ-নিয়ন্ত্রণ বিলটি পরিচালনাকালে 
কর্তৃপক্ষ দুইটি লীতি ঘোষণা কৰিয়াছেন। প্রথমতঃ, পূর্ব্ব জাহাজ 
সমিতির সমস্ত অংশ সরকার ক্রন্ন করিয়া লইবেন, দ্বিতীয়তঃ, শীঘ্রই 
সরকার আর একটি জাহাজ সমিতি স্থাপন করিবেন । পূর্ব জাহাজ 
সমিতি জাতীয়করণ ব্যাপারে কেহ যেন মনে না করেন যে, জাহাজ 
ব্যবসায়ে সরকার ব্যক্তিগত অধিকারের বিরুদ্ধে । জাহাজ-পরিচালন! 
ব্যবসায়ে রাষ্ট্র বাক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়! লইয়াছে, কিন্ত 
যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলি অশ্রবিধা ভোগ করিতেছে 
সেই সকল ক্ষেত্রে সরকার তাহাদের সাহাব্যার্থে জাতীয়করণ করিয়া 
লইবেন | ইহাতে অবশ্য অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। 
ব্যক্তিগত জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলি কতথানি কার্যকরী ভাবে জাহাজী 
ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সমর্থ হয় তাহার উপর তাহাদের ভবিষ্যৎ 
নির্ভর করে। 


opt জাহাজী সমিতি ১৯৫০ সনে ভারতীয় কোম্পানী আইন 
অন্্দারে সমিতিবন্ধ হয়, ইহার অংশীদার ছিল ভারত সরকার ও 
সিদ্ধিয়া কোম্পানী । ইহার অমুমোদিত মূলধন ছিল ১০ কোটি 


৬৫৪ | প্রবাসী ; ১৩৬২ 


টাক! এবং প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। 
ইহার মধ্যে ভারত সরকার দিয়াছেন ৪'০৭ কোটি টাকা এবং 
সিদ্ধিয়া কোম্পানী দিয়াছে ১'৪৩ কোটি টাকা ৷ দিন্ধিয়া কোম্পানী 
ছিল ম্যানেজিং এন্রেণ্ট । গত বৎসর পূর্ব জাহাজী সমিতির প্রায় 
১৮ লক্ষ টাকার ঘাটতি হয়, অর্থাৎ ক্ষতি হয়। অন্যান্য বৎসরে 
সমিতির লাভ হইয়াছে ৪০-৫ লক্ষ টাকা এবং তাহার মধ্যে 
সরকারের লভ্যাংশ ছিল ৭৪ লক্ষ টাকা । পূর্ব চুক্তি eta, 
এই সমিতির সমস্ত ক্ষতির পরিসাণ ভারত-সরকারকে বহন করিতে 
‘হইবে ।- লাভ হইলে Fifer তাহার ভাগ পাইবে, আর ক্ষতির 
সমস্ত দায়িত্বই ভারত-সরকারের। এইরূপ চুক্তি জাতীয় স্বার্থ- 
বিরোধী এবং ইহার অবসান বাঞ্ছনীয় | 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনায় ভারতের জাহাজের "মোট 
পরিমাণ ধাড়াইবে a লক্ষ টনে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
প্রারস্তে ভারতের জাহাজের পরিমাণ ছিল ৩2০,৭০৭ টন এবং প্রথম 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৬ লক্ষ টন্‌ । প্রথম পরিকল্পনার শেষে 
জাহাজের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টন। জাহাজশিল্পকে জাতীয়করণ করা 
হইবে না বলিয়া az ঘোষণা করিয়াছে, maar বেসরকারী শিল্পের 
দায়িত্ব ভারতের জাহাজনির্শ্বাণের হার বৃদ্ধি করা । দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনার শেষে ভারতের বহির্বাণিজ্যের অন্ততঃ ১৫ শতাংশ ভারতীয় 
জাহাজ দারা পরিবাহিত হইবে | 
দ্বিতীয় যে জাহাজ সমিতি স্থাপিত হইবে তাহার মূলধন হইবে 
১০ কোটি টাকা । এই সমিতি স্থাপনের মূলে দুইটি Bors 
আছে! সোভিয়েট রাশিরা ও অন্যান্য দেশে সহিত বাণিজ্য- 
পরিচালনা ভারতীয় জাহাজের দ্বারা! সম্পন্ন করিলে সুবিধা এবং লাভ 
হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন। দ্বিতীয় কারণ এই 
ষে, ষে সফল পথে লাভ হয় না CHB সকল পথ. হইতে বেদরকারী 
জাহাজগুলি সরাইয়া লওয়া হয়; ইহাতে জাতীয় বাণিজ্যের fay 
হয়। বোম্বাই হইতে ওডেদা পর্য্যন্ত একটি জাহাজপথ প্রতিষ্ঠা 
করিবার পরিকল্পনা ভারত-সরকারের আছে। বোষ্বাই-হ্যামবুগ” 
লাইনকে বিস্তৃত করিয়া ব্যালটিক সমুদ্রের বন্দর ও রাশিয়ার বঙ্গর- 
গুলিকে সংযোগ করিবার মানসে সোভিয়েউ রাশিয়ার বৈদেশিক 
বাণিজ্ধযমন্ত্রীবিভাগ হইতে প্রতিনিধি আসিম্বা cma সরকারের 
সহিত আলোচনা xe করিবে | দ্বিতীয় জাহাজ সমিতি স্থাপন দ্বারা! 
রাশিয়া ও নিকটপ্রাচ্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের সুবিধা হইবে.। 


সিয়াটো ও কাশ্মীর 

সম্প্রতি করাচীতে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার সামরিক চুক্তি-সংস্থায় 
একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিন, পাকিস্থান, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউনিল্যাণ্ড 
এই সংস্থার সভ্য | ভারতবর্ষ সিয়াটো ও বাগদাদ প্যাকের বিরোধী, 
তাহার মতে এই সকল AGU রাষ্ট্রসঙ্ঘবের নীতির বিরোধী? 
দ্বিতীয়তঃ এই সকল সপ্ষিসংস্থার Wal, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভার- 
সাম্য বন্ধায় থাকে না । পাকিস্থান সিয়াটোর (8. E. A, T. 0.) 


সভা হওয়ায় তাহা ভারতের স্বার্থ-বিরোধী হইয়াছে । পাকিস্থান 
বর্তমানে আমেরিকার নিকট হইতে সামরিক সাহায্য পাইতেছে। 
ইহাতে ভারতবর্ষ যদিও যথেষ্ট আপত্তি জানাইয়াছে ও জানাইতেন্ে, 
কিন্ত তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। 


কাশ্মীর লইয়া Sa ভাবতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে বিবাদ । 


সিয়াটোর অধিবেশনে কাশ্গীর-সমস্তা যাহাতে স্বর শান্তিপূর্ণভাবে ol 


সমাধান করা হয় সে সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহাতে 
ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং তাহা খুবই শ্বাভাবিক। সিয়াটো 
অধিবেশনের করেক দিন পূর্বে ব্রিটিশ বৈদেশিক মন্ত্রী ভারতবর্ষে 
আমেন এবং ভিনি আশ্বাস দেন যে, সিয়াটোর পক্ষে কাশ্মীর বিষয় 
আলোচন! করা অযৌক্তিক হইবে, কারণ ইহা তাহাদের ক্ষমতার 
বাহিরে | fee আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সিয়াটোর তিন দিনের 
অধিবেশনের মধ্যে ছুই দিন কাম্দীর লইয়া! আলোচনা হইয়াছে এবং 
শেষকালে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে | 


ইহার পর আমেরিকার বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ ডালেস ভারতবর্ষে 


আসেন এবং এই ব্যাপারে প্রশ্ন করার তিনি বিব্রতবোধ করেল । " 
মিঃ ভালেস এই ব্যাপারে কোনও মস্কোষজনক উত্তর দিতে 


পারেন নাই । তিনি বলিয়াছেন যে, ও কিছু নয়, এই প্রস্তাব 
শুধু পাকিস্থানের অন্থরোধে গ্রহণ করা হয়। সিয়াটোর অধিবেশনে 


af 


প্রত্যেক সত্যকে কাশ্মীর ব্যাপারে তাহার অভিমত প্রকাশ করার £/ 


Se অনুরোধ করা হয়। প্রত্যেকেই অভিমত দেয় যে, রাষ্ট্রসত্বের 
প্রস্তাব অম্ুসায়ে শান্তিপূর্ণভাবে ইহার সমাধান হওয়া প্রয়োজন | 
তখন তাহাদের বলা হয় যে, এই অভিমতকে প্রস্তাবকপে গ্রহণ কর! 
হউক, এবং তাহাই করা হয়। ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ পিনো 
বলেন যে, অধিকাংশ সভ্যই কাশ্মীর আলোচনার বিরোধী ছিল। 
ইহাতে পাকিস্থান হুমকী দেয় যে, ভাহা হইলে সে সিয়াটোর অধি- 
বেশেনে যোগ দিবে না । 


সম্প্রতি পাকিস্থানী পুলিশের ও সৈম্তদলের ভারতের এলাকায় 
গুলি, ছোড়া বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে অবশ্য হতাহতের সংখ্যাও 
বৃদ্ধি পাইতেছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহাতে আমেরিকার 
উক্কানি আছে, ভায়তকে তাহার নিরপেক্ষতার জন্য “একটু শিক্ষা” 
দেওয়া হইতেছে । মিঃ ডালেস অবধ্য এই অপবাদ অন্বীকার 
করিয়াছেন ( এবং তাহা খুবই স্বাভাবিক ) এবং তিনি বলিয়ান্তেন 
ca, যদি পাকিস্থান আমেরিকার Bagi ভারতবর্ষকে আক্রমণ 


> 


xa 


করে তাহা হইলে আমেরিকা ভারতবর্ষের পক্ষ হইয়া পাকিস্থানকে 7 ১ 


বাধা দিবে 1” বল! বাল্য, ভারতবর্ষ এই কথার আস্বন্ত হইতে ৯ 


পারে নাই। 

মিঃ ভালেস রাশিয়া আতঙ্কে আক্রান্ত, রাশিয়া যা কিছু করে 
তাহার বিপরীত মিঃ ডালেসকে করিতেই হইবে । রাশিয়ার নেতার! 
ভারতবর্ষে আসিয়া বলিলেন বে, গোয়া ভারতবর্ষের অংশ ; ডালেস 
তাহার প্রতিবাদ, করিদেন--গোয়। পতু গালের প্রাচ্যস্থিত প্রদেশ্র। 
রাশিয়ার নেতারা কাশ্মীরকে ভারতের অংশ বলিয়া ঘোষণ! করিলেন, 


a 


a4 


toa 





মিঃ ডালেস ইহার প্রতিবাদের সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, এবং সে 
স্থযোগ আসিল সিয়াটোর অধিবেশনের মাধ্যমে | কাশ্মীর সম্বন্ধে 
সিয়াটোর ave মিঃ ডালেস পাকিস্থানের আব্দার বলিয়া! Boreal 
দিবার চেষ্ট! করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহা! নহে। 


| আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত এই যে, কাশ্মীর ভারতের অংশ 


নহে! সিয়াটোর কাশ্মীর-সঙ্কন্ন সোভিয়েট নেতাদের কাশ্মীর সম্বন্ধে 
ঘোষণার প্রতিবাদ সুচনা করে। 

পিয়াটোর ব্যাপারে ভারতবর্ষের বিকুত্বভাব আমেরিকায় সবাই 
জানে, সেখানে রাট্পতি-নির্বাচন আগতপ্রা় । কাশ্মীর এবং 
গোয়ার ব্যাপারে মিঃ ডালেসের faq feel আমেরিকার ডেমো- 
ক্র্যাটিক দল আগামী নির্ধ্বাচনে কার্যে লাগাইবে | সেই কারণে 
মিঃ ডালেস দিল্লীতে আসিয়াছিলেন সাফাই গাহিতে ও পণ্ডিত 
নেহককে THUR ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানাইতে | রিপাবলিকান 
দল ইহার দ্বারা প্রমাণ করিতে চায় যে, ভারতের সহিত যুক্তরাষ্ট্রে 
CARED SRE আছে। 

সিয়াটো সন্কিসংস্থা ও বাগদাদ প্যাক্ট প্রধানতঃ কম্যুনিষ্ট গামরিক 
অভিযানের বিরুদ্ধে চালিত, কিন্তু এইরূপ কোন অভিযানের 
সম্ভাবনা বর্তমানে নাই । কাশ্মীর এবং প্যালে্টাইন সমন্তার সহজ 
ও স্তায়সঙ্গত সমাধানের বিরোধিতা করিয়া এংলো-মামেরিকান 
শক্তিবগ সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনি্ট অভিযানের বিকদ্ধে সংহতি 
a করিতেছে না; বরং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে বিভেদ 
2 করিতেছে । পাকিস্থানকে অন্ত্রদাহায্যে ভারতবর্ষ নিজের 
বিপদ দেখিতে পাইতেছে; সেইরূপ ইরাককে সিত্রশক্তিবগ যে 
অন্তর সাহায্য করিতেছে তাহাতে প্যালেষ্টাইন নিজের সমূহ বিপদের 
আশঙ্কার আতঙ্কগ্রস্ত । পাশ্চাত্য নেতারা প্রাচো আসেন সামরিক 
চুক্তি-কর্তা হিসাবে ; ইহাতে কিন্তু তাহারা! প্রাচ্যের সদিচ্ছা লাভ 
করেন না। তাহারা বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া যান এবং কম্যুনিজমকে 
ব্যাহত করিতে বাইয়া তাহাকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য 
করেন 1 মাকিন পররাষ্ট্র দপ্তর এশিয়া সম্পর্কে অতি অনভিজ্ঞ fer | 
পূর্বেকার ভেমোক্রাটিক দল দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় কিছু শিক্ষালাভ 
করে। রিপাবলিকান দল অভিজ্ঞ লোক সরাইয়া wry নৃতন 
লোককে বসাইয! সে শিক্ষার ফল নষ্ট করিয়াছে। 


সিয়াটো ও ভারতের নিরাপত্তা 


৮ই মার্চ লোকসভায় এক বিবৃতি দিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্ীনেহক্ 


বলেন যে, সিম্বাটো সম্মেলনে কাশ্মীর সমল্তার আলোচনা একটি 
ered ব্যাপার | 5 


কাশ্মীর সম্পর্কে সিয়াটো জোটের করাচী বৈঠক হইতে a 
ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রভাব- 
শালী নহল (ভারতীর নহে ) হইতে বল! হইয়াছে যে, “ইহা 
ভারতের উপর পরোক্ষভাবে ঢাপ দেওয়ার একটা কোঁশলপূর্ণ প্রচেষ্টা 
TPS আর কিছুই নহে ।” 

সিয়াটো বৈঠক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া 


a 


“berate” 


বিবিষ প্রসঙ্গ__সিয়াটে। ও ভারতের নিরাপত্তা | 








৬৫৫ 


পত্রিকার রাজনৈতিক ভাষ্যকার শ্রীপ্রেম ভাটিয়া দিধিতেছেন যে, 
সম্মেলনে এশিক্মর দেশগুলির অর্থ নৈতিক উন্নতির নানাবিধ 
আলোচনা হয় সত্য কিন্তু বৈঠকের গুরুত্ব সম্পর্কে এ সকল আলোচনা 
কোন আলোকপাত করিতে পারবে না। বৈঠকে গৃহীত প্রধান 
প্রধান প্রস্তাবগুলির আসল গুরুত্ব প্রধানতঃ সামরিক | 

করাচী বৈঠকের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিরাট 
মতপার্থক্য রহিয়াছে । মান পরবাই্-সচিব ডালেস সামরিক 
ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উৎসাহী প্রস্তাবক। তাহার অন্যতম সমর্থক 
ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মিঃ cei an প্রতিনিধি 
পিনোর বিবৃতি স্পষ্টতঃই সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্পূর্ণ বিরোধী 
বলিজ্গেও চলে । শ্রী ভাটিয়া পিণিতেছেন যে, vive ব্রিটিশ প্রতি- 
নিধিদল সংখ্যাগুরু ছিল তথাপি satel বৈঠকে তাহার! পিছনের 
সারিতেই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ক্রাচী বৈঠকে মাকিন যুক্তরাষ্্র ও 
পাকিস্বানই মঞ্চ মাতাইয়া রাখিরাছে। রি 

করাচীতে Hatch সম্মেলনের সমাপ্তির পর ক্রমে ক্রমে মার্বিন 
ও ফরামী পররাষ্ট্র মচিবৃদ্ধর নয়াদিস্ঠীতে আসেন । মার্কিন পররাধর- 
সচিব ডালেস ভারতকে এইরূপ ভ্তোকবাক্য fen আশ্বস্ত করিবার 
চেষ্টা করেন যে, পাকিস্থান বদি মাফিন অন্্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 
ভারতকে আক্রমণ করে তবে মার্কিন যুক্তরাধর পাকিস্থানকে পরি- 
ত্যাগ করিবে । পোয়া ও কাশ্মীর সম্পর্কে মিঃ ভালেন তাহার 
বিবৃতির সাফাইন্বরূপ বলেন যে, মার্কিন Feud গোয়া ও 
কাশ্মীরের গুণাগুণ বিচার করিয়া! সে Awe সিদ্ধান্ত করে নাই। 

মিঃ ডালেগ নয়াদিলীর সাংবাদিক বৈঠকে যাহা বলিয়াছিজেন 
তাহাতে স্পষ্টই বুঝা বায় যে, গোয়া বা কাশ্মীর সম্পর্কে অগ্রপশ্চা 
বিবেচনা না করিয়াই, শুধু পাকিগ্থানকে খুশী করার ae এবং পড়ু - 
পালকে না চটাইবার জন্য মাকিন হৈদেশিক দপ্তর এরূপ ঘোষণা 
করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমাদের বৈদেশিক দপ্তরের, ও আমা- 
দের মার্কিন ও অন্ত ইন্দ-সাকিন সত্যের ANE রাধ্দৃতগণের, কার্ষয- 
কারিতা ও যোগ্যতার নিদাকণ অভাবের, বিষয়েও আমাদের 
বিবেচনা করা উচিত। বিদেশে আমাদের কধা বলিবার কোনও 
ব্যবস্থাই নাই। 

সিয়াটো-চক্রের কাশ্মীর ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সমর্থনের we 
ডালেসের ব্যর্থ প্রয়াসের অন্থলরণ না করিয়া ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
সরাসরি শ্বীকায় করেন যে, কাশ্মীর আলোচনা সিয়াটো বৈঠকের 
আওতায় পড়ে না। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সহিত আলোচনা সম্পর্কে 
fas পিনো বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্য-নক্কট সম্পর্কে তাহার ও ভরীনেহরুর 
সর্ব্বাপেক্ষা। বেণী মতৈক্য হইয়াছে । “যুগাস্তরে”র সংবাদ অনুযায়ী 
মিঃ পিনে! “বাগদাদ চুক্তি সম্পর্কে তাহার মভাষত স্পষ্ট করিয়া 
পুনরায় ব্যস্ত করিতে অন্বীকার করিলেও এই প্রসঙ্গে তিনি যে 
ভাবে কথা বলেন, তাহাতে কেনই সন্দেহ নাই যে, মধ্যপ্রাচ্যে 
বাগদাদ চুক্তির দ্বারা যে উত্তেজনার পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে মিঃ 
পিনো তাহার একাস্ত বিরোধী 1” 





e* 





fate মম্তরিদভার নৌবাহিনী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও 
ভারতের প্রাক্তন গবর্ণর-জেনারাল আ্যাডগ্নিরাল লর্ড লুই মাউণ্ট- 
ব্যাটেন ws ভারত পরিভ্রষণে আসিলে তাহাকে ভূতপূর্ব বাষট্- 
প্রধানের মর্যাদা দান করিয়া অভিনন্দিত করা হয়। নয়াদিল্লীতে 
তাহাকে একটি নাগরিক সন্বর্ধনাও জ্ঞাপন করা হয় । | 


ভারত-সরকার মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনারাল 
হিসাবে সন্ব্ছনা wing করেন সত্য, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ 
মরকারের মন্ত্রিসভার ars হিসাবেই এশিয়া পরিভ্রমণে আমেন। 
যাউন্টব্যাটেনকে যেরূপ AVERT করা হইয়াছে কোন দেশের, কোন 
সাধারণ মন্ত্রীকে এরূপ ANGST করা ST না । 


কোন ব্যক্তির বর্তমান পদ অপেক্ষা ভূতপূর্ব্ধ পদকে অধিকতর 
গুরুত্ব TIA aa চলে না। মিঃ চার্চিল বখন প্রেসিডেন্ট আইসেন- 
হাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করেন Sea তিনি যদি আইমেনহাওয়ারের 
সহিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একজন CSA জেনারাজের স্ডায় 
ব্যবহার করিতেন তবে তাহ! কেহই সমর্থন করিতেন না-_অবস্ত 
ব্রিটিশ সরকার এইরূপ উত্তট ব্যবহার করিবার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন 
কখনও হইবেন ন! | ভারত্-সরকার মাউণ্টব্যাটেনের সহিত যে 
আচরণ করিয়াছেন তাহা RSE সমান উদ্ভট । একজন ব্রিটিশ 
মন্ত্রীকে রাষ্্প্রধানের মধ্যাদা দান করায় ভারত-সরকার রাজ- 
নৈতিক শিশুসুলভ মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছেনু। 


ফ্যালিন ও বর্তমান রাশিয়া 


ফেব্রুয়ারী মালে মস্কোতে অহুষ্ঠিত সোভিয়েট কমুনিষ্ট পাটি 
কংগ্রেসে মার্শাল ষ্টালিনের প্রতি যেক্ষপ অবজ্ঞা! প্রদর্শিত হইয়াছে 
এবং বিশেষভাবে ব্যক্তিগতভাবে তাহার উপর ষে কপে সরকারী 
আক্রমণ চালান হইয়াছে তাহাতে বিশ্বের জনসাধারণ চমৎকৃত 
হইয়াছে । বিগত তিন দশক যাবং যাহাকে সোভিযেট 318, 
কমুানিষ্ট পার্টি এবং বিশ্ব শিক আন্দোলনের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা 
ও কর্ণধাররূপে বর্ণনা .করা হইয়াছে এক সুপ্রভাতে তাহার সকল 
কৃতিত্বকেই সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ অস্বীকার করিয়া বসিলেন । কেবল- 
মাত্র চীনের নেতা মাও-সে-তুং এবং ফরামী কমুনি্ নেতা মবিন 
ধোরেই সোভিয়েট কমু[নিষ্ট পার্টির নেতা হিসাবে ষ্্যালিনের অব- 
দানের উল্লেখ করেন | 
ই মার্চ ভিয়েনা হইতে প্রেরিত "মার্কিনবার্ডাপ্র এক সংবাদে 
প্রকাশ £ 
*মোভিয়েট কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসে ষ্ালিনের বিকদ্ধে যাহা কিছু 
বলা হইয়াছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বছ বিশিষ্ট নেতা এবং এশিয়া 
$ ইউরোপের was কমুনিষ্ট দেশের নেতারাও এ পর্য্যন্ত উহাতে 
সায় দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ কিতেছেন। মোডিয়েট রাষ্ট্রের বর্ণ- 


প্রবাসী 


পাপা NS I লো লালা A tN লা AN A তাত Le NNN AO pt লা 


১৩৬২ 


ধারগণ কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও ষ্ট্যালিনের যে শিক্ষা ও নীতিকে অক্ষয় 
ও অবিনশ্বর করিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহারা এখন যে সত্যই 
সেই নীতিকে বর্জন করিতে চাছেন, এ বিষয়ে দোভিয়েট কমুযুনিষ্ট 
পার্টির কোন কোন apd ব্যক্তির মনে এখনও সন্দেহ 
বহিয়াছে।” 

্যালিনের উপর আক্রমণ সম্পর্কে চীনের মনোভাব কি তাহা 
উক্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান লিখিতেছেন : 


*সোভিরেট কমুযুনিষ্ট পার্টির নেতা নিকিতা কুশ্চেভ ষ্ট্যা লিন কর্তৃক 
লিখিত শর্ট কোর্স অব দি eR অব দি কম্যনিষ্ট পার্টি অব দি ইউ. 
এস. এস. আর."-এর সমালোচনা করিবার আট দিন পরে এবং 
আ্যানাভ্ভাস মিকোয়ান ষ্যালিনের নামে তীব্র সমালোচনা করার পাচ 
দিন পরে পিকিং বেতার হইতে মাকদবাদ লেনিনবাদ সম্পর্কে 
সতর্কতার সহিত রচিত একটি বত্তৃত। প্রচারিত হইয়াছে। বক্তৃতাটি 
ষ্টালিনের “শর্ট কোলের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে । এতত্যতীত 
বেতার শ্রোতাদের ষ্ট্যালিন কর্তৃক লিখিত এই ইতিহাসথানি এবং 


অঙ্ক আর একটি পুস্তক পাঠ করিবার ae সনির্বন্ধ অমুরোধ জানান - 


হইয়াছে। 


# 


পিপিং বেতারে প্রচারিত এই ব্তৃতাটির দ্বারা ষ্ট্যালিন সম্পর্কে 


মস্কোনীতি প্রায় অস্বীকার করা হইগ্লাছে। ইহার কারণ ATs: 
এই যে রাশিয়ায় ষ্ট্যালিনের যে পদম্ধ্যাদা ছিল, কম্যুনিষ্ট চীনে মাও 
Greer মর্ধযাদাও সেইরূপ । ফেব্রুয়ারী মাসে চীনা aaa 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে মাও-সে-তুংকে 'চীনা জনগণের মহান্‌ 
নেতা ও শিক্ষক’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।”? 


পূর্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃদোর আচরণের উল্লেখ করিয়া 
বলা হইয়াছে বে, abt মার্চের পূর্বব পর্যন্ত পূর্ব-ইউরোপের কোন 
নেত ষ্্যালিনের প্রকাশু সমালোচনা করেন নাই। পূর্ধ-জাশ্মানীর 
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টি ( কমুনিষ্ট )-র- সম্পাদক হের ওয়াল্টায় 
উলত্রিকট পূর্বব-জান্ানীর কম্যুনিষ্ট মুখপত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন বে, ষ্ট্যালিন কমুনিজমের উল্লেখযোগ্য দেবা 
করিলেও Sars মার্কসবাদের অন্ততম প্রবক্তারূপে গণ্য করা 
বায় না। 


মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি 


বর্তমান শতাব্দীর তৃতীহ দশক পর্যন্ত সধাপ্রাচো ব্রিটেন 
অপ্রতিদ্বন্থী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতীতে জারশাসিত 
রাশিয়া কোন ফোন সময় মধ্যপ্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেও নভেম্বর 
বিপ্লবের পর বহুদিন যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যে Whe প্রভাব বিস্তারের কোন 
চেষ্টা! সোভিয়েট রাষ্ট্র করে নাই । মাক্কিন যুক্তরাধুও প্রধমে মধ্য- 
প্রাচ্যের প্রতি কোন বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। BRM 
অনস্মাধারণ প্রতিপত্তির সুযোগে ব্রিটিশ সরকার ইরাক, Bars, 


“fh 


+ 


i 


tea 


মিশর, জর্ডান প্রভৃতি aga উপর নিজেদের হনোমত চুক্তি 
চাপাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এই সকল চুক্তির AE কোনটিই 
স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণের সহায়ক হয় নাই । 
কিন্তু চতুর্থ দশক হইতেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে । 
ছি বিশেষত: fasts মহাযুত্ধের পর মধাপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, স্থানীয় 
জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ বিযোধী 
আতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথরতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
-তদমুপাতে সাম্ত্রাজ্যবাদেরও শক্তিহানি ঘটিয়াছে। ইহা! ব্যভীত 
সাম্রাজ্যবাদী গোষীর মধ্যে অস্তর্বিরোধ দেখা দেওয়ায় তাহাতেও 
ওপনিবেশিকবাদের শক্তি দুর্বল হইয়াছে । দ্বিতীর মহাযুদ্ধের ফলে 
ব্রিটেন অর্থ নৈতিক ও সামরিক দিক হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ার, ব্রিটেনের সেই দুর্বলতার সুযোগ 
লইয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর wary স্থানের wa মধ্যপ্রাচ্যেও 
ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদন্দীক্পে দেখা দেয়। ইন্গ-মাঞ্চিন বিরোধিতার 
ফলে কয়েক বৎসর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এক বিশেষ অনিশ্চয় 
অবস্থার সন্মুখীন হয়। 
সাম্প্রতিককালে বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর মধ্য- 
প্রাচ্যের রাজনীতিতে পুনরায় আলোড়ন দেখা দেয়। প্রধানতঃ 
ইঙ্গ-মাকিন জোটের উদ্ধানিতেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিশর, 
সৌদী আরব, সিরিয়া, জর্ডান প্রভৃতি রাজ্য নিতান্ত স্বাভাবিক 
কারণেই এই আক্রমণাত্মক সামরিক চুক্তিতে যোগদানে অন্বীকৃত 
হয়। ফলে চিরাচরিত প্রথা হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী রাধ্রগুলি মধ্য- 
প্রাচ্যেয় স্বাধীন দেশগুলির উপর নানাভাবে চাপ দিতে আরম্ভ কুরে 
UES Stern বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে। আতভাত্তহীণ 
ব্যাপারে এইরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অ্ানেহ জনসাধারণ 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে, জর্ডানের সৈম্কবাহিনীর ব্রিটিশ সৈ্তাধ্যক্ষের 
আদেশে জনসাধারণের উপর গুলি ছোড়া হয়। জর্ডান সরকার 
এমনও অভিযোগ করেন যে, তাহাদের বিরোধিতা সত্বেও ব্রিটিশ 
মালিকানায় পরিচালিত অঙান রেডিও হইতে সান্রাজ্যবাদী প্রচার 
চলিতেছে | | 
| গত ২রা মার্চ জর্ডান গৈন্তবাহিনীন্র ব্রিটিশ অধিনায়ক জন 
AS গ্লাবকে ২০ বৎসর AWS রাজা হুসেন পদচ্যুত করেন। প্লাবের 
সহিত আরও বাহাদের পদচ্যুত করা হয় তাহারা হইতেছে__আরব 
লিজিয়েনের গোয়েন্দা বিতাগের অধ্যক্ষ শুর Ths a হিল এবং 
" গ্রাবের চীফ অব ষ্টাফ ব্রিগেডিয়ার হাটন। ইহা ব্যতীত ব্রিটিশের 
প্রতি সহামুভূতিসম্পন্ন আরব লিজিয়নের তিনজন জর্ডানিরান 
অফিনারকেও ছাটাই করা হয়। . 
ge পদচ্যুতিতে পশ্চিমী মহলে বিশেষ আতঙ্কের 22 
হইয়াছে। প্রায় কুড়ি বৎসর বাবত প্রকৃতপক্ষে গ্রাবই জর্ডানের 
শামক ছিলেন । তাহার এইরূপ আকৃন্মিক per কধা cee 
এ ats করিতে পারেন নাই। 





বিধিধ প্রদ_দাই্রাসের সংগ্রাম: | 


৬৫৭ 

afte জন ata একজন সাধারণ ইংরেজ হিসাবেই জর্ডানে কাজ 

করিতেছ্থিলেন তধাপি তাহার পদ্চ্যতিতে ব্রিটিশ সরকার এতই 

বিচলিত হইয়া! পড়েন যে, প্রধানমন্ত্রী সর এণ্টনী ইডেন তাঁহার 

সৈল্তাধ্যক্ষদের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ate ব্রিটেনে 

প্রত্যাবর্তন করিলে রাণী তাহাকে ব্রিটিশ সাজাজ্যের সেবার জন্য 
কে. সি, বি. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। 


সাইপ্রাসের সংগ্রাম 


সাইপ্রাসের জনসাধারণের স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ সরকার 
কিছুতেই স্বীকার করিয়া! লইতে পারিতেছে না। ওপদিবেশিক 
জনসাধারণের সহিত চিরাচরিত প্রধায় ব্রিটিশ সরকার সাইপ্রাস 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা আর্চবিশপ ম্যাকারির়ূলকে নির্বাসিত 
করিয়াছেন ম্যাকারিয়সের সহিত আরও তিন জন নেতৃ] বহিদ্ধৃত 
হইয়াছেন। রি | 

মাইপ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই Ae বংশোডুত। তবে 
সেখানে তুকা জাতীয় “মধিবাসীও প্রায় এক-চতুৰ্থাংশ । সাই- 
প্রাসের জনগণের প্রধান দাবি-_পূর্ণ স্বাধীনতা ও গ্রীমের সহিত পুন- 
মিলন । চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি অনুমরণ করিয়! 
ব্রিটেন সাইপ্রাসের ae ও Get অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ, 
জীয়াইয়| afl সাইপ্রাসের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দাবাইয়া 
রাধিবার ব্যর্থ চেষ্টা কয়িয়াছে। কিন্ত অনিবার্য ভাবেই স্বাধীনতা- 
আদ্দোলনের গতীর্তা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

নৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াই ব্রিটেন সাইপ্রাস ছাড়িতে ' 
FAS নহে । মধ্যপ্রাচ্যের ANS ব্যবস্থার অন্ততম কেন্দ্র সাই- 
প্রাস। আস্তঞ্ঞাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রত্যক্ষক্ষপে তিনটি শক্তি 
সাইপ্রাস সম্পর্কে আগ্রহাম্বিত। নেই শক্তিগুলি যথাক্রমে জ্িটেন, 
গ্রীস ও gay ৷ গ্রীন ও gay বলক-ন চুক্তির অংশীদার এবং তিনটি 
WIE আক্রমণাত্মক উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার সভ্য! কিন্ত 
তথাপি সাইপ্রামের প্রশ্নে এই ত্রিশক্তির মতৈক্য'নাই। সাইপ্রাস 
জনসাধারণের স্বাধীনতা ও গ্রীসের সহিত পুনমিলনের আন্দোলনের 
প্রতি ada সম্পূর্ণ সহাম্ুভূতি্ীল। তুরক্কের অভিমত হইল 
বে, যেহেতু সাইপ্রাসের সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের নিকট 
হইতেই গাইয়াছিলেন সেই হেতু ব্রিটেন সাইপ্রাস ছাড়িলে স্তায়তঃ 
সাইপ্রাস SUIT হাতেই ফিরাইরা দেওয়া কর্তব্য, এবং সাই- 
প্রাস Te SF দেশ হইতে re মাইল দূরে ও Ay হইতে ৩০০ 
মাইলের উপর তাতে | কলে, ব্রিটেন তুরস্ক ও গ্রীনের মধ্যে মৃত- 
বিরোধের অজুহাত দেখাইয়াছে। 

গ্রীক সরকায় সাইপ্রাসের প্রশ্নটি ছুই বার aba স'ধারণ 
পরিষদে আলোচনার চেষ্টা করেন । আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সের 
নির্বাসন উপলক্ষে গ্রীন পুনরায়ে Ace বর্তমান aie অধি- 
বেশনের থসড়া কাধ্যবিবরণীতে '্লাইপ্রাল প্রশ্নটি পুনঃ সংশোধিত * 


করিবার aE অনুরোধ জানাইয়াছে। oa 





৬৫৮ \ 

আচ্চবিশপ ম্যাকারিয়সের বহিষ্কার উপলক্ষে সাইপ্রাস সম্পর্কে 
এক সম্পাদকীয় আলোচনা Bal নাগপুরের “ছিতবাদ"* লিপিতে- 
ছেন বে, এই ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা ব্রিটেন মহা ভূল কারয়াছে | 
নরমপন্থী সাইপ্রাস নাগরিকগণ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিশেষ 
অসুবিধায় পড়িবেন এবং তদন্থুপাতে চরমপন্থীদের প্রাধান্ত বৃদ্ধি 
পাইবে। তদুপরি ইহ! আরও নিশ্চিত যে, আচ্চবিশপের নির্বাসন 
সকল জাতীয়তাবাদীদিগকে শরক্যবন্ধ BH অনুসরণের সহায়তা 
করিবে। মরক্কো হইতে সুলতান বেন ইউসুফকে নির্ব্বাসিত 
shin ফরাসীরা যে তুল করিয়াছিল, আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সকে 
facing দিয়া ইংরেজরাও এ একই ভূল করিয়াছে বলিয়া 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে | 

সাইপ্রাসের জনমতের farce সাইপ্রাসকে সামরিক ঘাটিতে 
পরিণত করিলে তাহার কতদূর কার্যকারিতা থাকিবে সে সম্পর্কে 
বিটেনও Besa সম্পূর্ণরূপে অনবহিত থাকিতে পারে al) আচ্চ- 
বিশপের নির্বাসনে সেই জনমত আরও বিশেষ ভাবে FE হইয়া 
উঠিয়াছে। “হিতবাদ* লিখিতেছেন, কেরুলমাত্র একটি উপায়েই 
সাইপ্রাস সমস্তার সমাধান হওয়া সম্ভব এবং তাহাতে সম্ভবতঃ 
সামরিক ঘাটিও বজায় রাখা যাইতে পারে। সেই উপায় হইল 
অবিলম্বে সাইপ্রাসের জনসাধারণকে আত্মনিয়ন্্রণের পূর্ণ অধিকার 
“ata করা। 


ইন্দোচীনের পরিস্থিতি 


১৯৫৪ সনের জুলাই সামে অন্থঠিত জেনেভা সম্মেলনে ইন্দো- 
চীনে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সহিত Bare স্থির হয় যে, ১৯৫৬ সনের 
জুলাই মাসে সম ভিয়েৎনামে সাধারণ নির্বাচন অনুঠিত হইবে 
একু নির্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হইবে তাহারই উপর সমগ্র 
ভিয়েৎনামের শাসনভার ও সার্বভৌমন্ত ww হইবে ৷ নির্ব্বাচনের 
সময় পরাস্ত উভয়পক্ষ যাহাতে যুদ্ধবিরতির ehh লব্ঘন না করে 
সেন্ড ভারতের নেতৃত্বে একটি আত্মর্জাতিক যুদ্ধবিরতি তদারক 
কমিশ্নও গঠন ক্রা.হয়। ১৯৫৬ সনের জুলাই মাস আসিতে 


আর 'রৈশী, বিলম্ব নাই । কিন্তু, ভিয়েতনামে র্যা 


কোন লক্ষণই দেখা স্লাইতেছে alt 


ভিয়েখনামের কর্ণধারগণের মনোভাব । বাওদাই-এর অপসারণের 
পর দক্ষিণ ভিয়েতনামের ক্ষমতা এখন ডিয়েম চক্রের হাতে রহি- 
স্বাছে। ডিয়েম সরকার মাকিন প্ররোচনায় ঘোষণা করিয়াছেন 
যে, যেহেতু তাহারা জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষর কারীদের মধ্যে ছিলেন না 
সেই হেতু জেনেভা চুক্তি রার্য্যকরী করিবার কোন প্রকার বাধ্য- 
বাধকতা Here স্বীকার করেন না, উপরস্ত আস্তর্জাতিক যুদ্ধবিরতি 
Saas ,কদিশনের কাজেও ভাহাবা লানারপ বাধাহৃষ্টির প্রয়ামী 
* হইয়াছে । এইরূপ নেতিবাচক ও*বিরোধী নীতির অমুসরণ করিয়া 
১১৫৫ দনেক২০শে জুলাই সায়গনে প্রধানতঃ সরকারী প্ররো- 


প্রবাসী 





a alata পি পপি লাল সপ 


চনাতেই আন্তর্জাতিক কমিশনের উপর এক সুপরিকল্পিত আক্রমণ 
চালানো হয় । 

ডাঃ cel চি মিনের নেতৃত্বে উত্তর ভিয়েতনাম সরকার বারংবার 
সমগ্র ভিয়েনাঙে নির্ব্বাচন অমুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে আলোচনার BD 


দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্ত দক্ষিণ ‘2 


ভিয়েখনাম সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই | এই অবস্থায় কোরিয়। 
ও জাৰ্শ্মানীর মত ভিয়েনোমেরও ঘ্বিধাবিভক্ত হইয়া থাকিবার 
আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। 

ইন্দোচীনের বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া যুক্তভাবে 
সোভিযেট ইউনিয়ন ও ব্রিটেনের নিকট একপত্রে উত্তর ভিয়েৎ- 
নামের প্রধান ও HAVE ফাম ভান CS ইন্দোচীনসংক্রান্ত 
জেনেভা চুক্তি কাধ্যকরী করিবার জন্ত আর একটি নৃতন জেনেভা 
সম্মেলন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত অন্থরোধ জানাইয়াছেন। 


প্রশান্ত মহাসাগরে আণবিক বোমার পরীক্ষা 


মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছে যে, শীঘ্রই প্রশাস্ত মহাসাগতীয় 
অঞ্চলে আণবিক বোমার আর একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো 
হইবে। ইতিপূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক 


আণবিক বোমা বিস্ফোরণের যে পরীক্ষা অনুঠিত হইয়াছিল তাহাতে. 


কয়েকজন জাপানী মংস্তলীবী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবারের 
বিস্ফোরণের wa পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী crew 
প্রশান্ত মহাসাগরে আসম্প মাকিনী পরীক্ষার সংবাদে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় agers বিশেষ উদ্বেগের কৃতি হইয়াছে । রাষ্ট্রসজ্ঘের 
নিকট ভারত সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই উদ্বেগের কথা 
জানাইয়া প্রশাস্ত মহাসাগর অঞ্চলে আপবিক অস্ত্রের পরীক্ষা নিবিদ্ধ 
করিবার oe অনু:্রোধ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । জাপানের 
মৎস্তুদ্জীবী-দজ্ঘয প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট একপত্রে 
এই অস্তরপরীক্ষা বন্ধ করিয়া! দিবার aw আবেদন ভ্রানাইয়াছে। 
আণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, পরীক্ষা ও ব্যবহার নিষেধের aD 
পৃথিবীর জনসাধারণের দাবির প্রতি বৃহৎ শক্তিগুলি জক্ষেপও 
করিতেছে না দেখা বাইতেছে। ইতিপূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর 
অঞ্চলে আপবিক বিস্ফোরণের ফলে জাপানী ধীবরদের প্রাণনাশ ও 


আঘাতের বিরুদ্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জোরালো প্রতিবাদ জানাইর! 
4 নি্বানস্তঠনের পথে সর্ক্ধান অন্তরায় হইতেছে, afer 


ছিলেন। কিন্তু দেই সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ করিয়া পুনরায় নূতন 


ভাবে অন্্র-পরীক্ষার আয়োজন চলিতেছে । এই পরীক্ষা আটলান্টিক 


মহাসাগকেও চলিতে পারিত যদিও তাহা ও সদর্থনযোগ্য হইত না। 
কিন্ত পশ্চিমী রাষ্্রবর্গ কমিউনজমের “বিভীধিকা*্র বিকুত্ধে যে সংগ্রাম 
চালাইতেছ্েন তাহার অষ্তভম মুখ্য উদ্দেশ্য হইল এশিয়ার জাতি- 
গুলির উপর নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব বজায় রাখা । সেই 


. নীতিরই উপর ভিত্তি করিয়া পশ্চিমী শক্তিগুলি আত্মরক্ষার নামে, 


অনিচ্ছুক বাষশুলির উপর তাহাদের ম্বপরিকল্পিত "প্রতিরক্ষা" ব্যবস্থা 
চাপাইবার ae “সিয়াটো”, “মেটো” প্রভৃতি সি করিয়াছে এবং 


এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে ভীত আত্মদমর্পণে বাধ্য করিবার জন প্রশাস্ত 
চপ 


চর 


pd 


চৈত্র 


মহাসাগর অঞ্চলে AAU আপরিক অস্ত্রের নূতন নূতন পরীক্ষা 
চালাইতেছে | 

"_ মরিশাসের নুতন শাসনব্যবস্থা 

ভারত মছানাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আফ্রিকা 
eae সম্িকটবর্তী ষরিশাস দ্বীপের অধিবাসীরা অধিকাংশই ' 
ভারতীয় বংশোস্তব। মরিশাসের ভারতীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই 
wie এবং দিনমজুর বা ক্রেতমজুরের কাজ করিয়া জীবিকা- 
নিৰ্ব্বাহ করে। 

সম্প্রতি মরিশাসের শামনব্যবস্থার কতকগুলি পরিবর্তনের কথা 
ঘোষিত হইয়াছে । ১৩ই মার্চ বিলাতের কমন্স সভায় ব্রিটিশ 
উপনিবেশ সচিব মিঃ এলান লেন্কমবয়েড যে বিবৃতি দেন তাহাতে 
নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির উল্লেখ কর! হয়। 

দ্বীপের আইনসভার সদশ্তসখ্যা ১৯ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৫ 
করা হইবে__তন্সধ্যে বার জনই হইবেন সরকারের মনোনীত | 
আইনসভার এক জন স্পীকারও নিয়োগ কর! হইবে। স্থির 
হইয়াছে যে, ১৯৫৮ সনে সাধারণ নির্বাচন BAGS হইবে এবং 
তাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীই ভোটদানের অধিকার 
২ পাইবেন 

দ্বীপের গবর্ণরের অধীন বে কাৰয্যনির্কাহক পারষদ রহিয়াছে 
তাহার সদন্তসংখ্যা তিনজন বৃদ্ধি করিয়া বারো জন করা হইবে । 
তন্মধ্যে সাত জন হইবেন আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত, ছুই জন 
গবর্ণরের মনোনীত বেসরকাসী সন্ত এবং তিন জন সরকারী সদস্য | 
অবশ কার্ধ্যনির্ববাহক পরিষদের কাজ হইল কেবলমাত্র উপদেশ ও 
পরামর্শ দেওয়া । গবর্ণর ধুশিমত সেই পরামর্শ গ্রহণ করিতেও 
লেনিন 
হাতে সংরক্ষিত থাকিবে | 


ত্রিপুরা রাজ্যের যানবাহন সমস্যা 
কেন্দ্রশাসিত ত্রিপুরা রাল্যের এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
যাইবার একমাজ উপায মোটরযান । কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোটনে 
ভ্রমণ কর! জনসাধারণের পক্ষে বিশেষভাবে বিপজ্জনক হুইয়া 
দীড়াইয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যে মোটর দুর্ঘটনার ক্রমবর্ধমান সংখ্যার 
, দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বাত্রীসাধারপের জীবনের অনিশ্চয়তা 
ধারণা হইবে । সম্প্রতি স্থানীয় “সেবক” পত্রিকায় এক 
“ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই ব্যাপারে বিশেষ উৎকঠা প্রকাশ করা 

| হ্ইয়ান্ধে। * 
“মেবকে"র মতে দুর্ঘটনার কারণ, খারাপ গাড়ী, অযোগ্য ড্রাই- 
ভার এবং খারাপ রাস্তা । এই সকল অবস্থার জন্ত গাড়ীর মালিক 
ও fara সরকার উভয়কেই দায়ী করা যায়। "আমাদের মতে 
ত্রিপুরা মরকারই বিশেষ ভাবে দায়ী । কারণ, তাহারা তাহাদের 
কর্তব্যগালনে মোটেই তৎপয় নহেন, TN অধিকাংশ বিষয়ে কর্তব্য- 
শালচন হয় তাহারা অনমর্থ বা উদাসীন । বে লমর্ লীগ, ট্রাক ৪ 


Fae পরসদ--সরকারী দলিজে জাতি সম্পর্কিত উল্লেখ | 


৬৫৯ 


বাস রাজ্যের জবুস্ঠতম রাস্তা দিয়া চলে, উহাদের অধিকাংশ পারমিট 
পাওয়ার BRATS | বেপরোয়া ভাবে ড্রাইভিং লাইমেলও দেওয়া 


 হইতেছে। দ্রাইভিংয়ের অ আ জানে ন! এমন অসংখ্য ডাইভারকেও 


লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমরা বহু অভিযোগ 
পাইয়াছি ” 

রাস্তা খারাপ বলিয়া অনেক গাড়ীর মালিকই নূতন গাড়ী ক্রয়ে 
তত বেশী উৎসুক নহেন। আবার অনেক মালিকেরই বৃতন গ্লাড়ী 
কিনিবার সঙ্গতি নাই। Racy কেবলমাত্র খারাপ গাড়ীই জন- 
সাধারণের উপর চাপাইয়! দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু খারাপ বলিয়া 
বর্তমান গাড়ীগুলি asa লইলে জনসাধারণের দুর্দশা আরও ঘনী- 
ভূত হইবে এইমাত্র | 

উপযুক্ত রাস্তা নির্শ্মাণের দায়িত্ব সরকারের | সরকার বদি সর্ব্ব- 
প্রকার চেষ্টায় উৎকৃষ্ট পথ নিশ্বাথ কহেন তবে তাহারা sraws অর্থ- 
বান মোটর মালিকদিগকে নৃতন মোটর ক্রয়ের ae চাপি দিতে 
পারিবেন 1 শ্বল্পবিত্ত বা frees মোটর মালিকদিগকে সমবায় 
প্রতিষ্ঠানে সত্ববন্ধ হইবার জন্ত উৎসাহ দিয়া সরকার ওঁ সকল 
প্রতিষ্ঠানের মারফত খণদান করিলে তাহারাও নূতন গাড়ী ক্রয়ে 
সমর্থ হইবেন । ভছৃপরি, সরকারী শর্শ্মচারীবৃন্দ যদি সততার সহিত 
ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া ফেবলমান্র উপযুক্ত গাড়ীগুলিকেই ব্াস্তার 
বাহির হইবার wants দেন তবে ত্রিপুরার এই বিশেষ জরুরি 
যানবাহন-সমন্তার সমাধান হইতে পারে বলিয়া “সেবক” লিখিতে- 
ছেন। 


সরকারী দলিলে জাত সম্পর্কিত উল্লেখ 


পালামেন্টের উভয় কক্ষই সরকারী দলিলপত্র জাতি সম্পর্কিত 
উল্লেখের অবসানকল্লে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে । লোকসভার 
প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন কংগ্রেসদলের Bay. সি, সামন্ত এবং 
রাজ্যসভায় শপি. টি. লিওভা । 

রাজ্যসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শলিওভা বলেন ca, সরকারী দালিল- 
পত্রে জাতি উল্লেখ করিবার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার বিলোপ- 
সাধন করিলে তাহা দেশ হইতে জাত্তিভেদ-প্রথার বিষ দূর করিবার 
পক্ষে মানসিক আবহাওয়া হৃষ্টির সহারক হইবে | রাজ্যসভায় বিতর্ক- 
কালে অধিকাংশ Arse বিলটিকে ভাস্তরিক সমর্থন জানান বলিয়া 
পি-টি-আই'এর সংবাদে প্রকাশ | 

সরকার পক্ষ হইতে আইন বিষনবক মন্ত্রী Bods. ভি পটাসকর 
প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানান । শ্রীপটাসকর বলেন যে, যদিও বিলটি 
অমন্পূর্ণ তথাপি কোন ব্যক্তি দলিলে জাতি উল্লেখ করিতে অসম্মত 
হইলে তাহাকে যাহাতে অসুবিধ! মহা করিতে না হয় Chew 
বিলটিতে ব্যবস্থা করা হইদ্ভাছে। বিলটির ধারা অন্যান্ত আইনে 
সম্প্রসারণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া শ্রীপটাসকর বলেন যে, 
তাহাতে নানাবিধ অস্সবিধা দেখু! দিতে পারে । কান়ণ, সংবিধানে 
ঘয়েকটি জাতিকে বিশেষ নংরক্ষণদানের নীতি Gee হইয়াছে । 


৬৬০ 


লতা 





.  বিলটির বিরোধীদের যুক্তির প্রত্যুত্তরে সন্জীসহোদয় বলেন যে, 
বিলটি গৃহীত হইলে তাহাতে কি wefan দেখ] দিতে পারে তাহা 
তিনি বুঝিতে অক্ষম | 

_ Seite সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ড. পি. ভি, কানে বলেন যে, TE 
মান বিলটির ata “হঠকারী" প্রস্তাব গ্রহণের ফলে কেবল গোল- 
মালেরই সাঠি হইবে । তিনি বলেন যে, বরং ১৯০৮ সনের বেজি- 
aa আইনটি এইভাবে পরিবর্তিত ফর! হউক যেন কেহ জাতির 
উল্লেখে অমম্মত হইলে কেবলমাত্র এ কারণে রেজিষ্ট্রার cafe 
করিতে অস্থীকার ন! করেন। 

বিহারের কংগ্রেদী সদস্য ডঃ পি. সি, মিত্র বলেন যে, বিলটি 
গৃহীত হইলে বিহারে আদিবাসীদের সমস্যা দেখা দিবে |, কারণ, 
ছোটনাগপুরে দুইটি বিভিন্ন আদিবালী সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পত্তি 
হস্তান্তর করার ব্যাপারে নানাৰপ বিধিনিষেধ রহিয়াছে । 

বেকারী সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত বিলগুলির মধ্যে পা্সামেণ্ট 
ষে কয়টি বিল পাস করেন ইহা তাহাদের দ্বিতীয় । প্রথম যে বিলটি 
পাস হয় তাহা ওয়াকৃফ সম্পর্কিত । 

Ha Tas কর্তৃক জাতির উল্লেখসংক্রাস্ত উক্ত বিলটি পাস করা 
সম্পর্কে সমালোচনা করিয়া সান্দ্রাজের ইংরাজী দৈনিক “fey” 
লিখিতেছেন যে, আধুনিক পালমেন্টে বেসরকারী সদস্যদের কোন 
প্রস্তাব পাস হইবার আশা নিতান্তই কম, সেই অবস্থায় যদি কোন 
বেসরকারী বিল ates গৃহীত হয় তাহাতে উল্লসিত হইবারই 
কথা। কিন্তু ষদি দেখা যায় যে, Sat বেদরকারী প্রস্তাব গৃহীত 
হইবার ফলে দেশের সমস্যাবলীর সমাধান ন! "হইয়া উহা বিভিন্ন 

" আইনের প্রয়োগকে ব্যাহত করে তবে চিস্তাখীল ব্যক্তিগণ এইবপ 
প্রস্তাবকে লাভজনক মনে করিবেন ali রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত 
বিলটি এই পর্যায়েই পড়ে । জাতিভেদ প্রধার উচ্ছেদের পথে 
ইহাকে একটি বিশেষ তাৎ্পধ্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলিয়া অনেকে বলিতে- 
ছেন, কিন্তু সরকারী দলিলপত্রে জাতির উল্লেখের সহিত সামাজিক 
ভাবাদর্শের (ideologios) কোনই সম্পর্ক নাই । দলিলে উল্লিখিত 
বিষয়গুলি কোন ব্যক্তির পরিচয় স্থাপনে সাহায্য করে এইমাত্র | 
নধিপত্রে জাতির উল্লেখ না থাকিলে যে সকল 
অস্থবিধা দেখ! দিতে পারে তাহার উল্লেখের পর “হিন্দু” লিখিতে- 
ছেন £ পাল মেণ্টের মূল্যবান সমর এবং অর্থ এই সকল সৌখীন 
আইন প্রণয়নে ব্যয়িত হইতেছে যাহাতে বাস্তবে কাহারও কোন 
উপকার হইবে না। “আদর্শগত ক্ষেত্রে গৌল্জামিল ( ideologi- 
cal window-dressing ) বা ব্যক্তিগত অহমিকার ( indivi- 
dual egoism ) চরিতার্থতা এই দুইয়ের কোনটিই আইন- 
প্রণয়নের বিধিসম্মত উদ্দেশ্য হইতে পারে না I” 

পালামেন্ট কর্তৃক উক্ত বিলটি গ্রহণের: সমালোচনা করিয়া 
বোম্বাইফের সাপ্তাহিক “ইকনমিক উইকলি" লিখিতেছেন- জাতি- 
ভেদ প্রথঃকে স্বীকার করিতে না চাহিলেই উহার উচ্ছেদ হইবে না। 

* অনুষ্নত জাতি ও সম্প্রদায়ের উন্নতির যে-কোন চেষ্টার প্রথম সোপান 


প্রবাসী 


১৩৬২ 


PPP শী পন 


হইল সেই সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিরূপণ করা | 
জাতিদের উন্নতি কামন! করিলে, অমুন্নত জাতিদের পরিচায়ক লেবেল 


- ভুলিয়া লইলে সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাই বেনী হইবে । . সর্দার 


প্যাটেলের নির্দেশে ১৯৫১ সনে লোকগণনার সময় জাতি সম্পর্কিত 
বিবরণী না সংগৃহীত হওয়ার ফলে যে সকল অহথবিধা দেখ! দিয়াছে 
সেই সম্পর্কে সকলেই এখন সচেতন হইয়াছেন | 

“ace জাতিভেদ প্রথা বিলোপের সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া সুন্দর 
সুন্দর প্রস্তাব প্রহণ করা এবং কার্যতঃ নিজ্তি্ থাকা”_কিছুদিন 
পূর্বে দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স অব সোস্তাল ওয়ার্ক ( Indian 
Conference on social work ) সংগঠিত সেমিনারে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে সেমিনারের ডিরেক্টর অধ্যাপক শ্রীনিবাস দায়িত্বশীল afe- 
দের বর্তমান আচরণের বর্ণনা হিসাবে উপরোক্ত away করেন। 
মহীশূরের অবস্থা বিবৃত করিয়া অধ্যাপক শ্রীনিবাস বলেন যে, 
মহীশূরের প্রথম গণতান্ত্রিক-মন্ত্রিমভায় যে কেবল মন্ত্রিব্গই জাতির 
ভিত্তিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, উপরস্ধ প্রত্যেক মন্ত্রী 
নিজস্ব সেক্রেটারী হিসাবেও স্বঙ্গাতীয় লোককেই নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন! এখনও পর্যন্ত সকল সরকারী কার্যে লোক-নিয়োগের 
ব্যাপারেই যে কেবল A নীতি অনুস্থত হইতেছে তাহা নহে, এমন 
কি কলেজ ও Hm ভর্তির ব্যাপারেও জাতিবিচার করা হইতেছে । 


ত্রিবাস্কুর-কোচীনে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ 

এক বৎসর ক্ষমতায় অধিঠিত থাক্বার পর ১১ই মার্চ faze 
কোচীনের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা রাজপ্রমুখের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ 
করেন। মন্ত্রিসভার পদত্যাগের কারণ কংগ্রেসের আত্যস্তরীণ দলা- 
দলি। মুখ্যমন্ত্রী পনমপল্ী গোবিন্দ মেননের সহিত মভানৈক্য 
হওয়ার ফলে ছয় FA কংগ্রেণী সদস্ত বিধানসভার কংগ্রেপী দল হইতে 
পদত্যাগ করায় ১১৭ জনের বিধানসভায় কংপ্রেস দলের _সদস্ত- 
সংখ্যা ৫৫ জনে নামিয়া আসে । Bre কেরালা! প্রদেশ গঠনের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি অর্জনে সরকারের অক্ষমতার নিমিত্ত 
বিরোধী aN AMIN দলত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবৃতি 
দিয়াছেন। বত্রিবাঙ্সুর-কোচীনের যে চারিটি তামিল, ভাষাভাষী 
তালুক রাজ্য-পুনগুঁঠন কমিশনের রিপোর্টে মাদ্রামকে দেওয়া হইয়াছে 
বিরোধী কংগ্রেন সদস্যদের মতে তাহাও কেরালা প্রদেশের 
অস্তভু ক্ত হওয়া উচিত। 
করিয়াছেন | 


সুতরাং AAS 
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তাহা না হওয়াতেই Steal ০৮৮৫ 


ত্রিবাুর-কোচীনের এই সর্বশেষ মন্তরিত্ব-লঙ্কটের আলোচনা 4 


করিয়া “ইকনমিক উইকলি”র এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে ' 


যে, রাজ্যে যেরূপ ঘন ঘন মঞ্্রিমভার পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহাতে 
রাজ্যের রাজনৈতিক জীবনের দুরবস্থারই faery পাওয়া যায়। 
এইরূপ FS মন্ত্র পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ধীরমস্তিক্ধে বিবেচনা 
করিবার সময় আসিকাছে | : 

অর্থ নৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, 


চৈত্র . ‘বিবিধ প্রসঙ্গ-__কাছাড়ের যানবাহন সমস্যা | ৬৯১ 


প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল রাজ্য - হিসাবে ক্রিবান্ুর-কোচীনের 
লোকসংখ্যা বিপজ্জনক গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছে । কোন ate 
নৈতিক দলই এই সমন্তার সম্মুখীন হইতে চেষ্টা করে নাই। 
যাজোর শিল্পায়নের পথে অনেক বাধা । বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠার as 
হিরা ails vail, শিক্ষা বিষয়ে যদিও 

War অক্লান্ত রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর তথাপি শিক্ষাব্যবস্থার 
ব্যাপকতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ । বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কেবলনাত্র 
“হোয়াইটকলার" কাজের উপযুক্ত লোকই তৈয়ার হয়__জনলাধারণ 
জীবনেয় অন্তান্ত ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিবৃত্তি বিকাশের 
কোনই সুযোগ পায় না। “হোয়াইটকলার' কাজের সংখ্যা 
নিতান্তই সীমাবদ্ধ ফলে সকলের মধ্যেই নৈরাশ্ড ও অবিশ্বাসের ভাব 
রহিয়াছে। এই অবস্থায় যুবকদের অধিকাংশই যে নিরাশা বাদী 
এবং কংগ্রেন বিরোধী হইবে তাহাতে বিদ্মযের কিছুই লাই । 

কোন রাজনৈতিক দলেরই জননংখ্য] বৃদ্ধিজনিত সম্ম্তাবলীর 
সমাধান বা শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনা নাই। 

বর্তমান মন্ত্রিত্ব-সক্কটের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে “ইকনমিক 
উইকলি* লিখিতেছেন যে, মন্ত্রিসভার বিরোধী কংগ্রেদী সদস্যদের 
আচরণকে সমর্থন করা দুঃসাধ্য | যদি মন্ত্রীদিগকে প্রত্যেক সদপ্তের 
.. নিকট নিয়োগ, বদলী বা পদোন্সতি সাধনের জন্ত কৈফিয়ত দিতে 
হয় তবে কোন মন্ত্রিদভাই বেশী দিন কাজ চালাইকে পারে না। 
বিরোধী সদস্দের অধিকাংশ অভিযোগই এই ধরনের | রাজ্য- 
পুনর্গঠন ব্যাপারে মৃথ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছে 
কেবলমাত্র তাহাকেই রাজনৈতিক আধ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব খুবই কম। 7 

ত্রিবান্থুর-কোচীনের বর্তমান afee-asd উপলক্ষ্যে যাহারা 
'রাজ্যে প্রেসিডেন্টেক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন, 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধটতে তাহার বিরোধিতা! করিয়া বলা হইয়াছে, 
রাজ্যের শাসনকার্ধ্য wea পরিচালনা করার দায়িত্ব রাজ্যের জন- 
সাধারণের ৷ নয়াদিল্লী হইতে পুনঃ পুনঃ হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্যের 
গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। 

সংস্কৃত কমিশন 

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর পাল সেণ্টারী সেক্রেটারী ড. মনমোহন 
দাস লোকসভায় শীডাভির এক প্রশ্নের উত্তরে ১২ই মার্চ বলেন 
1" ষে, সরকার একটি সংস্কৃত কমিশন গঠন করার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। কমিশন ware কাজের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে বা বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বহিভূর্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কৃত 
শিক্ষাদানের কি ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিবেন | এ 
সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনের উপায় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষাদান মানের সমতা-বিধানের ase সুপারিশ করিবেন | 


স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা ও পরীক্ষার্থী 


" ব্বাকুড়া কেন্দ স্কুল ফাইভাল পযীক্ষার্থীদিগর্কে যে সকল সস্তার 


সম্মুখীন হইতে- হইয়াছিল সেই সম্পর্কে পাক্ষিক “feat” 
পত্রিকায় “Agye” এক আলোচন! করিয়াছেন। 

প্রথমতঃ ছাতদিগের বসিবার স্থান নির্ধারণ ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছিল। 
ast কেন্দ্রে ছাত্রদিগকে এরূপ একটি ঘরে পরীক্ষা দিবার oe 
বসিতে দেওয়া হইয়াছিল যাহার দরজা ও জানালা ছিল না, উপরস্ত 
স্বাতটি ছিল করোগেটের । ফলে দ্াত্রদিগকে গরমে ভয়ানক কষ্ট 
পাইতে হয়। অঙ্ক পরীক্ষার দিন ঝড়ে ধূলা, বালি, সিমেণ্ট উড়িয়া! 
এক অবর্ণনীয় অবস্থার WP হয়। 

“প্রীতম” লিখিতেছেন £ “আমরা যতদূর শুনিয়াছি, বিভিন্ন 
বিভ্ঞালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সহিত এবার কোন পরামর্শ না করিয়া! 
পরীক্ষার্ীদিগের ‘সীটে'র ব্যবস্থা করা হইয়াছে, wae এরূপ 
BRATS ঘরগুলি ব্যবহার করার লোন প্রয়োজন হইত না৷” 

"পরীক্ষার্থীদের সব্‌চেরে বেশী অসুবিধা হইল শহরে থাকিবা 
অসুবিধা | হোটেলগুলিতে অত্যন্ত অন্ুবিধাজলক, পরিবেশে 
ছাত্ররা থাকিতে বাধ্য হয় ৮ স্যানিটেশন ব্যবস্থাও অ-পর্য্যাপ্ত। 
এবার মহকুমা শিক্ষক সমিতি কেন্টুয়াডিহি ও রাজগ্রাম কুলে 
ছুই-তিন শত ছাত্রক্ষে রাধিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই 
ক্কুলগুলি কতকটা দূরে থাকায় বাসের ব্যবস্থা কারতে পারিলে কোন 
অসুবিধা হইত না। কর্তৃপক্ষ বাসের ব্যবস্থার জন্য অন্থরোধ 
করা হয়, কিন্তু তাহারা কোন ব্যবস্থা করেন নাই । ফলে, এই 
ব্যবস্থা বাতিল করিতে হয় । অথচ এই একটু ব্যবস্থা করিয়া 
দিলে ছাত্রদের বহু উপকার হইত 1” 


কাছাড়ের যানবাহন সমস্তা 


কাছাড় অঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অপ্রতুলতা ও মৃল্য- 
বৃদ্ধি এবং তন্জ্রনিত সাধারণের ছুর্গতি সম্পর্কে ১৮ই TEA এক 
সম্পাদকীয় আলোচনায় সাপ্তাহিক ‘যুগশক্তি" লিখিতেছেন, “এই 
পরিস্থিতির অন্থসন্ধান করিয়া জানা গেল বে, একমাত্র পরিবহপ- 
ব্যবস্থার পোলমালের অন্তই বাজারে জিনিস নাই 1 যেখানে সপ্তাহে 
ছুই-তিনটা ডেসপাচ ও সমসংখ্যক HIE প্রায় ৩০1৪০ হাজার মণ 
জিনিস করিমগঞ্জ শুধু হীমারেই আমদানী হইত, সেইস্কলে বর্তমানে 
ছোট ছোট বার্জ বা ভেদেলে দৈনিক মাত্র ৪০০৷৫০০ মণ 
আসিতেছে । ষ্টীদার কোম্পানী জানাইতেছেন যে, একমাত্র 
ভগবানের সাহাব্য ব্যতীত অর্থাৎ নদীতে জল্পবৃদ্ধি না হওয়। পর্য্যন্ত, 
তাহারা কোন অবস্থায়ই বেশী মাল বহন করিতে অক্ষম | রেলের 
অবস্থা না বলাই ভাল।” 

কাছাড়ের পরিবহণ-ব্যবস্থার এই শোচনীয় অবস্থার অপর 
একটি দিকের উল্লেখ করিয়া সম্পাদকীয় আলোচনায় বলা হইয়াছে, 
আসামের সমতলব বৃহৎ ব্যবসাকেন্দ্রগুলি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে 
অবস্থিত থাকায় সারা বৎসরই তাহারা Rater মাল আনয়নের 
সুবিধা পার । উপরস্ত নদীতে একাধিক Paty কোম্প্রুনীর জাহাজ 
থাকায় ব্যবসায়ীরা ভাড়ার প্রীতিবেগিতারও আংশিক সুবিধা পাক! 
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WHA, তাহারা রেলেরও সুবিধা পায়। অপরপক্ষে কাছাড়ে 
কুশিয়ারা নদীতে সারা বৎসর Bre চলে না, এবং বথন Bate 
চলে তখন কেবল একটি Pate *কোম্পানীরই জাহাজ,চলে। এ 
অঞ্চলে রেলের সুবিধাও সীমাবদ্ধ এবং বর্ধাকালে ধ্বস নামিলে 
আসাম হইতে মাল আমদানীও বন্ধ হইয়া বায়। 

সম্প্রতি পাকিস্থানের মধ্য, দিয়া বহু অনিশ্নতা সত্বেও মাল 
আনয়নের ST ব্যবসায়ীরা যে চেষ্টা করিয়াছেন wate উপযুক্ত- 
সংখ্যক গাড়ীর অভাবে ব্যাহত ভইতেছে। গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া 
সমস্ত লাইনে বুকিং agi Bara স্থানাভাবহেতু বর্তমানে সমস্ত 
লবণ গাড়ীতে আনিতে হয়। কিন্তু স্থানীয় ব্যবসারী-সংস্থা হইতে 
Ww লেখ্চাপড়ার পর বে করুখানি গাড়ীর ব্যবস্থা! হইয়াছে তাহা 
জবণের PAB প্রয়োজন মিটাইতেও নিতান্তই অপ্রতুল | 

যানবাহনের অভাবজনিত এইরূপ মূল্যবৃদ্ধি ও ভ্রব্যাদির 
অপ্রতুলতা যে কেবল করিমগণ্জের জনগণের পক্ষেই অসুবিধার কারণ 
হইয়াছে তাহা নয়, যেহেতু করিমগঞ্জ, বাজারের উপর সমস্ত কাছাড় 
জেলা, মিজো জেলা, উত্তর কাছাড় জেলা, অন্তান্ত জেলার অংশ 
বিশেষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এক বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর- 
শীল, তাই করিমগঞ্জে জিনিষের অপ্রতুলতা এই সব স্থানের অধি- 
বাসীদেরও সমূহ অসুবিধার VP করিতেছে | 

উপসংহারে ‘যুগুশক্তি'” লিখিতেছেন, “কাছাড়ের জন্ত আসাম 
গবর্ণমেপ্ট এবং কাছাড়ের জনপ্রতিনিধিগণ যদি বিশেষ কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন না করেন, তবে প্রতি বরই হেমস্তকালে কাছাড়ের এই 
অবস্থা হইবেই ৷ গবৰ্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে 
শুই অভাব দূরীকরণের আপাততঃ কোন পন্থা দেখা যাইতেছে না | 
এই গুরুতর অবস্থার প্রতি আমর! সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অন্ত সকলের 
Ore দৃষ্টি আকধণ করিতেছি ।” 


চাউলের দর বৃদ্ধি 


পশ্চিমবঙ্গের বিভির স্থান হইতেই চাউলের দর বৃদ্ধি সংবাদ 
আসিতেছে । স্বাভাবিক বৎস আহরণের অব্যবহিত পরে 
চাউলের দরের বে নিষ্গ্রতি কিছুদিন দেখা যায় এ বৎসর তাহ! 
দেখা যায় নাই । চাউলের দূর কোথাও কমে নাই বলিলেও চলে | 
চালের দর বৃদ্ধি দেখিয়া ভারত-সরকার বিদেশে চাউল রপ্তানী বন্ধ 
করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি দর কমে নাই । 

মুশিদাবাদ অঞ্চলে চাউলের দর বৃদ্ধি সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে “ভারতী” পত্রিকা লিখিতেছেন যে, হঠাৎ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতে আরম্ভ করায় জনগণ faqs বোধ করিতেছে। রপ্তানী 
বন্ধ করার আদেশের পরও স্থানীয় বাজারে চাউলের মূল্যমানের 
ইতরবিশেষ হয় নাই । “কলিকাতায় বাংলা দেশের তথা ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে চাউল আমদানী হইয়া থাকে। রপ্তানী 
নিবিদ্ধ wagra কলে কলিকাতা! যে পরিমাণে উপকৃত হইবে 
সামাদের এই মনন্থল অঞ্চল সেই দির্ব হইতে প্রত্যাক্ষভাবে বিপেষ 
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প্রবাসী 


১৩৬২ 


উপকৃত হইবে না। এ অঞ্চলে চাউলের দর নামাইতে আর এক 
হিত্রপথে অর্থাৎ পাকিস্থানে চাউল পাচার বন্ধ করিতে হইবে। 
আমরা বিশ্বস্হথত্রে জানিতে পারিয়াছি জঙ্গীপুরের বিস্তীর্ণ সীমান্ত 
অঞ্চল দিয়া বিভিন্ন পথে চাউল পাকিস্থানে sar হইয়া 
বাইতেছে।* ৰ : 
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আসানসোল শহরে জলাভাব 


পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শহরগুলিতেই প্রীত্কালে জ্রদাভাব 
একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। অলাভাবের 
কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ স্থানেই জল- 
সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রাচীন এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা 
পূরণে অসমর্থ । তছ্পরি জলসরবরাহ যন্তরগুলি অত্যধিক পুরাতন 
হওয়ায় প্রার়শঃই সেগুলি বিকল হইয়া পড়ে । মফস্বলের শহরগুলির 
কোন পৌরপ্রতিষ্ঠানের হাতেই নূতন যন্ত্র বাইবার মত প্রয়োজনীয় 
অর্থ নাই । জলাভাবের এই সকল মৌলিক সমন্তাগুলির সমাধান 
করিবার মত ক্ষমতা, বিশেষতঃ আধিক সঙ্গতি, পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির 
হাতে না ধাকার বন্ধ আলোচনা সত্বেও সমস্তাটির সমাধান আর 
হইতে পারিভেছে না। ইহা ব্যতীত পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির ছুনীতিও 
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এই সমস্তাকে আংশিকভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপ টাকা 
পরিস্থিতিতে জনসাধারণের অবস্থা ক্রমশঃই অসহনীয় হইয়া . 


উঠিতেছে। 

আসানসোল শহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং সেই সম্পর্কে 
স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়া 
১৬ই ফাল্গুন স্থানীয় সাপ্তাহিক “বঙ্গবাণী" লিথিতেছেন, “he শেষ 
না হইতেই আসানসোলের কলের জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
সন্মুখে গ্রীঘের FUE এবং আসানমোলের কলের জলের ক্রম- 
বর্ধমান WHS শ্মরণ করিলে মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। মিউনিসি- 
প্যাল কর্তৃপক্ষ YM হইতেই ইহার ব্যবস্থা করিয়া রাখুন, নহিলে 
আসানসোলের গরমে খাইবার জল না পাইয়া লোকে যখন পরি- 
are চীৎকার করিতে থাকিবে তখন অক্ষমতার কৈফিদুত শুনিবার 
মত লোকের মানসিক অবস্থা থাকিবে না i” 

উল্লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আরও বলা-হইন্াঞ্থে যে, আসান- 
সোল মিউনিসিপ্যালিটি সরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত করার ব্যবস্থা 
যখন প্রায় ঠিকঠাক “তখন হঠাৎ পট পরিবর্তন হইয়া গেল এবং - 
কংগ্রেসী দল মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলেন 1” 
ary নান্ববিধ প্রতিশ্রুতি সত্বেও জনসাধারণের অভাব-অভি- 
যোগের কোনন্বপ প্রতীকার হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না । 
ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে একজন একজিকিউটিত 
অফিদারও নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু এ অফিসারের ক্ষমতা কেবল- 
মাত্র কর আদায়ের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকিবে । এইরূপ সীমাবদ্ধ 
ক্ষমতাসম্পন্ন একজিকিউটিভ wien নিয়োগ করিবার যৌক্তিকতা 
মল্পর্কে “বদ বাণী* প্রশ্ন ডুলিয়াছেন। ° 


} 


চৈত্র 
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৬৬৬ 





মেঘনাদ সাহ! - 
বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক এবং সমালসেবী ডক্টর মেঘনাদ সহা 


গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ( শুরা ফাল্গুন ) দিল্লীতে বাযটি বৎসর বয়সে 
পরলোকগমন বহিস্থাছেন ৷ তিনি ence দ্বিতীয় পঞ্বাধিকী 
rn কার্ধো উক্ত আপিসে রওনা হইয়া পধিমধ্যেই অকস্থাৎ 
SIE হইয়া পড়েন এবং হাসপাতালে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই 
তাহার ara ক্রিয়া বন্ধ হয়। তাহার মৃত্যুসংবাদ সর্বত্র 
ছড়াইয়া পড়ে এবং সকলেই শোকে মুহামান হন। তাহার শবদেহ 
এদিনই বিমানযোগে কলিকাতায় আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল | 
মেঘনাদ ঢাক! জেলার একটি অতি দরিদ্র পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন । শৈশবাবধি দারিজ্রোর সঙ্গে যুঝিয়া, নিজ 
কৃতিত্বগুণে বৃত্তি ও সাহাবাদি arn উচ্চতম frais লাভে সমর্থ 
হইরাছিলেন। প্রবেশিক্ষা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা অবধি ভিনি 
ঢাকায় অধ্যয়ন করেন । পরে কলিকাতা প্রেনিডেন্সী কছেজে 
বি-এসসি শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে তিমি যেমন এক দল উত্কৃষ্ট 
ছাত্রকে সতীর্ঘরূপে পান তেমনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বন্থ এবং 
আচার্য্য eee রায়ের মত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষাব্রতীরও 
সংস্পর্শে আসেন. কলিকাতায় অধ্যয়নকালে তিনি বাঘা যতীন 
প্রমুখ তৎকালীন প্রখ্যাত বিপ্লবীদের দ্বায়াও বিশেষ অনুপ্রাণিত হন । 
7 "অতীব কৃতিত্বের সহিত এম-এসদি পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে joes পোষ্টগ্রাজুরেট সায়ান্স বিভাগে সয় 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে অধ্যাপকপদে ব্রতী হন । ফলত 
গুণিতে উচ্চতম শিক্ষালাভ করিলেও, পদার্থবিদ্যাকেই মেঘনাদ প্রিয় 
বিষয়রপে গ্রহণ কয়েন এবং ইহাতে কয়েক বৎসর গবেষণা! পরি- 
চালনার পর তিনি ১৯১৮ সনে ডি-এসদি হন। পর বৎসর তিনি 
॥ প্রেমঠাদ বায়চাদ বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ইহার পর ছুই বংসর 
ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানাগার এবং 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারার সঙ্গে সাক্ষাত্ভাবে পরিচিত হইলেন 1 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ড. সাহা কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়ের 
ary কলেজে পদার্থবিদ্তায় খম়রা অধ্যাপক পদ লাভ করেন। 
এখান হইতে ১৯২৩ সনে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্তালয়ে পদার্থ- 
বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক হইয়া যান। সেখানে একাদিক্রমে পনর 
বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে কার্ধ্য করিয়া, পুনরায় কলিকাতা সান্তা 
চি? পদার্থবিস্তার পালিত-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া আমেন। 
এই পদেও তিনি অনুনে পনর বৎসর কাল নিয়োজিত ছিলেন। 
এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় মহাসমর ঘটে এবং ভারতবর্ষে ও হহ্ি- 
Gore বৈজ্ঞানিক গবেবণায় নুতন নূতন প্রণালী প্রবর্তিত হয়। 
কলিকাতা নামাজ কলেজেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং 
তদানীভ্ন সরকারের আমকুল্যে এই সকল ধার! প্রবর্তনে তগ্রসর 
হন। এখানকার ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিরার ফিজিক' ভ. 
সাহার একটি প্রধান কীর্তি বলা বানু । ডাঃ মহেন্দলাল সরকার 
প্রতিষ্ঠিত ania এসোসিয়েশন বা তারতবধীক্ বিজ্ঞান-দভার 
ফার্যেও তিমি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন এবং ইহার আমূল সংস্কার" 


পি 


Fd 


সাধন করেন। এই সভা বৌবাজরের সন্ধীর্ণ ভবন হইতে কলি- 
কাতার উপকণ্ঠে যুদবপুরে নীত হইয়া, বর্তমানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগে গবেষণার একটি প্রকৃষ্ট পীঠস্থান রূপে গণ্য হইয়াছে। ড. 
সাহার কৃতিত্ব এক্ষেত্রে অপরিসীম । মৃত্যুকালে তিনি বিজ্ঞান-সভার 
‘ডিরেক্টর’ বা অধাক্ষপদে অধিষ্ঠিত forma 

ড* সাহাব গবেষণার waren বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ গণিত- 
শ্যোতিষ-ভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞানে gatas আনয়ন করিয়াছে । তাহার 
"থিওরি অফ entra fefaan” গেলিলিওর patted যন্ত্র আবির 
হইতে গত চারি TS বৎসরের নধে যে দশটি জগছিখ্যাত আবিষ্কার 
সংঘটিত হইয়াছে তাহার ভিতবে একটি বলিয়! বৈজ্ঞানিক মহলে 
পরিকীতিত। আমরা এ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় অন্যত্র একটি বিশ্লেষণ- 
মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলাম । ড. সাহা Se মৌলিক গবেষণার 
ফলে জগতের বিভিন্ন বিজ্ঞান-সভায়ও সম্মানিত সদস্যের পদ্দ লাভ 
করিস্াছিলেন । তিনি ১৯২৭ সনে লগ্ুনের রয়্যাল ধসাসাইটির 
ফেলো বা সদম্তপদে বৃত হন * ফরাসী এপ্রোনমিক্যাল একাডেমি 
এবং বোষ্টনের একাডেমি অফ সায়াদ্নে্-এর সম্মানিত সদন হন । 

ড. সাহা পৰীদ্দপাগারে বিজ্ঞানের নিতানৃতন ager 
করিয়াই নিজ কর্তব্য শেষ করেন নাই, স্বদেশের উন্নতিকল্পে 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কেও তিনি সর্ব! সজাগ ছিলেন । ১৯৩৪ 
সনে বিজ্ঞান-কংগ্রেমের সভাপতির অভিভাষণে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট 
এবং প্রথ্যাত বৈজ্ঞানিকদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আন্তরিক আবেদন 
জানান | তাহার আবেদনের ফলে উহার অব্যবহিত পরে 
'্যাশনাল ইন্ট্রিটিউট অফ সায়ালের' প্রতিঠিত হয়। বন্ধের নদী- 
নিয়ন্ত্রণ সমস্ত! সম্পর্কেও তিনি প্রায় ওঁ সময় হইতে আলোচনা! হুয়া 
করেন। এই সব আলোচনা, এবং ড. সাহা প্রমুখ বৈজ্ঞানিক- 
বৃনের মার্কন যুক্তরাষ্রের টেনেসি ভ্যালী কর্তৃপক্ষের ফমপ্রদ কাধ্য- 
কলাপ পরিদর্শনের ফলে ভারতবর্ষের নদনদী-নিয়ঙ্্রণের এত আয়োজন 
আবগু হইয়াছে। “ATH এণ্ড কাসচার" নামক মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা 
দ্বার! বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক অ'লোচনায়ও তিনি সুযোগ করিয়া 
দেন। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপাঁতি act ড. সাহা 
ইহাকে পুনগঠিত করায় সহায়তা করেন । ভারত-সরকার প্রতিষ্ঠিত 
'ক্যালেগডার রিফম” কমিটি'রও তিনি ছিলেন সভাপতি । তিনি এই 
বিষয়ে বহু পূর্ব হইতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করিয়া 
আমিতেচিলেন। 

বিজ্ঞান afefre সেবাকর্খেও ড. সাহার বিশেষ আগ্রহ ও 
উদ্ভম fens তিনি পাল'মেণ্টের সদস্য রূপে নানা সমাজ-হিতকর 
কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। fan অধিবাসীদের পুনর্ববাসনকল্লে 
ডাহার আস্তরিক প্রয়াস দেশবাসীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 
তাহায় মৃত্যুতে আমরা যুগপৎ একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং 
নিষ্ঠাবান্‌ সমাজসেবী হারাইলাম। 


গণেশ রাহদেব মবলঙ্কর * = 
ভারতরাট্রের লোকসভার 'ম্পীকার' বা সভাপতি,গুণেশ বাসদের, 


মবলঙ্কর দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ( ১৪ই 
WET) আহমদাবাদে OTS বৎসর বয়গে ARETE পতিত 
হইয়াছেন। তিনি আহমদাবাদে ব্যবহারাজীব রূপে জীবন আর্ত 
করেল। কিন্তু সমাজসেবাই তাহার জীবনের মুখ্য আদর্শ ছিল | 
তিনি এ অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তার, শিক্ষালয় স্থাপন, আর্ডসেবা প্রভৃতি 
কার্যে প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করেন । শেষ-জীবনে emt 
বিশ্ববিস্ভালয় প্রতিষ্ঠারও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন | 
১৯১৭ সনে গুজরাট সভার সদস্তরূপে তিনি রাজনীতির প্রত্তাক্ষ 
ATT আসেন। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত স্বাধীনতা আন্দোলন- 
সমূহেও তিনি যোগদান করেন এবং দেশসেবার পুরস্কারন্বপ 
কারাগারেও একাধিক বার প্রেরিত হন। ১৯৩৫ সনে নূতন 
ভারত আইনবলে বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস পক্ষে 
প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে ম্বলঙ্কর বোখাইযষের আইনসভার সদস্য 
হন aR ইহার 'ম্পীকার' বা মভাপতির পদ লাভ করেন। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি কেন্দ্রীয় 'আইন-সভার সদস্ত নির্বাচিত 
হন। পূর্বকৃতিগুণে তিনি কেন্দ্রীয় আদুইন-সভারও 'স্পীকার” 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্বাধীনতা লাভের পরও তিনি এই 
পদে বৃত ছিলেন | ভারতরাষ্ট্রের নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে পালামেন্ট 
গঠিত হইলে, তিনি ইহার প্রথম 'স্পীকার" হইয়াছিলেন। মৃত্যু- 
কালেও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন । মবলক্কর আইন-সভার 
কার্য সুষটুরূপে পরিচালনের জন্ত বরাবর আগ্রহাদ্িত ছিলেন । তিনি 
এই উদ্দেশ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও ware রাষ্ট্রের পালোমেন্টদমূহ পর্যয- 
ধবেক্ষধ করিবার জন্য এসব দেশে গমন করেন । ভারতবর্ষেও বিভিন্ন 
রাজ্যের আইনসভার অধ্যক্ষদের লইয়া সম্মেলন আহ্বান করিতেন 
এবং সর্বত্র সুশৃঙ্ধলভাবে wy পরিচালনের নিমিত্ত উপারাদি 
নির্ধারণে ও অবলম্বনে সকলকে উৎসাহিত করিতেন । তিনি আইন- 
ভার অধ্যক্ষগণ এবং প্রতিনিধিদের সম্মুখে একটি উচ্চ আদর্শ স্থাপনে 


সমৰ্থ হন। 
বিজন্বিহারী মুখোপাধ্যায় 

বিজনবিহান্নী মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা একজন বিখ্যাত 
ব্যবহারশান্ত্রবিদ্‌ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক হায়াইলাস। 
তিনি ১৮৯১ সনে aati জন্মগ্রহণ করেন। নিজ কর্ণপ্রচেষ্টায় 
তিনি সামন্ত ব্যবহারাজীব হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি 
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ফেডারাল কোর্টের এবং 
ভারতীয় গঠনতন্ত্র অস্থায়ী পরে সুপ্রিম কোটের অন্যতম বিচারপতি 
হইয়া দিল্লী গমন seme | তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির 
আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অন্ুস্থতাহেতু তিনি বর্তমান বর্ষের 
জানুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন । তিনি আইনশান্রে 
wifes ছিলেন । তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের 'ঠাকুর আইন 
অধ্যাপক পদে এক সময়ে বৃত হন | “Hindu Law of Reli- 
gious aid Charitable Trust? নামীয় আইন প্রশ্বধানি 
হার প্রগা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । তিনি সংস্কৃত শিক্ষা সাহিত্য 
* প্রচারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সভাপতি রূপে বঙ্গীয় সংস্কৃত 


পরবাসী. 





১৩৬২ 


এসো সিরেশনের বিশেষ সংস্কার নাধন করেন । তিনি কয়েক বংসর 
কলিকাতা সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদেরও সভাপতি ছিলেন। এই 
প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান উন্নতির মধ্যে তাহার মঙ্গল হস্ত লক্ষ্য করি। 

. স্থুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত 





গত ১৩ই মার্চ (২৯শে ফান্তুন) SBN চার্চ কলেজের are 


ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংলা- 
সাহিত্যে প্ৰাক্তন লেক্চারার এবং বাংলা-সাহিত্যের অন্ততম চিন্তা- 
মল গ্রন্থকার ড, সুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ডের আকন্মিঞ প্রাণে আমর! 
মৰ্মাহত হইরাছি। প্রথম জীবনে তিনি বিপ্লবের আদরে Bes 
হন এবং বি-এ পরীক্ষান্তে বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দীর্ঘকাল 
অস্তয়ীপণ-জ্বীবন যাপন করেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ 
আন্দোলনেও তিনি «ery ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। পরে 
তিনি কৃতিত্বের সহিত বাংলা-সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
স্কটিশ চার্চ কলেজে ১৯২৯ সনে অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী হন। সংস্কৃত 
ware বিশ্লেষণমূ্গক “কাব্যলোক' প্রস্থধানি রচনা*করিয়! 
তিনি ১৯৪৭ সনে কলিকাতা বিশ্বব্ভালয় হইতে পিএইচ-ডি ডিগ্রী 
প্রাপ্ত হন। তিনি আরও কয়েকখানি তন্ত্র রচয়িতা, তন্মধ্যে 


‘ara’, ‘রচনানী’, ‘আমাদের পরিচয়’, 'উপনিষদের গল্প' প্রভৃতি . 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি-পরিষদের সঙ্গেও যুক্ত 


ছিলেন। ভারতী শান্্স্থপমূহের আলোচনামূলক তাহার মনোজ্ঞ 
বক্তৃতা আমাদিগকে ye করিত । তাহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন 
যথার্থ শিক্ষাত্রতী, মনীষী ও সাহিতামেবী হারাইল। : 


গ্রাহকদের গতি নিবেদন, 

gia মন ১৩৬২ সালে প্রবাসীব গ্রাহক আছেন আশা করি, 
আগামী ১৩৬৩ লালৈও সাহারা গ্রাহক ধাকিবেন। 

প্রাহকগণ অনুগ্রপূর্বক আগামী বর্ষের বাধিক মূল্য ১২. বারে! 
টাকা মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়া দিবেন। মনি-অর্ডার কুপনে 
তাহাদের স্ব-স্ব গ্রাহক নম্বর উল্লেখ না করিলে টাকা জমার পক্ষে 
অন্ুুবিধা হয় এবং তিনি নুতন বা পুরাতন গ্রাহক ইহা ঠিক করিতে 
না পারায় ভি-পিও চলিয়া যায়।' 

অতএব প্রার্থনা যেন ঠাহারা গ্রাহক নম্বরসহ টাকা পাঠান, 
অন্যথায় পূর্ব গ্রাহক নম্বরে ভিপি যাইতে পারে; তাহা ফেরত 
দিবেন | 

যাহার আগামী ২৬শে চৈত্রের মধ্যে টাকা পাঠাইবেন না 
তাহাদের লামে বৈশাখ সংখ্যা ভি-পিতে পাঠানো হইবে। 

ধাহান্না অতঃপর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাহারা দয়া ফরিয়া 
আমাদিগকে ২০শে চৈত্রের পূর্বেই জানাইয়া দিবেন। 

ভি-পিতে টাকা পাইতে কখনো! কখনো বিলম্ব ঘটে, zeae 
প্রবাসী পাইতে গোলমাল হয়। মনি-অর্ডায়েই টাকা পাঠানে। 
সুবিধাজনক । ,ইতি ও 

গ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্রবাসী-দুম্পাদক 


| 


+ 


4 


পচ জার গদ; 


atte Seagate সরকার 


tort দেশের আদিকবি ভোরোস্মাতির গুণ ব্যাখ্যা করিতে 
গিয়া টাইমস্‌ পত্রিকা একটা চির সত্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন | 
এ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে_-"এই মহাকবি তাহার ভাব ও 
চিন্তাগুলিকে এক অভূতপূর্ব ষাছৃকরী সৌন্দর্যের ভাষা দ্বারা 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার শব্ষচয়ন আমাদের বিশ্লেষণ- 
শক্তিকে পরাস্ত করে। তাহার কবিতাগুলি পড়িয়া সেই 
পুরাতন প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে_-“কবির yee কতটা 
তাহার ভাষার উপর নির্ভর করে? কেন এমন ঘটে যে অতি 
একঘেয়ে মামুলী ere অমর সৌন্দর্যপূর্ণ পদগুলিতে 
দেহবদ্ধ কর! যায়, শুধু যদি অমুক অমুক বাক্যগুলি ব্যবহার 
করি, অথচ সেই সেই শব্দের অন্ত প্রতিশব্দ এখানে বসাইলে 
অর্থ ঠিক থাকিবে বটে কিন্তু কাব্যরপ একেবারে নষ্ট হইয়া 
যাইবে ??* 

AA শ্রেণীর পদ্যের ভাষাকে ‘Music distilled into 
words? বলা হয়; তাহার শব্দগুলি ধ্বনি দিতে থাকে। 
শুনিলে মনে হয় যেন সঙ্গীতেব নির্ধাস বাহির করিয়া তাহাকে 
বাক্যের আকারে ছন্দের শিশির মধ্যে পুরিয়৷ বন্ধ করিয়া রাথা 
হইয়াছে। 

ইংরেজী সাহিত্য হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা 
বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কবি শেলী ইটালী দ্বেশে এক 
পাহাড়ের উপরে বসিযা yea ভিনিস নগর দেখিতেছেন এবং 


তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ' 


Sunr-girt city, thou hast been 
Ocean’s nurseling, then his queen. 


এখানে প্রথম পদটি পদ্যের ভাষা, এই বিশেষণটি afer 

মাত্র nara পাঠক যেন চক্ষে দেখিতে পান দুরদিগন্তে শহরটি 

প্রভাতম্থর্যের কিরণে প্লাবিত | ভিনিস্‌ সমুক্রের জলেব উপরে 

নির্মিত, সুতরাং afe উহাকে sea-girt city বলা! হইত, 
IA বিশেষণটিও সত্য হইত, কিন্তু তাহা গদ্বের ভাষা | 


তেমনি, কবি কীট্‌স্‌ একটি অমামুলী বিশেষণ. ব্যবহার 
afin গগ্ধকে পছ্ে পরিণত করিয়াছেন, যথা ' 





* “How much of the greatness of a poet is due 
to his language? How and why is it that tiresome 
latitudes can be turned into lines of immortal 
eauty just by using certain words and not their 
synonyms 2” , ররর ihe el a 


ও 
f 


Or gazing on the new svoft-fallen mask 

Of snow upon the mountain and the moor. 

এখানে goft-fallan হইল পছ্যের ভাষা, কিন্তু new- 
fallen গদ্যের ভাষা অর্থাৎ মামুল হইত | 


নবীন পেন তাহার “পলাশীর যুদ্ধে” প্রথমে লেখেন ( ২য় 
সৰ্গ, ১১ পুচ্ছ ) $ 
MEE “ey আশা কুহকিনি |... 
দুর্বল মানব-মনোমন্দিৱে তোমায় 
যদি নাস্জিত বিধি, * হায়]... \ 
উন্মাদ শার্দল তহে করিত নিবাস P? 


এই পদগুলি স্কুলপাঠ্য 'কনিতাসংগ্রহে স্থান পাইবার 
পব প্ডিতগণ আপত্তি,তুলিলেন যে শেষ লাইনটি ব্যাক রণ- 
দুষ্ট, তাহাকে সংশোধন কবিয়া লিখিতে হইবে 
“উন্মত্ততা wea করিত নিবাস ৷” 


শুনিরাছি যে শেষের সংস্করণ গুলিতে এই পরিবর্তন ছাপা 
হইয়াছে। কিন্তু নবীনের প্রথম লেখা “উন্মাদ GA” পদ্ধ, 
আর পণ্ডিতদের সংশোধিত “উন্মত্ততা ব্যাপ্রৰপে” cata 
গদ্যের ভাষা, একথা পাঠক একটু ভাবিলেই বৃক্ষিতে 
পারিবেন। ; 


এইরূপ কোনও 
_-এক বৈয়াকবণ 
ধৃপি-বিভূষিত লইয়া চরণ 
কি রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে তাহার স্কন্ধে চাপিয়াছিলেন? 
কবিগুরুর কয়েকটি স্বকৃত “সংশোধন”, আমার বণিত কষ্টি- 
পাথরে ঘষিয়া পরীক্ষা করা যাক 
প্রথম সংস্কবণের পাঠ ৪ 
(১১). নৃপতি বিধ্িসার 
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া *লইল।” 
পাদ-নখ-হৃণ! তার | 


পরের স'স্করণে “লইলা”কে “লইল” করা হইয়াছে। 
(২) সেথা হতে ফিরি গেল চলি “ধীরি” 
বধু অমিতার ঘরে। 
সযুখে রাখিয়া! স্বর্ণমুকুর,--. 
আআকিতেছিল সে ecw figs, 
“সিঁথি লীমার” পরে। 


৬৬৩ প্রবাসী 


পরের সংস্করণে প্ধীরি” হইয়াছে “ধীরে” এবং শেষ 
লাইনটা হইয়াছে__ 


উপরের দৃষ্টাস্তে যে শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথের কলম হইতে 
প্রথম বাহির হয় তাহা ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও হইতে পারে, 
কিন্তু প্রত্যেকটি খাঁটি পদ্ম, আর সংশোধিত শেষ সংস্করণের 


কবি প্রচিলা যতনে” ব্দলাইয়া “চিল যতনে” করেন 
নাই। 

পাষ্ঠক যদি একথা না মানেন; তবে বলি ও & লাইন- 
গুলি দু’তিনবার আবৃত্তি করিবার পর চোখ বু'জিয়া ভাবিতে, 
থাকুন, দেখিবেন কোন্টা পদ্যের ভাষা আর কোনটা 


১৩৬২ 
22885528234 লি 


পরিশিষ্ট 


প্রথম সংস্করণ “কথাস্র, পৃজ্জারিণী কবিতায় কপির দোষে 
সীমস্ত,সীমা-পরে | * ভুল ছাপা হয় | 


জলে অগণ্য Sta | 
পরে তাঁহার উচিত সংশোধন ছাপা হইয়াছে 
তার! অগণ্য জলে। 


hd 


কিন্তু প্রথম সংস্করণ “গান__বরহ্মদদীত" ৩৪. 
ছাপা ও ওঁ স্থানের প্রতিশব্দ ঘোর TET! এই AI ছাপা হইয়াছিল — 


বল দাও, মোরে বল দাও, 
সরল সুপথে ভ্রমিতে, 
“সকল” অপরাধ ক্ষমিতে 
সকল গর্ব দ্ধমিতে | 


এখানে গুদ্ধ পাঠ হইবে “সব” অপরাধ ক্ষমিতে, তাহাতে 
তাহা ময়। পদ্যের পরিচয় ঝংকার ও সুরে, ব্যাকরপণে যতিঃপতন দোষ দূর হয়। এই সংশোধন কেন করা হয় 
নহে। . নাই? 





দুঃখমুক্তির ডাক 


শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
EE ET ENT লক্ষ বুকে সত্য cafes উঠবে জেগে যুিমান 
চিত্তে মোদের বিহ্যৎ আছে ঘীপ্ডিমান, 3 তখখণি যে ঘুচবে সকল Be ভাই, 
চিন্তেরি সেই বিছাতে ভাই বন্ধ হুয়ার ঝনাৎ্ঝান _. ঈশ্বরেরি দীপ্ত তেজে সবাই হলে মুর্তিমান 
খুলব আবার করব জাতির পরিত্রাণ । থাকবে না আর মর্থ্যে কোনই যন্ত্রণাই। 
ঈশ্বরেরি পুত্র হয়ে মোদের যে আজ দুঃখ ঘোর wats sare ভাই হবেন সেদিন হাস্তমুখ 
শির পেতে নিই রুদ্র ইহাই আশীর্বাদ, অমৃতেরি খুলবে আবার মহাদ্বার, 
ছঃখেরি এই অগ্নি মাখি’ করব মোরা রাত্রিভোর বক্ষে বেঁধে সত্যধনে ছুঃখকে আয় দিই চুমুক 
ATCT আনব আবার সুসংবাদ । একটি দিনও চলবে না আর প্রতীক্ষার! '_ 
অগ্নিতে আজ দগ্ধ হয়ে জপব ইহাই মন্ত্র ভাই সত্য লাগি ছুঃখবরণ ককথ নো তা দুঃখ নয় 
| বিশ্বে নবীন জন্ম নেব দুঃখহীন, বক্ষেরি সে লক্ষ সুখের লালকমল, 
নিয়ে থেকে আবার সবার উর্দ্ধে উঠার প্রতীক্ষায় অগ্নিসম ante তোরা gotaat বীরতনয় 
উন্মাদনার ছন্দে বাজাই দীপ্ত বীণ। মৃত্যুজয়ের গান গেয়ে সব CAAA চল্‌ । 
অগ্নিবীণার ছন্দে ইহাই গাইব রে ভাই অগ্নিগান সর্বলোকের অমঙ্গল আজ মোদের হউক শ্বর্গপুর 
ছুঃখজয়ের আমরা সবাই হৃঃখীবীর। = সঙ্গী মোদের অন্ধকারের সন্ধ্যাঘোর, 
মিথ্যা ভাঙার সত্য দিয়ে আনতে হবে পরিত্রাণ সর্পতূষা বাঘছালেরি সঙ্গী মোদের শিবঠাকুর 
| fax বাধায় টলবে না এই উচ্চ শির । আসন্ন ও হু:খেরি ভাই বান্রিভোর। 
বন্ সমান রুদ্র হবে মন্ত্র মোদের সত্যবাক্‌ কালবোশেবী গর্জে উঠুক মত্ত হাওয়ার নৃত্যতাল 
করতে হবে মিধ্যারি সব বিশ্মরণ, বানা বাজাক্‌ ঝঞ্জায় উডুক অয়নিশান, 
সর্ধ্রীপের ধ্বংসে দেব সমাজটাকে থুণিপাক্‌ সর্বজয়ের যোদ্ধারা সব Tee ফাটা মেধছুলাল 
ভাঙতে হবে সর্ধভীতির Heyy | * সর্জনের আনবি রে চল্‌ পরিভ্রাণ। ৮ 


প্রাচীন ভারতে ম।ভিক্ষতী 
ডক্টর শ্ীবিমলাচরণ লাহা 


মাহিম্মতী বা মাহিম্মতীপুর ভারতের একটি প্রাচীন নগর। 
বর্তমান ইন্দোর রাজ্যের প্রাস্তদেশে iets দক্ষিণ তীরে 
STS মান্ধাতা অথবা মহেশ কিংবা মহেশ্বর নগর এবং 
প্রাচীন মাহিম্মতী অভির বলিয়া মনে হয়। কাহারও 
কাহারও মতে মাহিম্মতী ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে প্রায় চাল্লশ 
মাইল দূরে অবস্থিত । মহারাজ সুবন্ধুর বারওয়ানী তাত্্র- 
ফলকে মাহিম্মতীর উল্লেখ আছে। মহেশ্বরপুর ও চেদিগণের 
রাজধানী মাহিম্মতীপুর একই নগর বলিয়া মনে হয়। মহা- 
ভারতে মাহিম্মতী ও অবস্তী দুইটি পৃথক স্থান বলিয়া নিদিষ্ট 
হইয়াছে১। পরবর্তীকালে স্ুপ্রসিদ্ধ পুরাতন মাহিম্মতী 
অবস্তীর অন্তর্গত fer! পতঞ্জলির মহাভাস্বে বৈদর্ভ ও 
কাক্ষীপুরের সহিত মাহিম্ম্তীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 


oa পার্জিটার সাহেবের মতে ওঙ্কার মান্ধাতা হইতে অভিন্ন 


TIS মধ্যপ্রদেশের ate জেলার সংলগ্ন একটি দ্বীপে 
অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন ষে, মাহিত্মতী এবং 
মহীশুর অভিন্ন । তবে সাধারণের মত এই যে, ইন্দোর 
রাজ্যের নিমাদ জেলায় নর্মদার উত্তর তীরে অবস্থিত মহেশ্বর 
নগর মাহিম্বতী নামে পরিচিত। পতগ্রলি বলিয়াছেন, 
মাহিম্মতীতে সূর্যোদয় আর উজ্জয়িনীতে vite হইত। ইহা] 
হইতে মনে হয় যে, এই হুই স্থানের দুরত্ব জনেকথানি। 

মান্ধাতা বিদ্ধ্যের দক্ষিণে নহে, ইহা বিষ্ধ্যপর্বতের মধ্যে 
অবস্থিত। মান্ধাতা একটি দেশের রাজধানী ছিল। এ 
দেশটি fear পর্যতমালার উত্তরে স্থিত মধ্যভারতের 
একাংশ | 


মাহিষ্মত্তী প্রাচীন তিব্বতীয়গণের নিকট ম-হে-লদদন 
নামে পরিচিত ছিল। পরে ইহা গোনর্দ নামে খ্যাত হয়। 
উজ্জয়িনীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা অবস্তীর 


7 দক্ষিণ দিকস্থ নগর এবং এই স্কান হইতেই আর্ধ্যগণ বিন্ধ্য 





১। ততস্তেনৈব সহিতে নম্্দামভিতো! eal | 
বিশ্্ান্বিস্ধ্যা বাবস্তৌ সৈক্তেন মহাতাবুতো ॥ 
fasta সমরে বীরাবাশ্বিনেয়ঃ প্রতাপবান্‌। 
ততো WWE পুরীম্‌ মাহিম্মতীম্‌ বৌ | 
তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধম্‌ নরধভঃ ॥ 
(মহাভারত, সভাপর্ক, ২. ৩১, ১০) ২, ৩১. ২৯) 


পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। 
মাহিম্মতী বাবরির আশ্রম হইতে শ্রাবস্তীর পথে অবস্থিত | 

সাচীর অনুশাসনগুলিতে মাহিম্মতীর উল্লেখ আছে। 
মাহিগ্মতী হইতে TE দর্শক সাচীর et দেখিতে আসিত। 
পরমারদিগের রাজা দেবপালের মান্ধাতা অন্থশাসনু লিপি 
হইতে জানা যায় যে, Hy ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে মাহিম্সতী 
নগরে অবস্থিতিকাঁলে রাজা নর্মদা নদীতে স্নান করিয়া এই 
দানপত্রের ব্যবস্থা করেন। পাঞ্জিটার সাহেব বলিয়াছেন, 
নর্দা-মাহাস্ত্যে মাহিম্মতীর উল্লেখ নাই কারণ তখন মাহিত্মতী 
ধ্বংস Ger পরিণত হইয়াছিল। 

ইন্দুমতীর স্বয়স্বরের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রধান 
দ্বারপালিকা ইন্সুমতীর পাণিপ্রার্থী বিভিন্ন নরপতির পরিচয় 
দিয়া কার্ডবীর্ষের বংশধর অনৃপদেশের রাজা প্রতীপের 
নিকট আসিয়াছিল। দ্বারপালিকা ইন্দুমতীকে বলিয়াছিল 
যে, বিশালবাহু রাজা প্রতীপের প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়া 
মাহিম্মতীর প্রাকারবেষ্টনী রেবা দৃষ্টিগোচর হয়। 

কালিদাসের রঘুবংশে (৬ষ্ঠ af, ৪৩ ale) atts. 
হইয়াছে যে, নর্ঘদ! বা রেবা নদীর তীরে বহু প্রাসাদশোভিত 
atferst একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। 

হরিবংশের৩ মতে নর্মদ! নদী মাহিম্মতীর মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইত। মাহিম্মতী fear ও খাক্ষ পর্বতের মধ্যে 
নৰ্মদা তীরে অবস্থিত ছিল বলিরা মনে হয় এবং বর্তমান 


‘মান্ধাতা প্রদেশ হইতে ইহা অভিন্ন । রামায়ণে ( কিছিন্ধযা- 


কাণ্ডে) বণিত আছে ষে, এই মান্কাতা প্রদেশে মহিষিকা 
নদী প্রবাহিত হইত। পশ্চিম fray পর্বত বা পারিপাক্র 
পর্বতের দক্ষিণে মান্ধাতা অবস্থত far! কিন্তু মহাভারতের 
টিকাকার নীলকণ্ঠের মতে মাহিম্বতী বিদ্ধ্য ও ae পর্বতের 


মধ্যে অর্থাৎ বিন্ধ্যের উত্তরে এবং খক্ষের দক্ষিণে বিদ্যমান 


২। অস্তাঙ্কলক্মীর্ভব দীঘবাপোর্ষা হিত্মতীবপ্রনিতন্বকার্ধীম্‌ | 
প্রাসাদজলৈর্লবেণিরম্যাম্‌ রেবাম্‌ ষদি প্রেক্ষিতুমত্তি কামঃ ॥ 
( ATT, ৬. ৪৩ ) 
৩। মহাম্মজ্বাতবতী __রক্ষবস্তমূপা শ্রিতা । 
মাহিম্মতী নাম পুরী, প্রকাশমুপযাস্তরতি [ 
( হরিবংশ, বিজুর, ৩৮, ১৯ ) " 


৬৬৮ 


্ 





ছিল। ae পর্বতের নাম মধ্য-নর্যদা অঞ্চলের সহিত জড়িত 
ছিল এবং এধানে মাহিস্মতী সর্বশ্রেষ্ঠ নগুর। হরিবংশের 
মতে খক্ষ পর্বত মাহিত্মতীর অধিবাসিগণের আয়ত্তে ছিল | 
কাহারও কাহাবও মতে মাহিগ্নতী মাহিষক দেশের 
রাজধানী । মহাভারতে ( অশ্বমেধপর্ধ ) বণিত মাহিম্মকগণ 
মাহিষক নামে পরিচিত far) হরিবংশ হইতে জান! বায় 
যে, মহিষ মাহিম্মতীর একটি দেশবিশেষ। ফ্লিট সাহেবের 
মতে সিংহলের পালিবংশ সাহিত্যে উক্ত মহ্ষমণ্ডল মহিষ ও 
মাহিম্নতী অভিন্ন। মহাভারত এবং মতস্তপুরাণে বণিত 
মাহিষিক এবং aay তীরস্থ মাহিদ্মতী একই নগব ছিল। 
পাণ্জিটরি ও wb উভয়েই বলেন যে, মান্ধাতা নামে নর্মদার 
একটি দ্বীপে মাহিম্মতী অবস্থিত। তাহারা আরও বলেন 
ষে, মধাপ্রদেশে নিমার জেলার থাণডব তহশীলের মধ্যবর্তী ইহা 
একটি দ্বীপস্থ গ্রাম । 
প্রাচীনকালে নৰ্মদা উপত্যকীয় মাহিন্মতী একটি বিশাল 
রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং কুরুক্ষেত্র HW প1গুবের যুদ্ধ- 
কাল পর্যন্ত ইহা এইরূপ ছিল। 
,. মাহিশ্মতী অবন্তী--ঢক্ষিণাপথ নামে অবস্তী রাজ্যের 
দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ- 
শেখবের কাব্যমীমাংদার মতে দক্ষিণাপথ মাহিম্মতীর দক্ষিণে 
অবস্থিত fan) অর্জুন কার্তবীর্ধের রাজ্য হৈহয় বা অনুপ-. 
দেশের রাজধানী ছিল মাহিম্মতী। পরশুঝ্রম অর্জন কার্ত- 
Dice নিধন করেন। কলচুরীগণের সময়ে ইহা চেদীগণের 
রাজধানী ছিল। 
মাহিম্মতীর প্রতিষ্ঠাতা মান্ধাতুর পুত্র মুচুকুন্দ ইহাকে 
দুর্গ বারা সুরক্ষিত করেন। কথিত আছে, হৈহয় বংশের 
চতুর্থ বংশধর মহিম্মত এই নগরের নির্যাতা। হরিবংশের 
মতে লাহনজের পুত্র মহিত্মত এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 
ALFA হইতে জানা যায় যে, মহিষ এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা | 
যদুবংশের বাজন্তবর্গের দ্বারা মাহিম্মতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
পুরাণ হইতে জানা যায়, মহিম্মান এই নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন | 
বদূবংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, অনুপদেশের রাজধানী ছিল 
মাহিম্মতী। ইহা সুবাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত। মনে হয় 
অনুপগণ নর্শদা তীরস্থ মাহিম্মতীর চতুষ্পার্বস্থ স্থরাষ্ট্রের দক্ষিণে 
বাস করিত। এই areca শিলালিপি হইতে নিদর্শন পাওয়া 
যায়। হরিবংশ হইতে ছান! যায় যে, মাহিম্মতী বাজ্যে 
পুরিকা. নামে একটি নগর ছিল। খুব সম্ভবতঃ পুরিকা 
পৌব্বিকগণের অধীনে ছিল। Co 
Bas হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কণিকগণ নৌকা ও গোষানে 
হাণিজ্যে যাওয়ার কালে মাহিশ্বতীতে বিশ্রাম করিত। 


প্রবাসী 


১৩৬৮২ 





পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) হইতে শ্রাবস্তী যাওয়ার পথে মাহিয্মতী- 
পুর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল বলিয়া বৌদ্বপাহিত্যে বণিত 
আছে। উজ্জয়িনী ও মাহিম্মতী দক্ষিণের উচ্চ রাজপথের 
উপর অবস্থিত ছিল। এই পথ sage হইতে বৈশালী, 
কপিলবাস্ব, শ্রাবন্তী এবং carrey হইয়া প্রতিষ্ঠান 

বিস্তৃত Gq) মাহিম্মতীর মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠান, উজ্জয়িনী, 
বিদ্বিশা প্রভৃতি রাজ্যের মধ্যে গমনাগমনের পথ ছিল। 


দ্বাদশ শতাব্দীর এক অনুশাসনে দেখা যায় ষে, TOA 
দেশের রাজধানী মাহিম্মতী নগরে সর্বশ্রেষ্ঠ কার্পাসজাত ae 
উৎপন্ন হইত। উত্তর মহীশৃর এবং পশ্চিম দৃক্ষিণাপথ কুস্তল 
দেশের Bate! AB সাহেবের মতে মাহিম্মতী বোম্বাই 
বিভাগের দৃক্ষিণাংশের অস্তভু ক্র ছিল। 

যশ মাহিম্মতী পরিদর্শন করেন এবং মাননীয় সম্ভৃত 
এখানে বাস করিতেন। বাণী বসুন্ধরা রাজপুত্র কন্তাসহ 
মাহিম্বতী নগরে গমন করিয়া মিক্রবর্মের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। মোগপরলীপুত্ত তিসূস একদল বোদ্ধ ধর্মপ্রচারককে 


\ 


মৃহ্ষিমণ্ডলে প্রেরুণ করেন । সম্ভবতঃ মহিষমণ্ডল মহিষকদের - 


দেশ, মহিষমন্ত নামে পরিচিত ছিল। নর্শদাতীরস্থ মাহিম্মতী 
মহিষকদিপের রাজধানী রূপে বিদিত ছিল। | 

বুদ্ধের সমসাময়িক ও কোশলরাছ প্রসেনজিতের শিক্ষক 
বাবরির আদেশ ofan তাহার শিষ্ঞপণ সর্বলোকে (সমস্ত 
জগতে ) খ্যাতিলাভ করে। ইহারা ধ্যানরত ও ধীর ছিল 
এবং গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিত। তাহারা 
প্রতিষ্ঠানের পর মাহিশ্নতী পরিদর্শন করে।' ভাণ্ডারকর 
বলেন ca, বাবরিধি শিষ্যগণ মাহিস্মতীর মধ্য দিয়া গমন করে 
অর্থাৎ বিদর্ভদেশের মধ্য দিয়! বিন্ধ্য পর্বতের অপর দিকে 
গিয়াছিল। 

মণ্ডনমিশ্র ধিনি পরে বিশ্বরূপ নামে খ্যাত হন, তিনি 
মাহিম্মতী নগরে বাস করিতেন। মাধবাচার্ষের শঙ্কর দ্িগ 
বিজয়ের মতে এইখানে তিনি শক্ষরাচার্ধের নিকট তর্কে পরা- 
fas x | 


bl 


যখন পরাক্রমশালী বিদেহরাজ রেণুব রাজ্য তাহার ব্রাহ্মণ” - 
পুরোহিত মহাগোবিষ্দ দ্বারা সাতটি সমান ভাগে বিভভ্ত--- 


হইয়াছিল? তখন অবস্তী রাজ্য CMGI অংশগত হয়। ভরত 
বংশের সাত জন সমসাময়িক বাজার মধ্যে বৈশ্বভু (পালি 
ape) ছিল এক ari মাহিম্মতী অবস্তীদিগের নগর 
ছিল। মহাবীর এবং বুদ্ধের সময়ে অবস্তীর রাজা প্রদ্যোতের 
রাজধানী ছিল উজ্জপ্রিনী। ভাগারকর বলিয়াছেন, অবস্তী 
দেশ ছুইটি রাজ্যে বিভক্ত হয়। একটি দক্ষিণাপথের 
অন্তর্গত যাহার রাজধানী ছিল মাহিগ্বত্তী, অপরটি উত্তর 


& 


চৈত্র 


প্রাচীন ভারতে মাহিস্বতী 


৬৬৯ 





~ বাজ্যের অন্তর্গত যাহার রাজধানী ছিল উজ্জঞপ্রিনী। ভাগার- 


~ 


চর 


করের এই মত এখনও পর্যস্ত থণ্ডিত হয় নাই । 


মাহিম্মতীর প্রথম রাজবংশ ছিল হৈহয়। মহাভারতে 
মাহিম্মতী নগবস্থিত হৈহয় রাজ্যের উল্লেখ আছে। অর্থশান্ত্রে 
খিত হৈহয়গণ নর্মদা। অঞ্চলের নাগন্বিগকে পরাজিত 


_ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। হৈহয় এবং তাহাদের বংশধরগণ 


যথা, অবস্তী, cote প্রভৃতি মূলতঃ AWS wings 
ছিল। 

পাণ্ডব যুবরাজ সহদেব রাজ যুখিঠিবের ew দক্ষিণদেশ- 
গুলি ay করিতে গিয়া মাহিক্মতীতে গমন করেন এবং সেখানে 
মীলকে পরাজিত করেন। 


অজুন BS NE হৈহয় রাজবংশের গৌঁরবান্িত নরপতি 
ছিলেন। নল ও UR BME অনূপদেশের রাঞ্জা বলিয়া 
খ্যাত | Aer মোহনা হইতে হিমালয় পর্বস্ত দ্রেশগুলি 
তিনি জয় করেন। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলা- 
লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে অনুপনির্ৎ মাহিত্রতী অঞ্চল ও 
wate দেশের উপর তাহার প্রভুত্ব বিস্তারিত ছিল। asz- 


»্-প্রুবাণের মতে হৈহয়দিগের পাঁচটি শাখা ছিল। যথা 


বিতিহোত্র, cote, অবস্তী, কুঙ্ডিকের বা তুগ্ডিকের এবং 
তালজজব। পাঞ্জিটার সাহেব বলেন যে, বিতিহোত্র, শর্য্যাত, 
ভোজ, অবস্তী এবং তুণ্ডিকের সকলেই তালজজ্ৰ নামে 
পরিচিত এবং পাঁচটি হৈহয় HATS | 


হৈহয়গণ প্ৰাচীন ভারতের একটি ক্ষত্রিয় রাজবংশসভভূত | 
কাশীরাজ প্রতর্দন ইহাদের শক্তি pf করেন। হৈহয় যাব 
নামে পরিচিত। হৈহয় এবং যাদব বলিতে সমগ্র জাতি- 
সঙ্ঘকে বুঝায়। বিতিহোত্রগণ হৈহয়ফিগের একটি শাধা। 
বিতিহোত্র ও wend পশ্চিম মালবের অবস্তীগণের 
সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। হৈহয়, WHE এবং 
বিতিহোক্রগণ aga সম্তানগণের wees ছিল। যদু্র 
বংশধরগণ উত্তরে চাম্বল নদী এবং দক্ষিণে নর্মদার তীরবর্তী 
দেশগুলি অধিকার করিয়াছিল! বায়ু, মৎস্ত এবং ব্ৰহ্মাণ্ড 


পুরাণে বণিত হইয়াছে যে, মহাপন নম্দ হৈহয় এবং অপরাপর 


al afin বংশের নিধন করেন। 


মাহিত্মতী নগরীতে steels রাজ্যে বছ ভার্গব 
ছিল। কাতবীর্ষের মৃত্যুর পর তাহার বনসম্পদ লইয়া 
farcry মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। পাঞ্জিটার সাহেব 
বলেন যে মাহিম্মতীর রাজা যখন শক্তিশালী ছিল, তখন 
নিম্ন নর্ম্মদার উপত্যকা এবং অনূপদেশ তাহাদের হস্তগত 
হয়। কথিত আছে, হৈহয় বংশের রাজা! ভত্রশ্রেণ্যের চতুর্থ 
উত্তরাধিকারী মাহিয্নতীর রাজা waa কাত“বীর্ষ সমগ্র 


পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করেন১। রাজা সগর হৈহয় 
রাজ্য ধ্বংস করেন এবং তাহার রাজধানী মাহিম্মতী নগরকে 
বিধ্বস্ত করেন। ' যখন অর্জন কাতবীর্ধ রাবণকে ধৃত কয়া 
MISTS কারাকুদ্ব করেন, তথন পুলন্ত্যের অনুরোধে 
অহন রাবণকে মুক্তি দেন! wie মাহিত্মতীতে stew 
করিতেন। ইহার বংশধরদ্িগেন উল্লেখ মহাভারতের অন্থু- 
শাসন পর্বে পাওয়া যায়। কাত'বীর্যের পুত্র কর্কোটক নাগ- 
দিগের নিকট হইতে মাহিম্মতী জয় করিয়া লন এবং এই- 
খানে তাহার দুর্গস্বারা সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপিত হয়। 
মাহিম্মতীর রাজা ও মধ্যদেশের অবস্তীগণ কুরুদিগের Tay 
ছিলেম্ব। বিদ্ধ/পর্বত এবং সাগরের মধ্যস্থিত দেশের ate 
প্রথম core মাহিগ্রতীর অধিপতি এই উপাধি জাত করেন, 
কারণ তিনি অর্জন কাত“বীর্ষের বংশসন্ভূত ছিলেন le 





১। কদাচিত তথৈবাস্ত বিনিকরান্তাঃ ger প্রভো | 
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* এই প্রবন্ধ প্রণয়ন কালে যে সকল পুস্তক হইতে আমরা 
সাহায্য পাইয়াছি তাহার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
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৯৮, ২৮. 


পদ্মপুরাণ, আদিকাণ্ড, ৬ অধ্যায়, ৫, ১২, ১৩০-৩২ ; WB 


১ পুরাণ, ৪৩. ১০-৩১ ; ৯৪, ৫-২৬ ; বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ১১.৯. ১৯২ 
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(পাদটীকা ); ব্ৰক্মাণ্ুপুরাণ, ৩, ৬৯, ৩৫-৩৭ ; ভাগবতপুরাণ 
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৭৩, দীপবংস, ৮; সুত্তনিপাত, ১০০৬-১৩ ; সুত্তনিপাত টীকা, 
২. পৃঃ ৫৮৩ ; Pargiter—"Arcient Indian Historical 
Tradition,” পৃঃ ১০২, ১৫৬, ২৫৭, পাদটীকা নং ৬, Pargiter 
মার্কণ্ডেয্ব পুরাণ (অমুবাদ )পৃঃ ৩৩৩ ; “Imperial Gazetteers 
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নং ৩১৩, ৩১৪, ৩১৭ ; 2, ১০৮: ]১, V. Kane “History of 
Dharmasastra’, Vol, IV (1953), 3 994; ৩ 
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“Political History of Ancient India", ef সংক্ষরণ, পৃঃ 
১২২-২৩,১৮৮ ; "Studies in Indian Antiquities”, s>0 
পুঃ ১২৮ ; Rhys Davids, “Buddhist India,” পৃঃ ১০৩ ; 
Rockhill, “Life of the Buddha,” 93a; “Cam- 
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সাধু AZ 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


সাধুদি'ক্লে কাজে লাগাইতে হবে--সাধু কি অসাধু এ মতিগতি ? 
দেশ জাতি নয়_-এতে হতে পারে, জগৎ এবং জীবের ক্ষতি 
করলা-খনিতে জম্মেছে বলে, হীরাকে পুড়িতে পোড়াতে হবে, 
সপ্ত রঙের রঙ্গমঞ্চে গেকয়া কেন বা সরিষা! রবে? 
চন্দনে হবে ইন্ধন হতে__ কর্মক্ষেত্রে স্বদলবলে,__ 
পদকে হতে হবে ফুলকপি_রাঙাপদে থাকা আর কি চলে? 
অক্ষয় বট, বোধিদ্রমের, তকু-দেবতার মূল্য, নাহি, 
ভাবরাজ্যে কি ছায়ালোকে নয়, কাঠ কুটরায় মিশানো চাহি । 
হোমের “হব'র নাহি প্রয়োজন-_হবেনাক' হোম ভবিষ্যতে 
ঘৃত এইবার মলম হইয়া প্রলেপ লাগাক দেহের BB | 

2g 
যারা নিষ্কাম, অঞফলাকাজ্্ষী, যাহারা চাহেনা মোক্ষফলও, 
শুধু জীহরির প্রীতিকামীগণে বাজে কোন কাজেন্লাগাবে বল? 
*সর্ধবারভ্ঞ-্পরিত্যাগীরে কাজ দিতে করে stow মানা 
এ হবে TAR) চালাতে, গকড় পক্ষী টানিয়া জানা | 
দধীচি প্রড়িবে ইস্পাত নাকি ? কপিল তৈয়ারি করিবে বোমা ? 
ভরতকে দিয়ে ভার বহাইলে করিবেন নাক’ হরি ধে ক্ষমা? 
ওরা. RAB, জহন, শৃঙ্গী, দুর্বালা যার অশেষ খ্যাতি, 
ওর! বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অআষ্টাবন্ষ ভূগুর জ্ঞাতি । 
ও সব বামন ভিখারী হউক__-সহসা চাহে যে ত্রিপাদ ভূমি, 
গর্ব খর্ব করাই Si—e'fe'cs তুচ্ছ করোনা তুমি । 

© 

উহারা অকেজ্জো ? কেজেো| তবে কারা ? জাতিকে উদ্ধে তুলে কে রাখে? 
জীবের জন্ত অমৃতভাণ্ড সঞ্চিত করি, কে সবে ডাকে? 
কাজ যাহা, তাহা তারাই তো করে_ যোগ রাখে ভগবানের সাধে, 
তাহারাই শুধু এক করে দেখে জগৎ এবং জগন্নাথে | 
করা জপ, তপ, হোম, আরাধনা--পরমানন্দময়ীরে ডাকা, 
এসৰ FIST কি নয়? যা বিনা জীবন জগৎ কাকা। 
দিবসে রাত্রে হরিনাম করে__নামের লাগিয়া করে না কিছু, 
তাদের প্রভাব বুঝিয়া বুঝিনে_-হয়ে আছি সবে এতই নীচু! 
অকৰ্মণ্য ধন্য তাহারা _পুণ্যের পরিবেশন করে, 
চুম্বক গিরি--লৌহকণিকা পতিতে উঠায়ে বক্ষে ধবে। 


৪ 
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা চেয়ে, তারা আলো দেয় অতন্দ্িত, 
করে অলক্ষ্যে পতনোখ্যান জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত, 
চিদাকাশে তার! WH ছায়াপথ, TS অমৃত যাত্রী লাগি__ 
ভূবন যধন PUVA থাকে, তারাই তখন রহে যে জাগি । 
ভাব গড়িয়াছে, ভাব গড়িতেছে বিপুল প্রেরণা শক্তি ভরা, 
অনাগত এক দিব্য ভুবন, কৰ্ম্ম তাদের তাহাই গড়া । 
মামুযের মাঝে অক্ষয় যাহা, স্যরি করিছে তারা যে Afe— 
chicas কন্ম তাহারা, শিল্পী ভাবুক ভক্ত কবি । 
তারা জীবন্ত তীর্ঘক্ষেত্র, প্রেমে বিরাজিন্ছে সর্কঘটে, 
THB! না হোক তাহারা মরা শষ বটে। 


অপার্ধিকের তারা কারবারী অকধিত বানী তারাই কহে, 
পঞ্চতপার আদেশ পালিতে পঞ্চ ভূতের! দাড়ায়ে বহে । 
কি করিতে পারে রাষট্রসঙ্ঘ, বিশ্ববিজয়ী শিল্পপতি ? 
একটা অমন অকেজো মানুষ ফিরাইয়া দেয় যুগের গতি | 
এটম বোমার চেয়ে বহুঞ্চণে পদবেণু তার শক্তিশালী 
সে কোটি প্রাণীকে corey নয়__দেবত্ব দিতে পারে যে খালি 
সাধুরাই শুধু এ ভূবন নয় পারে ব্রিভুবনে তৃপ্তি দিতে, 
ভূমি জঙ ay অস্তরীক্ষ পুণ্য করিছে অলক্ষিতে । 
তাদের SHA, তাদের সাধন সব আচরণ স্ষ্টিন্কাড়া, 
সব শৃঙ্খল ছিন্ন করেছে__-ডক্কামারা ও শঙ্কাহারা | 

৬ 
সাধুর মধ্যে অসাধুও আছে--আগাছাও আছে শালের কাছে, 
PRCA সাথে কাটা রহে যায়-_-ভম্ম বৈশ্বানরের আচে। 
মন না ASI, বদন রাঙায়ে, অমুরাগে যারা ভবন ছাড়ে, 
তাহারাও দেখি হরি-ককণার আলোকের ফাগ পেতে ষে পারে। 
ওরা; RY মগের বংশ বুঝিতে পারিনে কেন যে আসে, 
সুবাসিত করে দেব্মন্দির, প্রসাদী সে মৃগনাভির বানে। 
সাধুর সত্ঘে সকলেই দাদু, কবীর, কি উপগুপ্ত নহে-_ 
কিন্ত জান কি? কত বামাক্ষেপা তাদের মধ্যে লুকারে রহে ? 
যাহার কান্পাদুকা বহাও TET চেয়ে ATER 
কি বিরাটত্‌ লুকাইয়া থাকে--বোক না, বোঝার চেষ্টা কর । 





b 


|] 


১২ 


 কমলেশের শাস্তিটা কিন্তু চাপাই পড়ে রইল কয়েক দিন। 


ব্রজবাবুই তার ভার নিয়েছেন। ইতিমধ্যে এসে পড়ল 
পুণিমা। পুণিমায় চন্্রবাবুর বাসায় সত্যনারায়ণ সেবা হ’ল। 

সমারোহ করেই সত্যনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন 
BHT! নতুন বাসায় প্রথম একটি সামাজিক আয়োজন। 
একটু ভাল করে না করলে হবে কেন? তীর চেয়েও 
উৎসাহ বেশী সত্যবতীর। তাঁর জীবনে বাসায় বাল করার 
কল্পনা তিনি করেন নি কোনদদিন। ছোট্র পল্লীগ্রামটির 
মধ্যে একঘেয়ে জীবন চলে যাচ্ছিল একটি শীর্ণকায়া নদীর 
মত, তাতে তার আক্ষেপও অব্য ছিল all বাসা যথন হ’ল 
তথন প্রথমটায় শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাসায় 
এসে উৎসাহিত হয়েছেন প্রথম দিন থেকেই। এখানকার 
তিনি যেন সর্ধবময়ী sat । লে কর্তৃত্ব করবার পথ তিনি 
আবিষ্কার করলেন stan পণ্ডিতের দেওয়া পরামর্শের মধ্যে । 
সব মাষ্টারেরা আসবেন, মাষ্টারদের মধ্যে যাঁর! এখানকার 


__ লোক তাদের স্ত্রীরা আসবেন, ছেলের! সব আসবে, তার 


আডিনায় আনন্দ করবে, প্রসাদ নেবে, তাকে মা বুলে ডেকে 
যাবে; প্রণাম সবাই করতে আসবে কিন্তু ব্রাহ্মণ বিছা 
ছেলেদের প্রণাম তিনি নেবেন না, বাকী কারস্থ থেকে সুরু 
করে আর সকলেরই প্রণাম তিনি নেবেন, আশীর্বাদ 
১ করবেন। সেই উৎসাহে চন্দ্রবাবুর আয়োজনের ফর্দ তিনি 
বাড়িয়ে ঘিলেন। মনিমন্ত্রিতের সংখ্যাও বেড়ে বেড়ে শেষ 
ATG দেড় শ’ ছাড়িয়ে গেল। আমের সময় চলে গেছে, 


কীঠালটা তখনও আছে ; চন্দ্রবারর গ্রাম অঞ্চলে কাঠাল বেশ 
ভালই হয়, ভাল থাজা কাঠাল আনালেন, তার সাঙ্গ দুধ 
কলা, মিষ্টি এবং মন্দা গুলে উপাদেয় আটার প্রসাদ তৈরি 
হ’ল। তার সঙ্গে লুচি, সবজির পায়েস, তালের বড়া এবং 
এর উপর একটা করে খাস বালুলাই আর ছানাবড়া | 

বোডিডে ছেলের সংখ্যা আসীর উপর, মাষ্টারমশায়েরা, 
এগার প্রন, এ ছাড়া বিদ্বগ্রামের যে সব ছেলে ইরুলে 
পড়ে, বোডিঙে থাকে না, তারাও তিরিশ পঁয়ত্রিশ aa, 
গ্রামের কয়েকজন ভদ্রন্দোককেও বলা হয়েছিল | 


বামজয় স্ত্রী এবং কন্তাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছেন। বাম* 
জয়ের স্ত্রী এবং কন্তা সত্যবতঁর পরিচিত। পাশাপাশি 
গ্রামের লোক, এবং চন্ত্রভূষণ ও রানজয় বাল্যবন্ধু । তবে 


রামজয় অনেককাল আগে থেকেই বিব্বগ্রামে বাসা করে 
বয়েছেন। ব্রাঙ্গণ-পগ্ডিত মানুষ, বোডিডের এই জগন্নাথ- 
ক্ষেত্রে আহার তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, নিজেই বা হাত 
পুড়িয়ে ate করে খাবেন কত ৫ বামজয় বরাবরই বলেন--. 
ahi খান চিনি তার চিনি যোগান চিন্তামণি। ওই 
চিন্তামণিই তার ব্যবস্থা করেছিলেন, চৈতন্তবাবু তাকে বাসা 
দিয়েছিলেন গ্রামের নধ্যে | তর বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে নিত্যই 
যে রামজয়কে তার গৃহিণীর প্রয়োজন । রামজয়ের at 
বিনবগ্রামের ভত্্রপমাঙ্জে খুবই পবিচিত, বলতে গেলে ওঁদেরুই 
একজন হয়ে গেছেন; মেয়ে বীণা বিশ্বগ্রামের পাড়াবেড়ানো। 
মেয়েদের সর্দাবনী । আট দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত লোকে 
বলত পণ্ডিতমশায়ের মেয়েটা বজ্জালের একশেষ। কেউ 


৬৭২ 


কেউ বলত-_গেছো! মেয়ে । বীণা সত্যই গাছে চড়ে পেয়ারা 
আম জাম খেয়ে বেড়াত সে সময়। এখন অবশ্ত বীণা বড় 
হয়েছে । শুধু বড়ই নয়, এরই মধ্যে ওর» জীবনের চার 
OS শেষ হয়ে এক অতি সুদীর্ঘ শেষ অক্ষটির, ষবনিকা সদ 
উত্তোলিত হয়েছে৷ aren বীণার বিয়ে দিয়েছিলেন বার 
বছর বয়সে ।.. গুনের বছরে একটি সস্তান্‌ গর্ভে নিয়ে বীণা 
বিধবা হয়ে বীজের বাড়ী " ফিরে, এসেছে। “ বীণার বয়স 
এখন মাত্র ABT, 


সত্যনারায়ণ পৃজ্জার আসরে বীণাই সত্যবতীর প্রতিনিধির 
কাজ করলে । সত্যবতীব্র উৎসাহ অনেক--এই ছেলেদের 
এবং মাষ্টারদের সামনে বের হবেন, নিজে প্রপাদ বিতরণ 
করবেন,কথা বলবেন, কিন্তু কাজের বেল! এতকালের অন্যাস- 
করা দীর্ঘ অবগ্ুঠনথানি খাটো করতে পারলেন না, চাপা 
গলার SPR এতটুকু উঁচুতে তুলে স্পষ্ট করতে পারলেন 
না। প্রথমটায় চেষ্টা করলেন; বামজয় যখন শালগ্রাম শিলা 
নিয়ে এলেন তখন আনন পাতা, গঙ্গাজল ছিটানো থেকে 
উচ্চ কণ্ঠে বঙ্গবাল! এবং কেষ্টকে কয়েকটি! বরাতও করে- 
ছিলেন৷ রামন্রয়কে পিছনে রেখে তীর স্ত্রী হরিমতীকে এবং 
বীণাকে দার অভ্যর্থনা জানিয়ে বেশ সরস কৌতুকও ক করে- 
ছিলেন কয়েকটা । বলেছিলেন 

-ধন্তি বাবা। খুব যা হোক | বামুনের মেয়ে বামুনের 
গিন্নী কিনা, বিনা নেমস্তপ্নে আসতে পারলে না। ভাগ্যে 
সত্যিনারাণ সেবা করালাম-_তাই ত এলে | 

বীণা বাপের দিকে আউল দেখিয়ে বলেছিল-_বাবাকে 
ব্ল খুড়ীমা। আমি সেই প্রথম দিনই আসতে চেয়েছিলাম | 
তা বাবা বলেছিল-_-আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব কাল। 
নিত্যি কালের মরণ নাই, বাবার সে কাল আর হ'ল না। 
বেলগায়ে আমার সঙ্গে আবার লোক লাগে! মা বলে-- 
লাগে। মেয়েরা নাকি অবলা অসহায় ; কেউ কোন কথা 
বললে মরে যাবি। হপ্সিবোল, হরিবোল | বীণা অবলা, 
বীণা অলহায়। আমাকে কথা বলবে লোকে ? খপ করে 
চুলের মুঠো ধরে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে চড় লাগিয়ে দোব না? 
কিন্তু কি করব, বাবার কথা ত অমান্তি করতে পারি না! 

ঠিক এই সময়েই এসে ঢুকলেন HATTA সঙ্গে ব্রবাবু, 
মাধনবাবু আর কে্টবাবু। ব্রঞ্জবাবুই ভারী গলায় বললেন 
কি? কতদুর কি হ’ল পণ্ডিতমশায় ? সওদাপরী নৌকো ভাসিয়ে 
দিন শীগগির করে। সফর সেরে সত্যনারায়ণ প্রভুর মহিমা 
প্রকট হতে হতে তালের বড়াগুলি জুড়িয়ে Shel হয়ে াবে। 

মাধনবাবু সায় দিলেন-হ্য ; গন্ধ যা ছুটেছে! 

বারে aor বচ তাহ । চমৎকার গন্ধটা 
ওই তেলেঁর। 


Mam 


NO A ON সলা Nt পাপা create, 


১৩৬২ 








এরই মধ্যে সত্যবতীর সব সাহস, সব ARH ভেসে গেল। 
ওরা ঘরে ঢুকতেই বোমটাটা খানিকট! বাড়িয়েছিলেন__ 
তার পর আবার খানিকটা আবার খানিকটা করে ঘোমটাটাকে 
পুরো এক হাত করে টেনে fey fay করে বীণাকে 
বললেন_-বল পুজোর জন্তে তাড়া দিতে হবে নাঃ 


যথাসময়ে হবে। সুস্থির হয়ে বসতে বল। ভোগের Oe 


বড়া তুলে রেখে--ওদের ওম্যে ভেজে দিচ্ছে। 

বলেই গিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং সমস্ত কাঞ্জ চুকে না- 
যাওয়া পর্যন্ত আর বাইরে বের হলেন না। গ্রামের বাসিন্দা 
কয়েক aH মহিলা এসেছিলেন--তীদের সঙ্গেই পৃঙ্চার 
আটনের সামনে গলায় আচল জড়িয়ে হাত জোড় করে বসে 
রইলেন। যা করবার--সে সবই করলে বীণা আর 
বঙ্গবালা | tora সঙ্গে বোডিডের ঠাকুর আর জনকয়েক 
ছেলে। 


সত্যনারায়ণ Yai এবং পাচালীপাঠ প্রায় শেষ হয়েছে - 


এমন সময় কেষ্ট একখানা চিঠি এনে চন্দ্রবাবুর হাতে দিলে | 
চিঠিখানা পড়ে চন্দ্রবাব একটা দীর্ধনিঃশ্বাস ফেললেন) 
তার পর চিঠিখানা ব্রজবাব্ুর হাতে দিয়ে বললেন__পড়ুন। 


মৌলভী জিয়াউদ্দিনের চিঠি। জিয়াউদ্দিন সাহস 


লিখেছেন--বোডিঙের ছাত্রদের অর্থাৎ মুসলমান বোডিডের ' 


ছাত্রদের মধ্যে সন্ধ্যা থেকেই একটা ফিসফিসামি সুরু 
হয়েছে। তার চু’এক টুকরো তার কানে এসেছে। হিন্দু 
হেডমাষ্টারের বাড়ীতে সত্যন।রায়ণের পুজা-সেবায় গিয়ে 
সিশ্নী প্রসাদ খেলে তার! মৌলতীকে নিয়ে একট! গণ্ডগোল 
পাকাবে বলে THRE SAE! সুতরাং অনেক চিন্তা-ভাবনা 
করেই তিনি না-আসাই স্থির করেছেন। এর অন্ত চন্ত্রভাই 
যেন কিছু মনে না করে। তবে কাল টিফিনের সময় তিনি 
চম্রতাইয়ের বাসায় নিশ্চর আসবেন এবং তালের বড়া ও 
মিষ্টান্ন সহযোগে টিফিন করবেন। 


সমস্ত চুকে গেলে SHAY হেসে সত্যবতীকে বললেন 
চমৎকার হ'ল। 59385055508 নি। 
তালের বড়া ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে। 
সত্যবতী মুখ টিপে হেসে বললেন__হুবে না? কেষ্টকে 
পাঠিয়ে তেলিবাড়ী থেকে তিল গিড়িয়ে এনেছি। 
তিলের তেল? | 
—e । তালের পাশে তিলের চারা 
ভাত্র মাসে চড়বে কড়া 
তিলের তেলে তালে বড়া 
* মজবে থেয়ে BTS ছোড়া 
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NN Nt পালা লালা 


এত তালের বড়া Stel হবে, ঘি অনেক লাগবে, মনে 
মনে ভাবছিলাম । হঠাৎ ঠাকুমায়ের বাসরঘরের ছড়াটা মনে 
পড়ে গেল৷ বাড়ী থেকে আসবার সময় আধ মণ তিল এনে- 
ছিলাম। বর্ষার সময়_-কে জানে--তরকারিপাতির অভাব- 
Baty পড়ে । তিলটা পড়েই ছিল। কেষ্টকে পাঠিয়ে দিলাম 

দিয়ে, বললাম দাড়িয়ে থেকে ঘানি পিড়িয়ে আনতে । 
সেই তেল। ফাস্টেণ কেলাস হবে না? 

চন্দ্রধাবু হাসতে লাগলেন মৃদু মৃদু | 

সত্যবতী বললেন--একটু ভাল করেই হাস বাপু। কি 
রকম মানুষ তুম, চব্বিশ ঘণ্টাই গন্ভীর | 

কথাটা সত্যবতী মিথ্যে বলেন fil aM থেকে 
হেডমাষ্টারি করে চন্দ্রবাবু সশব্দে হাসতেই যেন ভুলে গেছেন। 
দাড়িতে হাত দিলেন চন্দ্রববু। দাঁড়ি রেখেছেনও এই হেড- 
মাষ্টারী করবার অন্ত ৷ শীর্ণ দীর্ঘকায় ah wed বয়সে 
যতবার নিজেক্স প্রতিবিষ্ব দেখতেন ততবারই ভাবতেন-_-বড় 
হাল্কা দ্বেখাচ্ছে। দাড়ির ওজন বাটখাবায় ধরা পড়ে না 
কিন্তু আয়নায় ধরা পড়েছিল তার কাছে। ভেবে চিন্তে দাড়ি 
রেখেছিলেন । * 


_ * ACHR সত্যবতীর পিঠে হাতথানি রেখে চন্দ্রবাবু সমাদর 


” দ্রানিয়ে বললেন --কথাটা মিথ্যে বল নি তুমি; সত্য সত্যই 


a 


হাপতে যেন ভুলেই গিয়েছি | 

বঙ্গবালা অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে । মেয়েটা আজ 
খুব খেটেছে। চন্দ্রবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন-_ 
আমি ভাবতাম ay strech খুব পোক্ত হবে না। যে 
তোমার আদর | কিন্তু বসু ত খুব কাজ করতে পারে! 
চরকির মত ঘুরল সারা সন্ধ্েটা। 

-_খেটেছে পণ্ডিত বটঠাকুরের মেয়ে বীণা । খুব কাদের 

মেয়ে। কি বঙ্দোবস্ত! অনেক জিনিষ বেচেছে। তো 
করলে কি জান? বড় ডালায় ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে 
বেধে গেল, বলে গেল--কাল সকালে এসে ভ্রনকয়েক 
ছেলেকে দিয়ে বাড়ী বাড়ী পেসাদ পাঠিয়ে দোব। তা গিষ্বী- 
মায়ের বাড়ী পাঠাব কিনা বল ত? ঠিক হবে? 
_ fanaa বাড়ী? দাড়িতে হাত বুলিয়ে ভেবে 
নিয়ে চন্ত্রবাবু বললেন--তা ক্ষতি কি? তবে বাসি লুচি 
মিষ্টি না পাঠিয়ে কিছু কাচা মিষ্টি কিছু গোটা ফল পাঠিয়ে 
দিও বরং। 

বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বীণা নিজেই নিয়ে যাবে বলেছে | 

-সেই ভাল। 

-_বীণাকে নাকি গিশ্নীমা খুব ভালবাসেন | 

Sl বাসেন। হাসলেন চন্দ্রবাবু। হেসেই কথার 
জয় টেনে বললেন-_-ছলেবেলায় বীণা গির্লীমায়ের সঙ্গে 


গুরুদক্ষিণ। 


৬৭ও 


Ne At Ne পা 


তুমুল ঝগড়া SIS | AGT এখানে যখন এল, অনেক বলে 
কয়ে আমিই আনলাম, টোলের চাকরি Sarma চাকরি 
ওদের বাড়ীর Petes fee করবে, ও'রা ও'দের 
ঠাকুরবাড়ীর কাছাকাছি ওদের বাসা দিলেন, বাড়ীটার উঠানে 
একটা ভাল কলমের আমগাছ ছিল। গাছটি খোদ কর্তার 
হাতের লাগানো । আমের সমজ fata নিজে দেখতে 
যেতেন। face দাড়িয়ে আম পাড়াতেন। বীণা তখন 
ছেলেমান্থুষ, পাচ সাত বছরের নেয়ে। সে একটা লাঠি হাতে 
নিয়ে দীড়াত; যুক্তি হ’ল, আমবা এ বাড়ীতে আছি বাড়ী 
আমাদের, গাছ বাড়ীতে আছে আমরা ছল দি,গাছ আমাদের 
আমও আমাদের । কিছুতেই দোব না। মাথা *ফাটিয়ে 
দোব। শিশ্লীমা ষেগিক্লীমা তিন পথ’ মেরে গিয়েছিলেন, 
রামজ্রয় বাড়ী ছিল না, রামজয়ের স্ত্রী ভালমানুষ লোক, তার 
উপর গিশ্নীমায়ের সামনেও ঘোমটা দিয়ে থাকত তঞ্চন, কথা 
কইত না,সে বেচারা ভরে লজ্জার থেমে সারা । গিশ্সীমা 
অবাক | ও বাবা, পণ্ডিতের এ মেয়ে ce হাইকে্টের 
ব্যারিষ্টার! সওয়াল" করে দেখ! শুধু ব্যারিষ্টার নয় ভার 
উপরে গোরা পণ্টন। লাঠি হাতে লড়াই করবে। তুই ত খুব 
পণ্ডিতের মেয়ে দেখি। 

বীণা বলেছিল-_ও তুমি ত খুব বড়লোক-_খুব গিষ্নীমা 
দেখি! জোর করে আমাদের আমখুলো পেড়ে নেবে। 
আর পণ্ডিতের মেয়ে বলে আমি চুপ করে দীড়িয়ে দ্রেথব। 
শেষ পর্য্যন্ত fata ফিরে গেশেল | রামজয়ের স্ত্রী মেয়েকে" 
খুব তিরস্কার, শেষ প্রহার। রামজর বাড়ী ফিরে সমস্ত শুনে 
মহাবিব্রত। বীণাকে ঘুম পাড়িয়ে আম পেড়ে গিল্লীমায়ের 
বাড়ী দিয়ে আসে । faa একধামা আম দিয়েছিলেন | 
বীণা ঘুম থেকে উঠে গাছে আম না-দেখে কাউকে কিছু না" 
বলে গিশ্নীম।”র বাড়ীতে গিয়ে vies) বলে-তুমি আমার 
আম পাড়িয়ে এনেছ। ঘর খাঁনাতন্রাস করব আমি। সে 
এক মহাকাণ্ড । শেষ ihe কন্তার কানে উঠল। কত্তা 
বললেন-_গাছ তোমারই VAT তুমি যতদ্দিন বাড়ীতে 
থাকবে ততদিন তোমার গিশ্রীমা ওর নাম দিয়েছিলেন 
পণ্ডিতের সেপাই। বলতেন---শাশুড়ীর নাক কাটবি YE! 
বীণা বলত--তা কাটব কেন" আমার শাশুড়ীর নাক 
কেন কাটৰ আমি ? তোমার শাগুড়ীর নাক কাটব। গিশ্লীমা 
মধ্যে মধ্যে বামজয়ের বাড়ী যেতেন--বীণার সঙ্গে ঝগড়া 
করতে । বলতেন-_কৈ পণ্ডিতের সেপাই কৈ? তোর 
সঙ্গে ঝগড়া করতে aT! Cs একটু ঝগড়া কর দেখি। 
বীণা বলত--কিছু ক্ষতি কর তবে ত ঝগড়া করব। শুধু 
কি ঝগড়া হয়! বলেই বলত ভুমি ভারি কুঁদুলী/ কৌদল 
ছাড়া থাকতে পার না: বাঁড়ী বয়ে আমার জিত 


৬৭৪ 





করতে এসেছ। বাড়ী যাও। নইলে গরমের সময় সাত 
কুঁছুলীর নাম করবার সময় তোমার নামটি প্রথম করব আর 
বলব-_সাত কুঁহুলীর মাথ! খেয়ে বাতাস দরে ফুরফুরিয়ে? | 
বড়নোক বলে খাতির করব না। হ্যা। | 

আজকের এই সামাঙ্দিক অনুষ্ঠানটির সার্থকতা যে আনন্দ 
এবং উল্লাল তাদের নতুন সংসারে সঞ্চারিত করেছে, তাই 
উপলক্ষ করে চন্দ্রবাবুর জীবনে সরসতার ছোয়াচ লেগেছে। 
অনেককাল চন্দ্রবাবু এমন ভাবে সত্যবতীর সঙ্গে কথাবার্তা 
বলেন নি। সত্যবতীও এমন ভাবে অনেক কাল মুখর হয়ে 
উঠবার অবকাশ পান নি। 

চন্্রবাবু আবার বললেন--গিন্নলীমায়ের বাড়ী পাঠাবার 
লময় বুকে যেন একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ো | 

--তার্দেব। কিন্ত 

কিন্ত আবার কি? 

সাজানো ত শুধু হয় না।” ওর আছে কি, কি দিয়ে 
লাজাব? 

-এই দেখ। সে সাজানো আমি বলি নি। বেশ 
একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিও-_একখানা ফরসা 
শাড়ী-টাড়ী পরিও। এই আর কি। 

- শাড়ী! শাড়ীই কি একখানা ভাল আছে নাকি? 

তামার একখানা! কালাপাড় ফরাসডাঙ্গ শাড়ী পরিয়ে 
fre! বহুত তোমার মত বেঁটেথাটো য়, এরই মধ্যে 
"তোমার মাথার সমান সমান হয়েছে । দ্দিব্যি হবে তোমার 
শাড়ী। 

হ্যা তা হবে| তবে অন্ত দিকেও যে নোটিশ দিয়েছে | 
বিয়ের ভাবনা ভাব | 

বিয়ের? yaya! এর মধ্যে বিয়ে কি? 

নিজেই ত বললে-_মাথায় আমার সমান হয়েছে। 


- তাতে কি হয়েছে? বিয়ের বয়ন হোক তার পর। 
তা ছাড়া 

কি? তাছাড়া আবার কি? 

- আমার ইচ্ছে আছে ওকে লেখাপড়া শেখাব। 

--লেখাপড়! শেখাবে? মানে পাস করাবে? বি-এ, 
এম-এ ? 

_ক্ষতি কি? সেঘদ্ি পারে তবে ত সে আমার ভাগ্য 
বলে মানব। 

-না বাপু । সে ভাল নয়। মেয়েছেলে_-সময়ে বিয়ে 
হবে, শ্বশুরবাড়ী যাবে, AFH করবে, ছেলেপুলে হবে। 
বামের মন্ত খ্বামী, লক্ষণের AS দেওর, কৌশল্যার মত 
শাশুড়ী হবে_-সীতার মত সতী হবে। এই তজানি। 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





সীতা যদি বি-এ, এম-এ পাস করত তবে হ’ত বামায়ণ ? না 
না, ও সব বুদ্ধি ভাল নয়। 

কি বলবেন চন্দ্রবাবু ? সত্যবতীকে একথা বোঝানো 
সোজা নয় সে তিনি জানেন। সত্যবতীকে পড়াতে কি তিনি 
কম চেষ্টা করেছেন? কিন্তু হয় নি! aay তার কারণ 
আছে। সত্যবতীর সঙ্গে সপ্তাহে দেখা হ'ত-__শনিবারের 
রাত্রি, বারো ঘণ্টা, রবিবার দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা মোট 
ছত্রিশ ঘণ্টা, দেড় fea! মাসে wha মাত্র । এর মধ্যেও 
vas জমিজমা চাষবাস দেখতে হ'ত, গ্রামের এবং 


- পার্খববস্তা অঞ্চলের ভল্রজনদের সঙ্গে দেখাশুন! করতে হ'ত , 


তার মধ্যে আর সত্যবতীকে পড়ান সম্ভবপর হয় নি। 
RH এই নবকলেবর, ASA ব্যবস্থা Dewy আগে পর্য্যত্ত 
বঙ্গবালা সম্পর্কেও এমন চিন্তা করতে পারেন নি। ওথান- 
কার পাঠশালায় বঙুকে পড়তে দিয়েছিলেন; ইস্কুলের এই 
নতুন ব্যবস্থায় বোডিডের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসেবে এই 
কোয়ার্টারে বানা না করতে হলে ওখানেই বন্ধুর পড়া শেষ 
করতে হ'ত। কোথাও কোন বোডিঙে রেখে মেয়েকে 
পড়াবার কল্পনা তিনি করতে পারেন নি। এখানে বাসা 
হওয়ার AY থেকেই কথাটা মনের মধ্যে উঁকি মাবতে xy 
করেছে। চৈতন্ত ইনষ্িট্যুশন স্থাপনের সময় যুবক ছিলেন 
তিনি; অমর্বাবুর সঙ্গে সেকালে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন | 
কিন্তু ধীরে ধীরে গত দশ বৎসরে নে eA স্তিমিত হয়েই 
আসছিল । নতুন ইস্কুলের বাড়ীঘর বছরে বছরে পুরনো 
হয়ে আসছিল; স্থানীয় জনসাধারণের মনেও খুব বেশী 
শিক্ষার আগ্রহ জাগে নি, তাদের নিছেদের উৎসাহে ভাটা! 
না পড়ুক জীবনে যেন ক্লান্তি আসছিল) বিশেষ করে 
উনিশ শ+ চৌদ্দ সালে যুদ্ধ MAS হওয়ার পর থেকে বাস্তব 
সংসার জীবনকে চারিদিক থেকে নিষ্ঠুর পেষণ সুরু করে- 
ছিল। পঁয়তাল্লিশ টাকায় হেডমাষ্টারি আরম্ভ করেছিলেন 
কয়েক মাস অর্থাৎ এই নবপর্য্যায়ের YH পর্য্যন্ত বেড়ে 
হয়েছিল ষাট টাকা; অর্থাৎ দ্বশ বছরে পনের টাকা, বছরে 
ঘড় টাকা মাইনে বেড়েছিল । এ থেকেই বহু কষ্টে তিল 
তিল করে সঞ্চয় করে পৈতৃক খণ শোধ করেছেন । বাপেত্র 
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আমলে কুঠিয়ালদের অত্যাচারে যে জমিগুলি বিক্রী হয়ে জী 


গিয়েছিল* সেগুলির কিছু কিছু ফিরিয়েছেন। একথানি 
কোঠাঘর তৈরি করিয়েছেন। বাস করবার মত ঘর পর্য্যন্ত 
ছিল না। এর মধ্যে বঙ্গবালাকে পড়িয়ে বি-এ এম-এ পাস 
করাবার কল্পনা করতে পারেন নি। বরং তার বিয়ের কথাই 
ভেবেছিলেন | উনিশ শ' এগার সালে বাড়ীথানা তৈরি 
করার পর বঙ্গবালার বিয়ের ae পোস্ট আপিসে একটা 
সেভিং oe “একাউণ্ট "খুলেছেন; তাতে মাসে পাচ টাক" 
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হিসেবে জমা রেখে আসছেন । বছরে ষাট টাকা হিসেবে 
আজ ছ’ বছরে প্রায় শ’ চারেক টাকা জমেছেও। উনিশ 
শ’ চৌদ্দ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে মাসে এই পাঁচ 
টাকা জমা দিতেও যে কষ্ট পেতে হয়েছে ভাকে সে শুধু 


(তিনিই জানেন ; সত্যব্ভীও জানেন ন|। কিন্তু ইস্ুলের এই 


নতুন আমল হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে কল্পনাটা উকি 
মারতে আরস্ত করেছে। 

ভার আয় এখন মাসে দেড় শ’ টাকা। অবশ্ত সংসার- 
খরচ কিছু বেড়েছে। গ্রামে সত্যবতী বঙ্গবালাঁকে নিয়ে যে 
ভাবে থাকতেন বা থাকতে পারতেন এখানে ঠিক সে ভাবে 
থাকা যায় না। কাপড়-চোপড় থেকে চালে চলনে সব দিক 
fea’ থরচ বেড়েছে। চাল আলু তরিতরকারি অবশ্য 
তিনি বাড়ী থেকেই আনছেন, তবুও পঞ্চাশটা টাকা থরচ। 
জমার দিক এখন St! অন্ততঃপক্ষে আশী টাকা 
বাচাতে তিনি পারবেন। এছাড়া বাড়ীর ধান চাল 
চাষের ফগল থেকে যা জমবারু তা জমবে। সব নিয়ে 
এক শ’ CY টাকা বটে। আজ মনে হচ্ছে বঙ্গুকে 
পড়ানো অসম্ভব নয়। বদ্ধ তার একমাত্র মেয়েই নয়, 
একমাত্র সন্তান। তাকে লেখাপড়া শিথিষে একদ্রন 
মানুষের মত AY করতে তার বড় সাধ । সত্যবতীর কাছে 
কথাটা প্রকাশ করেন না, পাছে তিনি মনে দুঃখ পান। এই 
এত সব ছেলে তার কাছে থেকে পড়ছে, ATI হচ্ছে, পাস 
যার! করছে, চলে যাচ্ছে ; যাবার সময় প্রণাম করে সব্বন্ধ 
চুকিয়ে চলে যায়, তিনি বিদায় তাদের হাসিমুখেই দেন, কিন্ত 
চলে যাওয়ার পর বিষণ হয়ে পড়েন) আবেন এরা কেউ 
বি-এ পাস করবে এম-এ পাস করবে, উকীল তবে, ডাক্তার 
হবে, ডেপুটি হবে, মুনসেফ হবে-_তাকে দেখলে we শিক্ষক 
হিসেবে প্রণাম-নমস্কার অবশ্যই করবে, তিমিও অহঙ্কার করে 
বলবেন--আমার ছাত্র fee তার বেশী কিছু নয়। ওরা! 
নমস্কার করে শ্রদ্ধাভক্তিও ষেমন দেখাবে তেমনি কত স্থানে 
কত জনের কাছে ভার কত ভুল কত ক্রটির উল্লেখ করবে, 
সমালোচনা করবে, হয়ত-বা কটু কথাও বলবে ; কিন্তু যে 


সঅস্তান_ যে পুত্র- যে আত্মজ ভার ভুল SP তার মনকে 


স্পর্শ ই করবে না। শুধু ভার স্সেহের কথা, ভার গৌরবের 
কথাগুলিই স্মরণ করবে, নিজের ছেলেদের কাছে ধলবে। 
এর! শুধু ছাত্র, এদের কৃতী জীবনের উপর Sta কতটুকু 
অধিকার? শুধু মুখের কথার অধিকার । একটা নমস্কার 
শুধুপাওনা। ছেলের উপর অধিকার সে যে পৃথিবীর উপর 
ভগবানের অধিকার, সুষ্টির উপর sete অধিকার । তার 
দেহের উপর অধিকার-_তাঁর মনের উপর অধিকার, তার 
গৌরবে ষোল আনা অধিকার, তার উপার্জ্জমে ষোল আনা 
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অধিকার! তার গৌরবে ভার বৈকুষ্ঠের সুখ, তার কৃতিত্বের 
পুণ্যে তিনি পারেন স্বর্গ-সিংহাসন। 

বন্ধুর বিয়ে দিলে--তার ছেলে হবে--সে হবে ভার 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ; সে শশ্্রমত পিণ্ড দিলে তা তিনি 
পাবেন। কিন্তু তার গৌরব-_সে হবে তার পিতার পিতা 
মহের। কিন্তু বনু যদি নিজে ব্বি-এ, এম-এ পাস করে, তবে 
সে গৌরব হবে তার নিজস্ব । ওই ছেলের গৌরবের মতই 
fare কিন্তু তার গুরুত্ব হবে অনেক বেশী। গৌরব 
করবার মত ছেলে অনেকের আছে, অনেকের হয়েছে । সতাঁ 
মেয়ের গৌরব, সহনশীল! গুণবর্তী মেয়ের গোঁরবও অনেকের 
হয়েছে কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ের গৌরব কার আছে এ অঞ্চলে ? 
এ জেলায়? তাই তার ইচ্ছা হচ্ছে, মনের মধ্যে মাটির 
তলার age বীজের মত জাগছে_বদুকে তিনি 
পড়াবেন। রি 

রামজয়ের মেয়েটার দিকে চেয়ে ভাবেন-_বন্ধু যদি এমনি 
অকালে বিধবা হয় ?* কিন্তু ferme আছে। বোডিডে এই 
এত সব ছেলের মধ্যে বদুকে সেথাপড়া শিখিয়ে বড় করে 
তোলা সহজ কথ: নয়। মনে পড়ল কমলেশের পত্রের কথা । 
মনে পড়ল সেদিনের কথা৷ ব্রজবিহারী বাবুর সঙ্গে ইন্কুলের 
পর ওই কমলেশের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। ওই 
আলোচনা-প্রসঙ্ে FHT অনেক পুরনো কথা বলেছিলেন | 
বলেছিলেন--*এটাকে কিশোর বয়সের অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ 
বুডীন বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী ভাবহেন কেন ? অন্ততঃ এখনও 
ভাববার কারণ ঘটে নি। এ সব চিরকাল ঘটে। ভেবে 
দেখুন না, কালে কালে SS অধ্যাপক-কন্তা কত পিতৃ- 
শিষ্ঠের প্রেমে পড়েছে | বিবাহ হয়েছে, বিবাহ হয় নি ; এমন 
ঘটনা অসংখ্য । আরে মশায়, কচ-দেবযানীর কথা ভাবুন 
না। ওটা না ঘটালে মহাভারতই অন্ত রকম ge” 
ছেলেদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। বঙ্গুই যদি কাউকে 
ভালবেসে ফেলে ! 

-_কি ভাবছ তুমি? সত:বতী প্রশ্ন করলেন। অবাক 
হয়ে তিনি স্বামীর wa চিস্তাকু মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। 

_-নাঃ। কিছুনা। একটু হাসলেন চন্দ্রবাবু 

- কিছু না? বলবে না তাই বল। কথা বলতে 
বলতে হঠাৎ চুপ করে AI যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেল। 

--বলবঃ পরে বলব । বলেই তিনি উঠে পড়লেন। 
আজ সন্ধ্যা থেকে বোডিং ঘুরে দখা হয় নি। একবার ঘুরে 
আসতে হবে। কে এখনও ঘুমোয় নি, হয়ত শরীর খারাপ 
হয়েছে, হয় ত বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে, হয় ত লুকিয়ে 
নভেল পড়ছে, কিংবা উদ্াকাজ্ষ। অথবা জ্ঞানপিপাসান্ন 
রাত্রির গভীরতা ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে পড়ছে তাদের 


way 
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ডেকে বলতে হবে- ঘুমিয়ে পড়। ঘুমিয়ে পড়, রাত্রি হয়েছে | 
শেষের ধরনের ছেলে খুব কম। এ ধরনের (ছেলে হু’চারটের 
বেশী হয় না। ওই একট! আছে SF আর আছে |B মণ্ডল_ 
এই ছুটো। সব ক্লাসের ফাস্ট-সেকেও ছেলেরা খানিকটা 
খানিকটা এই ধরনেরই বটে-_তারা কঠোর পরিশ্রম করে 
কিন্তু কব ঘোষের মত ছেলে দুর্লভ । আরও একটা-ছুটো 
ছেলে থাকে যারা অনর্গল পড়ে, ধ্রুব ঘোষের মতই পরিশ্রম 
করে, কিন্তু আশ্চর্য্য তাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। sea 
গড়ে, সকালে ছুলে যীয়। কেউ বলে মস্তিষ্কের দোষ, বুদ্ধি 
কম, ধুরণশক্তির অভাব। Sa, উঁহ ! চন্দ্রবাবু আপন 
মনেই ঘাড় নাড়লেন। এরা মন দিয়ে পড়ে না, এরা" মুখে 
পড়ে, মনে মনে অন্ত কথা ভাবে! আশ্চর্য্য ভাবে এই ধরনের 
দুযুখী একটা শক্তি জন্মে ষায়। এরা চেঁচিয়ে পাড়! জানিয়ে 
পড়ে 5 মনে মনে ভাবে | আরও,একটা কারণ আছে, এদের 
গোড়া কাচ! হয়। গোড়া কাচা হলেই সর্বনাশ । কমলেশের 
সঙ্গে পড়ে freee, ঠিক এই ধরনের*ছেলে। হ্যা নিত্য- 
FH এখনও পড়ছে, গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু 
কি পড়ছে একবিন্দু বোঝা যাচ্ছে না; একটা লাইনই পনের 
মিনিট ধরে ব্যাড়র ব্যাড়র করে অস্পষ্ট উচ্চারণে জড়িয়ে 
জড়িয়ে পড়েই যাচ্ছে, পড়েই যাচ্ছে । মনে মনে হিসেব 
করছে কার কাছে কত পাবে, কত By হয়েছে। নিত্য 
বাপের পাঠানে! খরচের টাকা বাচিয়ে বোডিডে ছেলেদের 
‘চড়া সুদে টাকা ধার দ্বেয়। বাপ বড়লোক নয়, মধ্যবিত্ত 
চাষী গৃহস্থ, টাকা অল্পই পাঠায়, মাসে দশ বারো টাক! Ata | 
নিতারুষ্ক ও থেকেই মানে এক টাকা থেকে | টাকা পর্য্যন্ত 
বাচাবেই এবং টাকায় চার পয়লা সুদে ছেলেদের ধার দেবে। 
গরীব ছেলেদের দেয় না, বাবুদের ছেলেদের দেয়। এখানে 
আজ বছরচারেক সে পড়ছে, এর মধ্যেই সে প্রায় দেড় শ’ 
টাকা পোষ্টাপিসে ‘জমিয়ে ফেলেছে। 

মাষ্টার মশাই ? 

-ন্রজবিহারী বাবু? 

ওদিক থেকে ব্র্ববিহারী বাবু এগিয়ে আসছেন! 

--আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম আমি। 

আমার কাছে? কেন? 

-_একটু গণ্ডগোল হয়েছে। 

গণ্ডগোল ? কি গণ্ডগোল ? 

-_ শু মণ্ডল সেকেও ক্লাসের, সিদ্ধি থেয়ে বেশ একটু 
ঘায়েল হয়ে পড়েছে | 

ঘায়েল হয়ে পড়েছে? শজু মণ্ডল ? সেকেও ক্লাসের 
WPS বয়। করব ঘোষের পরই যে ইন্কুলের SMTA ? শাস্ত 
লিষ্ট শু মণ্ডল। 


প্রবাসী 





you ' 


পিস পপি শা পপি জি 


-হই্যা। আবোলতাবোল বকছে। গান FATE! 
চীৎকার করছে। ব্যাপারটা একটু ঘোরালো মনে হচ্ছে। 

- ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে। 

— Sn, ভাক্তারবাবু রয়েছেন । আপনাকে খবর দেওয়া 





দরকার মনে করলাম । মানে সিদ্ধির সঙ্গে আরও কিছু, -/ 


খেয়েছে বোঁধ হচ্ছে। ডাক্তার বলছেন-_জটিল fees 
গেছে ব্যাপাবট1। 


ব্যাপারটা সত্যই জটিল । 

বোঁডিডের ঘর থেকে শজুকে সরিয়ে এনে ইস্কুলের একটা 
ঘরে UMN হয়েছে । ছেলেপিলের ভিড় থেকে ঝাচাবার জন্যও 
বটে, প্রশস্ত স্থানের জন্ঠও বটে । ECs ডাক্তার ইতিমধ্যে 
বমিও কয়েক বার করিয়েছেন । সমভ্ত ঘরটা জলে ভিজে 
গেছে । মাথায় SHE ঢাল! হয়েছে অনেক । সদ্য বমি 
করে Sg শুয়েছিল তখন, GAR ওর মাথায় বাতাস দিচ্ছে। 
শু জানালার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন 
মনে আঙুল দিয়ে কি যেখাচ্ছে। চন্দ্রবাণু SE হয়ে 
উঠলেন। হতভাগা ছেলে, শয়তান কোথাকার | উঃ। 
অথচ ছেলেটার উপর কত বড় ভরসা ভার ! মা-বাপেব কত 
বড় আশার আশ্রয় ও! গরীব তৈলব্যবসায়ীর ঘরের ছেলে, 
ছাত্রবৃত্তিতে বৃত্তি পেয়েছিল, ওই বৃত্তির উপর নির্ভর করে 
ছগলীতে গিষেছিল নৰ্ম্যাল ইস্থুলে পড়তে । সেখান থেকে 
কৃতিত্বের সঙ্গে পাপ করে এখানে এসে ভর্তি হয়েছে ফোর্থ 
ক্লাসে। অঙ্ক, সংস্কৃত, বাংল! এ সবে সে ফাষ্ট ক্লাসের ছেলেদের 
চেয়ে ভাল । শুধু জানত না ইংরিজী। তাও এই তিন 
বছরে সে চমৎকার আয়ত্ত করেছে। তাদের সকলের আশা 
শু কম্পিট করে পাস করবে ম্যাটিকুলেশন। এমন হয়েছে 
অনেকলব যে, নীচের ক্লাসে কোন পণ্ডিতমশায় আসেন নি, 
ছেলেরা গোলমাল করছে, তিনি শজুকে ডেকে বলেছেন 
ক্লাসটায় তুমি গিয়ে পড়িয়ে এস। সেই ছেলে! চন্দ্রবাতু 
আত্মসন্ধরণ করতে পারলেন না» Baad ভাকলেন-ইউ-_ 
শু! ইউ! 


শু চমকে উঠল, আকাশের fre থেকে চোখ ফিরিয়ে. 


চন্ত্রবাবুর দিকে তাকিয়েই হি-হি করে হাসতে সুক্ষ করে 
দিলে। fa-fe-fe; হি-হি-হি | হি-হি-হি। তার পর 
হঠাৎ নিজেই নিজের মুখটা চেপে ধরলে | কিন্তু তার মধ্য 
থেকেও অদম্য অবাধ্য হাসি মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসছিল-_ 
হি-হি-হি। 

চক্তবাবু ধমক দ্বিয়ে বললেন- হোয়াই ডু ইউ লাফ? 
হোয়াট দি ম্যাটার ? 


শালি 


Kk 


নি 


Oba 
Ay মুখের হাত ছেড়ে দিয়ে জানালার দিকে আল 
বাড়িয়ে দেখিয়ে বললে--গাট লিট্‌ল্‌ ব্রাইট স্টার। ওই 


নীল-উজল তাৱাটি, wie | 

হোয়াট ? 

/ -টুইফম্‌ টুইঙ্কল্‌ লিট্‌ল্‌ Sta) তারপরই সে অটহাস্থে 
ফেটে পড়ল | . 

ডাক্তার এসে চন্দ্রবাবুর ধাছস্পর্শ করে মৃদু স্বরে বললে-_ 
বাইরে চুন। ওকে এখন ত উত্তেজিত করে লাভ নেই। 
ও ত এখন প্রায় বদ্ধ পাগল! 

বদ্ধ পাগল { 

-তাবৈকি! শুনলাম ও সিদ্ধির সঙ্গে অনেক রকম 
জিনিষ মিশিয়ে খেয়েছে । ওদের একটা দল আছে, তারা 
সিদ্ধি প্রায় নিয়মিতই খায় | ছেলে বয়সের একটা ব্র্যাভেতো 
আছে-খেয়ে নেশা হয় না বলা। তা ছাড়া বেশী fra 
কোন নেশা! করলেই তাতে আর নেশা হয় না। শন্তুও তাই 
বলত । ote আপনার বাসায় সত্যনাবায়ণ সেবা গেল, 
থাওয়া-বাওয়ার আয়োজন ছিল। সিদ্ধি-টিদ্ধির নেশায় একটা 
way এপিটাইট অন্থভব করা যায়। বেশী করে খাবার 
জন্যে আজ নানা রকম জিনিস মিশিয়ে তর্িবৎ করে শিদ্ধ 
খেয়েছে। শঙ্তুর এই অবস্থা । বাকী সব প্রায় অজ্ঞানের মত 
CARH হয়ে পড়ে আছে। 

_বলসেন কি? এরা সুস্থ হবে কতক্ষণে ? 

বলতে পারি নে। wher দিন ত লাগবেই | সিদ্ধির 
নেশার তুল্য এই দিক দিয়ে পাজী নেশা আর নেই । তবে, 
শ্জুর সম্মন্ধে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। . 

আশঙ্কা? আর আশঙ্কা কি? হার্ট টাট 

-না। 


ওর মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। 


orale 





মাথা থারাপ ? ইউ মীন--পাগল ? 


৬৭৭ 


পপ ললিপপ পাশ শপ শশার জি 





বিচিত্র নয়। 

স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে গেলেন চন্দ্রবাবু। ভান চীৎকার 
করতে ইচ্ছে করছে--তার চেয়ে শু মরে যাক । KET 
সম্পর্কে তিনি কল্পনা করেন--শন্তু অধ্যাপক হযেছে, WZ 
হাইকোর্টের ey হয়েছে । ABA গায়ে ধুলো মেথে__ 
কাদা মেথে অর্ধনগ্ন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াবে__-। 

শু ভিতরে আবার হাসতে সুরু করেছে।--হ-হি-হি | 
হি-হি-হি! fefefe: হিহি-হি | 

ছাট লিট্‌ল্‌ ব্রাইট বু স্টার ! ওই নীল উজ্জল তারাটি! 

হিহি-হি | হি-হি-হি ! হি-হি-হি | 

ওই হাসির মধ্যে শু হারিয়ে যাচ্ছে। ওঃ, শু তার 
চেয়ে মরে যাক। মরে যাক ! চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে 
এসেছে | ° 

ব্রজবিহারী বাবু বুঝতে পৈবেছেন তার মনের আবেগের 
কথা। তিনি বললেন-চলুন আপনি । শ্গয়ে শুয়ে 
পড়ন। আমি রয়েছি) ভাববেন না আপনি। যা করবার 
আমি করব। - i 


সত্যই শজুর মাথা খারাপ হয়ে গেল । দু'দিন ছ"রাক্রিব 
পর ডাক্তার বললেন--মাধা থারাপ হয়ে গেছে। ওকে বাড়ী 
পাঠিয়ে দিন। নেব"উশ্রীষা যাতে ভাল হয় সেটা প্রয়োজন, 
আর বিশ্রাম। কমপ্লিট রেষ্ট চাই। 

শ্তু এখনও আকাশে খু'জছে--নীল উজল তারাটি | 
হাপিট] কম পড়েছে । বোর্ডেডের চার জন শক্ত সবল ছেলে 
sare নিয়ে রওনা হ’ল ES গ্রামের দিকে | 





| : ভুদ্দান 
আচাধ্য- জে. বি. কৃপালনী 
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ভীবিনোবা ভাবে ধিনি ভূদান-আন্দোলন প্রবর্তন করিয়া ভূমিহীন- 
দের ae ভূমি সংগ্রহে প্রভূত সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তিনি 
সাহার যৌবনে (২০1২৫ বংমর বয়সে ) সবরমন্তী সত্যাগ্রহ আশ্রমে 
ছিলেন? গীত! উপনিষদের তিনি ছিলেন একভ্রন একনিষ্ঠ. পঠক, 
একনিষ্ঠ সাধক। কিন্তু তাহ! তাঁহাকে আব্বমের শারীর-শ্রমের কাজে 
বিমুগ করে নাই । নিখুঁত ভাবে তাহা তিনি করিতেন। তাহা 
সত্বেও, জিনি নিভৃত জীবনযাপনই vey করিভেন। ইতিমধ্য 
CUS সবরমতী ঘরনের আর গ্রকটি আশ্রম গড়িয়া উঠিল। 
বযুনালাল Waray অনুরোধে তিনি সব্রসভী হইতে ওয়ার্্ায় 
বান এবং এই ওয়ার্ছা আশ্রমেও তিনি  পূর্বৎ কাতর করিতে 
লাগিলেন । 

প্রায় প্রত্যেক সত্যাগ্রহ আন্নোলনেই তাহাকে কারাবরণ 
করিতে হইয়াছিল । কিন্তু তিনি ফখনও লোক-চক্ষুর সমক্ষে আত্ম 
প্রকাশ করেন নাই । তাহার নৈঠিক জীবনচর্ধযা, গভীর wets ও 
গঠনক্শ্দের প্রতি অচল নিষ্ঠার স্বরূপ কেবলমাত্র তাহারাই জানিতেন 
যাহারা আশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পফিত ছিলেন । এমনকি, 
গান্ধীজী তাহার সন্ধে অতি উচ্চ ধারণ। পোষণ করিতেন । ঠিক 
এই কারণেই ১৯৪০ সনে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে প্রথম 
সত্যাগ্রহী রূপে নির্ববাচিত হইলেন ঝিনাবা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারত- 
বাসীদের স্বাধীন ও প্রকাশ্য মতামত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠার 
নিমিত এ আন্দোলনের সুত্রপাত হয়। জাতির নিকট বিনোবার 
পরিচয়স্বরপ IDA বলিলেন, “আশ্রমের ময়লা সাফ করা হইতে 
Ae কর! we সকল ছোটখাটো কাজেই বিনোবা অংশ এহণ 
করিয়াছেন । তাহার ম্মরণশক্তি বিশ্মঘনুকর। স্বভাবতঃ তিনি 
অধ্যয়নখীল । তাহা হইলেও অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করিয়াছেন 
সুতাকাটার কাছে। নিখুঁভ সুতাকাটার ব্যাপারে সম্ভবতঃ সার! 
ভারতে তিনি অপ্রতিৎন্বী। expose নিংশেষে অন্তর হইডে 
তিনি ঝাড়ি! মুছা ফেলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক একো আমারই 
সায় তিনিও yo বিশ্বাসী ।---কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, গঠন- 
মূলক HUSA ব্যতীত গ্রামবাসীদের প্রকৃত স্বরাজ আমা অসম্ভব | 
এবং ইহাতেও তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী cx, গঠনমূলক কশ্মধারায় 
ও উহার আচরণে অন্তর হইতে আস্থা না থাকিলে অহিংস প্রতি- 
রোধও অসম্ভব |” 

১৯৪২ নে ‘ভারত ছাড়" আন্দোলনে অন্তান্ত নেতৃবৃন্দের সহিত 
ধিনোবাও ধৃত ta ৷ মুক্তি পাইলেন ১৯৪৫ সনের aera | 


অনুবাদ ক-_শ্রীরবীন্দ্রদাথ মুখোপাধ্যায় 
কারামুক্তির পর রাজনীতিক মঞ্চ হইতে বিদায় লইয়া তিনি Sera, 


আশ্রমে ফিরিয়া গিয়া গ্রামদেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। 


গান্ধীলীর পরে 


aH মৃত্যুর পর গুরুর অসমাপ্ত Sie আহ্বানই 
ঠাহাকে প্রেরণা যোগাইল । ইতিমধ্যে ইহ! স্পষ্ট়পে বুঝ! গেল 
ধে waa ভারতের রাভ্রনীতিক নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীর চিন্তাধার!, 
কর্ণপদ্ছডি ও পরিকল্পনা হইডে দরিয়া আসিয়াছেন। এই প্রদঙ্গে 
বিনোব! উত্তরপ্রদেশ পরিক্রমার সময় এক প্রার্থনা-দভায় বলিলেন, 
"আমি gif, জাতির নিকট কোন কার্ধ্যক্রম বাতলাবার অধিকার 
আমার নাই । আমি কোন নেতাও নষ্ট ।---গান্ধীজী আজ বেঁচে 
থাকলে আমি কখনই লোকসমন্ছে হাজির হতাম a, বরং পল্লী 


অঞ্চলের পথেঘাটে ঝাডুদায়ের কাজে এবং কৃষির মাধাযে 'কাঞ্চন- -- 


মুক্তি’'র* পরীক্ষায় আমার সকল শক্তি নিয়োগ করতাম । পারি- 
পাঞ্ছিক অবস্থাই আমাকে বাইরে আসতে বাধা করেছে এবং এই 
মহাবজ্ঞেনর হোতা হবার দুঃদাহম যুগিয়েছে ।” 

পাধিস্থান-প্রতাগত উদ্বান্তদের পুনর্বামন-সমস্তাই ছিল তখন 
সর্বাপেক্ষা জরুরি । এই কাজে বিনোবা অখিল-ভারত চরকা! সজ্ঘের 
সভাপতি ষাজুদীয় (পরলোকগত বৃষ্ণদাস যাজু) সঙ্গে দিলী 
aires, কিন্তু ময়কারী আমলাভন্ত্রের গতানুগতিক দৃষ্টিভগীর জয় 
খুব বের কিছু করিতে সক্ষম ন! হওয়ায় তিনি Bere থেয়ো 
উপজাতির পুনর্বাসনে ব্রতী হইলেন | 


* পোচমপন্লী সর্ব্বোদয় সম্মেলনে যাত্রার পূর্বে তাহার পাওলার 
আশ্রমে Fara কতিপয় যুবক সহচরকে সাধী করিয়া 'কাঞ্চন- 
মুক্তি’ নাধনায় রত ছিলেন । ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে মুদ্রার 


(টাকা, পয়দা) প্রতিষ্ঠা কমাইয়। ও শ্রমের প্রতিষ্ঠা a 


সমাঘের বৈষম্য দূর করাই হইল ইহার mari মুদ্রা (পুঁজি) 
কেন্দ্রিক সমাজের বদলে শ্রমকেন্দ্রিক ব্যবস্থাই হইবে শোষণহীন 
অহিংস mag প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহাধ্য । বিনোবা বলেন, 
“পরমধা্ পাওনারে সাম্যযোগের ষে সাধন! চলিতেছে, তাহা যদি 
সিদ্ধ হয় তবে এই AD সমাধানের পথ পাওয়া যাইবে। 
তেচেঙ্গান! যাত্রার পূর্বেও আমার এই পরীক্ষা চলিতেছিল। 
BAAR এতাবৎ ষে ALTA লাভ হইয়াছে তাহা এই ‘spa 
মুক্তি তথ! সাম্যযোগের' সাধনার ফল ARTS 
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ভূদানেৱ সুত্রপাত 


অতঃপর ওয়ার্্ধার নিকট পাওনারে তাহার arcs ফিরিয়া 
fan অধ্যয়ন ও গ্রামসেবায় কাজ করিতে করিতে সকল সময়েই 
তিনি চিন্তা করিতে থাকেন কি করিয়া গাদ্ীজীর সত্য ও অহিংসার 
সুঠুক্পপে ভারতের পুনর্গঠন কাজে প্রয়োগ করা ষায়। 
তাহারই প্রবর্তিত সর্ক্বোদয় সমাজের বাধিক সম্মেলন ১৯৫১ সনে 
হায়দরাবাদের নিকটে অনুষ্ঠিত হইল । সে বৎসরে এই সম্মেলনে 
যোগ দিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না । কিন্তু বন্ধুবর্গের পীড়াপীড়িতে 
অবশেষে যাইতে রাজী হন। পাওনায় আশ্রম হইতে শিবরামপল্লী 
সম্মেলনে যোগ দিবার জন্ত তিনি পদবজে যাত্রা sacra দে 
সময়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কম্যুনিষ্টরা কেমনভাবে দরিদ্র কৃষক- 
প্রদ্দাদিগকে উত্তেজিত করিয়া হিংসাত্মক বিল্রোহ সুরু করিয়াছিল, 
তাহ! তিনি শুনিয়াছিলেন। as fice, age হিংসা ও 
দমননীতির বলে সন্ধকার কমুনিষ্টদের এই ক্ষুদে বিদ্রোহ আয়ত্তে 
আনিলেন। সম্মেলন শেষ হইৰার পর অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার ae 
বিনোবা পুনরায় Brew অঞ্চলে পদত্রজে ভ্রমণ সুক করিদেন। 
এ সান্ধ্য প্রার্থনা-সভায় তিনি বলিলেন, “শাত্বির বাণী প্রচার 
করার জগ্তই শাঁস্তিসেনারপে আমি ভেলেদান! ভ্রমণে ইচ্ছুক 


te Raf I” সেখানে প্রথম গ্রামটিতে পৌছিয়া অস্পৃশ্যদের 
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শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসে তাহাদের 
আর্ধিক অবস্থার উন্নতি হবে? উত্তরে তাহারা জানাইল, ‘কেবল- 
মাত চাষ করার জবন্ত জমি পেলেই তাদের আধিক দুরবস্থার 
অবসান হয় ।” এ দিনের প্রার্থনা-সভায় তিনি বলিলেন, “এই 
গ্রামের লোকসংখ্যা ৩,০০০ ও কর্যণষোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩০,০০০ 
একর । কিন্তু কেবলমাত্র ৯০টি পরিবারই সকল জমির ষালিক। 
বাকী ৬০০ পরিবার ভূমিহীন । কাজেই কি ভাবে এই ভূমিহীন 
হরিজনেরা চাষের জন্য জমি পেতে পারে?" এক জন ভূত্বামী 
বিনোবার এই আবেদনে অভিভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিহীন হরি- 
জনদের মধো বিতরণ করিবার জন্য ঠাহায় ১০০ একর ভূমি দান 
করিতে চাহিলেন। ভূদান আন্দোলনের ইহাই প্রথম অন্ুয়োদগম | 
তেলেঙ্গানা পরিক্রদার সকল স্থানেই যিনোবাজী ভূমির oy 
জযিদারদের নিকট আবেদন জানাইলেন। তাহার এই আবেদনে 
তিনি আশাতীত ভূমি দান-স্বব্ূপ পাইলেন | এইভাবে সাম্যবাদীদের 
"হিংসাত্মক কাৰ্য্যকলাপ কিংবা সরকারের প্রতিহিংসাস্বক দমননীতি 
ব্যতীত শান্তিপূর্ণ উপায়েই তেলেঙ্গানার অবস্থা শান্ত হইল। 
তেলেন্গানার এই অভিজ্ঞতায় বিলোবার্‌ aad] হইল,তারততির ভূমি- 
AMDT সমাধান অহিংস পন্থায় সম্ভব । তেলেঙ্গানার পর তিনি 
agers, উত্তরপ্রদেশ, এবং বিহার হইয়া (পঁচিশ দিল বাংলায় 
খাকিয়া_-জন্ুবাদক) এখন উড়িয্যায় রহিয়াছেন (বর্তমানে ECAH 
পরিক্রমা চলিতেছে--অন্ঃ)। তিনি গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে পদত্রজে 
ঘুরিতেছেন এবং ভূমিদান চাহিতেছেন। 
কোনরূপ হিংসা বা আইনের সাহাব্য ছাঁড়াই ইহাতে 
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ভারতে ভূমিসমন্ডার সমাধান সাময়ক ভাবে হইলেও হইতে 
পারে, তথাপি সম্বাজ-বিজ্ঞানে তাহা কোন অভিনব এবং বৈপ্লবিক 
পরীক্ষান্ূপে পরিগণিত হইবে নু । দানন্বর্ূপ ভূমি পাওয়া 
গেলেও Stet কোন নূতন জিনিষ নহে । অনেকে তো এক হাতে 
দান করিয়া অস্ত হাতে আবার শোষণের মাধ্যমে তাহা অপেক্ষা 
অধিক অর্থ তুলিয়া লন। স্ব স্ব বিবেকের কশাঘাত হইতে 
অব্যাহতি পাইবার বা সমাজের চক্ষে নিজেদের সম্মান, মর্ধ্যাদ্ব 
বজায় রাখিবার SRE তাহারা তাহাদের এই পাপের ধনের একাংশ 
দান করেন | আবার কোন সময় হা বাকী অংশ সুখে শান্তিতে 
ভোগ করিবার মানসে তাহারা সম্পত্তির একাংশ দান করেন | এই 
আন্দোলনের EHTS, নাম ও ইহার ate উদ্দেশ্য যাহাটু হউক 
না কেন! বিনোবাজী পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, ইহার ব্যপক 
তাৎপর্য রহিয়াছে । প্রত্যেক প্রামবানী যাহাতে স্বাধীন ও পূর্ণ 
জীবন যাপন করিবার সমান বা ea সমান সুযোগ-সুবিধা পাইতে 
পারে, সেই ভাবে ভারতের গ্রামগুলিকে পুনর্গঠিত করাই এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য | 

বিনোবা প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে পাচ একর ভূমি 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রশ্ন করা যায়, ইহাতেই কি গ্রাম- 
বাসীরা স্বাধীন ও পূর্ণ জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইবে? 
ধর! যাক, বর্তমানে এইরূপ সুযোগ মিলিল। কিন্তু তাহাদের 
বংশধরেয়াও কি এইরূপ সুযোগ পাইবে? পর্বের পুরুষে ত জমি 
কমিয়। পরিবার-পিছু এক একরে আসিয়া দীড়াইবে। কিন্ত 
কোন রকম BRT -ঘটনার ফলেও ভূমির পরিমাণ যদি পাচ 
একরেই থাকিয়া যায়, তবে ইহাভেও কি গ্রামবাসীর! স্বাধীন, পূর্ণ . 
ও সত্য জীবনযাপনের সুযোগ পাইবে? 


গ্রামীণ জীর্বনৈর পুনগঠন 

ইতিহাসের দিকে তাকাইলে দেখা হায় যে, কোন tae 
সত্যতাই কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিয়! গড়িয়া উঠে নাই । 
থাদ্যক্ব্য ছাড়া বস, গৃহ, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সকল সভ্য 
TRA প্রয়োজন, wes শিল্পের আৰম্যক হয়। শিক্ষার অর্থ 
বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও চাককলা | এগুলি সবই আবার শিল্পের 
উপর fasta এমনকি, উন্নত পর্যায়ের কৃবিতেও শিল্পের 
প্রয়োজন আছে। মানুষ সমাজে বান করে। মান্গষ একত্রে বাচিবার 
ae রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক sity ও সাংস্কৃতিক 
ইত্যাদি ষে সকল প্রতিষ্ঠান গৃড়িয়া তোলে, সেগুলিও শিল্পের উপর 
নির্ভরণীল । সেই জন্য বিনোবা যদিও বর্তমানে ভূমির উপরই Vey 
আরোপ করিতেছেন, তথাপি Steg মনে ইহা অপেক্ষা ব্যাপকতর 
কল্পন৷ রহিম্বাছে। একথা তিনি হামেশাই বলেন, ভূদান কেবল- 
মাত্র ভূমিসংগ্রহ ও ইহ sry পুনর্বণ্টনের Shree নহে; 
ইহা একটি সমাজ-বিপ্লবের প্রধম পদক্ষেপ যাহা ভারতের গ্রাম- 
গুলিকে পুনগঠন করিয়া সমতার ভিত্তিতে সমগ্র ভারতীয় সমাজকে 
faye হইতে গড়িয়া ডুলিবে। ভুদান-আন্দোলনের প্রকৃত মুলা" 


thro 


ec A পাপা শা পাপা 


নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগকে ইহার উদ্দেশ্যের এই ব্যাপক 
পরিপ্রেক্ষিতেই তাহা করিতে হইবে | 


দ্বিবিধ কার্ধ্যপন্থা 


arate কিছু দয়াদাক্ষিণ্য করা, “দান” শব্দের এই সাধারণ অর্থ 
না করিয়া বিলোবা প্রাচীন শা্রানুযায়ী “দানম্‌ সংব্ভাগঃ* অর্থাৎ 
সমবিভাজন এই অর্থই করিয়াছেন! তিনি প্রারই ভুমিদাতাদের 
উদ্দেশ করিয়া বলেন যে, তাহারা কোন রকম দয়াদাক্ষিণ্য করিতে- 
ছেন না, বরং প্রায়শ্চিত্তই করিতেছেন! সুতরাং এই বুহত্বর 
দৃষ্টিতে দেখিলে, গান্ধীজী যাহাকে তাহার 'সর্ক্বোদয় পরিজন্ননা” 
( সকলের উদয়, সকলের উত্থান, কাহারও পত্তন নহে ) বছিয়ুছেন, 
এই আন্দোলনও বাস্তবিক পক্ষে তাহাই । এই জন্ত তাহার গুরুর 
পথেই বিনোবাজীও একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ নবস্কার 
সাধন করিতে চান। প্রাচীন খধিরা বলিয়া গিয়াছেন, ‘নিডেকে 
সংস্কৃত কর, তাহা হইলে aie সংস্কৃত হইবে ।' PH 
বলিয়াছেন, “জগতের সংস্কারসাধনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার সংস্কার 
কর।' এই হিবিধ কার্যক্রম একই" সঙ্গে চলিবে । একে 
অপরকে সাহাধ্য করিবে ; ইহা ব্যক্তি ও সমাজের সংস্কারসাষনের 
এক QQ আন্দোলন । সমাজকে যে কপেই গড়িবার সফল্প করুন 
না কেন, প্রধষে হদয়-পরিবর্তনের মধা দিয়া সুরু করিয়া পরে 
উপযুক্ত WHY হার! তাহ! মনের অভ্যাসে পরিণত করিতে হইবে | 
মত্যাগ্রহের মাধ্যমে প্রবর্তিত ভারতের ম্বাধীনতা-নান্দোছনকে 
গান্ধীজী সর্বদাই আত্মশুস্থির আন্দোলন বলিণ্েন। বিনোবাজীর 
" চিন্তাধারাও ইহাই । গান্ধীভীর ore বিলোবাজীও চাহিডেছেন, 
সত্য ও সর্বজনীন প্রেম--এই নৈতিক বিচারের ভিত্তিতে whe 
জীবন ও সমাজ-লীবন একই সঙ্গে সিশিয়া যাক | 


পিপল 





পুরাতন মূল্যের নূতন নিরূপণ 

এই বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখিলে ভূদান একটি বিপ্লবাত্মক আন্দোলন । 
মূলতঃ ও মুখ্যতঃ বিপ্লব কথাটির অর্থ হইতেছে পুরানো মুল্যের নয়া 
মূল্য নিরূপণ; জনগণের ধারণায় ভালমন্দ, পাপপুণ্য, প্রেয়-অপ্রেয় 
অসাধারণ-নাধারণ, নুদার-কুৎসিত ইত্যাদি সন্বস্কে লোক-বিচযরের 
পরিবর্তনকেই বিপ্লব বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু বিপ্লব্যত্মক 
লমাজে এই নুতন মূলামানকে পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনীতিক 
আধিক ও Sate ব্যবস্থা এবং সংস্থার প্রয়োজনও মিটাইতে 
হইবে। সামাজিক, আধিক, রাজনৈতিক বা ধৰ্ম্মীয় যে-কোন 
বিপ্লবই হউক না কেন, ডাহা নয়! মৃল্যমান স্থির করার সঙ্গে 
তাহারই উপর ব্যক্তি ও যৌধ জীবনকে পরিবর্তনের পথে রূপান্িত 
করার চেষ্টা করে। 

গান্ধীভীর চিন্তাধারার অন্থবত্তঁ হইয়া বিনোবালী are বে 
পুনগঁঠনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হিংসা বা রাষ্ট্রক্তি কোনটির 
মাধ্যমেই ফলবতী হইবে না। বিনোবাজী শ্রেণীমংঘর্ষ, ঘৃণা, হিংসা, 


প্রবাসা 


লো লো লোলা লালা লা পাশা লালা ললো লা 


১৩৬২ 


লালা লাল 





মারাম রি, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ অথবা বিশ্বস্ত এমনকি Teka আইন- 
গত TAB এ সকলের কোনটির মাধ্যমেই তাহার এই ব্যাপক 
সমাজ-বিপ্রবের রূপায়ণ চান না। পরস্ধ জনমত জাগ্রত করিয়া 
এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম ও পারম্পরিক সহযোগিতা-__মান্ুষের 
এই সহজাত বৃত্তিগুলির যথাযথ ব্যবহারের দ্বারাই তিনি তাহা 
সফল করিতে চান । Le 


প্রতিবেশীর প্রতি সক্রিয় প্রেমভাব লইয়া (এই জগতে সবাই 
ত প্রতিবেশী) সত্য ও অহিংসারূপ নৈতিক মূল্য আজ সমাজে 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । সামাজিক বিচারে সক্রিম্ন ভালবাসার 
অর্থ হইতেছে--দেশের অভ্যন্তরে সর্বসাধারণের সমান নাণরিক 
অধিকার, এবং জাতি, ধর্শ্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে পক্ষপাতশূন্ত আচরণ 
করা । আর আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে, মানব- 
জাত এক-_তাহা জাতি বা দেশগত সকল পার্থক্যের উর্দ্ধে। 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে, Sere গুরুর ary বিনোবাজীও ভারতীয় ছামের 
পুনজ্জীবন চান ; fee কেবলমাত্র কৃষিব মাধ্যমেই এই পুনজ্জাঁবন- 
লাভ হইবে না, কৃষির সহিত শিল্পের সম্বায়ে তাহা হইবে । ইতি- 
পূৰ্ব্বে BBE: পক্ষে পাশ্চাত্যদেশে ‘শিল্পায়ন’ বলিতে প্রধানতঃ বড় 
বড় শহর গড়িয়া তোদাকেই বুঝাইয়াছে। সত্য আচার-ব্যবহার 
বলিতে seca, মান্জিত ব্যবহারই বুঝায় । গ্রামীণ বা গেঁয়ো অর্থে 
সাধারণতঃ অসভ্য আচরণকেই বুঝায় । সভ্যতা ও স্বৃতির এই, 
ধারণার সংশোধন সর্কোদ্য়ের ate করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
গ্রামবাসীরা তাহাদের শ্ব স্ব গ্রামে থাকিম়াই যাহাতে সভ্য ও 
সংস্কৃতিনম্পন্প জীবনযাপনের সকল সুবিধাই পাইতে পায়ে 
Bee হইতেছে বিনোবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | 


*এক নূতন ধরনের শিল্প-বিপ্লব 


গ্রামবাসীদিগকে এই সকল সুবিধা দিতে হইলে, গ্রাম 
কেবলমাত্র নিজের থাদ্ুদ্রব্যই উৎপন্ন করিবে না, বরং ইহা 
এমন ভাবে শিল্পাযিত হইবে যাহাতে গ্রামীণ জীবনের 
অভ্যন্তরে ও তাহার চতুপার্স্থ অঞ্চলে জীবনধারণের প্রাথমক 
প্রয়োজনীয় ব্রব্যসমূহও উৎপাদিত হইবে! পাশ্চাত্য বাহাকে 
‘শিল্প-বিপ্ব’ আধ্যা দিয়াছে, আধুনিক মানুষ শিল্পায়ন বলিতে 
কেবলমাত্র তাহাই বুঝে । ইহার অর্থ ছিল, মু্টিমে্স বেসরকারী 
লোকের পরিচালনায় কেন্দ্রীভূত ও যন্তরচালিত কলকারথানার যা 
শহর-কেন্দ্রিক শিল্পায়ন । পাশ্চাত্যের সমাজবাদ ও সামাবাদের 
সহিত ইহার কেবলমাত্র এইটুকু পার্থক্য যে, তাহারা রাষ্ট্রশক্তিকে 
বেসরকারী পুঁজিপতির স্থলাভিষিক্ত কর্বিতে ot) উভয় ক্ষেত্রে 
শিল্পায়নের রূপরেথা বা ধারণা মোটামুটি একই । অথচ, সর্ক্বোদয় 
পরিকল্পনায় শিল্পায়নের এই ধারণা আমুল' পরিবর্তিত হইয়াছে। 
গ্রামীণ fash এমন ভাবেই বিকেন্দ্রীকত হইবে যাহতে 
ব্যক্তি বা রাষ্ট্র কাহারও পু'জিপতির্ূপে আবির্ভাবের প্রয়োজন হইবে 
না। প্রতোক'কারিগরই হইবে তাহার উৎপাদনের সাধারণ যন্র- 


তা, 


oh পাচ বংসর Wwe সাধারণ 


ক্ষমতা ভোগ করে। এমনকি 


তিনটি শাসকগোষ্ঠীর মধ্য হইতে 
চার দেওয়া হয়। fate শেষ 
[গরিকের ars cafes গণতন্ত্রে 
হইয়া পড়ে। জনগণ নিজেরাই : 


করিয়া ফেলে । মানব-সম্প্রদায়কে সন্জপাচা a ক 


হইবে, গান্ধীজীর ara বিনোবার কনা অনুযায়ীও wel 
কপ হইবে_-কতকগুলি প্রায়স্বাধীন শ্রামীগ ' যে 


পুলিশ, 3 an বিচার ইত্যাদি স সকল, a 


সমৃদ্ধির fice ave ৪ লক্ষ্য রাখিবে? i 
রাষ্ট্রের ক্ষমতা বুঝি কেবলমাত্র coma সরকারের প 
করে। “বরং শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত-শাদনই কেন্দ্রের ক্ষ 
করে। গান্ধীজী eae বলিতেন হে, তাহার ধ্যানের ভার 
ধানী থাকিবে প্রতিটি গ্রামে, দিল্লীতে নহে ।. 
ুরুচিমন্পন্ন জীবনযাপনের দা গায় প্রত্যেক গ্রা 
সুযোগ থাকিবে । গা 


: চিন্তাধারারই প্রতীক ; ভবে সাময়িক রা 


. ভূমির ater পুনর্বটনের উপরেই জোর দেওয়া হইতেছে 
অবশ্য সমস্ত ভূমিই প্রাচীনকালের eta ধীরে ধীরে ৫ 
অধিকারে আসিয়া তথায় সমবায় চাষ আবাদ হইবে 
বিনোবাকে যেখানেই সমগ্র গ্রামটিংক দানন্বরূপ দ্বার 
করা হয়, তিনি তাহা! গ্রহণ করেন । 


- কৃষির দিকে। কিন্তু দোভিয়েট রাশিয়ায় বা i 


গ্রাগুলির উপর চাপাইয়! দেওয়া হইয়াছে, 


পরিকল্পিত সমাজ-পুনর্গঠনের নুন ‘ere 

রূপায়িত করার সুযোগ পাওয়া যাইবে । 
সুতরাং, ভূদান-আন্দোলন বারি -ও সমষ্টি 
সত্য-অহিংসর এই নূতন মূল্যমান প্রতিষ্ঠার 

লি করে না পরন্ত এই নূতন মুলা fh 


সমাজ-পরিবর্তন মঙ্ঘটনে সহা লক্ষ ও air : ৰি 





rr ff 





সম৷জ-বিভ্ঞান সভার শেষ পৰব 


জত্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


> 


২৬শে মার্চের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে নিম্নের প্রস্তাৰ স্ববসম্মতিত্ৰংক্গ” 
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বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা বা Bengal Social Science Asso- গৃহীত হয় £ 


Ciation-«2 কথা ইতিপূর্বে দুইটি প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি ।* 
১৮৭২ সনের ১৪ই মার্চ সভার পঞ্চম বাধিক অধিবেশন হয়। 
এই অধিবেশনের বিষয়ও পূর্বে বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে এখানে 
'আরওঞকিছু বলা আবশ্যক । সভার সভাপতি এবারে cy ভাষণ 
“দেন তাহা ছিল “Physical Sciences” বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
অধ্যয়ন ও অনুশীলন সম্পর্কে । শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি কেশবচন্দ্ 
M সেন “Reconstruction of Native Society", অর্থাৎ দেশীয় 
সমাজ পুনগঠন সম্পর্কে উপস্থিভ্তমত (extempore) একটি 
বক্তৃতা করিলেন । সভার প্রবন্ধ-পুস্তকে এটি আদৌ স্থান পায় 
নাই। লিখিত বক্তৃতা ছিল না বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে | 


১৮৭২ সনে সভার একটি মাত্র ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয় ১৮৭২, 
২৬শে মার্চ তারিখে । ইহার পর দীর্ঘকাল যাবং কলিকাতায় ডেঙ্গু- 
জ্বরের প্রার্ভাব হয়, এজন্য আর কোনও অধিবেশন হইতে পারে 
নাই। এ দিনের দুইটি প্রবন্ধ পাঠের কথাও বল! হইয়াছিল । পাদ্রী 
ae রচিত ছিতীয প্রবন্ধ (“Village Communities in India 
and Russia" ) এখানে পঠিত হওয়া সন্তর্বপর ছিল না, কেননা 

Bera অব্যবহিত পূর্বে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাহার 
প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া উক্ত ২৬শে মার্চের অধিবেশনে 
মভা-কর্তৃুপক্ষ কতৃক বিতরিত হয় ।* এই দিনের সভায় আর একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হইল ৬» লঙের কলিকাতা-ত্যাগের কথা এই মাত্র 
বলিলাম । তিনি ভারতের সেবায় বহু বর্ষ নিয়োজিত ছিলেন। 
এ সময় স্বাস্থাভঙ্গ হওয়ায় তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, জার 
ভারতে ফিরিয়া আসেন নাই । তথাপি বিলাতে অবস্থান-কালে 
তিনি বরাবর প্রাচাবিদ্ঞা-চগ্চান্থ এবং ভারতবাসীর হিতসাধনে লিপ্ত 
থাকেন। ব্রিটেলের. সমাজ-বিজ্ঞান সভার আদর্শে বঙ্গদেশে সমাজ- 
তত্ব আলোচনার্থ একটি সুনিয়ক্রিত সভা প্রতিষ্ঠার কথ! ১৮৬৬ সনে 
লঙই প্রথম উত্থাপিত করেন । একথা আমরা পূর্বের জানিয়াছি। 
প্রতিষ্ঠা অবধি তিনি নানা ভাবে বঙ্গীয় মমাজ-বিজ্ঞান সভার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। লঙ অধাক্ষ-দভার সদস্ত ছিলেন ১৮৬৭, "vi, “va 
ও3*+১ সনে। তাহাকে শিক্ষা-শাখার সভাপদেও দেখিতে পাই 

প্রথম তিন বদর । ১৮৭০ সনে তিনি শিক্ষা-শাখার সভাপতির 
He BARS করেন। তাহার ভারত-ত্যাগে স্বতঃই সভার বিশেষ 
ক্ষতি হইল। লঙের গুণপনা এবং সহায়তার বিষয় উল্লেখ করিয়া 


নিস্পাপ 


e* A“ 
= * গ্রবামী__কার্ডিক ও পৌষ ১৩৬২ * 
et 


“That this meeting desires to record its high sense 


of the valuable services rendered to the Association 
by the Rev. J. Long, who took an active part in its 
foundation and has always manifested the warmest 
interest in its affairs, The Rev. J. Long who has just 
left Calcutta for Europe in consequence of failing 7 
health, after prolonged devotion to the welfare of the 
people of India, carries with him the best wishes of 
the Association for the restoration of his health and 
the continuance of his philanthropie labours, by which 
he has laid this country under the deepest obligations,” 





বৃষ্ণমমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৮৭২ সনের ভিতরেই অধাক্ষ-সভার কথঞ্চিৎ পরিবর্তন হইল | 


ডাঃ জোসেফ এওয়া্ট ছুই বংসর কৃতিত্বের ace sit করিয়া! 
সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই পদ পরবর্তী দেড় 
বংদর যাবৎ শূন্ত ছিল। ১৮৭২ সনে সভার 


সম্পাদক 


7 জে, চিচেল প্লাউডেনও পদত্যাগ করিলেন | উভয়কেই তাহাদের 
কার্ধোর জন্ত সাধৃবাদ করা হয়। 
2 
১৮৭৩ সন হইতে সমাজ-বিজ্ঞান সভার বাধিক বা ত্রৈমাসিক 
(অধিবেশন নিয়মিত হয় নাই। বিভিন্ন শাখার-অস্তিত্ও লোপ 
॥ মাঝে মাঝে যেসব প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহাতে কিন্ত 
কখনও sine শাখা-নির্দেশ করা হইত। ১৮৭৩ সনে বাধিক 
অধিবেশন হইল না। তবে এ বৎসরে দুইটি ত্রৈমাসিক অধিবেশন 
হয়-__বধাত্রতম ২৫শে.মার্চ এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর দিবসে । প্রথম 
অধিবেশনে জে, জিওঘেগান, সি. এস., “Indian Cooly Emi- 
(ভারতীয় শ্রমজীবী বিদেশে প্রেরণ' ) শীর্ষক একটি 
“প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত হয় “Some 
Features cf Litigation In Bengal’ (“বঙ্গে মামলা- 
মোকদ্দমার কয়েকটি দিক' ) নামক একটি প্রবন্ধ । ইহার রচয়িতা 
বিচারপতি জন বাড ফিয়ার। দুইটি প্রবন্ধ লইয়াই বখারীতি 
£ আলোচনা হইয়াছিল । এ অধিবেশনে বাংলার ছোটলাট ay জর্জ 
ক্যাম্‌বেল এবং সরকারী পদস্থ বাক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। 
সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে ( ১৩ই সেপ্টেম্বর ) পাত্রী কুযঃমোহন 
Sena “Some Social Problems” (‘কয়েকটি 
HiRes সমস্যা’ ) নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন | প্রবন্ধ পাঠের 
প্র ইহার বিষয়বন্ত aba এদিন জোর আলোচনা ও বিতর্ক 
হইয়াছিল । এখানে উল্লেখযোগ্য ca, পাদ্রী কুষ্ণমোহনও বঙ্গীয় 
মমাজ-বিজ্ঞান সভার একজন উৎসাহী সভা ছিলেন। ১৮৬৯ সন 
বাদে প্রতিষ্ঠাবধি (১৮৬৭) ১৮৭৮ সন পর্যাস্ত তিনি অধ্যক্ষ-সভার 
সদস্য ছিলেন । শিক্ষা-শাখা যতদিন চালু ছিল ততদিন, এ ১৮৬৯ 
ea বাদে, Betas তিনি সভ্য-পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছিলেন ( ১৮৬৭, 
৬৮ এবং ১৮৭০-৭২ )। 
এই দুইটি অধিবেশনের বিবরণের সঙ্গে সভার আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা মুন্বন্ধেও কিছু তথ্য পাওয়া যাইতেছে। এ বৎসরে সভার 
বিশিষ্ট সন্ত, ছিলেন তিন জন, আজীবন মদ) পনর জন এব 
সাধারণ AST একশত সাতাশী জন । শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে কোন্নগর 
ও মজঃফরপুর শাখাদ্য়ের পচিশ জন সভ্যকেও ধর! হয়। এই বিবরণ 
হইতে আরও জানা যায় যে, বঙ্গের ছোটলাট সব জর্জ ক্যামবেল 
(4১-৭৪) বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সভাপতির পদ গ্রহণে 
ত দান করিয়াছেন | 
সমাজ-বিজ্ঞান সভার পরবতী, বাধিক অধিবেশন হইল ১৪ই 
খানুয়ারী 1৮৭৪ । স্‌ জর্জ ক্যামবেল সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। গত ছুই বংসরের বিবরণ হিলাব-নিকাশ সমেত সভায় 
পেশ করা হইল । নিয়লিখিত বাক্কিদের লইয়া অধাক্ষ-সভা গঠিত 
হয় £ স্‌ জগ ক্ামবেল--সভাপতি ; ডাঃ canny cent, 
পাত্রী কৃষ্ণমোহন্: রন্দ্যোপাধযায়-_সহ-সভাপতি ; প্যারীচাদ মিত্র, 
এইচ, জে; এস, কঁটন-_সম্পাদক ; মৌলবী আবদুল লতি, মুন্সী 


_ gration” 


আমীর, কুঞ্ধলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ergata গুডিব saad, - 
জে. জিওগেঘান, ডবলিউ, এল্‌, হীলি, fe. ডবলিউ কেলনার, 
cast: জি. কেরি, ate. নাইট, কুম্ভার scape, প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, জে, বি, fear, মাণকজী কম্তমজী, কেশবচন্দ্র সেন, 
শ্যামাচরণ সরকার-__সদস্থ) | 


মৌলবী আবদুল লতিফ 


লক্ষণীয় cay বাধিক অধিবেশনে কোন বিভাগীয় সভা গঠিত হয় _ 
নাই। বংসরের মধ্যে কোন ত্রৈমাসিক অধিবেশনও হইল না। 
ক্যামবেল সভাপতির ভাষণে সে ae কতকগুলি বিশেষ সমস্তার 
প্রতি সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তন বঙ্গপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ ভীষণ 
আকারে দেখা দেয়। কাজেই তাহার বক্তৃতায় খাছ-সমন্থা সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচন! ছিল। ভূমিবাবস্থার সংস্কার যে আগু প্রয়োজন 
এ বিষয় তিনি বক্তৃতায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন । জনস্বাস্থ্য 
প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক সমস্তার কথাও এই বক্তৃতায় আলোচিত 
হয়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, তিনি দেশের অথনৈতিক 
অবস্থার নির্দেশক একটি ইকনমিক মিউজিয়ম কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা 
করেন। এ বিষয়ের আলোচনা পরেও আমর! পাইব ! 


৩ 


পরবর্তী বাঁধক অধিবেশন হইতেও দুই বংমর কাটিয়া গেল ॥ 
১৮৭৫ সনে বাধিক অধিবেশন হইল না। তবে অধ্যক্ষ-সভ্ভায়।। 
একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটে । সম্পাদক প্যারীঠাদ মিত্র পদত্যাগ ' 
করায় মৌলবী আবহুল লতিফ সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন । 

এই বংসন্ধের মধ্যে কুমারী মেরী কার্পেন্টার চতুর্থ বার ভাক্তবর্ষে 
আগমন করেন। এই বারেই উহার শেষ Sire mit \ 





10013, অর্থাৎ কারাগারের শাসন-শৃঙখলা ও সংশোধন- রেভাঃ rater দে সম্পাদিত ‘বেঙ্গল none কয়েকটি 
বিষয়ে । কুমারী কার্পেন্টার পূর্ববর্তী পঁচিশ বংসর যাবৎ প্রবন্ধ লেখেন। -এ্রইগুলিতে- তিনি ভুমিবাবস্থার আমুল পরিবর্তন 
[র-সংস্কার ও অপরাধীদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সম্বন্ধে রচনাত্মক আলোচনা করেন। সু 
et) ১৮৫৭ লনে ব্রিটেনে সমাজ-বিজ্ঞান সভা স্থাপিত কথা বিকৃত করিয়া, কৃষকদের সমস্যার আত 
মাংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালনার সুবিধা হয়। তথাকার বিজ্ঞান সভার করণীয় রূপে কতকগুলি প্রারম্ভিক: কাধের 

টি এই উদ্দেশ্বে পালামেন্টে আইন পাদ করাইতেও বাধ্য জোর দেন। তিনি প্রস্তাব করেন--কৃষি, কৃষক, গ্রামীণ 

৮৭২ সনে লণ্ডনে যে 'প্রিজন-কংঞ্রেস হয় তাহাতে স্বরাস্- অর্থবাবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যমূলক পরিসংখ্যান সংগ্রহ face 

at কষতেন যে, ব্রিটেনে অপরাধীদের সংখ্য। বিশেষ হ্রাস হইবে । বন্ধপ্রদেশে উৎপন্ন কল-শন্যাদি লইয়া পি 

। কারাগারে অপরাধীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, শিল্প-শিক্ষা* “ইকনমিক মিউজিযম' ইতিমধোই গঠিত-হ 
বন্দীকাল ace তাহাদিগকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাইবার ga কলিকাতাস্থ উক্ত 'ইকনমিক মিউজি ৃ ৰ 

্টবিধ সাহাষা প্রভৃতি দ্বারা অপরাধীদের মনে ভাবাস্তর উদ্ভোগী হইতে বলেন। বর্তমানে ‘ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে’ যে 

আবার পানর অপরাধীদের নিমিত্ত বিশেষ “ইকনমিক মিউজিয়াম’ শাখা সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহার মূল পাই 
সা এই সব আয়োজনের মধ্যে । দ্রীশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, সমাজের 7. 
ধশ্মগত বিবর্তন প্রভৃতির আলোচনার জন্তও ও তিনি সভার কতৃপক্ষকে 
প্র উদ্ধদ্ধ করেন | 
রাধীদের জন্ত সম্যদয়তাপূর্ণ সংশোধন-বাবস্থ এ বৎসর বার্িক অধিবেশন বাদে সভার আর একটি af বেশন 
- এ উদ্দেশ্যে “Reformatory হয় ২৪শে জুলাই ১৮৭৬ তারিখে। এ অধিবেশনে সভাপতির আয 
বা অংশোধনাগার প্রতিষ্ঠার জন্ত মিস কার্পেন্টার গ্রহণ করেন ay রিচার্ড ঢেম্পল। বিচারপতি fers “The 
'কট সনির্বন্ধ অন্থুরোধ জানান ॥ Calcutta Economic Museum” নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ 
(পরে পুনরায় শভার বাধিক অধিবেশন হইল ১৮৭৭ কবিলেন। প্রবন্ধের মূল বিষয়বন্ত ছিল বাংলাদেশের কৃষিজ। খনি 
ফেব্রুয়ারী তারিখে । এসময়কায় কার্য্যবিৰরণ হিসাব- ও শিল্প্রৰ্য সংগ্রহাস্তর কলিকাতায় তাহার একটি মিউজিয়াম 
অধিবেশনে উপস্থাপিত কর! হইল | অধক্ষ-সভা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা | এ বিষয়ে ঢেম্পলের আগ্রহের কথা একটু ret 
হয়। এবারে সভাপর্তি হইলেন বঙ্গের ছোটলাট সন্ম বলিয়াছি। এই arate মমাজহিতকর প্রবন্ধটির আলোচনায় যোগ 
G টেম্পল সহকারী সভাপতি হইলেন My ডবলিউ, afi ও দেন হেনরি বেল, রাজা RARE, গস গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং মভাপতি 
জোনেফ এওয়ার্ট । সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- স্বর | | 
য়, নবার আমীর আলী খা, প্যারীচাদ মিত্র, এইচ. বিভালি, 
বি. fers, কেশবচন্ সেল প্রমুখ cole জন দেশী-বিদেশী 
নব্যক্তি। সম্পাদক হন-_মৌলবী আবদুল লতিফ ও মি. পি, . 
কূলে সব্‌ রিচার্ড টেম্পল ক্যামবেলের কলিকাতা! ত্যাগের সভার পরবত্তঁ বাধিক অধিবেশন হয় ২৫শে জুল 
ই সভাপতির পদে বুত হইয়া থাকিবেন। কেননা বাৎসরিক - দিবদে। সভাপতির আমন গ্রহণ করেন হেনরি 
নি যথারীতি একটি মনোজ্ঞ তথ্যপূ্ণ এবং ভাবী কর্দ- সভা নূতন করিয়া গঠিত হইল বটে, কিন্তু ইহার 

ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভাষণটি are লক্ষ্য করি। সভাপতি নির্বাচিত হন 
কথা বলা, আবশ্যক | ay রিচার্ড বিগত ছুতিক্ষের ছিলেন BRAS | সম্পাদক মাত্র একজন 8 

পরিলিফ-করিশনার' রূপে বঙ্গপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন NUTSIE ইহারা ছাড়া সদস্য ছিলেন ত্রিশ জন । তাহাদের 


জনসাধারণের দৌলিক অভাব-অভিযোগের কথা বিশেষ ভাবে মধ ইউরোপীয় দেখিতেছি মাত্র চার জন । এই সময়, “কলিকাতা 
পাবলিক পাইনা Tone জনহিতকর- সাংস্কৃতিক pi টা 


৪ 





Smee: ee See 


= যেমন--আনন্দমোহন বন্ধু, ডাঃ কানাইলাল দে, কালীমোহন দাশ, পরলোকগমন করেন। তাহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া 
ফোগেশচন্জ্র দত্ত প্রভৃতি | কেশবচন্্র দেন এই প্রস্তাবটি ওঁ রবিনের সভায় উত্থাপন করিলেন 

নিয় “That this meeting desires to record its 069 

I সমাজ-বিজ্ঞান সভার HH পূর্বের স্কায় আর ভাবে sense of the 1085 sustained hy the Bengal Social Science 

| পরিচালিত না হওয়ায়, হেনরি বেল সভাপতির ভাষণে দুঃখ প্রকাশ Association by the death ef Miss Mary Carpenter, 9 

en লেন । তিনি সভার উপকারিতা সঙ্বন্ধে দকলকে অবহিত vis Be one of the original promoters of the sn 

fe cl 
৮/হইতে অনুরোধ জানান । এই প্রদঙ্গে তিনি মভার কতকগুলি 


এ রর a fion ("Sank ভাবির: কুমারী কার্পেটারের fie প্রতিভা, কর্শ্মশক্তি te 
পনার উল্লেখ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন এক দীর্ঘ TEs দেন: 
“You will find, gentlemen, if you will refer to the 


earlier years of the proceedings of this Association, 
some most important and thoughtful papers upon 
questions affecting the Mahomedan portion of the 
community. J particularly allude to two papers on 
Malomedan education; one delivered in 1868 by 
Moulyi Abdool Luteef, and the other in 1869 by the 
Rev, J. Long, These papers called forth at the time 
+ a eonsiderable amount .of discussion, and eventually 
15 to those measures which Government afterwards 
adopted with the view of improving the system of 
Mahomedan education. I might also particularise 
another paper on Mahomedun marriage and divorce. 
That paper and the discussion upon it were productive 
Of the best fesults; for they brought to the notice of 
overnment the necessity of re-appointing Kazis 10 
‘all the districts of Bengal. I would also allude to two 
other very able papers which were delivered by my 
friend Babu Keshub Chutder Sen on the important 
question of female education. I have no hesitation in 
saying that these two papers have treated the subject 
of female education in a manner in which it has 
seldom been treated elsewhere, and they have exer- 
cised a great influence upon the subsequent treatment 
‘of that most important subject.” 


সভার পঠিত ও আলোচিত কোন কোন প্রবন্ধ হইতে ag aS ক্যামব্ল 
সরকারী নীতি কিরূপ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল, সভাপতি বেলের ভাষণের কুমারী কাপেন্টার ছিলেন ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু । রী 
- উদ্ধতাংশ হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। তিনি বিশেষ করিয়া অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্ত তিনি চারি বার -এদেশে দিত. 3 
মৌলবী আবহুল লতিফ, পানী লঙ এবং কেশবচন্্র সেনের প্রবন্ধা- করেন। ভারতবর্ষের নারী-জাতির উন্নতি এবং অধ্চপতিত | 
বলীর উল্লেখ করিলেন। ইহ! ব্যতীত আরও বহু আলোচনা- মানুষের সংশোধনাদি ব্যাপারে তাহার 
প্রবন্ধ হইতে গবর্ণমেণ্ট নানা বিষয় হদিস পান। উক্ত অধিবেশনে শসেণ্ট জেভিয়াম কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক ফাদার ঈ. লাফো চক 
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র “A few facts concerning village life” প্রস্তাবটি সমর্খন করিলেন। ্‌ 
‘গ্রাম-জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য’ ) নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এদিনকার সভায় আরও দুইটি প্রস্তাব উদ্ধাপিত হয়। একটি 
Aare ঘোষ, নবীনচন্্র বড়াল এবং সভাপতি ইহার আলোচনায় হইল-__হাইকোর্টের বিচারপতি জে, বি, ফিয়ারের উপরে । তিনি 
যোগ দিলেন | | ইহার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন | সমাজবিজ্ঞান 3 
এই দিনের সভায় কয়েকটি বৈষয়িক বিষয়েও প্রস্তাব গৃহীত সভার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা হইতেই তিনি যুক্ত ছিলেন, এব প্রায় প্রথম * 
হয়। সভার সভ্য-সংখা! খুবই হাস পাইয়াছিল, অর্থ-ভাগারও অবধি তিন বংসর যাবং ইহার সভাপতি পদে বৃত থাকেন। ১৮৭০ 
ফুবাইয়া আগিতেছিল। এহেতু ১৮৭৬ সন পৰ্য্যস্ত বাহাদের চাদ! দন দি গজন লাইট ও দি কালৰ সঙ ভি নার | 
শোধ করা ছিল, ১৮৭৭ সনের দেয় চাদা তাহাদিগকে মকুব করিয়া বিশিষ্ট সন্ত মনোনীত হন, ফিয়ার সভার বিভাগীয় সমিতিতে বিভিন্ন 
দেওয়া হইল | বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার উদ্বোক্ক! এবং দরদী বন্ধু অধিবেশনে Tee ae 
[কুমারী মেরী কার্পেন্টার ১৮৭৭, ১৫ই জুনু তারিখে fade কাধ্য পরিচালনায় মোৎস্মহে ও অকপট ভাবে Aim দিতেন |. 
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পড়ে হেলসিস্কির কথ! খবরের কাগজে পড়েছি মাত্র তিনটি বার, 
| একবার-_বিধবস্ত রুশ সাম্রাজোর পতনের পর যখন নতুন দেশরূপে 
1 ফিন্ল্যাণ্ডের জন্ম হ'ল তখন তার "রাজধানী হ'ল হেল্সিংফোগ বা 
হেলসিক্কিতে । দ্বিতীয় বার-দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথম অবস্থায় 
ata ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে কারেলিয়ান প্রদেশ নিয়ে সোভিয়েটের 
ঝগড়া হ'ল তখন, আর তৃতীয়* বার_ষখন -হেলিসিষ্কিতে হ'ল 
অলিম্পিক ক্রীড়া সেই সময় । সেই দৃর-দূরাস্তরের দেশ হতে বন 


বিশ্বশান্টি-মংদদের প্রতীক্‌ শাস্তকপোত'সহ পোষ্টার 
ডাক এল, রূপকথাচ্ছলে ঠাকুমা'র! যেমন দুরস্ত নাতিটিকে দৈত্য- 
॥ দানব-মায্াবী প্রভৃতির ভয় দেখিয়ে 'মৌমা-শান্ত' করে তুলতে চান, 
তেমনি শুভানুধ্যায়ীর! বিজ্ঞের মত মাথ! নেড়ে গম্ভীর ভাবে বললেন 
যেয়ে না__যেয়ে। লা_ওটা জুজুবুড়ীর দেশ, ওরা মায়া জানে, 


. শাস্তির ছল করে ডেকে নিয়ে তোমাকে একেবারে লালে-লাল করে 


দেবে, না হয় একেবারে ভেড়া বানিয়ে তবে ছাড়বে ৷" কিন্ত দামাল 
ছেলেকে যেমন নিষেধের গণ্ডী দিয়ে বেধে রাখ! যায় না, কাল্পনিক 
জুদ্বুড়ী বা লোহার মুখোশপরা দৈত্যদানবের SUS আমাকে আটকে 
রাখতে পারে নি । আমি একটু হেসে তাদের কথার জবাব দিলাম 
“অচিন ছেশের অজান! পথে পক্ষ্রাজে চড়ে গিয়েই দেখি না, 
মাঁনবতারপ রাজকন্তা সেদেশে লৌহ-ফবনিকার আড়ালে সত্যিই 


ঘুমিয়ে আছে, না বাধন ছিড়ে উচ্ছ আল যৌবনের স্সুধমায় ও নৃত্য 
গানে সকলকে আনন্দ বিলিয়ে দিচ্ছে ।* 

ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল প্রায় একশ' | দে যেন ছোট- 
থাটো একটি ভারতবর্ষ । ধুতিচাদর-পর! বাঙালী, শেরওয়ানী-পরা 
উত্তর ও মধ্যপ্রদেশবাসী, গোৌফদাড়িদহ বিশাল পাগড়ী-পর! শিখ, 


পাঞ্জাবীর উপর জহরকোট গায়ে গুজরাটী ও রাজস্থানী, ফোটা- * 


তিলক-কাটা পাগড়ী-পরা এবং চাদর গায়ে মান্দ্রাজী, আবার টাই 
কলার-সুট-পরা ইউরোপীয় সাজেও অনেক, অর্থাৎ পরিধানের 
রকমারি ; বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, তামিল, তেলুগু, মাল- 
ama, কেনারীঞ, মরাঠী, গুজরাট, গুরুমুখী সব ভাষাভাষী ; হিন্দু, 
মুদলমান, খ্রীষ্টান, সকল. ধর্মাবলম্বী ; কেউ বা নিরামিযাশী আবার 
কেউ বা মর্কভুক, কেউ বাক্সান করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ না করে 
কিছুই খান না, আবার কারও কারও ধর্শ্মের কোন গোড়ামিই নেই 
__অর্থাৎ এক কথায় আগসমুদ্র হিমাচলের সকল প্রদেশের সর. রকম 
লোকের একত্র সমাবেশ । মহিলাদের সংখ্যাও দশ জন অর্থাৎ প্রায় 


এক-দশমাংশ। বাকী পুরুষ-প্রতিনিধিদের দধো কেউ বিজ্ঞানী, কেউ 
ডাক্তার, কেউ লেখক, কেউ সাংবাদিক, কেউ চিত্রকর, কেউ গাইয়ে, 
কেউ বাদক, কেউ সমাজ-সেবক, কেউ অধ্যাপক,*কেউ আলোক- 
চিত্ৰশিল্পী, কেউ ট্রেড ইউনিয়ন-প্রতিনিধি a1 এম-পি, কেউ বা 
এম-এল-এ, আবার কেউ লেজিসলেটিভ এসেমব্রির স্পীকার, a 


ভূতপূৰ্ব মন্ত্রী, কেউ বাবসায়ী, কেউ ক:গ্রেসী, কেউ বামপন্থী, কেউ 
বা কমুনিষ্ট এমনি কত কিছু । এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদল 
শুধু সংখ্যায় নয়, বৈচিত্র ও Bats সকল রকমেই ছিল আমাগের 
বিরাট দেশের সম্পূর্ণ প্রতীক । 

গোটা ভারতে সব বিষয়েই বাংল! দেশের যেমন বিশিষ্ট স্থান, 
এই ক্ষুদে ভারত অর্থাৎ প্রতিলিধিদলেও বাংলা দেশের অনেক খ্যাত 
নামা বাক্কি ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, নাট্যকার শচীন 
সেনগুপ্ত, বিজ্ঞানী মেঘনাদ নাহা, যুগাস্ভর সম্পাদক বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, কবি-দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী, বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার সভা অস্থিক! চক্রবর্তী ও ডাক্তার নারায়ণ রায়, 
পশ্চিম বঙ্গীয় শাস্তি কমিটির সম্পাদক কল্যাণ দত্ত, গায়ক ক্ষিতীশ 
বন্দ, ট্রেড ইউনিয়নের মহম্মদ ইলিয়াস, নীহার মুখুজ্জে প্রভৃতি । 
সুতরাং ডেলিগেশনে বাঙালীদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল বললে 
অত্যুক্তি saat) আবার সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে উঠে 
যোগ্য দলপতি অধ্যাপক কৌশান্বী, মেজর জেনারেল মোখে, চল" 
fom ডিরেক্টর আত্রেয়ী ( বোম্বাই ), সর্বভারতীয় শাস্তি কমিটির 
সম্পাদক রমেশচন্দ্র ও তদীয় পত্রী, ত্রিবাক্কুর-কোচিন বিধান সভার 
স্পীকার গোবিন্দ মেনন, মান্দ্রাজের ডাক্তার কৃষ্ণ পিলে এবং মধ্য- 
প্রদেশের ভূতপূর্বব মন্ত্রী ভারুকা ; আর মহিলা-প্রতিনিধিদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য বোস্বাইয়ের কপিলাবেন মেহতা, মঙ্গলা ভাগবত, 
সৌরাষ্ট্রের ডাক্তার মিসেস ভিগনে ও কানপুরের মিসেস কাপুর । 

প্রতিনিধিদের সংখ্যার অন্তুপাতে আমাদের স্থান ছিল তৃতীয় । 

















ফিনিশ রূপনীদের দেওয়া ফুলের তোঁড়া১ও বেলুন হাতে শান্তিবংসদের প্রতিনিধিবৃন্দ 


দেখানেই হয়েছিল আমাদের থাকবার ব্যবস্থা । আমাদের আগেই 
কানাডার ডেলিগেশন এসে একাংশে ছিলেন, তার পর ছু' এক- 
দিনের মধ্যে এনে উঠলেন চীন, ভিয়েখনাম, জাপান, কোরিয়া ও 
জাশ্মান প্রতিনিধিদল । ছোট ঘরগুলিতে দু'জনের থাকার ব্যবস্থা, 
আর বড়গুলিতে চার জনের । ত! সত্বেও একটি বড় ঘরেই প্রফেদার 
সাহ! ও আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হ'ল, সে ঘরে বাকী দুটি শষ্য! 
“খালি পড়ে রইল। 

হোষ্ট্েলগুলি হতে কিছু দূরে একটু উচু স্থানে ছেলেদের যে 
(ভোজনালয় ( Canteen ) ছিল, ভাতে কুপন-বিনিময়ে আমাদের 
তিন বেলার ‘ace’ প্রথায় খাওয়ার ব্যবস্থা ; অর্থাৎ বড় ট্রে করে থরে 
থৱে সাজানো খাবার-ভরতি পাত্র হতে ইচ্ছামত জিনিস তুলে নিয়ে 
GATS! টেবিলে বসে খেতে হবে ; টেবিলে ঘুরে ঘুরে পরিবেশনের 
কোন ব্যবস্থা নেই ৷" খাতের মধ্যে কটি, ডিম, Tears খাছ, যেমন 
Srey দুধ, মান, পনির, দই ও ঠাণ্ডা মাংসেরই প্রাচুর্যা। আলু, শশা 
আর টম্যাটো ছাড়া কোন তরিতরকারি নেই, ভাত ও মাছ কালে- 
SCH মেলে; ফল একেবারেই নেই । পানীয় রূপে জলের বদলে 
| অনারেল ওয়াটার, লেমনেড, ফলের রস কিংবা দুধ, সাদামাটা জল- 
1 পানের কোন রেওয়াজ বা বন্দোবস্ত নেই। সকালবেলা সাতটা 
থেকে AVS] পর্য্যন্ত প্রাতরাশের, অপরাহ্নে Wadi হতে দুটা পধাস্ত 
মধ্যাহ্ন-ভোজন ও সন্ধা GAL! হতে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত Aw 
ভোজনের সময় । সান্ধা ভোজন যদিও তার নাম, তবু সন্ধ্যার 
সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, কেননা জুন মাসে হেলসিস্কিতে 
Hel বা রাত্রি কিছুই হয় না। রাত্রি বারোটাতেও রোদ থাকে । 
আর ভোর চারটাতেও রোদ থা খু করে। বড় বড় কাচের 
জানালার উপর পুন পর্দা টেনে fret রাত্রি মনে করে বিছানায় 


শুনবে পড়তে হয়। হেলসিক্কিতে প্রথম রাত্রি 
ত মেঘলা ছিল; দ্বিতীয় রাত্রিতে শুয়েছি 
রাত বারটায়, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখি 
ঘরে বেশ খানিকটা রোদ এমে পড়েছে। 
মনে হ'ল, হয় ত বা সকাল আটটা, তাই 
এত রোদ । ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি 


তখনও ঠিক চারটে বাজে নি। সন্দেহ হাল 


হয়ত বা দম না দেওয়াতে ঘড়ী বন্ধ হয়ে 
গেছে__কিন্ধ তাকিয়ে দেখি যে, সেকেগ্ডের 
কাটা ঠিক ঘুরে ঘুরেই চলেছে । প্রোফেলার 
সাহারও YI ভেঙে গেছে, তাকে জিজ্ঞেম 
করলাম, “ক'টা বাজে ?" যখন উত্তর পেলাম 
চারটে বাজতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকী, 
তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পাশ ফিরে 
অসমাপ্ত নিদ্রাকে চোখের উপর টেনে 
নিলাম। 


১৭ই জুন হেলসিস্কি হোটেলে আমাদের 
প্রতিনিধিরা সেখানকার খবরের কাগজের 


প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার se মিলিত হুলেন। সেদিন 


বোস্বাইয়ের প্রোফেদার কোশান্বী সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের নেতা _ 
নির্বাচিত হলেন এবং নয় জন প্রেসিডিয়ামের os মনো নীরা 


হলেন | আবার বিভিন্ন প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমতের 
খসড়া তৈরির ae আমর! নিজেদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করে তার 
কাজেও নিজেদের নিয়োজিত করলাম । Bare দেশের প্রতিনিধিরা 
এসে পৌছবামাত্রই তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্তও আমাদের 
কয়েকজন নিযুক্ত হলেন। ১৮ই তারিখে ভিয়েতনামের প্রতিনিধির! 
আমাদের আমন্ত্রণে ্মামাদের শিবিরে এসে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে 
তাদের সমস্যা ও প্রস্তাবগুলি আমাদের জানিয়ে গেলেন । তাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য লো ভ্যান হাক্‌ ( থাইমিওর স্থায়ত্ব-শাসন 
পরিষদের ?ভাইস-প্রেমিডেণ্ট ) এবং ন্ৰাশনাল এসেমব্রির সভা লে 
দীন খাম ও লে হুই ভ্যান। তা ছাড়া ছিলেন একজন অল্পবয়স্ক! 
মহিলা, যিনি ot বিয়েন gra যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 
এই ভদ্রমহিলাটি সর্বদা যেভাবে তাদের জাতীয় জবড়জং পোশাক 


ও অলঙ্কার পয়ে বের হতেন, তাতে তিনি সকলের Be আকর্ষণ 
করতেন। 


সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার আগে ক'দিনই আমাদের নিকট ফিন্‌-- 
ল্যাণ্ডের নানা স্থান হতে সাগর আহবান আসছিল বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্ডার জন্তু । আমরা প্রায়ই 
ছু'তিন জন একত্র হয়ে হেলমিস্কির কাছে বা দুরে, কখনও চাষী- 
দের কাছে, কখনও শ্রমিকদের কাছে, আবার কখনও-বা হাস- 
পাতাল কিংবা স্কুলে জনসাধারণের সভায় TES করতে যেতাম। 
STD সে দেশের ভাব! না জানাতে, দোভাষীর সাহায্যেই আমাদের 
কাজ চালিয়ে cee হ'ত । ফিন্ল্যাণ্ডবাসীরা সর্বত্রই আমাদের 


| 


+. 





ৰ wfaceq মধ্যে এ রকম হ্ৃগ্ভতার সম্পর্ক বিরল। 


প্রতিনিধিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাত এবং আমাদের দেশ ও দেশ- 
বাসী AIH অনেককিছু জানতে চাইত | তার পর থাইয়ে-দাইয়ে, 
নাচ-গানে আমাদের তুষ্টিবিধান করে এবং সময়ে সময়ে আমাদের 
এটা, নেট! উপহার দিয়েও আমাদের প্রতি gos ও সৌজন্য 
ত। এমনি আহবান পেয়ে একদিন আকোলার ডাক্তার শা, 
সীরাষ্ট্রের লেডী ডাক্তার মিসেদ ভিগনে ও আমাকে যেতে হয় 
হেলমিক্কি হতে প্রায় বাট মাইল দূরে । বেলা প্রায় এগারটায় এক 
জন দোভাযিণী মহিলাসহ আমর! তিন জন রওনা হয়ে প্রথমে গিয়ে 
পৌঁছলাম পাগলদের একটি হাসপাতালে । প্রকাণ্ড ete ও 
ফুলের বাগানে-ঘেরা প্রাদাদোপগ তিনতলা বিরাট হাসপাতালটি, 
তাতে প্রায় ছ'শ রোগীর জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত আছে। পরিদ্ধার 
পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তকতকে-_বাগান হতে আরস্ত করে, হাস- 
পাতালের ঘরগুলির মেঝে, দেওয়াল, ছাদ, শয্যা, আসবাবপত্র সব- 
কিছুই । আর রোগীদের চিকিৎসা! শোয়া-বসা, খেলাধুলা, কাজকর্শ্ম 
মবকিছুরই কি বন্দোবস্ত ! হা, পাগলেরও খেলাধুলা এবং কাজ- 
কশ্ধের বন্দোবস্ত আছে বৈ কি? আমাদের দেশে পাগলাগারদে 
যেমন তাদের আটকে রাখতে হয়, সেখানে তেমন পাগল কাউকে 
দেখতে পেলাম না--বরং দেখলাম সকলেই কিছু না কিছু করছে। 
(কেউ সেলাইয়ের কাজ করছে, কেউ ভাতে কাপড় বুনছে, কেউ 


ছবি আকছে, কেউ-বা খেলাধুলা! করছে; এমনি কত কিছু! 


দুপুরবেলা হাদপাতালের অধ্যক্ষের বাড়ীতে আমাদের সম্থানার্থে 
মধ্যাহৃ-ভোজনের ব্যবস্থা চিল, তাতে হাসপাতালের সকল ডাক্তার, 
fata এবং নাসদেরও নিমন্ত্রণ fen) তার পর যখন আমরা 
বিদায় নিলাম তখন হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের পাগল 
রোগীদের দ্বারা ঠাতের তৈরী ক'খানি টেবিলের ঢাকনি পধ্যস্ত 
আমাদের উপহার দিয়ে সৌজন্রের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। 
মেখান হতে বিদায় নিয়ে আমর! গেলাম কেলোকোস্কি নামক 
স্থানে একটি পিতল ও লোহার দরজার হাতল, Fel প্রভৃতির কার- 
খানায় । কারথানার মালিক, প্রায় পঞ্চাশ বংসর-বছস্ক ভদ্রলোক, 
আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালেন__ওগুলি তৈরির প্রথম 
স্তর হতে আরম্ত করে শেষ পর্যন্ত, ইলেকট্রোপ্রেট হয়ে ঝকঝকে 
হওয়ার স্তর পর্যস্ত । মালিক যখন আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন 
তখন কারখানার SMa সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছে, আর 
ভগ্রলোকটি তাদের অনেকের সঙ্গেই হৃত্যতার সহিত কথা বলছেন। 
কখনও তাদের নিজেদের সম্বন্ধে, আবার কখনও-ব! তাদের ছেলে- 
পুলের কুশলপ্রশ্নও জিজ্ঞেস করছেন । আমাদের দেশে, মালিক ও 
আমরা ওখানে 
থাকতে থাকতেই কারপানা বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল; এক মুহূর্তে 
অত বড় শব্মুখর বিরাট কারখানা! যেন কোন AGATA একে- 
বারে চুপ হয়ে গেল। করম্মারা একে একে বেরিয়ে যেতে যেতে 
আবার মালিকের সঙ্গে শেকহাণ্ড করে হালিমুখে দিনের শেষে বিদায় 
নিলেন। তখন তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তাদের পারিবারিক 


ছোট গীর্জ্জায় এবং সেখানে সান্ধা (1) উপাসনা সেরে দর্শকদের 
নামের বড় খাতায় আমাদের নাম নই করিয়ে তার পর নিয়ে এলেন 
নিজের বাড়ীতে । «সেখানে তার প্রকাণ্ড বাগান, মৌমাছির চাষ & 
প্রভৃতি দেখালেন এবং বাগানে নানারকম অবস্থায় আমাদের ছবি 
নিলেন। তার পর চা-ফোগ পর্ব ! বিদায়ের পূর্কক্ষণে আমাদের 


অধিবেশন-কালে সম্মেলন-মগ্ডপে উপবিষ্ট গ্রতিনিধিবুন্দ 


on 

উপহার দিলেন একটি করে ছোট পিতলের হামানদিস্তা আর এক] 
কৌটা করে নিজের মৌমাছির চাকের মধু । আর অবিভক্ত ভারত- 
বর্ষের একটি মানচিত্র বের করে স্মারক চিহ্নরূপে তার নীচে কিছু 
লিখে দিতে যখন অনুরোধ করলেন, তখন স্বামি দ্বিজেন্দ্রলালের 
অমর কবিতার চারটি পংক্তি বাংলাতে লিখে দিলাম। 

“যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ 

উঠিল বিশ্বে সেকি কলরব, সে কি ম! ভক্তি, মে কি মা! হর্ষ! 

সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি, 

বন্দিল সবে জয় মা জননী, জগ্মজ্জননী-জগগ্ধাত্রী ৷" 

তার পরে আমরা গেলাম এঁ কারখানারই কয়েকজন শ্রমিকের 

আমন্ত্রণে তাদের বাড়ীতে | একটু আগে যারা সারা অঙ্গে কালিবুলি 
মেখে কারখানায় কাজ করছিল, তাদের আর তখন চেনবার জো! 
নেই, কারণ তখন তার! স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় সঞ্জিত হয়ে 
কেউ খবরের কাগজ পড়ছে, কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ-বা! খেলাধুলা! 
করছে। তাদের বাসস্থানগুলিও চমতকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং 
ALITA RICH ।  শয়নঘর+ ডয়িংরম, রান্নাঘর, ডাঙারঘর ne 











তকতকে ঝকঝকে ও পরিপাটি ভাবে সাজানো-_-আমাদের দেশের 
তথাকথিত বড়লোকদের বাড়ীতেও এরকম পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা 
অনেক সময় দেখ! যায় না। আমর! ফিনলগণ্ডের AT সাধারণ 
গৃহস্থ এবং চাষীদের ঘরেও এরূপ পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাটা দেখেছি। 
তার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল শ্রমিকদের থিয়েটার হলে 
প্রায় তিন শ' লোকের এক সভায় । সেখানে তাদের ইউনিয়নের 


নেতা আমাদের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে ছোটখাটো বক্তৃতায় 


17117 


মুর, রে 


সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ 


আমাদের সাদর সংবদ্ধনা জানালেন__মআর আমাকেও প্রতিনিধিদের 


পক্ষ হতে তার যথাযোগ্য উত্তর দিতে হ'ল। তার পর অনেকেই 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলে এবং আমরাও তার জবাব 
*দিলাম। শেষে ষ্টেছের উপর স্থানীয় গণ-নৃত্য ও সঙ্গীত প্রায় 


২. দেড় ঘণ্টা উপভোগ করে আমরা তাদের নিকট বিদায় নিয়ে মোটরে 


॥ 
+ 
| 


x 


{ 


উঠলাম । এ ভাবেই প্রতিদিন নাঞ স্থানে ফিনল্যাগুব'নীদের সঙ্গে 
মেলামেশার স্মযোগ আমাদের হয়েছিল। 
২২শে জুন সকালবেলা দশটায় সম্মেলন আরম্ভ হবে। ষ্টেডি- 


 য়ামের অনতিদূরবর্তী ম্যানারহিম্‌ ই্রাসের উপর মেম্তহাল্লির বিরাট 


প্রদর্শনী-কক্ষে অধিবশন | আমরা সেখানে যেতে যেতে দেখলাম 
মারা ম্যানারহিম রাস্তাটিতে, পৃথিবীর যত জাতির জাতীয় পতাকা! 
আছে মেগুলোর একত্র সমাবেশ-_রাস্তার একপাশে পর পর তিনটি 
-ত্বিনটি একত্র জড়াজড়ি করে সগর্কে আকাশে উড়ছে । অবাক হয়ে 
তাকিয়ে দেখলাম__সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ ও ফিন্ল্যাণ্ডের 
পতাকা একে অন্তকে গ্রীতিভরে আলিঙ্গন করছে ! তার পর বেল! 
প্রায় সাড়ে নয়টায় অধিবেশন-গৃহে ঢুকে দেখি বিরাট জনসমুদ্র-_ 
সম্মেলনের এ রকম বিরাটত্ব কল্পনাও করতে পারি নি। প্রবেশদ্বারের 
উল্টোদিকে সুউচ্চ প্রেসিডিয়ামের গ্যালারি, তাতে দু'শ প্রতিনিধির 
বগবার স্থান ; পশ্চাতে নীল পর্দার উপর *বিশ্বশা্তি-সন্েলন" সাদা 
অক্ষরে লেখা; আর শেষ সারির কাছে একটি উচু পাইনগাছ (শাস্তির 
প্রতীক ) সমূলে উপড়ানো অবস্থায় ওখানে রোপিত হয়েছে। সন্মুখে 
ছক সারিতে দু'হাজার প্রতিনিধির amare স্থান। সকলের বায়ের 


সারিতে প্রথমেই চীন এবং তার পরেই ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর 
স্থান । আমাদের ডান সারিতে প্রথমে সোভিয়েট এবং তার 
পেছনের অংশ জাপানের প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট । এক একটি 
te সারিতে দশ দশটি করে আমন-_-আর তার সামনে ডেস্কে কানে 
লাগাবার যন্ত্র, যার প্লাগ যথাযথ মকেটে বদালে, ফিনিশ, রাশিয়ান, 
ইংরেজী, চীনা, জাপানী কিংবা ফরাসী যে-কোন ভাষায় ase 

শুনতে পাওয়া WA মণ্ডপগৃহের উপরে এবং চারদিকের দেয়ালে 
বসানো আছে মাইকের বাক্স, আর ছাদ হতে ঝুলছে অসংখ্য উড়ন্ত 
কাগজের শাস্তি-কপোত । দেয়ালের গায়ে লাল শালুর উপর নানা 
দেশের ভাষায় বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা আছে “বিশবশাস্তি- 
সম্মেলন ।” 

“নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ 
মিলন মহান"__সেই মহামিলনের দৃশ্যই দেখছি পৃথিবীর শান্তিকামী 
জনগণের এই সম্মেলনে । কারও কারও অতি জবড়জং বেশ-_ 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট দেশের দু'জন ধর্ম্মযাজক, 
আরবের প্রতিনিধিগণ, ভিয়েংনামের কয়েকজন মহিলা, বুলগেরিয়ার 
কয়েকজন কৃষক প্রতিনিধি । আর রকমারিতে ভারতীয় প্রতি- 
নিধিৱাই বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ; শুধু ভারতীন্চ মহিলাদের tela 
শাড়ীর বাহারই নয়, রাজেন্দ্র সিং-এর দাড়ি ও পাগড়ী, রামকুষ্ণ 
রাওয়ের সাদা পাগড়ী, আর্টিষ্ট হোসেনের দাড়ি, মুক্তিলাল মোদীক" 
স্থশীল রায় ও গুজরাটা পণ্ডিতের ধুতিসহ ভারতীয় পোশাক : 
_-কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব? চোখে দেখা যাচ্ছে 
বিরাট জনতার সমাবেশ, কানে ভেসে আসছে নানা ভাষার মৃতু 
গুঞ্জন, আর এখানে ওখানে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে জাতীয় 
পোশাকে zea পরিচারিকারা, এমনি সময়ে ঠিক বেলা দশটার 
সময়ে সম্মেলনের অধিবেশন ae হ'ল। প্রেমিডে্ট জোলিয়ো. 
কুরী অসুস্থ শরীরে, চিকিৎসকের নিযেধসত্বেও হেলসিস্কিতে ছুটে 
এসেছিলেন | তারই সভাপতিত্বে প্রথম দিনের কার্য আর্ক 
হ'ল। 

প্রথমেই সম্মেলনের সেক্রেটারী মশিয়ে জা! লাফিত সমবেত 
প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানালেন একটি ছোটখাটো বক্তৃতায় এবং 
ফিন্ল্যাণ্ডের পক্ষ হতে উনিমার প্রদেশের গবর্ণর ম'পিয়ে ভাইনে! 
cafes প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে সম্মেলনের সাফলা- 
কামনা করলেন। তারপর বিশিষ্ট বাক্তি__বারা আসতে পারেন নি, 
তাদের বাণী পড়া হ'ল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেলজিয়মের at 
এলিজাবেথ গ্রেট ব্রিটেনের মন'ষী লর্ড রাসেল, ভারতের রামেশ্বরী 
নেহরু, ফ্রান্সের ভূত্তপূর্বব প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হেরিয়ট, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের রেভারেণ্ড ওয়ালটার মিচেল প্রভৃতি । তার পরই মভা- 
পতি জোলিয়ো কুরী তার জোরালো অভিভাষণে, তৃতীয় বিশ্বপমরে 
আণবিক অন্তর প্রয়োগে পৃথিবীর বুকে কি দারুণ দুর্দ্দেব নেমে আমতে 
পারে তার ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে এখনই সময় থাকতে পৃথিবীর শান্তি- 
কামী জনমতকে দংগঠিত কলে পৃথিবী ও বর্তমান সভ্যতাকে রক্ষার 





জনের জন্ত অধিবেশনের বিরতি হ'ল | 
হু আর একজন সভাপতি হলেন এবং নানা দেশের 
নিধিগণ একে একে শাস্তির আবশ্তকতা ও কিভাবে 
র হবে সে সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করতে 
প্রতিষ্ঠাকল্লে ভারতের, বিশেষতঃ আমাদের প্রধান- 
মা সকলের মুখে ধ্বনিত হতে লাগল- আর এ প্রচেষ্টায় 
ও নেহকুর পঞ্চশীল’ যে একটি অতি নির্ভরযোগ্য 
CH তা বলতে লাগলেন-_-এঁ সঙ্গে নেহক- 
ল্লেখেও বাব বার সম্মেলনের এক প্রান্ত হতে 
লিধ্বনিতে আলোড়িত হতে লাগল । সোভিয়েট, 
কোরিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইত্রাইল, মেক্সিকো, 
sien, ক্ম'নিয়া, বুলংগরিয়া, সিরিয়া, আলবেনিয়া, 
| প্রভৃতি পৃথিবীর বন্ধ দেশের প্রতিনিধিদের মুখে শাস্তির 
8 প্রশংসা শুনে আনন্দে ও গর্বে আমা- 


কালবেলার অধিবেশনে আমাদেরই মেজর জেনারেল 

সভাপতি । এমনি ভাবে সম্মেলনের কার্য এগিয়ে 

গল। আর তারই ফাকে ফাকে নানা দেশের প্রতিনিধি- 
হতে লাগল GOST সম্পর্ক স্থাপন ও ভাবের আদান- 
তিনিধিদের নির্দিষ্ট স্থান বলে আর কিছু রইল at) 

আর স্রম্বতীর সঙ্গমে যেমন প্রয়াগ মহাতীর্থ তেমনি 
তৈরী হ'ল, যখন নানা দেশের প্রতিনিধিরা স্ব স্ব স্থান 
করে মিশে গেলেন অন্তান্য দেশের প্রতিনিধির দলে। শুধু 
[দান-প্রদান নয়, বাস্তব জিনিষের উপহারও চলল সঙ্গে 

ৃ কথায় ‘দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে, যাবে না 
হেলসিষ্কির মহামানবের সাগরতীরে অধিবেশনের ক দিনই 


ছিল ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পে প্রতিনিধিদের পারস্পরিক 

একদিন রাত্রিতে কোরিয়ার প্রতিনিধিদল এসে- 
আমাদের শিবিরে, গভীর রাত্রি te চলল গানবাজনা | 
কদিন অষ্টেলিয়ার প্রতিনিধিদের ক্যাম্পে ছিল সুদূর প্রাচ্যের 
adic কোরিয়া, চীন, জাপান, ভিযেনাষ, ব্ৰহ্মদেশ, 

হ্‌ মাদেরও নিমন্ত্রণ । দেখানে চা খাওয়ার পর 
্চক্রাকারে হাতে হাত মিলিয়ে নাচ ও গানের 

॥ একদিন জা জাৰ্মান IE ছিল আমাদের 


ছিলাম। নি 
- ফিনল্যান্ুবাসীক্াও শ্রীতিনিবেদনে পিছিয়ে ছিল 
জুন ছিল তাদের জাতীয় উৎসবের দিন। রাত্রি ব। 


তাতে অংশ গ্রহণ করলেন |  ২৭শে তারিখ সন্ধায় আঁ 


পর হেসপেরিয়া পার্কে হ'ল সম্মেলনের প্রতি 
ফিনল্যাগুবাসীদের উৎসব । সমস্ত পার্কটি লোকে 

হ'ল লাখখানেক লোক জড়ো হয়েছে সেখানে | প্র 
নির্দিষ্ট সরু পথ, তার চারদিকে জনতা, কিন্তু মোটেই : 

- চিত্রাপিতের মত সবাই দীড়িয়ে। এক একটি প্রতি 
আর ছু'লাথ হাতের করতালি তাদের সংবর্ধন! জানাচ্ছে | 
মধ্যে একদিকের গ্যালারিতে প্রতিনিধিদের বসব i | 
গতর পোশাকে মজা হয়ে, i 








wa বেলুন নিয়ে ছুটে এল প্রতিনিধিদের গালারীর দিকে | aR 
তাদের হাতের ফুলের গুচ্ছ ও বেলুনগুলি স্থান* পরিবর্তন করলে 
আমাদের হতে, আর রিক্ত হাতে খুশীমনে তারা ফিরে গেল নিজে- 
দের স্থানে । তার পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল গান-বাজন! | সে 
Berta দৃশ্য এখনও আমাদের স্মৃতিপটে জীবন্ত হয়ে আছে। 
ts “তার পর আমাদের অটোগ্রাফ সংগ্রহের Se সে দেশীয় বালক- 
| বালিকাদের কি ভিড়-_সকলের হাতেই খাতা আর পেন্সিল ; প্রতি- 
. যোগিত! চলছে কার খাতায় কত বেশী স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়েছে তা 
নিয়ে। 


টোরষ্টেন কালেগারের ভবনে লেখক ( বাঁদিকে ) 


+ এখন, সম্মেলনের কার্য/সুচীতে ফিরে আসা ates ২৪শে 
তারিখ সকালবেলায়ই আমরা ভাগ হয়ে গেলাম সাতটি শাখায়__ 
যথ| £ (>) সমর প্রস্ততি হাস ও আস্চবিক ay, (২) সামরিক জোট 
ও নিরাপত্তা, (৩) পরনিরপেক্ষ স্বাধীনতা ও শাস্তি, (৪) অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক সমস্তা, ( ৫ ) সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, (৬) 
শিক্ষা ও যৌব সমস্তা এবং (৭) শাস্তি-প্রতিষ্ঠকলে জাতি, wf ও 
রাজনীতি নিধ্বিশেষে সকলের সহযোগিতা । এ দিনই ফরাসী 


দেশের জাতীয় সম্মেলনের অবৈতনিক সভাপতি মশিয়ে এডোয়ার্ড 


হেরিয়ট সর্বববাদিলম্মরতিক্রমে বিশ্বশাস্তি-সংদদের পরবর্তী অবৈতনিক 
সভাপতি নিৰ্বাচিত হলেন | 

প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে হেলসিস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও 
বনবিভাগের হলগুলিতে শাখা অধিবেশনগুলি হ'ত। প্রথম শাখায় 
আমারই প্রস্তাবন্রমে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহ! সভাপতি নির্বাচিত 
হলেন। প্রথম দিন মূল সভাপতি জোলিও gale সে অধিবেশনে 
যোগ দিষেছিলেন । এ শাখার অধিবেশনেই জাপানী প্রতিনিধি- 
গুণ, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক মারণাস্তের ফলে এবং 
বিকিনি দ্বীপের কাছাকাছি হাইড়েক্ষেন বোমা বিস্ফোরণের 
wea অংস্শিকারী জেলেদের যে ভয়াবহ অবস্থা ঘটেছে, তারই 
gern বিখরণ পেশ কা আণবিক অন যাতে নিষিদ্ধ ছয় তার জয় 


a at 
বনু তথাপূর্ণ যুক্তি উত্থাপন করলেন | এ আলোচনাকালে এক জন 
জাপানী বিজ্ঞানীর সঙ্গে করুমানিয়ার এক জন প্রতিনিধির কিছু 
কথাকাটাকাটি হলেও তা মিটে ষায় অন্যদের AGES তাদের 
সাদর করমর্দনে । আবার লর্ড রাসেলের হয়ে ওকালতি করার ow 
একজন সুইডিশ প্রতিনিধির কথার জবাবে বিশিষ্ট রুশ প্রতিনিধি, 
ইউক্রেনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বিখ্যাত নাট্যকার কশিচুক, ধীর ও: 
গম্ভীর ভাবে যে দৃঢ় অথচ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন, এখনও তা কানে 
বাজছে | বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কনিচুক বলেন, “অথচ আমর! ভুলে গেছি 
যে, এই লর্ড রামেলই কয়েক বছর আগে ইংলগ্ডের লর্ড সভায় বজে- 
ছিলেন যে মস্কোর উপর এটম বোম! ফেলা হোক। তবু আমরা 
সেকথা মনে রাখি নি, কেননা আজ তিনি তার মত পরিবর্তন করে" 
ছেন, এটাই আমাদের আনন্দের কথ! !" সমগ্র অধিবেশনে 
সোভিযেট প্রতিনিধিরাই কথা বলেছেন সবচেয়ে কম, অথচ তাদের 
মধ্য একাডেমী অব সায়ান্দের প্রেসিডেপ্টপহ একাডেমীর কয়েক জন 
সভ্য, বড় বড় রাজনীতিক, লেখক প্রভৃতি ছিলেন। আবশ্যক ন! 
হলে কথা al বলাই ছিল ঠাদের বিশেষত্ব। পারমাণবিক agnve's 
প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে, গ্রেট ব্রিটেনের আণবিক বিজ্ঞানী বান লি, 
আর্ণট প্রভৃতির সঙ্গে আমাদেরও একটু মতভেদ ঘটেছিল | অধ্যাপক 
সাহার অনুরোধে আমাকেই প্রকাশ্য অধিবেশনে খসড়া প্রস্তাবের 
মোলায়েম ভাষার বিরুদ্ধে TSS) করতে হয়। 
বাদের ঝড় ওঠাতে অনেক স্ময় লেগে যাচ্ছিল বলে প্রস্তাবটি 
ভাষার একটু আধটু অদলবদলে রূপাস্তরের পর, শেষে প্রস্তাবটি 
খসড়া এ ভাবে হয় £ “এই বিশ্বশাস্তি-সংসদ পৃথিবীর সকল দেশকে 
অন্থুরোধ করছে যে তারা যেন অনতিবিলম্বে পারমাণবিক অন্তের 
প্রয়োগ নিষিদ্ধ করেন এবং সর্বপ্রষতে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন 
ক্রমশঃ সমরসচ্জ! হাস ও পারমাণবিক BAMA করতে প্রপ্থত_ 
এরূপ ঘোষণা করেন । সেই সঙ্গে পারমাণবিক তথ্যসমূহ পৃথিবীর 
সকল দেশের বিজ্ঞানীদের নিকটও প্রকাশ করা হোক ।” এ ভাবেই 
প্রকাশ্য অধিবেশনেও প্রস্তাবটি সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

এ ছাড়া শাখাগুলির দ্বারা রচিত বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত 
হয়। সময়াভাবে শেষের কয়েকদিন সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশন 
অহোরাত্র চালাতে হয়েছিল, কিন্ত তাতে লোকের ক্লান্তিবোধ বা 
উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি । ২৯শে তারিখ সন্ধ্যায় সম্মেলন 
শেষ হওয়ার কথা 1 কিন্তু এ দিনই ছুপুরবেলায় সোভিয়েট একাডেমী 
অব সায়ান্সের বিশেষ আমন্ত্রণে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে WHS 
যে পারমাণবিক শক্তি-সম্মেলন হবে, তারই ডেলিগেট রূপে অধ্যাপক 
সাহা ও আমাকে বিমানযোগে হেলসিঙ্কি থেকে avy যাত্রা করতে 
হয়েছিল। সুতরাং শেষ মুহ্‌-র্ত aie} বিদায়ের ক্ষণে আমর! 
উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছিলান। 

হেলগিস্কিতে বিশ্বশাস্তি-সম্মেলনের প্রভাব ও AISA; কতটুকু ত! 
আমরা এ দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েই বুঝিলাম__যখন দেখাতে 
পেলাম, শান্তিথিয় ও শান্তিকামী সোদ্ধিয়েট বিজ্ঞানীগগ মাত্র কক 
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দিনের ব্যবধানে আমাদের সামনে হেলসিদ্ছির প্রস্তাব অমুসারে 
পারমাণবিক তথ্যের সকল গোপনীয়তার, FS দ্বার খুলে ধরলেন | 
CHASTE চতুঃশক্তি সম্মেলনে আপোষমূলক দনোভাবের WHS যে 
হেলসিঙ্ষির বিশ্বজনমতের প্রভাব নেই, এমন বলা যায় না। তার 


ছা পরই জেনেভার পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে শুধু মোভিয়েট নয়, 
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ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এমনকি আমেরিকার te শাস্তিমূলক উন্নয়ন- 
কার্যে পারমাণবিক শক্তির নিয়োগে এঁক্যমত্যের wa যে হেল- 
লিন্ধির বিরাট সম্মেলনের প্রভাব রয়েছে, তাও নিঃসন্দেহে বলা 
চলে। তাই বিশ্বজন-কণে ক মিলিয়ে আমরাও বলি, “বিশ্বে 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, বিশ্ব-শাত্তি চিরজীবী হোক ।” 
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এপ্রিল মাস 
( tom মাসের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি ) 
শীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র 


আউশ ধান-_( রোয়া ) দোআশ ও এটেল দোআশ মাটিতে 
HA, ৬ ইঞ্চি১৩৬ ইঞ্চি awa চারা ঝোপণ করিতে হয়, শ্রাবণ- 
SIH মাসে BA হয় ; একরপ্রতি ১২১৫ সের Je লাগে ; একর- 
প্রতি ১৫-২০ মণ কলন হয়। 

আউশ ধান-_-( বোনা ) দোআশ ও এটেল দোআশ মাটিতে 
জন্মে, বীজ ছিটাইয়া ঝুলিতে হয়, শ্রাবণ-ভান্র মাসে ফসল কাটিতে 
হয়। একরপ্রত্বি ১ মণ ey লাগে; একরপ্রতি ১৫২০ মণ 
ফলন হয় । 


—™ আমন ধান-_( বোনা ) এটেল দোআশ ও এটেল মাটিতে 


© 


iA. ঢেড়শ- দোমাশ মাটিতে জন্মে । 


x 


জগ্মে, বীঞ্জ ছিটাইয়া বুনিতে হয় । অগ্রহায়প-মাঘ মাসে ফলন 
হয়, একরপ্রতি ২৫।৩৫ সের Ta লাগে। একরপ্রতি ২০।৩০ 
মণ ফলন হয়। 

ভুট্টা বা জনার-__জল দীড়ায় না এইরূপ উচু দোআশ মাটিতে 
জদ্মে_-১৮ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ১৮ ইঞ্চি 
অস্ত্র fe বপন করিতে হয়। ভান্ত-আমিন মাসে ফলন হয়; 
একরপ্রতি ৬ ৯ সের বীজ লাগে, একরপ্রতি ৬1১ মণ ফলন হয় I 

জোয়ার_-জল দাঁড়ায় না এইবপ উচু দোআশ মাটিতে জম্মে। 
বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ; ভাদ্র-আশিন মাসে ফলন হয় । একর- 
প্রতি wo সের da লাগে ; একরপ্রতি ৫1৯ মণ ফলন হয়। 

কাওন-_উচু বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে । বীজ ছিটাইয়া 
বুনিতে হয়; ২।-৩ মান পর কলন হয়। একর প্রতি ৩৫ সের 
বীজ লাগে, একর প্রতি ৪,৬ মণ ফলন হয়; ইহার খড় গরুকে 

যাইতে পারা AT | 
২ ফুট হইতে ৩ ফুট 
অন্তর লাইন করিয়া বীঞ্জ বপন করিতে হয়। আবাঢ়-শ্রাবণ মাসে 
ফলন হয়, একরপ্রতি ৩৪০ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি 
৬০1৮০ মণ ফলন Vz I 

সয়াবীন বা গৌরীকলাই-_-বেলে দোআশ দাটিতে জন্মে । 


বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হইতে 


core মাসের মাঝামাঝি ফসল কাটিতে হয়, একরপ্রতি ১০1১২ পের 
বীজ লাগে । একরপ্রতি ১০1১২ মণ ফলন হয়। * 


বরবটি-_এটেল ও দোআশ নাটিতে জম্মে। বীজ ছিটাইয়া 
বুনিতে হয়। ভাত্র-আশ্ষিন মাসে কদল হয় । একরপ্রতি ১৮২০ 
সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ৮।১2 মণ ফলন হয়। ০ পশুখাদ্য 
হিসাবেও ব্যবহৃত হয় | ° 

বেগুন-_জল দাড়ায় না এইকপ উচু দোআশ মাটিতে জম্মে। 
আশুজাতীয়ের চারা চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হইতে টছ্যাঠ মাসের 
মাঝামাঝি ৩ ফুট অন্তর লাইনে ২৪০ কুট রোপণ করিতে হয় 
শ্রাবণ মাস হইতে পৌধ মাস AGS ইহার ফন হয়। একরপ্রতি 
৪।৬ ছটাক বীজ লাগে ; একরপ্রতি ১০০ ১৫০ মণ ফলন By | 

কুমড়া _দোআশ মাটিতে জন্মে; ৫-৬ ফুট অস্তর মাদায় Ne 
বুনিতে হয়, ৩.৪ মাস পরে ফসল হয়। একরপ্রত্তি /10-/50 
সের বীজ লাগে.; এঁকরপ্রতি ১০০।১৫০ মণ ফলন হয়| 

চিচিঙ্গা__-দোজাশ মাটিতে জন্মে; ৫-৬ ফুট অন্তর মাদায় | 
Je বুনিতে হয়। ৩1৪ মাম পরে ফসল হয়; একরপ্রতি ১-১॥০ 
সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ১০।১০০ মণ ফলন হয়। 

চালকুমড়া--দোআশ মাটিতে জন্মে; ৬ ফুট অন্তর মাদায় 
Te বুনিতে হয়। vis মাস পরে ফসল হয়; একরপ্রতি ১-১৪০ 
সের DS লাগে | একর্প্রতি ১০০,১৫০ মরণ ফলন হয়। 

করলা-__দোআশ মাটিতে জন্মে : ৫-৬ ফুট অস্তর মাদায় বীজ 
বুনিতে হয় ; ৩ মাস পরে ফমল হয় একরপ্রতি /৮-১ মের বীজ 
লাগে; একরপ্রতি ১০।১০০ মণ OHA হয় I 

কাকরোল-_বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে । ইহা সাধারণতঃ 
কন্দ হইতে SUT; ৩,৪ WA পরে ফসল হয়। একরপ্রতি 
৯০১০০ মণ ফলন Sy | 

বিঙ্গা-__( পালা) বেলে দোআশ মাটিতে aa. ৪1৫ ফুট 
অন্তর মাদায় বীজ বুনিতে হয়। ২।৩ মাস পরে ফসল হয়, একর- 
প্রতি ১1-২ সের বীজ লাগে। একরপ্রতি ১০০,১৫০ মণ ফলন 
Bq 

কাকড়ি_বেলে দোআশ মাটিতে my, ৪'৫ ফুট অস্ত 
মাদায় বীজ বুনিতে হয় । ব্যায় ফল হয়। একরগ্রন্তি ৮/১২ 
হুটাক বীজ লাগে । একরপ্রতি ৮০:১০০ মণ ফলন হয়। 


৬৯৬ 
nH 
চুকারী__দোআশ মাটিতে জন্মে । ৪ ফুট অস্তর বীজ বুনিতে 

€ মাস পরে ফসল হয়, একরপ্রতি ৩1৪ সের বীজ লাগে। 





হয়। 
একরপ্রতি ৪৫1৫০ মণ ফলন হয় । 

মেটে আলু বা চুবড়ি আলু-_বেলে দোমাশ মাটিতে জন্মে । 
৪1৫ ফুট অস্তর গর্ভের মধ্যে বীজ আলু রোপণ করিতে হয়। 
৮1৯ মাস পরে VAM, একরপ্রতি ১০1১৫ সণ বীজ লাগে । একর- 
প্রতি ১০০।১৫০ মণ ফৃঙ্গন হয়। 

মূলা_ বেলে দোমাশ মাটিতেজম্মে। বীজ ছিটাইয়া বুনিতে 
হয়, ২ মাস পরে ফদল হয়। একরপ্রতি ২1৪ সের Ae লাগে। 
একরপ্রতি ১২৫1১৫০ মণ ফলন Sz | 


fata আলু-_বেলে দোআশ মাটিতে জম্মে। ৫ ফুটু অস্তর 
লাইন করিয়া এক ফুট AM এবং এক ফুট চওড়া ও ৫-৬ ইঞ্চি 
গভীর গর্তে ডগা বসাইতে হয়। ৮1৯ মাস পরে কদল হয়, একর- 
প্রতি ৬ Baty ডগা লাগে | একর্প্রতি ৩০০ মণ ফলন হয়। 

কচু__বেলে দোআশ ও দোআমী মাটিতে জন্মে; ১-২ ফুট 
অন্তর মুখী রোপণ করিতে হয়, ভ্র-কার্ভিক মাসে ফদল হয়, 
একরপ্রতি ৪৫-৬ xq মুখী লাগে; একরপ্রতি ১৮০.২০০ মণ 
ফলন RT | 

মানকচু-_বেলে দোমাশ মাটিতে at, ৩ ফুট অভ্র মূল 
বদাইতে হয়; পৌষ ফাল্গুন মাসে ফল হয়; একরপ্রতি ৫.৯ 
হাজার মূল লাগে; একরপ্রতি ১২০ ১৮০ মণ ফলন হয়। : 

টেপারি-_দোআশ মাটিতে জন্মে ; ২ ফুট, অন্তর চারা রোপণ 
করিতে হয়। ৪1৫ মাস পরে ফল ফলে; একরপ্রতি ৬৮ 
ছটাক,বীজ লাগে ।_ 
- উচ্ছেদোআশ মাটিতে জন্মে; ৩1৪ ফুট অন্তর বল 
রোপণ করিতে হয়; ১/১। মাস” পরে ফসল হয়; একরপ্রতি 
১২1১৩ ছটাক বীজ লাগে | 

হলুদ__বেলে দোআশ মাটিতে BCT ; ২ ফুট অস্তর লাইন 
করিয়া প্রতি লাইনে » ইঞ্চি অন্তর “care বা দড়ি” বসাইতে 


/ 


"হয়; অগ্রহায়ণ-পোষ মাসে ফসল তুলিতে হয়। একরপ্রতি 


২৩ মণ হলুদ লাগে । একরপ্রতি ১৫।২০ মণ GH হলুদ-হয়। 

আদা- বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ২1 ফিট অন্তর লাইন 
করিয়া প্রতি লাইনে > ইঞ্চি অন্তর “cred বা দড়ি” বসাইতে হয়, 
অগ্রহাণ-পৌধ মাসে ফল তুলিতে হয়; একরপ্রতি ২।৩ মণ 
মূল লাগে ; একর্প্রতি ৬০।১০০ মণ ফলন হয়। 

লঙ্কা বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে ; চারা ৬ ইঞ্চি বড় হইলে 
১৯২ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়; পোৌধ-ফাধ্যন মাসে ফসল 
হয়; একরপ্রতি ২.৪ ছটাক বীজ লাগে; একরপ্রতি ২০।৩০ 
মণ ফলন SF I 

চীনাঝাদাম_-বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ইহার জাতি 
অনুযায়ী লাইন করিয়া ২।২॥ ফুট অস্তর বীজ বপন করিতে হয়। 


প্রবাসী 


te তলা লা NN এলা পলাস AON লা লাগা 


এ ১৩৬২ 


পাপা tow 





অগ্রহায়ণ-পোঁষ মাসে ফসল হয়। একরগ্রতি ১৮,২৫ সের (খোসা 

সমেত) বীজ লাগে; একরপ্রতি ১৮।২০ মণ ফলন হয় । ) 
কলা--উচু দোআশ এবং এ টেল দোজাশ মাটিতে acy; 

তেউড়গুজি ২ ফিট চড়! ও ১॥ ফুট গভীর গর্তে ১২ ফুট অন্তর 


লাগহিতে তয়; তেউড় বঁসাইবার ১০।১২ মাস পরে ফলন ee 


একরপ্রতি ৩০০ ৪০০ তেউড় লাঙ্গে; একরপ্রতি ৩০০.৪০০ 
Sift কলা হয় । সবর! ও চিনিচাম্পা সর্বোৎকৃষ্ট । 

শশা--বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; ৫.৬ ফুট অন্তর বীজ 
বুনিতে হয়। ৩ মাস পরে ফসল oT! একরপ্রতি ৬৮ তোলা 
বীজ লাগে; একর প্রতি ১০০।১২০ মণ ফলন হয়। 

ভূষ্ট।-( seta) দোজাশ মাটিতে জন্মে; বীজ ছিটাইয়া 
বুনিতে হয়; ২।-৩ মাস পরে কাট! বায়; একরপ্রতি ৩০1৪০ 
সের বীজ লাগে; একরপ্রতি ২৫০,৩০০ মণ (কাচা) Foes 
হয় । এ 


জোয়ার-_( পশুখাছ্চ ) দোআশ জন্মে ; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে 
হয়; ২৷ ৩ মাস পরে ফসল ফলে; একরপ্রতি ২৪৩০ সের 
বীজ বুনিতে হয়; একরপ্রতি ৩০০ ৫০০ মণ ফলন হয়! 

বাজরা ( পশুথান্ড )--বেলে দোআশ মাটিতে জন্মে; বীজ 


™~ 


A 


ছিটাইয়া বুনিতে হয়; ২।২। মাস পরে ফসল.হয়; একর fe — 


১৮.২০ মের বীজ লাগে; একরপ্রতি ১০০৷১৫০ মণ (কাচা ) 
ফলন হয়। 

পাট- দোমাশ মাটিতে জগ্ে ; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়, 
আযাঢ়-ভাল্প মাসে পাট কাটিতে হয়; একরপ্রতি o's) সের বীজ 


লাগে; একর প্রতি ১৫,২০ মণ ফলন হয়। 


শণ--এ টেল*ও দোআশ মাটিতে জন্মে ; বীজ ছিটাইয়া বুনিতে 
হয়। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিন মাসের মাঝানাবি 
কাটিতে হয়; একরপ্রতি ৩০1৪০ সের বীজ লাগে; একর- 
প্রতি ১০,১৫ মণ ফলন হয়। Z 

রিয়া--দোমাশ ও এ টেল মাটিতে RT) ২ EEX? ফুট 
অন্তর “কাটিং জাগাইতে হয়; 
আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি ফসল হয়; 
হয়। 

কার্পাস__জল দীড়ায় না এইরূপ উচু সারবান জমিতে জন্মায় 
২! ফুট অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ২1 ফুট অন্তর ১1২ 
ইঞ্চি গভীর গর্তে ২,৩টি Te বুনিতে হয়; ফাল্গুন মাসের মাঝা- 
মাঝি হইতে চৈত্র মাসের মাঝামাবি ফসল হয় । একরপ্রতি ৬.৮ 
সের বীজ লাগে। একর্প্রতি ১৫।২ মণ ফলন হয়। 

ঝেড়ি--উচু দোআাশ মাটিতে জন্মে; ৩৪1 ফুট অস্ত বীজ 
বপন করিতে হয়; ৭1৯ মাম পরে ফসল হয়; একরপ্রতি ৪1 ৬ 
সের (জাতি হিনাবে ) বীজ লাগে; একরপ্রতি ৮১০ মণ ফসল 


একরপ্রতি ২৩ মণ ফলন 


হয় 


শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হইতে ' 


* 
ae 


wafer কা 
শরীরবীন্দ্রনাথ রায় 


Lee রেল-কলোনী ! নানা জাতির লোকের বাদ। পশ্চিম রাঢ় 
থেকে আরস্তু করে চট্টগ্রামের পূর্ব-প্রাস্ত পর্যন্ত পাশাপাশি বাস 
করছে, কিন্তু সামান্ত ঘে টি আর পরচর্চা ছাড়া তেমন কোন বিবাদ- 
বিনংবাদ নেই | ভালমন্দ Ay কান্ডেই রেলের একতা নাকি প্রবার্দের 
মৃত । 

পদ্মার পাড়-বরাবর এমনি একটি সামান্ত পলীজে অন্বালিকা 
মানুষ হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। পল্লীটি ছোট, কিন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ 
পশ্চিমে লাল-ইটের অনেকগুলো কোয়ার্টার, লোকে বলে বাবু- 
পাড়া। দু'একটি অক্কিনারের বাংলো! ছাড়া বাকি তিন দিক ঘিরে 
দূরে দূরে খালানী-লাইন। THR বড় সাহেব থান ইংরেন্-_বারো 
মাস লঞ্চ-ফ্লাটে ভাসমান । রি 

কলোনীর মাঝে ছোট-বড় ছুটি ইমারত। একটি Zany, 
অপরটি আপিদ-বাড়ী। 

রোজদিন একটা হাট বমে। ছুধ-ঘি, তরিতরকাৰি প্রচুর। 

-স্বাছের মধ্যে পন্মার ইলিশই প্রধান। কলকাতার অর্ছেক ইলিশ 

চালান আসত এখান থেকেই | 

ছেলেদের কাজ-চল! গোছের একটা হাই BA আছে, অসুবিধা 
মেয়েদের নিয়ে । সেকালে অষ্টম বর্ষেই মেয়েদের বিবাহের বয়ম 
পার হয়ে যেত, কানাঘুষা উঠে পড়ত । ফলে কোন দিনই মেয়েদের 
we আলাদ। চ্ষুপের-পরিকল্পনার অবকাশ ঘটে নি। শীত-শ্রীক্ম 
বারে! মাদ ছেলেরা দিনে, আর মেয়েরা সেই স্কুলেই সকালে ক্লাদ 
করত ' আক-পরা মেয়ের সংখ্য! প্রচুর, কিন্তু সাড়ি-পরা_ ক্লাসে গুটি- 
কয়েকের বেশী মেয়ে নেই । সংখ্যায় কম বলেই বোধ হয় তাদের 
পরম্পরের প্রতি ভালবাসাটা কিছু বেশী। তা ছাড়া আর এক কারণ 
ছিল। প্রায় সব ক'টিই 'উৎংসর্গ' করা, কবে কার ছাদনা-তলায় 
ডাক পড়ে ঠিক নেই। | 

এমন অন্তর সবীদের মধ্যেও কিন্তু একবার মনোমালিন্য ঘটে 
গেল। অন্বালিকা ভাবতেই পারে নি কেউ তাকে ঈর্ষ৷ করবে । 
ঈর্ধার মত তার যে কিছুই নেই | রূপ-লাবণ্য, বিষয্-বৈভব, 

aaa না। দে সামান্য কৈরানীর অতি সাধারণ কালো মেয়ে। 

অনেকে অবশ্য বলত, তার শ্যামতমু ঘিরে অপরূপ একুটি সুষমা 
আছে; মাথার কালো চুলে পিঠ ভেসে যায়, হরিণেরও বুঝি 
তার মত একজ্রোড়া চোখ নেই, আরো কত কি। 

তাদের প্রশংসার অতিরগ্রনে অন্বালিকা শুবু লঙ্জায় লাল হয়ে 
উঠত, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস জাগত না কেবলই মনে হ'ত, এ শুধু 
মেহের অপলাপ, জগতে এর কোন মূল্য নেই। 

প্‌ অর্থে ত্বকাশ্রিত যে সংস্কার আবহমানকাল থ্রেকে আমাদের 

৭ 


মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেটিই কিছু বেশীমাত্রায় দেখা দিয়েছিল 
অধ্বালিকার মনে। ফলে কুষ্ঠার আধিকো দে নিজেকে আরও 
সন্তুচিত করে মনের নিভৃত কোণে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকত | 
কিন্ত লোকে তার কতটুকু বোঝে? অন্বালিকার সংযত, বিনমুনম্ন 
ব্যবহারের প্রশংসাই তাদের মুখে মুখে । 

এসব অনেকদিন তার গা-সহা হয়ে গেছে। এমনকি 
সম্প্রতি on তার অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যের বিকদ্ধেও বিভ্রোহ-ঘোষণার 
Be মনকে প্রস্তুত করে তুলেছিল, কিন্তু neat কোথা দিয়ে কি 
একটা বিপর্যায় ঘটে গেল অস্বালিকা বুঝে উঠতে পারলে না | 

ইস্কুলে যেতেই এক বান্ধবী জিজ্ঞেদ করলে হ্যা রে we, তোর 
নাকি বিয়ে? কৈ আমায় তো বলিস নি কিছু? 

কথাগুলো অন্বালিকাঝু কানে যেন আকন্মিক বনের মত আঘাত 
করল। তবে কি যা সে ভয় করছিল, তাই হ'ল শেষ LE । 

চকিত-বিহবল ভাবটা কোন মতে দমন করে Osa উত্তর 
বিলে, ‘বিয়ে করলে তো? ? 

অভিমানে বান্ধবীর মুগথানা ভারী হয়ে উঠল । তবু বাহু দুটো 
তার গলায় YPIS করে AAR করলে, “আর কেন লুকনে। বাপু = 
পাড়াময় জানাজানি, আর তুই জানিস নে? 

অন্বাপিকা এবার সত্যি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ৷ সঙ্জোরে তার বাছু-, 
পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বৃপ্ত CHT হানলে, “এতই যণন 
জানিস, আমার কাছে কেন Bray আমি বিয়ে করবও না, খোজও 
ate ca? 

aus সত্যি জানত না । ফলে পীড়াপীড়িতে লাভ হ'ল 
না কিছু । বান্ধবী ক্ষুণ্ন হয়ে চলে গেল। অন্বালিকা উৎকঠা দমন 
করতে বেঞ্চির এক কোণ HAT কবে বইয়ে মুগ ঢ্কলে। বুকথান! 
সীমের মত ভারী । চিন্তাগুলো ক্রমেই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 

অন্বলিক! বড় স্পন্ার সঙ্গে এইম'ত্র 'বলে এল, সে বিয়ে 
করবে না। কিন্তু সে জানে, তার মত মেমের স্পর্ধ। কেউ মানবে 
না-ধাকবে নাতা। নে তত অবুঝ নন্ব। মনের গোপনে ষে 
অব্যক্ত আশঙ্কা দে এতণিন সধত্বে Gem রেখেছিল, অকস্মাৎ 
বাহাঙ্জানির ভয়ে আজ তাই যেনম্পর্ধ। হয়ে বেরিয়ে এসেছিল 
নইলে সেকি সত্যি স্বামী চায় না? কেন চাইবেনা? সেষে 
শিশু-বরূন থেকে দেখে আসছে মেষেরা বড় হর, বিয়ে করে, দ্বামী 
নিয়ে কেমন সুখে ঘরৱ-সংদার করে। পুতুলখেলার মধ্যেও ষে 
তাদের মেই একই স্বপ্ন । তবে? 


এতদৃর চিন্তা করেই অন্থালিকা আবার একটা ধান্ধা খেল। 
তবু বান্ধবীর কথাগুলো তাঁকে যেন নেশার মত পেয়ে বসেছে 


৬৯৮ 


প্রবাসী 


১৩৬২ 





কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। আশা আর আশঙ্কা চ*ধারে 
রেখে সামান্য পথ করে নিলে। কল্পনাপ্রবণ মনের তুলি দিয়ে 
আকতে লাগল তার মনের মৃামুযটিকে যাকে মে কোনদিন দেখে 
নি দেখতে পাবে না। দূরের সে, হয়ত চিরদিনই এমনি ae 
থেকে বাবে। 


দিদিমশির প্রশ্নে সহসা তার ধ্যানভঙ্গ হ'ল। বললে, হ্যা, 
মাথাটা বড্ড ধরেছে আজ | 
ক্লাস চলতেই লাগল । অন্বালিকা বই বন্ধ করে টলতে টলতে 


কলের দিকে এগিয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে চোখ তুলতেই দেখলে, 
সামনে লীলা দাড়িয়ে | দেখাযাত্র অন্থালিকার সমস্ত মন তার ওপর 
বিরূপহুয়ে গেল । দু'জনেই ভুল করে ভূল-বুঝলে। কোন কথা 
হ'ল না। অস্বালিকা পাশ কাটিয়ে আবার ক্লাসে ach বসল । 
আগ্রহভরে কতক্ষণ কান পেতেও রইল, fey পড়ার একটি কথাও 
Be তার কানে যাচ্ছে না। কেবলই মনে হতে লাগল, লীলার 
কাছে তাঁকে পরাস্ত হতেই হবে, যে গুণে পুরুষ নারীকে ভাল- 
বাসে, সবই আছে তার। বিধাতার ওপর মনে অভিমান জাগে, 
কিন্ত মান্য যে আরও নিষ্ঠুর, আরও হাদয়হীন | 


AON মনে পড়ল, লীলাই ক'দিন থেকে কথা বন্ধ করেছে। 


হয়ত সেটুকু আশার; নইলে লীলা তাকে Rl করবে কেন? 
ভাবতেও ভাল লাগে | কিন্তু আশঙ্কাটুকু তবু যায় না। 

কেমন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল হু'জনে। কারণ কেউ কারুকে 
বললে না, জানতেও চাইলে না কেউ। 


অন্বানিকার বিবাহই আগে হ'ল। কঙ্ছাপ্ঘনের অক্লান্ত রি 


* তার বাবা প্রায় নিরাশ হয়ে এসেছেন, এমন সময় দূর পশ্চিমের এক 
প্রবাসী পাত্রের সঙ্গে তিন দিনে বিবাহ স্থির হয়ে গেল। সাত 
দিনের মাথায় বিবাহ | a 

বরযাত্রীদের জন্তু ক’ধানা বাড়ীর পরেই একটি খালি cared te 
নেওয়া হ'ল। বর এল বিবাহের আগের দিন গভীর রাত্রে। 
ষ্টেশন থেকে একটা খালাসী ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা আগাম দিয়ে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীময় একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। অ্বালিকা 
অনেকক্ষণ থেকে নিঃমাড় হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল-_ শঙ্কিত 
উৎকঠায় বুকখানা ধড়াদ করে উঠল এবার । শীতের রাতেও তার 
ললাটে ঘাম ফুটে উঠেছে । মনে কেবলই এক প্রশ্নঃ না জানি 
কেমন দেখতে তাকে । একটু ইঙ্গিতও যদি পেত তার | 

কিন্তু দূর প্রবাসের মামুযটিকে কেই বা আগে দেখেছে যে 
ধলবে ? যারা ষ্টেশন থেকে বর নিয়ে এল তারাও ক্লান্ত, নিদ্রাতুর । 
বড় মাসীমা একবার জানতে গিয়েছিলেন, ছোট পিসীমা এক 
ধমকে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন £ “প্রজাপতির fee’, তার আবার 
অত বাছাবাছি কিসের 2” 

সুতরাং দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে অন্বালিক! সারা রাত বিছানার 
ওপর ছটফট করতে লাগল। মনের গ্লানিতে এক সময় সপ স্থির 
করে ফেললৈ, তেমন যদি হয়, বিয়ের আগেই বিষ থাবে। লীলার 


কাছে কোনমতেই মাধা হেট করতে পারবে না। সনেষেদূর 
থেকে মুথ টিপে টিপে হাসবে, তা AB | 
তার রূপ আছে, আমায় ভালবাসা নেই autre যেন 


হ্থগতোক্তি করলে। 


হৈ চৈ সুরু করলে। বুড়ী দিদিমা ঘটতে গরম জল নিয়ে এলেন 
নাতনীর মুখ ধোয়াতে | নাতনীর হাড়িমুখ দেখে দিদিমা ফোক্‌লা 
দাতে সেই বাসি-মুখেই কিছু সরল রদিকত! করলেন । অশ্বালিকার 
সে রমিকতায় কচি ছিল না। রাগতভাবে দিদিমাকে এড়িয়েই সে 
বাথরুমের দিকে উঠে গেল। 

সকাল হতেই পাড়ার মেয়েরা ছ'বাড়ী মন্থন করে ফিরতে 


লাগল। সবার মুখে চাপা হাসি । অম্বালিকা ভয়ে কাকুর মুখের ॥ 


দিকে চাইতে সাহস করছে না,___-কাউকে বিশ্বাদ হচ্ছে না তার। 
এমনই উৎকায় সময় কাটছে। সহসা কানে এল, কে যেন তাকেই 
শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে £ ‘মেয়ের তপস্তার জোর আছে কিন্তু ।' 

অধ্থালিকা এটুকুরই অপেক্ষা করছিল । এবায় সে সাহস করে 
মুখ তুললে । তাচ্ছিলোর স্বরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেপে 
গেল। SAN কাউকে আঘাত করতে সহসা আজ তার মন উঠল 
না--মিথ্যে করেও নয় । . 

অল্প পরেই অস্বালিকা অপরূপ এক লীলায়িত ভঙ্গিতে উঠে 
পাশের ঘরে পোশাক বদলাতে চলে গেল। বাবার আগে চোখ 
বুলিয়ে দেখে নিলে লীলা এসেছে কিনা | 

ক্রমে জানা গেল, লীলা ও-বাড়ীতে একবার এসেছিল, কিন্ত 
ভেতরে ঢোকে নি। জানালা দিয়ে দেখেই কিরে গেছে। 
বাকিটুকু অন্বালিকা সহজেই অনুমান করে নিলে। 

বিবাহ-বাসর | ছাদনাভলার গ্যাসের আলো । আলো- 
আধারের মে এক মায়া-রীচিকা । শুভদৃষ্টির সময় অনেক সাহস 
সঞ্চয় করে GYMS] একবার তার মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু হায় 
অদৃষ্ট ! চোখ যদি ব! খুলল, আলো ছলনা করলে। লজ্জার চোখ 
আপনি মাটিতে নেমে গেল, মনে হ'ল, সে ৰেন তার পায়ের কাছে 
একজোড়া MA দেখলে। মুহূর্তে অস্বালিকার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত 
হ'ল, তার অসহায় মন-প্রাণ যেন পুলকে আর্তনাদ করে উঠল। 


হর্ষ-বিস্ময়ে অন্বালিক! বেন আর চোখ ফেরাতে পারছে না। , 
যতক্ষণ পারলে, ভীর দৃষ্টি নিয়েংশে দিকেই চেয়ে রইল । চি 


যথাসময়ে wert শেষ হ’ল। অত্বালিকা সত্যি ww হয়ে 
গেছে। এমন স্বামী তার কোন বোন বা বান্ধবী পায় নি। ক্বপে 
গুণে বিনয়নভ্র ব্যবহারে আশ্চর্য্য মাহ্থব--অন্বালিক! যেন একেবারে 
তার চরণে মিশে গেছে। | 

অধালিক! স্বশুরঘর করতে, এল আলসোড়ায়। ভাইয়েরা এসে 
শ্বচক্ষে তার সংসার দেখে গেছে। বাহুল্য নেই, a 


কিছুর । é 


ক্লান্তিতে সে আবার অবশ হয়ে শুয়ে পড়ল। . 
বোধ হয় ঘুমিয়েও পড়েছিল । 
_. ভোৱয়াতে দধি-মঙ্গলের ফোগাড়ে মেয়েরা আবার একচোট 


। 


ro 


> 


t 


চৈত্র 


দীর্ঘ দশ বছর পর লীলার সঙ্গে আবার দেখা কলকাতায় | বাবা 
মারা গেছেন ক’বছর আগে । ভাইয়েরা কলকাতায় এনে এখন 
ভাল কাজকারবার FUE! ক’বছর পরে Sis ey বেড়াতে 
এসে অম্বালিক! শুনলে, লীলার শ্বশুরবাড়ী কলকাতায়ই | তার স্বামী 

< নাকি মোটা মাইনে পার-_ইন্রিনীয়ার--তবে দেখতে তেমন 
Tafa নয়। 

অন্বালিকা লীলাকে দেখতে বাবে কি না জিজ্ঞেস করা হ'ল। 
সহসা ভার নিজের বিবাহের দিনটা মনে পড়ে গেল! ভাবলে, 
তায়! বড়লোক, রূপবান বরও পায় নি লীলা । তা ছাড়া, ঈর্ধা 
করেই লীলা তার বিয়েতে যোগ দেয় নি। এখন গেলে যদি 
অপমান করে ? না, সেধে তার ওখানে যাবে Al | 

কিন্তু খবর পেয়ে লীলাই একদিন নিজের মোটরে করে দেখা 
করতে এল | সঙ্গে অন্বালিকার ছোট ভাই নীরেন। 

বান্ধবীকে সামনে পেয়েই লীলা একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে 
প্রশ্ন করলে, “কি রে, তুই বলে আমার উপর রাগ করেছিস? আর 
আমায় দ্যাখ, ছেলেবেলার কথা মনে করে আমিই আগে ছুটে এলাম 
দ্রেখ করতে |’ 

লীলার কথাগুলো এমনি আতন্তরিকতায় ভরা যে, অস্বালিকার 
HG তুচ্ছ রাগ অভিমান ধুয়ে মুছে CAM! সে সংবতম্থভাব, তবু 
আনন্দের আবেশে লীলার গাল দুটো টিপে দিয়ে বললে, “তাতো 
বুঝলাম, খুব উদার হয়েছিস, কিন্ত সে মানুষটিকে সঙ্গে আনতে 
কি হয়েছিল ? 

“দেখতে চাস চল । কিন্ত দেখবার মত নয়, পথে-ঘাটে অমন 
কত দেখেছিল ।' লীলা বিরস মুখে অন্বালিকার দিকে চেয়ে হাসতে 
লাগল । কিন্ত অস্বালিকা সে হাসিতে যোগ দিলে না। মৃদু 
ভন! মিশিয়ে বললে, “ছিঃ লীলা, এমন কথা তোর মুখে আশা 
করি fe’ 

“যা সত্যি তাই বললাম, কি রে ahaa, ঠিক কি না? 

লীলা নীরেনকে সাক্ষী মানলে | 

'নীরেন তুই aS বলে অস্বালিকা | এবার তার দেহের 
দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, তোর চেহার! কিন্তু খুব খারাপ হয়ে 
গেছে। ব্যাপার কি? 

‘বাক, তবু তুই বললি এটুকু |” লীলা feed মুখে উত্তর দিলে, 

সবাই ত ছ'বেলাই খুড়ছে, নাকি বসে বসে কুমড়ো হয়ে 
উঠেছি 7 
॥  মূহুর্তকাল নীরব থেকে লীলা জিজ্ধেস করলে, ‘তোর বরকে 
দেখছি নে' ? 

“দেশে গেছেন ছগলীতে' । অন্বালিকা বললে, “রোববারে তারও 
ফেরার কথা, নইলে ঠিক নিয়ে যেতাম একদিন! তুই বরং সেদিন 
তোর বরকে নিয়ে আয় না-_তারপর রাতে খেয়ে দেয়ে," "বুঝলি ত, 
নেমন্তন্ন রইল ৷” 

- টিক সত দিতে পারলে না লীলা । তার সন্কোচ দেখে অন্বালিক! 





অন্বালিকা 


NN লালা 


৬৯৪৯ 


পাপ 








আবার বললে, ‘আচ্ছা গো বড়লোকের গিরী, না হয় নীরেনকেই 
পাঠাবো 'খন তার মান রাখতে | 

লীলা আর কোন আপত্তি করলে'না | খুশী হয়ে এবার সে 
বাড়ীময় ঘুরে সবার সঙ্গে দেখাাক্ষাৎ করলে, তারপর ছুই বান্ধবীতে 
শোবার ঘরে এসে ঢুকল। ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নীচু গলার 
লীলা বললে, “একেবারে অতিষ্ঠ aca উঠেছি রে, বাপ মা কেন 
ষে বড়ঘর খোঁজে, ভেবে পাই নি। তারা শুধু কর্তব্যই দেখে, 
মেয়ের সুখ দেখে না। একে ত শ্বাশুড়ী আর ননদের কথার জ্বালা, 
তার সঙ্গে আবার মাঝে মাঝে উনিও যোগ দেন।' পরের মেয়ের 
আর জোর কি বল? দয়া করে আমায় উদ্ধার করেছেন, তাই 
সব CUB, একা আমাকেই সইতে হবে! এক এক সময়ণ্ইচ্ছে 
হয়| 

লীলা একটা কিছু ভয়ানক কথা বলতে যাচ্ছিল, অন্বালিকা 
বাধা দিয়ে বললে, “মেয়েদের ভাগ্যে অমন অনেক অশান্তি আমে, 
তই বলে অল্পে অধীর হলে চল ? ছাড়-ও কথা 1 ছেলেপুলে 
হয় নি. একেবারে ? 

লীলার মুখখানা সহসা বিবর্ণ হয়ে গেল। ' কোনমতে মনের 
লজ্জা! গোপন করে বললে, “সেই ত হয়েছে আর এক জ্বালা । 
শাশুড়ী থেকে থেকে ভয় দেখায়, আবার বিয়ে দেবে। আচ্ছা 
তুই-ই বল, আজকাল এক বৌ বেঁচে থাকতে আবার কেউ'_? 

“বিয়ে দেবে না, ছাই 1 লীলার কথার মাঝেই অন্বালিকা 
বলে উঠল, “মগের মুলুক আর fei তাছাড়া লেখাপড়া-জানা 
মানুষ, বললেই বা বিয়ে করবে কেন ? 

‘তা বলিস নি ভাই, মনের জালায় লীলা বলে উঠল, “বড় | 


- লোকের কাগ্ুকারখানাই আলাদা । ওরা সব পারে। আমার 


এক পিসতুতো বোনের সত্যি তাঁই হয়েছে। রাজবাজড়ার দত্তক 
দিয়ে কাজ চলছে, গুদের পাচ ছটাক জমি ছেলে অভাবে যেন লাটে 
উঠত | ষত সব আদিখ্যেতা ৷’ 

ঘৃণায়, Sara লীলার অনিন্দানুন্দর মুখখানা ক্ষণিকের জন্য নীল 
হয়ে গেল। পরক্ষণেই আবার মুখে প্রসন্ন হালি টেনে জিজ্ঞেস 
করলে, ‘তোর ছেলেদের দেখছি না? 

‘এখুনি আসবে হয়ত, দাদার সঙ্গে বেড়াতে গেছে । দাদাকে 
জানিসই, ছেলে-পুলে পেলে ছাড়তে চায় না! ওরাও তেমনি 
চিনেছে, দিনভর টো-টো করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে | 

লীলা এবার প্রসঙ্গাস্তরে গেল--‘তোর বরের কথা কিন্তু একটিও 
বললি নি।” 

এমন আকস্মিক অস্তরঙ্গ প্রশ্নে অশ্বালিকা সহসা লজ্জা পেয়ে 
গেল। কেন যেন স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলে সে আজও লজ্জা পায়। 
মুচকি হেসে বললে, ‘কোন ae জ্বানিস না তুই, প্রায়ই ত আনিস 
এখানে’ | 

‘পরের মুখে ঝাল থেরে আশ মেটে? আচ্ছা, ঝগ্ড়াবাটি 
হয়না? 


৭5৩ প্রবাসী ১৩৬২" 





‘কেন হবে না? রোজই বুঝি হাসতে পারে কেউ ?" 

অন্থালিকার কথাগুলে৷ যেন লীলার মনে, জালা ধরিয়ে দিলে । 
লীলা তবু ওপরে হামি টেনে এবার Gra FRAT! ধরে প্রশ্ন কর ল, 
“ভালবাসে কেমন তোকে, ঠিক বলবি কিন্ত ৷" 

অন্বালিকা চিমটি কেটে খাটে! গলায় AAC, “আর ছেলে ছুটো 
কোথেকে এল শুনি ?' * 

'পাগলেরও ভ ছেলে হয় রে।” 

'মুগপুড়ী মর ee অধ্বালিকা আবার তার বাহুতে একটা 
শক্ত চিমটি কাটলে । 

‘Sr বলে বান ঘষতে ঘষতে লীল' যেন হামিতে লুটিয়ে পড়ল। 
atthe কক্ষতা বড়ই স্পষ্ট, বড় THE | 


রবিবার । 

‘পরেশ ফিরে এসে মম্বালিকার মুখে তার বান্ধবীর কথা প্রথম 
শুনল। চিনতে পারলে না । খল, ‘বেশ ত, বিকেলেই যখন 
আসছেন, দেখা হবে ৷" 

লীলা এল ঠিক সময়ে, স্বামীর পাশে মোটরে বসে । পরেশ 
বারের wea কি একপান' পত্রিকা দেখছিল । তাকে দেখেই লীলা 
বলে উঠল, “কি মশাই, চিনতে পারেন ? 

পরেশ ত্রন্তভাবে উঠে প্রতিনমন্কার করলে । "এমন আর কি 
মুশকিল--মানে, আমরা ত সকাল থেকে আপনারই-_ 

পরেশ ক'পা এগিয়ে অন্বাকে ডাকতে যাবে, লীলা তার আগেই 
 সর্বা্গে লছর তুলে ছুটে ভেতরে চলে গেল। ' গাড়ী ঘুরি য় লীলার 

স্বামী এলেন কিছু পরে। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই হিমাংশু থমকে 
ধাড়িয়ে গেলেন। তার চোখেষুণে সংহত বিম্ময্।-__-'পরেশ না ?' 
মুহুর্তে যেন কামরার প্রাণম্পন্দন ee হয়ে গেল। দিনের 
বেলাতেও দেয়াল-ঘড়ির “টিক টিক' শব্দট! কানে বাজছে । 

কয়েক মুহুর্ত অপেক্ষা করে পরেশ উত্তর দিলে, "হ্যা, হিমাংশুদা 
আমিই ।” | 

হিমাংশু সহসা কোন কথ! খুজে পেলেন না। অথচ পরেশের 
বিত্রতভাব লক্ষ্য করে cated নীরব থাকাও সম্ভব হ'ল না। 

একথান! নীচু আসনের Sy বসে, বললেন, ‘ভাবতে পারি 
নি, এত দিন পরে এমন আকন্মিকভাবে দেখ! হয়ে যাবে | তুমিই 
নীরেনের ভগ্নীপতি, তাও খোজ করি নি কোন দিন ।" 

‘আমিও জানতাম না ।” 

পরেশের কণ্ঠস্বর শেষের দিকে কেমন কেঁপে গেল । মেরুদণ্ড 
মরীন্থপের মত একটা হিম সিরসিরানি অন্থভব করলে । পরেশ 
নীরবে বসে রইল। অতীতের ছিটকে-পড়! ক্ষণিক স্পর্শ যেন 
তাকে নিম্পন্দ, নিঃনাড় করে দিয়েছে! 

‘সে থাক।” ঘনায়মান east কাটিয়ে তিমাংগুই বললেন 
আবার, এস থাক, তুমি সুখেই আছ, acl হয় । কিন্ত হঠাৎ পড়াটা 
ছেড়ে দিয়ে ভাল-কর far’ 





৯ 





অনেক কথ! যেন একদঙ্গে গলার কাছে GA এল। তবু 
উদগত আবেগ দমন করে পরেশ উত্তর দিলে, 'পুংনো কথায় আজ 
কোন লাভ নেই, হিমাংগুদা ৷’ পা 

feare জানেন তা। তবু একটা প্রতিঘাতস্পৃহা দমন 
করতে পারলেন না । বললেন, “তুমি বোধ হয় জান না, নন্দাযু 
স্বামী মার! গেছে। 

ক্ষণিকের জন্য বোধ হয় পরেশের অন্তরের পশ্ুটা একবার প্রতি- 
হিংসার তৃপ্তিতে অস্থির ভয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার 
মানুষের সেই চিরাম্পর্শকাতর আত্মা হাহাকার করে বললে, 'না-না, 
এ আমি কখনও শুনতে চাই নি।' ক্ষণিকের oe তার নিঙ্কের “ 
বিবাহিত জীবনও কণ্টকিত মনে হ'ল। পরেশ আপন মনেই 
স্বগতোক্তি করলে, ‘নন্দা, বিধবা 1” হিমাংশু তার মুখের দিকে 
অনেকক্ষণ চেয়ে সব দেখলেন | এক সময়ে তার ডান কাধের 
ওপর একখান! হাত রেখে গভীর বেদনাফিক্ত কণ্ঠে বললেন, 
“মান্থুষের জীবনে নিয়তিই যখন প্রবল, মনে আর কোন খেদ 
রেখ ন! পরেশ। এত দিন পরে তুলতাম না এ কথা, কিন্তু 
এমনই আকন্মিক ভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল যে, একটা 
জবাবদিচিরও সুযোগ ভয় নি। বাবার জেদ শুধু তোমার নয়, 
আমাদের অনেকেরই চিরতুঃপের কারণ হয়ে রইল । নন্দার একে 
কোন দোষ চিল না, ভাকে যেন অন্ততঃ তুমি ক্ষমা কর ।' 


পরেশের চোখ দুটো এক অবাক্ত বেদনায় কাতর হয়ে উঠল; 
কিন্তু সেই wr অস্বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে লীলা এসে পড়ায় পরেশ 
মুখ ঘুরিয়ে ভাব গোপন করল, কিছুক্ষণের ay পরস্পরের পরিচয় 
করানোর একটা মিথ্যা অভিনয় চলল, কিন্তু দুটি নারীর একজনও 
এদের মনের খোঁজ পেল না! 


হিমাংশু তখন রুড়কীতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে 1 পরেশও ভর্তি 
হ'ল। হিমাংগুর বাবা দু'জনেরই শিক্ষার | সেই সুত্রে অল্প 
দিনেই ওদের পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল । পরেশ হিমাংগুকে দাদ! 
বলত, কারণ সে নন্দার দাদ! কলেজেও তার চেয়ে এক বছরের 
সিনিয়র | 


প্রবাসের ক'টা বছর পরেশ বাড়ীর মতই আনন্দে কাটিয়ে 
দিলে। পড়া শেষ হতে আর একটা বছর বাকি আছে, সই 
মন্দার বিবাহের প্রস্তাব উঠল । 


ঠিক একই সময়ে পরেশও নন্দাকে নিয়ে একটি জটিল সমন্তার । 
সম্মুখীন হ'ল। বাধ্য হ’ল তাকে নিজে গ্রহণ করার প্রস্তাব নিয়ে 
উপস্থিত হতে । 

হিমাংশু পরেশকে সত্যি বড় ম্বেহ করত । সেও চেন্েছিল 
পরেশের সঙ্গেই নন্দার বিবাহ হয়, সেটা সুখের এবং শ্রাঘার হ’ত। 
কিন্তু তার পিতা! কঠোর রক্ষণশীল মানব । বিবাহ ব্যাপারে "এমন 
শ্বেচ্ছাচার তার নীতিবোধে কঠিন আঘাত হানল। অপমান বোর্ধ 


ral 


চেত্র 








করে নম্দার বিবাহে তিনি পুত্র বা sa, কাহারও মতামতের 
অপেক্ষা করলেন না। ষথাশত্র নন্দাকে পাত্রস্থ করে, একসঙ্গে 
তাদের ছু'জনকেই মন থে.ক চির-নিব্বাসন দিলেন । কিন্তু বিচিত্র 
বিধির বিধান, দু'বছর না যেতেই নিঃসস্তানা aa আবার পিতার 


- -১ আশ্রয়ে ফিরে এল । হিমাংশু তাকে গভীর সেহে আবন্ধ না করলে, 


এ অপমান, এ ব্যর্থতা নন্দা BPRS সইতে পারত কি না সন্দেহ | 

পরেশ সেই থেকে পড়া ছেড়ে আলমোড়ায় এসে চাকরি 
করছে | ননার বিবাহ না হওয়া Hae পরেশ আর কাউকেই 
বিবাহ করবে না গোড়ায় এমনি স্থির করেছিল । অসহ্য মন্দ্রবেদেনা 
আর প্রতীক্ষা নিয়ে অপেক্ষাও করেছিল কয় মাস। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 
যখন নন্দার বিবাহ হয়েই গেল তখন তার পৌঁকষে কঠিন আঘাত 
লেগেছিল! শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পরেশ আশা করেছিল, নন্দা এ অন্যায় 
কিছুতেই my করবে না, তাকেও রক্ষা করবে এ অপমানের গ্লানি 
থেকে। কিন্তু তা হ’ল না । ante বিবাহ হয়ে গেল। যেন 
অভিমানের জ্বালাতেই পরেশও স্থির করলে সে বিবাহ করবে এবং 
অকস্মাৎ একদিন বিবাহ করে আনলে অস্বালিকাকে-_-এক আত্মীয়ের 
ছুটে প্রশংসার কথায় । বিবাহই যেখানে বড়, প্রশংসার কথা ওঠে 
না সেগানে | "পরেশ এক কথায় রাজী হয়ে গেল। 

অন্থালিকাকে প্রথম দেখে পরেশ যেন একটা ধাক্কা খেল। 
পাশাপাশি ছুখানা মুখে যেন অনস্তের ব্যবধান | কিন্তু পরক্ষণেই 
কেমন একটু মায়া, একটু উদার GAT এসে পড়ল এই অসহায় 
কালো মেয়েটির 'পরে। কিন্তু পরেশ সত্যি মুগ্ধ হ'ল আরও পরে, 
তার ব্যবহারে, তার ভালবাসা দেবার ক্ষমতায় ক্রমে পরেশের 
সব অভিমান শান্ত হয়ে গেল। প্রেম মনে হ'ল ক্ষণিক উন্মাদনা-___ 
নিছক ARCA মাদকতা | 

দশ বছর পরে সেদিন কলকাতায় ভ্বীবনটাকে হঠাৎ পেছনে 
পাক থেতে দেখে, পরেশ যেন ক্ষণিকের জন্ত বিমুঢ় হয়ে পড়েছিল। 
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সহসা আবিষ্কার করেছিল জীবনের প্রথম অমুরাগ দেহ ও কালের 
সীমা অতিক্রম করে দুর্বার বেগে তার দিকেই ছুটে চলছে যে তার 
প্রেমকে মর্ধাদা দিতে পারে নি, অপমান করেছে বিস্তর । 

কিন্ত সেই সঙ্গে অন্বালিকার wae তার Sa হ'জ-_কেমন এক 
অন্ধকার YAS এসে দাড়াল দু'জনকে আড়াল কর । সুতরাং 
আর কালবিলম্ব না করে, পরেশ অদ্বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে সহস' 
আলমোড়ায় ফিরে এল । পুরনো একটি আঘাত Apa করে পেয়ে 
সে ধেন অদ্বালিকাকে আরও কাছে টেনে নিলে, তাহদর দাম্পত্য- 
প্রেম আরও গভীর হ'ল, নিবিড়তর হ'ল । 

বিশ্মিতা অন্বালিকা স্বামীর উন্মাদ আলিগ্গনের মধ্যে আত্মসমর্পণ 
করেও্বাধা দেয়, ‘fer, কি করছ, ছাড় ।? i 

আবার পরক্ষণেই কখন তার চোখের পল্লবঢুটি অকারণে 
আপনিই ভারী হয়ে ওঠে । স্বামীর আয়ত চোখের ওপর নিজের 
স্থির ছুটি তারা মেলে নিজের মনেই বলতে থাকে, আঁচ্ছ! বল ত, 
এত সুখ কি সইবে আমার ? 

এমনি করেই কত,মুধে, কত মধু নিশা এসেছে, গেছে, কেউ 
খেয়াল করে নি। সহসা একদিন লীলার চিঠি এল । বহুদিন 
পরে বান্ধবীর চিঠি পেয়ে অস্বালিকা এক নিঃশ্বামে অগাগোড়া পড়ে 
গেল। ঠিক বুঝতে পারলে না, কি জানাতে চায় লীলা । আবার 
পড়ল । মাথাটা এবার YH বোধ হতে লাগল, অক্ষরগুলো মনে 
হ'ল, চোখের পেছনে কোথাও পোকার মত fanfar করছে | 

কোন মতে নিজেকে সামলে অস্বালিকা দাতে দাত চেপে 
চিঠিথালা টুকরো টুকরো! করে ছিড়ে জানলার বাইরে ছুড়ে 
দিলে। 

কালক্রমে অন্বালিকা চিঠুটার কথা আবার ভুলে গেল। কিন্ত 
আরও কি ষেন হারিয়ে ফেললে সেই সঙ্গে । 

স্বামী আগের মতই সোহাগ করেন, আজও চেন নেন বুকের 
মাঝখানে, তবু মনে হয় সে যেন সরে গেছে কত LCA | 


aon মিকিউউজ 
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* শীঅনাথবন্ধু দত্ত 


পোল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম কবি এডাম মিকিউইজ একশত বৎসর পূর্বে 

বসফরাসের তীরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। Sere সমদাসয়িকগণ 

তাহাকে BAM, বায়রন এবং গ্যেটের সহিত তুলনা করিতেন | 

অথচ তিনি কেবলমাত্র কবিই ছিলেন না--তিনি চাহিয়াছিলেন 

পোল্যান্ডের শ্বাধীনতা__সমগ্র পোলজাতি তাহার ane দেশতক্তি * 
ও বাগ্সিতায় অন্প্রাণিত হইয়াছিল । 


তিনি এরূপ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যথঃ জনসাধারণ ষে ' 
সকল নেতাকে ইঈশ্বরান্প্রাণিত মনে করিত তাহাদের চতুদ্দিকে 
আসিয়া সমবেত হইত । অসাধারণ বাগ্মী, আদর্শবাদী লিরিক 
কবি মিকিউইজ ছিলেন এরূপ একজন নেতা | 

তাহার দেশের ইতিহান ছিল মর্দন্কদ__বার বাত সে দেশকে 
প্ুশিয়া, শিয়া এবং ain নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া 


৭০২. 





লইয়াছিল--কিস্তু পোল্যাণ্ড পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাস কখনও হারায় 
নাই। সনিকগণকে দেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মিক বলে 
বলীয়ান করিতে মিকিউইনের* মত আর কেহ অনুপ্রাণিত 
করে নাই। 

অতিমাত্রায় দেশভক্ত হইলেও মিকিউইজ ছিলেন একজন 
আন্তর্জাতিক ভীহার জীবনে দুইটি ভাবের ayes সমম্বয় হইয়া- 
ছিল! তিনি বিশ্বাস করিতেন carne কেবল নিজেকে নহে 
সকল শ্লাভজাতিকে পরাধীনতা তইতে মুক্ত করিবে । তিনি ইহাও 
বিশ্বাস করিতেন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা ফরাসী দেশ 
পোল্যাগুকে এই মুক্তিসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিবে | 

ভবিষাঁৎ সম্বন্ধে Stata ধারণা অস্পষ্ট হইলেও ইহা ছিল gaz 
বিরাট-_জাতিসমূহের মধ্যে শাস্তি প্রতিঠিত,হইবে | যুহ্ধ-কলহের 
এঁতিহের স্থলে ফ্রান্স-পোল্যাণ্ডের সমবেত চেষ্টায় শান্তি আসিবে । 
গসপেলের জজ হইবে-_ঈশার চরম ও শেষ নির্দেশ “পরম্পরকে 
ভালবাস" এই বাণী সার্থক হইবে । * 

যিকিউইজ Stara qe কেবল কবিতা রচনায় আবন্ধ রাখিয়াই 
খুশী হইতেন না, প্যারিসের কলেজ দ্য ফ্রান্সে প্লাভ সাহিত্যের 
অধ্যাপকরুূপে তিনি তাহার অধ্যাপনা-কক্ষ রাজনৈতিক আলোচনা- 
সভায় পরিণত করিতেন এবং ইহার প্রতিক্রিয়াও হইত ভয়ানক 
ভাবে । মিকিউইজের অসাধারণ বাস্সিতা শ্রোতাদের মধ্যে 
পোল্যাপ্ডের শহীদগনের জন্ত গভীর সহামুভূতির Care করিত | 
এই সময় কলেজ দ্য ফ্রান্সে আরও ছুই জন বিখ্যাত অধ্যাপক 
ছিলেন-_এঁতিহাসিক মিচলেট এবং লেখক Coty কুইনে। 
ইহারা রাজনীতি ক্ষেত্রেও খুবই. তৎপর ,ছিলেন। সাধারণের 
চোখে এই তিন জন একজোটে ছিলেন তৎকালীন রাজ! লুই ফিলিপ 
ও তাহার মন্ত্রী গীজোর শ্বৈরতন্ত্রের ধিরোধী। তাহাদের THR 
অনেক সময় এত উৎসাহ জাগাইত যে হাঙ্জামার সৃষ্টি করিত। 
১৮৪৮ সনের ফরাসী বিপ্লবের প্রাককালে এই বক্তৃতা দান বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়ু। 

নানা বিভিন্নতা সত্বেও ইহারা তিন ন ছিলেন তৎকালীন 
ইউরোপের চিন্তাধারার প্রতীক । প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ETE মিচলেট 
নিজে এবং তাহার দুই সহকর্স্মাকে তিন ভ্রাতা এবং বন্ধু বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন।, তিনি বলিয়াছেন ফরাসী ও পোল্যাণ্ডের 
অচ্ছেন্ত বন্ধুত্বের মধ্যে বছ বিদেশী ইটালীয়ান, হাঙ্গারীয়ান এবং 
জান্মান মনীষী পরিবেষ্টিত হইয়া আমি আমার বুকে আত্মার সন্ধান 
পাই__এ আত্মা ইউরোপের আত্মা | | 


প্রবাসী “ 


‘সমাধিস্থ কর! হয়। 


১৩৬২ 








রি পাস শট 


সে সময় লোকে বিশ্বাস করিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলন 
হইলেই শান্তি আসিবে । এই তিন জন শিক্ষাত্রতী ছিলেন এই 


নৃতন আশার প্রচারক- কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিতেন না যে. 


সংখ্যালধুগণের মুক্তি ব্যতীতই জাতি সকলের মধ্যে মিলন সম্ভব । 


সংখ্যালঘুর মুক্তিমূল্য পণেই শাস্তি ক্রয় করা সম্ভব ইহা ছিল তাহাদের LA 


বাধী। তাহারা ইহাও স্পষ্টভাবেই বলিতেন, স্বাধীনতা জাতের: 
জন যুদ্ধ প্রয়োজনীয় । 

মিকিউইজের কবিতায় আন্ে_ | 

“স্বাধীনতা, কাব্য আর সংগ্রাম এই তিন Ste চাই মিলন 
অত্যাচারীর শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে”। 

তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এই বিভিন্নমুখী শক্তিকে 
এক করিয়াছিল। সে সময় রক্তপাত হইয়াছিল প্রচুর এবং 
সংখ্যালঘুগণের মনে আসিয়াছিল গভীর নিরাশ! 1 সেদিন তাহারা 
অন্ত্রবলে পরাজিত হইলেও কাব্যে তাহার! বিজয়ী হইয়াছিল। 

১৮৪৮ সনে যখন প্যারিস বিপ্লব রাজতন্ত্রের পত্তন ঘটাইল তখন 
মিকিউইজ রুধীয়ার সহিত যুদ্ধ করিবার as রোম নগরে পোলিস 
সৈন্তবাহিনী গঠন করিতেছিলেন। কয়েক বৎসর পর ১৮৫৫ সনে 
যখন ফরাসী ও ইংরেজ ক্রিসিয়ায় রুণীয়ায় সহিত যুদ্ধ করিতেছে 


১7 


তখন দিকিউইজ একটি পোলিস সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া ফরাসী - 


ইংরেজ দলের সহারতার চেষ্টা করিয়াছিজেন। এই দ্বিতীয় বারের 
চেষ্টার সময় তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া কন্ষ্টা্টিনোপ লে 
২৬শে নভেম্বর ( ১৮৫৫) প্রাণত্যাগ করেন । তাহার স্বদ্েশকে 
স্বাধীন করিবার স্বপ্ন সার্থক হইল না,। কিন্ত ইতিহাসে তিনি 
দেশভক্ত ও কবিরূপে অমর হইয়া রহিলেন। হাঙ্গেবরী তখন 
কোন্থকে (‘Kossugh ) এবং ইটালী ম্যাটসিনীকে স্বদেশপ্রেমের 
জন্ত সম্মান দেখাইতেছিল-_-সকলেই কোস্থথ ম্যাটপিনীর সহিত 
মিকিউজের নাম করিত-__কারণ এই তিন জনই ছিলেন ales 


স্বাধীনতাকামী সংগ্রামশীল জাতিসমূহের প্রতিনিধি এবং প্রতীক। 


. ১৮৯০ সনে মিকিউইজের দেহাবশেষ পোল্যাণ্ডে স্থানাস্তরিত 
করিয়া ক্রাকোর (cracow) ওয়াওয়েলের রাজকীয় দুর্গে 
১৯২৯ সনে ভাস্বর বূর্দেল ( Bourdelle ) 
কর্তৃক তৈয়ারি একটি সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ প্যারিসে প্লেস-দ্য'-আলমান্র 


“ স্থাপিত হয়। তাহার স্মৃতি ফরাসী দেশের সহিত মৃত্যুহীন মিলনে 


যুক্ত হইয়া আছে, কারণ তিনি ফ্রান্সকে তাহার স্বদেশ পোল্যাণ্ডের 
wee ভালবাসিত্বাছিলেন। ( ইউনেস্কে! ) 


43 মহাকবির দৃষ্টিতে যসন্ত _.. 


ঢু, শ্রীরঘুমণি ভট্টাচার্য 


7" অজুনিকে নিজের দিব্য-বিভূতির কথা বলতে গিয়ে Sire 
বললেন-_খতুনাং কুসুমাকরঃ-_অর্থাৎ ছয়টি aya মধ্যে যি 
কোথাও আমার পরম-প্রকাঁশ ঘটে থাকে তবে তা একমাত্র 
TE খতুতেই। ways নিদাঘ, ধনযৌবনা বর্ষা, সিঞ্ধচ্ছবি 
শরৎ, হিমে-উদাস হেমন্ত আর জড়দ্বেহ শীত-_ প্রত্যেকেই 
frm নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। গীতায় যে এদের সবার 
Ben বসন্তে স্থানই কেন নির্দেশ করা a, মহাতারতকার 
aay ব্যাসদেব স্পষ্ট করে ত; বলেন নি। তিনি কেবল 
সুত্র রচনা করে গেলেন আর সেই স্থক্রের STD রচনা করলেন 
ভার বহু যুগ পরে তারই সমানধর্ম্মা ছুই কবি--এক মহাকবি 
কালিদাস, আর দ্বিতীয় বিশ্বকবি. রবীন্দ্রনাথ । এঁদের 
উভয়েরই কাবো বসস্ত হয়েছে নববর, আর ধরণী যেন 
নববধু। কালিদাস বললেন 
সগ্ধো বমন্তসসয়ে সমুপাঁগতে হি 
'রক্তাংশুক! নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ| ধ--১৯ 
বসন্তের আবির্ভাবে ধরণী মুগ্ধা নববধূর রূপ ধারণ 
করেছে। 
রবীন্দ্রনাথ বললেন 
হে TAB, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যানভর! ধন 
বৎসরের শেষে 
শুধু একবার তুনি যুতি ধর ভুবনমোহন 
৪ নববরবেশে | - 
বসন্তের সমাগম প্রার্থন। করে HR সাধনায়, দুশ্চর তপস্তায় 
মগ্ন থাকে ধরণী সারাটি বছর ধরে। ,এই তপস্যা পিনাক- 
পাণিকে পতিরূপে পাওয়াব কামনায় পার্বতীর তপস্তার কথাই 
মনে করিয়ে দেয়। কালিদাস তপোনিমণ্রা পার্ধতীর wT 
বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন 
অথাগ্রহন্তে মুকুলীকৃতাঙুলোঁ 
y wate ক্ষটিকাক্ষমালিকাম্‌। 
Soe কথফিদজেস্তনয়া মিতাক্ষরং 
চিরব্যবস্থাপিত বাগভাবত ॥ কু--৫ম৬ও 
অন্গুলিগুলিকে পু্পকপিকার মত মুদ্রিত করে করাগ্র- 
ভাগে স্ষটিকাক্ষমালা স্থাপন করতে করতে অব্রিতনয়া বহু 
কষ্টে মুখে কথা এনে পরিমিত ভাষায় নিজের উচ্চাতিলাষের 
কথা ব্রহ্মচারীবেশী শিবকে ব্যক্ত করলেন। 
Ee এই ভাবই প্রকাশ করলেন ভাষার ছন্দে নব 


tl 


আবতিয়| ধতুমাল্য করে জপ করে আরাধন 
দিন গুণে গুণে । 
সার্থক হ'ল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন 
মধ্য FB | : 
বিরহের কৃচ্ছ সাধনের পরই ত আসে মিলনের প্রসাধনের 
পর্ধায়। তাই বসন্তের (বোধনে কবি বললেন * 
i দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে 
হোক প্রগল্ভ রক্তিম রাগে 
মাধবিক!| হোক সুরভি-সোহাগে 
মধুপেব মনোহর] e 
অন্তত্র মধুমত্ত ভ্রমরের etal চুদ্দিত মাঁধবীক্তাকে দেখে 
কালিদাস বললেন, 
মতীছিরেফপরিচুদ্ষিতচারুপুষ্পা 
মন্দানিলাকুলিতনভমৃহপ্রবালাঃ | 
কুর্বস্তি কামিমনসঃ সহমোথ্হকবম 
বালাতিমুক্তলতিকাঃ সমবেক্গ্যমানাঃ 0 ১৭ 
বসন্তের মৃদু বামুভরে কম্পিত কিশলয়শোভিত অভিনব 
মাধবীলতার মনোরম পুপ্পগুলিকে মত্ত ল্রমরের! PAA করছে 
আর তাই দেখে ক্ষামীর্দের চিত্ত হচ্ছে esse | 
ইঞ্ট-কল্যাণ কামনা করে যজ্ঞের HAH রচন। করতে হয় 
তাই বাঞ্ছিতের মিলনাকাক্ষায় ধরণীও জালিয়ে রাখে হোমের 
পুণ্য অগ্নি = be 
_ 'দিলনমাঙ্গলাহোম প্র্লিত পলাশে পলাশে’ 
কালিদাসের দৃষ্টিতে কিন্তু জলস্ত বহ্নির মত এই পলাশ 
যেন নববধূর্ধপিণী ধরণীর রক্তরাগ আবরণ-বসন-_ 
আদীপ্ববহিসদৃশৈম রুতাবধূতৈঃ 
মবব্রকিংশুকবনৈঃ কুহুমাবনস্ত্রৈ: | 
ACO, TTS সময়ে সমুপাগতে হি 
রক্তাংশুক! নববধুরিব ভাতি ভূমিঃ] ঝ--১৯ 
কুস্থমভারনত বাঘুপ্রদাণ্ত পলাশবনগুজিও বসন্তের 
আগমনে চকিতেই যেন ধরণীর রূপসজ্জার ভার গ্রহণ 
করেছে। 


রবীন্দ্রনাথ লাল চেলির ange আরোপ করেছেন শিমুলের 
ফুলে 
‘ay শিমুলে কার ভাঙার 
রক্ত ছুকুল দিল উপহার" 


সরোবরে, মণিমেধলায়, চন্দ্রদীপ্ডিতে, রমণীর রূপে, স্টুট- 
মুকুলে-সমানত' র্দালে A এই বসন্ত যেন এক অপরূপ 
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রূপমাধুর্যের সঞ্চার করে। কালিদাস বললেন সেই 
কথাই 

বাঁপীজলানাং মণিমেখলানাং 

শশাস্কভানাং'প্রমদাজনানাম্‌) ' 

চুতদ্রসাণাং কুহমানতানাং 

দদাঁতি সৌরভ্যমযং বসম্তঃ ॥ ব-_০ 

রবীন্দ্রনাথ এই রস-রূপ্রেই কথা ব্যক্ত করলেন বদস্তের 

জাছু-স্পর্শের মধ্য দিয়েঁতার পরশপাথর ছোয়ানোর 
মহিমায়। বসন্ত “নিত্যকালের মায়াবী”। তার 'নবীন জাছ"র 
‘অপরূপ CRIA ধরণী জেগে উঠে নুতন রূপে । প্রাচীনের 
ধ্বংসে প্রতিষ্ঠিত হয় নবীন। ধুলিও পরিণত হয় wd, 
মৃল্যহীন হয় বহুমূল্য | 

মূল্যহীনেরে মোনা করিবার 

পরশপাথর কাছে আছে তার 

তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে 


উদ্ধত HUET | 

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বকীয় স্বতন্ত্র নৈপুণ্যে 
এন্্রজালিক বসন্তের বিচিত্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কেন 
যে সে ধরণীর এত fata সে সম্বন্ধে মহাকবি নীরব। ভার 
অকথিত কথা বলবার ভার নিলেন যেন SRB ভাবসহচর 
রবীন্দ্রনাথ । wea শুধু বহিধিশ্বকে অপরূপ সৌন্দর্যে 
মণ্ডিত করেই ক্ষান্ত হয় তা নয়, সে স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যোগ- 
ত্র স্থাপন করে। কৌতুহলী প্রণয়ীর মত সে ধরণীর 
ধ্যান ভেঙে দেয় তার চকিত আবির্ভাবে।* মাটির ধরিত্রী 
পায় স্বর্গের সুষমা । সুন্দরের সঙ্গে মিলনের মহালগ্র উপস্থিত 
জেনে সে হয় পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনগতরা। এই মিলনের আনন্দে 
থাকে কত অতীত বিরহের Tem ম্পর্শ। বস্ত্র পুষ্পে 
- লেখা থাকে কত ‘জগতের প্রাচীন দিনের frre বারতা’ আর 


7 
সোনালি মুহুত | 


প্রবাসী 


“ উঠে gai ধরণী | 


১৩৬২ 





সেই পুষ্পসৌরভে ভেসে আসে HTS AS লোকলোকান্তের 
কান্ত age | প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবনের উচ্ছাসে = 
ভেসে আসে 'লক্ষদ্িনষামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা অশ্রু, 
গান, হাপির কত স্থগুথ-ড়ানো- স্থতি। অতীতের 
হারানো ধন ফিরে পাওয়ার আনন্দ-বেদনা are উপচিত 
উচ্ছাস ভরে দেয় বলেই বসন্ত ধরণীর এত প্রিয়। BE 
বসন্তের উপহার-মাল্য গাথতে গিয়ে কবিরও মনে উদ্দিত হয় 
কত 'নামহারা নারিকা/র ব্যর্থ প্রণয়-কাহিনীর ব্যথিত স্বৃতি, 
আর সেই স্থৃতির ভারে গুরুভার হয়ে উঠে ভার গ্রধিত 
মালা । ব্যথিত হৃদয়ে কবি বলেন-_ 
যে মাল! গেঁথেছি আজি তোমারে ঈপিতে উপহার 
তারি দলে দলে 
নামহার! নাধিকার পুবাতন আকাঙ্ষাকাহিনী 
আঁক! MPH | 
সযত্বদেচনসিক্ত নবোন্ুক্ত এই গোলাপের 
রক্ত পঙ্পুটে 
কম্পিত FOS কত অগণ্য চুম্বন ইতিহাস 
রহিয়াছে ফুটে ] ‘ 
অগণিত ব্যর্থ প্রেম-কাহিনীর বেদনাভব। স্বৃতিকে বহন 
করে আর শ্বর্গেমতে ‘বন্ধনটোলবল্ছু'র ঘোলা সৃষ্টি করেই) 
কুস্থমাকর অনন্োপম। তাই তারই জন্ত ধরণীর wie’ 
প্রতীক্ষা | = 
‘আপনারে তপ্ত করে ধোঁত করে ছাড়ে আভরণ 
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ) করে আহরণ" | 
তার আবির্ভাবে, তার মাধুর্যের পরশ লাভে ব্যাকুল হয়ে 
বসন্তের উতলা উত্তরায় হতে মাশীর্ণাদ 
ঝরে পড়ে ধরণীর AAS শিরে নন্দনের মন্দার বেণুরূপে- ৮ 
‘মাটির বিচ্ছেদপাত্র’ ভরে উঠে “acta উচ্ছ্বারসে” | 


কাই 


x 


im 


শ্রীকরুণাময় বস্তু 


মেথের ছায়ার খেলা, অরণ্যের উদাস মর্ম 
তরুণ তকর HCH পাখাদের করুণ FI ; 
সোনা'ল বৌদ্রের রঙ, পুষ্পগন্ধে ASIA মন্থর, 
ছায়াঢাক! বনবীধি, চলো সেধা বলিব দুজন । 


কনকচাপার কুঁড়ি sass গেঁথে নিও তুমি, 

নির্জন বনের পথে TEVA FATS দুপুর; 

মেঘ আকা নদীজল, ফুলে ফুলে মুগ্ধ বনভূমি, 

মিঠে মিঠে হাওয়া বয়, চলো কোথা দূর আরো দুর । 


বিশ্বৃত কৈশোর কাল, মদির মূহুর্ত গুলি বুঝি 
রঙীন পাখার ভরে উড়ে এল তোমার আচলে ; 
হাওয়ায় নৃহন গান, হারানো সে দিনগুলি খু জি, 
বিশ্ক-বুড়ানো দিন, শুক্তি-গুদ্র aly জলজ্ঞলে | 


কাশবনে প্রজাপতি, ঘাসে ঘামে কাচপোকা ওড়ে, 
তুমি আমি কতো দিন চলে গেছি পদ্ম, কেয়া-বনে ; 
fags সুরভি-শ্বপ্ধ স্মরণের পথে আজো CWA, - 
আচমকা AG আসে ছায়া-ঢাকা ব্যাকুল STAC | 


“yoy 


মনের মৌচাক ভাঙা, মৌমাছির! তবু জাল বোনে, 


ঁ ১... থে গান ফুরায়ে গেছে, তার হুর আছো বুঝি শোনে। 


লেপথ্যে 
শ্রীবৈভ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় 


_)মকস্থল শহর । কলকাতার কাছেই । তবু এই গলিটা খুঁজে 
বার করুতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। বাড়ীটায় ঢোকবার মুখে 
দেখা হ'ল একজোড়া ছেলেমেয়ের সঙ্গে | নিশ্চয়ই ভাইবোন | 
যেমন নোংরা ওদের জাম! প্যান্ট, তেমনি নোংরা খেলা থেলছিল। 
দেয়ালের গায়ে আটা বং-চটা নম্বরের প্লেটটা দেখেও নিঃসন্দেহ 
হবার জন্য শুধালাম, এইটেই ত এগারো নম্বর ? 

, আমার মুখের দিকে জিজ্ঞান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন 
করলে, কাকে চাই ? 

উত্তরের বদলে পাণ্ট। প্রশ্ন শুনে বুঝলাম__ঠিকই এসে পড়েছি । 
নিজের পরিচয় দিয়ে মেয়েটিকে বললাম, বাবাকে বলগে হুণলী 
থেকে এসেছি |-_থবর দিতে গেল না মেয়েটি । ভ্রক ঝাড়া দিয়ে 
উঠে Hom আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। যেন 
আমাকে চিনে নেবার চেষ্টা করছে, কিশোরী-মনের দুর্বল শ্বৃতি 
হাতড়ে ভাবছে--£কোথায় আমাকে দেখেছে । 

“বাবা, মা, দেখবে এসো”, হঠাৎ আমাকে চিনে ফেলে সোল্লাসে 
চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'মেসোমশাই এসেছে ।' ছেলেটি বয়নে ওর 
চেয়ে ছোট | এতক্ষণ চুপ করেই ছিল | 1508 
যোগ করে গোলযোগের AB করল । 

এদের হাকডাকে সদর MAMTA পেছনে এসে দাড়াল সুমিত! । 
দরজার আড়ালে আক্র রক্ষা করে শুধু মুখটা বাড়িয়ে আমাকে দেখল 
একবার । আমাকে আশা করে নি wer: খবর না দিয়ে 
আমি যে হঠাৎ একদিন এমনি করে এসে পড়ব এ কথা ভাবতেও 
পারে নি সে। আমাকে দেখে সুমিতার মুখখান। যেন বিবর্ণ হয়ে 
cam | কিন্ত সেমুহূর্তের জন্য । নিজেকে সামলে নিল সুমিতা । 
গায়ে তার ব্লাউজ নেই । কাপড়ের IBA টেনে POA AAI 
ঢেকে নিল। তার পরেই একটু শুদ্ধ হাসি হেদে বললে, আন, 
ভেতরে আস্ুুন | 

সুমিতার পিছনে পিছনে গিয়ে বললাম একট! সাদামাটা খুপরি- 
মতন ঘরে । খুব গরম। একখানা হাতপাখা নিয়ে বসে সুমিতা 

হলে, এত দিনে মনে পড়ল, জামাইবাবু? 

অভিমান । মামুলি অভিযোগ । অনেক চিঠি দিয়েছে 
মিতা । বছর চারেক ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই 1 চিঠিতে 
অনুরোধ করেছে যেন একবার আসি তার বাসায়। সে 
স্থবোগ আর হয় নি। শেষটাযু মাস চারেক বোধ হয় রাগ করেই 
আর কোন চিঠি দেয় নি। আত এদিকে এসেছিলাম সরকারী 
কাজে। এত কাছে এসেছি, ভাবলাম অন্ততঃ একবার যাওয়া 
উচিত। নইলে ভাল দেখায় না। এ সব কথা এখন আর 
সললাম না সুমিতাকে। পরে বলেছি । তা ছাড়া তার প্রশ্নটা ত 


|) 


আর উত্তর পাওয়ার জন্য নয়। তাই অন্ত প্রসঙ্গের অবতারণা! 
করলাম । কৈ, তোমার কথাকে ত দেখছি না? কোথায় গেল 
শৈলেন? 

ও-ঘরে গুকগিরি করছে। 
কথাগুলো যেন কেমন শোনাল | 

সুমিতার কথা শেষ হতে না হতেই ঘরে এসে ঢুকল 
শৈলেন, । তার দুটি হাত দুই পুত্রকন্তা ধরে angel ওঘরে 
শুনলাম কারা যেন কথা বলছে। পরক্ষণেই কতকগুলো পায়ের - 
শব্দ__জুতো, শ্তাণ্ডেল আর চটির ওকতান্‌ | 

শৈলেনের মেয়েটির নাম VATS খুব BORD, আর 
বাকপটু । ও বললে, এই হেঁ বাবাকে ধরে এনেছি । যেন কত 
বড় কৃতিত্ব! তারপর আমার খুব কাছ ঘেসে এসে মিহি সুরে 
বললে, চারটে পয়দা দিন না মেসোমশাই, ডালমুট খাব । 

পকেটে হাত দিয়ে একটা আধুলি বার করে দিলাম সুজাতাকে | 
আর ওর ভাই PACS ডেকে দিলাম চার আনা । ওরা খুব YA 
ছুটে পালাল দু'জনেই । 

সুমিত! কিন্তু একটু যেন বেজ্ঞার হ'ল। বললে, একি 
করলেন জামাইবাবু! ওদের হাতে পয়সা দিতে আছে? বলেই 
কেমন ব্যস্ত হয়ে পট EARS । বললে, দেখি ওগুলো আবার, 
কোথায় গেল। আপনারা দু'জনে মিলে গল্প করুন, আমি এখখুনি 
আসছি । এ 

সুমিতা চলে গেল ছেলেপুলেদের তদারক করতে । আমি আর 
শৈলেন ঘরে রইলাম । কত রকম গল্প হ’ল । তাংই মধ্য এক 
সময় ঞ্রিজ্দেন sara, সুমিতা বললে, 'গুকগিরি করছ? . লেটা 
আবার কি? এ 

আর বলেন কেন দাদা, এক গাল হেসে বললে শৈ:লন, 
উপরোধে ঢেকি faafe আর কি। পাড়ার কয়েকটা ছেলে 
এবার ম্যাটি,ক দেবে, ভাই ধরেছে তাদের পড়াতে হবে। টুইশ'নি 
করি কথন, সময় কৈ? আর ও আমার ধাতে সমুও না । তাই 
বলেছি, মাঝে মাঝে এসো, দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। এই আর কি! 

কিছুক্ষণের মধ্যে এক কাপ চা নিয়ে এসেছে সুমিতা । আর 
কিছু নর, শুধু এক কাপ চা। সুমিতা বললে, ছোট fama হাতের 
চা, শুধুই খেতে হবে কিন্তু । বাজারের কেনা খাবার দিয়ে ভদ্রতা 
আপনার সঙ্গে করতে পারব না । এখন আছেন ত ক'দিন, দেখি 
যদি নিজের হাতে করে কিছু খাওয়াতে পারি । 

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, তোমার হাতের চ] 
“চা টাই স্যান । নাই বা হ'ল আয় কিছু । তৰে থাকতে 
আমি পারব না সুমিতা, মাপ করো । 


আস্তে উত্তর দিল সুমিতা । ওর 


at 
. 


fou 





এবারে শৈলেন চেপে ধরল, তাও কি হয় win) কত দিন 
পরে এলেন | অন্তত পাচ-সাত দিন 

কিছুতেই এড়াতে পারিনা শৈলেনকে। কোন ওজর" 
আপত্তি মে শুনবে না। সুমিতাকে বুবিয়েছি, সরকারী কাজ, 
ছুটি নেই। তাতে ও শান্ত হয়েছে । কিন্তু শৈলেন নাছোড়- 
বান্দা । শেষটায় বলতে হ’ল, আচ্ছা, আজকের রাতটা ভেবে 
দেখি, কাল বলব! 

তখনকার মত তুষ্ট হ'ল শৈলেন। হঠাৎ দেয়াল-ঘড়িটার 
দিকে নজর পড়তেই উঠে দীড়াল সে। বললে, আপনি এবার 
aya, আমি উঠি। 

ও,্তোমার ত আবার আপিস আছে, আজ যে সোমবার | 
, আমি বললাম । তা তোমার যে দেরি হয়ে যাবে। 

দেরি হখন একবার হয়েছে, বললে শৈলেন, তখন STS ডুব 
মেরে দিন্টু। কি বল তুমি }--যেন সমর্থনের GD তাকাল 


সুমিতাৰ দিকে। ৬ 
মিতা কোন উত্তর দিল না, asta হয়ে গেল হঠাৎ। 
কিছু না বলে চলে গেল সে রান্নাঘরের দিফে। এ 


রেগে গেল নাকি ন্ুমিতা ? 

শৈলেনের দিকে চেয়ে ঠাষ্টার সুরে চাপা গলায় বললাম, 
ঘন ঘন কামাই কর বুঝি? অত কামাই করো না ce, fa 
বেজার হয়। | 

পরক্ষণেই শৈলেনের ডাক পড়ল রান্নাঘরে । বাড়ীতে অতিধি 
অভাগত এলে বাহয়। কি খাওয়ানো হযে, বিছানায় কোন 
“চাদরটা পাতা হবে, সেই সব মলাপরামর্শ । আমি জামা কাপড় 
বদলে একটা বই নিয়ে শুলাম । কোন রকমে সময় কাটানো | 


বটয়ের গোটা দুয়েক পাতা সবে উণ্টেছি অমনি নান্ত্াঘরের 
দিকে কান্নার শব্দ শুনলাম । এমন আকম্মিকতায় বিশ্বিত হলাম । 
গিয়ে দেখলাম কাঁদছে FR আর সুজাভা । সুমিতা ওদের থামাবার 
চেষ্টা করছিল চাপ! গলায় ধমক দিয়ে । আমাকে দেখে লজ্জা 
পেল। 

একট! ধলে হাতে কবে দীড়িয়ে আছে শৈলেন। বাজারে 
যাবে সে। আমাকে সে বোধ হয় দেখে নি। বললে, আরে বাপু 
তোদের পয়সা দিয়ে তোদেরই আম এনে দেব, তাতে কীদবার 
কিহ'ল? 

তখনকার মত থামল ওয়া । কিন্তু আবার কান্না জুড়ে দিল, 
শৈলেন যখন ফিরল বাজার করে । ওদের aw কিছুই আনে নি। 


কিন্ত আমার জন্য ব্যবস্থার কোন a হয় far ছু 
বেলাই বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়েছে । রাত্রে শোবার ব্যবস্থা 
হয়েছে পাশের ঘরে যেখানে শৈলেনের ছাত্রেরা আজ পড়ে গেছে। 


অনেক ছাত NTT ঘুম আসছে লা. মতুন জায়গা । পুরনো 
ধর-্অসন্ভব গরয। ম্ুমিতা মাথার কাছে একটা ঘটি ভরে 


প্রবাসী 





* আপনি এলেন, কত আনন্দ হবার কথা | 


১৩৬২ 





জল আর একট! গেলাস রেখে গেছে। বার বার উঠে জল 
খাচ্ছি । রাত দশটার পর বাড়ীওয়ালা ইলেকটি ক আলে! জালতে 
দেয় না। তাই একট! হারিকেনও দিয়ে গেছে সুমিতা । সেটা 
‘ডিম’ করে রেখেছি | ‘ 

রাত একটা বা cog বাজজ ও ঘরের দেয়াল ঘড়িতে । এবার 
ঘুমনো দরকার । জোর করে চোখ বুজেছি। Vale বোধ হয় = 
একটু এসেছে। হঠাৎ দরজায় টোকা মারার শব্দ । প্রথমে 
আস্তে, তারপরে জোরে__আরও জোরে । উঠে wa খুললাম । 

একি, তুমি gfe, এত রাত্রে ? ভূতাবিষ্টের মৃত আমি 
উঠে দাড়ালাম । 

afer নীরবে এসে আমার বিছ্বানায় বমল। আমি 
হারিকেনের কলটা ঘুরিয়ে আলোটা বাড়িয়ে নিলাম । ঘু-ঘুম 
চোখে হারিকেনের আলোর অম্পষ্ট দেখাচ্ছে সুমিতাকে । তবু 
বেশ বুঝলাম, ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল 
সকালে দরজার আড়াল থেকে আমাকে দেখে। 

জামাইবাবু | নমিতার গলায় কিসের বেদনার আভাস! 

আমি অবাক বিশ্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে যইলাম। 

কালকে আপনি আর থাকবেন না জান্লাইবাবু, বললে 
জুযিতা। উনি অনুরোধ করলেও না । কথা দিন, কাল সকালেই 
আপনি চলে যাবেন ? 

কিন্ত কেন? মুখ থেকে ছুটে বেরুল প্রশ্নটা । কৌতূহল 
আমার অপরিসীম | | 

গুর আজ তিন মাস হ'ল চাকরি নেই । সুমিতা কায়া-মেশানো 
গলায় বলে, প্রাইভেট ট্যুইশানি করে কোন রকমে দিন কাটে। 
কিন্তু আলন্দ করব কি 
দিয়ে? ছেলেপুলের হাতে আপান nan দিলেন তাই দিয়ে 
বাজার হ'ল। কত কষ্টে যে আাছি। 

একচু দম নিতে থামল নুমিতা। তারপর বললে, পাছে উনি 
আঘাত পান তাই মারা দিন কত মিথ্যে অভিনয় করতে হ’ল। 
আপনি আর একটা দেন থাকলে এই অভিনয়ঢুকুও চলবে না। 
ধরা পড়ে যাবেন উনি । ওঁর তাতে বড় কষ্ট হবে। 

কান্নায় জড়িয়ে আমে সুমিতার গলা । আমি কথা দিলাম, 
কাল ফাষ্ট ট্রেনেই চলে যাব । | 
£ ম্ুষিতা ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল আমি ডাকলাম, সুমিতা ! 

কাছে এল । 
টাকার পাচধানা নোট ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, কিছু মনে 
করে! না, এ আমার_ 

কথা শেষ হবার আগেই VAS টাকাগুলো আমার হাত থেকে 
ছিনিয়ে নিল] তারপর আবার আমার দিকেই ছুড়ে দিয়ে 
বললে, এর পর থেকে কোনদিন এদিকে এলে হোটেলে এলে 
উঠবেন। 

কাদতে কাদতে cafaca গেল সুমিতা। 


oo 
॥ 


বালিশের তলা থেকে মানিব্যাগ বার করে | 





আমি উর একজনও যে এখানে আছে, তাও 
ককিয়ে দিল, মনটাকেও দমিয়ে দিল। অবশেষে উন্মুক্ত আকাশ- তো মনে হচ্ছে না | 
লে তিন বকের উপহ জাল পেতে a cele বললেন--না । একজন জার্মান. ছোকরা আছে। 
pl কোলাহল-মুখরিত ছেলেমেয়েদের ঝাকে এসে এখখুনি আসবে । ; 
| BRR প্রশ্নের জবাবে acre আক কৌতুহল মেটাবার  + _ধন্সবাদ। ও, হ্যা, আজকের রাতটা আপনার এখানে খেতে শর 
পাৰ কি? ন্ট: 
নিশ্চয়ই । 
ঘরে সুটকেম নামিয়ে বিছানায় বসলাম নিতান্তই হতাশ 
হয়ে। ভাবলাম, ফিরে যাই । কিন্তু অসীম ক্লান্তিতে সমস্ত 
শরীর অবসন্ন | 
দরজায় একটা ছায়া পড়ল । «Sita ছেলেটি এল । দু'হাত 
ভর্তি রুটি, হাম, মদ ও কমলা | ওগুলো৷ নামিয়ে গভীর আগ্রহের 
সঙ্গে FayGa করল | 
মিন্টি পনেরর মধ্যেই অতি দ্রুত কারার সমস্ত খবর 
নেওয়া হয়ে গেল, দু'জনেরই । তার বাড়ী স্থনবাগ শহরে ।  . 
বাগানে কাজ করে। কবির ভাষায় মালঞ্চের মালাকর ৷ ৱিভিয়ে- ৯ 
রাতে এসেছে সান রেমোর বিখ্যাত ফুলের বাগানগুলো দেখতে | | 
তার মাতৃভাষ৷ জাম্মান, আমার বাংলা, কিন্তু আমাদের আলাপ _ 
হ'ল ইটালীয়ানে | 
২৫শে ফেব্রুয়ারী '৫৪। ভোরে হাড়-কাপানো শীতে ঠাপা 
জলে হাতমুগ ধুয়ে এসেই বললাম__দেখ কডল্ফ, আমি ভাই এখানে -' 
থাকতে পারব না । রাত্রে ঠাণ্ডায় একদম ঘুমোতে পারি নি। 
তুমি ত দিব্যি ঘুমিয়েছ। হুন্বাগের তুলনায় তুমি ত ট্রপিকসে 
এসে্ছে। 


জাম্মান ছেলেটির নাম কল আইরিশ। 
কঙল্ফ বলল--বেশ তো! সান রেমো৷ যাবার পথেই দেখে 
নেব। 
পাহাড়ে পথটার তিন ভাগেই ও আমার ভারী স্থাটকেসটা = 
মী বইল। সঙ্কোচ ৰোধ করলাম, কিন্তু উপায়ও ছিল না। আমার | 
সারা FONE অপুর নুড়ি --সান হেলা, আপন্তিকে ও আমলই দিলে না। 
ই কিন্তু এখানে যে একেবারে কানামাছি ভে! ভৌ, তা কি বদিগেরা ও সান রেমোর মাঝখানে অসপেদালেতি, সমুদ্র- 
ত পেরেছিলাম | তীরের cer শহর । এখানকার বাসিন্দা চার হাজার । এখানেই 
এমন সময় হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে এক cole) হোটেল “ইভালীয়া'তে একটা ঘর জুটল। নুটকেসটা ঘরে 
দেখা দিলেন | কাছে এসে প্রশ্ন কয়লেন__-ক'দিন থাকবেন ? নামিয়েই সান রেমোর বাস ধরলাম দু'জনে | তখন বেলা নাট... 
আমি ana বদনে বললাম-_ফদি ভাল লাগে তো ছ'সাত সমূজের ধার দিয়ে মন্থণ রাস্তাটা একে বেঁকে, গাছপালার মধ্যে 
fea মিশে গেছে'। আমাদের পুলম্যান চলেছে অলস গতিতে-_-ফেমন 
সব দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আনুন | চলেছিল ব্যাগ-হাতে বুড়ীরা বাজারের পথে । ভূমধ্যসাগরের ঘন 
উনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে সব দেখালেন । বিরাট হলঘরে নীল জলে রোদ চক্‌ চক্‌ করে উঠছে। মনকে, জানি না, কোথায় 
পাশাপাশি বিস্তর খাট । ঘরটা ঠাণ্ডা হিম, গরম রাখার কোন ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এমন পরিপার্শ্বের তুলনা হয় না। 
_স্বাবস্থা নেই। ওয়াশ বেসিন ত দূরে থাক, প্রায় দশ গজ দূরে মান রেমোর উপাস্তে নামলাম । কলের কাছে বিশেষ 
একটা চৌধাচ্চা ও কল। দেয়ালে,» বেঞ্চে, আগের দলটির নাম পরিচয়পত্র থাকায় একটি EAS একটি ইটালীয়ান্‌ ফুলবাগঃনে 
কী করার প্রয়াস : | Ler সাদর পপি faeces 
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দেখলাম । পাঁচ মহাদেশের পাচ হাজার রকম ফুলগ'ছ নিয়ে 
ওখানে গবেষণা চলেছে সারা বছর ধরে। 

রুডল্‌ফ আমাকে বোঝাচ্ছিল, কোন্‌ ফুলের ডাটা কতখানি সরু 
হবে, কতখানি লম্বা হবে। পাপড়ির কোন্‌ রঙে কমনীয়ুতা বেনী, 
CC ধুকান্টায় উন্মাদনা বেশী। পাপড়ির আকার-রেখায় কোন্টার 
~ সৌন্দর্য মন-মাতানো | 


বাগান থেকে বেরিয়ে বেল, কদম, কাশগুচ্ছ নিয়ে আলোচনা 
করতে করতে এক সময় সান রেমোর শহরকেন্দ্রে পা দিলাম। 
কেন্দ্রের জলুস আমাদের টানল না। সমুদ্রের ধারে এলাম। 
লন্ব। টান! রাস্ত! চলে গেছে। পাশেই চওড়া ফুটপাথ । ফুট- 
পাথের উপরেই মাঝে মাঝে পাম গাছের মরদ্ঠান, নানা আকারের 
ও নান! রঙের ফ্রাওয়ার-বেড । একদিকে কিছুদূর এগোলেই সাদা 
পাথরের অপূর্ব মূর্তি “প্রিমাভের1' | ‘ferarcea’ মানে বসস্ত। 
চিরবসস্তের দেশ রিভিয়েরাতে ওরা বদভ্ত-সন্তাকে প্রকাশ করেছে 
জীবনের যৌবনরূপে । এ ম্খুরুত্তি দেখে দিনের শেষে শ্রান্ত-করস্ত 
মজুংও একটিবার থামবে । ভাববে, মজুরি, আম়ুবায় আর দেনা- 
পাওনার হিসেব কষেই জীবনের পাতাগুলো ভরাট কুরলে চলে না। 
Aw যে এল, গেল দু'একটি ছেড়া পাতাতেও হিজিবিজির আচড় 
ৰকেট, সে হিসেব রাখতে হয়। 


এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে কখন সান রেমোর পুরানো শহরে 
চলে এসেছি । এখানে চলার পথ বড় একটা নেই, আছে উঠবার 
fafe i বাড়ীগুলোর প্রসাধন ঝরে গেছে, ভাঙাচোর! দেয়ালে 
প্রোঢ়তার কাঠিন্ ফুটেছে । তবু কোনটির গায়ে দু'এক ফালি রোদ, 
কোন জানলায় দু'একটি ব্যাকুল মুখ আমাদের প্রাণে পুলকসঞ্চার 
করল। 


অনেক আর্চের নীচে দিয়ে এলাম, অনেক সিড়ি ভাঙলাম। 
অবশেষে ক্লান্ত পায়ে আমি আর কডল্ফ বড় রাস্তায় এসে দাড়ালাম 
— sq বিকেল তিনটে । 


অল্পক্ষণ পরেই সুরু হ'ল ফুলে দাজানো গাড়ীর মিছিল | মোটর, 
লরী, ল্যাণ্ডো নানান ডিজাইনে ফুলে ফুলে সাজান-_রঙে রঙে wa 
ভেতরে ঝলমলে পোশাকে রকমারি ভঙ্গীতে ফুলপরীর! দীড়িয়ে । 
মাঝে মাঝে ওরা জনতার দিকে ফুল ও লজেন্স ছুড়ছে। পথ থেকে 
ভাঙা লজেন্সর টুকরো কুড়োতে ব্যস্ত হ'ল সবাই । যেন স্ফটিক- 


৮ জলে হঠাৎ ঢেউ এল। 


বেলা চারটে নাগাদ “অসপেদালেত্তি'তে fete এলাম। 
পরস্পরের নাম ঠিকানা লিখে নিলাম । আমি গেলাম ওকে বাসে 
তুলে দিতে । অনেকক্ষণ হাতে হাত রেখে মুখের দিকে চেয়ে দু'জনে 
দাড়িয়ে ছিলাম | 

বামে উঠে হাত নেড়ে রুডল্ফ বলল-_ভূলে না গিয়ে চিঠি 
দিও । 

=_নিশ্চয়ই দেব | 


২৬শে ফেব্রুয়ারী '৫৪ 1 বিশেষ প্রোগ্রাম ছিল না | সান রেমোর 
একবার চক্কর দিয়ে এলাম। 


বিকেলে হোটেলে ফিরে ডায়েরী খুলে বসেছিলাম কিছু 
লিখব ভেবে । দু'এক কলম লেখার আগেই অনেক চিন্তা ভিড় 
করে এল | মনে পড়ল মিলানে আমার ছোট্র ঘরখানির কথা ৷ মনে 
পড়ল বাড়ীর কথা । কেমন যেন একটা হু-হু কর! তপ্ত দীর্ঘশ্বাস 
মনটাকে চঞ্চল করে তুলল । টেবিলে সবকিছু ফেলে রেখে বাইরে 
নিৰ্দ্জন রাস্তায় নেমে এলাম। 

সকালে-সুক-হওয়া সেই অশান্ত সাইক্লোনিক বাতাস এই 
সন্ধাতেও গাছের পাতায় পাতায় যুদ্ধ-সাইরেন বাজিয়ে চলেছে। 
প্রায়ান্ধকার গলিগুলো। ব্লাক-আউট-রাত্রির আভাস দিল। দরে 
পাথুরে পথে একটা ক্ষীণ খট থট শব্দে প্রহরী-সৈনিকের ভারী বুটের 
কথা স্মরণে এল ৷ বাকী ছিল শুধু আকাশে দানবীয় প্রপেলারের 
আক্রোশভরা গর্জন । আর হয় ত হাইড্রোজেন caste | 

যে-কোন মুহূর্তে গোলা ফাটবে, এমন সময় এক কোণে 'নিয়নে' 
লেখা 'সিনে' দেখে রোমাঞ্চিত, হলাম । যেন শত্রপক্ষ লে যাবার 
পর ‘অল র্লিয়ার' হয়েছে। ee ২ 
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ঘড়ির দিকে তাকালাম, সাতটা বাজে। সিনেমাতেই ঢুকে 
‘সবাই, ভাবলাম । ভিতরে গিয়ে দেখি দিনেমা-মালিক কাগজ পড়ছে, 
, আর প্রাণপণে সিগারেটে টান দিচ্ছে । বোধ হয়, মালিক-গিন্সী, 
wats দিয়ে হল ঝাট দিচ্ছে। ছোট্ট হলটা ধুলোয় ধুলোয় লণ্ডন 
'ফগ'-এর চেহারা নিয়েছে । বুঝলাম, পর্দা উঠতে রীতিমত বিলম্ব 
আছে। ছূর্ভাগ্যই বলতে হবে। 
» ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে জিজ্ঞেদ করলাম --কথন সুরু হবে ? 
কাগজ ভাজ করল মালিক, সিগারেটের পোড়া অংশটুকু নিভিয়ে 
পকেটে পুরল। আমার দিকে বেশঞগানিকক্ষণ গোল-চোখে চেয়ে 
থেকে বঙ্গল- আটটায় | 

-_মাত্র একটাই বুঝি শো? 

Si তাও রোজ নয়। সপ্তাহে চার দিন। এর চেয়ে 
বেশী জার কি আশানকর! যায় ? মাত্র চার হাজার বাসিন্দা । তার 
উপর সবাই গরীব-__ক্ষেতে-বাগানে কাজ করে । কাক্ছেই আমার 
অল্প জোটে al) আর আজ দেখুন না, কি ভয়ানক বাতাস। 
কেউ বাড়ী থেকে বেরোবেই না। 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ মালিক আবার জিজ্ঞেস করলম_ 
মাপ করবেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন? 

ইণ্ডিয়া, কালকুত্তা | 

ল্যাটিন ইউরোপে কলকাতার নাম কালকুত্বা | 

_-ও | fee এখানে কি করে এলেন? 

সংক্ষেপে বলতে হ’'ল-_ ইটালীয় সরকারের বৃত্তি পেয়েছি । 
মিলানে পড়াগুনা করছি। এই সপ্তাহে এখানে এসেছি নীস 
সান রেমোর কানিভ্যাল দেখতে | সান রেমোয় জায়গা নেই, তাই 
বাধা হয়ে এই উপনগরে এলাম । * * 
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কপাল মুছতে মুতে aM | 

মালিক আমার পরিচয় দিল। অতাস্ত 
স্বাভাবিক সপ্রতিভ হাসিতে হাত বাড়িয়ে 
দিল fag), তার পর গল্প হ'ল অনেকক্ষণ { 
বাড়ীর কথা, মা, ভাই-বোনদের কথা, 
ভারতের সমাজ ও ভীবন-যাত্তার কথা | 

এক সময় হঠাৎ মালিক-গিন্লী উঠে » 
fers বলল-_এখন আমাকে বাড়ী যেতে 
হবে। কিছু খাব, পোশাক বদলাব, এসে 
ফিল্মট! চালা । চললাম, কিছু মনে করবেন 
না। 

আমিই পয়া ছিলাম কিনা জানি না, 
দেখলাম, আশা না করা সব্বেও বেশকিছু 
দর্শক gon মালিকের উপর আস্তরিক 
সান্থভূতিতে আমারও মনটা খুশিতে ভবে 


উঠল। 

অনেক চেষ্টা করেও টিকিটের দামটা গছানো গেল না। মালিক 
নাছোড়বান্দা । বলল--আপনি সরকারের অতিথি, আমাদেরও 
অতিথি । সামান্ টিকিটের দামটুকু নাই বা নিলাম। 

ছবির শেষে আমার হাতে দরদের সঙ্গে একটা ঝাকুনি দিয়ে 
বলল--কাল থেকে “ওয়ার পাথ' দেখাব, আসতে ভুলবেন না 
কিন্তু !_-ছবি দেখতে ত ভালবাসেন | 

চেষ্টা করব । অনেক ধন্যবাদ । 

শুভেচ্ছা ₹ইল। গুভরাত্রি। 


পি 


ocala | 


২৭শে ফেব্রুয়ারী "Cs | সান রেমো থেকে “আলাসসিওর বাস 
ধরলাম সকাল ন’টায় । ঘণ্টাথানেকের পথ । অতি আরামদায়ক 
‘প্রালম্যান'-এর বাস । শাস্তশিষ্ট ও Sa ফাত্রীদল । নেই কণ্ডা'টটুরের 
কর্কশ যাত্রী-তাড়না ও ঘন ঘন ছন্টির “esa, নেই ঘটি 
অথবা গামছা-হারানো তর্কবিতর্ক । নির্বিঘ্বে পৌঁছে গেলাম পকেট, 
জুতো ও চশমা বাচিয়ে । 

ছোট শহর, আব পাচটা সমুদ্র-শহরের মতই। বি শুধু 
একটা, আর তা অতুলনীয় । যে পথগুলো গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের 
বালুতে, সে-সবগুলোই সাজানো! ছোট ছোট পাম গাছের সারিতে, ছি. 
মুখরিত “ রাস্তা-কাফে'র Sara | হয়তো বেশ লাগে ওখানে বসে 
থাকতে রোঁমান্সে-ভরা পরিবেশে কিছুক্ষণ । ভাল লাগে এ তো 
ওখানে, এ রঙিন ছাতাটার নীচে, পথে-চেনা কোন একজনের 
হাতে হাত রেখে এলোমেলো অর্থহীন কথায় সময় কাটাতে। 
যেন গোটা জীবনটাই অবসর আমাদের | সময় বয়ে যায়, 
যেতে দাও। 

আরও এগিয়ে বালিতে পা দিলাম । একটা সিমেপ্ট-বাধাবনো 
জেটি অনেক দূরে সমুত্রের বড় চেউঞ্ডল্যের উপর গিয়ে খেমেছে। 


. 


ক 


> 


> 





বোধ হয় আর এগোতে AER করে 
নি। 

জেটির প্রান্তে একটা cafers fara 
বদলাম। ঠায় বসে রইলাম অনেকক্ষণ। 
ভূঙ্ধধাসাগরের নীল জলে ছিল না তরঙ্র- 


C গ্লর্জন । আকাশ জুড়ে ছিল কালো ভারী 


fare মেঘ ৷, ভ্রমণকারীদের পদচারণায় 
ছিল না বাস্ততা, ছিল না চাঞ্চলা। একটা 
GSS AAAS দেখলাম আকাশে, বাতাসে 
ও মানুষের চলাফেরায় | 
॥ পিছিয়ে-পড়া দিনগুলোর কত খুঁটিনাটি, 
কত ছোট ছোট ঘটনা মনে এল, ভাবলাম, 
এমন পরিবেশ আৱ কি কখনও পাব। 
কোন কথা নয়, কোন সঙ্গ নয়, শুধু 
ম.নর ভিতরে খুটে বেড়ালাম ছড়ানো- 
ছিটানো ম্মাতকণাগুলো | 
হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, 


একটা বাজে | মনে হ'ল, আজও কেন এই জীর্ণ ঘড়িটা ঠিক চলল ? 
কেন বন্ধ হ'ল না OY একবার? ভাবনার CACY CACY ACH ঘনিয়ে 
AS | হয়ত বেশ হ'ত। কিন্তু_না, আর কিন্তু নয় । খেতে হবে, 
-পথের ধারে একটা জায়গা নিতে হবে । বিকেল তিনটায় ছোট 
ছেলেমেয়েদের ফ্যান্সি-ডরদ প্যারেড । ঠিক যে জন্ত আজ সকালে 
'আলাসদিও'তে নেমেছি । ভুলেই গিয়েছিলাম । 
ছোটদের ফ্যান্সি-ড্রেসের মিছিল সান রেমোর ফুলের মিছিলের 
চেয়ে অনেক ভাল লাগল । নানান পোশাকে এল ছেলেমেয়েদের 
দল। কেউ নিগ্রো, কেউ স্প্যানিশ শো-গাল, কেউ ইণ্ডিয়ান 
প্রিন্স, কেউ . ঢেক্সাস-কাউবয়, আর কেউ বা সলাজ-ভঙ্গিতে নববধূর 
সাজে। কত এল, কত গেল। BAB * 


ছোটদের ফ্যান্দি-ডরেস প্যারেড,ঃ আলাদনিও 


* পৃথিবীর সবাইকে এত নিকট করার 
চেষ্টা আগে কোথাও দেখি নি। আজ 


এই শিশুদের মিছিলে মনকে খুশি করার 
মত অনেককিছুই পেলাম | 
২৮শে ফেব্রুয়ারী '৫৪ । সান রেমো 


থেকে 'নীদ'এ এলাম। বাস থেকে নেমে 
‘নীস'-এর রাস্তায় পা দিয়েই ছুটলাম 
আলিল-ঘরে ॥ ফেরবার শেষ বালে একটা 
জায়গ। রিজার্ভ করে Fis ছাড়লাম । F 
এবার কানিভ্ালে এসেছি, তেমনি 
চালে গুঁট গুটি এগোলাম সহরের পানে 
চেয়ে চেয়ে । হ্যা, কানিভ্যালই বটে ! নতুন 
কনের বেনারলীতেও 1ঝলিক থাকে না 
এমন । Wea রঙীন কাঢু নন্ধবির 
ছড়াছড়ি । মোড়ে মোড়ে রঙীন মুখোশের 
দোকান । পসারিণীরাও রঙ-চঙে পোশাকে 
অপূর্ব । পথে পথে wha নিশানের লাইন, যে পথে যাবে 
কানিভ্যালের মিছিল | 
টিকিট নিতে হবে গ্যালারিতে বসবার। 
জিজ্ঞেদ করে তবে টিকেট পেলাম । 
নিশ্চিন্ত হয়ে সামনের পাকটায় কয়েকটা চক্কর দিলাম। 
কেউ বেঞ্চে চোখ বুজে পা ছড়িয়ে ভাত-ধুম দিচ্ছে, তার পাশেই 
একজন "মাদাম বোভারী" গোগ্রামে গিলছে । কেউ কেউ পোৌঢলা 
খুলে 'হ্যাম'-এ ও 'রোল'-এ ENS ভোজে TS হয়েছে। কেউ 
হাতের চেটোয় ধুতনি রেখে মাটি দেখছে, পিপড়ে গুনছে নাকি? 
হয়ত | এ 
একটা এদে| গলির '$টা রেন্ডোর য় ঢুকে বসলাম। না) 


~~ 


জনা পাচেককে 








কানিভ্যাল আর একটি দৃহা 
বাইরে থেকে যেমন দেখাচ্ছিল, তেমন নয় । বেশ পরিষ্কার। 
কাউণ্টারের মেয়েটিও সুন্দরী | 
ওদিকে দেয়ালের কোণটায় একদল পাড়াগেঁয়ে ব্যাগ থেকে 
বিরাট বিরাট রুটি ও মদ বের করেছে। নিয়েছে রেস্তোরা র 
মাংস। গেলাসে মদ ঢালার শব্দে, শুকনো রুটি ভাঙার আওয়াজে, 


আর ওদের উপভাষার দ্রুততম গুগ্রনে যেন 'কুগাট’এর কনসার্ট 


কটি হয়েছে। 
কেন জানি না, মাঝে মাঝে BES চিন্তা আমাকে পেয়ে বসে। 


এখনও রেহাই পেলাম না । আমি মনে যনে যেন এক স্বপ্নবাজ্যে 
চলে এলাম । 2 


মনে হ'ল, এ পাড়াগেঁয়ে ওরা যেন 'কুগাট'-এর ব্যা্ড। ভাঙা 
ভাঙা কুংসিত শেডগুলো যেন ব্ভীন ঝাড়লঠন। রং-ঝরে-পড়া 
হত দেয়ালে দেখলাম 'পিকামো'র আট। শাদা জলের চুমুকে 
গেলাম স্থাস্পেনের “মদিরত! । প্লেটের সিদ্ধ মাংসের অণু-পরমাণুতে 
গেলাম যেন মোরগ-মুলল্লমেব স্বাদ । 
দেখলাম, কাউণ্টারের সুন্দরীটি নাচছে, যেন স্প্যানিশ নাচের 
তালে তালে মাপ্রিদের ধুমাচ্ছন্প নাইট-ক্লাবকে উন্মত্ত করে তুলেছে। 
মনে হ'ল, আমি যেন হলিউডের হিরো । এসেছি ডলারের 
‘কিট’ কাধে বয়ে। যেন গ্রেগরী পেকের প্যাশন পেয়েছি বুকে, 
পেয়েছি লরেন্দ অলিভিয়ারের কমনীয়ুতা । আর-_ 
স-মলিয়ো, ফইত? 
স্উই, উই | 
তুলেই গিয়েছিলাম আমি ত আমিই । তুলে গিয়েছিলাম এ 
যে পাড়াগেযে দেহাতিরা, ওরাও ত আমাদের সেই পল্লীবাসীদেরই 
মগোত্র বার! রখের মেলায়-_বটতলায়ু গামছা! বিছিয়ে মুড়ি-বাতাসা 


. 


ডিবোয। 


চি কপ raw 


শেষে বেলা দুটো নাগাদ একটা জুংসই 
[জায়গ! নিয়ে বসলাম।  'কানিভ্যালের 
প্রোদেশন্‌ ত শুধু দেখতেই আমি নি, 
গেভাকালারে ছু'চারটে ছবিও তুলব ভেবেছি। 
অতএব ঘণ্টাথানেক আগে থেকেই যাত্রার 
আসরে 'হত্যে দিয়ে’ রইলাম । 
ছিল আরও অনেকে নানা গায়ের ওরা | 
যাত্রাদলের কেষ্ট তখন হয় ত লাঞ্চ সারছিল। 


কানিভ্যালের প্রসেশন ঠিক যেন 
ঢাকার SUB মিছিল। নানা রুকমু 
গাড়ী সাজানো হয়েছে বিভিন্ন ঢঙে, 
বিভিন্নতর রঙে | ক্লাউন-পুতুলগুলো হাত পা 
নাড়ছে, হাসছে, চোখ মিটিমিট করছে। 
নজতার চোখেমুখে বিশ্ময় ফুটিয়েছে। 


কিন্তু ঢাকার মিছিলের সেই কৃষ্ণলীলা, 

ননীচোর, আর ছাদের ওপর চিনেবাদামের 

ঢিবি ও আখের বোঝা__এ-সবের অভাবে 

‘নীস'-এর কানিভ্যালও তেমন জমল না। BINS নেই, মে 
আস্তরিকতাও নেই । বেন গরম বালির জল | 


যেমন 


আর দেখলাম পথে পথে অগণিত মান্থুযের হোলিখেলা | ঠিক 


এই BGA মাসেই ভারতেও আছে আমাদের পবিত্র উৎসব হোলি 
বা দোলবাত্রা। তফাৎ শুধু এই-__-আমরা ব্যবহার করি আবির 
ও সত্যিকারের রং. আর এরা খেলে রডীন কাগজের কুচি দিয়ে । 

ইউরোপের কানিভ্যাল-ছোলি বেশ তব্য । একমুঠে। কাগজ- 
কুচি যত্রতত্র গুজে দেওয়া চলবে--অথচ সেই একই পোশাকে 
রাত্রে নাচঘরে BVA কোন সান্ধা-মজলিসে যাওয়াও চলবে | 

পথে উঠতি-বয়মের ছেলেমেয়েদের কি উদ্দীপনা ! কানিভ্যাল 
মত্যি করে ওদেই । বিপুল বিক্রমে একে অপবের ওপর কাগজ- 
কুচি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে । ..এ ধরনের গামা-কুস্তির উপর প্রোঁঢ়- 
প্রোঁঢ়াদের যথেষ্ট অপছন্দ দেখলাম। দের মতে এতটা নাকি 
অসভ্যতা | 

ভাবলাম, বুড়োবুড়ীরা এখন গেরুয়া পরেছেন, বাবাজী-মাতাজী 
হয়েছেন । বোধ হয় ভুলেই গেছেন__-ঙ্দেরও কৈশোর এবং 
যৌবন ঠিক এই ভাবেই কেটেছিল। বড়রা না শেখালে ছোটরা 


মহাজনের পথ BHAT করবে কি করে? ওরা ত তা হলে ছোটই 1 


থেকে যায় চিরকাল। 
৩. 


১লা মার্চ '৫8 । 'অসপেদালেত্তি'তে মোটর সাইকেল 'গুৎসি'র 
টেষ্ট চলছিল । অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড ও ইটালীর সেরা চালকের! 
একটা মাপা বৃত্তাকার পথে পাক দিচ্ছিল ch ch রবে । আমি 
একপাশে দাড়িয়ে চোখছুটোকেও পাক দেওয়াচ্ছিলাম S| ডে 
করে-_মোটর-সাইকেলের সমান গতিতেই। 


r 
~ 
» 





ra 


আপা লালা লালা লোলালো তা লালা া- 


হঠাৎ কাধের উপর অন্ত হাতের চাপ টের পেয়ে পেছনে চাই- 
লাম। ট্রেনে আলাপ হওয়া ছেলেটি । আশ্চর্য্য মিশুকে ও রসিক | 

সমস্ত বিকেল ও সন্ধোটা কাটিয়ে দিলাম ওর আর ও দু'বন্ধুর 
সঙ্গে পল্পগুজবে এবং BAY পদক্ষেপে । অবশেষে রাত দশটার 

[ষ ‘শো’তে ওরা আমাকে নিয়ে গেল সিনেমায় । আমার বন্ধুটি 

পুরে৷ আড়াই ঘণ্টা জমে রইল পেছনের মেয়েটার সঙ্গে । ALATA 
পর্দায় যা ঘটল তাতে ওয় বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল বলে মনে হ’ল 
না। হল থেকে বেরিয়ে একটা গভীর দীর্ণশ্বাদের সঙ্গে প্রায় 
শ্বগোতোক্তি করল---মেয়েটা বেশ মিষ্টি ছিল | 

আমি মনে ভাবলাম, কোন্‌ মেয়েই বা তোমার কাছে টক | 

পথে অল্প হেঁটেছি, ছোকর! হঠাৎ বলল-_-এখন চললাম | পরে 
আবার দেখা হবে। 

দেখতে দেখতে ও দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল | 


Oy মার্চ ৫৪ | হোটেল “ইতালীয়া'র মালিককে হিপ্পোটাইজ 


anna বর্ণলিপি ও অধ্যাপক ড. মেঘনাদ সাহা 





নক্ষত্রের বর্ণলিপি ও অধ্যাপক ড. মেঘনাদ সাহা 


৭১৩ 
করিনি ঠিকই। চেষ্টা করারও কোন কারণ নেই। তবু, কেন 
জানি না, বেশ নরম সুরে গদগদ ভাবে বলল--আপনার সঙ্গে 
আলাপ হয়ে খুবই «খুশী হলাম । *আমি ভারত-ভক্ত । এ সাত 
দিনের জন্ত আপনার কাছ থেকে কিছুই না নেওয়া উচিত ছথিল। 
কিন্তু ব্যবসার খাতিরে ঠিক যতটুকু না নিলে নয়, আপনি ততটুকুই 
দেবেন। আর একটা কথা, ভারতের ডাকটিকিট আমায় পাঠিয়ে 
দেবেন দয়া করে । আমার YF ভাল সংগ্রহ আছে | 








মন বলল, যুগে যুগে পৃধিবীময় এমন অসংখ্য হোটেল-মাজিক 
Bite | বাড়ী ফিরেই পাচ সিকের ডাকটিকিটের ডালা দেব 
মায়ের বাড়ী । 


সত্যি সত্যিই খুব কম নিল হোটেল-মালিক। এমন ভ'রত- 
ভক্ত কটিনেন্টের পথে-ঘাটে না হলেও হোটেলে হোটেলেও যি 
পাওয়া যেত তা হলে হয় ত বা এক কৌগীনে ইউরোপ-তীর্থে ধর্ম 
করে বেড়ানো যেত | 


জ্ীমনোজ রায় 


মধ্যযুগের ইউরোপে সব ভূগোল বইয়ের স্ুুকুতে থাকত বিশ্ব- 
্রহ্মাণ্ডের এক মানচিত্র) ভেরুসালেমকে দেখানো হ'ত তার 
কেন্দ্ররূপে। এ রকম কল্পনা ASA শতাব্দীতে নিতাস্ত 
ছেলেমাস্থুষি ঠেকবে, কিন্তু অসংখ্য জ্যোতিষ্ক নিয়ে এই যে 
জগৎ যার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দুরে অসীম মহা" 
ew বিলীন, তার সীমা সরহন্দ করবার চেষ্টা মানুষের অনেক 
দিনেব। মধ্যযুগেব কাল্পনিক মানচিত্র তাবই আদিম রূপ ৷ 
টলেমীর যুগ ফেলে এসেছি আমরা অনেক পেছনে, নক্ষত্র- 
লোকের নূতন মানচিত্র অকা হয়েছে। মানুষের অসাধারণ 
জ্ঞানের SAT, দুর্গম সাধনার পথে সঞ্চয় করা নৃতনতর তথ্য 
পুরনো SSS ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছে । মহাশৃস্তের 


PANTS নক্ষত্রের সুষ্টিরহস্ত জানবাব অদম্য কৌতুহল থেকে 


৯. প্রাচীন ও মধ্যযুগে কতকগুলি age কাহিনী রূপ নিয়ে- 


L 


ছিল--আকাশে নক্ষত্র হ'ল মৃত বীরদের ATH,” শ্োর্ধ্যের 
পুরস্কার হিসেবে ভারা উজ্জল জ্যোতিক্করূপে অসীম শূন্তে স্থান 
পেয়েছেন। স্থষ্টির গোড়ীব কথা অনেকে ভেবেছেন, বিভিন্ন 
জ্যোতিক্ষের গতি ও অবস্থিতিব মধ্যে ষে শৃঙ্খল! তার সুস্পষ্ট 
কারণ faces করবার চেষ্টাও করেছেন। অধিকাংশ মত- 
বাছের নির্ভর ছিল নিছক কল্পনার উপর। হিসেবের গরমিল 
যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, সেখানেই সে মতবাদ বাতিল 


a 


'হয়ে গেছে । একদিন ত মানুষ ভাবত পৃথিবী স্থির হযে 


আছে আর তাকে প্রদক্ষিণ করছে why, নক্ষত্রের দল! সেই" 
ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করতে গিয়ে গ্যালিলিওকে লাঞ্ছিত 
হতে হয়েছিল | পুরনো ধারণা বদলেছে, এসেছে নৃতন নৃতন 
মতবাদ, অনেকগুলিই বেশী দিন টেকে নি। কিন্তু তারা 
মানুষের চিস্তাধারাকে উজ্জীবিত করেছে, ব্যর্থতার মধ্যে ছিয়ে 
গেছে বলিষ্ঠ ইঙ্গিত৷ 

১৮৬০ খীষ্টাব্দের আগে পর্য্যন্ত নাক্ষক্রিক বিবর্তনের বিভিন্ন 
ধারা স্পষ্ট করে ব্যাথ্যা করা সম্ভব হয় নি। মহাশূন্যে ঢুর- 
দুরান্তের জ্যোতিন্কের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল চোখের 
দেখার। সে পরিচয় কি করে নিবিড় হ’ল, তার ইতিহাস 
সুরু হয়েছে ১৬৮. খ্রীষ্টাব্দে, যখন নিউটন নুর্ধ্যালোককে 
বিপ্রিষ্ট করলেন রামধন্তুর সাত Tel বেগুনী থেকে WH 
করে একটানা সে রডের খেলা শেষ হয়েছে লাল প্প্রান্তে। 
এ সাতটা রং চোখে দেখা যায়। কিন্তু এদের দুই প্রান্ত 
ছাড়িয়ে যে তেজের আরও অনেক ছোট-বড় OG আছে তা 
দেখালেন হার্শেল ও wag, বিটার। তার পর একদিন 
মিউনিকের ফ্রনহোফারের কাছে ধরা পড়ল--বর্ণলিপি থেকে 
মাঝে মাঝে রং চুরি গেছে, তার জায়গায় কালো রেখা । এর 
ব্যাখ্যা খুজতে গিয়ে হয়রান হলেন ফ্রনহোফারঙবং আরও | 


৭১৪ 


ললালালা লালা er ene ee সম 


অনেক সমকালীন বিজ্ঞানী । হাইডেলবার্গের বৈজ্ঞানিক 
কীরশফ.__তিনি বললেন, সৌরবর্ণালীতে ফ্রনহোফার রেখা- 
oft whe আত্মকাহিনীর masta সূর্য্যের ভাস্বর 
কেন্দ্রমগ্ডল ( photospere ) থেকে আলো বেরিয়ে আসে 
সেখানকার গ্যাদীভূত মৌলের খবর নিয়ে। এ আলো যথন 
বাইরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবরণ ( chromosphere ) 
অতিক্রম করে তথন এ মহলের মৌল পরমাণু বিশেষ তরঙ্গের 
আলোক শোষণ করে নেয়। সেরাহাজানির খবর প্রকাশ 
হয়ে পড়ে আলোকবর্ণালীর কালো catty) এমনি করে 
সৌরবর্ণালীর লিপি পাঠ করে কীরশফ. সৌরপরিবেশে কতক- 
গুলি মোঁলকে সনাক্ত করলেন । কীরশফের এ আবিষ্কারের 
সঙ্গে স্থ্টিরহস্তের কি সম্পর্ক ? | 

সৌরজগতের উৎপত্তি নিয়ে অনেকে অনেক মতবাদ 
প্রচার whe) দু’শ কোটি বছর আগে এক আগন্তক 
তারার টানে আদিন্বর্যোর অগ্নিবাষ্পের খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। তা থেকেই আমাদের পৃথিবী ও প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহের 
জন্ম। লামার্রের মতে মহাকাশ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। 
আদিয় অবস্থায় মহাশৃ-ন্র সমস্ত জ্যোতি ছিল সন্ধীর্ণ পবিবেশে 
আবদ্ধ । মহাকাশের সম্প্রসারণের সময় একট! বিশৃঙ্খলা 
ঘটেছিল, Si থেকেই হ্ুর্ধ্যকেন্দ্রিক জগতের কৃষ্টি হয়েছে। 





রাসেলের এ যুক্তি খুব অপঙ্গত নয়। কেম্ত্রিজ্ের অধ্যাপক 


লিটলটন বলেছেন, সৌরজগতের জন্ম *কোন ভবঘুরে 
€জ্যাতিক্ষের TS লেগে আমাদের স্বর্য্যের এক সঙ্গীর অপ- 
মৃত্যু থেকে । কোন মতকেই নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে 
নেওয়া যার না, তবে মোটামুটি নিঃদংশয় হয়ে বলা যায়--স্র্য্য 
ও BID নক্ষত্রেব সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর একট! জন্মগত 
সম্পর্ক রয়েছে। তারই জন্ত জ্যোতির্বিবৰগণ মনে করে" 
ছিলেন, পৃ থবীর বুকে যে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের 
সন্ধান পাওয়া গেছে, VAT এবং নক্ষত্রের মধ্যেও তাদের দেখা 
মিলবে । কিন্তু সৌরবর্ণালীতে মাত্র চল্লিশটি মৌলের হদিস 
পাওয়া গেল। বিজ্ঞানীদের মনে সংশয় জাগল তবে কি 
পৃ'খবী ও নক্ষত্রপুপ্ত একই উপাদানে গঠিত নয়। এ প্রশ্নের 
উত্তর Lars সুরু হ’ল দুঃসাধ্য সাধনা, পথিকৃৎ হলেন 
ইট,লীর সেচি। নবম্যান লকইয়ার ও পিকারিং-এর অক্লান্ত 
চেষ্টার হার্ভার্ড কলেজের মানমন্দিরে Paw তারার বর্ণলিপি 
তৈরি হ'ল। তাদের সংগৃহীত তথ্যতূপ পণ্ডিতগণকে বিভ্রান্ত 
করে fen) কেউই এমন কোন মতবাদ উপস্থাপিত করতে 
পারলেন না যা দিয়ে মাক্ষত্র বর্ণলিপির সুস্পষ্ট ব্যাথ্যা সম্ভব | 
চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়; তবে 'পরমাণুই বস্তুর শেষ কথাঃ 
_ড্যাপ্টলের এ সনাতনী পরমাণুরাংর সঙ্গে সংঘাতেব সৃতি 
হয়েছে। ০? 





পা আঁ শা লল পা পানী পপ পপি পাপা পাপা পাপা 


বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় পদক্ষেপ । পণ্ডিতগণ মৌল 
পরমাণুর যে ছবি দিলেন তাতে আছে পজিটিভ বৈহ্যাতওয়ালা 
কেন্দ্রবন্ত, তা থেকে নিদিষ্ট দূরত্বে কতকগুলি কক্ষপথে 


চলেছে ইলেক্ট্রনের প্রদক্ষিণ। তেজ শোষণ করে ইলেক্‌্4 _ 


ba ভিতবের কক্ষপথ ছেড়ে বাইরের কক্ষপথে লাফিয়ে 
আসে। তে্রশোষণের মাত্রাধিক্য হলে কেন্দ্রের টানকে 
সম্পুর্ণ উপেক্ষা করে ইলেক্ট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। 
পরমাণুর ষে অংশটা পড়ে থাকবে তার নাম “আয়ন” | পরমাণু 
থেকে 'আয়নে? রূপাস্তরের জন্য ইলেকৃট্রনকে কতটা তেজ 
শোষণ করতে হবে তা প্রকাশ করা হয় 'অ;য়োনাইজেশন 
পোটেন্শির্নাল’ বা আয়নন-বিভব কথাটার সাহায্যে | পরমাণু- 
তত্র aes বিজ্ঞানের বিভিন্ন মহলে তখন মননের ও 
মতের তে-লপাড় চলছে । জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অবস্থার কথা! 
আগে বলেছি--সেখানে নক্ষত্রলোক সম্পকিত তথ্যের ভিড়, 
তাদের অপাত অসঙ্গতি ব্যাথ্যা করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ 


দিশাহারা । সে সংশয়াচ্ছন্ন অধ্যায়ের উপর .ষবনিকা টেনে 


fra ‘থিওরি অব খার্শযাল আয়োনাইজেশন? । অনেক দিন 


পা 


4 


ধরে পৃথিবী ও স্ুর্য্যের মধ্যে মৌল উপাদানের বৈষম্য ব্যাখ্যার "+ 


চেষ্টা করছিলেন প্রিন্স্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত 
জ্যোতিব্ধিদি হেনরি নরিস রাসেল । তিনি অধ্যাপক সাহার 
এ নুতন তত্ত্বের slags সম্ভাবন| সম্পর্কে “দি এষ্টোনমি- 
ক্যাল সোসাইটি অবদ্ধি প্যাপিফিকে"র মুখপত্রে িখলেন__ 
‘যে মতবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞানে নূতন অধ্যায়ের স্থচন করবে, 
ত প্রথম উপস্থাপিত করলেন একজন ভারতীয় অধ্যাপক ৷? 

সৌবুবর্ণালী a area বর্ণালীতে কতকগুলি মৌলের 
হদিন কেন পাওয়া যাচ্ছিল না সে প্রশ্নের মীমাংসা করলেন 
অধ্যাপক সাহা। সোডিয়ামের কথা ধরা যাক, সৌরদেহে 
যে প্রচণ্ড উত্তাপ তাতে _-থান্ম্য/ল আয়োনাইজেশন” wy 
অনুসারে অধিকাংশ সোডিয়াম পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়ে 
আনে রূপান্তরিত হয়। তাই পৌরবর্থালীতে সোডিয়াম 
পরমাণুর Beemer রেখা (1), lines ) খুব ম্পষ্ট নয়। 


এরই জন্ত রুবিডিযাম, সিঞ্িয়াম ইত্যাদি যে সব মৌলের ঘু 


'আয়োনাইজেশন পোটেনুশিয়াল? খুবই কম, সৌববর্ণালীতে 
তাদের সঞ্কেত-রেখ। মোটেই দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
AAO সর্বত্র তাপ এত প্রচণ্ড নয়। আমর! সুর্যের 
গায়ে যে কালো কালো দাগ দেখতে পাই সেগুলি সূর্ধ্যের 
বাইরের আবরণে গ্যাসের AS । এ সৌরকলক্ষের অপেক্ষা- 
কৃত ঠাণ্ডা পরিবেশে মৌল পবমাণু মোটামুটি টিকে থাকে | 
সুতরাং নৌরকলক্ষের বর্ণালীতে এত দিনেব গড়ঠিকানা 
মৌলগুলির অনেকেরই ee মিলক্ে। মাউণ্ট উইলদনের 


¥ 


~ 
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* নাইজেশন পোটেন্শিয়াল’ জানা থাকলে, স্র্ধযমণ্ডলের বিভিন্ন 


a 


চৈত্র 


a পাশপাশি লা পাশপাশি লা লালা লালা 


মানমন্দিরে দৌরকলঙ্কের কয়েকটি বর্ণালী তুলেছিলেন 


ব্র্যাকেট । জ্যোতির্ব্ি্দ রাসেল এ বর্ণলিপিতে অধ্যাপক 
সাহার উক্তির প্রমাণ গেয়ে বিস্মিত হলেন। অধ্যাপক 
সাহার নির্দেশিত সন্ধান-পথে ু্দেহে আরও কয়েকটি 


সমৌলিক পদার্থ ধরা পড়ল | 


সূর্য্যের ক্রোমোপ্ফিবাবের বর্ণালী তোলা হয় ১৮৬৮ 
খ্রীষ্টাব্দে । এর পরে ধারাবাহিক ভাবে ক্রোমোস্ফিয়ারের 
বর্ণলিপির তথ্যান্ুশীঙ্গনে ব্যাপৃত থাকেন লকৃইবার ও মিলনে | 
Sia সৌর-পরিবেশে হাইড্রোজেন, হিলিরাম, সোডিয়াম 
ইত্যাদি স্ঘু মৌলের চেয়ে ক্যালসিয়ামের সঙ্কেত-রেখার 
প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হন। নাক্ষত্রবর্ণালী সম্পর্কিত 
এ রকম অসঙ্গতির কারণ নির্দেশ এবং নক্ষত্রের তাপনির্ণন় 
কি করে সম্ভব হ'ল দেখা যাক। অধ্যাপক সাহ! খার্ম্্যাল 
আয়োনাইজেশন'-এর প্রতিটি ধাপ মোটামুটি অঞ্চ কষে বের 
করেছিলেন । নোবেল পুবস্করপ্রাপ্ত জানান রদায়নী ন্্ণষ্টের 
ইকুয়েশনের একটু রদবদল করে তাকে তিনি প্রয়োগ করলেন 
চাপ ও তাপের মাত্রা অনুসারে মৌল-পরমাণু কতটা আষনে 
পরিণত হবে তা গণনার কাজে । কোন মৌলের 'আযো- 


স্তরে নিদিষ্ট চাপ ও তাপের পরিবেশে তার কতটা আয়নী- 
ভূত হবে, সেটা বলে দেওয়া যাবে এ নতুন সমীকরণ থেকে | 
উল্টে দিক থেকে, অর্থাৎ নাক্ষত্র-বর্ণালীতে মৌলের সঞ্ষেত- 
রেখার তীব্রতা থেকে যদি আয়নীভবনের মাত্রা হিসেব করা 
যায় তবে চাপ ও তাপ যে-কোন একটি জানা থাকলে 
অপরটি স্থির করা সম্ভব। অধ্যাপক gata সমীকরণ 
SRA, তাপ যত বেশী ও চাপ AS কম হবে আয়নীভবন 
হবে তত বেশী। এখন সৌরকেন্দ্র থেকে ক্রোমোক্ষিপ্রারের 
উচ্চতর স্তরের দিকে চাপ ক্রমশঃ কমতে থাকবে, অধ্যাপক 
মিলনে হিসেব করে দেখেছেন--তাপ কিন্তু পাঁচ হাজার 
ডিগ্রীর কম হবে না। এ অবস্থায় ক্যালসিয়াম পরমাণুর 
আয়নে রূপান্তর (যা ক্রোমোক্ষিঘ্নারের ভিতরকার স্তরে 
আংশিক) বাইরের মহলে প্রায় সম্পূর্ণ হচ্ছে। তাই বর্ণালীতে 
একটি করে ইলেকট্রন হারানো ক্যালপিয়াম পবমাণুর সন্কেত- 


Ee { রেখা (H and K lines) cra! যায়ঁঁক্ৰোমেশ্ফিত্রারের চৌদ্দ 


x 


হাজার কিলোমিটার উপরের স্তব পর্ধ্যস্ত। কিন্ত সোডিয়াম 
মৌলের আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল’ ক্যালসিয়ামের 
চেয়ে কম, ক্রোমোস্ফিয়ারের অনেক নীচের স্তরেই 
তার আয়নীভবন সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বারো শ” 
কিলোমিটারের উপরকার বর্ণালীতে সোডিয়াম পরমাণুব রেখা! 
গরহাদ্িরঃ আৱ আয়নীভূত বোভিয়ামের সঙ্কেত রেখা 
আমাদের দৃষ্টিদীমার বাইবে, দুর অতিবেগুনীর aT অংশে | 

ধাৰ্ম্যাল আয়োনাইজেশন তত্বে'র অনেক-কিছু পরীক্ষার 


নক্ষত্রের বর্ণলিপি ও অধ্যাপক ড. মেঘনাদ সাহা 
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কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন, তার প্রয়োগসীমাকে বিস্তৃত 
করেছেন রাসেল প্রমুখ জ্যোতির্ব্বজ্ঞানীগণ | কেমৃত্রিক্ষ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দু'জন প্রতিভাশাল স্নাতক মিলনে ও ফাউলার 
অধ্যাপক সাহার মতবাদকে গণিতের yes ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত কবেছেন। 

এ ছাড়া আর ফে একটি মতবাদ অধ্যাপক সাহাকে 
জ্যোতিব্ধজ্ঞানের ইতিহাসে পধিকৃতের সম্মান এনে দিয়েছে 
-সেটি হ’ল “নিলেক্‌টিভ ব্যাডিয়েশন প্রেসার | তিনি 
কোয়াণ্টাম তত্ত্বের সাহায্যে কাগজে কলমে মেখালেন__বন্তর 
উপর আলোক চাপ দেয়। তবে সব মৌলপরমাণুর উপর 
এ চাগ্ন সমান নয়! আলোকের এ ধর্ম্ম পরীক্ষামূলক ভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে । প্রপঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক 
সাহার আলোর চাপ সম্পর্কিত SY, তার থাশ্ম্যাল আয়োনাই- 
জেশন তত্বের পূর্ব্বজ। তিনি যেখানে থেমেছিশেন সেখান 
থেকে এ তত্বের উপর গবেধণ। সুরু করেন ফাউলার্‌ ও মিনৃনে 
এবং এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তারা যথাক্রমে ১৯২৫ ও 
১৯২৬ সনে রয়্যাল সোসাইটির সবস্ত নির্বাচিত হন। 

খ্যাতনামা আপবিক-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারকে কোন 
প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডির্যাক বলে-ছলেন-_বিজ্ঞান ও কাব্য, 
সৃষ্টির মধ্যে আপ তবিরোধটা হ'ল-_বিজ্ঞান অজালাকে জেলে 
তা সাধারণের জন্ত সহজভাবে SB করে,আর কবিতা,**? | 
তিনি হয় ত anew চেয়েছিলেন--কবিতা সোজা কথাকে 
দুর্বোধ্য করে তোলে । কিন্তু তার সৃষ্টির chats অস্বাকান 
করি কি করে? অধ্যাপক সাহার নুতন ey রূপ নিফ্েছি 
ভৌতরসায়ন, কোরাণ্টামঝদ আর পরমাণুর গঠনতত্ব_ 
বিজ্ঞানের এ তিন মহলের মধ্যে সেতুবন্ধনের ফলে। এ 
সমন্বয়ের ষে সৌন্দর্য্য তারই ST বলেছেন অধ্যাপক (RELA ? 


“The wosks of Prof, Saha cannot fail to appeal to 
the sense of beauty of the co-ordination of physical 
phenomena.” 


আমরা হয় ত আজ অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কাবের মান্বনির্ণয়ের চেষ্টা করব সরু আর্থার এডিংটনেক 
কথা থেকে-_গ্যালিলিও দুববীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করার পু 
ক্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দশটি প্রথম শ্রেণীর আবিষ্কারের 
মধ্যে PHI আয়োনাইজেশন তত্ব একটি’ ৷ কিন্তু সে মৃল্য- 
বিচারের আর একটা দিকও আছে। প্রাচীন ভারতে 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাথাতে কিরূস প্রাণসঞ্চার হয়েছিল-_-তার 
প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বাক্ষর আছে বৃহৎ-সংহিতায়। অতীতে এই ভারত- 
ভূমিতেই wires হয়েছিলেন বরাহ গিহির, আর্ধাভট্, 
ভাস্করাচার্ধ্যের মত ছ্যোতিব্বিদ্গণ | বর্তমান যুগে যে করঞ্জন 
সত্যসন্ধ ভারতবাসী সে AIRY WHE রাখবার ey আজ্জীবল 
সাধনা করে গেছেন, অধ্যাপক সাহা তাদের YS । 


, উক্ষি/র core 
উবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত 


এখানে এই ম্যাগ্ডান স্কোয়ার আর রিচি রোডের আকাশে 
সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে । আলো জ্বলে ঘরে ঘবে। এখন 
এখানে রাত্রির প্রশাস্তি। গ্যাসপোষ্টের রহস্যমাথা আলো, 
ঘন SUA আর শীতে কাঁপা রাত | 

ম্যাণ্ডাস স্কোয়ারের উত্তরে) দশেব ছুই নম্বর ইন্দিরার 
বাড়ী ।* বসবার ঘরের ঘড়িট৷ যেন বড় ধীরে চ্সছে_ হাতের 
উলকাট। বোনা বন্ধ রেখে এক সময়ে মনে হ’ল ইন্দ্িরার। 
ঘড়িব দিকে তাকাল সে, ন'টা বেজে সাতচল্লিশ। দোতলায় 
বাথক্ুমেক্»জলঢালার ছরুছর্‌ শব্দ, মগ নামানোর TA 
সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ভদ্রলোক বোধ হয় বাড়ী ফিরলেন। 
আবার উলকাটা বুনে চলল ইন্দির]। এলোমেলো মন 
উৎকণ্ঠায় অধীর | 

দু'চোখে তন্দ্রা, পাঁচ বছরের ভানু এল। ইন্দিরার কোলে 
মাথা রেখে বললে, মা ঘুমোব । 

--একটু পরে বাবা এসে তোমাকে ঘুমোতে দেখলে 
আমায় বকবে। উঠে দীড়াল ইন্দিরা । আবার ঘড়ির দিকে 


তাকাল-_নস্টা বেজে সাতান্ন। কৈ এখন৪ ত এল না। ॥ 


কি আশ্চর্য্য মানুষ! মনে মনে বললে ইন্দিরা । চোখের ভাব 
বদলাল, ত্র কুঁচকাল, কপালে ফুটল দুশ্চিন্তার রেখা । এবার 
বাইরের দবজ খুলে কপাটে হেঙ্গান দিয়ে দাড়াল ইন্দিরা। 
ঝিবুঝিরে বাতাস 'বইছে। ওপাশে ম্যাণ্ডাঁস স্কোয়ার ফাকা 
হয়ে গেছে, রাস্তায় লোক কমে এসেছে ।- দু’একটা রিক্সা 
চলছে ঘণ্টা বাঞ্জিয়ে। এ ত, এ ত বুঝি এল। অধীর 
আগ্রহে ছু"পায়ের“উপর ভর দিয়ে দাড়াল ইন্দিরা। ভাল 
করে দেখল, কিন্তু না--ও নয়--আশ্চ্য্য | মাথার চুলগুলো 
ঠিক ওর মত দেখতে । চুলোয় যাকগে, ঠাণ্ডা ভাত খাবে? 
আমার কি? আবার দরজা বন্ধ করলে ইন্দিরা। পিছন 
ফিরে দেখলে ভানু ঘুমিয়েছে, তার শরীবের অর্ধেকটা চেয়ারে, 


অর্ধেকটা মাটিতে । “হিটার? জালল ইন্দিরা। ডালটা 
গরম করল, মাছটাও | ফিরে এসে আবার ঘড়ি দেখল-_ 
সোয়া দশ। * : 

এইবার বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল। 

—CF ? 8 

_- আমি, থোল। 


গলার স্বর শুনে দরগা খুলে দিলে ইন্দিরা । 
_এত Gof করলে যে? আছও বুঝি প্রবোধ দাসের 


ৃঁ ae ae, 
ওখানে গিয়েছিলে? ঘাড় হেলিয়ে তাকিয়ে রইল 


ইন্দিরা | 

কোন জবাব দিলে না পরিতোষ । মিটিমিটি হাসল। 
দু’ পা এগিয়ে এসে Stare কোলে নিলে। চুমু খেয়ে 
বললে, গবম জামা পরাও নি কেন? ঘি ঠাণ্ডা লাগে? 

তাতে তোমার কি? তুমি ত রাত দশটায় ফুর্তি করে 
এলে। কোথায় গিয়েছিলে গুনি ? 

_বলব পরে, থেতে দাও এখন--বড় খিদে পেয়েছে। 

হাত মুথ ধুয়ে টেবিলে খেতে বসল পরিতোষ । ভাত 
বেড়ে দিলে ইন্দির|। নিজেও বসল এক পাশে ৷ ভাত মেখে 
পবিতোষ বললে, STH কখন খেল? 
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- আটটায়। ; 

— SSA ঠাণ্ড! হয়ে গেছে। ঠোঁট উলটে বললে 
পরিতোষ । রি 
_হবে না? ভাতের দোষ কি? বাত দশটায় 

ফিরলে? 
airy নানা। Fare ঝেকে ঝেঁকে বললে পরি- 


CBT] আড্ডায় গেলে তোমাদের দেরি হয় না? ফিরতে 
বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয় না? 

না, আমার হয় না । তোমার মত কাগুজ্ঞানহীন আমি 
ae - 

__ভুল করলে--হীন নয়, হীনা । খেতে খেতে মুচকি 
cacy পরিতোষ শুধরে দিলে। 

-- আমি ত তোমার মত' বাংলায় এম-এ'পাস করি নি। 
ভাতের দিকে মাথা নীচু করে তাকাল ইন্দিরা--আহত মনে 
Ve | 

_ শোন, আঙ্জ আপিসে এক মন্বার She হয়ে গেল। 
ইন্দিরার গা ছুয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরিতোষ । 

_কি? বড় বড় চোখ তুলে তাকাল ইন্দিরা | 

- শোন, প্রবোধ দাস সেন সাহেবের ঘরে গিয়েছিল | 
সেন সাহেব ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন--তারপর ধমক। 

_কেন? : 

~ fe একটা ইংরেজী ভুল পিখেছিল। সেন সাহেব 
ধমক দিয়ে উঠে বললেন, ধানচাল দিয়ে পড়াশুমো শিখেছেন? 
অথচ জান, দেন সাহেব পাঁচ লাইন লিখলে অন্ততঃ পাঁচটা 
ভুল করবেন । হবেই-বা নাকেন?, সেনসাহেব অর্ভিনারী 


x 


a 


~ 


a 


Oa ইন্দিরার চোখে ৭১৭ 
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গ্রাজুয়েট, ওয়ার কোয়ালিটির আই-এ-এস। প্রবোধ কিন্ত 
এম-এতে ইকোনমিকসে ফার্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল-_সবই 
ভাগ্য! 
প্রবোধ দাসের নাম শুনে ত্র কুঞ্চিত হ’ল ইন্দিরার। 
"২১ ফলললে, বাথ তোমার প্রবোধ দাসের গল্প I 
--আরে শোনই না । মন্দার কথাটা ত শুনলেই না। 
ধমক খেয়ে প্রবোধ বললে, আসছি সার এই বলে দৌঁড়ে 
পালাল, আর যায় নি। নিজের মনে হো হো করে হেসে 
" উঠল পরিতোষ | 
ইন্দিরা কিন্তু হাসল না। ভাতের গ্রাস মুখে তুলে সে 
বললে, এ প্রবোধ দাসের সঙ্গে মিশে তুমি কি পা শুনি? 
ওর সঙ্গে তোমাঁব না মেলে স্বভাবে, না মেলে কালচারে। 
লোকটাকে আমি সইতেই পারি না, বড্ড বাজে বকে | আর 
কেমন ষেন মনে হয় বাজে দোক। আর মদও ত খায় 
২ তোমাকে এত করে বলি ওর সঙ্গে মিশবে না, তাও তুমি 
শুন্বে না। ও কি তোমাকে বশীকরণ করেছে? 
-তুমি লোক চেন না। জল খেয়ে উঠে দীড়লি 
পরিতোষ । যেতে যেতে বললে, প্রবোধ দাস অনেষ্ট ম্যান, 
শাল খুব সাচ্চা লোক | i 
-দাচ্চা না ছাই | এক ধরনের মেয়ে থাকে, তারা 
ছেলেদের বশ করে, নাকে ঘড়ি দিয়ে ঘোরায়, ছেলে হয়েও 
প্রবোধ দাস তোমাকে তাই কবেছে। মুখে চোখে WHET 
আনলে ইন্দিরা । 
হো! হো কবে হেসে উঠল পরিতোষ । বললে, চমৎকার 
Se বলেছ। 
বাড়ীর বাড়তি আলোগুলো! নিভিয়ে টুকিটাকি কাজ 
সেরে শুতে এল ইন্দিরা, পরিতোষের অনেক পরে। বললে, 
ঘুমিয়েছ ? 
--না। 
--এত কথা বললে, দেরি করলে কেন তা ত বললে না। 
--সব বলছি। 
SR মাঝখানে । একপাশে পবিভোষ, ইন্দিরা শুল 
a অপর পাশে । পরিতোষ পাশ ফিরে শুয়ে বললে, আপিস 
থেকে ফিরে বাস ষ্ট্যাণ্ডে দেখলাম প্রবোধ দাড়িয়ে । সোজা 
ওকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকলাম, চা খেলাম *আর গল্প 
জুড়লাম। 

--কেন? বাস! কি জলে ডুবেছে ? প্রবোধ দাসেব না হয় 
একখানা ঘর, কাচ্চাবাচ্চার কান্নাকাটি, ঘবে মন টেকে না। 
কিন্তু তোমার ত তা নয়। তবে তুমি কেন রাস্তায় রাস্তায় 
ঘুরবে, বাজে রেস্তোরায় বসবে, কেন আপিস থেকে ফিরে বউ 
ছেলের সঙ্গে গল্পগাছা কুরবে না? 


we tt 


সুমি যে কৈফিয়তের পর কৈফিয়ত তলব করছ ' 
লেপ খেকে মাথা বের করে শুঞ্ক হাসল পরিতোষ | 

—zth, করছি এবং করবও,। কারণ আমি তোমার স্বী । 
তোমার ভালমন্দের উপর কথ! বলবার অধিকার আমার 
আছে। ' 

_আচ্ছা, বেশ আছে, মানলাম। এখন ঘুমোও ত! 
আবার পাশ ফিরে শুয়ে বললে পরিতোষ । 

ইন্দিরা কিন্তু ুমোল না, চুপও করল না। বললে, সত্যি, 
কৈ আগে ত তুমি এ রকম ছিলে ai) চব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্য আঠারো ঘণ্টা বাইরে বাউওুলের মত ঘুরতে না। 
প্রবোষ্ঠ দাসেব কি? দে না হয় তিন ছেলের বাপ হুয়েছে। 
বোঁটার পোড়া কাঠের মত চেহাবা | সারা বছর ভোগে হের 
অসুখে । তার না হয় সংসারে রূপ রস শুকিয়ে গিয়েছে, তাই 
বলে কি তোমাবও ? . 

ইন্দিরা লক্ষ্য করলে নাঁ যে পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে I 

ঘুম ভাঙল পরিতৌোষের সকালে । তখন রোদ উঠেছে 
বাইরে। জানালার সারিতে লেগে আছে রোদ, ঘরের 
মেঝেয়ও। একরাশ চুড়ির fate fate, মাথার চুলের মিষ্ট 
একটা গন্ধ-_পরিতোষ ইন্দিরাকে দেখলে | ঘুমভাউ| ছুটো 
fat চোখ ইন্দিরার_-সকালের দীঘির মতই শাস্ত। 
আর কোমর্ষোয়া একরাশ কালো চুল--সি'থিতে 
লেপটে আছে AS বাতির একরাশ বাসি সিন্দুর। বিছান"র 
পাশে ড্রেসিং টেবিলের ধারে দাড়িয়ে সকালের প্রসাধন সাব: 
ছিল ইন্দিরা । আয়নায় দেখছিল নিজেকে, নিজের রূপকে- 
হয় ত খুশীও হচ্ছিল মনে মনে । 

পরিতোষ হালল-ক্সিগ্ধ এক টুকরো হাসি, বললে-_বেশ 
লাগছে তোমাকে 

আচমকা কথা শুনে পিছন ফিরে তাকাল ইন্দির'। 
হাসল ব্রাশকরা সাদা দাত ঝিকিয়ে__ বেশ কিন্তু ক'টা বাজে 
খেয়াল আছে? 

-বাজুক গে-_ছুটির fra আমেজ করি। হাই তুলে 
আড়মোড়া ভাউলে পরিতোষ । বিছানা ছেড়ে নেম 
দাড়াল, মুখ ধুয়ে থাবার টেবিলে এসে বসল খবরের FIN 
থুলে। 

চা খেতে থেতে ইন্দিরা বললে, মাংস আনবে? 

খাবে ? বেশ ত! আব কি আনধ--দই ? একবর 
কাগজে চোখ বুলাল পরিতোষ 1 আর চায়ে চুমুক দিলে। 
বেশ লাগছে। আপিসের তাড়া নেই, বড়সাহেবের মেজাজ 
দেখানো নেই । নিজের মনের মত একটি শীতের সকাল | 
বাইরে বিচি রোডের উগুরকার আকাশের পাজ্ন তাকিয়ে 
মনে হল পরিতোষের--তার এই TAR, ইন্দিরা অর 
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রিচি রোডের দশের ছুই নম্বরের দোতলা বাড়ী।, এখানে 
কত আনন্দ, কত শান্তি, কত fags! খবরের 3ণগজটা 
SIS করে রেখে তার পর থে তৈরী হয়ে উঠে HSte থলি 
হাতে । বাজারে যাবে পরিতোষ | 

বাঞ্জাব করে ফিবে এল পরিতোষ । থলেটা নামিঘে 
রেখে ডাকল ইন্দিরাকে ৷, তার পর থলে থেকে নামিয়ে 
দেখালে সে-_তাকে সবকিছু, এক এক করে। এই তোমার 
মাংদ--এই মাছ, এই আনু, এই পেঁয়াজ, আর এই দই। 
বাথকমে হাত ধুয়ে সে বললে, মাংসে বেশী ঝাল দিও না = 
তার পর স্তাণ্ডেল পায়ে বেরিয়ে গেল পরিতোষ, এই আসছি 
বলে। * 

কিন্তু পরিতোষ এল না। ঘড়িতে তখন এগারটা প্রায় 
বাজে--ভান্থুকে স্বান করাচ্ছিল ইন্দিরা | বাইরে দ্রজায কড়া 
নাড়ার শব্দ হ'ল। এগিযে দবজা খুলে দিষেই হাসলে ইন্দির! 
--আরে দেবাশিস বাবু যে! "এত দিন পর মনে পড়ল 
তবে? 

মনে পড়ে চিরকাল, তবে আসতে পারি না বৌদি, 
ঘরের ভিতর ঢুকে একগাল হেসে বললে দেবাশিস। 

--বন্ুন, SATS স্নান করিয়ে আসি। খবরের কাগজটা 
দেবাশিসের হাতে তুলে দিলে ইন্দিরা । 

SAF স্থান করালে ইন্দিরা, ভাত খাওযালে, হাতের 
টুকিটাকি কাজগুলো সারলে একে একে তখনও ফিবল 
al পরিতোষ ৷ ইন্দিরা চা নিযে এল, সঙ্গে থানচারেক মাঁছ- 
Se দেখাশিসের সম্মুখে একটা টিপয়ে চা’টা নামিয়ে 
রাখল ইন্দিরা। বললে, খেয়ে লিন--এমনে চা Stel হয়ে 
গেল ৷” 

কিন্তু পরিতোষ কোথায়? ইন্দিরার মুখের দিকে 
ভাকালে দেবাশিস | হাতে খবরের কাগজ এলোমেলো করে 
থোল! | = 

--আমি fe জানি? আপনার বন্ধু আঞ্জকাল ওঁ রকমই 
হয়েছে, কাল রাত্রে ফিরেছে দশটায। আজ সকালে বাজার 
থেকে এসে সেই যে বেরিয়েছে এখনও ফিরল না। বেলা 
বাজে বারটা। 

OF হাসল দেবাশিস, কোন কথ! বললে না। চা খেয়ে 
তার পর খবরের কাগজে মফস্বল সংবাদেও আর একবার 
চোখ বুলালে। * 

পরিতোষ ফিরল অনেক পরে। ঘড়িতে তথন প্রায় 
পৌনে একটা । * 

ইন্দিরা কলকল করে উঠল, তুমি ত এমন ছিলে না। 
aera aca কোথায বেরিয়েছ, ফেরার নামটি নেই-_ঘরে 
লোক বসে ag ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 


প্রবাসী 
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শকে এসেছে? ঘরে চুকে অবাক হ'ল পরিভোষ। 
আৱে তুই যে! 

খুবী হয়ে দ্বেবাশিসের হাতটা টেনে নিলে সে। বললে, 
দ্বেবুকে একটু চা থাওয়াবে না? 


না, তোমার বলার অপেক্ষায় আছি। CRAPO + 


দিকে তাকিয়ে হাসল ইন্দিরা। 

আরাম করে পা ছড়িযে দেবাশিসও হাসল, চা খেয়েছি, 
সঙ্গে চারটে মাছভাজা--দিনকাঁল ভালই যাচ্ছে বলতে হবে। 

— খুশী হলাম শুনে। হ্থাঙ্গারে পাঞ্জাবীট! ঝুলিয়ে রাখল 
পবিতোষ। 

কোথায় গিযেছিলি ? জানতে চাইল দেবাশিস। 

-_-প্রবোধকে তুই চিনিস--আমার ব্রাদ্রার-অফিসাঁর--- 
ওর ওখানে-__ছু'জনে মিলে বেরিয়েছিলাম একটু জমির জন্ত | 
চাকুরিয়ার ওবারে কল্যাণ কো-অপারেটিভ সোসাইটি জমি 
frees: পাঁচ কাঠা প্রট-ছু'হাজার টাক!। মন্দ নয় 
জমিটা-_ 

হাসল দেবাশিস-_-ত1 আমাকেও দিস না একটা প্লট | 

-বাড়ী-টাড়ী আমি চাই না। তুমি এ প্রবোধ দ্বাসের 
সঙ্গে মিশতে পারবে না। ও তোমার অপকার ছাড়া উপকার 
করবে না জানেন দেবাশিসবাবু, লোকটাকে আমার ভালই 
লাগে না- কেমন যেন বড্ড বকে, তা ছাড়া কোন কাওভ্ন 
নেই-__আনু গল্প করে কি জানেন ? অ|পিসের “বসে'র পিণি 
চটকানে! 

পরিতোষ দেব|শিসের দিকে তাকাল, বললে--ভদ্রলোক 
একটু বেশী কথা লে আর কি? তা ছাড়া সে সত্যিকারের 
ভদ্রলোক ' হী, fas করে বটে, fee মাত্রা ছাড়িয়ে যায় 
না। 
বাথ তোমার ভদ্রলোক | যে লোক মদ খায় সে 
কখনও ভাল, ভদ্র হতে পারে? যাই হোক, তুমি ওর 
সঙ্গে মিশবে না, মিশবে ali আমার মাথার দিব্যি 
রইল ৷ | 

হাসল পরিতোষ । বললে, তোমার ভাল না লাগলে যে, 
সে লোক খারাপ, তা তোমাকে কে বললে? 

-কেট না বলুক, আমি বলি। শামি লোক চিনি। 

দুপুরে "দেবাশিস পরিতোষের ওখানে খেলে । খেতে 
খেতে যখন পরিতোষ ইন্দিরার রানার প্রশংসা করছিল 
তখন বললে দেবাশিস--বৌদির সবই ভাল। কিন্ত একট! 
কথা বৌদ্দি--বাগ করবেন না ত? 

-কি? পাশে দাড়িয়ে মাংসের প্যানের ঢাকনি চাপাল 
ইন্দিরা। ূ 

-বল্ছিলাম কি- দেবাশিস মুকে হানল। বললে, 


b 


ag! a 
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১ ছ’ বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও কি পরিতোষকে চোখে চোখে 


রাখবেন? 

--বাখবই ত--যার তার সঙ্গে মিশতে দ্বেব কেন? 

আপনাদের বিশ্বাস নেই। গম্ভীর হয়ে ভ্র কুচকাল ইন্দিরা। 

টি মিটি হাসল পরিতোষ, হাসল দেবাশিলও। পরিতোষ 
বললে, প্রবোধকে তুমি যা ভাব ও তা নয়! সত্যি ও ca 
বড় ভাল। 

—fe বললে? পরিতোষের চোখে চোখে তাকাল 
ইন্দিরা | বললে, আমি যা দেখেছি, তাই থেকেই ওর সমন্ধে 
খারাপ ধারণা হয়েছে। কানে গুনে কিছু বলি নি। 

-কি দেখেছ, বলই না। বললে পরিতোষ । 

—fe আর দেখব ? ওই ত সেদিন দেখলাম ম্যাণ্ডাস 
স্কোয়ারে--সন্ধ্যার পর, নিরিবিলিতে একট। এংলো মেয়েকে 


নিয়ে ফিস ফিন করছে। 
মাই গড | হেসে উঠল দেবাশিস। হো হো করে 
হাসল পরিতোষ | 


থাওয়৷ শেষ করে ওরা উঠে দড়াল। ইন্দিরা বললে, 
বুধবারে Stas জন্মদিন । দেবুবাবু আসবেন কিন্তু 

_বুধবারে ? যেন মনে মনে হিসেব করুলে দেবাশিস | 
বললে) বুধবারে ব্যস্ত থাকব! আচ্ছা যদি পাবি আপব। 


বুধবারে কিন্তু দেবাশিস এল না। পরিতোষ ফিরল 
আপিন থেকে রাত্রি আটটায় | ভানুকে চুমু cacy আদর করে 
গলার রজনীগন্ধার মালার গন্ধ শুকে পরিতোষ খুশী হয়ে 


উঠল । আমার সোনা বাবা | * 
ইন্দিরা পাশেই দড়িয়েছিল। বললে, আহা কি আদর | 
“রাত্রি আটটায় ফিরে | 
-কে কে এসেছিল ? দেবু এসেছিল ? চন্দনে লেপটে- 
থাকা ভানুর মুখে আর একটা চুমু থেয়ে বললে পরিতোষ । 
একে একে সকলের নাম করলে ইন্দিরা। কে কি 
উপহার দিয়েছে তার fefafe বললে । শেষে বললে, দেবু 
আসে নি। 

[6 লক ছিল বোধ হয়! ভানুকে কোল থেকে নামিয়ে 
জামা-প্যাণ্ট ছাড়তে ব্যস্ত হ’ল পরিতোষ । থেতে বসে বললে, 
জান, প্রবোধ 'ডাইবেক্টরেটে? বদলি হ'ল। আরও কয়েক 
জনকেও এদিক-ওদিক বদলি করবে শুনলাম --আমাকেও 
করবে কিনা কে জানে ? . 

চোখেমুখে বিরক্তি ব্রেখাফিত হ’ল ইম্দিরার। বললে, 
প্রবোধ দাস ত তার নিজের ব্যবস্থা কবল, তোমার কি 
উপকার করলে? 

_আমার দরকার নেই। খেতে খেতে মাথা নাড়ল 


ইন্দিরার চোখে 
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উঠ বললে, ভাল কথা মনে করিয়ে দিও, রবিবার 
ঢাকুরিয়ায় যাব, এ জমিটার সন্ধানে_ প্রবোধও 

ns ৪ 

কোন জবাব দিলে ন! ইন্দিরা | 
কাঞ্জ গুলে! সারতে লাগল সে। 

রবিবার সকাল আটটায় কিন্তু প্রবোধ এল না। ঘড়ির 
face ঘন ঘন তাকিয়ে অপেক্ষা করল পরিতোষ | ইন্দিরাকে 
বললে, প্রবোধের বোধ হয় অসুখ করেছে। গত ছু'দিন 
আপিসেও যায় নি। 

প্রবোধ এল বিকালে । Says মাথার চুল, শুকনে৷ 
মুখ। ইন্দিরাকে দেখে একগাল হাসল। বললে, এই 
যে বৌদি, ঢাকুরিয়ায় তা হলে বাড়ী করছেন। এইবার 
পরিতোষের দিকে তাকাল সে, রক্ত আমাশয়ে মরে গেলাম 
ভাই ; 

কোন জবাব দিলে af ইন্দিরা। আলনায় কাপড় 
গুছাচ্ছিল। ঘুরে দাড়িয়ে বললে, আপনি ত নিজে নিজে 
ডাইরেক্টরেটে সুবিধে করে নিলেন--বন্ধুটির কি করলেন ? 

সংসারে কে আর কার জন্ত করে বৌদি। আপন হাত 
জগন্নাথ । হে হে করে হাসল প্রবোধ। 

প্রবোধের চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ইন্দিবা — 
আপনি কতক্ষণ আছেন? 

—CEN? * 

-_এই মানে আমরা একটু ART | এ 

--ও তাই নাকি--আমিও উঠি। 

পরিতোষ তাকাল প্রবোঞ্ধর দিকে, ছ'দিন আপিসে যাও 
নি কেন? 

জর, বক্ত আমাশা। বড় কষ্ট পেলাম। পবিতোষকে. 
একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরাল প্রবোধ। 
বললে, উঠি, কাল দেখা হবে আপিসে। = 

জুতার ভারী শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল প্রবোধ ঘাস। 
আর সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলে ইন্দিরা। 
ফিরে এসে পরিতোষের মুখের face তাকিয়ে সে হাসল। 

- কোথায় ধাবে? সিগারেট টানতে টানতে জানতে 
চাইল পরিতোষ | 

--কোথাও না, ওকে তাড়ালাম। নি? শবীর এলিয়ে 
হাসল ইন্দিরা | 

-কেন? 

_কেন কি? ওর রুক্ত আমাশা-তানুর ছোয়াচ 
লাগবে না? ভানুকে কোলে তুলে চুমু খেলে ইন্দিরা। 
পরিতোষ কিছু বললে না, শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে 


লাগল ।** চস 


আপন মনে হাতের 
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পপি ee লচ me 


সোমবার সকালে আপিসে যাওয়াব আগে ইন্দি 
afer দিয়ে বললে, আপিস থেকে তাড়াতাড়ি ফির আর 
ও প্রবোধ দাসের ওথানে যাব না।  * 

পরিতোষ সেদিন তাড়াতাড়িই ফিরল, সাতটারও আগে। 
সঙ্গে এল প্রবোধ। ঘরে ঢুকে জুতো খুলে বিছানায় সটান 
শুয়ে পড়ল পরিতোষ । যুহখ-চোথে চঞ্চলতা, দুশ্চিন্তা! | 

গ্রবোঁধ বললে, আরে, অত ভাবছ কি? আমি দেখব 
ক করতে পারি। আমার জ্বামাইবাবুর বন্ধু হলেন ডাইরেক্টর 
ঘোষ সাহেব । আশা করি কিছু করতে পারব । 

কি হয়েছে? পরিতোষ আর প্রবোধের মুখের দিকে 
তাকাল ইন্দিরা ৷ . 

কি আর হবে? ঠেলে দিয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর = 
বালুর্ঘাট । যান বুঝবেন এবার কেমন জায়গা । দেখবেন, 
শুধু পচাই খায় সাঁওতালরা) , আর সন্ধ্যার পর কোন 
ভদ্রলোকের মুখ দেখবেন না রাস্তায়, দেখবেন এখানে-ওথানে 
কিলকিল কবছে ইয়া বড় বড় সাপ! দেখলেই দম্‌ বন্ধ 
হয়ে যাবে-ওরে বাবা! হায়রে! কোথায় থাকবে ম্যাগাস- 
catia আব রিচি রোড, ফ্লোরেসেন্ট আলো আর পামগাছের 
হাওয়া । কথার শেষে সশব্দে হাসল প্রবোধ দাস । কোন 
কথা বললে না পরিতোষ । ইন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়ে 
শুধু একটিবার ম্লান হাসল সে। / 

শরীর জলছিল ইন্দিরার । কি বলবে; কি বলা উচিত 
WA উঠতে পারছিল নাসে। ভাবছিল এক একবার, দেবে 
নাকি ছুটো কড়া শুনিয়ে, আবার ভাবলে, না যাকগে। 
ওর সঙ্গে বেশী কথা বলতেও Bite বোধ করলে না ইন্দিরা। 
হাতঘড়ি দেখে রাত সাড়ে আটটায় উঠল প্রবোধ দাস। 
পরিতোষ বললে, আব একটু বসবে না? 

_না_আটকে রাথছ কেন? ওুঁব দেবি হয়ে যাবে 


না। স্বামীর মুখেব দিকে তাকাল ইন্দিরা, কথা বলল সহজ 
গলায় | 


প্রবোধ দাস সেদিন আর বসল না৷ দরজায় ছিটকিনি 
দিয়ে ফিরল পরিতোষ । খেতে বসে ইন্দিরা বললে, সত্যিই 
তোমাকে বদলি করে দেবে ? 

-তবে কি মিথ্যে? 

কবে যেতে হবে ? 

--সাত দ্বিনের ভিতর ? 

-আমি ছানতাম_-এ প্ৰবোধ দাসই করেছে এসব | 

-বাজে কথা বল কেন? কেন মিথ্যে অপবাদ দাও। 

মিথ্যে কি, সত্যি । আমরা সংসার করি, সুখে থাকি 
তাই হিংসে ওর। কথাগুলো খুঝ্জোর দিয়ে দিয়ে বললে 
fra 


প্রবাসী 


eee 
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পরিতোষ কোন কথা বললে না, ভাত খেতে 
লাগল অন্যমনস্কের মত ৷ মনে হতে লাগল, এই রিচি রোড 
দশের দুই দোতলা বাড়ী, আর ওই ম্যাণ্ডাস স্কোয়ার তার কত 
পরিচিত | বিয়ের পর আজ ছ’বছর সে এই বাড়ীতে । আজ 
ছ'বছর এ বাড়ীতে তার নিজের, ভান্ুর আর ইন্দিরাব ee € 
স্বৃতি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। 

খাওয়ার অনেক পর সেদিন শুতে এল পরিতোষ | 
ইন্দিরাও এল শুতে ৷ পাশের বাড়ীর দোতলার আলোর এক 
চিলতে এসে পড়েছে জানালা দিয়ে। দুটো বাড়ীর মাঝে 
এই কানা গলিটার আকাশে চাদ দেখা যায় ai fee আকাশে 


কত তারা । তাকিয়ে দেখতে দেখতে এক সময়ে পরিতোষ 
ইন্দিরার হাতটা টেনে নিলে। বললে, আমি ভাবছিলাম কি 
ইন্দিরা জান? 

কি? 


--ভাবছিল:ম যে যদি বালুবঘাট যেতে হয়, তবে কি 
করব। এ বাড়ীটা আমি ছেড়ে যেতে পারব না। হাতছাড়া 
হলে পঁচাত্তব টাকায় এ রকম বাড়ী রিচি রোডে আর পাওয়৷ 
যাবে না। তা ছাড়া ধর যদি তোমাকে না নিয়ে যাই তা 

Ae 
হলে ওখানে আমার নিজের থাকতে ও খেতে একশ’ টাকা! 
লাগবে। তোমার এ বাড়ীর ভাড়া পঁচাত্তর, রইল একশ’ 
পঁচিশ । ওতে তোমার আর ভাঙ্ছর চলবে ? এ বয়সে যদি 
ছুটে! টাকা না জমাতে পারি ত জমাব কবে? . 

ইন্দিরা কোন কথা বললে না শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেললে I 
বাত বাড়তে লাগল, পাশেব বাড়ীর দোতলার আলোটাও 
নিবল ; এখন Te শুধু নিস্তব্ধতা-কলকাতার গভীর রাত্রির 
একটু একটু শীতের হাঁওয়া-_ছু'জনের weer | | এক 
সময়ে ইন্দিরার গলা স্পষ্ট হয়ে উঠল। 

-কাউকে ধর না কেন? তদ্বির কর। 
ar | কোন দিনই পারি fai তুমিত 


একথা সত্যিই জানে ইন্দিরা। জানে যে, ওদ্বের গত 
ছ’বছরৱের বিবাহিত জীবনে কোন দিন দেখেনি পরিতোষকে 
কোনও ব্যাপারে কারও কাছে কিছু চাইতে কি কিছু 
বলতে | পারিবারিক এই সমশ্কার সামনে দীড়িয়ে মন ভেঙে 
গেল ইন্দিয়ার | 

তেমনি মন ভেঙে গেল পরিতোষেরও। আর পরের 
দিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে তা পরিফ্ষার বললে 
ইন্দিরাকে | 


--সত্যি কিছুই বুঝছি না ইন্দিরা! কি করি? বাড়ীটা 
হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া তোমার শরীর খারাপ । 
অথচ কলকাতায় একটা আন্তানা ন» রাখলেই নয়। Sty রর 
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বড় হচ্ছ ৪:কস্তুঙ্গে SS করতে হবে। কিযে করব, আমি পরিতোষের, প্রথম জীবনের এই মব রউীন দিন বেছ 
কিছুই ভেবে পাচ্ছি না তার পর তুমি কলকাতায় মানুষ কর্ধ্নও ভোলে না। 


হয়েছ। বাইরে তোমার মন টিকবে না, আবার এখানে ম্যাপ chiens আর বিডি রোড ছেড়ে চলে যর ? নি 

একাও থাকতে পারবে না। সত্যি ভারি মুখকিলে পড়ে তোষ। ইন্দিরা রাত্রে কেদেছে, দুঃখ করেছে গনিত মু 

গেছি। সন্ধ্যায় আপিন থেকে fire এল পরিতোষ । অন | শর 
দেবাশিস এল wala পর। দেখলে পরিতোষ আর মত আজও কাছে এল BHU কিছু হ'ল 1 

ইন্দি' মনমবা হযে ঘরে বসে। দেবাশিসকে বদলীর খবর — fe আর হবে? গল'র স্বরে হভাশী TL. $ 

ছিলে পদিভোষ। শেষে বললে, সত্যি দেনু কিক করব কিছুই. -কেন বন্ধু ক করল? 

বুঝছি না। _কি আর করবে ?-এক পেঘাল' ঢা থে "চাং ০ 


। 


— qa কি আছে ? বদলী করেছে চলে যাও। সব শুয়ে পড়ল পরিভোষ বুকে বালিশ টেনে নিছে! হ 
অফিনা কি কলকাতায় থাকে ? বাইরে যায় alo সরকারী ডেকে একটু কাগজ আর কলম চাইল । Te OS. 
HVA যত পান ঘুর ন”ও1। আর কলকাতার অ স্তানাও ত সুরু করল পরিতোষ । কি কি জিন্স awe যং" ও 

তোমার হয়ে যাবে-ঢাবুপিয়ার বাড়ীটা একটু একটু কবে হিসেব, আর কি কি কিনতে হবে তাও | যেত? ॥ ও 
CHT করে ফেল। হবে, তথন আগে থেকেই তৈরী হয়ে নেনে পণ Me™ 

দেবুর প্রস্তাব ভাল বলে মনে করল পরিতোষ । বাইরে কড়ান-ড়ার শব্দ হ'ল। দরজা রে রা 
ইচ্দিব'কে নিয়েই সে চলে যাবে, ছেড়ে দেবে রিচি রোডের প্রবোধ। আর নাকে কি একট। গন্ধ পেতে ২ ৃ 
এই বাড়-_মা,গাপ BUI আর দশের দুই এই দোতলা ইন্দিরা চেনে; তাডাতার্ডি এক পাশে হৱে কাল 
বাড়ী শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে পরিতোষের আর ইন্দিরার সাবা শরীর উঠল বিনবিন করে । পা (নে EF হেট? 

4 মনে। অনেক দিন পর যদি কখনও কোন দিন তোষের ঘরে ঢুকল প্রবোধ দাস । চো দু: বহ - 
FANT, অথব। সকালে এ পথে ওর! হেঁটে যায়, তখন StS করছ? ফর্দ? কি কি সঙ্দে নেবে ভাব বি} ৪ 
হাত তুলে দেখাবে SH, এই বাড়ীটার তুমি হয়েছিলে হিনিয়ে মিলে প্রবোধ দাস । বললে, মাই গড, 
ভানু, জার বাইরের এই fe feces তোমার কপাল কেটেছিল ক্যানসেল করিয়ে এলাম, কালই AGS পাব '--5 ২৭ এ 


a 


এতদিন। তার মা যেমন দেখিয়েছিল পরিতোষকে-_ঢাকা জড়ানো, চোখ BERA, বেশী হাভ নাড়ছে AE Fr, ! 
শহরে বাংল বান্রারের CSM হলদে মামাবাডী। আর ~ সত্যি বলছ? মুগ্ধ দৃষ্ঠিতে প্রবোধের গেলে Tin ও 
এই TIS স্কে যাবে দেওদার ও পাম গাছের সাবির ফ কে পরিতোষ । উঠে বসল, হাত টেনে নিল আব? 

ফাকে, দিমেণ্ট-করা বেঞ্চতে বলে প্রথম বিবাহিত জীব- সেই উগ্র গন্ধটা এখনও পাক দিয়ে Tig He 5 


নেস বোমান্ধের আম্বাদ গ্রহণ করেছে পরিতোষ, ইন্দিরাও ইন্দিরাও পেজে সে গন্ধ এ ঘরে এপে। CPE এখন ৮ 
কলেহে। এ a ওদের মনে থাকবে--মনে থাকবে একদিন, মুহূর্তে প্রবোধ MACS থারাপ লাগল ন! BH ৩ প* 
SY তথনও হবনি। অনেক রাত্রে যখন দু'পাশে ঘেরা বাগানে যেমন লাগত | ববং মনে Va, AMPK sav. ০ 
. BSA BIT, HIS ARTS, শান্ত হয়ে ঘেত পাথাদের সঞ্চটের দিনে বড়ুর কান্ত করেছে প্রবোথ দা-) ২ 
কিচিব-মিঠিন্, হাওয়া হইত পাম গাছের পাতায়, তখন মত এসেছে সে। ইন্দির! হাপল। চোখে মুছে £' 5 
বাগানের পাশে এ বেঞিতে কতদিন বসে ওরা গর করেছে। প্রবৌধ দাসও হাসল, সারাদিন হেটে টি ee 
? a কথ” চুড়ির RG fa, ইন্দিবার অন্ধকার কালো আপিসে ঘুরেছি ক্লাত্ত হয়ে, সন্ধ্যায় এই একটু - 
চুল কি একটা আকুস-করা গন্ধ-ওনের তরুণ প্রাণ হাতের ছুটে আঙুলে একটা পরিমাপের ভগা ২৭ 
সেদিন তবে গিয়েছে আনন্দে, রোনাঞ্চে আর মনডুন প্রেমের প্রবোধ দাস। 
আবেগ নুখরতার। এসব কি ভুলতে পারে পঢিতোৰ ? তবুও আজ থারাপ লাগল না ইন্দিরা । হাসে বু, প, 
ইন্দিরাও কি পারবে? কেউ কি কেথনও পারে? ॥নে হ'ল বসুন, চা থেয়ে যাবেন। 


ts! 
4 
+ 


কালিদাস-সাভিত্যে নগরশ্বর্থন। 
শ্রীরঘুনাথ মল্লিক- | 


মহাকবি কালিদাস যে শতাব্দীতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন 
না কেন, তাহার আবির্ভাবের সময় ভারত যে সুখ, শাস্তি ও 
সমৃদ্ধিতে জগতে এক অতি উন্নত দেশ হইয়া উঠিয়াছিল, সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনিস, হয়েনসাং ফা" 
হিয়ান, ইবন বতুতা প্রভৃতি বৈদেশিক পর্ধ্যটকেরা প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের ভুরতের যে অফুরস্ত ধনরত্ব এবং দেশব।সীদের 
BFE অধচ সংযত জীবনযাপনের কথা তাহাদের ভারপঁ- 
ভ্রমণের বিবরণ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া বাখিয়া- 
ছেন, মহাঁকবির কাব্যনাট কগুলির মধ্যে ষেন তাহ।রই নিথু্ত 
প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়--পড়েলে মনে হয় যে, 
বৈদেশিক পর্য্যটকেরা ভারতের যে অপূর্ব মনোরম, চিত্র 
Bee করিয়া গিয়াছেন তাহা আদৌ অতিরঞ্জিত নহে। 
দেশের সুথৈশ্বর্য্যের কথা শহর ও শহরবাসীদের বিবরণ 
হইতে যেমন বুঝা যায়, তেমন আর অন্ত কোনও বিববপ 
হইতে জানিতে পার! যায় না। এই মহাকবির সাহিত্য হইতে 
তাহার সময়ের ভারতের কয়েকটি শহর ও তাহার সহিত 
শহরবাসীদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বিবরণ পাওয়! যায় তাহা 
লইয়া আলোচনা করিব। প্রথমে অবশ্য বলিয়া ate ভাল 
ে,ঞ্র্পালিদাস ছিলেন কবি, “ইপ্রিনীয়ার” বা রাজনীতিবিদ 
নহেন, সুতরাং তাহার লেখা aX প্রধানতঃ কবিত্বের 
ভাবধারায় প্রভাবিত থাকিবে, ইহাই মনে রাখা উচিত। 


‘কুমাবসম্তব’ কাব্যে হিমালয় পর্বতে ওষধীপ্রস্থ নামক 
এক নগরের বিবরণ পাওয়া ষায়। শহরটি ছিল হিমালয়ের 
রাজধানী মহাকোশী প্রপাত নামক স্থানের অদ্বরে অবস্থিত | 
এই শহবের বর্ণনা ধিতে গিয়া মহাকবি প্রথমে বলিয়াছেন, 
*অলকামতিবাহ্ৈব বসতং বস্ুসম্পদ্দাম। স্বর্গাভিয্যন্দবমনং 
কৃত্বেবোপনিবেশিতমূ 1৮ (কু--৬৩৭) অর্থাৎ এমন যে 
ধশ্বর্ষ্যের ae অলকানগরী, তাহাকেও অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে এই শহরটি, দেখিলে মনে হয় স্বর্গের অতিরিক্ত 
অধিবাপীধ্দিগ:ক এখানে আনিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপনা 
করা হইয়াছে। তারু পর তিনি শহরটির ভিতর ও বাহিরের 
কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন; তিনি বলেন যে, শহরের 
চতুদ্দিক বহুমূল্য প্রস্তরনির্দিত প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত 
ছিল ও প্রাচীরের বাহিরে শহরের চারিদিক দ্বিয়াই গঙ্গার 
স্রোত afer, যাইত । দুর্গ প্রভৃতি, নগরবক্ষার ব্যবস্থাও 
অতিশচমৎকার fap শহরের বাড়ীগুলির উপর প্রায় সকল 


সময় মেঘ লাগিয়া থাকিত বলিয়া ভিতরে যথন তবলা বাঞ্জানে। 
হইত, বাহির হইতে পে শব্দ শুনিলে মনে হইত বুঝি মেঘের 
গুরুগন্ভীর ধ্বনি শুনা যাইতেছে। গৃহগুলির ভিত্তি ছিল 
স্কটকনিম্মিত, রাত্রে যখন সেই স্বচ্ছ স্ফটিকের উপর তারকা- 
রাজির fetes পড়িত, দেখাইত যেন ঘরময় পুষ্প ছড়ানে| 
রহিয়াছে, ইত্যাদি । মহাকবি কেবল শহরের বিবরণ fim 
ক্ষান্ত হন নাই, শহরের অধিবাসীদেরও সুখী-জীবনের সংক্ষেপে 
বর্ণনা দিয়াছেন এবং শেষে বলিরাছেন, 'স্বর্গভিসন্ধিমুক্ৃতং 
বঞ্চনামিব মেনিবে (কু--৬1৪৭)--অর্থাৎ এ হেন শহর 
পৃথিবীতে) থাকিতে মানুষ ষে স্বর্গে যাইবার কামনায় পুণ্য- 
সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, মনে হয় যেন তাহা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর 
কিছু নয়; যেন হিমালয় পর্বতের এই সুদন্দিত, সুখ শাস্তি 
ও সমৃদ্ধপূর্ণ শহরে বাস করা, স্বর্গে বাস কর! অপেক্ষা 
অধিকতর কামনার বস্ত-_কালিদাস এখানে ইহাই বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন | 


এবার একটি জনপদস্থিত শহরের বিবরণ দিব, শহরটির 
নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর, রাজা পুরূরবার“ রাজধানী । 
£বিক্রমোর্ধ্বশী” নাটকে কালিদাদ এই শহরটির উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং মুখ্যভাবে ইহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ না দিয়া 
এমন সুন্দর ভাবে গৌণ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পাঠকের মনে 
বেশ একটা মনোরম রেখা অক্কিত করিয়া দেয়। বর্ণনাটি 
তিনি দিয়াছেন স্বর্গের দুইজন অগ্সরার কথোপকথনের মধ্যে | 
উৰ্ব্বশী ও চিত্রলেখ! বিমানে বসিয়া যথন স্বর্গ হইতে মর্ত্যে 
প্রতিষ্ঠানপুরে পুরূরবাকে দেখিবার জন্ত আসিতেছিলেন, 
তখন আকাশপথ হইতে aya অবস্থিত নগরীটিকে দেখিয়া 
চিন্রলো বলিতেছেন তাহার প্রিয়নখী উর্ববশীকে, “দেখ 
সখি, আমরা এখন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে ভাগীরথীর পুণ্য সলিলে 
ষেন আপনার প্রতিবিত্ব দেবিতেছি ( এমন ভাবে অবস্থিত ) 
বাজধির রাজধানীর শিখালক্কার স্বরূপ প্রাসাদে আসিয়া 
গড়িলাম।* SRT শহরের দিকে চাহিয়া! উত্তর দিলেন; 
“ay বক্তব্যং স্থানাস্তরিতঃ স্বর্গ ইতি”, অর্থাৎ তোমার বলা! 
উচিত ছিল, স্বর্গই বুঝি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে চলিয়া 
আসিয়াছে? প্রতিষ্ঠানপুরের কোনও বিবরণ' নাই, তবু 
উর্ববশীর এই সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, 
সেদ্বিনকাব সে প্রতিষ্ঠানপুর স্বর্গের অধিবাসিনী উর্ববশীর, 
চোখেও কি অপুর্ব, কি মোহময় রূপে রমণীয় দেখাইতেছিল। 
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চৈত্র A 
উর্ধবশীর মনে হইতেছিল স্বর্গের রমণীযঘতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান- 
পুরের রুমণীঘতার যেন কোনও পার্থক্য নাই। 

তখনকার দিনের আর একটি শহর মধুরার বিবরণ দ্িব। 
‘রঘুবংশে’র পঞ্চদশ সর্গে মহাকবি এই শহরটির উল্লেখ 
করিয়াছেন | মথুরায় সোনালী রডের সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলির 
কোণ fra প্রবাহিতা যমুনার কালো জল দেথাইত যেন 
হেমবরণী ধরণীর সোনার অঙ্গে কালো কেশের রাশি এলাইয়া 
বহিযাছে। মথুকাবও সৌন্পধ্যবর্না করিতে গিয়া মহাকবি 
বলিতেছেন “স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা” (রঘু 
১৫২১) | অর্থাৎ, মথুরা শহব ও তাহার অধিবাসী দিগকে 
দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্গে বুঝি অধিবাপীর সংখ্যা অত্যন্ত 
বেশী হইরা পড়ায় সেখানকার অতিবিক্ত লোকগু'লকে এখানে 
আনিয়া একটি উপনিবেশ স্থাপনা কবা হইয়াছে । মহাকবির 
চোখে মথুরা ছিল যেন স্বর্গবাসীদেব একটি উপনিবেশ | 

এর পর মহাকবির অতিপ্রিয় শহর উজ্জয়িনীব কথা 
লইয়। আলোচনা কবা UF) মেঘদুতে"র পূর্ব্বমেঘে 
কালিদাস Gefen সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। উজ্জয়িনী 
অবস্তী রাজ্যের রাজ্ধানী--যে অবস্তীর পল্লীগ্রামের বু্ধ- 
লোকেরা Cray চবিতকথার গল্প বলিতে ভালবাপিতেন, 
যেখনকার শহরে মেয়েদের €বিছু,দ্বামস্ফুবিতি লোলাপাঙ্গের” 
দৃষ্টিপাত যদি না দে! যায় তাহা হইলে মহাকবির মতে এ 
চোখ ন' থাকাই ভাল। শিপ্রানদীর শীতল বাতাসে স্ুরভিত 
সেই Seay otis এঁশর্যয-শোভায় সুশোভিত উজ্জয্নিনীব 
গৃহগুলির জানালা হইতে মেয়েদের কেশ-সংস্কারের ধূপের ধুম 
বাহির হইত, গৃহে গৃহে পোষা ময়ূরের! নৃত্য করিত, গৃহগুলি 
পুষ্পের সৌরভে সুবানিত থাকিত। বাড়ীগুলি এমন পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত থাকিত এবং মেঝের উপর নাবী-চরণের 
আলতার ছাপ লাগিয়া থাকিত ca, দেখিলে মনে হইত যেন 


কালিদ'স সা 


a Nt tO ON NNO পাশাপাশি পাপা 


| এখানকার সর্বত্রই একটা HAR বিরাজ্র করিতেছে। তাই 


সেদিনের উজ্জয়িনীকে দেখিলে মনে হইত বুঝি স্বল্গীভূতে 
সুচরিতফলে স্বগিনাং গাংগতানাং। শেষৈঃ পুণ্যৈহ্বতমিব 
দিবঃ কাস্তিমৎ থণ্ডমেকম্‌” (পৃুমে-৩১)। অর্থাৎ, স্বর্গে কিছু 
কাল বাস করার পর সুক্ততির ফলভোগের কাল শেষ হইয়া 
আসার ষাহারদিগকে আবার aces ফিরিয়া আপিতে হয়, মনে 
হয় যেন তাহারা তাহাদের শেষ পুণ্যটুকুর cata স্বর্গ হইতে 
আপিবার সময সেখানকার কাস্তির খানিকটা অংশ সঙ্গে 
করিয়া আনিয়া এখানে রাখিয়াছেন। মহাকবি যেন বলিতে 
চাহেন CH, সারা শহরে এমন একটা! স্বর্গের সুষম! বিরাজ 
করিত, যাহা মর্ড্যলোকের কোথাও থাকা সম্ভব নয়। 
এইভাবে বারবাব স্বর্গের সহিত ভারতের কয়েকটি 
শহরের ও স্বর্গের অধিবাসীদের সহিত *শহরবাসীদেরু তুলনা 


হত্যে নগরু-বর্ণন 


| শ২৩ 
দিয়া মহাকবি যেন ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, ধনে OG 
- সৌন্দর্য্য ও স্বধশান্তিতে Sawa শহরগুলির সহিত তুলন 
করা যাইতে পাবে এমন কোনও শহর পৃথিবীর আর কোথাৎ 
হিল না। এদেশের অধিবানীদের আচারে ব্যবহারে আনন্দের 
ভোগে এবং অতু'ন্নত জীবনযাপনের প্রণালীর মধ্যে এমন এক 
অত্যা্চর্যা সততা, AAS ও ধর্ম্মভাব মাথানে! থ'কিত যে, 
তাহা দেখিলে তাহাদিগকে স্বর্গের অধিবাসী বলিয়া ভ্রম কব) 
বিচিত্র ছিল না। সেদিনের ভারতের মাটি ছিল যেন স্ব 
হইতে আনা স্বর্গবই একটা খণ্ডবিশেষ, সারা দেশটা যেন 
্বর্গবাসীদের উপনিবেশ ; সুতরাং কাজিদাসের সময়ে ভারত 
যে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সাহিত্যে, ধংস, শোর্ধ্যে, বীর্ষ্যে, শিল্পে 
বাণিজ্যে, সম্পদে ও সর্বোপরি দেশবাসীদের ATE 
চরিত্রের মাহাত্ম্য উন্নতির চরম শিখরে অবস্থিত হিল, on 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই, কালিদাপের যুগ--ভ রতের 
ইতিহাসের এক গৌবোজ্জল 'স্বর্ণময় যুগ | * 
আমরা আর একটি শহরেব বর্ণনার সারাংশ উদ্ধত করি 
তেছি। শহবটির নাম অলকা, যক্ষপতি কুবেরের রাজধানী । 
‘মেঘদুতে’র উদ্তবমেঘে মহাকবি ইহার বর্ণনা দিয়াছেন। অলকার 
বাড়ীগুলির-_বাড়ী নয় ত যেন 'অভ্রংলিহা? অর্থাৎ মেঘস্পর্শী 
এক একটা প্রাপাদ কোনটির ভিত্তি ছিল স্ফটিকনির্মিত, 
কোন কোনওটির মণি-মাণিক্য দিয়ে বাধানো। প্রাসাদ গুলির 
ঘরে ঘরে শুনা MAS yee বাজানোর ays ধ্বনি, রাত্রে 
BRS রত্রপ্রদীপে আলো, বড় বড় সাততলা বার কক্ষ- 
গুলি থাকিত সুপ্পব সুন্দর চিত্রে শোভিত, ঘরের আ্লালায 
ঝুলিত চন্দ্রকান্তনপি-যাহাদের উপব রাত্রে চাদের কিরণ 
লাগিলে ভিতর হইতে ফিন্‌ফিন্‌ করিয়া মৃদু শীতল হিম 
বাহির হইয়া ঘরের ভিতব্বে নব্নাবীদের দেহে লাগিয়া 
তাহাদিগকে সুপ্তির মধ্যেও সুখের MAYS প্রদান করিত। 
ধনী যক্ষদের yee স্বানের ঘাটে পিডিগুলি থাকিত 
মবকতমণি অর্থাৎ পান্না দিয়া বাধানো, পুদ্ধরিণীর জলে 
SHEN রাখা হইত সোনার AAPA, বাগানের প্রাঙ্গণে 
থাকিত সোনার কলাগাছে ঘের! ইন্দ্রনীলমণি দিয়! নিশ্মিতি 
ক্রীড়াশৈল, ময়ুর নাচাইবার জন্ত স্কটিকনিম্মিত বেদীর 
উপর পান্নানিম্মিত যষ্টি ও তাহার উপর সোনার দাড়। 
শহরের সুলজ্জিত উপবনে সুপজ্জিত নরনারীদের প্রমোদ- 
ভ্রমণের ব্যবস্থা, উপবনের মধ্যে গানবাজনার আসর, নারীদের 
বহুমুল্য অলঙ্কার, সাজপজ্জা ও বিবিধ" প্রসাধনের উল্লেখ এ 
সমস্ত বুঝা ইয়া দ্েয়-_কি অতুল এশব্যেয পূর্ণ ছিল cafe ste 
দেশ। অব্য wees বর্ণনার অধিকাংশ যে কবির কল্পন! 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবু কল্পনা-বর্ণনার মধ্যেও কহি ব 
সাহিত্যিকের সমসাময়িক দেশের ও সমাজের কিছু কিছু 
অবস্থা যে বুঝিতে পারা যায় সেবিষয়ে কৌন ACH দ্রাই। 


অন্তসরের চিঠি 


ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অমৃতসরে খুব ধুমধামের AH 
কংগ্রেসের একষ্ট্রি তম অধিবেশন হুইয়া গেল । জলের মত টাকা 
বায় হইল, কয়দিন হৈ-হুল্লোড়ের সীমা ছিল না । এই অধিবেশনের 
সময়_বেধ হয় কংগ্রেসের সহিত পাল্লা দিবার জন্য শিখ আকালী- 
দলের দশম afis অধিবেশনও wigs হইয়াছিল । আকালীদল 
বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জাতীয় মুক্তিসাধনায় একটি বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ আশ গ্রহণ করে। কিন্তু are ইহা একটি উগ্র সাম্প্র- 
Pegs প্রতিষ্ঠান । খণ্ডিত পঞ্চাবের অঞপ্চ্ছেদ করিয়া 
পেপন্নকে তাহার সহিত জুড়িযা দিয়া একটি নিছক পঞ্জাবী ভাষা- 
ভাষী রাষ্ট্র ida করিতে হইবে এই ইহাদের দাবি। গুকমুখী হরফে 
fare sed) ভাষা এই রাষ্ট্রের বাষ্ীভাষা হইবে! তাহা না 
হইলে লাকি নপধশ্ম এবং সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়া পড়িবে । এথানে 
বলিয়' রাখি যে, এই প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে শিখগণ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় 
হইবে | সুতহাং রাষ্্রক্ষমতা তাহাদেরই হস্তগত হইবে | বর্তমানে 
পঞ্রাবে তাহাদের সংখ প্রতিশতে ৩০ জন বা তাহার একটু বেশী। 
মাকা শী বনৃক্ষারেন্সের পাণ্ট। জবাব হিলাবে এই সময়েই আবার 
অনস্জব-প্রভাবিত এবং পরিচালিত মহাপঞ্জাব সমিতির অধিবেশন 
BRB হইয়াচিল। পঞ্জাবের অঙ্গচ্ছেদ করা চলিবে না, বরং হিমাচল 
এবং পেপস্ কও পঞ্জাবের সহিত মিলাইয়া দিয়া] একটি বৃইদায়ুতন 
Tapia করিতে হইবে ইহা এই মহাপঞ্লাব সমিতির দাবি। 
for) এই রাষ্ট্রের ভাষা হইবে । দেবনাগরী হরফে ইহা লিখিতে 
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বিচিঃদেশ পঞ্জাব | ততোধিক বিচিত্র পঞ্জাবী চরিত্র । fey 
শিখ সকলেই পপ্জাবীতে কথা বলে। অথচ পঞ্জাবী হিন্দ বলে যে, 
for) তাহার মাতৃভাষা । শিখদের মধ্যে অধিকাংশই গুকমুখী 
লিটিতে বা পড়তে পাবে না। এতকাল শিখেরা উদ” হরফেই 
aga) £লখিত । কিন্তু কয়েক বৎসর হয় হঠাৎ তাহারা আবিষ্কার 
করিয়াছে ca, গুসুগীতে mar ন! লির্বিলে fi yg, সংস্কৃতি 
এমন ক শিপজাতির (1) অত্তিত্বও বিপন্ন হইয়৷ পড়িবে | 

আকালীদল এবং মহাপঞ্জাবের সমর্থকগণের মধ্যে অহি-নকুল 
HS । ইহাদের কেহই আবার কংগ্রেসের প্রতি অনুকুল মনো- 
ভাব পোষণ করে না । একই সময়ে কংগ্রেস, আকালীদল এবং 
মহ পপ্রাব সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকগণ অমুতসরে জমায়েত 
ছটলে একটা গোলমাল হইতে পারে অনেকে এই ভয় করিয়া- 
ছি:লন , কেহ কেহ একটা "বড় রকমের দাঙ্গার আশঙ্কাও 
করিয়াহিলেন | ৃ 

১১ই ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রথম দিন। 
এই দিনই আবার আকালী কনফারেন্স এবং মহপাঞ্তাব সমিতির 


“সরকার হয় ত অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন | 


.(প্রত্তক্ষদর্শী ) 


অধিবেশনের সভাপতিদিগের মিছিল বাহির হইয়াছিল। আকালী- 
দল বহু দিন হইতেই ঘোষণা করিতেছিল, তাহার] যে মিছিল বাহির 
করিবে বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে mara সে রকম মিছিল 
কেহ দেখে নাই। দুইটি 1মছিলই থানিকটা জায়গায় একই রাস্তা 
দিয়া গিয়াছে । সুতরাং একটা বিপধ্যয়ের আশঙ্কা খুবই প্রবল 
ছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় পরম্পরবিবোধী দুইটি উগ্র 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনের অনুমতি দিয়া পঞ্জাব 
তাহার 
উপর একই দিনে এবং প্রায় একই সময়ে ইহাদিগকে মিছিল বাহির 
করিতে দেওয়া ত রাজনৈতিক অদুরদ শিত| এবং কাণুজ্ঞানহীনতার 
পর্যায়ে পড়ে । তবে শাস্তি এরং শৃঙ্খলা রক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা 
করিয়া কাইরন সরকার_ সর্দার প্রতাপ সিং কাইরন পঞ্জাবের মৃখ্য- 
az ah সংশোধন করিয়াছেন । 'কংপ্রেস সপ্তাহে” অমৃত- 
সরে প্রায় ৮,০০০ ছোট বড় পুলিস কর্ণ্মচায়ীর সমাবেশ হইয়াছিল | 
পঞ্তাবের বাচির হইতে পুলিস আমদানী করিয়া neta পুলিম- 
বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছিল। এত পুলিস্‌ দে।থয়! বাহিরের 
লোক মনে করিতে পারিত যে, অমৃত্সরে বুঝি সর্বভারতীয় পুলিস 
কনফারেন্স ডাক হইয়াছে | 


আকালীদল এবং মহাপঞ্রঃব সমিতির মিছিল দুইটি খুবই বড় 
হইয়াছিল। প্রধম্টিতে আমুমানিক ৭২,০০০ এবং দ্বিতীয়টিতে 
আম্বমানিক ২৮,০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। তবে ইহারা 
সকলেই প্রায় দলের সন্ত বা সমর্থক । গোলমালের ভয়ে মিছিল 
দেখিতে দলের বাহিরের খুব কম লোকই গ্রিয়াছে। 
_. কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই আকালদল এবং সহাপঞ্জাব 
সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবার কারণ অনুমান করিতে OF 
বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। আকালী নেতৃবৃন্দ বলেন যে, কংগ্রেস 
অধিবেশন উপলক্ষে অমৃতসরে সমবেত সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং 
দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদিগকে পঞ্জাব সমস্যার গুরুত্ব ANG সচেতন 
করিবার জগ্থহ তাহার! ‘কংগ্রেস সপ্তাহে আকালীদলের বাধিক 
অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন | অনেকেই কিন্তু মনে করেন ষে, 
BLAH তথ! সরকারকে ধমক এবং সাংবাদিকদিগকে aa দেওয়াই 
ইহাদের Sows’ fen | মহাপন্রাব সমিতির অধিবেশনও সরকার 
এবং আকাল'দলকে চোখ রাঙানো ভিন্ন আর কিছুই নহে। ‘পঞ্জাবী 
gata দাবি মানিয়া না লইলে afer লইব’ এই ছিল আকালী- 
দলের মলোভাব | শিখপন্থ অর্থাৎ fang বিপন্ন এই fata তুলিয়া 
লোক জমায়েত করিয়া আকালী নেতৃবৃন্দ এই মনোভাৰকে রূপ দিতে 
চাহিয়াছিলেন। ভাহাদের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে বলা চলে, 
না। ‘অঙ্তান্ত সংপ্রদাম়ের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শিখদিগের 


fr 


৮৯৬ 


চৈত্র 


অমৃতসরের চিটি | 


৭২৫ 





সাম্প্রদায়িক দাবি মানিয়া লইলে আমরাও সহজে ছাড়িব ন৷'--এই 
মনোভাবই আবার মহাপঞ্রাব সমিতির অধিবেশন আহ্বানের মুগ 
Bed I 
১৯১৯ সনে জাতীয় ভীবনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে অমুতদরে আর 
একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইরাছিল। মহাত্মা গান্ধী সেই 
দিন জাতীর যুক্তিসাধকদিগের পুরোভাগে আদিছা দীড়াইয়া- 
ছিলেন। ভার পর ১৯২৯ ALA লাহোরে Yes ইরাবতী- 
তীরে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহকত্র নেতৃ:ত্ব জাতি স্বাধীনতার AFH 
গ্রহণ করিয়াছিন--“এসেছে সে একদিন? | ভার পর জাতি এবং 
_ কংগ্রেসের ইত্তিহাসে যুগান্তর ঘটিয়াছে | পুরাতন অনেক সমস্যার 
সমাধান হইয়াছে, নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। দেশ, জাতি 
এবং »ম'অর প্রকৃত 17H যাহারা চান, কংগ্রেসের নিকট হইতে 
ভাতার! সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। তাহাদের আশা 
অপূর্ণ রহিয়! গিয়াছে। 
অধিবেশন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থার কার্য্যে waives কংগ্রেস-কর্তৃ- 
পক্ষ তনেঃটা ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন | 
অস্তদ্বন্দে বিচ্ছিন্ন, শক্তিহীন পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেসের কোন 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবার ক্ষমতাই হয় ত আজ নাই । সমস্ত জানিয়া 
শুনিযাও উর্ধতন তংগ্রেদ-কর্তৃপক্ষ অমৃতদরে কংগ্রেমের বাহিক অধি” 
বেশন আহ্বান করিবার অনুমতি দান করিয়া সুবিবেচনা বা ya 
*_ whore পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলা চলে না তবে ইহার 
আর একটা দিকৃও আছে । পপ্জাবের জনসাধারণের মনে কংগ্রেসের 
প্রতি আস্থা এবং শ্রদ্ধার ভাব ফিরাইয়া আনিবার জনই হয়ত অমৃত- 
সর বা পণ্াবের যে-কোন জায়গায় ক'গ্রেসের অধিবেশন আহ্বান 
» করিবার প্রয়োজনীয়তা ছিল। 
"  এবারকার কংগ্রেণের সমস্ত আয়োজনের মধোই একটা শৈথিল্য 
এবং বিশৃষ্খপার ভাব বড় বেশী চোখে পড়িয়াছে। প্রথমতঃ প্রতি- 
£ নিধিদিগের থাকিবারু ব্যবস্থা । শহরের বিভিন্ন ক্কুস-কলেক্স এবং 
অধিবেশন প্রাঙ্গণে ইচাদিগকে থাকিবার জায়গা দেওয়া হইয়াছিল | 
অধিবেশন-প্রাঙ্গণ শহীদনগরে প্রতিনিধি-শবিরে শৌঁচকর্শ্মাদিরও 
সুব্যবস্থা fea না। কোন একটি রাষ্ট্রের বিধান-সভার উপাধ্যক্ষ 
(Deputy Speaker )১--ইনি মহিলা--এই aa? প্রতিনিধি 
শিবির ছাড়িয়া বন্ধু-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 


« 


r বহু প্রতিনিধিকেই অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি যে, অমৃতসব 
-- পৌঁছিয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুর্ভোগ ভূগিয়া, ঘাটে ঘাটে জল্‌ থাইয়া 
£ অবশেষে তাহার! নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারিয়াছেনগ ষান- 
বাহন এবং স্বেচ্ছাসেবকের বন্দোবস্ত জাগো সন্তোষজনক ছিল a | 
অভ্যর্থনা সমিতির শৈথিল্য বা অকশ্দুণ্যতাই হয় ত এই অব্যবস্থার 
ae দায়ী । পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে প্রতিনিধি দল ১ই ফেব্রুয়ারী 
সকালবেলা অমুতসর পৌঁছেন তাহাদিগকে প্রথমতঃ শহীদনগ্র 
*. হইতে, দুই-তিন ফাল দূরে খালসা কলেজে থাকিবার জায়গা 
দেওয়া হয়। কলেজের ee কয়েকটি ঘরে ইহাদের মালপত্র 


উঠানো হইল | অমুতদরের সমস্ত স্কুল-কলেজের মত থাসদা কলেজও 
তখন কয়দিনের we বন্ধ রাখা হইয়াছিল। কোন রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন উপলক্ষ্যে সুল-কলেজ বন্ধ রাখা সমর্থনযোগ্য 
কি? 
পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিবুন্দকে যে ঘরগুলিতে থাকার ভায়গা দেওয়া 
হইয়াছিল, সেগুলির প্রত্যেকটির মেঝেতে পুরু হইয়া ধুলা Bry 
হিল। জল, আলো, পায়খানা, প্রআাবানার কোন ব্যবস্থা নাই | 
স্বেচ্ছাসেবকদিগকে জিদ্র'্গা করায় তাহারা কজেজবাড়ী হইতে এক 
বা দেড় ফালং দূরে কলেলের সম্তরণবাপী ( swimmicg pool ) 
এবং প্রায় সমান দূরে কয়েবটি পায়খানা দেখাইয়া দিযুঃছিল | 
অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদগকে অবশ্য কলেজ হইতে 
সরাইয়া BOG আশ্রয় দেওয়া হয়। টে 
কোন কোন রাজের প্রণ্তনিধিগণ চরম অগ্োঁভন্ত এ উচ্ছঙ্ছলতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন : পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী একটি রাজের 
প্রতিনিধিদিগকে যেখানে থাক্কিবার ভায়গা দেওয়! হয়, মেখানে 
জায়গা কম এই অভ্ুঠাতে তাহারা ভোর করিয়া অপর একটি 
প্রতিনিধি-শিবির অধক'র করিয়া লইফাছিলেন । উক্ত রাস্যবামী 
প্রত্যেকের এই জগত ass হওয়া উচিত | কিন্তু উল্লিগিত রাজ্যের 
তরফ হইতে এ পর্য্যস্ত কাহাকেও এজন দুঃখপ্রকাশ করিতেও শুনি 
নাই। কোন কোন প্রতিনিধি-শিবিরে আবার চোরের উপদ্রব 
ছিল। উড়িষার প্রতভিনিধিদিগের মধ্যে বাহারও কাহারও টাকা 
পয়সা চুরি গিয়াছে। 
১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা Bosra বংগ্রেসের প্রকাশ্য 
অধিবেশন BAS হয়। শহীদনগর হইতে প্রায় দুই War দূরে, * 
সেই দিনই আকালী কনকায়েলে। বেল৷ আড়াইটার অনেক পূর্ব 
হইতেই শহীদনগর পৌছিবংর এঁকটি প্রধান রাস্তা হামতীর্থ রোড 
আকালী দলের মিছিলের Sw বন্ধ হইয়া হায়। রাস্তা পরিক্কার 
হইতে বেল! চারিটা alex গিয়াছিল। কংগ্রেম অধিবেশনে 
যোগদান করিবার জন্য ধাহাবা শহীদনগরে আসিতেছিজেন, 
তাহাদের অনেককেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে ! যাহারা ফিরি] 


যান নাই, তাহাদের নকল্রেই আসিতে অনেক দেরি হইয়াছে । 


GRABS কংগ্রেসের arg অধিবেশন আরস্ত হইবার সময় আড়ই 
লক্ষ লোকের উপযোগী বিশাল বংগ্রেস ney হার ধাকা ছিল 
বলিলেও চলে । আকাঙীদলের মিছিল যে খুব বড় হইবে ত'হা ত 
জানাই ছিল । মিছিলের পথ এবং সময়ও পঞ্জাব সরকারের অন্তু 
মতি ও অনুমোদন অমুদারেই স্থির হইয়া'ছল। সুতরাং কংগ্রেসের 
অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত যাহার! আসিচ্ডেছিলেন তাহাদের 
আশাভঙ্গ ও দুর্ভোগ এবং অধিবেশনে জনসমগমের প্রারভিক 
স্বল্পতার GD পঞ্জাব সংকারই মুখ্যতঃ দায়ী । 


কংগ্রেসর প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন চলিবার কালে প্রায় 
FREE আকালীদলের শোভাযাত্রার গোলমাল অধিবেশনের 
NST নষ্ট করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাজি পুড়িবাই* শব্দও কানে” 


৭২৬ | প্রবাসী ১৩৬২ 








আসিতেছিল। নেহকুজী ত এইজস্ত প্রকাশ্যেই ক্রোধ প্রকাশ 
কৃরিয়াছেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারীর অবস্থা আরও 
চমংকার। দ্িপ্রহরেই আকালী কনফাবেঃদ্দর অধিবেশন শেষ হইয়া 
গিয়াছে। বিকাল:বঙ্লা অধিবেশন-প্র'্গণ “বাবা ফতে সিং নগর'* 
হইতে লাভ স্পীকাবে হালুক্কা গানের সুর ভাগিয়। আসিতেছিল। 
এদিকে কংগ্রেসের অধিবেশনে তখন রাজ্য পুনগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবের 
আলোচনা চলিতেছে । মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত পন্থ, নেহকুজী 
প্রভৃতি WU করিতেছেন | পণ্ডিত নেহকুর agar শুনিতে ত 
খুবই জন্বিধা হইতেছিল। 

কংগ্রেসের অধিবেশন প্র'ণ শহদনগরে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা 
SATU HHS! স্বেচ্ছ সেবকবাহিনী কর্তব্যপালনে কৃতিত্বের 
পরিচয় দিতে পারে নাই। স্বেচ্ছাসেবকগণ অনেকে ইংরেজী ত 
জানিতই না, fete জানিত না । ase যথেষ্ট অনুবিধা হইয়াছে। 
অধিবেশন মণ্ডপে টিকিটের yay অমুযায়ী বসিবার ব্যবস্থা । প্রত্যেক 
শ্রেণীর দর্শকের am নির্দিষ্ট স্থঈনের চারিদিক্‌ দড়ি দিয়! ঘেরা । কিন্ত 
সভাপতি গ্রডেবঃরের অতিভাষণ শেষ হইবার কিছুক্ষণ পর হইতেই 
এই yaa ভাঙিম়া পড়িয়াছিল।* "জে দলে লোক হৈ হৈ করিতে 
করিতে এবং ছুটিতে ছুটিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে যেখানে পারে 
বসিয়া পড়িতেছিল। স্বেচ্ছামেবকগণ প্রথম প্রথম এক-আধটু বাধা 
দিবার চেষ্ট। করিয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। শোনা গেল যে, 
কর্তৃপক্ষ টিকিটের দাম কমাইয়া এক টাকা করিয়াছেন। এক 
টাকার টিকিট কিনিলেই যে-কোন জারগায় বসা যায়। 


দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী” বেলা নয়টায় অধিবেশন 
ama এই দিন আরও অবাবস্থা ও বিশৃঙ্খলা । কতৃপক্ষ ঘোষণা 
করিলেন যে, অধিবেশন-মগ্ডপে প্রবেশ করিতে টিকিটের প্রয়োজন 
নাই। কেবল তাহাই নম 1” লাউড স্পীকারের সাহায্যে শহরের 
HRA এই কথা প্রচার Seal সর্ববসাধারণকে পণ্ডিত নেহকর বক্তৃতা 
শুনিতে আসিবার ay আমন্ত্রণ করা হইল। অভ্যর্থনা সমিতির 
এই free কংগ্রেসের ইতিহাদে অভিনব, অভূতপূর্ব্ব। অভ্যর্থন| 
সমিতির কতৃপক্ষের SE যে, কংগ্রেসের অধিবেশনে আকালী বা মহা- 
MONT কনফায়েন্স অপেক্ষা কম লোক হইলে তাহাদের মুখ থাকিবে 
al | 

১১ই ফেব্রুয়ারী অধিবেশন আরম হইবার সময় অধিবেশন-মণ্ডপ 
এক রকম ফাকাই ছিল। ভারতবর্ষের বাজনীতিক্ষেত্রে wis 








* এবার অমুতসবে নগরের ছড়াছড়ি 1 কংগ্রেস প্রাঙ্গণ শহীদ- 
AMT QB BAS দূরে সরকারী সাহাষাপ্রাপ্ত একটি বেসরকারী 
শিখ শিক্ষায়তনের মধ্যে আকালী কনফারেন্স প্রাঙ্গণ বাবা ফতে সিং 
ana) গুরুগোবিন্দ সি-এব পুত্র বাবা ফতে সিং। শরহিন্দের 
মোগল ফৌজদারের আদেশে ফতে সিং নিহত হন। aie ট্রাঙ্ক 
রোডের উপর Realy প্রাঙ্গণ হইতে এক মাইলের মধ্যেই শ্যানা- 
প্রসঙ্গ মুথোপাধ্যায় মহাশয়ের নলামাস্কিত মুখার্জি নগরে মহাপগ্রাব 
সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। 





পাপ পিপি পা পি শর ললি এশ 


THs আবির্ভাবের পর কংগ্রেদের কোন অধিবেশনেই বোধ হয় 
এবারকার মত কম লোক হয় নাই । কেন এমন হইল ? প্রথমতঃ 
একই দ্বিনে এবং একই জায়গায় তিনটি পৃথক পৃথক অধিবেশনের 
ব্যবস্থা থাকায় দর্শক ভাগাভাণি হইয়া গিয়াছে | দ্বিভীরতঃ, মহা- 
পণ্থাবের সমর্থক এবং আকালীদলের মধ্যে যে প্রীতি-মধুর সম্পর্ক 
তাহাতে লোকে অধিবেশন উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে (কপি 
সভ্বর্ষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন । অনেকেই দেদিন রাস্তায় বাহির 
হন নাই। তৃতীয়তঃ, আকালীদল এবং মহাপঞ্জাব সমিতি দুইটিই 
সঞ্চী্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ধবজাধারী। সাধারণ মানুষ খুব সঃজেই 
ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ গুণ হওয়ার আশঙ্কায় 
বিচলিত হইয়া পড়ে। জাতি বা দেশের কথা অপেক্ষা ব্যক্তিগত 
স্বাথের প্রশ্নই তাহাদের নিকট বড় হইয়া! উঠে। সুতরাং আকালী 
এবং মহাপঞ্জাব কনফারেন্সে লোকের ভিড় হওয়া সঙ্গত না হইলেও 
হ্বাভাবিক। আর এই জন্রই কংগ্রেন অধিবেশনে জনমূমাগম কম 
হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জনা 
ছুই টাকা হইডে পচিশ টাকা ade প্রবেশ- দক্ষিণা নিদ্দিষ্ট aay 
হইয়াছিল। বাহির হইতে যাহারা কংগ্রেমে যোগদান করিয়া" + 
ছিলেন তাহাদের প্রত্যেককেই স্ব স্ব যাতায়াতে, খাওয়া এবং থাকি- 
বার ব্যয় বহন করিতে হইয়াছে। ইহার উপর প্রতিনিধিদিগ 
দশ টাকা হিসাবে প্রতিনিধি-দদ্দিণা ( Delegation Fee ) দিতে 
হইয়াছে । দর্শকদিগকে টিকেট কিনিতে হইয়াছে। পক্ষান্তরে, * 
আকালী এবং মহাপঞ্জাব কনৃফারেম্ে ফোগদানকারীদিগকে প্রথমে 
দক্ষিণা দিতে হয় নাই | কেবল তাহাই নহে, আকালী কনফারেন্সের 
সঙ্গে অন্ন ( কুটির ) সত্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বাহির হইতে 
যাহার! আসিয়াছিলেন, বিভিন্ন গুকদ্বারা এবং শিরোমণি প্রবন্ধক্‌ 
কমিটির দফতর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে তাহাদিগকে নিখরচায়ু থাকিকে 
দেওয়া হইয়াছে । ইহাদের অনেকের আসিবার ব্যয়ও আকালী- 
দলের কর্তৃপক্ষই বহন কহিয়াছেন। অনেককে আবার নৃতন্‌ 
পাগড়ীও দেওয়া হইয়ান্ছে । ইহার উপর সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা 
এবং অপপ্রচারও শিখ জনদাধারণকে আকালী কনফারেন্সে যোগদান 
করিতে কম প্রলুব্ধ করে নাই। কনফারেন্সে যোগ ন! দিলে 
শিপ ধর্খস্থানগুলি হিন্দুদিগের হাতে চলিয়া যাইবে এই কথাও 
নাকি কোন কোন জায়গায় রটনা করা হইয়াছিল। 

কংগ্রেদের অধিবেশনে যথারীতি বক্তৃতাদি হইয়াছে । নেচকুজী। 
মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত vy ইহারা সকলেই প্রথম শ্রেণীর বাঁ! 
সভা্ঈতি উডেবর ইহাদের সমপর্য্যায়ের না হইলেও তাহার বক্তৃতা 
আস্মপ্লিকতা মনে রেখাপাত করে। কিন্তু ইহারা কেহই নূতন কথা 
বলেন নাই। Bey সভাপতির অভিভাষণে সকলেই নূতন 
আলোর আশা করে| ডেবরজী আমাদের প্রায় নিরাশ করিয়া" 
ছেন। তাহার অভিভাষণের অধিকাংশই কংগ্রেম সরকারের সাফাই। 
ইহাতে জাতির আশা-আকাক্ষা এবং আগ্রহ পরিতৃপ্ত হয় নাই ৷" 
কংগ্রেস সভাপতির নাতিদীর্ঘ অভিভাষণের একটি মন্তব্য কিন্তু খুবই 


চৈত্র 


২ প্রণিধানবোগ্য । care এবং উড়িষ্যায় সম্প্রতি মে ভয়াবহ 
ব্যাপার অনুঠিত হইয়াছে শ্রীডেবর তাহার aw কংগ্রেসের দায়িত্ব 
এড়াইবার চেষ্টা করেন নাই । তিনি বলেন ca, কংগ্রেসের আদর্শ- 
নিষ্ঠা যদি জনগণকে প্রভাবিত করিতে পারিত, তাহা হইলে বোম্বাই 

ব/উড়িষ্যায় প্রাদেশিকতার তাণ্ডব দেখা দিতে পারিত না। কিন্ত 
জনমতকে প্রভাবিত করিবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা কংগ্রেদ কর্তৃপক্ষের 
আছে কি? ১২ই ফেব্রুধারী অপরাহ্ের প্রকাশ্য অধিবেশনে রাজ্য 
পুনর্গঠন প্রস্তাবের উপর পণ্ডিত পন্থের বক্তৃতায়__'পশ্চিমবঙ্গকে 
বিহারের সঙ্গে একত্র করিয়া দেওয়া হইবেই'--( “The Merger 
of West Bangal is going through and shall go 
through")—a2 উক্তির পিছনে কি জনমতকে প্রভাবিত করিবার 
মনোবুত্তি কাজ করিতেছে ? আমাদের ত তাহ! মনে হইল al | 
প্রাক্স্বাধীনতা যুগে সাধারণের দৃষ্টিতে কংগ্রেস যে মর্যাদার 
আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, এই প্রতিষ্ঠান আজ তাহা হইতে fagre 
হইয়া পড়িতেছে | কেন, কাহার দোষে ? মহাত্মা গান্ধী যে অভিনব 
[বন্যার প্লাবনে আকুমারিকা-হিমাচল উদ্দেজিত কিয়া 
* তুলিয়াছিলেন, আজ তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে কেন? 
আজও আমরা ঘটা shan গান্ধী জম্মদিবস পালন করি, ঠাহার প্রিয় 
OR গাই এবং সুত্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। কিন্তু গান্ধীজীর স্বপ্লের 
ভারত কোথায়? শ্রীপিয়ারেলাল তাহার সদ্যপ্রকাশিত গান্ধী- 
+,জীবনীতে এই প্ৰশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।* গান্ধীজীর বাণী 








*Atmost the first thing a foreiga visitor does on 
arrival in India is to visit Rajghat—if he happens to 
be an official guest or otherwise an important person, 
he is escorted tliere—to pay homage to the Father of 


* 
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বান্দনী 





AO লালা শালা তা লা পাশা 





লা 


এবং উপদেশ ত এখন পোশাকী কাপড়ের সাসিল। সন্ভা-সমিতিতে 
কালেভদ্রে বাহির করা হয়। কিন্তু এ পর্যস্তই | 

বেণী দিনের কথা ন:হে প্রতিনিধি এবং দর্শকগণ তীর্ঘষাত্রীর 
মনোভাব লইয়া কংপ্রেস-মণ্ডপে সমবেত হইতেন। আজ যে 
তাহার পরিবর্তন হইয়াছে । অমৃতদর কংগ্রেসে প্যট-বুটের ছড়াছড়ি 
এবং সিগারেটের ধোয়া ষেন এই সত্যচিই চোখে আঙুল দিয়া 
দেখাইয়া দিয়াছে। ধুমধাম, সমারোহ, জাকজমক এবং প্রচারের 
ক্রটি হয় নাই । ভাল ভাল Tee কম হয় নাই | কিন্তু অধি- 
বেশনের সময় এবং অধিবেশন শেষে বার বারই মনে হইয়াছে এই 
কি জাতির আশ।-আকাঙ্কার প্রতীক সেদিনকার কংগ্রেন ? ইহারই 
সাধনায় কি ভারভবধ পরণাসনের নাগপাশমুক্ত হইয়াছে? 3 

কংগ্রেসের অধিবেশন-প্রাঙ্গণ শহীদনগর সশ্বন্ধে একটি কথা 
উল্লেখ করা MAHA মনে করি । অনেকে হয়ত ইহাতে প্রাদে- 
শিকতার গন্ধ পাইবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক aut ও নেতার 
নামে শহীদ নগরের বিভিন্ন REN এবং তোরণের নামকরণ “করা 
হইয়াছিল। ছোট, বড় অতিপরিচিত এবং প্রায়-অপরিচিত অনেক 
নামই চোখে পড়িল। কিন্ত দেলবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামাঙ্কিত কিছুই 
দেখিলাম না । নেতাজী বন্তু এবং শহীদ যতীন দাসের নামাঙ্কিত 
শিবির এবং তোরণ অবশ্য চোখে পড়িয়াছে। 


EME UUM WoC St SEE NUS ME SFE ররর 
the Nation. Before he leaves India, he inevitably ends 


up by asking: Where 1s Gandhi in India of today? 
That 1s a question which everyone of us owes it to 


himself, to India, for whom Ganrdbij lived and died, 


and to the worlds to ask and answer’—A/ahatma 
Gandhi: The Last Phase, Vol. I. by Pyarelal, Preface, 
p. 20. হি 


পপ 


বন্দিনী 


হেনিক 


অনুবদক-_শ্রীবৃপে্জকুমার মৌলিক 


প্রদ্বেশগুলিব স্বায়ত্তশাসন নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
ae ধুমায়িত হয়ে উঠেছে। চাবিিকে অবান্গকতা ও 
শশুযুদ্ধ লেগেই আছে! GA প্রায় ভোর সাতটা হবে। 
“এএকদল সাপের CD BT টুরনেঙ্গের অবরোধ-ছর্গ অধিকার 
করে নিল। 
আকাশ যেঘযুক্ত ও বৌন্রাপ্পোকিত ছিল, জলন্ত গৃহগুলি 
হতে উগত ধোয়া ও ক্ষুদ্র ge অগ্নিশিথা দুর করে দিয়ে 
গ্রভাত-সমীর বাছুপ্রবাহকে নির্শাল করে দিচ্ছিল। 
fag amar ef হতে নিক্ষিপ্ত ভীষণ any অগ্নি- 
পিণ্ডগুলি অবিরাম বর্ষপধ্বনি সহকারে রাইংকলগুপির 


ক. 


আ।ওয়াক্জকেও ছাপিয়ে উঠছিল। বাতাপ পোড়া বারুদের 
গন্ধে SAAT আর FACS কামানের একঘেয়ে অস্পষ্ট গঞ্জন 
শোন! যাচ্ছিল। 


আক্রমণশেষে বিজয়ী সেনাঘলের ছুটি দল অলপ বিশ্রামের 
পর অবরুদ্ধ স্থানের নিকটের গৃহগুলি থানাত্তল্লামী আকন্ত 
করুল। এই বিশ্রামের সময় এন্ুলন্স গাড়ীগুলি 
আহতদের সেবাশুশ্রীার ca নিকটবর্তী হবারও সুযোগ 
লাভ করল। গৈন্তদ্রল ক্রমে ক্রমে বিভক্ত হয়ে গেল আর 
যেখানেই তারা কোন বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল সেখানেই 
গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল । - 


৭২৮ | 


দৈন্তদলের একজ্ঞন পদস্থ ব্যক্তি--যাঁকে বলে HLA’, 
তিনি তার কয়েকজন লোক নিয়ে যুদ্ধান্র-অক্কিত, বুহধাকার 
দ্ররজাসমন্থিত অন্ধকারাচ্ছমু এক sig বাড়ীতে প্রবেশ 
করলেন। বন্দুক হাতে করে এবং নক্গীনটি উচিরে ধরে 
প্রত্যেকে প্রতিটি জানালা খুলে এবং সমস্ত কোণ পরীক্ষা 
করে সাবধানে তল্লাসী চালাচ্ছিল। 

' কোথাও কোন প্রাণীর চিহ্ন দেখা গেল না। সেনাদল 
তখন সেই গৃহটি ত্যাগ করে কাটাগাছ ও আগাছাপূর্ণ একটি 
নিৰ্জ্জন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে এমন 
সময়ে তারা কিছু দুরে ছায়ার মত একটি তরুণীকে 
পালিয়ে ষেতে দেখতে পেল। মেয়েটি ছিল সেনাবাহিনীর 
mfeA, যার 'কাজ ছিল সেনাদলে থাছ্ ও সুরা 
পরিবেশন করা এবং আনন্দ দেওয়া, সে যে বিপক্ষের ছিল 
তাহা ব্লাই Weal বাড়ীগুলির দেয়াল ঘেষে থেষে সে 
এক fate ছায়াচ্ছন্ন প্রমধ্োদ্যানের দিকে ষাচ্ছিল। 
বিরাট বুক্ষশ্রেণীর অস্তরাল থেকে সে তাব অনুসরণকারীদের 
দৃষ্টি এড়াবার ফন্দী খু'জছিল। WI বন্দুক নিমেষে তার 
দিকে লক্ষ্য করা হ'ল আর ছ'টা গুলি পলাতকার দিকে 
নিক্ষিপ্ত va | গুলি কয়েকটি মেয়েটিব মাথার উপর দিয়ে 
গিয়ে একটা জানালায় লেগে জানালাটি ভেঙে দিল। 


ওর আকম্ষিক উপস্থিতিতে হয় ত লোকগুলি অতিরিক্ত 
চঞ্চল হয়ে উঠেছিল কিংব! উপযুক্ত লক্ষ্য স্থির না করেই 
ওরা গুলি ছু'ড়েছিল--মার এমনও হতে পারে যে জানালার 
‘কাচ থেকে প্রতিফলিত স্বর্যালোক তাদের চোখ ঝলসে 
দিয়েছিল--যাই হোক না কেন*ওদের সমস্ত গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট 
হয়েছিল আর মেয়েটির কানের কাছ দিয়ে যখন ওগুলো 
সেঁ। of শব্দে যাচ্ছিল তথন মেয়েটি আরও দ্বিগুণ উগ্ভমে 
দৌড়তে লাগল | 
ছয়টি লোকই WLS গুলী ভরতে ভরতে তার পশ্চাৎ 
গশ্চাৎ ছুটতে লাগল এবং যখন সে একটা দেয়াল বেয়ে 
উঠতে চেষ্টা করছে way অফিপার্টি দ্বিতীয়বার গুলি 
কর | 


বর্ববব ও পাশব আনন্দে তারা সবাই চীৎকার করে 
উঠল, “তা হলে এবার আমরা ওকে ধরতে পারলাম 1” 
ফেচারী সত্যই সাংঘাতিক আহত হয়েছিল। সেনাদল 
ষথন তাকে শেষ করবার জন্তু অগ্রপব হ’ল তথন দেরালের 
দ্বিতলের দিকে সে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল। 

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে সে দেখতে পেল ছয়টা বন্দুকই 
তার বক্ষস্থলে লক্ষ্য করা হয়েছে। অস্পষ্ট উচ্চারণে 

্ষ চীৎকার.-করে উঠল, Hoa নরপিশাচদল ! গৃহে 


প্রবাসী 
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পাপা a at gt 





তোদেব কি কারও মা নেই? তাই যদি থাকত তোরা 
এমন ভাবে আমাকে SS] করতে অগ্রসর হতিস Hy” 

যন্ত্রণায় পাংশু হয়ে সে বিজেতাদের দিকে তাকাল আর 

তার এই কথাগুলি অফিস্টির মনে একটু রেথাপাত করায় 
সুফল ফলল। 

করুণার TAS হয়ে আর কিছুটা অসহায়া alae 
ব্যাপারে পুরুষের স্বভাবজাত অনিচ্ছাপ্রণোধিত হয়ে সে 
দ্বিধাগ্রন্ত ভাবে বন্দুক নামাল আর নিজেকেই যেন উৎসাহিত 
করবার মানসে সে ওকে জিজ্ঞাসা করল, “এখন তোমার আর 
কিছু কি বলবাব আছে 9” 

তীব্র যন্ত্রণা ও তদধিক আক্ৰোশে সে তীক্ষ স্বরে উত্তর 
কবল, “আমি বলতে চাই-- আমি বলতে চাই ষে, আমি 
গুলিবিদ্ধ হয়েহি-আমি জানতে চাই কোন শব্তান 
আমায় গুলিবিদ্ধ করেছে 9” 

Came aad এর জবাব দিচ্ছিল, কিন্তু তারা মেটের 
মধুর PES আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারল না, ক্ষত- 
স্থান হতে তখনও বিশেষ রক্তপাতজনিত কোন কাম! 
তার অবয়বে দেখা দেয় নি। তারা মেহেটিকে অধিগরের 
কিছু পেছনে থেকে বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিল। 

তার পর তাদের মধ্যে এক জন গঞ্জে উঠল, “শয়তানী, 
তোকে ভদ্র চাবে কথা বলতে হবে বলে দিচ্ছি।” অশে- 
পাশে তখনও চটপট গুলিবর্ষণের শব্দ শোন! যাচ্ছিল | 

মেয়েটি উত্তর করল, “আচ্ছা, তোমরা আমাকে লিয়ে 
কি করবে? wer অশহায় নিরীহ লোকের মত কি 
আমাকে হত্যা FAT 1” 


অফিসবটি Sta দলের লোকজনের প্রতি ওদের মতামতের 
জন্য জ্ঞান দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল । অজ্ঞাতে আহতা 
মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে নিজের মধ্যে নূতন কিছু 
অঙ্কুবিত হচ্ছে বুঝতে পারুল । ঠিক বরুণাপ্রস্থুত না হলেও 
যেহেতু তার গ্রাণরক্ষা করে, তাব সেবাশুআষা করে wes 
ভাল করে তুললে | এক দিম সে তার নিঃসঙ্গ জীবনে সুদ ও 
আসল সহ আশা এবং আনদ্দের উপাদান হতে পারে এই 


কারণে অফিসবুটি তাঁকে রক্ষা করবার একটি বাসনা cam টু 


ভাবে অদ্ভুৰিত হচ্ছে বলে বুঝতে MTA | 

গসাধিণীটি অনুকম্পা ভিক্ষা করে বলে উঠল, “নামকে 
দয়া করে কোন দোকানে কিংবা কোন বিপদুক্ত স্থানে নিয়ে 
চলুম! আমার প্রতি ন্মকারণ নিষ্ঠুর হবেন না। দেখুন 
এখনও আমার aca কিছু সুরা আছে। আপনি কিছু 
পান করবেন কি 9” 

অফিপরটি কিংকর্তব্যবিষুঢ হয়ে নিরুত্তর বইল। তার 


গর সেনাদলের' একজন চুপি চুপি বুলে উঠল, “আমার মনে 
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হয় আমরা ওকে ছেড়ে দিতে পাবি।? যেন সন্ষিৎ ফিরে 
পেয়ে সে বলল) “ণামরা ওকে ছেড়েই দেব 1” 
নিরীহ পদারিনীটির চক্ষু হতে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ঝরে 
পড়ল, সে দৈনিকটির করচুম্বন করতে লাগল আর আর্দ্র 
কণ্ঠে বলল, “আহ|, আপনাদের অশেষ ধন্তবাদ |” 
তার! সেই প্রাঙ্গণ হতে তাকে তুলে নিয়ে দেয়াল 
টপকে বাইরে গেল, আর তাকে গোপনে একটা কাঠুরের 
গৃহে নিয়ে যেতে সক্ষম হ*ল। কাঠুরিয়াটি অফিসরের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত কিছু অর্থের বিনিময়ে তাকে নিজের শয্যা ছেড়ে 
দিতে ও তার সেবাশুশ্রুষা করতে স্বীকৃত হল। কাঠুরেটিকে 
শিখিয়ে দেওয়া হ'ল, মেয়েটি aff মারা যায় তা হলে সে 
যেন লোককে বলে ষে, মেয়েটি ছিল তার বহুদিন ধরে 
যক্ারোগাক্রান্তা ভগিনী | 
আহত মেয়েটিকে বসন পরিবর্তন করে শুইয়ে দেওয়া 
হ’ল। নিরাপদে শখ্যায় আশ্রয় লওয়ামাত্রই তার শক্তি ক্ষয় 
হয়ে এল আর সে অচৈতন্ত হয়ে পড়প। তার ক্ষতস্থান 
কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডে্ করে দিয়ে কাঠুরেটি সুরার কলসীটি 
তার কাঠকয়লার qa নীচে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে 
কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেল । 
mea Fa টুরনেলে আবার sary জন্য ফিরে 
গেল, পরিত্যক্ত গৃহগুলির ভিতর হতে শক্রপক্ষের কিছু 
লোক আবিষ্কৃত হওয়াতে কয়েকটি তীব্র খণডযুদ্ হয়ে 
গেল। অফিপরটির চিন্তাধারা ত্রাণপ্রাপ্তা ও আশ্রিতা 
মেয়েটিকে কেন্দ্র করে সব সময় এ দিকে ধাবিত হচ্ছিল 
১ তা সত্বেও অন্ত কোন লোক অপেক্ষা কম *নিপুণতার সঙ্গে 
সে যুদ্ধ করে নি; সে কাঠুরেটিকে তার সেবাষত্বের বিষয়টার 
গোপনীয়তা রক্ষা করবার বিনিময়ে বেশ মোটা বকমের 
পুরস্কার দানে স্বীকৃত হয়েছিল। ফিরে গিয়ে মে তাকে 
দেখবার জন্য অধৈ্ধ্য হয়ে পড়েছিল | এ বিষয়ের দুশ্চিস্তা তার 
বাহুতে নূতন উদ্যম সঞ্চার করল আর যুদ্ধ শেষ না হওয়ার 
ARS বিপক্ষ সেনাদলকে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিয়ে সে এক 
ধাপ পদোন্রতি লাভ করল। 
} দে তার পদত্যাগ করতে কিংবা ষে গৃহে মেয়েটি 
. লুক্কায়িতা ছিল সেখানে গিয়ে পরের সন্দেহভাজন হতে সাহস 
= করল না। তার কোন সংবাদই বাস্তবিক সে পাচ্ছিল না। 
কিন্ত কি দিবসে কি নিশীথে are ate গুলিবর্ষণের মধ্যেই 
হোক আর ছাউনিতে বিশ্রামরত অবুস্থাতেই হোক না কেন, 
সেই কৃষ্ণ আঁধিতারকাবিশিষ্টা চকিতনয়না, অঙ্গারসদৃশ 
wise কেশরাপ্ধিশোভিতা, আহতা পপার্নীটির কি বা 
হ’ল সেই ছুঠিস্তায় সে মগ্ন থাকত। তাদের আবাসস্থল 
' হতে বেরিয়ে আসবার কালে এক দিন তার কোন-সহকর্মা 
এ ৯১ 
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তাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, “ক্যাবিয়ানি। তুমি আগে যা ছিলে 
এখন তোমাকে দেখে তার অর্ধেকও মনে হয় না, তে।মাবু 
হয়েছে 'কি? প্রতিপক্ষ গণ্তস্ত্রীরাই কি তোমার এত 
দুশ্চিন্তার কারণ, না আর কিছু ?” | 

যথন প্যারিসের অবরোধ-স্থলগুলি একে একে ay করে 
নেওয়া হ’ল তথন ফ্যাবিয়ানির সেনাদলকে BT অয় তে 
স্থাপন করা হ’ল! পক্ষকাল নিব্বিবাদে ও শান্তিতে বাস 
করে তরুণ অফিসরটি কাঠুরের কাছে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ 
হিল তা স্ল করতে fave হ’ল আর তার নূতন 
আটসাট পোশাকটি পরে eo টুরনেলের দ্বিকে gers 
হ’ল। : 

পনের মিনিটকাল হেঁটে আসবার পর সে একটা 
দোকানে দাড়াল এবং সেই Bal মেয়েটির জন্তু কিছু বাদাম 
কিনে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে লাগল, যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত না সেই কাঠুরেটিগু নোংরা বস্তিটি তার দৃষ্টিগোচর 
হ’ল ততক্ষণ সে থামল না। সহসা কোন এক সাংঘাতিক 
চিন্তার অভিভূত হয়ে সে দীড়িয়ে পড়ল। তার wee 
দুরু OF শব্দ প্রার থেমে গেল। “সে কি এখনও জীবিত 
আছে? যদি দেই আঘাত হতে তার মৃত্যু হয়ে থাকে তবে 
কি হবে ?% 

এমনকি নিজের মনে মনেও যখন সে এই প্রশ্নটি 
করছিল, সে বুঝতে পারল যে অনতিবিলম্বে এর উত্তর তার 
চাই-ই এবং তার গৃহের দ্বারদেশে প্রবেশ না বরা পর্য্যন্ত, 
সে প্রায় ছুটে গেল। কাঠুরেটি তখন একবোঝা জাল'নি 
কাঠ নামাচ্ছিল। গু 

“সেই তক্সণীটি--সে কি অনেকটা সুস্থ ?* সে চীৎকার 
করে বলল? “হা॥ হুজুব ! নিশ্চয়ই 1 

যে কক্ষে সে মেয়েটিকে শেষবার দেখে গিয্রেছিল 
লোকটিকে অনুসরণ করে সেই কক্ষে প্রঘেশ করল। সে 
তথনও শয্যাশায়ী ছিল, শয্য। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন না 
থাকাতে তার শুকনো মুখখানা লালিত্যহাঁন বলে বোধ 
হচ্ছিল, কিন্তু সেই তরুণ আফিণরটিকে দেখে তার মুখখানি 
উজ্জল হয়ে উঠল। সে সোল্লাসে চীৎকার করল, “কি | 
আপনি এধানে ?” 

উচ্ছাসে অভিভূত হয়ে সে প্রায় গোবেচারীব মত 
উত্তর fea, “হা, আমাকে আসতে হজ] তুমি ত জবান 
ওরা তোমার aw নিচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে 
চেয়েছিলাম । তুমি কি এখন অনেকটা সুস্থ ?” 

শরাস্তির সঙ্গে মেয়েটি উত্তর দিল যে, cH পূর্ববৎই আছে 
আর চিকিৎসক যে তার প্রাণের সাখান্ত কিছু আম্মা রেখে- 
ছিল এ কথাটা সে গোপন করে গেল।, তারজন্ত যা কিছু 





265 | 


— 





পম শশা শর পা appt a” 





করা হয়েছে এবং যা কিছু সে সয়েছে, যথন সে বিস্তারিত- সর্বদমেত আমরা ছয় জন ওখানে ছিলাম । এ প্রশ্নে তোমার 


ভাবে সে সব খুলে বলল, ফ্যাবিয়ানি তখন বুঝতে পারল ষে 
তার কোন আশ! নেই--আর তাঁকে প্রথম পে যেভাবে 
দেখেছিল সেই সুস্থ ও প্রাণচঞ্চলারূপে তাকে দেখবার 
বাসনা তার কখনও চরিতার্থ হবে না। নে যেমন স্বপ্ন 
দেখেছিল যে, একদিন সে তার বন্ধু, হয়ত-বা তার প্রেমিকা 
রূপে cre দিবে, সে আশায় জলাঞ্জলি পড়ল। 
মেয়েটি একটা বাদাম খেতে খেতে অন্ত প্রসঙ্গ নিয়ে 
কথা বলতে আরম্ভ করল । শহরে কি হচ্ছে, প্রদেশগুলির 
কি হ’ল, কে কে নিহত হ'ল, কোন্‌ পক্ষ জয়ী হ’ল ইত্যাদি 
নান! সংবাদ সে জানতে চাইল । ও 
me “কাঠুরে একটা গো-মুর্খ__সে একেবারে কিছুই ডানে 
না। কথনও সে কোথাও বের হয় না; আর তার থদ্দের- 
দের fags কখনও কিছু প্রিজ্েদও করে না| 
তার স্বর কাপছিল আর SIE Stel কথা বলতে বলতে 
সে যেন নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছিল না, এমন 
ভাবে সে হঠাৎ চীৎকার করে চিন্ঞাসা করল, “আর 
রকফোর্ট ? সে কি নিহত হয়েছে ? সে কি বন্দী হয়েছে ?” 
ফ্যাবিয়ানি এটা জানত না, মেয়েটি যে তার সংবাদগুলির 
বিশেষে বিশেষ কয়েকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে আব 
তথন পর্য্যস্তও তার প্রতি বিশেষ অন্ুরাগের ভাব দেখাচ্ছে 
না, এটা তার লক্ষ্য করতে বাকি রইল SI সে বলে 
উঠল, “গণতন্ত্রীদের দেখছি তুমি খুব পছন্দ কর? এটা 
“কেমন করে সম্ভব ?” 
মে কোন উত্তর দিল না, sme চলল, “ও সৈল্তদলের 
সুরা পপার্ণীর বৃত্তি কেন তুমি গ্রহণ করেছিলে তা জানতে 
পারি কি?” 
আহতা মেয়েটি রোদন করতে লাগল, তার পর 
তাকে সব খুলে* বলল। সে তার প্রেমিকের__ফে HB 
টুরনেলের প্রথম গুলিবর্ষণের সময়ই নিহত হয়েছে, তার 
সমীপন্থ হওযার জন্তু সেনাদলটি অনুদরণ করে আসছিল, 
কিন্তু তার অশ্রু শুধু ফ্যাবিয়ানির অন্তরে তার মৃত 
প্রতিদম্ার প্রতি একটা হিংস্র আক্রোশ জাগিয়ে তুলল। 
aye ছু’ গ্রাস মদ নিয়ে এল এবং ফ্যাবিয়ানি 
আহতা মেয়েটির মঙ্জলকামনা করে মগ্যপাঁন করার পর উঠে 
দাড়াল আর Ae Beer একটি নোট লোকটির হাতে 
দিয়ে কেবল বিদ্বায় নেবে এমন সময় মেয়েটি তাকে জিজ্ঞাসা 
করল, “কোন্‌ শয়তান আমায় গুলিবিদ্ধ করেছিল ত! তুমি 
জান কি 9” 
তরুণ অফিসরটি aes] পেয়ে বলল, “না, আমি জানি 
না, কিন্তু সহজেই আমি এটা বের করতে পারি, কেননা 


প্রবাসী 





১৩৬২ 


সপ am 








পি ওরা জা 


কি প্রয়োজন 9” “ 
«আমি তাকে কি মনে করি এবং চিরকাল কি দ্বণাই 

না তাকে করব, তা-ই তাকে বলতে চাই ৷” 
আর একটি কথাও না বলে ফ্যাবিয়ানি mit ৯ 


নিরাশ ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে চলে গেল। সৈন্তদ্রের ছাউনিতে 
ফিরে এসেই সে ভীষণ ক্রোধে আত্মহারা! হয়ে উঠল এবং 
শপথ করল যে, এই মেয়েটি-_যে শুধু তার অশান্তি ও 
ব্যর্থতার কারণ হয়েছে, তার আর কোন উপকারই সে করবে 
মা। সমস্ত দিন তার বিরক্তির ভাব রয়ে গেল, এমনকি 
রাত্রিতেও সে সেই পসারিনীকে অভিশাপ দিতে দিতে 
ঘুমোতে গেল ; কিন্তু পর fra প্রভাতেই শ্য্যাত্যাগ করে 
বাইরের আবহাওয়াটা তার এত মনোরম আর সবকিছু এত 
প্রাণোজ্জদ মনে হ'ল যে, সে বেশীক্ষণ তার ক্রোধ জীইয়ে 
রাখতে পারল না, এবং প্রায় নিজের অজ্ঞ/তসারেই তার চরণ- 
ছুটি কাঠুরিয়াটির গৃহাভিমুখে ধাবিত হ’ল। 

মেরেটি একটু সুস্থ ছিল এবং যেহেতু সে সেদিন প্রাতে 
তার প্রতি বেশ একটু অধিকমান্রায় বন্ধুর মত ভাব দেখাল, 


লট 


a 


তাই সে তাকে দেখতে আসায় ANE হ’ল। তথন হতে 784 


প্রতিদিনই সে ক্ু-দ্য টুরনেলে যেত | 

কি গভীরভাবেই না সে তাকে আকর্ষণ করে রেখেছে 
এটা তাকে জানতে দিতে অনিচ্ছুক থাকার aT সে ভান 
করত যে শুধু তার অসুস্থতা ও নিঃদন্দতার কারণ হেতুই সে 
দয়াপরবশ হয়ে তাকে দেখতে aw কিন্ত যখন সে ভেবে 
দেখত যে, যে মেয়েটিকে সে এমন নিষ্ঠুরভাবে আহত করেছে 
তারই Ary পাবার জন্য দে সচেষ্ট ও লালায়িত তখন তার 
বিরক্তি ও শ্রাস্তির সীমা থাকত ay মাঝে মাঝে ane 
তাকে জিজ্ঞাসা করত, “কোন দানব আমার কাধ গুলিবিদ্ধ 
করেছিল সাপনি এখনও কি তার কোন হদিস পান fa 9° 

এখন কিন্ত সে আর এতে AH পেত না। তার ঘন 
ঘন এই প্রশ্নটা করবার Coy ও একাগ্রতা দেখে সে 
বাস্তবিকই আমোদ পাচ্ছিল আর সব সময়ই সে এই প্রশ্নটার 
প্রতীক্ষা MSS | 

মেছেটির স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হ'ল না; বরং সে fia 
দিন আরও gaa হয়ে পড়ছিল, অবশেষে ফ্যাবিয়ামি এ 
বিষয়ে তার স্বার্থ কোথায় একথা তার 1নকট আর গোপন 
করল না এবং বিভিন্ন বিষয়ে মালাধিককাল আলোচনা 
চালংবার পর সে একদিন অকপটে প্রেমনিবেছন করল আর 
মেয়েটি forms হওয়ামাব্রই তার প্রেমের প্রতিদান দিতে 
স্বীকৃত হ'ল। 

তা সত্বেও ওরা দুজনে গণতুন্্ীদের ALG একমত 


চা 
~ 


A a 


ru 


a 


ক. 


if 
a 
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হতে পারুল না। সে তাদের একটা মূর্খ অকেজে। দল বঙ্গে 
অভিহিত see আর প্রতিবাদে Ga ওরা যে সুমহান 
শহীদের দল তাই ঘোষণা করত । এই ভাবে তারা পরস্পরের 
সঙ্গে তর্ক চালাত--যতক্ষণ না তাদের তর্ক পরম্পরের গভীর 
nc DCAD ধারাবর্ষণে ধুয়ে যেত। এখন তারা Gacy উভয়ের 
বাঞ্ছিত প্রণয়ী--হদিও তাদের রাজনৈতিক মতামতে বিদ্দু- 

মাত্র এদিক-ওদিক হ'ত না। 
এই ভাবে তাদের বেশ কাটছিল এবং বোধ হয় অনিদ্দিষ্ট 
কালই এভাবেই কাটত যদি ফ্যাবিয়ানির চিরাচবিত 
* fea বিরুদ্ধে এক রাত্রে অপিকমাত্রায় সুরাপান করবার 
Ris না হ'ত। Saad} তাকে ছাউনিতে ফিরে 
যেতে বারংবার তাগিদ feat তার মাথা ঠাণ্ডা ও সঘিৎ 
ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তাই তার করা উচিত ছিল; fee 
সে তাদের দল হতে চলে এসে প্রণয়িনীর গৃহের দরজায় 

’» আঘাত করতে গেল । 

সে তাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করে নিল, কিন্তু তার 
এই অবস্থায় এটা বেশীমাত্রায় বেমানান হয়ে fase | 
সমস্ত বিচার-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে সে এত জোরে তাকে বাহু- 
cate আহি জন করল যে, তার আহত স্থানের পুরাতন 
যন্ত্রণা আবার দেখা দিল। তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়ার 











চিকিৎসকের বারংবার উপদেশ থাকা সত্বেও সে তা সম্পূর্ণ 
বিস্বৃত হয়ে তাকে তার বক্ষে জোর করে টেনে নিল, সে 
চুন্বনের প্রতিদানে* চুম্বন দিল, “আর উভয়েই পুনঃ পুনঃ 
চিরকাল পরস্পরকে বিশ্বাদ করবার ও ভালবাসবার অঙ্গীকার 
করুল। অবশেষে যেন পুরাতন যন্ত্রণার তাড়সে মেয়েটি তার 
পুবাতন প্রশ্নে ছিরে «ai মেয়েট পিছু হটে জিজ্ঞাস! 


- করল, “আমাকে কে আহত করেছিল তুমি এখনও কি তা 


জানতে পেরেছে।” ফ্যাবিয়ানি মুর্খের মত হাসতে হাসতে 
উত্তর দিল, “আমিই সেই লোক, এ বিষয়ে তে'মার কি 
কিছু বক্তব্য আছে ?” 

আতঙ্কের চাহনি মেলে মেয়েটি যখন হতবাক্‌ হয়ে সরে 
গেল, দৈনিকটি তথন বলতে ara, “আমি ছাড়া আর 
কেউই তোমাকে গুলিবিদ্ধ করে ন। আরও শুনতে চাও 
তা হলে শোন যে আমিই তোমার প্রণয়ীকেও গুলিবিদ্ধ 
করেছিলাম 1” 

উৎকট হা'সটি Cty তখনই থামল যখন সে মুমুযু 
মেয়েটির পতনোনুখ দেহ ধরবার জন্য লাফ দিয়ে অএসর 
হল । আর একটি কথাও না বলে মেড়েটি যখন তাঁর বাহু- 
বন্ধনে প্রাণত্যাগ করল সে কেবল তার অস্তিম নিঃশ্বাস- 
টুকুর সাক্ষী হয়ে রইল! 


ঝুুরের দেশ আনভুম 
শীচিত্তরঞ্জন দেব 


শাল-মহুয়ার বনে ঘেরা এই মানভূম। এরই ফাকে ফাকে 
ছোট ছোট গ্রাম। বনে আর পাতার কুঁড়েতে পরম 
মিতালি পাতিরে তারা বাস করে। উষর প্রান্তরের পাশেই 
, ছোট ছোট শীর্ণকায়া নদী, পাহাড় আর ডুংরির সারি। 
£ মাঝি মাহাতো, ভূঞা চাষী হ’ল এখানকার বাসিন্দা | 
সারা বছর তারা কাজ করে ক্ষেতে খামারে, অবসর সময় 
গায় তাদেরই আপনজনের রচা গান।* চাদের কিরণে যখন 
ছেয়ে ফেলে বনপ্রান্তর। দূরে দুরে তখন পাহাড়ের কোল থেকে 
বেজে ওঠে আদিবাসীদের ঝাশীর সুর £ 
“তুককুরু GSE 
তুডুর তুআডু_ 


তুতুয্‌ তুজ SEH তুআ 
Sey তুআতু-_ ৷" 
হয়ত বা থেকে থেকে তাছের মাদলের শকও কানে 
আসে ঃ 
“ধা তিন্তা ধাতিন্‌ তা 
ধাতিন্‌ তাতাক্‌ ধাতিনতা * 
তাতাক্‌ ধাতিন্‌ বাতিন্‌ তা 
তাকৃতা ধাত্তিন ধাতিন্‌ w— 1” 
আর ঠিক এই সনয়েই পুরুলিয়া, মানভুূম, সিংভূমের 
লোৌককবিরা শ্রীকষ্ণের ঝুঙগুনযাক্রা উপলক্ষে রচনঃ করে 
অসংখ্য ঝুমুর গান। মেয়ে-পুকুষ একব্রেই এ" গ'ন গায়!" 


৭০২ | 


এই ঝুমুর গানেই আছে মানভূমের প্রাণস্পন্দন। এই গানের 
মাধ্যমে মানভূমের নিরক্ষর লোককবিদের সত্যিকারের, কাঁব্য- 
প্রতিত্া ধরা পড়েছে, তাদেন্স মুক AUTEN ভাষা.গান হয়ে 
ফুটে উঠেছে। . ফেরারী 
ঝুমুর গান প্রধানতঃ রাধাককুষ্ণের বিরহ-মিলন-কথা 
নিয়েই রচিত। কিন্ত eae এই সব গানের মধ্য দিয়েই 
দেশের সামাজিক রাজনৈতিক অনেক "খবরই শুনবার 
অবকাশ গাওয়া BACT! . 
আগেই বলেছি, মানভূমের ঝুমুর গানের প্রসার আদিবাসী 
ও সাধারণ লোকের মধ্যে, একে মোটামুটি ভাবে ভাদ্বরিয়া, 
সিদুরিয়ী ও আধ্যাত্মিক ঝুমুর এই তিন ভাগে ভাগ করা 
' অবশ্য সুবিধার জন্য আমরা আদিবাসীদের বুমুরকে 
পৃথক করে দেখাতে পারি। ঝুমুর গান সবই লোককবির 
IOAN, সুতরাং যখন এ গান গীত হয় তখন আদিবাসী এবং 
অপরাপর সকলেই এর বুস উপভভীগ করতে থাকে! যাবা 
_বাকুড়া এবং বীর্ভুমের ঝুমুরের সঙ্গে পরিচিত আছেন তারা 
লক্ষ্য বরবেন জলবায়ুর গুণে বাঙালীর রচিত বুযুর গানও 
কি ভাবে হিন্দী ভাষার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। 
কারও কারও মতে মানভূমই হ'ল ঝুমুর গানের উৎপত্তি- 
স্থল। যদি মানভূম, সিংভূমকে বৃহত্তর বঙ্গের মধ্যে ধরা যায় 
তা হলে এ কথাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। 
শ্রীরাধিকা way চন্দন দিয়ে sie সেজছেন। সোনার 
পালছ্ছের উপর রেশমী সাড়ী পরে কুসুমহার গলায় দুলিয়ে 
চোথে মায়া-অঞ্জন দিয়ে ভ্রকুফ-দর্শনআশয় বসে আছেন। 
এমন মেঘলা যামিশী- শুস্ত বিছালায় কেমন করেই বা তিনি 
রাত কাটাবেন! | 
"আধারি ভাদর রাতি, ' দেখিয়! তণ়পে (দুঃখে) ছাতি (বুক 
পতি নাহি পালঙ্কের উপর । | : 
(ধীরে প্রাণ দহে মদনের শরে )॥ 
_ একেত’ অবলা বালা, ata যৌবন জ্বালা 
কেমনে রুহির শৃষ্ভ ঘরে 
( সখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে )। 
স্তন শুন সহচরী তোদিগে বিনয় করি 
বাঁচাও আনিয়া সে নাগরে। 
( বখীরে প্রাণ দহে মদনের শরে ) 8” 


ঠিক এই ধনের গান আদিবাসীদের ভিতরও শোনা 
যায়। কোন যুবতীর পতি সেই ভোরে মোরগ ডাকবার সঙ্গে 
সঙ্গে bre ঘাড়ে-নিয়ে পাতার তৈরি fag? টানতে টানতে 
কাজে চলে গেছে। এখন অনেক বেলা হয়েছে ভাত 





খাবার সময় হয়েছে এখনও ত স্ফ্রিরে আসছে না, কে জানে, 


কোথায় গেছে তার প্রাণবধু £ 


প্রবাসী 





১৩৬২ _ 





“টাঙ্গিয়া বলকায়ে লাগর যাছন্‌ গো । 
বাইবলেন কুঁকড়ী ডাকে . 
সোজা গেলেন কুপীর বাটে 
চুটিয়া ( পাতার তৈরী বিড়ি) ফু কির গো । 
ভাত খাবার ৰেল! হল্য 
এখন লাগর ন! আইল, 
কোন বাটে কেহ বাছেন গো 
মহল বনে গৌ--1” 
ae তৃতীয় যাম অতিবা।হতপ্রায় | শ্র্রাধিকা আর 
হয়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ 'দরশন বিনে? | জগৎ সংসার সবই তার 


কাছে নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে । বাইরের আকাশে বর্ধার + 


মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে পূর্ণচন্ত্রের AEN জ্যোছনা। 


- বন প্রান্তর মুখর হয়ে উঠেছে সেই আলোর জোয়ারে | কুঞ্জ 


Keg ডেকে উঠল কোকিল । কিন্তু সে কি শুধু Batata মনে ' 
ব্যথা জাগাবার seep এমন যে টাদিনী রাত সবই কি - 
বিফলে যাবে? প্রাণবধু কি সত্যিই তাঁর আর আনবে না ঃ 
| “হের সহচয়ী, যায় বিভাবরী 
এলোন! কপটের মূল রে। 
কোকিল! কুহরে, বি ধিছে অস্তরে 
মদনে বিরহ শুলরে ॥ টা 
এলোনা তরি শ্যাম পরাণ আকুল রে। 
সুমধুর স্বরে, ভ্রমরা গুপ্ররে 
কুপ্জে চুমি নব ফুল রে। 
সুধাব্র কর অনল প্র 
গরল ভেল তাল রে | 
অজের ভূষণ, বৃশ্চিক যেমন 
সাপিনী নিল ছ'কুল রে। 
কণ্টক সমান, শধ্যা অন্থমান 
_ দহিছে কুঞ্জ মধুল রে! 
মরিবার তরে, সে'মজিল পরে 
পরপ্রেমে প্রেমাকুল ।” 


. ' গ্ীরাধার যখন মনের" অবস্থা এই 'রকম-_কুন্ম-শষ্যা 


কণ্ঠক-শয্য, কোকিলের ডাক কর্কশ রূঢ়, অঙ্গের ভুষণ" 
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বৃশ্চিক-দংশন সদৃশ, সখী ললিতা তখন সহজ সরল ভাবে 3 


Hares এই ভাব নিয়ের গানে প্রকাশ করছেন £ 
*__. শবিভাফুলে লিলেক জাতি কুল পো 
পিরীতি হইল শুল 1 

বর্ণ ছিল $াপার কলি 
ভাইব্যে ভাইব্যে হলাম কালি 
কালার এ পিরীতি আমার 
. ভূষাল দু'কুল ৃ 

* (গো পিরীতি হইলো শৃস )। 


5 
. 
Ed 


WS, 


নি) কিন্তু এতে কি 


চৈত্র বুমুরের দেশ মানভুম | ৭3৩ 


একে আমার জীর্ণ Sa 
তায় চাইপ্যাঠেন বংশীধারী 
মাঝখানে লাগায়ে তরী 
ভূবাল | SA গো 
(পিহীতি হইল শূল)!" 
আর শীরাধার মন শান্ত হতে পারে? 
এরর পরিবর্তে আগুনে ঘিযের ছিটে পড়ল। বাকি অবপাতনর 
আর বড় বেশী বিলম্ব নেই, এখনও সেই ‘চিঠির কালির’ 
দেখা দিল না_-এ যাতনা কি প্রাণে সা হয়? তার ত এখন 
জীবন মরণ সবই সমান, আর একটু পরেই ত পূর্ববাকাশে 
লোহিত orga Gry হবে) yaa হয়ে উঠবে বিশ্বচরাঁচব | 
fawn হ'ল শ্রীরাধার বাসব-সজ্জা। মনের আক্ষেপে সহ- 
চরীদের উপর কঠোর হুকুম জারি করলেন, যদি নিঠুর আর 
কখনও আমার কুণ্তদ্ধারে আসে তা হলে যেন তাকে ya 
করে তাড়িয়ে দেওয়া হয :ঃ 
“হেরেছে! HRA) CEN প্রভাতী 
শীতল ats sca অতি 
* দোলে তরুপাত, ডাকিছে বিহঙ্গ জাগিয়া । 
সুন্দর fae রাশি লো ষে'ন 
শ্যামাঙ্গী বস্মুং!-সীমস্তে শোভন 
তরুণ অকুণ কিরণ দিল ঢলিয়া, 
এখনো না এলো কালিয়া 
লম্পট বনমালিয়া ॥ 
মরোবরে বায় কুলবালাগণ 
নিশা জাগরণ অলস নয়ন 
চঞ্চল চরণ ধুমঘোর যায় টলিঙ্কা। 
শ্রদর নিকর মধুপান তরে 
নলিনী-কানন অন্বেষণ করে 
গুন্‌ গুন্‌ স্বরে মনপ্রাণ লয় কাড়িয়া ॥ 
অস্তাচন গত awa eA 
কুমুদিনী করে নীরবে রোদন 
যায় আধিনীরে নিশির শিশির ভাসিয়া ৷ 
. চকোর চকোরী বদি ছুঃখমনে 
চক্রবাক সুথী পিয়ার মিলনে 
পতি দংশনে জাগে কমলিনী হাসিয়া ॥ 
যাও সহচণী থাক দ্বারদেশে ‘ 
যদি সে কপট আসে নিশাশেষে 
বলিও সবোষে, ‘ate হেথা হতে চলিয়া” | 
বায় ভাল তবু থাকে কিছু মান 
নহে প্রতিশোধ করো অপমান 
নহে সুবিধানে কহে ভহগ্ৰীতা ভাবিয়া 1” 
এদিকে ত রাই কেমলিনীর এই maz) ওদিকে 


J 


শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাটাও একটু ভাবুন | তিনি ate চন্্রীবলীর : 
কুঞ্জে গিয়ে আটকা পড়েছেন, আজ আর তার নিস্তার নেই! 
চন্্রাও কম যায় ATI সেও বহু দিন ওৎ পেতে থেকে আজ 
নিজ বাছুপাশে বন্দী করেছে 'হিঠুর কালিয়া’কে কাজেই 
তার পক্ষে বলা নিশ্চঘই আর MAST নয় ৪ 

শ্যামকে রাখিব আদরে হে 

হৃদয় মাঝারে? 
হের ও মুগ্চন্দ লোকে বলে ভালমন্দ 
প্রাণনাথ বিনা আমি বাব কোথা বদ রে। 


ও 


z + * 
কালার এ পীরিতি ভ্র'ল৷ 
: আমার প্রাণে দেয় জ্বালা f 
° হৃদয়ের আলা কালারে আনিয়া দেবে 1” 
Glee এবার বেজায় জব্দ হয়েছেন | চন্দ্রাবলীর নিকট 
অন্রনঘ-বিনঘ করে কোন ফলই হ’ল না। es তাকে 


কাটাতেই হ’ল চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে। নিশাশেষে অতি ws 
গিয়ে হাজির হলেন ঞদ্রাধিকার কুণ্রত্বাবে £ 

“গত বিভাবণী নেহারি Safe 

পরিহরি নব কামিনী 

আলি বাধ'দ্বারে সভয়ে নেহারে 

কহে Fal দ্বারবাদিনী 8" 


শ্রীকৃষ্ণ একবার চারদিক দেখে নিয়ে চুপি চুপি এগোতে 
চেষ্টা করলেন বাধাকুঞ্জের দিকে । কিন্তু রাধাসথী বৃদ্দাও 
ত কম পাত্রী নন। লোককবি ভবগ্রীতানন্দ এবার শুধু 
বাংলা কথা ছেড়ে দিয়ে বা [লা ও হিন্দী সংমিশ্রণে গীত বচন" 
করে শ্রীকুষ্জাক চোর বলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন 
পাঠকবর্গ এইবার একই সঙ্গে দুটো জিনিস লক্ষ্য করুন 
একট। হ'ল শোককবিদের বসবোধ। অন্ত দিকে যেহেতু 
হিন্দী ভাষাভাষী নিয়ে বাস করতে হয়, সে কারণে কৰি 
হিন্বীভাষীদের জন্যও কিছু গান রচনা করেছেন | 

বৃন্দা ত £কৃষ্ণকে বলেই বসলেন, ক বাবা, এই শ্েষ- 
রাত্রে দি'দকাঠি হাতে নিয়ে চুরির মতলবে ঘুংখুর করছ। 
তোমার মতলব ত বিশেষ ভাল বলে মনে হচ্ছে না। যাও ন! 
বাবা যেথানে রাত কাটিয়েছিলে সেখানেই । তুমি বাপু 
খুব সুবিধার লোক নও কিন্তু £ 

*কে'ন্‌ হৌ তুম্‌ নেহি কুছ মালুম্‌ ইধর কাহামে আতে হেঁ? 

হার সে ম'না চৌর সে মানা, আধ মুগড়া দেখলাতে ah 

হট যাওজী বংবালে, কাহাকে BI আতে হেঁ? — 

কাহে লাঠি কা! সিধকাঠি হাতমে ক্যা দেখলাতে হোঁ? 

রাই রাজাকে ধন হরণেকে চোরি মতলব লাতে হোঁ। 

রাত কিমা রং পরনারী সঙ্গ, ভোর হিয়াপর আর্তে হৌ। , 


দিশ্দুর কজ্জঙ্গ মুখপর ঝলমল, জরা সরম নেহি যাতে হোঁ: 
পাহিরণ কালা, বরণ ভি কালা, নখর দাগ দেখলাতে হোঁ I" 
রাত জাগরণ তাকে কারণ লাল আথ চমকাতে হোঁ, - 
রাতকা ডেরা যানা তোরা (হেহতর ভুকুম্যহ পাতে হোঁ; 
Say চিত হরিপদ দে প্রীত দসরে at CH ভূলাতে হোঁ 1” 
শীকৃন্ণ উত্তর দিচ্ছেন আমি কেন চোর হতে যাব? 
আমি খুন ভাল লোক গো? হাতে দেখছ, এ ত মোহন- 
বাশী, আর এই মে কপালে সিন্দূরের দাগ দেখছ, এ হ’ল 
ভগবতীর পূজো করতে গিষেছিলাম কি না, তাই ত সিন্বর 
পরেছি আর বুকে যে ক্ষতচিহ ঢেখছ এ হ’ল দেবীপৃজ্ার 
wa পদ্ম (1) ফুল তুলতে গিয়েছিলাম, সেই পদ্ধের কাটার ঘায়ে 
দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আর নীল রংয়ের কাপড় 
Se কেন এই কথা far কবছ ত তা দেখ, রাত্রে 
কাপড়ের রং ঠিক করে উঠতে পারিনি। সত্যিই ভাই 
আমি চোুও নই বা ব্দমায়েসও, নই, পক্ষান্তরে তোমার 
সী শ্রীরাধিকারই একাস্ত অন্থগত ভক্ত ? 
“মোরে চোর বল কি গল 
চিনিলে না সহচরী আমি রাধার প্রহরী 
দ্বারে থাকি ধরে অসি ঢাল 
মোরে চোর বল কি Bare | 
HRB নয় BM, করেতে মোহনবামী 
রাধা নামে সাধা সদাকাল 
মোরে চোর বল কি agi * 
করিতে দেবীর পুষ্গন, করি কমল চয়ন 
কাটা wit হৃদয়ে বিশাল 
মোরে চোর বল কিজ্জপ্রাল। 
পূজেছিলাম ভগবভী তাহার প্রমাদে TS) 
frega কজ্জজে মাথা ভাল 
মোরে চোর বল কি Gere | 
অভিমারে নীল বাস, আধারে নহে কে! প্রকাশ 
(তাই ) পথ ভুলে এমন বেহাল 
মোরে চোর বল কি জঞ্জাল ৮”  . 
কিন্তু ভবী, ভুলবার নয়। বৃদ্দাদুতী যদি বা কোন 
রকমে ভিতরে যাবার অনুমতি দিল তার বাকচাতুর্ষ্যে মুগ্ধ 
হয়ে, কিন্তু শ্রীরাধার সেই ধ্চুকভাঙ্গা পণ--কালো বদন আর 
হেরব না গো 
Bre অনেক এসহ্থনয়-বিনয় করলেন। নিজের দৌষ- 
ক্ষালনের অন্ত অনেক কাহিনীরই অবতারণা করলেন, কিন্তু 
না, Batt সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইলেন আর এদিকে 
ফিরেও তাকালেন না । 
বেচারী age | মনের দুঃখে ফিরে গিয়ে থা স্থবলের 
কাছে প্রকাশ করতে YH করলেন তার মনের বেদনা ঃ 


প্রবাসী 





১৩৬২ 


"্বধুর লাগি পরাণ বাখা দায় 
(গো) পরাণ রাখা দ্রায়। 
দেইখেছি তায় পথে ঘাটে, জল আনিতে পুকুরঘাটে 
দেইখে আমার হিয়া মাঝে 
জল বরিষার়। 
( গো) aga লাগি পরাণ রাখা দায়। 
হেরি ও মুখচন্দ, লোকে বলে ভাল মন্দ 
আমি বলি বরাত মন্দ 
নাই যদি পাই 
(গো) বধুর লাগি পরাণ রাখা দায় ॥” 


আর এদিকে? লোককবি fe শুধু Amare. 


মনোব্দেন। প্রকাশ করে ক্ষান্ত হবেন? Gate 


অভিমান করতে পারেন, তার প্রাণবঁধুর ওপর, কিন্তু . 


তাই বলে ত আর রাগ করতে পারেন না। রাগ আর 
অভিমান ত এক জিনিষ নয়। তা নইলে এর পরদিনই 
যমুনার ঘাটে জল আনতে গিয়ে শ্রীরাধাকে বলতে শুনব 
কেন £ 
প্যাইতে যমুনার জলে, ভীরাধা সধরে বলে 
VRS কালিয়া দাড়ায় গে! 
একাকী সে যাব ষযুমায় । 
দোখলে যুবতী নামী, শ্যাম বাজায় বানী 
আধি ঠারি রমনী ভুলায় গো! । 
একাকী সে ষাব যমুনায় ॥ : 
নেই ভ্রমর কালিয়া, নারীকুলে জড়াইয়! 
অধর চুমিয়া মধু থায় গো, 
একীকী সে যাব যমুনায় ॥” 
বাংলায় একটা চলিত প্রবাদ আছে, বেছে চেনে সাপের 
হা, শ্রকৃষ্ণও কি বুঝতে পারেন নি যে, শ্রীরাধাও 
ঠিক তারই মত মনে মনে জলে পুড়ে মরছেন ! তারও সমস্ত 
অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ভ্রীকঞ্চপরশন আশে ? 
হয়ত এ কারণেই তিনিও আড়ি পেতে ছিলেন যমুনা- 
ঘাটের কোন এক নিভৃত কোপে। ঝোপের আড়াল 
থেকে শ্রীরাধাকে দেখেই তার পক্ষে বলে ওঠা কিছুমাত্র 
WAST নয় £ 
“কত গরবে চলেরে ধনী 
যখন শীতে সিনানে যায়, 
মনে হয় বুকটা বিদ্বায়ে দি 
ধনী পূা দিয়ে যাক তায়ু। 
মাধান্থ SAN, কলমী কাখে 
5 এ ঘুরে ঘুরে চাইতে থাকে 
নাম ভুলে যাই বলব কাকে 
ঘটল বিষম দায়।” 





he 


ve) তাকে শেষ কথা বলতে শুনি। 


চৈত্র 


যাকে বলে পুরোপুরি ভাবে আত্মসমর্পণ । asta 
বুঝেছেন, Gee সত্যই তার বিহনে শোকাতুর--এদিকে 
তার নিজের অবস্থাও তথৈবচ ৷ সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি আর 
কিই-বা করতে পাবেন? তাই হয় ত সখী ললিতার কাছে 
লোককবি ভব্ভ্রীতানন্দ 
অতি সহজে এই অসহনীয় পরিবেশের সমাপ্তি ঘটিয়ে আমাদের 
মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা পেলেন ঃ 


প্রাধা রাধা নাম ধরে বাষী ডাকে প্রেমতরে 
ফুলশরে হিয়া বি ধিল মদন গো । 
ফুলশরে হিয়! বিধিল মদন ! 


কি করিবে কুললাজে, পাই যদি রসরাজে 
হদিমাঝে তারে ধরিব যতনে গো, 

কহে রাধা উংকঠতা, চল ত্বরা ও ললিতা 
SANS ভাবে সে নীদ্রতনে গো 1” 





আগে বলেছি-রাধাকৃষের বিরহ-মিলন-কথা) তাদের 
জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েই রচিত এই ঝুমুর গান fee 
মানভূমের BI এ ছাড়াও জনসাধারণের দৈনন্দিন সুখ- 


৮ দুঃখের কথা, WBE ও সামাঞ্জিক থবরাথবরও পাবেন। 


একঘেয়ে কোন fans মানুষ বরদাস্ত করতে পারে 
না। তাই দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের গম্ভীবা গানের মাধ্যমে 
শিববন্দনা, শিবস্ততি ও নীলমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে 
তারা দ্রেবাদিদেব মহাদেবের কাছে নিবেদন করছে 
দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা) প্রতিকার চাইছে দেশজোড়া 
অনাচারের, অবিচারের ; পূর্ববঙ্গের *নীলের গানের 
মাধ্যমেও শোনা যার কি ভাবে বণিত হয়েছে চোরা 
কারবারী। মুনাফাশিকারীদের wat দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 
সারা ভারতই জড়িয়ে পড়েছিল। ফলে, যুদ্ধের অবশ্ত- 
স্তাবী পরিণতি হিসেবে মানভূমের জনসাধারখও কম অতিষ্ঠ 
হয়ে ওঠে নি। কাজেই যুদ্ধের হিড়িকে যখন নিত্য- 
প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই অভাব ঘটতে লাগল তথন মান- 
ভূমের লোককবিও ঝুমুর গানের' মাধ্যমে শোনালেন তাদের 


y ছুংখছুর্দশার কাহিনী 3 


* 


“সঘনে ছাড়ে নিঃশ্বাস, ঘটিল কি সর্বনাশ, 
উপায়হারা হইল মমিন, 
কেমনে কাটিবে এবার দিন হে" 
€ মনে মনে ভাবিছে মমিন ) 

হদি বলে দিব সুতা, দাম শুনে ধরে মাথা 
হিসাব করিলে মূলে হীন হে | 

টুপি, লুঙ্গি, জুতা, ছাতা, দে সকল পেল কোথা 
সুতার “কটা বন্ধ করিল সরকার | 


ঝুমুরের দেশ মানভূম [ 
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ভরত বলে সে ‘পাওয়ার’ কি থাকে 
চিরকাল cee” 
* (কটার-50019) 


শুধু কি সরকারী অব্যবস্থা? সুদখোর মহাজনের কৃপায় 
দেশের চাষীবাশীরও ছুর্দশার একশেষ। চালের অভাবে 
ক্ষুধার তাড়নায় ধানের জন্ত AT SAY বাড়ী ঘুরে ঘুরে হন্তে 
হয়ে পড়ে তারা £ | 
"এ বৎসর ভাদ্র আশ্বিনে, থণ না দেয় মহাজ্রনে 
হেন অকা না দেখি নয়নে | 
জীবন না যায়রে ধরা, টাকায় চাল পাচ সেরা 
. ঘুরে মরি চালের কারণে | , 
দিনে বদি চাল পায়, উপাদ থাকি সন্ধ্যায় 
ভথে (ক্ষুধা ) নিদ্রা না আমে নয়নে । 
কেমনে বাচিবে প্রাণ, টাকায় তিন গের ক্ষন 
তন ক্ষীণ অঁয়ৈর বিহনে ॥ 
কিন্তু যার! ধনবান, বিষম তাদের সুনাম 
দিবনে তাঁর! দেখে নয়নে । 
cafe সুদে টাকা দিব, সুনে মূলে ধান পিব 
যে দরে বিকাবে অগ্রাহয়ণে ॥ . 
মহাজনের বাসায়, যদ বা WSs যায় 
বমিতে না বলে কোন জনে | 
তথাপি খাতকগণ, হয়ে দুঃখিভ মন 
বসৈ থাকে মলিন ব্দনে ॥ 
কি কারণে মোর ঘর, আগিতেছে বার বার 
ডাকাতি করিবে নয় মনে । 
সারা দিন কেটে যায়, * সবে নিরানন্দ কায় 
ঘর আসে বেলা অবসানে 1” 
কোন রকমে কোন দিন একবেলা, কোন দিন প্রায় 
উপোস দিয়ে অতি কষ্টে যঢি-ব হৈমস্তিক ধানের মুখ দেখল 
কৃষককুল, কিন্ত এদিকে সুরু হ'ল মড়ক। লোকে 
ABSIT BA থেষে রোগ ধাবাল ৷ ঘরে ঘরে উঠল 
কান্নার রোল। তারা আবার গিয়ে হাত পাতল মহানদের 
কাছে। কোন কোন মহাজন, “আজ না কাল’ বলে 
ঘোরাতে লাগল | কেউ কেউ স্পট্টকণ্ঠে বলে হিল, ওসব 
হবে না বাঁপু। মানভুমের এই ছর্দশার দিনে লোককবি 
তাদের দুঃখের কথা শোনাতে লাগলেন দেশবাসীর কাছে ঃ 
প্রবিশস্ত na হইল, তা'পরে বরষা আসিল হে 
ধান্য মরে জলের বিহনে | 
একে খণ নাহি পায়, লোকে করে হায় হায় 
মাপ্বামারি হয় জনের কারণে এ 
দেবতা বৃষ্টি করিল, -, ধানত সকল বাচিল হে 
৩ কিন্ত রোগ লেগে গেল ধানে। 





৭৩৬ | প্রবাসী ১৫৪২ 
না দেখি কোন উপায়, গাছি পুড়ে নেমে যায় , "FRY মাছ লা পড় ভাই ডাঙ্গালে Fee 
আনন্দ না আমে আর কার মনে ॥ সাতার দিছ ভবজলে | 
কেহ সাগ (rat ধার, * কেহ কেহ ও খায় হে বদি হবে ইচলা পুটি 
রক্তহীন অন্পের বিহনে । ষেতে হবে গুটি গুটি - 
aa ean জনাত, sign গড়া মুগবিরি ঘুরাই ঘুাই.মারবে ঘূর্ণ-জালে (7) 
সকল কুরাল উদর পূরণে £ তার fin Sta | ae 
. কোন মহাজন কয়, কাল আমিবে এ সময় হে ক AD 
পরদিন যায় ততক্ষণে | | | 
তথাপি না দেয় ধান, বরং করে অপমান যদি হবে রুই কাতলা 
ধিক্‌ ধিক্‌ ধনহীন জনে A ঘুঢ়াও মন্যে সৃতি 
" অনভ্ত কই রাখ পদতলে ' we 


ans ভরিলে আনন্দ, al রিলে নিরানন্দ হে 

fax fi ধক্‌ তাহার জীবনে ।" . 
অধ্যাত্মবাদের উপরই প্রতিঠিত ভারতীয় সমাজ ৷, তাই 
ভারতীয় ares পল্লীকবির মুখেও অধ্যা গুবাদের কথ! শোনা 


~ 


- মাতার fee ভবঙ্জলে 8" 


শুধু কি তাই? জীবন-প্রদীপের তেল আর কতটুকু? 
এ ত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে । এখনও কি দুনিয়ার 


যার। ঝুঁমুব গাধকেবাও তাদের গালের মধ্যে অধ্যাত্ববাদ যা কিছু দেখবার দেখতে পাবলি নাঃ ; & 
প্রচার করতে কসুর করেন নি। তাই মানভূমের লোক- “চিন্তাপথে আবুটতল ও 
কবি অতি সহজেই বলতে সক্ষম হয়ে:ছন, পৃথিবীতে এসেছ ঝরি বরি শেষ হৈল 7 . 
ত দু'দিনের ছন্ত | একটু বৃবে-সুঝো চলে, নইলে কালের দেখবি মন ভবের ঘানি se 
পাকচক্রে নিস্তার পাবে নাঃ চক্ষেতে ঢাকৃনি | প্র 
মালাধর. | ঠ 
i ° শ্ীকালিদাস রায় 
হতভাগ্য আমি মালাধর জন্মে জন্মে সেই আহি... জালাময় বক্ষে বহি 
শুনাদেন করে গ্রান. . ৬ নারদ গদগদ প্রাণ * আমি যাই এই ধরাতলে, ও ) 
"gg তায় পার্বতী শঙ্কর | জুড়াইতে বিষজালা খুঁজি সে হাড়ের মালা 
দে গানের সাধে সা-থ নাচিসাম, ছুই হাতে : স্টলে জলে অনিলে অনলে। 
হর্য ভরে দিয়া করতালি, ধৃঁজি তাই জ্ঞানে, বসে ধনে জনে মানে যশে a 
তুষ্ট হয়ে মা ভবানী করুণার ঝাপিখানি সব ফাকি সবই ভুয়ো ফাকা, 
' দিলেন Bare করি wife’ । কত না হাড়ের হার পরাইল এ সংসার 
WE হয়ে দেবগণ Be হার আভরণ সবি মাংস চর্ম দিয়ে oral 
পরাইয়া দিল কুতুহলে। শ্মশানে মশানে খুজি ভাবি সেথা পাব বুঝি 
শঙ্কর খুলিয়া তার আনন্দে হাড়ের হার ' তীর্থ মঠে বৃথা খু জিলাম ৷ 
পরালেন নিজে মম গলে। না মিলিলে সেই মালা জুড়াবে না অহিজ্ঞালা ভু 
উপেক্ষায় হাসিলাম বামদের হয়ে বাম | সার্থক হবে না মোর নাম 1] 


,কুপিয়া দিলেন মোরে শাপ, 
“পেয়ে মোর দিব্য দান রাখিলি ন! তার মান 
wees গিয়ে কর অন্থভাপ । 
ক হতে লয়ে ফণী ara শিরে শোভে মণি 
জড়ায়ে দিলেন 70 / 
কাড়ি” মে হাড়ের হার " বলিলেন, "পুরস্কার 
এই মণি হলে! তোর শেষে ।” 


ey জন্ম খুজি তাই কোথা গেলে মালা পাই টা 
পরমে পশেপাথর, 
বিনা যোগীন্দ্রের হার * মুক্তি মোর নেই আর 
ফিরিয়া হ'ব না মালাধর ।* 
ac রা ইতি উন বাটি রারো নি IE 
* কবিক্বণচণ্ডীতে ইন্পুর মালাধর শিব কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া Bae , 
RN নরজন্ম লাভ করেন। সেই অভিশাপের্কা।হনী অবলম্বনে রচিত । 


wget. 


রীন্বধীরচন্দ্র রাহা 


xe DANS বহু প্রকারের নেশা আছে। সকলেই এক একটি নেশায় 
মশগুল হইয়া, দিনরাত বিভোর থাকে | কাহারও খেজিবার নেশা, 
কাহারও বই পড়িবার, কাহারও বা দেশভ্রমণের নেশা । এই দেশ- 
ভ্রমণের নেশাটি শৈশব হইতেই বতীনকে পাই বদিয়াছিল। 
ছাত্রজীবনে একবার বাপের বাক্স ভাঙিয়া, টাকা সংগ্রহ করিয়া 
- যতীন দেশদ্রমণে বাহির হইয়াছিল, সেবার বছ খোজাখু্তি 
করিয়া তাহাকে xf আনা হয়। fee দেশভ্রমণের নেশা 
যতীনকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, তাহাকে আর কেহ ঘরে 
ধরিয়া রাখিতে পারিল না! তাহা ছাড়া বাড়ীতে তাহার সে 
রকম টানও ছি না । অতি শৈশবে মা মারা যায়, সেই হইতেই 
॥ দৃূরসম্প্কীয়া এক পিসীর তন্বাবধানেই সে মানুষ হইভেছিল। 
পিতা কোন নওদাগরী আপিসে কাজ করেন | তিনি নিজের বাত ও 
আপিন লইয়াই ব্যস্ত থকেন। একমাত্র পুত্রের সকল ভার ষতীনের 
পিনীর হাতেই সপিয়া feat তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন । কিন্তু ষতীনের্‌ 
আব বার বার নিকদ্দেশ হওয়ার ব্যাপারটা, তাহাকে বিশেষ রূপে ভাবাইয! 
তুলিল! কিন্তু ভাবিয়া কোন কুল-কিনারা ন! পাইয়া, একটা 
নিঃশ্বাস ছাড়ি! বলিলেন, কি আর করব । আমার দশটা নয় 
পাচটা নয়--এ একমাত্র ছেলে। যা রেখে যাচ্ছিঁএ ত 
বংসামান্ত, ভেবেছিলাম ওকে মানুষ করে, শান্তিতে মরতে পারব। 
কিন্তু ভগবানের তা ইচ্ছ। নয়। ষা ওর কপালে আছে-__তাই 
হবে। আমি মিথ্যে ভেবে আর কি করব ।-_কিন্তু মুখে এ কধা 
বলিলেও, শশর বাবু দিনরাত ভাবিয়! কাঠ হইয়া গেলেন। 
যতীনের pet বারের নিকন্বেশের পর, দীর্ঘ সময় অতি- 
বাহিত হইরা গেল, কিন্তু আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না । 
যতীন দীর্ঘকাল বন্ছদেশ, বহু শহর-গ্রাম ঘুরিয়! ঘুরিয়া অবশেষে 
বাংলায় ফিরিয়া আসিল । পিতা ca ইহলোকে নাই, এ সংবাদও 
মে পাইয়াছিল। তাই কলিকাতায় না faa, যতীন আবার 
পথে বাহির হইয়া পড়িল। এককপ বিনা পয়মাতেই সে এষাবং 
দেশ্ত্রমণ করিয়া আদিয়াছে। কোথাও হাটিযা--কোধাও 
yoda, নৌকায় বা কোন গোষানে সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম 
. করিয়াছে । বিন! টিকিটে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক সময় চেকার 
১ তাহাকে ধরিয়া বসিল । বতীনকে আর অগ্রসর হইতে লা দিয়া 
একটি নগণ্য ক্ষুদ্র ষ্টেশনে নামাইরা দিল । কাধে একটি মাত্র বোঝ! 
সম্বল করিয়া, যতীন রেলষ্টেশনের বাহিরে আনিয়া, চারিধারে 
চোখ বুলাইয়া লইল। TH ষ্টেশনে সামান্ধ, ছুই একটি যাত্রী ওঠা- 
নামা করিল এবং তাহারা নিজ নিজ পথে চলিয়া can) ্টেশনের 
পরেই সক পায়ে-চল! পথ । . একটি পথ দিগস্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে 
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চলিয়া গিয়াছে! waft চলিয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ গ্রামের fics | 
যতীন সেই সক ধুলাভর| পথ ধরিয়া হাটিতে লাগিল । তখন TEN 
হইয়া গিয়াছে-_তছুপরি শীতকাল । এমনি ত শীতকালের বেলা 
দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া aa পাঁচটা বাজিতেই চারিদিক 
অন্ধকার হইয়া উঠে। তাহার উপর এই পল্লীগ্বামে, চতু্দিকে শুধু 
আগাছা আর বনঝোপ । রাস্তার দুই ধারে ঘন বাশবন আর 
আম কাঠুলের ও নানাবিধ আগাছার নঙ্গল। বৈকাল হইতে না 
হইতেই কোথা হইতে ঘন কুয়াশা ও অন্ধকার জড়াজড়ি করিয়া 
গ্রামের উপর নামিয়া আসে! বাশবন, আম্-কীঠালের জঙ্গল সব 
অন্ধকার হইয়া ষায়। লোকে সকাল-সকাল বাড়ী FRA ঘরের 
Fae বন্ধ করিয়া ঘেয়। «WA তাহার একমাত্র বোঝাটি কাধে 
ঝ্লাইয়া, চলিতে চলিতে গ্রামের বাজাবের নিকট আসিয়া দীড়াইল। 
বাজার কুদ্র-_হুই-একখানি yea দোকান ও একটি মুড়ি- 
মুড়কির দোকান টিম টিম করিতেছে । দোকানীরা দোকানে AIST 
প্রদীপ দেখাইয়া, ঝাপ ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। wha 
তাহাদের নিকট কোন আশ্রয়ের সন্ধান করিতে না পারিয়া 
অনৃরব্তী অশ্বশ্থগাছের তলায়, ছোট্ট সতরঞ্চিথানি বিছাইয়! শুইবার * 
উপক্রম করিতেছিল । এই রকম গাছতলায় মাঠে ঘাটে বহুদিন 
সে একলা রাত্রি কাটাইয়াছে, ইহাতে তাহার ভয় হয় না--বরং বেশ 
ভালই লাগে । আপন মনে একটা বিড়ি ধরাইয়া, কোন একটা, * 
গানের কলি যখন গুন গুন করিয়া গাহিতেছিল তখন হঠাৎ কাহার 
ডাকে তাকাইয়া দেখিল, একজন" cole ভদ্রলোক মেখানে উপস্থিত, 
হাতের ছড়িগাছটি তুলিয়া ভদ্রলোক ডাকিলেন__কেও--ওধানে-_ 

বতীন বলিল, are আমি পথিক 

-_পধিক? তাবেশ। কিন্তু গাছতলায় কেন? 

যতীন হাসিয়া বলিল, আশ্রয় না জুটলেই, গাছতলায় থাকতে 
হযু। 


প্রোট ভন্ত্রলোকটি বলিলেন, কিন্তু এ যে শীতকাল । নানা 
তা হয়না । আচ্ছা আপনার নাম কি? 

যতীন বলিল--ভ্রীবতী-জ্রনাথ চক্রবর্তী | 

ভদ্রলোক বলিলেন, ব্রাহ্মণ ? বেশ--বেশ। তবে চলে 


আসুন আমার সঙ্গে। আমার বাড়ীতেই পায়ের ধুলো দিন 
আপাতত | . 

যতীন ভদ্রলোকটির পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল । ভদ্রলোক 
পথ চলিতে চলিতে অপরিচিত পথিকের পরিচয় সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন | যতীন. একে একে নিজ্রের কথা বলিয়া গেল। 
বলিল, বাড়ীর অবস্থা খারাপ, তাই চাকরির সন্ধানে বাহির 


*: « 


Fly i 
হইয়াছে । যতীন, নিজের বারবার পৃহত্যাগের কারণ কি তাহা 
বলিল না। 

ভদ্রলোক fae পরিচয় দিয়া বলিলেন, আমিও wid বামুন । 
আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী কিন্ত বহীনবাবু, আপনি শহরে 
চাকরি ন! খু জে, এই ae পাড়াগীয়ে এসেছেন চাকরি ধু জতে। 

" যতীন হাসিয়া বলিল, এখানে চাকরি খু জতে আদি নি । বলতে 
গেলে, এক রকম অনিচ্ছাজেই এখানে এসেছি । ট্রেনে যাচ্ছিলাম, 
ইচ্ছা ছিল কোন বড় জংশনে নামব | কিন্তু বরাবর বিনা টিকিটেই 
যাচ্ছিলাম । কারণ পকেটে পয়সা নেই, কিন্ত সে ইচ্ছা পূর্ণ 
হ'ল না । টিকিট চেকার এইখানেই নামিয়ে দিল। ভাবলাম 
GAT BY AGM ঘুরে দেখে যাই__তার পর আবার না হয় ট্রেনে 
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সপ শিস পাটি পলা 


সি নিবারণ বাবু বলিলেন, তবে ত আপনার সারাদিন খাওয়া হয় 


নি। চলুন হেটে চলুন । এ সামনেই আমার বাড়ী ।-_কিছুক্ষণের 
মধ্যেই গ্রামের এবপ্রাংত্ব, মস্ত বড় আম কাঠাল ও নারিকেল- 
গাছের বাগানের মধ্যে দ্বিতল বাড়ীতে আসিয়া উভয়ে পৌঁছলেন | 
বাহিবের ঘরে চৌকির উপর বিছানা পাড়া । 
-. নিবারণ বাবু বলিলেন, Wea qa বাবু। আমি এখনি 
আসছি তার পর গল wife হ।কিলেন-_-ওরে ও বসস্ত | কলি- 
কায় ফু দিতে few বসস্ত আমিতেই নিবারণ বাবু বলিলেন, 
ফলকে রেখে, আগে এক বালতি জল আর একটা ঘটি বারান্দায় 
রাখ। বতীনবাবু, হত পা ধুয়ে ভাল হয়ে বন্তন। আপনি চা 
থান ত? UAL বেশ-_বেশ-ঠিক হয়ে,বস্গুন_-মামি এই 
এলাম বলে ।--শীত বেশ জমিয়া পড়িয়াছে। কন্কনে শীতে ও 
“Stent হাতের ও পায়ের আঙ্গ ঝুকিমা বাইতেছে। যঠীন ভাবিল, 
উঃ, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন । প্লাড়াগায়ের এমন শীতের ,রাতে 
গাছতলায় থাকিলে আর উঠিতে হইত না। AAG মন্ত বড় কাচের 
গেলামে, এক গেলা AW চা এবং একথালা গুড় মুড়ি লইয়া 
wr fan | 
যতীন বলিল,বাঃ এ যে অনেক ।--নিবারণ বাবু চেয়ারে 
বনিয়া, চায়ের পেয়ালায় বারবার চুমুক দিয়া, গড়গড়ার নলটি ঠোটে 
লাগাইয়া বলিলেন, অনেক আর কি। সারাদিন থান নি--ওটুকু 
খেয়ে ফেলুন । চা-টা আগে খান--এর পরে আবার চা হবে। 
চা আমার ভারি প্রিয় বুঝলেন যতীন বাবু । আমি নিজে যেমন 
থেতে ভালবাদি তেমনি পাঁচ জনকে নিয়ে নঙ্গলিদ করে চা খেতেও 
তারি ভাল লাগে । নিন্‌ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বেশ |S করে TRA | 
গল্প করা যাক ।--নিবারণ বাবু গড়গড়া টানিতে লাগিলেন | 
নিবারণ বাবু যে খুব সঙ্গতিসম্পন্ন তাহা বলা বায় না, তবে 
দরিপ্রও নল। নিচ্রশ্ব বাড়ী, কিছু ধানের জমি ও আম কীঠালের 
বাগান জাছে। চাষ আবাদ করিয়া--তরিত্রকায়ী ও ফলমূল 
aes বিক্রয় করিয়া একরূপ সংসার চলিয়া সায় । বহুদিন হইল 
নিবারণ বাঘুর স্্রীবিয়োগ হইস্াছে-স্হটি মেয়ে ও নিজের এক বিধা 


‘ 
.* 


raat 





১৩৬২ 


দিদি এই লইয়াই সংসার । নিবারণ বাবু কখনও চাকরি করেন 
নাই। তাহার বৈঠকথানার fags Haren, সন্ধ্যাবলায় দিব্য অ Gy 
জমিয়! ওঠে। নিবারণ বাবুর নিজের way অবপর এবং পান- 
তামাক ও চা বিতরণে তিনি exw । সমস্ত দিনের মধ্যে অধিকাংশ 
সময় তিনি চাষ আবাদের কাজ দেখিয়া, গো-সেবা afm কাটান । 











_ 
দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারিয়া দিবানিদ্রার পরিবর্তে বাহিরের ঘরের 


দরজা বন্ধ করিয়া, fags ফরাসের ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়া মাঝে 
মাঝে সঙ্গীতালাপ করেন ও বই পড়েন। ভৃত্য IB তামাক 
সাজিয়া দেয়, ভ্যোষ্ঠা কলা রমা চা লইয়া বৈঠকখানায় আসিলে, 
নিবারণ বাবু হারমোনিয়ুমটি একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া বলেন_ সা, 


এই ছুপুরে যেন চা থেও না । বেশী চা খাওয়া ঠিক নয়। fered ” 


খারাপ করে। রমা হাসিয়া বলে---এই ত ভাত খেলাম, এখন কি 


[চা খাই-না ভাল লাগে । কিন্তু বাবা_-তোমা এই দিনে-রাতে 


প্রায়ন্রিশ কাপ চা খাওয়া হয়। হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া নিবারণ 
বাবু বলেন, তা ধা বলেছিস মা। তবে তোদের কচি দেহে, বার- 
বার চা খাওয়াটা ভাল নম । 

যতীন নিবারণ বাবুর আশ্রয়েই থাকিয়া গেল। নিবারণ বাবু 
ষৃতীনকে লইয়া একসঙ্গে খাইতে বসেন। তাহার সহিত সর্বক্ষণ 
আড্ডা দিবার জন্ত অন্ততঃ 
অন্তান্ত বন্ধুবান্ধবের। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ধাবিয়া চলিয়া 
যায়। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা নিবারণবাবুর, সহিত আড্ড! দিবার 
মত এমন নিবা লোক পাওয়া কঠিন। তাই Wace নিবারণ 
বাবু ছাড়িতে ইচ্ছুক নন। ছুই জনে BAHT খাইতে বসেন। 
নিবারণ বাবু খাইতে খাইতে সারাক্ষণ বকৃবকৃ করিয়া বকিয়া বান। 


স্ব 


একজন জোক পাইয়াছেন। ৯ 


৬ 


হঠাৎ এক সময় APES হইয়া বলেন_মা রমা যতীন বাবুর পাতে J 


যে কিছুই নেই" রম! আলিয়া, ডাল তরকারী দিয়া যায়। THA 
একবার মাত্র রমার মুখের দিকে চাহিয়া, ঘাড় হেট কবিরা খাইয়া 
যায়। কি জানি কেন রমার সম্মুখে যতীনের মুখে কোন কথ! 
ফোটে না। শুধু নিঃশব্দে ভ হা দিয়া যায়। নিবারণ বাবু বলেন, 
মাছের কালিয়াটা কেমন হয়েছে যতীন বাবু। হতীনের fag 
বলিবার পূর্বেই রমা মুখ টিপিয়া হাদিয়া বলে, বোধ করি, ভাল হয় 
নি--না যতীন বাধু। যতীন হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলে_-কেন? 
বেশ হরেছে ত। রমা NE করিয়া নানারূপ রাধে, খাওয়ার ফাকে 


ফাকে জিজ্ঞাদা করে, তরকারী বা মাছ কেমন হইয়াছে। যতীন Le 


উচ্ছসিত হুইয়া বলে--বেশ চমৎকার 

যতীন, রমার ছোট বোন বীণাকে পড়ায় । তাহার 
অঙ্ক কষিয়া দেয়, ট্র্যানঙ্লেণন শুদ্ধ করিয়া দেয়! মাঝে সাঝে নানান 
দেশের, নানা গল্প বলে, কখনও কথনও নিবারণ বাবুর বৃদ্ধা দিদিকে 
নানা তীৰ্থে কাহিনী বলে_-তীর্ধের পথের কষ্টের কথা, পাণ্ডা 
পুরোহিতদের কথা ও নান! দেতদেবীত কথা বিস্তারিত ভাবে TAR 


2. 


» 


যায়। রমা চুপু করিয়া শোনে, হঠাৎ এক সময় রমার মুখের পানে ,-/' 


* 


“ 
¥ 


tom 


লালা tA লতা তলা পালাল লা লা, 








চাহিয়! ষতীনের সবকিছু যেন ভুল হইয়া যায়। পরক্ষণে লচ্ছিত 
হইয়া, চোখ ফির্যইয়া আবার সেই তীর্থের কথা বলিতে থাকে। 
রাত্রে বিছানায় শুইয়া যতীন ভাবে, এত দিনে সে পথ খু fae 
পাইয়াছ্ছে। তাহার নিকদেশ ভ্রমণের সর্ব দুঃধবাথার যেন শেষ 
হইয়াছে । রাত্রে স্বপ্ন দেখে, একটি সুকুমার মুব__হপ্রাবি্ট সেই 
“gar baa অপূর্ব জ্যোতিঃকণান্ন চচ্চিত । আর পানু 
মত, দুটি wipe আখিতারকায়, Sle প্রেমের আলোক চহ্ন 
ফুটয় উঠিয়াছে। TWH অধরকোণে এক রহস্ক-মবুর অভুত হাসি | 
নেই হাসির আদি নাই, অন্ত নাই, সে হাসি এক অপরিনীম 
রহন্তময় ও প্রহেলিকায় পরিপূর্ণ । যতীন এতদিন শুধু পথে পে 
ঘুরিয়াছে--তাহাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। শুধুনাত্র 


পথের নেশাতেই এবং বিদেশের নূতন নূতন দেশ ও মানুযগুলির' 


সহিত পরিচিত হইবার জন্যই বারংবার ঘর ছাড়িয়াছে। ঘরের বঁধা- 
ধরা নিয়মকান্থন চারিপাশের নিরেট দেয়ালঘেরা স্বপ্পপত্রিসর 
স্থানের মধ্যে যতীন যেন কেমন হাপাইয়। ওঠে। তাই নিঃশ্বাস 
ফেলিবার Ga ঘরের মায়া ত্যাগ করিয়া শুধু পথ ও তেপ স্তর 
দেখিবার প্রেরণায় বার বার গৃহ হাড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, আজ 
আর তাহার পলাইতে ইচ্ছা করে না। চিরকাল এমনি ভাবে 
এই গণ্ডীবন্ধ স্থানের মধ্যেই থাকিতে তাহার মন চায়। গভীর 
৯ অরণা, fess আকাশের নীচে খোলা মাঠ, তেপাস্তর, নিত্য 
নূতন গ্রাম হর, লানা দেশের বিচিত্র পরিবেশ-_আার যেন তত 
নিবিড়ভাবে তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নানার ষেন তত 
গভীর কৌতুচল জাগাইতে পারে Al | 

fag চিরকাল ত এখানে থাকা চলে ন।। এমনি ত নিবরণ 
বাবুর উপর জুলুম করা হইতেছে । যতীন প্রত্যেক দিন ভাবে, 
arse চলিয়া যাইবে । কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই নিবারণ বাবু 
বলেন, যতীন বাবু কাল fey ভোরে উঠতে হবে। খবর 
*. পাওয়া গেল, চলনবিলে এবার নাকি বহু পাখী আসছে । চলুন 
শিকার কলে আসা যাক । পক্ষীশিকাবে ষতীনের উৎসাহ না 
থাকিলেও নিবারণ বাবুর সহিত সারাদিন aye কাধে 
করিয়া বিলের ধারে, বনে জঙ্গলে টো টো করিয়া gaat 
বেড়াইতে হয়। দুই দিন যাইতে না যাইতেই নিবারণ aga 
আবার আর একটি ঝোক দেখ! দেয়। সকাল হইতে, একগোছ! 
ই aia লইয়া তিনি সেইগুলিতে নূতন সুতা ও বডশি 

গাইতে BW হন। অনবরত চা হইতেছে-_বদস্ত তামাক 
& সাজিতেছে, আর নিবারণ বাবুর মূপে মংশ্শিকারের নানা Ve ভল- 
- carewa মত বাহির হইয়া আসিতেছে) রমা চা করিতেছে-__এবং 
aay’ প্রকারের মসলা ভাজিয়া, মাছের চার করিতেছে | 

নিবারণ বাবু বলিলেন, ষ্ঠীন বাবু" বায়েদের পুকুরে আজ 


বসছি। ম'চধযা ভানেন S— 
রমা হাসিয়া বলিল, না জানলেও শিখতে কতক্ষণ বাবা | সে- 


+ দিন ফুতীন বাবু aye ক'ধে করে কাধ বাথা করে ফেলেছেন, ATH 
কাটা ফুটেছে । আজ মাছ ধুতে গিয়ে, সুতোর ঘষাঁয় হাত কাট- 
e e 





মাতুলী 


পাপী স্পাস্প তিল তলাতল পিলা সপন, 


| ৭৩5৯ 








বেন, কিংবা হাতে বড়শি ফুটিয়ে ফেলবেন | এতেই ত ও সব বিষ্ঙে 
আয়ত্ত হয়ে যায় 


নিবারণ বাবু হানিয়া বলিঙ্গেন, আই বটে। এমনি করেই এ 
সব জিনিষ শিপতে হয়। জানেন যতীন বাবু, আমার রমা মা খুব 
ভাল WS ধরতে Acq I 

যতীন আশ্চর্য্য sem বলিল, বলেন কি? 

যতীনের মুখচোখের চেহারা দেখিয়া রমা হাসিয়া ফেিল। 

কোন কোনদিন, জ্যোংল্ালোকে বসিয়া, নিবারণ বাবু «aa 
খানি টানিয়া লইয়া বাজাইতে থাকেন । যতীন পাশে বসিয়া 
SAG চিত্তে বাজনা শুনিতে থাকে । হঠাৎ এক সময় বাজনা বন্ধ 
কবিয়া নিবারণ বাবু হাকেন_মা রমা । রমা আসলেই নিবারণ 


বাবু বলেন, অনেক দিন তোর গান শুনিনি মা | নে হারমোনিবমট| 


টেনে নিয়ে বস। রমা সামান্ত Bowes করিতে থাকে ! নিবারণ বাবু 
বলিলেন, লজ্জা কি মা-_য্ভীন বাবুর সামনে আবার জড়ো! কি? 
রমা হারমোনিয়মে সুর দিয়া, এক সময় গান সুক্ষ করে? লুনার 
কণ্ঠের সুমধুর সুরে যেন চতুদ্দিকে একটা মায়ালোক গড়িয়া উঠে। 
সেই মধুর সুর, গানের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি aera যেন যতীনের 
বুকে অস্থবণিত হয় । গান থাদিলে, যতীন উৎফুল্ল ও উচ্ছসিত কণে 
বলে__ চমৎকার, সুন্দর | 

সেদিন রাত্রে যঠীন আর ঘুমাইতে গাকিল না! 
নিজ্রাহীন চক্ষে জানলার ফাক দিয়া চ্যো-স Aas 
আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। সন্ধ্যাবেলায় শোন! রদার 
কণ্ঠের গান এখনও* যেন তাহার কানে ধ্বনিত হইঙেছে। 
বাহিরের পরিপূর্ণ জ্যোৎ্ম্লালোকের মাঝে পৃথিবী নিস্তব্ধ, ধ্যানাণ্নয়। 
মাঝে মাঝে ঘনপল্লবিত বৃক্ষশ্রেণীর শাখাগুলি মুহ্মন্দ বাতাসে 
ছুলিতেছে । নিকটে বেড়ার ya ধারে হেনাফুলের গাছগুলিতে 
ফুল ফুটিয়াছে। ayes] বকুলগাছের চত বকুপকুলের 
নিবিড় সৌরত এই নিঃশব্দ জ্যোংস্থালোকিত মনোরম amy 
আরও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে । আর এই নকলের মাঝে এক- 
খানি মুখের আশ্চর্য্য অপরূপ লাবণ্য এবং একখানি" কণ্ঠের অমনতময় 
মধুর সঙ্গীত-গুপ্ন, বতীনের সমস্ত দেহমনুক আবিষ্ট করিয়া তুলিয়া 
এক BES আনন্দ ও সুখমিত্রিত বেদনায় যেন বিদীর্ণ করিয়া দিতে 
লাগিল। তাহার সমস্ত হনয় | Ga একটি নামের ছুটি অক্ষর যেন 
বার বার জ্যোতিশ্ম় রূপে দেখ! দিতে লাগিল | জ্যো aa মায়া- 
মন্ত্রে আকাশ ও আকাশের সীমান্ত-_-এই পথ ঘাট__গাঞ্ছপালা — 
পৃথিবী সব যেন একাকার হইয়া গেল। আর যেন স্বগ-মর্দ্যের 
কোন্‌ ব্যবধান নাই--কোন সীমারেখা নাই । কালের সকল ধাবা" 
বাহকতা ছি ড়িয়া, অতীত ভব্ষিৎ বর্তমান সমস্তকে লুপ্ত ও নিঃশেষ 
করিয়া দিয়া আকাশ এবং এই মাটির পৃথিবী একাকার হইয়া 
গিয়াছে। যতীন তাহ[র উদ্বেলিত বক্ষ দুই বাছ qa চাপ ধরিয়া 
বালিসের উপর মুখ গুজিয়া BASH স্বরে আকুল Rd বলিল, 
রমা রমা Paty E 


৭৪০ | | প্রবাসী ১৩৬২ 


মেদিন সকালবেলাতেই নিবারণ বাবু তাড়া দিলেন। চায়ের 
গেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন, যতীন বাবু চা থেয়ে স্বান করে 
ফেলুন। আল্র বেলা অস্ত বারটা AGT গুধু চা বেয়েই থাকতে 
‘হবে । রমা মায়ের আজ পূজো! আছে। কাল থেকে রমা মা উপোস 
করেছে। কালীমন্থিরে পূজোর পর তবে জলগ্রহণ করবে । আমা- 
CG তাই, এই চা খেয়েই থাকতে হবে | যান চান সেরে আসুন, 
'কালীমন্দির়ে সবাইকেই যেতে হবে। ইনি ভারি জাগ্রত ঠাকুর | 
কত লোকের যে কত কঠিন কঠিন WAI সেরে গেল-_এ ত চাক্ষুষ 
দেগা। কোন ওষুধ না, কিছুই না, শুধু মায়ের নাম করে মাসে 
বাসে দোমবার করতে হয়। এতেই কঠিন রোগ ভাল হয়ে ATT | 
‘আপন্নি ত পূজো দেখেন নি। চলুন আজ দেখবেন কত দুর- 


Me দেশ থেকে যে কত রোগী আসে--কত oq মানসিক করছে 


,কত জন মায়ের স্থানে ধরন! দিচ্ছে । এই বলিয়া নিবারণ বাবু 
মায়ের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন i 
পুজার ছুই দিন পর ষতীন বলিল, TAT মশাই, এখানে অনেক 
দিন তরইলাম। কাল একবার কলকাতা ঘুরে আসি। দেখে 
আসি ব'ড়ীর অবস্থাটা__ :" 
নিব'রণ বাবু বলিলেন, কাল যাবেন | বেশ-তবে আটকাৰ AL । 
একেবারে বাড়ীর ছেলের মতই হয়ে গিয়েছিলেন । এই ক'টা দিন 
ভারি আনন্দেই কাটল যতীন বাবু। তবে আসবেন আবার-_-যেন 
ভূলে যাবেন না। এ বাড়ীতে আগতে কিছুমাত্র, লজ্জা বা দ্বিধা 
বোধ করবেন না 
পরের দিন যাত্রার সময় হইয়া Fate ।'যতীন নিবারণ বাবুকে 
** প্রণাম করিতেই, নিবারণ বাবু ধরা গলায় বলিলেন, যতীন বাবু 
'আপনাকে আটকাতে চাই নে। মনে করে পৌঁছেই পত্র দেবেন। 
আর সময় করে শীগগির আসবেনণ। 
বীণা বলিল, দাদা আবার কিন্তু আসা চাই ৷ রমা নিস্তব্ধ ভাবে 
দাড়াইয়া রহিল। wala রমার দিকে চাহিয়া বলিল, তবে আসি 
'_ রমা বলিল, বাবা, যতীন বাবুর অন্ত মেইটে__ 
নিবারণ বাবু বলিলেন, ও হোঃ তাই ত। মাছুলীর কথাটা 
ভুলেই নিয়েছিলাম । দীড়ান যতীন বাবু, মায়ের নিশ্মাল্য দেওয়া 
মাছুলিটা ধারণ করে যান্‌ । এ গ্রামে এসে মায়ের মাদলি সবাই 
ধারণ করে। হাতে বেঁধে দাও মা । ডান হাতে মাছুলিটা 
পরাউয়া দিয়া রমা হেঁট হইয়া যতীনকে প্রণাম করিতেই, হতীন 
কম্পিত কণে মৃদু হরে উচ্চারণ করিল, কল্যাণ হোক ? রমা মুখ 
তুলিতেই যতীন দেখিল সেই afr মুখে assay হাসির 
"আতাস । যতী বিদায় লইবা চলিয়া গ্লেল। 


প্রায় ছুই মাস পর হঠাৎ যতীন এই পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত 
‘হইল । রাস্তা হইতে সেই অতিপরিচিত বাড়ীথানি দেখিয়া! তাহার 
‘সমস্ত BST আনন্দে নাচিয়া উঠিল ২. ৩ 


নিবারণ বাবু বাহিরের ঘরে ছিলেন, যতীনকে দেখিয়া উচ্ছসিত ' 


AO সপ” ললো সপ লা লাশ পপ পপি 





আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, আরে একি যতীন বাবু বে-ম্রাসুন- —¢ 


IT হাসিমুখে নিবারণ বাবুকে প্রণাম করিয়া যতীন বলিল, 
কেমন আছেন? 


-আমি ভালই আছি । আপনার শরীর কেমন? তার পর 
হাক দিলেন, ওরে-ও বসস্ত-_ওরে আমাদের যতীন বাবু এসেছেন, 
যাঁ-শীগগির চা করে নিয়ে আয়। যতীন বাবু আমার কিউ 
একটা মস্ত অপরাধ হয়ে গিয়েছে! আপনার পব্রধানা যে কোথায় 
হারিয়ে ফেললাম আর তা খুজে পেলাম না । তাই উত্তর দিতে 
পারিনি। যতীন একটু সলঙ্জ ভাবে বলিল, বীণা, রমা ভাস 
আছে 

__ হা ভালই আছে। তবে ওরা এখানে কেউ নেই । বীণা + 

“তার মামার ঘাড়ী আর রমা শ্বশুরবাড়ী। 

যতীন একরূপ আর্তনাদ কবিয়াই বলিয়া উঠিল-_ রমার বিয়ে 
হয়ে পিয়েছে 1 কবে__ 

নিবারণ বাবু বলিলেন, তাই ত বলছি যতীন বাবু, আমার 
ভারি অপরাধ হয়ে গেছে । রমার! মামার বাড়ী পিয়েছিল। ওর & 
মামাধাই বিয়ের সব ঠিকঠাক করে আমায় পত্র দেয়। তাড়াতাড়িতে 
বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র খুব ভালই--লক্ষৌতে থাকেন। . 
সেখানকার কলেজে প্রোফেলারী ফরেন 

-_ও:। বতীনের মুখ মলিন হইয়া গেল। যন্ত্রচালিতের ae 
চা খাইয়া বলিল, ডাউন Bab! ক’টায় ? 

_কেন?- ওটার ত আর দেরি নেই । আর আধ ঘণ্টার - 
মধ্যেই আসবে-_ 

যতীন বলিল, তবে উঠি । আমাকে এই ট্রেনে যেতে হবে। 

নিবারণ বাবু ব্যস্ত হইয়া! বলিলেন, তা কি হয়? না--না-- 
সেকি! 74 

যতীন বাধা দিয়! বলিল, না নিবারণ বাবু আমায় যেতেই হবে। 
মানে, আমি একটা কোম্পানীর কাজ নিয়েছি কিনা । এই দিক 
দিয়ে যাচ্ছিলাম_-তাই ভাবলাম একবার আপনার'সঙ্গে দেখ! করে 
যাই । আমি আবার আসব । 

যতীন উঠিয়া দীড়াইল । নিবারণ বাবু বার বার অনুরোধ 
করিলেন, অবশেষে বলিলেন, যখন কিছুতেই থাকতে পারবেন না, 

তখন আর বলি কি--রমা মা'র! শীগগির আসবে, এসে মাসখানেক 
থাকবে । দিন কুড়ি পর অবিশ্যি আসবেন বতীন বাবু। ওর! সত্যি 
খুব খুশী হবে ।--ষতীন নিবারণবাবুকে প্রণাম করিয়া বাহির 
আনিল । উৰ্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইয়া, যতীনের মনে হইল, . 
এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই। তাহাকে স্নেহ সু 
করিবার, ভালবাসিবার কেহ নাই--সে একা, নিতাস্ত একা ও 
নিঃসঙ্গ । রমার মুখখানি মনে পড়িল--মনে পড়িল, সেই বিদায়ের 
দিনের কথা-_সেই রহস্তময় হাসির আতাস । সে স্মৃতি মনের 
অবচেতনলোকে সুপ্ত ছিল, নিমেষমধ্যে তাহা যেন জীবন্ত হইয়া 
দেখা দিল। , এই বাড়ী, এই ঘর, এই আম-কীঠাল ও নারিকেল- 
কুপ্ধ_সবার উপর এই গৃহের একখানি রহস্তসয় সুকুমার মুখ তাহাকে 
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wea সৈনিক 


e 
[ ফিন্ঙ্যাখের সংগ্রাম ( ১৯৪১-৪৪ ) সম্পর্কিত চলচ্চিত্র ] 
টেম্পারের বয়নশিল্প বিভাগের eat ভুইনো। লিনা'র সর্বাধিক 


চলচ্চিত্রে সৈনিকের ভূমিকায় জনৈক অভিনেতা 


 বিক্রীত ( ১৭৫,০০০ ) Camas চলচ্চিত্রে রূপাছিত হইয়াছে। 
গত ডিসেম্বর মাসে ইহা ফিন্স্যাণ্ড, FH এবং HAs প্রদ্শিত 
[হইয়াছে। মূল পুস্তকথানি অবশ্য কেবলমাত্র সুইডিম ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছে এবং সুঈডেনেও ইহা মর্ববা ধক বিক্রীত গ্রগের 

পর্যায়ে পৌডিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
৯৯৪১ হইতে ১৯৪৪ the ফিনল্যাণ্ডে যে সংগ্রাম পরিচালিত 


হইয়াছিল তাহারই সত্য এবং অতিরপ্রন ও বাছলাবচ্চিত চিত্র 
“অজানা সৈনিক ।” যুদ্ধের সময় যে সকল *রীল" carl হইয়াছিল 


তাহাই হইতেছে এই ফিল্মের প্রামাণ্য 
পটভূমিক| । রক্ষীবাহিনী কর্তৃক এই 
সকল রীল ফিনিশ ফিল্ম কোম্পানীর হস্তে 
প্রদত্ত হয়। 

এই ফিল্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 


এই যে, ইহার অনেকগুলি সংগ্রাম-দৃশ্যে 


"at সকল সুপরিচিত ফিনিশ অভিনেতা 


মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন ধাহাদের 
মধ্যে অনেকে নিজেরাই সংগ্রামে fag 
ইইয়াছিলেন। তাহাদের ভূমিকাগুলি যেন 
একেবারে জীবস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

প্রহরায় নিযুক্ত থাকাকালে নিহত 
সৈনিকের মৃতদেহ স্থানাস্তিতকরণ, বিমান 


আক্রঘণের দক্ষন সার্জ্জেণ্ট হিয়েতানেনের 


আকম্মিক মৃত্যু, নির্ভন নদীতীরে আহত সৈনিককে "আনয়ন 
ইত্যাদি দৃশ্য দর্শকের মনের উপর অনপনেয় ছ'প রাণিয়া যায় 
যুদ্ধর ভয়াবহত। ও Zens তাহাকে আভিভূত করিয়া, 


ফেলে ।* 


* *Finlandfa Pictorial” অবজস্থনে 
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1. ভাষায় স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলিতে পারেন না। 


কোরিয়ার সর্বপ্রধান মহিলা-উপগ্থামিক কিম মাল-বড? সম্প্রতি 


Fata অতিথিরপে মার্কিন যুক্ধরা্ পরিদর্শনীস্তে এই মন্তবা 
 কবরিয়াছেননী*্যুকরাই অত্যন্ত ধনী এবং কোরিয়া নিবতিশয় 
ptr 4 


f aad কিমের 


ব্যবস্থাও মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন হে, 
মানুষের পক্ষে নিভৃত চিন্তার প্রয়োজন আছে-_-আমেরিকানরা 
এ বিষয়ে আরও একটু অবহিত হইলে এবং বৈচিত্রের সন্ধানে 
একরূপভাবে নিরস্তর ছুটাছুটি না করিলে তাহাতে তাহাদের কল্যাণই 
হইত । 


ফাই হউক, যুদ্ধের ome বোঝাগুলি লাঘব করিবার জন্য যে: 


কোরিয়া! প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে তাহার অবস্থার সঙ্গে আমেরিকার 


বিশ্মকর বৈষম্য সত্বেও কিন্তু এদেশে তিনি যাহা দেখিতেছেন 


_ তাহার প্রতি ঠাহার কৌতুহল Sine হইয়। উঠিতেছে। 


Rad) কিম--বাহাকে কখন কখনও কোরিয়ার পাল বাক বলিয়! 
উল্লেখ করা হয়_একবার জনৈক বিশিষ্ট আমেরিকান গুপন্কানিকের 

সহিত সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন উক্ত মাকিন উপগ্াসিকই 
তাহার সহিত দেখা, করিবার se নিউ ইয়কে গিয়াছিলেন। - 
ছখানি অতিম'প্রতিক উপন্ধাস হইতেছে-- 

“Song to. the Waves’ ( তরঙ্গগীতি ) এবং “Home of the 
Stars” (নক্ষত্রনিকেতন )। প্রথমোক্তখালি হাওয়াই দ্বীপে 
_বমতিস্থাপনকারী এক বিরাট কোরীয় sane রোমান্টিক 
কাহিনীকে ভিত্তি করিয়। রচিত। প্রথমে, একদল. কোরীয় পুরুষ - 
দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল হাওয়াই দ্বীপে, তার প্র স্বদেশের 
নির্ধাচিতা কনে'দের নিকট আগিয়া পৌছিল তাহাদ্দের আহ্বান | 


: কনে'রা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল উক্ত দ্বীপে | 


হাওয়াই Dem বসতিস্থাপনকারী এই মকল ভাবী বরের কাছে 


ডি আগেই f নিজ নিজ আলোকচিত্র পাঠাইয়। দিয়াছিল এবং 


gait যুন্ধকাহিনীকে cafes করা হইয়াছে। 


ae Ce yer 
vit by 


ই আলোকটি | প্রেরণের মাধামে' তাহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির 
এরা কোটির মবস্থানকালেই । এই কল মেয়ে পরিচিত 


ছিল চিত্রকন্তা -(Pieture Brides) রূপে এবং সুরের রোমান্স 


bese মানুষের কল্পনাকে নাড়া দিয়াছিল। 


শা শ্রীমতী Facies অতিমাধুনিকতম গ্রন্থ "হোম অব দি ষ্টার্ন”-এর 


fees হইতেছে কমুনিজমের বিকঞ্জে সংগ্রাম । এই বইয়ের 


- মধ্যে একটি রোমান্টিক ধারা অনুস্থাত রহিয়াছে এবং যুদ্ধের অনেক- 


গুলি সত্য ঘটনা ইহার অস্ত ‘তুক্ত-ববশ্য কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্র- 
‘fe এশিয়া 
_ ফ্কাউণ্ডেশন' কর্তৃক এই উপক্লাদের ইংরেজী অস্থবাদ এবং পরে 
হলিউডে ইহার চলক্চি-রপারণের . বিষয়টি এখন বিবেচনাধীন 


বিসেন কিম ইংরেজী ' আর্থ. জানেন বটে, কিন্তু তিনি ওঁ রহিয়াছে। = 


তাই ভ্রমণকালে 


| দোভাষীর কাজ করিবার জন্য ওয়াশিংটন হইতে উন সাং চই নামক 


জনৈক কোরীয় ছাত্রকে তাহার সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। 
ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়কে কিছুদিন এবং বোষ্টনে 


Be একদিন অবস্থান করিবার পর তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 


যে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজপথগুলিতে মোটরুকারের ভিড় অত্যধিক এবং 
Agr, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি'দ্বারা লোকের চিত্তবিলোদনের 


আমের্কায় ভ্রমণকালে ax কিম পরিতেন কোরীয় নারীদের 


বিশিষ্ট পিচ্ছদ__থাটো জ্যাকেট ব্লাউজ এবং লম্বা Bh সকল .. 


সময়ই Seta হাতে থাকিত একটি পাখা ! আয়েপী প্রাচ্য কায়দায় 
এই পাখা চালাইয়া তিনি “বোষ্টনের শ্রীন্ককালীন তাপ নিবারণ 
করিতেন | তিনি যখন কথা বলিতেন তখন তাহার চোখে মাঝে 
মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানি পরিলক্ষিত হইত। 

ঠাহার নিজের বিবাহ-সম্বন্ধ যে কোরীয় প্রথা অমুদারে স্থির ছয় 
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নাই creat তিনি gaan বলিলেন। ইহার চেতু হয় ত এই 
যে, ভিনি শ্ষ্টধ্স্মাবলন্বিনী। ভাবী স্বামী চুন সাঙ বামের সঙ্গে 
কুমারী কিমের প্রথম দেখা হয় পুসানে--প্রথম সাক্ষাতের পরেই 
ইহাদের উভয়ের মনে পরম্পরের প্রতি অমুরাগের AIA হয় এবং 
স্পরিবারের লোকেদের সমর্থনক্রমে Bera দু'জনে পরিণয়ুস্ত্রে আবদ্ধ 
হন। কোরীয় নারীদের মধ্যে বিবাহের পরও স্বকীয় নাম এবং 
পিত্ককুলের পদবী asta রাণিবার প্রথা আছে-_ইহাতে বুঝ! যায় যে, 
বিবাচিছা নারী তাহার স্বামীর কুল হইতে ভিন্ন বংশের | কোরীয় 
মেয়েদের মধ্যে মুদ্রিমেঘু যে কয়জনের বিশ্ববিগ্তালযে অধ্যয়ন করিবণ্র 
সুযোগ হইয়াছে, মিসেস কিম তাহাদের অন্যতমা । জাপানের 
কিয়োতোর সচশিক্ষামূলক বিগায়তন carmen বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 
Teal করিয়া! জ্ঞান অর্জন করেন। 
কথাপ্রপঙ্গে তিনি বলেন যে, জাপানকর্তক কোরিয়া অধিকৃত 
হইল ঠিক সেই সময়ে যখন কাভার মাড়ভূমি প্রেরণালাতের নিমিত্ত 
পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া নিজের শ্রিক্ষাপদ্ধতির সংগঠন এবং 
সাধারণভাবে শিক্ষার সম্প্রদাহণে মনোনিবেশ করিয়াছিল। একথা! 
তিনি ack my অনুভব করেন যে, ঠাহার দেশের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত 
চরম অপরাধসমূহের অন্যতম হইতেছে-_তৎকালে সেই অগ্রগতির 
প্রতিরোধমূলক আচরণ । নেই প্রতিকুল অবস্থায় ধনী এবং প্রভাৰ- 
প্রতিপত্তিশালী পরিবারের লোকের! হয় ত শিশুদের শিক্ষাদানের 
বাবস্থা করিতে পারিতেন, কিন্ত সাধারণ পরিবারগুলির পক্ষে 
তাহা সঞ্জবপর হইয়া উঠিত না । | 
শ্রীমতী কিমের স্বামী পরলোকগমন করেন কোরীয় যুদ্ধের 
সুচনা অব্যবহিত পূর্বে । ডাহাদের ছয়টি সম্ভান, তন্মধ্যে এক 
ভন নিহত হয় কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়া | 
Hind) কিমের card পুত্র চুন চায়ে কুম নিট ইয়র্ক সিটিতে 
‘বিবলিক্যাল মেমিনারি'তে অধ্যয়ন করিতেছেন মিলে কিমের 
এক কণ্যার বিবাহ হইয়াছে নিউইয়র্কের হাসপাতালের সার্জন, ডাঃ 
মাধু কিমের সঙ্গে । ঠাহার অপর তিনটি সম্ভান আছে 
কোরিরাতে--একটি ছেলে ও একটি মেয়ে কলেজে এবং একট মেয়ে 
হাই স্কুলে পড়িতেছে ! যে মেয়েটি কলেজে পড়ে সে বিবাহিতা । 
Sad) কিম বলেন যে, আসলে কিন্তু তিনি তাহার মেয়েদের 
বিবাহের ave fea করেন নাউ, তবে এই ধারণ! সাতার মনে 
বদ্ধমূল যে, তাহাদের স্বামী-নির্ববাচনে পরোক্ষে স্ঠাহার হত ছিল 
অনেকথানি । কয়েকটি ছেলে বোজই ঠাহাদের বাড়ীতে আসিত 
mista বই পড়িবার এবং সে সম্বন্ধে 'মালোচন। করিলার জন্য । 
মুখে তাহারা এ কথাই বলিত বটে, কিন্তু মনুযাচরিত্র সম্বন্ধে 
মন্ত দৃষ্টসম্পন্ন। দিমতী কিমের নিকট তাহাদের স্তরের গোপন 
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অভিলাষ 'মনুদঘাটিত রচিল ay: একথ। 
ভানিতেন যে, তাহাদের আমল অনুরাগ Sra মনোহাবিণী কাদের 
প্রতি-_বই দে ত BRASS ব্যাপ'রু মাত্র । 

কাজেই জননীর ast Var দৃষ্টি দ্বারা এই মকল ত ণকে 
পর্যাবেক্ষণ করিয়া, fas নিজ মনোনীত স্বামীর প্রতি aces 
কন্তার যাহাতে অনুরাগ Vale হয় casa তাহাদিগকে 
তিনি উৎসাহিত করিতে লাগিলেন | ইহ! পরিণামে লুফদপ্রদ 
হইল। Awe) কিমের ছুটি জামাভাই চমংকার ৷ দিলেস কিস 
বলেন, মেয়েরা ভূল করে নাই । তিনি নিজে নাকি কগ্তাছেন ৩৭ 
ইহাদের চেয়ে ভাল বর নির্ধ্ধাচণ করিতে পারিতেন না! 

কথাপ্রমন্ষে মিমেম কিম Bars বলিলেন যে, অগেন্বি'ন 
আদর্শের সাপকাঠিতে কোরীয় মেয়েদের মর্ষাদা সমুদয় a Bernas, 
arderg মধ্যাদার লগায় গাটো বলিয়া গণা হইয়া আন্সিহেছে, er 
meas তিনি উল্লেখ করিলেন ce, জাপানী মপিকাবের *দযয়ে 
ইহা অধিকতর নিয়নগ্রামী হইয্লাছিল। ws] হক, Aow পর 
হইতে মার্কিন যুক্তহা্রের প্রভাববশতঃ এই বিষয়ে এনেক টম্নন্ছি 
হইয়াছে এবং বহু নারীর *মুধো নেত্রী হওয়ার উপযুক্ত «erage 
পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাদের এই প্রগভিতে পুকন-নমাং? 
কতকটা ঈর্যযাবোধ করিতে পারে, কিন্তু ঘোলাখুলিভাবে rere 
ইহা প্রকাশ করে ন! | 

প্রীমতী কিম বলেন, Sere yeu পরিভ্রমণের ye 
উদ্দেশ্য হইতেছে-_গামাগ্ততম সুচনা হইতে প্রবল প্রতিকুনতাষ 
fewr দিয়া কেমন afm এই দেশ Safes নীর্দদেশে আরো চন 
করিয়াছে তাহা পধাবেন্ধণ কর] । তাহার স্বদেশ comma আজ 
অনুরূপ ভাবে উন্নতির ey চেষ্টা কনিতেছে। . 

তিনি বাফেলো, নায়াগ্া প্রপাত, শিকাগো, আইওবা সিটি, 
সানুফ্রানসিক্ধে। এবং লম এঞ্জেলস-এ যাইবার আশা পোষণ বরেন। 
তিনি স্বীকার করেন যে, পশ্চিমে যাইতে হার একটু ভয় ভয় করে। 
কেননা রেড ইণ্ডিয়ান এবং গেো-পালকদের জীবনযাত্রার yo 
nares যে সকল আমেরিকান চলচ্চিত্র তিনি দেপিয়াছেন তাহাতে 
তাহার মনে এই ধারণ! THA হইয়'ছে ষে, যুক্তরাষ্ট্রের উক্ত aera 
নকল অংশই এ শ্রেণীর লোকের দ্বার BARS যাহা হউক, Sas 
কিম পাহয়ু সঞ্চয় করিয়াছেন এবং & বুনো (“untamed”) শঞ্চলে 
সকল রকম এডভেঞ্গবের দন্মুসীন হইতেই তিনি প্রন্তত আছেন।” 

a, ভ, 

* *Korean Surrey" পত্রিকায় প্রকাশিত Jessie Ash 
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শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 


আমার প্রতি মেয়েটির বিচিত্র মনোভাব অনেকের বাছেই-অভুত 
বলে যনে হ'ত, কিন্তু আসি face তাতে কেনদিন falas হই নি। 
বিনা কারণে আমার মুখের উপর সশব্দে নিজদের জানালাটা বন্ধ' 
era দিলেও aa, পাশ দিয়ে যাবার সময় অকারণে একটা বিষম 
Beh চেনে গেলেও নয়। তার কাণ্ড দেখে মনে মনে শুধু 
হেমেন, হয়ত বিরক্ত হয়েছি কদাচিৎ, কিন্তু বিস্মিত হই নি কখনও 
=~ অথবা ভাবি নি সে রহস্তময়ী। 
fags আমি দার্শনক বলে প্রচার করি না, eee 
জীবন-দশন fen রকমের, আমার জীবনে faa কম। স্তধূ সে 
কেন, ফোন মেয়েকেই Tyee মনে করার কোন কারণ আমি 
খুঁজে পাই না । আমি সেই চীনা চাষীর দর্শনে বিশ্বাস করি যে, 
জীবনে সেই-প্রথম বার উভ্ডীয়সান fata দেখে একটুও fares 
হ’ল =| কেন এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিল, উদ্ভার কল আকাশে 
উড়েছ এতে আশ্চর্যের কি আছে! ae একট! মেলাইয়ের 
SACS আকাশে উড়তে দেখতাম তবেই আশ্চর্য্য হতাম। | 
Who aaa কোন্‌ বৈশিষ্টোর জন্তু পুরুষের চোখে নাবী রহত্তময়ী 
হয়ে দেপা দেয়? আমি অনেক ভেবে দেখেছি সেটা আসলে 
তাদের চঞ্চপমতিতব ছাড়া আর কিছু নয়ণ এটা ATT এবং 
ara উউয়ের চরিত্রেই বিষ্ঞমান, তবে লারীচরিত্রে এব পরিমাণ 
- পুক্ধের তুদনায় অনেক বেশী । পুরুষ সেটা বুঝেও বুঝতে 
চায় না। কিন্তু দেবুঝৃক আর "মাই বুঝক নারী নারীই থাকে 
আর বার বার বাস্তবের আঘাতে oxy falas হয, বাধিত 
হয়, তারপর অভিমান করে বলে দ্রী-চবিত্র gow a, cra: অপি ন 
লানস্তি। সু'পের বিষদ্ু, এ রকম তুল আমি করি নি কখনও। 
রূপের অভাব থাকলেও বান্ধবীদের ঘনিষ্ঠতার অভাব আমি অনুভব 
করি নি কোন faa, gra হিসেবে একটু কৃতিত্ব অর্জন করার 
জন্ত. এ মৌভাগাটা আমার MAS আছে বরাবরই । কিন্তু এ আশা 
আমি কোন দিনই করি নি ca, আমার বান্ধবীরা একমাত্র আমার 
ধানেই সমস্ত ভীবনটা কাটিয়ে দেবেন । তাই ক্লেজের প্রধম 
জীবনে দিপ্রাকুমাবী, পরবধীঁকালে wafer এবং সর্বশেষে 
শবুত্তললা যধন আমার জীবনে BER! হয়ে দেখা দিয়েছিল 
eras আমি আবিষ্কারের আনন্দে আত্মবিশ্ম হয়ে পড়ি নি, অথবা 
আবার যখন তারা ধীরে ধীরে a সরে পিযেছিল তখনও Ta 


হই নি। সবকিছুই আমি "শাস্তভাবে গ্রহণ করেছি, ভেবেছি এই , 


ত স্বাভাবিক | 
কিন্তু আমার আসল কাহিনীতে ফিরে আসি | আমাদের ঠিক 
পাশের বাড়ীতেই থাকত মেয়েটি, “আমি তাকে দেখে আমছিলাম 


ছেলেবেলা ধেকে । অতি শৈশবেই বাপ মা হারিয়ে নিংসস্তানা 


মামীর কাছে মানুষ, মাসী আর মেসোর প্রশ্রহ পেয়ে পেয়ে মেয়েটি 
Bake রকমের আদুরে আর ছেলেবেলা থেকেই নিভ্রের রূপ 
সম্বন্ধে অভিপচেতন । আমার ছোট ছোট ভাইবোনেদের সঙ্গ 


খেলা করার ae প্রায়ই সে আমাদের বাড়ীতে আসত আর আমি 2 


তার সঙ্গে বড় একটা কথা না বদলে তার আত্মমচেহন ভাব দেখে 
মনে মনে মজা অনুভব করতাম | কৌহুক বোধ করতাম আর একটা 
জিনিস লক্ষ্য করেও__ আমার প্রতি তার বিরাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে 
উঠত তার প্রতিটি ব্যবহারে ৷, আমার মত নিরীহ প্রাণীর প্রতি 
তার এই বিরাগের কারণটা ছেলেবেলার ঠিক বুঝে উঠতে না 
পারলেও পরে বুঝতে কষ্ট হয় নি-_তার বন্ধুর বাড়ীর সকলেই 
তাকে আদর করবে, তার রূপের প্রশংসা! করবে অথচ একজন ভার 
দিকে ফিরেও তাকাবে না এ ছিল তার পক্ষে চর্ম অপমান । 


শিশুকাল থেকে সঞ্চিত থেকে হতে তার এই বির্পতা অবশেষে 4% 


পরিণত হরেছিল আমার সম্বন্ধে চরম অসহিষুতায়। হয়ত আপন 
মনেই বারান্দায় এসে দড়িয়েছি, হঠাৎ দে এমন ভাবে ঠাস করে 
নিজের জানালাটা বন্ধ করে দিত যাতে আশেপাশের AVA চাকত 
দৃষ্টি এমে পড়ত সেই দিকে। হয়ত কলেজ থেকে শ্রাম্ত হয়ে 
বাড়ী ফিরছি, রাস্তায় দেখা হওয়ামাত্র সে দাত দিয়ে ঠোট চেপে 
ধরে অগ্িদৃষ্ট বর্ষণ করতে করতে চলে যেত পাশ দিয়ে । এ ছাড়া 
ছিল আমার AH তার BES WES মন্তব্য _ভাল ছাত্র বলে 
আমার নাকি ভয়ঙ্কর গর্ব--আমি নিজেকে একট! প্রকাণ্ড পণ্ডিত 
মনে করলেও লোকে যে আমাকে দেখে CH এটুকু বোঝার 
মত ware বুদ্ধিও আমার নেই, আমি নাকি cay মত রাস্তা 
দিয়ে হাটি, উ্রাউজ্রার পরলে আমাকে ঠিক ক্ল:ঃউনের মত দেখায়, 
facace ভাল ছেলে বলে প্রচার করার ess আমি সয়ল! জামা" 
কাপড় পরে চলাকের! করি, ইত্যাদি ইত্যার্দি। আমার বোনেরা 
হানতে হাসতে তাদের বান্ধবীর মন্তব্য আমায় শুনাত আর এই 


কম একটি দুলভ মনোবিকারের কেস পর্যবেক্ষণ করার সুযে গ 
ইচ্ছে করলেই আমি তার - 
ক্রোধ শ’স্ত করতে পারতাম অতি ত্ল্লায়াসে, কিন্তু তার বদলে 3 


পেয়ে আমিও উৎ্ধুল্প হয়ে উঠতাম। 


gk দেখাব ee এমন ভাব দেখাতাম যেন আমি তাকে 
একেবারেই শ্াহ্থের মধ্যে আনি না। বলা বাহুল্য, এর ফলে 
বোনেদের কাছ থেকে যা রিপোট পেতাম তা আমার প্রাণথোল! 
হাদির cars যোগাত,। 

কিন্তু একদিন চিন্তিত হতে হ'ল। বোনেদের কাছ থেকে 
নয়, পাড়াসুদ্ধ HTT লোক আমার *গতিবিধির উপর সতর্ক aay 


‘ 
এ 
ধর 


শী 


১ অপ্রত্যাশিত ভাবে | 


চৈত্র 


a 


রাখতে আরস্ভ করার পর এক বন্ধুর মুখে শুনতে পেলাম কথাটা 

আমার any উঠলেই মেয়েটি নাকি eae? ভাষায় আমার 
পরিচয় দান করেছে --“ছেলেটা কি অসভ্য রে বাবা ! একটা মেয়ে 
দেখলে ড্যাবঢাব করে চেয়ে থাকে, ধেন চোখ দিয়ে গিলে খেতে 


চায়। রাস্তা! দিয়ে যাবার সময় হ। করে উপর দিকে চাইতে চাইতে 
বায় | ইচ্ছে হয় চোখ দুটো একেবারে গেলে দ্রিই। আর কোন 


দিন আমার দিকে অমনি করে তাকাতে দেখলে ঝাটা ছুড়ে মারব ।” 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শ্রেষ্ঠ ছাত্রের পক্ষে অভিষোগটা 
একটু যেন গুরুতর বলেই মন am কিন্তু উপায়! একমাত্র 
উপায় যেটা ছিল সেটা অবলম্বন করার শ্পৃ্! আমার এতটুকুও 
ছিল না। জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছ, নিপ্রাকু মারী-মর্দাকিনী- 
শকুষ্ঠলার তালিকায় আরও একটি মেয়ের নাম যোগ করতে আমার 
মন রাজী হ'ল না। 

aay আমাকে aye fies থাকতে হ'ল না, তার 
অত্যাচারের হাত হতে আমি নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম একেবারে 
সেটা এত বেশী অপ্রত্যাশিত এবং অভাবণীয় 
cH, সে রকম ভাবে নিষ্কৃত পেতে আমি wags চাই নি। 
পিতৃমাতৃহীনা অনাধার একমাত্র ভরসা তার মেসো হঠাৎ একদিন 
হাট.ফল করে মারা গেলেন, আর স্বামীর মৃত্যুর এক মাসের 


aes মাগীও তার By করলেন। শ্রান্ধের গোলমাল 


Ed 


Be দেখা গেল এ পৃথিবীতে মেয়েটির আপনজন বলতে আর 
কেট নেই; আর দেখ। গেল ধনী মেসোর ব্যাঙ্কব্যালাজ্ও প্রায় 
শৃন্তর কোঠায় । জীবনের প্রধম আঠারোটা বছর রাজনন্দিনীর 
মত আদর-যংতু প্রতিপালিত হয়ে অবশেষে মে এক দৃূরঃম্পর্কের 
পিসীর বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিল। 


ক ভেবেছিলাম ওখানেই মেয়েটির প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এক 


বছর AS না যেতেই হঠাৎ তাকে দেখে ফেপলাম। সন্ধ্যাবেলায় 
বাড়ী ফিরে লি'ড়ি দিয়ে অর্ধেকটা উঠেছি এমন সময় চোখে পড়ল 
মেয়েটি দোতলা থেকে নীচে নাযবার উপক্রম করছে,এক পা নীচেও 
নেমেছে । এই এক বছরের মধ্যে একবারও সে আমাদের বাড়ীতে 
আসে নি, তাই তার এই আকম্মিক আবির্ভাবে আমি একটু অবাক 
হয়ে তার দিকে তাকালাম এবং পরমুহুর্ভেই নিজের কৃত কর্শ্মের 
গুরুত্ব উপল্লন্ধি করে ভীত হয়ে পড়লাম । একে তো গার নামার 

থে বাধা স্বষ্ট করেছি, তার ওপর সরাসরি তার দিকে তাকিয়েছি 
অবাক URS! না জানি এই অপরাধের শান্তিটা কি রকম হবে | 


& সিঁড়ির অপরার্ধের দু'এক ধাপ ওপরে উঠে গিয়েছিলাম, অড়াতাড়ি 


নেমে এসে সঙ্কুচিত ভাবে এক পাশে দাড়িয়ে রইলাম অম্যদিকে চেয়ে 
কিন্ত বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও মে নামল না দেখে আবার 
ওপর দিকে তাকালাম আব তাকাতেই বিশ্মিত হয়ে গেলাম। 
একটু রোগা হয়ে গেছে মেয়েটি। তাতে তার রূপ যেন আরো 
ফুটে বেকচ্ছে। কিন্তু crow নম, falas হলাম তার চোখ ছুটির 
দিকে চেয়ে। আমার দিকে মে তাকিয়ে রয়েছে স্থির দৃরিতে, তার 


দর্শন 


কালো কালো বিশাল চোখ ছুটি ভিসের ec যেন জল জ্বল 
করছে আর সেই আলোকে সমস্ত মুপধানা তার উত্ত'পিত হয়ে 
উঠেছে। সে মুগভাব। AYP আমার কাছে একেবারে নৃতন। 
তাতে অবজ্ঞা নেই, বিরক্তি নেই, বিদ্রুপ নেই, কৌতুহল বা 
করুণাও নেই। সে দুর শাস্ত, স্থির । 

চোখে চোখ পড়তেও সে gros হ'ল না, স্থির ভাবেই চেয়ে 
রইল আমার দিকে। আমি দীডিয়ে দাড়িয়ে ঘামতে আস্ত 
করলাম । তবে কি সে আমার ভেতর নুহন কিছু আবিষ্কার করতে 
পেরেছে ? কিন্তু সেটা কি হতে পারে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ 
মনে হ'ল আমাকে কিছু বলতে চায় বলে অপেক্ষা করছে না তো! 
শেষ সম্ভাবনার কথাটা চিন্তা করতেই বিদ্যুতের মত মনে পড়ে, গেল 
অনেকগুলো ক্লেশায়ক ঘটনার শ্মুতি। সঙ্গে সঙ্গে একটু কঠিন হয়ে , 
উঠলাম। আমার সঙ্গে যদি কোন দরকার থাকে তবে দে faced 
বলতে পারে সেকথা, আমার গায়ে পড় ভিজ্ঞংসা করার কি হয়েছে | 
মুখে একটু উপেক্ষার হাসি টেনে এনে গট গট করে গাঁড় দিয়ে 
উঠে চলে এলাম তার পাশ দিয়ে। মেয়েটি মে ভাবেই ধীড়িয়ে 
বইল। তারপর নেমে গেক্চআসন্তে আস্তে | 

রাত্রে পরিবেশন করতে করতে দাদাকে উদ্দেশ্য করে মা 
বললেন, “ate বিকেলে উন্মিলা এদেছিল রে! সত বেচারার 
কথ! ভাবলে বুক CHG যায়। মামী মেমোর কথা বলতে বলতে 
মেয়েটা ফুপিয়ে ফুপিরে কাদতে লাগল । AACA, কে BIAS 
মামীম! বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে, আপনাদের সবাইকে ছেড়ে 
এ পাড়া থেকেই আম্মাকে চলে যেতে হবে এমনি করে। এসে 
আমি স্বপ্নও ভাবি নি কোনদিন । পিসীমাবা আমাকে মাথায় 


44 





করে রেখেছেন, একটুও কাজকশ্থ করত দেন না, কিন্তু আমি ভো ' 


মনে শান্তি পাই না। পিসীসারী আমাকে যত আদর করেন, 
তত আমার মনে হয় আমি ওঁদের বোকা হয়ে বয়েছি। ওঁদের 
এমনিতেই অভাবের শেষ নেই তার ওপর আছে আমার বিয়ে 
চিন্তা। আমীর দ!দারা ত ভাবতে ভাবতে শেষ হয়ে গেলেন। 
গুদের আবার পণ বড়লোকের মেয়েকে বড় ঘরে দিতে না পারেন 
অন্ততঃ সুন্দর ছেলের হাতে CHCA 2 এটা বোষেন না যে টাক! 
না থাকলে কিছুতেই হয় না। তামি ক'দিন কাঁদতে কাদতে 
পিসীমাকে বলেছি-__মামার we আর ভাল পাত্র খোজার দরকার 
নেই পরিসীমা । কালে-কুংসিত, বোকা-হাবা যাই হোক একটা 
কারুর হাতে আমায় দিয়ে দিন। আমি যে আর দাদাদের 
মুখের দিকে চাইতে পারছি না 1” 

ম। একটু চুপ কংলেন। তারপর আবার, বলতে Bey 
করলেন, “সত্যি ভগবানের কি বিচার কূপে গুণে সাক্ষাৎ সংস্ব চী, 
ও তো কোনো অপরাধ কবে নি, তবে GF কপালে এত Git কেন? 
আর ওর সাদী-মেসোরও তো যাবার বয়েন হয়নি, SF বা 
গেলেন কেন? আহা কি চমংকার লোক ছিলেন গুহা, হাজারে 
একট! মেলে AL | 


যাবার সময়'মেয়েট! কীদতে কাদতে “বললে, | 


৭৪৮ 





মাসীমা মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি একদিন না একদিন স্থামীর ঘরে 
যেতেই হবে । দু'দিন আগে গেলে ক্ষতি কি! এই পোড়া 
চেহারাটার কথা ভাবছেন? বিশ্বেন ককন aT, বপের অহঙ্কার 
আমার নেই। অপরের বোঝা হয়ে থাকার চেয়ে কালো-কুচ্ছিত, 
গরীব স্বামীর শাক-ভাতও যে শতগুণে ভাল, মেয়েদের পক্ষে সেটাই 
যে সবচেয়ে গৌরবের ।' কথাটা গুনে আমি চোখের জল রাখতে 
পারি নি । অমন রাজরাণীর সত ay নিয়ে মেয়েটা কোন্‌ অপান্রের 
হাতে গিয়ে পড়বে কে জানে ।” 


একটা দীধনিশ্বাস ফেলে মা নীরব হলেন। ঘরের বাতাস 
ভারী হয়ে উঠল । আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পাশাপাশি 
yo ছিত্র। ক্রন্গনহতা মেয়েটির বিষাদময়ী মূর্তি আর ভাব 
আলোকোজ্ল দুখের অপূর্ব ভাবনুষমা | যাবার সময়ে মেয়ে 
কেঁদে বিদায় নেয় কি করে তার মুখ কয়েক মূহুর্ত পরেই গভীর 
আনন্দে উত্তাপিত হয়ে ওঠে? কি করেই বা সে অতক্ষণ ধরে স্থির 
দৃতে এবং শাস্ত ভাবে তাকিয়ে থাকে মেই- লোকের দিকে সমস্ত 
জীবনে যাকে সে কোনদিন দু'চোখে দেখতে পাবে নি? পরম্পর- 
বিরোধী এই ঘটনাগুলোর সংযোগসুত্রস্ ঘা কোথায় ? 

গভীর ভাবে আমি চিন্তা করতে আর করলাম কিন্তু কোনো 
ব্যাখ্যাই মনঃপূত হ'ল না। ঘটনাগুলো TS রকম ভাবেই সাজিয়ে 


মেলাতে চেষ্টা করলাম ততই বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে লাগল 
সবকিছু । জীবনে এই প্রথম আমি বিপন্ন এবং বিব্রত বোধ 
করলাম। দর্শনের ছাত্র হয়ে এবং মনোবিজ্ঞানে পারদশাঁ হয়ে 
অবশেষে এই সামান্ত বিষয়ে আমার পরাজয় হবে? মেয়েটির এই 


অদ্ভুত আচরণের অভ্তগিহিত কারণ আমার কাছে wesw থেকে . 


যাবে? তবে কি শেষ পধ্য্ত রহপ্তময়ী বলেই মেনে নিতে হবে 


কোন যে়কে ! 

ধ্যান ভঙ্গ হ'ল কারু যেন চাপা হাসির শব্দে । চেয়ে দেখি 
সবারই পাওয়া হয়ে গেছে। শুধু আমি বসে রয়েছি হাত গুটিয়ে 
আৱ আমার মহ! আর দাদা আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন অবাক 
হয়ে। বোনেদের আর বৌদির দিকে নজর পড়ল। তাদের 
ঠোটের কোণে কোণে বিলীয়মান হানির রেখা । আমাকে আত্মস্থ 
হতে দেখে GTA তংক্ষণাৎ নিজেদের সামলে নিল, কিন্ত স্পষ্ট দেখতে 
পেলাম ছার আগে তাদের ,চোখে চোখে একটা ইশারার বিদ্যুৎ 
থেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা প্রচণ্ড ভাবে 
কেপে উঠল । শুধু আজকে নয়, ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত 
আমার প্রতি মেয়েটির সমস্ত আচরণের প্রকৃত অর্থ দিবালোকের 
মত mE হয়ে Bom মুহর্তমধ্যে । মনে হট এই এতদিনে আমি 
যেন চিনতে পারছি মেয়েটিকে | 


e s 
aera 

: শ্রীমধুসুদন চট্টোপাধ্যায় 
মে যে গহন দ্বীপের আলোকগৃহের ইন্গিতময় ugh, সে ষে বৃহয়ল'র নিষ্জিতি, 
সে থে রাত্রিশেষে শিশিয-ধোয়া কুপ্তকানন, মঞ্চুলই | স্ুটিস্বিতি বিনাশলীলার চঞ্চলতার স্বীকৃতি | 
মে যে Raha কণরী-- সে যে বসস্তেরই রঙিন হাওয়ায় ওড়ন। খোলার আল্লনা, 

ste নিয়েই ছন্দ তাহার, এগিয়ে যাওয়ার দন্তরই | সে যে সঞ্জারাগের ঝিলিমিলি শঙ্খবীপের কল্পনা | 
রি সে বে অপার ঢেউয়ের বন্ধনী, 

785 * অৰূপ সুরের দন্দ্রাপারের গোলক্ধ ধার দীপাম্বিতার 
সে যে ভ্যোংস আলোর অধিমাতে পৃজ্য এবং বন্দিত | 

: স্পদীনই | 
সে যে মহাকালের মহামায়ের পদ্মপায়ের শিপ্রিনী, সে Cag স্নান-করা হাম ধুজ্জটি, 
দে যে চন্বচূড়ের বিশ্ববীণায় বিফুপদের গঙ্গাধারার রিনঝিনি ! সে যে খৌদ্রতাপে বাঁপভর| অভ্তাচজের কুজকটি | 


a3 


শান্তিনিকেতনে সাহিভ্য-কমাশ।লা 
Aer সেন 


ind পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্বাবধানে এবার হাবডা__বামীপুরে সাহিত্া- 


৪৮ 
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waren প্রতিষ্ঠিত ভইয়াছে। Wwe লোক বাচার! সবে অক্ষর 
চিনিতে শিগিয়াছে, তাহাদের ভাতে কি বই দেওয়া হইবে, কি 
ধরনের বই তাহারা সহজে পড়িতে পারিবে, এই প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়ার দায়িত্ব দেশবাসীর ও সরকারের ৷ | ans লোকের অভিমানে 
আঘাত না লাগে, তাহাদের পক্ষে সহজ হয় ও মরস হয়, এ ভাবে 
পাঠা পুস্তক তেয়ারী করিতে হয়। Wa ভারতে areas 
aap ভোটাধিকার আছে। fea প্রাপ্তরয়স্থ মাত্রই শিক্ষিত 
নয়, এ অবস্থা দেশের পক্ষে মগ্্গরনুক নয় , সুতরাং Tay মাত্রেই 
যাহাতে farms করিতে পারে cena সরকার চেট্রিভ | পশ্চিম 
বঙ্গে উধুক্ত NAH গুপ্ত মগাশয়ের সভাপভিতে বয়স্ক পাঠের বিষয় 
নির্দেশ করিবার জন্য ১৯৪৮ সনের জুন মাসে একুশ জন সদশ্য 
লয়৷ এক কমিটি নিযুক্ত হয়, এবং সেই কমিটির অস্থমোদিত বিযয়- 
সুচী সরকার FG বিবেচিত হয়। Granta ১৯৪১৯-এর 
জান্নয়ারীতে সরকার হইতে বয়স্ক শিক্ষার প্রনার প্রচেষ্টার জ্ছার্স্ত 
aa কিন্তু বই লেখানো বিষয়ে এ পর্য্যন্ত সরকার হইতে বিশেষ 
কোনও কাজ হয় নাই | 

aca কশ্মশালা বিষয়ে ayaa বিজয়বাবুর নিকট বিস্তারিত 
শুনিয়াছি, Sra পরিচালনায় এবারকার কর্মশালা অবশ্যই 
এ বিষয়ে অধিক অগ্রদর হইবে সন্দেহ নাই । কিন্তু মনে হইতেছে 
শাস্তিনিকেতনের উদ্যোগের বিষয়ে অনেকে , ঠিক ঠিক এখনও 
জানেন না, যদিও একছ্রন Bal এ বিষয়ে সংবাদপত্রে লিখিয়া" 
ছিলেন , তাই এ বিষয়ে কিছু লিখি। ভারত সরকারের শিক্ষা- 
মন্ত্রীর দপ্তরে সমস্ত বিবরণ যধাকালে পাঠানো হইয়াছিল, তথাপি 
যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহ সাধারণের গোচরীভূষ্ কর! প্রয়োজন 
মনে হইতেছে । ১৯৫৩ মনে আমেরিকার ফে.্ড ফাউগডেণনের 
সাহাযো আমাদের ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে অগ্রণর 
হন। উত্তরে fama নিকটে আলিপুর নামক স্থানে, পশ্চিমে 
বোধ্বাই প্রদেশের কোলাপুরে, দক্ষিণে মহীশ্রে-_পর পর তিনটি 
সাহিহা-কর্দশালা হয়। পূর্বাঞ্চদেও একটি সাহিত্য কর্মশালা 
খোলার কথা চদিতেছিল। শান্তিনিকেতন সম্ভবতঃ এই জন্তু নিব্বা- 
চিত হয় যে যেখানে বিশ্বভাহতীর সহায়ত! পাও! যাইবে, স্থান ও 
কল অনুকূল হইবে। অবশ্য aT করিতে করিতে যে সময় 
আমিয়া পড়িপ--১৯৫৪ মালেন “জুন-ভুসাই--ভাহা বিশেষ 
অনুকুল নয়। শাস্ভিনিকেহলে যে aera অলকই হয় তাহ! 
যাহাদের শাস্তিনিকেভলের সঙ্গে পরিচয় আছে Sia জানেন | 
WTS যতটা কষ্ট হইবে মনে করা গিদ্বাছিল ততটা কষ্ট হয় নাউ । 


পরিকল্পনা ছিল যে. শাস্তিনিকেতনে একমাসব্যাপী* কণ্মশাঙগা 
বদিবে এবং ২৫ জন কশ্মীকে সসাক্ষর বয়স্কদের ae বই লেখানো 
শিক্ষা দেওয়া হইবে । পশ্চিমবঙ্গ, Bian, আসাম, মণিপুর, 
ত্রিপুরা--এই পাঁচটি প্রদেশ বা রাজা হইতে sal লওয়া ভইফা- 
ছিল। কৰ্ম্মী সংগ্রহের ভার ভারড মূরকারই লইয়াছিলেন। 

মণিপুর হইতে oF জন আগিয়াচিলেন। দুই জনই asia 
সমাজপিক্ষায় নিযুক্ত, বিশ্ববিষ্ভ লয়ের বি-এ উপাধি" প্রাপ্ত ।, 
ত্রিপুরা হইতে একভ্রন আমিয়াছিললেন, তিনি কংগ্রেসকন্থাঁ ও far’ | 
আনাম হইতে ঢুই জন আনিয় ছিলেন, হই জনেই ফেগানকার 
সমাজ শিক্ষা অধিকারের eal) উড়িয়া তইতে আনিয়াছিলেন 
চার জন, একঘ্রন কলেজের অধাগক, একজন ট্রেনিং কলেজের 
অধ্যাপক, একজন HY mena শিক্ষক, আর একজন শিক্ষক । আর 
দশ জন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্থমাদিত | ২৫ জলের স্থানে ১৯ 
ভন, বাকি যীচাদের নাম তালিকায় ছিল, তাহারা! আসিয়' উঠি 
পারেন নাই । আমি শ্ান্তিনিবেতন হইতে একজন ও শ্রনিকেতন 
হইতে একজন দুইটি শিক্ষিকাকে কশ্বশালায় শিক্ষানবিশি করিতে 
দিঘ়াছিল!ম, উভয়েই বি-এ ও মমধিক আগ্রহণীল, সুতরাং কর্ম্মার 
মোট সংগ্যা হইল একুশ জন । আমার সহযোগী ছিলেন গৌহাটি , 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক Bacay 
নিও এবং প্রীনিকেতনের eat ও কবি সুপরিচিত লেখক শীপ্রভাত- 
মোহন বন্দোপাধায়। ও 


আমাদের কার্ধাকাল ছিল একমান, এই একমাসের মধ্যে 
প্রথম দশ দিন আলাপ-আলোচনা, শান্তর অর্থাৎ গ্রস্থপাঠ । দ্বিতীয় 
দশ দিন বই চছেণ|--প্রত্যেককে এক একটি বিষয় fea তাহাকে 
মেই বিষয় লইয়। লেখাইতে হইব , পরের দশ দিন, লেখা কেমন 
হুইল ভাহার বিচার ও যথাসম্ভব গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদের গুনাইয়া 
তাহার পরীক্ষা । ইহার মধ্যে প্রতি দশম দিবসে কর্মবিরতি বা 
বিশ্রামের Ute ছিল। স্থানীয় স্গীতন্র বা নৃত্যকুশল শ্রিশীদের দ্বারা 
চিত্তবিনোদন, বন্বদের নিজেদেন কলাকৌশল প্রদর্শন, এ অঞ্চলের 
দবা স্থানে গমন-_-এ মবের বানস্থা ছিল। এ ছাড়া Age আর্ধ- 
নায়কম্‌, রেতারেওড বিলাসচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্শ্বপকুমার 
বনু, শরংচন্ত্র দত্ত ও সরকারী কল! মহাবিস্াল্য়ের অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাধ 
চক্রবন্তী, কবিগুরুর সঙ্গী স্ুধ'কান্ত রায় চৌধুয়ী, বিনয় ভবনের 
অধ্যক্ষ সুনীল সরকার, গ্রন্থাগারিক্‌ বিমল দত্ত, সংস্কৃতের অধ্যাপক 
মিদ্ধেশ্বর ভট্টাচাধা, বিবিধ বিষয় ব্ৃতা করিয়া কর্ম্মীদের জ্ঞান- 
ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন । বিশ্বভারঠীর উপাচাৰ্য্য প্রবোধচন্ড বাগচি 
মহাশয় কর্মশালার উদ্বোধন “করেন, এবং কম্মীদের *পিক্ষানবিশিক্ 
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Se oe ছা 
কাল সম'প্ত হইলে তাহাদের মানপত্রও ঠিনিই বিতরণ করেন; 
এই মানপত্র বিতরণী সভায় আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় 
বন্মীদিগকে ভাঈর্বাদ ও উপদেশ দানে RAS করেন 1, 
একদিন ভাবত সরকারের শি্ষাদগুরের সেক্রুটারী হুমাযুন কবির 
সাহিত্য কর্মশালার বন্মীদের সহিত আলাপ-আলোচনা কবেন। 
সাহিত্া-বর্দশালার উদ্দেশ্য কি তাহা বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, 
ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি VA করাও যেমন প্রঞ্জোজন, 
বর্তমান অবস্থার সহিত তাহার সামন্ত) বিধানও তেমনই প্রয়োজন । 
এই প্রসঙ্গে শহরবাদী ও গ্রামবাসীর মধ্যে প্রকাশতঙ্গীর যে পর্থকা 
আছে সে বিষয়ে অবহিত হইবার ap তিনি সকল বম্মাকে 
ama | 
ae দিন rare ( আষাচন্ত প্রথম দিবসে ) মেঘদূত *্উংসব 
হুইপ | তমুাশন্কং বায় মহাশয় সভাপতি ছিলেন। বশ্মীদের 
মধ একজন এই উপলক্ষে কবিতা রচন! করেন; আর একডন 
কৰ্ম্মী তাহা আবৃত্তি করেন। এবজন, ওড়িয়া বন্দী ও একজন 
Pa কম্মী স্ব স্ব মাতৃভাষায় কালিদাস 79.8 প্রবন্ধ রচনা করিয়া 
তাহা পাঠ করেন। হিন্দী ভাষার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর হাজারী 
প্রদাদ দ্বিবেদী মেঘদৃত হইতে আবুত্তি কহিয়া সকলের আনন্দবঞ্ন 
করেল। 
কন্দাদের সকলেই এক একখানি বই লেখেন। বইয়ের সঙ্গে 
ey তাহা চিত্রে ভূষিত করিবার ব্যবস্থাও ছিল। শান্তনিকেতনের 
faa) প্রযুক্ত বর্ধ। ও শ্রীযুক্ত gt এ fata দাগাহা Baht, 
কিছু একুশখানি বই ছাপার বাবস্থা করিতে পার! যায় নাই। এখানে 
ভারত সরকারকে বুঝাইয়া মনিপুরের ছুইথানি, ত্রিপুরার একখানি, 
আঁমামের একখানি, উড়িযার একখানি ও বাংলার তিনখা.ন- 
মোট আটখানি মুক্ত ও প্রকাশহু কারতে পারিয়াছিলাম। 
আমাদের বাকি একপানি ও Clear বাকি ছুইথানি ছাপাইতে 
পারি নাই । পশ্চিম বাংলার শুধু মেয়ে কম্মাঁ তিন জনের বই-ই 
প্রকাশিত করিতে পারিয়াছিলাম | সুখের বিষয়, ইহার মধ্যে এক- 
খানি ভারত সরকার কুর্তৃক প্রব্ত্ত পুরস্বার পাইরাছে। বইগুলি 
যথাদহব সু দ্রায়তন, অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠার মধ্যে, যাহাভে ASA 
বয়স্কদের পক্ষে বেশী NG না হয়, ছুই একখানি এই মাত্রা ছাড়াইয়া 
গিয়াছে । বিষয়বন্ত বিভিন্ন প্রকারের । প্রাচীন পুরাণ, কাব্য বা 
উপাখ্যান অবলম্বনে, অথবা বিজ্ঞান ও অর্থনীতির অতি লাধাংণ 
মঃ্থা লইয়া, কখনও বা চলতি জীবনের কোনও এক অংশ জুড়িয়া 
বন্মারা লিখিয়াছেন । cana বিষয় প্রত্যেক ails সঙ্গে 
আলোচনা করিয়া ভাহার প্রবণতা অনুসারে স্থির করিতে হইয়াছিল। 
ছাপাগনার জন্য MEI তৈয়ার করা বড় ARS কথা নদ্_-অনেক 
কথাই প্রথমে জানিয়! দিহিয়! বাথ! ভাল এবং জ্ঞান অনুসারে হাতে 
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১৩৬২ 


কলমে করিয়া বাগাও চাই । পুস্তকে কোন কোন শব্দ ETT 
করা হইল প্রত্যেককে GI একটা তালিকাও এই সঙ্গে দিতে 
হইয়াছিল আমরা অনেকেই লেগার সময় কতগুলি শব্দ প্রয়োগ 
করিলাম, তাহার হিলাব হাখি ars হিসাব রাখলে লেখার ওজনও 
বোঝ! যায় এবং রাখা WT ° 


aera ae শাস্তিনিকেতনের কর্মশালায় যে সব পুস্তক লেখা 
হইয়াছিল ভাহাদের পাঠকেরা সমাজের কোন শ্রেণীর, তাহ! বিচার 
কহিয়া! দেখিতে হইত । আমাদের সমাজের সকল স্তরের ভাষা 
সমান নয়; আমাদের সমাজে কেন, সকল সমাজের AYES এ বথা 
বলা চলে যতদণ আমরা সমাজের এই সব স্তরের Ay পরিচিত 
না হই, তহক্ষণ আমর! তাহাদের ভাষা জানিতেও পারিব না, 
প্রয়োগ করিতেও পারিৰ না। গ্রামের সঙ্গে, শহবেংও এই শ্রেণীর 
অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানহীন বয়স্কদের সঙ্গে না মিশিলে লেখকদের শক্তি 
বিকশিত হইবে না। ৮ 


শান্তিনিকেতনে এই একমাসের অবস্থান কালে কন্মাদের মধ্যে 
যে সৌহাদ' গড়িয়া উঠয়াছিল তাহা মুগা না হইলেও গৌণ লাভের 
মধ্যে কম নয়। বিভিন্ন ভাষ-ভাষী ভারতের পূর্বাঞ্চংলর অধিবাসী 
কয়জন সাহকা-হথতর প্রয়াস পাইয়াছিজেন, তাহাদের সাহিত্যে 
অনুরাগ ছিল, শিক্ষংদানে Sarg ছিল, সুতরাং এক পথের প:ধক 
হইয়া অন্তত এই একমাস কাল চলিয়াছিলেন । "আমাদের শ'স্তি- 
নিকেতন" অবঙ্গ'লীরা প্রাণ দিয়! গাহিতে শিখিয়াছিলেন £ প্রতি- 
দিনের কর্ণ অবসানে সন্ধায় সকলে একত্র হইয়া পরস্পরের চিত্ত- 
বিনোদন করিতে চেষ্টা করিতেন । এই সাহচর্য ও সঙ্গের স্মৃতি 
আশ! করি তাহাদের মধুর হইয়া থাকিবে। 


কিন্তু এই প্রস একট! কথা না বলিয়া পারিতেছি না। শুধু 
ভাষার জন্য নয়, কার্যোর সঙ্গে অর্থাৎ বযস্কদের শিক্ষাদানের সঙ্গেও 
প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা দরকার । লেখক ও কম্মীর মধ্যে আমাদের 
দেশে এক প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে। sal কেন লেখক “হইবে 
না? BARS যে লেখার সংগ্গ খানিকটা cart থাকা চাই, অর্থাৎ 
আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে বোধ 
থাকা চাই, এবং সেই বোধ অমুদারে ক সংগঠন চাই । স্বাধীনতার 





, সঙ্গে সঙ্গে এই অনভিকঠিন seq আমরা! কেন পূর্ণ স্তনে প্রবৃত্ত 


হইলাম না, সেই কথাই নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করি! এ বন্ধে 
অর্থের বেণী প্রয়োজন নাই, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সুফল 
প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। দেশের কল্যাণে যাহারা Qa) সবিনয়ে 
তাহাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। Ty শিক্ষার কার্ধ্য যতই 
বাড়িবে, পুস্তকও ততই লিখিত হইবে, এবং এই উদ্দেশে falas 
গুরতকও ততই সুন্দর ও উপযোগী হইবে। 


a 1 


~ 


আস্প্রশাযত।' 


. 


প্রীবিজরলাল চট্টোপাধ্যায় 


micas দোহাই fara যত রকমের BIE চলেছে, তাদের মধ্যে 
অন্পুশ্বাতার বোধ হয় জুড়ি নেই । এই মহাপাপ এক রকমের 
কীটের মতই হিন্দু সমাজের অস্থিমজ্জাকে বহু শৃতাকী ধরে কুরে 
কুরে খাচ্ছে । এর থেকে অব্যাহতি না পেলে আমাদের নিস্তার 
cae 

আমাদের একের মঙ্গল অন্তের মলের Ay ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে 
আছে। 

“বারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বৰিবে যে নিচে । 

পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' 

এ শুধু নিছক কবি-কল্সনা নয়। সমাজের একটা বৃহং অংশকে 
অবহেলায় AZ বেখে আমরা ষা কিছু গড়তে যাব, তা হবে বালুত 
ইমারত গড়ার এতই একটা পণ্ুশ্রম মাত্র । saa fee পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনাকে ফসবতী করবার ay কর্ম্মদাগরে আজ ঝাপ 
ferafe ব্রিটশ সান্রাঙ্জবাদের চিতাভম্মের উপরে আমাদের 
জাতীয় জীবনকে গড়ে তোলবাব দায়িত্ব এখন একান্ত ভাবে আমা- 
দেরই। এই জীবন যাতে দম্প:দ কল্যাণময়, স্বাস্থো সমুদ্ন এবং 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গোঁংবমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে তার জন 
জাতীয় মকর নানারুকমের উন্নঞ্নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। 
কেবল কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় এই পরিকল্পনাগুলি সম্পুর্ণ ফসবতী হবার 
নয় । দরকার জনসাধারণের AEE সহযোগিতা, প্রয়োজন জনশক্তর 
উদ্বোধন। জন্দাধারণের একটি Fea অংশকে দৃখাভরে আমরা aly 
দুরে সরিয়ে রাখি তবে কোন মতেই তাদের সহযোগিতা পাব না। 
আর তাদের সহযোগিতা না পেলে আমরা কোন কাজেই এগিয়ে 
ধেতে পারব না। আমরা একই হু ত্র সবাই বাধা আছি, আমা- 
দের সকলেংই স্বার্থ এক--এই এঁকাবোধ যেখানে BSA সেখানেই 
শুধু জ'তির জীলন মহিমময় হয়ে উঠতে পারে । ব্রিটিশ AAT 
AMCs ভাবার সময় অন্পৃশ্থতা নিবারণের প্রয়োজন আমর! 
তীব্রভাবেই অন্থভব করেছিলাম | নেদিন আসাদের প্রয়োজন ছিল 
mse হয়ে তিটিশের fase সংগ্রাম করবার, আর ব্রিটি-শর 
প্রয়োজন fen ভেদনীতির সাহায্যে জ্রাতিকে seul শ্িচ্ছিন্ন করে 
আমাদিগকে দুর্ধল করে রাখবার। শাসকদের ভেদনীতি শেষ 
AUS SAAS করতে পারল না। AAT গান্ধী আরস্ত করলেন 
দিগন্ত প্রদাহ হরিজন আন্দোলন | তার সম্পাদিত বিখ্যাত “Bax 
ইণ্ডিয়া’ পত্রিকা 'হরিজন' নাম নিয়ে প্রকাশিত হ'ল। গঠন- 
Sila চামার এবং মেথর পল্লীতে গিয়ে তাদের সেবায় করল আত্ম 
নিয়োগ । ব্রিটিশ আমাদের'একতা দেখে প্রমাদ গীনল। অস্পৃশ্য 


তার ভেদান্ুর এণাবতের মত com চলল হয়িজ্ন আন্দোলনের 
মেই বঙ্গাধারার মুখে | দেই ভাঙার তাতে অস্পৃ্ততার বিরুদ্ধে 
লড়াই করবার প্রয়োজন ছিল যত গভীর আজ এই গড়ার প্রভাতে 
সেই প্রয়োছন নিঃসংশয়ে গভীরতর | এক্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তির 
উৎম।, আমরা ae আত্মীয়বোধ পরস্পরকে ভালবাদন্তে পারি, 
সেই ভালবাসার দ্বারা আমরা পূর্ববীতে অজেম্ব হব। আমানের 
পংস্পবের সঙ্গে নিবিড় এক্যবোধ অমগুবকে সম্ভব কবে ভুলবে । 
আমাদের উপনিষনগুল সকলের চধ্যে একই পতদেশ্বরেরু, অস্তিত্বকে 
সমভাবে স্বীকার করেছে। * 
হে নকল HATTA পরম ঈশ্বর 
তপোহনী-তরুচ্ছয়ে CHUA 
CUR করিয়াছিল সবার উপরে 
অগ্নিত, জলেতে এই বিশ্বচতাচরে 
বনস্পতি ওষধিতে একদেবতার 
arg অক্ষম এত্য । মে বাক্য উদার 
এই ভারতেরই | 
একই ভগবান ARGS ভন্তরায্স।--এই নিরবচ্ছিন্ন এক্য- 
বোধই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ। বহু শতাব্দীর ঝডবঞ্চাকে 
অতিক্রম করে আজও যে জাতি সগোঁরবে বেঁচে আছে, তার Bia 
গত বৈশিষ্ট কি কোন আমু পরিবর্তন হতে পারে? সমরের 
ধায় একটু-আধটু পরিবর্তন ত স্বাভাবিক । যে একাবোধের 
মধ্যে জাঠির প্রাণপুকষের প্রকাশ, কালের নিছমে তার শিখ। কখনও 
উজ্জ্বল, কখনও বা ম্লান হতে পারে; fey জাতির, faay সংস্কৃতি 
ভার সাধকদের জীবন ও বাধীকে আশ্রয় করে বারে বায়ে আত্ম- 
প্রকাশ করবেই । তাই দেখি জাতির জীবনে একাবোধকে আচ্ছন্ন 
কবে ভেনবুদ্ধি ধন BA হয়ে উঠল তখন ভগবান বুদ্ধ এগে 
শোনালেন মৈত্রীর বশী । গিবিগাত্রে উংবীর্ণ অশোকের শিলালিপি 
এঁকোর বাণীকেই কতকাল ধরে বহন করে আসছে। এই gay. 
বোধকে জাগ্রত করে হোকবার শুন্য মহাপ্রভু পরবর্তী যুগ দিকে 
দিকে বিতরণ করলেন অমানী এনং মানদ হবার উদার ag: 
প্রকৃত টবের লক্ষণ বর্ণনা করে বৃ্ণনাল কবিরাজ জীচৈতন্ত- 
চর্তামুতে লিখলেন, 
"উত্তম হঞা বৈষ্ণৰ হবে নিরভিম'ন 
, জীবে সম্মান দিবে জানি বৃষ্ণ অধিষ্ঠান 4” 
ভারতবর্ষকে তার প্রাণথুফষেহ সন্ধান দেবার BB আবার এলেন 
যুগাবতার রামবৃষ্ত। বললেন 5 ‘সকলকে ভালৰামতে হয়। .কৈউ 


4¢2 : 

পর নয়। সর্ধভূতে সেই হরিই আছেন ।' বললেন £ কালীঘরে 
দেখলাম ম।-ই সব হয়েছেন, দুষ্টলোক ase, ভাগবত পণ্ডিতের 
ভাই Ae. Sp শুকনো “হোক, ছোট ছোক ঠ্যকুর-সেবায়ু 
লাগবে ৷’ মাহৃষের মধ্যে ঠাকুর দেখলেন YE ভগবানকে | বিবেকা- 
নন্দের কঠেও একই বাণী_'বরঙ্গ হতে কীট পরমাণু সর্ধড়তে সেই 
প্রেমময় | রবীন্দ্রনাথ ‘এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে? 
দাড়িয়ে মানুষকে প্রণাম কবলেন নর দেবতা বলে। 

“Ceara দীঢ়ায়ে ছুবাছ বাড়ার়ে নমি নর-দেবতারে | 

উঁদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তারে ।” 


গান্ধীজীরও সমস্ত চিত্তাধারা এবং কর্ণ্মধারার মধ্যে মানুষের প্রতি 


এই অপারিসীম ware পরিক্ষুট হয়ে উঠেছে। একই সুর অরবিধোর . 


কণে । আমাদের সংবিধানের মধ্যেও অস্পৃশ্ঠভাকে বিলুপ্ত করে 
দেবার বাণী জুল্পষ্ট । রাষ্ট্রের আইনে অস্পৃশ্যতা ত দণ্ডনীয় 
অপবাধ। *তাই বলছি £ ছুনিয়ার বুকে হাঙ্গায় হাজার বছর ধরে 
বেচে ধাকবার দুর্বোধ্য শক্তি রাণে যে জাতি তার সংস্কৃতির 
স্বকীয়তা কখনও নিশ্চিহ্ন হবার নয় । WTA কদধ্য ভেদা- 
সুরটাকে আঘাতে আঘাতে আমরা প্রায় ধরাশায়ী করে ফেলেছি। 
এবার এসেছে তাকে চরম আঘাত হানবার দিন। গণতন্ত্রের জয়- 
রখ চলতে আরম্ভ করেছে। প্রাপ্তবয়ধ্ধের ভোটাধিকারের মধ্যে 
এই রধচক্রের ঘর্ধরধবনিই কি আমরা গুনতে পাচ্ছি না? এবার 
সামাজিক ক্ষেত্রে লাম্যের আদর্শকে ফলবান করবার দিন এল। 
কাকে বলছি বড়? কাকেই বা বলছি ছোট ?, যতক্ষণ আমরা 
পরস্পরকে ভাল করে না জানছি ততক্ষণই শুধু একজনের পক্ষে 
আর একজনকে তাচ্ছিল্য করা ABT) মানুষ যখন উপলব্ধি করে 
তার প্রতিবেশী তারই মত হুধ-ছুংখকে একই ভাবে অনুভব করে, 


প্রবাসী 


শা তালি 


১৩৬২ 


শত শা লাশ ত tee Bik eR Soa a 


আভঞ্িভ ওয় একই ভষে, একই Teach, কামনা করে একই সুপ, 
তন প্রতিবেশীকে হাকা ভোগে দেখা ভার পক্ষে AAAS হয় ন' | 
রবীন্দ্রনাথ 'কাবুলী ওয়ালা" গল্পে কাবুলীওয়ালাকে যে সহান্তৃস্ততির 
চোখে দেখেছিলেন মেই সহানুভূতির চোখে তখন সেও দেখে তার 
প্রতিবেশীকে । এই অভুজনীয় গল্পটিতে বহমৎ কাবুলিওয়ালার 
মনের সুন্দর চেহারা দেখে বাঙালী এবং সন্্রাস্তবংশীষ মিনির পিতা 
উপল করেছিলেন s “সেও cy আমিও ca cas পিতা আমিও 
পিভা' | 
আমাদের মধো লাগত হয়ে উঠক এই জীবন্ত এক্বোধ। 
বামকৃ্+-বিবেকানলোন দ্বর্ণযুপের নরু-নারী আমরা আকণ্ঠ পন 
করেছি Sires ব্বীলুনাথের বাণীর অমৃত, মামুয হয়েছি erates 
গান্দীর অঙ্গামান্ত ব/কিত্বের ছায়ায় । সর্বোপরি বাংলাদেশ প্রেমের 
অবতান মহাপ্রভুর জন্মভূমি | মানুষকে আমর! যদি মর্যাদা না 
দিতে পারি, কারা দেবে? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেশের লর-নারী 
আমন রবীন্রনাথের ASE AWAITS AIGA করে যেন প্রাণ 
খুলে বলছে পারি ঃ 
“এস হে MAH, এস অনা, 
হিন্দু মুদলমান * 
এম এস আজ ভুমি ইংরাজ, 
এস OF খ্রীষ্টান ॥ 
এস ব্রাহ্মণ, শুচি কৰি" মন 
ধর হাত AAA | 
এস হে পতিত; হোক অপনীত 
সব অপমান ভার ॥* 





ক. "আল Bhar রেডিও'র ara 
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ভারতে 


প্রমি ক-কলয।ণ 


ভি. কে. আর, মেনুন . 


শ্রমিক-কল্যাণ কথাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়। এক 
দিক দিয়া, শ্রমিককে সুষ্ঠুভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী 
বেতন দেওয়াকেও কল্যাণমুলক ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করা 
যাইতে পারে। কেননা কেবলমাত্র এই ধরনের মাহিনা বা 
মজুরি দ্বারাই দে যথোচিত ভাবে তার নিজের এবং নিজ 
পরিবারের অগ্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে পারে, আর অন্ন ও 
বস্ত্র প্রয়োদনই ত সর্বাপেক্ষা অধিক। ERT ভাবে, 
দুর্ঘটনার বিক্ুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও PTAs 
ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কার্যত? কিন্তু বেতন, 
কাজের সময় এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত কম্মাঁদের 
fate ও স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদিকে কল্যাণমূলক ব্যবস্থা 
বলিয়া মনে করা হয় না। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই 
যে, বিশিষ্ট কল্যাণমুলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীরতা শুধু দেশ- 
ভেদে নয়, অঞ্চলভেদেও বিভিন্ন ধরনের * হইয়া থাকে । 


* দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ইংলণ্ডের কথ|। দেখানে সক্রিয় 


> জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনার (National Health Insura- 


nce Scheme ) বিদ্যমানতা হেতু কেবলমাত্ৰ শ্রমিক সম্প্র- 
দায়ের ae ডাক্তারি পরীক্ষা এবং চিকিৎসার পৃথক ব্যবস্থার 
প্রযোজন নাও থাকিতে পারে। কিন্তু একথা কিছুতেই 
বলা SCS পারে না যে, আমাদের দেশে সমগ্র জনসমষ্টির 
জন্য প্রয়োজনীয় মানে আমরা পৌছিয়াছি। একটি বিশেষ 


পি 


৯ GPS এখানে দেওঘা যাইতেছে । ভারতে প্ল্যানটেশন বা চা- 


বাগান ইত্যাদির বিরাট অঞ্চলসমূহ বিদ্যমান, সেগুলিতে 
সাকুল্যে লঞ্ষানিক শ্রমিক eed নিযুক্ত আছে,” তন্মধ্যে 
অনেককে আমা হইয়াছে বহুদুব হইতে এবং যদি তাহা- 
দ্বিগকে চিকিৎসাবিষয়ক সাহায্য ও হাসপাতালের সুযোগ- 
সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা না করা হয় তাহা 
হইলে রোগের সময় অনেককেই বিনা চিকিৎসায় থাকিতে 
হইবে। অথবা ধরুন বাসগৃহের সমস্তার কথা! যে সকল 
৯৪ . 


দেশে শ্রমিকদের মন্গুরির হার এরূপ যে তাহাদের পক্ষে BIN! 
বাড়ীভাড়া দেওয়া সম্ভব হইতে সারে এবং . বাসগৃহের সমস্ত 
যেখানে তীব্র ময়, সেই সকল দেশে শ্রমিকেরা গীলিকের 
তৈরী গৃহে বাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে। 
আমাদের দেশের অবস্থা fee ভিন্ন রকমের ৷ আমাদের 
দেশের বেশীর ভাগ মালিক নিজ fre শ্রমিকদের মধ্যে অস্ততঃ 
একটা নির্দিষ্ট অংশের বাঁসগৃহের ব্যবস্থা করিবার নৈতিক 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রমকেরাও যতদিন পর্যন্ত না 
তাহাদের স্বাধীন গতিবিধি এবং অন্তান্ত আইনসঙ্গত কাজ- 
কর্খের উপর অন্ায় ভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় তত 


দিন পর্য্যন্ত মালিকদের নিশ্সিত গৃহে বাস করার ব্যবস্থাকেই 


মানিয়া লইয়াছে। 


' আমাদের দেশে অনেকশুলি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা 


প্রবর্তনের পথে -এমনি ধরনের প্রতিবন্ধ রহিয়াছে যে, 
শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টায় তাহ! সম্ভবপর হইয়া উঠে না, 
যেমন-_-যে এলাকায় কোন হাস্পাতাল নাই সেখানে এটা 
আশা করা যায় না যে, শ্রমিকেরা নিদ্রস্ব হায্পাতাল নিৰ্ম্মাণ 
করিয়া তাহা পরিচালনা করিবে। এই সকল ক্ষেত্রে হাস- 
পাত|লের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করিয়া তাহার পরিবর্তে 
মজুরি বাড়াইয়া দিলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। স্ুযোগ- 
সুবিবা যেখানে বিদ্যমান, টাক' দ্বারা সেখানে হাসপাতালে 
চিকিত্সার sick নিযুক্ত কম্মানের নিকট হইতে কাজ আদায় 
করা যাইতে পাবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, কেবলমাত্র 
টাকাই রোগীদের সম্পূর্ণ নিবাময় করিতে পারে না। আহি 
Boy করিয়াই এই প্রদঙ্গের অবতারণা করিয়াছি) কেনন" সমর 
সময় মালিকদের প্রবর্তিত কলাণমুপক ব্যবস্থাকে শ্রমিকেরা 
সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিয়া থকে । এমনকি ce 
সকল দেশে শ্রমিকেরা শিক্ষাব দোঁলতে সকল সময়েই নিজে- 
cra অধিকার সম্বন্ধে অধিকতুর সচেতন এবং' ট্রেড ইউনিয়ন: 


x 
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প্রবাসী ১৩৬২ 


OR NN A A লালা লা লালা লা A ONAN ON NNN N OO NNT লী BON Qt তালতলা লা লালা লা লালা লাগল পাশপাশি শা 


গুলিও যেখানে বেশ জোরালো সেই সকল দেশে পর্য্যন্ত এই 
ধরনের বিকুদ্ধতা সন্দেহ এবং অবিশ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে | 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু তাহাদের এই মনোভাবের 
একটা বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে এবং শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির 
শ্রমিকেরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে যে, জীবনযাত্রা নির্ববাহ 
এবং কাজকর্মের সমস্াগুলি হইয়া দাড়াইয়াছে দুরূহ ও 
জটিল। একথাও তাহারা মানিয়া লইয়াছে যে, জীবনের 
সুথস্বাচ্ছদ্দ্যবিধায়ক বিষয়সমূহ এবং কতকগুলি as ও সুযোগ- 
সুবিধার ব্যবস্থা কবা ব্যক্তিগত ভাবে আর তাহাদের পক্ষে 
সম্ভবপর নয়। ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল যে, মালিক 
অথবা সুমাজের দ্বারা প্রবর্তিত এই সকল সুযোগ-স্থৃবিধা তাহা- 
দ্বের কোনপ্রকার মুলগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ "করিবে 
না। এই সকল প্রচেষ্টার কল্যাণমূলক দিকের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়া যে বিষয়টির উপর তাহারা জোর রিয়াছে--এবং স্কাষ্য 
ভাবেই দিয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, এই সকল ব্যবস্থা 
জোর করিয়া তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার পরিবর্তে সে- 
গুলি যেন শ্রমিক-সম্প্রদায়ের সহযোশিতায় কার্যে রূপায়িত 
হয়। 
ভারতে সক্রিয় সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসযূহকে মোটা 
মুটি ভাবে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ 
-আইনের বলে যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং 
 দ্বিতীয়তঃ__মালিকগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সকল ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করিয়াছেন । এতত্ব্যতীত এমন সব ব্যবস্থাও আছে 
"যাহ শ্রমিকেরা নিজেবাই সমবাষুমুলক ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়িয়া 
তুলিয়াছে। কিন্তু এগুলি এখনও পর্য্যন্ত খুব স্বল্পমাত্রায়ই 
বিদ্যমান। | 
শ্রমিক-কল্যাণের ক্ষেত্রে সবকারী সক্রিয়তার প্রসঙ্গে 
বলিতে হয় যে, মাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ভারত 
সরকার এই ক্ষেত্রে তৎপর হইয়া উঠিলেন। ইহা! বিশেষ তাৎ- 
পর্ধাপূর্ণ । ইহার মানে এই নয় যে, বিশ্বযুদ্ধের চাপে সবকার 
হঠাৎ শ্রমশিল্পে কর্মে নিযুক্ত কম্মাঁদের অুথস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি 
দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হুইয়া উঠেন। 
প্রকৃত তথ্য হইতেছে এই যে, এই আপৎকালে সরকার 
পূর্ববাপেক্ষাও অধিকতররূপে ইহা উপলব্ধি করেন যে, শ্রম- 
শিল্পের ক্ষেত্রে শাত্তিপ্রতিষ্ঠা করিতে এবং উৎপাদনের উচ্চ স্তর 
বজায় পাখিতে হইলে শ্রমিকদের জন্ত যথোচিত কল্যাণমূলক 
ব্যবস্থা প্রবর্তনকে অস্তুতম শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য করিতে 
হইবে । ভারতবর্ষ ষখন যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির অন্ততম 
মুখ্য সরবরাহকারী ছিল তখন শাস্তিপ্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনের 
উচ্চ স্তর বজায় Wel এই দুইটি ছিল একাস্তরভাবে অপরিহার্ধ্য | 
সরকারের" প্রত্যাশা যে পুর্ণ হইয়াছিল, লব্ধ সুফলসমূহই 


তাহাব প্রমাণ। সাফল্যের সহিত মালসববরাহের কাছে 
ভাবতীয় শ্রমিক নিজের ষোল আনা শক্তি নিয়োজিত করিয়া- 
ছিল। এমনি ভাবে একবার গতিবেগ সঞ্চারিত হওয়ার পর 
আর তাহার পশ্চাদ্বর্তন হইল না_-এমনকি যুদ্ধের পরেও 
নয়। বং স্বাধীনতালাভের পর এবং আমাদের সংবিধানে 
কল্যাণরাষ্ট্রের পবিকল্পনাকে স্থান দেওয়ার পরে এই বিষয়ে ৰ 
প্রভূত পরিমাণে বন্ধিত শক্তি অজ্জিত হইল | ৰ 

এখন, দেশে যে সকল শ্রমিক-কল্যাণযূলক ব্যবস্থা 
বর্তমান সেগুলির কথা আমি বর্ণনা করিব। এক্ষেত্রেও 
আবার দুইটি শ্রেণী আছে । এমন সব ব্যবস্থা প্রথমোক্তটির 
অন্তভূক্ত যাহা প্রশাসিত হয় কোনো সরকারী এজেন্সী 
কর্তৃক QR অপরটি যদিও আইনের আওতার অন্তর্ভুক্ত 
তথাপি মালিকদের নিজেদেরই এগুলি awa বিহিত 
ব্যবস্থা করিতে ey! প্রথম শ্রেণীতে আসে-_কয়লা এবং 
অভ্রের খানব শ্রমিকদের ae শ্রমিক-কল্যা ফণ্ড ( Labour 
01199 funds), কতকগুলি বৃহৎ, শিল্পের eatery 
নিমিত্ত প্রভিডেণ্ট se এবং কারখানার শ্রমিকদের জন্য 
সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহের কথা) 

FAW করা যাবতীয় কয়লার উপর ধার্য্য এক বিশেষ 
কর হইতে কয়লাখনিসমুহের “লেবার ওয়েলফেয়ার ফণ্ডে’র 
অর্থপস্থান হয় এবং ইহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় এক কোটি 
টাকার কছাকাছি। এই ফণ্ডের প্রশাসনের pore দায়িত্ব 
যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের, তথাপি যাব্তীয় ব্যাপারে ইহা 
একটি farts কমিটিব উপদেশ লাভ করিয়া থাকে। 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের এবং মালিক ও শ্রমিকদের 
গ্রতিনিধিবৃন্দ এই কমিটির অন্ততুক্তি। এই ফণ্ডের টাকায় 
কর়লাথনিত্ন শ্রমিক এবং তাহাদেব পরিবারের লোকেদের 
হাসপাতালে ও ভিস্পেন্সারীতে চিকিৎসা, ম্যালেরিয়া এবং ~ 
wats নিবার্ধ্য ব্যাধি গ্রতিষেধের ব্যবস্থা করা হয়; UTE 
বয়স্ক-শিক্ষণ ক্লাস এবং থনি-শ্রমিকছের জী ও শিশুদের জন্য 
কারুশিল্প শিক্ষাকেন্ত্র প্রভৃতিও পরিচালিত হইয়া থাকে | 
তা ate সিনেমা, ক্যান্টিন, অবপরবিনোদনের সুবোগ- 
সুবিধা ইত্যাফিরও ব্যবস্থা করা হয়। অশক্ত খনি-শ্রমিকদের 
পুনর্বাসনের জন্য, একটি কেন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সরা- 8 
সরি তাবে অথবা ‘খনি স্বাস্থ্য পর্ষদ? ( Mines Board of 
Health ) প্রভৃতির oly অনুরূপ কল্যাণকর্ম্মে বত অন্তান্ত 
সংস্থার সহযোগিতায় শিশু এবং মাতৃমঙ্জল কর্মেও হাত 
দেওয়া হইগ়াছে। শ্রমিকষ্বের যে বিপুলসংখ্যক “ধাওড়া+ বা 
আস্তানা এখনে! বিদ্যমান তৎপরিবর্ডে তাহাডের বাসোপ- 
যোগী গৃহ-নির্্াণকল্পে মালিকদ্দিগকে প্রভূত অর্থসাহায্য 
করা হইয়াছে+ চিকিৎসার ca ‘মান’ বজায় রাখা হইতেছে 


চৈত্র 


ভাতে শ্রমিক কল্যাণ 
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মে বিষয়ে একটা ধারণা জন্মাইবাব ee, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি 
খনি-শ্রমিকদের ছুইটি কেন্দ্রীয় হাসপাতালের কথা বলিতেছি 
--তন্মধ্যে একটি ধানবাদে এবং অপরটি আপাঁনসোলে। 
প্রতিবাদের কোনো আশঙ্কা না রাখিযাই আমি বলিব যে, 
এই সকল হাসপাতাল- যেখানে কয়লাখনির শ্রমিক এবং 
তাহাদের পরিবারের লোকেদের বিনামূল্যে চিকিৎসার 
বন্দোবস্ত হ্য__দেশের যে-কোন হাসপাতালের ন্যায় সাজ- 
সরঞ্জামসমন্বিত এবং স্থপরিচাঁলিত। আমার afe হাস- 
পাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমি অন্ত 
অনেকগুলি অপেক্ষা ববং বিনা দ্বিধায় এই সকল হাস- 
পাতালেই যাইব, তবে মুশকিল হইতেছে এই যে, আমাকে 
এগুলিতে ভর্তি হইতে দেওয়া হইবে al) যদিও একটি 
মাত্র ব্যাপার হইতে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় 
না, তথাপি ওঁ ধরনের একটি হাসপাতালের বর্ণনা না করিয়! 
আমি থাকিতে পারিতেছি না। এক বার এই হাসপাতাল 
পরিদর্শনকালে আমি এমন একঞ্জন খনি-শ্রমিককে দেখিতে 
পাই, মারাত্মক দুর্ঘটনার ফলে যাহার পা, একটি বাছ এবং 
অন্ত বাছুর দুইটি আউল ইত্যাদি অঙ্গচ্ছেদ ( amputate ) 
করিতে হইয়াছিল। এই হাসপাতালে রোগীদের যেরূপ 
ay লওয়া হয় তাহা অন্থাত্্র বিরল এবং এখানকার সহায়ত! 
না পাইলে খনি-শ্রমিকটি নিশ্চঘই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইত। যাই 
হোক, শ্রমিকটি তো fom উঠিল এখন আমার নিকট সমস্যা 
Helen তাহাকে লইয়া কি করা যাষ__তাহার জীবন 
রক্ষা করিয়া আমরা কি তাহার ভালো করিয়াছি! এই 
চিন্তার ফলেই অশক্ত থনি-শ্রমিকদের জন্তু একটি পুনর্ধাসন- 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে দ্রুত sich পরিণত করিবার 
জন্য আমি তৎপর হইয়া উঠিলাম-_উক্ত কেন্দ্রটি এখন চালু 
হইয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় হাসপাতালসমুহ ছাড়া উত্তম 
সাজসরঞ্জামযুক্ত কতকগুলি আঞ্চলিক হাসপাতালও 
আছে। 

ম্যালেরিযা-প্রতিষেধক ব্যবস্থার দরুন কয়লা-ক্ষেত্রসমূহে-_ 
যেখানে ম্যালেরিধা ছিল প্রকৃতই মহামারী স্বরূপ, উক্ত ব্যাধি 
হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । বধস্ক-শিক্ষার ব্যবস্থাসমুহের সুযোগ- 
সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্তও প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত 
হইতেছে | | 

“কোল মাইন্দ প্রভিডেন্ট se” এবং “এমপ্লরিজ 
প্রতিডেন্ট se” নামক দুইটি পরিকল্পনা বেসরকারী শিল্পে 
নিঘুক্ত শ্রমিকদের বৃদ্ধ বয়সের জন্য অর্থসংস্থানকল্পে 
রাষ্ট-প্রণাসিত ( State-administered ) এক পরিকল্পনার 
sont করিতেছে। প্রায় ৬.৬৩ লক্ষ শ্রমিককে প্রথমোক্তটির 
= এবং প্রায় ১৫-৪৭ লক্ষৎশ্রমিককে দ্বিতীয়টির অন্তু S করা 


হইয়াছে! এই ন্যস্ত প্রভিডেন্ট ve বাস্তবিকই শ্রমিকদের 
পক্ষে আশীর্্বাদস্বরূপ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসযূহের মধ্যে সব্ব প্রধান 
যদি নাও বা হয, তবু অন্যতম প্রধান হইতেছে উপযুক্ত 
বাসগ্ৃহের সংস্থান । কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় এবং 
রজ্য-সরকারগুলি এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়। আপিতেছেন | 
কয়লাথনির শ্রমিক এবং ware শিল্পের শ্রমিক উভয়ের গৃহ- 
নির্মাণ পরিকল্পনার জন্তই *ওয়েলফেয়ার Fe” এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার নগদ মোটা টাকা নিয়া সাহায্য করেন; উপনন্ত 
শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্াণকক্পে মালিক্দিগকে টাকা eee 
দিয়া কেন। যাই care, 'তৎসত্তেও আমি মনে করি ইহা 
সর্ধববাদিসন্মত যে, মোটের উপর এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রগস্তি 
নিরতিশয় মন্থর! বিষয়টি সুপরেস্ছুট-_যদিও ইহার ew 
কে বা কাহারা দ্বাধী সে সম্বন্ধে বিতর্কের মধ্যে BNA যাইতে 
চাহি না। তবে দ্বিতীয় পণুবাধিকী পরিকল্পনাকালে এই 
বিষয়টির উপব যে অগ্রিকুতর ননোযোগ দেওয়া হইবে তাহাল 
সুস্পষ্ট SHS পাওয়া যাইতেহে। 

১৯৪৮-এর ফ্যাক্টরি আইনে ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের কল্যণ- 
মুলক ব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওযা হইয়াছে। 
এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান হইতেছে__বন্ত্রাদি ধৌত 
করার সুযোগ-সুবিধা, শুকাইবার ব্যবস্থা, বিশ্রাস্তি-কক্ষ 
(Rest room), ক্যান্টিন, শিশু-রক্ষণাগার, প্রাথমিক সাহাঘ্য- 
প্রদান এবং "ওয়েলফেয়ার অফিসার’ নিয়োগ ইত্যাদি | সামান্য 
সংযোজন এবং পরিবর্জনসহ ১৯৫২ সনের খনি আইনেও 
(Mines Act) Ray ব্যবস্থাসমূহ করা হইযাছে। 
এতদ্যতীত মাইন্‌স মেটানিটি বেনিফিট oF অনুযাঁধী খনিব 
নারী-শ্রমিকদিগকে 'মেটানিটি বেনিফিট" aren বাধ্যতামূলক 
হইয়াছে । খনির তলদেশে নারী-শ্রমিকদের কর্শ্বে নিয়োগ 
আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ° 

সাম্প্রতিক কালে বাজ্য-শরকারসমূহও শ্রমিক-কল্যাণেব 
উপর ক্রমবর্ধমানবণে গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন | বোশই 
রাজ্য সরকার গ্ট্যাট্যুটারি লেবার ওয়েলফেয়ার Fe’ প্রতিঠা- 
কল্পে আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। এই ফণ্ডের কল্যাণে 
৫৪টি শ্রমিক-কল্যাণকেন্দ্রের ব্যয়নির্বাহ হুইতেছে--এই 
সমস্ত কেন্দ্রে শারীর শিক্ষা, ব্যস্ক-শিক্ষা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা 
শিশুরক্ষণাগার, নার্সারি স্কুল ইত্যাদির ব্যবস্থা হইঘা থাকে । 
যদিও ইহার মানে এই নয় যে, প্রত্যেক কেন্দ্রে এই 
সকল কর্ধপ্রচেষ্টা পরিচালিত" হইযা থাকে তথাপি প্রাপ্ত 
রিপোর্ট হইতে aren যায যে কল্য্যণ-কেন্দ্রমুহে উপস্থিতির 
সংখ্যা ১৯৪৭ সনে ছিলি ত্রশ লক্ষ, ১৯৫৩ *সনে তাহা 
বাড়িয়া দাড়াইঘাঁছে ১৪০ লক্ষে + এ 
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অন্তান্ত রাজ্য-সরকারসযূহ কর্তৃকও সরাসরি অথব! পর্ষদ 
কিংবা এতিনিধিমূলক শ্রমিক ইউনিয়নের সহযোগিতায় 
শ্রমিক-কল্যাণ-কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে । ,বোহ্বাইয়ের 
পরে দ্বিতীর বৃহত্তম কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। সৌরাষ্টে 
২*টি শ্রমিক কল্যাণ-কেন্দ্র চান রহিয়াছে। 

বেসরকারী মালিগকণ, কর্তৃক যে-সকল কল্যাণমূলক 
ব্যবস্থা প্রবন্তিত হইয়াছে এখন আমি নেই প্রসঙ্গে আসি- 
তেছি। আমি বিশেষভাবে কাহারও ary করিতে চাই 
না। কিন্তু এমন কয়েকজন মালিক আছেন যাহারা স্বচ্ছন্দে 
অপরের নিকট আরর্শস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। 
তাহার উপযুক্ত সাজসরঞ্জামসমছিত হাসপাতাল, এবং 
ডিসপেন্দারী পরিচালনা করেন, শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসগৃহ 
নিৰ্ম্মাণকল্লে প্রভূত অর্থব্যর করিযাছেন ; তাহারা রেস্ট- 
হাউপ, eta, শিশু-রক্ষণাগার, শ্রমিকদের জন্য নৈশ 
বিদ্যালয় এবং তাহাদের শিওদের*জন্ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও 


প্রবাসী 
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পরিচালনা করেন, তাহাদের অবপরুবিনোদন ইত্যাদিরও 
ব্যবস্থা করিয়া থাকেন৷ এই সকল মালিকেরা যে ‘মান’ বজায় 
বাঘিতেছেন তাহা এত উৎকৃষ্ট যে, আমার মনে হয় কোন 
রাষ্ট্-প্রশাসিত পব্কিল্পনার পক্ষে এই স্তরে পৌঁছিতে আরও 


বেশ দীর্ঘ সময় লাগিবে। এ ক্ষেত্রে মালিকদিগকে এবপ হি 


SHIT চালাইয়া যাইতে দেওয়ার যৌক্তিকতা সব্ন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ নাই «“এমপ্রয়িজ ষ্টেট ইনন্থ্যরেন্স স্বীমে”্র 
সম্পর্কে এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই উত্থাপিত হইয়াছে এবং যে- 
সকল মালিক হাসপাতাল ও ডিসপেল্সারীর মাধ্যমে উচ্চ 
মানের কল্যাণকর্ট্বের অনুষ্ঠান করিতেছেন তাহারা যাহাতে 
তাহা চালাইয়া যাইতে পারেন crew তাহাদিগকে উৎসাহিত 
করা হইবে। কিন্তু ইহা আমার সুনিশ্চিত ধারণ! 
যে, সযুচত কল্যাণকর্মরুৎ মালিকের সংখ্যা এখনও 
স্বল্প এবং Be করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এখনও পড়িয়া 
বুহিয়াছে। 


বাল সহযোগ 
* ( বুট পালিশ করা শিশুদের ক্লাব) 


দিল্লীর বুট পালিশ কর! শিশুদের (boot polish children) 
ক্লাবের ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে আমি দেখেছিলাম কর্মব্যস্ত 
তরুণ দ্রবাহরলালকে ৷ এ ক্লাবে চৌদ্দ বৎসরের নিয়বয়ন্ধ 
শিশুরা খেলাধুলো করবার জন্যে সমবেত হয় এবং এই 
ক্রীড়-কৌডুকের ভিতরে অবসর সময়ে তারা নান! বিষয়ে 
শিক্ষালাভও করে’ থাকে৷ এই উপায়ে তার! যে পারিশ্রমিক 
পায তা জমা হয় শিশুদের asics এবং আমানতকারীদ্বিগকে 
একটি পাস বই ও চেক বই দেওয়া হয়। দৈনন্দিন জমা হয় 
মোটামুটি বলতে গেলে ১০১২ টাকা, আর সাপ্তাহিক প্রতি- 
গ্রহণ ( withdrawals ) হচ্ছে ৫০২ টাকা। আমানত- 
কারীদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের বিধবা মায়েদের ভরণ- 
পোষণের জন্তে বাড়ীতেও টাকা পাঠায়। রাজধানীর পথে 
পথে যারা ঘুরে বেড়ায় সেই সকল সহায়-সম্ঘলহীন শিশুর 
অদৃষ্ট গড়বার জস্কে নিউ দিল্লীর «বাল সহযোগ’ নামক সংস্থা 
কর্তৃক পরীক্ষামূলক ভাবে" এই চমৎকার পরিকল্পনাটি 
প্রব্িত হয়েছে । কেন্দ্রীয় এবং fer stay সরকারের 
অর্থপাহ।যেচ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর gh পরিচালনাধীনে এই 
হোমের কাধ্য নির্বাহ হচ্ছে 


শ্রীকে, জি. সৈরীদাইন, শ্রীএস. আর. রঙ্গনাথম। কুমারী 
মুলা সারাভাই, Std কিশোর কিদওয়াই প্রমুখ বিশিষ্ট 
পদস্থ ব্যক্তি এবং সমাজকম্পিগণ বাল সহযোগের কার্য্য- 
fade সমিতিতে আছেম। অ'বা এই ধরনের ভবঘুরে 
শিশু এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শিশুদের যোগাড় করে 
আনেন। তাদের এখানে দর্জির কাজ, কামারশালার কাজ, 
বেতের SS, বস্তরবয়ন, Batata ইত্যাদি শিক্ষা দেওযা হয়। 
হোমে তাদের রাখা হয ছয়-সাত মাস এবং ব্যক্তিগত পছন্দ 
অনুযায়ী বিষয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সমযে তাদের 
সদাচার শিক্ষাদান এবং জীবনগঠনের দিকেও aay লওয়া 
হয়। 

এই সংস্থার আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ARLE ১১ জন। 
তন্মধ্যে be জনই কারো বৎসরের নিশ্নবয়স্ক শিশু । তার! 
বিনা খরচে এখানে “থকে” কোন-না-কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
লাভ কবে। এখানে এমন ত্রিশটি শিশু আছে যাদের শিক্ষা 
সমাপ্ত হয়েছে--তারা অভ্যস্ত হয়েছে ক্যাম্প Sara, নিজে- 
দের জীবিকা aes কববার অন্তে তাদের এই সংস্থার Be 
পাদন বিভাগে কাজ কবতে হয়। 


ভাদের হোমে থাকতে 


6 


rm, 


চেত্র 





দেওয়া হয়, কিন্তু নিজেদের খোঁরাকীথরচ তাদেরই বহন 
করতে হয়। 

আবাপিক শিক্ষার্থীর! খাদ্য ata করে, বাগানে কাজ 
করেঃ গেট পাহার| CHA এবং ছেলের! দলে দলে যখন নিদিষ্ট 
সময়ের GH বাইরে যায় তখন তাদের *পাস' দিয়ে থাকে । 

এই হোমের অধীনে সম্প্রতি দুইটি যোগ'যোগ ক্লাব 
(contact club) আছে--একটি এই প্রতিষ্ঠানের গৃহে 
এবং অপরটি কন্ষ্টিটিউশন হাউসে। নগরীর প্রত্যেক 
অঞ্চলে অনুরূপ ক্লাব প্রতিষ্ঠার meq কার্ধ্যনির্ববাহক সমিতির 
আছে। 





আংশিক দৃষ্টিণক্তিসম্পন্ন শিশু 


৭৫৭ 


পাপী পাস 


হোমের সাকু“লেটিং লাইব্রেরীতে প্রায় ৩০* GATT শিশু- 
দের বইন্মাছে। শিশুপাঠ্য পত্রিকা এবং পুস্তকসমূহ থেকে 
চিত্তাকর্ষক গল্প পল্ডবার ecw শিক্ষার্থীরা রিডিং রুমে নিয়মিত 
ভাবে যায়। 

প্রার্থনাসহ দৈনন্দিন কর্মস্থটী আরম্ভ হয়_রোজ সোয' 
পাঁচটার সময় এবং পৌনে দশটার FAT তা শেষ হয়। অন্থান্ত 
জনবহুল নাগরিক অঞ্চলে অনুরূপ কল্যাণকর্থের অনুষ্ঠানে 
অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই এই সংস্থার--যাহা রাজধানীর একটি 
দীর্ঘকাল অনুভূত অভাব পুরণে সক্ষম হয়েছে, কর্মপ্রচেষ্ট 
আগএহের সঙ্গে লক্ষ্য করবেন। 


antics দৃষ্টিশ্্তিসম্পন্ন শিশু. 


চদ্্ুচিকিৎসকগণ এবং ‘এল, সি. fra জন রাসকিন স্কুলের 
নিষ্ঠাবান শিক্ষক পানি ডবসন কর্তৃক যুক্তরাজ্যে গত পঁচিশ 
বৎসরের অধিকক্কাল যাবৎ আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের 
শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি অনুস্থত হইয়া আসিতেছে তাহাকে 
ভিত্তি করিয়া wary দেশেও অনুরূপ শিক্ষানিকেতন প্রতিষ্ঠা 
করা যাইতে পারে। 

যে সকল শিশু মাইয়োপিষা, হাইপার মেট্রোপিয়া, চোখের 
ছানি প্রভৃতি জন্মগত, বংশগত অথবা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
HONS চচ্ষুরোগে ভোগে তাহারা সকল সময়েই সমাজের এক 
জটিল সমস্ত৷ বলিয়া গণ্য হয়! ইহাদের মধ্যে অনেকেরই 
রোগ অবশ্য আরোগ্য হইবার নয়, কিন্ত পকলের পক্ষেই 
চিকিৎস! এবং বিশিষ্ট পদ্ধতির শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। সাধারণ বিদ্যালয়ে যখন এই সকল ছেলেকে পাঠানো 
হয় তথন অন্ান্ত ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে চলিতে পারে 
না বলিয়া ইহাদের মনে একটা হীনতাভাব ( Inferiority 
complex ) সষ্টির প্রধণত] পরিলক্ষিত হয়। এই মানসিক 
গৃঁৈষা ( complex ) ক্ৰমশঃ বাড়িতে থাকে, কোন কোন 
ক্ষেত্রে এগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না, শেষ পর্য্যস্ত কিন্ত 


ই" মনস্ত-স্র দিক দিষা শিশুর মধ্যে eas বিপধ্যয় পরিলক্ষিত 


হয! সে অব্দমনে ( Repression ) ভোগে এবং তাহার 
স্বাভাবিক বিকাশ মারাত্বক ভাবে ব্যাহত হয়। "অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পিতামাতারা ইহা বুঝিতে পারেন না। শিগুদ্দিগকে 
নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করা হইলে এবং শিক্ষক- 
দিগকে-_-এই সকল অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হইয়া তদনুযায়ী 
ব্যবস্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিলে তবেই আংশিক দৃষ্টিশক্তি- 
সম্পন্ন শিশুদের ভন্য প্রবন্তিত এই ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতিতে 
বিশেষজ্ঞদের APS কান্ড ফলপ্রস্থ হয়। যে বিশিষ্ট ধরনের 


বিদ্যালয়গুলিতে এই সকল শিশুকে পাঠাইতে হয় সেগুলি 
প্রতিষ্ঠাকল্পে ধাহার! আঁজ্দালন উপস্থিত করেন তাহাদের 
অন্যতম প্রধান ছিলেন গত যুদ্ধের প্রাকৃকালীন লণ্ডন কাউন্টি 
কাউন্সিলের চক্ষু-চিকিৎসক মিঃ বিশপ হারমান। যে 
জিনিষটি সারারণতঃ হারমান ডেস্ক নামে পরিচিত তাহা এবং 
অপর কতিপয় চক্ষু-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি তাহারই পরিকল্পিত 
ও উদ্তাবিত-_এগুলি উদ্ভাবন করা হইয়াছে, He হাতে 
লেখাপড়ায় অগ্রসর হইতে পাবে সে বিষয়ে তাহাকে প্রয়ে- 
জনীয় সাহায্য করিবার নিমিত্ত। দ্রীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা" 
সাধারণ জ্ঞান এবং শিশুর আচরণ সম্পর্কে তীক্ষ পর্যবেক্ষণের 
দ্বার! Beh রূপায়িত এই em পদ্ধতি আংশিক দৃষ্টিশক্তি- 
হীন শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতি-বিধানে বিস্ময়কর রূপে সাফল: 
মণ্ডিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । আজিকার দিনে আংশিক 
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শিশুদের বিদ্যালয় গুলির গর্বের বিষয় এই 
যে, এই সমস্ত শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালাভ করয়া যে সকল 
শিশু বাহির হয় তাহারা স্বাভাবিক শিশুদের ন্যায় পরিপূর্ণ 
না হইলেও আংশিক জ্ঞান অঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষ,- 


বিরতির পর বিদ্যালয়ই তাহাদের জন্য উপযুক্ত কাজের সংস্থান 


করিয়া দেয়। 

রাসকিন বিদ্যালয়ে এরূপ প্রায় একশতটি শিশু আছে, 
তাহারা প্রত্যেকেই হেড মাষ্টারের নিকট পরিচিত । এল, 
সি. সি 'বাস'গুলিতে sen তাহাদিগকে" বিদ্যালয়ে লইয়া 
যাওয়া হয় এবং সপ্তাহে একদিন, তাহারা AAS ক্রীড়'- 
এবং ছোটথাটো কৌতুক ও ভ্রমণের উদ্দেণ্ডে গ্রামাঞ্চলে যায় ' 

সংগঠনকারীদের আত্মুপ্রসাদের প্রধানতম হেতু এই 
যে, এখন আর অজ্ঞ লোকৈরা এই বিদ্যালয়কে * ত'হাদের 
শিশুদের পক্ষে অকল্যাণকর বলিয়া মনে করে না 


. . বোস্বাইয়ের সমাজকল।ণ প্রচেষ্টা 


কুমারী শ্রীমতী সিদ্ধ 


১৯৪৯ সনে ভারতীয় সমাজ্রকর্ম্মাদের সম্মেলন (৪ Indian 
Conference of Social‘work) কর্তৃক প্রথম বৃহত্তর 
বোম্বাইয়ের কল্যাণসংস্থাসমূহের নির্দেশক পুস্তক বা 
ডাইরেক্টরী প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে ইহাকে ভিত্তি 
করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র €* ধরনের ডাইরেক্টরী প্রকাশের 
আয়োজন হয়। সম্মেলনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি. এ. 
ওয়াদিয়া তন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন--“ইহা মনে করা 
কি খুবই ছরাশা যে, বোম্বাই নগরীতে স্থায়ী ভাবে সংবাদ 
সরবরাহ বিভাগ (Bureau of Information) প্রতিষ্ঠার 
পথে GE ডাইবেক্টরী হইবে প্রথম সোপান এবং লাহাষ্য- 
গ্রাধিগণ ইহাতে সেই সকল সংস্থার উল্লেখ দেখিতে পাইবে 
যেগুলি তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম |” 

“ইঞ্জিয়ান কনফারেন্স অব সোশ্যাল ওয়ার্কে”র বোদাই 
শাখা দীর্ঘকাল যাবৎ এই ধরনের একটি বুরো খুলিবার 
কথা ভাবিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ব্রিভিন্ন প্রতিবন্ধের দরুন 
দীর্ঘকাল উক্ত শাখার পক্ষে এই বিষয়টিকে বাস্তবে রূপায়িত 
করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ১৯৫৩ সনে carats শাখার 
অনাবারী সেক্রেটাবীবু পক্ষে ইংলণ্ডের “সিটিজেন এডভাইসরি 
বুরো” নামক সংস্থার কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
অঞ্জনের সুষোগ হয়। উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় যুদ্ধকালে 
এবং সম্প্রতি ইহা ওখানকার সমাজ-জীবনের স্থায়ী ও 
.অপরিহার্ধ্য অংশ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

"  সৌভাগ্যক্রমে পূর্বোক্ত ভারতীয় কনফাবেন্সের উদ্বোধন- 
অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্বের গ্রেট ব্রিটেনর সি-এ-বি সমূহের 
চেয়ারম্যান ফেরার ব্রাউনকে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্রাউন 
,এসি-এবিশকে (প্রতিষেধক eng ay) প্রতিষেধক 
সমাজ্জসেবা-কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন | কেনন! সর্বসাধারণের 
জ্ঞাতব্য বিষয় ও সমস্তা সম্বন্ধে তৎপর হইয়া এবং তাহাদিগকে 


নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করিয়া উক্ত বুরো ব্যক্তিগত সমন্তাব 


সামাজিক ব্যাধিতে পরিণতিলাভের পথে প্রতিষেধমুলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 

১৯৫৫ সনের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান কনফারেন্স অব 
সোশ্যাল ওয়ার্কের বোম্বাই শাখার উদ্যোগে, বোষ্বাইয়ের 
তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পাকবাসা পাঁচটি মোম- 
বাতি জালাইয়া পাঁচটি সি এ-বির উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন 
করেন। এই পঞ্চ দীপশ্শিখা বোস্বাইয়ের নাগরিকদ্দিগকে 
আলো দান করিবে । এতছৃপলক্ষে রাজ্যপাল এই মন্তব্য 
কবেন-__দেশে যে নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা বিদ্যমান তাহা 
বিচার কণিয়া দেখিলে এই সকল, ঘুরে! সাধারণ মানুষের 
_ নিকট প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 'প্রমাণিত হইবে, কেননা 


এগুলি তাহার দৈনন্দিন সমস্যায় তাহাকে নির্দেশ ও পরামর্শ 
প্রদান করিবে। - 
বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কল্যাণসংস্থা কর্তৃক এই 


পাঁচটি বুরোর কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। সমাজকল্যাণ- get. 
ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং কেন্দ্রীয় আপিদ কর্তৃক সমন্বয়ী- *" 


কৃত উক্ত পাঁচটি সংস্থা হইতেছে £ 

১। নিখিল ভারত ইসমাইলী সহায়ক সমিতি, 

২। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী নারী-পর্ষিদ, 

৩। নাগপাদ “নেইবারহুড হাউস”? 

৪1 নাইগাওম সমাজসেবা সঙ্ঘ, 

৫। সমাজসেবা সঙ্ঘ। 

উদ্দেগ্ত এবং লক্ষ্য ঃ 

ae হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেবই বিভিন্ন বিষয়ে 
নির্দেশলাভ ও সাহাষ্যপ্রাপ্তি প্রয়োজন । অল্প বয়সে আমব। 
oat নির্দেশ লাভ করি বাড়ীতে আমাদের পিতামাতার এবং 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিকট হইতে | কিন্তু, যখন বিদ্যালয় 
পরিত্যাগ করিয়া আমরা বৃহত্তর জীবন-পথে যাত্রা করি 
তখনও কিন্তু নির্দেশলাভের প্রয়োজন আমাদের ফুরাইয়া 
যায় না। আমাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৃতন সমস্যাসমূহ: 
দেখা দেয় এবং fart ও সাহাষালাভের প্রয়োজনও হইয়া 
থাকে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ । প্রায়শই আমরা জানি না এ 
ধরনের নির্দেশলাভেব we কাহার নিকটে আমরা যাইব। 
দৈনন্দিন প্রশাসনে নির্দেশ দান এবং তথ্য-সরবরাহের ww 
রাজ্যের প্রধানদের পধ্যস্ত উপদেষ্টামগ্ুলী এবং মন্ত্রীবৃন্দ 
আছেন। যে জটিল has পরিবেশে আমাদের বাস 
করিতে হয়, সাধাবণ পুরুষ এবং নারী হিসাবে আমাদের 
প্রত্যেককেই সেই পরিবেশের অন্তর্গত সমস্তাসমূহেব সম্মুখীন 
হইতে হয়; প্রায়ই দেখা যায় যে, আমরা আমাদের নাগরিক 
অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। পরিবার, প্রতিবেশী 
এবং সমাজের সহিত আমাদের সম্পর্ক লইয়া, এমন সব 
সমস্তার উদ্তব হয় যেগুলি সম্বন্ধে নিজেদের টেষ্টায় কোন 
সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমাদের নিকট দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান 
হইয়া থাকে । প্রয়োজনীয় নির্দেশলাভের জন্য আমাদের 
যাইতে হয় আইনক্রীবী এবং বিশেষজ্র্দেব নিকট, আর তাহা 
আমাদের সাধ্যেব বাহিরেও বটে । আমাদিগকে প্রায়ই বলা 
হয়, আইন সন্ধে অজ্ঞতা কোন যুক্তির কথা নয়। কিন্ত 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, আইনজীবীদের মধ্যে fe অজ্ঞতা 
পরিলক্ষিত হয় এবং তাহাদের ব্যাখ্যাও হইয়া থাকে ভরান্তি- 
পূর্ণ। স্বতৱাং ইহা ভাবিয়া দেখ উচিত যে, আপনার এবং 
আমার মত সাধারণ লোকের কত Grate হইয়া থাকে | « 


cba 


পাশাপাশি 





ইহা! ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দৈহিক অপটুতা ইত্যাদি নান! 
বিষয়ক অন্যন্য সমস্তাও আছে--যে সকল ক্ষেত্রে আমাদের 
প্রকৃত নির্দেশলাতের প্রয়োজন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে 
প্রকৃত পন্থা নির্দেশ করার উদ্দেগ্তেই «নাগরিক উপদেষ্টা 
8৮ বরো” নামক সং সংগঠিত হইয়াছে । ইহার উদ্দেশ 
"৮ লেকের! যে ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাস করে, ব্যাপকভাবে 
সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া প্রণালীবদ্ধ ভাবে তথ্যসংগ্রহ, আর 
যেসকল লোক নির্দেশলাভের জন্য বুরোতে আছে তাহা- 

দের মধ্যে সেগুলি প্রচার করা | 
বুরোর অস্তনিহিত যুলনীতি হইতেছে নাগরিকের নিকট 


x 


পোল্যাণ্ডের ‘sfats cam 


পোল্যাণ্ডের ‘হলিডে হোম" 


7৫৪৯ 


রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের ব্যাধ্যাত' রূপে কাজ 
করা. বুরো৷ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে যে-কোন 
নাগরিক, জ্ঞাতব্য বিষয় সহন্ধে খোজ লইতে পারে 
এবং এ বিষয়েও ঠে আশ্বস্ত থাকিতে পারে ca, তাহার কথ 
সহান্থৃভূতির সহিতই শোনা হইবে। সাধারণ লোক যখন 
বুরোতে আসে তখন নিজের সমস্তার কথা বলিবার aT 
ব্যাকুল হয়। এমতাবস্থায় বুরোর wale নিকট হইতে ইহা! 
আশা করা যায় যে, তিনি তাহার জিজ্ঞাসার জবাব দিবেন 
এবং তাহাকে এমন সংস্থায় লইয়া যাইবেন যেখানে সে 
তাহার সমস্তা সম্পর্কে প্রকৃত পরামর্শ পাইতে পারে। 


শ্রীপাতগ্রলি ভাত্রেভু 


, Atte দাবি করে যে, তাহার সামার্জিক পদ্ধতির একটি 

মুলগত ভিত্তি হইতেছে মানবিকতা । শ্রমজীবীদ্দের অবসর- 

+ বিনোদন এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্ত এদেশে যে রকম আয়াস 

স্বীকার করা হয় তাহাতেই এই দাবির ষাথার্ধ্য প্রমাণিত 

"ট্রি হইয়া থাকে । পোল্যাণ্ডে ১২,*০,অবসরবিনোদন কেন্দ্রহ 

১,৫০০ ‘হলিডে হোম, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । পর্বতে অথবা 

ন্‌ সযুদ্রতীরে অবকাশ যাপন করিবার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 

উপভোগ করিয়া শ্রমজীবীরা নিজেদের কঠোর. জীবন- 

সংগ্রামের কথা ভুলিয়া যায় এবং ইহা তাহাদিগকে পরবর্তী 
কার্য্যকালের জন্য নবীন শক্তি প্রদান করে। 

৮ ১৯৫০ সনে পাস হওয়া এক আইনের ভিত্তিতে পোলিশ 
সরকারকে পোল্যাণ্ডের AKA ছড়ানো 'হর্সিভে হোম'গুলিতে 
গ্রত্যেক শ্রমজ্জীবীর জন্য অবপরবিনোদনের ব্যবস্থা করিতে 

b> হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের উপর এই কার্য্যের ভার অপিত 
হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে “দি ওয়ার্কার্স হলিডে Fe” নামে 
একটি বিশেষ ‘ফণ্ড’ সৃষ্টি করা হইয়াছে। 
সরকার এই উদ্দেশ্যে As বাজেটে মোটা টাকা পৃথক 
ভাবে ধরিয়া রাখেন এবং যাবতীয় সাজ্রসরঞ্জামসহ বিশ্রাস্তি 
সদনগুলির (rest homes) জন্য পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা 
SO করেন। প্রত্যেক কন্মণ এখানে ছুটির চৌদ্দ দিন কাটাইতে 
* পারে, তাহার খাওয়া-থাকার খরচের শতকরা ত্রিশ ভাগ 
মাত্র তাহাকে দিতে হয়-_বাকী ব্যয়ভার সরকার এবং 
নিয়োগকর্তা সমভাবে বহন করিয়া থাকেন। ওয়ার্কার্স 
হলিডে ফণ্ডের পরিবহন ব্যবস্থার কল্যাণে অবকাশ যাপনেচ্ছু 
" শ্রমজীবীবা! বিনামুল্যে পর্বতের-পাদদেশস্থ পরম নয়নানন্দকর 
স্থানসমূহে_ যেখানে অধিকাংশ সদন প্রতিষ্ঠিত যাইতে পারে। 
* শ্রমজীবী ষে ভাবে অবকাশ যাপন করিতে চায় তানু- 


os e 


ষায়ী বিভিন্ন প্রকারের হঙ্ষিডে হোম আছে , আরোগ্য 
মুলক অবকাশ-যাপনের (curative holidays) ব্যবস্থা 
দ্বারা শ্রমণীবীরা যাহাক্তে উপকৃত হইতে পারে crew রাজ্য 
সমাজ জীবনবীমা সংগঠনের (State Social Insurance 
Organisation) সহযোগিতায় ডবল্যু, এইচ, এফ. কর্তৃক 
অভিনব সুযোগ-ম্থবিধার ব্যবস্থা হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে 
উপযোগী আখহাওয়াযুক্ত এলাকায় হলিডে হোমগুলি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎদা 
বিষয়ক যন্ত্রপাতি & ওষধপত্রাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

শ্রমজীবীদের কাজ যদি তাহাদের স্বাস্থ্যের Ace 
হানিকর হয় এবং যি তাহাদের পক্ষে অধিকতর বিশ্রামের 
প্রয়ো্ন হয় তাহ! হইলে "তাহাদিগকে সাধারণ অথবা 
আরোগ্যমূলক হলিডে হোমগুলিতে সবেতনে অতিরিক্ত 
ছুটি মঞ্জুর করা হয়। 

যাহারা ভ্রমণের ছুটি চায় তাহারা যাহাতে ডোর্কা 
ইত্যাদি যোগে আরও ব্যাপকতর ভাবে ভ্রমণ করিতে পারে 
সেই উদ্দেণ্ডে ডবল, এইচ. এফ. “টুরিস্ট হলিডে” সংগঠনের 
সূচনা করিয়াছে । ভ্রমণপথের সর্বাপেক্ষা মনোরম স্থান 
অবস্থিত ওয়ার্কার্স হলিডে হোমে অথবা "টুরিস্ট হোস্টেলে? 
সকল সময়েই ভ্রমণকাবীর খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হইতে 
পারে। প্রত্যেক হলিডে হোমে লাইব্রেরী এবং ক্রীড়া- 
কৌতুকের ব্যবস্থা আছে। অবকাশষাপনকারীরা হোনম 
অন্গুঠিত নাট্যাভিনয়সমূহ শুধু যে উপভোগ করে তাহ! নয়, 
এগুলিতে তাহারা অংশগ্রহণও কবিয়া থাকে | 

বিভিন্ন খতুর ae নির্দিষ্ট কতকগুলি হলিডে হোমও 
আছে। শীতকালীন আ্বকাশযাপন-কেন্দ্র জাকোপেইনে 
প্রতি বৎসর ১২০০০ শ্রমজীবী ছুটি উপভোগ* করিঝুর 


Yeu 





শপ, পপ 


জন্য আনিয়া tice, আর শীতকালে জনপ্রিয় হইয়া উঠে 
লোয়াব সাইলেশিয়া। 

এই সমস্ত সদনে থাকার দরুন শিশুদের স্বাস্থ্যে উন্নতি 
হয় আর তাহাদের শ্রমোপলীবিনী মায়েরা বৃত্তিমূলক কর্ণ 
হইতে nate বিরতির পন বিশ্রামন্ুখ উপভোগ করিয়া 
থাকে-স্ডবলুু এইচ. এফ, বিশেষভাবে এই সকল 
স্রীলোকের খবরদাবি করিয়া থাকে | সাম্প্রতিক কালে সমুক্র- 
তীরে পাবিবারিক বাসগৃহের সংখ্য! বৃদ্ধি পাওয়াতে পারি- 
বাবিক অবকাশ যাপন বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 





১৬৬২ 


আলা আলা সপ লস EE পা পাপ পাস পি” শপ পপ পাপ পপ সপ অপ 


কুধিকার্ষেয এবং এামাঞ্চলে কর্মে নিযুক্ত লোকেদের জন্ত 
CW. এইচ. এফ. কর্তৃক শহরে অবকাশ-যাপন-ব্যবস্থা 
সংগঠিত হইয়াছে । ট্রেড ইউনিয়নের লোকের" তাহাদিগকে 
সঙ্গে করিয়া শহরের চারিদিক ঘুরিয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি 
দেখায়। এমনকি wags, এইচ. এফ, বিশিষ্ট শ্রমিক 


চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিদেশে অবকাশ-যাপনের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত &é. 


করিয়া থাকে এবং অন্তান্ত দেশের PR face পোল্যাণ্ডের 


সমুদ্রতীরে অথবা পর্বতে ছুটি উপভোগ করিবার ভর্ - 


আমন্ত্রণ জানাইয়াও থাকে | 


আমাদের azarae £সনিক-__-ডাতগর দত 
স্রীরতনপ্রভা বাঈ 


ব্থানিদি তৃতীয় দিবসে আমি এবং আমার খেলার সাথী 
একটি স্থানীয় ডিসপেন্সারিতে «কিউ'তে দীড়ালাম, কিন্ত 
SS দিনেও আমাদের উদারচেতা ডাক্তার দত্ত এসে তার 
নিদ্দিষ্ট আসনটি দখল করুলেন না। সেদিন আমরা 
নিরতিশয় হতাশ হলাম। নেই, প্রসন্ন আনন, অটহাস্ত 
এবং উদার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হলাম। এই সৌম্য-আনন 
খর্ব্বকায় বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটির মধ্যে লুকিয়ে আছে 
পীড়িত এবং নিঃস্বের ew এমন এক গভীর মানবীয় TAR 
Lyfe যার প্রেরণাগ্ন তাকে রাতের পর রাত কাটাতে হয় 
বাড়ী থেকে দুরে ব্যাথিগ্রস্ত বিপয়ের রোগশয্যাপার্শ্বে। এ 
ক্ষেত্রেও আবার এমন একটি রোগীর চিকিৎসাকার্ধে তিনি 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পুরো gra এবং ছুই রাত্রির 
আগে যাকে ছেড়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। 
কিউ ছেড়ে আসবার অনতিপরেই দেখি, ডাক্তার এগিয়ে 
আসছেন হাসগ্রাতালের দিকে, কিন্তু গায়ে কোর্তাটি নেই। 
কোর্ভাটি সন্ধে যা মনে করা গিয়েছিল তিনি তাই করেছেন। 
এ nace জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন--“লেভেল 
ক্রুপিডের নিকটে Ge এবং বৃদ্ধ এক ভিথারী আমার কাছে 
একটি gifs ভিক্ষা চাইলে । তোমরা জান, দু'দিন আমি 
বাড়ীতে ছিলাম a) আমার শেষ কপর্দিকটি আমি গত- 
কালই একজনকে দান করে ফেলেছিলাম, এই সকাল- 
বেলাকাব শীতে এই বৃদ্ধ, নিঃস্ব, শীতার্ত, অর্ধনগ্ন লোকটির 
দুর্দশা দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম, এ দৃপ্ত আর 
দেখতে পারলাম না। আমি ভেবে দেখলাম যে, এখন 
যে জিনিষটা দান কর! আমার পক্ষে সুবিধাজনক সেটি হচ্ছে 
আমার CHS) |» 

এই কাহিনীটি বলে তিনি আমাদের যে উপদেশ দিলেন 
সেট কিন্তু আরও মজার | তিনি বললেন--এদেখ আমি বাড়ী 
না যাওয়া পুর্্যস্ত কিন্তু আমার wy কাছে গিয়ে এসব কথা 
বলোনা!” . 


সত্য কখ। বলতে কি ডাক্তার wed Ble স্বামীর এই 
ধরনের দানশীলতার acy নিজেকে মানিযে নিষেহিলেন। তার 
ব্যবস্থার দরুন ডাক্তারের কোন পোশাক-পরিচ্ছ্দ বা কোন 
জুতোরই শোচনীয় অবস্থা হ'ত না। তারা নূতন আসত 
এবং নুতন অবস্থায়ই বিদায় নিত। নয়টি শিশুস্ভ্ানসমস্থিত 
প্রকাণ্ড পরিবার চালানোর সকল ব্যবস্থাই ভাঁকে করতে 
হ'ত, Bye তিনি ডাঃ দত্তের ব্যবহারের জন্য একসদে 
ছয়টি শার্ট নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন | 
আর একবার মৌগুমি বাত্যাবিদ্ষুন্ধ বর্ষণমুখর এক রজনীর 
ATU ডাক্তার দত্ত দুরবত্তী এক বস্তিতে রোগী দেখতে 
গিয়েছিলেন। বিনামুল্যে তিনি এই সকল রোগীর চিকিৎসা 
করতেন। রোগী দেখে রাত্রির ঘন অন্ধকারে ডাঃ দত্ত 
যখন হাসপাতালে ফিরে এলেন তখন দেখ! গেল তর চোয়াল 
এবং চিবুক থেৎন্দে গছে। ব্যাপারটা হয়েছিল এই ca, ডাঃ 
WS যখন অন্ধকারে সাইকেল চড়ে আপছিলেন, তখন হঠাৎ 
একটা ABS পাথরের সহিত সাইকেলের ধাক্ক। লাগে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গিবে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। এই 
আঘাতের দরুন তাকে কয়েক মাস শয্যাশাধী হয়ে থাকতে 
হয়েছিল। যাই হোক, এতে তিনি দমে যান নি) চলৎ-শক্তি 
ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন উৎসাহে ape. 
পীড়িতের Seon ও সেবাকার্যে লেগে গেলেন__-এব অন্তে 
তিনি কোন ফি নেন না। এ হচ্ছে তার জীবনের ব্রত। 
পীড়িত এবং দরিদ্রের বন্ধু আমাদের ডাক্তার দত্ত 
সঙ্গীতের এর্বশেষ RA) প্রত্যহ প্রত্যুষে দেখা যায, 
তিনি তার গৃহে গীত প্রভাতী সঙ্গীত শ্রবণ করছেন তন্ময় 
হয়ে। ডাক্তার দত্তের SHA যখন ভোরে শয্যাত্যাগ করে 
উঠে নিত্যকার গীতাভ্যাম Bae করে, তখন সারাদিনে 
ক্লান্তি যতই গভীর হোক, অথবা আগামী কল্যের 
নির্দিষ্ট কর্ণের ee বিশ্রাম করা যতই প্রযোজন হোক না 


কেন, ডাক্তার We কিছুতেই বিছানায়, ঘুমিয়ে থাকেন না। ২ 
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সাবিত্রী চ্যাটাজ বলেন 
«লাক্স টয়লেট 
সাবানের ফেণা 
দুধের সরের 


« আমার BRAC 
এই ফেনা 
সুকোমল ও 
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৪ আঃ শিশি ডাঃ মাঃ সহ--২॥ আনা। 
টাল কেমিক্যাল এস লিঃ 








ঘটনা-সংঘাতে তাহাকে ফুটাইর়া oF 
পার্মচরিত্, সমাজ কিংবা রাজনীতি 


Sate গল্পট প্রতিষ্ঠিত নহে। নি 


না তুলিয়া তলাইয়া যায়, ঘা কোন চ 


মহৎ কিংব! অন বুত্তির তাড়নায় জীবনকে 
নাঁ--এমন সব ক্রু. খণ্ড বন লইয়াই 


ভূমিকায় তাঁহার প্রকাশ। 
অথবা! কুয়াসায় নিরব 
স্পষ্ট করিয়া কিছু: 
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কাপড় DIN 
হয়ে গেছে বলে 
বাড়ী ফিরতে 


সে তো বটেই, আছড়ে ॥৪ 

কাচলে কাপড়ের সুতো [ 

291) ছিডে যাবেই তো, তাৱজনোই || 
2 অতো তাড়াতাতি কাপড় & 


এ কথা তি! দ্রুত cote 
সানূলাইট সাবান না TGS 
ল্াপডুচোপডুকে সত্যিই সাহা ও. 





ল্য কাপড়কে আরও 
SY টেকদই করে। 
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নোংরা জিনিব তাতে 
বিগদ্ধ তাজা 
তৈরী হয় এবং বায়ুরোধক শীল 
করা থাকে বলে ডালডা 


নিরাপদ । 
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দরকার 
বীজাগু বাঁনে 
উদ্ভিদজাত 
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অতি 
ত্বকে মোলার়েমভাবে রগড়ে নিয়ে 


টপোরক ও. 
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৮. ১২৪,১২৪/১, লহুল্বাজালল Be, 
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CSOT A TE GAAS ত্য ইহ পুরো সাফা; করে ফেয়/ 


3 যব শাধরিণ ময়লার Be আমরা প্রত্যহ আমি, ভাতেও Few 
কে আকু তার থেকে রয়েছে OITA প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ | সেই- 
ক Gea লোক মাত্রেই লাইফকয়, সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজানু 
ধুয়ে সাফ করেন আর এইভাবে নিহেবের। স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাথেন। 
লাইফ Pal হাব Giz Aaa তাজা ভাব এনে দেয় 


256-X52 5G ভারতে ages 








পপি 


লক্গলিনল্কভাত্ডা-৯৪ 


















১০ তিন অভ্খ বন Sante 
‘Braque চত্বর মহাশয়ের সউ'পাতিতে যোগমন্দির 


স্বামী সভানন fate যঙারাজ্জের পৌরোহিতো 
ন সঁ্থলনের অধিবেশন হয় 1 উহাতে নানাস্থান হইতে 
মণ্ডলীর সমাগম হইয়া 


কুমুদরঞ্রুনের past 


বলার ate মান্পর্র শত, VEC AGM 
i হলেন =যে,' সাহিতা-তীর্থের তিনি অতি- 
সাধারণ Hea) এই ভীি-গভিনন্দনে তিনি অক্টো বোধ 
কম পল্লীর ages নিচই Sin জীবন! states 


ই উদ লে i দল সবল 






টি ০০ 


OITA বাধিক পাদ, ভাষণদানব্ত লা 


হাসান ভি হয় 1 উ5সবের HE দিবস “Ore 


গত উন্দে কস্থন অপতাহকালে- eerste উদ্যোগে 









Se 
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কিয়া বির ৪০ তিন ৰংসর ব্যৱহাহিক নি 
করেন। | নি দিছ হক ১৯৪৯ 





মানে তিনি Bete যাত্রা করেন । সেখানে মাইনিং স্ব 
অর্জন করিব ১০৫৩ সনে মাই নিএ ডিপ সী প্রাপ্ত হন 
জনে তিনি গুনে আইলিং- acres লাভ করেন 
সম্পর্কে আরও ata) বিষয়ে gies অর্্নাকরিয়া গত 


বা তিনি দেশে পাব বিন sentra ভা 
Aare জাজ ৷ 


en 




















